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আপনার কপ আমাদের বূপায়ন। 
সত্যের পূজারী সুন্দরের আগমন ॥ 
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[ভক্ত উঠতি 
্ পৌষ প্রায় শেষ, মাঘের হল শুরু, 


কি খবর সুকন্যাঃ গত বছর ভাল ব্যবসা করেছি, তুইও 
করেছিস্‌। এবার কিন্তু আগেভাগে সমস্ত শাড়ী স্টক করতে 
চাই। কারণ এই সময় প্রচুর শাড়ী থাকে, একটু ধীরে সুস্থে 
স্টক করতে পারলে পুজোর সময় অসুবিধা হয় না। গত 
বারে যা চাহিদা ছিল, তার থেকে অনেক কম মাল আমার 
|| ছিল, তার ফলে বহু খরিদ্দারকে ফিরিয়ে দিতে হয়। এত, 
আধুনিক মানের টাঙ্গাইল শাড়ী বাজারে আর কোথাও 
| পাওয়া যায় না। এমনিতেই পূজা এন্টারপ্রাইজেস্-এর 
শাড়ীর চাহিদা খুব বেশি। কারণ এঁরা নিজস্ব সুতো ও 



















আধুনিক ডিজাইন দিয়ে সেরা তাতির তাত থেকে বোনা 
সেরা শাড়ী বের করেন। বিগত কয়েক বছর ধরে বসাক 
পরিবার বাংলা তাতের শাড়ীর এতিহ্যকে বিশ্ববাসীর সামনে 
মেলে ধরার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে চলেছেন। 
তার সাক্ষী “পুজা এন্টারপ্রাইজেস্রে” প্রতিটি ধ্রুপদী শাড়ী। 
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নিবেদন 


বহু প্রার্থিত ভাবত এ্রমণ অবশেষে প্রতীক্ষিত ভ্রমণার্থীদেব হাতে আমবাঁ তৃলে দিতে সমর্থ হযেছি। বাঙালিণ 
ভ্রমণপিপাসা এখন প্রবাদে পবিণত। এই ভ্রমণপিপাসুদেব কেউ কবেন ইতিহাসের অনুসন্ধান, কেউ যান 
প্রত্বতত্তেব প্রযোজনে, কেউ দেশে দেশে ঘ্ুবে ঘুবে ভাবেন দেখব এবাব জগৎটাকে, কেউ মাটিতে দেবতাব 
খোঁজে ধ্যানমঞ্ন, তীর্ঘযাত্রীব সঙ্গে চলেন প্রকৃতি প্রেমিকেব দল। উদ্দেশ হৃযতো পৃথক, কিন্ত সকলেবই উৎস 
সেই মহাদেবেব জটা-_সেই ভাবতভূযিব প্রাণবস আস্বাদন। আমাদেব এই বই তাই শুধু ভাবত ভ্রমণ নয, 
ভাবত-অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের সূত্রেই বাঙালি মিশে যায পাপ্তাবিব সঙ্গে, কেবল মিলে যায মধা 
প্রদেশে। গডে ওঠে এক জাতীয় সংহতি-_এক জাতি, এক প্রাণ: একতা । আমাদের এই বই তাই জা তাথ 
সংহৃতিব এক দলিল। 

একটি ধানেব উপবে একটি শিশিব বিন্ু দেখবাব জন্য যে আগ্ুহ ছোট থেকেই সালন কবে এসেছিলাঃ 
তাকে সিন্ধু প্রমাণ কবে তুললেন মিপ্রবব শ্রীচিন্তবর্জন ঘোষাল তন্ন প্রকাশক, গ্রন্িকেব কর্ণবাব, শ্রীঅপ্তন 
ভোৌমিবকে একাদিন বাডিতে নিযে এস মনে হল পথিক পথে বেব হযে পথ হশবিযে ফেলেন-__ শাবি 
সঠিক পথেব অনুসন্ধান দেওযা আমাদেব যৌথ কর্তব্য । বাংলা ভাষাম গাই৬ বইযেক ঈগ'শ নেই ৩৭ 
অঙাণ আছে সঠিক পথিক-বন্ধুব। পবিশ্রমে ও শিষ্ঠাব অভিজ্ঞতায় আব ৩থ্য সংগ্রহে আমাদব গাইড 
ধইকে আমবা শুধু পথেব সাথী মাত্র কৰে তুলি নি, কব্শেহুলেছি এমণকোধ-বিশেষ। তীর্থসাথী এখানে 
পবন তীর্থেব পৃঙ্থানুপুঙ্খ সঙ্ধান, এঁতিহাসিক পাবেন স্থানসমূহেব ইতিহাস ও কিংবদত্তি প্রকতিপ্রোমক 
আঙণ নবতে পাবণেন সৌন্দ্যেব পীঠন্বানগুলিব মাধুর্য সর্বশেষ তো এই বই তাকে কববে সহাফ তা। 
পকৃ পঞ্চ এ বহ গুপু পড়েই বছ স্থান দর্টানন আনন্দ দিতে যাতে পাবে, আমাদের লক্ষা ছিল ত'৪। 
আমাদের মবনী' সহধাত্রা আমাদেব সে সাফল্য বিচান কববেন। 

এমন একটি ৩খ্যবহুল ভ্রমণ বন্কুকে আপনাদেব হাতে তুল দেখাব সঙ্গে আমবা কতজ্ঞচিন্ডে পৃ« 
প্রকাশ সমস্ত ইংবাডি বাংলা শাব৩-বিষযক গাইড খইগুলিব সাহাযোব কথা স্মবণ কবি? বু 
প্ব্রপারকায প্রকাশিত নানা প্রমণ বিবরণী, শানা এতিহাসিক এস্থ শনা অভিধান এবং নানা শ্রমণকাবাব 
অভিষ্তাব সঙ্গে নিজেদের অকিক্ঞতা তিল তিল কবে মিশিযে আমবা আপনান্দব কাছে সবিনযে উপস্থিত 
ক/বচটি এ বই। লানা ট্যুবিস্ট অফিস আমাকে গভীবভাবে সহাসতা কবেছেস। বিশেষ কবে শ্রাশুভেন 
প্রাম্ণণরেব কথা আমাব মনে পড়ছে। জাতীষ গ্রস্থাগাব, আনন্দবাজাব পত্রিকা গ্রন্থাগাব মামাকে সমুদ্দ 
ববেছে। এ প্রসঙ্গে প্রিযভাজন শ্রীশক্তি দাস বাষেব কথা শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ কবি 

চেষ্টা কবেছি সমস্ত তথাকে আপনাদেব কাছে উপস্থিত কধনৃত সীমি৩ পলিসবেধ মধ্যে । মলাতেক 
মধ্যেই বাড়তি এনে দিয়েছি নেপাল ও ভুটান ভ্রমণের নানা সংবাদ। তবুও যদি কিছু ক্রুটি থেকে যা অনুণহ 
কবে প্রকাশফের ঠিকানায চিঠি দিন_- আমবা সাদবে পববর্তী সংস্কবাণ তান সংশোধন কবে পেব। 
আপনাদের অভিজ্ঞতা আমাদের শ্রস্থকে আব9 সমৃদ্ধ কবলে তাত কেদনা সন্দহ নেই। আমশ হাতি 
শরণপিপাসুমাব্রেই আমাদব সবশেষ্ঠ বঙ্ধু। 

সময পপিবওনশীল। সন বিশুব বণশা হ75 হাল্চ | যানবাহলেল ওত চললেন সদ» 
প্রতিদিন বদলে যান । অনুগ্ুহ কবে এ বইংষর এপ্পরে এই পবিবতিত ৩১৯ যাচল ৩ 
জাগে। 


৬ এন তে 


আকুপয়েন্ট মাসাজ- নানান রোগ সারাবার অব্যর্থ উপায় 


ভ্রমণ-পিপাসু বাঙালি শরীরে কথা চিন্তা না করে বেরিয়ে পড়েন পথে। দুর্গম গিরি বা মরু-কাস্তারেব নেশা 
টানে তাকে। কখন কোথায় কী৷ খাবার পাওয়া যায়, কোথায় থাকা হবে সে সব বাছ-বিচার থাকে পিছনে 
পড়ে। পথের আনন্দ ভুলিয়ে দেয় সব কষ্ট। কিন্তু শরীর চলে তার নিজের নিয়মে। খানিকটা চাপ সহ্য 
করার পর সে জবাব দিতে চায়-_দেখা দেয় নানা উপসর্গ-_আনন্দ হয় মাটি। চিকিৎসক বা ওষুধও বহু 
জায়গায় সুলভ নয়। তাই আমাদের এই সহজ অথচ অব্যর্থ চিকিৎসা-পরামর্শ। সব উপসর্গ দূর করে নতুন 
উৎসাহে পথে যাত্রার শুভকামনা । 





প্রাচীন চৈনিক চি মতে মন শরীর এক অখণ্ড শা সমস্ত সু বাহিবের এবং 
ভিতরের-_-পরস্পর সংযুক্ত। এই সংযোগ সাধন করে যে সব বড়-ছোট “প্রণালী” (বা 'চ্যানেল') সেগুলি 
আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। ১২টি প্রধান চ্যানেলের মধ্যে ৬টির অবস্থানই হাতে । শরীরের যে 
কোন অংশে যা কিছু রোগই হোক না কেন আমাদের হাত সেই রোগ-বার্তা পেয়ে যায় নির্দিষ্ট চ্যানেলের 
মাধ্যমে । হাত হয় অসাড়, নয় ব্যথায় আড়ষ্ট। তখনই দরকার আকুপয়েন্ট মাসাজ। হাতের নির্দিষ্ট জায়গায় 
এই আকুপয়েন্ট মাসাজ করলে দূর হয় শরীরের বহু রোগ, 'পত-যন্ত্র ফিরে পা তার সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা। 
(ক) কীভাবে করবেন 

১) প্রথম বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে নিদিষ্ট বিন্দু টিপুন। 

২) বুড়ো আঙুল দিয়ে বিন্দুতে চাপ দিন ও আভে-আন্তে ঘুরোন । 

৩) বুড়ো আঙুলের চাপ বিন্দুতে দিয়ে সামনে-পিছনে করুন । 

৪) বিদ্দুটিকে বৃডো আউুল দিয়ে ঘযুন। 


ভারত ভ্রমণ 


€খ) আকুপয়েন্ট-কোন উপসর্গে কোথায় 


১.) 
২) 
৩) 


9) 
৫) 


৬) 
৭) 


৮) 
৯০) 
১০) 
১১9 


১২) 
১৩) 
১৪) 
১৫) 


১৬) 
১৭) 
১৮) 
১৯) 
২০) 
২১9 
২২) 


২৬১) 
২৪) 
২৫) 


২৬) 


শেনমেনসু- চিত্র ১, ২০)--মন ও শ্ায়ু শাভ রাখে । উপসগ- _সাইকোসিস, হিস্টিরিয়া, 
হৃদরোগ, হাইপোকনাড়িয়াক পেন । 

ডালিংস্‌- (চির ১, ১৯) উপসগঁ_বুক খরফড়, মায়োকারাইটিস, অনিজা, বাথা- কবজিতে, 
পেটে, বুকে, হাইপোকনাড়িয়ামে, অল্লবয়সীদের হাম স্বর বেড়ে গেলে। 

তাইউয়ানুস--চি্র ১, ২২) উপসগ-_লাঙস ও ব্রংকিয়াল টিউবে সমস্যা, দুবর্লি নাড়ী, 
ইনভুছয়েনজা, উপর-হাতের ভিতর দিকে নিউর্যালজিয়া । 

জুগেনটংডিয়ান--(চির ১, ২১) উপসগঁ গোড়ালিতে বাথা। 

উইচাংটংডিয়ান--€চিত্র ১, ২৪) উপসগ- তীর ও লাগাতর গ্যাসট্রো-এনটেরাইটিস, গ্যান্তিক 
আলসার, বদহজম । 

লাডগাংসু- (চিত্র ১, ২৬) উপসগঁ ত্যাপোঠেজি বা সরযাস রোগ, সাদি-গমি বুক- ভালা, উন্মাদ 
রোগ, বমি, নিচম্থাসে দুগর্জ, অসাড় আঙুল, টিনিয়া উনগওইয়াম। 

ইউজিকসু--€চিরর ১, ২৩) উপসগ-_আথা-ব্যাথা, মাথা-ঘোরা, বুক ধরফড, যাতলামি, কাশি, 
রভবমি, জ্বর, শিশুদের অপুভি-_ পেটের রোগে বা পেটে পোকা হবার জন্যা। 
হুয়াইটংডিয়ান- (চিত ১, ২৭) উপসগ_গোডালিতে ব্যথা । 

জিওংডিয়ান--€চিত্র ১, ২৯) উপসগ- বুকে ব্যাথা, বমি, ডায়ারিয়া । 

বিডিয়ান-__€চিতর ১, ২৮) উপসগ- _পিতাশয় বা পেটে বাথা। 

শাওহুকৃসু- (চিত্র ১, ২৫) উপসগঁ- _রিউম্যাটিক হাদুরোগ, আানজাইলা পেউরিস, বিষম নাড়ী, 
দুসঘুসে স্বর, আঙুল দপদন্প করা, মৃত্রহীনতা, এনিউরেসিস, প্ররিটাস ভালভা, হিস্টিরিয়া। 
সিয়াওকুয়ানডিয়ান- চিত ১, ৩১) উপসগঁ ব্রংকাইটিস, হাঁপানি । 

ইয়াটংডিয়ান-_€চিত ১, ৩০) উপসগ- াইগেমিলাল, নিউরালজিয়া, দাঁতে বাথা। 
সিয়াওচাতদিয়ান-_চিত্র ১, ৩৯) উপসগঁ আমাশয় । 

দাচাংদিয়ান- (চিত ১, ৪০) উপসগ- পেটে ব্যথা, পাতলা দাত, কনসটিপেশন, 
আযাপেনাডিসাইটিস । 

সানজিয়াওদিয়ান-_€চিত্র ১, ৩৬) উপসগ্গ _বুক, পেট এবং কোমরের সমস্যাবলী। 
সিনডিয়ান-_(চি্র ১, ৩৭) উপসগ স্বর, জাযুরোগ, হাঁপানি, ফুসরুস ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা! 
জোচেংকৃসু-- (চিত ১, ৩৮) উপসগ ভ্বর-রোগ, বুকে বাথা, মৃগী, সাদি-গরামি, তড়কা। 
গানদিয়ান-_ (চিত্র ১, ৩৪) উপসগ- মাথা বাথা, বুকে ব্যথা, লিভারের সমস্যা। 

ফিডিয়ান-_ (চিত ১, ৩৫) উপসগ- শ্থাস কষ্ট 

মিংমেনডিয়ান--চিতর ১, ৩২) উপসগ-_ পিঠে ব্যথা, অওকোষে প্রদাহ । 

শেনডিয়ান- চিত্র ১, ৩৩) উপসগঁ- দাঁতে বাখা, কানে খাপা ধরা, বধিরতা, ডায়ারিয়া, পেট 
ছাড়া, কনস্টিপেশন, রক্মু্র, ইসকুরিয়া, কোমা, পিঠ ব্যথা, পায়ে ব্যথা, ব্রদনিক আআডনেজাইটস, 
সিকনুরিয়া, বহমুত্র রোতে)/ 

শেনগিয়াডিয়ান-__(চিত ২, ১) উপসগ-_ বিবিধ কারণে নিঙ্গ রকত-চাপ। 
ইয়াওটংডিয়ান-_€চির ২ ২.৩) উপসগ- পিঠে ব্যথা বা টান লাগা! 

হেগুকসু- (চিত ২, ৪) উপসগ- মাথা ব্যৃতা, চোখ লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, নাক বন্ধ হওয়া, 
দাঁতিকপাটি লাগা, ফেশিয়াল হেমিপারালিসিস, হাইপারহাইডোসিস, আআনহাইডোসিস। 
ইয়ানটাংডিয়ান--চির ২, ৫) উপসগঁ- চোখে ঘা। 


ভারত শ্রথণ 


২৭) লাওজেনসু--€চিত্র ২.৬) উপসগ - ঘাডে বাথা, ধাড মচকানো, কাধে ও পিঠে ঝথা, হাত অসাড় 


হযে হাওয়া! 


২৮) “সুওগাশেনজিংটগডিয়ান 74 ২, ৭9) উপসপগ- _সায়াটিকা (কটিবাত), কোমরে ও কোমরের 


২৯০) 


৩০) 
৩১) 
৩২ 
৩৩) 
৩৪) 


৩৫) 
৩৬) 
৩৭) 
৩৮) 
৩৯১) 


রক্তে বাথা। 

জিঞ্র্টগডিয়ান-__(চিত্র ২ ৮) উপসগ- মেরুদঙ্েরর সম্ধি-বন্ধনী মোচড়ানো, ককসায়ালজিয়া, 
কশেরুকার আতঃচাকাতির উদগম । 

হৌটোটংডিযান--৫চিত ২, ১৬) উপসগ-_মাথার পিছনে ব্যথা, গালে বাথা। 
হইয়িনিটংভিয়ান__€চিত্র ২, ১৫) উপসগল- পেরিনিয়ামে ব্যথা । 

শাওজেকেসু---€৫চির ২. ১৮) উপসগ -ভ্ুব-রোগ, বৃক-ক্াথা, চোখের সমস্যা, হাতে কাথা । 
শাও১ংকৃসু--€চিত ২, ১৭) উপসগ- হাদরোগ | 

পিয়ানটউটংডিয়ান-_€চিত্র ২, ১৪) উপসগ--নাই্রেন আধকপালে মাথাধরা), বাথা- বুকে, 
লিভারে এবং হাইগোকনডিযামে। 

টরডিগটগভিয়ান-_0চিতর ২, ১২) উপসগ-_মাথাব চাদিতে ব্যথা, হায়াবিক মাথাবাথা । 
এনিভিয়ান--৫চএ ২, ১৩) উপসগ-_হিককা। 

ভিয়ানটগভিয়ান-_-€(চিত ২, ৯১) উপপগ--ঘাডে বাথা। 

কুখানটাউটিংডিয়ান__€চিএ ২, ১০) উপসগ কপ্ণলে বাথা ও হাঁটতে বাথা। 

শানগিয়াংকসু-_ (চিএ ২, ১১) উপসগ-_সেরিরাল হেমারেজ (মতিক্কে রক্তক্ষরণ), দাঁতে ব্যথা, 
আমুল অসাড় হয়ে হাওয়া । 


(গ) মনে রাখবেন 


১) 


২) 


৩ 
৪) 


কীভাবে কববেন-_সুষম চাপ দিয়ে একভাবে লাগাতার ডলবেন। প্রথমে অল্প চোপ দেবেন, পরে 
আভতে আতে চাপ বাড়াবেন । হঠাৎ চাপ বাড়াবেন লা বা কমাবেন না) খেয়াল রাখবেন । বোশি 
তাড়াতাড়ি বা জোরে মাসাজ করবেন না। আপনার উপসগ অনুযায়ী সঠিক আকুপয়েন্ট খুঁজে নিন 
এবং যথাযথ ভাবে মাসাজ করুন । 

কতক্ষণ করবেন- যতক্ষণ না পযর্তি চামড়া গরম ও লালচে হযে যায । হানাটি স্পশকিতর, অসাড়, 
ফোলা-ফেগলা বা ভারী হয়ে খেলে আর করবেন না। অবশ্য আপনার ক্কাহ্যোর উপর এটা লিভর 
করছে। সাধারণভাবে, একবারে ১৫-২০ মানিট করাই যথেষ্ট / 

সাবধান বাণী-_আহত হাতে মাসাজ কববেন না! 

সব শেষে_ একবার মাসাজ করা হয়ে গেলে, অল্প বিশ্রাম নিয়ে খানিকটা জল পান করবেন্ন « এতে 
আপনার শারীরিক বিপাক- ক্রিয়ার উন্নতি হবে. হজম তালো হবে। চটপট চাঙ্গা হয়ে উঠবেন । 


কাই জুইগি 
সৌজন্যে : চায়না স্পোর্ট 


অনুবাদ-_সুবাস মৈত্র 


কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সঙ্গে নিন 


বেড়াতে বেরিয়ে শরীর খারাপ তো হতেই পারে, রোগ ও লক্ষণ মিলিয়ে, ওষুধ প্রয়োগকরে নিজেব 
চিকিসা' নিজেই করুন। 


রোগ ও লক্ষণ 


জর : 

১) হঠাৎ জবর হলে যদি বার বার জল খেতে চায় 

২) গায়ে, হাতে, পায়ে ব্যথার সঙ্গে জবর হলে 

৩) আইসক্রিম বা ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে জ্বর হলে 

৪) ঠাণ্ডা থেকে গরমে গিয়ে জ্বর হলে, অনেক 
করে জল খাইবার প্রবণতা ও জিভে সাদা স্তর 
থাকিলে 

৫) বুকে কফ জমিয়া জুর হইলে 


সঙ্গি: 

১) হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে গরম থেকে ঠাণ্ডায় গিয়ে 
ঠাণ্ডা লাগলে 

২) ঠাণ্ডায়, নাক ও চোখদিয়ে জল ঝরতে থাকলে 


৩) আইসক্রিম ও ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে ঠাণ্ডা লাগলে 

কাশি : 

১) হঠাৎ শুকনো কাশি। আইসক্রিম ও ঠাণ্ডা 
পানীয় খেয়ে কাশি হলে 

২) শুকনো কাশির সঙ্গে শ্বাসের কষ্ট থাকলে 

৩) যদি অসহ্য শুকনো কাশি হয় তবে ও বুকে 
ব্যথা থাকে 

৪) যদি কাশির সঙ্গে কফ বার হয় ও বাচ্চাদের 
শ্বাস কষ্ট হয় তবে 

মাথাব্যরা :- 

১) যদি দপ দপ করে মাথা ব্যথা করে তবে 


২): রাত্রে ঘুম না হওয়ায় মাথা ব্যথা হলে 


৩) অসহ্য মাথা যন্ত্রণা ও সঙ্গে বমি বমি ভাব 
থাকলে ও রোদে ঘুরে মাথা ব্যথা হলে 

পেটের ব্যথা - 

১) ভীষণ পেটে যস্ত্রণা পেট চেপে ধরলে আরাম 
হয় তবে 

২) মোচড়ানো ভয়ানক নাভীর চার ধারে ব্যথা 
হলে 


ওষুধ, মাত্রা ও সময় 


১) £০০1109-3 এক ফোটা করে দুই ঘণ্টা অস্তর। 
২) 718510%-30 দিনে চার বার। 

৩) 891180079-30 দিনে চার বার। 

৪) 81%.1718-30 দিলে তিনবার এক ফৌটা করে। 


৫) 1090290101718-6 "দিনে তিনবার। 
১) /00119-30 এক ফৌটা দিনে তিনবার। 


২) 601155518-6 এক ফোটা করে তিন ঘণ্টা 
অস্তর। 
৩) 9911800179-30 দিনে তিন্ডরার। 


১) 89180013-30 দিনে তিনবার। বেশী হইলে 
দিনে চার বার। 

২) 81৮০1125-6 দিনে তিনবার। 

৩) 52017018-6,% দুই ঘণ্টা অস্তর এক ফৌটা 
করবে। 

৪) 10605800178-6 দিনে তিনবার। 


১) 89180178-30 দুই ঘণ্টা অস্তর এক ফৌটা 
করে। 

২) 1৭৬৮ ৬০17-30 দুই ঘণ্টা অন্তর দিনে 
তিনবার। 

৩) 1017-6 আধা ঘণ্টা অস্তর এক ফোটা করে। 


১) ০০1০০170115-6 এক ঘণ্টা অস্তর ব্যথা 
কমলে দিনে চারবার। 
২) 019500188-3 এক ফোটা আধা ঘণ্টা অস্তর। 


ভারত ভ্রমণ 


রোগ ও লক্ষণ 


৩) বাজে পচা জিনিষ খেয়ে পেট ব্যথা ও গ্যাস 
হলে 

৪) খুব মসলা ও তৈলাক্ত খাবার খেয়ে পেট ব্যথা 
হলে 


অন্বল ও অজীর্ণ : 
১) পেট ভার ও অজীর্ণ হলে 
২) অতিরিক্ত অন্বল, মুখ টক হয়ে গেলে 


৩) খুদামন্দ ও পেট ফেঁপে গেলে 


গলা বাথা : 
') শালা ব্যথা টনসিল ব্যথা হলে 
২) গলাব মধ্যে লাল ও খা হলে 


আমাশা 

১) সাদা আম ও গরম লেগে আমাশা হলে 

২) রক্তযুক্ত আমাশা হলে 

৩) মসলা জাতীয় খাবার খেয়ে আমাশা হলে ও 
পর পর পায়খানা ভাব অথচ পায়খানা না 
হলে 

কোষ্ঠ কাঠিণ্য- 

১) যদি শক্ত পায়খানা, পায়খানাব বেগ থাকে, 
অথচ না হয় 

২) খুব শক্ত পায়খানা ও প্রচুর জল পিপাসা 
থাকলে 


ডায়ারিয়ার মত হলে :- 

১) মসলা জাতীয় খাবার খেয়ে পাতলা পায়খানা 
হয়ে, দুর্বল হলে 

২) পাতলা জলের মত যদি মল না থাকে ও সঙ্গে 
পেট ফাঁপা থাকে 

৩) খাবারের ফুড পয়জনিং থেকে ডায়ারিয়া ও 
বমি হলে অল্প জল, বারবার খাওয়ার ইচ্ছা 
থাকলে 


ওষুধ, মাত্রা ও সময় 


৩) 08190 ৬৪-30 দিনে তিনবার । 


৪) 1১ ৬০7-30 দিনে তিনবার খুব গ্যাসের 
চাপ থাকিলে 0810০ ৬৪০-3০ দুইবার খাইলে 
ভাল ফল হয়। 


১) 14১ ৬০7-30 দিনে তিনবার। 

২) 30010125-30 সকাল, দুপুর ও রাত্রে এক 
ফৌটা করে। 

৩) 08190 ৬৪9-30 দিনে দুইবার। 


১) 938180018-30 দিনে চার বার। 
২) 17910 501-30 সকাল, দুপুর ও রাত্রে এক 
ফোটা করে। 


১) 18910 501-30 দিনে তিনবার । 
২) 11810 ০01-30 দান তিনবার 
৩) [৭৮১ ৬০17-30 দিনে তিনবার। 


১) 1, ৬০1-30 দিনে দুইবার | 


২) 87৮০11৪-30 সকালে ও বিকালে এক ফোটা 
করে' 


১) 02910 ৬৪9-30 দিনে চারবার। 
২) 01710170458-30 দিনে চারবার। 


৩) /8581710 10-30 দিনে তিনবার। 


ভারত অমণ 


রোগ ও লক্ষণ্ধ ওষুধ, মাত্রা ও সময় 

ছোট বাচ্চাদের ঘি ১) 1200000191101-30 দিনে চারবার। 

১) সবুজ আমযুক্ত পায়খান হয় ২) 60000175107 এ পায়খানা না কমলে 
1090801075-200 দিনে তিনবার। 

৩) যদি পাতলা পায়খানার সঙ্গে খুব পেট ফাঁপা ৩) প্রথমে দুধ জ্ঞাতীয় খাবার বন্ধ করুন ও সঙ্গে 

থাকে তবে ০17010179-30 দিনে তিনবার এক ফোটা 

করে দিন। 

কান ও দাতের ব্যথা 


১) কান দাতের শুলান ব্যথা হলে ও যদি গরমে ১) 01021110118-3 দিনে চারবার । 
উপশম হয় তবে। 

২) যদি মাডির গোড়ায় ক্ষত অন্য কোন ক্ষত স্থান ২) 18810 501-30 দিনে তিনবার। 
থেকে ব্যথা হয 

৩) দীতের ক্ষয় থেকে যদি ব্যথা হয় ও বাচ্চাদের ৩) 168195090-30 দিনে চারবার। 
দাঁতে (চলতি কথায় পোকালাগা) থেকে ব্যথা 
হ্‌লে 

৪) আঘাত পাওয়া থেকে ব্যথা হলে 8) /810031011-200 দিনে তিনবাব। 

৫) খুব হাঁটাচলা করে গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা হলে ৫) 7105 1০১-30 দিনে চারবার । 

৩) পাহাড়ে উঠে খুব শ্বাস কষ্ট ও হাটবিট বেড়ে ৬) ০০০৪-6 আধা ঘণ্টা অস্তর এক ফৌটা করে। 
যায় 


চড়ে গা বমি ভাব ও মাথা ব্যথা হয় তবে করে। 
৮) যদি পাহাড়ে পাতল৷ পায়খানা হয় তবে ৮) 00/10917919-30 দুই ঘণ্টা অন্তর এক ফোটা 
করে। 
কিছু লক্ষণ ভিত্তিক ওষুধ জানুন ২- 


১) সুচালো অস্ত্রে আঘাত লাগলে 1-9৫1/77-200 দিনে তিনবার । এটি টিটানাস টকসয়েড এর কাজ করে। 

২) ধারালো অস্ত্রে কেটে গেলে 518101595975-30 দিনে তিনবার । 

৩) কেটে বা ছোড়ে গেলে 081910015-200 দিনে তিনবার । 

৪) ১০৪০ ফা এর উপরে জ্বর উঠলে ও অনা ওষুধে না কমলে ৬2190 ৬705-9 পাচ ফৌঁটা করে 
১৫ মিনিট অস্তর। 

৫) হাই ব্লাড প্রেসারে ন25/0198. 981199171072-8 পীচ ফোটা করে আধা ঘন্টা অস্তর। 

৬) লো ব্লাড প্রেসারে /0012. 3185518-6 দিনে তিনবার এক ফোটা করে। 

৭) হাদ রোগের জন্য 01919905-09 দশ ফোঁটা করে দিনে তিনবার। যদি ঘুম কমিয়া যায় তবে 
25৪95911012 110-8 ১০ ফোটা করে দিনে তিনবার । 

৮) নূতন জুতো পরে ফোস্কা হলে /18)7 059058-30 দিনে তিনবার। 

৯) ব্লাড সুগারের রুগীদের জন্য 510151া 4811001-68 দশ ফোঁটা করে দিনে তিনবার। 

১০) কোথাও কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে 1116101100177-9 পাচ ফৌটা করে তিন ঘণ্টা অন্তর । 


ভারত ভ্রমণ 

নিম্নলিখিত ওঁধধগুলির রোগ সারাবার আরো অনেক ক্ষমতা জানুন। 

2০01786 :- 

১) শরীরের কোন রকম অসুবিধা দেখলে, কেবলমাত্র মৃত্যুভয়। রোগী কেবলমাত্র বলতে থাকে যে, সে 
মরে যাবে। 

২) শরীরের কোন অংশের কেবলমাত্র একটি পেশীর স্পন্দন হতে থাকলে এই ওঁধধ ভাল কাজ করে। 

৩) সদ্যজাত শিশুদের হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে /২০01119-30 দিনে তিনবার ভাল কাজ করে। 


৪) দিনে গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা এই অবস্থায় জুর, আমাশা, গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা হলে ০০119 12- 
3 


৫) জল ছাড়া প্রত্যেক জিনিষের স্বাদ তিতো। ভয় পাওয়ার কারণে, মাসিক বন্ধ হলে /১০০0111-200 
/17)102 80116 :- 


১) কোন মাংশপেশীতে আঘাত লেগে থেঁতলে যাওয়ার জন্য //77102 ভাল কাজ করে। 

২) সাংঘাতিক ব্যথা, মনে হয়, বিছানা শক্ত জিনিষের তৈরী। 

৩) আঘাত লেগে অথবা কাশি হলে যদি চোখ লাল বর্ণ ধারণ করে তবে 7108 10171-30 দিনে 
চারবার। 

৪) শরীরে ক্রমাগত ফৌড়া বাহির হতে থাকলে এই ওঁষধ ভীষণ ভাল কাজ করে। 

৫) মল যদি ফিতার মত পাতলা সরু হয়ে নির্গত হয় তবে এই গুঁষধধ ভাল কাজ করে। 

৬) হঠাৎ পড়ে গিয়ে গর্ভপাত ও ব্যথা হলে এই গুঁষধ ভাল কাজ করে। 

৭) এই ওঁষধের রোগী প্রচণ্ড রাগী ও একা থাকতে পছন্দ করে। 

৮) কোথাও আঘাত লাগবার পরে যদি রক্ত বমি হয় তবে এই গঁষধধ ভাল কাজ করে। 


৯) ফিতার মত সরু হয়ে মল বেরোলে এই গুঁধধ সেবনে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
15617108821 210881 :" 


১) প্রচণ্ড মৃত্যুভয়, অল্প অল্প জল বার বার খাওয়ার ইচ্ছা। 

২) রোগী তার মৃত্যুর দিন ও সময় পর্যস্ত বলে ফেলে। অথচ রোগ তত গভীর নয়। 

৩) রোগী ভাবে ওঁষধ খেয়ে কি হবে, তার মৃত্যুর সময় হয়েছে। 

৪) ভীষণ অস্থির, কেবল স্থান পরিবর্তন এমনকি এক বিছানা হতে অন্য বিছানায় যেতে চায়। 

৫) কোন খাদ্য বা জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাম হয়ে গেলে এই গুঁষধ ভাল কাজ করে। 

৬) জলের মত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানার সঙ্গে বারবার জল খেতে চাইলে //591/0-30 ভাল কাজ 
করে। 

৭) বহুদিনের ঘা না সারায়, কালো হয়ে গেলে, অথবা জ্বালা বাধ হলে, /159110-200 ভাল কাজ করে। 

৮) প্রচণ্ড শ্বাস কষ্ট, দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারে, এই ভয়ে ঘুমোতেও চায়না । 

৯) প্রচণ্ড অন্বল, পেট ভার মনে হয় যেন পেটের মধ্যে পাথর আছে। 

১০) টক, ফল, দুধ কফি ও তীব্র ঝাঝালো খাদ্য খাবার ইচ্ছা। 

56118001778 :. 

১) প্রচণ্ড উন্মাদনা, জিনিষপত্র ছড়িয়া ফেলা, কেটে ফেলা সামনে যাকে পাবে তাকে প্রহার করা ইত্যাদি। 

২) যদি কেহ ভুতেব ভয় পায়, কালো জন্ত, কুকুর শিয়ালের ভয় পায় ও শরীরের কোন বিশেষ অসুবিধা 
দেখা দেয় তবে এই ওঁষধ ভাল কাজ করে। 

৩) রোগীর মনে হয় ভিতরের শরীরের যন্ত্র সমূহ নেমে যাচ্ছে ও ফেটে যেতে পারে। 

৪) যে কোন ব্যথা, দপদপ করে হতে থাকলে অথবা শরীরের কোন 'মংশ ফুলে লাল হয়ে ব্যথা করলে 
এই ওঁষধের নিম্নশক্তি ভাল কাজ করে। 


ভারত ভ্রমণ 


৫) শরীরের কোন একপাশে অযাঢ়তা দেখা দিলে 89180018-200 ভাল কাজ করে। 

৬) শিশু বালিশে মাথা গুজে বারবার ঘুরতে থাকলে 891800178. ও ভাল কাজ করে। 

৭) শিশুদের বারবার খিঁচুনি হয়ে যদি দাত কপাটি লেগে যেতে থাকে তবে 890800178-3 ভাল কাজ 
করে। 

৮) মায়েদের স্তন হঠাত ভারী, শক্ত হয়ে ব্যথা হলে 8918001758-30 ভাল কাজ করে। 

৯) বারবার অধাটে প্রশ্নাব হতে থাকলে 06119300178-200 ভাল কাজ করে। 

১০) প্রচণ্ড পেট ব্যথা হঠাৎ হয় আবার বন্ধ হয় এইরূপ হলে 881800178-3 দুই ঘণ্টা অস্তর ভাল কাজ 
করে। 

93150115 :- 

১) পিত্ত বমি অথবা সবুজ পায়খানা হলে 81/0118-6 তিন ঘণ্টা অস্তর খাইলে ভাল কাজ করে। 

২) শরীরের প্রত্যেক জয়েন্টে যদি কনকনে ব্যথা হয় তবে এই ুঁষধ দিনে তিনবার 200 শক্তি খেতে হবে। 

৩) মায়েদের মাসিকের পরিবর্তে যদি নাকদিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে তবে এই ওঁষধ 30 শক্তি, দিনে 
তিনবার খেলে ভাল কাজ করে। 

৪) প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা, বোধহয় মাথা ফেটে যাবে। 

৫) প্রচণ্ড শক্ত মল, বোধহয় গুহ্যদ্বার ফেটে যেতে পারে। ৰ 

৬) শুকনো কাশি, কাশির সঙ্গে কোন কফ বের হয়না এই অবস্থায় 91৮0108-6 দিনে চারবার খেতে হবে। 

৭) মায়েদের স্তন শক্ত ভারী ও ব্যথা চেপে ধরে, থাকলে উপশম হ্য। 

০৪1০০ ৬৪০ :- 

১) শরীরের ভিতরে জ্বালা অনুভব হইলে 0210০ ৬39:200 ভাল কাজ করে। 

২) দুগন্ধযুক্ত পুঁজরক্ত কান থেকে বের হলে 08100 ৬৪০-200 ভাল কাজ করে। 

৩) যদি পেটের ভিতরের বায়ুচাপ মাঝে মাঝে বুকে চাপ দেয় তবে 08190 ৬৪9-30 দিনে তিনবার 
খাইতে হইবে। 

৪) শরীরের কোন রকম অসুবিধায় যদি পাখার হাওয়া পছন্দ করে তবে জানিবেন 0810০ ৬৪ ভাল 
কাজ করবে। 

৫) রোগের শেষ মুহূর্তে যদি শরীর হইতে ঠাণ্ডা ঘাম নির্গত হয় তবে 08100 ৬৪০-6 ১৫ মিনিট অস্তর 
দিতে হইবে। 

০০1০০৬/ট :- 

১) কোমরে বাথা. হাটতে গেলে মাংসপেশীতে টান পড়ে। মনে হয় পায়ের বেশীগুলি শক্ত হইয়া গিয়াছে 
ও ছোট হইয়া গিয়াছে। 

২) পেটের প্রচণ্ড মোচড়ানো ব্যথা, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে অথবা সম্মুখে পেট তাজ করিয়া থাকিলে 
উপশম হয়। এই অবস্থায় ০0100701-6, ঘণ্টায় দুই ফৌটা। 

৩) বারবার প্রশ্রাবের চাপ অল্প অল্স প্রশ্বাব দুর্গন্ধযুক্ত ও জেলির মত। 

৪) টানিয়া ধরার মত ব্যথা, সব ব্যথাই ডানদিকে, ডান কাধ, ডান হাত, ভান পা, ডান কোমর ইত্যাদি। 


তাবত ভ্রমণ 


[01050091628 :- 

১) পেটেব নাভিব কাছে মোডানো ব্যথা, কিছু খাইলেই পেটে গ্যাস হয। ব্যথা সোজা হইযা দীডালে ও 
পিছনে হেলিযা দাডালে তবে উপশম পাওয়া যাষ। 

২) পেটেব ভিতবে গ্যাসেব জন্য বুকে ব্যথা হলে 010500198 ও খুব ভাল কাজ কবে ঘণ্টায এক ফৌটা 
কবে। 

106০8010111 -- 

১) শিশুদেব প্রচণ্ড কাশি, কাশিব জন্য শক্ত নীল হযে যাষ, শ্বাসকষ্ট বমি, বমি ভাব, বমি হলে উপশম। 

২) যে কোন ধোগে এই ওুঁষধ প্রযোজ্য, যদি জিভ পবিষ্কাব ও বমি বমি ভাব, অথচ বমি হয না। 

৩) সবুজ, আমযুক্ত পাযখানা, সঙ্গে ব্ত ও ব্যাঙেব ডিমেব মত দেখতে হলে 109080009-200 দিনে 
(নবাব । 

৪) শবীবেব শে কোন অংশ থেকে টকটকে লাল বক্ত আপনা-আপনি বেব হলে এই ওঁষধ খুব ভাল কাজ 
কবে। 

৫) ভীষণ শ্বাস কষ্টে যদি বুকে কফ শর্তি খাকে বমি বমি ভাব অথবা বমি হয তবে 10908001718-6 
দিনে চাববাব। 

20101125128 :- 

১) ঠাণ্ডায ক্রমাগত জল বেক হতে থালাল €00118918-6 দিনে চাববাব খেতে হবে। 

২) প্রচণ্ড কাশি, মদি তান সঙ্গে ক্রমাগ 5 'গখেপ ওল বেধ হযে তবে এহ উমধ ভাল কাজ কবে। 

৩) মাযেদেব মাসিক, প্রচণ্ড পেঢেব বাথা পবিমাম্ন অল্প একদিন থেকে এক ঘণ্টা অবধি থাকে। 

৪) চোখে মালো একেবাবে সহ্য কবিতে পাবে পা। 

78610 501 :- 

১) শিশুদেব গলাষ ব্যথাব সাঙ্গ যদি লাল পড়তে থাকে তবে 1910 501-30 দিনে তিনবাব। 

২) মুখেব মধো কোথাও ঘা হাল তবে 1910 501-30 দিনে চাববাব। 

৩) সবুজ, আমযুক্ত ও বক্ত মল হয ক্ুথে পাযখানা কবে পাযখানা হযে গেলে আবাম বোধহয তবে 
1210 501-30। 

৪) পুকষ অঙ্গে মাবাস্রক গভাব খা হলে 1810 ০01-200 দিনে দুইবাব। 

৫) স্তনে ভীষণ ব্যথা মনে হয় মধ্য কোথায় খা শয়েছে। 

৬) যদি মল কম বক্ত বেশা বেব হয ৩7ব 1450 301-30 দিনে তিনবাব। 

(০11010178 :- 

১) আতিবিক্ত বক্তপাতেব পবে হদি ভীষণ ম্রাথাবাথা কাব তার 0170110178-30 দিনে ধিনবাব। 
(ডাযবিযাব পবে মাথান্যথা কাাশে৪) 

২) পেট সর্বদাই গান ভি থাক। সপদাই অস্বস্থি হইলে 07701017530 দিনে তিনবাব। 

৩) অতিবিক্ত বাজ ক্ষবণেব পবে দুবল হ5?ল 01101078-30 দিনে তিনবাব। 

৪) ম্যালেবিযাব মণ ছাতিমা বাব বাব হুর আসিলে 017010178 জুব ছাডিবাব সময দিতে হইবে। 

৫) ভীষণ ঘা, টপটপ ক্যা খাম বেব হয 010101758-200। 

1685৫ 801) :- 

১) অনিমমিত জীবন-যাপন, বাতে ঘুম না হলে, তৈপান্ত ও মশলা খাবাব খেযে যদি পেটে মম্বহি, পেট 
বাথা, শ্যাস হয তবে 10১ ৬০7-30 দিনে তিনবাব। 

২) মদ খাইযা লিভাব বাড়িযা গেলে [২৬১ ৬০)-3 দিনে চারবাব। 


ভারত ভ্রমণ 


৩) কোষ্টবদ্ধতা, পায়খানার বেগ সর্বদা থাকিলে ও পায়খানার সঙ্গে রক্ত বের হলে 1১-30 দিনে 
দুইবার। 

৪) এই রোগী প্রচণ্ড রাগী, ঝগড়াটে হয়। অকারণে ঝগড়া করে। 

৫) মাথা ব্যথা ও ভার মনে হয় মাথা শরীরের দ্বিগুণ ভারী। 

7০000101111 :- 

১) পেটের ব্যথা, সর্বদাই পেট ডলিয়া ও চাপিয়া রাখিলে উপশম। 

২) সবুজ আমযুক্ত ডায়রিয়া, মল বাহির হইয়া আসে, ভীষণ দুর্গন্ধ । মল পাইপ হইতে জলের মত বাহির 
হয়। 

91901101571 5518 :- 

১) শুকনো কাশি, ঘামে, ঠাণ্ডা পানীয়, শুলে. ধূমপান করলে ওশ্মাথা নীচু বাখলে বাড়ে। 

২) দিন ও রাত্রি সব সময় শুকনে৷ কাশি. কাশির সঙ্গে কিছুই বের হয় না। 

৩) অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া, ভীষণ ব্যথা, বোধ হয় আঘাত লেগেছে। 

কিকি ওষুধ কি মাত্রায় সঙ্গে নেবেন? 
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১। জবপুব প্রাসাদ । 


২। তাওযাং ওস্ফা, 
অকণাচল প্রদেশ। 


৩। চাঠেন, সিকিম। 


৪। খনতাওযাং প্রপাত, 
মিজোবাম। 


৫। তামদিপ হুদ, 
মিজোবাম। 


৬। মিজো পাহাড। 


ণ 













রক 
ইডি ০ 
ু রী 
৬৯৯ নপক 


টা ১। গোল্ডেন বিচ, 





র্‌ রি চে 
"য়া শি * 
টি $8 ্ চক 
হা এ ০৪৬, সে 
কী শা - 





১৯৮ 
1 
তল 


০ পা এনাম এপ লা অপ০০/ পক এ 


ডি 





রা সা ০ ং রং রি ্ * ৮০৬ 

। ্ 2 রহ ক 
0 দিল রর রি ক ও মি রি রি ঃ ষ 
চি ৯ মই এ রত হু ৮4 ১ তি কত টং 
এ ৪ টে রন ২১ 55 ছি 
খাও * রা চস জা নি রি 71 ছু ৬? 

৯ পপর বু চ ৮৩ * নে ১ 

পৃ রি ৫১০৮৭ রিনি মক ত ৮ ॥ পা নব্য এ শ্ফ্ল 

৯০17৭83015৪ পদ ৭ বি তত সত পাপ টু রী? । ৯ ৯০1 বি নুন ও আপি কাটি পি ্ রি লা এক 
















১। জুকোও উপত্যকা, 
নাণাল্যাণ্ড। 

২। অশ্বুবাটী মেল 
কামাখাা, শুয়াহাটি। 

তা (শাক্তাক হদ, 
মণিপুর। 

৪। চেরাও বাঁশ-শৃঙা, 
মিজোরাম। 

৫1 বিধুও মন্দির, 
বিষ্ঞপুর, মণিপুর। 


৬। স্প্রেড ঈগল ফলস, 
নযালয়। 


১১- ০০০৯১,৪ ৫৭ এ 
০ 


[8751 





ভতেদ পরি আলা পাশা ৬ 










১। জলমহল, জযপুব। 
২। ইন্ডিযা গেট, দিল্লি । 


৩। লোসাব উৎসব 
অকণাচল প্রদেশ। 


&।গঙ্জা হবিদ্বাব। 
£।কতব মিনাব দিল্লি। 














১। কাজিবাঙা, অসম। 


২। ব্রিপুবাসুন্দবী মন্দিব, 
মাতাবাডি, ব্রিপৃবা। 


৩। মাজুলি দ্বীপ মসম। 


১। আমদশ কামদে 
অসন। 


৫ দ্ঘতাৎ খিশযু 
স্ম'বক (বীভিমা। 


৬। গা? উপজানিদব 
ছাববাঙি মেঘালয। 


২ ৩ ল 


৬ 








» স্মাশড 2৬ লাজ, 

এ হব দশ 
শাদাইকাশাল 

৩। চিন্নাঙ্কাম। মন্দিব 
এহীশব। 

| আ/লাক/শাভি৩ 
মহীশুখ প্রাসাদ 

” 1 জ২ সলমাপ দণ 
(সাল (কে 

৩। গাধপুণ প্রাসাদ 


আপদ্বানাঙশ্রাশী 
শাসশ্পণব 


তিঞ্বঅনস্তপুব 
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৬ চল ৪ ঞ 

: 
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৫ 
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পতি এ সপপ পালার 


পপ৯, ৮৬ পা পপর ৭ তু. ইতর “৫. ৫, 


জিনাত 


হত - প৯০৯৮এ সর 


১। উনকোটি, ত্রিপুরা। 

২। লোটাস টেম্পল, 
দিল্লি। 

৩। উখরুল-এর দৃশ্য, 
মণিপুর। 

£। সারনাথ, বেনারস। 

৫ | বুহদীশ্বর মন্দির, 
তাঞ্ষের। 


৬:ওয়াওস লেক, শিলং, 
মেঘালয়। 


৭।এনকে গুম্মন, 
সিকিম। 

৮। উজ্ভায়ন্ত প্রাসাদ, 
আগরতলা, ত্রিপরা। 


শীতে 





১। বিবেকানন্দ শিলা 
অন্দিব, কন্যাকুমাবী। 

২। মহাবলীপুবম, 
তামিলনাড। 

৩। গোল্ডেন বিট দর্ণ, 
চেন্নাই। 


৪| মীনাক্ষী মন্দণ, 
মাদুবাই। 


£|এম ভি পামচশ্ন 
সমাধি, চেশ্নাই। 








অস্ত্রপ্রদেশ 


প্রদেশটির জন্ম ভাষাগত কাবণে। মাদ্রাজেব তেলুণুভাষী 
লোকদের দিযেই এব আবিরাব। দাক্ষিণাত্য উপত্যকার প্রা 
সিকিভাগ নিযে 2.76,754 বর্গকিলোমিটাব আযতনের 
এই রাজ্যের দক্ষিণে তামিলনাড়ু, পশ্চিমে মহীশৃব, উত্তব 
পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ ও ওডিশা এবং পূর্বে 
বঙ্গোপসাগর সমুদোপকুলেব দৈর্ধা প্রা 9,500 কিমি। 
লোকসংখ্যা 7,57,27,541 (2001)। সারা বাজোই 
পাহাড় ও আধতাকা, গোদাবরী-কৃষ্তাবিধীত উপত্যকা, 
রায়লস্গামাব পার্বতাভূমি, নেল্পর-গুন্টুবের সমুধোপকূল 
সবই মনোবম সৌন্দর্যভবা। এব রাজধানী হায়দবাবাদ-_ 
ভারতের অন্যতম শহর। জেলার সংখা 23| তিনটি 
অঞ্চল-_ রায়লাসীমা অঞ্চল, অন্ধ অঞ্চল ও তেলেঙ্গানা 
অঞ্চলে জেলাগুলি বিভক্ত। বাজ্যের পরিবহন ও সংযোগ 
ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। ভারতের €টি প্রধান বিমাণবন্দরেব 
অনাতম হল এ বাজোব বিশাখাপতুনম। হিন্দু মুসলমানের 
নানা উৎসবে ভবা অন্ধ পর্যটকদেব প্রিষ স্থান। 
অঙ্েব ইতিহাস খুব প্রাটান না হলেও বাজা অশোকের 
সময়কালীন তো বটেই। তার মৃত্যুব পব এখানে সাতবাহন 
₹শের বাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয। তাবপরে চালুকা ও চোল 
বংশের প্রতিষ্ঠা। 14 শতকে আলাউদ্দিন খিলজিব অভিযানে 
এখানে মুসলমান সাম্রাজ্যের সূচনা হয। তাবপব প্রা 4 
শতক ধবে হিন্দু-মুসলমানেব সংঘর্ষ চলতে থাকে - শেষে 
হাযদরাবাদে নিজামের রাজাই প্রতিষ্ঠিত হম 1714 থেকে। 
স্বাধীনতাব পর নিজাম যোগ দেন ভাবতীষ যুন্ত বাষ্ট্ে! 
কখন বেড়াতে যাবেন অন্ধপ্রদেশ সমুধ্রপৃষ্ঠেব 1,760 
ফুট (প্রথয 550 মিটার) উচুতে। বৃষ্টি হয (লশি জুন থেকে 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে। গ্রীষ্মে সব্বোচ্চ তাপমাএা প্রা 4190 
এবং শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13501 কাজেই বেডাতে 
আসাব সেরা সময় হল বর্ষা ধবে জুন থেকে ফেরুযাবিব 
মধ্যে। তবে বর্ষা বাদ দিলেই ভাল। গড় বৃষ্টিপাত 90 সেমি। 
্রীম্মে সুতি আর শীতে হালকা পশমি পোশাক হলেই চলে। 


হায়দরাবাদ 

অন্ধপ্রদেশের জেলা, তালুক এবং শহর! প্রা 217 
বর্গমিটার আয়তনের এই জেলার বেশির ভাগই ঘন অরণ্য 
ও পর্বতসন্কুল। 16 শতকে কৃতবশাহী আমলে এই শহবেব 
জন্ম। 2 লক্ষ অধিবাসীর (জেলার মোট লোকসংখা 
36,84,4601) এই শহরটি আসলে দুই যমজ শহর 


হাঁযদরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদেব যোগফল ।এব প্রাকৃতিক দৃশা, 
এর মন্দিব মসজিদ, প্রাসাদ-হুদ, বাগিচাষ হিন্দু মুসলিম 
ব্রিটিশ সংস্কৃতিব চিহ্ন বর্তমান। সেই কবে 5 শতকে এব 
নামেব সূচনা হযেছিল। গোলকুণ্ডায কাকতীয বাজ গণপতিব 
দুর্গ স্থাপনেব সঙ্গে এব পদযাত্রা শুক হয। এব পবে সুচনা 
কুতব্শাহী আমলেব।1589-2ে মহম্মদ কুলি কৃতব্‌ শাহ এই 
নতুন শহরেব পত্তন কৰেন। তখন তার প্রণযিনী অশমতীব 
নামানুসাবে শহবেব নাম দেন ভাগানগব।দুসি নদাব তীবেই 
প্রমিকাব সঙ্গে তাব প্রেমের প্রথম কদম ফুল ফুন্টেছিল। 2 
বব পবে নাম বদল কবেন ভাষদবাবাদ। এ বছবেই নির্মাণ 
কবেন সুখ্যাঙ মাবমিনাব পাথবধাটিব চৌপাস্তায 'প্লগ জযেব 
স্মাবক হিসাবে। মোগল রাজত্বেব মধ্যে '*জেকে- স্বাধীন 
ঘোষণা কবেন 'নজাম উল মুলক 1724-এ। স্কাপ্তি হল 
নতুন আপফ শাহী বাজবংশ। পবে নিজাম যোগ দিলেন 
স্বাধীন তাবন্ত মাসোহাবাব বন্দোবদ্তুব বিনিমসে পৃথিবীর 
অন্যহন ধশী নিজামদেব বংশের ইতিহাস যদি বে উ "লেখেন? 
কেমন কবে যাবেন বিমানে - 
ছহ্ও প্রতিদিন এখানেন বেগমপেট 
রং বিএণ্নবন্দবে বিমান উড়ে আসছ্ছে 
দিলি, পাঙ্গালোব, ডিকপতি ও চেস্াই, মুদ্বাই, বিজ্রযওযাডা, 
বিশাখাপত্তম্‌ থেকে। কলকাতা থেক 48181%48%3 এর 
বিমান প্রাতদিন ছাল্ড 11 40, 14 30 ও 19 20-তে। 
/1121708 এব বমান ছাড়ে ম বুশ বর 18 00শিম ও 
সো বু শু 19 45 এ। সাহাবা ইন্ড্যাব বিমান উডছে 
পতিদিন 6 40, 8 29, 11 20 ও 21 20-তে। ইন্ডিযান 
গযাবলাইঙ্গেব বিমান মাচ্ছে হাযদরাবাদ প্রতিদিন 21 50 
এ ছেডে। উডছে হাযদবাবাদ থেকে বাজমহেন্জরী, তিকপতি, 
চেন্নাই, বিজযওযাড়া পর্যস্ত। সময লাগে চেন্নাই 1ঘ, মুম্বাই 
1ঘ 10 মি, কলকাতা ভুবনেশ্বব হমে 1ঘ 25 মি. 
নাগপুব 1 পণণর মাতা। 
বেলে হাযদবাবাদেব সঙ্গে টেনপথে ভাবতৈব সব 
প্রধান শহবই যুক্ত। কলকাতাব পর্যটকবা পাবেন হাওড়া 
থেকে 8045 ইস) কোস্ট এক্স 10 45 ছেডে খঙ্গপুর, 
কটক, ভুবনেশ্বর, খুবদা বোড, বিশাখাপত্তনম্‌, বাজমহেন্দ্রী, 
'বজযওযাডা, সেকেন্দ্রাবাদ হযে হাযদবাবাদে 18 30, 1592 
কিমি পাব হযে । এটি পুনশ্চ হাযদবাবাঁদে 6 50 ছেডে পবেব 
দিন 14.30 হাওডাঁষ। 2703 ফলুকনামা এজপ্রেস 6 50 
ছেডে পরদিন 9 35-এ সেকেম্দ্রাাদ পৌছচ্ছে। 17.40-এ 
সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে হাওডা ফেবে 20 25-এ। 


ধান 





অন্বপ্রদেশ ৩ 


আবার করমণ্ডল এক্সপ্রেসে (হাওড়া ছাড়ে 14.25) 
বিজয়ওয়াড়া (10.35) নেমে ট্রুন পাল্টে হায়দরাবাদ আসা 
যায়। 

নিউ দিলি থেকে ' 2724 অন্ধপ্রদেশ এক্সপ্রেস 17.45 
নিউ দিল্লি ছেড়ে মথুরা, আগ্রা ক্যান্ট, গোয়ালিয়র, ভোপাল, 
নাগপুর হয়ে সেকেন্দ্রাবাদ আসছে 19.00টায় আর 
হাযদরাবাদ পৌছচ্ছে 19.40-এ। হজরত নিজামুদ্দিন থেকে 
7022 দক্ষিণ এক্সপ্রেস 20.30 ছেড়ে হায়দরাবাদ লৌছচ্ছে 
পরদিন 7.151 2648 নিজামুদ্দিন-কোয়েম্বাটোর কঙ্গু 
এক্সপ্রেস 08.40 হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ আসে 
পরদিন 12.05-এ। নিজানুদ্দিন-ব্যাঙ্গালোর রাজধানী 
এক্সপ্রেস সোম মঙ্গল শুক্র শনি 20.50 ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ 
আসে 19.10-এ। 

চেন্নাই থেকে : 7053 চেন্নাই-সেকেন্দ্রাবাদ একসপ্রেস 
16.00টায় ছেড়ে 6.55,2759 চারমিনার এক্সপ্রেস 18.10 
ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ 7.15 এবং 8.25 হায়দরাবাদ। আবার 
হায়দর|বাদ থেকে 15.50 ও 20.10 ছেড়ে চেন্নাই সেন্্রাল 
পৌছচ্ছে যথাক্রমে 5.55 ও 10.20-তে। 

মুণ্ধাই থেকে : মুশ্বাই থেকে 7031 হায়দরাবাদ একস 
12.45 ছেড়ে পুনে সোলাপুর হয়ে হায়দরাবাদে 6.10-এ। 
7001 হুসেন সাগর এক্স 21.50 ছেড়ে হায়দরাবাদে 12.55। 
সেকেন্দ্রাবাদে আসছে 1019 মুম্বাই-ভুবনেশ্বর কোনাবক 
এক্সপ্রেস 15.10 মুহ্বাই ছেড়ে পরদিন 7.40-এ। ফেরে হুসেন 
সাগর এক্স 14.20 ছেড়ে 5.10। হায়দরাবাদ এক্স 20.40 
ছোড়ে মুশ্বাই 13.25 । তিরুপতি 5.30 ছেড়ে আস" 7405 
কৃষ্ণা এক্স সেকেন্দ্রাবাদে 20.30, হাযদরাবাদে 21.40 ; 
শুন্টুরে 5.30 ছেড়ে গোলকুণ্ডা এক্স সেবেন্দ্রবাদে 13 30 
আর হায়দরাবাদে 5.30 ছেড়ে কৃষ্ণা এক্স তিরপতি আসে 
21.307; 12.50 ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ থেক গোলকুন্ডা 
এক্সপ্রেস 21.15 গুন্টুরে আসে। 

বিশাখাপত্তনম-এ 17.00 ছেড়ে গোদাবরী এক্স 
বিজয়ওয়াড়া-সেকেন্দ্রাবাদ হয়ে হায়দরাবাদে 6.40, আর 
হায়দরাবাদ 17.15 ছেড়ে গোদাবরী এক্সপ্রেস 
বিশাখাপত্তনম ফেরে 6.50-এ: গৌতমী এক্স কাকিনাড়া 
পোর্ট 19.15 ছেড়ে 6.50 মিনিটে । সেকেন্দ্রাবাদে ট্রেন 
আসছে মনমাদ 19.15 ছেড়ে 1405 বিশ্'খাপওনম- 
কাকিনাড়া-মনমাদ এক্সপ্রেস 9.10-এ। এই ট্রেন 
বিশাখাপত্তনম 23.15 ছেডে সেকেন্জ্রাবাদ আসে 
16.40-এ | এছাড়াও নানা দিক থেকে ট্রেন আসছে। 

সড়ক পথে : হায়দরাবাদ থেকে নীচের জায়গাগুলির 
দুরত্ব-_ ওয়াদা- গুন্টুর হয়ে 334 কিমি, ওুরঙ্গাবাদ 539 
কিমি, শোলাপুর- বিজাপুর হয়ে বাদামী 597, কিমি, কার্নল- 


অনস্তপূর হয়ে বাঙ্গালোব 590 কিমি, বাসার 273 কিমি, 
সূর্যপেট কাঠগুদাম হয়ে ভদ্রাচলম 311 কিমি, বিদব 130 
কিমি, শোলাপুর হয়ে বিজাপুর 404 কিমি, বার্নল হয়ে 
লেপাক্ষি 494 কিমি, বাঙ্গালোরে হয়ে চেন্নাই 955 কিমি, 
আর গুন্টুর-নেলোর হয়ে 991 কিমি, শ্রশৈলম 219 কিমি, 
তিকপতি 580 কিমি, বিশাখাপত্তনম-রাজমহেন্্রী হস্য 667 
কিমি, ওয়ারাংগল 157 কিমি। সূর্যপেট হয়ে ওযাদা 265 
কিমি, শোলাপুর-পুনে হয়ে মুম্বাই 690 কিমি। বাস ছাড়ছে 
/758710 09171281985 512810001, 00169 
(অনুসন্ধান 1 : 276203. বুকিং 276204) ও 0 
845 519001, 90৬/10009.171/0915050 (অনুসন্ধান 
711: 241919, বুকিং 2557649) থেকে নিযমিত বাস 
আসছে বাঙ্গালোব, গুন্টুর, নাগা্জু'সাগর, তিরপতি, 
শ্রীশৈলম্‌ ভদ্বাচলম্‌. ওযাবাংগল, নাগপ্পন, বায্ুর, বোম্বাই, 
ওরঙ্গাবাদ থকে।স্থানীয় যানবাহন বলতে পাবেন সাইকেল 
রিক্সা, সিটি বাস সার্ভিস, অটোরিক্সা, দাসোানিনাডি 


ৃ কন্ডাকটেড ট্যুর ও 
* 10115 125095110901151 [068৬9101011911 * 
: ০011000150017 110 (/5200০), 2171 1৩%35 * 
+110161) 5210981278151 13990) 59001701205 * 
* 500003 (61 2843943) বেশ করেকটি : 
* সফর পরিচালনা করে থাকে । 
| ৬ হায়দরাবাদ শহর দর্শন। 8.00 টায় বেড়িয়ে : 
: ফেরা 18.00 টায়। ভাড়া মাথাপিছু ১২০ অন্যান্য : 
* দর্শশী যাত্রীর। 
 ঞ নাগার্জ্ন সাগর ও নাগাজুন কোভা: 6 00টা : 
থেকে 21.00 টা। ভাড়া ৩০৫। 
: গু মন্ত্রালয়ম : যথেষ্ট যাত্রী হলে তবেই 2 দিনের - 
: এই সফর। শনিবার সকাল 10.00 টায় শুরু, ফেরা" 
রবিবার প্লাত 9.00 টা। রাঘবেন্দ্র স্বামী মন্দির, , 
আলমপুর এন্দির, পিল্লালামারি মন্দির দেখার খরচ * 


: টায় ভাড়া ৬৫০ থাকার খরচ সহ। 
- ৬ বিশাখাপত্তনম ও ওয়াদা : দুটি পৃথক ট্যুরে ঘুরিয়ে * 
* আনে ৯০ বিনিময়ে । সময় 8.00- 19.00 টা। * 
: ঞা00 15 দিনের দক্ষিণ ভারত ্যাকেজ উবে 
* নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধপ্রদেশ- তামিলনাড়ু - কণটিক - * 
প্রা উপীগর টার 


৪ ভারত ভ্রমণ 


অন্ধপ্রদেশ পর্যটনের ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি। প্রাইভেট কার ও 
ড্রাইভারের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন--_ 11701125 
০০০ (71: 2231988) 6-1-57। 1551 0909, 
52/9090।179091210250- 500 00411191011 12৬- 
15 (71: 2830670) 92 & 93 90175910121 8100.. 
50 170990, 58০0617019080-900 003; 9119 ০011 
1125515, 91811995607: 2233638) 3-5-874, 
11749101109 ও 1561 ০০010012001 110. (717: 
2212722) 102, 79909170) 1701156, 698 
50191100028) 91991291705 70. 11/0619050 
5000982। 

পর্যটন দফতর: হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ __ এই 
দুই স্টেশনেই পর্যটন বিভাগের অফিস আছে। তবে মুল 
দপ্তরের ঠিকানা হল : 90৬81711611 01 /701158 
70180851 1041151 91108 50 61901, 99927 
৬121, 11011112111121130. 11099190280 5009001 
(217: 2557531), /70118 291509911০90119 
09৬61010716 ০010)01811017-এব অফি সও 
এই বাড়িতেই 118 10901-এ, 2: 2460 1979; আর 
/00-র অফিস হল :110070015101609, 991002 
৪8110170, 26 11555179051, 11/021802 
500029 (7: 2666877)। পর্যটন দপ্তবের পর্যটক 
আবাসগুলির বেন্ত্রীয় সংরক্ষণ অফিস : পর্যটন দপ্তর, ট্যাঙ্ক 
ব্যান্ড রোড, হায়দরাবাদ 5009022, 217: (940) 
23453036; ফ্যাক্স : 2345 30861 কলকাতায় 
যোগাযোগ :অন্ধপ্রদেশ পর্যটন, সিকিম কমার্স হাউস, দোতলা, 
4/1 মিডলটন স্টিট, কলকাতা 700 071, ফোন : 2281 
36791 


হী কোথায় উঠবেন : বানজাবা 
পহাডের উপরে 5তারা 1৭0 
৪য়, 13 89110121105 


(277: 222616, 2222222) 580০ ১,৭৫০ 080 
১,৯৫০, সুইট ৪,৫০০)110109)/ 11111015118 (9: 
2393939) 1, 89118121105 ২৫০০ - ৬৫০০১170- 
191 81991021 721908 (217: 2396 144) 6-3-248/ 
2, 82110311015 ১৩০০ -৩০৫০7৪| 89510910% 
(27: 2399 999) 7050 1০. 1, 82111215115 
২৫০০ -৫৮০০; এখানেই 17910191112 00101 (21 
2392 323) ২৬০০ - ৬০৫০ $ 4-তারা 9310119161, 
11] 60111221506 (21: 2233571) 7-37 586 
১১০০১ 0/40 ১৩৫০ - ১৭০০ সার্ভিস চার্জ 10% ; 4- 
তারা 110161. 52111080112 11718117210101721, 


/0117912111911 70 (72409165766) 50০ ৪০০. 
-€৫০,0/0%৫০ ৭৫০ |সাভিস চার্জ 10%;3-তারা 
110191395619, 909 7095, 5800170912520 (217. 
2823200) 7-45 9০ ৬২৫, 080০ ৮৫০; 3-ভারা 
19191 5919৬21, 5-9-22 590161515117020 (9) : 
2237 638) 7-77 ৩২৫-৬০০১2 তারা হোটেলগুলির 
মধ্যে ।10191 19002) ০0107917121 (711: 2840191) 
90128107955 90. 59০10919050 580 ৬৫০. 
0০৮৫. সুইট ১,২৫০9/৪ ৩৫০08 ৫৫০1710- 
191 1599100179, 82516919290 (71: 2237201) 
7-50 90 ৫৫০।0/০ ৭৫০ স্যুইট ১০৫০ 9/২8 ৪০০, 
058 ৫২৫; 70906 52509110191, 30101621115 
(51:2233541) 78-22 98০ ৩৫০00 8৫০ কটেজ 
৩২৫ সার্ভিস চার্জ 10% ; 17৪11012178 110191, 115 
72115121716 (211: 270148) 7-47 5808৪২৫1080 
৫৭৫. ;110191 0/21912., 12/001462-61 (211 : 
2237921), 72101725217 70, 5898 ২০০0/88 ২৯০ 
0০ ৩৯০ সার্ভিস চার্জ 10% ;110161 চ7181810, 
01130 /01152116, 80145 (7 :2202836) 17 85 
5 ৪৫০, 0 ৬৫০ 580 ৬৫০, 0780 ৮৫০7110161 
39101211) 91001817021 93221 (61: 2590650) 
7-88 5 ২৫০, 0 ৩৫০ 5/০ ৪৯০, /০ ৫৭৫,110 
191 50019112, 4-1-465 171০০91) 89221 (21. 
2557421) 7-108 98০৩৫০0/808৯০,1-তারা 
হোটেলগুলির মধ্যে 78105119151, 99021 79161 130, 
5900010912020, 7- 24 5 ২৫০ [0 ৩৭৫ 5০ 
১৫০0০ ৫২৫ সার্ভিস চার্জ 10%7182118191110- 
191,4-1-999, /২0105 9090 (211: 2237 988) 7- 
69, 5 ২৬০,৩৫০ 3/90 ৪৫০ 0০ ৬৫০ ;অন্যানা 
হোটেলের মধ্যে 816 1109011710191, 6-3-186//172| 
89114217390, 88001199107: 2312815) 7-30, 
9০ ৪২৫0০ ৬৫০9৪ ২৫০08 ৩৭৫ সার্ভিস 
চার্জ 10%1 এখানেই দামী হোটেল /61০01190100) 
1270 1629190/2110191 & 10615, 89011110091 
(%7:2310 132) ২৮০০- ৭০০০1110191 /55121 1- 
7-179 18374 (611: 2822267) 5 ২৫০ 0 ৩৫০. 
১৪০ ৫২৫, 080 ৭৯০110191170191,121119), 
রেল স্টেশনের উল্টোদিকে, 9 ২৫০, 0 ৩৭৫ 980 ৫৫০, 
080 ৫৫০; এখানেই 5-8-230- এ110191 132]1215 
7৮. (10. (5: 2203222) ৩০০-৪৭৫$ স্টেশন রোড, 
নামপল্লীতে1101910117291981 5 ২০০০ ৩০০3০ 
৩৭৫, 00 ৫২০;5-8-225 নামপল্লীতে 1779 193০/2| 
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৬ ভাবত ভ্রমণ 


19161 (7 2201020) ১১৫ - ২৫০,9-8-268/271 
নামপল্লীতে 11/0)17091917-60 9 ১৭৫0 ২৫০9/0 
৩১০১ 0/১০৪১০, [12222] 91210 101911691-0170- 
191 71851081790 ২৭৫ 00 ৪২৫, 110161 
91012 29/1 1 12101-465-701 (2 2230105) 8- 
90, ৩ ২৯০১0 ৪০০ 50 ৫২৫ 090 ৭২৫, 1-2/00- 
/৪-71-এ 0111716177900121 5 ৩০০৪0 ৬০০ 5/২০ 
৪৮০, 080 ৫৯০ , বালানগর 110161 5211121 
(21 2262881) 5 ১০০) ৩৫০ 9/0০ ৪৯০, 00 
৫৮০, 110161 51121) 11/0910009 73-40 5 ১০০) 
0 ৩৪০00 ৪১৫, লেক হিল্স বোডে11/4912020 
117, 7 30 5২৫০ 00 ৪8০০ :,110191 4905 11121- 
78102 (21 2475-2929), 82165 ১২550 
৩৫০ 5/40 ৪০০, 0/0 42091101091 95910109011, 515 
101 7980 5 ২০০0 ৩৫০ 0/8০ ৫২০ ,170191 
9112 570 ব পেছনে ৪২০০, 0 ৩৫০00 ৪২% 
0/০ ৫৫০। গাডাও ১১০ ৩৫০ এব মধ হোটেল "আছে 
নটরাজ, নিও বয্যাল, পারপস,যাথিক, স্বাগত, প্রি ব্বাসলস্‌, 
উম্পিরিযাল, বামাট, সুপাপ, শািনিবাস, সাধনা লজ, 
এ্রবৃন্দাবন। কাচিগুদা স্টেশন 'বান্ড বাজমহল, ব্রিবেণী, 
ট্রাস্ট, বস্তা, নটবাজ, সনস্বতী, শ্রীনন্দ ইতাদি।/সাকক্জরাবাদ 
রেল স্টেশনর কাছ - ইন্ডিযানা, আলপাইন, সান, 
এভাবেস্ট, পন্মজী লজ, নাশনাল লজ, শ্রীদবী ইত্যাঁদ। 
| 9/01-19-21-এ অবোধণ, ঘ্বাবকা, ফেমিনা, হিলটপ, 
কৃষণ, মধুব ।বাঙ্ছ স্ট্রিটে সদ্ধার্থ হোটেল প্রন্ৃতি 'অজন্র থাকাব 
জাযগাব অভাব নেই। পেকম্রাবাদে তৈরি হযেছে অন্ধ বাজ 
পর্যটন দপ্তরের 91101111061 1.8166 76501 (211 
244510) [0/53 ২১০, 080 ২৬% আব যাত্রীনিবাস 
(2011৭185532 7920, 58001091504 500 
003, 21 840 005) তো বযেছেই সর্দাব প্যাটেল (বাড 
08 ৩২০; /০ ৪০০। আবও বযষেছ সোবেন্দ্রাবাদ বেল 
স্টেশনে 307 (বিজা, সুপাবিনটেনাডেন্ট) প্রতীদন মাথা পিছু 
৩০-৫০ , +180/ (বিজা সম্পাদক __ অত দুদিন 
আগে জানাতে হবে) ২০৪০ প্রতিদিন মাথাপিছু । আছে 
50119]0105-তে 19105 ৬9৬/ 141(বিজা 967918| 
/501 05100) 90৬1 ০1 7 59016121101, 
11/0919080), 31991121105 211, বগমপেট (বিজ 
এ)। সেকেন্দ্রাবাদে +//0/, ৩০ ৪০ হাযদবাবাদে অন্ধ 
পর্যটন দপ্তবের 0591121 95981 )09511100159, 
93211011091 এবং ৬15112110 30891100198, 9 
29233864 ৪০০-৬০০ মধ্যে, সব ঘরই /0। 
ধবমশালা ঘর পিছু ২০-৩০ মধ্যে 2৪1 89221. 


1110192| 9215 (নামপল্লী), এখানেই নঞাা টাও) 
011218115218, কাচিগুদায জুবিলি সবাই, সেকেন্দ্রাবাদ 
স্টেশনেব বিপবীতে সজ্জনলাল সবাই ইত্যাদি। 

কী কী দেখবেন এখানে__ 

চাবমিনাৰ নতুন শহরটি স্থাপনের 2 বছর পরে 
1591-এ শহবেব কে্দ্রস্থলে প্রধান বাজারেব প্রবেশপথে 
প্রহবীব মত দীডিযে থেকে হাযদারাবাদের গৌবব-গাথা 
ঘোষণা কব চলছে আজ 400 বছব ধরে এই চারমিনার। 
শহব থেকে ভযাবহ প্লেগ বোগকে দৃবীভূত করাব জযস্তত্ত 
এই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তব ও দক্ষিণে স্থাপিত চাবমিনাব। প্রতিটি 
53 মিটাব উচু। কমবেশি 15 থেকে 30 মিটাব বেড নিযে 
চুন আব পাথাব উতবি এই 4টি স্তস্ত দেখতে গেলে আপনাকে 
বুল স্টেশন থেকে শহবের অভান্র পর্যভ্ প্রায় € 
কিলোমিটার পথ যেতে হবে। এদ্বে উপরে সিঁডি বোয 
ওঠা যায। 3 তলায ন্যযেছে একটি ছোট মসজিদ, এবটি 
বিদ্যালবও। দো তলায আছে একটি মন্দিব। প্রা বণ সঙ্কা 
? 00 টা (থাক বাত 9 00 টা পযর্তত এটি মিনাবস্ক যখন 
আদকশোদিত৩ কবা হয, সে এব অনুপম দূশা। এখানে 
12 বচ্ছর বয়স পযন্ত শ্স্াদর প্রনেশনল। লাগ শা 
প্রাপ্তবযন্কাদ্ব জন্য অবশ্যঠ প্রবেশমূলা আছ । এবঠ উদ্ধাব 
শহ/বব প্রথম কাজ হিসেব যখন এটি লজাব বান হয 
তখন তাতে প্রবেশের জন্য যে 4টি কামান বা খিলান **বি 
হয, এখনো তা দেখা যায। 

মক্কী মসজিদ চাবমিশান্বপ পশম শহরেব তথা 
দাক্ষিণাত্যেব বৃহত্তম মকা মসাঁজদটি তৈবি শুক হয অংপদুল্া 
কুতব শাহের আমলে 1614-য। নিমণি শেষ করেন 
উরংভাব 1687 ডে। আর এব তোবণটি তৈবি কবে দশ 
1692-91 একসঙ্গে 10 ঠাজাব লোক এখানে নামাজ পড়তে 
পাঁবেন। এব মধে,, মসজিদে বীদিক আছে নিজামদব 
অনেকগুলি কবব। উঠ স্তস্ত [শ্রণী এবং তৌবণ দুই ই একটি 
মাত্র পাথব কেটে তৈবি। এই পাথব আনা হাযছিল 11কিমি 
উত্ত/বপ এব গ্রানাইট পাথবেব খাত থেকে। টোনে এনেছিল 
1,400 টি বলদ। এই মসজিদেন একটা ইট নাকি মক্কা 
থেকে নিযে আসা হযেছিল। 

জামি মসজিদ চাবমিনাবেব উত্তব-পূর্বে স্থাপিত, প্রথম 
পথেব পূর্ব দিকে একটি সক গলিব শষে শহবের এটিই 
নবচেযে পুবনো মসজিদ, তৈবি কবেন সুলতান মুহম্মদ কুলি 
1598-এ। ইনি গোলকুণ্ডা থেকে হাযদবাবাদেব (তখন নাম 
ভাগ্যনগব) নতুন রাজধানীতে আসাব জনো মুসি নদীর উপবে 
যে পুল তৈবি করেন তা এখনো আছে। 

হাহিকোর্ট ব্রডগেজ বেলওষযে স্টেশন থেকে বের হযে 
এসে যদি মুসি নদীটি আফজলগঞ্জ সেতু দিযে পাব হযে আসেন 


অন্তপ্রদেশ রর 


তবে পশ্চিম 'দাক পাবেন হাইকোর্ট । লাল আর সাদা পাথবে 
তৈবি এর অট্টালিকটি নদীব প্রাকৃতিক পবিবেশের মধ্যে একটা 
শিল্পর ম৩। নদীব উত্তব 'তীবে বেছে ইন্দো সেবাসোনব 
শৈলীতে গড়া ওসমানিযা জেনাবেল হসপিটাল । 
পাবলিক গার্ডেন / বোটানিকাল গার্ডেন নদাব উত্তব 
তীরেই এব অবস্থান । আর (রেল স্টেশনেব অবস্থান তো খুব 
কাছেই। এই বোটানিক্যাল গাডেনে ঢুকালই দুনিযার সব 
রকমেব গাছ অ'পনাব দেখা হায যাবে। পদ্মফুল ভরা লেক 
জোগাব ম'নব ও চোখব খোবাক ।এব মাধাই ফুল বাগিচা। 
সঙ্গে যদি ছোটিবা থাকে তবে তাবা তা 'খলাব মাঠ পে 
আর কোথাও যোত চাইব ল। এখাম্নই দেখুন প্রীশতিহাসিক 
নানা যত্ত্র ভাক্কয, চিত্রমালা দেখুন শিলালখ মুদা প্রাচীন 
অস্ত্রশস, পুবনে বস্মাদব আশ্চম সংগ্রহ আর্কিওলজিব্যাল 
মিউজিযামে। এর পাবা পাম অবশা শন্বৃপ্রদেশ [স্টট 
মিউীভ্ঞযম। মমিও 'দখতে পাবেন এখান । এব কা?ছই বামছে 
অজ্তা প্যাভিলিযন। খান বাযোদ পমাণ পাতাজব আহা 
ফোঙ্সা ৭ দ€শল চিল্লল আশ্চম প্র তচিপ্রগ্াল এহ ল'গ 
৭ আম-এশ বাশল্ড *লথ আউাজযাম কনা স্পালালি আট 
(« ালযাত চাল তল এ লদন্ঠন পা ভিধন শষ 5175 
ব্াস্খ লাস দেব দান আশা মণ্ডাঙগত। ায়াসি। 
নিপা প্রিশদিশিনী শী লাস 9 চা সালা পখাপ্ব লয় 
1030 1700 স'মব*ল নম্থ 
নৌবহ পাহাড (কালা পাহাডী পালক শাল্চন্ণব 
ন্টগণাক বায” দি পণট পাতাড। কু" বলাহী ৮ মদ 
(গবে উলপ্জীবব জ মল প্যক্ত ণাদব 6 থে কই 
বাআজানদশ পচা" হ" দাল্মা ধানির সঙ্গ 194-4 
জান প্রধানমন্ধ সান মিতা ইসমাতীল এব ডপন দাও 
প্যাভালযন পাড় দেন। ণকটি পাহাড় (থল্ক বযোছ ঝণন্ছ 
বাগান তব এট নাঃ নালাদ্র বা বাল পাহাড় ও শান 
[বডলাবা ধাজহ্ান খকে পাব আনধে প্হ স্ক্ষ টাকা 
বায়ে প্রায 10 ফুট (3 মিটাএ) ডঢ ন্থ্বেদ শ্ববের ব। 
পালাজির মা” বসায় তবি কবে দযেছে আাতেক্কটেশ্াবৰ 
মন্দিৰ আনকটা খাজবাহো মান্দন”ন ঢাঙ। এটি বিউলা 
মন্দিব শাল্মও পনিচিত। | ০ মটাব (51 ফুট)উ” গাশুবমটি 
অবশা দক্ষিণী 'শলাব। এর পাশেই নতুন স্টাযামটিব 
নাম লাল বাহাদুব স্টেডিযাম । প্রতিদিণ টা, ধর শো 
দেখান! হয। ৩বে শনি বাব ও ছুটির দিনে 4 টিম হয। 
চারমিনার থেকে দক্ষিণে এগিয়ে দু পাবেন 
টৌসহল্লা পালেস ৷ এর অন্দবমহালের সঙ্গে 'তহবানব 
শাহেব প্রাসাদের মিল লক্ষ করা যায়। প্রাসাদ ছাড়িষে 
ৰাবাদবি। এখান্ন নিজামব 'পশকাব বা মন্ত্রী চ্পুলাল একদা 
বাস কবতেন। কাছেব ব্রিটিশ রেসিডোন্স এখন মেয়েদব 


ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ। স্টেশানব 12 
বিলামিটাব দুবে ফলকনুমা প্যালেসে গোয দেখুন প্রাটীন 
এই প্রাসাদেব অভীন্তবটি কী বিপুল ব্যযে কাককাযো বচিত্িত। 
৩বে দেখতে হাল কিং (কাসি প্যালসে গিযে আগে থেকে 
অনুমতি চযে নিন। এব ছবি বস্রাদি, পাগুলিপি ও গ্রনথসম্ভাবে 
বা লাইব্রেবি বিম্ময সৃষ্টি কাব। 

এবার চলুন € কিমি দূবত্বের মাধ্য একে এক দেখি 
মহাকালী মন্দিব ওসমানিযা বিশ্বদ্যিলয পুবানী হাভেলী 
আব সালাবজং মিউজিযাম। 

মহাকালী মন্দিৰ মন্দিবটি অবশ্য সাকন্দ্রাবাদে। জুন 
শ্ুলাই মানস যখন 'বানালু উৎসব হয তখন মন্দিবটিস্ত 
উপ*সনাব জ্রন্য বনু পূণ্যার্থীব আগমন হয 

ওসমানিযা বিশ্ববিদ্যালয এব উন্দাধন হযছিল যদিও 
1917 যন ও এবানমাণ ব্য সম্পন্ন হয 1939 এ নিত্রাম 
বওব। শা, ণক চতাব অসণ্থ' বাড়ানাম শা ওঠা 
বিশ্বপিপ লিমণ স/ধাই কালিজ গ্বস্দাকল্দ ছাতালাস 
খলাপ ১৮১ (বটাশিবশল পাডেনল। সবহ গান পল্যাছ | 
হল্দা ক স্মণ শক স্বাপাত নির্মিতি কা মহা বদ্যালিযটি 
তাকিত পাচ পচে হহ ছর্দু এল ইত বাঁশ মাব্যান 
**ত পুনানী হাভলীব দিশা" প্াসাদেপম বাগচটি দান 
সি, শু ল শ/কঅনমাত লেন 

সালাবক্ত" যাদুঘব ত"”গহ বাল দিই সালারজ* 
শন্দটিব খরচ প্রপানমনী আথতানজ্গামব পুধাশনঙ্্ী এমনই 
৩ নল্যসাল শ"গাছলেন এস ইউসুফ মন্দ । এব এাশব 
পালন বাকা" আ।মব প্রধানমষ্থ্া” পদ পামাখলন ।মপ 
হচনফা গাকুলদা এব লাক মালি 19 ল্ছন ব।ল্সহ 
নশার” পপি পোমাঁছন* । উন প্রযানমশীল দাযিহ পান 
চাব্বশ বছণ ধযধসে হানহ 1876 এ পাদ থিব বাপ 
এন্নাছন্দে “মবৃগন্ঠৎ কতী ল্ বাব আশ্খমতিলি। এটিই 
সম্ভবত এ যাদুঘা নল সণণ্চপ্য আব ষী্চ মাত এব শিল্প" 
ছিলে ইটালিন "শর এম বনজনি 40 বহুবেব পবিশ্রদে 
শাবান” এশমাত্র কাজটি কবেই ভান জগাদ্ধঝাত হন। 
পাতনহপব এন্ড [ীস্টামন্টেব কুমাবী বাধকা বিষেব আগে 
৮স্টব"পাঠ চাডে যেত যত হঠৎ ভাবী স্বম। ইসাহাককে 
দেশে যে লজ্জা অনুভব কবে মাথাব আববণ ফেলে দেন।_ 
তাই ণগ মভিতে শাবস্ত। তব এই যাদুঘরে 38 
শশলাবি” সংরক্ষিত প্রাম 35 হাজাব প্রদশিত জানসব 
আধকা”শ সংগ্রহ কাব5৭ ততীয সালাবজ, মীব ইউসুফ 
আলি। 1914 (৩ প্রধানমন্ত্রীর পদ ছোড় অবধি তিনি বিশ্ব 
জ্বাড এই সংগহেব কাজে লাগন আমৃত্যু (মৃত্যু 2 মার্চ 
1949) 1951 ব ভি'সম্বরে পক্তিত নেক সকলেব জনা 
এই সংগ্রহশালাটি উন্মুত্ত কাব দেন। 1968 তে নতুন গৃহ 


৮ ভাবত ভ্রমণ 


নির্মিত হয। জনসাধারণ প্রাবশ কবতে পান কেবল একতলা 
ও দোঙলায। প্রথমটিতে 20টি ও দ্বিতীয় ৩ওলায 18টি 
গ্যালাবি আছে । এছাডা পাবিবাবিক সংগ্রহটি আছে 00170- 
675 38/21%-0৩ । এব মাধ্য আছে সালাবঅংাক দেওয়া 
এডওযার্ড আলবার্টেব কপোব বিশাল পানপাত্র (1876), 
রানী ভিট্টোবিযার দেওধা (1877) উর্দূতে লেখা এক 
স্মারকপত্র, চেঃকাশ্শোত।কিযা'য তৈরি কাট গ্লাসের 
পানপাত্র যাব ওপাবব দিকিসোনা মোড়ানো । তাব শৈশবসঙ্গী 
পুতুল ও খেপনাও আে। 

চীন, প্রন্মাদেশ (বর্তমান মায়ানামাব), পাবসা, হিশব, 
জাপান-- নানান জাযগার জিশিস বিভিন্ন গ্যালারিতে 
সাজানো। ভারতীয সংগ্রহে আছে নানা ভাক্ষ্য, চিত্রিত 
বন্ত্র, খোদাই কাঠেব কাভ, ছবি, হাতিব দীতেব কাজ, মিনার 
কাজ, পাণ্ডুলিপি, অস্তুশস্ত্র। আছে ভারতেব প্রথম বাষ্ট্রপতি 
বাজেন্দরপ্রসাদ যে হাতিব দাতেৰ (ঘোডাব) গাডখপশি চন্ড 
প্রথম সংসাদ যান (সই গড়িখানিও। পাশ্চাত্য সণ্গহেব 
মধ্যে আছে ইতালিযান চিত্রকব হেযেজের আকা "সাপ 
বাবলস' ছবি , শোপালিযন বোনাপার্ট যে ঈবিলি বসে 
লিখতেন সেটি। সম্বাজ্ঞ নুবজাহান 'য ছেণট ছুবাট পদে 
ফল কাটতেন, শাজাহানের ছুরি, গরংভ'বের [শাল 
তরবাবি, দ্বাদশ শঠাবব পবিহ কোবাশ-_ জাকুঁটি ডল 
মাসতাসামির লেখা । আমির খসকর কবিনা টিপ 
সুলতানের হাতিব দাতব চেযাব, জ্রাহাঙ্গিবেব পানপ ত্র, 
অর্ধনাবীশ্বর মুভি, নানান ভাব ঘড়ি। এটি খোল থাকে 
10 00-17 001 পঞবাব খন্ধ। দর্শনী আছে। একট' দিন 
কেন, একাধিঝ দিন যদি যান তবেই এট “দখা (যতে পান 
অংশত। 

নেহেক জুলজিক্যাল পার্ক 10 কিমি দবেব এই 
পার্কটি আগে পাবলিক গাডোনই ছিল। পবে এটি সবিন্য 
নিযে আসা হয 300 এক আফতানব বর্মান পাদ্ক। এব 
মধ্যে আছে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুব পাব, প্রাচীন ঈ'বনেক 
যাদুঘব, প্রাকৃতিক ইতিভাস মিউজিযাম এবং লাম্ন সপ্ফাবি 
পার্ক। সিংহ্ব সাফাবি পার্ক ভাবতবর্ষে আব কোথা নই। 
মিনিবাসে চডে সিং5 দেখুন -- ভাড়া মাত্র জপপ্রাং ৫" 
ছোঁটদেব জনা আছে মিনি বেল। ভাড়া ১। বডবাও ডট বা 
হাতির পিঠে চডে ঘুবতে পাবেন। খোলা 9 00 18 00, 
সোমবার বঙ্ধা। 

হুসেন সাগৰ খুব কাছে 1 কিমিব মধ্যে । এই 'লকেব 
চাবধারেই শহরটি বেডে উঠেছে। একবার বাজা ইব্রাহিম 
কুলি কুতব শাহ অসৃস্থ হযে পডলে হুসেন শাহ্‌ ওযালি তাকে 
সাবিয়ে তোলেন। সই কৃতজ্ঞতাবশত তাব নামে এই েব, 
তৈবি করে দেন বাদশা ইব্রাহিম শাহ। এই হুসেন সাগরই যুগ্ম 


শহব হাযদবাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদকে আলাদা কবে দিষেছে। 
সেনাবাহিনীব প্রযোজান এই শহব গডেছিল ইংরেজবা। 
এখানেই বাঁধেব গাষে প্রতিষ্ঠিত হযেছে 17 5 মি উচু ও 
350 টন ওজনের এক বিশাল বুদ্ধনর্তি। 1990-এ এটি 
প্রতিষ্ঠিত হবাব পবে এক দুর্ঘটনায মূর্তিটি জলের নীচে ডুবে 
যায। প্রা দুবছর পরে 1992-এর এপ্রলে মূর্তিটি 
প্রতিষ্ঠিত কবা হয। থাকার গাল বাবস্থাও আছে এখানে। 

লু্িনি পার্ক হুসেন সাগর 'লেকেব পাডেই এই সুন্দব 
পার্কটি তৈরি করা হযেছে। পার্ক কর্তৃপক্ষ বোটে কবে লেঞ+ 
ঘোরার বাবস্থাও রেখোছন। অদ্রেই মিউজিক্যাল 
ফাউন্টেন _ সন্ধেবেলায় (7টা ৪টা ও 9টা) চমৎকাব 
পবিবেশ তৈরি কবে। সে'মবাব বন্ধ। এই 'লেকব পাডেই 
আম্ছ একটি বাগান। প্রযাত মুখামন্ত্রী এন টি বামা বাওযেব 
নামেই এব নাম এন টি আব শাঃঙন। বাগ?নব মাধাখানে 
বযোছ তাব স্মৃভিসৌধ। খুবে বেডাতে ভালাই লাগবে। 

গোলকুণ্ডা দুর্গ হাযদবা'বাদদ এপ 13 কাম দূনে এই 
প্রবাদপ্রতিম দুর্গে আপনাকে যতেই হবে । একদা এখানে 
ইীরাব বাজাব বিখাত ছিল। এখন এই দুর্গ খানকটা ভেঙে 
পাছে। এই দুর্গটি আস/লি এখাবুংশান্লব কাকতীয 
বংশন শাপকাদখহ ছিল! পে পাহমনা বাজবংপ্শন 
অধিকাবে এলে খহ মাটব দুর্গাটি তাবা পাকা দুশে পাবণত 
বাবশ। এব পর পুত বশাহাদব অধিকাবে আস এই পুর্গ। 
কাকতায বাজ গণপতি (নার্ত গ্রাণাইট পাহাপ্ডর পে 
এই দুর্গটি। 5 কিমি (2 মাহল) বাপা পাথাবর পেএষাল 
দিযে ঘেরা, বতিরে পরিখা । (দওযাল 5 ৪ মিটার (18 ফুট) 
ডচ ৪ /গটেব ধধে। 4) গ্দযে এখন ঢোব্ণ যায । বুক 
*.. 70টি। এব ণমনহ সন্দল হন (কৌশল থে প্রাবশ 
প"+ (কউ হাততালি দিলে ৩া প্রা £1 মিটার বা 211) ক 
উচু ধগ চুখায শোনা যা এটা ছল ভপ্চলি মক্কা, 
উ*'যবিশেষ। আতর ওযা লীঃর (বি পাহপ 1পা7 
পাবসিক চাকাব সাহায্যে জল তু উপাবব ছাদ, ছাদ 
নাশান ও প্রাসাদে জলস্চোনব চম পপ বাবাও শিশ 
12 মিটান। 400 ফুট) উচু পাহাস্ডব খায় রা” এাসাদ 
চিল, ছিপ 'জনানা পালেদ যাব সঙ্গে জাডাণ ছিল 
ভশম হী, তাবামতী প্রেমমাশী ভাবা "বনি (সগামল 
স্মাতি। ছিল নৌমভল্লা। 

ওবংজীব দুবাব এই দুর্গ আকমণ করেন ও শেষবাবেব 
অখ্্রমণে (1687) এটি জনৈক কুতবশাহী সেনাপতি 
বিশ্বাসঘাতকতাব ফলে অধিকাব কবে নেন প্রা আট মান 
মনবোধেব পর। এব বেশ কাছেই বযেছে কু৩ব শাহী বাজাদেব 
সমাধিস্থল। প্রতোকটি স্বতন্ত্শৈলীতে নির্মিত। চাবপাশে সুন্দর 
বাগিচা । একটা বিষণ্নতা যেন চারদিক ঘিবে। কাছেই দেখুন 


অন্বাপ্রদেশ ন্ট 


ওসমানসাগর। 

এখানে আর কী কী দেখবেন : একটু দুরে গিয়ে__ 

মীর আলমট্যান্ক: মীব আলম ছিলেন প্রথম সালারজং। 
তিনি সুখ্যাত তৃতীয় সালারজং-এর পিতামহ ছিলেন। তিনিই 
এটি নির্মাণ করেছিলেন। মাত্র 4 কিমি দূরের এখানে গিয়ে, 
হাতে যদি সময় থাকে, পিকনিক সেরে নিন। 

রেমন্ডের কবর : 12.8 কিমি দূরে । 1786-তে ফরাসি 
সৈনিক রেমন্ড তৎকালীন একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে 
নিযুক্ত হন।তারপর দক্ষতা দেখিয়ে পনেরো হাজার সৈনিকের 
সেনাপতি পদে উঠে যান। সাধারণ লোকে তাকে আদর করে 
ডাকত মুসা রাম নামে। মৃত্যুর পর তার সমাধির উপর 7 
মিটার উঁচু একটি কালো গ্রানাইট পাথরের স্মৃতিস্থস্ত নির্মাণ 
করা হয়। গিয়ে দেখবেন তার গায়ে তাঁর সই খোদিত রয়েছে 
']ন'। প্রতি বছর তার মৃত্যুবার্ষিকী বিশাল উর্স্‌ উৎসব 
পালিত হয় ।কাছেই আছে আনি জোন এলিজাবেগেব কবব। 
তিনি কে, কেউ ভ্তানে না। 

মহাবীর হরিণ বনস্থুলী : 17 কিমি দূরে 300 একর 
জমিতে এখানে একটি চমৎকার ডিয়ার পার্ক তৈরি করা 
হযেছে। চিল, ব্লাক বাক, পিঙ্কারা, বুনো শুয়োর, পাইথন-_ 
নানা ভীবজস্ত বযেহে এখানে । শীতে এলে অরো দেখলেন 
প্রায় একশ প্রজ্জাতর সুন্দর সুন্দব পাখ-পাখালির মেলা। 

ওসমান সাগর :22.5 কিমি পশ্চিমে | 1908-এ যুসি 
নদীব ধন্যায যখন বিপর্যয় ঘটেছিল তখনই এই কৃত্রিম 
লেকটি তৈবি করতে হ্য। গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে বেবিষে 
ডাইনেই দেখতে পাবেন এই লেক । প্রধান স্টপতি আহমেদ 
নবাব আলি নওয*জেব পবিবশ্মনানুসারে । আবতন 46 
বর্গকিমি। তো ₹7 - গর্চ হয়েছিল আঁ 55 লঞ্চ টাকা। 
এর পরিচিত মাম গাদ্ধাপেই এখানে চড়ুই শাতির জানে। 
দুদুটো ভাল বাণ” সসছে। সাআকরাও স্বগ পাবেন খুঁজে। 
সুন্দর সুহাস বষেছে,: গ্রখান থকেই হাযিদ্বাবাদের 
পানীয় ভ হলাডি সপ হয় থাকে 

হিনায়েৎ সাগর . ওত নাদত থকে ও কিমি দক্ষিণে 
এগিয়ে গেলে পৌছে যাবেন মুসির নদী ইসি নদার বনা! 
থেকে বাঁচবার জন্য তৈবি কৃত্রিম লেক হিমাযেৎ সাগরে। 
এটিব নামকরুণ হয়েছে নিজামের জোগ্ঠে সক্তানের 
নামানুসারে । এটি ওসমানের চেয়ে আকারে বড়, আয়তন 
85 বর্গকিমি। তৈরি করতে খরচ পড়েছিল 93 লক্ষ টাকা। 
এখানেও পিকনিক সারতে পারেন। 

ওসমান সাগরে থাকার জায়গা : 00091110016 
91000 31951110456 - 32921 1421121-এ ৩২৫- 
৪০০ মধ্যে। আর 1-0%/81 1100178 0040 901951 


10459 ৬9॥জাণা-তে ৪০০ - ৬০০ বিনিময়ে (রিজ্ঞা : 
/2100) 128011৭1855 (2 7 2840005) 
59001701598 3 | হিমাযেৎ সাগরে থাকার জায়গা : 
08- চারটি ঘর, রান্নার লোক পাবেন (রিজা : 9410. 
£€701., 2৬401, 170. 0. 001016, 36৫ 111113, 
11/061919980) 710021 000509 (রিভা : 99015- 
121, 18011001101121 007101518, 01167091 90931 
1190158, 50172100102, 17109152050) 1 

রামোজি ফিল্ম সিটি : শহর থেকে 25 কিমি দূরত্ে 
সোমাজিগুডায় তৈরি হয়েছে এই সিনেমা শহর। শহরেব 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই বাস এখানে আসছে 45 মিনিট থেকে 
1 ঘণ্টা সময় নিয়ে । দেশবিদেশের নানা শহর, গ্রাম ও 
এলাকার অবিকল প্রতিরাপ গড়ে তোলা হবেছে ফিল্ম সিটি 
জুড়েই। বািভন্ন মন্দির, মসজিদ, (রলস্টেশন, বিমানবন্দর 
মায় রেস্তরা এমন নিখুত ভাবে তৈরি কবা যে আসল না 
নকল ভেবে ধন্দে পড়তে হয়। খসে দেখার জন্য সাই 
আকর্ষণীয়। ছবির কাজ চলন্ছ সর্বদাই । ইটিভি বাংলার 
অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সম্প্রচার এখান থেবেছ হয। প্রবেশমুল। 
আছে।চাইলে গাইডও পাবেন ঘুরিয়ে দেখানাব জনা ।খাবাব 
জন্য হোটেল এবং রেস্ত্ুরা দুইই আছে। খাবার সঙ্গে নিযে 
(কা নিষিদ্ধ | খোলা 9 00-18.00টা। 

কোলান্পুক : হায়দরাবাদ থেকে 60 কাম দূরে এই 
গ্রামে প্রায় 2,000 বছরের পুরনো জৈন তব আছে। 
এখানে 10 জন জৈন তীর্থক্করেব 2৩ আছে। সব মৃর্তিই 
০ শ্গনে বসে। এদের মধে সবুজ জেড পাথরের তৈরি 
মহাবীরের মূর্তিটি সবচেয়ে সুন্দর | মন্দিরে মধ্যে 
পর্যটকেবা বিনামূল্যে থাকাব অনুমতি পান। এব্যাপারে জৈন 
মশ্পবেদ মানেজাবের সঙ্গে যোগাযোগ ককন। 

মনন্তুগিরি পরত - হায়পরাবাদের 64 কিমি দূরে এই 


'ছুণ্টু পাহাড়ি জাযগায় যক্ষা রোগীদের জন্য একাট 
স্বাহা শিবাস গড়ে তোলা হয়েছে। এর অন্য নাম 


বিকারাবাদ। এখানের আবহাওয়া খুন চমৎকার, পিকনিক 
করাবও আদর্শ ভ্রায়গা। এখান থেকেই জন্ম হয়েছে মুসি 
'দীর -- উৎস স্থল দেখে আসুন। এই শৈব তীর্থের 
পাহাড়টি 1,600 মিটার (5,300 ফুট)। অনস্তধারা নামে 
এক পার্বতা নদী হঠাৎ বেলে পাহাডের মাঝে অদৃশা 
হয়েছে সেজন্য লোকে জায়গাটিকে পবিত্র ভাবেন। 
শিবরাত্রির সময় খুব বড় জমায়েত হয়।7 কিমি দূরে চুনা 
পাথরের গুহা আছে বোরাগুহা নামে। ওয়ালটেয়ার- 
কোটলা-ভালাসা শাখার আরাকু স্টেশনে নেমে আসা যায়। 
08, 18 আছে। গ্রামের লোকেও বাড়ি ভাড়া দেন। এখান 
থেকে আরাকুভ্যালি যাওয়া সহজ । 


১০ ভারত ভ্রমণ 


ইয়াদাগিরি গুটা : হায়দরাবাদের 69 কিমি দূরে ছোট্ট 
একটি পাহাড়ের উপরে রয়েছে বৈষ্বতীর্ঘে নরসিংহ স্বামীর 
বিখ্যাত মন্দির। মনে হলে দেখে আসতে পারেন। মনে হবে 
যেন ভিুপতির ছোট সংস্করণ দেখছেন। লোকে মানসিক করে 
এখানে। হায়দরাবাদ-কাজিপেট রেলপথের রায়গির স্টেশনে 
নেমে 4 কিমি পথ হেঁটে আসুন। অনেগুলি ধরমশালা আছে। 
আশ্রয়ের ভাবনা নেই। শুধু পিকনিকের ব্যবস্থা করে রাখুন। 
আর যদি গথিক স্টাইলের একটি সুন্দর 52 মিটার (173 
ফুট) উঁচু গির্জা দেখতে চান, তবে চলুন 77 কিমি দুরে 
মেডকে। আর কর্ণাটক রাজ্যের বিদর দুর্গটি দেখার জন্য 
হায়দরাবাদ থেকে যাওয়াই ভাল। হায়দরাবাদের 130 কিমি 
দুরে এই দুর্গশহরে বাহমনী ও বারিদশাহী রাজাদের সুন্দর 
কবরগুলি রয়েছে। দুর্গের তো তুলনা নেই। 

ইয়াদিগিরিগুট্টায় থাকার জন্যে আছে রাজ্য পর্যটন 
দপ্তরের 170117/211) 11011 (7 237217) 080 
৬২৫, 088 ৪০০, ডর্মি ১০০। এছাড়া বিদরে ১২৫-২০০ 
মধ্যে ভারতীয় প্রথার আরো হোটেল পাবেন। 

আলমপর : হায়দরাবাদ-বাঙ্গালোর রেলপথের 
আলমপুর স্টেশন রোড স্টেশনে নেমে 9 কিমি গেলে 
অথবা হায়দরাবাদ থেকে বাসে সোজা এখানে এলে দেখতে 
পাবেন চালুক আমলের কয়েকটি সুন্দর মন্দির। তুঙ্গভদ্রা 
নদীর তীরে দুটি পৃথক স্থানে এই মন্দিরগুলো ব্রন্ষেশ্বর 
মন্দির ও পাপনাথ মন্দির নামে পরিচিত। মূল মন্দিরটি নব 
ব্রহ্মার মন্দির অর্থাৎ 9টি মন্দিরের সমষ্টি। প্টদকলের 
পাপনাথ মন্দিরের সঙ্গে এর স্থাপত্য রীতির খুব মিল দেখা 
যায়। তুঙ্গভদ্রার তীনে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে 
ব্রন্ষেশ্বরের আরো একটি মন্দির আছে। এখান থেকেই 
অনেকে শ্রীশৈলমে যাত্রা করে থাকেন।/42100 2দিনের 
প্যাকেজ ট্যুরে শ্রীশৈলমে নিয়ে যায় প্রতি শনিবার ভাড়া 
৪০০ থাকার খরচসহ । 


তেলুণ্ড ভাষায় “কোন্ড' শব্দের অর্থ পাহাড়। আর 
নাগার্জন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শাখা মাধ্যমিকের 
প্রতিষ্ঠাতা ও দ্বিতীয় শতকের বিদর্ভের একজন প্রখ্যাত 
দার্শনিক। তিনি অন্ধপ্রদেশের গুন্টুর জেলার পালনাদ 
তালুকের এই পাহাড়ে এসে বসবাস করেছিলেন বলে এই 
পাহাড়ের এই নাম বলে কথিত। পাহাড়ের পাদদেশের 
উপত্যকাটিও এই নামে পরিচিত। মার্চেলা রেল স্টেশন 
থেকে 22 কিমি দূরে এই স্থানে নিয়মিত বাস আসছে। 


হায়দরাবাদ থেকে 146 কিমি দূরের এই স্থানে অস্ত্রের সব 
বড় শহর থেকেই নিয়মিত বাস আসে। কিছদিন আগে 
জলসেচ পরিকল্পনায় কৃষ্ণা নদীর উপরে বাঁধ দেওয়ায় 
উপত্যকায় বিশাল জলাধার স্থাপিত হলে পাহাড়টি একটি 
দ্বীপে পরিণত হয়। বোটে বা লঞ্চে করে ওই দ্বীপে যেতে 
হয়। বোট যায় দুবার 9.30 ও 13.30। 

প্রথমে 1925 ও পরে 1954-61-_এই কয় বছরের 
উৎখননের ফলে প্রায় 100-র বেশি পুরনো সম্পদ 
আবিষ্কৃত হয়েছে। আগে এর নাম ছিল বিজয়পুর বা 
বিজয়পুরী। ইক্ষবাকু রাজবংশের রাজত্বকালে এখানে 
সভাতার চরম উৎকর্ষ ঘটে। নানা হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির গড়ে 
ওঠে এ সময়ে। সর্বদেবতার মন্দির ছিল ইহুুল চাত্তমূলের 
রাজত্বকালে। বৌদ্ধ সৌধাবলির জনাই নাগার্জুন কোন্ডা 
বিখ্যাত। ইক্ষবাকুদের পতনের সঙ্গে এখানের এশ্বর্যও 
অবসিত হয়। পাহাড়ের উপরের দুর্গটি নির্মিত হয় অনেক 
পরে 14 শতকে। এখানে আছে একটি প্রেক্ষাসৌধ বা 
মুক্তরঙ্গমঞ্চ। 16.46 * 1372 মিটার আয়তনের চত্বরে 
চারদিকের গ্যালারিতে 1,000 দর্শক বসতে পারতেন। 
পাস্থশালা, শ্বশানের চৌবাচ্চা, শ্রশানের নিদর্শনও পাওয়া 
গেছে। শূর্পাকার পুষ্প ভদ্র স্বামীর মন্দির, কার্তিকেয়ের 
আয়ত মন্দির, সর্বদেবের প্রাসাদ--সবই ছিল। সংঘারাম 
থেকে বিচ্ছিন্ন স্পের সংখ্যা 51 বৃহত্তম প্রাটানতম স্তুপটি 
ছিল মহাচৈত্য। বেশ কয়েকটি স্তুপে শারীরিক ধাতু পাওয়া 
গেছে। অনেকগুলিতে আছে বুদ্ধমূর্তি। আছে সাদামাটা 3 
টি মন্দির দুর্গের মধ্যে। অনুমিত হয় নাগার্জুন কোন্ডা এখন 
বিশ্বের একমাত্র দ্বীপস্থিত মিউজিয়াম। এখানে আরো 
দেখবেন অশ্বমেধ যজ্ঞের যজ্ঞভূমি। দেখতে পাবেন নানা 
খোদাই চিত্রে কখনো প্রেমিক প্রেমিকাকে সুরাপাত্র এগিয়ে 
দিচ্ছে, প্রেমিকা নারাজ। মিথুন মূর্ভিতে দেখবেন প্রেমিকার 
বাম মণিবন্ধে কাকাতুয়া বসে, প্রেমিকা তাকে 
খাওয়াচ্ছেন__ প্রেমিক তা দেখে মুস্ধ। কোনো দৃশ্যে 
নায়িকার চিবুক তুলে ধরে নায়ক তার খোঁপায় অলঙ্কার 
পরিয়ে দিচ্ছে। 

নাগার্জুন সাগর এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। এটি 
ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্যতম। নালগোন্ডা 
জেলার নন্দীকোন্ডা গ্রামের কাছে কৃষ্ণা নদীর উপর 123 
মিটার (403 ফুট) উঁচু বাঁধ দিয়ে নাগার্জুন সাগর বিশাল 
জলাশয়টি তৈরি করা হয়েছে। এটি 19,000 হেক্টর বিস্তৃত 
ও 6,700 লক্ষ ঘন মিটার জল ধরে রেখে প্রায় ৪ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে জলসেচন করে চলেছে। জলাশয় থেকে 
বাঁধের উভয় দিকে 216 ও 173 কিলোমিটার দীর্ঘ দুটি 
খাল কাটা হয়েছে। বীধঠির দৈর্ঘ প্রায় 1,460 মিটার 


অন্বপ্রদেশ ১৩ 


(4,780 ফুট)। প্রায় 140 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই 
নাগার্জুন সাগরের 11 কিমি উজানে ছিল প্রাচীন নাগার্জন 
কোন্ডা। বাধের জলে সব ডুবে যাবে ভেবে প্রত্ব বিষয়গুলি 
এই পাহাড়ের উপর তোলা হযেছে। নাগার্জুন কোন্ডা খোলা 
থাকে 9.0০0-16.00, শুক্রবার বন্ধ, সেদিন ফেরিও বন্ধ 
থাকে । নাগার্জুন সাগরের 11 কিমি ভাটিতে গেলে দেখতে 
পাবেন চন্দ্রবীকা উপনদী কেমন একটি চমৎকার জল প্রপাত 
সৃষ্টি করেছে ইধিপোথালাতে। জল পড়ছে প্রায় 70 ফুট 
উঁচু (21.3 মি.) থেকে। কাছেই পাইলনে আছে একটি 
আধুনিক খোদাই করা বিশাল গ্রানাইট পাথরের ত্ৃ্ত, ৪ 
কিমি দূরে । এব গা-লাগাও ড্যামের মডেলটি দেখলে আপনি 
বাঁধটি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। 
তবে একটি জাযগা থেকে যদি বাঁধটি সম্পূর্ণ দেখতে চান 
তবে ৬16৬ [20171 উঠুন। এর কান্ছের একটি হলে চার্ট, 
মডেল, ছবি দিযে সব বোঝানো হযেছে। নাগার্জুন কোন্ডাব 
পাদদেশে দেখুন যেখানে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে 
উঠেছিল 3 শতবে'। এখানে একদা চিকিৎসা, দর্শন, ইতিহাস 
শান্তর শিখবাব জশ) এশযাব দূঝ দুব স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা 
আমতেন। দেখতে পাবেন আশ্চর্য শব্দ-কৌশলে ভরা 
স্টেডিযামটিও। 

এখাশে গাকাব ঝবহাও আছে। অন্ধবাজা পর্যটন 
দপ্তরেব 2811211 ৬1121 0071019১001: 
277361, 277362) স্মাইট ৯০০, [3/২0০ ৬% ০ এখানে 
কটেজ পাবেন ৮০০; হিল কলোশিতে স্এাগাা॥ (2): 
276540) 40 01৮ ৫৫০, 015 ৩২৫১::8৪ ০৭৫. 
২৫০ ডর্মি ১০০ এখানেই আছে ০1111195161 উর্মি ২০ 
(রিজা .100011511101778101) 011061, [9991787 
59921 0101901, 0151. 1$91001705); পাইলনে 
59070 59021 73-2, 00 ২০০. ০01599 ২৫০১ 
601705. 91 90017091%9 911 ১৭৫-২২৫। 
ইথিপোথালা জলপ্রপাতের কাছে পর্যটন দপ্তরের 11016। 
70179321108 ২০০, (91701242105 911 7-2 0 
৬৫ (রিজা . 11015091101 92021, 11॥ 00101, 
খা: 276633) বলে নেওয়া দরকার দক্ষিণ দিকের 
কানালের নাম জওহর ক্যানেল ও বাঁ দিকেবটির নাম 
লালবাহাদুর ক্যানেল। 


ওয়ারাংগল 


হায়দরাবাদ থেকে 140 কিমি উত্তরে হনমকোন্ডা রোড 
ধরে এখানে পৌছনো যায়। ট্রেনে এলে হায়দবাবাদ- 


বিজয়ওয়াড়া রেলপথে পড়ে। এছাড়া হায়দরাবাদ-দিল্লি 
অথবা হাযদরাবাদ - বিশাখাপত্তনম রেলপথের কাজিপেট 
স্টেশনে নেমেও এখানে আসা যায়। সময লাগে 3 থেকে 
31 ঘণ্টার মত। ওয়ারাংগল থেকে 6 কিমি দূরে 
হনমকোন্ডা মন্দির দেখাব মত। রাজা রুদ্রদেব এই হাজার 
স্তস্তের মন্দিরটি নিমাণি করেছিলেন।প্রতিটি স্তভ 
দারুণভাবে খোদাই করা ও কারুকার্যপূর্ণ এবং চালুকা 
শৈলিতে নির্মিত। এখানে তারকার আকারের শিব, বিষ্কু ও 
সূর্যদেবের মন্দিরও আছে। এখানে এসে গেলে হনমকোন্ডা, 
পালামপেট বা রামাপ্লার . মন্দিরগুলো দেখাও সহজ হযে 
পড়ে। চানপুর হয়ে পালামপেট ও হনমকোন্ডার মধ্য বাস 
চলাচল করে। কাকতীয় বংশের এই রাজধানীতে 
রাজা গণপতি 1199-এ দুর্গাটি গড়তে শুক কবেন, সেটি 
1261-তে সমাপ্ত করেন কন্যা কদম্দেবী। ওয়ারাংগলেব 
কাপেট শিল্পও বিখ্যাত। মার্বোপোলোর দেখা এই জাযগায 
থাকাব জন্য পাবেন ৪৬7০ 70-41710191 5159175 5 
১৫০, 0 ১৭৫-৯৫০ 9/0০ ৩০০ 0/40 ৩৭৫, 11117 
9-এ110161/510168 (217: 285491) 8-31 950 
৩৫০, 040 ৫০০. 588 ২৭০08 ৩২০, 110161 
91815: 5 ১০০- ১৫০0 ১৭৫- ২৫০; চৌবাস্তায 
11019113951 1014951॥ ৪ ১০০- ১৫০0 ১৭৫-২৫এ। 
স্টেশন রৌডে আছে নটরাজ হোটেল, গীতা লজ, মহেশ্বরী 
লজ, বিজয়া লজ ১০০- ১৫০ ।আর আছে 240 314. 
00100129178, রেলওযেব 773, অন্ধ পর্যটন বিভীগেব 
1081151 9008511719858 এবং নানান ধরমশালা ।শহবে 
ঘোরান জন্যে সিটি বাস, ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল বিজ্া 
পাবেন। হনমকোন্ডার ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ববিবার ও 
বুধবারে কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস পাবেন। তাতে চড়ে 
দেখে আসুন রামাপ্লা মন্দির, দুর্গ, হাজার স্তস্তের মন্দির, 
পাখাল লেক। চলুন যাই সেখানে। 

রামাপ্লা মন্দির : গোটা পালামপেট গ্রামটি বিখ্যাত 
হয়ে আছে এই মন্দিরের কারণে (হায়দরাবাদের 227 কিমি 
দূরে)। ওয়ারাংগল বা কাজিপেট থেকে বাসে চড়ে এই 
জায়গা বেড়িযে যান। দেখবেন রামাপ্লা লেকের ধারে 
হনমকোন্ডা মন্দিরের ধরনে গড়ে উঠছে এই মন্দির। 
আকাবে ছোট তবে শিল্পসুষমা আরো সুন্দর । মন্দিরের 
ভিতরের ছাদে ও স্তস্তগাত্রে উৎবীর্ণ রয়েছে রামায়ণ ও 
মহাভারতের নানা চি ।আরো আছে নানা দেবী ও পুরাণের 
কাহিনীও চিত্রিত। প্রমাণ সাইজের কালোপাথরে তৈরি নর্তবী- 
মুর্তি ও নন্দীর মূর্তি আপনাকে বিশ্বয়মুগ্ধ করবে। একটি 
শিলালিপি অনুসারে এই মন্দিরের নির্মাণকাল 1234 বলে 
অনুমিত হয়। আর বিশালও রম্য রামাপ্লা লেকের ধারে 


১২ ভারত ভ্রমণ 


একটুখানি পিকনিক সেরে নিন, দিনটি আপনার সার্থকহবে। 

অন্য আর একটি দিন বেছে নিযে ওয়ারাংগল থেকে 
বাদে চড়ে 60 কিমি এসে (রামাপ্লা থেকে মাত্র 10 কিমি) 
পাখাল লেক ও স্যাংচুয়াররিটি ঘুরে যান। লেকটি কাকতীয় 
রাজারা 1213-তে কাটান। লেক দিয়ে ঘেরা বনাপ্রাণী 
আবাসটিতে দেখুন বাঘ, চিতা, ভালুক, সম্বর ইত্যাদি প্রাণী। 
এমনি আরো একটি চমৎকার লেক লাখনাভরম, ওয়ারাংগল 
থেকে 90 কিমি দূরে। 

এখানে এলে কিন্তু একটা রাত থাকতে হবে। থাকার 
জনো 11019112021 ১২৫- ২০০73219511 81242, 
91511110099 ১১০ - ১৫০ 3 /81121)611172 
/০009, /12170 10009, /7100-র ৬৪1729৬1121 
10011511711 ছাড়া 28018 ও 19001101088 আছে। 
ধরমাশালাও পাবেন। আরও একটি চমৎকার স্যাংচুয়ারি 
আছে ইতুরনগরমে |লাপ্ত্রামাদাণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ সান্ডুয়ারি। 
ওয়ারাংগল থেকে দূরত্ব প্রায় 63 কিলোমিটার । হনমকোন্ডা 


বা পালামপেট থেকে বাসে চডেই এখানে আসতে পারবেন। : 


সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বনাপ্রাণীদের অকপট চলাফেরা 
দেখে মুগ্ধ হন। থেকে যেতে ইচ্ছে করছে? কোনো অসুবিধে 
নেই। ইতুরনগরমে থাকার জন্য পশ্চিমী প্রথার হোটেল সহ 
নানা ধরনের হোটেল পাবেন। আছে পর্যটন দপ্তরের ট্রারিস্ট 
বাংলো। এছাড়া পাবেন সরকারী 0111 


গোদাবরী নদীর তীরে বিখ্যাত হিন্দৃতীর্থ। কথিত 
আছে সীতাকে অন্বেষণ করার জন্য লঙ্কা যাবার পথে রামচন্ত্র 
এখানে গোদাবরী পার হযেছিলেন লঙ্ষ্নণের সঙ্গে। তাই 
ভদ্রাচলমে খুব প্রাচীন রামমন্দিবটি গডে উঠেছে। মূল 
মন্দিরটি 24টি ছোট মন্দিরে ঘেরা এবং 1টি নিচু পাহাড়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। গোদাবরী নদীর উত্তর পাড়ে নদী থেকে 
দীর্ঘ একসার পিঁড়ি মন্দির পর্যস্ত উঠে গেছে। বিরাট উঁচু 
গোপুরম্। তার সামনে বিশাল এক নাটমন্দির বা মণ্ডপম্‌। 
ভদ্রাচলমের প্রধান উৎসবটি হয় রাম নবমীতে। অগণিত 
যাত্রী ও ভক্তের ভিড়ে জায়গাটি ভরে ওঠে। কিংবিদস্তি যে 
গোপান্না নামে এক রামভক্ত সরকারি টাকা তছরুপ করে 
6 লাখ টাকা নিয়ে মন্দির সংস্কার করেন 17 শতকে। সেই 
অপরাধে তাকে গোলকুণ্ডা দুর্গে বন্দী রাখলে স্বয়ং রামচন্্ 
নাকি সেই টাকা শোধের ব্যবস্থা করে ভক্তকে মুক্ত করেন। 
গোপান্না তখন রামদাস নামে পরিচিত হন এবং রামবিষয়ক 
বহু গীতরচনা করে বিখ্যাত হন। মন্দির দুপুর 1টা থেকে 


ওটে পর্যন্ত 2 ঘণ্টা বন্ধ থাকলেও খোলা হয় ভোর 4টেতে 
এবং বন্ধ হয় রাত্রি 9টায। 

এখানে আসতে হলে বিজয়ওয়াড়া-ওয়ারাংগল- 
কাজিপেট রেলপথের দোরনাকল জংশন স্টেশনে নামতে হয় 
দোরনাকল থেকে ট্রেন পাবেন 2.30-এ, 9.20-র ট্রেনটি 
আপনাকে ভদ্রাচলম নামিয়ে দিয়ে যাবে বিজয়ওয়াড়া 
হায়দরাবাদ থেকে আসা ভদ্রাচলম্গামী ট্রেনটি এখানে পাবে? 
16টায়। এছাড়া আর একটি ট্রেন পাবেন 19.20-তে এখানে 
আসার জন্য। কাজেই গাড়ি বদল করে ট্রেনে চড়ে ভদ্রাচলঃ 
স্টেশনে নামুন। রেলপথে দূরত্ব 55 কিমি দোরনাকল আর 
126 কিমি বিজয়ওয়াড়া থেকে। ভদ্রাচলম্‌ রোড স্টেশন থেবে 
ভদ্রাচলম্‌ মন্দির 50 কিমি, বাস আসছে এ পথে নিযমিত 
বাস আসছে দণ্ডকাবণোর সদর জগদলপুর থেকে 266 কি 
পথ পার হয়ে, যেমন আসছে বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম 
তিরুপতি, হায়দারাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি স্থান থেকে। 

ভদ্রাচলম স্টেশন রোডে নেমে 30 কিমি পথ পেরিযে 
বোরগম পাহাড়ে নেমে তারপর ফেরি নৌকায় গোদাবরী পার 
হয়ে ভদ্রাচলম্‌ আসা যায়। ভদ্রাচলম্‌ রোডে রেলওে 
বিটায়ারিং রুম না থাকলেও, ভাল ওয়েটিং্কম আছে। আর 
ভদ্রাচলমে থাকার জন্যে 2440 1317 ছাড়া বাজা পর্যটনে; 
পঞ্চবটী পর্ণশালা (রিজা : 01511019750 (থাআগাঠাওা 
507001) এবং মন্দিব সংলগ্ন সুন্দর ধরমশালা আছে। 


শ্রীকাকুলাম হল গরিব লোকের উটি। সমুদ্রের অদৃরে 
একদিক দিয়ে গেছে নাগাবলী নদী, অন্যদিকে বইছে বংশধার 
নদী। এরই মাঝে এই শহর । শহরটি এখন নতুন কবে গে 
উঠেছে বটে তবে এটি আসলে একটি প্রাচীন স্থান। দক্ষিৎ 
ভারতে এটি এখন বিখাত হযেছে নকশাল আন্দোলনের 
কারণে । অগণন মন্দিরের এই শহর আশেপাশে উল্লেখযোগ 
তিনটি দেখার মত মন্দির রয়েছে। আরসাবল্লীতে রয়েছে 
ভারতের দ্বিতীয় সূর্যমন্দির_কোনারকের মতই ওড়িশ 
স্থাপতোর নিদর্শনে ভবপুর। লোকে বলে এই মন্দির নাবি 
স্বযং ইন্দ্রের তৈরি। তবে এটি পুনর্নর্মাণ করেন পাস্তুলু নাচে 
এক ব্যক্তি 1778-এ। মন্দিরে সূর্য ছাড়া ইন্দ্র ও অন্যান 
দেবদেবীর মূর্তি আছে। শ্রীকাকুলাম থেকে 12 কিমি পৃ 
সমুদ্রতীরে ক্্ীকৃর্মম। এখানে রয়েছে কৃর্মনাথ স্বামীর বিগ্রহ 
কৃর্ম অবতারের মন্দির কি এদেশে আর কোথাও আছে? মনে 
তো পড়ছে না। তবে মন্দিরের স্থাপত্যকলা মন টেনে রাখবে 
এখানের শিলালিপিতে কলিঙ্গের গঙ্গা রাজাদের কথার নান 





উল্লেখ রয়েছে।আর একটি মন্দির হল সোমেশ্বর শিবের মন্দির 
শ্রীমুখলিঙ্গমূ। বাস আসছে এখানে শ্রীকাকুলাম থেকে । সময় 
নেয় ঘণ্টাথানেক। 

শ্রীকাকুলাম রোড স্টেশন সাউথ ইস্টার্ন রেলে হাওড়া 
থেকে 749 কিমি। হাওড়া থেকে শ্রীকাকুলাম রোড স্টেশনে 
ট্রেন আসছে 6003 হাওড়া-চেন্নাই মেল 20.45 ছেড়ে 
10.00, 7479 তিরুপতি এক্স 23.40 ছেড়ে 18.30;পুরী 
থেকে শুক্রবার 8439 তিরুপতি এক্স 8.45 ছেড়ে 15.05; 
6358 হাওড়া-নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস 23.05 ছেড়ে 12.00। 
এছাড়াও নানান জায়গা থেকে নিয়মিত ট্রেন এখানে আসছে 
যাচ্ছে। স্টেশন থেকে শহর 12 কিমি, বাস আছে শহরে 
আসার। থাকার জন্য 08. 2//0 1011 ছাড়া হোটেলও 
পাবেন। 

এখান থেকে সমুদ্রের ধারে কলিঙ্গপত্তনমের কাছে সালি 
হন্দমের বিশাল বৌদ্ধ ও জৈনভ্তৃপ দেখে আসুন। আরো যেতে 
পারেন শহরের প্রায় 70 কিমি পশ্চিমে বিজয়নগরম্-এগিয়ে 
এক বিশাল দুর্গের মধ্যে কলিঙ্গ রাজাদের রাজপ্রসাদ দেখতে। 
থাকার জন্য এখানে 19, 1011015॥ বাংলো, হোটেল 
পাবেন। যদি আরে 12 কিমি উত্তর-পূর্বে রামতীর্ঘম্‌-এ যান 
তবে যেমন বৌদ্ধ-জৈন মূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন দেখতে 
পাবেন, তেমনি দেখতে পাবেন, একটি ঝরনার পাশে রামের 
মন্দির। এর লাগোয়া পাহাড়টিতেই নাকি রাবণ যখন সীতাকে 
হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সীতা তার গায়ের 
অলঙ্কারসমূহ ফেলে দিয়েছিলেন। 
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গোদাবরী নদীর পাশে একটি প্রাটীন ও এঁতিহাসিক 
তীর্থস্থান ও শহর। শহর থেকে পাঁচ কিমি দূরে সারঙ্গধর- 
মেটায় রয়েছে রাজনরেন্দ্রের রাজধানীর ধবংসাবশেষ। 
গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত গোদাবরী মার্কণডয় এবং 
কোটিলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরের জন্যই তীর্ঘস্থানে পর্যবসিত। 
গোদাবরীর ঘাটে স্নান মহাপূণ্যকর্ম। গোদাবরী এখানে ভাগ 
হয়ে গেছে সপ্তধারায়। গঙ্গার মত পবিভ্র এই নদীর তীরে 
প্রতি 12 বছর অস্তর কুন্তমেলার মত পুরুরম স্নান যোগে 
হাজার হাজ্বার যাত্রী এসে উপস্থিত হন। স্টেশন থেকে 3 
কিমি দূরে রত্ুগিরি পাহাড়ের পাশে সত্যনারায়ণ মন্দির। 
আর অবাক বিস্ময়ে এখানে গোদাবরীর উপর ভারতের 
দ্বিতীয় দীর্ঘতম সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আশপাশের সৌন্দর্য 
চাখুন নয়ন ভরে। এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন পাঁচ 
শৈবতীর্থ কাকিনাড়া, দ্রাক্ষারাম, কোটিগল্লী, ভীমাভরম্‌ ও 
অন্তর্ভেদী।দ্রাক্ষারামে দেখুন ভীমেশ্বর শিবের মন্দির । মন্দিরে 
রয়েছে 381টি শিলালিপি । দক্ষ আরাম বা দক্ষ প্রজাপতির 
উদ্যান থেকেই এই নাম। লোকে বিশ্বাস করে এখানেই 
দক্ষযজ্ঞের পর সতী দেহত্যাগ করেন। মন্দিরের স্থাপত্যে 
মিশেছে চালুক্য ও চোল শিল্পধারা। এতিহাঁসিকেরা বলেন 
এটি আগে একটি বৌদ্ধতীর্থ ছিল। পরে আদি শঙ্করাচার্য 


১৪ ভারত ভ্রমণ 


এখানে বৌদ্ধচৈত্যগুলোকে হিন্দু মন্দিরে ও শিবমন্দিরে 
পরিণত করেন। এই দক্ষিণের কাশীতে আছে শঙ্করনারায়ণ, 
নবগ্রহ ও অষ্ট দিকপালের মন্দির। কাকিনাড়া বা রাজমহেন্্ী 
স্টেশনে নেমে বাসে চড়ে দ্রাক্ষারামে আসা যায় যথাক্রমে 
32 ও 17 কিমি দূরত্ব অতিভ্রম করে। এখানে দেবস্থান 
ধরমশালা আছে থাকার জন্যে। আরো যেতে পারেন গোদাবরী 
যেখানে সমুদ্ধে পড়েছে সেখানের সোমেশ্বর শিবের মন্দির 
কোটিপল্লীতে। কোটিপল্লী কথাটি এসেছে কোটি ফলি থেকে। 
অর্থাৎ এখানে প্রতিটি পুণ্যকর্ম কোটি ফলের পুণ্য বহন করে 
আনে। 

রাজমহেন্্রীতে আসার জন্য সোজা হাওড়া থেকে প্রচুর 
ট্রেন পাবেন। হাওড়া থেকে হায়দরাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ আসার 
ট্রেনগুলিতেই রাজমহেন্ত্রী নামতে পারবেন। ট্রেন আসছে 
চেন্নাই থেকেও। হায়দরাবাদ থেকে সকাল 6.50-এ ইস্ট 
কোস্ট এক্স চড়লে রাজমহেন্ত্রী পৌছবেন বিকেল 15.50 
নাগাদ। বিশাখাপত্তনম-এ 17.00টায় গোদাবরী এক্সপ্রেস 
চড়লে এখানে 20.16; কাকিনাড়া পোর্ট-এ 19.15-য়ে 
গৌতমী এক্স চড়লে এখানে 20.37-এ পৌছে যাবেন। 
অনেকে ভদ্রাচলম্‌ থেকে ট্রেনে করে খাম্মামে এসে বাসে চড়ে 
রাজমহেন্ত্রী আসেন সুবিধে হয় বলে। ভদ্রাচলম্‌ বা চেন্নাই 
থেকে সরাসরি বাসও আসে এখানে । 

থাকার জন্য নানান হোটেল পাবেন। দামী হোটেল 
/1210 7909170/ 26-3-7 )2110091 (217: 
2461201) 58 ৪০০08 ৫৫০ /4০ ৭৫০ 080০ 
৮৫০) পুক্কর ঘাটে 11911 72170128420 ৩০০-৬৫০; 
এছাড়া 110091711117001110191, 110191 911 00102. 
11900 1-0099 প্রভৃতি হয়েছে। 


ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীর 
অন্কপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলার একটি শহর। সমুদ্র 
গৃষ্ঠের 85 মি. উচু এ জায়গার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর 
এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। সেজন্যে সারা বছর ধরে 
ভ্রমণার্থীরা এখানে বেড়াতে আসেন। এখানেই রয়েছে অন্ধ 
বিশ্ববিদ্যালয়টি। এখানে সবশ্রেণীর লোকের উপযোগী 
থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বিজয়নগরমের প্রায় 60 কিমি 
পশ্চিমের এই শহরকে এক সময়ে সাহেবরা বলতেন 
ইন্ডিয়ান ব্রাইটন'। সমুদ্রের ধারে ছায়াঘেরা পাহাড়, 
সমুদ্রবেলা সবই আপনাকে হাতছানি দেবে। তাছাড়া কাছে 
বিশাখাপত্তনমএর আকর্ষণ তো আছেই। 


পূর্ব রেলপথের করমণ্ডল এক্স, মাদ্রাজ মেল, জনতা এক্স, 
ইস্ট কোস্ট এক্স । হায়দরাবাদ থেকে আসছে গোদাবরী এন্স। 
পুরী থেকে যে সব ট্রেন তিরুপতি যাচ্ছে তাও ওয়ালটেয়ার 
হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে রয়েছে প্রচুর ট্রেন। বিমান উড়ছে 
হায়দরাবাদ থেকে। উড়ছে চেন্নাই হয়ে বিশাখাপত্তনম্‌ থেকে 
কলকাতা 3 ঘণ্টা সময় নিয়ে। বাস স্ট্যান্ড স্টেশন থেকে খুব 
কাছে মাত্র 15 কিমি দূরে। আর বিশাখাপত্তনম্‌ থেকেও 
রাজ্যের সর্বত্র, এমনকি প্রতিবেশী রাজাগুলোতে বাস ছাড়ছে 
দিকে-দিগত্তরে। 


6৪6৪৬১৭৪6৪৪ 66656566855 58585 66886656568 08 


অন্বপ্রদেশের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একটি 
জেলা শহর এবং বন্দর। এটি ভারতের চতুর্থ বন্দর। এই 
বন্দর দিয়ে রপ্তানি হচ্ছে লোহা. ম্যাঙ্গানিজ. চীনাবাদাম, চামড়া 
ও কাঠ, আমদানি করা হচ্ছে ভাল জাতের কার্পাস, কাপড়, 
যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল ইত্যাদি। রপ্তানির উন্নতির জন্য 
জোয়ার-প্লাবিত মাটি খুঁড়ে গভীর জলে একটি বিশাল 
পোতাশ্রয় তৈরি করা হয়েছে। এখন 8.7 মিটার চওড়া এবং 
168 মি. লম্বা জাহাজ বছরের যে-কোনো সময় এই 
পোতাশ্রয়ে ঢুকতে পারে। এখানে 152.5 মি. লম্বা আধুনিক 
ব্যবস্থাযুক্ত 4টি বড় জাহাজঘাটা (043% 09119) আছে। 
প্রতিদিন গড়ে 306 মেট্রিক টন মাল বোঝাই হচ্ছে। 

কী দেখবেন : বিশাখাপত্ুনমের পুরনো নাম ছিল 
ভিজেগাপট বা ভাইজাগ। একদা নাকি অন্ধপ্রদেশের একজন 
রাজা বারাণসী যাবার পথে এখানে এসে এখানের সৌন্দর্যে 
মুগ্ধ হয়ে বিশাখ বা কার্তিকের মন্দির নির্মাণ করেন।তাই এই 
নাম। তালপুকুরে তালগাছ না থাকলেও নামটা থেকে যায়। 
এখানেও হয়েছে তাই। এখানে যীরা আসেন তারা স্নানের 
জন্য বেছে নেন এখানকার লসন"স্‌ বে-কে। আর প্রিয় 
জায়গাটি হল “ডলফিনস নোজ' (0০0101115 1$059)।উভ্তর 
দিকে কৈলাং এবং দক্ষিণে ইয়ারোদা গিরিশিরার মধ্যে 
বিশাখাপত্তনম্‌ অবস্থিত। ইয়ারোদা পর্বত শিরা সমুদ্র পর্যস্ত 
খাড়াভাবে দীঁড়িয়ে পোতাশ্রয়টিকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। 
এই যে পাহাড়ের অংশ সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে, তাতেই এই নাম। 
এখানে যে উচু আলোকন্ততস্তটি লোইট হাউস) রয়েছে সেটি 
সমুনতপৃষ্ঠ থেকে 171.04 মি. উচু। এর আলো 64 কিমি দূর 
থেকে দেখা যায়। পূর্ব উপকূলে এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী 
আলোকক্তত্ত। ডলফিনস নোজ পয়েন্ট থেকে প্রতি শনিবার 
ও রবিবার এর উপরে উঠতে পারেন বেলা 2টো থেকে এটের 


অন্কপ্রদেশ ১৫ 


মধ্যে। আর যাঁরা বন্দর দেখতে চান তারা আসুন মঙ্গল, বুধ 
ও বৃহস্পতিবারে বিকেল 4টে থেকে €টার মধ্যে। নেহাত যদি 
অন্যদিনে এসে যান তবে আ্যডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের 
অনুমতি চেয়ে নিন, অসুবিধে হবে না। জহাজ তৈরির কারখানা 
দেখতে ইচ্ছে? দেখুন না রবিবার বাদ দিয়ে যে কোনো দিন 
বিকেল 6.00 থেকে 8.00 মধ্যে। যাই দেখুন ওয়ালটেয়ারের 
রামকৃষ্ণ বীচ-এ ঘুরে বেড়াতে ভুলবেন না, এখানে রয়েছে 
এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য। কী কী দেখলেন? গান্ধিগ্রামে ভারতের 
একমাত্র জাহাজ নির্মাণ কারখানা হিনদুস্থান শিপইয়ার্ড বন্দর, 
ডলফিনস নোজ। চলুন এবারে শহরের 8 কিমি দূরে ক্যালটেন্স 
তৈল 'শাধনাগারটি দেখে আসি । তারপর সমুদ্র থেকে পাহাড় 
দেখে আসি 5 কিমি গিয়ে। একটা নয় তিনটি ছোট পাহাড় 
__ রূসপাহাড় , দরগা কোন্ভা ও বেঙ্কটেম্বর কোন্ডা। 
রসপাহাড়ে 1864-তে রস সাহেব বাড়ি তৈরি করেছিলেন। 
দরগা কোন্ডায় পীর ইশাক মৈদানার দরগা আর মসজিদ 
রয়েছে, আর ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকমুরের তৈরি বেহ্কটেশ্বরের মন্দির 
আছে তৃতীয়টিতে। 8 কিমি দূরে আর-এক সমুদ্রবেলা 
খাধিকোণ্ডা ((-2%/501 9680)। উলটোদিকে পাহাড়। 
বিশাখাপত্তনম্‌ থেকে বাস, অটো. ট্যার্সি পাবেন এখানে আসার 
জন্য। থাকার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তরের [১81/21)1 
99201385011 (61:2790734) আছে ভিমিলি রোডে, 
08০ ৬৫০-৮০০0/৪ ৪৫০। শহরে দেখুন 1926-এ 
স্থাপিত অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়টি। দেখুন চিডিয়াখানা।বিচ রোডে 
বিশাখাপত্তনম্‌ মিউজিয়াম। তারপরে চলুন সীমাচলম্‌, 
আরাকুভ্যালি, চিস্তাপল্লি, অনস্তগিরি, কোমশ্ডকারলা আভা, 
লেপাক্ষি বা অমরাবতী -_ যেখানে ইচ্ছে। 
কেমন করে আসবেন :বিমানে __ 
প্রতিদিন এখানে বিমান উড়ে 
আসছে কলকাতা, হায়দরাবাদ, 
ভুবনেশ্বর এবং বিজয়ওয়াড়া থেকে। কলকাতা থেকে /॥- 
৪109 //-এর বিমান ম বৃ শ 13.05 মিনিটে ছেড়ে 
বিশাখাপত্ুলম্‌আসছে। 

ট্রেনে : হায়দরাবাদ, কলকাতা থেকে এখানে ট্রেন আসছে 
খড়াপুর, কটক, তুবনেশ্বর হয়ে হাওড়া-মাদ্রাজ মেল, গৌহাটি- 
্রিবান্দ্রাম এক্স, করমণুল এক্স, ইস্ট কোস্ট এক্স তিরুপতি 
এক্স; বোকারোতে 11.00 ছেড়ে বোকারো-আলেগি একস 
বিশাখাপত্তনম্‌ আসছে 10.45, আলেগ্সি পৌছচ্ছে 20.30- 
এ। আবার 6.00 আলেন্লি ছেড়ে বিশাখাপতুনম্‌ 15.35 হয়ে 
ফিরছে 13.40। হায়দরাবাদ থেকে আসছে 7046 ইস্ট- 
কোস্ট এজপ্রেস 6.50টা ছেড়ে 19.45; 7008 গোদাবরী 
এক্সপ্রেস 17.15 ছেড়ে 6.50;7239 সীমান্রি এক্সপ্রেস গুন্টুর 





8.00টা ছেড়েবিশাখাপত্তনম-এ 17.45-এ 11405 মনমাদ- 
বিশাখাপত্তনম্‌ এক্সপ্রেস 19.15 মনমাদ ছেড়ে এখানে 4.40 
মিনিটে। হায়দরাবাদ, চেন্নাই ও হাওড়া থেকে এর রেলপথে 
দূরত্ব যথাক্রমে 711, 781 ও 879 কিমি। সড়কপথে : 
নিয়মিত বাস আসছে এখানে রাজমহেন্ত্রী, কাকিনাড়া, 
আল্লাভরম্‌, আবাকু, বিজয়নগরম্‌ প্রভৃতি স্থান থেকে ।শহরে 


চলছে বাস, রিস্সা,ট্যাঞ্সি। 
০২ 

ঘেটে আছে। তার কযেকটর 

মাত্র নাম করছি। রেল স্টেশনের 
কাছের অঞ্চল ডাবা গার্ডেন। এখানে যেমন অনেক হোটেল 
আছে, তেমনি এখান থেকে সোজা পথে 1.5 কিমি এগিয়ে 
বাস স্টেশনের পাশেও আছে অনেক হোটেল । রাজ্য পর্যটন 
দণ্তরের যাত্রীনিবাস (1: 256233, 2710711), বিজ 
রোড, এম ভি পি কলোনি 0/০ ৬৫০08 ৪৫০;এদেরই 
ধাঁষিকোণ্ডায় ভিমিলি রোডে বিচ রিসর্ট (12790 734) 
080০ ৬৫০-৮০০, 08 ৫০০ 02510905 010 
12৬915 (রিজা- 77" 242566031.9830032609) 
5/21912 62180158 ৩৫০- ৬০০১ 08106 120॥11 
৪০০-৭০০১ ৬51111179510910)/ ৫০০-১০০০। এছাড়া 
11019110101 (71 :2567000) 540 ৮৯৫-১০৯৫, 
0০ ১১৯৫-১৩৯৫ স্যুইট ১২৯৫-১৫৯৫71710161 
40191 588 ১১০-১৬০ 08৪8 ১৫০-২২৫ 080 
৪৫০; ১৫০-৪৫০ মধ্যে 1101911/011012112 11019! 
0০1%/,141019। 8/79170, 32170817801 1-09০ প্রভৃতি । 
১২৫-৩৫০ মধ্যে 81102521) 1090099, 1015112 
(09009, 110191 511912, 110191 9171 39101)5, 
00109 8121/211 1-90908) 91 32195110099 
প্রভৃতি। ওয়ালটেয়ার মেইন রোড, 70018 8480010-এ 
170151 চ1852120 (1: 2564757) 588 ১০০- 
১৫০ 0/২৪ ১৫০২৫০ স্মুইট ২৯০-৪৫০1710091 1,072 
5০8 ৬০0০8 ১২৫ 588 ১৫০0৪ ২০০-২২৫; 
10151 05215 (7: 2564861) 588 ৪8৫০. 0/88 
৬৫০ 580 ৬৫০ (08০ ৮৫০ | এছাড়া আছে ।710161 
58200172, 110161 52110172) 110191 316815, 
98175 1০৫99 প্রভৃতি ১৭৫-৩০০ মধ্যে। 119191 
৬021, 75 159170. 58 ২৫০28 ৪৫০ ১০ 
৪৫০0/80 ৬৫০১কিরলামপুদিতে 11019100821) 
|) (শি: 2554828) 588 ১৭৫088 ২৫০-৩২৫ 
98০ ৩৫০ 040 ৪৫০; বিশাখাপত্তনমে ০০/801915 
01০9 /7০001-4 93928 1-0095 58 ১২৫0৪ 


কোথায় উঠবেন : এখানে অজ 


১৬ ভারত ভ্রমণ 


১৫০-৩০০0/০ ৩৫০-৪৫০; দ্বারকানগরে 11961 
16019116021 :2548251) 0188 ২২৫-৩৫০0/০ 
৪৫০;১47-11-2 দ্বারকানগরে 11051 //০0 5%21001১2 
(71 :2548875) ২৫০-৪৭৫; বিচ রোডে 11015|995 
79911 বেশ ব্যয়বহুল জায়গা : ১৪০ ১৪০০0/০ ১৬৫০; 
এখানেই 110161 721) 88201 (21 : 2554027); 
9498 ৩০০0/২৪ ৪০০90 ৪৭৫ 0/0 ৫৯০১7৪11৫ 
10191 (717: 2554488) ১১০০-৪০০০ 1৪] 
795109170 (21: 2564372) প্রভৃতি ছাড়াও প্রচুর 
হোটেল রয়েছে। 

হোটেল ছাড়া রেল স্টেশনে রিটায়ারিং রম ও শহরে 
চৌলট্রি আছে। দক্ষিণ ভারতের চৌলন্রি উত্তর ভারতের ভাল 
ধরমশালার চেয়েও ভাল বলা যেতে পারে । আছে 011(€রিজা: 
০০916০0101, ৬151121112102101211), 11010107818 
(রিজা : কমিশনার-মিউনিসিপ্যালিটি) ইত্যাদি। 

কন্ডক সডট্্যুর : এমনিতে নিয়মিত ব্যবস্থা নেই তবে 
যাত্রীর সংখ্যা পর্যাপ্ত হলে চারটি পৃথক ব্যবস্থাপিত যাত্রার 
ব্যবস্থা হতে পারে-_ (1) শহর ও সীমাচলম্‌, সময় 13.00- 
17.00, ভাড়া ১৬৫ যায় সোম ও মঙ্গল; (2) ভীমিলি ও 
জ্যু, সময় 13.00-17.00, ভাড়া ১৬৫ যায়, বুধ ও 
বৃহস্পতিবার; (3) শ্রীকাকুলাম -_ শুধু শুক্রবার; (4) আরাকু 
ভ্যালি প্রতি রবিবার, ভাড়া ১৯০। 

আরাকু ভ্যালি বা কলিঙ্গপতনম্-এও রাজা সরকারের 
পর্যটন বিভাগ যাবার ব্যবস্থা করেছেন। পর্যটন দপ্তরের 
ঠিকানা হল : 1041751111017128001 019, ৬4৫5 
881001170, 311001211), ৬15210781990721) 21: 
2554716. 


ওয়ালটেয়ার থেকে 16 কিমি, বিশাখাপত্ভনম্‌ থেকে 11 
কিমি, সীমাচলম্‌ রেল স্টেশন থেকে 5 কিমি দূবে নরসিংহের 
মন্দিরের জন্য বিখ্যাত এই গ্রামের নাম সীমাচলম্‌। হাওড়া 
থেকে ওয়ালটেয়ার যাবার পথে সীমাচলম্‌ রেল স্টেশন পার 
হতে হয়। এর পৌরাণিক নাম নৃসিংহক্ষেত্র বা প্রহ্াদপুরী। 
ভক্তশ্রেষ্ঠপ্রহ্ব্দই নাকি এখানে নৃসিংহদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। কালক্রমে তা লুপ্ত হলে বহু পরে চন্দ্রবংশীয় কোনো 
পুরুষ বন্দীক সুপ থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার করে বৈশাখ মাসের 
কোনো এক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তা পুনঃগ্রতিষ্ঠ 
করেন। এই মন্দির পর্যন্ত এখন বাস আসছে। পাহাড়টির 
ওপরে ওঠার জন্য রানী অহল্যাবাঈ 1,120টি পিঁডি তৈরি 


করে দেওয়ায় ওঠার কষ্ট অনেক কম হয়ে গেছে। সিঁড়ির 
দুপাশে নানা গাছপালা আছে। প্রথম তোরণের কাছেই আছে 
একটি ঝরনা । পাশেই জ্রলাধার।রাজ্য-সরকার এই মন্দিরের 
ভার গ্রহণ করেছেন। সীমাচলমের নীচে থেকে একেবারে 
মন্দিরের কাছ পর্যন্ত সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়েছে, সীমাচলম্‌ 
দেবস্থানের বাসে সেখান পর্যন্ত যাওয়া যায়। বর্তমান মন্দির, 
বিমান, নাটমন্দির নির্মাণ করেছেন সেনাপতি আখতাই 
(1268) বিজয়নগরের রাজা প্রথম নরসিংহের নির্দেশে ।বাসে 
সময়লাগে 20 মিনিট। ভাড়া যৎসামান্য। কালো কষ্টিপাথরে 
তৈরি মন্দিরটি । এমন পাথরে তৈরি মন্দির ভারতে আর 
কোথাও নেই। প্রস্তর স্তপ্তে সুশোভিত চারটি বিশাল চত্বর 
পার হয়ে মন্দিরে যেতে হয়। দুধারে দোকান। দেবতার পুরো 
নাম বরাহলম্ষ্ষী নৃসিংহ ভগবান। চৈতনাদেব দাক্ষিণাতো রায় 
রামানন্দের সঙ্গে মিলবার আগে এখানে এসেছিলেন। মন্দির 
প্রবেশে সামানা দর্শনী লাগে। দেবমূর্তি চন্দনাবৃত, কেবল 
বৈশাখী শুর্লা একাদশীতে চন্দনহীন মূর্তি দেখা যায়। এসময়ে 
এখানে মেলা বসে, পুণ্যার্থীরা আসেন বহু সংখ্যায়। মূল 
মন্দিরের একদিকে আছে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, অন্যদিকে 
সুন্দর রথ। মন্দির প্রাকারে বৃদ্ধের খোদিত মূর্তি দেখা যায়। 
কেউ বলেন এটি মুখাত বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল, পরে হিন্দু মন্দিরে 
বপান্তরিত। এখানে প্রতিদিন দরিদ্রসেবা করা হয়। প্রাকৃতিক 
শোভা মনোহর। দেবতার নির্মালা চন্দন, চন্দনযুক্ত জল 
বহুজনে সেবা করেন। বহুজন মনক্কামনা পূরণের জন্য পৃজা 
দেন। তক্তগণ এখানে ব্রিধারায় চুল বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীপুরুষ 
নির্বিশেষে ন্যাড়া হন। চুল বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকার 
বিদেশীমুদ্বা অর্জিত হচ্ছে। সীমাচলমের সুবিখ্যাত এইচতুক্কোণ 
মন্দিরের স্থাপত্যকর্ম বিম্ময়াবহ। মুখমণ্ডপের শিখর 
গোলাকার, তার সামনে 16টি স্তপ্তের নটমণ্ডপ। মন্দিরের 
সারা গায়ে বিষু পুরাণের নানা কাহিনী সযত্তে উৎকীর্ণ। কক্স 
্ত্তে পৃজা দিলে নাকি বন্ধ্যানারী সস্তানবতী হন, গোবৎসাদির 
রোগ সারে। কলাণ মণ্ডপে আছে কারুকার্যখচিত 96টি স্তস্ত, 
এবানে উদযাপিত হয় বিষ বিবাহ। এখানে থাকার জন্য 
পাবেন /2100-এর 311 ১৭৫-২৫০; আছে ডাকবাংলো, 
রেস্ট হাউস, ধরমশালা (২৫-৭৫) ইত্যাদি। 


আরাকু ভ্যালি 

পূর্বঘাট অঞ্চলে বিশাখাপত্তনম্-এর 114 কিমি, 
ওয়ালটেয়ার-কিরনন্দুল শাখা রেলপথে 119 কিমি ও 
কোরাপুটের 85 কিমি দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,000-1,300 মি. 
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উঁচুতে অবহ্থিত। একমাত্র 1ভি. কে. প্যাসেঞ্জার। সময় লাগে 
বিশাখাপতভ্তনম থেকে 4 ঘণ্টা । 7.45-এ ওয়ালটেয়ার ছেড়ে 
10.19-এ বোরাগুহালু হয়ে 11.15-য় আরাকুভ্যালি। ট্রেনটি 
কোরাপুট পৌছয় 14.05-এ। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব 3 
কিমি। সুন্দর পরিবেশ, মনোহারী পথশোভা ও স্বাস্থ্যকর 
জলবায়ুর কারণে বহু পর্যটক এখানে আসেন। এর অরণ্য, 
উপজাতি এবং বহুমুখী দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলি-__ সবই 
আকর্ষণীয়। নিয়মিত বাস আসছে এখানে বিশাখাপত্তনম্‌ 
থেকে। 

থাকার জন্য পর্যটন বিভাগের ময়ূরী ট্যুরিস্ট লজ (1): 
2496343) আছে। রিজা : আ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ময়ূরী 
ট্যুরিস্ট লজ, আরাকু ভ্যালি, বিশাখাপত্তনম্‌, 0/8 ৩৫০- 
৪০০ স্মুইট ৫৫০, কটেজ ৩৫০-৪৫০। আর আরাকু ভ্যালি 
রিসর্ট (%1:249490) 08 00% ৪৫০, স্যুইট ৫০০১ /০ 
সুইট ৯০০। 085 7০415 8170 7134915 (রিজা: 17: 
24256603/1.9830032609) 18) 001596 
৩৫০- ৫০০, ৬125 78501. ৪০০-৬০০১ 110110211 
19191 ৪০০-৭০০। 52011511725 1109151 ৩৫০-৬০০। 
এছাড়া রেলওয়ে 9171, 24019 (রিজা: 66, 2৬40 
৬51317210501211), জিলা পরিষদ 41 আর বেসরকারি 
পরিচালনায় অরুণোদয় লজ (কলকাতা যোগাযোগ 1: 
22442051) আছে, তবে খাবার ব্যবস্থা নিজেদের করতে 
হবে। 

55 কিমি দূরের অনস্তগিরি এখান থেকে যাওয়া সহজ। 
শিকার আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ঘুরে আসতে পারেন 
চিন্তাপল্লী। থাকার জন্য 8 আছে। যেতে পারেন আন্নাভরম। 
ওয়ালটেয়ারের 108 কিমি দূরে রত্বগিরি পাহাড়ে রয়েছে 
নারায়ণের মন্দির। আন্নাভরম্‌ স্টেশন থেকে পাহাড়টি মাত্র 
ও কিমি। যেতে পারেন আরো 25 কিমি এগিয়ে পিঠাপুরম্‌ 
তীর্ঘস্থানে। এর অন্য নাম পাদগয়া। গয়া নামে এক অসুর 
এখানে দেবতাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য নিজ দেহ দান 
করেছিলেন বলে জনশ্রুতি । এমনই দেহদানজনিত তীর্থ আছে 
ওড়িশার যাজপুর ও বিহারের গয়াতে। শিবরাত্রির সময়ে 
এখানে কুকুটেশ্বর শিবমশ্দিরে খুব উৎসব হয়। 

ফুল অরণ্য, পাখি ইত্যাদি যারা ভালবাসেন তারা এখান 
থেকেওড়িশার কোরাপুট ঘুরে আসতে পারেন বা যেতে পরেন 
জেগুর দ্রে : ওড়িশা) । 

পৃষ্পগিরি : পেনার ও পাপাগ্নি নদীর সঙ্গমস্থলের খুব 
কাছে কৃডাম্না জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থ পুষ্পগিরি দেখে আসি 
চলুন। নামটি শুনে মনে হবে ফুলের পাহাড়। তবে এখানে 
এখন রয়েছে 20টি শিবলিঙ্গ। বৈষ্ণবেরা বলেন এটি 
চিদাস্বরমের বিষণ আরাধনায় রত নটরাজ ও ধ্যানস্থ বারাণসী 


ভারত অ্রমণ---২ 


শিবের মধ্যাবস্থা। হতে পারে। পাহাড়ের উপরে দেখতে 
পাবেন 4টি প্রধান শিবমন্দির রয়েছে। আবার রয়েছে 
কেশবন্বামী বিষ্ণুর মন্দিরও |স্থানীয় নাম চেন্নাকেশব। বহুদূর 
থেকে এই মন্দিরের গোপুরম্‌ দেখা যায়। গোপুরম্-এর গায়ে 
গীতার ভাষ্য খোদিত আছে। আছে রামায়ণ ও মহাভারতের 
নানা কাহিনীও। তার মধ্যে অবাক হয়ে দেখবেন মহাদেব 
কর্তৃক অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্রদানের কাহিনীটিও। অন্যান্য 
মন্দিরের মধ্যে দেখতে পারেন কাশী বিশ্বনাথ, রাঘব স্বামী, 
বৈদ্যনাথ, ত্রিকোটিশ্বর, ভীমেশ্বর ইন্দ্রনাথেশ্বর, কমলা 
সম্ভবেশ্ববের মন্দির ছাড়া পাহাড়ের পাদদেশে আরো বহু ছোট 
ছোট মন্দির। 

এখানে আসতে হলে সাদার্ন রেলের চেন্নাই-রায়চুর 
শাখার কুডাপ্না স্টেশনে নামুন। চেন্নাই থেকে পাবেন চেন্নাই- 
দাদার এক্স (6.50 ছেড়ে 11.21), চেম্নাই-মুম্বাই এক 
(11.45 ছেড়ে 17.00), চেন্নাই -মুম্বাই মেল (22.15 ছেড়ে 
10.51)। এটি চেন্নাই থেকে 262 কিমি দূরে । স্টেশন থেকে 
বাসে পুষ্পগিরি 16 কিমি মাত্র। কুডাপ্পায় নেমে এখানের 
প্রাচীন দুর্গ, সিদ্ধবটমা দেখে পুষ্পগিরি আসতে পারেন। 
তিক্ুপতি থেকেও কুডাগ্লায় সোজা বাস আসছে। কুডাল্লায় 
রেলওয়ে 7997 ও 08 আছে। 


হর্সলে পাহাড় 

অন্ধপ্রদেশের একমাত্র শৈলাবাস সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,265 
মি. উচ্চে অবস্থিত। এটি যিনি পত্তন করেন সেই ডব্যু 
ভি হর্সলে-র নামেই পাহাড়ের নাম। সেগুন-চন্দন- 
ইউক্যালিপ্টাসে ভরা এই শৈলাবাসে কটা দিন কাটিয়ে গেলে 
শরীর মন চনমনে হয়ে উঠবে। 27 কিমি দূরের শৈলশহর 
মদনাগপ্পেলে গড়ে উঠেছে একটি মন্ষ্বা নিরাময় নিবাস। 
এখানে সড়কপথে বা রেলপথে দুভাবেই আসা যায়। এখান 
থেকে তিরুপতির দূরত্ব 122 কিমি., ব্যাঙ্গালোর 136 কিমি. 
গুন্টাকজ 147 কিমি, পাকালা 182 কিমি, চেন্নাই 221 কিমি 
আর হায়দরাবাদ 431 কিমি।গুন্টাকল-তিরুপতি বা বেলারি- 
তিরুপতি প্যাসেস্্ীরে মদনায়েল রোড স্টেশনে নামা যায়। 
এখান থেকে বাস পাওয়া যায় হর্সলে পাহাড়ে আসার জন্য । 
সময় লাগে 1 ঘন্টার মতো। আর পেনুকোভা তো হর্সলে 
পাহাড়ের গা-লাগাও আরো একটি শৈলশহর। শহরটি 
কৃষ্ণদেব রায়ের স্মৃতিবিজড়িত এবং একটি মসজিদ (শের 
খানের) দেখার মত। এখানে থাকার জন্য অন্ধ রাজ্য পর্যটন 
ছণ্তরের স1110।119191 (707: 279 323, 279 
324); চার ধরনের কটেন্জ : বু জে ৭৫০ পিজিয়ন ৬২৫. 


১৮ ভারত ভ্রমণ 


টার্টল ডাভ ৪৫০ কোরসার ব্লক ৩৫০।রিজা :119173091, 
1701519১ 11115, 0151 ০11110901 5173251 এছাড়া 
পর্যটন দপ্তরের সেকেন্দ্রাবাদ অফিস (8200, ৪01 
৭1425, 57 30250, 5801011706120280 3, ?7: 
2816373) থেকেও অগ্রিম রিজার্ভেশন করা যায়। এছাড়া 
10011992527; 911, 7-30 0 ২৭৫-৪৫০ থাকার 
পক্ষে খুবই ভাল। আর পাবেন 7//0 9711, 1015911911 
প্রভৃতি। 

লেপাক্ষি : অন্বপ্রদেশের পশ্চিম-দক্ষিশ সীমান্ত জেলা 
অনস্তপুরের এই প্রার্তিক শহরটি শৈব ও বৈষ্ঞবতীর্থ 
দুইই। বিষুমন্দিরের সামনেই দেখতে পাবেন বিখ্যাত নাগলিঙ্গ 
শিবের মন্দির। হায়দরাবাদ-বাঙ্গালোর শাখা রেলেও হিন্দুপুর 
স্টেশন থেকে 16 কিমি এবং বাসে বাঙ্গালোর থেকে 99 
কিমি দূরে এই গ্রামের শিবমন্দিরটি বিজয়নগর শৈলীতে 16 
শতকে নির্মিত। কিংবদস্তি এটি নাকি অগন্ত মুনি নির্মাণ 
করেন। মুল মন্দিরের তিনটি প্রধান অংশ মুখমণ্ডপ বা 
রঙ্গমণ্ডপ, অর্থমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ এবং কল্যাণমণ্ডপ। প্রথম 
দুটি জোড়া লাগানো, শেষেরটি পৃথক এবং অর্ধসমাপ্ত। মণ্ডপটি 
দাঁড়িয়ে আছে 38টি ধূসর রঙের শিলা-বেলেপাথরের খোদিত 
স্তপ্বের ওপর। এগুলিতে পল্লব-স্থাপতাশৈলী সমুদ্রিত। 
কল্যাণমণ্ডপেই নাকি শিব-পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। মন্দিরের 
সামনে এক শিলা-পাথরে নন্দীর বিশাল মুর্তি। এটিই ভারতের 
বৃহত্তম বৃষমূ্তি। এর পরেরটির কথা বলেছি বৃহদেশ্বরের 
নন্দী মূর্তি প্রসঙ্গে । তবে ভাক্কর্যের দিক দিয়ে এটি শ্রেন্ঠ। দেখে 
মনে হয় জীবস্ত। এটি উচ্চতায় 6 মিটার (20 ফুট) ও 9 
মিটার (30 ফুট) লম্বা। মন্দিরের চিত্রণও অনবদ্য। মন্দির 
প্রাঙ্গণের নাগলিঙ্গ দেখেও বিশ্মিত হবেন। বিশাল ফণাযুক্ত 
নাগলিঙ্গের সামনে আপনি বুঝি নিজের সস্তা হারিয়ে বসবেন। 
শিব ও বিঝুর মন্দিরের মাঝের মন্দিরটি হল বীরতদ্ের। একটি 
মণ্ডপে ত্রিকোণের মতো এই তিনটি মন্দির দেখে আপনার 
ভাল লাগবে । থাকার জন্য সরকারি বিশ্রীমতবন “অভয়গৃহ' 
(রিজা: 1730 অনস্তপুর) ছাড়া 08 আছে। আছে ভাল 
ধরমশালা। 

টাডপত্রি : মুম্বাই-চেন্নাই রেলপথের গুন্টাকলে নেমে 
72 কিমি দূরে টাডপত্রিতে এসে দেখে যান ভেঙ্কটরমণ ও 
রামলিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। প্রথমটি বিজয়নগরের প্রথম 
রাজা হরিহরের আমলে। এর গায়ে দেখবেন রামায়ণ ও 
পুরাণের নানা কাহিনী উতৎকীর্ণ রয়েছে। মন্দিরের সামনে 
দেখতে পাবেন একটা পাথুরে রথ। আর শিবমন্দিরটি তৈরি 
করেন অনেক পরে রাজা স্রৌট দেবরায়। মন্দিরের পাশ দিয়ে 
বযে চলেছে পেন্নার নদী । কিংবিদস্তি যে পরশুরাম নাকি এখানে 
উপাসনা করতেন। থাকতে পারেন এখানে 9/1018-তে। 


" অন্প্রদেশের এক প্রসিদ্ধ তীর্থহ্থান। এখানে আসার নানা 
পথ। যদি নাগার্জন কোন্ডায় বেড়াতে এসে থাকেন, তবে 
সেখান থেকে বাসে আসতে পারেন। আসতে পারেন কুর্নূলে 
শ্রীরাঘবেন্্র স্বামীর বৃন্দাবন বা মন্ত্রীলয়ম্‌ দেখে বাসে এখানে। 
গুন্টুর, মহানন্দী, দোরনাকল, হায়দরাবাদ, বিজয়ওয়াড়া 
প্রভৃতি জায়গা থেকেই বাসে চড়ে আসতে পারেন। তবে 
মার্কাপুর স্টেশনে নেমে না আসাই ভাল। তবু নান্ডিয়াল 
স্টেশনে নেমে আসতে পারেন, দুরত্ব 112 কিমি। এখন নতুন 
মোটর পথ হয়েছে দোরনাকল থেকে। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে 
নান্নামালাই পর্বতশ্রেণীর খষভ পর্বতে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের 
এই তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিত। মহাভারতে এই পাহাড়ের নাম 
শ্রীপর্বত। এতিহাসিকেরা বলেন এখানে তীর্থসকর ধষভনাথ 
বাস করতেন। এর পরে বৌদ্ধ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। হিউয়েন 
সাঙ্এবং ফা-হিয়েন দুজনেই এর উল্লেখ করে গেছেন। পণ্ডিত 
নাগার্জুনও কিছুদিন এখানে বাস করে গেছেন।এখানে রয়েছে 
সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্দির মল্লিকার্জন স্বামীর শিবমন্দির। দেবীর 
নামভ্রমরম্বা। মল্লিকার্জুন তথা শ্রীশৈলম্‌ ছাদশ জ্যোতির্সিঙ্গের 
অন্যতম। কৃষ্ণ নদী এখানে পাতাল গঙ্গা নামে পরিচিত। 
এই নদীতে শ্্” পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত। চৈতন্যদেব 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে এসে শ্রীশৈলম দেখে গেছেন। ত্রমরম্বা হল 
কালিকা মূর্তি। শক্করাচার্যও এখানে এসেছিলেন। কৃষ্ণা নদী 
শ্রাশেলমকে তিনদিকে ঘিরে রেখেছে সৌন্দর্যের আকর হয়ে। 
পাহাড়ের চূড়া সবচেয়ে উঁচু 790 মিটার (2,636 ফুট)। 
মন্দিরের মধ্যে আছে ব্রোগ্রের নটরাজ মূর্তি। বাইরের 
দেওয়ালে শিবের নানা কাহিনী উৎবীর্ণ। জানুয়ারি মাসে 
শঙ্করনাথ কল্যাণম্‌ উৎসব, পরের মাসে শিবরাত্রি ও মার্চে 
তেলুগু নববর্ষ উৎসবে এখানে হাজার হাজার তক্ত আসেন। 
কাছেই আছে দুটি ঝরনা, হতকেস্বরমে আদি শঙ্করাচার্যের 
প্রায়শ্চিত্ত ।8 কিমি দূরে আছে শিখরেশ্বর স্বামীর মন্দির সর্বোচ্চ 
শিখরটিতে। থাকার জন্যে আছে পর্যটন বিভাগের 
7/177217111110191(9:288 311) 08০ ৫৫০088 
৪০০। আর পাবেন শৈলবিহার ট্যুরিস্ট 711 ররিজ্ঞা: 
0270, কুর্ুল), জেলা পরিষদ 014 (রিজা : সেক্রেটারি), 
5০0 দেবস্থানম্‌ কটেজ, চৌলদ্রিতে (6) মেট 200 ঘর 
(যোগাযোগ : 68. 01061, 05৬25501791], 
911581217-51810116114| (91501 সবচেয়ে বড় 
উৎসব শিবরাহি। 

মহানন্দী : বিজয়ওয়াড়া-গুন্টাকল রেলপথে নাভিয়াল 
স্টেশন থেকে 16 কিমি দূরে নান্নামালাই পাহাড়ের পাদদেশে 


অন্বপ্রদেশ ১৯ 


গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি প্রাচীন শৈবতীর্থ। অবশ্য 
শঙ্করাচার্যের জন্মের আগে এখানে বৌদ্ধ প্রভাবই বেশি ছিল। 
শিবমন্দিরের চুড়ার দিকটি বৌদ্ধ গুম্ষার অনুসরণে তৈরি। 
জৈন প্রভাব নেই এমনও বলা যায় না। মন্দিরের শিবলিঙ্গের 
নীচ থেকে 5টি ঝরনার জ্বল বয়ে এসে একটি কুণ্ডে পড়ছে। 
স্থানীয় লোকের! এই কুণ্ডের জল খুব পবিত্র বলে মনে করেন। 
এখানকার প্রাকৃতিক শোভা মনকে মুগ্ধ করে দেয়। কারো 
মতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উত্তর ভারতের কোনো সাধু। অন্য 
মতে নন্দবংশের কোনো রাজা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দী ছিলেন 
তাদের দেবতা। তাই তারা মহানন্দীর 16 কিমি ঘিরে নন্দীর 
9টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের মন্দিরের সামনেও একটি 
বড় মন্দির আছে। এখানে শিবরাত্রির সময় বড় উৎসব হয়। 
অন্য সময়ে এখানে পিকনিক করতে ভূলবেন না। কুর্নূল ও 
নান্তিয়াল থেকে বসে আসা যায়। 74) 7৭14 ও ধরমশালা 
আছে। নান্ডিযালে আছে [08 

অহোবিলম্‌ ' নান্ডিয়াল থেকে 46 কিমি দূরে নাম্নামালাই 
পাহাড়ের মাঝখানে নরসিংহ মন্দিরের দর্শন লাভের জন্য 
এখানে আসতে পারেন। এই বিখ্যাত বৈষ্ঞবতীর্থে বিষুঃর ওটি 
নৃসিংহ মূর্তির পৃজা হয। মূর্তি অভয়দাতার __ প্রহাদকে 
অভয়দান কবছেন দাঁড়িয়ে থেকে। পাহাড়ের নীচের মন্দিরটি 
প্রহাদবরদ নৃসিংহের আর 9 কিমি দূরে পাহাড়ের 840 মিটার 
(2,800 ফুট) উঁচুতে মূল মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে ভাবনাশী 
নদীর জল রক্তকুণ্ড নামে একটি কুণ্ডে এসে পড়েছে। জল 
লালচে রগের। তাই লোকবিশ্বাস যে এতে প্রশ্াদের পিতা 
হিরণ্যকশিপুর রক্ত মিশেছে। চালুক্রাজ বিক্রমাদিত্য 11 
শতকে এই মন্দিরে পুজো করে গেছেন। পর পর দুটি পাহাড়। 
বেদাদি ও গরুড়াদ্রি। মাঝখানে আপার অহোবিলম্উপত্যকা। 
পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালের গায়ে উগ্ননৃসিংহের মূর্তি কুদ্ধ ভঙ্গিতে 
দাঁড়িয়ে। মণ্ডপ ও বিশাল গোপুরম্-এর সৌন্দর্যের তুলনা হয় 
না। গুহা নৃসিংহের মন্দিরটিও বেশ বড়। এর সামনে আছে 
বিশাল একটি স্তস্ত। কিংবদত্তি যে হিরণ্কশিপু এতে পদাঘাত 
করলে এর মধ্যে থেকেই নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ঘটে এবং 
তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এখানের সবচেয়ে বড় 
উৎসব ব্রন্মোৎসব হয় শিবরাত্রির পরের পক্ষে। এখানে 
আসতে হলে চেন্নাই থেকে সাউথ সেন্্বাল রেলে কুডাপ্লা আসুন 
262 কিমি পথ পার হয়ে। সেখান থেকে 204 কিমি বাসে 
চড়ে অহোবিলম্‌ আসতে হবে। থাকার জন্য 37. ধরমশালা 
ও পাগাদের ঘর ভাড়া পেতে পারেন। 


অন্ধপ্রদেশের সমুদ্রতীর অঞ্চলের কৃষ্ণ জেলার তালুক 


ও শহর। শহরটি একটি ছোট পাহাড়েব নীচে এবং কৃষ্ণা 
নদীর উত্তর তীরে সমুদ্র থেকে 72 কিমি দূরে। জলবায়ু 
্বাহ্যকর। অবশ্য ্রীষ্মে তাপমাত্রা বাড়ে। কৃষ্য নদীর উপর 
একটি বড় বাঁধ (আযানিকট) আছে। একসময়ে এখানে 
বৌদ্ধপ্রভাব খুব বেশি ছিল। শহরটি খুব প্রাচীন। কিংবদন্তী 
যে, এখানে অর্জন শিবকে তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র পান __ 
তাই নাম হয় বিজয়বাটিকা। তাই থেকে বিজয়ওয়াড়া। 
বিজয়ওয়াড়া/ বিজয়ওয়াদা/ বেজওয়াদা। কৃষ্মানদীর ধারে 
পাহাড়ের উপরে রয়েছে কনক দুর্গার মন্দির । পাহাড়ের নামও 
কনক দুর্গা। সন্ধেবেলায় যখন আলোয় সাজে তখন তাকে 
অপূর্ব দেখায়। নটরাজ স্বামীর মন্দির, সীতানাগুর মন্দির 
প্রভৃতি দেখবার মত। অর্জন যে শিবকে পুজা করেন তিনি 
মল্লেশ্বর মন্দিরে নাকি আছেন। আসলে বিজয়েশ্বর শিবই 
এখনে মল্লেশ্বর শিব নামে পুঁজিত হচ্ছেন। এখানে নাকি 
হিউনেয়ন সাঙউ্এসেছিলেন। অগন্তযও নাকি এখানে জয়সেন 
শিবের পূজা করেন। ভিক্টোরিয়া জুবিলি মিউজিয়ামে দেখতে 
পাবেন বুদ্ধের এক বিশাল মূর্তি। নদীর পরপারে 2 কিমি 
দূরে উন্দাবন্লীর গুহা মন্দিবটিও দেখে আসুন। এটিকে যখন 
সামনের দিকে থেকে দেখবেন, মনে হবে দোতলা আর 
অন্যদিক থেকে দেখলে মনে হবে পাঁচতলা । এর ফাকে 
কোভাপল্লি গিয়ে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে 
পারেন আরনিয়েও আসতে পারেন এখানের সুবিধ্যাত পুতুল 
শিল্পের দু'একটি নমুনা। 
কেমন করে আসবেন . বিমান 
২ আসছে এখানে চেন্নাই, 
তৈরি হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকে। 
ট্রেন আসছে : হাওড়া থেকে 20.45 ছেড়ে হাওড়া-চেন্নাই 
মেল কটক-ভুবনেশ্বর-বিশাখাপত্তনম্‌ হয়ে 18.351 
করমণ্ডল এক্সপ্রেস 14.25 হাওড়া ছেড়ে 10.35-এ 
বিজয়ওয়াড়া; হাওড়া-তিরুপতি এক্সপ্রেস 23.40 হাওড়া 
ছেডে 8.00; হাওড়া-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 15.25-এ 
ছেড়ে 12.50;ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস 10.45 হাওড়া ছেড়ে 
11.15; ফলকনুমা এক্সপ্রেস 6.50 হাওড়া ছেড়ে 3.40-এ 
বিজয়ওয়াড়া আসছে। গুয়াহাটি থেকে গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম 
এক্সপ্রেস 5.30 ছেড়ে 4.001 ডিক্রগড়-চেন্নাই এক্স (কেবল 
রবিবার) 23.30 ডিক্রগড় ছেড়ে শুয়াহাটি 14.00, 
বিজয়ওয়াড়া 12.50, চেম্নাই 20.301 দিল্লি থেকে 
বিজ্ঞয়ওয়াড়া আসছে তামিলনাড়ু এক্স নিউ দিলি 22.30 
ছেড়ে 0.15-তে। নিজামুদ্দিন-চেন্নাই রাজধানী এক্স 
15.30-এ ছেড়ে এখানে আসছে 14.10 এ। আবার নিউ 
দিল্লি-চেন্নাই জিটি এক্স 18.40 ছেড়ে 23.10। জম্মু 
তাওয়াই-চেন্নাই আন্দামান এক্জ জম্মু 23.15 ছোড়ে দিল্লিতে 


স্ব বগি 


ি ভারত ভ্রমণ 


13.55 ও বিজয়ওয়াড়ায় 3.15। হায়দরাবাদ থেকে ট্রেন 
আসছে হায়দরাবাদে 5.30 ছেড়ে কৃষ্ণা এক্স 12.55 এবং 
17.15 ছেড়ে গোদাবরী এক্স 23.30 মিনিটে । আর নিউ 
দিল্লিতে 11.30 ছেড়ে কেরালা এক্স আগ্রা, ভূপাল, নাগপুর 
হয়ে বিজওয়াড়া আসছে 14.50-এ। শাখা লাইনে ট্রেন 
আসছে গুন্টুর ও মসলিপতনম্‌ থেকে। এখানে মিটার গেজ 
ট্রেন আসছে দ্রোণাচলম্‌ হয়ে সেবেন্দ্রাবাদ ও গুন্টাকল হয়ে 
বাঙ্গালার থেকে। আর দক্ষিণের সব বড় শহর থেকে 


আসছে ৰাস। 
০০১ 
বেটলবাার রোডে 
1191911621101911 1119118- 
00198 এম. জি. রোড, (29) .2471311) 7-77. 98০ 
৫২৫ 0/0 ৫৭৫-৬৫০$ 2-তারা হোটেল এলুরু রোডে 
112712105 110161 (9: 2571251) 9-34, 5 ৩০০. 
94০ ৫২৫ 0 ৪৫০00 ৬৫৫; 2-তারা হোটেল 27- 
38-61 বান্দার রোডে 11081012112 11019 (211. 
2571301) 7-50, 5 ৫০০9০ ৭০০0 ৬০০0০ 
৯৫০727-৪-1 শিবালয়ম্ স্ট্রিটে 110191 017985 13-38, 
১ ২৭৫0 ৩৭৫ 9/১০ ৫৭৫; এলুর রোডে 3110)008 
81821) 588 ১২৫0৪ ২২০; কালেশ্বর রাও রোডে 
19151 1319121, 7-37 5 ১৭৫ 5/8০ ৩৫০0 ৩০০, 
080০ ৪৬০ স্যুহট ৫৭৫ সীতানগরমে তৈরি হয়েছে অঙ্ধ 
রাজ্য পর্যটন দপ্তরের 16151173491 10191 (21 : 
2426382) 088 ৩০০ 0/80 ৪৫০। এখানেই বসেছে 
পর্যটন দপ্তরের অফিস। ঠিকানা :/2া 00101919491 
710151, 31217590121- 522 515, গা: 275382)। 
এছাড়া বহু সাধারণ হোটেল 313, 08, 18. প্রভৃতি আছে। 
আর কী দেখবেন এখানে : বিজয়ওয়াড়াতে বাকি 
দেখার মধ্যে আছে গান্ধি হিল, গান্ধি সপ, গান্ধি মেমোরিয়াল 
লাইব্রেরি এমনকি গান্ধি পাহাড়ে রয়েছে টয় ট্রেন। একটু 
দূরে গিয়ে দেখে আসুন মসলিপতনম্‌ বাণিজ্য কেন্দ্র। 


কোথায় উঠবেন এখানে :3 তারা 





জন্য 60০0 সিঁড়ি আছে। এগুলি দিয়ে উঠে তবে এই মন্দির 
দেখা যায়। মধ্যে আছে চৈতন্য পাদপীঠ। এই মন্দির ছাড়া 
এখানে আর বিশেষ কিছু দেখার নেই। বিগ্রহের মুখগহ্বরে 
শরবতের পানা দেওয়া হয় বলে দেবতার নাম পানানৃসিংহ। 
অন্য কোনো ভোগ দেওয়া হয় না। এখানে ভক্তপ্রদত্ত পানার 
অর্ধেক বিগ্রহ গ্রহণ করেন, অর্ধেক নাকি ভক্তকে ফিরিয়ে 
দেওয়া হয়। 4.5 লিটার (5 সের) শরবত পানের পর তার 
মুখগহ্বর পূর্ণ হয়ে গেলে নাকি আর যায় না। এ দৃশ্য দেখার 
জন্য পর্যটক, তশ্তদর্শক ভিড় করেন। দেখে আসুন না এই 
অলৌকিক দৃশ্য! আরো দুটি ছোট পাথরেব ঘরে কয়েকটি 
বিষ্ুমূর্তি এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। বিগ্রহ দর্শনের জন্য 
দর্শনী দিতে হয় সামান্য। সমতলভূতিতে আছে দ্রোণ 
নরসিংহের মন্দির। এখানেও দক্ষিণা দিতে হয়। চৈত্র মাসে 
এখানে উৎসব হয়। 


অস্থপ্রদেশের চিত্ুর জানগ্রিরলারি 

শহর, চেন্নাই থেকে 232 কিমি দূরে । আরিতন-_ তিরুপতি 
7 কিমি, তিরমালা পাহাড়শ্রেণী 4 বর্গকিমি। পূর্বঘাট 
পর্বতমালার চন্দ্রগিরি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই শহরের 
জলবায়ু মোটামুটি শুষ্ক ও স্বাস্থাপ্রদ। এই প্রাচীন শহরটি একদা 
চেন্নাই প্রদেশের উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্ৃক্ত ছিল। 1956- 
তে এটি অন্তপ্রেদেশে আসে। তিরুমালার পবি্র পর্বতে অবস্থিত 
শ্রীবেঙ্কটেশ্বর পেরুমলের বিখ্যাত মন্দিরের জন্য এর 
জগৎজোড়া খ্যাতি। এটি হিন্দুদের একটি খুব প্রাচীন এবং 
পবিত্র তীর্থস্থান শুধু নয়, সম্ভবত পৃথিবীর ধনী মন্দিরগুলোরও 
অন্যতম । বছরের পর বছর রাজা-রানীরা এই মন্দিরে তাদের 
ধনরত্ন উদ্জাড় করে দিয়েছেন। সাধারণ ভক্তও দিয়েছেন 
তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বিজয়নগরের রাজকীয় আনুকূল্যের 
কথা তো প্রবাদস্বরূপ। পল্লব, চোল, পাণ্য রাজাদের 
বদান্যতাও তাতে মিশে গেছে। অবশ্য এখানের বরাহম্বামীর 
মন্দিরটি আরো প্রাটান। 

তিরুপতি কথাটির অর্থ শ্রীর পতি বাস্বামী। তিরূপতির 
বিষণ বা বেঙটেস্বর দেবের কথা দ্বাদশ পুরাণে আছে। স্কন্দ 
সাকা 





অন্বপ্রদেশ ২১ 


মন্দির বিখাত। শেষাচল্ম বা সপ্তম শ্ঙ্গটি হল তিরুপতি বা 
বেহ্কটাচল। 

বিগ্রহস্বর্মমণ্ডিত বিমান,তার কারুকার্য স্থাপত্য ও ভাক্ষর্য 
বিস্ময়কর। প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ এই পাহাড়ে ওঠা এখন 
সহজসাধ্য হয়েছে। এখন পিচঢালা পার্বত্য পথে মোটর গাড়ি 
যেতে পারে। দেবস্থান কর্তৃপক্ষ নিজেদের বাসে যাত্রী নিয়ে 
ওপরে যান। তবুও তা বিশাল যাত্রী বহনের পক্ষে পর্যাপ্ত 
নয়। সেজন্য মামুলি পথে শত শত যাত্রী ভোর থেকে সিঁড়ি 
দিয়ে উঠে প্রায় এক হাজার ফুট ওপরে ওঠেন। পথের দৃশ্য 
মনোমুদ্ধকর। উঠতে সময় লাগে প্রায় 4 ঘণ্টা। স্থানে স্থানে 
বিশ্রাম স্থান ও দোকানপাট আছে। বাসযাত্রীরা কপিলতীর্থ 
জলপ্রপাত ও আশ্রমের সৌন্দর্য দেখতে পান না। যেখান থেকে 
বাস যায় সেখানের গেটের নাম গেট রোড । ফটকের দুপাশে 
থামের উপর আছে দুটি হাঁতি। উপরে গরুড় মূর্তি। লোহার 
বোর্ডে লেখা, 70890 1০ 110119121 ৬2115165518 
581178011 মোটর বাসে উঠতে প্রায় 1 ঘণ্টা সময় লাগে। 
পর্বতশিখরে যেখানে যাত্রা শেষ, সেখান থেকে নীচে দেখবেন 
সবুজ উপত্যকা আর ঢেউ খেলানো ছোট ছেট পাহাড়ের সারি। 
শিখরের সমতলে বসেছে দোকান। হোটেল ধরমশালায় ছোট 
একটা শহর। পানীয় জল, বিদ্যুৎ সব আছে। তবে হাঁটতে 
হবে এই পরিচ্ছন্ন শহরটিতে। 

মন্দিরের সামনে তিনটি অলঙ্কৃত ছেটি গোপুবমৃ। মাঝেরটি 
একটু বড়। এর খিলানের মধ্যে আছে দেবদেবীর প্রতিমূর্তি। 
পাশের দুটির একটিতে উপবিষ্ট হরগৌরী ও অন্যটিতে সম্ভবত 
রাম-লক্ষ্ণ-সীতা। মন্দির প্রাচীন দ্রাবিডীয় স্থাপত্যে প্রস্তর- 
নির্মিত এবং বিমান খুব উচু প্রাচারে বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রবেশ 
পথের উপর পাঁচতলা ক্রমহাসমান গোপুরম্‌ প্রথমে নজর 
কাড়ে। দেবস্থানের মধে ঢুকলে দেখবেন অসংখ্য অলঙ্কৃত 
থামের উপর সমতল ছাদযুক্ত দালান । দুপাশে দুটি প্রদক্ষিণ 
পথ। আবার একটি দালান। এব স্তপ্তগুলির সৌন্দর্য চোখে 
না দেখলে বর্ণনা করা যাবে না। অথচ প্রচণ্ড ভিড়ে সুস্থির 
হয়ে দেখার জো নেই। তিনটি প্রাকারে মন্দির বেষ্টিত। নাম, 
সমগঙ্গী প্রদক্ষিণ, বিমান প্রদক্ষিণ এবং বৈকুষঠপ্রদক্ষিণ। প্রথমে 
পাবেন শ্রীকৃষ্ণ দেব রায়, বেঙ্কটপতি রায় ও অচ্যুত রায়ের 
মুর্তি। টোডরমল সন্ত্রীক এসে এর সুরক্ষা দৃঢ় করেন। 
মন্দিরপ্রাঙ্গণে আছে ধবজন্তত্ত বা সোনার তালগাছ। আছে 
স্বর্ণকৃপ, ষজ্ঞশালা ও বাহনদের মূর্তি বৈকুষ্ঠ প্রদক্ষিণ খোলা 
থাকে কেবল বৈকৃষ্ঠ একাদশীর দিনে। এখানেই আছে মন্দিরের 
ভল্ট।তাতেইআছে সব রত্নরাজি। এখানে দেখুন শ্রীনিবাসের 
তিন মুর্তি। এবারে দেখুন মূল মন্দিরের বিমান। তার উপরে 
আছে গম্বুজ, তার উপরে সোনার কলসি। বিমানের চারদিক 
সোনা দিয়ে মোড়ী। অজস্র সোনার মূর্তিতে ভরতি। চারতলায় 


বিভক্ত বিমানের চাব তলার দুধারে দুটি সোনার সিংহ প্রথমেই 
আপনার নজর কেড়ে নেবে। মূল মন্দিরের দরজার অপরূপ 
কারুকার্য বিশ্ময়ে করবে হতবাক্‌। তারপর এগিয়ে গর্ভগৃহের 
মধ্যে আলো-আঁধারে দেখুন শ্রীবেক্কটেস্বর স্বামীর মূর্তি, মন্তকে 
তার শোভা পাচ্ছে “বয়রাকৃতম্‌' হীরকখণ্ডের টোপর।ক্ষণিক 
দর্শনেই আপনাকে তুষ্ট হতে হবে। 

মন্দিরের বাইরে এসে দেখুন স্বচ্ছ সরোবর কুণ্ড__ 
বেস্কটেশ্বর কু । এর মাঝখানে ছোট মন্দির । পুণ্যার্থীরা এখানে 
স্নান সেরে মস্তকমুণ্ডন করে তবে দেবদর্শনে যান। ভক্ত মনে 
করেন দেবতা সর্বকামনা পূরণ করে দেন। অলঙ্কার ছাড়া 
গড়ে নগদ টাকা পড়ে প্রতিদিন 15 হাজার। দেখবেন একদল 
ব্রাহ্মণ সারাদিন টাকাই গুনে চলেছেন। জনসাধারণের সেবায় 
এ টাকা ব্যয় করা হয়। “জয় বালাজি' বলে রাত্রি 3-টেতে 
মন্দিরের ঘ্বারোদঘাটন হয়।3.30-5.30 পর্যন্ত বিনা দর্শনীতে 
সর্বদর্শন হয়। শুক্রবার গেলে কিন্তু দিতে হবে ১।অন্য সময়ে 
গেলে ৩ দর্শনী।5.45-6.30 হয় তোমলা সেবা, 7.30 পর্যন্ত 
প্রথম অর্চনা, 8.00 পর্যন্ত সাফুমোরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দুপুর 
12.00-12.30 দ্বিতীয় অর্চন। 18.30 পর্যন্ত পুনশ্চ সর্বদর্শন 
সবার জন্য 19.30 পর্যন্ত সন্ধ্যারতি __ মন্দির আলোয় 
ঝলমল করে ওঠে। 22.00 পর্যন্ত পুনশ্চ সর্বদর্শন। এরপর 
একাত্ত সেবা। 22.30-এদরজা বন্ধ । যদি এর মধ্যে না দেখা 
হয়ে থাকে তবে অপেক্ষা করুন পরের দিন ভোরের জন্য 
পূজা দেবার নিয়মাবলি দেবস্থান থেকে জেনে নিন। দিতে 
পারেন “দধ্যাদনম্‌' নৈবেদ্য__দই-ভাত; বা 'পরমানদানম্‌! 
অথবা জনপ্রিয় 'লাজ্ভুভোগ'। এক একটা লাডডু প্রায় 500 
গ্রামের। বাহনে চড়িয়ে বেস্কটেম্বরের বিলাস মূর্তি দেখতে 
হলে সর্বোচ্চ ৭২ দিন। যাই করুন-_ লম্বা লাইন দেবার 
জন্য প্রস্তুত হয়ে আসুন। রাত্রিদিন সব সময়েই লম্বা লাইন। 
ধৈর্যপরীক্ষায় আগে উত্তীর্ণ হতে হবে। দুপুরে বালাজির কর্পূর 
আরতি দেখতে হলে ৪ দিন । নিত্য আরতি ও নিত্য তুলসীর 
দানের জন্য বছরের সৃচনায় দিতে হবে ৮৪। পরে প্রথম 
বছরে ৪১ মাথা ন্যাড়া করানোর জনা লাইনে যেতে হবে, 
কুপন কাটতে হবে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় 700 জন মস্তক 
মুন করছেন।1985-তে মন্দিরের আয় হয়েছিল 22 কোটি 
39 লক্ষ টাকা। শুধু নববর্ষের দিনই হয়েছিল 19 লক্ষ 50 
হাজার। তবে সবাই এখানে আসতে পারেন মনে ভক্তি 
থাকলে। বার্ষিক উৎসব সেপ্টেম্বরে। 
কেমন করে যাবেন : বিমানে-_ 





বিজয়ওয়াড়া থেকে। চেন্নাই থেকে সময় লাগে 35 মিনিট, 
বিজয়ওয়াড়া থেকে 1.10 মিনিট। 


৮২ ভারত ভ্রমণ 


রেলে: তিরপতিতে রেল স্টেশন দুটি-_ তিরুপতি ইস্ট 
এবং তিরুপতি ওয়েস্ট (বাবধান 1 মাইল)। তবে রেনিগুন্টা 
স্টেশনে নামাই সুবিধের। এর পরেই তিরুপতি ইস্ট স্টেশন। 
রেনিগুন্টা থেকে তিরূপতি মাত্র 10 কিমি, বাস যাচ্ছে মুহমূ। 
রেনিগুন্টায় ট্রেন আসছে হায়দরাবাদ থেকে রায়ালসিমা 
এক্সপ্রেস 17.25 ছেড়ে 8.351 এটি তিরূপতি পৌছয় 9.00; 
কৃষক! এক্সপ্রেস 5.30-এ হায়দরাবাদ ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ, 
বিজয়ওয়াড়া, গুজ্ডুর, রেনিগুন্টা হয়ে তিরুপতি পৌছয় 
21.30-এ। নারায়ণাদ্রি এক্সপ্রেস 18 টায় সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে 
তিরুপতি পৌছয় পরদিন 7.30-এ। 

মুম্বাই থেকে মুস্বাইতিরূপতি এক্সপ্রেস ধরে তিরুপতি 
আসাযায়। মঙ্গল, শনি মুস্বাই সেন্ট্রাল থেকে ছাড়ে 12.10, 
পৌছয় পরদিন 12.101 আবার তিরুপতি থেকে ছাড়ে 
21.40 মুম্বাই পৌছয় 21.25 মিনিটে। 

চেন্নাই থেকে সপ্তগিরি এক্সপ্রেস চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশন 
থেকে ছাড়ে 6.25-এ, তিরুপতি পৌছয় 9.30-এ। চেন্নাই- 
তিরুপতি এক্স 13.50 চেম্নাই ছেড়েতিরুপতি 17.00;চেম্নাই 
তিরুপতি ইন্টারসিটি এক্স 16.30 ছেড়ে 19.50। 

কলকাতার যাত্রীরা হাওডা থেকে হাওডা-ভিরু পতি 
এক্সপ্রেসে সরাসরি তিরূপতি আসতে পাবেন। হাঁওড়া 
23.40-এ ছেড়ে 16.00। আবাব হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেল 
ধরে গুজ্ডর স্টেশনে নেমে ট্রেন পাল্টে রেনিণুন্টা হযে 
তিরুপতি আসা যায়। গুভ্ডুর থেকে দিনেব বিভিন্ন সময়েই 
রেনিগুন্টা শাখা লাইনের ট্রেন পাবেন। 

আগ্রা, ঝাসি, ভূপাল, নাগপুর বিজয়ওয়াড়া হয়ে 
রেনিগুন্টায় আসছে 11.30 নিউদিল্লি ছেড়ে কেরালা এক্স 
21.15-য়। অন্যদিকে তিরবঅনস্তপুরমে 11.10-এ ছেড়ে 
কেরালা এক্স এর্নাকুলাম, কোয়েস্বাটুর হয়ে 5.151 পুরীতে 
ছাড়ছে 8.45 পুরী-তিরূপতি এক্স, পৌছয় 8.10; আর 
তিরুপতি ছাড়ে 14.50 পুরী আসে 13.00টায়। রেলপথে 
তিরুপতি থেকে দূরত্ব : চিত্তুর হয়ে বাঙ্গালোর 248 কিমি, 
কালাহস্তী হয়ে চেন্নাই 149 কিমি, নেলোর-বিজয়ওয়াড়া হয়ে 
হায়দরাবাদ 704 কিমি, বাঙ্গালোর-পুনে হয়ে মুম্বাই 1,281 
কিমি। কলকাতা 1,616 কিষি, পুরী 1,119 কিমি। 

সড়কপথে : তিরুপতি থেকে দূরত্ব -_ চিত্র হয়ে 
বাঙ্গালোর 228 কিমি, রেনিগুস্টা-কানুল হয়ে হায়দরাবাদ 
532 কিমি, রেনিগুন্টা-কালাহস্তী হয়ে চেন্নাই 151 কিমি আর 
পৃতুর-তিরুভাল্গুর হয়ে 162 কিমি, রেনিগুণ্টা, কোড়ুর, 
আত্মাকুর, ডোরানালা হয়ে শ্রীশৈলম্‌ 420 কিমি। চেন্নাই থেকে 
সোজা বাসে এসে সেদিনেই ফেরা যায়। তবে বেশিরভাগ 
সময় যাতায়াতেই নষ্ট হয়। আর মন্দিরে ভিড় বেশি থাকলে 
ফিরতে প্রায় ভোর রাত হয়ে যায়। এখান থেকে দেবদর্শনী 


সহ 61489 ও /১০ বাস যাচ্ছে আসছে যথাক্রমে ২৭৫ও 
৫০০ বিনিময়ে। তিরুমালা থেকে তিরুপতি যাবার জন্যে 
দেবস্থানম্‌-এর বাস মুহর্মৃহ ছাড়ছে। বাস আসছে চেন্নাই, 
বাঙ্গালোর, পন্ডিচেরী, কন্যাকুমারী, মাদুরাই, মহীশৃর থেকেও। 
0150101 ০০-0791280৬5 5901690/,111400981॥-র সঙ্গে 
বাসতাড়ার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। 


হুল্তী কোথায় উঠবেন : এখানে 
নিন শা 455 
*1---) নেই। ভারতীয় প্রথার হোটেল 


আছে। 42 তে ০21 57661 11011 81125 
0914) (7-60) 5 ৩০০ 0 ৪৫০-৬০০, 5০ ৫৬৫ 
0/০ ৭৯০; এখানেই এই 110191-এর /778%8-এ 
8117795 728180159 5 ৩২৫0 ৪৬৫-৬০০ 9০ 
৫২০ 0০ ৭২৫; 791900713. 3 এ 10181 
10199511 (121 . 23804, 22827) 7-44 0 8০০. 
550 8৭৫0/8০ ৬০০-৭৫০,1৮ /82-তে110161 
59591711815 9 ২৫০1) ৩৪০0/0 8৪০; এখানেই 
10191 171952110। (51 22997)95 ২২৫0 ৩৫০. 
00 ৩৫০,119191191517915 (77 22024) 5 ১৬০. 
0 ২৪০১ 391100112 30-110191 ৬৫) (7. 
22971) 3-54 5 ২২৫0 ২৭৫ 080 ৩৭৫ 3217- 
017 30-এ 119191 16৮/ 91717725 1-090938 (0217. 
22386), 110191 8919]। 8172৬211 5 ২০০) ৩০০ 
(5021 91991 19009 491512117 (97 : 22389) 
5 ২০০0 ৩০০; নেহরু স্ট্রিটে 9110713112. 1০0009 
(011: 22706) 9 ২২০0 ৩১০। তিরুপতিতে া 00 
নতুন চৌলল্রি ঘরপ্রতি ৪৫:00 মেন বক ১৫, ঘরপ্রতি 
| নতুন চৌলদ্ত্রির এক্সটেনশন রক ১৫700 98931 
110058 ৪৫,198/ 01700110% |1৩৫,1৩০৪/ ০170110% 
|| ৩৫,11154/ 1317 ৭৫ (রিজা : 8551. 118172091, 
/1081151 09৬9100116171 ০0100150017, 111 
৬8৬ 1০017151917, 100100950, 97: 222494) 
তিরুমালা-তে পাবেনা) 19৬ 211 ১৫০১৪ 
০০৪9০ ৭৫ ও ১০০,18০ ০01999 ৭৫, 1৬০ 
0910599 ৭৫, 20 007998 ৭৫, শেষাদ্রিনগর কটেজ 
৭৫,অগ্রনাদ্রিনগর কটেজ ৪৫147 19 10911,9 ০0- 
09995 ৫৫ 1৩4 ০00599 ৫৫628 ০910599 ৫৫. 
9140 ০০910599 ৫৫, 149৬ 0179411%। (বিজা . 
রিসেপশন অফিসার, া 0, 11981 10 বা 15 দিন 
থাকার জন্য ২৫ বা ৫০ অগ্রিম দিয়ে ঘর রিজার্ভ করে রাখতে 
পারেন। তবে ব্ন্মোৎসব বা বিশেষ উৎসবের সময়ে আগে 
যিনি আসবেন তিনিই ঘর পাবেন, অগ্রিম সংরক্ষণের ব্যবস্থা 


অন্থপ্রদেশ ২৩ 


থাকে না। বিনামূল্য থাকার জন্যও এখানে 1498 0110410% 
|| এবং ||| পাবেন। ২০৪11195181 আছে 1.3 172118- 
তে, রিজার্ভ পুলিশ কোযাটার্স এর কাছে। নারী-পুরুষ মিলিয়ে 
46টি শয্যা আছে। ভাড়া ২০-৪০ (রিজা: ওয়ার্ডেন, 2) : 
250300)। তিরুপতিতে একসঙ্গে 20,000 লোক থাকার 
ব্যবস্থা আছে সব মিলিযে। 

আর কী কী দেখবেন তিরূপতিতে বেক্কটেশ্বরের 
মন্দির। 2 কিমি দূরে রয়েছে পাহাড়ের পাদদেশে শহরের 
একেবারে উত্তরপ্রান্তে জলপ্রপাতের গা-লাগাও শৈব মন্দির 
কপিলতীর্থম। দেখুন কোদণগুরামস্থামী মন্দিরে 
শ্রীরামচন্দ্রস্বামীর মূর্তি। 5 কিমি দূরে গিয়ে দেখে আসুন 
বেঙ্কটেশ্ববের সঙ্গিনী পদ্মাবতীর মন্দির তিরুচালুরে। 

তিরুমালায় : ৪ কিমি দূরে গিয়ে পাপনাশনম্-এব 
"শপ্রপাতটি দেখে আপনার মন ভরে যাবে। যেমন ভরে 
যাবে 6 কিমি দৃবের প্রপাত আকাশগগঙ্গাটিতে গিয়ে। এখান 
থেকেই মন্দিরের পুঙ্জোব জল নিয়ে যাওয়া হয়। বেক্কটেশ্বরেব 
চেয়ে পুবানো ববাহস্বামীর মন্দিরেব কথা তো আগেই বলেছি। 
আব চগ্দ্রগিরিতত যাবার পথে আট কিমি দূরে পেরুমল্লশলীতে 
যদি যান তাহলে তো এখানের তামা আর কাসার ভোব 
বিগুহমূর্তিশুলো দেখে তো অবাক হয়ে যাবেনই। 

একটু দূরে যাই চলুন__ 

চন্দ্রগিরি : বিজয়নগব রাজবংশের শেষের দিনগুলিতে 
চন্দ্রগিরির সুখ্যাতি বেডে ওঠে । এখানে 1,000 খরিস্টাব্দে যে 
দু্গটি খাড়া হয়েছিল তা বিজয়নগরের রাজাদের হাতে নবীকৃত 
হয়। 183 মি. উচু একটা বিশাল পাথরের উপরে এই দুর্গ 
নির্মিত। এর প্রাটীর মধ্যে অবস্থিত প্রাসাদ আর মন্দিবের 
ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওযা যায়। দুর্গের কাছে রাজার 
দুটি মহলের নিদর্শনও রয়েছে । এগুলিতে বিজয়নগরীয় 
স্থাপত্যের নিদর্শন লক্ষ করতে পারবেন। 
গুডিমল্লম :স্বর্মুখী নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামটিতে বয়েছে 
পহুব রাজাদের নির্মিত একটি অপূর্ব মন্দির। মন্দিরটি 
শ্রীপরশুরামেরম্বর 'দবতার উদ্দেশে উৎসগাকৃত। আসলে 
মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল নদীর ভাঙন থেকে শুডিমল্পম 
গ্রামটিকে রক্ষা করার জন্য। ভেতরে মূল মন্দিরে আছে 


মিরা রিচিরদার 


কলকাতা-চেম্নাই রেলপথের গুজ্ডুর জংশন থেকে 
শাখা লাইনে 60 কিমি দূরে একটি তীর্থস্থান। তিরুপতি থেবে- 


37 কিমি দূরে এখানে রয়েছে দুটি খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে 
পহুবরাজাদের তৈরি শিবমন্দির। আসলে মন্দিরটি 
বায়ুদেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। জনপ্রবাদ যে এখানের 
লিঙ্গটির আরাধনা করত জাল বুনে বুনে একটি মাকড়শা, 
নিজের মাথার মণি স্থাপন করে একটি নাগ এবং শুঁড় দিয়ে 
জল ছড়িয়ে একটি হাতি। মন্দিরে দীপশিখা বাতাসে নিত্য 
কম্পমান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা নদী। 
শিবরাত্রিতে এখানে বিশাল উৎসব হয়। বাস আসছে এখানে 
চেন্নাই, তিরপতি ও গুভ্ডুন "থকে। এখানে থাকার জন্য 
পাবেন ৬৫১০০ মধ্যে 9111721010111710116,110191 
19011, 06948517212) 211 (রিজা : 29. 01008, 
911162121950159012 5821 08950211217)। 

কল্যাণী বাধ : তিরূপতি থেকে 18 কিমি দূরে এই 
বাঁধটি রয়েছে তিরূপতি-মদনাল্লপেল রোডেব্‌ পাশে রঙ্গমপেট 
জঙ্গলের মধো। এখান থেকেই তিরূপতি ও তিরুমালার 
যাবতীয জল যাচ্ছে। থাকবার জনো 7//0-এব অধীনে 
একটি 18 আছে। চড়ুইভাতি করুন এখানে। 

নারায়ণবনম্‌ . 36 কিমি দুরে এই গ্রামে রয়েছে কল্যাণ 
বেহ্কটেশ্বরখামীর মন্দির । এখানেই নাকি পঞ্মাবতীব সঙ্গে 
বেহ্কটেশ্বরের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। 

কৈলাসনাথকোনা : 43 কিমি দুরে শীলগিরি 
পর্বতমালার এই জপপ্রপাতে খনিজ সম্পদ আছে। এজন্য 
এর জলের রোগ নিরাময় ক্ষমতা প্রচুর। 

নাগালপুরম: 65 কিনি দূরবর্তী এখানের দেবনারায়ণ 
স্বামীর মন্দিরটি নিমণি করেছিলেন কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁর 
মাতা নাগাশ্বা। মার্চ মাসে সূর্যপূজা উপলক্ষে যখন দেবমূর্তির 
পা. নাতি এবং কপালে সূর্যরশ্মি দিনের নানা সময়ে পড়ে, 
তখন এক বিশাল উৎসব হয়। 

উপরের সবকটি জায়গাতেই আসার জন্য তিরূপতি 
থেকে বাস পাবেন। 


অস্বপ্রদেশের শুন্টু থেকে 34 কিমি দূরে কৃষ নদীর 
তীবে এক প্রাচীন স্থান। আগে নাম ছিল ধান্যকন্টক, এখন 
বলা হয় ধরনিকোট। আসলে ধরনিকোট অমরাতীর 805 
মি পশ্চিমে । ধান্যকন্টক থ্রি: পৃ. দ্বিতীয় শতক থেকে বৌদ্ধ 
কেন্দ্র ছিল। মহাচৈতা নামে খাত মুখ্য আরাধ্য স্ত্পটি এ 
সময়েই নির্মিত হয়। রেলিং এর গাযে আছে গ্রানাইট পাথবের 
উপর উৎসর্গ-লেখগুলি। এগুলিতে বিশাল ভারতের বিভিন্ন 
স্থানের ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা ও গৃহীতক্তের 


২৪ ভাবত ভ্রমণ 


দানের বিবরণ লেখা বযেছে। এ সমযেব শিল্পকলাব চবম 
নিদর্শন রয়েছে শিল্পীদের বিলিফের কাজে। এই বিশাল 
স্ুপকর্মের প্রভৃত ব্যয় বহন করেছিলেন জনসাধারণই। 
মহাচৈত্যটি অবশ্য এখন অনেকথানিই নষ্ট হযে গেছে। 
রিলিফের কাজে বৃদ্ধজীবনী ও জাতক চিত্রিত। মহাচৈত্যকে 
ঘিবে বহু ছোট ছোট স্তপ মণ্ডপ মন্দির ধীরে ধীবে গডে উঠতে 
থাকে। ষষ্ঠ থেকে একাদশ শতকের বহু প্রস্তব ও ব্রোগ্রের 
ুদ্ধমূর্তি, মঞ্জুরী ইত্যাদিব বিগ্রহ পাওয়া! গেছে। স্তুপ ধ্বংসেব 
কারণ অবৈজ্ঞানিক খনন-_ একথা জেনে পর্যটক হিসাবে 
আপনার ক্ষোভ জাগতে পাবে। এখান থেকে উদ্ধাব করা বহু 
অমরাবতী ও লন্ডনেব ব্রিটিশ যিউজিযামে বাখা আছে। 

ভারতের এই বৃহত্তম বৌদ্ধস্তুপে বৃদ্ধমূর্তির দুপাশে 
দেখবেন দুটি সিংহ বসে আছে।স্তুপেব ব্যাস 50 মিটাব (162 
ফুট), উচ্চতা 28 5 মিটার (95 ফুট)। চাবদিকে আছে 4 5 
মিটার (15 ফুট) চওড়া প্রদক্ষিণ পথ। রেলিং এর উচ্চতা 
14 ফুট । পাশেই দেখবেন অমরেশ্বর শিবমন্দিব। শিবরাত্রি 
সময এখানে হাজাব হাজার ভক্ত আসেন। অথচ একসময 
অমরাবতীতে আসতেন চীন-জাপান তিব্বত-শ্যাম সিংহ 
থেকে ছাত্ররা । এখন বহু আকর্ষণ কমে শুধু শিবমন্দিবেব 15 
ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ (এত বড কিভারতেব অন্যত্র আব আছে?) 
দেখতেই লোকেদের ভিড বাডে। জনশুতি যে, এই মন্দিব 
স্থাপন কবেন স্বযং ইন্দ্র ঘ্বাপর যুগেব অবসানে। যাঁবা এখানে 
আঙতে চান-_উডে এলে 60 কিমি দুরের বিজযওযাডাতে 
নামুন। ট্রেনে এলে গুন্টুরে নামুন (26 কিমি) অথবা 
বিজযওয়াডাতেও নামতে পাবেন। এখন বাস আসছে সোজা 
এই অমরাবতীতে। স্থানীয়ভাবে কোন যানবাহন নেই শুধু 
সাইকেল বিল্লা ছাড়া। 

এখানে থাকাব জন্য পাবেন 7410 94951171085 
(রিজা 26, 70//0, 907001) এবং 10081120101 
ছাড়া বাডেওরা বোডে 11019119812 5588 ১৭৫0)/8 
৩৫০ 3০ ৪১০ 080 ৫৯০, 11019111010005121 


1706172100121 (51 275375) ২১০-৭৫০ মধ্যে। 
বিজওযাডা বা গুন্টুরেও থাকতে পারেন। গুন্টুরে আছে 
(০0209811151 70 ও 2 তারা হোটেল ।710161 
98021521) (21 222681) 7-22 5 ১৭৫0 ৩০০ 
5৪০ ৪১০0)/৪০ ৫২৫,110191 39151211001 (2 
231750) 7-36 5 ২২৫ 590 ৩৬৫0 ৩২৫0০ 
৪৯০। অন্ধবাজা পর্যটন দপ্তবেব 2017/210110161 (211 
255332), 188 ২৭৫ ডর্মি ৬০। 

অমবাবতীর মিউজিযামটিও এই ফাঁকে দেখে নিতে 
ভুলবেন না। এখান দ্রষ্টব্য জিনিসপত্রের মধ্যে আছে 
বোধিবৃক্ষেব প্রতিমূর্তি চক্র এবং ভূপের প্রতিকৃতি । আছে 
প্রাচীন মুদ্রা, মৃৎপাত্র, ভাস্কর্য, বালা ও টেবাকোটাব নানা 
নিদর্শন। এটি খোলা থাকে 9 0০0-17 00 মধ্যে। কোনো দর্শনী 
লাগে না। 

মান্থানী কালেশ্বরম্‌ অন্ধ প্রদেশের উত্তর সীমান্তে 
গোদাববী ও প্রাণহিতা নদীব সঙ্গমন্তলে বিখ্যাত এই শৈবতীর্গটি 
দেখতে হলে আসুন কাজিপেট স্টেশনে নেমে 107 কিমি বালে 
ঢডে। তীর্থটির অন্য নাম পঞ্চগঞ্গা বা দক্ষিণা কাশী। গ্রামের 
নাম কালেশ্বব, তালুকেব নাম মাছানী ।ঞখ্যাও এই গ্রাণ 
মুক্তেশ্বর স্বামীর মন্দিরটি দু' হাজার বছরের পুবানা। 
জনবিশ্বাস এই যে মুক্তেশ্বব স্বামীর দর্শনমাত্রই দর্শনকাবা 
মুক্ত হন। ফলে যমবাজের কেউ পুজো কবে না। যম বাজা 
বিষ্ব শবণাপন্ন হলেন। তিনি বললেন তুমি গিযো শবলিঙ্গেব 
পাশে অধিষ্ঠিত হও । আমাব বিধানে সবাইকে আগে তোমাব 
পুজো দিতে হবে, পরে শিবপুজো। তাই কালেশ্বর বা 
যমবাজেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল এখানে। 

যাঁরা কাজিপেটে নামবেন না তাঁবা বিজযওযাডা 
বালহারসা বেলপথেব পেড্ডাপল্লী স্টেশনে নেমে বাসে 
আধ ঘণ্টাখানেক চডে মান্থানী আসনে পারেন। এখান 
থেকে একটু হেট কালেশ্বব মন্দিব। 

থাকাব জনো (কবল মান্থানীতে 09 ও 20 571 
আছে। কালেশ্বব গ্রামে কিছু নেই। 


৫ 


অরুণাচল 


অরুণাচলকে আমরা ভারতের “সূর্যোদয়ের দেশ' আখ্যা 
দিতে পারি। ভারতের একেবারে পূর্ব সীমান্তের এই 
রাজ্যের পশ্চিমে ভুটান, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে চীন এবং 
পূর্বে পূর্বতন ব্রহ্মদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা এবং 
দক্ষিণে অপম ও নাগাল্যান্ডের জাতীয় সীমানা। 

রাজ্যটির জন্মের একটা ইতিহাস আছে। 
দীর্ঘকালব্যাপী এর দুর্গমতার কারণে অঞ্চলটি কেবলমাত্র 
পর্ব * অভিযাত্রী এবং ভূতত্ববিদের কাছেই পরিচিত ছিল। 
1914-র আগে এর নিজস্ব কোনো পরিচিতি ছিল শা। 
এই বছবেই অসমের দরং ও লখিমপুর জেলা থেকে 
কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার 
টা গঠন করা হয়। 1946 খ্রিস্টাঝের মধ্যে এটিকে 
আবার বালিপাড়া, লখিমপুর, সদিযা এবং তিরাপ 
ফুন্টিযাব ট্যা্টে উপবিভক্ক করা হম। এশুলিব সঙ্গে নাগা 
শার্বতা অঞ্চল একর কবে 1951-তে এব নাম দেওযা 
হল নেফা- 166/ 0171-6851 7011061 
/357051 1954-তে 12 পুনর্গঠিত হয়ে কামেং 
সুবনসিনি, তিবাপ, পিযাং, লোহিত ও তুয়েনসাং ফ্রুন্টিয়ার 
ডিডিশনে বিতক্ত হয। শেষ বিভাগটি অবশ্য 1957 থেকে 
নাগাল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 

অরুণাচল প্রথম রাজনৈতিক স্বাতন্ত্য পায় 1972-এ 
ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে পরিচিত হয়ে। অবশেষে 
1975-এ এর মধ্যে থেকে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। 
30 সদস্োর বিধানসভা গঠিত হয় 1978-এ এবং 
1987-তে অরুণাচল ভারতের 24তম রাজ্য হিসাবে 
স্বাকৃভ হয়েছে। আগে শিলং-এ ছিল এর সদর দফতর, 
এখন রাজধানী ইটানগরে পরিবতিত হয়েছে। 83,743 
বর্গকিমি আয়তন সম্পন্ন এই রাজ্যের লোকসংখ্যা 
10,91,117 (2001) জনসংখ্যা অনুসারে 
ভারতবর্ষের 24তম রাজ্য । জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি 
বর্গকিমিতে মাত্র 13 জন। আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের 
(87,853 বর্গকিমি) তুলনায় সামান্য ছোট। অবশ্য 
বনভূমির আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে 4 গুণ বড়। 
পশ্চিম কামেং, পূর্ব কামেং, নিম্ন সুবনসিরি, উচ্চ 
সুবনসিরি, পশ্চিম সিয়াং, পূর্ব সিয়াং দিবং উপতাকা, 
লোহিত, তিরাপ, তাওয়াং, ছাংলাং, পাপুম পারে ও উচ্চ 
সিয়াং এই 13টি জেলায বিন্যস্ত এই রাজোর 


শ্বাসরোধকারী শ্রাকৃতিক দৃশা, বিচিত্র বন্যজস্তর ও 
আদিবাসীদের মনোহর লোকভীবন পর্যটকদের আকর্ষণ 
করে চলেছে। খরস্নোতা নদী, দীর্ঘ তরুশ্রেণী, বুপ্রজ্াতির 
বাশ গাছ আর প্রায় 550 ধরনের অর্কিড এদেশের মুখ্য 
প্রাকৃতিক সম্পদ। হাতি, বাঘ, চিতা, গিবন, হিমালয়ান 
কালো ভালুক আপনি এর অরণ্যাঞ্চলে দেখতে পাবেন। 
আর পাবেন কন্তরী মৃগের সন্ধান। মন্পা, সেরদুকপেন, 
আকা, দফুলা, মিরি, আপতানি, আবর, মিশমি, পদম্‌, 
ওয়াংচু, লোক্‌টে প্রভৃতি উপজাতিদের বর্ণাঢা ভীবনও কম 
আকর্ষক নয়। এদের নাচ-গান, এদের ধর্মবিশ্বাস 
(অনেকেই বৌদ্ধ এবং মহাযান মতাবলম্বী) বাস্তবিকই 
দর্শনীয় ও গবেষণার বিষয়। নিশি, আদি, টাগিন আর 
আপতানিরা সূর্য এবং চন্দ্রের (দয়নি-পোলো) আরাধনা 
করেন। বাংনীরা সূর্যকেই ইষ্টাদেবতা ভাবেন। শোনা.যায 
বানফেরা উপজাতির! (তিরাঁপ জেলায) গভীর অবণ্যে 
বাস করেন, তারা কোনো বস্ত্র পবেন না। নৃতা এই 
রাজ্যেব অধিবাসীদের একটা নিতাবর্মেব অঙ্গ । এঁদের 
হস্তশিল্পসামগ্রীও সংগ্রহযোগ্য। শাল, লুঙ্গি, তাতে বোনা 
জ্যাকেট, নানা ধরনের কাঠের এবং বেতের জিনিসপত্র 
09198১৯০ আনতে ভোলেন না। 
কেমন করে যাবেন : বিমানে : 
বিমানে এলে আপনাকে নামতে 
হবে অসম-এর কোনা বিমান- 
বৃ ইটানগর থেকে 
67 কিমি, নাহারলাগুন থেকে 57 কিমি। সেখান থেকে 
আপনাকে যেতে হবে উত্তর লখিমপুর, সেখান থেকে বাসে 
ইটানগর 2 ঘণ্টার রাস্তা। আর সরাসরি বাসে যেতে হলে 
বান্দরদুয় চেকপোস্ট পেরিযে আপনাকে ইটানগর আসতে 
হবে। এছাড়া কলকাতা থেকে সরাসরি বিমান আসছে 
তেজপুরে। 12108 /২॥-এর বিমান ম শু 10.15-য় 
দমদম ছাড়ছে তেজ পুরেব উদ্দেশে। দূরত্ব ইটানগর থেকে: 
226 কিমি। নাহারলাগুন থেকে 216 কিমি। 

ট্রেনে : ইটানগর যেতে হলে নামুন হরমোতি রেল 
স্টেশনে । আলং যেতে হলে শিলাপাথর, তেজ যেতে 
তিনসুকিয়া, মিয়াও-নামডাফা যেতে মার্গারিটা, খোন্সা 
যেতে নাহারকাটিয়া রেল স্টেশনে নামুন। হরমোতি রেল 
স্টেশন ইটানগর থেক 33 কিমি, নাহারলাগুন থেকে 23 
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কিমি। ট্রেনপথে গেলে জানালা দিযে অপরপ প্রাকৃতিক 
দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌছে যাবেন আপনাব এ্রমণ গন্তব্যে 
5716 শামুকতলা-তেজপুব এজসপ্রেস শামুকতলা 515 
ছেড়ে ফকিরাগ্রাম, নিউ বঙ্গাইগীও, রঙ্গিযা, রাঙাপাডা নর্থ 
হযে তেজপুর 21 45। কামাখ্যা থেকে 1615 ছেঙে 
5813 কামাখ্যা-মাবকাংশেলেক অকণাচল একসপ্রেস 
রঙ্গিয়া 18 00, বাঙাপাডা নর্থ 23 30, লখিমপুব নর্থ 
5 15 হয়ে মারকাংশেলেক 11 45 পৌছচ্ছে। এই লাইনে 
এখন ট্রেন চলাচল ভীষণ অনিযমিত। কলকাতা থেকে 
যাঁরা যাবেন তীদের উচিত হবে শিলিগুড়ি, আলিপুরদুযার 
বা গুযাহাটি স্টেশন থেকে ভ্রমণকালে ট্রেন সম্পর্কিত খোঁজ 
খবর নিয়ে নেওযা, ষদি ট্রেনপথে অকণাচল যেতি চান। 
আর কলকাতা থেকে ওই তিনটি স্থানে যাবার ট্রেনেব কথা 
অসম ভ্রমণ প্রসঙ্গেই বলে এসেছি। 

সড়কপথে * গুযাহাটি থেকে সবাসবি বাস সার্ভিস 
বয়েছে বু হিল্স ট্যাভেলস ও অসম 'ভালি ট্যাভেলস 
এব। পল্টন বাজাব (থকে বিকেল 5 30-এ বাসে উঠল 
তোপ 4 30 শাগাদ ইটানগব 'পীচে যাবেন। পথম 
সর্যোদযেব রাজা এবকম ভোব মানেই বাডাঁত পাওনা। 
এছাডা বাস পাবেন শিলং (481 কিমি), তেজপুব 
(261 কিমি) ডিক্রুগঙড (375 কিমি), তিনসুকিয। 
(415 কিমি), জোডহাট (245 কিমি), নওগাঁ 
(275 কিমি) থেকে । কলকাতা থেকে ইটানগবেব দুরতু 
1,530 কিমি । আব পাবেন ইটানগব পাশিঘাট, ইটানগব 
আযালং, ইটানগব দাপোবিজো মধ্যে প্রাইভেট বাস সার্ভিস। 
মকণাচল বাজা পরিবহনেব বাস পাবেন ইটানগর 
হরমোতি ও ইটানগব উত্তর লখিমপুরেব মধো। 

ইনাব লাইন পাবমিট (12) অবণাচল যেতে 
হলে পর্যটকদেব এই পাবমিট আগেভাগে নিযে বাখতে 
হবে। ভাবতীয পর্যটকদর এই পাবমিট পেতে গেলে 
কোনো অসুবিধা হয না। ভবে একটু ঝঞ্চি ঝামেলা তো 
(পোহাতেই হবে। এই পারমিট পেশি পারেন শীচব 
ঠিকানাগুলি থেকে (1) 11815010091 3০1০1 
//0178012101259055 901991510 781021 
91000170 791021,171910211) বি010 12011171001 
955], ৬৪0 খি9এ)16520017 859লা)। 
30/7121,) 4০2) 199$লাা। 19010170217, 
[010109911, /55281) কলকাতা পেতে পালেন 
0909 79510811 0011115910161, 03০৬ ০1 
/817980171 2280951, 19101190121 8128%21, 


9100-06 109, 99০ 1, 52110 1-215, 1017912 
700 091, 27 23341243/2334 2460 (2) 
09170/ 0০011115910181, 1920, 019. 2110, 
80110192,1610152 (3) ০017 56016151% (7001- 
০91), 20৬ 01/00190121 9180951, 10219921 
আর যাঁরা ভারতীয় নন তাদের 13956010190 /192 
2011া॥ সংগ্রহ করতে হবে এই ঠিকানা থেকে_ 9৪০- 
19121, 11150 ০01 110116 /১19115। 05০৬. ০1 
11018, (7 1) 33/916 911984217) 10217 19211591 
12৬ 00910 1190991 

2 কোথায উঠবেন : (1)সরকারি 


রর 
] রর ট্রারিস্ট লজ পাবেন বমডিলা, 
তাওথা*, তেজু, মিযাওতে। (2) 


সাকিট হাউস পাবেন আলং, জিবো, তাওযাং এব" 
ইটানগার। এসণ জাযগায আশ্রয পেতে হলে অন্তত € 
সপ্তাহ আগে বুকং কবে বাখুন। বমডিলায এঁদেব 
ঠিকানা (1)ট্যুবিস্ট ইনফবামশন আযস্স্টান্ট, বমঙিলা 
790001, 71 2220491 /2) “গুটি কমিশনার, 
ওযস্ট কামেং, বমাডলা গা 2220281 


ভালুকপুঙ 

অকণাচলেব এই প্রাটীন শহরটি অসম ও 
অকণাচলেব সীমানায় অবস্থিত। নিকটস্থ বেল স্টেশন 
বালিপাডা। বিমান বন্দব তেজপূুর। এখান থেবে, 
ভালুকপুঙের দুবত্ব 60 কিমি। অকণাচলে প্রবেশ করার 
পর এই চেকপোস্টে 12 দেখাতে হয পর্যটকদের । 
জণ্যগাটাব নাম না একটা জনশ্রুতি চালু আছ। পুরাণ 
কথিত বাণ বাজাব বাজধানী তেজপুরে। এই বাণ 
বাজাব 'পৌত্রের নাম ছিল ভালুক। জিযাভরেলি নদীব 
দক্ষিণ তীবে ভালকপুঙে তাব বাজধানী ছিল। এখনো 
ভালুক বাজা-নির্মিত দুর্গেব ধ্বংসাবশেষ ণখানে দেখা 
যাষ। এই জ্যাতরেলি নদীব ধাবেই তৈবি হযেছ অসম 
পর্মটন বিভাগগব ট্যুবিস্ট লজ । ভাঙা 088 ২৫০। বুকিং 
হয .তজপুর ট্যুরিস্ট লজ (থকে । ঠিকানা 10,19270 
1000151 10099, 01 50110041; 85921, 701) 
221016। ট্রাবিস্ট লজ হলেও ব্যবস্থাপনা বাংলোব মত। 
চৌকিদাবকে বলে খাওযাব বাবস্থা কনতে হ্য। সন্ধের 
পর লজের সামনে হাতিব ঘোরাফেবা শুক হয। তেজপুর 


ঙঁ 
১১২ 
২. ৫১ 
রি ১ 
২২২ 
ছ 
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ভালকপুঙ পথে দেখে নিতে পারেন সোনাই রূপাই 
অভয়াবণ্য। 


কলকাতার দিক থেকে অরুণাচলের 13টি জেলার 
মধ্যে প্রথম যে জেলাটি পড়ে তার নাম পশ্চিম কামেং। 
এই জেলার সদর দফতর আছে বমডিলায়। 2,530 মি. 
উঁচু এই ছোট্ট শহরে শীতের প্রাধান্য বেশি হলেও 
পর্যটকদের গায়ের উপর দিয়ে যখন মেঘ ভেসে যায, 
তখন কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা জাগে। যখন বরফ পড়ে 
(ডিসেম্বর-মার্চ) তখনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোহর । 
গুভ্রতার যে একটা অনুপম সৌন্দর্য আছে, তা এখানে 
অনুভব করা যায়। ছোট এই শহরটিতে অন্যান্য দর্শশীয়র 
মধো আছে বৌদ্ধপ্ুম্ফা-_ আপার মনাস্ট্রি ও লোয়ার 
মনাষ্ট্রি। লোয়ার মনাস্ট্রিটিই এখানেব প্রাচীন শুস্ফা। 
এখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারবেন। আপার 
মনাস্ট্রিটি তৈরি হয় 1962-তে। এই গ্ুম্ষা থেকে পুরো 
বমডিলা শহর ও তার আশপাশ অতি সুন্দর দেখায়। আছে 
একটি গ্রন্থাগার, ছোট যাদুঘর যেখানে লোকজীবনের নানা 
উপকরণ সংগৃহীত, হস্তশিল্প কেন্দ্র ইত্যাদি। হস্তশিল্প কেন্দে 
দেখতে পাবেন কাঠ, বাঁশ, বেতের তৈরি শিল্পসামগ্রী, 
কার্পেট, মুখোশ এই সমস্ত। কয়েকটি দোকানপাটও আছে। 
আর দেখবেন গাছে অন্ন আপেলের সমারোহ আপেল 
বাগিচায়। এখানে সব দেখতে হলে পুজোর ছুটিতে 
বেড়াতে আসাই ভাল। সমস্ত শহরে একটা সামরিক ছাপ 
আছে। 

কাছের বিমান বন্দর তেজ্তপুর (160 কিমি)। বেল 
স্টেশন ভালুকপুঙ্। তেজপুর থেকে ভালুকপুছ-টিপি- 
টেঙ্গাভ্যালি-রুপা হয়ে সময় লাগে 7 ঘণ্টা। বাস পাবেন। 
পাবেন টাটা-সুমোও। পুরো গাড়িও ভাড়া করতে পারেন 
আবার মাথাপিছু ২০০ দিয়েও যেতে পারবেন। ছাড়ে 
তেজপুরের মেঘদূত হোটেলের সামনে থেকে। রাজধানী 
ইটানগর থেকেও বাস পাবেন বমডিলা আসার। আর 
বমডিলা থেকে রাজ্য পরিবহনের বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি, 
তেজপুর, ইটানগর, নাফরা, দিরাং, তাওয়াং প্রভৃতি 
শহরে। 

থাকার জন্য পাবেন ট্যুরিস্ট লজ (রিজা: 7041151 
॥1001280017 18595151211, বমডিলা-790001, 10: 
03782-222049) 08 01% ৪০০.0/9 ১৭৫; দামি 


হোটেল 9111011810190179 (97: 03782-222373) 
588 8০০. 088 ৭৫০ 01 ৯১০। ৩০০-৪০০, 
ভাড়াব মধো 11091 991100121, 10191 1111210, 
10191 [917611099 প্রভৃতি । এছাড়া আছে 017 5 8০. 
0 ৭৫ 318 5 ৪০ 0 ৬০) অগ্রিম রিজা: ডেপুটি 
কমিশনার, ওয়েস্ট কামেং, বমডিলা 790001, শি): 
220258। 


আলং 

ঝালিপাড়া থেকে ফুটহিল্স্‌ হয়ে উত্তরে যেতে হয়। 
আর শিলাপাথর বেল স্টেশন থেকে উত্তরে যেতে পড়ে 
এই সুন্দর জায়গা আলং (/0179)। অবশ্য পশ্চিম 
সিয়াং জেলার এই সদর দফতরে আসতে হলে ইটানগর 
থেকে সকাল €টায় বাসে চড়ে রাত আটটা নাগাদ পৌছে 
যান। নর্থ লখিমপুর (147 কিমি), শিলাপাথর (169 
কিমি) থেকেও বাস আসছে এখানে। এখানে এলে 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটি পরিদর্শন ক্তৈ কোনোক্রমে 
তুলবেন না। অবশ্য সূর্য চন্দ্রদেবের মন্দির দয়নিপোলো 
(0০/110010-_ নিশি, টাগিন, আপতানিদের ইষ্টদেবতা) 
দর্শনেব পর ছোট যাদুঘরটি এবং ক্রাফট্‌ সেন্টারটি যেন 
আপনার দেখার তালিকায থাকে । চেত্র সংক্রার্তির সময়ে 
এলে আ্যালং থেকে শিলাপাথর যাবাব পথে শিলাপাথরের 
25 কিমি দূরে দেখুন মেলা ও উৎসবের জাকজমকের 
মধো আকাশীগঙ্গা জলপ্রপাত । আলং-এ থাকার জনা 
পাবেন 08 ও 0111 এছাড়া বাস স্টান্ডের কাছে পাবেন 
সাধারণ হোটেল। 
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নর্থ লখিমপুর থেকে 21 মাইল (33 কিমি) 7.» 
আছে সৃবনসিরি রেলস্টেশন। এই লোয়ার সুবনসিরি 
জেলার সদর শহর জিরো, উচ্চতা (5,754 ফুট) 1,784 
মিটার । ইটানগর থেকে জিরো বাস আসছে উত্তর 
লখিমপুর হয়ে ঘণ্টা ছয়েক সময় নিয়ে। পাবেন নন-স্টপ 
সারভিস ম বৃ শ। ছাডে সকাল 4টায়। সুবনসিরি নাম 
হয়েছে সুন্দর সুবর্ণশ্রী নদী থেকে । এখানেরই পার্বত্য 
জাতির নামেই নদীর নাম-_ নিশি, আপতানি, দাফলা, 
মিরি ইত্যাদি। লোয়ার সুবনসিরির জিরোর মত আপার 


অকুণাচল ২৯ 


সুবনসিরিতেও একটি সুন্দর প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা 
শহর আছে। নাম দাপোরিজো। জিরো থেকে বাসে 
চড়েই এখানে আসতে পারেন। কাছাকাছি রেল স্টেশন 
শিলাপাথর (10 কিমি)। এখানের পাহাড়গুলো খুব উঁচু 
নয়। বরফ পড়ে না। চারিদিকে সবুজের সমারোহ__ এ 
এক অনবদা দৃশ্য । থাকার জন্য দুটি জায়গাই আছে 011 
ও 181 অগ্রিম বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ : ডেপুটি 
কমিশনার, লোয়ার সুবনসিরি, জিরো-791120, %.: 
(057892) 24255। 


সবুজ পাহাড় শ্রেণীর অনুপম পরিবেশে বমডিলার 
কাছেই রয়েছে তাওয়াং শহরটি। বমডিলা থেকে বাস 
চলছে। দূরত্ব 180 কিমি। প্রাইভেট গাড়িও পাবেন। ভোর 
5.30-এ ছেড়ে তাওয়া পৌছচ্ছে বিকেল 4টা নাগাদ। 
প্রাইভেট গাড়ির জন্য যোগাযোগ করুন হিমালয়ান 
হলিডেজ-এর অফিসে। ভাড়া নেবে মাথা পিছু ২৫০। 

সকাল সকাল রওনা দিন। পথে পার হতে হবে 
13,721 ফুট উচু সেলা পাস। যেতে যেতে কামেং নদীর 
ধারে যখন ছবির মতো ছোট্ট একটি শহর চোখে পড়বে, 
বুঝবেন 42 কিমি পার করে এসেছেন। এখানে 
রয়েছে ফলের বাগান, অর্কিড সংরক্ষণ কেন্দ্র, ইয়াক 
গবেষণা কেন্দ্র। আর এখানের উষ্ঃপ্রশ্ববণটি তো বিখ্যাত। 
ওঃ শহরটির নামই বলা হয়নি-__ দিরাং। 

এবারে তাওয়াং-এর দর্শনীয় স্থানগুলির কথা একে 
একে বলি। প্রায় 3,060 মি. (10,200 ফুট) উচু এই 
শহরে 3,048 মিটার উচ্চতায় মহাযানী৷ বৌদ্ধদের একটি 
মনাস্ট্রি রয়েছে। তাওয়াং মনাস্ট্রি নামে পরিচিত এই 
মনাস্ট্রি 17 শতকে তৈরি হয়েছিল এবং এখনো এখানে 
500-র বেশি লামা বাস করেন। চারপাশে পাহাড় আর 
তারই মধ্যে একটি পাহাড়ের মাথায় তাওয়াং উপতাকাকে 
দুরে রেখে এই মনাস্ট্রিটি স্থাপিত। এর মধ্যে 65টি 
আবাসগৃহ আছে প্রধান মন্দিরের চারপাশ ঘিরে। মন্দিরের 
মধ্যে, দুখাং প্রার্থনা হলের উত্তর-পূর্বে ৪ মিটার (26 ফুট) 
উঁচু বুদ্ধের এক বিশাল প্রতিমূর্তি আছে আর আছে অমূল্য 
নানা প্রতিমূর্তি ও থাঙ্কা। নানা প্রাচীন দুষ্্রাপ্য শান্ত পুঁথি, 
সুন্দরভাবে চিত্রিত ধর্মগ্রন্থাদি (এর মধ্যে সংস্কৃত গ্রহও 
আছে), প্রত্ব-পুস্তকের একটি মূল্যবান গ্রচ্থাগাব ও 
স্বাক্ষরে লিখিত বৌদ্বশান্ত্ররাজ্ভি এই বিহারে রক্ষিত হয়ে 
আছে। এই সংগ্রহশালাটি এখন গাদেন নামগিয়াল লাসে 


মিউজিযাম নামে পরিচিত। তাওযাং মনাস্ট্রির রাস্তাতেই 
দেখতে পাবেন আব-এক মনাস্ট্রি আম্লি। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের 
এই মঠ বনের গভীরে শাস্ত-নির্জন পরিবেশে অবস্থিত। 
এছাড়া আরো কয়েকটি মন্দির আছে। যদি 4,200 মিটার 
(প্রায় 14 হাজার ফুট) উচু আর বরফে ঢাকা সেলা টপ 
পার হন, এখানে তবে দুর্লভদর্শন ইয়াক বা চমরী গাই- 
এর দেখা মিলে যেতে পারে। 15 কিলোমিটার দূরের 
পিটিসো লেকে গিয়ে দেখুন অজন্ন ট্রাউট মাছ। 
জানুয়ারিতে এলে দেখুন স্থানীয় আদিবাসী মন্পাদের 
লোকনৃত্য লোসার আর লামাদের সুখ্যাত মুখোশ নৃতা। 
সঙ্গে নিয়ে আসুন মন্পাদের তৈরি টুপি, শাল বা বাশের 
জিনিসপত্র । এখানের প্রত্যেক অধিবাসীদের ঘরেই মদ 
তৈরির ভাটি আছে। তা কি পান করবেন? অস্তত চিবিয়ে 
চুষেচুরপী তো খান--ঠাঁণ্ডা প্রতিবোধ করার শক্তি অর্জন 
করতে পারবেন। আর ইয়াকের মাংস খাবার দুষ্প্রাপ্য 
অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থানও এই তাওয়াং। থাকাব জন্য 
আছে 1109191 100 5 ১৫০ [0৩২৫ 110191 
918170129 (97: 222275) ৩৫০-৫৫০; 110161 
03011 01181 5 ১৫০1 ৩০০১11015119511 06181 
৪ ১২৫) ২৭৫179191 72190159 (121: 222063) 
৩৫০-৫৫০; 110191 8000128. ৫৫০-৭৫০) 110151 
£00158 (9: 222515) ৩৫০-৫৫০ প্রভৃতি। আর 
আছে 017,108, 8//0 18; রিজা : 0974 ০011- 
1155101161,12910, 97 790104, 71 
(03794) 222272। তৈরি হয়েছে অরুণাচল রাজ্য 
পর্যটন-এর ট্যুরিস্ট লজ (8-20)। থাকার জন্য এখন 
এটাই আদর্শ। অগ্রিম সংরক্ষণের জন্য :019110701- 
|9া। 01091, 21: (03794) 222589। 


ইটানগর 
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রাজধানী ইটানগরের কথা তো নানা প্রসঙ্গে বলেছি। 
পাপুম পারে জেলার এই শহর ক্রমাগত সুন্দর ভাবে গড়ে 
উঠছে। নয়া দিল্লি, পুরনো দিল্লির মত এখানেও নতুন 
শহর, পূরনো শহর। পুরনো শহর নাহারলাগুন এখন 
পুনর্যোবন পাবার পথে__- নবীকরণের সূচনা হয়েছে মাত্র 
1973-এ1 পুরনো ইটানগরের রমরমাই বেশি। 
রাজভবন, নিউ সেক্রেটারিয়েট ছাঁড়া একাধিক বৌদ্ধ 
গু্ফা, প্রাচীন মন্দির, মায়াপুরের ধ্বংসাবশেষ (এটাই তো৷ 
এখনকার ইটানগর) প্রভৃতিও দেখুন। আর দেখুন 


৩০ ভারত হ্রমণ 


জওহরলাল নেহরু স্টেট মিউজিয়ামটি। মাত্র ৪ মাসে 
তৈরি এই মিউজিয়ামে আছে দুটি গ্যালারি। একটিতে 
রয়েছে এখানকার বিভিন্ন উপজাতিদের জীবনযাত্রা, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এঁতিহোর প্রদর্শনী আর দোতালায় 
রয়েছে 6টি বিভাগ- বস্ত্র, গয়না, অস্ত্র, বাশের ঝুড়ি, 
গৃহস্থালি সামগ্রী ও প্রত্বুতত্ব। চলুন € কিমি দূরের গঙ্গা 
লেকে। পাহাড় ও বনানীতে ঘেরা মনোরম পরিবেশে এই 
প্রাকৃতিক হদটির অবস্থান। বোটিং ও পিকনিকের পক্ষে 
আদর্শ জায়গা । এখান থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরের 
পাঁধুই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য দেখে অসুন কামেং জেলায়। 
এখানে তারাজুলি নামে এক বনবিশ্রামাগার আছে। 
ইটানগর থেকে সেজুসি গ্রামে নেমে এই অতয়ারণ্য 
পাবেন। খুরি নদী পাব হয়ে দেখবেন হোলোক, খোকন, 
বনসাম, বাদাম, গামার, শিমুল ও ভেলা গাছের বনও। 
বনে হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, নানাজাতের হরিণ আছে। তবে 
যাওয়ার পথ খুব মসৃণ নয়। সেজুসি থেকেই আবার 
বমডিলা আসতে পারেন। 
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পাহাড়ের পাদদেশে, ব্রঙ্থা 
উপত্যকাকে একটু দূরে রেখে মালিনীথানে চলুন দে 


নবপরিণীতা রুত্িণা দেবীকে নিয়ে মারতে 


পার্বতীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। নবদম্পতিকে 
পুষ্পমাল্যে বরণ কবেছিলেন সতী । অপূর্ব মালা দেখে 
শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন এ মালা গেঁথেছে কে? শিব 
সতীকে দেখিয়ে দিতে শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, আপনি 
অবশ্যই সুচারমালিনী। তাই থেকেই নাম মালিনী। 
1970-এ 4 মাস ধরে খনন কার্য চালাবার পর 
পুরাতার্তিকেরা মন্দিরটির সন্ধান পান। খনন কার্য 
চালাবার স্ময় কার্তিক, সূর্য, গণেশ এবং ষণ্ড নন্দীর 
প্রতিমূর্তি পাওযা গেছে। গ্রানাইট পাথরের এসব মূর্তি 
দেখে বোঝা যাষ দেবী পার্বতীর পূজাই এখানে এককালে 
প্রচলিত ছিল। জাযগাটা আকাশী গঙ্গা থেকে শিলাপাথরে 
যেতে লিকাবালির কাছে পড়ে। লিকাবালিতে নন্দীর 
একটা প্রমাণ-আকারের মূর্তি পাওযা গেছে। মূর্তিগুলি সব 
পাথবে তৈরি। দু-চার ঘণ্টায় মালিনীখান দেখা সম্পূর্ণ 
হয় না। বিশেষ করে ইতিহাসে যাঁদের আগ্রহ বযেছে, 
তাদের অবশাই দু-একদিন থাকতে হবে। এখানে 011 
পাবেন 9 ৭৫1 ১২৫, মালিনী ভবন 9 ৭৫0 ১২৫) 
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পূর্ব সিযাং জেলার সদর দণ্তর ও আধুনিক শহর। 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আধুনিক জীবন এখানে মিতালি 
পাতিয়েছে বলে পর্যটকেরা এই জায়গাটিকে পছন্দ করেন 
খুব। এখানে একটি মহাবিদ্যালয় আছে। বৈশাখ মাসে 
এখানে লোকে ভিড করেন বর্ণাঢা লোক উৎসব ধোলুং 
দেখবেন বলে। মারকাংশেলেক রেলস্টেশন খানে 
অরুণাচল এক্সপ্রেসে চড়ে আসা যায়, এটিই এ রাজ্যের 
শেষ বেল স্টেশন) থেকে মাত্র 42 কিমি দূরের এই শহরে 
আসাব জন্যে বাস বা জিপ পাবেন। শিলাপাথর এবং 
ইটানগর থেকেও বাস পাবেন। থাকার জন্য আছে 18 ও 
07, রিজা. 0904৮ ০০115910191, 7291 
০৬. 


এই রাজোর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত লোহিত জেলার 
একটি পর্যটন কেন্দ্র। লোহিত এখানে তিব্বত থেকে বয়ে 
এসে ব্রশ্থাপুত্রের সঙ্গে মিশে বয়ে চলেছে। এই নদীরই 


অরুণাচল ৩১ 


দক্ষিণতীরে এক বাঁকের মুখে তৈবি হয়েছে এক পবিত্র 
কুণ্-_নাম পরশুরাম কুণ্ড। কালিকা পুরাণের মতে পিতৃ 
আদেশে পরশুরাম গরভধারিণী রেণুকাকে হত্যা করার পব 
এখানে স্নান করে পাপমুক্ত হন। সেজন্যই কুণ্ডের এই 
নাম। প্রতিবছর মাধী পূর্ণিমাতে এখানে বিশাল মেলা 
বসে, পুণ্যার্থীরা কুণ্ডে স্নান করে পুণা সঞ্চয় করেন, 
পাপপথালন করেন অপরাধীরা । তবে যাঁদের মা-বাবা 
জীবিত আছেন তারা এখানে স্নান করবেন কেন? কভি 
নেহি। এ অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। তার ফলে প্রাচীন 
কুণড নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। পাশে তৈরি হয়েছে রাম- 
লক্ষ্মণ সীতা-গণেশ এবং হনুমানের মন্দির। আসলে 
ভালুকপুঙের পরে টিপি নামক স্থান এ অঞ্চলের 
ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল। সারা বছরই এখানে ভূমিকম্প 
হয়। এখানে যে অর্কিডের গবেষণাগার আছে তার 
যন্ত্রপাতি নিরাপত্তার কারণে ইটানগরে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। এই ভূমিকম্পই পবশুবাম কুণ্ডেব প্রাচীনত্ব বিনষ্ট 
করেছে। এখানে রাত্রিবাসের জনা ধরমশালাও পাবেন। 
আর আছে 183ও108। 

জীম্মকনগব. লোহিত জেলায় মিশমি পাহাড়ের 
পাদদেশে এই গ্রামে এসে দেখতে পাবেন রাজা ভীম্মকের 
দুর্গ। পাহাড় দিয়ে ঘেরা থাকায দুর্গটি বাস্তবিকই দুর্ভেদ্য 
মনে হবে। 


তেজু 

তেজুর প্রধান আকর্ষণ এর মনোহব প্রাকৃতিক 
দৃশ্যাবলি। এ ছাড়া আছে অনেক শৈব মন্দির ও বৌদ্ধ 
বিহার। এখান থেকে 22 কিমি দূরে আছে সৌমার পীঠ, 
এখানে পাবেন দেবী তান্রেশ্বরীর মন্দিব। যাবার পথে 
আধুনিক শহর সদিয়াতেও একবার নেমে ঘুরে নিতে 
পারেন। তিনসুকিয়া থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের তালাপ স্টেশনে 
নেমে ব্রন্থাপূত্র পেরিয়ে এখানে আসতে হয়। এখান থেকে 
তেজু 64 কিমি। তেজুতে যে একটি বিমানবন্দর আছে তা 
আও বক ককিয ওক ৬১ ভি ভূতে 
এই শহরে বাদে আসা-যাওয়াই সুবিধেজনক। 
তিনসুকিয়া থেকে বাসে ধালাঘাট। দেখানে লঞ্চে করে 
ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে সদিয়া থেকে বাসে তেজু। তবে 
বাস যখন শোনপুরায় যাবে তখন ভানুকপঙ্ের মত 
এখানেও |? দেখাতে হবে আপনাকে। কাবণ এখানেই 
শুরু হচ্ছে অরুণাচলের সীমানা। শহরটিতে থাকতে মন্দ 
লাগে না। পরশুরাম কুণ্ড এখান থেকে যাওয়াই ভাল (15 


মাইল ₹ 24 কিমি)। 

থাকার জন্য পাবেন পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজ 
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নামডাফা ন্যাশনাল পার্ক 


ভারত-বর্মী সীমান্তের তিরাপ জেলায এই পার্ক । 
ডিক্রগড় বিমানবন্দর থেকে 140 কিমি এবং নিকটতম 
রেল স্টেশন মার্গারিটা থেকে 64 কিমি দূরে! অসম রাজ্য 
পরিবহনের বাস আসছে ডিক্রগড় থেকে তিনসুকিয়া- 
মার্গারিটা-মিয়াও হয়ে। মার্গারিটা ও মিয়াও থেকে পার্ক, 
দর্শনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া কবে যেতে হবে 26 
কিলোমিটার দূরের দেবান-এ। এই দেবান ই হল 
রগ প্রবেশদ্বার। পথের সঙ্গী হবে নোয়া-দিহিং 

| 

দুটি বৈশিষ্ট্যে এই পার্কটি পৃথিবীতে অননা। প্রথমত, 
এব উচ্চতার তারতম্য। 1,808 বর্গকমি এই পার্কটির 
উচ্চতা 200 মি থেকে 4,500 মি। উচ্চতার এই 
তাবতম্যের জন্য সমগ্র জঙ্গলটি অল্পনময়ে ঘুরে দেখা 
সম্ভব হয না। সাধারণত পর্যটকেরা সমতল ও নিচু 
এলাকার জঙ্গলের অংশটি ঘুরে দেখেন। দ্বিতীয়ত এখ(নে 
বেডাল প্রজাতিব চাবটি প্রাণীহ__ বাঘ, চিতা, তুষার চিতা 
ও কালা চিতা আছে। এছাড়া বয়েছে নানারকমের বানর, 
পাখ-পাখালি, শশ্বর, চিতাবেড়াল, মেছোবেড়াল, 
লালপান্ডা, নানা ধবনের দুষ্প্রাপা লতাগুল্ম, উদ্ভিদ প্রতৃতি। 
চারপাশে বরফে ঢাকা পাহাডের মাঝখানেই এই সবুজের 
সমাবোহ চিপ্রবৎ মনে হবে। প্রাণভবে এর সৌন্দর্য দর্শন 
কক্ুন-_ ভাল লাগবে। 

থাকাব জনা পাবেন ট্রারিসট লজ, মিয়াওতে, (7-7) 
5 ১২০0) ২০০. ০17 (7-6) 5 ৪৫0 ৭৫318 (3- 
6) 9 ৫210 4৫) বিজা 1১05 48551 ০0111115- 
৭০, 412.0, এছাড়ী। 08021 (0153 ০3 
(রিজা: 00. 19110910198 01851 ০0010013001) 
ও 11010017951 110059 (রিজা : 014, 21091901 
[19101 180)। 


খোনসা 


তিরাপ জেলার আধুনিক এবং জেলা শহর খোনসা। 


৩ ভারত ভ্রমণ 


উচ্চতা 3,000 ফুট (1930 মিটার)! অসমের 
নাহারকাটিয়া রেল স্টেশন থেকে এর দুরত্ব 89 কিমি। 
কাছের রেলস্টেশন এটিই। এখান থেকে খোনসা আসার 
বাস পাবেন। আবার তিনসুকিয়া-লিখাপানি রেলপথে 
মার্গারটা স্টেশনে নেমে সেখান থেকেও বাসে করে খোনসা 
আসা যায়। তবে এপ বন্ধুর এবং অপ্রশস্ত। খোনসা 
থেকে মিয়াও হযে নামডাফা যাওয়া যায়। মিয়াও চাংলাউ 
জেলার সদর দফতর। থাকার জন্য এখানে পর্যটন 
দপ্তরের 10811511009 (7-7) রয়েছে সে কথা আগেই 
বলেছি। এছাড়া 08 ও 011 আছে। খোনসা-তে আছে 
সাধারণ মানের হোটেল। 


বিজয়নগর 


এই খোনসা থেকে এবার আসুন বাস বা জিপে চড়ে 
বৌদ্ধ সংস্কৃতির আদত ক্ষেত্র বিজয়নগরে গহিন বন, 
পাহাড়, নোয়া-দিহিং নদীর পার্বত্য সৌন্দর্য দেখে যেতে। 
এখানের বৌদ্ধ সংস্কৃতি খামতি ও সিংফো সম্প্রদায়ের 
অবদান। অবেকগুলি বৌদ্ধন্তুপ ও বিহার আছে। আধুনিক 
শহরটি গড়ে উঠেছে 1969-এর পর থেকে। সার্কিট 
হাউস বা ইন্গপেকশন বাংলোতে থাকতে পারা যায়। তবে 
খাবারের জনো চৌকিদারই একমাত্র ভরসা । 
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অসম 


অসমকে পর্যটকাদব স্বর্গ বলে যে আরে অভিহিও 
করে থাবেন- এব বিচিত্র প্রাকৃতিক গবিবেশেব সঙ্গে 
পবিচিত হলে তাই মনে হয। এব ঘন বনজ সম্পদ, 
শ্যামল শসাক্ষেত্র, বন্যজস্তব সমাবোহ, উচ্ছল নদ নদী, 
আর সেখানকার রঙিন মানুষ, তাদেব লোক উৎসব 
বিচিত্রা, সংগীত, নৃত্য আব হস্তশিল্পেব বৈশিষ্ট্য সবই 
পর্যটকদের কাছে প্রি বলে মনে হয। 

ভাবতের উত্তব-পর্ব কোণে অবস্থিত এই বাজ্যটি 
উত্তবে দীঘ হিমালয পর্বতশ্রেণী, পূর্বে মায়ানমাব (র্মা, 
পর্বৎ " ব্রহ্মদেশ) দক্ষিণে চীন পর্বত এবং পশ্চিমে 
বাংলাদেশের কিছু অংশ দিযে ঘবা। এ বাজোব মুখ্য 
আকর্ষণ ভুল দুর্ধর্ষ ব্রন্ষপূত্র নদ। এই দই এখানেব 
উর্ববতাব প্রধান উৎস। এই নদেব আকর্ষণ পর্যটবদেন 
কাছে চুম্বকেব মত। 

অসম কোনো নতুন রাজ্য ন্য। রামায়ণ মহাভারত 
ও পুবাণেব বুগে অসম প্রাগ্জ্যোতিষ ও কামবাপ শাম 
পরিচিত ছিল। বামাযাণ উল্লেখ আছে 'অমূর্তবায ধমরিণা 
প্রাগজাতিষ স্থাপন ক/বাছলেন। মহাভারত একে এক 
শর্তিশালী ও বিখ্যাত বাজ বলা হযছে। বিষুপু বাণ, 
রশ্মাণ্ড পুবাণ এবং হবিবংশে আছ যে প্রাগ্জ্যাতিষেব 
বাজা হযে কামাখ্যাদেবীর রক্ষণাল্বক্ষণের তার নিলে 
এব নাম হযে যায কামবপ। 

এব সর্বপ্রথম এঁতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায 
'খসীয 4 শতকেব শেষে হবিষেণের এলাহাবাদ 
প্রশত্তিত। কালিদামসব কাবা কামর্ধপেব ৭ 'না আছে । 
হ্ষবর্ণনের বাজত্বকালে হিউযেন সাঙ কামবপে 
এসেছিলেন। গ্রিসমীয 11 শতকেব একেবাবে সূচনা 
রক্ষাপাল প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা হযে দুর্জযা নামক স্থানে 
যে বাজধানী স্বাপন করেন, অনেকের মতে সেটিই হল 
আধুনিক গুযাহাটি। ত্রযোদশ শতকের প্রথমার্ধে 
শানজাতিব অন্যতম শাখা অহোমরা সুকাফার নেতৃত্রে 
পাটকাই অঞ্চল পার হযে পূর্ব অসমে প্রবেশ কবে এবং 
1253-য চবাইদেওতে আধিপত্য স্থাপন করে। এই 
আহোম বা অহোম থেকেই অমম (পূর্বেব আসাম) 
শব্দের উৎপত্তি। আবার যার “সম' বা তুলনা নেই এই 
অর্থেও “অ-সম' নামেব উৎপত্তি ঘটেছে বলে কেউ কেউ 
বলে থাকেন। 

মুসলমান আমলে হিন্দুবাজ' কামতান ধ্বংসেব পব 
সেখানে নতুন রাজ্য কুচবিহাবেব জন্ম হয | 1515-তে 
কোচ উপজাতিব বিশ্বসিংহ কুচবিহারে তার রাজ্যেব 
বাজধানী স্থাপন কবেন। তাব পুত্র নরনাবায়ণ ছিলেন 


ভারত ভ্রমণ--৩ 


এই বংশের শ্রেষ্ঠ নূপতি। অনেক পবে ব্রহ্মাদশ অসমকে 
আক্রমণ করলে ব্রিটিশ সবকার তাদের বিকদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করেন (1824) ফলে 1826-এ অসম, কাছাড 
ও জযন্ত্ীযা ব্রন্ধা (এখন মাযানমার) অধিকারমুক্ত হয। 
পবে ইংবেজবা ডূযার্স-সহ নিম্ন অসম কোম্পানি 
বাজ্যেব অন্তর্গত কবে নেয। তাবপব নানা উখান 
পতনের মধ্য দিযে 1935-এ অসমে তথাকথিত 
প্রাদেশিক স্বাযন্তশাসন প্রচলিত হয । 1947-এ অসম এব 
শ্রীহট্ট অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানেব (বর্তমান বাংলাদশ) সাঙ্গ 
যুক্ত হয। পবে অসম থেকেই জণ্ম নেয় মেঘালয, 
নাগাল্যান্ড, মিজোরাম প্রভৃতি বাজ্া। 

মীসুমী অধ্জলর অন্তর্ভুক্ত এই প্রদেশে প্রচুব 
বৃষ্টিপাত হ্য। অবণ।বহুল এই রাজোব বনসম্পদ 
মল্যবান। বহু জাণি ও উপজাতিব বাসস্থান অসমে 
অসমীযা ও বাংলা প্রধান ভাষা হলেও খাসি, শাবো, 
লুসাই, মিকিব প্রতাতি উপভাষাগুলিও উল্লেখযোগ্য। এ 
বাজযেব সবচেয়ে বড় উৎসব “বিহ'। এটি তিন ভাগে 
বিঞ- আশ্বিনেব কাহি বিহু'বা 'কগালী বিহু' (৩ 
তমন কোনো অনুষ্ঠান বা সংগীত নেই (পাঁষ 
সংক্রান্তির “মাঘ পিক্ছ” বা 'ভোগালী নিহ-তে আমাদের 
শবানেব মত খাওযাঁপ।ওযাই প্রধান। আব চৈত্র- 
সংঞ্রার্তির 'বহাগ-বিহ' বা 'বঙালী-বিহু'ই নৃতা 
গীতসহ সাডশ্বরে উদযাপিত হয। এটিই অসমেব 
নববর্ধউৎসব। এব নাচ দুধবনেব- হুচারি ও বিহ্ু। 

চা, পেট্রোলিযাম ও বনজসম্পদ অস'মব অর্থনৈতিক 
কাঠামো তৈবি কবেছ। গ্রামীণ মানুষেব প্রধান উপজীবিকা 
অবশ্য কৃষি। ব্রঙ্ষাপুত্র ও ববাক-_ উভয উপত্যকাতেই 
অসম আধবাসীপা বসবাস করে থাকেন। 78,523 
বর্গকিলোমিটাব সমন্বিত এই রাজোব অধিবাসাব সংখ্যা 
2,66,38,407 (2001)। জেলার সংখ্যা 23 | জেলাগুলি 
হল ববৰপেটা, বঙ্গাইগাঁও, কাছাড, দরং, ধেমাজি, ধুবডি, 
ডিক্ুগড, গোযালপাডা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, উত্তর 
কাছাড পার্বত্য অঞ্চল, জোবহাঁট, কামর'প, কার্বি আংলং, 
করিমগঞ্জ, কোকরাঝাঙ, লখিমপুর, মরিগীও, নওগা, 
নলবাঙি, শিবসাগর, শোণিত পুর ও তিনসূকিয়া। 
বিশ্বাবিদ্ালয আছে 5টি। গুয়াহাটিতে আছে ইন্ডিযান 
ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি স্বাক্ষরতাব হাব 64 28%, 
নাবী 56 03% পুকষ 71 93%। বাজধানী দিস্পুর। 
প্রতি 1000 পুকষে নাবীব সংখ্যা 932। 

কখন বেডাতে যাবেন অসমে শীত এবং আর্দ্রতা 
দুইই প্রচুর । তবে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা 35০-18৭০ এবং শীতে 


ভারত শ্রমণ 
] 





অসম ৩৫ 


26০-790। তবে শিলং পার্বত্য অঞ্চল এবং নাগা 
পার্বতাভমি বেশ স্বাস্থ্প্রদ। বছরে গড় বৃষ্টিপাত 180- 
360 সেমি (70-140 ইঞ্চি )। বেড়াবার সেরা সময় 
রা থেকে মে। অর্থাৎ দুর্গাপূজা থেকে রঙালী বিহু 

| 

কোথায় যাবেন . গুয়াহাটি হল অসমের প্রাণকেন্দ্র। 
এখান থেকেই অসমের প্রায় সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়া 
যায়। গুয়াহাটি-শিলং রোডে প্রায় 10 কিমি দূরের দিসপুর 
নতুন করে বাজ্যের রাজধানী ঘোষিত হয়েছে 

গুয়াহাটি-কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক-শুয়াহাটি ঘুরে 
আসতে পারেন 440 কিমি ঘুরে । এমনি গুয়াহাটি-শিলং- 
গুযাহাটি-200 কিমি, গুয়াহাটি-শিলং-কাজরাঙ ন্যাশনাল 
পার্ক (ভায়া নওগাঁ) গুয়াহাটি 600 কিমি, গুয়াহাটি-মানস- 
গুযাহাটি 352 কিমি; গুয়াহাটি-শিলং-শিলচর-গুয়াহাটি 
780 কিমি; শুয়াহাটি দিফু-হাফলঙ-গরমপানি-শিলং- 
গুয়াহাটি 815 কিমি; গুয়াহাটি-নওগাঁ-কাজিরাঙা- 
শিবসাগর-গুয়াহাঁটি 750 কিমি, গুয়াহাটি-মঙ্গলদই-ওবাং 
তেজপুর-ভালুকপুং-গুযাহাটি 550 কিমি এবং গুয়াহাটি- 
হাজো-শুয়ালকুচি-গুয়াহাটি 75 কিমি। কাজেই গুযাহাটি 
দিযেই শুরু করা ভালো। 


অসমে আসতে হলে গুযাহাটিতেই প্রোচীন 
উচ্চাবণে গৌহাটি) আগে আসতে হবে এর প্রাটান নাম 
ছিল প্রাগজ্যোভিষপুর, যার অর্থ “প্রাচ্যের আলো, । 
গুযাহাটি নামটি গুহার সারি বা গুয়াহাটি থেকে এপ 
থাকতে পারে। ব্রহ্মার মানসপুত্র শক্তিশালী রকঙ্গাপূ 
নদের তীরে অবস্থিত সবুজে ঘেরা এই শহরটি বস্তুত 
অসমের প্রবেশঘ্বার। কলকাতাৰ সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই 
সুখ্যাত বাণিজ্য শহরটিতে বিমান ও নদী-- দুই বন্দরই 
আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের 54 মিটার (180 ফুট ) উচ্চে 
অবস্থিত এই শহর কামরূপ জেলার সদর শহর€। 
আবহাওয়া ঠাণ্ডা অথচ মনোরম। বৃহত্তর গুয়াহাটি ক্রমশই 
বেড়ে চলেছে। এখানেই আছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, 
চিডিয়াখানা, জাতীয় স্টেডিয়াম এবং নতুন তৈলশোধন 
কেন্দ্রটি। আর চারপাশে আছে নানা দ্রষ্টব্য স্থান। তাদের 


কেমন করে আসবেন! 10107 
/110795) 9121706 91, 461 
//182/ও প্রভৃতি সংস্কার বিমান 





নিযমিত যায গুযাহাটি, ডিবুগড়, তেজপুর, শিলচব, 
জোড়হাটসহ অসমেব সমস্ত প্রধান শহরে। 10-229 
প্রতিদিন গুযাহাটি যাচ্ছে সকাল 9 50-এ কলকাতা 
ছেড়ে। )৪ /১//52/5 বিমানও প্রতিদিন সকাল 
10.15-য় কলকাতা ছেড়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে। এছাডাও এই 
সংস্থার বিমান গুয়াহাটি যাচ্ছে সো ম বু শু শ 11.30-এ 
ছেড়ে আর বু র 11.30-এ 9%/621 উড়ান। দিল্লি থেকে 
সো শ7.40-এ ছেড়ে সরাসরি গুয়াহাটি যাচ্ছে, আর সো 
বুশড আসছে বাগডোগরা হয়ে। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 
তেজু, আইজল, শিলং, জিরো প্রভৃতি শহরে 181 /- 


গুয়াহাটি থেকে দূরত্ব (কিলোমিটারে) 

আগরতলা 579 
আইজল 538 
আযালং 595 
বদরপুব 308 
বঙ্গাইগাও 190 
ভালুকপুং 250 
বাগডোগবা 523 
বনডিলা 342 
মুস্বাই 3104 
চেবাপুষ্জি 154 
কলকাতা 1182 
ডিমাপুর 280 
ধুবডি 287 
ডিক্রগড় 445 
ডিগবয 541 
দিফু 269 
দুলিয়াযান 503 
দ্রং 100 
দার্জিলিং 587 
দিল্লি 2,160 
“গীরীপুব 227 
গোলাঘাট 307 
ঘুম 580 
গ্যাংটক 624 
হাফলং 355 
ইটানগর 420 
ইম্ফল 487 
জোড়হাট 214 
কাজিরাঙা 217 
কোকরাঝাড় 2756 


৩৬ ভারত ত্রমণ 


2/5 এবং /90121706 /॥ সংস্থাব বিমান যাতাবাও 
করছে গুয়াহাটি থেকে। 
সডকপথে গুয়াহাটি সডকপথে ভাবতের সমস্ত 
প্রধান শহরের সঙ্গে যুক্ত। 
গুয়াহাটি থেকে সড়কপথে দবত্ব দিল্লি 2160 
কিমি, মুহ্বাই 3,104 কিমি, চেন্নাই 2,688 বিমি এবং 
দার্জিলিং 587 কিমি দূবে। অন্যান্য স্থানে দুবহ্ব হল 
শিলং 103 কিয়, মানস 176 কিনি, কাজিবাঙা 217 
কিমি, ডিমাপুর 280 কিনি, (কাহিমা 342 কিমি, ইটানগব 
420 কিমি, ইম্ফল 487 কিমি, গ্যাংটক 624 কিমি 
আগবতলা 599 কিমি, ডিক্লগঙ 445 কিমি, শিবসাগব 
369 কিমি, থিম্পু 539 কিমি ওবাং 140 কিমি, লামড়িং 
221 কিমি, হাফলং 355 কিমি, দিফু 269 কিমি, দরং 
100 কিমি, (শিলচব 398 কিমি, আইজল 538 কিমি, 
(তজপুর 181 কিমি, বসডিলা 342 বিমি, তুবা 284 
কিমি, শিশিশুডি 513 কিমি এবং কলকাতা 1,182 
কিমি। গশুযাহাটিব সঙ্গে নানা বান্জার 'যাশ বযেছে ৭7 
31 37 ও 40 এর সাহাযোে। অসম, মখালয ও 
অকণাচল প্রদেশ সবকাবের বাস শুযাহাটি ও অন্যান্য 
শহরের মাধ। যাতাযাঙ করছে। বু হিপস্‌ ট্রাত্লেস 
(2) 2547911), বেহাবাডি, অসম ভ্যালি ট্রাতেলস 
(5) 2546133) পল্টনবাজাব, গ্রিন ভ্যালি দ্্যাভেলস্‌ 
(2 2543646), পল্টন বাজার, নেটওযাক ট্রাঙ্লেস 
(51) 2522007), পল্টনবাজার, প্লাইনো ট্যাতেলস্‌ 
(2 2540666), পানবাজার প্রভৃতি সংস্থা সাবা 
উত্তর-পূর্ব রাজ্াগুলিতে বাস চালাচ্ছে। তাদের শিজেব 
বাস টার্মিনাস, বিশ্রামঘর এবং মালপত্র রাখার ব্যবস্থা 
আছে। অসম ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট (21 227102), 
স্টেশন রোড থেকে টাক্সি ভাঙা করতে পাবেন। 
কিলোমিটার-প্রতি ৭, রাতের জন্য ৫০ প্রতি রাত। বু 
হিল ট্রাভেলস থেকেও গাড়ি ভাডা নিতে পারেন। তবে 
এদের ভাডা বেশি। 
রেলপথে গয়াহাটি যেতে হলে নিচের ট্রেনগুলির 
কোনো একটিতে উঠুন। কামরাপ এক্সপ্রেস হাওডা থেকে 
17 35 ছেডে মালদা 01 50, নিউ জলপাইগুড়ি 6 40, 
নিউ বঙ্গাইগাও 19 30 হয়ে গুযাহাটি 18.00; এরপর 
লামডিং, ফারকেটিং, মরিষানি, নিউ তিনসুকিবা হযে 
ডিক্রগঙ টাউন পোৌঁছচ্ছে 8 45-এ। কাঞ্চনজগঙযা 6 25 
শিযালদহ ছেডে বোলপুর 9 25, মালদা 13 45, নিউ 
জলপাইগুড়ি 18 20, নিউ কুচবিহার 21 20, নিউ 
বঙ্গাইগাও 00 30 এবং গুয়াহাটি 4 001 ত্রিবান্দ্রাম- 
গুয়াহাটি এক্স কেবল মঙ্গলবার হাওড়া ছাড়ে 12 40, 


বোলপুর 15 02, মাল" 19 30, নিউ জলপাইগুডি 
1 00, নিউ বঙ্গাইগগাও 5 30 হযে গুযাহাটি 10 451 
সবাইঘাট এক্সপ্রেস সপ্তাহে তিনদিন (ম বু ব) 15 50 

এ হাওডা ছডে গুযাহাটি পৌছচ্ছে পরদিন 09 45-এ। 
বাঙ্গালাব "যানাটি এক্সাপ্রস বাশ্দালোব 22 30 ছেডে (বু 
শু) হাওডা 12 20 তারপর 12 40-এ হাওড়া (শুভ্র ও 
ববি) ডে গুযাহাটি পৌছচ্ছে পরদিন 10 45-এ। আর 
এর্নাকুলাম-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস বৃহস্পতিবার 12 40-এ 
হাওডা ছাতছে গুযাহাটিব উদ্দেশে। হাওড়া ফেরার ট্রেন 
পাবেন গুযাহাটি থকে কামবপ এক্স 630 এ ছেডে 
হাঁওডা (পীছায পবদিন 6 30-এ, কাঞ্চণজগ্ঘা একস 
22 00 ছেডে শিযাপদহ 20 35-এ, গুযাহাটি প্রিবান্রম 
এক্স (বুধবার) 503 এ ছেডে হাওডায 330 পরদিন 
এবং প্রিবান্দ্রমে 600 পৌছায়। ডিক্রগড 2200 ছেড়ে 
নিউতিনসুকিযা 23 10, লামডিং 7 30 হায় গুযাহাটি 
12 45 এ পদ প্রন্মপত্র মেল। বাজধানী এক্স (মঙ্গল, 
বৃহ) 17 30 ডিরুগভ ছেডে গুযাহ'টি 6 00-এ। লিডো 
(থকে লিডো গুযাহাটি ইন্টাবপিটি এক্স 16 15 'ছডে নিউ 
তিনসুকিযা 18 30 হাম গুযাহাটি 7 301 প্রধাহাটি থেকে 
পাবন অবিষানি যাবা এখাহার্টি 'জাডহাও মরিযানি 
ইন্টাবণসটি এন্সাপ্রেপ। কযাহাঠি 20 30 ।ছড়ে ছ্রেডতাঃ 
730 মবিযানি 8 30 এ পৌয। এছাড়া চলত্ছ বীচ্ধাঙ 
এন্স, বরাকভ্যালি একা তাযা লামডি* 'পাযার হাফলং 

বদবপুব কবিমগঞ্জ-ধর্মনশব কুমাবঘাট শিলচর, "সন 
মেল তাযা লামডিং ফাবকেটিং ডমাপুব শিমাপগুতি 

তিনসুকিযা, তিনসুকিযা মেল, কাজিরাতা এক্স (ফাবকেটি 

থেকে মরিযানি অং হযে), ঞ্রিপুরা প্যাসেপ্রার পামাডং 
থেকে ধর্মনগব, অকণাচল ফাস্ট প্যাসেঞ্জার শাযা শুয়াহাটি 
মাবকেংশেলকেব পথে যাতাযাত করছে। দিলি 

গুয়াহাটির মধো যাতায়াত করছে শর্থ-ইস্ট এক্স 
জলপাইগুডি-কাটিহার বারৌনি, পাটনা-এলাহাবাদ 
কানপুর হয়ে। নিউ দিল্লি থেকে 6 45 ছাডে, গুযাহাটি 
পৌছায 19 001 আবার গুযাহাটি ৪ 15 ছেডে নিউ দিলি 
ফেরে 20.251 অবধ-অসম এক্স দিলি 825 ছেডে 
লখনৌ হযে গুয়াহাটি 4 45. আবার গুযাহাটি 20 30 
ছেড়ে দিল্লি ফেরে 15 351 4055 ব্রন্মাপূত্র মেল 22 00 
টায় ডিক্রগড় ছেড়ে এসে গুয়াহাটি থেকে দিল্লির দিকে 
14 30-এ। দিল্লি থেকে 21 00 ছেড়ে গুযাহাটি 14 15 
এবং ডিক্রগড 4 45টায়। এছাড়া গুয়াহাটি-রঙ্গিয়া- 
রঙ্গাপাড়া-নর্থ তেজপুর-উত্তর লখিমপুব এবং 
মারকেংশেলেকের মধ্যে কয়েকটি প্যাসেঞ্জার 'ট্রনও 
যাতাবাত করছে। 
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22 কোথায় উঠবেন 
নি ১০৪ 97016 
3211), ১ 31019  /%- 


(001117017 


12064 8910, 5/80-30018 /১11-00170100190, 
90-9171018 1091886, ১ এব পাপবঙতে আশে 0) 
থাকলে 001018 বোঝাবে এবং 38-1195 890080 ] 
10161 1$21091। পল্টনবাজার 93 90, (211 
2921476 ) ৫৫০-১৮৫০,, 11019118916 ৬19,803 
730, (51 2504848) 5০ ৮৫০, 080০ ১১৫০। 
10191 (01485) গুয়াহাটি এয়ারপোর্টের বসছে (25) 
০ 8৭৫. 17/80 ৭২৫ 1 1101911601091 17121112- 
10121 (0 2514353, 2520807) (হম বড্যা 
রোড, ফান্সি বাজার (75) 588 ৩২৫-৫০০ 1088 
৪৫০-৬৫%১/১০ স্মুইট ৭৫০-১২৫০, ফ্যান্সি বাজ্ঞারেই 
119151 1০০ (খা 2523464) 588 ২৭৫-৩৫০ 
08 ৩৭৫-৬৫০১ 080 ৭৭৫, 110161 901906৬1 
(5 2545050) পানবাজার 998 ১২৫38 ১৫০, 
0089 ১৩৫ 049 ২২৫, 38 ২৭৫, 110151 144 
(21) 2541115) পল্টনবাজার 588 ১৫০-১৯০ 
088 ১৭৫-২৭৫, 38 ২৫০-৩২৫, 0191 /4102.5- 
8001 (%। : 2554886) পল্টনবাজার 508 ১১০, 
008 ১২০-৯৭০, 58 ১৯০-২৫০॥ 098 ২৫০- 
৩৭৫; রেলওযে স্টেশনের কাছে 110181 991118151 
(217. 2522476), &7. 87950 ৮৫০-২৩৫০ মধ্যে, 


৩৭ 


পাশবাজ।ব ভডালপুলেব কাছে 110919| 9191 10176 ৩ 
১১৫) ২২৫38 ৩২৫, 110191 101951 (27 
2510495) 55 7080. ১৩০০-৩৭০০, 11019 
০11 7950817, 1৪ 70 ১৪ ১৬৫ ২৫০, 
00 ২০০৩৮০১ 3০ ৩৫০১ 0/8০ ৬৫০ 110191 
93213001 [81508 পল্টনবাজার 5/58 ১২৫-২২৫, 
[088 ২৫০. ৩৫০, 11018112৬99, 98708 70 
(97 2541070) ফ্যান্সি বাজার ৩২৫-৫৫০, দামী 
কোটেল 110151 81211720005 89170160011 
2541064), 10980 5 ১৬০০১) ২৪০০, 10191 
0112191 3602170/ (7 2546877), 117 
8121117201211 170, পল্টনবাজাব 588 ৫০০, 088 
৬৫০, 9/80 ৬৫০-৮৫০, 08০ ১০৫০ ১৫০০, 110- 
19112251111, 2০০ 19191070080 ৬৫০, 
08 ৩৫০ ৫৫০, 160178191€ 119191, পল্টনবাজ্ার 
58৯8 ৫০০১ 0/8 ৬৫০, 110161 ৬2110218. (01 
2543475), 908 ১২০১ 008 ১৫০, 988 ১৮০, 
২২৫১ 046 ২০০. ২৬০, 3/২০ ৩৭৫, 0০ ৪৭৫, 
৬9 19399, পল্টনবাজীর 908 ১১৫, 9/৪ 
১৪০, 0/8 ১৭৫, 1710151 01010955 জওহরনগর 
9/0 ২৭৫১ 0০ ৩৫০-৪৭৫, 090 ৫২৫ স্যুইট 
৭৭৫,110191 /খআ2া, চাদমারি 988 ১১৫, 088 
২৫০১ 38 ৩২৫, 1710191 8০), পল্টনবাজার 0/8 
১১-২২৫, 38 ২৭৫11710191 £625111015. 97 70 


৩৮ ভাবত ভ্রধণ 


(অঞ্জরা সিনেমার বিপরীতে) 508 ১১৫, 988 ১৪৫, 
[088 ১৮০-২৭৫, 110181 6170855, 160 9917 
70 (09) 2544886) পল্টনবাজাব 988 ২৫০, 
5০8 ১০৫, 088 ৩২৫,008 ১২০, 38 ৩৭৫, 
11919112091, পল্টনবাজার 9/8 ১৩০, 088 ২২০, 
38 ২৬০, 1710181 4০১০৪ (21 2544138) 
588 ১২০-১৭৫, 088 ২৪০, 383 ২৭৫, 11016] 
/01514997 বেলতলায বশিষ্ঠ আশ্রামর কাছে 9588 
১১৫,088 ১৪০, পল্টনবাজারে 10161 1120110211 
388 ৯০,088 ১২৫, 38 ১৬০, 110161 909101, 
পল্টনবাজারে 59 70, 00102811588 ১৬৫, 088 
২৪৫, 110191 90101917211 (9 2522160) 588 
১৬৫-২১০, 088 ২৪০ ৩১০, 38 ২৭৫ ৩২৫,1710- 
191 91018 101211014 পানবাজাব যাশাবস্ত বোডে 588 
১০৫, 508 ৮০, 088 ৫৫১38 ১৭৫, 170191 
(101, 11801117025, 589 2১৫ 088 ১৭৫, 38 
২৪০,110191 919017811) ফ্যান্সি পাঞজার 9/88 ৩২০, 
958০ ৫৫০, 080 ৬১৫ 088 8৫০, পানণাজাণ 
1 70-এ 110191 1720 0০01111761191 (21 
2540890) 958 5৫০ ৬৮5088৫৫7 ৭০5 
94০ ৬৫০ ৯৫০, 0/০ ৮৫০ ১৪৫৮, শাস্তিপুর ছা 
3৫-এ 110181 5911011 (6 2541697) 9৪8 
২৫০, 90 ৩৭০, [0188 ৪৫৫, 080০ ৯৫০ ১৪৫০ 
পানবাজারে 10191 76991 50০8 ৮৫, 0০8 ১২০, 
ওখানেই 110161 1591)915. 908 ৬০ ৯৫, 088 
১৪০-১৭৫ 38 ২২০। এ সব ছাডা অসম সরকারেব 
ট্যুরিস্ট বাংলো পাবেন স্ঃশন রোডে (রিজা ট্যুরিস্ট 
ইনফরমেশন অফিসাব, (স্টশন রোড, গুযাহাটি 
781001, 2া। 2544475) 088 ২৮০ ডর্মি ৩৫ 
৫০। 01 9 82182 80-এ আছে স্টডিযাম গেস, 
হাউস 980 ২৫০ 080 ৩৭৫ 988 ১51 
591110811 115021 110990121 10070 এ 
110. তে যদি থাকাব সুযোণ পান 09408 89৫ 
9০০11-এ চার্জ মাথা পিছু ৩০ মাত্ব। এছ্াডা আছে 
পানবাজার 017, 10195118, 67007991517501116 
প্রভৃতি। 

কীকী দেখবেন এখানে গুযাহাটিতে এলেন, 
কোথাও একটা জায়গায উঠলেন, চলুন এবার প্রথমে 
কাছাকাছি দর্শনীষ স্থানগুলি দেখে আসি, তাবপবে একটু 
দূরের জাযগায বেডিয়ে আসবো। 

কামাখ্যা মন্দিৰ / কামরূপ মন্দিব কামরূপ 
জেলাব ঝালুকাবাডি থানার অস্তগত, ব্র্ষাপুত্র নদের 


বাম তীবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 293 মি উঁচুতে নীলাচল 
পাহাডে অবস্থিত। চারদিকে প্রাকৃতিক দৃশা বড মনোহব। 
দ্বীর নাম কামাখ্যা। ইনি দশ মহাবিদ্যাব 'অন্যতমা 
(দক্ষযজ্ঞে সতী দেহতা'গ করলে বিষণ সতীব দেহ খণ্ড খণ্ড 


*  গুযাহাটি থেকে দবত্ব (কিলোমিটাবে) :. * 
* কোহিমা 342  * 
- কালিম্পং 582  * 
- লঙ্কা 184 * 
* লাউখাওয়া 152  * 
* লিডো 540 
* লামডি 221  * 
* মানস 176 * 
*  মঙ্গলদই 70 * 
* মার্গারিটা 532  * 
*. ম'বকা” শোলক 475 * 
*. নাহারব নিয়া 576 * 
*. নামব ” ১৫3 

৬ লখিমপুব 415 
রর «বা 120 
নাজবা 387 রে 
* ওা' 140 রর 
 ফুন্টশোলিং 374. £ 
* পরশুরাম বুণ্ড 613 * 
- পাশিখাট 515  * 
- শিবসাগর 369  * 
*  শিলখাট 180 
*. শিলচও 398 
: শিলং 103 
*. শালুডি 513  * 
-  তিনসুকিযা 483  * 
*. বা 284 * 
-  তেজপুর 181 * 
*. থিস্পু 549  * 
*. তাঁখযাং ১32. * 
- জিঃবা 480 


করে ফেলেন। সতীব যোনিদেশ এখানে পড়েছিল । একান্ন 
পীঠের অন্যতম এই স্থানে আদি মন্দিবটি স্থাপন করেন 
রাজা নরক। পরে 1556-তে রাজা নরনাবায়ণ এটির 
সংক্কার করেন। তন্ত্রের পাঠস্থান এই মন্দিরে দেবী 


অসম ৩৯ 


কামাখ্যার সঙ্গে কামেশ্ববের বিবাহ উৎসব স্মরণ কবে 
'পীষমাসে পৌষবিযা উৎসব, বসন্তে বাসস্তী উৎসব, 
আষাদে অন্বুবাচীতে (এসমযে তিনদিন মন্দিব অবশ্য বন্ধ 
থাকে) ও শরতে দুর্গাপূজা উল্লেখযোগা। দুপুবে একটার 
সময় কিছুক্ষণেব জন্য মন্দির বন্ধ থাকলেও খোলা থাকে 
সকাল 8 00 থেকে সূর্যাস্ত অবধি। নিচে থেকে পাথরের 
সিঁডি দিযে উঠতেই প্রা 1 ঘণ্টা সময় লেগে যায়। 
মন্দিবটি শহব থেকে 10 কিমি দুবে গুযাহাটি-পাণ্ডু বাস্তাব 
উপব। অস্বুবাটাডে যে উৎসব হয, সে সমযে পর্যটকদের 
ভিড হয সাবু; শারতবর্য থেকে । তখন মহিষ বলিও হয। 
থাকাব জা! নেই তেমন। তবে পাশ্াদেব সঙ্গে বাবস্থা 
করলে ঠাদে বাডিতে থাকতে পাবেন। সে সুযোগ কমই 
হখ। কামাখা। পাহাডেব একেবারে চডায বাযছে 
ভুবনেম্ববী মন্দিব। এখান “থকে নিচে 'গাটা গুযাহাটি 
শহবটিক ছবিব মাতা গণ্ন হয মন্দিল্ল ভিতাব 
ন্ধকশন গ5$ণা7হ পণ্ড পুত শাদিত দিবনৃতি আছেন 

ভাব দেবীর 1 লন কলা 2 শহীদ ৭ 
পামএপিবের এই মন্দির দাত সিটি পাল ৮৬ (দাও 
৮ খি৮5 এলক এবং ভাবানামুপ গ্যাহণটি নার্াবি হা 
আসে।) (য 5 পাবেন। টান্সিও পীচ 71 প্মাটাবিরুশঠ 
পাবেন। ভুবানশ্বী *প্পন অপশা কখগাগদ অনি থেক 
পাযে হেটে 15 মিনিট দৃবত্বে। শহবেব পূর্ণ, শেরাল 
পাহাডের পশ্চিমে উপবে বযেছে নবগ্রহের মন্দিৰ। 
নবগুহ অর্থ 9টি গ্রহ। কিংবদন্তি বলে এখানে জোতিষ 
বা জোতিষবিদ্যাব চর্চা হত। সেজন্যেই এর নাম ছিল 
পাগজ্বোতিষপুব। অনেকগুলো পাহাডি ধাপ পোবষে 
এই ব্রিশুলওযালা গোলাপি গশ্বুজের মন্দিরটিতে 
পৌঁছতে হয। ভিতবে নটি মনোলিথ পাথরে নির্মিত 
9টি প্রস্তবমূর্তি নবগ্রহেব প্রতিনিধি। ভিতরটা ভীষণ 
অন্ধকাব বলে মুর্তিতে কোনো খোদাইচি», আছে কিনা 
বোঝা যায না। রেল স্টেশন থেকে 3 কিমি দূরে এই 
মন্দিরে যাবাব জনা ট্যাক্সি বা অটোবিক্সা পাবেন। 
গুযাহাটি আদালতের বিপবাতে ব্রহ্মপুত্র নদেব মাঝখানে 
অরণাভরা পীকক আইল্যান্ডে বযেছে উম্বানন্দ মন্দিব। 
শিবের উদ্দেশে উৎস্গাকও এই মন্দিবে শিবরাত্রিব 
সময় পুণার্থীদেব খুব ভিড হয়। 1664 ৩ে নির্মিত এই 
মন্দিবে ৩৫-৪০ খরচ করে নৌকো চডে আসতে পারেন 
কাছাবি রোড থেকে। আশপাশে দেখতে পাবেন আবো 
কষেকটি মন্দিরের বিধবস্ত অবস্থা। গুযাহাটি শহবের 
মধ্য্থলে শুক্রেশ্বব পাহাডি টিলাব উপর নদীর তীরে 
রয়েছে জনার্দন মন্দিৰ। এখানে বুদ্ধদেবেব একটি 
প্রতিমূর্তি দেখতে পাবেন যেখানে হিন্দু ও বো 


শসচ 
81 


স্থাপত্যেব মিলন ঘটেছে। গুযাহাটির কাছাকাছি অনাতম 
'আকর্ষণীয ট্যুবিস্ট স্পট হল মদনকামদেব। সবাইঘাট 
ব্রিজের উত্তরে 31 নং জাতীয সডক ধবে প্রা 40 কিমি 
দরে মদনকামদেব পর্বত। খননকার্ষের সময উদ্ধাব হয 
শিব, বিধুঃ, অগ্সবা রমণী, নটবাজ, মিথুন মৃি ও অন্যানা 
নানা শিল্পবীর্তি। খাজুবাহো ও কোনাবকের মতিব সঙ্গে 
মিল পাওয়া যায়। গুযাহাটি শহবের 12 কি।ম দক্ষিণে 
ছবিব মতো আধুনিক স্থাপতা সম্বলিত একটি প্রাটীন 
আশ্রম ৰশিষ্ঠ আশ্রম। (লাকে বলে, এখানেই নাকি বশিঞ্ণ 
শামেব সেই বিখ্যাত মুনি বাস কবতেনণ সন্ধ্যা, ললিতা 
মাব কান্তা নামের তিনটি পাহাড়ি নট বায চলেছে 
আশ্রমের সবুজ ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে। জাযগাটিব 
মাধূর্যেব কারণে এখানে 5ক্ত আর পিকনিকঝাবা - 
উভযেই ভিড কাবন। এখানে একাট বিশ্রাম ঘরও আছে। 
ভাবালুমুখ, কাছাবি প্রাঙ্গণ থেকে নিয়ে 88105 (বাড 
ধরে শহরের বাস চলছে এখানে। কন্ডাকট্ড ট্রারেব 
বাসও পাবেন (সবশেষে ভার তালিকা দেখুন)। এবার 
চলুন দেখে আসি অসম বাজ) যাদুঘবটি | !বল স্টেশন 
থবে মার 10 মিনিটেব পথ। খোলা থাবে, 10 00 
16 001 ববিবাব ৪ 00-12 001 সোমবাব, ধিঠায ও 
১৩ শনিবার বন্ধ। এটি ট্যুরিস্ট লজেপ কাছ দীঘল 
টাঞ্ষেব বিপবীতে অশ্বরীতে অবস্থিত। আলোকোচ্জ্বল এই 
যাদুঘরে প্রদর্শিত দ্বব্যাদিব পরিচয পবিষ্কাব ইংবেজি ও 
অসমীযা ভাষায প্রদত্ত। প্রদর্শনীর ঠিক সামনেই নু 
পাথরেব একটা স্তর বিছানো আছে_ফলে কোন 
জিনিসেই দর্শক হাত দিতে পারেন না। ঘবেন মধ্যে 
বাজছে মুধু বাজনা। তাবই মধ্য দিযে নানা স্বাপত্য, 
শিলালিপি, চিত্রাদি, পোশাকাদিতে পূর্ণ এহ ছোট 
যাদুঘবটি দেখতে খুব ভাল লাগে। গুযাহাটি 
বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হয় 1948 এ শহবে থেকে 10 
কিমি দূরে ঝালুকাবাডিতে। বামে চডে এখানে আসা 
যাষ। চার্চাফল্ড থেকে মাঝিধর্গীও, ব্রানী থেকে হুযাহাটি 
মেডিকেল ধলঞ্জ বা ভি আই পি বো থেকে গুযাহাটি 
মেডিকেল কলেছ্ছে যাবাব বাসে ৮পে এখান আসতে 
পাববেন। 10 00-16 00 মধো এলে এখানের 
আনধঘোপোপজিক্যাল মিউজিযামটি দেখতে পাবেন 
ছুটিব দিন পাদে)। এই সমযেব মধ্যে দেখতে পাবেন 
এরতিহাসিক গবেষণা কেন্দ্রটিও। দেখলে ভাল লাগবে 
জপরীযোগ টিলার 30 88৪ রোডে অবস্থিত রেল 
স্টেশন থেকে 5 কিমি দ্ূবের অসম রাজ্য 
চিডিয়াখানাটিও। পাহাডি অবণ্য পরিবশে দেখুন 
গণ্ডার, বাখ, সিংহ, চিতাবাঘ ও নানা ধরনেব পাখি। 


৪০ ভাবত অমণ 


এর মধ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেনটিও ভাল লাগবে গ্রীশ্মে 
6 00-18 00 ও শীতে 7 00-1700 খোলা থাকে। 
শুক্রবার বন্ধ । এখানে ফবেন্ট মিউজিয়ামটি (দেখতে 
স্বলবেন না যেন। রবিবার আসবেন শা। ছ্বোটদেব ভাল 
লাগবে উজানবাজারে গুষাহাটি তাবামগ্ুলেব প্রদর্শনী । 
1 ঘণ্টার প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য ১০। খোলা থাকে 
11 00-19 001 আব আধুনিককালের সৃষ্টি 1961-তে 
স্থাপিত গুযাহাটি তৈল শোধনকেন্দ্রটিও একবার ঘুবে 
যেতে পারেন। কমাশিযা সবকাবেব সহযোগে এটি 
ভারতের প্রথম পাবলিক (সব শোধনাগার। 

আবো কী কী দেখবেন গ্ুযাহাটিকে কেন্দ্র করে 
চলুন আবো কিছু জ্রাযগা দোখ আসি। 

শুয়ালকুচি গশুযাহাটি থেকে 32 কিমি দৃবে 
রহ্াপুত্রের উত্তৰ তীরে অসমের সবচেয়ে বড এই 
গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে আছে এন্ড, মুগা ও পাটের কাপড 
তৈরিব জন্যে । মাছখাওযা থেকে এখানে আসাব জণ্য বাস 
পাবেন। গুযাহাটিব ট্যুবিস্ট ইনফরমেশন সেন্ঠার থেকে 
ট্যাঞ্সি ভাডাও পাওযা যাষ। তাছাডা দিনে কযেকবাব ফেরি 
নৌকো যাতায়াত কবাছ ডণ্তর গুধাহাটি থেকে এখান। 
এখানে এলে দেখতে, পাবেন নপাড়া গ্রামেব ঠাতীব! 
সারাদিন ধবে পবিশ্রম করে গড়ে তুলছেন অপবাপ সব 
শিল্পকর্ম । মযেরাও পাছয়ে নেই। খরেব দাওযায খটাখট 
শব্দ তুলে অবিরাম বুনে চলেছেন। এখান শুযাল কুচি 
সিক্ক উইতিং কো-অপাবেটিত থেকে আপনার পছন্দমত 
কেনাকাটা কখতে পাবেন। ইচ্ছে কবলে বাসা শিল্পী দেব 
কাছ থকেও কিনতে পাবেন আপনাব পছন্দের জনিসটি। 

চান্দুবি লেক খাসি এখং গাবো পাহােব মধ্যবতী 
ও গুযাহাটি শহবের 64 কিমি দূবের এই উপহ্দে গি 
মাছ ধকন, শিকাব বকন। জাতীয় সঙক ধবে 
গোযালপাডার দিকে (যাও এই হুদ পডবে। সবকাবি 
বাসে যেতে পাবেন। পিকনিক কণার *ন যদি থেকে 
যেতে মনে চায তো 17010996501 ২৫০ ৩২৫ বা 
পিকশিক কটেজে থেকে যেতে পারেন। 

রং - গুযাহাটি শহব থেকে 81 কিমি দূবে ভুটান 
সীমান্তের কাছে এই শহবে যদি নভেম্বব-মাচে আসন 
তবে তুটিযা শেলায এসে পশমি কাপডচোপড, কন্তুরী, 
ঘোড়া ও গোকর পবিবতে কেমন কবে তূঁটিযাবা নূন, 
পকনো যাছ এবং কাপডচোপড সংগ্রহ করছেন দেখে 
পুলকিত হবেন। বিদেশিদের এখানে আসে হলে 
অনুমতি নিতে হ্য। বঙ্গিযা হযে বাস আসছে এখানে। 

হাজো শহব থেকে 24 কিমি দুরে ব্রন্মপূত্র পার 
হয়ে হাজো এক বহধর্মের সমন্বয ক্ষেত্র। এখানের হযগ্রীব 


মাধব মন্দিটি খুব বিখ্যাত। এক শ্রেণীর 
বৌদ্ধমতাবলম্বীদর মতে বুদ্ধ এখানেই নিবণি লাভ 
কবেন। আবার পীর গিযাসুদ্দিন আউলিযা নির্মিত 
পোযামক্কা' (এখানে মক্কাব পোযা ভাগ বা এক চতুর্থাংশ 
পারিমাণ মাত্র পবিভ্রতা আছে কল্পনা কবা হয়) মসজিদ 
মুসলমানদের একটা বড ঠীর্থক্ষেত্র। মাছখাওযা "থকে 
চলাছ এখানে আসাব প্রাইভঢ বাস। 

ভৈববকৃণ এটিও আব-একটি চমৎকাব পিকনিক 
স্পট। গু"গটি থেকে 137 কিমি দূবে অকণাচল প্রদেশ 
এবং ভুটান সীমান্তে সুন্দর প্রাকৃতিক পবিবেশে এই 
জাযগাটির অবস্থান। গুযাহাটি থেক এখানে আসাবৰ 
জ্রনা &9০-ব বাস পারবন। 


ডিব্রুগড় 


৪৬০৬৪৪০৬৪৬০ ড%৪৪৬৬০৪৪০০% গড টিতে ডিজি দিতি 


দ্গমব্র উত্তর পবেণ সবল উদ্টিঝযাত এই 
শহ্বটি একটি প্রধান বাণিআাকনছ । চাবদাশের চা 
রি সা? পুলের সেপা বাজ্নীয ধাপ এই 
[হবে (সীন্দণ শফি পযোছি অঙ্জব পবিমাণি। ভবে 
ণখা।ন ন বাকি জঃ পর্কবা দাশ্ুষর ভাব বুহ্মাপুরেব বাধ, 


৬ (ডিখ [াল বখশলশেজ প্র ডতি। 
২ এখান (থাকহ সোনাবিতে 
বঙ্গাপুত্র পোবিহে অক্ণাচলের 


পাশিঘাটে খা প্মণলণ এ এঠে পাবন। আরামে থাকাণ 
পানা ব্যবস্থা আ?ছ। গুযাহাটি শক সডকপথে আসুন 
445 কিমি পথ পব্ম। আর যদি জোডহাটে এস 
থাকেন তে পূব অনেক কমে গন্ছি মার 83 কিনি। 
য'বা উচ্ে আনতে শান, ঠাবা |80 ব বিমান পাবেন [সা 
বু" র 945-এ কপকান্াা 'থক। ট্রেন আস" দিল্ল 
একে নিউ দিলি ডক্ুগড বাজধানা এক্সপ্রেস ম বু শ 
14 00 নিউ দির ছোড গুযাহাটি 1715 ও ডিক্রগড 
575. দিল্লি ডিবু গড ব্রঙ্গাপুএ মেল দিলি 21 00 থেকে 
টড গুযাহাটি 1415 এবং ডিকুগড 4 45 এ। চেন্নাই 
এগমোব থেক চেন্নাই ডিক্রগড এক বৃহস্পতিবাব 22 25 
ছেড়ে শুযাহাটি 0515 ডিব্রগড় 20 301 হাওডা 
ডিব্রগড কামবপ এক্স হাওডা 17 35 ছেডে শুযাহাটি 
18 00. চিক্রগড 08 45-এ 'পাঁছাচ্ছে। এলেন যখন 


শিক সব ও, 


সবকাবি বানস্থায 08 এবং 017 
আছে, জিকগডেব 0০0-ব সাঙ্গ 
যোগাযোগ করুন। আর যদি ঝামেলা পোহাতে না চান তো 


অসম 


যে-কোনো একটি হোটন্ল চলুন !ঈনকি িডিডে 70161 
11017911598 589 ১৮০ 08৪ ২২৫-৩০৫ স্মাইট ৫০০ 
নিউ মার্কেটে 140191 12155 008 ৭৫ ১৪৫, 
চৌকিডিডিতেই 9038/210। 90991 119059 088 
১৮০ ২৭৫ 98 ১৬৫, নিউ মাবেটে আরো তিনটি 
হোটেল 110191 6951 670 5488 ১৭৫ 08 ২৫০ 
00 ৩৭৫, 110161 5811158 50০8 ৭০ 98 ১১৫ 
00০8 ৯? 088 ১৭৫, 110161 [1012 908 ৬৫ 
588 ১২0০০ ০৫, 988 ১৫০,115 9 এ 
বযেছে 1190161 খ912101 5588৫০২1088 
৩২০, 00 ৪২০ সুইট ৫০০। এছ অনল" হানা, 
৬াযমন্ড। নিউ কুসুম, বভার ৬, |হপুহান পৃ 
হান্ট'লও্ড উগাত পণারন। 


ডিগবয় 


জসামব অর্থনাত দাডাষ মা ৮7৬ 
পেখনে * (গম্ল আসন শমখণ 
শাঁখঅপুব ।জলখব এহ শহব ডিঠগড খাব প দাব গও 
কিমি। পাশ দি ৮/ল (গছ সম টান (বাড 27 
উত্তবপূব (বপপথ। শহব থকে প্রা 6 কাম দাক্ষনে বা 
চল1ছ পাকণ সুন্দর [ভি ডি 5 নদা। 1825 এ পদ 
(৩লন সগ্ধান পেললও 19৭0-এ পর্থঘ খ্বসাথ? 
ভিত্তিতে তল “তালা আর্ত হয়। ভাবত এখমান্র এই 
শহাপই তৈলক্ষত্র এবং তৈল শাধনাগাবেব এস « অবসান 
আছে। /শাধন1শ্বি শহারব মাঝখান এদানে দেল 
বর, 2 (খাম শাবি হয ত। উৎবৃষ্ট জাণ্বে। থিতীয 
মহাযু বৰ সময এই শহবই সবচেয়ে বেশি *েল সনববান 
ববোছল। 32 কিমি দুবে দক্ষিণ পুঝ নাহাবকাটিযাতে ও 
(তলের খনি বযেছে। ডিগবয আসহো বেশ কযকটি ছোট 
টিলার উপবে গঠিত শহব _সেতুনো এব সৌন্দযণ্ড 
লক্ষণীয। অবশা পাশাপাশি 100 কিমি দ্ুবঝে গে উঠেছে 
এব প্রতিস্পর্ধী তৈল শহব দুলিযাযান (এখানে 00103 
| 1 -এব 011 আছে 08 ২২৫. )1 আর আছে জনৈব 
ইটালীয রাজকুমারীর নামে শহর মার্গাবিটা। এখানেই 
একদা উনবিংশ শতাব্দীতে হারের প্রথম তঠৈপ 
'শাধনাগারটি স্থাপি৩ হাযহিল। এব চারপাশেই লিতে 
প্রভৃতি অঞ্চলে বয়েছে অনেকগুলি কলা ন। সডক ও 
বেলপথে সংযুক্ত এই শহবেব দুটি হোটেলেব নাম বলি 
11016111019 508 ৭৫,008 ১১৫ 03010911110 
151 50০8 ৬৫,0০8 ৯০। 


* পার্থ হান ৪1 


৪১ 


হাফলং 

উত্তর ঝাছাড পার্বতা ভিপাব সদ শহন। একটি 
দ'বণ চমৎকার হিল স্টেশন। সমুদ্রপাঠব 680 মি 
₹ধ্ধ্বব এই পাহাডি স্বাস্থ্প্রদ শহবটিত হৃদেব মাধুযুও 
উপল শা। এমন পুন্দর (মূ একটি 5 টানার স্থান 
ভাছে গাশরা অনেক জানিই না। দুর্প্রাপ আকঙ (নীল 
শাণ্টা) গন এখানে অথবা হঙ্পব ৭ পচান। 
বি.” ধু এশসশাই এখান আসতে 77171 চলন 
খুব কাছেই পযেস্ছ জাটিঙ্গা গ্রাম 1০1 যে ৭ £ 


(দখে মাটি | পরত 9 বিমি। পি তব 
এপুহই অকষল। এখানে মালন।| যদি ৯1 পম? 
গাল গাগাদ পন কষনা বা বার ১ আছে, 
পান বমন করে হাজ।ব আরা লী তা 
শামকাঠা পিন শ্বালানা মশালব ৬15 সালা 


শনচ। পাাবদেরণ বালন মানব আলাল পুশ 
নাবী ভাপর আববণ ক টনে আয সায়) শান্ত ছে, 
৪ পন্য ুযানা ৭ পৃথিব হাতহ পরগ নু শশা 
** পানী দিদির িল্ত ৫ খশো বহলা । লীগ পথ 

বধ /1 গা ৩7৮ ০গশার 'পাছি। পযাগ শেশ্যা + 
হো একটা মউনিযাম আশ্ছ। “স্ব 
হাফণনওব দন 345 বিমি, শন তু ।থাব। 112 
কাম। 

'চাটি (থকে ববাক ভানি পপর বা কাউ 
এঠনপ্রচন এক্‌ বাঁরব সফর হাফলণ ্ণএখাল 10 
হ০7 তা লমন লাগে । শুশাভাঁট (খর 0101 
|| 5৬615 (01 2522007) “1 ভি সুপার 
(ভাড়া £০ চ'তা) এবং 204 বা পাধব দিফু থক 
/510-ব বাস আসা হাফল(ও 


৯ 
শ্ত্তু খতশা) 


হাফলঙেব ট্রাস্ট) হনব ৫৭ অফিসাবেব 
হেফাজ/* টর্ণপস্ট লজ আহ, 151 384-) 22468। 
ভা৬। 108 ১৬, আছে 011৮8 £ শন হাডপ। 


বিজা 100 এাফলং 788819 9 22223 স্টপ 
আছে €9519111710191 50০8 *₹%, 0০8 ১৭৫, 
118110170 110191 5০৪ ৮০008 ১২৫ 861507 
[10191 908 ১০ 058 ১৩০, 49586555825 10161 
5০৪ ৮৫ ০৪০১9০8১৫০ ২২৫, 0190701 
0011701 94851110056 (088 ১৩০। এছাড়া 
এখানে কনক হোটেল, কুসুম হোটেল, সপ্ভ্রীব হোটেল 
প্রভৃতি আছে। 

দিফুতেও আছে ট্রাবিস্ট লঙ্ঞজ ওই একই শ্যাডায। 


ভারত ত্রমণ 





অসম ৪৩ 


আর আছে 16211210515 110191 588 ১২৫ 508 
৮৫, স্টেশন রোডে 12017281710191 508 ৭৫1008 
১০৫ 38 ১০০, 150191 £11910758 5০8 ৭০ ও 
008 ৯০ ইত্যাদি। 

উমবাংসো যদি হাফলং থেকে শিলং-এ আসতে 
চান, তাহলে উমরাংসো ঘুবে নিতে পারেন। এখান থেকে 
শিলং যাবাব বাস পাবেন /0 0 ও 88115 এই দুই 
পরিবহন সংস্থাবই। জাযগাটির অসম ও মেঘালয সীমান্তে 
অবস্থান এবং হাফলং থেকে দূরত্ব 112 কিমি। পথেব 
সৌন্দর্য আপনার মন ভরিয়ে দেবে। অবশ্য হাফলং থেকে 
শিলং যাবাব পথে এখানে আপনাকে বাত কাটাতেই হবে। 
কাল্জেই ঘুবে দেখাব সুযোগ ছাডবেন কেন। 

থাকাব জন্য সাধাবণ মানের হোটেল পাবেন। বাস 
স্ট্যান্ড থেকে কিলোমিটার খানেক দূরতে পর্যটন দপ্তরের 
10751 1০9009৪ 0 ৬৫০ ডমি ১০০, আর আছ 
/€2101॥ 119%010 61801010 0101601-এর 1891 


জোড়হাট 


₹6666৬ ৪৮655৪৪৬5৩৪ %%%৪০৪৩৪৮৪৪6% ৪৪৪০০৪৪৪৪৩৬ ৫ ডগ ৪৪ ঞজ 


চাবপাশ চা বর্ণচায ঘেরা এই সুন্দ1 শহ বটি 
অসমের চা শিল্পেন নািকেন্্র। কাছই শৃথিবাখ ও 
টাকলাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন নিতাণতুন চা গাছ 
সৃষ্টিব গবেষণা হযে চলেছে। চলছে চা গাছ্েৰ চিকিৎসা 
বিষয়েও নানা গবেষণা । এই শহবেই ব্াযাছ 
ব্িজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাববেটারি, অসম কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এই জোডহাট (থকেই 
নিযামতিঘাট পৌঁছ সেখান থেকে ফেবি নীকোষ 
কমলাবাডি গেলেই আপনি বুক্ষপূত্র নাদব উপব 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নদসৃষ্ট হ্ীপ মাজুলিণ, পৌঁছে যাবেন। 
এই দ্বীষপই রয়েছে বেশ কযেকাটি 'বীঞ্ছবিহার। 
কমলাবাডি, গুঁনিযাতি, গোবমূব এব” দখিনপরত বাম্ছ 
এই সন্বগুলি। অসমীযা সংস্কৃতি - শিল্প, সপ্গীত নাটক, 
শৃত্য প্রভৃতি চর্চাবও প্রধান কেন্দ্র এই সত্রগুলি। আসাল 
মাজুলি বৈষ্ণবতীর্থরূপেও সমান প্রসিদ্ধ। 'জোডহাট থেকে 
60 কিমি দব বযেছে নাম্বোব রিজার্ভ ফরেস্টে পুনর্ভাবিত 
উষ্কপ্রশ্রবণ। 90 কিমি দূরে বযেছে নাগাল্যান্ডের 
ডিমাপূর | শিবসাগব জেলাব এই জোডহাট শহবটি 
শিবসাগর থেকে ১6 কিমি দূবে। এখানে উডে আসতে 
পারেন। কলকাতা থেকে পাবেন 4৪1 95255 বব 
11-30-এ, 9018106 ঠা বু শ 1015-য সবাসরি 
জোড়হাট | অথবা ট্রেনে চডে গুযাহাটি থেকে জোডহাট 
আসুন। 20 30টায গুযাহাটি থেকে শুযাহাটি-জোডহাট 


মবিযানি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস চড়ে 735-এ। ট্রেনটি 
মরিযানি পৌঁছিচ্ছে ৪ 30-এ। একই ভাবে 19 45-এ 
মরিযানি থেকে ছেড়ে 20 20 তে জোডহাট হযে শুযাহাটি 
ফিরে আস 07 30-এ মরিয়ানি থেকে (জাডহাট মাত্র 
24 কিমি। অথবা সডকপথে জাতীয় সঙক ধরে শুযাহাটি 
থেকে আসেন তো 1450 কিমি আসতে হবে। এখন 
তেবে দেখুন আগে জোডহাট যাবেন, না আগে কাজিরাড। 
গিযে তারপব জোড়হাট যাবেন। আমবা বলব আগে 
কাজিবাঙা দেখে তবে 90 কিমি পাড়ি দিযে জোডহাট 
আসুন । এখানে 011, 740 1311, 08 ছা ট্রারিস্ট 
লজ (2. 2321579) বধেছে-- ভাডা 08 ২৬০, 
যছি হোটেল চান তার হদ্ণি দিযে দিই_ 11018117215 

0156 (71 2321521) 088 ৮৫০ 988 ৩০০, 
[080 ৬6৫ £ শি8217 30 44170191 591506 ১3 
১৭০১ [)/03 ৮৭6 , ধা 750 -এ 081017251751815 
/ 9095 ১/০ ১২৭৫0/3 ২০239 ২৭১6101561 
[01১ (6 23210109) 5893 ১০ 09814 ৯ 
5/0 ৬২৫ 08৯0 ১১001 175100101 2551 
৪1) 5/50 « 5089 ৩২৫ [040 "৭ £ এখানই 
10191 13109005883 ১২৫ ১৫০ 0059 ২1 

২৭৫। এছাড়া ১১০ ১৫০ মধ্য ন।আা ছে ৩ মাঝারি 
হাটেল বাষছে। 


86৬5৪666০55 % ৪6৪৪৪৬৬৪৪৫৭ ৪৪০৪৪৪৪৬৪০৪ ক৪৪ চিলির 


ওরাঙ 


গুযাহাটির 150 কিমি দৃবে প্রন্থাপুত্র নদ্রে উত্তর 
ঠারে পূর্বভারতের অনাতম সুন্দৰ অভযারণাটি যাঁদ 
দেখত চান তবে এখান আস/তই হবে। ওরাউ থেক 
অভযারণে।র দুবত্ব 18 কিমি। (ততেজপুব গুযাহাটি 
সঙডকপথেই ওবাউ পড়বে । 1 অক্টেবর 1992 থেকে এর 
নাম হযেছে বাজীব গান্ধি অভযাবণা। 79 81 বর্গকিমি 
শ্লোডা এই অভ্যাধণ্যে দেখুন গণ্ডার, বাধ, ভালক, 
ধন্যশকব সম্বব, নানা জাতের হবিণ, পালি দীর্ঘ 
লজওযালা পাঙ্গর বানব আর নানা জাতের পাখি। বাসে 
আসত চাইাল চাবিযালি (থকে সকালে ও সন্ধ্যা বস 
পাবন। সে কাবণ আপনাকে ওবাও এ বািবাস 
কবতেই হৃবে। তবে তেজপুর থেকে জিপ ভাডা করে 
এল একদিনই ওবাঙ বেডিযে 'ফবা খায। থাকাব জনা 
অসম পর্যটন দপ্তবের ট্যুরিস্ট লজ 0 *৬০, আর 
দুটি ফরেস্ট বাংলো আছে। একটি শিলবাডি বাংলো 
অপবটি সাতশিমূল বাংলো । বিজ্ঞ 014 01951 


৪৪ ভারত ত্রমণ 


01091, /5552া) 11016 0115101, 17920011 
প্রবেশদ্বারের সামনেই তৈরি হয়েছে পর্যটন বিভাগের 
ট্যুরিস্ট কটেজ। সঙ্গে খাবার নিতে হবে। চৌকিদার 
অবশ্য রান্নার দায়িত্ব নেয়। বনজঙ্গল যাঁদেব খুব প্রিয় 
তারা আরো 7.5 কিমি এগিয়ে আসুন নাতশিমুল। গা- 
ছমছম করা গতীর বনের মধ্যেই বাংলো । এখানে 97টির 
মতো এবশুঙ্গ গণ্ডার আছে। আছে বুনো হাতি, হগ 
ডিয়ার, পেলিক্যান। ছেড়ে আসতৈ মন চাইবে না। 
থাকতে হলে বেশ আগে থেকে ট্রাবিস্ট কটেজ বুক করে 
রাখুন। 


তেজপুর 

চলুন এবার তেজ্বপুরে যইি। কেন যাব? মন্দির 
দেখতে, চোখ ভবে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে, ব্যবসা 
বাণিজ্য করতে এমন কি পুরাতত্বের অনুসন্ধানে । 
গুয়াহাটি থেকে 181 কি দূরে ব্রন্মাপুত্রের উত্তর তীরে 
নদ যেখানে পাহাড়ি ঢালে নেমে পুর্র্ষ হয়ে পড়েছে 
সেখানেই এই পুরনে। শহরটি গড়ে উঠেছে! নানা সময়ে 
নানা নামে এই শহর পরিচিত ছিল। কেউ বলেছেন 
দেবীকৃট-_ দেবীর আবাস, কেউ ডেকেছেন উষাবন-_ 
ভোবের অরণ্য, কারো কাছে সে (কাটিপর্যা-_ বর্ষার 
শহর, কেউ ডাকেন বনপুর-_ অরণ্যের দেশ আর খুব 
প্রাচীন নাম ছিল শোণিতপুর-_ রক্তের শহর। শোণিতপুর 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অসুররাজ বাণ। কিংবদন্তী বলে 
শ্রীকৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ রাজকন্যা উষাকে এখানেই হরণ 
করে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন। তখন শোকাহত 
রাজা শহরের উত্তরে মহাভৈরবী মন্পিরে গিয়ে শিবেব 
কাছে কন্যাকে ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা কবেছিলেন, 
মেয়েকে অবশ্য ফিরে পাননি। তবে লোকে বলে, উষার 
তাতয্ত্টটির টুকরো নাকি পবে পাওয়া যায় প্রস্তরীভৃত 
অবস্থায়। এটি পাওয়া গেছে বামুনী পাহাড়ের উপরে, 
তেজপুরের 2 কিমি দূরে, উা যেখানে ছোটবেলায় খেলা 
করতে ভালবাসতেন। প্রত্বতান্তিকরা মনে করেন এখানে 
শিব ও অন্যান্য দেবতার সাতটি মন্দির ছিল একদা-_- 
ভূমিকম্পের ফলে যা ধ্বংসন্তূপে পরিণত হয়ে যায়। 
শোণিতপুর নাম হওয়ার কারণটিও এই ফাকে জানিয়ে 
দিই। উষা-অনিরুদ্ধের বিয়েকে কেন্দ্র করে হব (বাণ 
ছিলেন এঁরই ভক্ত) এবং হরির (এঁর পৌত্র অনিরুদ্ধ) 
মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়-_ তাতেই এই শহর শোণিত অর্থাৎ 
রক্তে নাকি ভেসে গেছিল। 


গল্প শুনলাম, এবার চলুন অসমের সবচেয়ে প্রাচীন 
ধ্বংসন্তুপ দেখে আমি তেজপুর থেকে 6 কিমি পশ্চিমে 
দা পার্বতীয়াতে । এখানে দেখবেন আনুমানিক 5 শতকে 
নির্মিত গুপ্তযুগের পাথুরে দরজাটি। আরো একটি 
ধবংসত্তূপে দেখি 1685-তে রাজা গঙ্গাধর সিংহ নির্মিত 
বিশ্বনাথ মন্দিরটি তেজপুরের 60 কিমি পশ্চিমে বৃদ্ধগঙ্গা 
আর ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমন্থলে। অনেকে তেজপুর থেকেই 
ওরাঙ, ভৈরবকুণ্ড বা ভালুকপুং বেড়াতে যান। ভালুকপুং- 
এর জন দ্ব'অরুণাচল প্রদেশ (পরের অধায়)। 

তেজপুরে আসবেন কেমন করে: উড়ে এলে 
নামুন শহর থেকে 10 কিমি দূরে সালোনি বিমানবন্দরে । 
তেজ্পুব-গুয়াহাটি নিয়মিত বিমান উডছে, উড়ছে 
কলকাতা থেকেও £0181109 /-র বিমান মঙ্গল শনি 
1015-য় কলকাতা ছেড়ে তেজপুর পৌঁছচ্ছে 11.35- 
এ। ট্রেনে এলে কলকাতা থেকে ভ্রমণার্থীরা হাওড়া- 
কামরূপ এক্স বা শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনজঙঘা এক্স ধরে 
গুয়াহাটির আগের স্টেশন রঙ্গিয়া-তে নেমে সেখান থেকে 
তেজপুরগামী ট্রুন ধরে আসুন। তবে ট্রেনে আসতে হলে 
এ পথে ট্রেন পরিষেবা চালু আছে কিনা আগে থাকতে 
ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত ভ্বে। রেলের ক্লোক 
রুমে মালপত্র রেখে শহর ঘুরে আসতে পারেন নিশ্চিন্তে 
নৌকোয় আসার মজা চান? ফেরিতে চড়ুন শীলাঘাটে। 
সড়কপথে খাস চলছে নানা জায়গা 'থকে। কাজিবাতী, 
জোড়হাট, শিবসাগর, শিলাবাড়ি--যেখানেই থাকুন 
তেজপুরে আসবার বাস পাবেন। গুয়াহাটি থেকে তো 
আছেই বাস [851০-র তেজপুর যাবার বাস - সকাল 
10 30-এ সুপার; 11 15-তে এক্সপ্রেস; 12.30-এ 
সুপার। বিকেল 3.30-এ সুপার। 


নগদ হলি ১০৮0৪ 


চলুন হদিশ দিই। 11091911011 

রানু সিং রোডে (21:221220) 
948 ১৫০. 088 ২৫০$ আর নবনির্মিত ভবনে 588 
8৫০10198৫৫০. ০ ৬০০0/১০ ৭৫০; মেন রোডে 
10191 72911121 (717: 220565) 589 ১৫০ 088 
২২৫38 ২৫০ জোনাকি সিনেমা রোডে 14191918189 
5151 508 ৮৫ 588 ১১৫০8 ১৪৫08 ২২৫; 
কারখানা রোডে 119191 79311100058 0/88 ১৫০- 
২২৫ 38 ২৫০৭০ 70-11919111111212)/2 50০8 
৭৫008 ১১০3৪ ১৪৫ বিনু রাজা রোডে 091785| 
10096 908 ৮০ 5/8 ১১৫ 008 ১৩৫ 08৪ 
১৬৫-২২৫ মসজিদ রোডে 110191 111817721101721 
588 ১১৫08৪ ১৪৫ 00 ৪৫০; হাতি পিলখানায় 


অসম ৪8৫ 


110191162175210081 988 ৯৫088 ১৬৫ 38 ২১০। 
এছাড়া আছ 189010001110191 (717 220714) 
সিমেট্রি বাড়ে ১১? ৩০০ মাধ, 1101516101061 ৮৫ 
»০৫ মাধ) ইতআাদি। সবকাবি বাবস্থা যদি পছন্দ তবে 
পর্যটন বভাগের টুরিস্ট লজ (2) 221016) 0/8 
২৬০ ৬র্মি ৫০, এছাড়া 011 09, 2840, 3171 অথবা 
অনণাচপ সরকাবেধ 91-এব খাঁজ নিন। 


কাজিরাঙা 


অসল্ম যাবা বডাতি আসেন তাদব বেশিব 
ভাগের আকর্ষণ হচ্ছে কাজিবাঙা অভযারণা। এবাঝ 
তাব কথা বলি। কাজিবাঙা অভযাবণা বিখ্যাত হয 
আছে প্রধানও একশঙ্গী গণ্ডাবেনু জন্য। প্রধানত এদেব 
সংবক্ষাণব জনেই এব প্রতিষ্ঠা হয় 1908-এ। স্বাধীনতা 
লাঙব প্র 1974-ঞব 1 জানুয়ারি তাবিখ এট 
দাতীষ উদ্ান বা ব900179112916-এব মর্যাদা লা 
কার 1976 এ ণণি শ্রেষ্ঠ সুপবিচালিত জাতায উদ্দান 
হিসাব 17001 892 0 ৬৬০৪ এর 
চযারম্ানের ট্রফি লাভ কার। এবশঙগী গঞ্জাবেরা 
খানে গৃহপালিত পশুর মতই তৃণ ও জলাভূমি ঘুষ্ব 
বেডায। এছানডা এখানে হাতি বাঘ, বনামহিষ, গউর, 
প্রভৃতি জন্তু আছে। এবই লোভে পর্যটকবা এখানে 
আসেন। 430 বর্গকিমি জাযগ! জ্োডা এই ভ ভযাবণো 
বর্তমান 1164টি গণ্ডান, 1094 এর মতো! বুনো হাঁ, 
বানা মহিষ 1034 এব মতা 1428টি হগড়িযাব, 
300-ন (বাশরকম প্রজাতিব পাখির বাস। 

কাজিরাঙায মরশুম শুক £য নভেম্বর 'থকে। 
বিদেশী হলে আগেভাগে 61 79) সংগ্রহ কবে 
নিন। থাকার জনা অসম পর্যটন দপ্তরের তিনটি ট্যুরিস্ট 
লজ আছে। অবণা, বনানী এবং বনশ্র'। বাংলো আগে 
থেকে রিজার্ভ কবে যাওয়াই ভালো। অরণা লজ-এ 
বুকিং 01091-41 018106, /21৩ 100751 
(99936 720 16521921799 12001721727 0151 
00180121, 91 785 109, সী (0376) 2266- 
24291 ব্যাঙ্ক ড্রাকৃট পাঠাতে হবে-__ 51809 8910 0 
11015, 15011012 81810-এ এই নামে 185780170 
0180101, /5$21)1001151 909৬610111611 001 
0০188০3170 । খরচ 088 ৫৫০ কটেজ ৬৫০ স্যুইট 
১৬৫০। ঘরের সংখা 211 খাবার প্রাতরাশ ২৫ ৪০, 


লাঞ্চ এবং ডিনাব ৮৫ মাথাপিছু । বনানী লঙ্জ 0/২3 ৩৮০ 
(একতলা) ৮১০ (দোতলা)। বনশ্বা লজ 08 (8) ২৬০ 
48 (1) ৪০০। বনানী ও বনশ্র লজ এব বুকিং 
89121 (09999 70 169219109. 300178| 
29115 01 95015011219 01785 109 [1 
(0736) 226624231 কুপগ্তবন লজ এ আছে উর্ষি 
আ্যকোমোডেশন ৫০ ৮০ মাধা। আব "ছে 001 
14195161071 2546827) এছাড়া 2018 আছে। 
একটু দুবে আবিমাবায [37 বাণুরিতে 78 আছে। 
কেমন কবে আসবেন বানব 
বহার ৬৩বে (ঢাকাৰ আগ আশুন 
0 আপনাদক এখান আসাব পথ 
জ্রানিযে দিই। বিমানে যদি আসেন ৩বে 97 কিমি পাবব 
(জাডহাট বিমানবন্দবে নামুশ। এখানে [বিমান আ।" 
কলকাতা থেকে 80191705 /&1 বুশ 1019 491 
&৪/5 বু র 11 30-এ ছোড | [বদেশী যাত্রাব' অবশাই 
গুযাহাঁটি (217 কিমি পূব) বিমানবন্দরে নেমে তব 
সঙকপথে এখান আসতে পাববেশ। 
বেলপথ যদি সবচেষে কাছব বেল ন্টশন 
জানাত চান ৩বে তার নাম বলি খাক্পাবান্দা, মাএ 
43 কিনি দবে  চাপাবমুখ শীলাঘাট শাখা লাইনে (খা 
39//9)) তদ্ব সবচযে সুবিধে হল মেন লাইনে 
কাজিপাঙাব 72 কিমি দূরে ফাবকেটিং স্টেশনে নামা। 
ট্রন যাচ্ছে আসদছ চেন্নাই ডিক্রগড এক্সপ্রেস, গুযাহাটি 
জো হাট মবিযানি এক্স, হাওডা-ডিঞ্গড কামপ্খপ বস, 
দিল্লি ডিকুগণড বুষ্ষাপূত্র মেল, গুযাহাটি তিনসুকিযা-লিডো 
ইন্টাধসিটি এক্স । ফাবকেটিং থেকে বাকি পথট্রকু বাসে 
কাব আসা। 
সডকপথ কাজিরাঙা গুযাহাটি থেকে 217 কিমি 
জোডহাট থন্ক 96 বিমি ফাবকেটিং 72 কিমি নওগ। 
96 কিমি, জোডঙহাট হযে ডিক্ুগঙ 222 কিমি, শিলং 
286 কিমি এবং কলকাতা থেকে 1927 কিমি 
(শিলিঞ্চড়ি, গুযাহাটি হযে)। বাস চালাচ্ছে অসম (রোড 
ট্রাক্গপোর্ট। 'জাডহাট গুযাহাঁটি, ফাবকেটিং প্রভৃতি জায়গা 
থেকে বাস এসে দাঁড়াচ্ছে কোহোবাতে। কাজিরাঙা যেতে 
হলে এই কোহে'রা ন্যাশনাল পার্ক স্টপেই নামচ্ছে হয, 
তারপব ভিতরে ঢুকতে হয 5 কিমি। রাত্রিকালীন যে 
বাসগুলো এর উপর দিয়ে যায, অনুরোধ করলে 
সেণুলিও এখানে থামে। গোলাঘাট গুযাহাটি কটের যে 
কাজিবাঙা এক্সপ্রেস যায় কাজিরাঙা ফবেস্ট লজের জন্য 
তাতে 10টি রিজার্ভ সিট থাকে। এগ্াডা কন্ডাক্টেড 
ট্যুরের বাসের জন্য এই অধ্যাযেব শেষের দিকেব পাতা 


৪৬ ভারত অমণ 


মি, ১, ০০১১০ 


হু মাখন 


দি 
মানস ব্যান প্রকল্প নু 
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ছানি সবি 


এ প্রা 


রি তু 


ল্য রঃ 


উলটে পরিচিত হয়ে যান। চেষ্টা কববেন এক্সপ্রেস বাসে 
যাতায়াতের। সেটাই সুবিধের। 

চলুন এবারে কাজিরাঙার ভিতরটা দেখে আসি। 
যেদিন সকালে পার্কের ভিতরে ঢুকবেন তার আগের দিন 
সন্ধেবেলায় অবশাই টিকিট কিনে বাখবেন। তারও আগে 
একটা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে রাখা ভালো। সেটা হল 
6191001811 5991 0০০1079 01109-এ গি য নিজেদেব 
নাম বনদপ্তরের খাতায় লিখিয়ে নেওয়া। প্রবেশমূল্য ২০। 
টুরিস্ট লজের গা-লাগাও কোহোরার ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস 
থেকে সন্ধ্যা 7.00-9.00টায় টিকিট বিক্রি হয় পরের 
দিনের ভ্রমণের জন্য। টুবিস্ট লঞ্জ থেকে প্রায় 4 কিমি 
ভিতরে আপনাকে ঢুকতে হবে। ভোর 5.00টায় উঠুন 
জিপে বা মিনিবাসে, তারপর পৌঁছে যান মিহিমুখ হাতি 
পয়েন্টে। এখানে আসার জনা গাড়ির বাবস্থা পর্যটন 
বিভাগ ভাড়া দিলেই করে দেন, ভাড়া মাথাপিছু ৩০। 
মিহিমুখে আপনাকে উঠতে হবে হাতির পিঠে। দারুণ 
মজা । নিজেকে মনে হবে রাজা রাজা । 23টি হাতি আছে 
এই কাজের জন্য। একটা হাতিতে 3-4 জন বসবেন-_ 
ভাড়া দিতে হবে মাথা পিছু ১২০ আর দর্শনী লাগবে ২০। 
বারো বছরের কমবয়সীদের জনা হাতি চড়ার খরচ 
মাথাপিছু ৬০। আবার 'জাঙ্গল সাফারি' বা জিপ গাড়িতে 
চড়েও ঘ্বুরতে পারেন। দিনে দুবার, সকাল 10টা ও 
বিকেল ও টায় এই ঘোরা শুরু হয়। তিন ধরনের সাফারি 


আছে . ছোট-_ ৪৮০, মাঝারি-_- ৫৫৮) এবং বড় ৯০০। 
এছাড়া বাধ্যতামূলক টোল ফি ৩০০। ছবি তোলার জনা 
কামেবা পিছু ৫০, মুভি ক্যামেরা হলে ৫০০। হাতি চড়ে 
ঘোরা যায় সকাল 6-৪টা পর্যস্ত। হাতি চড়ার পালা শেষ 
হলে তবেই গাড়ি জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি পাবে। যদি 
কাজিরাঙা রেঞ্জ থেকে ঢোকেন তবে কোহোরা, দাফলঙ্ বা 
ফোলিয়ামেয়ারের রাস্তা ধরুন। পশ্চিম দিকে এলে 
মোনাবিল, বিমলি, কাঞ্চনজুরির রাস্তা আর পূর্ব দিক 
থেকে এলে আগোরাটোলি, সোহোলা, রঙ্গমাতিয়ার পথ 
ধরতে হবে। সোহোলা, মিহিমুখ, কাঠপাড়া, 
ফোলিয়ামেয়ার এবং হারমোতিতে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। 
তাতে উঠে পার্কের জীবজন্ত, পাখ-পাখালি আর মনোরম 
দৃশ্য দেখা যায়। দেখাশোনার আগে বা পরে টুরিস্ট লজের 
ক্যাটারিং থেকে খাবার বা রেস্টুরেন্টে টুকিটাকি খেয়ে 
নিন। যদি সময় থাকে, পাশের গ্রামে খবর দিন-__ 
সেখানের শিল্পীরা এসে বিহু নাচ দেখিয়ে যাবেন। ট্যুরিস্ট 
সাংস্কৃতিক জীবন, কাজিরাঙা পার্কের বন্যজীবন দেখে 
পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারবেন। আর যদি আসক্তি থাকে 
তবে ট্যুরিস্ট লজের “পেলিক্যান' 851-এ গিয়ে বা 
ফরেস্ট লজের 'বাফেলো' বারে গিয়ে একটু বিলাতি বা 
হালকা পানীয় পান করে আসতে পারেন। এই দুটি লজেই 
বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ও কক্বা হয়ে থাকে। তবে মোটরে 


অসম ৪৭ 


বা জিপে বেডাতে গিয়ে অবশ্যই বনবিভাগের একজন 
গাইড সঙ্গে নেবেন-_ তিনি পথও দেখাবেন আবার 
দর্শনীয় জন্তদের দেখিয়ে দিতে পারবেন। 


বরপেটা জেলার সদর দফতর এবং সড়কপথে 
গুয়াহাটির পশ্চিমে 140 কিমি। শ্রীমাধবদেব প্রতিষ্ঠিত 
বৈষ্ঞব মঠটি এখানের প্রধান আকর্ষণ। মাধবদেব ছিলেন 
বৈষ্ণব আচার্য শঙ্করদেবের উত্তরাধিকারী এবং এই মঠে 
তার মূর্তিও আছে। সত্রের এবং কীর্তনঘরের চারপাশের 
ভূমিকে খুব পবিত্র বলে মান্য করা হয়। ট্রেনে বা বাসে 
গুয়াহাটি থেকে বরপেটা রোডে আসা যায়। ট্রেন আসছে 
হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, 
সরাইঘাট এক্সপ্রেস। শিয়ালদহ থেকে কাঞ্ধনজঙঘা 
এক্সপ্রেস ছাড়াও অন্যান্য ট্রেন গুয়াহটি যাচ্ছে বরপেটা 
হয়ে। গুয়াহাটি থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায বাস পৌছে দিচ্ছে 
বরপেটায়। থাকার জনা পর্যটন দপ্তরের ট্যুরিস্ট লজ 
(21 :03666-260749) 0/8 ২৬০। হোটেল এখানে 
10161 08517109 508 ৮৫0০8 ৯০ ১২৫।।1016 
02108109$5 908 ৬৫008 ৯৫, বরপেটা 
রোডে 001 170161 (2: 2123) 388 ৮৫088 
১৪৫ 38 ২২৫। 
মানস 

হিমালয়ের পাদদেশে মানস নদীর তীরে রা 
যে অভয়ারণ্যটি সেটিও কাজিরাঙার চেয়ে কম আকর্ষণীয 
নয়। উত্তর কামরূপ জেলার এই অভয়ারণ্যটিতে এখন 
একটি বিশিষ্ট বাদ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ভুটান রাজ্যের 
গিরিসঙ্কটে পড়ে মানস নদী এখানে তিনটি ভাগে বিভক্ত 
হয়ে (মানস, হাকুয়া ও বেকি) এখানের প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের 
এক নতুন মাত্রা সঞ্চার করেছে। এখানে মাছ ধরা, নৌকো 
বাওয়া এক উদ্দাম জীবনের প্রতীক। তা ছাড়া পাখি আর 
নানা ধরনের জন্তু দেখার আকর্ষণ তো আছেই। প্রায় 70- 
80 মি. উচ্চতায় 380 বর্গকিমি জুড়ে গড়ে ওঠা এই 
উদ্যানটি ওয়াইল্ড লাইফ ফাউন্ডেশনের পৃথিবীব্যাপী 9টি 
সংরক্ষিত ব্যাঘ্র উদ্যানের অন্যতম। এখানে জুলাই- 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসবেন না, সে সময় এটি বন্ধ থাকে। 

এখানে এসে দেখুন দুর্লভি সোনালি লাঙ্গুর, বনামহিষ, 
জলা হরিণ, সম্বর, হাতি, বাইসন, গণ্ডার, বাঘ আর নানান 


জাতের পাখি। এমনকি ময়ূর পর্যন্ত ৷ এখানে আসতে হলে 
যদি বিমানে আসেন তবে গুয়াহাটি বিমান ক্ষেত্রে নামুন 
(180 কিমি)। জানেনই তো গুয়াহাটিতে সরাসরি বিমান 
আসছে মশিপুরের ইম্ষল, ব্রিপুরার আগরতলা, 
নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর ছাড়া শিলচর, ডিক্রগড়, তেজু, 
জোড়হাট, লীলাবাড়ি, তেজপুর, শিলং কলকাতা, দিল্লি, 
পাটনা, বাগডোগরা প্রভৃতি জায়গা থেবে। যদি রেলে 
আসেন তবে মাত্র 40 কিমি দূরেব বরপেটা রোড স্টেশনে 
নামুন। 126 1939143/-এর এই স্টেশনটি গুয়াহাটি 
কলকাতা, লখনৌ, পাটনা, বারাণসী, শিলিগুড়ি প্রভৃতিব 
সঙ্গে যুক্ত। মানস যে জায়গায় অবস্থিত তার আর একটা 
নাম আছে__ মাথানগুড়ি। যারা সড়কপথে এখানে 
আসতে চান তারা বরপেটা থেকে 31নং জাতীয় সড়ক 
ধরে টুরিস্ট জিপ বা স্থানীয় ট্যাক্সি ধরুন। বরপেটা রোডে 
(21) : 03666-232289) অথবা গুয়াহাটির (217 
0361-2547102) টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারে 
এইসব গাড়ির জনা যোগাযোগ করুন। তারপর সবকিছু 
দেখার জনা সেরা সময নভেম্বর -এপ্রিলেব মধো চলল 
আসুন। থাকার ব্যবস্থাও আছে। যদি ববপেটায় থাকেন 
তো টুরিস্ট বাংলোতে (রিজা: ট্যুরিস্ট অফিসাব, ট্যুরিস 
ইন্ফরমেশন অফিস, বরপেটা রোড, অসম) থাকুন 048 
২৫০, থাকতে পারেন রেলওয়ে বিশ্রামকক্ষে, প্রতি শযা 
৩৫। 2018 (রিজা :6চ, 640, 980) বরপেটা, 
অসম-এর ভাড়া শয্যা-প্রতি ৪০ আর ৩০ ভাড়ায় পাবেন 
ফবেস্ট বাংলোতে (রিজা: 010, নর্থ কামরূপ ডিভিশন, 
রঙ্গিয়া অসম, সিট। মাথানগুড়িতে ফরেস্ট বাংলোর 
(রিজা: ডিরেক্টার, টাইগার প্রজেক্ট, মানস, পো. বরপেটা 
রোড, জেলা : বরপেটা 21): 232289) দোতালায় ৯০, 
একতলায় ৪৫ মানস কটেজে ডর্মি মাথাপিছু ২০। এ 
ছাড়া মানস ফরেস্ট লজ ৫০ ৮০। তাঁবু খাটিয়ে থাকার 
বাবস্থাও আছে। খাওয়া-দাওয়ার বাবস্থা নেই তবে রীধুনি 
পেতে পারেন-__ তৈজসপত্র পর্যটকদেবই আনতে হবে। 
মানস ফরেস্ট লজটি এক পাহাড়ের মাথায যার নীচে 
দিয়ে তরতরিয়ে বয়ে চলেছে মানস নদী। কী রোমাঞ্চকর! 
তবে মানসে কোনো রেস্তোরা, দোকানপত্র, সেলুন কিছুই 
নেই। অবশা বরপেটা রোডের ট্যুরিস্ট ইনফবমেশন 
অফিসে বিদেশি মুদ্রা ভাঙাতে পারেন। 

চলুন এবার এই অওয়ারণ্যে একটু ঘুরে আসি। এর 
বুক পর্যন্ত বেডে ওঠা ঘাসের জঙ্গল ভেঙে দেখে আসি 
শিমুল, খয়ের, সিদা, উদাল, বহেরা আর কাঞ্চনের বাহার । 
দেখে আসি ভারতীয় গণ্ডার, বাঘ, গউর, লাঙ্গুর, খুদে 
শুকর, শক্ত লোমওয়ালা খরগোশ। দেখে আসি পেলিক্যান 


৪৮ ভাবত ভ্রমণ 


আর ধনেশ পাখি, মযুর আনু লিপ্তপদ সাবস,. সাদা মাথা 
বেডস্টার্ট আর মাগগনসেন সাবস। তাবপব চডি হাভিৰ 
পিঠে। জঙ্গল পেরিযে যেতে হলে আপ খুলা সব 
জন্তজানে'যাব দেখতে হলে হাতিব পিঠে ৮চড5ই হাব। 
মাথানগুডিতেই হাভিতে উঠন তাবপব চলুন মানসেব 
ভিতবে সকাল 9টা থেকে 12টা, বিকেল 2টো থেকে হটাব 
মধে'। পথ নির্দিষ্ট আছে -ঠিক ও থণ্চাম ঘোবা হযে যাবে। 
হাতি চডার খরচ এক ট্রিপেব জন্য ১০০ প্রতি যাত্রা । 
প্রতিদিন মাথা পিছু দর্শনী *০, শিশু পা ছাত্র হলে ৫। 
এছাড়া যাঁরা মাথানগুডিতে বাস বা জিপ ণিয আসবেন 
তাদের বোড ফি দিতে হাব দিনে মোটবকান-জিপ পিছু 
২০, নিনিবাস ৫০ বাস টাক ৮০।মাছ ধবাব নেশ' আছে 
বুঝি? শাহ/ল ছিপ প্রা ১০ খবচ ককন। এনা নীকো 
শাড়া পেয়ে মাবেন। আব যাঁদ 15 দিন ধপ্ব মা ধরাও 
পাঁরবল্পনা নায় থাকেন তবে পুরা ১০০ খরচ কর্ন। 
তবে মশির নদাতে মাছ ধবার শুনে নাতঙ্বব ডিসেম্বরে 
আসবেন, খরচাব দশগুণ উঠি যাপি। নো?কাতে চডাবন? 
তাবও বাবস্ছা আছে। ছোট নৌ?কা 4 ঘণ্টাম ১৫ চাবভান 
চডাব নৌকো এ 4 ঘন্টা ২০ আর চা জনেব বছ।শীাবা 
4 ঘন্টাব জন্য ১০ (বিতা 01651 8০৭1 01001 
|1310191901)। এতেও মন ওবাশঃ মা ধাবছেশ- 
পিকনিক কববেন * তবে মাত্র 2 কিমি এগিন্য ফুপশুভিহ 
গিষে সাধ মিটিযে আসুন। ঠবেই তো আপনার মানস পূরণ 
হবে। কন্ডাকটেড ট্রার তালিকা পরে দিখুন। আবু 
বিদেশীদব জন্য একটা জকবি খবব মাথানগুডি যাবাব 
পথে বাশবাডিতে একটি চক গেট আছে, সেখান থেকে 
তাবা মানস এমণেব জন্য অনুমতি পথ সংশ্রহ বশ । এই 
বাশবাডিতেই ॥100০-র তত্বাবধানে একটি 7001151 
(9৫99 নির্মীযমান। নানা কাৰণে এই পর্যটন কেন্দ্রটি 
এখন অশাস্ত। কাজেই মানস অ্রমণের পরিকল্পনা কবাব 
আগে টুবিস্ট অফিসে খোজ নিযে পরিস্থিতি জেনে নিন। 
খোজ নিন_ 08010101109, /59$2থা। 9- 
101) 70290 চ6917092201 901/217210 1831001 
7 2544475 অথবা 95520) 817725211) 8 385561 
90991 1601515-16, 9 2229 8330-311 


শিবসাগর 


তাই শাখার অন্তর্গত অহোম রাজাদেব এক কালেব 
রাজধানী ছিল এই শিবসাগব। ধিটিশদের আগমনের 
আগে 600 বছর ধরে এরা এখানে রাজত্র করে গেছেন। 
শিবের উদ্দেশে উৎসগগীকৃত এই শহরটি প্রতিষ্ঠা 


করেছিলেন 1734 এ রাজ্জা 'শবসিংহের পত্রী মাদাস্বিকা 
শিবস'গব নামক: বিশাল হৃদতুলা সবোবরেব চারপাশে । 
প্রা 250 বছবের পুরণো জলাশযটি 129 একব জমি 
৫৮5 আছ। এব তীব আছে ওটি প্রাচীন মন্দির 
শিবডোল বিষ্ুডোল এবং 'দহখডোল (ডোল _ দেউল _ 
মন্দির), এগ্চলিও ওই খচ্ছরই ওই বানীই প্রতিষ্ঠা 
কপ্বছিলেন। শ্াডোল হল ভাবতেন সমস্ত শিবমন্দিরের 
মধ্যে উচ্চতম- উচ্চতা 31 মিটাব (104 ফুট) এবং এর 
পাদমূলের পরিসীমা 60 মিটাব (195 ফুট। এখানেই 
গডে উঠে, আধুনিক শিবসাগর শহব। শিবসাগব জেলাব 
এই সদর শহবটি ক্রমবর্ধমান। চা এবং তৈল উৎপাদনের 
ক্ষেত্র অগ্রণা এই জেলাতেই নাজিরা নামক স্কানে- শহব 
(থক 18 বিমি দূবে- 030-ব পবাঞ্চলীয সদ 
দফতবটি বহেছে। 

এখান আসাঙ হলে 59 কিমি দবব (জাডভাট 
(রৌবিযা) বিমান ক্ষেত্রে নামতে পাবেন। সবম্টযে কাছে 
(বলদস্টশন শিমুলগুডি (গুযাহাটি ডিঞুগড শাখা) 16 
[কমি দববর্তী। এছাডা বাস আসাছ খান শুযাহাটি, 
জোডহাট, ডিঞ্ুগড প্রভৃতি শহন থেকে । অসম পর্যটন 
দফতব চালা।চ্ছন বনডাকটেড টুদবব বাস। 

এখানে এলস উঠ পবন ট্রীবিস্ট লাজ “বিজা 
/5511001151111011798001 01081 91059901 
9 037172-222394) 558 -56088 ২৬০ বা 
সার্কিট হাউাল (পিজা 0910001/ 00111551016, 
9/)3898।)। এটি শিবপাগাবেব ট্াবেই অবস্থিভ। যদি 
(হাটদীল ইঠছ চান ভার হদিশ দিই। 11061 
8128117120119 (82770) 558 ২7088 ১২৫ 
8৫০ 380০ ৫421080 ৭৭৫,10905। ?912 
(/৬1 75953 ১২৫88 ১৮০ সুইট ৩৫০,110161 
7০০০।০ বোর্ডি* বোড 508 ৮০. 008 ১১৫ 988 
১২৫ ১৫০ 1088 ১৭৫ ২৬৫ 1101911621819 99 
৮৫-১২৫ 0৪ ১৫০ ২৫০ ইত্যাদি। চলুন এবার এখানে 


একটু ঘুবে বেডাই। 
কাবেং ঘ্বব ও তলাতল ঘব-_- শহর থেকে মাত্র 
6 কিমি দূবে পিবামিডেব মত 7 তলা এক বাজপ্রাসাদেব 


টি তলা মাটিব নীচে । তাতেই নাম তলাতল। উপবের 
তলাগুলোব নাম কারেং ঘর। তো করিযেছেলেন 
বাজা কদ্রসিংহ (1696-1714 খি )। বঙ ঘব-_ দিখৌ 
নদী পার হযেই দেখুন ডিম্বাকৃতি দ্বিতল চাতালটি। 
এটি তৈরি করিযেছিলেন রাজা প্রমন্ত সিংহ (1744-1751 
খ্রি)। এখান থেকেই অহোম রাজারা হত্তিযুদ্ধ এবং 
অন্যানা ক্রীডানুষ্ঠান উপভোগ করতেন। এটি কারেং 
ঘরেব খুব কাছেই। এখন এখানে বসে বিহু 


অসম 8৯ 


উৎসবের জমকালো আসর। 

গরগীও রাজপ্রাসাদ--শিবসাগরের 13 কিমি দূরে 
গরগাঁও ছিল সে সময়ে অহোম রাজাদের প্রধান শহর। 
এখানের প্রাচীন রাজবাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চদশ 
রাজা সুকলেন মাঙ্‌ 1540-এ। পুরনো রাজপ্রাসাদটি ভেঙে 
এখানে 7 তলা রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করেন রাজা রাজেশ্বর 
সিংহ 1762-তে | 

জয়সাগর একটি বিশাল দিঘি, আকারে শিবসাগরের 
চেয়েও বড়। 318 একর জমির উপর কাচ কাচ জল 
অতলস্পর্শী যেন। শহরের 5 কিমি দুরে শহীদ মাতা 
জযনতী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে এটি খনন করেন রাজা রুদ্র 
সিংহ রংপুব নামক স্থানে1697-এ। জয়মতীর স্বামী স্থানীয় 
রাজার 'দাক্রোশ থেকে বীচবার জনা নাগাল্যান্ডে পালিয়ে 
গেলে জয়মতী শত্রুর প্রবল অত্যাচারে মারা যান। কুদ্র 
সিংহ এখানে তিনটি মন্দিরও নির্মাণ করেন। জয়ডোল 
(বিষুমন্দির), শিবডোল এবং দেবীডোল (দুর্গামন্দির)- 
খুব পবিত্র বলে বিবেচিত। এখানে রয়েছে ঘনশ্যামের 
ডেরা বা নিত গোঁসাই। ইনি ছিলন বাঙালি স্থপতি। 
জযসাগরের পাড়েই এখন রয়েছে একটি মহাবিদালয় ও 
মৎস্য গবেম্বণাকেন্ত্র। গৌরীসাগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
বানী ফুলেশ্বরী দেবী (1722-1731)। রানী এই 150 
একর জলাশয়টি দেবী দুর্গার উদ্দেশে উৎসর্গ কবেন। এর 
পাডেও আছে ওটি একই নামের ডোল বা মন্দির। এটি 
শহর থেকে 12 কিলোমিটার দূরে। শহর থেকে 8 কিমি 
দুরে পিতা রুদ্র সিংহের স্মৃতিতে রূদ্রসাগর খনন 
করেছিলেন পুত্র রাজা লক্ষী সিংহ 1773-এ। এর পাড়েও 
আছে একটি শিব মন্দির। অংপনি যদি 37 নং জাতীয় 
সড়কের উপর দিয়ে যান, শহর থেকে 12 কিমি দূরে 
নামডং নদীর উপর একটি শিলাখণ্ড কেটে তৈরি যে পাথুরে 
সেতুটি পাবেন তারই নাম নামডং স্টোন ব্রীজ। এটি 
1703 খ্রিস্টাবধে তৈরি করিয়েছিলেন রাজা রুদ্র সিংহ। 
এবার চলুন শহর থেকে 28 কিমি পূর্বে চরাইদেও-তে। 
এখানেই অহোম সাত্রাজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা সুকাফা-র তৈরি 
অহোম রাজবংশের আদি রাজধানীটি ছিল। এটি বিখ্যাত 
হয়েছে রাজা এবং রাজবংশীয়দের কবরখানা বা অসংখ্য 
'মৈদামে'র জন্য। আপনি যদি মুসলমান হন তো অবশ্যই 
যাবেন, না হলেও যাবেন আজান পীর দর্গা শরীফ-এ। 
শহর থেকে 22 কিমি দূরে সারাগুরি চাপোড়িতে এই 
দরগার আজান পীর ছিলেন প্রথম মুসলিম পীর যিনি 
অসমীয়া ভাষায় প্রায় 160টি 'জিকি'র রচনা করেছিলেন। 
উর্স্‌ উৎসবের সময় এখানে হাঞ্জার হাজার ভক্ত উৎসবে 
এসে এই সংস্কারক পীরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
গাছের ছায়ার নীচে এই সুরক্ষিত পবিত্র দরগায় পৌছলে 


ভারত ভাগ” ৪ 


মন সইদা একটা বৈরাগী শাস্তির স্পর্শ গায়। এছাড়াও 
এই শহর ও তার আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখা 
বৈষ্ণব মঠ ও আখড়া, মুসলিম দরগা, বৌদ্ধ ও শক্তি, 
বিহার। আছে প্রায় আরও পাঁচশো ছোট বড় জলাশয়, 
অজশ্র কবর স্থান ও মৃতস্্প! যেখানে একসময়ে অহোম, 
মণিপুরী, জয়স্তীয়া এবং শান রাজারা রাজত্ব 
করেছিলেন__তাদের রাজধানী বা দুগগুলির ধ্বংসম্তূপও 
ইতস্তত লক্ষ করা যায়। 


বরাক নদীর ধার ঘেঁষা বাঙালি প্রধান এই শহ্বটি 
কাছাড জেলার সদর দফতর। এখানে আপার জন্য বিমান 
পাবেন কলকাতা আর ইম্ফল থেকে । 12108 /- 
এর বিমান প্রতিদিন সকাল 6 20-:5 কলকাত1 ছেঙডে 
শিলচর আর ম শ 9.45-এ ছেড়ে শিলচর হয়ে যাচ্ছে 
ইম্ফল। এদেরই বিমান সোমবার 13.30 এ ছেডে 
শিলচর যাচ্ছে। ট্রেশও আসছে শিলচরে লামডিং লোফাব 
হাফলং-বদবপুর হয়ে লামডিংশিলচর কাছাড এক্সপ্রেস 
21.00 ছেড়ে 8.30; লামডিং-শিলচত্র ববাক ভালি এক্স 
7.45 ছেড়ে 19.501 লামডিং-শিলচর দূরত্ব 214 কিনি! 
বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি, শিলং এমনকি মণিপুব 'থকে। অসম 
রাজ্য পরিবহনের বাস রাজধানী এক্স যায় গুযাহাটি 
শিলচর, সপ্তাহে দুদিন। এখানে এসে বেডিযে যান 17 
কিমি দূরে উধরাবন্দে শ্রীশ্রীকাচাকান্তি দেবীর মন্দিবে। 
এককালে এখানে নরবলি হত। দেখে আসুন 25 কিমি 
দূরে এককালের কাছাড়ি রাজবংশের রাজধানী খাসপুব। 
আর কেল্লার ধ্বংসাবশেষ । 66 কিমি উত্তর পর্বে রয়েছে 
ভুবন পাহাড়ে শিব ভুবনেশ্বরেব মন্দির! এটিও কাছাড়ি. 
রাজবংশের নির্মাণ! শিববাত্রি, দোলযারা এবং বাকণীতে 
(বামুনী আদিত মেলা) এখানে খুব বড় উৎসব হয়। 
মন্দিরের 5 কিমি উত্তরে মণিসুড়ঙ্গটি দেখার মতো । 
এখানে নাকি একদা শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। এর পাশ দিয়ে বয়ে 
চলেছে ত্রিবেণী নদী। এছাড়া রিক্সা করে যদি শিলচর 
শহরটি ঘুরে মেডিকেল কলেজ কি শহিদ স্তভ্ুটি দেখেন-- 
মন্দ লাগবে না। এখানে হোটেল পাবেন : 110161 
8101 (911 :221702) হসপিটাল রোডে ১৫০-৩০০ 
মধ্যে। 19191 /121709) 08102 7980-এ 5০8 
৭৫-১০৫ 5/8 ১২৫-১৫০,0/8 ১৫০-২৪৫17০- 
1811121200179, 12111108030. 5০8 ৬০588 
১১০8৪ ১৫০ 38 ২১০১ 110161 956121112|, 


৫০ ভাবত জমণ 


000) 70. 588 ১৬৫ 90০ ৩০০ 08 ২৮০ 10/0 
8৫০, 110191 59021 06112 70 588 ১২৫ 
08 ১৫০. প্রভৃতি অজস্র হোটেল। অসম পর্যটন 
দপ্তরের ট্রাবিস্ট লজ (21 03842-232376) আছে 
58 ১৭৫ 1088 ২৬০। আর পাবেন 08 074 
বুকিং-এব জন্য যোগাযোগ ডেপুটি কমিশনাব, শিলচব, 
অসম। 


৯২ 


গুয়াহাটি (থাক সডকপাথ 483 কিমি। এটিই উত্ত'ব 
অসমেব প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্্র। ঞ্পকাতা ও দিল্লি 
থকে সবাসবি ট্রেন আসছে এখানে । এখানেব প্রধান শিল্প 
হচ্ছে প্লাইউডেব কাবখানাগুলি। এখানে হোটেল পাবন 
10161 1130195, 918 70 (2517 220617) 5০৪ 
৭৫ 358 ১০৫ 008 ৮০ 088 ১৭৫, 11091 722- 
806 /া 70 (077 222106 222131) 588 
১৯৫ 0)/58 ২৬৫ 50 ৩২৫ 080 ৫২৫ ,1710161 
911, 0187৫ (577 221160) 5০8 ৭৫ 5/98 
১০০,008 ৮৫ 0/98 ২০০ 171019111101185% এা 
7৫ (21 221716, 220835) 588 ৩২৫ 58০ 
৪৫০ 088 ৪২৫10/0 ৫৫০, 110161 99118111) ॥ 
1 7 (27 221217) 3588 ২২০ 0০8 ৭০08 
১৭৫ ,110191 71 31078211170 38 ৭৫03 
১৫০ 08০ ২৫০ ৩০০, 110191 101851081 518 
(01 970. 588 ১২০ 088 ১৮০ ২২৫, 11016! 
78১, 30179359013 70 5০8 ৬৫ 588 ৯৫100০8 
৯৫ 08 ১৩০। এছাডা কামাখ্যা, ডিপাক্স, হংকং, 
জ্যোতি প্রভৃতি হোটেলও পাবেন। 


নওগা 


গুযাহাটি থেকে 120 কিমি দৃদর ণওগাঁতে এলে 
শহবেব মাত্র 4 কিমি দূবের বাটাত্রয়, যার বর্তমান 
নাম বরদুযা, সেখানে একটু বেডিযে যেতে পারেন। 
এখানে অসমেব সুখ্যাত ধর্মসংক্কাবক শ্রীশঙ্ষবদে”্বব 
জন্ম হযেছিল। অসমের মহাপুকষিযা বৈষ্ঞব সম্প্রদায 
এখানের দামঘরটিকে খুব শ্রদ্ধাব চোখে দেখেন। নওগা 
থেকে 48 কিমি গিয়ে দ্রবকা পৌছে যদি কোনো 
দিন হাতিখেদাব জীবন্ত দশা দেখতে পান, সে আপনার 
স্মৃতির মণিকোঠায চিবকালীন সম্পদ হায রইবে। 
থাকার জনা আছে পর্যটন দপ্তবেব ট্যাবিস্ট লঙ্জ 


(251 03672-222906) 088 ১৬০ 

আর যদি সময কবতে পারেন তবে গুযাহাটি “থকে 
বাসে চডে 364 কিমি দুরে উত্তব লখিমপুব ঘুরে যান। 
তেজপুব ও ধেমাজি 'থকেও বাস পাবেন। বিমানে এলে 
লীলাবাডি পামুন। এখান থেকেই অকণাচল প্রদেশের 
প্রাবশ পথ ইটানগব যেতে পারেন (56 কিমি)। এখানে 
চা শিল্প অগ্রগণা। ঘুরতে পারেন ব্রহ্মাপুত্র নদেব তীরে 
গুযাহাণ্টর 268 কিমি দূবে ধুবডিতেও। শহবের দক্ষিণ 
পূর্ব কোণে একটি গুবগ্বার আছে। এটি অসমে মুঘল 
অভিযানে সময নবম শুক তেগবাহাদুর স্থাপন 
কবছিলেন। আর গুযাহাটির 162 কিমি দুরে 
গোযালপাঙাব মাত্র 12 কিমি দু'ব ছোট্র পাহাড শ্রীূর্য 
পাহাডে গিযে দুর্গা, গণেশ, সৃয, চন্দ্র, খুন্ধর ও শিবেব 

ংখ্য মুর্তি ও লিঙ্গে প্রণাম জানান। যদি নাধী পর্ণিঘাতে 
(জানুযারি মাসে) যান তাব বিশাল এক (মলা দেখতে 
পাবেন। 

পর্যটন বিভাগ পবিচালিত কন্টাকটেড ট্যুব ও 
দিনেব হিল প্যাকেজ। তাড়া মাথাপিছু ১২০০। শিশুদেব 
জন্য ৭০০। সপ্তাহের প্রতি বুধবাব বেডিযে "মানে দিফু 
হাফলং আটিঙ্গা। নেম্বব (থাক এপ্রুল মাসে একবাত 
দ"দিনেব ট্যাবে নিষে যাচ্ছে কাজিরাঙা ও তার আশপাশ 
মঙ্গল ও শুক্রবার বাদে সপ্তাহের অনা দিনগুলিতে । খরচ 
মাথাপিছু ৬০০/৪৫০। ২ দিনেব "নচার টু'রে নিযে যাচ্ছে 
তেজপুব গালুকপুং টিশি। খরচ ৬৫০/৪৭৫। প্রতি 
ববিবাব ও মাসেব দুই শনিবাৰ যাচ্ছে হাজো, শিযালকুচি 
ও মদশকামদেব। সকাল 7 ০0০-টায 'ববিযে ফিবছে 
18 50 । ভাডা মাথাপিছু ১০০ শিশু ৯০ । গুধাহাটি 
দর্শন সকাল 7টা থেকে 18টা। দেখবেন কামাখ্যা মন্দিব, 
মিউজিযাম, এম্পোবিযাম, গীতা মন্দির, চিডিযাখানা, 
বশিষ্ঠ আশ্রম। খরচ ৬৫ প্রতি জন, শিশু ৫০। এছাডা 
আছে মানস অতযারণা সফর (বর্তমানে বন্ধ)। আর 
আছে গুযাহাটি থেকে শিলং দর্শন । সকাল 7টটায গুয়াহাটি 
থেকে রওনা হযে শিলং ও তাব আশপাশ ঘুরে ফেবে রাত 
৪ 00 টায। 

বি: দ্র: প্রতিটি খরচ থাকা, খাওযা৷ ও যাতায়াত তাড়া 
সহ। এছাডাও আপনি আপনাব পছন্দমতো ত্রমণসূচিব 
কথা জ্বানিযে এবং এ সম্পর্ক সমস্ত তথ্য জ্রানতে চাইলে 
যোগাযোগ ককন--01790101 011001171911, 9592 
91300113050, 221095221, 90154211211 781001, 
2 2547102, 2544475, অথবা কলকাতাস্থ অসম 
ভবন. ৪8 বাসেল স্টিটি, কলকাতা -700 071, ফোন 
2229 8331-321 


৫১ 


আন্দামান ও নিকোবর 


ভারতেব অন্যতম ইউনিযন টেবিটবি। ছোট বড প্রা 300ব 
কিছু বেশি দ্বীপ নিয়ে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি 
বঙ্গোপসাগরের বুকে €০-14০ উত্তব অক্ষাংশ এবং 92০- 
94০পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। 10০ চ্যানেল আন্দামানকে 
নিকোবব থেকে আলাদা কবে বেখেছে। দ্বীপপুষ্জেব পূর্বদিকে 
সমুদ্রটি হল আন্দামান সাগর এবং পশ্চিমদিকের সমুদ্রটি 
হল বঙ্গোপসাগর । পাহাডি ভূসংস্থানের পাহাড ও 
উপত্যকার বিস্তীব দেখলে মান হয সাগরতলেব ভৃপষ্ঠ 
থেকে ওঠা একটি পর্বতমালার শিখবেব অংশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ 
থেবে 732 মি উচ্চতাব স্যাডেল পীক হল এই দ্বীপপুঞ্জের 
সবচেয়ে উচু জাযগা। ভূতান্তিকদেব মতে আন্দামান হযত 
কোনো কালে মাযানমার (পূর্বতন বুঙ্গাদেশ) এব সঙ্গে যুক্ত 
ছিল আব নিকোবব অঞ্চলটি সুমাত্রাব ইন্দোনেশিযাব সঙ্গে 
যুক্ত ছিল। 1700 খ্রিস্টপূর্বেব চীনা নথিতে এসব কথা 
জানতে পাওয়া যায। পবে 2 শতকে এঁতিহাসিক টলেমি 
তাঁর “জওগ্রাফিযা” বইতে এই ছ্বীপপুপ্রের কথা বাল 
গেছেন। মার্কোপালো এখানে এসেছিলেন 1290 
খ্রিস্টাবি। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে এই দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস খুবই 
প্রাটান। এব আধুনিক ইতিহাসব সূচনা 1788-তে। ভারতের 
বডলাট লর্ড কর্নওযালিস এ বচ্ছবে তৎকালীন ইন্ডিযান 
নেভিব লেফটেন্যান্ট ব্রেযাবকে বলেছিলেন আন্দামানে একটি 
উপনিবেশ গণ্ড তুলতে। অবশ্য তাব আগে সিপাহি বিদ্বোহেব 
পর লও ক্যানিং অপরাধীদেব নির্বাসনে পাঠাবার জনো এই 
দ্বীপপুঞ্জ অধিকাব করেছিলেন। 1858-তে এখানে অধুনালুপ্ত 
বন্দীপলিটি স্থাপিত হযেছিল। বস্তুত 1858 থেকে 1945 
পর্যস্ত আন্দামানে দীর্ঘ মেযাদে দণ্ডিত কযেদিদেব, বিশেষ কবে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দণ্তিতদেব জন্য বিশাল বন্দীপল্লি ছিল। 
1942-45 পর্যস্ত এই ছ্ীপ জাপানেব অধিকাবে থাকার পব 
পুনরায় 1945-এ ব্রিটিশরা আঁধকার করে নেয়। 
বন্দীপল্লিটিকে উঠিযে নেওয়া হয। এরপর 1947-এ এল 
স্বাধীনতা । তার আগেই জাপানি দখলের সময বিমানক্ষেত্র, 
রাস্তাঘাট, জাহাজ নোঙবেব ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেকখানি কাজই 
এগিয়ে গিয়েছিল। 8249 বর্গকিমি আয়তনের এই 
ছ্বাপপুঞ্জবযে 2001 আদমশুমার মতে মোট লোকসংখ্যা 
3,56.265। জনসংখ্যা অনুযাষী ভাবতে ৩২তম। 

আন্দামানের প্রধান অংশ গ্রেট আন্দামান 5টি বড 
আকারের দ্বীপ নিযে গঠিত। নর্থ আন্দামান, মিডল আন্দামান, 
সাউথ আন্দামান, বারাটাঙ্গ এবং কথল্যান্ড। এব দক্ষিণে লিটল 


আন্দামান। নিকোবর ছ্বাপসমূহের একেবারে উত্তরের 
ছবীপটিব নাম কার নিকোবর। একেবাবে দক্ষিণের নাম গ্রেট 
নিকোবর। আসলে দুটি ছ্বীপপুঞ্জই এবই ভূখণ্ডের অ্তর্গত, 
একটি পর্বতশ্রেণীরই অস্তভুক্ত। দুটি যেন দুটি পর্বতশঙ্গেব 
উপর, মাঝের অংশ সমুদ্রগর্ভে ডুবে আছে। মোট 
জনসংখ্যাব অধিকাংশই উপজাতীয। আন্দামানের আদিম 
অধিবাসীবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিযাব আদিমতম জনসমষ্টি। এবা 
প্রধানত জাবোযা ও সেন্টেনেলিজ - এই দুই শাখা নিষে 
গঠিত এবিমটাগা গোষ্ঠী। এখান যে 6টি আদিম জনজাতি 
থাকে তাদের নিযে সভ্য জগতেব লোবেবা নানা গল্প তৈবি 
কবেছে। এরা নাকি মানুষ ধরে খায হতআাদি। আসালে সতাতা 
থেকে দৃবে থেকেও এবা স্বভাবত সধল ও শাস্তিপ্রিয। এদেব 
2টি জনগোষ্ঠী হল মঙ্গোলযেড এবং বাকি 4টি নিগ্রযেড 
গোষ্ঠীতুক্ত। মঙ্গোলযেডদের মধ্য নিকোববিবা সভা ।এদেব 
মেয়ে পুকষেব অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। একজন 1986-তে 
পন্ডিচেরী মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ কবে বেবিযেছেন। 
গ্রেট নিকোবাব যে শমপেন জাতি বাস কবে তাদেব সংখ্যা 
200 | লিটপ আন্দামানের ডুগং ক্রিক এবং সাউথ ক্রিক 
অঞ্চলে বাস করে যে ওঙ্গিবা তাদেব সংখ্যা 981 দক্ষিণ 
আন্দামানেব পশ্চিম অংশে বাস কবে যে জাবোযাবা তাবা 
সংখ্যাষ 200 আব স্েইট দ্বীপের অধিবাসীব (গ্রেট আন্পামানে) 
সংখ্যা মাত্র 281 অবশ্য উত্তব সেন্টিনেল দ্বীপের সেন্টিনেলিবা 
মাত্র সংখ্যায 100 জন এবং এবা সভ্যজগণতের মানুষের 
সংস্পশে আসতে অনিচ্ছুক। জারোযাবা এবং এবা একটু হিংস্র 
স্বভাবেব সন্দেহ নেই। শিকাবই এদেব একমাএ জীবিকা । এদের 
সম্পর্কে বিস্তাবিত সব ৩থ্য এখনো জানা যাযনি। নিকোববিবা 
জাতিগতভাবে আন্দামানিদে থেকে একেবাবে আলাদা । 

এব বিশাল অরণ্যসম্পদ-_-পাদাউঞ্ (আন্দামান 
রেডউড), গুবজান (প্লাইউড), পাপিতা (ম্যাচউড) থেকে 
বছবে প্রায় 6 কোটিনও বেশি টাকার কাঠ মুল ভূখণ্ডে আনা 
হয। প্রধান শসা ধান ছাড়া নারিকেল, কাজু, ববারেরও চাষ 
হ্য। এখানেব সরকাবি করাতকলটি প্রাচ্যের মধ্যে সবচেষে 
বড। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলটি একজন চীফ কমিশনার ও 
পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পবিষদের মাধামে রাষ্ট্রপতি 
শাসন কবেন। 

কখন বেড়াতে যাবেন আন্দামানেব আবহাওয়া সাবা 
বছর ধরেই নাতিশীতোষ্ণ ধবনেব । তাপমাত্রা ওঠানামা করে 
গ্রীষ্মে 33০ ০- 22০ ০ শীতে 31০ ০ থেবে: 20০০ এব 


৫২ তাবত ভ্রমণ 


মধ্যে। তাই এখানে অসহ্য গবমণ্ড নেই অবাব শীতর ভাব 
খুবই কম। সাবা বদ্ছব্ন ধ্াবই প্রায এক ধবনের আবহা ওযা 
বৃষ্টি হয অবশা বষকালে (বশ । ওই সগ্যটা বাদ দি বছন্বধ 
যে কোনো সমযে চলে আসুন ভাবা হব এই প্রায় শেষ ডখ"্ 
উপভোগ কক ন আরামদাযক সমুদ্রবাযূর প্রাচ্য । 

যাবাব আগে নিয়ম পালন অভ্তত € দন মাঃগ 
কলেরার এবং 6 মাস আগ বসান্ত্র টিকা নাযছছেদ এমন 
ডাক্তারি সার্টিফিকেট নিতে হাব 111611721001721 1017) 
এ। এই 7০1) পাবেন স্ট্যান্ড বারডব নিউ সেক্রেটাবিষেটর 
দোতলার অফিস থোক। 
কেমন কবে যাবন বিমান 
ব্লকাতা (থকে পার্টব্রেযাৰের 

টে অধে। 81128170981 এব বিমান 

যাতাযাত কবন্ছ সপ্তাহে 5 দিন। দমদম বিমানবন্দর থেকে 
বিমান ছাডছে সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও পবিবার তোব 
500, সময লাগছে পুণো 110 মিনিট | এছাডা মঙ্গল, 
বৃহস্পতি ও শনিবার 615 (চন্নাই থেকে বিমান যাচ্ছ 
পোর্টরেযাব ৪ 20তে। পোর্টব্রেযাবেব এযাব স্ট্রিপ খুব ছাট, 
দক্ষ বৈমানিকবাই মাত্র এই বিমান চালান। 

জলপথে জলপ/থ পোর্টরুয়ার 'থক নী 
জায়গাগুলির দূরত্ব কিলোমিটাবে। কলকাতা 1,255, চেন্নাই 
1, 191, বিশাখাপত্তনম্‌ 1,200, হযাঙ্গন (বঙ্গুন) 580 
সুমাত্রা 145। আপাতত 3-4 খানি জাহাজ পোর্টব্রেযারের 
হযাডো হার্ষে বন্দবে যাতাযাত করছে কলকাতা ও চেন্নাই 
থেকে। এই বন্দরে প্রতিটি জাহাজই 4 থেকে 5 দিন অপেক্ষা 
কবে। আপনি এই কটি দিনের মধেনই ছ্বীনপর দর্শনীয় 
স্থানগুলি দেখার পনু স্বস্থানে একই জাহাজে চঙে ফিরি 
আসতে পারেন। যাবাধ জন্য যেমন আগে থেকে টিকিট 
কেটেছিলেন, ফেরার জনাও তেমনি আগেভাগেই টিকিট 
(কেটে নেবেন, নইলে বিপদে পড়তে পারেন। জাহাজ্জে যেতে 
সময লাগে দিন তিনেক | 

শহরের মাধ্য ঘোবাব জন্য আছে রিক্সা, অটোরিক্সা, 
ট্যাক্সি, সরকাবি বাস প্রভৃতি। এছাডা ঘণ্টা হিসেবে সাহাকল, 
স্কুটার বা মোটরবাইক তাডা কারও ঘুরে বেডাতে পাবেন। 

টিকিট কাটাৰ নিযমকানুন 

একটা ব্যাপার জ্রেনে বাখুন কলকাতা বা চেন্নাই 
যেখান থেবেই টিকিট কাটুন, জাযশা কিন্তু সেখানে বিলি 
হয না। প্যাসেজ আালট করে পোর্টপ্লেযারের জ্বাহাজী 
কর্তৃপক্ষ। কাজেই টিকিটের জন্য দরখাস্ত পাঠাতে হাব 
তাঁদেবকেই, আপনার স্থানীয় অফিসের মাধ্যমে । পোর্টব্রেযার 
(থকে খবর এল তবেই আপনাব টিকিট পাওয়া সপ্তব ভবে। 
কাজেই যাওযাধ বেশ আগে থেকেই আপনাকে এ-সব কবাব 


9 
সি ন্যু চা 
স্ল 


উদ্যাগ নিতে হাব। যাত্রাব 4/5 দিন আগে ওটি পাসপোর্ট 
সাইব 'ফাটাসহ নিধাবিত ফর্ম পূণ কবে আবেদন 
বরাত হয 501 (65552809 091709291179171) 
কলকাতা বা চন্নাই অফিসে। নিউ দিলিতে এই 
ঠিকানাম ফর্ম পাওয়া যাব 38910911 00111115 
9101761 /8 & 1৭ /8011701115121001 £ 105, ০1017 
7054 19 08611110001, শি 23782945 


জীহাজেব খবব * 
এম” হযবধন এম ভি আকবব 4 এম তি: 
* নিকাবর এহ ওটি ভ্াহাজ সাধাবণত কলকাতা বন্দব * 
: থেকে আন্দামান যা ভাষাও করে । চেন্নাই বন্দব থেকেভি 
: এস শেদ ও নানকৌবি জাহাজ দুটি পোর্টব্রেযাব যায। : 
: ভাঙ' (কবিন- এক ও দুই বার্থেব ডিলাক্স ৪৭৬০, 
- পথম শ্রণী চাব বার্থেব ৩৯৩০ প্রথম শ্রণী দুই বার্থেব : 
র ৩৩৪০, দ্বিতীয় শ্রেণা ছয বার্থেব ৩১১০, দ্বিতীয শ্রেণী : 
* চাব বার্থেব(ব টাইপ) ২৩৮০ ডর্মিটবি (4০) ২০০০, - 
* বাঙ্ক শ্রেণী ১০৯০ । কেবিন যাত্রীদের না পাশেঙ্গ 250 * 
* কেজি পযস্ত ফি। বাস্ক (শ্রণাব যাত্রীদের জন। 55 (কাজ - 
* পর্যস্ত। বাডনি লাগেজব ক্ষেত্রে অতিবিস্ত মাশুল লাগে : 
- লালগঞ্জ 3 ৮ 2 ফৃন,ণ মাধা হাত হা, অতিবিক্ত : 
* লাগাজর প্রতিটি প্যাকেটে যাত্রার পাম ও টিকিটিব নব্বর * 
* লিখে বাখাত হয। জাহাজ কবে ছাডছে এবং অন্যান্য * 
* সংবাদেব জনা যাগাযোগ ককন 91111010170 ০01 - 
*0018001 ০9 17013 (501 ঠা * 
* 2248-2354/22484921 128 22482035/ * 
22480377) 13, 91211013990 1491215 700 * 
১001 চেন্নাই এ 501 (39891218010 99191 * 
5912) 07611721600 00119) 2523 1218, * 
* পার্টর্রেয়াবে 901 (61 03192 233 590 * 
»233347) 09105818222 201 0: 
* 744101 


বেডাতে যাবাৰ আগে বিধি-নিষেধ জেনে নিন 

বিদেশী পর্যটকদেব এই দ্বীপপুঞ্জে বেডাতে হলে অনুমতি 
নিতে হবেনিজের নিজেব দেশেব ভারতীয মিশনগুলি থেক 
অথবা দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই বা পোর্টাব্রযাবেব 
ইমিগ্রেশন অফিস থেকে। তাদের বেডাবার চৌহদ্দি হল 
পোর্টব্রেযাবেব পুর এলাকা, জলিবয, বেডস্কিন এবং উত্তব 
ও দক্ষিণ সিষ্কে ্বীপে। অবশ্য 6-20 জনেব গ্রুপে থাকলে 
বিদেশী পর্যটকেবা হ্যাভলক, নীল, মাযাবান্দেব, দিরঘঘালপুর 
ও আবও কিছু দ্বীপ দেখাব জন্ম আন্দামান ও নিকোবর 
আযডমিনিস্ট্রেশনেব চীয সেক্রেটারিব কাছ থেক বিশেষ 


আন্দামান ও নিকোখব ৫৩ 


অনুমতি পেতে পাবেন। 

ভারতীয পর্যটকেবা যদি কার নিকোবব ভ্রমণ কবতে 
চান তবে ভাঁদেবও কেন্দ্রের কাছ থেকে আগ্রম অনুমতি নিতে 
হবে।যোগাযোগ 1710179141151) (৩11011011110- 
1165 0911), 5001 8100৮ 6৬/0911॥ অথবা 
[069011/ 00115510181, ০০1 1৬০9081 অথবা 
(01091 99019121, /102121 & 1৭100021 801111- 
15180101, 7011 81901 

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবাবে মদাপান নিষেধ! 


হী কোথায় উঠবেন এখানে 
নয। তবুও পোর্টব্রযাবে পাশ্চাতা 


প্রথায ওটি প্রধান হোটেল বযেছে - কববিযনস্‌ কোভে 
/704111217 13620113850 (875-32) (71 233462) 
5০ ৯০০ [0০ ১৫২৫ 598 ৭১০ 0/88 ৮৮০ | 
রিজা 01 796119551395011 021 233463) 580 
১৩০০ 00 ২২০০ কটেজ ২০০০ ১৭৫০ , কলকাভায 
এদেবাবক্তা 2228 7883, মেবিন হিল এ11019183 
19121700171 232198) 58০ ২৬০০ ৩০০০ 0/০ 
৩৮০০ ৪৫০এ।বিজা 101 (//০100776 01000)। 
সাউথ পয়েন্টে 90701315 83) ৬৪৬। (21 232937) 
388 ১৫০০৪ ১৯০০ ৪/২০ ১৭৫০0)/২০ ২২৫০। 
দক্ষিণ আন্দামানে হাড্ডোতে-_-1199910451251 02 

232207 /232380) 9০ ৮৭৫ 0/০ ১১৫০, মেবিন 
হিলে 01751110119 (9) 2365) 9 ১৬০0 ২৪০, 
হাডেচোতে 10015111016 ৪ ১২৫ [0 ১৫০ , কববিযনস 
কোহে 91 0 ১২৫ হাড্ডোন্ত 9171 0 ১২৫ - 

বিদেশীদের জন্য ১২৫ | রিজা 091801/ 1018010 
(01011511) 96016121721) 81 1801111502100111 
এছাড়া ফেবাগঞ্জে 18, হাড্ডোতে 911 097,151 15- 
|8170-এ 3 ইত্যাদি আছে। 17 (211 232459 
220431), 0610591 89221 720 744101 (8- 
42) শয্যাপ্রতি ২০।//0/ -এব সদস্যদের জন্য ঘব ২৩ 
শয্যাপ্রতি । হাড্ডোতে /781105 1-0096 (%ি। 221252) 
১৭৫ ১১০ 0১২৫-১৭৫। মধ্য আন্দামানে বেতাপুর, 
কদমতলা এবং রানাঘাটে আছে 13111 উত্তব আন্দীমানে 
311 আছে দিঘলিপুন, কদমওলা এরিযাল বেতে। 011 
আছে মায়াবান্দেরে। নিকোববে 18 ও ০0117 কার 
নিকোবরেএবং কামোটরে 317 রাযছে আর আছে 
1/০0১91959 ০012906 (2) হাড্গোতে, (71 232098) 
0/0৩০০1/8 ২৪০। এই সমস্ত সবকাবি আবাসে থাকাব 
খরচ মোটামুটি এই বকম-_ 3110 ১০৫ 0810 ২৫০ 


170 ১০৫ 0 0 ৬০. 9 ৩০ বিদেশীদের বাড়তি 
ভাঙা দিতে হয। খাবার খবচ আলাদা ' আগে থেকে সবত্র 
বুক ককন। 

ধবমশালা__ পোর্টব্রেযারে মিউনাসপাল বোর্ডরু 
অধীনে গার্ষি' ধবমশালা, 981-এর পেছান ড দেওযান 
সিং ধরমশালা। আবেরদীনে মুসলিম মুস'ফি রখানা, 
বাঙালিদের মিলনকেন্দ্র-_অতুলম্মৃতি সমিতি। এঁদের 91 
আছে। যাঁদ অসুবিধেষ পড়েন আব বাঙালি হন, তবে এঁদের 
কাছে সাহায্য পাবেন। 


০ 


আন্দানান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্রের রাজধানী। 
একসমযেব ভযন্কব “কালাপানি'র চেহাবা আজ শাবতের 
অন্যানা আধুনিক শহবেব মাতাই। এখানেই 1943 এ প্রথম 
ভাবতেব জাতীয় পতাকা উনভ্তালিত হয়েছিল সুাষচন্্ বসুব 
নেতৃত্ব । বাংলাদেশ, মাযানমাব (বার্মা), পূর্ববতী ব্রিটিশ 
গাযেনা থেক ছিন্নমূল মানুষেবা এখানে এসে বসতি গডেনছন। 
পবপতীকালে বাংলাদশ' উদ্বাস্বাও বহুসংখ্যায এখানে 
এসেছেন। কাজেই দর্মিণ আন্দামানেব এই শহর 
পোর্টব্রেযারকে এখন াবতবষেব ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে 
পাবে। আসুন, জাযগাটা ঘুবে দেখা যাক। 

কী কী দেখবেন এখানে 

সেলুলাব জেল পোর্টব্রেযারে দেখার জাযগার অভাব 
নেই তবে প্রথমেই মনে আসে 'ভারতেব বাস্তিল' সেলুলার 
জেলের কথা । কাবণ এর প্রতিটি কণাই কিছু না কিছু কথা 
অব্যক্ত ভাষায বলে চালছ। এখন এটি আব জেল নয, একটি 
জাতীয -্মাবক, একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এর সঙ্গে জডিযে 
আছে ব্রিটিশ সাশ্রাজাবাদের ভয়াবহ নির্যাতনের ইতিহাস, 
'আমাদেব স্বাধানতা আন্দোলনের বর্ণময কথা । ইংরেজের৷ 
প্রথম এই ছীপেব অন্তর্গত চাথায অংশে আসে 1777 
খিস্টাব্দে। পবে 1788 তে এখানে বসবাসেব উপযোগিতা 
নিযে সমীক্ষা হয়। 1789-এর 25 অক্টোনর চাথামে উডল 
ব্রিটিশ উপনিবেশের পাকা । 1857-য হল ভারতের প্রথম 
স্বাধীনতা সংগ্রাম। 200 জন 'অপবাধী'কে 'সেলারামিস' 
জাহাজে চডিযে তারা এই দ্বীপে নির্বাসিত করল-_শুক 
হল কাল!পানিব নির্যাতনের ইতিহাস। তারপরে রস ও 
ভাইপার দ্বীপে স্থাপিত হল জেল। 1894 খ্রিস্টাব্দে 
পোর্টব্রেযারেব উত্তর-পূর্ব কোণে 20 মিটার উঁচু একটা টিলাব 
উপর শুক হল সেলুলাব জেলেব নির্মাণের কাজ, শেষ হথ 
€90টি সেল নিযে 1910-এ। জেলখানার কেন্দ্রত্থবলে একটি 
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লিটল আন্দামান 


আন্দামান 





4 তলা সমান টাওযাব রেখে 7 দিকে7টি বান ছাওযে প্রতিটি, 
3টি তলা বেখে প্রতিতলায ৪"৯%10" করে খুপরি খুপনি 
জেলের ঘর তৈবি হল। একটি বাহুর ঘব থেকে অনা বাহুর 
ঘর দেখা যায় না। লোহার গরাদে দেওয়ালের দরজা থেকে 
কিছুটা দূরে তালা লাগাবাব অভিনব বাবস্থা হল। তৈবি হল 
ফাসির ঘর। কত বিপ্লবী শহিদ এই ফাসিমঞ্চে জীবন আহুতি 
দিয়েছেন তার পুরো হিসেব নেই। 

রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিতো এক ধিক্কার সভার দাবিতে 
1938-এ ইংরেজ সরকার বহু বাজবন্দীকে সেলুলাব জেল 
থেকে মুক্ত করে দেশে ফেবত পাঠাতে বাধ্য হয। 1943 
এর 29 ডিসেম্বব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পোর্টব্রেযাবে এসে 
জিমখানা গ্রাউন্ডে নামেন। আজকের নেতাজি সুভাষ গ্রাউন্ডে 
তাঁর একটি মর্মর মূর্তি দেখতে পাবেন। অবশেষে 1979- 
তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেলুলাব জেলকে ভাতীয স্মাবক 
হিসেবে ঘোষণা কবেন। পবে 7টি নাহুব এটিকে ভে ফেলে 
সেখানে নির্মিত হয়েছে এক বিশাল হাসপাতাল। বাকি 3টি 
বাহুর মধো 1টি ব্যবহৃত হয় স্থানীয় ভ্রেপখানা হিসেবে। 
অন্য 2টি দাঁড়িযে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাক্ষী হযে। 
প্রধান গেটের দুপাশের লাগোয়া! ঘরগুলি এখন মিউজিযামে 
বূপাস্তরিত। তাতে বহু বাজবন্দীর ছবি ও তাঁদের বাবহত 
জামাকাপড় বিছানাপত্র সংরক্ষিত আছে। আরো দেখতে 






বেন মুখ ও মডেলের সাহায্যে সেকালে স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদেব উপর কী ধরনেব অত্যাচার হত তার নিদর্শন। 
গায়ে কাটা দিয়ে উঠবে । জেল পাবিদর্শশের জন্য জেলারেব 
অনুমতি চেয়ে নিন 
পোর্টর্রেয়াবে আছে একটি ছোট চিড়িয়াখানা । এতে 
আছে নোনা জলের কুমিব, রাবার কাঁকডা, ম্যাকে, সবুজ 
টিকটিকি, সাবস, হবিণ আব নানা জাতের মাছ। খোলা 
থাকে 9.00 থেকে 17.00। সোমবার বন্ধ। প্রবেশ মূলা 
২। আব আছে মিউজিয়াম। 
আ্যানপ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়াম : এখানে দেখুন 
আবঅরিঞজিনাল উ পঞ্জাভিদের নিদর্শন মিনিয়েচার 
'আকাবে। খোলা থাকে 9.00 থেকে 4 001 ববি ও ছুটির 
দিন খন্ব। মেরিন মিউজিয়াম বা সামুদ্রিক প্রাণীদের 
সংগ্রহশালা । এখানে সমুপ্রজীবনের প্রায় 350 ধরনের 
প্রজাতির নানা মুল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। এধরনের আরও 
একটি মিউজিয়াম আছে, ফিশারিজ মিউজিয়াম । এখানেও 
নানা সামুদ্রিক প্রাণী ও প্রবালের উল্লেখযোগা সংগ্রহ 
রযেছে। মিডল পয়েন্টে আছ্ছে জুলজিকাল মিউজ্জিয়াম। 
খোলা 9.00 থেকে 17.001 মাঝে আধঘন্টা বন্ধ থাকে। 
চিড়িযাখানার কাছেই রয়েছে ফবেস্ট মিউজিযাম। এখানে 
দেখুন এই দ্বীপের বিচিত্র বৃক্ষসম্পদ। একই গাছ থেকে জাত 


আন্দামান ও নিকোবর ৫৫ 













| ১। ট্রাবিস্ট অফিস ১২। করবিযনস কোড গেস্ট হাউস ২১। ফিশারিজ মিউজিয়াম 
৷ পোর্টব্রেয়ার ২ বাজনিবাস ১৩। মিউনিসিপাল গেস্ট হাউস. ২২। কববিয়নস কো ধীচ 
__ ৩। বাস টার্মিনাস ১৪। ধবমশালা (আবেবদীন) ২৩। মিনি ঞ্ 
৪। হেড পোস্ট অফিস  ১৫। ইয়ুথ হোস্টেল ২৪। মেবিনা পাক 
৫। টেলিগ্রাফ অফিস ১৬। বে আইলাস্) হোটেল ২৫। কটেজ হন্ডাসত্রি এম্পোবিযাম 
৬। পুলিশ ফা্ডি ১৭। আন্দামান বীচ বিসর্ট ২৬। জিমখানা গ্রাউন্ড 
চাথায় | ৭। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিযা ১৮। ট্রাস্ট হোম (মেবিন হিল) ২৭। শিপিং কবপোবেশন 
সা ৮ ট্রাবিস্ট হোম ১৯। সেলুলাব জেল অফ ইন্ডিয' 
. 4 ৯। মেগাপোড নেস্ট ২০ আনখ্োপলক্িকাল 28252485 
| ১০। গেস্ট হাউস ১ মিউজ্যাম ূ 
চু 1 ১১। গেস্ট হাউস ২ 
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অথচ সম্পূর্ণ আলাদা দুই রশ্ডের কাঠ। খোলা 9.00 থেকে 
17 001 ববিবার বন্ধ। জলক্রীড়ায় আগ্রহী হল চলে আসুন 
দিলথামান ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্নেক্সে। নানান বাবস্থা 
রয়েছে এখানে। খুব দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে কবছে না? 
পায়ে হেটেই চলে আঞুন গান্ধী পার্কে। এখানে ছোট-বড় 
সবার জন্যই রয়েছে মনপসন্দ নানা আযয়াজন। সন্ধেটা 
এখানেই কাটিয়ে ফিরে যান রাতের আস্তানায়। 






০. শ্প পাস আপ শপ পপ শপ পপ 


করবিয়নস কোভ সী বীচ : ছড়িযে ছিটিয়ে বিকেল 
কাঢাবাব জনে মনোরম সমুপ্রবলা। মান বর্ন, খাব বার। 
মাছ ধকন প্রাণের খুশিতে। পোর্টব্রেযারের 10 কিমি দূরের 
এই সমুদ্ধবেলায় চড়ইশাতি ককন খুশিতে প্রাণময় হযে। 
ছুটির দিনগুলোতে বাস আসছে। এখানে টাক্সিও পাবেন। 
নারকেল গাছে ঘেরা এই সমুদ্রসৈকতে বিদেশী পর্যটকের 
[৩৬ জমিযেহই »লেছেন। সমূপ্রের একটু দূরেই আছে স্্রেক 


৫৬ ভারত শ্রমণ 


আইল্যান্ড । পাশেই ব্ল্যাক আইল্যান্ড । থাকতে চান?70 
এর হোটেল ছাড়া আছে ট্যুরিস্ট হোম। 

চাথাম স্‌ মিল : এশিয়ার সবচাইতে পুরনো ও বৃহওম 
কবাত কল এটি। এখানে এলে দেখতে পাবেন কিভাবে 
বড বড় লগ থেকে নানা আকার ও মাপের কাঠ তৈবি 
হচ্ছে। খোলা থাকে 6.30 থেকে 14 30 পর্যস্ত। 

চিড়িয়াটাপু : দক্ষিণ আন্দামানের একেবারে দক্ষিণে 
চিড়িয়াটাপু। পাহাড়ি রাস্তায় এঁকেবেকে নানান ছোট গ্রাম 
পার হয়ে বর্মানালা নামে সনুদ্রজলের নালা ডিঙিয়ে এখানে 
এলে দেখবেন প্রচুর ম্যানগ্রোভ। সুন্দরবনের পর এই 
ম্যানগ্রোভ উল্লেখযোগ্য । সমুদ্রের নোনাজলে বিশাল বিশাল 
গাছ বেড়ে উঠে এই ম্যানগ্রোভ বা গরানগাছের বন গড়ে 
উঠেছে। চিড়িয়াটাপু-র সদুদ্রতট চড়ুইভাভিরও আদত 
জায়গা। হাতিরা এখানে কেমন করে জঙ্গলে কাটা বড় বড় 
গাছ টানার জন্য ট্রেনিং পাচ্ছে তা যদি দেখতে চান তো 
চলুন মধুবনে। 

রস আইল্যান্ড : শহরের ঠিক বিপরীত দিকে 
পোর্টব্রেয়ারের মুখে ব্রিটিশদের এককালের হেডকোয়ার্টার 

ই দ্বীপে ঘোরার আনন্দ আলাদা রকমেবু। দ্বিতীয় 

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই জায়গাটা পরিতান্ত' হলেও এখনও 
ব্রিটিশ-জাপানিদের নানা চি রয়ে গেছে। এই দ্বীপে এখন 
কেউ থাকে না। ছ্বীপটি নৌবাহিনীর আওতায় রাখা আছে। 
টিলার উপরে আছে চিফ কমিশনারের কুঠিবাড়িটির বিরাট 
সিংহ্ঘার ও বাড়িটির কিছু অংশ। আছে বাতিঘরও । তবে 
এখন গেলে দেখতে পাবেন এসব জায়গায় ময়ূর ও হরিণেরা 
নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 

ফিনিক্স বে জেটি থেকে লঞ্চে সময় লাগে মিনিট কুডি। 
লঞ্চ ছাড়াছে 8.30,10.30.12.15ও 14 00টায়। ফেরাব 
সময় পাবেন 9.15,11.00,12.30 ও 16.00টায। ধুধবাধ 
বন্ধ থাকে৷ 

ওয়ান্ডুর ন্যাশনাল পার্ক : 15টি দ্বীপের 280 বর্গবিমি 
জায়গা জুড়ে এই পার্ক। বৈচিত্রো ভবপুর এই পার্কে দেখতে 
পাবেন ম্যানগ্রোভ অরণ্য, চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণা আব 
নানারকমের প্রবাল। এরই আকর্ষণে ছুটে আসছে” দেশী- 
বিদেশী পর্যটক। পোর্টব্রেয়ার থেকে 29 কিমি দৃবে ওযানডুর। 
বোটে করে ঘুরে আসুন গ্রাব, বেডক্ষিন, জলিবধ প্রভৃতি 
দ্বীপগুলিতে। পোর্টব্রেয়ার থেকে বাসে করে আসা যায়! 
সময় লাগে 3 ঘণ্টা। 

সিগ্লিঘাট : শহর থেকে 15 কিমি দূরে গড়ে উঠেছে 
সিপ্লিঘাট কৃষি খামাবটি। এখানে নানা ধবনের মশলাপাতির 
পরীক্ষামূলক চাষ হয়। এখানে সরকাব পরিচালিত 42191 
9001715 ০0171)18% রয়েছে। আপনি কায়াক অথবা 


মোটরাবোট ভাড়া করে জলবিহাব করতে পারেন। খোলা 
থাকে 8.00-17.9091 সোমবার বন্ধ। 

মাউন্ট হ্যারিয়েট : অপরূপ প্রকৃতিক সৌন্দর্যের জনা 
মাউন্ট হ্যাবিয়েটের সুখ্যাতি । একসময়ে ব্রিটিশ 
কমিশনারের শ্্রীম্মাবাস ছিল। 1,183 দি. উঁচু হারিয়েটে 
বাস অথবা ট্যাঞ্সি চেপে আসতে পারেন। লঞ্চে করে এলে 
হোপটাউন থেকে ট্রেক করে উঠতে পাবেন হ্যাবিষেটের 
শীর্ষে। অনুমতি মিললে থাকতে পারেন বনবিভাগের 211- 
এ। 

হ্যাভলক আইল্যান্ড : পোর্টব্রযাবের ফিনিক্স বে জেটি 
থেকে মোটরবোটে চেপে আসুন হ্বাভলক দ্বীপে । সুন্দর 
সমুদ্রবেলা,নানান ধরনের প্রবাল সমন্বিত এই ঘীপের 
আয়তন 100 বর্গকিমি । পোর্টাব্রয়ার থেকে 54 কিমি দূবেব 
এই দ্বীপে বিদেশীদেরও থাকার অনুমতি আছে। থাকার 
জন্য গড়ে উঠেছে যাত্রীনিবান। 

ভাইপার আ্যইল্যানড : প্রাকৃতিক দৃশ্য ছ!ভা এই 
ছোট্ট দ্বীপটি অনা আকর্ষণ আছে। 1894-1910 পর্যন্থ 
রাজবন্দীদের এই দ্বীপেই রাখা হত। ছডিয়ে ছিটিহে 
ইতিহাসের নানা সান্ষা আশ্রও রায়ে গছ, দুবর খিশারভ 
জেটি থেকে মাত্র 3 কিমি । ফিনিক্স বে জেটি থেকে খ্রহিদিন 
বিকেল 15.00টায 17 ঘণ্টার বাবস্থাঁপত সফালে লখঃ 
আসছে, এখানে | 

নীল দ্বীপ : এই দ্বাপের প্রধান আকর্ষণ এখানেপ্র 
অগভীর সমু, প্র বালের বৈচিত্র্য আব সবুজের সমারোহ : 
এরই আকর্ষণে এর বিজৃত সমুবেলায় ভিড জমা 
দৃবদূরাস্তের পর্যটকেরা। পোর্টর্রেয়ার-এর ফিনিক্স বে জেটি 
থেকে এখানে মোটরবোট আসে। ভাব আগে কোন কৌন 
দিন মোটর বোট ছাড়বে তা জেনে নিন জেটি থোকে। এখানে 
থাকার জনা একটি সবকারি 36911109458 আছে। 

পো্টর্রেয়ার থেকে 136 কিমি দুরের মায়াবান্দের ব' 
122 কাম দূরের লিটল আন্দামান ঘুরে আসুন সমুদ্রপথে । 
বাসে করেও মায়াবান্দের আসা যায়। বাসপথে দূরত্র 240 
কিমি। তবে অনা এক মজা বয়েছে এ পথে। 

এছাড়াও ঘুরুন বার্ড আইল্যান্ড, লেবরিছ আইল্যান্ড, 
সিষ্কে আইল্যান্ড প্রভৃতি । 


নিকোবর ছ্বীপপুঞ্জ 


নিকোবর গ্বীপপুঞ্জ 19টি ছীপ নিয়ে গঠিত। এর মধো 
মাত্র 12টিতে লোকবসতি আছে। কার নিকোবরে (আয়তন 
131 বর্গকিমি বা 49 বর্গমাইল) জনবসতি সবাধিক | 


আন্দামান ও নিকোবব ৫৭ 


নিবাবরিবা জাতিগতভান্ব আন্ণমানিদ্ে একে সম্পণ 
আলাদা ধন প্রধানত খ্রিশ্চান। এদব /নী প্রতিন্যাগিতা 
দেখাব ম৩ ও উা্ভনাময। অনেকগুলি সমুদ্রবেলাব মধে। 
প্রধান কাকামা চাপাতি ৩ মালাক্কীব বেলাভিমিগুলি। আব 
যদি ইন্টাবভিউ দ্বীপে ধান, তবে বুনা হাতির প্রেমবিলাসব 
ইন্টারভিউ দব থকে দেখে নি পবিতপ্তি অনুশুব ঝবতত 
প'ববেন। যেতে পাবন গ্রট নিকোবর এর শেষপ্রান্তেব 
পিগম্যালিষন ৰা ইন্দিবা গান্ধী পযেন্ট-এ এরপএ আন 
কানা হুখণ্ড নেই গুধুই অন্তহীন জলবাশি। 

লিটল 'মান্দামানেব হাট বে দ্বীপে ও/ঙগদেব বাসস্থান 
$শং জীব যাহ হলে ফনিক্স বে জটি (থক মাটব বান 
ক বধ যান হ্ব। সময লাগ 5 ঘণ্ডা। "নব এর জন 
বিশষ 'অনুমতিব দবকাব। হাট বে /৩ই আছে আন্দামান? 
এবমার জল্প্রপা5। ট'ইযান পাদব জন যোশা/যাণ 
বর্ধন 00604 001171153101781 01 70105 7011 
81211 017 2330891 

হাট (দ্বীপ যাপার আশে প্রেয়ার ফিনিক বু 
অঠি দেব 'ফবি আহা ধবন। প্রণাল 7270001184৭ 
181 এব আফগান যান সবালহ টিক দা কান শু হাত 
খন ফচ সন খাজ পাবিন। মু জাহ ত এশা ধা 
শাদেব শাধা আশ্ছ 91 ৬01109 /8771070907175 1 
৬ 01091 9 5518৮/2 9 5 071101070 প্রু₹াত। 

শেপকাবহ-এ খাবার জন) আছ ০1118 ৩291 
এাডা 011 বাব নাকাবন এ 9৯50৬618১৫০ 
(5171 বাামাাব এ 0 ১২৫ 

কনডাকটেড ঢ্র্যবেব সুযোগ নিন। নিশ্চিন্তে বেড়ান 

আশ্দানান পর্যান বিঙাগ পর্যটকদের সুবিধা জনা 
শিযাঁমত দ্রষ্টব্য স্তানগুলি ঘুবিয দেখাবাপ বাবহা বোখছে। 
বাস ছাডাছ আন্দামান টিল তাউস থন্দ। 909 1355 
মন্ধা নিজ গিযে বা ফোন ক'ব সিট বুক কাব বাখুন এই 
ঠিকানা 70,/07191 11100129001 08106 98018 
12911216011 91211 71 232642 234060 
2340611 তবে যাখস্ট সংখ্যায যাত্রী না হল ব্বস্থাপিত 
সফব স্থগিত বাখা হয। 

ট্যুব1 জলি বয (বডস্ষিন আইল্যান্ড 8 30 16 30। 
বাসে. ভাডা মাথাপিছু ১০২, শিশু ৫২, “বাটে, ভাড়া 
মাথাপিছু ০২ শিশু ৫৫। 

টব 2 ওযাক্তব বিচ (সিপ্লিঘাট হায) এগ্রিকালচার 
ফার্ম ববাব প্লান্টেশন।8 30 12 001 বাসে, ভাডা মাথাপিছু 
১০২ শিশু ৫২। 


ট্যুবও চডিযাটাপু1।8 30 থাক 16 3০ বাসে ভাড়া 
মাথাপিছু ১০২ শন ৫২। 

ট্যাব কবাবযদস /বাভ বিচ।৪ 30 ধাব 12 301 
বাসে ভাডা মাথাপঞ্ছু ৫০, শিশু ২৫। 

ট্যৰ 5 শহব দর্শন (গান্ধি পাক ওযাটাব স্পোর্টস 
কমগ্রেক্স, লাইট আযান্ড সাউন্ড প্রদর্শনী) ৭4 00 থেকে 
19 00। বাসে, ভাড়া মাথাপিছু ০ শিশু ২৫। 

শুধু লাইট আন্ড সাউন্ত প্রদর্শনী দখ'ব খবচ মাথাপিছু 
২২০ শিশু ১০। 

টাবভ শহবও ৩ব আশপাশে ।8 30 একে 12 90 
এবং 13 30 থেবে 17 001 বাণ্স, দাথা।পছু ৫০ শিশু 
১৫৫| 

ট্রাব 7 মাডন+ শ্বারল্থ। বাসে 
১০৫ শিশু ৭০। 

নৌ বিভাগ (/81176 108118107601) পধিশলি* 
চবশুলি হল 

ট্াব 1 ভ্রলি বয রিড ক্ষণ আঙপান্দ [পালার 
নদ পাহদিন সকাল10টায (বাল্ট শ্রমণ গযাড়! গাব 
তাড়া মাথাপিছু ১০৮ শিশু ০০ 2 1ফশিক্স লে (ওটি থক 
বস আইল)াশ ব্পবাব বাদে পাত তিন ৪ 30110 30/ 
12 30থ। ভাঙা ২২১০ ও ফিনিক্স (ব ৫টি থোব 
হাববাব এইজ পরদিন 30/থাক 5টা । কাছা 25 
যোশাযাগ 10911791061091017611 7011 8121) 9 
232742, 232526। 

এছাডা 90181 910110081-4 91011198114% 
61 (2 232429) আবেবদীন বাজালে |920বল৬ 
915 (গা। 233358) এবাও না*ন বনভাবঝাটড টান 
'পার্টব্রেযাব দৃব্িয শিযে আ। 

যাবতীঘ ভথ্যেৰ জন্য খৌঁজ শিন 
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শাঁড়া মাথাপিছু 


/ ৯পি। 


৫৮ 


উত্তরপ্রদেশ 


কিংবদস্তি আব ইতিহাস মিলে উত্তব প্রদেশের জ্ীবনেতিহাস 
রচনা করেছে। রাম ও কৃষ্ণ, সম্ভ ও সাধুদেব জন্মভুমি 
উত্তরপ্রদেশ একদা মধ্যদেশ নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ 
আমলে এর নাম হয যুক্তপ্রদেশ ইউনাইটেড প্রতিন্স। 
সেই ইউ পি এখন হল উত্তরপ্রদেশ। বামায়ণ ও মহাভাবতে 
এই প্রদেশের বহু উল্লেখ আছে। আছে কালিদাস প্রমুখ 
কাব্যে । 1857 র স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী স্বাধীনতা 
সংগ্রামেও এর ভুমিকা অগ্রগণোর | সম্প্রতি এই রাজা থেক 
একটা অংশকে আলাদা কাব ঠৈবি হযেছে নতুন বাজ্য 
উত্তবাঞ্চল। তাবঙবনর্ষব পঞ্চম বৃহ প্লাজা উত্তবপ্রদেশ 
সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যষিভ | এখন সমগ্র বাজাটি 70টি 
(জলা নিঙকু। (জলাগুলিব শাম আগ্রা, আলিগড 
এটাওযা, ফিবোঞ্জাবাদ, মৈনপূবি, মথুরা, হাতবাস, 
আশ্মগড বালিযা, মড, কৌশাখি, ফতে পুর, প্রতাপগ্ড 
এলাহাবাদ, সন্ত ববিদাস নগব, বুদাযুন, বাবেইলি, 
পিলাঁ5৩ শাহজাহান্পুৰ, ফেজাবাদ, আধ্েদকব নগর, 
(বৃহবাইঢ, বর্ধার্বাব, গাধা সুলতানপুর, গোবখপুব, 
দণ্বযা, বৃশানগর, মহাবাজগঞ্জ, বান্দা, হামিবপর, 
জলান, লি পুব, মাহাবা, ঝাসি, কাশপুব, বানপুব 
হার, ফাককাবাদ, এটা, লখনৌ, হবাদাই, খেখি, 
বাযবেবিলি, সীঠাপুব, উন্নাও, বুলন্দশঠব, নীবাট, 
গাজিযাবাদ, (গীতমবুদ্ধ শগব, 'মাবাদাবাদ, বিজনোর, 
বামপুব, জোতিবা ফুলে নগর, সাহাবানপুর, 
মুজফফবণগর, বানাণনী, 'জ'নপুব চান্দীলি, গাঞিপ, 
চত্রকুট, মির্জাপুর, 'সানভদ্রা, বস্তি, শ্বাবস্ট্া, সিদ্ধার্থনগব, 
বলরামপুব, বাগপত,ক/নাজ, আউবিযা,সস্ত কবীব নগব। 
জনসংখা 16 60 52 859 (2001) আযতন 2 38566 
বর্গকিলোমিটাব। উল্মাৰ উন্তবাঞ্চল উদ্তব পর্বে নেপাল, 
উত্তর পূব (কাণ বিহার, দক্ষিণ মধাপ্রদেশ এব* পশ্চিম 
বাজস্তান। দিল হবিযান। এব হমা্ল প্রাদম্শব সীমানা 
আবদ্ধ এই পাশ তাক পাচান। ও সধাযুগায টীথস্থান, 
মন্দিব, স্মতচিই, অনবদা প্রাকাওক দশা, অরণা, নদ নদ, 
পবত আব বন্প্রাণা নিন্য শিতা পর্যটকদের হাতচ্যীন 
দিচছ। এবাবের ছববাশ স আপনাকে সঙ্গী হেসোব 
চাইছে 

ও প্রকৃতিব শঠন ননুদাাব ৩ ববপুাদশ উপ্তবে উওু 
[হমালয পর্বতমালা, শাব না প্রা পশম বিস্তৃত অরণ 
ভূমি এবং দাক্ষিণাভাব মালতুমি পযন্ত চাব ভাগো বভন্ | 
অবশা বেশিব ভাগ ভূমিই গঙ্গাবাবি বিষৌ ৩। শঙ্গা,খাগডা 
ইবাবতী, ।গামতী, গণ্ডকী, বেতোযা, (শান, চম্বল 


পবিবাহিত নদীগুলি ঠিমালয ও বিশ্ধাচলেন মধ্যে প্রাণের 
যোগসূত্র রচনা করে গেছে । পর্বত দেবদাক, পাইন, ফাব 
বক্ষ খনিজ পদার্থ এই ভূমিব মুখ্য সম্পদ। জুন থেকে 
সেপ্ঠেশ্বর এখানে বৃষ্টি নামে, অক্টোববেব মাঝ থেকেই 
আস শীত বু তার কাথা নিষে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 
45 ০ আব পর্বনিল্ন 11201 শীতে 3290-2০0 | 
ক্টেবব থেকে ধেঞ্যাবি পর্যন্ত বেডাত আসাব সেবা 
সময়। এমনকি প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও এব এক মাধুর্য আছে। 
এখানেন মভযারণ্য এখানেব বিখ্যাত দশের, ল্যাংডা 
যরৌ আমের মিঠা স্বাদ, শাহাবানপুরেব লিছু, 
এলাহা-"ণ কাশীব পেযারা, কাশাব পান আব পানমশালা 
সব বিছুর স্বাদ নিতে এখানে ছুটে আনতেই হয। 

'মনুষ্ম্ততে যাব শাম আর্ধাবত তাকহ 
পধব শীকালে আলবেবনি প্রমুখ (1030) তিহাসিতকল 
বাদছেন হিন্ুস্থান। এখানে একপ ইক্বাকু, পশরথ বাম 
কৃষ্ণ, দুম্বত্ত, ভরত বাজ হ কবে শেছেন। অযোধ্যা, মুর, 
বনী, এলাহাবাদ "হি আজও স্মবণার হায় আস্ছ। 
আলমগীব পৃন্বব সাম্প্রশ্কি বননকায এখানব সভতগব 
হওপ্লা যুগব সমকালীন ধন্ল প্রমাণিত কাবাছ। 
কপিলাবস্তর শীতম বুগ্ধর সাঙ্গে বাবাণসা, সাবনাথ, 
শ্রাবন্তী, কৌশাম্বা, কুশীনগবেব ইতিহাস বিজড়িত জৈন 
তীর্ঘক্কব খষতদেব, পার্খনাথ, শান্ছিনাথ, মল্লিনাথ 
(নামনাথেবা এখানেই আবির্ভত হয়েছিলেন। নিশ্বামিত্র, 
নশিষ্ঠ, ৬বদ্বাজ, পাল্মীবি,, ব্যাসব জন্মভমিও এই উগ্র 
প্রাদশ। মৌ, পুষ্যামগ্র, কুশান, শুপ্ত, 'মীখবি বাজাদেব 
শাসনডমি এই প্রদেশে ধাবে ধী'ব ম'গল অধিকার 
সব্বাপা হযে উঠেছিল। শাহজাহানব আমল পর্যস্ 
আগাই ছিল তাদেব বাজধানী। 

আ”শাক তৃত্ত, সাবনাথেব তোবণ, মথুবাব তাঙ্কয, 
গুপ্তযুগেব (বালপাগাবণ কাকা চজোনপুবেব জালিব 
কান, আগ্বাৎ মোশল শ্াস্বয, বাশা বশ্বনাথ ও মথবাব 
ঘারকাধীশ মানব, কালগ্জব বাস, চুনাব, আগ্রাব দুর্গ 
উত্তরপ্রদেশে ধীব কালব্যাপা শিল্প ও লৌন্দ্যাবাধব, 
এখনন। ধাবণ কবে আহ । এখানেই একদা তারতেব প্রথম 
নাটশাত শয 'কণসব্ধ' মথুবায অভিশাত হাবছিল হাজাব 
হাব বব আগ- বানলীলা নৃতে এখনো ৩ 
অখ্যাহ*, কথক, নৌটঙ্কী নাচে তার প্রবাহ। 

মধুবা ছিল ধ্ুপদ সংগীতের জননী স্বামী হবিদাস 
ও শশসেনেব বিখাভ সংগীত এই প্রদেশেরই সৃষ্টি। 
বারাণসীব ঠংবি আব তবলা ঘবানা, কালাব কাজী, 


উত্তবপ্রদেশ ৫৯ 











রন হবিদ্বার 


সাহাবাণপুব 
বিজলাব 
এুঁড-ণননক 1শনিতাল 
। 
"নাট আমালাতা 
০৬ হাত? 






পি 
৮ ১৫ সি গাঁভয়াবাদ 


অযোধাব বীডা, বুন্দেলখণ্ডের লোকগীতি উও্তবপ্রদেশের 
আকাশ বাতাসকে এখনো মথিত কবে। মথুরাব জন্মাষ্টমী, 
আগ্রার বটেশ্বরে শিববাত্রিব পশুমেলা, মীরাটের নৌচণ্ডী, 
দশেবা-দীপাবলি হোলি, দ্বাবকাধীশ মন্দিরেব অন্নকৃট, 
অযোধ্যার বামনবমী, লখনৌ এব মহবম - সব উৎসবেই 
আপনার আমন্ত্রণ । অতএব "আপনি জাসুন। স্মৃভিতে সঞ্চয 
হোক এই হরমণেৰ অভিজ্ঞ তা। আর ফিবে যাবাব সময 
হয়ত বাবাণনাব শাঙি, লখনৌ-এর চিকনের কাজ, 
ভাদোহী মিজাপুবেব পশাঁম কার্পেট, আগ্রার শ্বেওপাথরেব 
কাজ, বারাণসী আব মোরাদাবাদেব পিওল- কাসাব শিল্প, 
শাহাবান-পুবেব দাকাশল্প এমনকী কানপুর আগ্রার ৮র্মজাত 
দ্রবা-_ আপনাব মঞ্জুষা পূর্ণ করে বাখবে। 

হিন্দি-ইংবেজি এখানে খুব চলে। উর্দু জানা থাকলে 
আবো ভাল। অতএব হবি হর আল্লা 'ভরসা কবে পথে 
নামুন। আর প্রথমেই চলুন লখনৌ । 






শেপা্ 


লখনৌ 


গড ডিধডডগডি জিকির ৪০৮৩৬৬৩৪৪৪৬ ৬৩৮৫০৩৬ ৩৬৩৩ % ৪৬ 


উও্বপ্রদেশেব বাজধানা, তবে আ'কাবে কানপুরে 
চেযে বড শহর। আযতন 79 বর্গাকমি। এ্রনবর্ধমা, 
জনসংখ্যা »খলি৩ এহ শহখ গোমত? নদীর দক্ষিণ তীরে 
শ্ববস্থিত এব এখানে বিডিন্ন ধামেন মানুষের বসবাস 
ব্রিটিশ আমল 'থ কেই এখান একটি ব্াানননেন্ট আছে 
জনশ্রুতি যে বামচন্দ্র তাহ লক্স্মণবে এহ হানটি ইহজাবা 
দন এবং তার শাম একেহ এব নাম পক্ষ্রণাবতা ব। 
পক্ষুণপুব হয। অন্য হতে এখাদেৰ দুগেব হপতি লখনান 
নাম থেকে নাম হয লখনো। লশ্মরণেব আমলের কোনো 
নিদর্শন নেই বটে, তবে প্রত্বতান্তিক খননের ফলে খিস্টপব 
আমলে এখানে যে একটি সমতা ঠা গঙে উঠেছিল-_ তার 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। লশ্্ণ টিলা নামে একটি উচু টিলা 


৬০ ভাবত ভ্রমণ 


এখনো আছে। মোগল সাম্বাজোর অবনঠিব সময মহম্মদ 
শাহের বাজ হকালে (1719-48) সাদৎ খান বুরহান 
উল মুল্ক্‌ অওধেক শাসনকর্তা নিযুক্ত হযে রাজ্যে শৃঙ্খলা 
আনেন। চতুর্থ নবাব আসকউদ্দৌলা কৈজাবাদ থকে 
লখ্নৌ-এ বাজধানী নিযে আসেন। 1856 য এখানে 
ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হয। 1857-য স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সময লখনৌ দাকণভাবে আলোডিত হয। 
গোমতীর উভযতাবে নবাবদের নানা স্মৃতিচি্, বযে 
গেছে। এর উভযতীবেই ধাবে ধারে শহবটি সম্প্রসারিত 
হয়েছে। নবাবী আভিজাতা এই শহবেব প্রাণবস্ত্র। সন্ধেব 
লখনৌ সেই আভিজাত7ক দীর্ঘকাল ধাব রেখেছে। প্রবাদে 
বলে বেনারস কি সুবা উব লখনৌ কি সাম্‌*_ 
বেনারসেব প্রভাত এবং লখনৌ-এব সন্ধা - দুই-ই 
অনবদ্য এই প্রদেশে । 'পহলে আপ'-এর সৌজন্য লখানা 
ঘরানার সৃষ্টি। 

লখনৌ এব জরি তামা পি৩লেব কাজ, হাতির 
দাঁতের কাজ, চিকন ও €বশমেব কাজ, আতব জবদা 
কাচের চুডি-জুতো, এই শহবেব জামা মসজিদ, হসেনাবাদ, 
ইমামবাড়া, মচ্ছিভবন, স্টেডিযাম এবং “ভাতখন্ে সংগীত 
আপনাকে স্বাগত জানাবে। 

কখন আসবেন সমুদ্রপষ্ঠের 123 মিটান উচু এই 
শহবে গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট গবম পড়ে। শীতেব মাত্রাও ক'। 
নয়। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 366০0 এবং শীতে সর্বনিশ্ন 
11.190. প্রচণ্ড বৃষ্টি হয জুশ-সেপ্টে স্বর মাসে। ওই 
সময়টি বাদ দিন। আসুন অক্টোবর থেকে মার্চের মধে । 
শীতে আনুন গরম পোশাক | 
কেমন কবে আসবেন যদি 
বিমানে আসেন তবে লখনো 
বিমানবন্দবেই নামুন। 180 
বিমান দিল্লি থেকে লখনৌ আসছে প্রতিদিন। পাটনা ও 
মুম্বাই থেকে সপ্তাহে তিনদিন। কলকাতা থেকে 9891213 
/811795-এর বিমান প্রতিদিন 15 00 ছেড়ে 18 401 
কানপুর, দেরাদুন, দিল্লি এবং উত্তর ভাবতের নানান 
প্রান্তে যাওযা যায 10 র বিমানে। লখনৌ 
বিমানবন্দরের নাম আমৌসি, হজবতগঞ্জ এলাকা থেকে 
15 কিমি দুরে ।1&-র অফিস (61 2240927) হোটেল 
ক্লার্কস অবধে। 

বেলপথ হাওডা থেকে লখনৌ 979 কিমি দূরে। 
হাওড়াতে 20 35 ছেডে দন এক্সপ্রেস লখনৌ 17 55, 
দেরাদুন 6 45; 23.00টা ছেডে 3073 হিমগিবি এক্সপ্রেস 
(মশুশ) লখনৌ 1920, জম্মু তাওযাই 14 301 
20 00টা ছেডে 3005 অমৃতসর মেল লখনৌ 16 10, 





অনৃতসর 9 001 3049 অমৃতসর এক্সপ্রেস 1315 
ছেডে লখনৌ 15 20, অমৃতসর 9 401 3013 উপাসনা 
এক্সপ্রেস 13 10 ছেডে লখনৌ 7 25, দেরাদুন 19 001 
শিযালদহ থেকে 3151 জন্মু-তাওযাই এক্সপ্রেস 11 45 
ছেডে লখনৌ 10 10, জম্মু-তাওযাই 9 55: অকাল- 
এক্সপ্রেস ৪ 40 ছেডে লখনৌ 235, অমৃতসব 
18151 গুযাহাটি থেকে 5609 অবধ-অসম এক্সপ্রেস 
20 30 ছোড়ে লখনৌ 5 20, নিউ-দিল্লি 15 351 3483 
ভিওযানি-ফাবাক্কা একস (সো বৃ শ) 2000 মালদা 
টাউন ছেড়ে লখনৌ 19 50, দিল্লি 6 50, ভিওযানি 
10 30। 
নিউ দিল্লি থেকে 2004 শতাব্দী এক্সপ্রেস বেবি 
বাদে) 615 ছেডে কানপুর 11 05, লখনৌ 12 301 
4230 নিউ দিল্লি লখনৌ মেল 22 00 ছেড়ে বেবিলি 
250, লখনৌ 7 051 2402 শ্রমজীবী এক্স 13 15 নিউ 
দিল্লি ছেডে লখনৌ 21 35, পাটনা পৌছয 7 20। 
2420 গোমতী এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে) 14 20 ছেডে 
22 501 4014 সদ্ভাবনা এক্সপ্রেস (এ শ) 1645 
দিল্লি হেডে লখনৌ 3 05, সুলতানপুর 6 001 2556 
নিউদিল্লি গোবখপুব এক্সপ্রেস (ম শু পু) 2010 ছেড়ে 
লখনৌ 4 50. গোরখপুন 9 40| 2554 বৈশালী 
এক্সপ্রেস 1945 নিউ দিলি ছেডে লখনৌ 3 40, 
বাবৌনি 17151 3020 বাঘ এক্সপ্রেস কাঠগোদাম 
19 10 হেডে লখনৌ 500, হাওডা 11 151 ট্রেনটি 
হাওডা থেকে ছাডে 21 45, লখনৌ 23 50, কাঠগোদাম 
পৌছে 8 451 5203 বারৌনি-লখনৌ এক্সপ্রেস 20 00 
বাবৌনি ছেড়ে লখনৌ 12 251 ট্রেনটি লখনৌ 15 40 
ছেডে বাবৌশি ফেবে 8 251 5006 দেরাদুন-গোবখপ্র 
এক্স দেরাদুন 15 25 (ম বৃ) ছেডে মোরাদাবাদ 20 10, 
লখনৌ 220, গোবখপুব 7 50। ট্রেনটি গোবখপুর 
থেক ফেরে 2105 ছেডে লখনৌ 30০0, দেরাধুন 
14 051 4673 শহীদ এক্সপ্রেস দ্বাবভাঙা 9 15 ছেডে 
(সো বু বু শ) লখনৌ 0045 হযে অমৃতসর 21 0০। 
মুম্বাই থেকে 2133 পুষ্পক এক্সপ্রেস ৪ 20 ছেডে 
লখনৌ পরদিন 8 451 ভূপাল থেকে 1273 ভূপাল 
লখনৌ এক্সপ্রেস 17 50 ছেডে পরদিন 5 301 8475 
পুরী নিউ দিল্লি নীলাচল এক্সপ্রেস মে শু ব) পুরী 9 30 
ছেড়ে ভুবনেশ্বর 10 55. খজাপুব 16 35, টাটানগব 
1910, মোগলসবাই 6 30 হযে লখনৌ 13 10, নিউ 
দিলি 21 40। 
সডক পথে লখনৌ থেকে বেরিলি-মোবাদাবাদ হযে 
দিল্লি 497 কিমি, কানপুর হয়ে আগ্রা 365 কিমি, 


উক্তবপ্রদেশ ৬১ 


বাযবেবিলি-জৌনপুব-বাবাণসী হযে কলকাতা 1001 
কিমি, কানপুক হযে এলাহাবাদ 274 কিমি, কানপুর 79 
কিমি এবং বাবাণসী 320 1কমি। বাস চলছে ভাবতেব 
নানান শহ/বব সঙ্গে যোগ 'বখে ডিলাক্স এনং এক্সপ্রেস 
সার্ভিসে। বাস যাওযা-আসা কবছে লখনৌ থেকে 
অযোধ্যা, এলাহাবাদ, কাঠগোদাম, কানপুর, খাজুবাহো, 
দিলি, দুধোযা জাতীয় উদ্যান, নোনিতাল, বারাণসী, 
নোরিলি, রানাখেত, হাষিকেশ প্রত্ৃতি স্থানে। 0169বা0- 
ব বাস স্ট্যান্ড রেলস্টেশানব বিপরীতে চাববাগে। এবা 
ছাঁডা ট্রাতেল কর্পাবেশন অফ ইত্ডিযা 3 91917721291 
81810 (91, 233212) 9910 7271790011 ০0, 
901011851 70530. 0190051281719৬615, 1714. 
21161, 791475090 73০30-_- কোচ এবং ট্যাক্সি 
চালাচ্ছে। টেম্পো, অটোবিল্লা, সাইকেল রিক্সা ভাডা 
পাওয়া যায়। সিটি বাস সাভিসও আছে। 

কনডাকটেড ট্যুবেব ব্যবস্থা 002৩না0 প্রতি দিন 
পীজ্রনে চারবাগ বেলাস্টশন থেকে স্থানীয দ্রষ্টবাগুলি 
দথানোব বাবস্থা কবে থাকে 9 00-14 00 মধো। দেখায 
শাহনাজফ, বড ইমামবাডা, কমি গেট, ছোট ইমামবাড়া, 
রেসিডেন্সি, শাহদস্মাবক। যাবাব পথে বেশ কিছু 
স্মৃতিস্তস্ত, পার্ক আর বাগিচাও দেখিযে দেয। ভাড়া দর্শশী 
ছাড়া মাথাপিছু ৭৫ কফোঁজ নিন ইউ পি ট্যারিজম, ৩ 
নওলকিশোর রোড, লখনৌ (%7 2228 349. 2225 
165), 29৮ (0522) 22217761110161 9011 
(251. 2212 291, 2214 708) রবিবাব 9 ০0০- 
16 0০0 ছাত্তাববাগ ও কাইজারবাগ বাস স্টেশন থেকে 
ছেড়ে খুবিযে আনে 9 কিমি দুরের 1640211 995816 
70195(। এ ছাডা যাত্রাসানপক্ষে বাস যায একই দিনে 
নৈমিষারণ্য এবং অযোধা। ভাঙা ৮০ কার। ও দিনের 
সফরে যাচ্ছে দুটি সফর্-__দুধোযা এবং করবেট উদ্যান, 
4 দ্িনব সফবে কুশীনগব-লুম্বিণী কাঁপলাবস্ত-শ্রাবস্তী- 
অযোধ্যা। ৪ দিনেব প্যাকেজ ট্যুবে যাচ্ছে কাঠমান্ডু পর্যস্ত 


১৬০০ বিনিময়ে । 
৫০৯5 

লহ 

হোটেল 01815 /480 
(511. 2165090) 580 ৩৫০০. 0০ ৩৩০-৩৯০০১ 
শাহনাজফ রোডে 3-তারা হোটেল 081101 (217 
22440921) 7-710, 50০ ৮৫০ 080 ৯৫০-১২৫০, 
£০ ছাডা ৫৫০-৭০০; 6 সাপ্রু মার্গে 0125100-র 
3011 11011 (61. 2212291) 8০ 017 08 
১৩০০ (প্রাতবাশ সহ) 80 591-01% 08 ৯৫০ 
080০ ৮৭৫ 108 (/৯-০০০0181) ৫৫০, এছাড়া অন্যান্য 


কোথায উঠবেন" হজরতগঞ্জে 6 


দামী হোটেল 4 বানা প্রতাপ মার্গে 19191 1/91 095195 
(29 22931313) ৯০০ ১৭০০ মধো, 133/273 
আমিনাবাদ রোডে 110161 08817 /৮৪০1 (91 
2216521) ২২৫ ৫৫০ মধ্যে, 6 স্টেশন রোডে 
10117001 (71 2237693) 7 52, 9580 ৬৭ 
0/০ ৯৫০, 5 নিধানসভা মার্গ হোসেনগঞ্জ ক্রসিং-এ 
06971710191 61 2216441) 752 5 ২২৫0 
১৭৫ 80 ৩৫০. 0/0 ৪৮০, ও লালবাগে 61015 
10191 922, 5 ২২৫ 0 ৩৫০. 5/0 ৪৯০00 
৫৯০, আমিনাবাদে ডা বি এন বর্মা রোডে 0এ17210 
10191 7-53 5 ১৭৫ ২৫? 0 ২৫০ ৩৫০ 9/২০ 
৩৭৫ 080 ১৭৫, 16 বিধানসভা মার্গে 70191 
017912111106112001721 (01 2232516) 7-45,5 
৩২% 0 ৪২৫ ৪৯০ 3/০ ৫১ [8০ ৬২০, বেল 
স্টেশনের কাছে চারবাগে 11051 1801 (9 
2451824 9-16, 5 ২২১৫ 0 ৩২০ 9580 ?+২৫ 
0/০ ৬১৫, এখানেহ 10121 110191 (21 
2454283) 7780, 5 ২৫০ ৩৫০ [0 ৩৭৫ ৫২৫ 
540 ৫৭৫ 0০ ৬২৫, 9 বিধানসভা মার্গে 110191 
791 067 2244232) 75 40, ৪ ২২৫-২৫০ 0৩২% 
৪৫০। কম দামি 'হাটেল ৪ ১৫০ ২২৫ মধো 6 লালবাগে 
85৪01110191 (0217 247487), 52 হজবত গঞ্জে 
০50090175 110191 (71 2243598) 7-30, 195 
'গীতমবুদ্ধ মাগে 09215170191 7-261 5 ১২৫- 
২২৫ মধ্য -আমিনাবাদে ঝাঞ্চেলওযালা পার্কে 
0917191110191 8 54 , নাকা হিন্দোলায /11061 73- 
31, 55 শিবাজি মার্গে 1180110%21170161 7-25, 
9 শিবাজি মার্গে 0811081111101817-26, স্টেশনের 
গিছে চারবাগে 92117758112 91811125110161 
7-32/48,19 হিউযেট বোডে 90829110161 7-20; 
নডিবাজারে 1291 119191 13-36, এখানেই 15199 
110191 7-21, লালবাগে 11)19101101091, 905০395 
10191 3-10: 9 বিশ্বেশ্বরনাথ রোডে 70:17511710161 
720: আমিনাবাদে 39799110181 7-10, এখানেই 
শ্রাগাম রোডে ৬215173| 1109151 7-43, কাছেই 
/651151213 110191 7-13, চারবাগে বাঙালি হোটেল 
বযেছে তিনটি, এদেব বাবস্থাও ভাল 8817920 11019। 
(6 2455819) 7-35, 16561710191 (গা 
2456505 নিউমার্কেটে কেবল থাকার জন্যে) 7-55 
এবং 11100501911 171906। (21 2455812) 7-30, 
3 বিধানসভামার্গে হজবতগঞ্ডে 01708/0101 10409 
ন7-28, গৌতম বুদ্ধ মার্গে (07130 191991110191, 
চাববাগে 3816170591101911 আল্বা সস্তার হোটেলে 


৬৭ ভাবত প্রমণ 


মধ্যে আছে 108 ক্যান্টনমেন্ট রোডে 19110181 7- 
30, নাকা হিন্দোলায 9210121॥ 110161 লালবাগে 
9121121 10096, আমিনাপার্কে 15] 110191, 
152511101119191, 505 110181, 80105) 110161, 
€ 9110191, চারবাগে 1/2191215 110161 শুকগোবিন্দ 
সিংমার্গে 18420110191, বিজযনগরে খা 11016), 
৬151)00 30021110161 ইত্যাদি। আব আছে চারবাগে 
নর্দান রেলওয়ের 787 5 ৫০ ৭৫10 ৭৫-১৯০ ডর্মি ৫০, 
নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে 937 এ, সবকাবি কর্মচাবীদেব জনা 
জওহর ভবনেব পিছনে 91516 017 (01 240164) 
৩৫-৬০ রানা প্রতাপ মাগর্গ 180 (97 2247227) 
9 ৩৫) ৪৫ ডমি ২০। 

ধরমশালা (প্রধানত তীর্ঘযাপ্লাদেব জন্য) নাকা 
হিন্দোলায শীতল ধরমশালা, বিনাযক ধবমশাণা, 
আমিনাবাদে ছোদদিলাল চকে লালা ভোলানাথ, গঙ্গাপ্রসাদ, 
চারবাগে নিউ মার্কেটে মুসলিম মুসাফিবখানা ইতআদি। 

কি দেখবেন এখানে প্রথমেই যাই চলুণ কমি 
দবওযাজা (দূরত্ব ট্রাবিস্ট বাণলো থেকে) 5 কিমি দৃবে। 
এর অন্য নাম টার্কিশ গেট । আসলে কন্স্ট্যান্টিনোপলেব 
গেটের সঙ্গে এর খুব মিল আছে যদিও, এর স্থাপতা 
অযোধ্যা ঘবানাকেই তুলে ধরেন্ছ। বড ইমামবাডাব কান্ছেই 
বিশাল দরজাটি দেখতে পাবেন' দূর থেক দেখলে মনে 
হবে যেন একটা বিশাল গোলবৃত্তকে কেটে অর্ধেক বরা 
হযেছে। 1783-তে এখানে যে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয তাব 
রিলিফ হিসেবে পরের বছৰ নবাব আসফ-উদ্‌-দৌলা এটি 
তৈরি করান। তার বেগমের কবর রয়েছে এখানে। ঈদ্‌ 
এর সময় এখানে বিশাল উৎসব হয। 1857-ব বিদ্বোহেব 
সময় ব্রিটিশরা এটিকে ধ্বংস কবে দেয অংশত। 

এবার দেখি বড ইমামবাডাটি। এটি ওই একই কারণে 
দুর্ভিক্ষের দুর্গতি থেকে রক্ষা করার জনো নবাব আসফ- 
উদ্‌-দৌলা নির্মাণ কবান 1784-তে। একদা বহু ধনীও 
এখানে রাতে গোপনে কাজ ববতেন। আগের অলঙ্করণ 
অনেকটা নষ্ট হযে গেলেও এর বিশালতা, এব গঠনশৈলী, 
এর ভিতরের গুপ্ত দরবার কক্ষ 162 ফুট ৮ 53 ফুট ১ 
50 ফুট ৮ (50 মি * 16মি * 15মি) একটিও কডি ছাড়া 
নির্মিত, বিশ্বে অনন্য । এটিব স্থপতি ছিলেন ইরান দেশেব 
খিফায়াতুল্লা। ভিতরের শব্-বাবস্থা আশ্চর্যজনক 
আওয়াজ করলেই বুঝতে পারবেন। ঠিক বাইবে থেকে 
একটা সিঁডি সোজা চার তলাব ভূলভুলাইযাতে উঠে 
গেছে। এই গোলকধাঁধাব অল্স বাঁকা পথে ঢুকবেন কিনা 
ভেবে দেখুন (ভেয নেই)। গাইড ছাডা যাবেন না কিন্তু | 
ইমামবাডার চত্বরেই বাঁদিকে রযেছে চমৎকার একটি 
মসজিদ। ডানদিকে এক বিশাল কৃপ বা বাওলি। 


ভুলভুলাইয়া খোলা থাকে 600-17 00। মাথা পিছু 
দর্শনী ১৫। ৰাওলি দর্শনের জনা আলাদা প্রবেশমূল্য 
লাগবে না। 

এবাব দেখুন ছোট ইমামবাডা, আবেক নাম 
হুসেনবাদ ইমামবাডা, কমি দবগযাজাব পিছনে পশ্চিম 
দিকে। নিজেব স্মতিসৌধ হিসেবে এটি নির্মাণ করেন 
মুহম্মদ আলি শাহ্‌ 1837-এ। চার পাশে বাগিচা আর 
উচ্চে একটি জলাশয়ে ঘেরা এই হুসেন ইমামবাডায 
দেখবেন তাচ্গমহলর 'অনুকৃতি । এখানে সমাহিত 
আছেন শাহব কন্যা জীনও আসুজ্জা এবং জামাতা । 
তিতবে ঘব-বাবান্দায আববি ও কোরান “থকে উদ্ধাতি 
রযেছে। কালো জমিতি সাদা অলঙ্কবাণন কাজ 'সপবূপ। 
আযনা, ঝাড লগ্ন, চন্দন কাঠের ভজিযাতে সাজানো 
কক্ষগুলি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ আবিষ্ট বাখবে। খোলা থাক, 
6 00-17 00। 

এরই পশ্চিমে রয়েছে লখনৌ এর বিখাত জম্মা 
অসজিদ। এটিপও শির্মাণ শুক কবেছিলেন নবাণ 
আলি শাহ, তবে শেষ করেন ভাব মৃত্যু পব তাব বেগম 
মালিকা জ্বাহান। অযোধ্যার তৎকালীন বাজাপাল স্মাব 
ম্যাকডানাম্ড 1901-এ এটিকে পূনঃ্সংক্কাব করেন। 
তিনটি বিশাল ডোম যেন তিনটি বিশাল |ঁাজ। 

ছোট ও বড ইমামবাডার মাঝগান হুসেনাবাদ 
সাযরেব কাছে দীভিযে বযেছে ক্লক টাওযাব। এটিব 
নিমাণ শুক হয 1880-তে, শেষ হতে 7 বছর সময 
লাগে। হুসেনাবাদ ট্রাস্ট থেকে এজন্য ১,১৭,০০০. সে 
সমযে খরচ হয়। উচ্চতা 221 ফুট (67 মিটার) এবং 
নীচের বেড 20 ফুট (6 মিটাব)। এটি তৈবি করান শবাব 
নাসিব-উদ-দীন হাযদার। 

হুসেনাবাদ তালাও-এর কাছে নবাব মুহম্মদ আলি 
শাহ্‌ একটি বারদুযাবি নির্মাণ কবেছিলেন। এটি ক্ষতিগ্রস্ত 
হলে সংস্কারসাধন কবে এখানে একটি চিত্র গ্যালাবি গডে 
তোলা হযেছে। অযোধ্যাব নবাবদেব নানা প্রতিকৃতি 
এখানে বাখা হযেছে। খোলা ৪ 00-17 001 প্রবেশ মূলা 
আছে। কমি দবওয়াজার মসজিদ থেকে আপনি দেখে 
এসেছেন যে টিলাটি তার নাম লক্ষ্মণ টিলা। জনশ্রুতি যে 
এখানেই বামানুজ লক্ষণের রাজত্ব ছিল, নাম ছিল 
লক্ষমণাবতী। বিশ্বাস না ককন, তবে এ কথা সত্যি যে 
এখানেই লখনৌ-এব প্রথম বসতি গডে ওঠে। পবে এটি 
আধকার করেন পীর মহমম্মদ শাহ্‌। এখন এখানে গডে 
উঠেছে বিখ্বাত আলমগিবি_ ওবংজীবেব মসজিদটি। 
এব অন্য নাম তিলেওযালি মসজিদ-_ নির্মাণ করেন 
ওবংজীবের অধীনস্থ অযোধ্যাব সুবেদাব সুলতান আলি। 
কোণে সুন্দৰ আজানগৃহ সমেত এর তিনটি (ডাম দেখার 


উত্তরপ্রদেশ ৬৩ 


মত। এর অলংকরণও খুব সুন্দর । এখন এ জায়গার অনা 
নামও হয়েছে-- টিসা গীর মহম্মদ। 

শহরের মাঝে সিবান্দারবাগের পশ্চিমে কার্লটন 
হোটেলের কাছে যে বিশাল অট্রালিকাটি দেখবেন, সেটি 
আসলে শাহনাভফ ইমামবাড়া। এর অনা নাম নাফজ-এ- 
আশরফ্‌। শাহনাজফ নামটি কিন্তু এদেশের নয়। ইরাকের 
একটি শহবের নামে এর নামকরণ, সেখানে হজরত 
আলির কবর ছিল। এখানের শাহনাজফে সমাধিস্থ 
বয়েছেন রাজা গাজী-উদ্দীন হাযদার এবং তাব ইউরোপায় 
বেগম মুবারক মহল সমেত অন্যান্য পত্রীরা। এখান 
থেকেই সিপাহিবা তাদের আক্রমণ শানিয়েছিলেন প্রথম 
স্বাধানতা সংগ্রামের সময়ে (1857) । খোলা থাকে 6.0০0- 
17.00। 

নবাব ওযাজ্িদ আলি শাহের গ্রীষ্ম নিবাসটি রয়েছে 
সিকান্দার বাগে। বেগম সিকান্দার মহলের নামে এটিব 
নামকরণ করেছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ। একদা এটিই 
ছিল প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের কেন্্রস্থল। এখন এখানে 
স্থাপিত হযেছে নাশনাল বোটানিকাল রিসচি 
ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। এব তৈবি আর একটি বাশিচা 
হল কৈসরবাগ (1845-50)1 এব মাঝখানেই লখনৌ- 
এর নবানদেব শ্বর্গভূমি রচিত হযেছিল। মাঝখানে একটি 
জলাশয়ে বয়েছে একটি বারদুযারি। আব লাল 
বারদুয়ারিতে সাজাত আলি খানের সময়ে নবাবেরা 
অভিষিক্ত হতেন। একটি সিংহাসন ও দরবার কক্ষ রয়েছে 
এখানে । এখন এখানে স্বাপিত হয়েছে রাজ্য ললিতকলা 
অকাদেমি। বাগিচাটি সযত্বে লালিত। এর মাঝে 
দেখবেন আলিসাহেব এবং তাব বেগম মুরশিদ্জাদীর 
সুন্দর কবর। 

এর কাছেই বয়েছে অযোধার প্রথম নবাব গাজী- 
উদ্দীন হায়দার নির্মিত ছত্ত্রমঞ্জল প্রাসাদটি। এমন 
নামকরণ কেন জানেন? অবশ্য আপনি বুঝতে পারবেন 
পশ্চিমি ঢঙে তৈরি এই প্রাসাদ শীর্ষে উদ্দ্বল একটি ছাতা 
দেখলেই। এককালে এই প্রাসাদে নবাবেরা বাস করতেন। 
এখন এখানে রয়েছে সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট 
আর লখনৌ-এর প্রাচীনতম গৃহগুলির অন্যতম নন্দন 
মহল মকবারাতে শায়িত রয়েছেন সম্রাট আকবরের 
সুবেদার আবদুল রহিম খান-ই-খানান। 

লখনৌ শহরের আর এক দর্শনীয় স্থান রেসিডেজি। 
এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও একদা এর সৌন্দর্যের তুলনা ছিল 
না। অযোধ্যার নবাবরা ব্রিটিশদের জনো এটা তৈরি করে 
দিয়েছিলেন। 1857-য় এই চৌকির ওপর কতবার কামান 
দাগা হয়েছে! গোমতী নদার তীরে অবহ্থিত এই 
রেসিডেন্সিব চওড়া বারান্দা, নজরদারি টাওয়ার, ভূগর্ভস্থ 


কক্ষ__ সবই অবাক হযে দেখতে হয়। চার পাশের 
সুরক্ষিত বাগান আপনার মনোহরণ করবে। রাতে ঝরে 
পড়ে আলোর বন্যা। 1857 -র বিদ্রোহের সময় 87 দিন 
ধরে প্রজাসাধারণ অবরোধ সৃষ্টি করার পর এই বাড়িতে 
আগুন ধরিয়ে দেয। 100 বছর পর 1957 ধ্রিস্টাবের 
15 আগস্ট এখানে গোমতীর তীরে গড়ে এঠেছে শহিদ 
স্তশুটি ইংরেজদের সঙ্গে 1857-র যুদ্ধে নিহত লখনৌ- 
এর জানা-অজানা বীর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা 
জানিয়ে। এখানে সব সময়ে যেতে পারেন, তবে মডেল 
কমে যেতে হয় 8.00-17.00 মধ্যে। প্রবেশমূল্য ২ তবে 
ওুক্রবারে এবং যারা দশ বছরের নীচে তাদের টিকিট 
লাগ না। রাতে ফ্লাডলাইটে দেখুন, স্বপ্নপুনীব সঙ্গে 
পরিচয় হয়ে যাবে। 

শহরের 2 কিমি দূরে গড়ে উঠেছিল প্রতিভাবান 
স্থপতি ভ্রেনারেল ক্লাদ মার্টিনের পরিকল্পনা বালকদের 
বিদ্যালয় লা মার্টিনিয়র স্কুল। ইটালীয় স্থাপতো নির্ধিত 
লখনৌ-এব এটি একটি প্রাচীন অষ্টালিকা। এব মাঝখানে 
রয়েছে একটি ছিদ্রওয়ালা গম্বুজ 38 মিটার (123 ফুট) 
উঁচু। অবশ্য ওঠার জন্যে ভিতরে কোনো সিঁডি নেই। 
1840-এ এব নিমণি সম্পূর্ণ হয়। এর দক্ষিণ-পর্বে রয়েছে 
বাগানের মাঝখানে দিলখুসা প্রাসাদের ধবংসাবশেম। দেখে 
আসুন বারাণসী বাগে প্রিন্স অফ ওয়েলস, চিডিয়াখানাটি 
(1921) । সর্পগৃহটি খুব মূলাবান। জীবজস্তুগুলি দর্শনীয়। 
দর্শনীয় লখনৌ-এর স্টেট মিউজিয়ামটিও। শুপ্ত ও কুষাণ 
যুগের মুদ্রা সংগ্রহ, বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপতা, পোড়ামাটির 
নিদর্শন, নানান বাদামন্ত্র দেখে তৃপ্তি অনুভব করুন। খোলা 
10-17.00, সোমবার বন্ধ। কৈসরবাগে আর্কিওলজিক্যাল 
মিউজিয়ামটিও বেশ ভাল। নানারকম নৃতব্বের সংগ্রহ 
রয়েছে, বিশেষ করে এই প্রদেশের । খোলা 10-17.00। 
চারবাগের চিল্ড্রেন্দ মিউজিয়ামটিও দর্শনীয়। এ ছাড়া 
লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় (গ্রছাগারটি রবীন্্নাথের নামে), 
কিং জর্জ মেডিকেল কলেজ, বীরবর সাহানী ইন্স্টিটিউট 
অফ্‌ প্যালিণবোটানি, টঙ্সিকোলজি ইনস্টিটিউট ইত্যাদি 
দেখে নিতে পারেন। আর ফেরার সময় লখনৌ চিকন 
শাড়ি আতর আনতে ভুলবেন না। মন ভরিয়ে দেবে সবার 
শেষে। এর জন্যে হজরতগঞ্জ, আমিনাবাদ বা চকে 
বাজারপত্র সেরে নিন। 


কানপুর 


উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা এবং জেলা শহর। এখান 
দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা ও ঈশান নদী। প্রচুর আমবাগানে 


৬৪ ভাবত শ্রমণ 


ঘেরা কানপৃবের প্রাটান নান ছিল কান্ছাইবাপুব। ভা থেকে 
আধুনিক কানপুব হযেছে। 1801-এ কানপুর জেলা 
ইংরেজদের অধিকার আসে। 1857-য স্বাধানতা সংগ্রাম 
এখানেই ফেটে পড়ে-এবস সাক্ষী বাসীর বানী 
লঙীবাঈযের জন্মস্থান বিঠব। চামডা, পশম ও বস্তু শিল্পে 
বিখ্যাত এই শহরে আপনি আসবেন বিঠাবেব মন্দিব এব" 
্যালেন ফবেস্টেব মনোহব 'মাকর্ষণে 


ছি এখানে আসা খুব সহজ ঝাবণ 
শো 


ধলকাতা-দিল্লি 'বলপাথ কানপুব 

একটি খুব বড স্টেশন। কানপুব 
সেন্ট্রাল স্টেশন টুন আসছে আগ্রা, 'আনমদানাদ, 
অমৃতসব, ববৌনি, মুশ্বাই, চিএকুটধাম, কণভি, দিতি, 
ডিকুগড, শুযাহাটি, (গোবখপুব, কোটা, মজফফবপুর, 
পাটনা, পৃবী, টাটানগর, বাবাণসী প্রতি ভাবতের প্রধান 
প্রধান স্টেশন (থাক | হাওডা থেকে কানপুবের দুবন্ত 
(রলপথে 1,007 কিমি। ট্রেণ পাবন 3007 উদ্যান আভা 
এক্সাপ্রস 9 40 ছেড়ে পরদিন ৪ 151 3039 দিল্প্ জনতা 
এক্সপ্রস 2015 ছেড়ে 23 051 2381 পূর্বা এক্সপ্রেস 
(খু বু বর) ভাযা গয' 925 ডে 120. 2303 পূর্বা 
এক্সপ্রেস (সো ম শু শর তাযা পাটনা 910 হেড 
1251 2311 কালকা মেল 19 40 দ্বেডে 12 001 
2305 ব্রাজধানী এক্সপ্রেস 13 35 ছেডে 445 (ব), 
2301 বাজধানী এক্সপ্রেস (রবি বাদে) 1615 ছেডে 
4 45 মিনিট কানপুব পৌছচ্ছে। শিযালদহ থেবে 2313 
বাজধানী এক্সপ্রেস (সা ম বু শ) 1635 ছেড়ে 525 
কানপুবে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান এযাধলাইন্স-এব বিমা" 
আসছে যাচ্ছে লখানী এবং পল্লি থাক, শহব থকে 13 
কিমি দূরের বিমান বন্দার। 


হতনা থাকাব জন্য বেশ কিছু হোটেল 
হিরন আছে এখানে। 10161 
51015 (97 2312742) 


24/16, 8117815 70 ২২৫-৪৫০,119161 05217995 
৮10, (9 2352 962) 51150 4/59011] ২২৫ 
৫৫০,1410181 9894 (01 2318531) 18/54, 
17176 1420 ৬৫০-১০৫০, 119191 1/99014001 (ঠি? 
2311999) 17138116090 ১৭৫, ৪৫০,118 
( 9107181 110191 (71 2317601) 10. 501 
0512 10257176921 ৩০০০, ১১,০০০১110161 
29101 (21 2318413) 4917 9591791819219 
১৭?-৪৭৫,17410191 5%43921 (9. 2541923)] 10, 
69911309250 9112109৪021 ৩০০, ৯০০ এছাড়াও 
3 সর্বোদয নগবে 110161 30৫28%/011 & 90951 


1109059, 24/54 বীরাহানা বোডে 1710191 580118%2 
(01 2267971) চুনীগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে কাছে 
সুলতানগাঞ্জে 10191 14201, 65/58 / সার্কুপা 
বো 11019) 8110 (9 2260373) 110151 
27000 পোস্ট অফিসেব 919107 ৬৪৬, সিভিল 
লাইন্নস 88102) 119836 93 ইতাদি। বাজা 
পর্যটনের পর্টটক আবাসটি পল্যান্ছ তাঠিযাগঞ্জে - বাহি 
তাতিযাগঞ্জ (শা 282117) 0/২0 ৫৭৫ 08 ০০০191 
8%৫.। 

শহবেব মধে' দেখুন কোম্পরনব বাগান, ফুলবাগ, 
কমলা টাওযার, প্রযাগ নারাযণ মন্দিব, বামনাবাযণ 
এন্দিব, শুব প্রসাদ মন্দিব, স্মৃতি উদ্যান, মমাবিযাল চাচ, 
বুহণস্‌ পার্ক, মতি ঝিল, বাধাকৃষ মন্দিৰ এবং বেশ 
কষেকটি কারখানা । কিন্তু কানপুবে আসার মুখ্য আকষণ 
হল বিঠুব। বিঠুব গঙ্গা্ীবে এক প্রাচীন হিন্ৃতীর্থ। 19 
শওকে এব খাতি অবশ্য 1857 পূ স্বাধীনতা যুদ্ধের 
প্রধান (কণ্দ্র হিসেবে। এব প্রাটান না ছিল এক্সাব ৩- 
সষ্টিকায সমাপ্ত কবে প্রন্মা নাকি এখানের গঙ্গাব ঘান্ট 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কবেন, হাহ এই নাম। কার্ডিক পূর্ণিমাব দিন 
এখান হান্াব হাজার তীর্থযাত্রাব আগমন ঘটে 
(পাশোযাব শেষ বাজীবাও ইংবেজিব কাছ বৃত্তি পোযে 
এখানে থাকতেন। কিন্তু ছার পুত্র নানাসাহেবেব বৃত্তি 
ইং(রজ শাসকরা বন্ধ করে দেয। এই নানাসাহেবই বিঠুব 
সিপাহিদের বিদ্রোহেধ ব্যাপাবে মদত দেন! এখানেব 
অনাতম এক তীথ মহর্ষি বাল্ীকিব তপোবৰন। অপব পাব 
পরিহার গ্রামেই রামচান্দ্রব আদোশ লক্ষণ সীতাকে আগ 
করে আসেন। ধাল্মীকি সীতাকে বক্ষাবত আশ্রমে স্থান 
দন, জন্ম হয লব-বুুশব। এই গঙ্গাতীবের শোতাব 
কোনো তুলনা হয় না। ব্রহ্মাবর্ত ঘাট মনোহারিতায 
অননা। ব্রহ্ষাবর্ত দেখবেন অশ্বমেধ যজ্ঞেব অশ্বখুবেব 
চিহ। দেখবেন বাল্দীকি আশ্রম ও মন্দিব। বাম-সীতাব 
মন্দিব, লব-কুশেব জন্মস্থান ইত্যাদি। 

বিঠুর কানপুর থেকে 23 কিমি উত্তব পূর্বে। কানপুব 
সেন্টাল থেকে 2 বির ট্রেন ঘন্টা দেডেক সময নিযে 
এখানে ভোর, দুপুর এবং সন্ধা আসছে। বাসও যাচ্ছে 
এখান থেকে। যদি কল্যাণপুর স্টেশনে নামেন তবে পথ 
13 কিমি। ট্যাক্সি ও টাঙা পাবেন কানপুব থেকে। আসলে 
বিঠুব হল কানপুরের শহরওলি বিশেষ। 

এখান থেকেই অনেকে কনৌজ বা সংকাস্য (দ্র পৃষ্ঠা 
৮৯) বেডাতে চালে যান। দূরত্ব কনৌজ ৪0 কিমি। 
থাকাব জন্য আছে )25 00-র 1098151 80173104/। 


উত্তবপ্রদেশ ৬৫ 


এলাহাবাদ 


গঙ্গা, যযুণ' ও এখন অদূশ। কিংবপাজিব সবষহীণ 
পুণা সঙ্গন ক্রধ হিন্দুল্দব এক প্রাটান ও পবিএ 
তথক্ষেত্র। লোক বশ্বান যে, অমৃত্রর কুস্তটি দানবণদব 
ধাছ থেকে নিয যাবাব সময বযেক ফোটা অমৃত নাকি 
এই সঙ্গম পাছে যাষ। সুতবাং এখানে স্নান করলে সমস্ত 
প'প ধুযে মুন্ছ যায বহুকাল ধবে এই বিশ্বাস প্রচ্লিত। 
তন্মান্তরও আর গহণ কবতে হয় না। বহু মন্দিবে আব 
অজন্র স্নানে ঘাট এখানকার ধর্মবোধ চিবস্াগ্রত। 
মান্দতের ঘণন্টাপনশিতে, অবিবত শান্তর পাঠে এবং 
।গক্যাধারী সন্নাসাদেব উপদেশ দানে এলাহাবাদ সদা 
নুখবিও। ডিসেম্বব-স্ঞানুযাবিব মাঘ মেলা, 6 বছর অস্তব 
অর্ধকৃত্ত, 12 বব অস্তুব কুস্তমেলা এলাহাবাদকে বিখ্যাত 
করে বেখছে। 
এব প্রাচান নাম প্রযাগ। ব্ুহ্মা এখানে যজ্ঞ ববে 
পর্ণাহুতি দান কবেছগিলন তই নাম প্রযাগ বা তপগ। 
নহাষের পুত্র যযাতিব বংশধাবরা এখান খাজা প্রতি গা 
বব নাম দেন প্রতিষ্ঠাপুব। রাম ও সী চা এখান তীর্ঘদর্শন 
করতে আসেন ও খষি ভবছবাজের আশ্রাম সবাত্রি যাপন 
করেন। সম্রাট অশোকের সময কেই প্রযাগ প্রসিদ্ধিলাশ 
করতে থাকে। এখানেই হর্বর্ধন প্রা 5 বছৰ অন্তব 
নাঞ্চত সমস্ত সম্পদ বিতবণ কবতেন নি£শেষে। অনেক 
পরে অযোধশ্র নবাৰ ও মুসলিম শাসনের পণ 
ংবেজদের অধিকাবে আসে। 1857-ব স্বাধীণতা 
সংগ্রামে সমযে এলাহাবাদের ভূমিকা ছিল গুকত্রপূর্ণ। 
পবেও জাতীয় কগ্রেসেব সমযে স্বাধীনতা আন্দোলনে 
এলাহাবাদ ছিল সদামুখব। 
্ কেমন কবে আসবেন 
এলাহাবাদ |/-ব বিমান সার্ভিস 
এখন বন্ধ। কলকাতা থেক 
সাহারা ইন্ডিযা সংস্থাব বিমান সোম বুধ শুক্র 15 00ট'্য 
উডছে এলাহাবাদেব উদ্দেশে । ট্রেন আসছে নানা দিক 
থেকেই এখানকার 2টি স্টেশন-__ এলাহাবাদ সিটি এবং 
এলাহাবাদ জংশনে। এদিক থেকে কলকাতা-দিলি 
(বলপথে পড়ে এলাহাবাদ জংশন। হাওড়া থেক 814 
কিমি দূরেব এলাহাসাদে পৌছতে সময লাগে প্রা 14 
ঘণ্টা। কানপুব কেমন করে আসবেন প্রসঙ্গে হাওডা থেকে 
ছাড়া যে সমস্ত ট্রনেব কথা বলা হযেছে, তাব সবগুলিই 
এলাহাবাদ স্টেশনে থামে। এলাহাবাদ সিটিতে ট্রেন 
আসছে বাবাণসীতে 0400 ছেড়ে 715, 1130 
ছেডে 14 35, 15 50 ছেডে 19 00, 20 25 ছেড়ে 


ভাবত প্রমণ--£ 





500, 19 45 ছেডে 22 30, 14 40 ছেডে 1800 _ 
দুবত্ত 136 কিমি। গোবখপুব 22 30 ছেডে 5003 
চাঁপনচীরা এস বাবাণসা 4 20 হয এখানে 7 50 
বানপুব 11 30. বাশী এক্স 500 [ছেড়ে 1600 -_ 
দত 355 কিমি। ট্শ দুটি এলাহাবাদ সিটি ছাডে 
যথাক্রমে 2115 ও 8451 বেনাবস পৌছ্য যথাক্রমে 
2355 ও 1255-য। এলাহাবাদ জনে ট্রেন আসছে 
[নউ দিলি থেকে 21 30 ছেডে দিল্লি-এলাহাবাদ প্রযাগরাজ 
এক্স 650, দিল্লি 625 ছেডে কাল্বা মেল 17 25, 
6:30 ছেডে 2816 নিউ দিল্লি পুবী এক্স (সা বু খু শ) 
15 20, 7 05 ছেডে 3008 উদযন আতা তুফান এক্স 
22 25, 2235 ছেডে 2802 নিউদিল্লি পুবী পুকষোত্তম 
ক্স 8001 15 30 দিল্লি ছডে 3040 হাওড়া দিলি 
জনতা এক্স 0810. 2330 হাওডা ছোড 2307 
হাওড়া-যোধপুর এল্স 12 20, 200 ছেডে 2321 
হাওড়া মুম্বাই মল 11 15, 15 15 ছেডে 9306 হাওড়া 
ইন্পাব শিপ্রা একস (সো ব শ) 605 গ্ুযাহাটি ৪15 
চস 5621 পর্থ ইস্) এক্স 1035, প্রন্ষাপূত্র (মল 
ডিক্র-গড 22 00 ছে গুযাহাটি 12 00 হযে এলাহাবাদ 
2000 নিউ জপপাইশুডি থাক 4083 মহানন্দা লিঙ্ক 
এক্স 12 00 গুডে পানা 23 40, মুগলসরাই 3 40 হযে 
এখা7ন 6 251 এলাহাবাদেব পুবত্ব নিউ দিলি থেকে 623 
বমি। মীরাটে 18 45 ছেডে সঙ্গম একস ৪ 25টায। হাওড়া 
(থেবে এলাহাবাদ আসছে 15 15 ছেডে চন্বল এক্স (ম বু 
ব) 6051 বাবাণসীতে 17 35 ছেড়ে গঙ্গা-কাবেবা এক্স 
(সা বু 20 30, চেন্নাইয 17 30 ছে'ড এ ট্রেন 445 
এ, দূরত্ব 2013 কিমি। এই ট্রেন নাগপুব ছাডে 
13 10-এ। বেবিলিতে 12 00টা ছেডে গ্রিবেণী একস 
লখনৌ 16 0০0, এপাহাবাদ 21 151 পুরীতে 9 30 ছেড়ে 
পুবী নিউ দিল্লি একস 17 10-_দৃবত্ব 1196 কিমি। এটি 
15 20 তে ছেডে পুবা ফিবে যায় 13 30-এ। দুর্গ-এ 
20 10 ছেডে সাবনাথ এক্স এলাহাবাদে 1235 পৌছে 
বারাণসী যায 16 10, ছাপড়া 22 00 আর বারাণসীতে 
12 30 ছেঙে এলাহাবাদে 22 25 ও দুর্গে ফেরে 15 301 
** থেকে এলাহাবাদ 726 কিমি। গোয়ালিয়রে 17 25 
ছেডে বুন্দেলখণ্ড এক্স এলাহাবাদে 6 10 আর ফেরে 496 
কিমি পার হযে 13 30 ছেডে 9101 


সড়কপথে এখানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাস্তা 
হল জিটি রোড। এলাহাবাদ থেকে (কিমি-তে) দূরত 
'্সাগ্রা 433, লখনৌ 237, চেন্নাই 1790, দিলি 612, 
কলকাতা 799, মুশ্বাই 1499, পাল 680, বাবাণসী 
122, জযপুর 673 সিমলা 1011, নৈলিতাল 615, 
খাজুরাহো 288, মুসৌরি 817. পাঠানকোট 3078, 


৬৬ ভাবত ভ্রমণ 


গোরখপুর 298, লুশ্বিনী 406, অযোধ্যা 165, চিত্রকুট 
126 ইত্যাদি । বাস যাচ্ছে দেশেব নানা প্রান্তে-- অযোধ্যা, 
চিত্রকুট, গোরখপুব, জৌনপুব, কানপুর, লখনৌ, কাশী 
প্রভৃতি স্থানে। 


হত কোথায উঠবেন পাশ্চাত ও 
আছে। স্টেশন থেক 2 কিমি 


মধ্যে লীডার বোডে 11016117115 (9 2401164) 
088 ২০০ ৩০০, 110191 5112110 (21 2401607) 
088 ১৫০-২%০, 38 ২৬১০, 110161 1০ 
(2 2401166) 088 ২০০ ২৬০, 38 ২৭০ 
এছাডা /1210 18/95 11016, পম্পবাজ্ঞ সিনেমাব 
কাছে 90090 10021751017 110191, 16910551 110191, 
9121102101109161, জনস্টনগঞ্জে 1101091 89511511078 
(271 24000904/2405359) 089 ২৭৫ ৩৫০ /১০ 
৫০০ ৬৫০, 110191 51211021 (21 2401548) 
08 ১৯০ 389 ২৫০ ,1710151 169911 1217 
2400812) 088 ২০০ ৩০০, 11011 721 ১২৫ 
২৫০১ 11011 51021 (9 2402667) 088 
২০০-২৭৫ বি/বকানন্দ মার্গে 10191 3792 
(797 2402841) 0/8 ২২৫ ১০০,110191 1911 
(29) 2401831) 088 ১৫০ ২৫০, সিভিল লাইন্গে 
11019121110 (21 2601509) 33, 92102122161 
11910 ৬৭৫ ১৬৫০, 10191 52111281 
(21726524960) 49190912172 92101 
নি ৪২৫-৮৭৫ 170181 73091 24 5০) 9 
১৫০-২২৫, 11018| 718420 (21 2692729) 
731০০018121 30, ২২৫ ৪৭৫, 110191 21651 
91০ (01 2623308) 19-0, 581011 [35140 
71210 /২০ ৬৫০ - ৯১০। এছাডা আবও হোটেল বযেছে 
শহ(বর বিভিন্নপ্রাস্তে। 

065100 র 00151 907019% (21 
2601440, 2604377) 35. 140 10819 সিতিল 
লাইন্সে বাস স্ট্যান্ডে কাছে। 0/০ 01১ ১২০০ 04০ 
১০৫০ 08 018 ৬০০0৪ 0০0181 ?০০ ডর্মি ১০০। 
এছাডা 13 সরোজিনী নাইড়ু মাগে 140 (বিজা 
59019121% ) । 9-/ কমলা নেহক বোডে 11০81 
আর আছে 2//018, 011 ও নি9ি। ধবমশালা অনেক 
আছে। তাব মধ্যে জিরো বোডে চিনি, পুকযো্তম দাস 
'বগবওয়ালা, হিউয়েট বোডে চামেলিবাঈ, নুবগঞ্জে 
হালযাই, যুখিগঞ্জে কৃষ্ণন, দাবাগঞ্জে রাস্তোনী, মহাত্মা গান্ধি 
মার্গ 93 তুলাবাম বাগে ভারত সেবাশ্রম সঙঘ ও বাঙালিৰ 
জন্য কালীবাডি (যোগাযোগ সেক্রেটারি, কালীবাড়ি, 


10231410911, 18019191050 21 1003) 

কী দেখবেন এখানে চলুন প্রথামই যাই সঙ্গমে । 

সঙ্গম গঙ্গা, যমুনা ও 'মদৃশ সবস্বতী নদী যেখানে 
মিলিত হাযাছ, সেই যুক্ত ভ্রিবণাই হল সঙ্গম বা প্রযাগ। 
এখান দাঁডিযে সুযেদিয ও সূর্যাস্ত দর্শনও এক মনোবম 
পৃণ'কর্ম। প্রতি পছব মাঘ মাসে এখানে মাঘ মেলা নলসে, 
৩খন সাবা মাস ধবে উৎসব ও সঙ্গমে স্বান চলে। 
তীর্থযাত্রা এ সমযে দপ দলে আসেন। স্টেশন বা 
হাটেল *স্ক 'অটোতে চড়ে আসুন কিল্লাঘাটে 
বিল্লাধাটে পাবেন নৌকা সঙ্গমে যাবাব জন্য। মাথাপিছু 
৩৫ ভাডাধ এবা যাত্রীদের সঙ্গম দেখিযে আনে। 

প্রযাগ মহাকুস্ত প্রতি 12 বব অঞ্তব (শষ মেলা 
2001 এ হযে (গল, এবাব 2013 তে আবার হবে।) 
এখানে বিখাত কুস্ত মেলাটি মাঘী মেলার সঙ্গে মিলে এক 
বিশাল সবঙাবতীয (বহু বিদ্দশীও আনেন) উৎসবে 
পরিণত হয। এত পাধুসজেব সমাগম 'আব কোন মেলাতে 
হয না। স্বযং আদিগুক শক্কবাচার্য প্রযাণাব. তার্থ মহিমা 
দান কাব (গছেন। মৎসাপুবাণের মত হআপুত্র অয 
অমৃত বহণ কার নন্দনকানান নিযে গোছলেন 12 দিন। 
দেবভাব 1 দিন 5 মানুষের 1 পছল্গ তাই 12 বন্ধব 
অস্তুর এই খেলা উদ্যাপিত হধ। পুবাণ অনুসারে বর্তমান 
প্রযাগ হল আদকালেব (কীশান্বী যাই হোক সরস্বতীবে 
এখন আব দেখতে পানেন না। তবে পশ্চিমবাহিনা যমুনা 
ও দক্ষিণবাহিনী গঙ্গাব দুটি ধাবা দৃশ্যমান দেখবেন, গঙ্গাব 
জলে শুভ্রার আবাস, যমুনাব জলে স্লিপ্কতার ছাযা। 
বিশাল মলা প্রাঙ্গণ অস্থাযী শিবিরে তরে ওঠে। 
এলাহাবাদে গাডি ঢোকাব পথে বেল ব্রিজ থেকেই সঙ্গমেব 
আভাস পাবেন। স্টেশন থেকে বিক্সা করেই যেতে হবে। 
অবশা আটকে দেওয়া হবে ধহু আগেই। তাবপর শ্রাচরণই 
৩বসা। পৌছ স্নান ক্ষন, পিতৃতর্পণ ককন, মস্তক 
মুণ্ডনও কবতে পারেন। এ সমযে সুযের মকর রাশি ও 
বৃষ বাশিতে অবস্থান ঘটে' 

দুর্গ শহব থেকে 4 কিমি দূরে যমুনার তীবে সঙ্গমেব 
অদূবে 1538-এ সম্রাট আকবব এই দুর্গটি নিমণি কবেন। 
এটি শহবটিকে নদীদ্বযের গ্রাস থেকে রক্ষা করে চলেছে, 
তৈবি কবতে খবচ পড়েছিল 25 কোটি টাকা আর 
20,000 মানুষেব পবিশ্রম । আকবরনামা অনুসাবে দুর্শটি 
ছিল 4 মহলা। প্রথম মহলে ছিল বাগিচা সমেত 12টি 
অট্টালিকা সম্তরাটেব নিজশ্ব বাবহাবের জনো। এর পরে 
ছিল বেগমদেব মহল, তৃতীযটিতে থাকতেন 
আত্মীয়পরিজনেবা এবং চতুর্থটি ছিল সৈন্যদেব জনা। 
(সি 93 মহলা । 77টি ত্হ্খানা, 220টি আস্তাবল, 1টি 
বালি এবং 5টি কৃযো ছিল দুর্গের মধ্যে । ওটি বিশাল 


উত্তবপ্রদেশ ৬৭ 


ভোবণেব মধ্য দিয়ে এখানে প্রবেশ কবতে হত। প্রধান 
(ভাবণেব মধ্যে অশোক ত্তভ্তটি বিশেষ করে দেখার । 
106 মিটার উচু বেলেপাথরেব খণ্ডা স্ত্তটি সম্ভবত 
232 খ্রিসীপূর্বান্দে হাপিত হযেহ্ছিল। এব গাযে দেবপ্রিয 
অন্শাবেব 6টি উপদেশ উৎকীর্ণ আছ আব আছে কবি 
5বিষেণ চিত সমুদ্রগুপ্তেব খোদিত প্রশক্তি। বিবাট 
থামণ্যালা কাককার্য সমন্বিত একটা বিশাল দববাব কক্ষ 
এখনো কাননব হাত এডিষে দীডিযে আছে। 

দু'গব সন্ধ। আছে পাতালপুবী ব্রাহ্মণ্যমন্দিব এবং 
অক্ষযবট এ দুটিও দেখত ভুগবেন শা। উত্তবপ্রদেশের 
স্ব হম প্রান এই পাতালপবী মন্দার নিবাসনকান্ল 
সীতাসহ বামচঙ্দ আবি এসেছিলেন] 7 শতকে 
এসেছিলন হিউযেন সাঙ্। তিনি বু দেবতা চিত্রিত এই 
মন্দিবেব কাচ্ছে দেখে গোচুলেন অক্ষযবট । আকবখ 
মন্দিবেব চাব পাশ জু কাব দুর্গ গড়ল মান্দ্বিটি নীচ 
টলে মায়) এহ গাছ (গ"ক যমুনাম ঝপি দিযে প্রাণতাগ 
বখলে ণাকি শ্বর্গশাত খটে সিজন) বহু জান ঝীপ 
দঠন। এই কুপ্রথা বন্ধ করাব জনে। আক্বব গাছটি 
কটে ফলা শিদিশ দেন। কিন্তু পুবাহিতেরা বুলে 
গাছাটিব মৃত হমান, এখনো তাঁবা শিযমি" জল সেচন 
বব শাছটিক জীবিত বেখোছন। 

ভবদ্বাজ আশ্রম একদ' এখানে রামাযণোশ্ ভবদ্বাজ 
সাষি পাস কবতেন। রামচন্দ্র এখানে তাঁব সঙ্গে মিলিত 
»যেছিলন। তাঁর প্রায় 10,000 শিষ) ছিল। খুব মজার 
বাশার এখানই পরবতাকালে গড়ে ৬ঠেল্ এলহাবাদ 
'বশ্ববিদ্যালযটি। 

বিশ্ববিদ্ালয ' বেল স্টেশন থেকে 5 কিমি দূরে 
বৃক্ষবঝাজি শোভিত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালযেব হালকা 
হলুদ বঙেব বেলেপাথবেব যে অন্টাপিকাটি দেখবেন সেটি 
আসলে 1872 ধ্রিস্টাবে স্থাপিত 11001 08102] 
00/90০-এব বিস্বৃতি। পরে বিখাত ইপরেজ স্থৃপত 
এমার্সনের তত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালযেব বাড়িটি 
৮,৯০১০০০ টাকা খবচ করে 12 বছবে সমাপ্ত হয, 
উদ্বোধন কবেন লর্ড 'াফবিন 1886-তে। 

আনন্দভবন বিশ্ববিদ্যালযের একেবাবে উলটোদিকে 
আনন্দভবন হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহবলালের 
পারিবারিক বাসগৃহ। এই বাড়িতে ভারতেব স্বাধীনতা 
অর্জনের বহু পরিকল্পনা গৃহীত হযেছিল। জওহরলাল 
নেহক মেমোবিয়াল কমিটি এখন এব দেখাশুনো করে। 
একটি অংশে নেহক পরিবারে ব্যবহাত জিনিসপএ নিযে 
একটি মিউজিযাম গডে তোলা হযেছে। খোলা থাকে 
9 30-12 00 এবং 12 30-17.001 পিতা মতিলালের 
এই বাতিটি ভুওহবলাল 1930-এ জাতির উদ্দেশে দান 


কবেন। এব পাশেই বাযছে স্ববাজ ভবন, সেটি জাতিকে, 
দান করে গেছেন মতিলাল স্বযং এই বাড়িতে এখন 
বসেছে শিশুভবন। 

জওহরলালের নামে সম্প্রতি একটি প্রানেটোবিযাম 
বা তাবামগ্ডল স্থাপিত হযেছে এখানে । এই শরামণ্ডলটি 
দেখতে ভুলবেন না। দেখতে অনেকটা বিউলা 
অরামণ্ডলেব মতই । 

চন্দ্রশেখব আজাদ পার্ক ও এলাহাবাদ মিউজিযাম 
শহাবণ মাঝখান 188 একব আ্বাডে 'য মনোহন উলালটি 
এবমা আলফেড পার্ক ণামে (তবি এলাঠাপ্রাদ ব্রমণকে 
ম্মবণ বাখার জন”) পরিচিত ছিল, সেটি এখন 
সাশ্বাজাবাটাদব সঙ্গে সংঘর্ষ গবাশে নিহত মুক্তিযোদ্ধা 
চক্রশেখব আজাদেব নামে নামাঙ্কি"। এখানে এখন 
নিযমিত খেলাব মাসব বসে, ফুলেব প্রদর্শনী , ডগ শো 
ইতাদিতে এই পার্ক নি'ঠা জীবন্ত । ৮প্রশেখরেব একটি 
মূর্তিও এখানে স্তাপিও হাযাছ। এই পার্কেই বষেছে নানা 
এতিহাসিক ও শিল্পসম্পদ নিযে এলাহাবাদ যাদৃঘবটি। 
চিন্রবাজিব মধ্যে বাযছে নিকোলাস রোযেবিকৰ আকা 
দ্রবি, প্র ব রাজস্থানী নিনাযচাব পেন্টিং এব টবাকোটাব 

গ্রহ। জওহপলালকে বিভিন্ন সমহে বিতিল জানব 

দেওয়া জিনিসপঞরও এখন সংবক্ষিত। খোলা থাবে. 15 
এীপ্রল -15 জুলাই 6 30-12 30 এব" 16 গুলাই 14 
এপ্রিল 10 00-16 30 | সোমবার ধর্ধী। পার্কের উদ্বব 
দিকে গথিক রীতিতে গড়া বেলেপাথাবব পাবলিব, 
লাইব্রেব গৃহ। প্রমাগ সংগীত সম্মিশনাটি ৫ «খানেই 
অবহিত । 

স্টেশন থকে 3 কিমি পাব জলথ/যট খোডে অবস্থিত 
বযেছে এলাহাবাদেব সাহিত। ধাবার নিদশন হিন্দি সাহিত্য 
সম্মেলন। এর হিন্দি চর্চা ভাবত বিখা5 1 এব শিজস্ব 
মিউজিযাম, প্রেস ও লাহব্রেবি আছে। 

সময (পলে কোটি তাথ শিবকুটি খুব আস? পারেন 
গঙ্গাব তিদনে। শ্রাবণ মাসে শিবপৃজা উপলক্ষে এখানে 
বিশাল মেলা বলে। কাছেই মহলা সাধূদেব পরিকল্পিত 
শাবাযণী আশ্রম। 

খুসরুবাগ এলাহাবাদেব অনাতম আকর্ষণ। এখানে 
তিনটি সমাধিমন্দিবে স্তব্ধ হযে 'আছে মুগল ইতিহাসের 
সম্রাট পিতা, বেগম ও পুত্বেব ঈর্ষা, প্রতিদ্বম্ঘিতা ও গুণ 
ষডযস্্রের কাহিনী । এখানে তিনটি কববে সমাহিত হয়ে 
আছেন জাহাঙ্গিরেব জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসক, তাঁর মাতা শাহ 
বেগম এবং ভশিনীর নশ্বর দেহ। মন্দিব তিনটিব কাককার্ 
বিশ্মযকব 1 ছবি সার পাবসি বযেত এতে উৎকীর্ণ। 6 00- 
1600 মধ্যে রেল স্১শন থেকে 3 কিমি গিষে এই 
সমাধিস্থল দেখে আসুন। একই দূরত্বে কোসাম-এব পশ্চিমে 


৬৮ ভারত ভ্রমণ 


পাবোসা পাহাড়ে রয়েছে কিছু শিলালিপি। এটি একটি 
জৈন তীর্থও। 

স্টেশন গ্রেকে 6.5 কিমি দূরে রয়েছে সর্প দেবতার 
মন্দির নাগবাসু মন্দির গঙ্গার একটা খাড়াই উপত্যকায়। 
এখান থেকে সঙ্গমের কাছে দারাগঞ্জের পাশের গঙ্গার দৃশ্য 
বড় মনোরম । রেল স্টেশনের 1.5 কিমি দূরে মহাত্মা গান্ধি 
মার্গ ও সরোজিনী শাইড়ু মার্গের সংযোগস্থলে রয়েছে অল 
সেন্টস ক্যাথিড্রালটি। নরম্যান স্থাপতে সাদা-লাল 
পাথরের বাড়িটি খুবই চিন্তাকর্ষক । 

এলাহাবাদের দূরে দূরে : কৌশাম্বীর কথা আলাদা 
করে লিখেছি, এলাহাবাদ থেকে সেখানে ঘুরে আসতে 
পারেন। আর যেতে পারেন 177 কিমি দূরে দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে যমুনার অপর পাডে প্রাগৈতিহাসিক স্থান 
ভিটায়। মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যপগ্ত এই দুর্গশহরের 
খ্যাতি ছিল প্রচুর। এখানে মাটি খুঁড়ে 7 শতকের তার, 
পাথরের ঘুঙুব, মুৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখবেন কেমন 
করে পোড়ামাটি আর সিমেন্ট দিয়ে কুয়োর দেওয়াল তৈরি 
হয়েছিল সেই প্রাচীন যুগেও। পাত্রগুলি এত মসুণ, 
টেরাকোটার মুর্তি এত জীবস্ভ যে বলার নয়। যাদুঘরে 
দেখুন হাতি, ব্রোঞ্জ পাথর ও মাটির কাজের নানা নিদর্শন, 
কৃষাণ যুগের মুদ্রা প্রভৃতি। 

আর যেতে পারেন 58 কিমি দূরে টনস্‌ 
আযাকোয়াডাক্ট দেখতে চকঘটি সাইড রোডের দিকে । 
মোটর চলে। পাখি ও মাছের স্বর্গ । এখানে থাকার জন্য 
ক্যানেল।8 আছে (রিজা: 6১. 6797 99127 02131 
00175016001 01%151017, 10 0 এ 1210. 
/0312030, 002) 


বর্তমান নাম কোসাম। এলাহাবাদ থেকে প্রতাপপুর 
হয়ে দক্ষিশ-পশ্চিমে 62 কিমি দূরে। এলাহাবাদ থেকে মৌ 
পর্যস্ত বাসে গিয়ে টাঙা করে যেতে হয়। বামরৌলি হয়ে 
গেলে এলাহাবাদ থেকে কৌশাম্বী মাত্র 40 কিমি, 
রামরৌলির পর থেকে রাস্তা কাঁচা। শিবরাজপুর পর্যস্ত 
বাসে গিয়ে বাস বদল করেও এখানে আসতে পারেন। 
ট্যাক্সিও পাবেন প্রয়োজন হলে। কাছেই নিকটবর্তী রেল 
স্টেশন হল এলাহাবাদ। এখান থেকে সরাই অকিল পর্যস্ত 
নিয়মিত বাস চলাচল করে। থাকার জন্য 02900 
8 (রিজা: 00791 0179917, 35 মহাত্মা গাদ্ধি মার্গ, 
এলাহাবাদ, 1: 253640) এবং 2%/10418 (জা: 
58270, 7//0,81818050) পাবেন বাস স্ট্যান্ডের 


কাছে। মৌ-তে পাবেন 7951 9160 ও 72840 71711 

দুর্গপ্রাকার ৬ পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন নগরীর 
ধবংসাবশেষের উপর বর্তমানের কোসাম ও পাসের 
গ্রামটি দাঁড়িয়ে আছে। প্রাটীন প্রাকার 6.4 কিমি দীর্ঘ, 11 
মি উচু ছিল। বুদ্ধম্মুতি-পূর্ণ কৌশাম্বীতে কনিক্ষের সময়ে 
বুদমিত্রা নামে এক তিক্ষুণা বোধিসবের মুর্তি প্রতিষ্ট। 
করেন। হিউয়েন সাউ এবানে এসেছিলেন। বুদ্ধ এখানে 
কয়েকবার এসে বাণী দান করে গেছেন। রামায়ণ ও 
মহাভারত অনুসারে বৎসা বংশের রাজা কুশান্ধী এই 
রাজধানী প্রতিষ্ঠা ঝরেন। পরে ঘোষিত, বু্ষুট ও 
পাবারিক নামে তিন ধনী শ্রেষ্ঠী এখানে ঘোষিতারাম, 
ধুকুটারাম ও পাবারিকারাম বিহার স্থাপন করেন। এর 
উপপ্রান্তে চতুর্থ বুদ্ধাবাস বদবিব্ারাম। এলাহাবাদের 
অশোক স্তম্তটি এখানেই ছিল। 

পরত্বুতান্বিক খননের ফলে এখানে 6 কিমি ব্যাপ্ত দুর্গ 
শহরটিব ভগ্রাবশেষ আবিষ্কৃত হ্যেছে। বৌদ্ধ ও জৈন 
নিদর্শন আছে। বৌদ্ধ শ্রমণদেপ্র অনেকেই এখনো 
ত্রিবেণীতে সান করে পায়ে হেঁটে এখানে আসেন। 
ঘোষিতারাম বিহার, ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ, প্রাসাদ এবং স্তুপ 
ছাড়া 3 কিমি দুরে প্রাচীন জৈন মন্দিবর্টিও দেখে আসতে 
পারেন। 
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মির্জাপুর জেলার বিখ্যাত এই হিন্দুতীর্থাঁটি এখন 
একটি চমৎকার স্বাস্থানিবাসও। অজীর্ণ রোগের মুক্তি ঘটে 
বলে বহু পর্যটক এখানে এসে বসবাস করে নীরোগ হয়ে 
ফিরে যান। এখানে জলের ওষধি গুণ আছে। অগস্ত্য মুনি 
দক্ষিণাপথে যাবার আগে বিদ্ধ্য পর্বতকে নতমত্তক হয়ে 
থাকার আদেশ দেন বলে বিশ্ধ্যাচল এখানে আনত-_এই 
হল পৌরাণিক বিশ্বাস। 

এখানের মূল দেবী বিদ্ধ্যবাপিণী। এঁর মন্দির পূর্ব 
ভারতের কামাধ্যা মন্দিরের সমমর্যাদামপ্ডিত। এখানে 
নিয়মিত যাগযজ্ঞ হয়। এখানেই সতীর বাম পায়ের আঙুল 
পড়েছিল বলে এটি একটি সিদ্ধপীঠ। মহিষাসুরকে বধ 
করে দেবী বিদ্ধ্য পাহাড়ের ছোট্ট টিলায় বসবাস করতে 
থাকেন। তাস্ত্রিক এই দেবী ছাড়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের 
মধ্যে রয়েছে শিবপুরীতে মহাদেব। গঙ্গাতীরের শিবপুরী 
বা শিউপুরাতে বহু পর্যটক ঘর ভাড়া করে থাকেন। রেল 
লাইনের অপর পারে কালী মন্দিরের কালীকুয়ার জল 
ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ও হজমশক্তি বর্ধক | বহজনে তাই এখান 
থেকে জল নিয়ে আসেন। সামনে বিস্তৃত মালভূমি 


উত্তবপ্রদেশ ৬৯ 


ওপবে হশুমানজিব মন্দির। আব অষ্টভুজ্কার পাহাডেব 
উপরে একটি গুহাতে দেবী অষ্টভৃজাব মন্দিবেব 
দবীমৃতিটিও 'দখাব মাতা। গুহাতে মাথা নিচু করে 
সাবধান ঢুকঠে হয। এব আবো পশ্চিমে এগিষে সুন্দব 
একটি ঝবনাব পাশ খাম সাতার মন্দিব ছাডা আবো 
ছেট বড আনক মন্দিব আছে। 

এখানে আসার জন্যে হাওডা থেকে সবাসবি টেনে 
ডে 732 কিমি পাব হযে খিঙ্ধযাচল নামতে পারেন। 
5ওডা থকে জনতা এক্স, শিযালদহ থেবে. লালকিল্লা 
এক্সপ্রপ বিশ্ধাচল আসছে। মোগপসবাহই থেক 
বগলা মোগলশালাই পাসঞ্জার চপেও এখানে 
নামতে পাব্ন। যাদ বাবাণসা এস খাকেন তব সখান 
(থাক বা মিজাপুব ও মোগপসবাই থেকেও ব্বধস চডে 
আসতে পাণবন। মিজপিব মাও 7 কিমি এখানে 
175100০ প স্পব78 বা ৪০1৬7 021 
263494) 058 ৩০০10808601 669. ভামি ৫51 
এপাহাবাদ 83 কিন, বাশা 86 বিমি। 

বিদ্ষণচলে থাকার জনা টো 8909-এব ধাবে 
যারীনিকস, 08, নিটি 94018 (বজা €% ছাতা 
2//0) 11250011070 'গাল্যঙ্থী প্রর্গত ধবমশালাও 
'াছ। শিউপুরাষ পাবেন পাড়ি তাডা। বিদ্ধাচিল গঙ্গার 
ঘা; সকালাবলায শঙ্কায় টাটকা মাচ বিপিন এনে খোও 
পান, 


চুশার 


মিভাপুব অপার শতব ও তহসিল চনার এব 
আয়তন 636 বশমাহল (1,647 5 বর্গাকিমি)। 
বিদ্ধাপবত, জিবগো পাহা৬ আব গঙ্গা অধ্যুষিত চুনাব 
গঙ্গাব দক্ষিণ ৩াবে অবস্থিত | এখানেব প্রধান আকর্ষণ 
এর এতভিহাসিক দুর্গটি। কথিত আছ যে, উজ্দ্রযিনীরাজ 
বিক্রমাদিত্যেব ভাই ভঙনাগ এই দুর্গ স্থাপন কবেন। 
মুসলমান আমলে !শব শাহ দুর্গটি বিযেব যৌতুক হিসেবে 
পান। বহুবাব মোগল পাঠানদের মধ্ধা সম্ঘর্ষ হযেছে এই 
দুর্গকে কেন্দ্র কবে। 1575-এ আকবব এটি অধিকাব 
কবাব পব দীর্ঘদিন মোগলদের অধিকাবে থাকে । পবে 
1764-তে বক্সারেব ধুদ্ধে ইংরেজ এটির অধিকার পাষ। 

দুর্গসহ শহরটি গঙ্গাব উপব বিঙ্কাপর্বতৈব একটি 
অংশে মানুষের পাষেব আকৃতি মত ছিল বলে এব নাম 
ছিল চরণাধ্রি __ তা থেকেই নাম হযেছে চুনাব। দুর্গা? 
360 মিটাব দীর্ঘ, 120 270 মিটাব চওডা। হিন্দুগৃহ ও 
মন্দিবাদিব উপকবণ দিংযই প্রধানত এটি তৈবি। রেল 


স্টেশনের কাছেই দুর্গাকৃণ্ড ও ভীনা নালার ধাবে কামাঙ্ষী 
মন্দিব অবস্থিত। কাছেই পাহাঙের গায়ে হাতি, সিংহ 
ঘোডাব মতি খোদি৩ বযেছে। পিছনেব দেওযালের 
শিলালিপি গুপ্তযুগেব বাল মনে কবা হয। আবা উজ্তবে 
দুর্গাখো গুহাঠে প্রতি বছর দুর্গাপ্জায নবমী-* একটি মেলা 
বসে । এখানেও গুপ্তযুগেব শিলালিপি দেখতে পাবেন। 

এছাডা মির্ভা মুযাজিনেব জুম্মা মসজিদ, 
গণেশ্ববনাথেব মন্দিব, শাহ কসম ফকিরের দবগা, হফতি 
খাব মসজিদ ইত্যাদিও দেখবার মত। নাবে স্বামী 
বলভাচার্যেব জন্ম হযেছিল। তখু চুনারের প্রধান আকর্ষণ 
এখানেব দুর্গটিই। ঢুকতেই দেখবেন বিশাল মার্বেল পাথবে 
কাব কাব অধিকাবে এই দুর্গ ছিল তাব ভালিকাঁ। ভিতাবে 
2/ব দুর্গ দেখে অবাক লাগবে। উপর এখন সামরিক 
ছাউনি, সুন্দব বাস্তা। গোপনে পালিষে যাবা পথ ইত্যাদি 
দখুন। উপব থেকে গঙ্গানদী, নীচেব শহব ছবির মত মনে 
তবে। এখানেব পাথবের আব মাটি কাজ বিখাত। 
আসার সময কিছু সংগ্রহ কবে আনবেন। বাস স্ট্যান্ড বা 
স্টেশনেই দোকান-পসাবি বাসছে। 

এলাহাবাদ বা বারাণসী থেকে চুনারে ট্রেন আসছে। 
ওবে কাশী থেকে বাসেই এলে সুবিধে । দরতু 36কিমি। 
আপাব বিশ্ব্যাচল থেকে খণ্টাখানেকের পগ (38 কিমি) 
টান বা বাসে কব আসতে পারেন। বাসস্ট্যান্ড বা 
স্টেশন থেকে একটা টাঙা খাডা কাব সব ঘুবে খুবে 
দেখুন | এখানের জল পান কবে পেটের রোগ ভাল ককণ। 

থাকাব জন) 1৭০৪৬/ 09171021 10099 ণবণ 1716 
০৬ 98171710171 পাবেন। দপুর্গব কাছে পাবেন 
24018 (বিজা £6, 2৬0, 00110101 1)1 
15200010021 এছাড়া 92106110006. 11011 
21928 প্রভৃতি। কাই বিশ্বাচল। 


বারাণসী 


উওবপ্রদেশের এই সুপ্রসিঘ্থ অধচন্দ্রাকতি নগরী 
দেখ কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত রেলেব বীজের (মালব্য ব্রীজ) 
ওপব থেকে বলে উঠেছিলেন “যাত্রীরা সবে বলিযা উঠিল 
দেখা যায বারাণসী'। উত্তরবাহিনা গঙ্গাব তীরের এই 
শহরের আযঙন ₹3 বগ কিমি-- লোকসংখ্যা প্রায় 10 
লক্ষ । এই শহরেব অনা নাম কাশা। কাশাখণ্ডে (৩০/৬৯ 
৭০) লেখা আছে যে এহ ণগবী ববণা (বকণা) ও অসি 
নদীব সঙ্গমহাল অবস্থিও বলে (বকণা চ অসি চ মধ্য) 
এব নাম বাবাণসী। গাবাব কাশ নামে এক রাজা এব 
পত্তন করেছিলেন বাল এর নাম কাশা। কাশ' শব্দের অর্থ 


ভাবত ভ্রমণ 


৭০0 





₹২১/ 
১/,৯ / 
১ 





৭২ ভাবত ভ্রমণ 


আলোকিত । এই শহব নানা অর্থেই আলোকি৩- বিল্শ্ম 
করে অধ্ান্ম আর্থ । হাবতের এহ প্রাটান শহব (রাম 
সভাতাব মহত) একদা যোডশ মহাজনপাদর অনাণ 
ছিল। র'মাযণ, মহাভারত, বৌ জাতক এবং তেন 
ধর্মগ্রন্থ কাশীব উল্লেখ আছে। হিপুদেল পবমপবিত এই 
তীর্থ সপ্ততীর্থ ও একাম গঠেব অনাতম। এর অনা নাম 
পঞ্যব্রেশশ প্রমাণ ও পঞ্চক্রোণশা। কাশী প্রদক্ষিণ বা 
পঞ্যব্রেোশ পরিক্রমা নিতান্ত পুণাক্ম বাল বিবিচিত। 
বারাণসা বৌদদব কাছেও পুণাস্থান। বুদ্ধ সিদ্ধিলাণ্ভব 
পর নিকটহ সাবনাথে তাঁব বোধি প্রকাশক উপাদশাদি 
দান কবেন। খিস্টায 7 শাক ঠিউাঘশ সাত এখান 30ডি 
(বীদ্। বিহাব, 3,000 তিল্ ও 100৭) হি মন্দিণ 
দেখছিলন। 

1194 'থকে বাবাণসা দিল্লির সুলতানাদর ও পাব 
মোগলদের অধীনে আসে । 1775 এ আযাধার নবাব 
একে ব্রিটিশদের হাতে হলে দেন। এব উল্টোদ€ক 
বামনগবে কাশাব মহাবাজা কাশীনবেশের প্রাসাদ । 1911 
য কাশারাজা পুরোপুবি দেশীয বাজাঝপ স্বাকাত পাষ। 
মধা যুগে একে 'বানাবস' পলা হ5 11956 ব 24 1ম এক 
সবকাবি আদেশ ধলে এব নাম 'বাবাণসী' হয ধায। 

মন্ত্র আব আলো উজ্জীবিত পৃথিবীব 'অনাতিম 
প্রাটান এই শহর শতসহশ মন্দিবের মালায গাঁথা । কশা 
বিশ্বনাথের মশ্পির এই মালাব লকেট। শিব নাকি এখানেই 
তাঁব আবাসস্থল গড়ে তোলেন। অজজ্র শ্ানব ঘাটে তাক 
নিত্য স্মবণ কবে পুণ্যকামীর দল। সেই সব ঘান্টণ 
ছাভাগুলি এক বৈশিক্টা দান কবেছে এই শহরকে | গঙ্গা 
নদীতে নীকা বাওযা এক আরামদাযক বিলাস। বাবাণসীব 
সূক্ষ্ম জরির কাজ, এখানের (টিল চতুষ্পাঠী সহ প্রথাবদ্ 
সনাতন শিক্ষা, হিন্দু বিশ্বাবিদালয, বামলীলা এবং 
মোক্ষলাতেব আকষণ সব নিযে যুগে যুগে পর্যটব্াদব 
কাশী হাতছাশি দিযেই চলেছে। বেডাতে আসুন আ্টোবব 
থেকে মার্চেব মধো। সেটাই সেবা সময। 


ইহ 
চি 


বিমানপথে -- বিমানবন্দর 

বাবতপুর শহর থেকে 22 কিমি 
দূরে। সারনাথ থেকে 40 কিমি। দিল্লিতে 550 ছেড 14 
737 বিমান এখান আসে 7 05, আবার 7 45 ছেঙে 
ভুবনেশ্বরে পৌঁছে 835. মুস্বাইতে 15 20 ছেড়ে 
বারাণসীতে 1715 পৌছে আর 17 45 ছেডে লখনৌ 
18 25 পুনশ্চ মুম্বাইতে 21 25, দিলিতে 530 ছেডে 
এলাহাবাদ 635. বাবাণসী 7 30, পাটনা ৪ 301 
কলকাতায 1305 ছেড়ে আসে 15 10, আবাব 15 30 
ছেডে গোবখপুবে 16 10 পৌঁছয। দিল্লিতে 12 35 ছেডে 





13 737 প্রতিদিন 'আসাছ আগ্মা খাজুবাহো হযে 
সাবাণ্সাল্ড 15 201 এপি এহন 15 50 ছোড দিলি 
ফাব 1835 একহ পণ পাব বাবাণসা গকে কাঠমান্ডু 
যাচ্ছে শনিবার 11 45 ৮ড 1245 এবং সোশুব 
10 45 ছল 11 45 কাসনাস্1510 35 ছেডে 
শনিপাপ 1105 এব সা শুবখ935 ছেড়ে 10 051 
'বূলপছে বান্াণপী ভাবাতব বহু প্রধান শহরের সঙ্গে 
য্ু। কলণ্ভা থকে এর দবহ 677 কিমি। হাওড়া, 
শিমালদহ দুজাযশা থকেই ট্রেন আসাছ। হাওডায 
পর্বা এ্ুপ্রেস বখুর 925 ছাড, পোছিচ্ছে 19 35, 
23 00 “ছণ্ড হিনগিবি একা (ম পা এ) 14 3520 00 
“ড মম তপব "মল 2 50, 13 15 ছেস্ড অমু*সব এক্স 
825 2035 ছ7ড পুন এক্স 10251 শিযালদহে 
1145 ছেডে ভম্মু তধ্যাই এক্স 235, অকাল ৩খড 
এক্সপ্রেস বেধধান) ৪40 ছনড 21101 3133 
শিযালণহ বাবাণসী এক্স 20 55 ছেডে পরদিন 21 551 
মুস্বাইতে 00 10 ছেঙে মহানগরী একস 4 30 এবং 520 
(লোকমান তিলক ছেল লোকমানা [পক বাবাণসী এক্স 
সো-বহ শ ৪ 101 দাদার 635 ছক্চে দাদাব গোরখপুব 
এক্স 12251 পুনেত 16 05 ছাঙ পুন বাবাণসী এক্জ 
2125. সুবাত। 620 ০৮7৬ গাপ্ গঙ্গা এক মে * 
বাদ) 9 30 সিনিটে। পানবাল্দ 2240 ছডে ধানবাদ 
[ফাবাজপুব গঙ্গ' সাল খন 920 লথানী 
18 00 ছেডে 4228 পকণা এক্সপ্রেস 23 15, অমুতসব 
মেল অমৃওসবে 18 30 চ্ুণড 16 35, 18 50 তে 
জম্মু তাওযাহ্‌ এক্স 13011হমগিব একা 2205 গড 
2105, দেবাদুন বাবাণসী এক্স 18 15 পদবাপুন ছডে 
18 40, দুন এক্স 20 25 ছ্োড 16 10 মিনিটে। চেন্নাই 
চন্টালে 1730 ছেোছ গঙ্গা-কাবেবী এজ (সো শ 
৪8101 সোবপ্মাবাণদ 2230 হ্রেণ্ড (সকেন্দ্রাবাদ 
বাজন্রনগব এইস । লা পু 4451 নিউ দিল্লিতে 630 
(ছড়ে নীলচস এস মশব, 2010, 1315 ছেড়ে 
শ্রমজীনী এক্স 235, 13 30 'ছডে কাশী বিশ্বনাথ এক্স 
05451 পুনীতে 330 ছেডে দঈ'লাচল এক্স (এশুর) 
732  দুবত্ 1061 কিমি । আনেদাবাদদ 20 30 ছেডে 
সববমতী এক্স 1600 কিমি পাব হযে 11151 দুণ্গ 
2010 ছুড়ে সাবনাথ এক্স 16 10 মানটে 868 কিমি 
পথ (পবিল্য এসে । গোযালিযবে 7 25 ছেম্ড বুন্দেলখণ্ড 
এক্স কিমি এল 10 25-এ। গোবখপুবে ট্রেন পাবেন 
500. € 45, 17 10, 22 30-এ। বাবাণসী 'পৌছচ্ছে 
যথার্জাম 10 45. 1245, 22 20. 4 30 মিনিন্ট। 
দ্বত্ত 231 কিমি। নিউদিলি 15 45 ছেডে লিচ্ছবি এক্স 
এলাহাবাদ 250, বারাণসী 525 এবং এলাহাবাদে 


উত্তবপ্রদেশ ৭৩ 


205 ছডে পূর্বা এক্স 5101 

সডকপথে বারাণসী (থক (কিমিতে) এলাহাবাদ 
কানপুর হযে আণ্র' 606, এলাহাবাদ 125, সাসারাম 
বঙ্গাবাদ হায বোধগযা 243, এলাহাবাদ ফতেপুব হাযে 
ভোপাল 757, ডালটনগঞ্জ বাঁচি কটক হযে ভুবনেশ্বর 
996, দুগাপুব-বর্ধমান হযে কলকাতা 681, এলাহাবাদ 
কানপূব এটোযা হযে দিলি 710, কানপুর 320, বেওযা 
হয খাজুবাহা 406 কিমি, গাজিপুব গোবখপুর হন্য 
বুশীনগব 259 কিমি, দৌনপুব রাযবেবিলি হয লখানী 
320, গোবখপুব হযে নেপালেব লুম্বিনী 320, সাসাবাম 
গম হযে নালন্দা 334 এ পথে বাজাগব 317, গাঙ্জিপুব 
আবা হযে পাঁটনা 249 কিমি। বাস চালাচ্ছে এখানে 0) 
7০30 791150901 00109015810017 ছাডা বিহার বাত 
পবিবহন ও মধ প্রদেশ বাজা পবিবহন। মুখ্য বাস স্ট্যান্ড 
৩নটি - 02970 র বাস স্ট্যান্ড বেল স্টেশনব 
উল্টা দকে 'শবশাহ সুধী মাগ। এখান থকে চুনাব, 
গাজিপুর, ফৈজা'বাদ, সাররনাথ প্রভৃতি? বাস পাণ্বন। 
সারণাঃণে যাবার বাস অবশা ।গাধাপিয' মাড (থবেই 
শ্রাড। (গালগাড্ঞার পিলিকাতি থেক প্রি আধ খনন 
অত্তুব বাস ছাডছ 225 বিমি দরের শগিনশার, 200 
কমি দুরে সিএবীলি যাচ্ছে 4 30,945, 12 00 শু 
15 00 ছা, ওববা (150 কিমি) যাল্ছ্ছ 9 30, 
1230 1515 1600 এবং 1800, “বণুসাশব 
(195 কাম) ৪ 90, 'নীগড (297 কিমি) মাচ্ছে 8 30 
930 এব" 13 30 'ছডে। বাবাণসী ক্যান্টনল্মন্ট বাস 
স্টশন থেক বাস ছাডছে এলাহাবাদ (127 কিনি) প্রতি 
1/2 ঘণনন অহ্থব,নালপুব (322 কিমি) 700 18 30, 
2100 খন ঘন যাচ্ছে মিজাঁপুব (75 কিমি), সানাউলি 
(305 কিমি। 3 00, 4 00, 9 30. 1230 215 কিমি 
দবের নেপালের লুশ্বিনীতে 600, শোবখপুর 
(215কমি) 7 30, 830, 1315, 1400, 15 30 
এবং 19 30 মিনিটে, জৌণপুব (58 কিমি) 8 45, 
900, 1100, 20 30 এবং বলবামপুব (380বিমমি) 
915 ছেডে । স্থানীমুভাবে কোচ, টুবিস্ট ট্যাক্সি, 
অটোরিক্সা, রিক্সা, টাঙা এব" সিটি বাস সাভিসেব স্নযাগ 
আছে। কোচেব জন্য যোগাযোগ কান্টনমেন্টে 100, 
10191 ৬7152318919 02124252510 
(79870 805 51217091181 5151 5011 01219, 
0211, (9 242011), ট্যুবিস্ট ট্যার্সিব জন্য এ 
11100-তে | 8616585 10015, 171015। 0191715 
৬/৪121795। (51 242401), কান্টনমেন্টে ম্যালে 11 
(1 06 72815 (29 243562-84)। আর পাবেন 
গঙ্গায বেডানোর জন্য ফেবি ও নৌকো তাডা। 


৯ কোথায উঠবেন আগ দামি 
ূ ্ এাটেপগুলিব কথা বলি। 
কান্টনমেস্ট 779 19|-এ 5 


তারা হাটেল 9121 ৬৪12185। (91 2348501), 
7 130, ৪/১০ ৫০০০ 0/০ ৬৭০০, এখনই নাদেসব 
প্যাললস গ্রাউন্ড-এ 5 তাবা াথ] 0877055 (211 
2345100) 7104, 3০ ৩৭৫০২ 080 ৬২৫০, 
10178 191 এ 4-তাবা ৬121795। 49101 (ঠা 
246020) ন-84, 98০0 ২৬৫০080১550, 
তগঞ্জে হাথোযা মাকেটে 3 তাক 7080081 17ভাাল 
(01791 (71 2356939) 73-85। 5 5৯ 0৫২৫ 
0০ ৫৯০ ৭১০, ভেলুপুবায 2 ভাবা হাটেল 017 
11010 (1 2310696) 7 40, 5 ৪২% 0 ৫৭৫ 
550 ৬7? 0/0 ৮৭৫, 96 পাম্েলনগরর 7214052 
(7 243045, 243144) 7718, 5 ১৫ [) ৩৫০ 
3/0০ ৩৯০ 080 ৮৭৫, মশাল 110161 109 79115 
15172346601) 9/২০ ৬৭ 1080 ৮৭৫, 59 
পশ্টলনগবে 11019111015 (21 242161) 3-36,3 
৯২৫ 0 ৩৭৫ 5/২০ ৪১০৮০ ৫১৫ পম বা?টাবান্ত 
39এ12ধা। (0 2521816 286928) 737 5 
১২৫0 ৩৫০ 580 ৩৭৫, 00 447 সিনাবপুবাষ 
5801109$ 1171217900121 (217 2356621 
256631) 7-36, 3 ১৭৫ 0 ৩২৫ 38০ ৩৭৫ 
0/০ ৪২৫. (লাহুবাবীবে 15/5 (21 :2354507) 
নিও, 5১০৫ ২২৫) ১৭৫ ৩৫০,11016। ১/915178| 
5১৫০ 0 ২২৫38 ২৭৫,110191 /8/818951) (217 
353-465) 94০ ৩১৫ 080 8৭6110191 খিএাান] 5 
১২৫ [) ২১০ 78 ২৯০, 91280860 110191 (21 
2544963) 558 ২৭৫ 1088 ৩৫০ 38০ ৫৫০ 
00 ৬৫০ এখানেই 110161171619101721 7-26, 
08 ২১৫ ৩৫০, লোঙ্বাবীরে 20911021791 (91 
2354 276) 715 088 ১৫০ ২২৫. গোধূলিযায 
119161 72915098 (61 2352950) 0198, ২২৫. 
৩%০। 110181 081065 (21 2321097) 088 
৩২৫ 0080 ৩1৫ ৫৫০ 48৩৭৫ ৪২৫ 1 এবারে 5 
১২৫ -১৭৫ মধ্যে গোধুলিযাতে গিজঘির ক্রসিং এ 
/1010), 10৬129150০5 (বিঙ্লা ঘডিঘরের কাছে) 
প্যাবেড কোঠিতে &21 (2 2343509), 72] 
21121, পিশাচমোচনে ৬518 (9 2356065, 
2355935)  878-42 গবঙ্গাবাদে 0/54/16 0 
ববিনিকেতনে 9001 911% 8 12, লোহরাবীরে ৮4212] 
(21 2365817) 75-34, লান্সা বাড়ে 00৬21 917 
(21 2354770) ন-39। ৬2181951717 (গা) 


৭. ভাবত ভু-.শ 


2365187) 7712, ০80415৬1912) 91788217, 
3-18, কবীর বোডে ৬2174291728. (21: 2366810) 78- 
16, রেল স্টেশনের বিপরীতে ক্যান্টনমেন্ট 
11217521091 (71. 2343446) 8-17, 79812) 
(721: 23431 37) 7-147181170110059 10151 (917 : 
2343089); 98/24 হৌজ কারাতে 01721 (217 : 
2356417) 7-18; দশাশ্বমেধ রোডে 0-273 
অগস্ত্যকৃণ্ডে 09৬1 ৬195) 028595৬2161 8০9210- 
11017109456 (271: 2401701) 7-22) 0 654/129 
বিদ্যাপীঠ রোডে 381081) ৬৪%/ (017: 263026) 7 
18; মালদহিয়াতে 91008 5151 (9 2343137) নি- 
12 ইত্যাদি। এর কাছাকাছি ও আরো কমদামি হোটেল. 
দশাশ্বমেধ ব্রণ কটিরায 82121550999 (21 
232526), 89118৬08 1-0999. 511 ৬7155155212 
10006, 16151079. 10002 (টা 232152), 
সিদ্ধিগিরি রাগে 11511 2171. (লাহুরাবিবে 9104317 
09009 (21. 2344213): গোধুলিষাতে £0015 70 
(91) 12৮4 161151770. 10006 (টা 2352440) 
01916510106, 2010911-00099, 65 জঙ্গমলাতি 
(বাড়ে খা] ৮০994০, আা00এাাজ 10009, নানা 
রৌডে 69175190087 013711 উবঙ্গাবাদ 0051 
4002517; 'বাদাই কিচীবি/তি 49015110161 (97 
2345818), নঙ্গ সঙকে 01891109009, সিগরা । 
10191 01727015,বরুণা প্লাজে 150191 0611210. 
ইংলিশিয়া লাহে 11016) 015, প্রান বনীলায 70151 
90112 ইত্যাদি আরো বঙ্গ হোন পাসেন 'নৃশ সন্থায! 

দশাশ্বমেধ বোডে দশান্ধমেধ বোৌডউং জাউদ (61 
2401701) বাঁচালর এরঁতহ্বাহী চনাল, এধানে 
088 ১২৫-১১০[)083 ৭%-১৪০। ওরে দুবেলা খাতযা 
বাধাতামূলক। অন্যান বাসহানের মধে। আছে 
125100-4179 কান্টননেন্ট রেলনেশনের বিপবীতে 
প্যাবেড কোঠিতে (27-2208413, 545) 00 ৩৭৫ 
08 ০০০87 ৪৭৫. 0২8 ২৭৫ ডাঁম ৭৫, মালে 
ক্যাবাভান পার্কে 70015 08. লিন, 011,110 
কান্টনমেন্টে এবং 11917900721 0917 (বিজ্তা 
রেজিস্ট্রার 0110)। প্রচুর ধরমশালা আছে এখান : লাসা 
রোডে অন্গপূর্ণা তেলওয়ালী, পামপূরায বধেবিওখালা, 
গোধূলিয়াতে হরসুন্দরী, জয়পুরিম' অতিথি ওবন, বীবেশ্বব 
পাণ্ডে, নটকোটি ছট্ুরাম, মৈদাগীনে, বেওয়াবাঈ, উন, 
তেলিয়াবাগে সদার প্যাটেল, বুলানালাতে 1001070%; 
মিশির  পোখারাতে 910,  দশাশ্বমেদে 
11911315910191, 3911. 12815100191 কালউৈববের 
কাছে 2215360/58; লক্ষ্ণপুরায় 91111710151 8727) 


(৪১1 09৬1, ডালমণ্ডিতে 11091011 101591011212 
ইত্যাদি। আনন্দময়ী মা আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত 
সেবাশ্রম (সুন্দর পরিবেশ) ইত্যাদিতেও আশ্রয় পেতে 
পারেন। 

কন্ডাকটেড ট্যুর: 1. প্রতিদিন গঙ্গা ভ্রমণ- 
মন্দিরদর্শন-হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা গ্রীষ্মে 5.30- 
11.45 ৩ শীতৈ 6.0০0-1200 মধ্যে ৬৫ বিনিময়ে। 2. 
সারনাথ ও শমনগর দুর্গ প্রতিদিন গ্রীষ্মে 14.30-18.25 
ও শীতে 14.00-17.55 মধ্যে ৬৫ ভাড়ায়। 009100 
(2. 2208162) ট্যুরিস্ট বাংলো, প্যারেড কোঠি থেকে 
যারা শুক, তবে ম্যালে 30৬. 01 11012101015 
0০016, 158,116 11211) ৬৪1917951 02171017- 
18171 (01 2343744) থেকে চড়া যায়। বাসেহ 
টিকিট এছাড়া উ৪1810. ান$915 (281706% 
7949)1,1707 2323370, 2357279) প্রধানত 
'সপোপর আডের এধে ল্রিভিন স্থানে বাবহাপিত সফরের 
আয়ন কিনে । শুবিষা ক 110190 ভ। যায চুনার, 
লপ্)ল, চিএকট। 


চা রি ৪৩ বকা তা কতরিশা]ক এজ কপ দি নত 1 7 
181০ রশিদ পা ণিপ। প্রপাক্ষণ বব শন দশাশ্বাসন খাতে 


তর ক হব লা +7৮ ২ "চি তর 
গশাহাবাদ, খাজুবাহো মাহহার, 
৬ 


উঠ ৬০75 বিনিমযে। 

কী দেখবেন এখানে কাশী ভিন সুধা আকন 
বাণী বিশ্বনাথ মন্দির, গঙ্গা এবং হিদু বিশ্ববাালগ চত্বর 
আর এখান থেকে রামনগর, সারনাথ, চুনাব, বিশ্কা৮ল, 
গাঙ্ছিপুর, মর্জাপুর ইত্যাদি ঘুরে আসতে পারেন। 

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির . এটিহ উর্থফাত্ীদর মুখ 
আকর্ষণস্থল! আসল নাম বিশ্বেশ্বর মান্দর। চুডা আব 
গরু “সানা দিযে মোড়া বলে নাম স্বর্ণমান্দর। রেল 
(দ'শন থেকে একটা বিক্া বা টাঙা কবে গোধুলিয়ার 
মোড হযে মান্দির 4 কিমি প্রায়। সোজা মান্দারে যাবে 
ন।। নাতে হাব গলির মুখে । বেনারসের গলিগুলি এক 
বিখ্যাত বাপাব; গাল সরু-_ দারুণ পক। দুপাশে 
হাজারো দোকান পশাবি। শীখের, হাতির দাতের, কাসা- 
কাঠ পাথরের থানা শিলা দ্রবা, বিখ্যাত বেনারসীর 
দোকান, ঢুকতেই বিখাত রাবড়ির দোকান, পাননশলা, 
জর্দাব দাকানে ঠাসা গলির মধ্য দিয়ে সাবধানে এগিয়ে 
৮লুন বিনায়ক গণেশকে প্রণাম করে এবং ইতস্তত ঘুরে 
'ব্ডানো বিশ্বনাথের জীবন্ত বাহন ষাড়কে সম্মীহ করে 
(মনধান! গীদ! ফুলের মালা বাইবে রাখবেন না, ষণ্ডের 
প্রসাদী হয়ে যাবে!) মান্দরে ঢুঝুন। দূর থেকে যে চূড়া 
দেখে আপনি অভিভূত হয়েছিলেন, কাছে গিয়ে কিন্ত 
বিশেষ কোনে! আকর্ষণ অনুভব করবেন না। তবে 
বিশ্বনাথ আছেন, গঙ্গার জল দিয়ে পারলে নিজ হাতেই 
তার মাথায় জল ঢেলে দিন। 


উত্তবপ্রদেশ ৭৫ 


এই মন্পিবটি খুব প্রাটান নয়। পুরনো মন্দির 
দেখছিলেন হিউযেন সাঙ তার পা লো না সি-তে। 
খন মহান বেব বিগ্রহ ছিশ কাসাব তৈবি প্রা 4 মিটাব 
(13 ফুট) পণ্বা। এখন তার স্থানে বালো পাগবব 
শিবলিঙ্গ । প্রথমে প্রাচীন মন্দিব তেডে খাজিযা মসঙ্দি 
নির্মাণ কানন কুতুব-উদ্দীন আইবক । আকবারর আমলে 
বাজা ।ডরমল পনম্চ শন্দির তোর কবেন। এখন 
মন্দিবেণ পাশেই যে জ্ঞানবাপা দেখবেন_ সেখানে । 
উবংজীব 'সটি (ভঙ ফলে নির্মাণ কবলেন জ্র'নবাপা 
এশসাজদ এখনো দেখাবন মন্দির থেকে মাএ কাযক 
'মটান দুাব। এব 1পছ্াশর অংশে এখনো দেখতে পবন 
প চা সন্দিবেব শিল্পকম ও স্থাপহা। এখন নয মান্দণটি 


গত ৭. শাল কাটি 1776-এ 1 বাব দন 
স্পা কতারু খা সহলবাগ হাল্ব্নব বি এল চিডা 
2. ইল পাত নু পন মতাব্ত। বৃথালিছ তত 
১ মল পাবি কিক লা 

₹ এত ব ৩1৮55 ঢা লহ ণ 575 
পন লর্তা? 4 খ্শা ু পা 

ক 1 রশ ১৭ চল | 

1 ডি কও ৭৭5 ৮5 
ছি 48 ৮. এল ১1 (দল 

০84 ত | 
চা শশা পল থর বাললয (আলা শু এ বশ 


9) করান কাবহ অন্দিব আসন) এব এাগন্য 
হুদ 4 [খল পশাশ্বমেধ খাট । এর ছবিই প্র্থল্ম 
২) দল নন আানি। বিবন্। প্রশস্ত চাশাল। পিছন 
"শান পন * বগা জন্দিব | শানা দিক দিন ঘাটিব দাপ 
»্ম ।শাছ শঙ্গায। বিরাট বিবাটি তালপালল ছা 5] _ 
চার শীচে পাঙ্চাবা। কত ৩ লোক গঙ্গশ্য ডুব দশ্চছন 
মন্ব উচ্চাবণ কবাছন, তিলক মাটি নিচ্ছেন। আনা? 
নীকা ভাঙা কবে শানা খাটে ঘুবছণ, চল যাচ্ছেন মাল 
বীজেব শাচ বামনগবে। কতই ঘাট বেদান্ষ্বব মাব 
ঘা, ন্ললিত্ঘাট জলসাঁই ঘাট, দন্গাতরম শ্সান্ধযা, জনি 
ঘাট গ্ানকী, শিবালা, দণ্ডি, লাল চীক, নানদ, 
'সামেশ্বব, বাজ, চৌষটি, মুন্সী, অহল্যাবাঙ্গ মানসাবাবন, 
মণ্কিণিকা, মানমন্দির, রানা খাট, হরিশচন্ ভুলসী 
ঘা» _সণ্খশঘ প্রা 40টি । 
তুলসী ঘাটেব কাছেই তুলসী মানস মন্দিব। এপ 
দেওয়ালে শ্বেতমর্মবে সমগ্র চলমীদাসী বামাষণ 
বামচন্দ্রেব জীবনীসহ চিত্রাবলী মু্িত। এটি নামত হযেছে 
মাত্র 1964-তে | কাশীর অন্যানা মন্দিবব মধো অবশ্য 
দষ্টবা হনুমানের উদ্দেশে উৎসশীকৃও ছোট্ট একটি বনের 
মধ্যে তুলসীদাস স্থাপিত সন্কটমোচন মন্দিব। এব 


উল্টোদকেই বামচ'ন্দ্রব মন্দির__ চৈত্র মাসে বামনবমীচত 
বিশাল উৎসব হয। (পশোয়া প্রথম বাভীবাও নির্মিত 
(1725) অন্নপর্ণা মন্দিব। সূর্য, শণশ গৌবীশঙ্কব এবং 
হনুমানব উদ্দেশ নমিত চারটি মন্দির এখানে । এখানেই 
“দবী পার্বতী শিবকে অন্ন ভিক্ষা দিযেছিল্নে। মন্দিরের 
সামনে আনক ভিখাবি। ভার৩মাতার মান্* ব গান্ধিজি 
উদ্বোধন কবেন 1936-এ1 এখানে কোনো দেবী নই, 
মাছে মাঝেল পাথবে খোদিত 'ভাবতবষেব বিশাল রিলিফ 
ম্যাপ। টাউন হলেব কাছে আছে কাশী কোটাল কাল- 
ভৈববেৰ মণন্পিব_ যার বাহন কুঁকুর। মন্পিবের বাহ 
লেখা আন্চ অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। € কিমি দূবে 
উদ্ভল ডাবাতব নগরশৈলীভে নির্মিত 18 শতকের 
পৃণ্টামান্পবচির পাল্শ এবটি পুষ্াবণী। নাটোবেব পানী 
৩বানী ৪ শিমাণ কবেন। মন্দিবনু শিখাব চুডাগুলি 
দথবান ম৩। প্রচ বানর এখান বাস কবে বাল এবে 
মান উদ্পাদত বলা হয। গণেশ মনিকে শিষে ফাব 
মশা সাক থা আনান। 
কাশা হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয বাশী হল ভানতর পাতি। 
৮৮ 15৮1, ভাবনচদাল (কালো প্রত দিযা দাযাছ 
পংশীতত দাহষ বাপ ল্ড ভব উন্তব। কাশী তাহ গেনাশাত 
1ল শন এব 11বিমি দার 200 এবএ আনা উপব 
৭7 ওল টি শিক্ষা শহব কাশী হন 
বিশ্বাবদালয। 8978195 11704 601/5191)/1 এব 
প্রতিষ্ঠাতা দেশবাবণ্য সম্ভান পণ্ডিত মদনমোহণ মালব্য-_ 
প্রাবশদ্াবই তাঁর ঘুঙি দেখ পাবেন। প্রা 112 দেশা 
শাদিশী বিষয এখান শিক্ষা দেওয়া হয। প্রতোকা | বষখ 
পৃথক ভবনে স্থাপত। ছাত্রদের জনা নির্দিষ্ট 'হাস্টেলগুলিব 
স্বাপঙাও দর্শনা । এর মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে ভাবত 
খপাভবন - শ্রীষ্মে ৪ 00-1.00 এব” শীতে 9 30 
16 30 খোলা থাকে ছুটিব দিনগুলিতে বন্ধ | এর 
মন্ধাই সম্প্রতি বিডলাদব 'য বিশ্বনাণ মন্পিব স্থাপিত 
হযে তা অবশ্য দর্শনীব। এর উচু পেঠা, দেওখালেব 
চির, নাঙ সবই অনবদ্য শিল্পের নিদর্শন । খেল স্টেশন 
(১7 রিক্সা, টাঙা, সিটি বাস সবই আসে। কনঙাকটে ৬ 
ঢু।বেব বাসও যায় । নৌনকান্ত অসি খাটে নেমেও এখানে 
আপন পাবেন। দেখে আসতে পারেন 1791-এ স্থাঁপি5 
স স্কু৬ বিশ্বাধদ্যালযটিও। এব মধোব সরহ্বঠা বল, 
“নর অধনারীশ্বব মৃঙি সবই দেখুন। অন্যান্য দর্শনীয 
গ্কানব মধ্যে আছ আলমগীব মসভিদ (যাব কথা বিশ্বনাথ 
মন্দিব প্রসঙ্গ বলে এসেছি।)। এব গন্ুুজগ্ডলি গঙ্গাতল 
'থকে 232 ফুট 072 হিটার) উঁচু 1 4 কিমি দূরে দুর্গা 
মন্দিরেব পিছনে স্বামী ভাস্করানন্দের মর্মর স্মৃতিস্তগ 
ভাঙ্করানন্দজিকা সমাধি । গঙ্গার পাশে মহারাজা ৮েৎ 


সিংহের রাজ প্রাসাদ। এখানে অস্বরবাজ মানসিংহ প্রাতাস 
মানমন্পির, যেটি পরে জয়পুবের মহাবাজ স্যাঠ 
জযসিংহ সমৃদ্ধ করেন ইতাদি। 

বামনগৰ গঙ্গার যেকোনা ঘাট থাব নৌবাষ 
অপর পাডে পলামনগব বেডাতে যান। বাসেও য"* 
পারন। দৃবত্ব 17 5 কিমি। এখানে বযেচছ বাবাণসাব 
প্রাক্তন মহাবাজাব রাজপ্রাসাদটি। এটি একটি দুর্গ বিশেষ। 
এই দুর্গ-প্রাসাদটি তৈরি হযেছিল বর্ষাকাল বন্যাব প্রাবণপ 
ঠেকাতে । 

এব দববার হল এবং বাজবীয যাদুঘবটিতে নানান 
আসবাবপত্র, পালকি, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাকআশাব ইত্যাদি 
সংগৃহীত আছে। আর আছে একটি আশ্চর্য ঘড়ি ' 1872 
এ তৈবি এই ঘডি চন্দ্র সৃযেব অবস্থান, দিন ক্ষণ সবই 
নির্ভুলভাবে জানান দিচ্ছে। খোলা থাকে 10 0০0-12 00 
এবং 13 0০0-17 00 যাদুঘব দেখার দর্শনী ১৫০. 
এখানেব দুর্গামন্দিরটি দেখতে ভুলবেন না। মন্দির গাঝজে 
খোদিত দেব-দেবী ও জীবজস্তর মূর্তি চেয দেখাব মতো। 
এটির নির্মাতা রাজা জেত সিংহ। 

রামলীলার 10 দিন ব্যাপী উৎসবে সময আসুন। 
ফেরার পথে ব্যাসকাশী দেখে আসুন। মূল মন্দিবে 
অষ্টধাতুর লিঙ্গ তিনটির মধ্যে মাঝের বড আকাবের 





শাতটি ব্যাসদ্বে। তাব দুপাশে পুএ শুকদণ এব 
বশ্বনাথ । বশসব শী না মব্রাই তাল গাধা ঠণ্য 
পরজন্থ জশ্মাতে হয। বাসদের একবাব কাশীব মত 
পৃণ্যক্ষেত্র 7৩৭ কবত প্রস্তুত হাল অননদা কালা বুডি 
(স্জ এসে তাক হলনা কবেন। বাধ বাব জিজ্ঞেস 
কবেশ, এখান মারা গেল কি হয? শল্য ব্যাস রেশে 
উগ্তব দিশেন_ গাধা হয। ৩খন বুড়ি শুনতে পেখে 
আশীবাদ কনলেশ- তাই হাব। অঙএব সাবধান 


সারনাথ 


বারাণসীর 9 5 কি মি পুবে এক বিখ্যাত বৌ্ষতীর্থ 
আসল নাম শাবঙ্গনাথ (তা থেকেই সাবনাথ) বা 
ঝাষিপতন বা মুগদান। গৌতম বুদ্ধ এখানে মৃগোদ্যানে 
সবপ্রথম উপদেশ দান বা ধর্মচন্্র প্রবর্তন কবেন। শাস্তি 
ও নির্বাণ লাভের অষ্টাঙ্গিক মাগ তিনি এখানেই প্রচাব 
করেন। বস্তুত সাবনাথ হল বৌদ্ধমতের জন্মস্থান 
এখানেই শৌতম বুদ বোধিসত্ত অবস্থায শারঙ্গনাথ 
(হবিণদেব প্রভু) বাগে জন্ম গ্রহণ করেন। সাম্প্রতিব 
উত্খননে প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জানা গেছে। 

প্লেনে এলে বাবাণসীব বাবতপুব বিমানবন্দরে নেচে 


উত্তবপ্রদেশ 15 


32 কিমি আসুন বাসে । গোধুলিযা থেকে বাস ছাড়ছে 
দিন তিনবাব। 06 টবিস্ট বাংলো থেকে 029নলা০ 
প্রতিদিন কনডাকষ্টড ট্যু্পব বাস চালাচ্ছে সাধনাথে। 
সবকশা, টা, ৬টাবিকশা বা ঢাঙ্গা পাবেন গাধুলিযা 
(থকে, এখান আসাব হুন)। টন আসাছ বাজগীব খবে; 
বুদ্ধপাণমা এক্স প্রপ 2230 উড পরদিন 9 00ট।। 
বাগ? 2 40 চু নালন্দা এক্সপ্রেস বাবাণসা 
1900৮ ।নার'ণসা এ ক জাপ্না আসছে 20 250 ছণ্ড 
এলাতাবাদ শানপুর বনিদ শাশাসর্জব 2117 এবং 


1250 ৮৬ পাতেগান জন 1258 মানা দবতু 
একখ 

০51৭ রস তাত সান (যাদও সবনাল পাস 
সপ নে গর্ব 1 লাঙীে খাবি যাওযা বয শহাতাহ) 
শপ চপ ২1506 পর্যান বিভাগেব 7081 


91 07040980007 29869651 1/0 ৬৫508 01১ 
55 ডাম ৫51 যারআ বাও ওনযাল ট্যুবিস অফিসাব, 
পাপসা, বা আদ নখসাব, সাবনাথ মহাবাধি 
/স্সাইটিব 211 বঞ্লা 77 (রজা [সবন্টাবি), 
ধখদশালা হ*শদিত | 

এখানে দেখুন পাশাপাশি দুটি ভূপ বাস থাক 
শানতেই ভাপনাব শজবে পব। একাটব নাম "চাখস্তী 
সপ চাবকোনা ইটের এই জস্তুই বুদ্ধকে হাব পুবনো 
পাঁচ সঙ্গা অভ্যর্থনা জানান। পরে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয 
এবং হুমাযুনব সাবনাথ ভ্রমণকে স্মবণীয করে বাখাব 
জন্য অ'্কবর এটিব সংস্কার করান। অন্যটিব নাম ধামেক 
স্থুপ। এটি এখনো অক্ষ৩-_ দু একটি অংশ ছাড়া । এটি 
46 মি বা 150 ফুট উচু। এর গাযে এখনো দেখত 
পাবেন নানা জ্বামিঙর নকশা। কিভাবে এটি সৃষ্টি 
হযেছিল তা জানা যায না। এর নীচের অংশের ব্যাস 93 
ফুট (30 মিটার)। স্তুপের কাছেই যে জৈন মন্দিরটি 
দেখবেন সেটি 1824-এ নির্মিত (অবশ্য বিখ্যাত 
জৈনতীর্থ চন্দ্রাবতী বাবাণসী থেকে 30 কিমি দূরে ।) 
আরো বহু স্তুপ নির্মিত হযেছিল। এব মধ্যে ধর্মরাজিকা 
স্ুপটি 18 শতকে বারাণসী রাজ জগৎ সিং নিজের 
প্রাসাদে মালমশলা হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভেঙে 
ফেলেন। কী আশ্চর্য! 

ধামেক স্বপেব অনতিদূরে মহাবোধি সোসাইটি 
1931-এ মুলগন্ধ কুটি বিহার নির্মাণ করেন। এখানে এই 
উপ-মহাদেশে তক্ষশীলা, শীবপুরখা, নাগার্জনকোন্ডায় 
আবিষ্কৃত বৃদ্ধস্থৃতিসনূহ সংগৃহীত হযে আছে। প্রখ্যাত 
জাপানি শিল্পী কোসেৎসু নোসু অঙ্কিত দেওযাল চিত্রে 
বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনী (যেমন মারগণ ভয 
দেখাচ্ছেন, বুদ্ধেব জদ্মেব আগে মা স্বপ্ন দেখছেন) 


চিত্রিত। বুদ্ধের উজ্জ্বল মুি শ্রথা উদ্রেক ধুব। গীচে 
জুতো খুলে রেখে উপবে দেখে 'সাসুন। মঝেতে বসে 
বিশ্রামণ্ড নিতে পারেন। এহ বিহাদব সামনেই বান্তা পাব 
হযে বি৬লা 711 ও মহাবোধি সোসাইটিব অফিস। বিহাব 
প্রঙ্বাবে নভেম্বাবব পুর্ণিমায বিশাল বৌধ সাম্মলনে 
শানা দেশ থেক শক্ে'বা যোগদান করেন। কা হই বয়েছে 
চীনা মন্দিব ও বামিজ বিহাব। এসব ছাডাও আপনাব 
তাল পাগন্ব খনাশব ফলে মাটিব নীচ আবন্ধং সব 
ঘববাডিব চিত. বিদালযগৃহ ৬ পাঠ যেখান বুদ্ধ ও 
তাব শিষ্যরা উপদেশ দি-৬ন। এখানেই ছিল অশোব 
গ্াপি৩ (সই বিখাত অশোক জম্তটি। এব মসৃণ হা 
বিস্মযকব। এব শীর্ষতাগ কাচছই “য প্রত্ৃতান্ত্বক 
মিউজিযামটি বযেছে তাতে সংখক্ষিত। খননের ফলে 
আবিষ্ব৩ /তাবণ, নানা মুঁত, বিশাল ধর্মাস্ত সব নিদর্শন 
সুন্দবতাবে সংবক্ষিত। অশোক স্তপ্তেং এই শার্ষদেশ, 
(যখানে সিশহব উপরে ধর্মচঞ ছিল (যা ভগ্ন হযে গছে, 
এব পুঙাগাক্মে ওই ভগ্নচঞ্জ সিংহ মৃতিগুলিহই এখন 
গৃহীত হল্যাছছ জাতীয় চিহ্ হিসেবে) তা আসলে 
পণুশান্তব উপব ধার্মব বিজয ঘোষণা ঝবে চদলছিল। 
এখানে শুপ্তযুশেব (3-6 শঙক) শিল্পকলার নিদর্শন, 
অস্ত্রশস্ত্র, 'পাডামাটির কাজ, বাবহাত তৈজসপত্র সবই 
খা আছে। আছে একটি পাথরেব বাক্স যার মধো একটি 
সোনাব পাখে ণাকি অস্থি ছিল। সেই সোনার পাত্র পাওয৷ 
যাষশি। শুত্রশ্বাব বন্ধ, অনাদিন 10 00-17 00 খালা - 
দর্শনী ১ ৫০। এদেব প্রকাশিত পুস্তিকাটি ও সংগ্রহ করে 
পাবেন। 
বেনাবস থেকেই উৎসাহীরা ইচেখে কবলে রাজাবি 
দেওদাবি জলপ্রপাত, 70 কিমি দূরে চন্্রপ্রভা অভয়ারণ্য, 
সাসারাম, বোধগযা, পিপরাওযা, গোবখপুব, কৌশান্বী, 
কুশীনগব ঘুবে আসতে পারেন। অবশ্য ৪ কিমি দূরে 
কুশুরনি জঙ্গলে গিযে পিকনিক করার মজাটাও ইচ্ছে হলে 
উপতঙোগ করতে পারন। 


অযোধ্যা 

সবযু বা ঘর্ধবা নদীব তীরে অবস্থিত এই বিখ্যাত 
হিন্দুতার্থেব নাম উচ্চাবণ করার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ ও 
বামচন্দ্রের জীবানব নানা কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে যায। 
মন পড়ে যায তাঁর 14 বছর বনরাস আর রাবণকে 
হৃতাব কথা, রামেব পাদুকাবে সিংহাসনে বসিযে ভরছ্বে 
ধাজ্য পালনের কথা। এতরেয় ব্রান্থাণ, অথর্ব বেদ, 
রামাযণ মহাভারত ও শানা পুরাণগ্রছে এব উল্লেখ আছে। 


৭৮ ভাবত ভ্রমণ 


পুরাণে সূর্যবংশ ও ইক্ষবাকুবংশীয বাজাদের বিববণও 
আছে। জৈন এঁতিহ্যান্যাষী 24 জন শ্টার্থঙ্কবেব মধ্য 23 
জশই ছিলেন ইক্ষবাকুবংশীয়। এদের মাধা স্বযণ জাদিনাথ 
বা খষভদেব ও অনা 4 জন অযোধাতে অন্মেছিলেন। 
এক সমযে অযোধাকে কোশলও বলা হহ। যশোবরনা, 
গুর্জব প্রতিহার রাজবংশের পার 1193 এ অযোধ্যা 
মাগলদেব হা পল্ড। আনক পবে বিছোহ দমন সান 
সম্রাট বাবব এখানে এসে অল্প ব7যকদিন নাস কারন এব, 
বামের জন্মস্থান বল্ল প্রসিদ্ধ অিশমস্তানা অন্দ্রিটিব 
উপকবণ দিম 'সখানে একটি মসভিদ যা 'বাপবি সাজিদ 
নামে খাং হয নিমাণ ধবন। এ শিয সাম্পদামক 
মানামালিন। দার্ঘবাল অব্যাঠ" পান্ছ।61ডাসশ্বন 1992 
উগ্মহিন্পুদেল স্মামণে মসাভদর্ট তালদা হয়। পারা 
বিশ্বে এব পিধপ প্র্ভঞিখায প্র মম মাবা ঘন। 
আপাতত সববাব পুননির্মাণ এন পাণঠ বটি মন্দির 
বাখার প্রতি শ্রুতি দিয়েছে । এখন গু ভাত পনশি বত 
হলে আপনাবে পলিশে (বহালান্ন পাল নব যা 
হবে। 
এক সময়ে গুপ্তবাজ্ঞাণী এব শ্বাণাগীবপ উদাবিল 
চেষ্টা করেন (3-5 খিস্টায শশার) অলধ শাল্ম পপিচি * 
অযোধ্যা অঞ্চল প্রথম স্বাধীনতা সপগামব সময (1857) 
বিদ্বোহেব অন্যতম কেন্দ্র হয ও | মুসলনান যু? 
অযোধ্যা রাজো বাজধানী ছিল প্রথমে ঈফঙ্জানাদ এগ ব 
লখনৌ । এখন অযোধা! ফৈজানাদ জেলার একা শাহর 
সপ্ত মহাতীর্থেব অনাতম এই শহবে পুণ্যা্থী মা সাগ্চন 
করেই সর্বপাপ বিযুক্ত হযে মাঙ্ষলাতেব অধিবা চা 
বৃদ্ধা এখানে 14টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত কাবছিলেন। অপান 
এখানে আসার সুযোগ নিন। 
| কেমন কবে আসবেন উড এল 
লখনৌ (তামীসি) বিমানাক্ষাত্র 
নামুন_- দুরত্ব 105 কাম। 
এলাহাবাদ, গোরখপুর বা বাবাণসী বিমানকক্ষত্রে নেমেও 
আসা যায। বেলপথে কলকাতা (থকে এখানে সবাসাব 
আসতে হলে শিযালদহ 11 45-এ ছাড়া জম্ম-ভাওযাই 
এক্সপ্রেস ধরে এখানে পরদিন 6 02, হাওড়া থেকে 
20 35-এ ছাড়া দুন এক্সপ্রেস এখানে পরদিন 14181 
দিল্লি থেকে 20 30 ছেড়ে সবযূ যমুনা এক্স (সো বু শ) 
লখনৌ € 10, অযোধা 9 08 পৌছে শাহগঞ্জ-মৌ হযে 
"যাচ্ছে দ্বারভাঙা 22 20-৩। আবার দ্বাবভাঙা 915 
ছেডে অযোধা 21 33, দিল্লি 11 00টা। মাল্দায 
20 00টা ছেডে ফাবাকা এক্সপ্রেস অযোধ্যা 16 05 
শিওযানি পৌঁছচ্ছে 10 30-এ। এছাডাও এখানে আসাব 
জনা ট্রন পাবেন শতদ্র এক্স, তাণ্তি-গঙ্গা, শবরমতী, 





বাবাণসী লখনৌ প্যা, বাবাণসী বেবিলি এক্স প্রভৃতি। 

সডক পথে 7 কিমি দুবর ফেল্াবাদ থেকে 
নিযমিভ লাস যাচ্ছ লখনৌ 115 কিমি, এলাহাবাদ 160 
কিমি, গোবখপুব 128 কিমি, বস্তি 62 বিমি, গোণা 
116 বিমি শ্রান্স্টী 109 কিমি, কুীনগর 183 কিখি 
বাবাণসী 209 কিমি এবং কানপুর 194 কিমি। সেজনো 
ফেজাবাদ থাক অযোধা যাওয়াই সুবািধ। এখান থেদ্ব 
প্র অস্টারিক্সাওড পাবন। আগন ট্টনগ্চলি 
ফৈজাবাদেগড দাডায। 


হে, কোথায থাকবেন এখান 
| ্ গেকার শুন পবন আনক 
এ ধরমশাল!। [পঙ্লা ধবমশালা, 


*ত্রা্ট বন, বালীাকি তবন, মানস ৩বন, চমনলাল, 
গরানলী মহল, শ্ামসুন্দব, চদ্দেশ্বব, জৈন পরনশালা 
ছাডাও আব৭ বাযাছে এছাড়া আছ ৭7 ও 71 
আপ মাছ উ এব প্রাদশ পর্ন দুরের 29076 1৭%25 
০০/০1 (21 232495) বেলস্টেশানর কালই 080 
(50008 0০016 ২৫ [088 ২০9 ভার্ম ৬০) 
বী দেখবন এখানে মন্দির মস্কুজিদ ঘাট পর্বাতব 
স্ঠা৭ নন্যাধাঘ মান্দাবর সপ্ধা' প্রঠব। এব মধ্ 35টি 
শি/বল পণ 63টি লিচুর মঅন্পিব। উল্লেখযোগ্য হল 
নাঃগশ্ব নাথ, তন্রমান এবং দর্শন সিং মন্দিব। কথিত 
গাছ বামদন্দ্রেন পৃত্র বুশ অযোধা থাক 3 কিমি দবে 
»পযু গদীব তাবে নাশাশ্ববশাথ মন্দিরটি স্থাপন করেন। 
সপযু নদীর ঘাটগুলি খুব পবিত্র । এব মধে। গুপ্তঘাট খুবই 
ল্প্রথযোগা। লক্ষণ বর্জন বাব পর খামচন্দ্র এখান 
মবদহ 'বসর্জন কাব শ্বর্ণে যান। এজন্য এখানে পিডতপ্পণ 
বংবন বহুজনে। 
অযোধ্যাব সবচেষে দর্শনীয় স্থান হনুমান-গডি। 
জনশ্রুতি “্য, বাম সীতাকে উদ্ধাব কবে দেশে ফেবাব 
সময হনুমানও সঙ্গে আসেন এবং এখানে কয়েকদিন 
বাস কবেন) হনুমানের মন্দিরটি তৈবি করে দেন নবাব 
সুজাউদ্দৌলা এবং শেষ করেন তাব পুত্র মন্ত্রী টিকাইত 
বাই এব পরামর্শে । কিবীটেশ্ববনাথ শিবমন্দিবটি নাকি 
সীতাব প্রথম আগমন উপলক্ষে মাতা কৌশল্যা নির্মাণ 
করেন। ব্রেতা-কা মন্দিরেব স্থানেই নাকি রামচন্দ্র এক যজ্ঞ 
কবে নিজেব ও স্ত্রী সীতার মূর্তি স্থাপন করেন। আমাওযান 
বলে যে মন্দিরটি দেখবেন সেটি সম্প্রতি কালে বিহারের 
আমাওযানের রাজা তৈরি কবে দেন। নানা দেবতাব মূর্তি 
আছে বিভিন্ন কক্ষে। 
ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে 2 কিমি দৃূবে বাম জন্মভূমিতে 
রামচন্দ্র জন্মেছিলেন বলে বিশ্বাস। এই পবিত্র স্থানেব 
পাশেই গডে উঠেছে বাবব স্থাপিত বাবরি মসজিদ । আব 


উত্তবপ্রদেশ পি 


একটি আধুনিক শিল্পসম্মত মন্দির হল জনম্‌ স্থানের 
কাছেই কনক ভবন বা সোনে-কা ঘব। বা'মসীতাব মূ 
এখানে পৃজিত। মন্দিবটি তৈবি কবে দেন টিকনগডেব 
বানী। রামঘাট বা স্বর্গাবে বামেব "শষ সৎকাব হয, 
লক্ষ্রণঘাটে লক্ষ্মণ স্নান কাবন। সীতাঘাটে সীতা মন্দিব 
আছে। হণুমানগড়ির দক্ষিণে ওটি টিবি আছে। প্রথমটি 
65 ফুট (20 মিটার) উচু, নাম মণিপর্বত ব' 
ওরাঝর- [দখাত অশোক নির্মিত বৌদ্ধতুপের মত। 
দ্বিতীযটিব নাম সুশ্রীব পর্ব৩। দুর্টব মাঝখানে শেঠ ও 
ভব এব সমাধি আহু। প্রচ বছৰ এহ পর্বতে 
ব'মনবমীতে বিশাল উতৎ্পব হ্য। কাছাবশছি আছে 24৩৮ 
জন তীর্থন্কব ঝমভাদেবধ মন্দিবি। 

একটি দন্বে মধেো দেখে আসুন নবাব 
সুজ্ঞাউদ্রেশিলাব পি৩! নবাব শফদবদং সাপ চমৎকার 
(গালাপ বাগিচা শুলাববাড়ি 6 কিমি দরে। সুজাউনদদীলাব 
বেগম বহু বেগমেব মকবাবাটিও একটি চমত্কার 
বাশনেব মধে। স্কাপিত দূরত ৪ কিমি। 11 কিমি দুবও 
একটি সবকাবি বাণান বযেছে। এখানে সব দুষ্প্রাপ্য 
ধবানব ফদলব গাছ বন্যছ। 25 বিমি দাব তবান্ব 
মামার বাড়ি নন্দীগ্রাম 'আশ্ছ তবতকু্। এখান্নই বাজা 
দশরখেব শেষকৃও। সম্পযন হয। আব যাবা পিকশিক 
করতে ভালবাসেন তাদের জন্যে কযেকটি জাযগাব হদিশ 
দিই শহবে বামনগর ধাওযেবি পার্ক, তুলসী উদ্যান, 
একটু দুবে গুলাব বাড়ি, সবকাবি গার্ডেন, 24 ঝিমি দুবে 
'বীনাহিতে ঘাঘরা ক্যানেলেব পড্ে। 


অযোধার জেপা সদব হল ফৈজাবাদ, অযোধা থেকে 
7 কিমি দূবে। এখানেই অযোধাব শবাবদেব প্রাসাদণ্ডলি 
বযেছে। এদেব মধো দর্শনীয় গুলাব বাড়ি ছাডা মোতি 
মহুল, খুরশীদ মহল, দিলখুসা এবং বন্ বেগম মকবারা। 
ফৈজাবাদেব প্রাসাদ অট্রালিকাগুলির স্থাপতাও লক্ষ কবাব 
মত । গুলাব বাড়ি বা তুলসী স্মাবক ভোলার নয় ভাদেব 
উচু বনেদ আর বিশালতা দিষে। পাশের গ্রামগুলিতে 
উপজাতিদের উৎসবগুলি দর্শনীয়, বিশেষ করে গোণ্ডা 
জ্বেলাব দেবীপত্তন গ্রামে! মুসলিমদের বার্ষিক উরস 
উৎসবও দর্শনযোগ্য। 


উত্তরপ্রদেশেব একটি জেলা, তহসিল এবং শহরেব 
নাম ঝবীসি। 10,062 বর্গকিমি আযতনেব এই শহব সমুদ্র 
পৃষ্ঠেব 600 মিটাবেরও বেশি উ্চুতে অবস্থিত প্রধান 
নদী বেতোয়া বা বেত্রবতী। তালবহত, বাবাযা সাগব, 


পাঁচওযাবা, মগবওযারা প্রভৃতি বৃত্রিম হদ এখানধ 
সীন্দর্যেব উৎস। জলব্যু উষ্ণ এল খুপ শুকানা। 
শীত কাল শিলাবৃষ্টি হয। চান্দেলা ও পৃষ্দলা বাজ শাঁসং 
ঝাসি একসমযে মাবাঠন্দব অধিকাবে আ। 1817 য 
ইংবেজরা পেশোযা পঙ্গাধবেব কাছ থক এন্ড ক্ষমতা 
কোড নেয। 1657-য এখান ও চল্পবী আলায দেখা 
দিপ বিদ্রোহের সুচনা । (পশোযা শঙ্গাধব শাাযব মৃত 
হল অপুত্রক অনস্থায কিন্তু তল লিধব সরা পশ্ষ্াবাঈকে 
উত্ভবাধিবাবা বল স্বীকাণ ক্র হন না খন তিনি সম 
ক্ষমত| নিম ইধাবজেণ দিন খপ গাষলা করুলেন। এই 
যুধ্ধেই ঠাব মুড হয়ত 5 দিতি 185৪ য ঝাসির পতন 
হয় এব হতরিজাদে 7 দাপক ২ *এা ন সর্প তি্ঠিত হয। 
কাসিব বানী পন্প্রাব্ এ ॥ (বাবর বথা, দশপ্রেষের 
কথা আজও ভারত বং বাণ কাণে কািত। ঝাসিপ 
প্রাচীন স্থাপতেবে উগ্রাবস্পাস এখ/না “দখতে পাওয়া যাষ। 


- কেমন কবে আসবেন £ সবক্চযে 

চু 
তে কাছেব বিমানবন্দৰ 98 কিমি 
দবেব গোয়ালিযব। বেলপথ 


কলকাতা কে ঝাঁসি আসতে হাল হাওডা (থকে 1515 
চন্বল এক্স পুস োগ্রা) মঙ্গল, বুধ, ববি চে প এণাভাবাদ 
নানিকপুব বান্দা জাম আসবেন, 1540. গোযালিষব 
(পাঁছবেন 17 40, আগা ক্যান্ট £) 00টা। আবাব আগ 
ক্যান্ট 3 50 ছেডে হাওড়া পরদিন 6 201 1159 ৮ম্বল 
এক্স (গোযালিযর ) 15 15 হাওডা ছেডে 15 401 এছাডা 
ঝাঁসিতে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ, অমুতসব, বাঙ্গালাব, 
বিলাসপুর, মুস্বাই, দিল্লি, ফিবোজপুব, ইন্দোর, জব্বলপুব, 
জন্মু-তাওযাই, কন্যাকুমারী, লখনৌ, চেন্নাই, মাঙ্গালোব, 
পূনে, রায়পুর. সেকেম্দাবাদ, তিকবনস্তপুরম, বারাণসী, 
বিশাখাপভুনম্--সর্ব্র থেকে। বাস আসছে খাঞজুরাহো, 
গোযালিয়র, ছত্তবপুব, মাহোবা, দেওগ৬, ওবছা, লখনৌ, 
কানপুর, দাতিযা, শিবপুবী, ফতেপুর, চিরকুট, 
জব্বলপুর -সর্দ্ থেক | রেল সস্টশন থেকে বাস 
স্টশানব পূরতত ও কিশি। শহবে টাও, টেস্পা, সিটি বাস 
সা।+"' পাবেন। 


০১ থাকাৰ জন্যে পাবেন 
পিচ 02900 বৰ 10191 
৬1121710215 (2 2442- 


402), শিবপুরী রোড, ণুবাইশ মযদান 0/0 ৬৫০18 
014 ৪২৫08 ০০০1৪7 ৩২৫. ডর্মি ৭5। রেল স্টেশনের 
কাছে সিভিল লাইনে 4178191 110191, ব্লক /-তে 
5 ১৭৫-২?০ এব" ব্রক 8৪ ঠে 5 ৩২৫ (খাওযা 
সমেত) এখানেই 89010170161 5 ২০০ 0 ৩২৫, 
প্রকাশ হোটেল, সিভিল লাইন্স (2 2443133) 9 


৮% ভাবত প্রম 


২৫-১৭%, [0 ২০০ ৩২%। সাপ মার্ব 9107 
10151 শিলাজিত হোটেল, খান্ডোর শঃল কাছে 917 
892 10009, 21 7840 18 তবতা63)01679 
7841), ০1721751), (11- শি [0517101 
11501510719 | টদ নাপাযণ, 'বাকান 25, কাস, 
গোপাল সবজি মণশুব নাদ্ছে। স্টশন বাড বুল দি, 
'ন্বাওমালি, পানী, ছি বানামহলে। 

এখান গল্ক যেতে পাবেন বাবিনা, বাবোযা সাগব 
(24 কিখি), চদিপব, দাঁতিযা, এবিখ, গুড়া, দেওগড 
প্রতাত হান। 


আগ্রা 


আগ্রা আসলে উন্ভ বপ্রদেশেব একাট বাজস্ব বিভাগ, 
(জলা এবং জেলা সদব, আযতন 4820 বর্গকিমি। যনুনাব 
বাম হীবে অবস্থিত পুরনো আগ্রাক গঙ্জনীব সুলহান 
মামুদ ধ্বংস করে দেন। নানা পাববতনেব পর 1527 
সালেইব্রাহিম লোদীকে পরাস্থ কবে বাবব আগ্রা অধিকাৰ 
কবেন। আগ্রাকে প্রথম সাজিযে তোলেন শেব শাহ। 
বঙমান আগ্রা যমুনার দক্ষিণ তীবে স্থাপন কণেন আকবব 
৩৫ লক্ষ টাকা ব্যযে দুর্গ নিমণি, বাংলা ও শুজবাটি 
স্থাপতাবীতিতে 500 অক্টরালিকা নিমণি, কবাবোলিঠে 
নগরবইন ("আনন্দ শিকেতন') নিমাণি, ফতেপুব সাব্রতে 
রাজধানী স্থাপন ইত্যাদি আকববেবই কীর্তি! পুত্র জাহাঙ্গিব 
এবং পরে শাহজাহান আগ্রাকে জগদ্িখ্যাত কবে তোলেন। 
এখানেই ওঁরংজীব অভিষিস্ত হন। বহু হাত বদলের পরে 
আগ্না আসে ইংবেক্তেব অধিকাবে। আগ্রার দশেবা মেলা, 
তেজগঞ্জে লালু জগধব মেলা ও সাঁতার উৎসব বিখাত। 
বোদলা ও বাটেশ্বব মেলা, স্বামীগ্রামের কৈলাস মন্দিরে ও 
শীতলামন্দিরের মেলায প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। 
আর তাজমহল তো পৃথিবীব শুধু সপ্তমাম্চর্যেব অন্যতম 
নয়, জগতেব সমস্ত প্রেমেব সমাহিত রূপ- কালের 
কপোলতলে শুএ সমুজ্্ল-__ এ তাজমহল । 
ৃ কেমন কবে আসবেন এখানে 
|/ বিমান আসছে মুম্বাইতে 
16 35 ছেড়ে জয়পুরে 18 05 
পৌঁছে ও18 35 ছেড়ে 19151 এটিই ফিরে যাচ্ছে 
19 45 ছেডে__ জয়পুরে 20 25 পৌছে মুম্বাই 22 251 
দিলি থেকে আসছে 12 35 ছেড়ে সোজা 13 05 এবং 
13 35 ছেডে 14 15 খাজুবাহো, 15 20 বারাণসীতে। 
আবাব বারাণসীতে 15 50, খাজুরাহোতে 16 55 ছেডে 





শ 


আগ্রাব (পাঁছে 1735 ও দিল্লি ফিবে যায 18 351 
ট্রেন. আগ্রাণ 'স্টশনেব সংখ্যা পাঁ-- আগ্রা ফোর্ট, 
আগ্রা সিটি, বাভ1 কি. মান্ডি, আগ্রা কান্টনমেন্ট ও ইদগ' 
“পুল স্টেশন। এব মধো প্রধান দুটি হল ফোর্ট এবং 
বন্টনমেন্ট। কলকাতার পর্ফীকবা হাওঙা থেকে 9 40 
উদ্যন আভা তুফান এক্স ধবে পবাঁদন 1515 , চম্বল 
লা বণান্ট) এক্স-প্রন শ্রধু শুঞ্র বার, 1515 হাওড়া 
চে ধাণবাপ এলাহাবাদ ঝাঁসি হায় পবদিন 20 00 
আগ ব্যান্ট পৌঁছচ্ছে। এছাড়া দিলি এন্স, কালকা মেল, 
পুণা “ক্স এ আগ্রা ফেতে হলে তুলা জংশনে নাতে 
হবে। 'সখান থকে, আগ্রা 27 কিমি। ট্রন বদল করে 
হেতে হানি বান্টনমেন্টে উন আসত দিল থকে 5 30 
ছেড পণ্রাব মল 830, 2005 ছেড়ে দাদাব একস 
00 50, 10 40 ছেড়ে ঝিলম এক্স 1347, 2115 
ছেড়ে কণঠিক এক্স 2349, 18 50 'ছডে ইন্দোর 
মাস্পাযা এক্স 22 07,600 ছেল শতান্দা একু 7 55, 
1,125. ছেড়ে তাজ একস 945,18 40 ছেড়ে গ্রণন্ড ট্াঙ্ব 
এক্স 21 32, 9 55 গ্রেডে মঙ্গলা এক 12 28. 4 20 
ছেডে ছত্রিশগ্ একস ৪ 30. 7059 17 উদ্যন আভা 
ফান এক্স 1250, 2406 ভা/ন্াযানা এক্স 1430 
ছা৬ 16 57 মিনিটে। দিল্লি থবে: দবন্ধ 199 কিমি 
পুরনো দিল্িতে 21 45 ছেডে গঙ্গা যমুনা এক্স 2250, 
বারাণসীতি 1245 ছেডে গঙ্গা যমুনা একস 4 40-এ। 
মুম্বাইতে 19 10 ছেডে পাঞ্জাব মেল 1,344 কিমি পাব 
হে পবেব দিন 1640, অমুতসরে 925 ছেড়ে 
অমৃতসব-দাদাব এক্স 9 40, জম্মু তাওযাই-ত 21 40 
ছেড়ে শিলম এক্স 13 42, 22 30 ছেডে ভিমসাগব এক্স 
17 59 ব্যঙ্গালোরে 18 25 ছেড়ে কর্ণাটক এক্স ওযাদি 
হযে 08 05, পুবীতে 20 15 টাটানগর 6 00টায ছেড়ে 
1937 কিমি পাব হযে কলিঙ্গ-উদ্নকল এক্স 9.30 , 
বিলাসপুব 13 00 ছেডে ছত্তিশগড এক্স 15 45, হজরত 
নিজামুদ্দীনে 16 20 ও মণুরায 18 10 ছেডে মহাকোশল 
এক্স 19 12, জববলপুরে 14 35 ছেড়ে এই ট্রন 610. 
লালকুঁযাতে 19 10 ছেডে কুমাযুন এক্স আগ্রা ফোর্টে 
6 20, পুনেতে 17 35 ছেডে ঝিলম এক্স 1401 কিমি 
পাব হযে আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে 17 15, ভাক্ষো-ডা- 
গামাতে 13 30 ছেডে 2779 গোযা এক্স এখানে 3.05। 
সডক পথ . কলকাতা থেকে আসানসোল- 
সাসারাম-কাশী-এলাহাবাদ-ফতেপুর-কানপুর-কনৌজ- 
বেওয়ার-শেকোযাবাদ হযে আগ্রা 1,280 কিমি। দিলি 
থেকে 204 কিমি পার হয়ে।100-র বাস আসছে-যাচ্ছে 
একই দিনে। বাস আসছে মথুবা (54), ভরতপুর (55), 
গোয়ালিযর (118), জযপুর (230), কানপুর (290), 





2াণাবশ (373), খাতা (369) এলাহাবাদ (483) 
হন্দাব (604) বেশাবপ (605) ছাডঙা আলিগড, 
কা5পুর সাএ, খাসি প্রহাত হান থক 

কনডাকটেড ট্যুবেব বাস পাবন ভাজ এক্স। প্রসব 
পন্গ পঙ্গ(ত বেখ। আশ্রা ক্যাটনমেন্ট থেক এই পাস 
৮7৬ 10 90 শাশাদ, সব খুব ফিবে আসে 18 3০ 
[মশিটে। দুপুঝ খাবাব আগে ঘুঝিয আনবে ফতঙিপুব 
সাঞ্চ ও খাওযার পরে আগ্রা ফোট ও তাজমহল 
দখায। 

আটেনশন প্লীজ /২০ এবং প্রথম শ্রেণীতে যারা 
আশ্রা যাবেন তামা ট্রেনে এবং বাসে শ্মণেব জন্য 
বিজার্ভেশনেব ব্যাপারে 10119739189) 
316591৬9001 01008, 9310816 071/ 9990, 
০0011750911 01306, 19৬ 091॥ আসুন। দিতায 
[শ্রণাব যাগ্াবা বিজার্েশন পাবেন নিউ দিল্লি স্টেশনে। 
যাবা আগ্রা থেকে আসবেন তারা আগ্রা ক্যান্টন-এর এক 
নম্ব প্ল্যাটকর্মের কাউন্টাব থেকে বিজাহেশন কবাতে 
পারবেন। বিটার্ন টিকিটেব বিজার্ভেশন দু দিন পর্যন্ত বহাল 
থাকে। 01250 সোমবার ছাডা প্রতিদিশ সকাল 9 00 
ছেডে 10 30 ডিলাক্স বাস শিষে যাচ্ছে আগ্রায। আগ্রায 
এটি ছেডে আসে 18 30 । ভাডা ৭২, শিশু ৬০। //০ 
বাস ছাডে 7 20 দিল্লি আব আগ্রার মাবস হোটেল থেকে 


০৩ প্রুণ ৬ 


16 35 ছ7ড দিল্লি" 21001 দিলিিত ছা এাডিযাশ 
(বাডে কশঢ সার্বাস এব | প্রবব 6 নং জীবন মানসন 
(থক। খাচ্ছে সিবাস্্রা, আগ্রা দুর্গ, ভাজমংল | শুর বার 
(বানা দর্শশাষ স্থানেই প্রবেশ মল্য লাগ না ঝল বাস 
শাডা বস লাগে। 


হু কোথায় উঠবেন এখানে 
সপ 'আগ্রাতে বিশ্বতুড পযটকেরা 
আসছেন। তাই পয়লা নম্বরের 


দানী (হাটেল থকে সাধারণ পর্যটকের জন্য হোল ও 
অন্যান্য আবাসহছল পযেছে। খুব দামি হোটেল 741 
৬০৮ (21 2361171) ৩৬০০ ১৫০০০-- বে 

পাণ-ভোজন (শুডিও, সাঁতার কাটা সমতে যতেহাবাদ 
বোডে, 91০01 10900 এর 6-8 ম্যাল বোডে 
1. 012। 91612101) (61 2361701) ৪/০ 
৫০ ০০, (940 ৭০০০, 54 তাজ রোডে 11019108115 
90181 (27123651421) 7145, 580 ৩৬০০, 
04০ ৫৭০০ থেকে, কত্হাবাদ রোডে 0818১170191 
(87 2361171) 71-105 580 ১০৫০, 0০ 
১০৫০, সুইট ১১০০. থেকে, এখানেই 179191 
121517017 (71 2361771) 7-40 980 ১৪০০- 
১৮৫০, 0 ২১৫০-২৫৫০, 110161 9019 09105 
(% 2267330) ৬৫০-১৩০০ মধ্যে, এখানেই 14011 


৮২ ভাবত ভ্রমণ 


4 015; 00170188021 2360302)17-34 
5 ৫৫০ 0 ৭৭৫. 9/২০ ৭৯০ [0/২০ ৯১০, এখানেই 
/0০-র 8028 9101, (6 2361223) 586 
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2354462), কিন্তু রক্টবা স্থানগুলি থেকে অনেক দুবে। 
ধরমশালা গযাপ্রসাদ বিহারীপাল, আববি 
বিশ্বপ্তরনাথ (আগ্রা সিটি বেল /স্টশনের সামনো। এব" 
বাজা-বিমান্ডি স্টেশনেব বিপরীতে প্রতাপচাঁদ জৈন, 
সুন্দরলাল জৈন, ফকিরচাঁদ ধবমশালা ইতাদি। 
কী দেখবেন এখানে তাজমহল সম্রাট শাহজাহান 
পত্রী মমতাজ্মহলেব সমাধি । মার্বেল পাথবের এই স্বপ্নের 
স্থপতি টিটানস আর রাপকার শাহজাহান। অবশ্য তাজেব 
স্থপতি কে এ নিযে মততেদ আছ্বে। কেউ কেউ বলেন 
জেরনিমো ভেরনেও অথবা ওস্তাদ ইশা। ওস্তাদ আহমদ 
লাহোরির নামও এই তালিকাষ উচ্চাবিত হয়। পার্সি 
ব্লাউনের মতে তাজ দিল্লিব খান ই-খানানের সমাধির 


আদর্শে শিমিত আর এই সমাধি নির্মিত হয হুমাযুনেব 
সমাধির আদার্শ। তবে তাজেই এসলামিক স্থাপতোব 
চরম বিকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই। 

সশ্বাট শাহাজাহান প্রিযতমা পত্রী আর্জুমন্দ বানু 
'বগামব (ইনিই পর মমতাজমহল) সনাধির জন্য এই 
তাজমহল 1633-53 অথাঁৎ 21 বছব ধরে নিমণি 
করান' পাদিশাহনানা অনুসাদব এটি তৈবি কবতে খরচ 
হয ৫০ লক্ষ টাকা । অনা একটি হিসাবে ৪,১১,৪৮,৮২৬ 
টাকা ৭ আনা ৬ পাই। এন প্রধান তোবণটি লাল 
বেলেপাথরেব তৈবি এবং নাচ থেকে 100 ফুট (31 
মিটান) উ।এর উপবে উত্তবে ও দাক্ষাণ 11টি করে 
22টি ছত্রী ও হার পান্শ চারটি সক মিনাব ও চাবকোণে 
'কর্ণকূট' আছে। (তাবণ মুখে আবাঁব ভাষা লিখা । এটি 
দিযে চুকালই (দখা পা?ণন একটি আটকোণা ঘব, তাব 
ধনুকাকৃতি শাদব মাঝখান 'গাব একটি পাবস্য দেশে 
বাতি খুলছে। এটি দান কবেন লঙ কার্জন। প্রধান 
শ্মৃভিসৌধটি দুটি উঁচু বেদিব উপব অবস্থিত। প্রগমটি 4 
ফুট (12 মিটাব) উচু,লাল রোলপার্থ'ন তেরি দিতীযটি 
মাবেদল ?তবি। এহ মর্মব বেদিকাধ চাবদিক থবে এটি 
মিনার উঠেন্ছ। পল্তাকটি মিনার দি খাব 137 ফুট 
(42 মিটার) ডচু। এব 3টি ৩ল ও মো 154টি 
(47+49+58) ধাপ আছ। মূল স্মৃতি সীধটি মর্ম 
(বাদিকার ঠিক মাঝখানে অবস্থি ং। এটি 108 ফুট (34 
মিটাব) উচু চাবকোণে চাবটি গন্বুজ এবং মাঝে 187 ফুট 
(58 মটান) উচু বিরাট গশ্বুজ। এব চডাটি সোনালি। 

সৌধেব মাঝখানে একটি আটকোণা খব সম্রাট ও 
সম্রাজ্রীব সমাধিগৃহ। মমতাজেব সমাধি মর্মর গৃহেব ঠিক 
মাঝখানে । সম্রাটেব সমাধি একটু তফাতে *& উচুতে। 
সমাধি দুটিব চাবদিবে৪ ফুট (25 মিটার) উঠু মার্বেলেব 
জালিব কাজ। এব ৪টি পাশ আছে। সে যে বী অনবদ্য 
কাজ না দেখপ (বাঝানো যাবে না। চিবঞ্জিলাল, 
ছাটেলাল, মধুলাল, মনোহব সিংহ এব হাতের স্পশ 
এ বধষে গেছে। চোদ্দ সন্তানের জননী বাপসী নমতাজ 
শেষ সপ্তানটি প্রসব করতে গিয়ে মাবা গেলেন 
বুরহানপুরে। সেখানেই তাঁকে সমাহিত কব' হয 6 মাস 
পরে নিষে আসা হয় আগ্রায। পবে শাহজাহানের মৃত্যু 
হলে তাঁকেও সমাধিস্থ কবেন পত্র উরংজীব মায়ের পাশে 
যমুনা বয়ে চলেছে সামনে । লৌধে সমগ্র কোরানেব বাণা। 
বঙ-বেবঙেব 35 ধরনেব পাথব। প্রেমের বৈচিত্রা। জানি 
পরদার ভিতর দিযে সম্রাট-সম্রাজ্জীব কববে এসে পঙ্ডে 
দিনেব রবিকর, বাতের জোংল্লা! পূর্ণিমা রাতে জ্যোতস্া- 
প্লাবিত তাজমহল-_সে একটি কবিতা । তাই অনাদিন 
তাজসূযেদিয় থেকে রাত 10টা পর্যস্ত খোলা থাকলেও 


উত্তবপ্রদেশ ৮৩ 


পূর্ণিমা আগেব দুদিন ও পাবব দু'দিন বন্ধ হয বাত 
12টায। নিঝুম বাতের ক্তিশৎল্া তাভ “স একটি সনেট 
তাজেব দর্শনী ১৫, গুক্রলাব ফি। 
আগ্রা দুর্গ এই প্রাসাদ দুর্গটি আকবব হবি করান 
1556 য। তবে এখন যে ঝাপ পখছি তা? পত্র জাহাঙ্গিব 
এবং পৌত্র শাহজাহানের অবদান কম ণয। এব চাবপাশব 
দেওয়াল শক্ত (বালপাথরে তৈবি আর 21 মিটাব (70 
ফুট) পযস্ত উঁচু। 'কাথাও কোথাও 1 5 মাইল (2 কিমি) 
অবধি চওডা। তিওরে কত স্মৃতিসীধ। আবুল ফজলব 
মতে এব সংখ্যা ছিল 500- কিন্ত কটিই বাতিকে বযোছ। 
শাদিব শাহী, মারাঠি অ্্রমণ ভা কম যাযনি এর উপর 
দি'ঃ।আগে এব এটি ভোবণ ছিল দিংলাগ্ট, অমব সিং 
গেট, ওযাটার গট এবং দর্শনী দব ওযাজা । এখন দর্শাকব 
জন। শুধু অমব দি ।গটটি (খালা 
ভিতবে "খুন সাদা মাবল ভবি সশ্রা্টব নিজৰ 
মহল দেওযান ই খাস। শাহজাহান দেওযান-ই আম বা 
“ববাব কক্ষটি 1তবি ধবাল 1627 খরিস্টাব। এর মল 
এবং ছাদ লাল বন্লপাথাবে শির্মিত। সুনে পাব কাজ 
এত সুন্দন্ "য মান হয মার্্বল। খ্যালকানা খস্স সম্রাট 
পৃক্তাপ্দন অভিন্যাণ শুন/তণ। এব কাছেই মুসম্মন বুকজ 
লা জ্রসামন প্রাসাদ। এখাননই বন্দী অবস্থা জ'ব/নব শেষ 
বাট দিল আবদ্ধ ছি/লন শাহজাহান আব ধু আরশি 
'দায দখাতন প্রিফতমা মমতাজের সমাধি। জাহার্গব 
নহলব স্াপতো মিল্শছ হিন্বু ও সেবাসেনিক শৈলী। এব 
সক্ষম পাথবেন কাজ বিশ্ময সৃষ্টি করে। দেওয়াল একদা 
ঝুলত উজ্জ্বল রান ও (সানাব ছবি। 260 ফুট « 288 
ফুট (80 * 90 মাগাব) আযতনেব এই মহালব দু-কোণ 
দুটি বিশাল ৬ন্ত। মাঝখানের চত়বটি ছিল 76 ফুট 176 
ফুট (23 * 23 মিটাব) প্রশত্ত- চার পাশে দেতলা 
অট্রালিবা ।/মাতি মসজিদ বযে যাষ যেন মুক্তোব !টউ- 
সাবা তারতে এমন সুন্দব মসজি” আব আছে কিণা 
সন্দেহ। একদা এখানে ছাদ থেক সোনার শিকল দিযে 
ঝোলানো থাকত এক বিশালাকৃতি বহুমূল্য মুক্তা । অধূবে 
স্বেতপাথবেব নাগিনা মসভ্রিদ ও তাব দক্ষিণ পূর্ব কোণে 
মচ্ছিভবন। দুর্গর অদূর আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের 
উ্টাদিকে দেখে আনুন বেগম জাহানাবার তৈবি জামি 
মসজিদটি-_সেটিও কম সুন্দব নয। 
ইতমদ-উল-দৌলাব কবব: আগ্রা সিটি স্টশন থেবে 
15 কিমি, তাজমহল থেকে 62 কিমি দূরে রয়েছে 
সম্রাঙ্গী নুরজাহানেব পিতা সমাধি। ইনি জাহাঙ্গিরের 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তীর মৃড্যার পর কন্যা নূবজাহান 
নিজে এই সমাধিভবন নিমণি কবান। পারসায় মোজেক 
দিযে তৈরি এ ধরনের সমাধি ভারতে এই প্রথম। সমস্ত 


সৌধটি মর্মবে নির্মিত এবং ভিতাব বাইবে জামিতিক 
ছন্দ এমনভাব শিল্িত যে মান হয তাজেব চেযেও এটি 
সুন্দব। এব প্রধান প্রবেশপথটি দোওলা এব: পাল 
বেলপাথাবব উপবে মোজেক বাবে দাকণ ভাবে তৈরি | 
নুল সমাধি 150 ফুট (46 মিটাব) উ এক বেদিতে 
স্কাপিত | সবটাই শ্বেতমর্মবে সক্ষম জালিব কাজ পরিপূর্ণ । 
এপ চাব কোণে দোতলা অষ্টকোণাকাও চাবটি সতত 
ম'ঝখানে চমৎকাব একটি (ডাম। 'মঝেও মমব মিমি ৩. 
দেওযালে পবিত্র কোবানের বাণা। জ্ঞানলায জালিব 
কাজে লতা পাতা কুঁডিব আশ্চয সমন্বয। ইতমদ উদ 
দৌলা থেকে 1 কিমি দূবে চিনি-কা রৌজায ঘুর আসুন। 
এখানে আছে শাহভাহানেব প্রধানমন্ত্রী ও কবি আফজল 
খাঁ এবং তাঁর বগমেব সমাধি। 1639-এ তিনি লাগলে 
মারা যান এবং মুত্তব আগ নিজেহ এই মৌধ ভোব 
করান। 

সিকান্্রা: আগ্রা থেকে 10 কিমি উত্তবে সিবান্দ্রা। 
1492-এ (লাদা অধিপতি সিকান্দৰ লোদা এটি অধিকাব 
ধ্দবন তাই তাঁবি নামানুসাবে এই নাম। এখাননই বয়েছে 
আকববের সমাধি -কবির তাষায “এইখানে মোগলেব 
মুকুট রতন, শযান শাস্তির মাঝে, পথিক সুজন/নেহাবিযা 
এ সমাধি ভ্ভিপ্ু৬ মনে, সন্ত্রমে নাযায শির হাদ্য 
বতনে' | এ সমাধিব পবিকল্পনা ছিল শ্বযং আকবরের, 
তবে সম্পূর্ণ কবেন পুর জাহাঙ্গিব। 25 ফুট (8 মিটার) 
উচু দেওয়াল দিয়ে চার গগটওযালা এক বিশাল বাগান্বে 
মধ্য এটি স্থাপিত। প্রধান তোরণটি দাঁক্ষিণমূখী ৷ 74 ফু 
(23 মিটার) উচু লাল বেলেপাথরে তৈবি এই 
স্মৃতিসৌধের চারকোণে চারটি শ্বেতমর্মব নির্মিত 93 
ধাপওয়ালা মিনাব। মোগলদের গৌরাবব দিনে প্রধান 
(তোরণটি ছিল চন্দন কাঠের তৈবি, এব ছাদ “তরি হযেছিল 
কপো দিযে তাতে সাণাব কাজ। সবই বিনষ্ট হয গেছে 
1897-র স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং জাঠ আত্রমণে। 496 
ফুট £ 496 ফুট (154154 মিটাব) বিশাল এক চত্বাব 
30 ফুট (3 মিটাব) উড বেদির উপব মল সমাধিটি 
স্কশপত | 5 তল! এই সৌধেব প্রাটি ওলা ধাবে ধীনা 
ছোট হযে এনোছ আকাবে। সৌধের তাও 339 বাফী? 
(32 বর্গমিটান)। প্রত্যেকটি তলায় শ্বে" বাবান্পা। মাঝেব 
তিনটি তলার রও লাল। একবাবে ডপ/ররটি সাদা 
মার্বেলে। এ থোক বোঝা যায আকধব কতটুকু এনং 
জ্রাহাঙ্গির কতটুকু তৈবি করে দিষেছিলেন। এপ সামনে 
এখন চামডা, মর্মর, হস্তীদত্ত ও নানান হস্ত শিল্পেব বিপণি 
বসেছে। পর্যটকেরা অভিজ্ঞান হিসেবে কিনে আনাছন লে 
সব। খোলা থাকে সকাল থেকে সন্ধে। শুক্রবার ছডা 
অন্যদিনগুলিতে দর্শনী লাগে। 


ডিও ভাবত ভ্রমণ 


৩৩৬৬৪৬৬৩৪৪৬ ১৪৪৪৩৬০০৩৫৪ ৪565৬৩52565 


ফতেপুর সিক্রি 


আগ্রা থাক 37 কিনি দক্ষিণ পশ্চিমে এটি একদা 
ছিল আকবার আনুষ্ঠানিক রাজধানী 14 বছ্ধাবব 
মাধাই এটি পবিশান্ছু হয। এখান্ন দূর্গ ও প্রাসাদ গুলি 
বন্তনার্ণব বোলপাথাব 7*বি | প্রধান তশোবণদ্াব 54 
মিটার উঠ, আববারব দক্ষিণ ভাবত অভিযদনব 
সাফাল্যব ম্মাবব। এব মাধা সাবনিন শিল্পবীঠি 'সলিম 
চিত্তিব সমাধিব হিন্দু ্াপাতা শিল্প উন্বষ প্রফলিত। 
শহরটি 1569 74 মন্ধ্য |নমিত। পাব জাযগ, 
চাবপাশ পরিখা । ডিতব ভশাধাব অট্টালিকা উদণন 
পৃমাদকুষ্র, শ্লানাগাব, মসনিদ, স্থা লসীধ সবই । খখান 
বিশষ কাব দখার তল দেওয়ান ই আম সম্্রাটব 
সিংহাসন, রাঅমহিষারা যেখান বসান, দেওয়ান হ 
খাস সব৮য কাককার্য সমধিত কুবঙ্ক সুলতানব 
বাসগৃহ, (বীম্ছ অনুকরণ নিশি £ পাঁ৮ তারা প্রামাদতবন 
পাঁচমহল, অন্বব মহিমীব বাসগৃহ মব্যিন গৃহ দেখুন 
বাবান্দাব গাম হিপু বাদবীব মাঠি ও দেয়ালে কবি 
ফেস্জীর ববিতা ও শিল্পবলাব বিশ।াপ, সবাচায বড 
প্রাসাদ যোধাবাঈ প্রাসাদ, বাববল প্রাসাদ তলাশাযব 
তীবে 18 মিটার উচু হিৰণ মিনাব__ এখান থক সমাট 
শিকার কবাংন। সাবাতম স্থাপতাবীঠি জামী মসজিদ 
এর দক্ষিণের তোবণ খুলন্দ দবওযালা ও পূবেব তোবণ 
বাদশাহী দরওযাজ্ঞা নামে খ্যাত, এখানে একসাঙ্গ দশ 
হাজাব ধর্মাথী নমাজ পড়তে পাবেন। শ্বেতমর্মাব 
কাককাযখচি 5 শেখ 'সলিম চিগ্তির সমাধি (1571)। 
আগ্মা কান্টনমেন্ট থোক বাস চডে এখানে আসুন। ইদগা 
স্ট্যান্ড থোক বাস ছাড়ছে সবাল 7 30 থেকে আধ খণ্টা 
অস্তর। ফতেপুব থেকে শেষ বাস 18 30 ছেড আগ্রা 
আসে। ভাডা ৫. । মনে রাখবেন শাহী দরওযাজা হল মূল 
প্রাবশ পথ। বুলন্দ দরওয়াজা নয। এখান আপনি 
সরকারি গাইড পাবেন। দেখতে যেতে পারেন বাধাস্বামীব 
সমাধিও আগ্রা সিটি থেকে 6 কিমি দৃবে। 

থাকার জনা রয়েছে রাজ্য পর্যটনের গুলিস্তান ট্যাবিস্ট 
কমপ্রেক্স (2) 288 2490) 080০ ৯০০0৪ ০০০৪1 
৫৫০. (এপ্রিল সেপ্টেম্বর ভাডাব হার কম)। 

দযালবাগ : এখানেই বযোছ ব্রাধাস্বামী সৎসঙ্গ 
সম্প্রদাষেব প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী স্বামী মহারাজের সমাধি 
মন্দির স্বামীবাগ মন্দিব। স্বামীবাগ কথাটিব অর্থ পরম 
প্রভুর উদ্যান। সাদা ও গোলাপি পাথরের সঙ্গে হলুদ, 
সবুজ্ব ইত্যাদি নানা রঙের মোজাইক পাথব বাবহার করে 
এই মমর মন্দিরটিকে এক অপূর্ব রাপ দেওযা হাযছে। 


মন্দিব গাত্র খোদিত পদ্ম, অ/শাক, (পপে, আঙুবল তা 
প্রতি প্রায় জীবস্তু। এই সমাধির কাছেই রয়েছে 
বাধাস্বামী সম্প্রদায় স্থাপিত আত্মনিঙব কালানি 
দযালবাগ। এনদর নিজস্ব ব্যাঙ্ক, ডাবঘর, হাসপাতাল, 
শিক্ষাপূৃতিষ্ট'ন সবহ আছে। এদব উৎপাদ৩ ৮ম, বস্থ ও 
দুষ্ধ। শিল্প সুবিখাত | দেখান মহ একটি আদর্শ জাযগা। 
খোলা থাব 8 00 17 00ঢা। দেখুন তাজ থকে 10 
কাম দাব বাবাবব হাত তৈবি ৰামবাগ- একদা যা 
আরামবাগ লাম প্রসিদ্ধ ছিল। 


মথুরা 

আগ্রা গার অথুবা আপার প্রধান শহব। যমুনা 
শদাব দান্ষণ শব মাখা দলি সভাবব ওপব চন্পাবাণ 
অবাহইত। এবাধব দন্মাম বলে এব শ্রহ শৌরব। 
বদ এব উল্লেখ শেহ, তাব বামাযণ মহাভা 37 যু 
যথছ্ প্রপিথি পাথ। নানা নাম এটি বাম সস 
পবাচত হয়া অধুপুরা, মধুবন, দখুরা, আদুবা, 
মাযপুর হতযাদি। বামাযণ ও বফুপুঝ্ুণ আচে মধুপুথ 
লবণাসু বাব বধ বাব শঙ্খ এহ মথুবাপুব হাপন বাবন' 
অন। মাত এটি প্রাতখ] ববেন হিবণাবশিপুব পু নধু 
দশা! পখবতাবাল এখানেব বাজা হন কখস। তারই 
কাবাগাব জন্ম শেন কফ। পাব কৃ কংসক বধ কবে 
এব বাজা হণ । তবে জবাসন্ধেব ক্রমাগত মথুবা আএ মাণ 
মগুবা ছে?ড ঘ্বাববায গিযে বাজ, প্রতিষ্ঠা কবেন। পুবান্ণ 
মথুবাত দ্বাদশ বন ছিল বলে উল্লেখ বধেোছ মধু, 
বৃমুদ, বাম।ব, খাপিব, তাল, বল, বিশ্ব, বৃন্দাবন, ভদ্র 
ভাণ্ডাব, মহাবন ও লৌহজডখ। এবশো পুণ্ার্থীবা এগুলি 
দেখ আপন। 

(গীতম বুঙ্ধ প্রায়ই এবানে আসতেন। এখানেই 
বাঞ্কুমাব (থকে বৌদ্ধ সন্ত্যাসী হন যিনি সেই উপগুপ্তেব 
কাছে অশোক দীক্ষা নেন। এ সময়ে বহু বৌদ্ধ শপ নির্মি৩ 
হয। পরে বৌদ্প্রভাব কমে হিন্দু প্রভাব বাডতে থাকে। 
৮৩না সমসামযিক যুগে আবাব মথুরা প্রাণবন্ত হয। 


থেকে 56 কিমি এবং দিল্লি 

থেকে 145 কিমি দৃবের 
মথুরাতে আসাব জনা কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেন 
প'ওযা যায। দিল্লি মুম্বাই মেন লাইনের একটি উল্লেখ 
স্টেশন মথুবা। নিউ দিলি থেকে ট্রেন আসছে 7 05 ছেড়ে 
উদযন আভা তুফান এক্স 10 54, হাওড়া থেকে এই 
ছেনই 9 40 ছেডে এক রাধি কাটিযে পরেব্র দিন 16 501 


উত্তবপ্রদেশ ৮৫ 


বাবাণসীতে 12 45 ছেডে গঙ্গা যমুনা এক্স 6 001 নযা 
দিপ্প থেকে আবো ট্রেন আসছে-_ 530 ছেডে পপ্তাব 
মেল 7 37, 20 50 ছেডে দাদাব এক্স 23 34, 10 50 
ছেডে ঝিলম এক্স 12 44. 7.15 হজবত শিজামুগিনি 
ছেড়ে তাজ এক্স 857, 18.40 ছেড়ে ভিটি এক্স 
2037, 1130 ছেডে কেরালা এক্স 13 24. 9 55 
ছ্যোডে মঙ্গলা এক্স 11 40. 4 20 ছেডে ছত্ডিশগড একস 
725 এবং 17 00 ছেডে পশ্চিন এক্স 1915 তে। 
মুম্বাই সি এস টি 1905 ছেডে পপ্তাব মেল পরদিন 
17 361 বান্দা 2225 ছোড়ে দেবাদন এক্স 210, 
775 ছেডে ফিবোজপুব জনঠা এপ্স 915, 2130 
ছেডে গোণ্ডেন টেম্পল মেল 16 30, 8 20 ছেড়ে জম্মু- 
ওয়াই একস বিশাখাপণ্শম্‌ এ 4 00 ছেড সমতা এক্স 
ববৃব 14 001 হজবত শিষ্রামুদ্দিতে 16 20 ছেডে 139 
কমি পার হযে মহাকোশল এক্স 18 101 জবঝপপুঃব 
1435 ছেডে এই ট্রেণ 718 মগুবাথ। আগ্রা ফোটে 
০205 ছেডে কুখাযুন এস 23 40, লালকুঁযায় 13 10 
ছুড়ে এই উন মথুধাষ ও 30 মিনিটে । লখনৌতে 18 20 
ছুড 5313 কানপুব লিঙ্ক এক্স 710 এ। মবধব এস 
2310 ছে/ড 6 401 পিল্প ছাডা উত্তর প্রদেশ, মধাপ্রদেশ 
ও হৃবিযানাব বিড শহখ সডক পথে মথুবাব সঙ্গে যু 
দিল্লি, আগ্রা, তরঙপুব থেকে শিযমিত বাস আমছে 
এখানে। স্থানায তাবে টাঙা, বিল্পা ও টাক্সি পাবেন। দিল্লি 
থেক কনডাকটেড ট্রাবেব বাবস্থা আছে। 


হক 'কোথায উঠবেন £ শীর্থ কব 
এসে বাসহ্ানেব নিবাপন্থা এবটা 
বড় ধাপার। মথুবা সিল 


লাহন্দে 0650-ব100751 80010 1710191 
6902105 (9% 24097822) 588 ১০০10898২৫০, 
0/০ ৫১৫08 0০01917 ৪০০। এছাডা জনপ্রা্ড মাত্র 
৫০টাকায ডর্মিটরিতে বা ১৭৫-২%০ মধ্যে বাসস্থানগুলিব 
মধো বযোছ দিল্লি থেকে 195 কিমি দবে বরুসনাতে 20 
শয্যা 79, দিল্লি থেকে 153 কিমি দাব গোকুলে 20 
শয্যাব 8, দিল্লি থোক 169 কিমি দাবে বাধাকৃদেও 
বযেছে 06900-ব 20 শযাব 781 সিতিল 
লাইনস-এর 78 সাতদিন আগ পুবো টাকা পাঠিযে 
রিজার৬ করে শিন (বিজা ম্যানেজাক 8, 1121105 
অথবা 17512911 9958158001 ০8106, 36 
91020, 01291013101, ৪৬/ 0611)। কম খবচে 
থাকার একটি ভাল জাযগা 11161791001 30951 
11056, শ্রকৃষ্ণ জম্মস্মিব পাশেই। 5 ৭৫-১০%0/8 
৭৫-১৭৫ 0/0 ২৫০-৩২৫। দামি জাযগা 110161 
119010521 (ঠ - 24040654) 5 ৩৭৫0 8৭৫. 


90 7২৫00 ৬৯০। হোটেল আছে---110161 811 
9721 ১২৫ ৩০০,1০1211101917 15 ১০০-১৭৫, 
বাঙালি খাটে 8015 110181 ১৮০ ৩০০, ড্যাম্পযাব 
নগরে 12) ১২৫ ৩০০, দিল্লি বোডে 1$918| 
10191 ১০০-২৫০ ইতাপি। আছে 7911, 94018, 
788 ভারত সেবাশ্রম সঙঘ এবং অজস্র ধবমশালা। 

কী কী দেখবেন এখানে : মথুবার সবচ্যে 
আকর্ষণায মন্দিবটি অবশ্য প্রাটান নয, আধুনিক তাব 
শাম গীতা মন্দিব। শহবের শ্রাপ্তে অবস্থিত এহ মন্দিরের 
খোদাহ কাজ এবং চিন্ত্রাবালি মনকে গভারভাবে আক্ষণ 
কবে। গীতা ভৃত্তেব গাযে সমগ্র শ্রম্জগবদশীতাব 
শ্লোকশুণি পুবোপুবি খোদাই করা আছে। দেখে আসুন 
শ্রীকৃষ্ণেৰ জন্মভূমি, 1814-য শেঠ গোকুলদাস নির্মিত 
দ্বাবকাধীশেব মন্দিব শহবের মাঝবানে। এটিই শহাবব 
প্রধান মন্দির। হোলি, জন্মাষ্টমী এবং দীপাবলীর সময 
মন্দিবকে দাকণ কবে সাজানো হয। এই বছরেই শেঠ 
গোকুলদাস বাঁধিযে দেশ বিশ্রাম ঘাট। এখানেই কৃষ্ণ 
কংসকে নিহত করার পব এসে বিশ্রাম নিযেছিলেন। 
সকাল সন্ধ্যায এখানে আবাঁত হয়। 

দ্বারব্ধীশ মন্দিবেব কাছেই জামা মসজিদ। 1661 
বিস্টান্দে এটি বিশাল মিনাবগুযালা এই মসজিদটি নির্মাণ 
বম্নন আবো ইন নবাব খান। অনেকের আমঠে এটিই 
বৃষেব আদি অন্মভমি। এ৭ কাছেই ছিল কংসের 
কারাগাপ। অসন্তব শয। সুলতান মামুদ 1017 খ্রিস্টানে 
এই মথুবা লুন কবে হিলি মন্দিব থেকে 25,000 
পাউা্ডব (11,000 কেভিব) 5টি সোণাব বিগ্রহ নিষে 
যায। আব একটি মুর্তি ছিল 1,120 পাউন্ড(510 কেজি) 
ওভ/নেব সোনার তৈবি, তাছে একটি নীলা ছিল 
32 পাউন্ড ওজনেব। সিকন্দব (লাদিও লুঙ্ন চালান। 
তিনি বিশ্যসেনের নির্মিত আন্দিব ধ্বংস কবেন। 
বারাসংহে হ মশ্দিব ধ্বংস কবে ওবং্বাব স্থাপন কারন 
ইদগা। এর একাংশে আছে কেশবাদেবেব একটি ছোট 
মন্দিব ও শৃষ্ক চবুভবা। কাছেই গড উঠেছে ভগবত 
ও বূন। যমুনা ঘাটেব কাছেই সতী বুকজ। বিহাবী মল্লের স্ট্ী 
এখানে স্বামীব সঙ্গে সহমবণে যান। যমুনার ধারেই স্বামী 
ঘাটের কাছে কংসকেল্লা। ডাম্পিযাব পার্কে আছে একটি 
চমৎকার সবকাবি প্রত্ুতাণ্ডিক মিউজিযাম। গুপ্ত ও কুষাণ 
যুগেব (400-1200 খিিস্টাব্দ।) বহু নিদর্শন এখানে 
রষেছে। সব পর্যটকই এখানে একবার ঘুরে যান। প্রতি 
সোমবার ও ছুটিব দিন বন্ধ। সর্তকতা " পাণ্ডাদের অত্যাচার 
থেকে নিজেকে বাঁচিযে চলুন। মথুবা থবেই এবার 
ব্বস্থাপিত সফবে ঘুর আসুন একে একে নীচের 
জাযগাগুলি। 


৮৬ ভারত ভ্রমণ 


বৃন্দাবন 


মথুরা থেকে 10 কিমি উত্তরে-- বাসে, টাঙায় বা 
ছোট লাইনের ট্রেনে চড়ে আসা যায়। আগে পাশ দিয়ে 
যমুনা বয়ে যেত, এখন দূরে সরে গেছে। বরাহপুরাণ 
অনুসারে মথুরা ছ্বাদশ বনের অন্যতম । যদিও কৃষণদাস 
কবিরাজ লিখে গেছেন, “চৌরাশী ক্রোশ বেষ্টিত 
শ্রীব্রজমণ্ডল', তবুও আধুনিক যুগে বন্দাবনের পরিক্রমা 
6.4 কিমি। কৃষ্ণ-লীলাভুমি বৃন্দাবন কালিন্দীর কূলে 
(যমুনা) তিনি রাসলীলা করেন। আনলে চৈতন্যদোবের 
প্রবর্তনায় এখানের লীলাস্থলগুলিব পুনভীবিন ঘটে। এগুলি 
সংখ্যায় প্রায় 4,0001 

যমুনাতীরের এই সুন্দর নগরীটি মন্দিণময়। বৈষওল 
মন্দিরগুলির মধো মদনমোহন বা মদনগোপাল, গোবিন্দ 
এবং গোপীনাথের মন্দিব সবেচেযে পুরনো 16 শতনে, 
নির্ষিত। জনশ্রুতি যে রামদাস না কৃষ্তদাস নামে এক 
মূলতানী বণিক মদনমোহন মন্দিবের প্রতি ত11 অবশা 
মর্টিরের শিলালিপি অনুসাব রামচদ্দ্রেব পুএ শুণানন্দ এটি 
তৈরি করেন। কবি সুরদাসের রচনায় মদনমোহনেৰ 
উল্লেখ আছে। গুরংজীবের রাজত্বকালে মুল বিগ্রহটিকে 
করৌলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এবার চলুন যাই 
গোবিন্দজির মন্দির। এটি 1590-এ জয়পুরের রাজা 
মানসিংহ নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্য মনোমুগ্ধকরু। গ্রিক 
ক্রসের ঢঙে নির্মিত এর দেওয়াল 10 ফুট (3 মিটার) 
চওড়া। 7 তলা এই মন্দিরের উপরের 4 তলা গরংজীব 
ভেঙে ফেলেন। যা আছে তার সৌন্দর্যও কম নয়। এ 
আক্রমণের সময় কৃষ্ণ বিগ্রহটি জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এখন এই মন্দিরে নিতাই-গৌর ও অন্যানা বিগ্রহ আছে। 
পিছনে নতুন মন্দিরে আছে রাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ। 
গোপীনাধের মন্দিরটি দেখতে অনেকটা মদনমোহন 
মন্দিরের মত। এটি তৈরি করেন জয়পুবেব জনৈক শেখবৎ 
রাজপুত্র রায় শিলজি। এই কাছোয়া রাজা আকববের 
সেনাপতি ছিলেন। প্রাটীন হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন বহন 
করে চলেছে 1626-এ নির্মিত রাধাবল্লভ মন্দিরটি। তবে 
কী আর দেখবেন! শুধু রয়ে গেছে ভিন্তিভুমিটি। 17 শতকে 
এটিকে ধবংসম্ত্ূপে পরিণত কবা হয়। স্বামী হরিদাসের 
উপাস্য কুণ্তরবিহারী যেখানে স্থাপিত আছে সেই নিধুবনে 
একদী ছিল শ্রীরাধার ক্রীড়াস্থলী। আর শ্রীকৃষ্ণের 
বিহারভূমি ছিল সেবাকুঞ্জে। এটি নির্মাণ করেন 
রাধাবল্লভিয়া সম্প্রদায়াচারী শ্রীগোস্বামী হিতহরি বংশজি। 
বীকাবিহারী ছিল খুবই প্রাচীন একটি মন্দির। হরিদাস 


স্বামীর শিষাগণ 1921-4 এটিকে পুননির্দাণ করেন। 
নিধুবন থেকে হবিদাস স্বামী বাঁকাবিহাবার মুর্তিটি 
পেয়েছিলেন। ঘুবতে ঘুরতে যাঁদ কোনো মন্দির দেখে 
আপনাব চোখ ঝলনস যায়, জানবেন সেটিই কাচের 
মন্দির। বেশিঘাট বয়েছে যুগলকিশোরের মন্দির 
(1927)। এই মন্দিরের নাটমণ্ডপের খিলানের নীচে 
'গাবর্ধবলীলা খোদিত আছে। বৃন্দাবনেব সবচেয়ে লঙ্বা 
মন্দিব হল রঙ্গজি মন্দির। আধুনিক এই মন্দিবটি নির্মাণ 
করেন 185: -ঘ শেঠ 'গাবিন্দ দাস ৪৫ লক্ষ টাকা বায় 
করে। এর প্রধান তোবণটি রাজপুত গে নির্মিত আর 
অন্দিরটিত অনুসবণ কণা হযেছে দক্ষিণ ভাবতীয স্থাপতা 
শৈলী । বাইবের প্রাটার 773 ফুট (240 মিটার) «440 
মুষ্ট (136 মিটার)। ভিতনেই আনছে সবোবব, বাগিচা । 
ধ্জন্তভটি ১০ ফুট (15 মিটাব) এবং সম্থবত সোনায 
মাড়া। 

বৃন্পাবনে এলল 17 দিন ধনে বুজ পরিক্রমা করেন 
ভন্ড শীর্ধ্যাত্রী। হাব পথনির্দেশ জানাচ্ছি । 1-2 বৃন্দাবন 
ঙ/ব্ব মাপা প্ঞত্রোশী পরিজমা ; 3 যাত্রা শুরু 
ভাতেশণ অন্দিব থেকে। ভারপব প্রুঝুটলা, হালবন, 
'ধশুকামুপ, কুঁমুদবন, দর্শনান্তে, মধুবনে রাত্রিযাপন । এ 
শাপ্তুনুক্গু, বহলাবন, কদমখণ্তী, শ্যামকুণ্ড, কুমুদ সরোবর 
এবং রাধাকুণ্ত। 5. পৈঠা, গোবর্ধন পরিক্রমাস্তে 
(সখানেই বাস। 6-7. গাটুলি, গুলানকুণ্ড দেখে ডিগে 
অবস্থান। পরদিন ডিগ দর্শন পুনশ্চ ৪ : বিমলা ঝুও 
দেখে কাম্যবনে রাত্রি যাপন।9 . বর্ষানা গমনাস্তে প্রিয়াজি 
মন্দির দেখে সেখানেই নিশিযাপন। 10 : প্রেম সরোবর, 
সঙ্গেত বন, পবন সবোবর দর্শনাস্তে আনন্দগ্রাম গমন। 
11-12 : যাবট দর্শনাস্তে কোশীবাস ও কোশী দর্শন। 
13: শেষশায়ী, ক্ষীরসাগর ঘুরে এসে খেলন বনে 
রাত্রিযাপন। 14 : নন্দঘাট পার হয়ে ভদ্রবন এবং 
ভান্তীরবন পার হয়ে মাঠবন গমন। 15 : বিহ্ববন 
দর্শনাস্তে মানসসরোবরে গিয়ে ব্াব্রিযাপন। 16 : 
লৌহবন, রাবেল, গোকুল, মহাবন ঘুরে ব্রহ্মাণ্ঘাটে 
রাত্রিযাপন। শেষ দিন : গোকুল, মথুরা দেখে পুনশ্ 
ভূতেশ্বর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন । 

চলুন এবার মথুরা বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে চড়ে 4 
কিমি দক্ষিণ-পূর্বে যমুনা নদীর তীবে শৌকুল দর্শন করে 
আসি এই গোকুলেই যশোদা মায়ির কোলেই কৃষঃ 
গোপনে বড় হয়ে উঠেছিলেন কংসের হাত থেকে বাঁচবার 
জন্যে। জন্মাষ্টমী বা অন্নকূট মহোৎসবের সময় এখানে 
আসুন। আর কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে যে ত্রিনবং 
মেলা বসে তার উৎসবও কম নয়। গোকুলের শ্রেষ্ঠ তীর্থ 


উত্তবপ্রদেশ ৮৭ 


হল যমুনাব ব্রহ্মা্ড ঘাট আর সেবা মন্দিবটি হল 
মধুবানাথেব মন্দিব। অব্শ। জনপ্রিযতম মন্দিব হল ছটি 
পালনা থা শামলালজিব নশ্দিব। প্রথম জীবনে যিনি 
মুসলমান কাব ছিলেন এবং পরে বৈষ্ণবশন্তে পাবণও 
হন, সেই রাস খা-এব সমাধি আছে বমণ চরতিতে। এব 
ব7ছই নন্দতবন বা চুবাশিখাম্বা। চুরাশিটি সতত্তযুক্ এই 
মন্পিবটি পির্মাণ করেন মেবাবের বানা কাটিযা। ওবংজীব 
এহ মন্দিব নির্মাণ বন্ধ কবে এখানে মসজিদ গড়তে 
চমোছলেন তবে পে ওঠেননি। মন্দিবেব বিগ্রহ বাধা 
₹ষ্ঞ। 

যমুাব বামতীরে মহাবন। সম অশোকের 
বাজত্বের শেবভা”গ গোব্দাল মহাবন বীদ্ধাবহাব গডে 
এঠে। ফা হিযেনেব বর্ণনানুযাব। এই বিহাবের নাম ছিল 
বষ্পুরী বিহাব। কযেক সহ বৌদ্ধ মণ এখানে বাস 
রতেন। গজনাব সুলভানেব আঞ্রমাণ মহাবন লাঠি, ও 
ধবংসপ্রাণ্ত হয। গাল গাকাব জন 78 আছে 

মখুবারধ 20 বিমি দরেব কাঞ্চব খঙদাল 
বলরা।মর নম বন্মছে বলশ্দব শহব। শহবেব মাঝখান 
বলদেব মন্দিৰ। ১১৪ ও অগ্রহায়ণ মা।সব পণিমাষ এবান 
“টি বিশাল উৎসব হয। হাজাব হাজাব তীর্থযাত্রী ৩খন 
আসেন। মথুবা 'থবে: দীগে যাবার পথে 26 কিমি দবে 
বযেছে গোবর্ধন। হন 'বগে গিয়ে বজ ও বষণে এই দেশ 
বিনষ্ট কবতে উদত হলে শ্রকষ্ণ আঙুলের সাহাযে! 
গিরিগোবর্ধন ধাবণ করে 7 দিন ধবে ব্রজবাসাদব এব 
নীচে আশ্রয় দিযে বীচান বাল পুবাণে বলা - ধছে, 
পাহাডেব চডায 1520-ত বল্পভাচার্য নির্মিত একটি 
মন্দির আছে। এচ্ভাডা আরা বহু মন্দিব এব" মানসী গঙ্গা 
নামে বিশাল সবোধব রযেছে। এটি আকববেব 
বাজত্বকালে রাজা মানসিংহ পুননির্মাণ কবেন। এখানেব 
বাধাকুপ্রে থাকার বাবস্থা আছে। আবো ঘুবে আসতে 
পারেন নন্দগ্রামে। এখানেই পালক-পিতা নন্দর গৃহ কৃষ্ণ 
বেডে ওঠেন। তাব নামে একটি বিশাল মন্দিব আছ্ছে। এটি 
19 শতকে সম্ভবত রাপ সিংহ নির্মাণ কবেন। কাছই পান 
সরোবব-_ ব্রজেব চাব পবিত্র সরোবরেব অন্যতম। 
এখানেই রাখালরাজ কৃষ্ণ গোচারণে গিষে গোকদের 
জলপান করাতেন। কযেকটি ছোট ছোট মন্দিরও আছে। 
আর শ্রীরাধার জন্মস্থান ধর্ধানাতেও আপনাকে যেতে হবে 
পূর্ণ ব্রজ পরিক্রমার জন্য। এব আসল নাম ব্রদ্মাসারিণ। 
এখানে আছে চারটে সুন্দর পাহাড় চতুরানন ব্রহ্মার প্রতীক 
হিসাবে। বাধা লাড়লিজির উদ্দেশে কযেকটি মন্দির গড়ে 
উঠেছে এখানে । এখানের প্রেম সবোবরের তীরেই নাকি 
কৃষ্ণরাধার প্রথম দর্শন ঘটেছিল। বর্ষানা গোবর্ধন থেকে 


21 কিমি উত্তবে। থাকাব জনো একটি 8 আছে। 

দাগ মথুরা থেকে 33 কিমি দু'ব এক এতিহাসিক 
স্ান। ভবঙপুবেব জাঠ সদাব সুবযমল এবদা এখানে 
থাকতেন। তিনি 18 শতকে এখানে বেশ কষেকটি প্রাসাদ 
শিমাণ করেন। এই সব প্রাসাদে আগ্রা থকে লুঠ কবে 
আন কিছু জিনিসপত্র রযেছে। কাছেই রাপসাগব লেক। 
তাব তীবে একটি দুর্খ। এই দুর্গ ইংবেজ ভারতও বাসীর বহু 
যুদ্ধেব সাক্ষী । 


কপিল 


অতি প্রাটান হিন্দু ও জৈন তীর্থ কপিল (6900) 
মথ্বা থেক 176 কিমি দুবে। উদ্ব পর্ন বেলপথেব 
মথুবা সানপুব শাখাব কিল বোড স্টেশনে নেমে কাপল 
5 বিমি দাব। শাটুন অথবা টাঙা নিন। অবশা যদি কপিল 
বোড স্টেশান "শ খেণ্ম পবের স্টেশন কাইমগান্জে নামেন, 
এব সোজা বাস পাবন পথ 9 কিমি। ইচ্ছে হলে দিনে 
দনে পাবযে আসত পারবন। শইলে 9//0 ব 51 বা 
(জন মন্ধির ল'গাও তিনটি খাতী নিবাসেব একটিতে 
থাকা পারন। ভব জৈনপুবাতে বাঙালি বা 
'আমিষভোজীদেব 'কানা ঠাই নেই। " 

এককালে কপিল ছিপ দ্রৌপটাব পিতা দ্রুপদ বাজার 
পাঞ্যাল রাজোব বাজধানী। কপিলেব স্বযশ্বব সভাতেই 
লক্ষ্মভিদ কর অর্জন দ্রৌপদীকে লাভ করেন। মনে হয 
স সমযে কপলে মেয়েদের বহুবিবাহ প্রচাপত ছিপ। 
বুদ্দদেবেব সময়ে এর নাম হয ৮ম্পেযপুর। গৌতম-বুদ। 
পণজন্মে এখানে এক বোধিসত্তব হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। 
এখানে জন্মগ্রহণ কবেন এযোদশ জৈন তীর্থঘন্কর বিমলনাথ 
স্বামা। সে কারণেই এটি এখন একটি প্রখ্যাত জৈন তীর্থ। 
জৈন সাবাউসা সমাজ এখানে তিনটি অতি সুন্দর 
শমিনাথের মন্দিধ তেরি করে দিয়েছেন। সেগুলি ছাড়া 
বহু প্রাচীন জেন মন্দির আছে এখানে । একদিনে শেষ করা 
অপঙ৬খ। 

এখানের প্রাচীনতম ও লোকপুজা দেবতা হল 
বামেশ্বরনাথ মহাদেব। রাম সীতাকে উদ্ধাব করে ফেরার 
সমশ্ব এখানে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্রৌপদী বিয়ের 
দিন যে কুণ্ডে শ্রান করেন বলে প্রবাদ, সেই দ্রৌপদী 
কুণডটিও কাছেই। এর কাছেই দ্রপদকোটে প্লাজা ভ্রপদের 
রাজসভা ছিল। এখানে দাঁড়িযে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেন 
এবং দ্রৌপদী সুঙপুত্র বলে কর্ণকে অপমান করে তার 
গলায় বরমাল্য দিতে অস্বীকার করেন। 


৮৮ ভাবত ভ্রমণ 


“মুখ তার শ্রারঙ্রার বণ্ককার্য” - জীবনানন্দ 
কবিতার পঙল্ডি 'অ'পনি /শা/লননি শিশ্চয। “সই শ্রাবস্টার 
এখনকার নাম হপ সাহেথ মাহগ। সমুদ্ধ 'কাশলবাজেব 
এই নগবীব বথা বামাযণ মভাতভাবাত উল্লিখিত আছ । 
পৌবাণিব বাজা শ্রাণস্ত এই নগবাব পবন কাবন। বুদ্ধদেব 
এখান 15টি বর্ষা যাপন কাবন এত বেশিদিন তিনি 
'আার কোথাও থাকশনি। এখা।নই বুদ্ধ নানা পবমাশ্চর্য 
ঘটনা প্রদর্শন কারন। দুসা জঙ্গুলিমাল, যে হত্যা কাব 
নিহতির আঙুল কিট শিয গলায মালা বরে পব ৩ 
বুদ্ধ তার মাধ) পবিবতন গান তাক বৌদ্ধ ধাম দীক্ষা 
দেন। আজীবিক সম্প্রদায়ের স*শযবাদী গুক পুরন 
কস্ম্পাকও তিনি এখানে শাস্ধযুদ্ধে পবাস্ত করেন। 

পরবে মহাবা 'আশাক ধমযাত্রায বেব হায় এখান 
আসেন এবং জে তনন্নব পর্বাতাবাণব কাছ দুটি 21 
মিটাব উচু স্মাবক ভন নির্মাণ কাবন। সাম্প্রতিব খনান 
সেশুলি আবিদ্ধ৬ হাযাছ। পুষাণ যশ শ্রাবশগীব সমুি 
চুডান্ত হয়। পার এখানে ভ্রৈন ধণ্মব বিভাব ঘা) মহাবাব 
প্রাযই এখানে এস শিজেব ধর্ম প্রচার কারিন। ফা হিযন 
এবং হিউাযন সাও শ্রাবন্তী শ্রমণ কাব বিশু বিববণ লিখ 
রেখে গেছেন। জেঙবন, পুববর্মা সব বিছু খন/নব ফল 
আবিচ্চ5 হাযাছ আলেকজান্ডাব বানি হামের প্রচেষ্টায। 
তাঁণ কুশীনগর এ ডউদ্বাব কবেন। শ্রাবস্তীব ই্টব সুপ 
থেকে বৌদ্ধ, তেন ও আজীবিক ধর্মের পুনকথান ঘটেছে। 
আর ব্রাহ্মণা ও মুসলিম ধার্মব ছাপ (তো আছেহ। 


চু এখানে আসতে হলে উতব পুৰ 
্ রেলপথের বলবামপুব স্টশনে 
তো নামুন। স্টেশন থেকে 21 বিমি 
বাসে। শ্রাবস্থী গোরখপুর অযোধা! হযে 130 কিমি, 
গোল্ডা থেবে 50 কিমি । বলবামপুব থেকে সাহেগ মাল্হথ 
এ কযেকটি বাস আমে। 


হুক থাকাব জন্য পর্যটন দপ্তাবব 
লিন আবাস রাহি শ্রাবন্তী পাবেন 
কাটবা শ্রাবস্তীতে 08 01 


৩৫০08 ২০০। বলবামপুবে পাবেন 01 পাবচালিত 
2 তারা হোটেল 11011 112/5, 2740 18 (বিজা 
6 €101). 78] 014 (রিজা ম্যানেভ্ঞার), মহাবানী 
সাহেবা ধরমশালা, বার্মিজ ধরমশালা, শ্রাব্তীতে 20 
8 (ব্িজা চ€) 6701). বার্মিজ টেম্পল 7171 (বার্মিজ 





টীর্থযাত্রীদেব জনা, বিজা 776 1011 চাইনিজ 
টেম্পল 717, জৈন ধবমশালা। 

এখানে দেখুন (জতবন বিহাব সউঘারামেন 
ধ্বংসাবাশষ, কৌশাস্থী বুঁগী, মহামলগন্ধ বৃঠী ও সূপসমূহ, 
আশন্দাবাধি বন্ষ, শ্রাবস্থী নগবাব ধ্বংসাবশষ এব" 
আধুনিক বর্মি ও চীনা মন্দিব। 
সংকাস্য/সহ্কিসা-বসন্তপুর 

ফাকখাবাদ জেলা অশিহ্ি 5 সঙ্বিসা এবটি বিখ্যা 5 
বীদ্ধ ও শৈবতীর্ঘ। হীনযান বৌদ্ধম/৩ পুশ্িনীর পারুহ 
এখ স্থান। স্থানটি সম্পর্বে বৌ কাহিনা 'আচ্ছ 
জগত সুঘ। সবাই বুদ্ধ 'অম্বতবাণীতে পরিতপ্ু। বি 
শ্বার্গ চলে গোছন বলে মা মাযাদরা পুরের অনু" বদনা 
থোক বঞ্চিত। সেই দুখ তিশি বীদছেশ পন (দবরণ্জ 
পু্ধকে স্বর্গ আমন্ত্রণ কবেন। বুধ সশবাাব হাযাবিণশ 
স্বর্গ গিয মা এব” সমস্ত দেবদেবাবে বীঞ্ধধন্মব সাব 
অভিধর্ম শুনিয়ে পুনশ্চ পৃথিবী” ফিবে এস এই 
সাঙ্কসাতেই অন্তীর্ণ হন। সন্থিসা বা ধণকাস তাই পুত 
দ্বিঠীয জণ্মড়মি। এখনেহ বুদ্ধ শিষা সাহিপূত্ক 
মহাঅহৎ বলে ঘোষণ' কস্বন। যাবা অজস্র 1 নগ শতা 
বা সাচস্ুপের ৬গ্তব তোর/শব চিএ দাখল্ছন, তারা এই 
কাহিনা (সেখানে চিবিত দখছেন শিশ্যই। এখান 
বসবসকালে বুদ্ধ প্রতিদিন মধু পুদ্ধবিণাতে অনা 
তিক্ষায বেধ হতন। তার সুতার পব বাশীঅবাসীরা 
/সখানে এবটি তুপ শিমাণ ব/বন। হিউশ্যন সাঙ পুষ্ছপ্রিণী 
ও ভপ দুইই দেখে গেছেন। এগুলি কনৌজ 'নাকমাণব 
সময সুলভাশ মামুদ ধ্বংস কাব দিন। 

রর এখানে আসাব জন্য যদি বিমানে 

চড়ে থাবেন, তবে আগ্রাত 
নামুন অথবা দিল্লিতি। উল্তব 
পেল্পথেব শিকোহবাদ ফাকখাবাদ শাখাব পাখনা 
স্টেশনে শামুন দিল্লি বা আগ্রা থেকে। পাখনা থকে 
সঙ্কিসাব দুরত্ব 11 3 কিমি। কলকাতা থোক এব দুবতু 
1,293 3 কিমি। ফতেগড থকেও বাস শ্রাসছে। 


০০২, থাকাব জান্য 00০500-4 
দি 


10991751 8017010% 086 
২৫০ ৩৫০ উর্মি ৭৫ ছাড়া 
24018 আছে রেজা 6) 6101, 81909211, 


0151 210108050)1 যাত্রীনিবাস আচ 
ধবমশালাও পাবেন। 
এসে দেখুন বিশাবী দেবীব মন্দিব, অশাকেৰ স্তত্ত__ 


উত্তবপ্রদেশ ৮৯ 


য'রু মাথায একদা একটি হা ছিপ _ এখন সংস্কার 
কবে সংরক্ষিত, বৌদ্ধ সপে বুদ্ধেব ধ্যানমগ্ উপবিষ্ট মি, 
কৌণ্ডেযা তাল (পুক্কপিণা), 1নবি-কী-কোট বৌদ্স্তুপ 
ধ্বংসাবাশষ, শিবমন্পিবে শিবলিঙ্গ, বোলং ভৃশ্তগুলি এবং 
একটি ঘাট। শ্রাবণ মাসে শিবমন্দিবে একমাস ধবে মেলা 
হয। হাজাব হাজাব ৬ণ্জ এসে শিবেব মাথায জল দেন। 


কনৌজ 


এখান থেকেই 50 কিমি পুর্ব (কানপুর থেক 8০ 
বিছি পশ্চিমে) কানীজ বা কানাবুজ্ বেডিষে আপাব 
পবিকল্পনা নিতে পাবেন। ট্নে এসে উন্তখ পূর্ন 
'রলপথেব কশৌজ স্টেশনে শেমে বিল্পা কবে শহবে 
আসুন। প্রাটান কানাকুজ ছিল দুেত্য দুশেব নত। বহমান 
শহবটি প্রাটান নগবীব তগ্রাংশ মাত্র। 

প্রাটান স্বপতো ও শিলালোখ কানাবুঞ্জ শামটি 
পাওয়া যায। তা থেবেই কশৌজ শব্দটি এসেছে নামাষণে 
নাছে (১/৩২) যে বাজ কুশনাভ মহোদয় নামে একটি 
শগবা স্থাপন বাবন। বাধুব শাপে তার 1 ধোণটি বন্যাহ 
ধঞ্জা বা খুঁজা হয়ে যায। তা থেবেঠ মাহাদয কথ্যাকুজজ 
পা বানাবুজ্ড ামে পাবচিত হয যায। ১পেমি একে, 
বলেছেন - কানোগজ্রা। ফা হিযেন বলোছন কা নাও 
বি, ঠিউযেন সাঙ্‌ বলেছেন কনৌজ। প্রাতিহাব, মোখবি, 
প্র, পুষ, ফা বংশের প্রাজাবা এখানে বাজসু কবে 
গেছেন। হর্ষবধনের বাজতকাদলহ কনোৌদ সমৃদ্ধ হযে 
ওঠে] অবশ্য গৌববেব শিখবে ওঠে প্রতিহাবদ্ব 
বাজধানা ঠিসেবেই। 

বিঙিষ যুগে কশেজ বাঅসতাব বাজাণুগৃহাত বপি 
নাট্যবাবদের মধ্যে বাণ, বাবুপতিকাজ, বাজশখব ৩ 
শহর্ষেব নাম উল্লেখযোগা। সুলতান মামুদ পর্ব 
এখানকাব অট্টালিকা ও মন্পিরশুলিব কাককায দখে 
বিশ্মিত হণ। সে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত এখন। দেখবার মত 
আছে শহরেব প্রাটানতম কীতি প্রতিহাব যুগের অজয 
পালেব মন্দিব। ঘুসলমান যুগের মন্দিব ুলিব মধ্যে আছে 
ফুলমতী দেবীব মন্দিব, গোবর্ধন মন্দিব, ববাহ মন্দিব এবং 
গৌবীশক্কব মন্দিব। আগে সীতা কা বসোই নামে যে মন্দির 
ছিল তাবই শুগ্নাবশেষের উপব ইবরাহিম শাহ নির্মাণ কবেন 
জামি মসজিদ (1406)। আর আছে মকদুম জাহানিযা 
মসজিদ, মকদূম আকববেব সমাধিসৌধ, বালাপীবেব 
সমাধি, শেখ মেহেদীব স্মৃতিস্তন্ত প্রভৃতি 1৩ হ্যা, কনৌজেব 
স্মৃতিকে কি সুবভিত বাখতে চান আপনি? তবে এখানের 
সুবিখ্যাত আতর সংগ্রহ করতে তুলবেন না। 

বালে কানপুর, ফতেগড (56 কিমি) বা স্ক্কিসা- 


যেখান থেকেই আসুন -- নামুন সবাইধিবন স্টপেজে। 
এখানে থাকাব জনো মকবনপনগবে 00900 
1041751 807019 রাহি কনৌজ (01 05694- 
234275) 080০ ৪০০ ৬০০ আছে। আব আছে একাটি 
08 এবং 2//0 7171 (রিজা 68 0707, 2/0, 
21710118020) আছে। 


কুশীনগর / কাশিয়া 


প্রাটান খুশানগব আজ হযেছে কাশিযা। হানা 
আধবাসাবা অবশা বালন মাথা কুঅব কা কোট। অবশ্য 
এব প্রাটান হম নাম বশাবতা : মলবাজ মহাসুদশনেব 
বাজধানা। বুদ্ধদেণব সময খুশীনগবাব সমুদ্ধি বিপুপ্তপ্রাথ 
ছিল। বৈশাল। ভাগ কবে বুদ্ধ হাব নাশি বছব বযাস 
এখানে আসেন এবং এখানেহ তাব মখূপবিনির্বাণ ঘটে 
হিপ্রণাবণী নদীর কাছে মন্রদেব শাশকুঞ্জে। এখানে মরবা 
বুদ্ধের অভ্োষ্টিঞ্যা সম্পন্ন কবেন পৃঙ মুকুট বঙ্ধণ 
"শর বাছে এবং ভগ্লীবশেষ আট ভাগে ভাগ করেন। 
পর মীর্য সশ্বাট শোক এখনে ও এব কাছে তিশটি তুপ 
শির্নাণ বলুন এদের যধো পরিনির্বাণে শযান বুদ্ধদেবেব 
মহ যেটি রয়েছ "সপ* প্রায় 70 মিট'ব (224 ফুট) 
উচু ছিল। মুখ্যস্থদলব এটিই প্রধান আবর্ষণ। কাছেই 
পরবিশিবাণ চৈতা। কার্লাইল এটিকে আবিক্ষাব কবেন 
খননশ্শর্যেব পবে। তাপব মাধ কাঠকযলা, কী, ছোট 
নলাকাব পুট, মুলাবান পাথব, মুক্তাপূর্ণ তামার পার 
ইতাদি পাওয়া যাখ। একটি বুলুঙ্গিতে ছিল বুদ্ধেব ধ্যানর ৩ 
পোডামাটিব মমি, সন্গবত 1 শভাক নির্মিভ। 1927-এ 
বৃন্মাদেশেব দুজন দাতা অর্থে এই খননকার্য পরিগণিত 
হয। পরিির্বাণ মন্দিবে দেখবেন আজও মহাবিহাব স্বামী 
হবিখল প্রদত্ত প্রাম 6 মি (20 ফুট) দীর্ঘ পবিনির্বাণে শযান 
নুদ্ধেব ছুনা পাথরেব অনবদ্য যৃতি। চাবপাশে আবিষ্কৃত 
হয়েছে বিবিধ বৌদ্ধ শিক্ষাপয স্তুপ ও আতটাট বিশাল 
সঙ্ঘাবাম। মুখ স্লেব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রায় 200 মি দুবে 
উমিস্পর্শ মু্ায উপবিষ্ট বুদ্ধেব প্রকাণ্ড পাথরে মৃঠি 
(মাথাকুজব) মূল আসন্ন অবস্থিত দেখবেন যদিও 
মণ্ডপটি আধুনিক কালে নির্মিত। মিটি সম্ভাব্য 10-11 
শতকে -নিরিত। আবো 15 কিমি পূর্বদিকে সপ, 
দেবাযতন, বামশব নামে ইটের স্তূপটি দেখতে পাবেন। 
সম্ভবত স্তাপব এই স্থানেই বুদ্ধেব দেহ দাহ করা হযেছিল। 
ৃ এখানে আসতে হলে : বিমানে 
চিজ এলে পামুন (গারখপুবে। ট্রেনে 
পি এলেও নামুন গোরখপুরে। তাব 


৯% ভারত ভ্রমণ 


পর 53 বিমি বাসে ৮ডে এখানে আসুন। বাস আসছে 
দেওরিয়া থেকে কাশিযায। 


ভুত থাকাব জন্যে রাজ্য পর্যটনের 
৯. পাস্থনিবাস (বুদ্ধ মার্গ, কুশীনগর 
274 403, 171 271038, 


272038) 00 5018 ১৮০০ 0/০ ১৭০০ 0০ 
(/419110211 11015) ১৪০০ 088 ৬০০ ডর্মি ১০০। 
10০-র 75561915 10999 পথিক নিবাস আছে, 
0/8 ৩০০, 080 ৫২৫-৬৭৫ মধো (রিজা 
ম্যানেজাব), 24018 বিজা 600, 
01511012001 0151 10501718) 19218 €রিজা 
2)061701, 8550), 10101705509 80128169159 7971 
(বিজা 179 1107110, 8110 89015 
[01011795517 90171056 72211715819 
0ল্াাতনণ9|ন গ111856 0181715218 ইতাদি 
»75। ঘববে খাবে দেখুন নির্বাণ মন্দির স্তুপ ও ধবংসাবাশষ 
ছাঁড়া মাত খখনাযাবর মন্দির ও সঙখারাম, অঙ্গার 1চ৩। খা 
নগ্মতরটিলা, বাময, চীনা এবং 1তব্বতী আধুনিক 
মন্দিপ্রগুলি। 


কজজগভডাত ছি জে তন ওকি ভিড রিও ক তি রিড জি 


নাওগড 


আব একটি বৌদ্ধতীথ গোরখপুব জেলায উত্তর 
সেপালেব সীমান্তে নাওগড়। খননের ফলে পুরাকীর্তি, 
অশোক নির্মিত স্তত্ত ও স্ুপের ভগ্লাবশেষ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এক সমযে এই এলাকা লুম্বিনীর অস্তর্গত ছিল। 
অনেকের মতে এখানেই বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অশোকের 
লিপিসহ স্তত্তগুলি থেকে এতিহাসিকেরা এই সিদ্ধান্ত 
করেছেন। বহ প্রত্রতার্তিক নিদর্শন, বৌদ্ধমঠ ও মন্দির 
এখাণে দেখুন। লুম্িনীৰ জন্য দেখুন নেপাল। 

এখানে আসতে হলে গোরখপুর-নাওগড শাখার 
নাওগড স্টেশনে নেমে সামান্য উত্তর দিকে হেঁটে চলুন। 
গোরখপুর থেকে লুম্বিনীগামী বাসে 75 কিমি। বাস যায 
বন্তি থেকেও। থাকার জনা |8 (রিজা 6১ 6701. 
240), মহবোধি সোসাইটি বিশ্রাম ভবন ইত্যাদি আছে। 
গোরখপুর থেকে একই দিনে যাওযা আসা করা যায়। 

উত্তবপ্রদেশেব কষেটি উল্লেখযোগা প্যাকেজ ট্যুর 

1 দিল্লি-রিছার-হৃষিকেশ-দিল্লি . দুদিনের সফর। 
প্রতি সোম, বুধ, শনি। 

প্রথম দিন : দিলির চন্দ্রলোক বিল্ডিং, 36 জনপথ 
থেকে বাস ছাডবে 4 001 দুপুরের খাওয়া করকিতে 
পোলারিস হোটেলে। হরিদ্বার পৌছবে 13.30।1 হরিছ্বার 


ঘুরে সন্ধেতে হর কিপাউরিতে আবতি দেখে 19 00 
বাস ছেডে হৃষিবাশব মুনি-কিবেতি 20 00 178-তে 
থাকা খাওযা। মোট এলেন 235 কিমি। 

দ্বিভীয দিন . ঘুকন লছমনঝুলা, হাষিকেশ। দুপুরে 
খাওয়ার পর মুনি কি-বেতি থেকে বাস ছাডবে 14 30 
এবং নিউ দিল্লিতে ফিরবে 20 301 

2 দির্সি-হরিদ্বাব-লছমনঝুলা-হাবিকেশ-দেরাদুন- 
মুমৌবি ডাকপাথব-দিল্লি চারদিনেব সফব। যাত্রা মঙ্গল 
ও শুক্রবার। 

প্রথম দিন নিউ দিল্লির চন্দ্রলোক বিল্ডিং থেকে 
800 ছেডে হারদ্বারে 1300 | হবিদ্বাবে দুপুরের 
খাওয়া, মনসাদেব। মন্দির, সপ্তুর্ষি আশ্রম, ভীমগোড়া, 
হর কি পাউরি দর্শন। 19 30 হরিদ্বাব ছেডে মুনি-কি 
বেতি-তে 20 201 এখানে 8 তে থাকা খাওয়া। 

দ্বিতীষ দিন জলখাবার খেষে ৪ 00 বওনা হয়ে 
815 লক্ষ্মীঝুলায়। স্বগাশ্রম, গীতাভবণ, পবমার্থ 
নিকতন ইতাদি দেখে 12 00 রওনা হযে 1215 মুনি 
কি বেতি পৌছে দুপুরেব খাওয়া । এখান থেকে 14 00 
ছেডে দেরাদুন 15 30।1চচা পান। দেবাদুন্ু খে 16 00 
ছেড়ে মুশৌরি 17501 পরের দিন গান হিল, বাগান, 
ক্যামেলস বাক হত্াাদ দেখে এখান বাধিবাস। 

তৃতীয় দিন ' মুসৌরি দেখে 14 00 রওনা হযে 
ডাকপাথরে 17 301 এখানে দর্শন ও রাত্রিবাস ও 
খাওয়া। 

চতুর্থ দিন . ডাকপাথরে 9 30 ছেডে চিতল পার্কে 
13 301 এখানেই খাওযা। পাক দেখে 14 30 ছেডে দিল্লি 
6 30 পুনশ্চ | 

3. দিল্লি - হবিদ্বাব - হৃষিকেশ - চান্বা৷ - ধনোলাটি 
ডাকপাথৰ - কালসি - দিলি চাব দিনেব সফর। যাত্রা 
প্রতি সোমবার। 

প্রথম দিন : 8 00 দিল্লিব চন্দ্রলোক বিল্ডিং থেকে 
যাত্রা শুক কবে 13 30 হরিদ্বার। পথে কবকিতে দুপুরের 
খাওযা। হবিদ্বার দর্শন করে 19 00 “ছে 20 00 মুনি 
কিএ€বতিতে। এখানে 18 তে বাত্রিবাস। 

দ্বিতী দিন . হৃধিকেশ-লছমনঝুলা দেখে 13 30 
খাওযার পর ছেডে চাম্বা-ধনোলটি হযে মুসৌরি 18 301 
এখানে রাত্রিবাস। 

তৃতীয় দিন : মুসৌরি দেখে 1500 ছেড়ে 
ডাকপাথরে 18 00178 তে রাত্রিবাস। 

চতুর্থ দিন : ডাকপাথর দেখে জলখাবার খেয়ে 
অশোকের শিলালিপি দেখে 10 00 রওনা হযে দিল্লিতে 
16.30 1 


উত্তণপ্রদেশ ৯১ 


4. দিলি-কববেটপাক দিতি 0 কিক সফং, 
প্রতি মঙ্গল, বুতস্পা ত ও শীত ও 
পখম ৬ প্পাল্প সু 1০৮ "বৃ [৫ (1 


[ছডে বামগবে লাঞ্চ খে ধকাল 2117 301 এশা নব 
25311 এ বাতিখাস। 

দ্বিতীয় দিন ; ধিবালায ক্রবেট ন্যাশনাল পার্ক 
দর্শশ __ হাতি ৮৬া সম হন 

ভতীয দিন - ধবালিত 70৬ 2৯ ৩. মাবদানীদে 
দুপুরের খাওয়া সা এখান] বসান বাজ পাখি নিউ 
লস ফেরা 18 001 

5 লখনৌ-দুধওযা পাক লখনৌ. [তিন দিনের 
সফণ্ধ। ১৯৬ প্রা শু বা ণ। 


প্রথম দিন লিখন এব 6 সংপ্রমগবি হোটেল 
পন তী থাকব 745 আতা গলা (হব ণণনাথি দশন 
1/% এর ৫৮ নানি ও পিএস 1430 দব্ত 257 কিমি। 


এখান লিড 06100 পাশা 

ছিউীয দিল. 

ভতীয় দিন % ৩ 17745 যাণা কাক 13 45 
থ )লাত নালণ। সস তি পতন ললিশা (দবাব মন্দির, 
£ পু শীহা, লাল তাত তত. এখান থিল্ক 16 00 ছেড 
খালা 18011 

€ বাব'ণসী (গাবখ পৃব-কুশীনগৰ-শ্রাবস্তী : তিল 
দানব সফব চাছে প্রত শুক্রবাব। 

প্রথম দিন : বারাণসী 78 থেকে 7 00 ছেডে 
সাবনাথ দেখে কুশীনগবে 14 00 পৌঁছে খাওয়া ও দশন। 
এখানে 1700 ছেড়ে গোরখপুবে 18 30 পৌচ্ছ 
গারখনাথ মন্দির দর্শন, বাতব খাওয়া ও বাতিবাস। 

দ্বিতীয় দিন : /00 গোরখপুব ছেঙে ফাবেনু- 
সোনৌলি হযে নেপালের লুশ্বিনীতে 1030 পৌঁছে 
দর্শন ও খাওযা। এখানে 1230 ছেডে বলরাম পুরে 
2000 টায। -_রাব্রিবাস। 

তৃতীয় দিন : বলরামপুর ছেডে শ্রাব্তী-গোন্ডা হযে 
শ্রাবন্তী 7 30। দর্শন করে 9 30 ছেডে 12 30 অযোধ্য 
গমন, দর্শন, ভোজন। 14 00 অযোধায ছেডে জৌনপুব 
হযে বাবাণসী19 00 । 

7. দিল্লি আগ্রা-ভরতপুব-দিল্লি: দুদিনের সফর। 
ছাড়ে প্রাত মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার। 

প্রথম দিন : দিল্লির চন্দ্রলোক বিল্ডিং 7 00 ছ্ভেডে 
মুবায় 10 001 মথুরা-বৃদ্দাবন দর্শন করে মথুবাষ 
1215 ছেডে 1300 আগ্রা। তাজমহল, আগ্রা ফোর্ট 
দেখে 78- তে রাত্বিবাস। 

দ্বিতীয দিন : 7 00 আগ্রা ছেডে 800 ফতেপুর 


দি শশ পশিত ও শারনাস 


সপ্রি দর্শন । বা 00 শডে 1030 ভরতপুব 
পাক্ষণনবাস দর্শন বক 11 30 ছেডে 13 00টাষ মথুরা 
»খগ্মন 2 তাল । ৫খ" 51500 ছেড়ে দিলি ফেরা 
19 00টায 

8. দিলি- কববেট পার্ক-বানীখেত-কৌশানি- 
নৈনিতাল-দিলি: চাব দিনের সফর । ছাড়ে প্রতি সামবাব। 

প্রথম দিন . পিল্লিব চত্্রলোক: বিল্ডিং 730 ছেডে 
1৮7 বমি পাপ হয়ে 16 00 করানট জাঠীয উদ্যানে। 
2৭ লাঁও মনা । 

দিত্রীয দিন : 9 30 পাক দশন , তাতি চডে 17 20 
'কাশানি। পথে রানীখে৩ দর্শন। কৌশানি 71044 
বাখিবাস | 

তৃতীয় দিন. 'বাঁশান থেকে £ 00 ছেছে নৈনিতাল 
11 00 1 নোনতালে দর্শন করে 84৩ বাধিবাস। 

চতুর্থ দিন : নৈনিতালে 800 ছেঙে পথে দুপুরেব 
খাবাব সোব দিল্পতি ফেবা 18 9০। 

যোগাযোগ কন উওবপ্রদেশ পর্যটন শিশম 
বাজার্ষয পুকযোভমদাস টান্ডস পর্যটন বন, 115 
বিপিন খণ্ড (গামতী নগব, লখনৌ 226010, 11. 
(0522) 22308916 25308017, ফণন্স (05০2 
22390989371 কশকাভায উবপ্রাদশ পর্যতন তি ০ 
12/ শেতাজা সুভাষ বোড, বশকাঠ 700 901 177 
222149741 

উত্তবপ্রদেশেব কযেকটি জনপ্রিয ট্রেকিং কট 

1 মু'সীবি খোক চএশতা ( টনাঙ্গি হু 14 কিনি 
াখবব (11 বিমি পুন শত 09 বিমি) (বান (14 
বিমি) চঞাতা (11 কিদি)। বিশ্রামে তন শাহ ওনফগাতত 
“ক বাগলা 'আ?ছ। 

2 চঞ্াতা “গাব হিমা্) পুদেশ পাশা চিমল ৭ 
দিকে, 'দসবান হায় 11 কিমি) মান্দাদি (19 বমি) 
কপ্হান তিনুনি (19 বিচি) আবদার টি (14 কিমি) 
টেল করত চল 2900 ফুট (900 স্টার, পাকি 
7,000 ফুট(2,170 মিসর)। বিশ্রাামব জণা সব জাযণা, 
করেস্ট রেস্ট হাউস আছে। 

2 আলমোডা থেকে পিগাবি গ্রেস্যাব (বা? 
কাপল্কাট এসৌ-লোহাবখেত (16 ব্িমি)-টাকুবি (£ 
কিমি) খাতি (9 কিমি) ঘ্বোযালি (11 কিমি) ফুরকিষ 
(5 কিমি) পিগারি গ্লেশিযাব (5 কিহি)। টন কবে উঠতে 
হবে 3,500 ফুট (1,085 মিটার) থোক 11,000 ফু 
(3 410 মিটার)। বিশ্রামেব জন্য সব জাযগায 241 
বাংলো আছে। এই পথেই পডবে সুন্দরডুঙ্গা ও কাপাহিন্ 
গ্লেসিযার। 


৪২ 


উত্তরাঞ্চল 


ভাবাচর 27তম অঙ্গবালা। 55845 বর্শাবাম 
আযতনবিশিষ্ট পাজ্যটিব জণ্ম 9 নল্পম্বব, 20001 দান্সাণ 
ডভবপ্রাপশ, পাব নেপাল, পাশ্টাম 1হমা্চল প্রদশ এবং 
উত্তব পর্ব টান সামা দি ম খবা এই বাল 13টি জেশেখ 
বিওন। ণব মাধ) 12) চেণারহ মবস্থান পাব ৩ 
অঞ্চলে। 

(জাপা লি হল দেবাদুন ডঠতণবাশী, (হও 
গাচাযাল্, বদপ্রযাগ, চাল, হবিব পাপ 
গাণডাযাল পাশশ্বব পিল্খাবাদ আলামাডা টশানতাল 
৮ম্পাওযার এব" ডধম সৎ নব । 

লাকসংখা 8৪4 79 559 (2001) ভাসা মল" 
হিশ্পি। উন্তবপ্রাদাশর (ভাগেগলক আাযভানব গাব 17 
শঠাণ্শ শিযে এহ বাজটি শন বশ হ/7৩ পিন ও 
বনজসম্পদদ ₹ দবাঞ্চল সম্পদশালা। গাজার যম্নাল 
(কদাব বশবার মাতা শীর্গগ্তান শনি শাল মুনপীবিব মত 
আকর্ষণীয় পর্যান বন্দু বাত বাচা পাব ৪ 2 (কিল 
মনো পর্যটক আাসন। হবিদ্াব এব” শাব কুঈগম শা 
যাকে দিলীপবুমাব বাধ ববাছন। 10071015 717017৭ 
8091855 1651৬21 লা সাবা বাশ্বল নাবষাণব বত। 

উদ্বাধ্লল বণ্ঘান পিধানসভাব সদসাস খা ২1 
তবে ভবিমদহ এই সধ্থ্যা হব 601 এহ বাত। খেক 
(লাকসতায প্রতিনিধি শির্বাচিত হাব 5 ভন এ, 
বাজাস পায় 3 জন। 

এবাব চণুন বাজটি ঘু'ব দেখা বাব । প্রথস্মহ মাই 
এ রাঃভার বাঅধানা দেবাদুন। 


দেরাদুন 
খুব পুবনো আমল (থণবহ দেখাপুন 'জগা ও শংব 
প্রসিদ্ধ হায আদছ। বালি তে সম্রাট অশোবব শিলালিপি 
এখনো দেখত পাওয়া যায়। দেবাদুন শহরটি 700 শিটাব 
উচুতে রিশপানা এবং বিষ্ক্যাল নদাৰ মধো অবহ্থি 5) 
বদতি যে, এখান মহাভাবতব দ্রোণাচায বাস 
করতেন। তার নাম থেকেই ডেরা বা প্রোণ নামে পবিচিত 
হাযাছ। পাম ও লক্ষণ এবং পঞ্চপাণ্ব এখানে 
এসেছিলেন। আগে এর শাম ছিল (কদাবখণ্ড _ 
শিবভুমি-_ যা থেকে শিবালিক পব/৩ব শাম এসাছ' 
দেরা হরিদ্বাব বেলপথেব (শষ স্টেশন পবাদুনে ঢুবাত হয 





একটা সুঙগ্গ পাগব মাঝখান দিযে শহবটি সডকপস্থ 
৮ঘাতা মুসার এবং বাজপ্ুবব সাঙ্গ যুক্ু। 1857 য 
এখান পৌবশাসন প্রবাতত হল। 1699-এ এখান এবটি 
গবদ্ণ 275 ৩7%1 সামবিব শহব দেবাদনেব বাস্তাখা। 


শব সুন্দ *। 


কেমন কৰে আসবেন দবাদুন 
শব, অথ পুন বা উপতবাল 
বা বা আশয। সুনবা এখান 
বাসা খাপং পাঠা তব সাঙ্গ পাবা9 হওমা। প্রাাদন 
বিমান আসন আলশ্ান্ট বিমানবন্পার দাপর ছি কা] শহস 
থাব দবত 24 বিশি। বেল উদ্ভব [বলপাগর (শি 
(সশন হল দ্বাদশ | কপবা তায যাখাবা সবাসা দেরাদশ 
যাবার দেন পালন হাতা হাব পলল থদাহ 1524 
1বাম। 3009 পুন গগ্াপস পাত দন 2035 হাত 
(27৮ পাশশাদ খাশসিসী সন হলদ্াশু হয কলা 
64১ এ। 3013 উপাসতা পু পপ কি অঙ্গল্লান) 
1310 হাতিতা ঠায় আনা" মাল পতন শবাণসা 
শখ তা, হরর হাস 1900৮ দবাদন আসন 
বান্দা 22 251574 9019 (শবাদুন এস 1701 বিএ 
আণ্রন কব ও শ্যাদাল7” 615 হায় আস”্ছ 
16 501 এটি শাবর দরাদূদন 10 35 ছি ড শিল্প7 
2210 এব, বান্দা পাছায় 4 351 বাবাণসান্ত ৪ 30 
ছ্7৬ বালাণলা দগ্াদুন অলস এব বাখর পর ৩ ০9০। 
দবাদান দন এন্স 2015 ছেল্ড হাও ও পীছয দু বা এ 
পব 6551 2017 |নউ দাল্র দবাদুন শশান্দা এজ পপ 
700 ছেন্ড (দবাদুন 12 40, ফেব 17 00 ছেন্ড 
22 401 দুরুতব 320 বাম হ বাব (থাকও এ ৯নশাঁল 
(দবাদন আসে। 

সডক পথে বাস আসাছ দাল (255 বি।ন) হিদাব 
(54 কিমি), হাষাকশ (43 কাম) আলিগড মিরাট 
করকি হযে আগ্না (382 কিমি), সিমলা (221 মি), 
হশুমান চটি শা্যা হাবিবশ (261 কমি (বদাব্শাথ 
যেস্ত গৌবীকু্ড (257 কিমি), নোন হাল (458 বিমি) 
মথুবা, আশ্বালা চণ্ডীগড প্রড়তি স্থান থেকে। যাচ্ছও 
সেখোন। দিল্রব ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাস থেবে 30 
40 মিশিট অস্তব বাস আসাছ এখান সাত ঘণ্টা সময 
নিযে। আজমিবী গেট থকে ছাড়ে সকাল 10 30 পর্যস্ত। 
পরে বাত 9 301 শহাবে চলছে ট্যাক্সি, বিক্া, অটোবিক্সা, 
টাঙা প্রভৃতি । অটো বা ট্যাক্সি চুক্তি কবে শিষে শহব 


উত্তবাঞ্চল ৯৩ 


দেখাই ভাল। ছয সিটেব টেম্পা ও লনামপকতাবে সন্তা। 
যারা পেলে 01900 (66 গাঞ্ধি বাড) বাসে কবে 
শাহানশাহী আশ্রম, পাকশ্বব, ফবেস্ত  রিসাচ 
ইনস্টিটিউট, সহস্রধাবা দোখযে 1শযে আ.স 1বজিওনাল 
ট্রাবস্ট অফিস থেকে 9 30-16 00 মধ্যে ৫০ ভাডায। 
দিরাদুন শহব একদিনেই ঝটি৩ সফবে দেখা যায। এখান 
থেকেই মুসীবি বেডানা সহজ। হাবদাবে যাবাব 
বাসতাডা ২০ এবং মুসোব যাবার বাসতাডা১২। 





কোথায উঠবেন দাম ও 
পশ্চিম প্রথা হাল 97 
বালপুব (বাড 11019| 


1150.'00917 (01 2749990) 58০ ১৬০ 086 
২১০, 19 বাজপব বো 11065116911 (7 

2657001) 5 ৩২৫, 0 ৫২৫ 1080 ৬১৫ ৭৭৫, 7 
ঞৌঃ বোডে 1061 9019) 08126527776) 5 
৩৭৫, 0 ৬৫০১, 580 ৭২৫, [080০ ৯৭1, [স১শনেব 
কাছে, 1 হারার বোড00161 00705 027 
2627010) 5 ২২৫, 0 ৪২৫: € আ্যাস্টলি হণ, 
বাজপুর বোডে 1719161176519911 (07 255/386) 
5 ৭৫০. [) ১২১০ গাঞ্চি বোডে 11019119900 9 
১২%, [) 56243 ৪০1, 28 বাজপুব রোড 10191 
19915 9110 (61 2657171) 5 ৪২৫, 10 
৬২৫, 380 ৭৭৫, 0/0 ১১২৫, 6০ বোডে 110156। 
7909111 (0 223978) 0 ২৫০১ [0/২০ ৪৫০, 29 
বাজপুব (বাড আনবাভ প্াালেসে 170911011701515 
74 110 (0 2658113) ৬৫০ ১২৫০ আধা, 
740০ বাজপুবু রোডে 110191 91917915191 (217 
228508) ৮৫০-২১৫০, এছাডা থাকাব জনা ১১৫০, 
৩০০৯0 ৩০০ ৪০০ মধ্যে আছে মহাত্মা গা্ধি বোডে 
10191 ৬10101713, 51910910 10161  ৬19121 
91918110099. 4 দর্শনী গেটে 07811311101, 
রাজপুব রোডে 12119 11919, 0০০07 ৬1৪৮) 110161, 
চত্রশতা রোডে 0617021 (0099 প্রত্ৃতি। 5 ২০০- 
৩২৫, 0 ২৭৫-৩৫০ মধ্যে শুধু থাকাব জন্য হোটেল 

12 নিউ বোডে 11091 //0173, মহাত্মা গান্ধি বোডে 
10191 11518772,1060117151119191, 17 বাজপৃব বোডে 
28116 ৬1৪ 14091; ত্যাগী বোডে 1710161 
81098510691), 157 লিটন রোডে 10161 41115 
11958 ইত্যাদি। ধরমশালা- গান্ধি রোডে 
আগবওযাল, জৈন (খুবই ভাল ব্যবস্থা), শাহারানপুব 
বোডে শিবাজি, বাজা রোডে কালুসন ইত্যাদি। এছাডা 
45 গান্ধি বোডে 0/৬৭-ব 1০151 ০0111016% 


[00178 (71 2652/94) 088 ৩২৫-৩৭৫, 080 
8০ ৬৫০ , ডর্মি ৭০। বাজপুবে 24018 (বিজা 
6) 61701 240. 09171930011), সহঅধাবা 2840 
18 (জা 990101791 17001151 01061, 96, 
09700 3020, [091198007), শিড ক্যান্টমেন্ট 
বোডে 0 (বিজা 01517101 1750151816, 
[06119 4017) ও 140 আব বেলও্াযে 9111 

কী দেখবেন এখানে 

সহম্রধাবা: 14 কিনি দূব। [সি বাস চপছে। 
[নাজবাও পক আপ শান ট্ান্সিতে শেযাবধে যেতে 
পাবেন। পগে গাডিব ওঠা নামা শ্বাসব ঘকব। পাহাডেব 
শা বেটে ঝবণা শেষে এসেছে সহম ধারে। বিন্দু বিন্দু জপ 
পড়ছ, যেমন বষাবাল ছাতা থকে গডিযে পডে। 
দাডযে মান বক্ষন। জলে প্রচুর গন্ধক- ফলে বহু রোগ 
সেবে যায। কঙও লোক এসে এখানে সাবাদিন ঝাটিযে 
যাচ্ছেন। একটা খরশ্বোহা ঝরনা বড় বড পাথ/বব 
চহিযব মাঝ দিযে বযে যা19৮। পাবাপাব হাত ভয় হয, 
অথচ ছোট লা/ফঞঠ পার হযে যাবন। উপবে অশিব। বাস 
যেখান দাঁডায সখানেহ এবটা ওয়েটিং বম। নৈসর্গিক 
শোভা অঠশনাষ। উড হাজারো নাম না জানা পাঁখ। 
আসাব সনয বোহান ভবে জল নিযে আসুন । বাসে যতে 
যো 5 ধুমপান বরবেশ না" এমন নোটিশ বাস্তাব পাশ 
দেখবেন। পু পাশের গঙ্ধকে লোগে বিস্ফোরণ ঘা 
পাবে। এখানে 99৬৭ এর 191 3 90 18 
আছে। 

12 কিমি দুরে আল্ছ লক্ষ্মণ শিবমন্দিব দেবাদুন 
হাযিকেশ বোডে। মন্দির পর্যন্ত বাস যায়। শুধু ক্ষণ ও 
শবেব টাদ্দাশ আযণাটি উৎসগীঁকত | ব্রবিবাব নানা স্থান 
থেকে অযারীদেব ভিড হয়। পিকনিকও কবেন অনোক। 
5) কিনি দূব টপকেশ্বব মন্দিব। ভা বিশ্বাস শা 
থাকলেও এসে দেখুন। গুহা তিশব বহ্কালেব পুবনো 
শিবের মনিব স্যাল, অন্ধকার শুহাব ভিতর যুগ যুগ 
ধরে টপ্টপ্‌ বে জল পডছে শিবের মাথায গুহাব ছাদ 
(""া ।পাশেই পাহাড়ি নদী -বষযি ভেসে যাষ। কিন্ত 
অন্য সমযে তিরৃতির কবে বযে যায। নানান আকারের 
পাথন সংগ্রহ কবে মানুষ 'ণখান থেকে পেপার ওষেট 
হিমেবে। বাস যেখানে দাঁছাবে সেখান থেকে মন্দির % 
কিমি মত। শিববাহিতে এখানে খুন উৎসব হ্য। 
দোণাচার্য নাকি এখানে ৩পসা'কবেন। ঢুকতেই দুগমিন্দিব 
আর বাম্মীকি গুহা দেখে নিন। 

ছোট এই শহাব আন্ছ 000-ব বিশাল ঘাঁটি। 
গ্রছাডা ভাবতায সামবিক বাঠিনীব বিখাত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 


পু শাশত প্র" 


ইন্ডিযান নিলিটাৰি অবানদমি । বালপাবু 'মন্যাপন শব ক? 
স্কুল, ট প7ল//ব ফালা পাত দশ গুল বাছুন (না বন 
বিভাগব গাণমণা কেন ফাবস্ট বিসার্ট ইনস্টিটিউট 
ধবীপগ্রনাথেন পুত্র বথীক্রনাথর টেগোব ভিলা ই 
“দখুন । চত্রশত। (বাড আছে বনবিভাগের মিউজিযাম। এটি 
বিশ্বেব অনাতম শ্রেষ্ঠ বনবিজ্ঞান শবেষণ' কিন্দ। সান 
থোক শুভ্র 10 5টা খালা “মউজিযামটি আবশা পশশীঘ | 
এমনকি 45 কিমি দর ডাব পথাব যমুনা তদাবিদুৎ প্রবন্স 
দখুন চক্রাতা যাবার পল্গ বাসে *76। ছবি তললা শিবিধ। 
থাকত পারেন 08৬৭ এব 197 077 2221393) এ 
৬৫০ ৬০, ডর্দি ৭০ 

এখা* ক [যাও পান্রন 56 কিমি দন তবিপ্াব। 
এখানকার প্রাবাণিক দূশ যে বণ তানামধর শা লদশ 
“বাঝানো যাব না। হিমাল্য থক লন বাপি পলা (দ 
বাণ্ছই বাপক্ষিণে আনার শিলালিপি গ্রখাত দেখত 
পারবন। বাপ চাড 07৮৬ পণবন। আবু খেত পান 
মুবুলীবি থে ব সিনল' যাবার প7ছ 91 কিমি দূনব 2139 
নি (700৮) সামাপল ছ্বাডশি শহব চক্রাভায।শ 1ৎ শাল 
এখাননর পাহড ৭ শঙ্গাদব দশা পুল 
শিযসিত বাস এপ তব পগ দু ছাযশীমা নিদিকি ণমাঝ 
গেট পার 21" হস্ল। পথ এ কলাস ৬, ভাবপর 23 কা 
দ্রবের সহিহ 51 আপন যদি খামীলি খিক টক্রাণ' 
আসন, শা হুদ অবশ এহ বাপা থাকার শা নিল, 
শৈলাবাসে বা? [দিন বাগে শান ল।কছি দাবটাহাব 
শাব 8 কিমি দবি।দগবন এখা/নব খুবা আকষণ 

হাটতে ৬তসাহা হলে দেব যা” পাাবন এ বাশ 
বর ববার্স কেভ। বাচ্ছহ বধে চলেশ্ছ নস শদী। শাহণ 
থাব বাস আপনান্ক 'পাঁছ পেবে মানাবওষালা গ্রা 
পথস্থ। এব দর 7 কিমি। ববি পথটুবু পাশে হোত 
পীছতে হবে। 

দবাদুন থেবহ আস” পারেন বাজাজি অভযাৰণ)। 
এটি দেরাদুণ থেকে 15 কিনি, দিল্লি থেকে 220 'কান 
লখনৌ থেক: 510 বিনি আর হবিঘার থাব মাজ 5 
কাম। এখানে দেখুন হাঁতি বাঘ, চিতা, সব, ঝাবং 
ড্যাব, বনশুযোব পাইথন, মশিটির লিজা৬, কাকাঠয। এ 
শানান জাতে পাখি। থাকাব জন। 17311 আছে কাঁসবাও, 
মতিচুর, [গলখণ্ড, (ধগিপাবা, খানীপুবে (বিজ। 
[01160০101, 7915]1 13010101180 00610190117 
71 23794 ৬1108 ৮/৭1061 09119001" 
360101 বা 0০, 91210610155 01415107 
[0910500011)। 


দলাল ্] (4৫114 





56৪৫৬ ৪৬5৪৬৬১৪৪৪৪ %৩ 5৮৩6৬৮55828 5%5%5 25 


মসুবি / মুসৌরি 


পাসশাল আসল নাছ লি মসাব ইতরেজনদবর 
উচ্চব্ণ মুল্পীবি হচ্যশাছিল এখন আবাব মসুবি 
নিব ণাপাছ। আপনি যখন যাবেন তখন মসুরিই 
বলাপ্ন নইাল লাক হয গঠাঁটব কোণ একফালি 
প) জপ হশ্পি হা" বসাব মস্বাব বভিহিমালয অবস্থিঃ 
1971 * উঁ7৩ একটি প্রসি্ঘ 'শলনিবাস। দেবাদূন 
(থক মানীব 35 2 কিমি এবং দিলি (থল্ক। 272 কিখি 
ঘাডাল শুাবব মত এহ পাহাজটব কাছে কাছ আবো 
চাটি ছাট প্বহাশ্রণা এখখশব বখনামভা বাড়িয়ে 
দাযাছ এব পঞ্নর একট উপতাকার দপব দিয় বাগ 
"7৮5 যম] নদাক এবটি শাখা। ডরত্তব দিব চার 
পবঙখানার তযাবব মধত ভাগাবপূণা ওক ফাব 
বৃড়াম্ডন ০ অগপল, পযাধা আপ্রবীত চবিতে তব 
নসু।র] আকষ ণ পর্যটকে বা ছল চালা, কেহ ধদে 
27 খ্যাপচ্। তহা এব এহ সা ৭ 
7 বেনন টি আসাধন (প্রাণে 

নাতি 05] 
]) (দেলাল শা পালিশ তত পিবাদুন। 
রা * পতি অ্পাহ আন 
শাপশ্বব "্ন ঠাব। 
মন্মুল হম্ব + থানত বাপি সা 274 বত পাস 
142 িশি হতনা উটি বাবাকণ। হু ১90 147 
হাবধ 102 বত গাহলানপুব এ০ বি গা? 
36 কাম (প্ পন 81851 2৩7 বি টিহ, 
প্র৬" স্কান খাক। ক্পকাতী কি 1559 বিন 





ঠ্ 


“লালল্যর শত "বাপের 
আমাব সেবা সময চে শ্রুণহ এব 


বস এব” উড প্র তাক মাথার লিঃ বত শাক 

1৮৮5 ই পল্লি (থাক শাডিতে সব শা এ খণ্চা 
কোথায় বেন এখানে 
এখা7ত প্রুণ প6৭ দামী ও 
মাঝাব শী ন 2৮৯৮ আাছ। 


“বে পাহ'্ড £&ুডায অবাস্থত ব 1৬ নাগ এব পট ণকটু 
(বাঁশহ মান হয। তিণটি বড বাজা”ব -* খন্ড বাজার, 
পাহবরাব বাজাব এবং কুলার বাজার হোটঈ্লগুাল। 
এখান ৮ডা মরসুন হল 25 এগ্রল থকে 10 জুলাই। 
তখন হোটেলের চাজ বেডে যায অনা সমযে (15 এপ্রল 
থেকে 25 এঁপ্রল ও 15 সেপ্ন্বব থেকে 35 অক্টোবর 
পযস্তু) একটু কম। প্রথমে আমবা প্রজোকটি হোটেলেব 
08 তে কেখল থাকার জণ, প্রায় কাছাকাছ একট 
দফাওয়াবি তালিকা দিচ্ছি পর্যটকদের সুবিধার জনে। 


উত্তবাঞ্চল ৯৫ 


পবে অনান্য হোটেলের তালিকা দিচ্ছি। 

গুক. 08 চড' মবসুমে ২২%-৩৫০ ও মবসুমে 
২০০-৩০০। ল্যান্ডোব বাজাবে ও কুলরি বাজারে 
অনুপম, অমব, হিল ভিউ, পায়োনিষ্ব, বক উড. রাজ 
ট্যুরিস্ট, স্টাব, নাশমা, এভারেস্ট, প্রিষা, বোযাঙ্কে, 
স্বাগত, সিঙ্গাব, নাজ, বিগাল, বামা, সানভিউ, ইত্যাদি । 
লাইব্রেরি বাজাবে গুলমাগ, সূর্যকিবণ, শালিমাব, জীত 
ইতআদি। 

গ খ. 08 চডা মবসুমে ২৭৫-৫৫০ , মবস্নাম 
২৯৫-৩৭৫। ববি ও ল্যান্ডোর বাজারে অন্সব, 
দীপ/মাউন্টন ভিউ, হিমালয ক্লাব, মিড টাউন বূপ, 
মি,। হাঁ, বিবশশ, বুডওস্যজ, দন ভিউ, হিল কুহন, মানস 
নবোবর, বারা, ওযালনাট গ্রোভ, দর্পণ, 'প্লুন ভিলা, 
মুসোবি ্লীব, মানি প্যালস, বধুশ্রা, উইননমেযাপ 
হত্যাদ। লাইরোব বাজাবেব আদশ, কাশ্মীর, পারাডাহস, 
হাজব, লাইদরো! ব্রাঝ, পক্মিণী শবাস, ইন্ডিয়া প্র 


জগ [)8 চা মবসন ১৭? 5১6, শবসম ১৫ 
৩২৫) বুলাবর বাতা প্রন ডা, শন্দা চলা 
সিলভারটন, কনা খবাসল পাব ভিউ, ভাল 1৬৩, 
হকমান্প (বর্জলিম, নালান ইন্ট'বন্যাশনাপ, বাজ/বাত 
ডিলাক্স, হইস্পাবং উইনভোজ, পাামাউন্ট। 

অন্যান্য হোটেল  9৪৬০/ 11051 (217 
2632010) (18110995 11016) 
722071171 11/255 (61 2632793) ৬৮০ ১72, 
10161 9010) 15৮ (9 2632324) ৬৫০ ১% এ 
10191 (911 0791305 (67 2632774) ৩৫, 
৪৫০, 110161 81050/9 (টি 2632242) ০৫ 
২২৫, 031710995 3015 99591 (খি। 
2632525), 99119029171] 7 
10191 91142 00170017121 (071 2635 174 
11762 1211, 1001: ১৩০০-৩৫০০ 
352112009. 10009 (717 4622423) 
7০20 ১২০০ ৩০০ 709121 91959101781015 
(617 2632514) ৮10 9% 90415 ৭৫০ ২৯০5, 
00871 11711 2631 194) 160701819 175)5 
0099016 25 151502111190655 (57726311941 
৮৫০-১৫০০, 110191 (100189 (591 2632380) 
৫৫০-১৩৫০, 110191 9111110 5157 (2া 
2632468),1.10181 0170%1€ 000 ৬৪9১1176206 
৮৫০-২৬%০, 10191 5০0119161701525. (গা 
2632165), 9010112 1221509। 11780 730 ৯৫০- 


০০৩ ৩9০০, 


২00৮) ৩১171 


॥ 48021 ] 


145) 


১৫৫০, 3709581 1717 65128191710191 (7 2632 
201), 11021 07০0৬/16 ৮৫০ ১৫৪০, 110151 
1111501512৬ 110 (21 2632 874). 16017,17621 
718501101-0096 95 5129174 ৩৫০ ৭৮০ প্রভৃতি। 

ধবমশালা : লাইব্রেরি বাজাবে লম্ষ্বানারাযণ, শুঞ্দ্বাব, 
ল্যান্ডোব বাজাবে জৈন ধবমশালা, আর্যসমাজ মন্দির, 
মুসাফিরখানা সনাতন ধর্ম মান্পিব। এছ্াডা 2//018 - 
মসুরি কেম্পটি ফল্স বোডে লাইবেবি বাজাব বাস স্ট্যান্ড 
থেকে 25 কিমি দ্ূবে ৬০ (বিজা চ* 6101, 
210৬1701981 01৬15101790 09112001020 
8 (লাত্ডাব) এ, (বিজ্ঞা 0 60, 0210 
()61190017), 911৬৭ এব 07৭1 0010918১001 
2632682) 080 ৬৫০ ৮৫০ ডাদি ১৮০ । মালে 
+৬০/১ « 10171 909৯6 70117511101, ডর্মি ধু 
মাতলাদের শুনা । আরম ধৃর্ধিং কপাত হথ। 

কা দখধেন এখানে নপর্গিক 'শাতা তা আছেই, 
নাত (দেখল গান ফিলাপ এখান ওঠার উপায দুটি | 
বাড? টাল াধানা পাথ সাজা উপবে। কষ্ট হয। কিন্তু 
প- পাগ বাব ত* িপ বধ গলই ঠাণ্ডা পানীয় 
পীঘবন। নানলারু লয় দু শানও লাগে না। আব সিটি 
(লাজ নীন য়া তব । এখান শুন পাবন পাশেন 
(হা্টালে বাতাছি বাংলো শানণ বিকড় কখনো) থকে 
400 মিটার না উপবে ওচখ জনো রোপওযে কারের 
লাবস্া কাবছেন। সময দয 45 মিনিট। ভাড়া ১০। 
পণ মাল যতি। উপান একটা সমতল স্থান। সেখানে 
'্থস্ড থাবাবব দোকান, বড বড় দূখবীন। তাতে চোখ 
শন দরে বন্দবপুগেণ শুঙগ এমনাঁক বজানাথেব মন্দিব, 
ম' ভমা আব বদি হওয়া দেখা যাষ। গাছেব উপব দিযে 
৩7 ফবধ মঘ আপন দে বাম্পাচ্ছ্ করে। নীচের 
এ *শুম সবঠ মায়াময় “খন অসুদিকি পাশের 
কাছ নাছ শঙজত্ঞালব সঙ্গে এহ বুণত্যেতে যুক্ত কবা 
5৮1 এল দন বাশার 

শক রব 48 নিমি দবে ফসানব সর্বোচ্চ চা 
2760 12650 501 ত%£ লাগ টিন ওঠাপ 
শাষণধ্ অনব্দা। খান থেক এপ এব কাছে 
কাঠগোদাম টিব্বা থাকে পালশব নন্দাদেবী, ত্রিশূল, 
দোণগিবি সব শৃঙ্গেব দণ্য পরিষ্কার আকাশে দেখা একটা 
অভিজ্ঞতা বিশ্মে। হেঁটে বা রিক্সা কবে ট্বিবা দুটির নীচে 
পর্যন্ত যেত পারেন বাস স্ট্যান্ড 'থকে। 

মসৃবিব 'আব এক আকর্ষণ ক্যামেলস বাক--. নীচে 
থেকে দেখতে এই পাহাঙ চডাকে ঘনে হবে যেন উটেব 
পিঠ। ব্রিষ্ক হলের কাছে কুলরি বাজার থেকে এটি শুক 


১১2 শাখও শরণ 


হযে শেষ হযেছে 3 কিমি দুবে পাইরেবি বাজাবে। ঘোডায 
চডে উঠন অথবা পায়ে হেটে বিকেলবেলা। তাবপব দেখুন 
হিমালযে সর্যাস্তেব অনুপম দশ্য। এব নাচেহ মুপোবি 
পাবলিক স্কুল প্রাণস্পন্পনে পূর্ণ। 

4 বিমি দুর লনের মধ্যে যেখানে একটি সুন্দণ ব এন 
লেক বযেছে পাহশ গাছে আব ফুল্বুসুমে ঘেবা, সহ 
মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনটি মসুবিব প্রযুল্র তালে যেন উজগ্বল 
টিপ। (শাকা বেষে, কাফেটাবিযাতে চা, কোল্ড ডিস আর 
স্যাল্স নিযে যদি মন না ভবে তবে পিকনিক কল ন। 

জলপ্রপাত বুঝি তাল লাগে? তবে চলুন 6 কিমি দুরে 
মোসি প্রপাতে পায় পা গিযে। এখানেও পিকনিক 
বপতে পাবেন। ওবে সেবা পূপাত হল কেম্পটি ফল্স 
শহর থেক 15 কিনি পূব মপুবি ৮ক্াতা বোডব ৬পাব। 
৬পর থেকে জলধাবা পাঁচটি ভাগে বি৪ হযে ঝা 
মনোহাবি হায় ঝবে পঙছে। ম্যকবোজ্কল পুপুবে এব নীচে 
নিরাপদ স্থানে দাড়িয়ে শ্রান ব ববেন _দাকণ দাকণ।মপুবি 
(থকে এখানে বাস আসছে ।দরাধুন থেকেও ভাঙা ১ন। 
014৬৭ লাঠাররি বাস সাজের সামনে থেকে অসুর, 
ধানোলটি, সুবখগ্ডাদেরা, মসুলি লেক, বেশ্পিটি ফলস্‌ 
প্রতি সফরে নিযে যাচ্ছে প্রতিদিন বিন তিনবার এটা, 
12টা, ও 19টায। মরসুম ছাডা অনা সময়ে পৃহবার এহ 
সফব হয়। খরচ ১৮০, অতন। খোজ নিন 7901191 
8416501, 1501 17001301701, 10015500119, 177 
2632863| পরশ দপ্তুব ছাভাও শানান ধেসবকীবি 
সংস্থাও মসুধি খুবিযে দেখাবাব জন্য প্রস্তুত 

6 কিমি পুরেব স্কেটিং পিঙ্ক গিয়ে বরকে ক্ষসিং বান 
বুপবি বাজাবে। 10 কাম দুবে খোডায ৮ডে গিয়ে দেখে 
আসুন বেনাগ মানমন্দিব অথবা 12 কিমি মোটবে আবু 
€ 4 বি-মি ঘোডায ৮ডে গিয়ে দেখে আসুন ভান্টা ফল্স। 
মসুবি স্মৃতি চিবদিন মনে থাকবে। 

এবাবে আমবা যাৰ কুমাযুন পাহাডের তিশ 
শৈলাবাস-- নৈশিতাল, বানাখে৬ আব আলমোডা 
দেখতে। তাব আগে এই পথের আবও দু-একটি জাযগাব 
কথা বলে শিহ। 

বেরিলি- পুবনো শহব। প্রাটীন নোহিলাখণ্ডেব 
একসমযের রাজধাশী। 1537-এ এই শহব সপন কবেন 
বাস দেও ও বাবেল দেও বোহিলা। দেখাব মধ্যে সপ্তদশ 
শতকে নির্মিত দুটি মসজিদ, এছাডা ছুটি চার্চও আছে 
দেখাব ম৩ন। এখানকাব জবিব কাজ বিখ্যাও এবং অবশ্য 
্রষ্ঠবা। এখান থেকে কুমাযূন অঞ্চলেব বিভিন্ন স্থানে যাবার 
বাস পাবেন। 

পন্থনগর: বেবিলি থেকে কাঠগোদামে আসাব পথে 


প্লে পঞ্ঘনগণ- ভারতেখ  উন্নতখান বাজেব 
সুণনক্ষেত্র। এব জনোই এখানকার কৃষি নিশ্ববিদ্যালযাটি 
যথেষ্ট খাতি অভ্জন কবেছে। পছছনগবের 11 কিমি দূরে 
বযেছে উধম সিং নগৰ। পুবনো নাম কদ্বপুব। স্বাধানতা 
সপ্প্রামের গনা হম বাব শাক উধম সিংএব স্মৃতিরঙ্গার্থে 
এব এই শামকরণ। ডল্লেখাযাগা পর্যটনকেত্র না হলেও 
একট শদ্ধা জানাতে খুরে যেতেই পাবেন। দেখাব মধো 
কয়েকটি মশিব ও গুকদধারা। থাকার জনা আছে 
বেসরকাবি হোটেল ছাডাও 9018 ও 03111 

কাঠগোদাম- উল্লেখযোশ) রিল স্টেশন । কুমাযূন 
হমালযের পরবেশদার বলা হম়। ফল ডতপাদানব জন্য 
বিখাত এই শহবেন উচ্চ তা 1758 যু! এখান খাকিও 
হনালযের বেশ কয়েকটি শঙ্গ পবিক্ষাৰ নজবে আলে। 
কলকাতা থেকে সবাসবি এখানে আসাশ পাবেন হাএা 
(থকে বাঘ একসপ্রেশ চডে। লখনৌ থেকেও এখানে 'মাসাব 
17" পা/বশ। 

শখ/শা (থকে বাঠাশাদামল দবহ 24ামাহণ বা 
399বিমি। লখনৌতে মে কানা পন 'আসুন। তা ংপর 
5308 নেনি াপ এঞ্প্রণ ধব এ, ছাডাছ 21 00 শিনিল)। 
সাবাবা5 টন থান সাহপুর, শাঙীনপু্র, পিলতি 5, 
(ভোঁজিপুপা, পাৰ হযে 'পীশ্ছে যান লালবুষা অংশনে 
62391 এখা?শ (খাব বাসে বাঠ্গাদাম। যাদ আগা 
গেব আসন ৩বে আগা ফোঠ 2130 বা মথুবাতে 
23 20 আসা 5311 বুমাযুন এস ধবে পাপবযা পৌছে 
মান 8 30শিনিটৈ 486 + 399 বিন অতিঞম কবে 
এসে। লালবুযা (থকে লখানী ফরাব টেন পাতবিন 
20 50. লখনৌ পৌছায় 6101 

৩ 


নৈনিভালেব উচ্চতা 1,938 মি (6,360 ফুট)। 
নৈশিঠাল আসলে একটা লেকেব শাম। স্থানায় দেবী 
শযনার নাম থেকে জাযগাটারই নাম হযে গেছে 
নৈনিতাল। “ভাল' মানেই পুকুব বা জলাশয়। এই 
শৈলাবাস সম্পর্কে ব্রিটিশরা প্রথম জানতে পারেন 
1841-এ প্রকাশিত “আগ্রা আখবাব' শামে একটি 
পত্রিকা শাজাহানপুবের জনৈক ইউবোপীয বণিকের 
বচনা থেকে। সমুদ্রপৃষ্ঠের 1938 মিটাব উঁচুতে উইলো 
শাছে ঢাকা এই হৃদের চারপাশে সাতটা পাহাড। এই লেকে 
বার্ষিক নৌ-প্রতিযোগিতা একটা উৎসব বিশেষ। জনশ্রুতি 
যে এখনেই সতীর নয়ন দুটি পড়েছিল। তাই নাম 


উত্তবাঞ্চল ৯৭ 


নযনাদেবী। পাহাডের গায়ে ছোট ছোট বাড়ি, পুরনো সব 
বাংলো, একটা আশ্চর্য স্মৃতিমযতা সৃষ্টি কবেছে। নৌকা 
বেষে, পনিতে চডে, মাছ ধবে, ট্রেকিং কবে অথবা শুধু 
শুধু ঘুরে বেডিযে জীবনটাকে এখানে উপভোগ ককন। 
কেমন করে আসবেন যদি উডে আসেন তবে 71 কিমি 
| দূবেব পছন গব (ফুলবা গ) 
বিমানবন্দরে নামুন। দিলি থেকে 
সপ্তাহে তিনদিন বিমান এখানে 
আসে। রি অতিবিক্ত বিমান ওভার ব্যবস্থা হয। 
বিমান চলানুসাবে সপ্তাহে তিন দিন পছনগর থেকে 
সোজা কোচ সার্ভিস চালান কুমাযুন মণ্ডল বিকাশ নিগম। 
বেল পথে কলকাতা থেকে এলে আপনাকে নামতে 
হবে কাঠগোদাম স্টশনে। হাওডা থেকে পাবেন প্রতিদিন 
3019 হাওডা কাঠগোদাম বাঘ একসপ্রেস। হাওডা ছাডে 
21 45 মিনিটে, (পীঁছিয তৃতীয় দিন সকাল ৪ 45-এ। 
কাঠগোদাম থেকে নৈনিতালের দৃবত্ 35 কিমি। এখান 
থোক নোনতাল যাবার জন্য বাস পাগবন 30 মিনিট 
অস্কব। মোটর ভাড়াও পাবেন। লখনৌ .থকে এলে 
আপনি পাবেন 5308 লখনৌ-লালকুয়ী নৈনিতাল 
এক্সপ্রেস। 21টায লখনৌ ছেঙে পবদিন লালকুষা পৌঁচয 
6 25-এ। আগ্রা থেকে এলে পাবেন 5311 আগ্রা ফোর্ট 
লালকুযা খুমাযুন এক্স। 21 30-এ আগ্রা ফোর্ট ছেডে 
লালকুয়ী পৌঁছিয পরদিন 8 30-এ। এরপর বাসে 
লালকুষী থেকে কাঠগোদাম হযে নৈনিতাল। লখনৌ থেকে 
কাঠগোদামেব দূবত্ব 399 কিমি। 
নৈনিতালে বেলওযে বুকিং অফিস আছে তল্িতালে 
রাজ্য পর্যটন বিভাগের অফিসেই। এখান থেকেই ওই 
সমস্ত ট্রেনের রিজার্ভেশন কবতে পাববেন। আর বিমানের 
টিকিটের জনা যেতে হবে ম্যালে, 1৫/1৭-এর অফিসে। 
সডক পথে নৈনিতাল থেকে দূরত (কিমি) -- 
আলমোডা 65, রামপুর-মোরদাবাদ হয়ে দিল্লি 318, 
রানীখেত 54, বেরিলি 137, হরিছ্বার 306. দেরাদুন 
373.বন্ত্রীনাথ 303, মোরদাবাদ 155,লখনৌ 3801 
বাস যাচ্ছে-আসছে দিল্লি, দেরাদুন, হরিছ্বার, মীরা, 
মোরাদাবাদ, বেরিলি, লখনৌ, পিথোরাগড প্রভৃতি স্থান 
থেকে। প্রতিদিনই উত্তরাঞ্চল ও ইউ পি রোডওযেজের 
ডিলাক্স কোচ ছুটছে দিল্লি-নৈনিতাল দিলি পাথ। 
এবং নৈনিতাল-ভোযালি সিটি বাস সার্ভিস পাবেন স্থানীয 
ভাবে। যদি কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল ট্যার্সিতে আসেন 
তবে ১৯০ মত ভাডা পডবে। নৌকা করেও ঘুরতে 
পারেন নানা স্থানে। 


ভারত অ্রমণ- ৭ 





৬ ব্যবস্থাপিত সফব ৬ 

কুমাুন মণ্ডল বিকাশ নিগম (21 33043) 
সত্রেটাবিযেট বিল্ডিং, নৈনিতাল 263001 থেকে এবং 
মাল (বাডের ট্যুবিস্ট ব্যুরো (251 35656) নৈনিতাল 
থেকে কুমাযুন অঞ্চলেব দ্রষ্টবা স্থানগুলি দেখিয়ে নিযে 
আসে বিশেষ বাসে। এ ছাঙা অনেক ট্রাভেল এজেন্সির 
(যেমন 91211018591 180917০) বাসও যাচ্ছে। 
সরকারি বাসে কাছাকাছি ভীমতাল ইতাদি ডিলাক্স 
বাসে ৯৮। ৬ দুদিনেব জন্য কৌশানি ২১০। ৬ চার 
দিনেব জনা বদ্রীনাথ (বিশ্রাম কর্ণপ্রয়াগ, বনী ও 
কৌশান্িত) ৫৬০ গুচার দিনেব কুমাধুন দর্শান 
রানীখেত, কৌশানি, পিথোবাগড, যজেশ্বর, আলমোডা 
ভ্রমণ ৫৬০। একই দিনে মুক্তেশ্বর, বামগভ ভ্রমণ ৯৮ 
৬ একদিনর জন্যে বানীবেত ৯৮.। ৬ দুদিনের বেডানোয 
করবেট ভাতীয় উদ্যান ২৫০। গু তিন দিনের কৌশানি 
করবেট ভ্রমণ ৩৪০। প্রাইভেট কোম্পানির বাসে জিম 


৩ ঝ গু গু রও ছু ডক ডু গু কি শী ও গু গড গগন জু ও 


নৈনিতালে বাস আসছে 


-.. স্থান দূবত্ব (কিমি) সময় (ঘন্টা) : 
“ কাঠগোদাম 34 130 - 
* হালদুযাশি 40 130 * 
* বানীখে৩ 60 300 * 
*- আলমোডা 63 300 * 
* পঙনগব 1 309 * 
* রামশগব 101 330 * 
* কৌশানি 113 500 * 
* বেরিলি 141 500  * 
* টনকপুর 168 630 * 
“ পিথোবাগড 188 700 * 
* হরিদ্বাব 305 900 * 
: হাধীকেশ 323 10 00 

- দিল্লি 338 9 00 

: দেরাদুন 385 10 30 

লখনৌ 401 11 00 


করবেট ন্যাশনাল পার্ক 7 30-18 00 মাথাপিছু ১৪০, 
অফসিজনে ১১০) গ্রীন্মে ছয দিনের কেদার-বন্রী ভ্রমণ 
৬৭৫। ভীমতাল আলমোডা-কৌশানি-রানীখেত নৈনিতাল 
(দুদিন এক রাত্রি, 9 30 ছেডে কৌশানি 16 30,রাত্রে 
সেখানে থেন্ন পরেব দিন 7 30 ছেডে রানীখেত হযে 
বিকেলে নৈনিতালে পুনশ্চ) ভাডা সীজনে ৩২৫ অন্য 
সময়ে ২৬৫। ভাডা নির্দিষ্ট থাকে না। কমেও কোনো 
কোনো গাঙি যায়। থাকা খাওযা সব ওই টাকায়। 


৪৯৮ ভারত শ্রমণ 


নৈনিতালের লেক দেখায় ২৫। যদি কৌশানি থেকে 
বৈজনাথ যান তবে আরো ২৫ লাগে। 


হী কোথায় উঠবেন : 0/88 ৬৭৫ 
০ হী ত 
মলিতালে-_ 991/90616 


11018 (77: 232082), 7-12, 19910000018 11016। 
(217: 235589) 747) 902 110191 (21 
233007) 3-46, 9161/21 (71: 235504) 7- 
20, /0172 10151 (7: 235354) 7-29, 
০0101798001 11091 (211: 235649) 7-46, 
11201110921) (2. 232295) 720, 1716] 
১9921110151 (711: 2350984) 7-18) 1090151 
10181] (27: 235580) 7-12; ম্যালে__ 
21010175101 110191 (717: 235934) 7-51। 9128170 
10191 (771: 235406) 73-31, 21000011019 (71: 
235528) 7-10, 904611011710151 (217: 235549) 
7-23, /1৩2 11091 (71; 235220) 7-50,1170191 
22120 8990910 (21: 235865) 87-29, 
/1025528001 1710191 (71: 239642) 7-15, 
551) (10191 (217: 235457) 7-53,6551651 
10191 (71. 235453) 7-47) 10017198017 110191 
(21: 235174) 770, 90581110191 (21: 
235173) 78-25; তলিতালে--- 11 ১৪৮/ 1105) 
(21: 235361) ন7-18. 1121795210421110191 (277. 
235582) 3-35,19001721119161 (2711: 235537) 
লি-21, 2851216110191 (97: 235347) 7735, 
741119১ 110191 071 235545) ন-21, 52৬০১ 
110181 (21: 235580) 7-13; মুলেশ্বরের কাছে 
10191 11011171211 1211 (2: 232024)) 088 
২৭৫ ও তার উপরে মল্লিতালে--/181198110191 (%: 
23569/1) 7-21, খোঞাজখা 1109181 7-10, 
91181৬210 1101000 1117 (9: 296128) 78-20 
+/0/২ (917: 235657) 7-20; তল্লিতালে-_ 
/5911015 110161 (71. 235180) 87-43, 11001165 
(71: 235325) 87-10,171791395 110151 (9: 
235258) 7-47; ম্যালে-_ 05 17101591 (7: 
235371) 7-20, 0611021 110191 7-20, 11012 
10191 (71: 235517) 7-40 এবং 10798 17191661 
(91: 235662) 7-10। 

আর দামী হোটেলগুলির মধ্যে 01810395 18111 
781581 (91: 235105), হরিভবন, আর্যপট্ট স্লোপ, 
মল্লিতাল ১৭৫০-৩৫০০ , ৬৫তগা। 11539 117 


(617 236177) মল্লিতাল ২২৫০-৪০০০; মনু মহারানী 
এস্টেট (9: 236242) ৩৫০০-৪৮০০; (8/699106 
117 (9: 235777), ম্যাল ১২৫০-১৭৫০ 1৫011 
০0115096 (21: 236368) ৩৫০-৬০০১170191 01 
16211 (21: 235228) ৫৫০-১৬০০) 7৪৪০৪ 861- 
90916 110191 (71: 235082) ১০৯০-১৭৫০; 
প্রভৃতি । এছাড়া 14713011 11811021 ৬25 10017 
পরিচালিত মল্লিতালে 7081151 990919001 069116 
088 ৭৫০-১৩০০ ভর্মি ১৩০। এদেরই 770 
তল্লিতালে 0/88 ৯০০-১৫৫০ ডর্মি ১৩০। কলকাতায় 
যোগাযোগ: 11৬৭) 12 ৭. 5. 70801601215 1, 
2 : 26220 78551 ভীমতালে 1001151 9000104 
08 ৪০০-৬০০ কটেজ ৫৭৫-১০২৫ ভর্মি ১২০। 
সাততালে 10415. 881019%/ 0 ৩২৫ কটেজ ৬৫০। 
নওকুচিযা তালো 9 [0 ৩৭৫-৬৭৫ ডর্মি ১২০। 
কাঠগোদামে, কাশীপুরে, গিরলেকে, রামনগরে পাবেন 
78 ৩৫০-৬০০ মধ্যে। নযনা পাকে পাবেন 1০9 
1411 আর কাছে 0)2 জল নিগমের 1911151 ০9100 
(21 235420) বিজা : €51816 01091, 002 
95801142125, 11001081 ৫ স্বাইট 5 ৬15 
কটেজ-_ সাইপ্রাস, চ্যালেট, লহিব্রেরি রক, ব্রকহিল লজ 
ইত্যাদি; নগরপালিকা 111 (6 ঘর) রিজা : /991 101- 
180101, 7080151 930182, 1২211217171 রিজা . 
ওয়ার্ডেন ?ি 236353), সভ্য ২০, অন্যানা ৪০; 
11/09। 18 (7: 235421,রিজা : 0161 6101 
0.2 51916 616০0101 8০210, 12011121); 0015 
জলনিগম লক্সাল হল (রিজা : €%. 679. ৬। 01৮. 
0.2 42100211812), 7//0 18, ধরমশালা-_ 
অগ্ুমান-এ ইসলামিয়া মুশাফির-খানা, গুরুদ্বার, আর্য 
সমাজ মন্দির, লালা পরমা শিবলাল শাহ সেবা সমিতি। 
এছাড়া অনেক হলিডে হোম আছে__ রেলওয়ে 1171 
ম্যালে (27: 235538), মল্লিতালে 981 1101 (0. 
235645), এখানেই বোকারো প্ল্যান্ট হলিডে হোম 
হেডিংলি কটেজ (11: 235178), মল্লিতালে বি ডি 
পাণ্ডে হাসপাতালের কাছে 1170127 011111, ম্যালে 
জগতী হোটেলে /18179080 88111117, ব্যাঙ্ক অফ 
ইন্ডিযা 111 ম্যালে, তল্লিতালে ৮6 & 1111 (21 
235565) ইত্যাদি। আরও হলিডে হোমের খবর জানতে 
বইয়ের সংযোজন" অংশ দেখুন। 

কী দেখবেন এখানে :নৈনিতালের অনাতম দর্শনীয় 
স্থান নয়ন পীক। বাস স্ট্যান্ড থেকে 5 64 কিমি দূরে 
শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পিকনিক করার জায়গা 


উত্তবাঞ্চল ৯৯ 


2,610 মিটাব উঁচু চুডোয বসে। ভাবলেই দাকণ লাগে। 
নীচে লেক, চাবপাশে হিমালয়ের অনবদ্য দৃশা মুহূর্তে 
মনের মধ্যে রচনা করে দেয নন্দনকাননের অনুভূতি। এব 
অন্য নাম চীনা পীক। ঘোডায় চড়া পথ উঠতে হয। 
বাতে থাকবার জ্রন্য বলছি -_- থাকার জন্যে লগ হাট 
(2. 235543) বযেছে। কারণ সূর্যোদযেব মনোহর 
মুহূর্তটিকে আপনাকে কাছে পেতেই হবে। ব্রাহথামহূর্তে 
আপনি এক পরমাশ্চর্য দৃশ্যের সাক্ষী হযে আপন অনুভূতি 
সূর্যের মধো মিশিয়ে দিতে পাববেন। 2,481 মিটাব 
উঁচুতে আর এক গিবিচুডা চড়ুইভাতিব আহান জানাচ্ছে 
আপনাকে । এব নাম লবিষাকান্ত। দৃবত্ব ওই 6 কিমিব 
মধ্যে। এখানেও ঘোড়াচলা পথ। এটি নৈনিতালের দ্বিতীয 
সর্বোচ্ঠ চুডা। 25 কিমি দুবে আব এক দৃশাপট ববফে 
মোডা স্নো ভিউ, কেউ বলেন টিফিন টপ। এব উচ্চতা 
2,270 মিটাব 4 কিমি দূরে বযেছে 2,292 গিটার উচু 
ডবোখি সীট। এটাও পিকনিকেব আদর্শ স্ান। ডবোথি 
বে.লেট নামে এক উংবেজ ভদ্রমতিলা সম্ভবত এখানে প্রেন 
ত্রণশে মারা যান, তীর স্মৃতিব উ্দশে স্বামী একটি 
স্মারক নির্মাণ করেছেন ঠাব নামে। এখান থোক আপনি 
শেব-কা-দণ্ড এবং আযাবপেন্টাব সমস্ত দৃশ। উজ্জ্বল ভাবে 
দেখতে পাংবন। পায একই দুবতে বায়েছে 2,118 ফুট 
উচুতে লান্ডস এন্ড। এখান থেকে খুব পাতাল এবং পাহাড়ি 
ধাপকাটা জ্রমিগুলোকে ছবিব মত মনে হয। কাছেই 
ধিশ্চান এবং মুসলমানদের কববখানা। ঘোডায চডে 
এপথে আসা যায। আর খুবপা লেক হল 'বোব' মাছ7দব 
আড্ডাখানা। যদি জীবনে ছিপ না ধবে থাকেন তবুও 
আপনার ছিপে এ লোক মাছ উঠবেই। আকাব ছোট 
তবে মৎস্য সম্পদে ভবপুব। নৈনিতালে জেপা শাসকেব 
কাছ থেকে অনুমতি নিযে নিন অতএব ' হনুমানগড়িৰ 
দৃবত্ব মাত্র 3 কিমি। প্রচুর হিন্দু মন্দিরেব জন্যে এখানে 
তীর্থযাত্রীদের ভিড হচ্ছে বটে, তবে আপনার আমন্ত্রণ 
এখানে সূর্যান্তের পরমক্ষণটি চিবস্থাধী করে মনেব পটে 
এঁকে নেবার জন্যে। 4 কিমি দূরে বাজ্য মানমন্দিবটিও 
দেখার মত। এখানে শুধু জ্যো্তর্বিদা সংক্রান্ত পড়াশানোই 
হয না, কৃত্রিমভাবে তৈরি উপগ্রহগুলিও দেখার মত। আর 
পাহাড, সরোবরেব সঙ্গে যদি অরণাকে আপনার 
পরিবেশের মধ্যে 'পতে চান, তবে 9 কিমি দুরে 
কিলবুরিতে সপ্তাহখানেক কাটিযে আসতে পারেন। 
চড়ুইভাতি, শিকার আর মনোহব দৃশ্যে আপনি ডুবে 
থাকুন। থাকাব জন্য 691 (বিজা 00, 11012 
701951101/5101) পাবেন। এসব জাযগা ঠিক ঠিক 
দেখার জনো গাইড চাইলে পাবেন। যোগাযোগ ককন- 


মালে 104৬৭-এর অফিসে বা পছ্‌ মার্গে হমালযান 
টাবিস্ট কর্পোরেশনে। 

এবাব চলুন নৈনিতাল থেকেই একটু দূবে ঘব আসি 
পর্যটকদের জীবনটাই তো ঘোবার। 11 কাম দূরে 5, 600 
ফুট (1,706 মিটার) উঁচুতে একটি ছ্েট স্বাহানিবাস হল 
ভোষালি। দেশেব অন্যতম (সবা যন্ষ্নানিবাসটি তাই 
এখানেই গড়ে উঠেছে। পার্বতা ফলে ওরা এই নগবে 
থাকাব জন্যে 5711 এবং 111 পাবেন। এখান থেকে 2 
কিমি দূবে গোবাখালে আছে গোল্লাদেবেব বিখ্যাত মন্দির । 
এখানে একটি সৈনিক স্কুলও আছে। বাস আসছে এখান 
পর্যস্ত। 18 কিমি দূরে নৈনিতাল কাঠগোদাম সডকেব 
মাঝামাঝি বযেছে জেওলিকোট। 1,219 মিটাব উঁচু এই 
শহরেও একটি স্বাস্থানিবাস গণ্ড উন্ঠছে। আর এর খ্যাতি 
মৌমাছি পালন কেন্দ্র হিসেবেই বেশি। যাঁরা প্রজ্বাপতি 
ভালবাসেন জেওদিকোট তাদে। কাছে স্বর্গোদ্যান। খোলা 
থাকে 10 0017 001 থাকাব জন্য 2//)18 আছে। 
মৌমাছির পালনক্ষেত্রেও একটি ভোট অতিথি ভবন আছ। 
21 কিমি দূরে সাততাল পৌছতে হলে আপনাকে বাসে 
চড 15 কিমি আসাব পর বাকি পথটা ঘোডাব পিঠে পাব 
হতি হবে। ছোট ছোট সাতটি হুদ মিলেই এই সাততালের 
মনোরম প্রকৃতি গঠন কবেছে। 23 কিমি দূরে তীমতাল 
নৈনিতালের অন্যতম আকর্ষণীয লেক। এখানে শুধুই নৌকা 
বেষে দিনগুলি বঙিন হযে ওঠে । মৎস্য শিকাবিরা এখানে 
স্বর্গ খুঁজে পান। হৃদেব মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে 
চড়ইভাতি করে আসুন। 

এখানে পাশ্চাত্য প্রথাব হোটেল আছে। আছে একটি 
ট্রারিস্ট বাংলো (রিজা 10৬1৭, নৈনিতাল, [য। 
)5942-247122/, 089 ৪০০ ৫৫০ কটেজ ৬০০. 
৯৫০ ভর্মি ৭০। আছে জলা পরিষদেব একটি 
ডাকবাংলোও । খোলা থাকে: 1 এপ্রল থেকে 31 অক্টোবর, 
বাসে চডে অতএব এখানে আপনাব আগমন ঘটুক। 

25 কিমি দরে বামগডে আসুন ভোযালি হযে বাসে 
চডে। ছোট্ট একটি গ্রাম যেন। ফুলবাগিচায ভরা এই 
শশ্ডে রবীন্দ্রনাথ বচনা করেছিলেন “গীতআপ্রলি'র 
কষেকটি কবিতা । কবির বড প্রিয বামগড আপনারও তো 
প্রিষ স্ান। 26 কিমি দূরে নৌকুচিয়াতাল আসা যায় সোজা 
?ননিতাল থেকে বাসে করে। ভবে ভীমতালে এলে আর 
মাত্র বাসে 4 কিমি। এই হৃদটিতে 9টি কোণ আছে __ 
তাই এই নাম? মাছ ধরতে, হাস শিকার করতে এমন 
জাযগার আর জুড়ি নেই। নানান জাতের পাখিও আসছে 
এই হুদে। 52 কিমি দূরে সুক্তেস্বর-এ ভোযালি আর 
রামগড হয়ে বাসে আসা যায়। এখানে গডে উঠেছে 


১০০ 


কেস্ত্রীয় পণুডচিকিৎসার গবেষণা কেন্দ্রটি । থাকার জন্য দুটি 
08, ৮%/018 এবং গবেবণা কেন্দ্রের 311 আছে। এর 
নৈসর্গিক দৃশোর কোনো তুলনা নেই। 


রানীখেত 


কুমায়ুন অঞ্চলের আর একটি চমতকার শৈলাবাস। 
সারা বছর ধরে পর্যটকরা এখানে অবকাশ উদযাপনের 
জন্য এসে এব সবুজ বনানী, মৃদুমন্দ পবন হিল্লোল, রমণীয 
আবহাওযা আর সুউচ্চ সূর্যকরোজ্্বল তুষারাবৃত 
পর্বতশ্ঙ্গগুলিকে পরমাত্ীয করে উপলব্ধি করেন। 
রানীবেত শব্দটির অর্থ রানীর খে৩। পাইন, ওক, দেবদাক 
আর সাইপ্রাসের প্রেমে পডে কবে কোন এক বাজার রানী 
এখানেই বাসা বেঁধেছিলেন কে জানে। তবে সেই থেকে 
নাম হযে গেল রানীক্ষত্র থেকে রানীখেত। গল্পে যাই হোক 
না কেন, ব্যাপারটা যে রাজা-বানীর মতোই তাতে সন্দেহ 
কী! 

যি এই সৌন্দর্য দেখতে চান তবে কাঠগোদাম থেকে 
84 কিলোমিটার বাসে চডে চলে আসুন। যদি রামনগর 
স্টেশনে নামেন তবে 96 কিমি বাসে চডতে হবে। 
বিমানবন্দর পহ্রনগর 177 কিমি দূরে । 1829 মিটার উচু 
এই শহরে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 32০০ এবং শীতে সর্ব 
3 3০০ তাপমাত্রা দীডায। নৈনিতাল থেকে 60 আলমোডা 
থেকে 48. বেরিলি থেকে 190, দিল্লি থেকে 361, 
কপপ্রয়াগ হয়ে গোপেশ্বর থেকে 145, কৌশানি থেকে 74, 
পিথোরাগড থেকে 169 কিমি বাস চলছে। এখানে পৌফ্ে 
বিভিন্ন দিনে সূর্যের আলোতে নন্পাদেবী, কামেত, ব্রিশুল, 
নন্দাকোট, হাতিপর্বত, গৌরী পর্বত, নীলকাস্ত প্রভৃতি হুডার 
সৌন্দর্য আহ্বাদ ককন। আসার জন্যে বেছে নিন মার্চ-জুন 
আর সেপ্টেম্বর-নভেম্বরের মরসুম দুটি। শহরেই আছে 
ফিরে যাবার জন্যে রেলের বুকিং অফিস। 


০৯৩ কোথাষ উঠবেন : এখানে এসে 
নিন 
একটা হোটেল। নৈনিতালের 


চেয়ে সস্তা এখানে । সদর বাজারে পাবেন 10011179191 
(9. 220258) 08 ৮৫০-১৬৫০ কটেজ ১৭৫০, 
কলকাতা যোগাযোগ 181, 9 2244 2051, £৮- 
91551119191 (পি 220115) ৪০০-৬০০,, 19182 
10181 ৪০০-৬০০; 100051 11991 ৪৫০-৭৫০; 
222] 170691 ৪০০-৬০০, আপার ম্যালে 
17180170001 170191 (9 220475) ৪০০-৬০০ 


ভারত ভ্রমণ 


1$011079 11991 ২৫০-৪০০। মহাত্মা গান্ধি মাগে 
4951 18%/110191 (শি 220261) ২২০০-৩৫০০, 
10191 79] 0880 (71 220447) ১৫০-৩০০। 
সদর বাজার থেকে 5 কিমি দূরে ম্যাল রোডে 10৬13 
এর 90175180709 (21 220893) 088 ৬৫০- 
৯৫০ ডর্মি ৭০, চিলিযানৌলাতে 141171201 70817151 
711 (7 220588) 08 ৬৫০-৯৫০ ডর্মি ৭০। 
7931 /রিজা 0160, 01018) 3-5 5 ৭৫, 
কালিকায় 7311 (রানীখেত থেকে 5 কিমি, রিজা এ) 
এ, 29018 09 54 বিজা 5১ 670 ৪। 
0211), ভাডা এ, 92100191 010 7-2, 28 
৪৭৫। ধবমশালা জুযাডী বাজারে শিবমন্দির ধরমশালা, 
বাল্মীকি আশ্রম, মুসাফিরখানা ইত্যাদি। 

এখানে দেখবেন (কাছে থেকে দুরে গিয়ে) 6 কিমি 
দূরে কালিকায একটি ফরেস্ট নার্সারি, একটি প্রাটান ফ্বব 
এবং দেবী কালিকার একটি মন্দির। গাকাব জনে 7711 
আছে। এখ কাছেই 1 কিমির মধো বযেছি উপত। 
আলমোডা যাবাব পথে যদি এখানে নেমে যান তবে এব 
প্রাকৃতিক শোভা আপনাকে মুগ্ধ করবে। তব এখানের 
প্রধান আকষণ কিন্তু 9টি গতওযাঁলা গলফ খেলাব 
মাঠখানি। চৌবাটিযা যখন যাবেন তখন 6 কিমি দুরে 
পথে পড়বে বুলাদেবীব মন্দিব। এখানে পুঁজিত বামচন্র 
এবং দেবী দুর্গা। 5 কিমি দূরে বযেছে বিখ্যাত বাবা হৈরা 
খানেব মন্দির চিলিযানৌলাতে। এব নৈসর্গিক শোভা, 
দূবের হিমালয়ের গান্তীর্য অ'পনাকে মুগ্ধ করন্ব। বহু 
পর্যটক এখান থেকে সংগ্রহ করে নিযে যান পশমি 
পোশাক। 8 কিমি দুরে রামনগবের পথে পড়ে তাবিখেত। 
এখানে গান্ধিজি কিছুদিন বাস করেছিলেন । গান্ধি কৃঠিতে 
গান্ধি আশ্রম গডে তোলা হযেছে। এখানের গোল্লামন্দিব 
খুবই পবিভ্র। এখানে আসার পথে রানীখেত থেকে মাত্র 
3 কিমি দূরে রয়েছে আযূর্বেদিক ওষুধ তৈর্রির গবেষণা 
কেন্ত্র কো-অপারেটিভ ড্রাগ ফ্যাক্টিরি। 10 কিমি দূরে 
চৌবাটিয়া বিখ্যাত হয়ে রয়েছে এর ফলসম্ভার আর 
সরকারি বাগিচার জনো। চৌবাটিযা কথাটি এসেছে 
চতুষ্বত্মিকা-_যার অর্থ চার পথের মিলন স্থল। এখানের 
আপেলের স্বাদ নিতে ভুলবেন না। আপেলের স্বাদের 
অমৃত আর প্রাকৃতিক দৃশ্যে অমৃত- মিলে যেন সম্ভ্রীবনীর 
অনুভব। 13 কিমি দূরে ভালু ভ্যামে যখন যাবেন তখন 
সেখানের লেকের তীরে চড়ুইভাতি সারবেন ভেবেই কিন্ত 
যাবেন। মাছ সংগ্রহ করুন এই লেক থেকেই। চৌবাটিয়া 
থেকে মাত্র 3 কিমি। আলমোড়া যেতে 13 কিমি দূরে 
পডে তুবারমৌলি হিমালযঘকে নতুন এক রাপে দেখার 


উত্তবাঞ্চল 


স্ান মাঝখালি। রামনগর যাবার পথে 13 কিমি দূবে 
পড়ে বিলেখ পার্ক। এমনি আবো একটি পার্ক পড এই 
পথেই - 16 কিমি দরে সৌনি পাক। ঘোডায চড়া পথে 
22 কিমি দূবে গিযে দ্বাবহাটে গিষে দিখতে পাবেন খুব 
প্রাচীন একটা মন্দিব। এটি পড়ে কর্ণপ্রযাগ যাবাব পথে। 
একদ। এখান বাত্যুবি রাজারা বসবাস করতেন। 
তুষারমৌল হিমালয়েব এক ধ্যানমগ্ রাপ দেখতে হলে 


বানীখেতেব দৃবত্ত 

(কিমি) * 

দিল্লি (থকে) 361 * 
* (ববিলি 190 
*. পঞ্থীনণব 177 
*  পাখাবাগড্ড 169 
* (গাঃপশ্থব 145 
-. বাননগন 96 
-. বাওগোদাম 84 
* . বৌশানি 74 
*. শনিভাল 60 
* আলমে'ডা 45 


52 কিমি দূবে (শা৩পাখেত থেকে 26 কিমি মোটবে) 
দুনাগিবিতে 'নাসুন। এখানে একটি সুপ্রাটান দুর্গা মন্পিবও 
আছে। প্রাটান একটি শিলালিপি এখানে বযেছে - তাব 
তারিখ 11811 

শীতলাখেভ এর সৌন্দর্য ও অতুলনীয। 5500 ফুট 
উচু এই দৌন্দর্যস্থানে আসচ্ত হলে আপনাকে রানাখেত 
থকে প্রা 36 কিমি পথ পাব হতে হবে। এখান থকে 
3 কিমি দূবে আছে শাহী 'দবীব মন্দিণ। থাকার জনা 
16৬/এর 1080115180700% (05966 244095) 
088 ২৫০-৬০০, সুইট ৭০০, উর্মি ৭০। আব আছ 
একটি [13141 

এমনি আব এক সুন্দর স্থান ম্যানিলা 66 কিমি দূরে। 
তবে ভিকিযামেনে নেমে 13 কিমি অশ্বারোহণে যেতে 
হবে। 114 কিমি দূরে বাঘেশ্খবে যেত পাবেন সদলে 
চড়ুইভাতি করতে। আব আলমোডা যাবাব পথে 
পটলদেবীতে অনে্‌: ত্রীর্থপথিক চান আনন্মমযী মাযেৰ 
আশ্রমে ঘুরে যাবার জন্যে। বানীখেত থেকে কর্ণপ্রযাগ, 
কেদাবনাথ, বদতরীনাথ যাবাব বাস যাচ্ছে। 

তপোবনেব দূরত্ব এখান থেকে 21 কিমি। তবে এই 
পথ সাধারণ ভ্রমণার্থীদেব জন্য নয। পুরো পথটাই হেঁটে 
যেতে হুবৈ। 


১০১ 
আল মোড়া 

কুমাযুন বিতাগেব অন্যতম জেল৷ ও সদর মিউনিসি- 
পাল এই শহবটিব আযতন 11 9 বর্গাকীম এবং এটি 
সমৃদ্রপৃষ্ঠেব 1,640 মিটার উঁচুতে অবস্থিত একটি প্রাচীন 
স্বাহাকর শৈল্যবাস। এখানে একটি সৈন্যাবাসও আছে। 
ব্রিশল-_ তাব উত্তর-পূর্বে ভারতের সবচেয়ে উঁচু শিখর 
নন্পাদেবী (7,817 মিটার)। নন্দাঘুন্টি, শন্দাকোট প্রভৃতি 
আলামাডার কাছাকাছিই। নকশা করা কাঠেব কাজ 
বেতের ঝুঁডি, মাদুর ও পশম দ্রবোর আদ্ত জাযগা 
আলমোডায় একদা শালিবাহনদেব বংশধর চাদবংশীয 
বাজ্ঞারা বাস করতেন। এখানে একটি ডিগ্রি কলেজে 
আছে । আছে বানীল্খত, বৈজনাথ, বাগেশ্বরের আকর্ষণও। 
তবে এখানে শঞ্ডিপৃজাবই প্রাধান্য বেশি। আবো আচে 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অকৃপণ বিস্তার তার হৃদ, শাল 
পাইনেব অরণা, গিশ্রিচডা, শদাব শ্রোতে। যে কাষায 
পাহাডেব উপব এই শহব দীড্যে স্কঙ্ধপূবাণের মানস 
খণ্ডানূসারে সেটিব দুপাশে প্রবাহিত ছিল কোশী এবং 
সুয়াল শদী। এটিই নাকি বিষ্ণুর আবাসম্ভল ছিল। 


গত কেমন করে আসবেন যদি 
চিন 


বিমানে চডে আসেন তবে 127 
কাম দুরে পগনগর 
বিমানবন্দবে নামুন। ট্রেনে এলে নামতে হবে কাঠগোদামেহ 
(দ্র নৈনিতাল)। এই পল (স্টশন থেকে আলমোড়া 90 
কাম দূর, স্টশন থেকে বাস আসছে এবান। ঝ্লকাতা 
থেকে লখানী হমে কাঠাগাদাম 1,368 বেরিলি হযে 
1 324 আন জ্রীনপূব-লখনো হযে 1,391 কিমি। 
সডকপথে আলমোডা থেকে বানীখেত 50 কিমি, 
টননিভাল 67 কিমি, বানীখে৩ হযে কাধতোদাম 133 
কিমি,ববিলি 196 কিমি, দিলি 378 কিমি. কৌশানি 52 
কিমি বা। শ্বিব 90 কিমি, পিথোবাগড 122 কিমি, 
' গুশ্বর 34 কিমি। এসব শ্াযগা ছাড়া বাস আসছে 
গকড, হলদুযানি, বৈজনাথ, বামনগর, লোহারঘাট প্রভৃতি 
স্থান থেকেও। (কাশি নদীব ধাবে ধাবে বাস এবং ট্যাক্সি 
ছুটবে কাঠগোদাম থেকে। 


সি 


আলমোডায থাকার জন্যে 
হোটেলের কোন অভাব নেই। 
পাবেন 11061 52৬০১ (51) 230329) ২৫০-৫৫০, 
10191 1111152021 (9 230711) ৮৫০-১২৫০১ 


১০৭ 


10191 91702552001 (21 230118) ৩২৫-৫০০, 
1710191160179116 (71 231217) ২২৫-৪০০,110191 
9111121 (2 230253) ২৫০-৯৫০, 110161 
921712128. (7  230301) ২৫০ ৪০০, 110191 
17910 (2. 230243) ২৫০-৪০০, /105 11016! 
৩৫০ ৪৫০ প্রভৃতি ,1101911$1121111 (211 230032) 
২৫০-৪০০, 16৮ 1101219/8 ২৫০-৩৫০, 
11815210421 ২৫০-৩৫০ প্রভৃতি। 08 পাবেন ১৫০ 
২৫০ মধ্যে নিউ হিমালয়, ট্যুরিস্ট কটেজ, মানসবোবব 
প্রভৃতিতে এবং 08 ২০০ ৩৫০ মধ্যে নীলকণ্ঠ, ত্রিশ্ল 
প্রভৃতি হোটেলে। হলিডে হোম আছে গ্রীক্মে 08 ১৫০ 
ডর্মি ৫০ শীতে 08 ১২০ ডর্মি ৪০। আলমোডা জেলার 
বিভিম স্থানে কযেকটি টুরিস্ট বাংলা পাবেন। 
আলমোডার 78 খা হালঙ হোমব কথা ৰললাম। 
এছাডা 1৫0৬২ ট্রারিস্ট বাংলা (21 30250) 
0৪০০ ৬০০, কটেজ ৪০০ সুইট ৭০০ ডমি ৬০। 
এমনি কৌশানি, বানীখ5 শিট লাখেট, যাক্তশ্বব, 
বাগেশ্বব প্রভৃতি স্টান78 বহেছে। আব পিগারি হিমবাহ 
যেতে লোহাবাধ৩, ঢাবৃবি, খাটি, ডোযালি, ফুবকিযাত 
78 ব ডর্মি পাবেন মাথাপিছু ৬০ ৮০ হাল্ব। আব পাবন 


আলমোডাতে বাস আসছে-যাচ্ছে 
র থেকে দুরত্ব (কিমি) : 
* লখনৌ 400 
*. দিলি 378 * 
*.. হবিছ্বাৰ 354. * 
বামনগব 143 রর 
*  লোহাঘাট 135 টু 
*..  পিথোবাগড 122  * 
পু হাপদুযানি 103  * 
চৌকাঁব 102 
কাঠাগাদাম 90 রর 
*.. দুনাগিরি 909 
বাগেশ্বব 90 ্ 
রর বৈজনাথ রা রর 
:.  নৈনিতাল 63 রর 
রর কৌশানি 52 

রানীখেত 50 


আলমোডাতে 01 রেজা 01), 71018 (রিজা 
6) 6701 20110121 017 20 97012) 
67911 (রিজা 060, 551 07705) 205 


ভাবত ত্রমণ 


29113180 08 (রিজা কার্যাধিকাবী, জিলা পবিষদ, 
আলমোডা) 08 ৮০, ধরমশালা -_ মালে হরিপ্রসাদ 
তমতা ধরমশালা। 
কী দেখবেন এখানে বাস স্টেশন থেক (এখানে 
একটি যাদুঘর আছে) পৌনে এক কিমি দূবে কালিমঠের 
পথে একটি ঘোডায চলা পথ গিযেছ একটি ছোট 
পাহাডের চূডায কাসাব দেবী মন্দিবে। পথটি বেশ চওডা 
এবং বেতানোও বেশ মনোরম। পাহাড্রে চুডা থেকে 
দেখুন নন্দাকোট বা চৌখাম্বা শূঙ্গেব মনোহারিতা। 
কালিমঠ শহর থেক 5 কিমি দৃবে। “কানো মঠের জন্যে 
এই শাম নয, মাটিব বঙ কালো বলে কালিমাটি (থকে 
নাম হযে (গাছ কালিমঠ। এখান থেকেও হিমাল/যব দৃশ্য 
খুব মানারম। নীচে আলামাডা শহবেব ছবিব মত দৃশ্য, 
পূবের সিহীদেবী, বন্দিনীদবী আব বিনসব পাহাঙ 
আপনাবে মুগ্ধ চাষ আবিষ্ট, লাখবে 2 কিমি দরে ব্রাইট 
এন্ড কনাৰ থাব হিমালযর ববফ চাকা শঙ্গবাজনত 
সুর্যাদয ও সম্বাস্ত দেখাব আবিশ্মবণ'্য অভিজ্ঞতাব অবশ্য 
ধশ/না তুলনা নেই। যাবা পাব শালবাসন তাবা ঘুকণ 
শহাবব সোহন যোশী পাক । এর গ্রধ্যে ইংবেজি ৬ 
অক্ষাবব মাদলে এবটি পেক "্াছ। 3 কিমি "রব 
সিমতলাব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ডুব পিকানব কন। 
এখানেই স্কাপিত হযেছে উদযশন্কৰ কলাকেন্ত্র। 6 কিমি 
দুরেব চিটাই গিযে গোল্লাদেবের মন্দিব "খাব ফাকে 
আবো একবার প্রকৃতিকে 'চখে দেখুন। 3 কিমি দবে 
নাবাষণ তেওযাৰি দেবল এ ড্যার পার্কটিও খুব 
মনাবম। 


কুমাযুন হিমাল্যেব দৃশ্য যে কত সুন্দর তা এখান 
থেক না দেখলে বোঝ" যায ন'। বিদনশ্বব দেবতা 
(মহাদেব) থকে খিনসব। দেবঙাব মন্দির কাছেই। 
আলামাডা থেকে বিনসবেব দূরত্ব 30 কিমি এবং 
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এব উচ্চতা 2412 মিটাব। এখানে 
আসাব জন্য ট্যাব্সি ও জিপ পাবেন আলমোডা থেকে। 
ভাডা শয ৭০০-৭৫০ মধো, যাওয়া এবং আসা। এখান 
(থকে কৃমাযুন হিমালযের যে শুঙ্গগুলি আপনি পরিষ্কাব 
দখতে পাবেন সেগুলি হল নন্দাদেবী, নন্দাকোট, 
পঞ্চচুলি, মীবাঘুণ্টি, ত্রিশূল, দেবীদর্শন, চৌখান্বা, 
কেদারনাথ প্রভৃতি । জিরো পফেন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখাব 
অপবপ অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবেন না। 


উত্তবাঞ্চল 


থাকাব জন্য আছে 161৭ এব 1০815 
9011010%/ (71 05962-251110) 1088 ৫৫০- 
৭৫০ ডর্মি ৭০। এছাডা 1:09 714 আছে জিরো 
পয়েন্টের কাছে। বেসবকাবি হোটেলেও আছে। 4 
প্রথায, খবচেব হাব বেশ ওপবেব দিকেই। 

একটু দূরে যেতে চাইছেন? চলুন তবে 10 কিনি 
দুবেব মাতেলায় মোটরে চড়ে। একটা সুন্দর বাগান, 
কাছের হাওযালবাগ বাগান, ফল সংরক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র - 
সব দেখুন। থাকুন লগ “কবিনে (যোগাযোগ ট্রারিস্ট 
ব্যুবো, আলমোডা) আব ত্রিশল পর্বা্চব অনবদা সৌন্দর্য 
দর্শন সককন। 17 কিমি দূরে কাটাবমল এ বযেছে 800 
বছরের পুরনো সূর্যমন্দিব। মন্দিব থেবে 11 কিমি দূবে 
“বিকট অরণ্য" এলাকা 2//0 08 আছে (বিজা 
6170 /511018)1 34 কিমি দব যজ্ঞেম্বব দ্বাদশ 
জ্ঞোতির্লিঙ্গেব মধ্যে অনাতম। অ'নক প্রাটান মন্দির 
আছে। সবাচন্যে ছাটটি ?তবি করছেন চাদ বাজারা। 
একটি ছোট মিউজিযামও রযেছে। এখানব 717টি 
'দবদাক অবণো থেব' একটি স্বপ্রালয বিশেষ। 

আলমোডা থেক 17 কিমি দবে 2116 মিটাব উচু 
গণনাথ-এ 'গিয নানা প্রাচীন "হা আব শবব মন্দ্বি 
দেখে আসুন। খুব তাল হয যাঁদ কাডিকী পর্ণিমাব অলাব 
সময় উপস্থিত থাকন। তব তখন এখানকার £1311 এ 
থাকতে হলে অনেক আগে থেকে বাবস্থা কবে আসুন। 

90 কিমি দূরেব আব একটি শৈব তীর্থ বাগেশ্বব। 
এটি সরযু এবং গোমতী নদীর উৎস স্থলে অবস্ষিত। ন্দব 
যোটর চলা পথ এসেছে আলমোডা থেকে। 

আলমোডা থেকেই যাওয়া যায 71 কিমি দৃবেব 
বৈজনাথেও (ড্র পরবর্তী পৃষ্ঠা) । বৈজনাথেব মন্দিরমালা 
দেখে, মন্দিবেব গায়ের প্রাচীন শিল্পকমে মুগ্ধ হযে আরও 
3 কিমি দূবের 'কোটি কি মাঈ' এব বিষ্ণু মন্দিব দেখে 
আসতে পারেন। 

আলমোডা'য ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, 
গাড়ি সারাবার কারখানা, এক্সকারশন এজেন্ট, সিনেমা, 
কলেজ-_ সবই আছে। অন্তত ওটি ডাকঘর আছে। আর 
আছে পিগারি গ্রেসিয়ারে ট্রেকিং এর আনন্দ__ 
আলমোডা থেকে 171 কিমি দূরে গিয়ে। বাসে চডে 
কাহকোটে পৌছা। এখানে পনি এবং কুলি পাবেন। 
তারপর লোহারখেত 16 কিমি__ ঢাকুবি 9 কিমি - খাটি 
9 কিমি-- ডোযালি 11 কিমি__ ফুরকিখা 5 কিমি 
পিণারি প্লেসিয়ার 5 কিমি-_ 3,657 মিটার উচতে 
পৌছে যান। মারতোলি থেকে তাবু আনতে ভূলবেন না। 
15 মে-15 জুন এবং 15 সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের 


০0৬ 


প্রথম পর্যন্ত হল ট্রেকিং-এব সেবা সময। 


আলমোডা থেকে বাসে গেলে দুরত্ব মাত্র 52 
কিমি! রানীখেত থেকে 79, কাঠগোদাম থেকে সআলমোডা 
হয়ে 142 আর রানীখেত হযে 163, আলমোডা হযে 
নৈনিতাল থেকে 120 এবং রানীখেত হযে 138 কিমি।বাস 
আসছে 39 কিমি দূবের বাগেশ্বর, 62 কিমি দুরের 
লোহাঘাট, 43 কিমি দূবের গোযালদাম, 62 কিমি দূরের 
ভারাবি, 503 কিমি দূরেব দিল্লি থেকেও । ট্রেনে এলে নামুন 
কাঠগোদামে । স্টেশন থেকে কৌশানি 145 কিমি দুরে। 

1,890 মিটার উঁচু কৌশানিতে শীতে তাপমাত্রা 
নেমে দীডায 2০০, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26০০। জুলাই 
আগস্ট বাদ 'দয়ে সেপ্চেম্বব থেকে এ্প্রল - যে কোনো 
সমযে মাসতে পাবেন। তবে শীতে এলে পশমি পোশাক 
সঙ্গে আনবেন। এসে কুমাযুন হিমালযেব আমল সৌন্দর্য 
চাখুন। মনে হবে এই তো হাত বাডালেই তুষারমৌলি 
পব৩ আপনার নাগালে এসে যাবে। প্রায় 300 কিমি 
বস্তাবি৩ ভুষারাবৃত পর্বতবাজি সতাই এখানে আপনাব 
হাত বাডালেহ বন্ধু । ালাকাশ আর শ্বেত শুপ্র শূঙ্গে 
এখানে নিতা শঙ্গার। যখন সূর্য ওঠে, অন্ত যায, 
পূব পশ্চিম আকাশ রক্তিম হযে ওঠে তখন তো সে 
অ'পনাব প্রেমেব বোমান্টিক রঙে কখনো লাজ-রাঙা 
বথনো সোনালি। মহাত্মা গান্ধি এখানে 12 দিন কাটিযে 
গেছেন-- তাঁব গীতা অনাসা্তি যোগেব টাকা এখানেই 
রচনা কারেছি'পন' তিনি বলতেন এ হল সুইটজারল্যাড। 
এখানেই জ.ন্মছেন প্রখ্যাত খিন্ধি কবি সুমিত্রানন্দন পদ্থ। 
দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত হযে আপনান কবি ননকে 
বিকশিত হত দিতে কৌশানিকে আপনার অবকাশের দিন 
কটি ইঞজাব' দিন বন্ধু। 

এখাণে দেখুন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে ত্রিশ্ল, 
প্পাদেবী, ৭ন্দার্ঘান্ট, গৌরীশঙ্কর, দেবীদর্শন, নন্দাকোট, 
পঞ্চকুশী প্রভৃতি শরঙ্গগুলির অনুপম দৃশ্যরাজি। গান্ধি-শিষ্যা 
সরলা বেন প্রতিষ্ঠিত কম্বববা গান্ধি আশ্রমটিকেও 
আপনার পর্যটন তালিকাব অন্ত্ভুক্ষ ককন। 


তু এখানে এসে উঠুন 276 ৬09৮ 
17109191] 0088 ৩৫০-৫০০, 
41171912575 1710191 088 


৩৫০ ৫৯%, 10875 19096 (29 245012) 
01721012170 ৪০০-৬০০, 1101911115179 1001]11 


১০৪ 


৬5৬ (7 245008) 088 ১২৫০ ২৫০০, 30519 
3০৬1 847010% ৫০-৭৫, (রিজা চ% 61701 
2//0 18017012), 7711 (বিজা কনভ্তারভেটর. 070 
/01018), 2113 17291191790 08 (রিভা কার্যাধিকারী, 
জিলা পরিষদ), গান্ধিজির অনাসক্তি যোগ আশ্রম (রিজা 
ম্যানেজার, কৌশানি 263639, উত্তরাঞ্চল) ৮০ + খাবাব 
খরচ আলাদা । 10111001751 90017019/ (917 
245006) 08 ৩০০ ৬৫০, কটেজ ৭০০ ৯০০, ডর্মি 
৭০, রিজা 17019199798, 16905181010 
£071015-- কলকাতায 10৬1৭ এব দপ্তরে শুধু সীজনে 
বুকিং করতে হয অস্তত এক মাস আগে। অগ্রিম শাডাব 
25% জমা দিতে হয এবং তা অ ফেবতযোগা। 

বৈজনাথ কৌশানি থেবে দবত্ত মাত্র 19 কিমি। 
এখানেই দেখুন জনশ্রুতি অনুসাবে পাণ্ডধদেব নির্মি৩ 
গকড উপত্যকায 1,125 মিটাব উদ্ভতি গোমতী নদীব 
তীরে ভারতের প্রাচীনতম ও একমাত্র পার্বতী মন্দ্বটিকে। 
এই মন্দিব গাত্রেব প্রাচীন শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হবাব মাতো। 
মন্দিরের ভেতরে পাথবে খোদাই দেবী পার্ধতাব মূর্তি, € 
ফুট উচু। শিব, গশশ ও অন্যান্য দেবঙাব মূর্ডিও আছে। 
প্রাটান রাজবধাশব শানান সামগ্রী সংগহশালায গিযে 
দেখুন। 

বাসে কৌশানি থেকে সময লাগে ঘণ্টাখানক। জিপ 
চডেও আসতে পাণবন। থাকাব দবকাব হাব না। হব 
থাকার জন্য বাবস্থা রয়েছে ।10/৬এব 1001751736- 
9011 (2 224101) ২০5-৩০০, ডর্মি ৬০ আব 
আছে 11171090017 09091016111 এর 11711 

চৌকবি সমুদ্রপৃষ্ঠ থকে 2010 মিশর উচুন্ত 
অবস্থিত চৌকবিব খাতি তাব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং 
এখান থেকে প্রা 1 5 কিমি হাঁটাপথে কন্তববী মুগ (4951 
0991) গবেষণা কেন্দ্রটিব জন্য। 

বাগেশ্বব-পিথোবাগাডব রাস্তা পড। বাগেশ্বব 
থেকে দৃবত্ব 47 কিমি, বাস সময নেয 3 খন্টা মত। 
আলমোড়া, বৈজনাথ, গাযালদাম, কৌশান “থকেও 
এখানে আসাব বাস পাবেন। চৌকরি থেকও ফেরার বাস 
পাবেন। 

এখান থেকে দেখুন পরপব হাত ধরে দাঁডিযে থাকা 
পঞ্চচুলী, নন্দাখাত, নন্দাকোট, নন্দাদেবা, নন্দাঘুণ্টি, 
চৌখাস্বা প্রভৃতি শৃঙ্গগুলির মনাভালানো দৃশ্য। তারপব 
2286 মিটাব ট্রেক করে পৌছে যান কন্তবী মৃগ দেখতে । 
কাছেই সরলা বেনেব আশ্রমটিও ঘুরে দেখুন। 

থাকার জনা আছে 11/৬৬এর 7০910751 
881010৮ 00 ৪২৫-৬০০ 48 ৫০০-৭৫০ কটেজ 


ভাবত ভ্রমণ 


৩৫০-৬৫০, ডর্মি ৮০। হোটেল 3 কিমি দূরে, 110161 
11102151211 ২০০ ৪৫০ প্রভৃতি 


পর্ণাগিরি 

নাগাধিবাজ্ত হিমালযেব উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নেপাল 
সীমান্তে পূর্ণাগিবি মহাপীঠ। 92 পাঠেব মধ্যে মুখ্য 
দেবীগাঠ চ।টি। তাব মধ্যে পূর্ণাগিরি একটি। নৈনিতাল 
জেলাব এই মহাপাঠে আসবাব জন্য পিলভিত থেকে ব্রাঞ্চ 
লাইনে গিয়ে টনকপুব মণ্চিতে নেমে হেটে পর্বতাবোহণ 
শুক কবতে হয। দেবীভাগবত পুবাণ অনুসাবে বিষুরচক্কে 
কতিত সতী অঙ্গেন নাভি এখানে (মতাক্জবে ওডিশাব 
যাজপুবে) পডেছিল। 

পিপিভিত লখনৌ কাঠগোদাম বেলপথেব মাঝামাঝি 
স্টেশন। নৈনিভাল এক্স লখনৌণত 2100 ছেড়ে 
পিলিতিতে পৌছয় 255 মিনিটে । এই নৈনি এক্স-এ থি 
টাযাবৰ ও সাধাবণ কোচ লাগালো থাকে যা পিলিভিতে 
প্যাসঞ্তার ট্রেনে জুডে দেওয়া হয। এব্রাব আপনি ওতে 
চড়ে চলে আসন্ত পাবেন টনকপুবে। সময লাগে ঘণ্টা 
দুই। মিটাব গেজ লাইনেব ট্রেন পাবেন 615, 1005 ও 
17 20 মিনিটে । 5310 রোহিলাখণ্ড এক্স লখনৌতে 
7 20 ছেডে শপিলভিত পৌছয় 14 05 মিনিটে। যাঁরা 
বাসে আপতে চান তাবা লখনৌ -এব কেশরগন্জ থেকে 
আসতে পাবেন টনকপুরে। ইচ্ছে হলে হলদুযানিতে বাত 
কাটি পবেব দিন সকালে বাস ধবে টনকপুনুর (পীছে 
যেতে পাবেন দুপুব নাগাদ। তবে এখান আসাবন মাচ 
মাসে, অনা সমযে নয। এ সমযে “লাখো আদমি” এখানে 
আসেন-- অশোক অষ্টমীব দিন, এ সমায “বডিযা মেলা, 
লেগ যায। 


যাবা লখানী থেক বিজার্ভেশন সঙ্গে সঙ্গে পান না, 
তারা ইচ্ছ কবপ স্টেশন সংলগ্ন নাবা হিন্দোলায শঠ 
শঙ্কবলালের ধবমশাল'য থাকতে পাবেন, পরিচ্ছন্ন এবং 
দৈনিক ভাডা ৪০-৬০ মাত্র। দডিব খাটিযা পাবেন। 
বেলপথে দৃবত্ব লখনে৷ টনকপুর 325 কিমি। বাস সকাল 
6 00 নাগাদ ছেডে সন্ধে 5 00 নাগাদ পৌছয়। লখনৌ 
ছেড়ে বাস থামে সীতাপুব, লখিমপুর, গোলা, পিলিভিত 
প্রভাত স্থানে। পিলিভিত থেকে টনকপুর 65 কিমি। 
পিলিভিতেই দেখতে পাবেন মেলাব প্রস্তুতি-_ দুপাশে 
জলসত্্র বসে গেছে। টনকপুব পতিতপাবনী সারদা নদীব 
তীবে এক অপর্ব শোভামযী সীমান্ত নগরী-_ ওপাবে 
নেপাল রাজ্য। শাল, ডাক, চীর বনের ছাযা ঢাকা এই 


উত্তবাঞ্চল 


টণকপুরে নাকি একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাযন্ঞ 
কবেছিলেন। প্রাটান্ টনকপুনরব ধ্বংসাবশেষ এখনো 
দেখতে পাবেন। কাছেই গোডিগো্টে আছে বাণাসুবের 
অস্ত্রাগাবেব নিদর্শন। টনকপুব মণ্ডি শহবের মাঝখানে এক 
বিশাল ঘার্কেট-_ উত্তব ভাবতে যাব জুড়ি নেই। থাকার 
জনা 11৬-এব 19011518070108 হযেছে। 0 ২৫০. 
থেকে, ডর্মি ৬০। টনকপুবে পৌছে মেলাব বাসেব টিকিট 
পেতে খুব কষ্ট হবে। পাইন দিযে টিকিট কেটে ভাগ্যে যে 
বাসের নম্বব পডবে, সেই বাসেই যেতে হবে। খণ্ডযুদ্ধ হয 
টিকিট কাটাব জন্যে 

টনকপুর থেকে বাস ছেডে বনভূমি পাব হযে সারদা 
নদী। পৌছে যাবেন ঠুলিগাডে। মধামপাণ্ডব ভীম নাকি 
এখানে টব গান্চ লাগিযেছিলেন। এখানের বন থেকেই 
নাকি মহাপ্রস্থানেব পথে পাণুবেল গিযেছিলন। এবাব 
একটি বড জলপ্রপাত পার হয়ে এঁগযে চলুন জনশ্রোতেব 
মাঝখান দিযে। সবাই যাচ্ছেন “সাচ্চ। দববাধে ডট 
পর্বতমালাব উপবে অন্নপূর্ণা চটিভে মা পূর্ণাগিবিব 
মন্দিবে। মায়ের পবিত্র দেবস্থানেব নামই “সাচ্চা দববার'। 
'যতে যেতে ধবনি শুনবেন __ 'পর্ণাগিবি মাধী বি জয, 
সাচ্চা দরবাব কি জয।” চিযাদ করবো ইস মঠযাকা, পাব 
কর দো নাইয়া কো।' 

খুব সতর্কভাবে পাহাডে উঠতে হবে। অশক্তরা 
ডাণ্ড-কাণ্ডি পাবেন। চৈন্ভ্রর অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা 
পর্যস্ত এখানে বিশাল উৎসব। বীসীব পার হায 
হনুমানচটিতে চা টা খেষে চলুন লাদী খোলা । হালকা 
চডাই পার হয়ে ভৈববতীর্থ টুননামে । এর অথ ইন্দ্রভবন। 
এখানে শ্লান সাকন। অনেকে মস্তক মুণ্ডন কবছেন। এব 
পর পূজার ডালি সংগ্রহ করে মন্দিবের উদ্দেশে যাত্রা। 
একটি অনবদ্য € ফুট * 3% ফুট (19৯ 11 মিটার) 
অপূর্ব তামাব মন্দিব আছে। এক বাজা-বানী সঙ্তা প্রার্থনা 
কবে সন্ভান গেষে এই মন্দির তৈবি কবে দেন। টুননাম 
বাত্রিবাস করার জন্যে অনেক চটি আছে। পুজোর ডালি 
১১ বা ২১। এবার চলুন মোচাকৃতি পূর্ণাশিবি মহাপীঠে। 
বাতে এখানে থাকতে পাবেন না। কেউ থাকে না। এখানে 
প্রতি পাতে মন্দিরে শুষে থাকে বাঘেবা। পূর্ণাগিবি পাহাডে 
ওঠার মুখেই নীচে সিঁডির কাছে একটি ছোট মন্দির আছে। 
এর গব ভীষণ চডাই-_তাব নাম “বাঁশ কি চডাই'__ 
লোহার বাঁশ ও চেন ধরে উঠতে হয এখন অবশা 
পাহাডের গা কেটে সক পিঁডি তৈবি হযেছে। পাশে লোহাব 
বেলিং। তাব পাশে হাজাব ফুট গভীব খাদ। পা ফসকালে 
একেবারেই মোক্ষ' খাডাই বেষে ওঠার সময দূবের এক 
পাহাড থেকে আসা এক উজ্জ্বল আলো (দেখত পাবেন__ 
সিদ্ধবাবার আশ্রমের আলো। সিদ্ধবাবার গল্পও গুনতে 
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পাবেন লোকমুখে । যাই হোক ধ্বস্তাধবন্তির মধ পূজো 
দিন উপবে গিষে। চাব কোণে চারটি থামের উপর ছোট 
একটি মন্পিব-_- ফুট সাতেক (দু মিটার) উচু । তাবই মধ্ো 
দেবী ৬গবতীর শ্বেতপাথবের ছোট মুর্তি। দেবীব নামও 
পূর্ণাগিরি। মহারাজ জ্ঞানচন্দ্র এটি তৈরি করিয়ে দেন। 
এখানের নৈসগিক সৌন্দর্যেব কোনো তুলনা নেই। 


৩ 


মাযাবতী আসার জনা সেই টনকপুব স্টেশনেই নামতে 
৮ ধরে নামুন পিলভিত স্টেশনে। 
পিলভি৩ থেকে মিটাব গেজ 

ঠ 


লাইনের ট্র* ধবে টনকপুর। 
(আসা যাওযার জনা পূর্ণাগিরি 

দষ্টবা)। তাবপব টনকপুব রেল স্টেশন থেকে বাসে চডে 
91 কিমি পথ পাব হযে আসুন লোখঘাটে' 
'অনিযমি ততাবে পাওয়া জ্বিপ ধরে লোহাঘাট থেক 9 
কিমি পাব হযে এলেই পৌছে যাবেন মাযাবতী আশ্রমে । 
যদি আগতাগ আশ্রমে চিঠি লিখে আসেন, আশ্রমেব 
জিপ আপনাকে গিয়ে শিস্য আসবে। যাতায়াতের ভাভা 
২০০ পু কাছাকাছিই পড়বে। যদি হেটে আসেন তবে 
কুপিব মাথায মাল চডিযে ধক্ন পাকদণ্ডার পথ। আসাব 
জনা সেবা সময 15 মার্-15 জুন আর 19 সেপ্টেম্বর 
15 নতেশ্বর। 

থাকাব জন্যে গেস্ট হাউসে 4টি 08 ঘর পাবেন। 
অস্ত্র» 1 মাস আগে এজনো লিখুন এই ঠিকানায 7176 
চ719510617 /২0৬5102. 51201, 20195750210 
৬৪-1-0130181, 0151 21010130911, 117 
262524. কলকাতায যোগাযোগেব ঠিকানা 150$8113 
/51121), 5 07151 90950, 101/212 70০ 014 
251 2247 28981 যদি স্থানীয় পামকণ্ মিশনের 
অন্মোদন সঙ্গে পাঠাতে পাবেন, তবে নিশ্চিন্ত হতে 
পারেন থাকাব জায়গাব ব্যাপাবে। এছাড়া মায়াবতীতে 
আছে 7311 এবং লোহাঘাটে 1018৬ (217 24316) 
এর 718 (20 শয্যা) 0 ৩০০-৪০০ ডর্মি ৬০। 

আলনমোডা থেকে বাসে চডে লোহাঘাট হযেও এখানে 
আসতে পাবেন। আগে মাযাবতী ছিল মাযাবতী জেলায, 
এখন পিখোবাগণ্ড জেলায। আলমোডায যখন বাস ছাডবে 
পিছনে দেখবেন নন্দাদেবী মাথা উচু করে দাঁডিয়ে। 
একমুখো রাস্তা যেখানে পক সেই দুনিযায় একটু টুকিটাকি 
খেতে পাবেন। লোহাঘাটে বাস থামলে, যদি আগে থেকেই 
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জানিযে রাখেন, আশ্রমেব মানুষ ছুটে এসে আপনাকে বরণ 
করে নেবেন। 

হিমালয় স্বামী বিবেকানদ্দকে বরাবর আকর্ষণ 
করেছিল। 1896-এ লন্ডনে তার কাছে অদ্বৈত বেদাস্তের 
কথা শুনে আকৃষ্ট হন ইংরেজ দম্পতি ক্যাপটেন জে এইচ 
সেভিয়ার এবং মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিযার এবং 
তাদের মধাবযসী বন্ধু মিস জ্বোসেফিন ম্যাকলাউড | এদের 
নিযে আল্পস্‌ পর্বতমালা দেখাব সময স্বামীজি এঁদের কাছে 
হিমালযের পর্ব৩মালায একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। স্বামীজি এব পরে বন্ধু লালা বন্দী শাহকে 
আলমোডায় একটি আশ্রমেব উপযুক্ত স্থান বেছে দিতে 
বলেন এবং সেভিযাব দম্পতিকে পাঠিযে দেন সেখানে। 
তা থেকেই এই মাযাবহী আশ্রমের জন্ম। প্রথম দাযিত্ 
পান স্বামী শ্বরূপানন্দ। আশ্রমেব এই নাম তারই দেওযা। 
অঞ্চলটির আগে নাম ছিল মাঈপপীঠ। আশ্রমেই স্থাপিত হয 
প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার নতুন অফিস। আশ্রম প্রতিষ্ঠাব 
সময অদ্বৈত আশ্রমের মর্মবাণী (প্রস/পক্টীস) স্বামীজি 
নিজে হাতে ইংবেজিতে লিখে পাঠিযে দেন। বড শাস্তির 
আর সৌন্দর্যের এই আশ্রম। এখানে একটি চমৎকার 
হাসপাতাপ আছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সিস্টার 
নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাশের প্িয স্থানটিতে আপনার ভাল 
লাগবে। 

এখানে থেকে প্রায় 3 কাম দুরে 1,000 ফুট (310 
মিটার) উচু ধমব ঘৰ পাহাঙে বেডাতে গিযে বিবেকানন্দ 
ধ্যাণস্থ হন। এখান থেকে তুষার দৃশা বড মনোরম। 
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মাষাবতী থেকে লোহাঘাট হযে এখান আসা যায। 
লোহাঘাট থেকে মাত্র 14 কিমি দূর এই চম্পাবত বা 
চম্পাবতী | এখানে কষেকটি প্রাটান মন্দিব আছে। তাব 
মধ্যে দুর্গাদেবা এবং শিবেব মন্দিবগুলির স্থাপত্য খুবই 
সুন্দর। বাগনাথ, মানেশ্বব মহাদেব, বালেম্বব মন্দির 
অনবদা। ইচ্ছে হলে এখানেও ঘুরে আসতে পারেন। 

টনকপুব থেকে চম্পাবত 75 কিনি, বাসে সময লাগে 
3 ঘন্টা। পিথোরাগড়, পিলভিত, বেরিলি থেকেও বাস 
এখানে আসছে। মাযাবতী থেকে দূবত্ব 23 কিমি। 

2//0 18 ও বনবিভাগের বাংলো ছাডাও থাকাব 
জন্যে সুন্দর 1917918110৬ আছে 10৬৬ (217 
22030)-এর। 088 ৩০০-৪০০ ডার্ম 0 ৬০। খাবাব 
পাওযার অসুবিধে আছে। একদিনের ভাডা 10 করে 


ভাবত শ্রমণ 


ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ, পো-চম্পাবত, জেলা- 
পিথোরাগড উত্তবাঞ্চল পাঠিযে দিন। 


পিথোরাগড় 


এতিহাসিক মন্দিররাজিব প্রত্রভূমি পিঘোবাগডের 
একপাশে নেপাল আর তিব্বত। এখানে আসেন নানা 
বৃক্ষেব সন্ধানে উত্তিদবিদ, আসেন পর্বত আরোহী ট্রেকিং- 
এর জন্য, ধার্মিক আসেন ঈশ্বরেব সন্ধানে, সুন্দরের 
সন্ধানী আসেন নৈসর্গিক শোভার জন্যে। কুমায়ুনের চাদ 
বাজাদব সময থেকে এর এঁতিহাসিক গুকত্ব ম্মরণীয 
হযে আছে। 4 কিমি লম্বা এবং 5 কিমি চওডা এই 
উপত্যকা পৌছে যাওয়া এবং কাশ্মীরের মিনি সংস্করণ 
দেখা_- একই অভিজ্ঞতাব উৎসভূমি। 

সমুদ্রপৃষ্ঠের 1815 মিটার উঁচুতে 647 কিমি 
আযতনের এই শহরে সর্বোচ্চ ও সর্বনি্ন তাপমাত্রা 
20০০ এবং 14 5০01 এপ্রিল-জুন অথবা সেপ্টে শ্বরেব 
মাঝামাঁঝ থেকে মধ্য নাভশ্বাবব নধ্মে একদিন চলে 
আসুন। 

দি প্লেনে এল নামুন কাছের 

চি র বিমানক্ষেত্র : নৈনিসৈনি-তে। 

ঠঁ দূরত্ব 4 কিমি। এখান (থকে 
পিথোবাগড আসাব বাস পাবেন। ট্রেনে এলে নামুন ওই 
টনকপূবেই। এখান থেকে পিথোবাগড 158 কিমি দূরে। 
কাঠগোদামের দূরহ 212 কিমি। সডকপথে টনকপুব হয়ে 
দিশ্রি 503, "ববিলি 268. পিলিভিত 215, লোহাঘাট 
62, নৈনিতাল 188 এবং হলদুযানী 218 কিমি। খাস 
আসছে 'দিল্ল (503 কিযি), পছনগর (249 কিমি), 
নৈশিতাল (188 কিমি), বানীখেত (161 কিমি), 
আলমোডা (121 কিমি) প্রভৃতি জাযগা ছাডাও আরো 
অনেক জাযগা থেকেই। 


হী থাকার জন্যে আনন্দ, ধামী, 

লক্ষ্মী, রাজা, ত্রিশূল, রঞ্জনা, 

কার্কি, অলঙ্কার, জিত প্রভৃতি হোটেল আপনার আযত্তের 
মধো। এছাড়া 1৫41$-এব 98 (6 225434) 
পাবেন 0 ২২৫ ডর্মি ৬০, অফ সীজনে ভাডা একটু কম। 
লোহাঘাটেও একই হারে 1৪ পাবেন। আর আছে 210 
8 (বিজা 591 67017 (1) 1004 01৮7 


61170180281), 29311 (8 34), রিজা 100 
61010150811, 2013 12811519008 ইত্যাদি। 


উত্তবাঞ্চল 


এখানে থেকে দেখুন 7 কিমি দূরের চণ্ডকেৰ নিসর্গ 
শোভা, € কিমি দূবেব থল কেদারে শিবরাত্রির উৎসব 
'অথবা 18 কিমি দূবের ধবজ-এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দৃবে 
গিয়ে এবট মাউন্টেন, দেবীধুবা, গঙ্গোলিহাট বা ভেবিনাগ 
দেখে আসতে পাবেন। পিথোবাগড থেকে 208 কিমি 
দুরে মিলাম গ্লেসিযার-এব পথ গেছে। 

মুনসিযাবি পিথোবাগড জেলা উত্তবাংশে অবস্থিত 
আর একটি চমৎকাব শৈলাবাস এই মুনসিযারি। 
হিমালযের ঠিক কোলেব এই শহ্রটিব সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 
উচ্চতা 1517 মিটাব। ছিমছাম ছোট্ট এই শহবটি থেকে 
হিমালযের শঙ্গগুলি দেখার অভিজ্ঞতা মনোবম। ট্রেকিং 
শুক কবার জন্য এ স্থান আদর্শ। এখান থেকই মিলাম 
বালাম-নামিক | হমবাহেব পথে এগিয়ে চলেন ট্রেকিং 
বিলাসীবা। 

এখানে আসতে হলে পিথোবাগড থেকে বাস ধবে 
আসতে হবে। সবচশ্য কাছেব বিলস্টেশন সেই 
কাঠগোদাম-ই, 261 কিমি প/ব। বিমানবন্পর নৈনিসান 
124 কিমি দূরে। 

থাকার জন) বশ কিছু সাধাবণ মানের ছাটেল, 
আছ। 10৬৭এব0901751 8017010%/ (21 
22339) 0/২8 ৩৫০ ৫০০. 48 ৪৫০ ৬০০. ডর্মি ৮০। 
এছাড়া আছ 21) 175090001) 9017919 (বিজা 
চ১% 670176917 2/10, 077 0110150৭117, 
019170121)। 


করবেট জাতীয় উদ্যান 


দিলি থেকে মাত্র 300 কিমি উত্তন পূর্বে ননিতাল 
ও পৌরি গাডোযাল জেলা জুডে 'ভাবতের অনাতম প্রাটান 
এই পার্কটি প্রথম স্থাপিত হয 1935-এ। পরের বছর ৪ 
আগস্ট তারিখে 256 বর্গকিমি বনাঞ্চলের গপব বন ও 
বন্যপ্রাণী সংবক্ষণের জন্য ভাবতবর্ষের প্রথম ন্যাশনাল 
পার্ক তদানীস্তুন গভর্নর ম্যালকম হাইলেব নামানুসাবে 
স্থাপিত হল। 1957-য প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ, শিকাবি ও 
গ্রন্ৃকার জিম কববেটেব নামানুসাবে এব নামকবণ হল 
'করবেট ন্যাশনাল পার্ক, 520 8 বর্গাকমি জাযগা জুন্ড। 
পরে আরো 200 বর্গাকমি বনাঞ্চলকে বাঘ প্রকল্পের 
আওতায আনা হযেছে। 400-1.200 মিটার উচ্চতাব 
মধ্যে শিবালিক পর্বতমালার এই বনাঞ্চলে শীল, হালদু, 
রোধিনী, শি, খযেব, বক্‌লী, চির প্রতি গাছ বযোছ। 
50টি স্তন্যপাধী প্রজাতি, 540 প্রজাতি, পাখি, 25টি 


১০৭ 


সরীসৃপ প্রজা নিযে কববেট আজব শাখাতর বা 
প্রকল্পগুলির মধামণি। 1972-এ বা/ঘব সংখা ছিল 4০, 
1984 তে “বাড হয 90 আব 1992-ব গণনা অনুযায়ী 
বাঘেন সংখা 921 অনানাবা লেপার্ড 41, হাতি 
307, শরথ বিযাৰ 52, বাকং ডিযাব 2127, হগ 
ডিযার 213, স্পটেড ডিযার 29,158, সম্বর 5368 
হনুমান 6,200, লাঙ্গুর 7,500 এছাড়াও বাম গঙ্গাব 
ভুলে কুমিব আর কচ্ছপ। মাছ ধবখেন? দাকন সুযোগ 
আছে। 1 অক্টোবব খেক 30 জুন অবধি অভযাবাশাস 
বাইবে কোশী ও রামগঙ্গা নদীতে মান ধববার অনুনতি 
মেলে বামনগব বনদপ্তব থেকে । সাপ দেখবেন- চলুন 
সা্পাদ্যানে। 

কখন আসবেন সার্বাচ্চ ও সবনিম্ম তাপমাণ্া 
শভেম্বব ফেকযাবিতে 30০০ এবং 40০০, মার্চ 
এাপ্রাল 4090 90০0 এবং মে জুনে 44০0-19901 
৩”ব আসুন 15 জানব নধ্যে। তখনই পর্যটকদেব জান্য 
এহ পাক খালা থাক ফুলব 'সীন্প।য ডুবে যান। মোট 
14 'অনজাবাডিশন টওযাধ আন্ছ এনা পশ 'দখার 


লনা । 


কেমন কবে আসবেন ডড 

ক্স এ।লপ াপনান্ক নামতে হবে 
ও পড়নগ্বে ফুলবাগ বিমানবন্দবে। 
বাছব বল স্টেশন ৬ন্বব পব (বলপথের মোবালবাদ 
পামনগব শাখার বামনগর স্টেশণ। অবশ্য লখনৌ- 
“লকুযা বামনশর মিটাব (শজ লাইনেও আসা যাথ। দিল্লি 
/ধ/ক. আসা 5013 দিলি কাঠগোদাম বানীখত এক্স এব 
একটি অণ্শ মোরাদাবাদ থেকে আলাদা হয়ে 50134 
ধরবেট পাক লিঙ্ক “ক্স শানে ত্রামনগর যায। দিলি থেকে 
ছাল্ড 2245 “মাবাদাবাদ 215. পামনগর 4 501 
বামনণব থেকে সঙডকপথে যেতে হবে। সঙক পথে 
বামনগ বদলি থক গালিযাবাদ হাম্বর হয মোবাদাবাদে 
এসে 7 বিএ এশিযে বাদিবেব পথে ঘুবলে কোশীপুর, 
* 'নগব, ধিকাল। যাবাব পথ পায় যাবেন। দুরত্ব 290 
1কমি। লখনৌ থেকে এলে সীতাপুব শাঙ্জাহানপুর হযে 
'বরিলি এস নীচের 3 টি পথের যে কোনো 1টি ধরে 
সাসাও পরেন-_1 খিচা-হলদুযানী হয়ে বামণগর, 2, 
রামপুব দাবাহা কোশীপুর হযে এবং 3 খিচা-কদ্রপুর 
দোবাহা “কাশীপুব হযে। দূরত্ব 430-450 কিমি। 
বামনগব হল বাঘ প্রকল্পের সদর দফতর কিন্তু যেতে হবে 
আপনাকে ধিকালা। রামনগর থেকে ধিকালা (51 
কিমি), নিযামত বাস ছাড়া মিনি বাসও যাচ্ছে। পানীখেত 
(112 কিমি) নৈনিতাল (128 কিমি) থেকেও বাস 


১০৮ 


যাচ্ছে। সূর্যান্তের পর আর উদ্যানে ঢুকতে পাবেন না। 
খাকি রঙেব পোশাক পরে আসলে জাবজস্তরা ভয পেযে 
পালাবে না। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 
রস ধিকালায় - মূল তোরণ ধানগড়ি 
গেট থেকে 3 কিমি দূরে আমদণ্ডা 


গেট। এই গেট পেরিয়ে ভেতরে এসে পাবেন ধিকালা 
7711 (57) 08 ১৫০, কেবিন ২০০, নিউ 67911 (47) 
২৫০, 38 ট্রারিস্ট হাটমেন্টস ১০০, 24 নার্থের 
লাগহাট-_ ভাড়া বার্থাপছু ২৫ ছাত্রদের জনা ১০। 
বাথরুম কমন। ২৫ বিনিময়ে কম্বল, বালিশ ভাড়া পাবেন। 
তবে এই জায়গাশুলিতে বিদেশীদের থাকতে হলে বাড়তি 
ভাড়া দিতে হয়। ধিকালাতে খাবার জনা খরচ আলাদা। 
বিজরানিতেও খাবাবের জন্য আলাদা দাম দিতে হয এবং 
তার দাম বর্তমানে যথেষ্ট বেশি। ধিকালায় একটি 
বেসরকারি রেস্তোরী আছে। দাম তুলনামূলক তাবে 
অনেকটা কম। 


করবেট পার্ক (ঠিকলা)-এব দূৰ 
লখনৌ 503 কিমি * 
রি দিলি 290 ৮ 
শ্রানগর 204 ", 
*. আলমোড়া 180 ”। 
* পাউরি 174 " - 
*  মোরাদাবাদ 131 ৮ - 
*.. নৈনিতাল 128 » 
* . রানীখেত 112 » 
* . হালদুয়ানি 104 " - 
£ . কাশীপুর 5: ২ 
*. . রামনগর 51 » পু 
ধানগড়ি 51 ট 


গু ৩ ছি গজ গে গু জু গু ও গু ওক ঠক উ ৪ 2 গু ডি ঞ্ু ও গু % গু ক ক 


খিনানৌলিতে 6871 08 ২৫০ (এই 7717-টির 
রিজার্ভেশন লখনৌ থেকে করতে হয়); সরপড়ুলি [8171 
২০০, গইরাল 1711 ১৭৫, বিজ্ঞরানি 2711 ১৭৫, খাণ্ডা 
(27) ৭৫, সুলতান (28) ৭৫। রিজার্ভেশন-এর জন্য 
যোগাযোগ করুন : 060, 72111708021 01651 01%1- 
91011, 72113021, 01. 121112| 2447 15. অক্তত € 
সপ্তাহ আগে ভাড়ার অর্ধেক 160-তে অথবা 9৪8, 
321175991 শাখার 011 দিয়ে সংরক্ষণ করুন। সেটাই 
ভাল হবে। এমনি করে ট্যাক্সি, হাতি ইতাদি আগে থেকে 
রিজার্ভ করুন। এর জন্য এবং অভয়ারণ্যে প্রবেশ করার 


ভারত অমণ 


অনুমতিপান্রের জন্য যোগাযোগ করুন 6910 0190- 
1017, 51015011101, ০01061 1900121 2211, 
321172021, 0 1911151 244715. 21 
(05946)2853189। পাশের 0017591%810 ০1 
72016315, ০0181 19110191 1287-এর অফিস 
থেকেই পাবেন পার্কে ঢোকার অনুমতিপত্র এবং ভেতরের 
9171-গুলিতে থাকার বুকিং । এখানেই থাকার জন্য পাবেন 
10৬1৬ এর ০4115198501 (711: 285225) 088 
৪০০-৮০০, ডর্মি ৬০। 

খিনানৌলি 78714-এর জন্য . 01191 0075918- 
101 0117018515, 10106 716581৬210017 01021- 
9210001, 02 17 70190120130 90107 1-010070 
226001. ঠা। . (0522) 2283902. 

পার্কের কাছেই কোশী নদীর পাড়ে দুটি বিলাসবহুল 
থাকার জাযগা আছে। (1) 17710911005 ০01091 
|.0098, এদের বুকিং হয় দিলি থেকে । ঠিকানা - 11061 
1005 11012, 1/1 79171 41721151145 091 
110055 (2) 04910 111 ০0110911 401706 136- 
5011, বিজা: 00810 1717, 51 55217) 11210, 
৬৪5০1] ৬1121. 35৬ 0911 110057. 

কী দেখবেন এখানে . এখানে বিভিন্ন ভ্তনাপায়ী প্রাণী, 
সরীস্প ও পাখি দেখতে পাবেন, সামান্য টাকা দিযে 
মহশির, ট্রাউট বা শুপ্ক মাছ ধরতে পারবেন। তার আগে 
যেসব নানান ধরনের প্রবেশ মূলা বা ভাড়া আপনাকে 
গুনতে হবে তার একটা ধারণ! দিই। প্রবেশমূল্য : ধানগড়ি 
বা আমদণ্ডা গেটে দিতে হবে। প্রথম 3 দিনের জবনো 
বিদেশী ১ ০০, অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য মাথাপিছু ৫০; 
ভারতীয় হলে ১৫, ও ১০, ছাত্র হলে ৫। গাড়ি নিয়ে 
গেলে -- তারী যান ৫০; হালকা গাড়ি ৫০; ক্যামেরা মুভি 
৩০; স্টিল ক্যামেবায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের 
কোনো চার্জ দিতে হয না, বিদেশীদের জন্য প্রতিদিন ৫০ 
হারে। আর সেলুলয়েড বা ভিডিও ফিল্ম তোলার জন্য 
বিশেষ অনুমতি নিতে হয এবং সেই সময়ই কী হারে চার্জ 
দিতে হবে তা কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন। হাতিচড়া : 4 জন 
25 ঘণ্টা মাথা পিছু ৩৫। ছাত্র ১৫। মাছধরা ৫ এক 
সপ্তাহ, নৌকায চড়ে ধরলে ৩৫। সরকারি গাড়ির ভাড়া 
মিনিবাস ৫. ও ৬। পিকআপ ভ্যান ১০ এবং জিপ ৯ 
প্রতি কিমি প্রতি সিটের জন্য। 

কন্ডাকটেড ট্যুর. 0500 ও 10৬৭ 
কযেকটি সফরের বাবস্থা করেছে। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল, 
শুভ্র ও রবিবার নয়া দিল্লির 02 70819], 


উত্তরাঞ্চল 


01191611010 8010170. 25 48170810 10-1. 
21: 23322251 থেকে যাত্রা শুর হয়। 2 রাত্রি 3 
দিনের সফরের খরচ মাথাপিছু ১৭০০: শিশু ১৫০০, 
আর ও রাত্রি 4 দিনেব খরচ মাথাপিছু 
১৯০০/১৫০০/১৭০০। পর্যটন দপ্তরেব গাড়িতে করে 
ঘুরলে খরচ পড়বে মাথাপিছু ২৭০০। 
উদ্যান হিসেবে স্থাপিত হয়েছে 490 বর্গকিমি জায়গা 
নিয়ে 1977 এর 1 ফেব্রুয়াবি উত্তর লখিমপুর-খেরীর 
শাল বনে ঘেরা অরণ্য জলাভূমি ও তৃণভূমিতে। আদি 
জন্ম 19581 সারদা নদী পার হয়ে এখানে আসার 
রোমাঞ্চ আলাদা। এর সবচেয়ে কাছের শহর 10 কিমি 
দুরের পালিযা। 
দিলি থেকে সড়কপথে 430 
কিমি, লখনৌ থেকে 38 কিমি। 
রেলে দিলি থেকে এলে 322 
কিমি পার হয়ে শাজাহানপুরে নেমে 100 কিমি গাড়িতে 
পাড়ি দিন। লখনৌ থেকে আমা সুবিধে । মৈলানি হয়ে 
দুরত্ব 238 কিমি। তারপর সড়কে 122 কিমি। মোট 
260 কিমি। মৈলানি ছাড়িয়ে একটু আগেই সারদা নদীর 
পুল। নিঘাসন হযে না আসাই, ভাল, রাস্তা ভাল নয় 
সবটা। এই অভয়ারণ্য সৃষ্টির পিছনে যিনি ব্মান তিনি 
বিখ্যাত শিকারি অর্জন সিংহ। নরখাদক বাঘের স্বভাব 
বদলনোর জন্যে তিনি গবেষণা করেন তার ফার্মের নাম 
71961171928491, তিনিই একমাত্র এশীয় যিনি ৬4০11 
//00106 £0170-এর ব্বর্ণপদক পেযেছেন। 

মোটরে যেতে যেতে যে মৈলানি পড়ে সেই জংশন 
স্টেশনে অনেকে নেমে শাখা লাইনের ট্রেন ধরে দুধোয়া 
যান। 

এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য এক ধরনের বিশেষ হরিণ-_ 
জলাভূমিতে থাকে, 9442) 0991 বা বারশিঙ্গা। 
স্থানীয় লোকে বলে 30171 এদের সংরক্ষণের জন্যই এই 
অভয়ারণ্য। সারা ভারতের প্রায় 4,000 বারশিঙ্গার মধ্যে 
এখানেই প্রায় 2,600টি আছে। নেপাল আর অসম থেকে 
1984-85-তে গণ্ডার এনে ছাড়া হয়েছিল-_- এখন তারা 
এখানের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া বাঘ, প্যান্থার, শ্রথ 
বিয়ার, সম্বর, পিফাউল, নীলগাই, কাকাতুয়া, বার্কিং 
ডিয়ার, ভোদড়, কুমির, ঘড়িয়াল, চিতল, বন শুয়োর, 
ফিশিং ক্যটি, সার, বুনো শিয়াল ও নানান ধরনের 
সরীসৃপ এবং 400 প্রজাতির পাখি দেখতে পাবেন। 
চিতল হরিণই আছে প্রায় 10,000, নীল গাই 6004 
গণডারদের ঘিরে রাখা হয় 5,000 ভোল্টের বিদ্যুতের 





১০৯ 
তার দিয়ে। আসুন নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে। এই 
অভযারণো প্রবেশের জন্য ভারতীয়দের দিতে হয় প্রথম 
তিনদিনের জন্য ১০.। পববর্তী প্রতিদিনের জনা ৫ 
বিদেশীদের জন্য বাড়তি হারে। কামেরাব জন্য পৃথক 
চার্ভ। 


০০২. থাকার জনা আছে 01951 
765; 11094569 এখানের 
দুধোয়া, সাথিয়ানা, বাঙ্কাতি, 
সোনারিপুর ও কুইলা তে। ভাড়া ঘর ৬৫, কটেজ ও ডর্মি 
৩৫। দুধোয়া 917-এ খাবার পাওয়া যায় এবং এখানে 
বেডের সংখ্যা 671 অন্যত্র শুধু থাকা। ঘোরার জনা গাড়ি 
ভাড়া পাওয়া যায়। মিনিবাস প্রতি কিমি ১৫ জিপ ২০ 
এবং অন্যগাড়ির ক্ষেত্রে ১২। আর হাতির পিঠে চড়ে 
ঘুরতে চাইলে তাও পাবেন। ভাড়া 2 ঘণ্টার জন্য ৪০। 
রিজা . 30% অগ্রিম সহ 120-তে সপ্তাহ আগে টাকা 
পাঠান_- [0160101, [04013 13101721 72116, 
1 21007000117167817, 2 252106 অথবা ০1191 
//110116 21091,17, 79115 28212 9210, 
0.2 1101070৬, 01: 22839021 কোনো সময়েই 
বিশেষ অনুমতি না থাকলে কোনো পর্যটককে একা একা 
বেড়াতে দেওয়া হয় না। 
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রূপকুণ্ড/হোমকুণ্ড 

এর অন্য নাম ত্রিশুলী তীর্থ। রহস্যে ও কিংবদত্তিতে 
তরা বূপকুণ্ড গাড়োয়াল-কুমায়ুনের একটি 'মোরেন পন্ড'। 
এই হৃদেব তীরে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলি আজকের সভ্য 
দুনিয়ার বিশ্ময়। কেউ বলেন এরা তীর্থযাত্রী, ধতিহাসিক 
ভিলা 
কুমায়ুনের অন্যতম প্রবেশপথ 
হলদুয়ানি-_ যদিও ট্রেনের শেষ 
পথ কাঠগোদাম। সেখান থেকে 
সস টি শেষ বাস-পথ গোয়ালদাম (175 
কিমি)। বাস ছাড়ে দুবার -_ 9.00 ও 10.451 যেতে 
সময় নেয় 10 ঘণ্টা। কৌশানি থেকেও সরাসরি বাস 
আসছে গোয়ালদামে। 


৯৯০ গোয়ালদামে থাকার জন্য আছে 
(07811919011 921) আর 


আছে বাসস্ট্যান্ডই পাইনে ঘেরা 918৬1-এর 177, 
মেলে 10/88 ও ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা। (রিজা : 
7001151 018081, /১/1018)। আহার হিসেবে সুগন্ধী 





৯৯০ 


আতপ চালে ভাত, সবজি আব ঝরনাব শীতল জলের 
্রাচূর্য। 17911 বা 71714 চৌকিদারের জিম্মায মালপত্র 
রেখে এগিয়ে চলুন 6,500 ফুট (2,015 মিটাব) উচু 
রূপকুণ্ডের দিকে। 

গোযালদাম থেকে দেবল 11 কিমি। পথের বেশিব 
ভাগ উৎরাই। পাথব কেটে বানানো হযেছে পাকদন্তী। 
ছুটতে ছুটতে ভারসামা বজায বেবে নামত হয। পিগাব 
গঙ্গার তাবে চিবিংগা গ্রামে উপস্থিত হযে পিগুাব গঙ্গার 
দ্রশ্য দেখে অভিভূত হযে যাবেন। গ্রাম ছাডাতেই নদীব 
ওপর তারের পুল-_ থাবালী গোযালদাম দেবল পথের 
সঙ্গম। এর সামনে ছোট গ্রাম নন্দাকেশরী 4,500 ফুট 
উচুতে। দেবল থেকে দুরত্ব 3 কিমি। 'দবল 4,425 ফুট 
(1,350 মিটার) উচুতে প্পকৃণ্ডের পথে সবচেষে সমু 
গ্রাম। দেবল থেকে জিপ চলছে লোহাবজঙ্গ গিরিব্তব 
পর্যস্ত। মান্দোলীর নীচে বগডিগড । এখানে 7914-এ রাত 
কাটাতে পারেন। অথবা 1% কিমি দুবে মান্দোলীর 1311 
বা পঞ্ধযেত অতিথি নিবাসেও কাটাতে পারেন প্রথম 
রাত্রিটি। মান্দোলী 7 500 ফুট (2 325 মিটাব) উঁচুতে । 
এখান থেকে সক পায়ে চলা পথ এগিযে চলেছে 
লোহারজঙ্গ গিরিবর্থেব দিকে। কামাতৃব ভয়ঙ্কব অত্যাচাবী 
দৈত্য লোহারজঙ্গকে দেবী বধ করায স্থানীয় জনসাধারণ 
দেবী দুর্গার মন্দিব নির্মাণ করে গিরিবর্তেব শীর্ষে। এব 
পাশেই 3111 এখন অবশ্য দেবল থেকে সবাসরি 
লোহাবজঙ্গে এসে প্রথম-বাত কাটাবার ব্যবস্থা হযেছে। 

মান্দোলী থেকে ওযান 16 কিমি ও 9,000 ফুট 
(2,800 মিটার) উঠু, লোহাবজঙ্গ মাত্র 2 কিমি। 
লোহারজঙ্গ থেকে ওয়ান যাবাব দুটি পথ- (1) বেগম 
গ্রাম হযে সূর্যহীন জঙ্গলে ঘেরা পিচ্ছিল পথে-_ এ পথে 
পড়ে মনোরম হুদ ব্রন্গাতাল 3.470 মিটাব (11,200 
ফুট) এবং লালনিংডা পাহাড 4,030 মিটাব (13,000 
ফুট)। (2) অন্য পথটি সোজা জঙ্গলেব মধ; দিযে । পথেব 
পাশে পড়বে কালী ও তগবতীব মন্দিব। একটানা উৎ্বাই। 
পথ স্টাতসেতে দূর্যালোকেব অভাবে । কোষেল গঙ্গার 
তীবে কাঠেব পুল পেরিয়ে ওযান গ্রাম। রূপকথার মত 
এই গ্রামেই মনুষ্য বসতিব শেষ স্বাক্ষব দেখতে পাবেন। 
যতুবপানি নদী পার হয়ে চডাই পথেব শেষে 8,000 ফুট 
(2,480 মিটার) উচ্ুতে আছে £911। আছে 011৬$- 
এর 114, ডর্মি ৮০, এছাডা /0-এর ডাকবাংলো । 

বাংলোব কাছে লাটু মহাবাজের মন্দিব। ওয়ান 
হিমালয়-প্রেমিকদেব স্বর্গভূমি। এখান থেকে রাপকুণ্ড 
যাবার ওটি পথ। এখান থেকেই আবার যাওয়া যায কুযাবী 
শিরিবর্ধ পেরিয়ে যোশীমঠে ৷ পথে পডবে শুকরী-_ ভুনা 
বুগিয়াল (10,500 ফুট)-_ বড জলডুঙ্গা 3,560 মিটার 


ভাবত ভ্রমণ 


(1,150 ফুট) হযে 10 কিমি দূবে বাগচো 4,180 
মিটাব (13,491ফুট)। বাগচো থেকে পাথবনাচুনি 5 
কিমি। এখান থেকে একটি পথ (গেছে কনোন গ্রামে। 
এখান থেকে যেমন যোশীমঠ যাওযা যায বুযাবী গিরিবর্ 
পাব হযে তেমনি রূপকুণ্ড যাবার পৃথক পথ আছে। আব 
সুতোল সাতকুণ্ড যমুন্দোলী-চানোনীয ঘাট হযে যাওয়া 
যায় হোমকুণ্ড। আব শেষ বা তৃতীষ পথটি বৈদিনী 
বুগিযাল আলিবুগিযাল হয়ে পাথরনান্নিতে গিয়ে 
মিশেছে। ওযা” বিশ্রাম ভবন থেক বৈদিনা বুগিযাল 
3,825 মিটাব (12,500 ফুট), 12 কিমি। সবুজ ঘাসের 
গালচেকে বলে “বুগিযাল'। ববফ গলতেই এখানে ভেডা 
চরালে শুক হয। এব উত্তরে আচ্ছ বৈদিনী কৃড- তার 
নীলাভ জাল ব্রিশুল নন্দাঘুণ্টির প্রতিবিশ্ব - অহো। (স 
দৃশ্য আর কোথাও দেখাবন না । পাশেই সিংহবাহিনীর 
মন্দিব ও গ্রেট পাথবেব ধবমশালা। 

বাত কাটান বৈদিনী বুগিযালের কাঠেব বাংলোয। 
সূর্য ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে আপনি জ্রেগে উঠুন শব্দহীন বিশাল 
নৈঃশব্দোর মধে।। বোদ ঝলমলে হিমালযেখ অপার্থিব 
সৌন্দার্য নযন দুটি তবে নিন। চা থেযে ধূকন হলিযাথরেব 
পথ। ডানদিকের পথ গেছে পাথরনাচুনিব দিকে। 
নর্তকীদের শুপুর নকাণব 'মআাবোশ যখন এক রাজাব 
তীর্থদর্শন পণ্ড হাব উপক্রম হণ তখন স্প্রে লাটু 
মহাবাজ তাকে তিরস্কার কবলে সংবিৎ ফিরে পেষে রাজা 
শর্তবীদের জ্যান্ত কবর দিতে বলেন। হতভাগ্য নাচুনিরা 
পাথব হযে গলেন। কী ককণ পবিণাম এই 
পাথরনাচুনির। গল্প মান কবতে করত এগিয়ে চলুন 
কৈলুবিনাকেব পথে কুযাশাকে গাযে মেখে একোনাইট 
ফুলের মদির গন্ধে আবেশ হযে 2 কিমি পথ-_ সময 
নেবে অস্তত 1% ঘণ্টা। 14,000 ফুট (4,340 মিটার) 
এই পাহাডের সমতলে সিদ্ধিদাতা গণেশ পথের দ্বাব 
আগলে দীডিযে। 2 ফুট উচু সুন্দব মূর্তি। পথের গা বেষে 
নেমেছে কৈলুগঙ্গা। এবার আসুন বাঁপকুণ্ডেব পথের শেষ 
বাসস্থান বশুযাবাসায (14,500 ফুট)। এখানে 1960 
সালে ধবমশালা স্থাপন করে গেছেন স্বামী প্রণবানন্পাজ। 
5-6 জন থাকতে পারেন। আব পাবেন ট্রেকার্স হাট। 
কাম্পিং গ্রাউন্ড আছে হছলিযাথরে। এব অন্য নাম 
বলপাসুলেডা। এখানে রাত কাটিয়ে নন্দা ভগবতীর 
জযধবনি দিযে চলুন ব্রিশুলী তীর্থের দিকে! 

রূপকুণ্ডের আবিষ্কর্তা ফরেস্টার মাধোয়াল সিংহ। 
সদাই ববফে ঢাকা । এব উপবেব বরফের পাতলা স্তর 
সরিযে 1956 সালে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 
সহায়তায প্রথম নৌকা নামে ডিমের আকাবের এই কুণডে। 


উত্তবাঞ্চল 


এখান থেকেই জম্ম হযেছে বূপগঙ্গা নামে ছোট্ট নদীর। 
এর পাড জুডে অসংখ্য মৃতাদহ-_ প্রায় 600 বছবেবও 
পুবনো। হ্যত তীর্ঘযাত্রীরা তুষার ঝডে গডিযে এখানে 
এসে ববফে সমাধি লাভ কবেছে। 16,500 ফুট (5,115 
মিটাব) উচু বপকৃণ্ডে পৌছানো আর প্রাণ নিংডে ফেলার 
অর্থ বুঝি এক। জিউনারা গলি থেকে ক্রমাগত গডিযে 
আসছে পাথব। পাথবেব ফাকে ফাকে অজস্র সাদা পাদা 
হাড-- 1শরদীঁড়া-দাঁ৩ চোযাল-মাথার খুলি হাত পাষেব 
মাংস সুগ্ধ দেখে হযত শিউরে উঠবেন 60 ববেব 
অন্ধকাব ও জীবনারখা পাশাপাশি আপনাকে আবিষ্ট করে 
তুলাব। 

বপকুণ্ড থেকে 11 কিমি উত্তবে হোমকুণ্তী সমতল। 
পার্বতী নাকি এখানে হোম করেছিলেন দেবতাদের খুশি 
করে কৈলাসে থাকার মানসে। এব ৭ কিমি দৃবে হোমকুণ্ড 
(14900 ফুট )। জিউনারা গলি বা রণ্টি ধেতে পারেন 
পর্বতারোহীগণ - তীর্থযাত্রীবা নন। এই বপকুণ্ড এবং 
হোমকুণ্ডে যাবার জনো যোগাযোগ (1) 2123 
712719001, 991742111217031 ৬162511 খিওলাা 
110 10111076101 13151016851 00027014| 
(2)1796 0100 589 28707191210 101712| 
01012101911 “বে গোযালদাম থেকে যাবার আগে 
পথের পোজ খবরর জনা অবশ্য যোগাযোগ ককন 
39010191 10111151 00917 95217/91 97901017 
22011 0151) 941721, 0110121101911 গাইডেব জন্য 
'যাগাযোগ, দেবলের কাছে পুণ' গ্রামের বীব সংত, গঙ্গা 
সিংহ, ওযানের কেদার সি, ইন্দার সিং বা দিদনা৭ 
রণজিৎ সিংহের সঙ্গে। 


পিগুারি 


এই পথ তীর্থযাব্রী নয়, 
সৌন্দর্যকামী ও আড।তথ্র 
প্রিযারদর জনা । এখানে আসন 
হলে খকন হাওড়া থকে 21 45-এ ছাড়া হাওডা 
কাঠগোদাম 3019 বাঘ এক্সপ্রেস। নামুন কাঠ“ধদামেব 
আগের স্টেশন হলদুযানি-তে। যদি লখনৌ থেবে আন্নন 
তাহলে 21 00টায ছাডা নৈনিতাল এক্স ধরে এই 
হালদুযানিতেই নামুন। হালদুযানি স্টেশন (থকে রিকশ 
করে 1 কিমি দূবের বাস স্ট্যান্ডে গিযে ভারাবি র 
উদ্দেশে ছাড়া বাস ধরে কাঠগোদাম-ভাওয়ালি গবমপানি 
আলমোডা-কোশি-কৌশানি বাগেশ্বব-কাপকোট হযে 





৯৯৬ 


ভাবাবি আসুন 205 কিমি পথ পেবিয। ভাবারি থেকে 
পিণারি 58 কিমি পথ। পাযে হেঁটেই এই পথটা যেতে 
হবে। এখান থেকেই হাঁটা শুক কবে পাবেন বা আরো 
12 কিমি এগিয়ে সাং ভিলেজ থেকেও হাঁটা শুক করতে 
পাবেন। এখন বাস আপনাকে সাং ভিলজ পর্যস্ত নিযে 
আসবে। ফেবাব পথে পুনশ্চ ভারারি-তে * স পাবেন। 
আবার জিপ বা ভাঙা কবা গাড়িতে গলে হালদুযানি থেকে 
বাশেশ্বর আসুন। সময নেবে € ৪ ঘণ্টা। ভাডা ৯০০ 
১২০০ মতন। 


হী থাকার জন্য কযেকটি হোটে” 
অন্নপূর্ণা (21 05963 


2221109)। ঘব ১৫০ ২৫০, ৬মি ৬৬। খাবার হোটেল 
কাছেই। ভাত সবজি মাংস চা কফি "।বেন। মাছ নেই 
এখান থেকেই কলি ও গাইড কাম কুক পাবেন। কুলি 
শেব ১০০ পারাও (বোজ), গাইড ১৫০ বোজ। সঙ্গে 
বিশনও এখান থেকেই সংগ্রহ করে নেবেন। 

বাগেশ্ববে বাও কাটিযে পবদিন সং এ আসুন। জীপ 
সময় নেবে ঘন্টা দুই। ভাডা ২৫০ ৩৫০ মতশ। এখানে 
একটিমাত্র খাবার হোল আছে। থাকার জায়গা গোটা 
তিনেক। এখান কেই পায়ে হেঁটে পাইন-ফার 
রঙেডেনভ্রন গুচ্ছেব আতিথ্যে এঁগযে চল্ন। সং থেবে 
লোহারখেত 3 কিমি। এখানে বাত্রিবাস করতে পারেন। 
গাকাব জনা 24017189১৫০ ৩০০,10৬179 ডর্মি 
৮০ আছে। বাি ভাড়াও পাবেন ১০০ ২০০ নধ্। 
খাবার হোটেলসও আছে। লোহারখে৩ থেকে আসতে হবে 
11 কিমি দূরেব ঢাকুরিতে। পুরোটাই খাঙাই পথ। 
বাত্রিবাসের জনা 2016 ও 10৬78 আছে। 
ভাডা একই। ঢাকুরিতে কৌটিল্য, নামিক, শন্দাকোট, 
কাফনি প্রভৃতি পর্বতশঙ্গেব সৌন্দর্য উপভোগ করে আসুন 
খাতি।দরত্ব ৪ কিমি। বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে থাকলে পাবেন 
1৬110 ডর্মি এ০ ও 24018 ১৫০-২৫০। আরো 
"্« ছু পিশ্ডাবি হোটল থাঝ। ৭? খাওয়া ২৫, নন্দা 
রেস্টুবেন্ট থাকা ৭৫ খাওয়া ২৫, হিমালযান হোটেল 
প্রতৃতি। গরম জল বালতি প্রতি ৫ ১০ খাতি-র 1 কিমি 
আগেই আছে জয সিং-এর শাস্তি গেস্ট হাউস, থাকা ৪০. 
খাওয়া ২৫। খাতি থেকে আসতে হবে 11 কিমি দূরের 
দায়ালি তে। এখানেও র্রাত্রিবাসের জন্য 2//) ও 
14178 আছে। দোয়ালি থেকে আসতে হবে 
ফুরকিয়া। দূরত্ব 7 কিমি । 70 ও 101৬ 18 পাবেন। 
ফুরকিযা থেকে অবশেষে আরো 5 কিমি হেটে জিরো 


১৯৭৭ 


পয়েন্ট।7 দিন সময নিযে আসুন যাতাযাতের জন্য । আব 
এই 7 দিনে সপ্ত জন্মের সৌন্দর্যভাগ্ডার গড়ে তুলন মনের 
মধ্যে-_ রম্যাণি বীক্ষ্যা | 

জিরো পয়েন্টে থাকাব জন) বাংলো আছে তবে 
বাংলোব দুটি ঘবে সব মিলিযে 10 জনেব ব্যবস্থা হতে 
পারে। আর আছে ধর্মানন্দ বাবাব আশ্রম। বিনি পযসায 
চা ও খিচুডি পাবেন। 

যাত্রীবা গাইডের জন্য খাতি ব দেবেন্দ্র প্রসাদেব সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পাবেন। ঠিকানা শ্রদেবেশ্্র প্রসাদ, 
গ্রাম ও পো খাঠি ভাযা পিগ্ারি বোড, জেলা বাগেশ্বব 
21 2263679। কুলি, বান্নার ব্যবস্থা থেকে শুক কবে 
টেন্ট সব ব্যবস্থাই কবে দেবে। এছাড়াও খোজ ককন 
্রাদুর্গা সিং দামু, শ্রীঅমব বাম আর্য, ধম সিং দামু--এঁদেব 
সঙ্গে। এই পথের সেবা বন্ধু এরা। 

প্যাকেজ ট্যুৰ প্রমণার্থীদের সুবিধার জনা 014৬৭ 
বাগেশ্বর থেকে 7 দিনের বাগেশ্বব পিশাবি বাগেশ্বব 
প্যাকেজ ট্যুরে নিযে যাচ্ছে। খবচ মাগাপিছু ৩০০০, 
যোগাযোগ 28121979091, 211৬1, 191010-00- 
996, 71511551-249201, গা। (0135) 2431 
17931 

10৬ এব 001715180170108 বযেছে বাগেশ্বে। 
0/8 ২৫০ ৩৫০, ডর্মি ৭০। এছাডা হোটেলেও বযেছে। 
0৬/1৬এর 18 (28) আছে ঢাকুরি, লোহারখেত, 
খাতি, দোয়ালি, ফুরকিযায। ডর্মি ৭০। পিগুারিতে 
আছে 74) ছাডাও ১০০ ১৭৫ মধো কিছু হোটেল। 

আরো বেডানোর ইচ্ছে। পাহাডি মোহিনী বুঝি 
হাতছানি দিচ্ছে। তবে কিবে আসুন ঢাকুরিতে। সেখানে 
রাত কাটিযে চলুন ভোরে 4 কিমি দূরের উমলায। সেখান 
থেকে পথ গিয়েছে সুন্দবডুঙ্গা হিমবাহেব দিকে । পথ নেই, 
পথ কেটে যেতে হয অভিযাত্রীকে। এর জন্যে চাই পাহাড়ি 
পথে চলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা । যাতোলী আব ছুঙ্গিয়াচনে 
পরপর দুটি রাত কাটিয়ে 10 5 কিমি পথ পেরিয়ে পরের 
রাত কাটান 5 কিমি দূরের শেপার্ড হাটে। তারপরে ষষ্ঠ 
দিনে পৌছে যান সুন্দরী সুন্দরডুঙ্গায (4.500 মিটার, 
14,500 ফুট )। সারা বছর ধরে ঝডে পড়া তুষার 
আপনাকে স্বাগত ভ্ঞানাব। ডাইনে বালজৌরীকাস আর তার 
সামনে রকি পীক | সেখানে ঝালরের মত ঝুলছে 
প্রেসিয়ার। চোখের আর মনের তৃপ্তি ঘটিযে ফিরে আসুন 
43 কিমি পার হযে আবার ঢাকুরিতে । অথবা দোয়ালি 
থেকে এক দিনেই দেখে নিন কাফনী হিমবাহ 12 কিমি 
গিয়ে। দুগমি পথঘটি, পদে পদে ভয় আর আশঙ্কা। 
পিগারিতে আসার জন্য যে 08 গুলি পাবেন তাতে যদিও 


ভারত ভ্রমণ 


অগ্রিম বুকিং আর হ্য না, তবুও ডর্মিতে জায়গা পাবেন 
যখনই যান। তবে একটা চিঠি লিখে দিন এই ঠিকানায, 
ভালহ হবে 6860, 2/0, 89909959৬21, 
001917051 অথবা তাকেই £210/01-এর ঠিকানায। 
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জ্ঞানলদ্ধ ভারতীয় খষিদেব আদিপীঠ বিখ্যাত হায 
আছে মহাভাবতেব প্রথম বর্ণনা স্থান হিসাবে। এখনো 
এব পরিণবশ সেই সত্যযুগের মতই। এখানেব পাণ্াদেব 
আতিথেযতা মনে বাখার মত ॥ কোনো প্রভাশা নেই 
কাব'। পথেব দুপাশে ফলে গাছে। পাকলে যদি 
আপনার সামনে পড়ে আপনিই তাব আধকাবী হবেন। 
(গীডীয মঠেব আশ্রমে আপনি সহজেই থাকতে পারবেন। 
দেখে আসুন চত্রতীর্থ, অমাবস্যা-পূর্ণিমায স্ত্রান করলে সব 
পাপ ক্ষয হয যাম। সেজন্য তখন বহু যাত্রী আসেন। 
কাছেই অরণা নিমসাবে দেবী মহামাযাব ললিতা মন্দিব। 
বাল্ীকিব আশ্রম -_ পাশেই তাবু বাম-সীতাব মন্দির, 
বামেশ্বব শিব। আছে ব্যাস আশ্রম্চে প্রাচীন যজ্ঞকুণ্ডের 
সামনে ব্যাস মন্দিবে বাসদেবের মূর্তি । অন্যান মন্দিবের 
মধো আছে সত্যনারাণ, পঞ্চপাণ্ডব, পুরাণ মন্দির, 
নারদাশ্রম। এখান থেকে 10 কিমি দূরে মিশ্রক তীর্থ বা 
মিশ্রীতীর্থে আছে দধীচি কুণ্ড-- এব পাশেই ছিল দধীচি 
মুনিব আশ্রম। তার অস্থি দিযেই বস্ত্র নির্মাণ করে ইন্দ্র 
বৃত্রাদুবকে বধ করেন-- 'দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের 
মঙ্গলে'। সেজন্য এটি একটি মহাতীর্থ। চাবপাশ প্রাচীন 
মন্দিব, মঠ ও অট্রালিকার ধবংসাবশেষে ঘেরা । লখনৌ 
থেকে 89 কিমি দূরে সীতাপুব জংশন বা বালামো 
জংশনে নেমে ট্রেন বদল করে 25 কিমি দূরে নৈমিবারণ্যে 
আসুন। বাসও পাবেন লখনৌ, সীতাপুর, বালামৌ 
থেকে গৌড়ীয় মঠের আশ্রম ছাড়া 1০001191 ৪8073109৬ 
7//0 017, ধরমশালা এবং পাণ্ডাদের বাড়ি পাবেন। 


উত্তরপ্রদেশের মীরাট বিভাগে সাহারানপুর জেলায 
অবস্থিত। এখানেই গঙ্গা শিবালিক পাহাডের গহ্বর থেকে 
সমতলে এসে পডেছে। উচ্চতা 297 7 মিটার। এর আদি 
নাম কপিলম্থান বা কপিলা। হযত কোনো এক কালে 
কপিল মুনি এখানে থাকতেন। অন্য নাম গঙ্গাঙ্াব 
(মহাভারত)-_ কারণ গঙ্গা এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। 


উত্তবাঞ্চল 
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সুপ্রাচীন এই তীর্ধে বিষ্ণব চরণচিহন একটি পাঁচিলে 
বর্তমান আছে বলা হয়। সেটি হবিচরণ মন্দির নামে 
খাত। এই জন্যেই স্থানটির নাম হরি-কি-পাউবি। 
ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম এই তীর্থ বৈষ্ণবদের কাছে 
ইরিদ্বার এবং শৈবদের কাছে হ্বদ্ধার নামে পরিচিত। হবি- 
কি-পাউরিও হর-কি-পাউরিতে পরিণত। এখানেও 12 
বছর অস্তর কুত্তমেলা বসে। শেষ কুত্তমেলা হযেছে 1998 
সালে। পুরাণে বলা হযেছে-_ এখানে রাজা প্রতীপ, 
অগন্ত্য ও লোমপাদ তপস্যা করেছিলেন। এখানেই 
জয়দ্রথের তপস্যায খুশি হযে মহাদেব তাকে বর দেন। 
তীর্থযাত্রার সময় অর্জন এখানে এসেছিলেন বলে 
মহাভারতে বলা হয়েছে। ভরদ্বাজ মুনিও কিছুদিন এখানে 
বাস করেন। 

আধুনিক ইতিহাস বলে 1399-এ তৈমুর লঙ 
হরিদ্বার আন্রমণ করে লঠন করেন। এখন হব্রিদ্বার গেলে 
যে শঙ্গাকে দেখতে পাবেন, তা আসলে কৃত্রিম ভাবে বাঁধ 


ভাবত জমণ---৮ 
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৯৬. 
হাতল 


০ 
ততদবিণ গুনদস। 


রারারারিরারারিরাররিরারিরিরারাডারিত 


দিযে তৈরি গঙ্গার হ্রোত। মূল নদী থেকে কৃত্রিম এলাকা 
তৈরি করে পরন্থাকুণ্ড তৈরি হয়েছে। এখানে স্নান ও পরে 
দান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। নিরাপত্তার জন্য লোহার 
শিকল ধবে স্রান করা উচিত। পরিষ্কার জলে নীচের 
পাথরগুলি পর্যত্ত দেখা যায। দেখা যায বড বড মহাঁশোল 
মাছ নির্ভযে খুরে বেডাচ্ছে, দর্শনার্থীরা তাদের “মচ্ছিকা- 
গোলী' খাওমাচ্ছেন। হরিদ্বারে আমিৰ তক্ষণ আইন করে 
নিষেধ করা হয়েছে। ব্রন্মাকুণ্ডের সামনে বিড়লা টাওযাল। 
গ্রকটি ছোট পুল পাব হয়ে হরি-কি-পাউরি যেতে হয়। 
নদীব ধারাকে দুটি ভাগে ভাগ করে সুন্দর একটি ছেটি 
ছীপের চেহারা দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার হরিদ্বার বড় 
মনোহর। গঙ্গায় ভাসানো হচ্ছে অজন্ব প্রদীপ। মন্দিরে 
তখন শান্ত্রপাঠ আর কীর্তনের সুর নাম্তিককেও ভক্তে 
পরিণত করে। 

কী কী দেখবেন এখানে : হরি-কি-পাউরি তো 
দেখলেন। আরো দেখুন ক্যানেল শতবার্ষিকী ব্রীজ, 


১১৪ 


ভীমগোদা ট্যাঙ্ক, সাধুবেলা, পবমার্থ আশ্রম, মানবকল্যাণ 
আশ্রম, অবধূভ মণ্ডল, সপ্তখষি আশ্রম, ভাবতমাতা 
মান্দর, পাবনধাম, মনসা পাহাড, চণ্ডী পাহাঁড 
ইত্যাদি। 

হবি কি-পাউরি থেকে চাইলেই দেখতে পাবেন মাথান 
চুডায মনসাদেবীব মন্দির নিযে দাডিষে আছে মনসা 
পাহাড। সেখানে উঠলেই গোটা হবিদ্বাবকে পুরো দেখতে 
পাবেন। একটুখানি টাঙায চডে বা সবটাই পাযে হটে 
যেতে পাববেন। অবশা রোপওযেতে চডাব মজা হযেছে 
এখন। দুপুর 12 30 থেকে 2 30 পর্যন্ত বাদ দিযে সকাল 
৪00 থেকে সন্ধে 630 পর্যস্ত বোপওযে খোলা। বড 
আব ছেটিদের জন্য ৬ আব » করে আপাতত । গঙ্গাব 
অনা পাডে নীল পাহাডের চুডোয চণ্ডামন্দিবটিও আব 
একদিন দেখে আসুন-_ ভাল লাগবে খুব। হাটতে হাটতে 
ভীমগোদা জলাধারও দেখে আসুন না। বেশ বড মাপের 
কর্মকাণ্ড | দাকণ লাগবে। 


চু কেমন কৰে আসবেন এবার 
উস 


শিশ্চযই মনে মনে ঠিক কবেছেন 

গঙ্গার এই আদি তীর্থস্থানে 
একপার আপবেন। উডে এসে নামুন দেবাদুন 
বিমানবন্দরে । যদি কলকাতা বা আশপাশ থেকে ট্রেনে 
যেতে চান তবে ধুন এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন কবিযে নিন। 
ট্রেনটি (3009 আপ) সাধাবণত হাওডা স্টেশনের 10 নং 
প্লাটফর্ম (থকে বাত 20 35 মিনিটে ছাডে। সেই বাতটা 
আধ পরেব রাতটা ট্রেনে কাটটিযে তাব পরেব সকালে 
ভোব 412 তে পৌস্ছ যাবেন হবিদ্বারে । হাওডা থেকে 
দেরাদুন মোট 1524 কিমি । এব 5% কিমি আগেই হরিদ্বাব 
অর্থাৎ 1472 কিমি। হবিদ্বাবের খাতির খুব। এখানকাব 
রেলওযের আইনে ছিল কনসেশন টিকিটে ব্রেক জার্নি চলে 
না। কিন্ত হরিদ্বাবের বেলায দেরাদুনের টিকিট কেটে আপা 
বা যাওয়ার পথে ব্রেক জার্নি করতে পাবেন। যাঁদ দিল্লি 
থেকে ট্রেনে আসেন তবে আপনাকে 268 কিমি পাড়ি 
দিতে হবে। দুটো ভাল ট্রেন বযেছে। যদি নিউ দিল্লি থেকে 
ট্রেনে ওঠেন তবে 7 00টায় ছাডা 2017 শতাবী এক্সপ্রেস 
চডে রাত 11 22-এ হুরিদ্বার পৌঁছে যান। ট্রেনটি দেরাদুন 
পৌঁছয় 12 40-এ। দিল্লি থেকে রাতের ট্রেন পাবেন 
4041/4041 5 দিলি-দেবাদুন/কোটদ্বার মসুরি এক্সপ্রেস, 
22.15-য় ছেড়ে হবিদ্বারৰ 5 35-এ, দেরাদুন ৪ 00টা। 
2055 নিউ দিলি-দেরাদুন জনশতাব্দী এক্সপ্রেস (ববি 
বাদে) দিলি 1530 ছেডে হরিদ্বাব 19 47, দেরাদুন 
22 00টা। বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে আসছে 9019-বান্দ্রা 
দেবাদুন একপ্রেস বান্দা 22 25 ছেডে নিউ দিলি 615, 


ভাবত ভ্রমণ 


সাহাবানপুব 11 55 হবিদ্বাব 14 22, দরাদূন 16 501 
4317 ইন্দোব দেরাদুন এক্সপ্রেস 15 00 ইন্দোর ছেডে 
নিউ দিল্লি 11 30, হবিদ্বাব 16 46, দেবাদুন 19 00টা। 
'অনা কোনা বেলপগ বা ট্রুন ধরে এসে হবিদ্বাবেব মাত্র 
28 কিমি দূবেব লক্াব স্টেশনে 'নমে আবার ট্রেন ধর 
চলে আসুন হবিদ্বাবে। লক্সাব থেকে হবিদ্বাব আসাব জন্য 
প্রচুর ট্রেন পাবেন। লখনৌ থেকে দৃবত্ব 493 কিমি, 
বারাণসী থেকে 489 কিমি। 

ট্রেন ছেডে যাবা বাদে 'যতে চান কেলকাতাব 
লাকেদেঞ জনো নিশ্চযই নয) তাদেব জন্য উপ্তবপ্রদেশ 
বাস নিগম (012517810) এর সুন্দর খাস বযেছে দিলিব 
কাশ্মীরি গেট থেকে (মাত্র 5 ঘণ্টা 222 কিমি ), আগ্র! 
(দূরত্ব 368 কিমি) থেকে 10 ঘণ্টায। দাল্লব আজমীব 
গেট থেকে লান্সারি বাসে দেবাদুন আসতে পাবেন। পরে 
হরিদ্বাবে আসতে পাবেন। মথুবা (দুবত্ব 358 কিমি) 
থেকে প্রা একই সমযে। কবকি, পাঠানকোট, আশ্বালা, 
সাহারানপুব, হাষিকেশ, দেরাদুন, চণ্টাগড, কুপু, 
পাতিযালা, হলদুযানি, বৈজনাথ, নৈনিতাল, বৃন্দাবন _ 
সব জাযগা থেকেই হবিদ্বাৰ যাওয়া আসাব বাস বযেশু 
সকাল দুপুব বিকোল। এছাডা শুয়াব টাক্সি তো সব 
জাযগাতেই পাবেন। হবিছ্ব শখবেব ভিভার আছে টাডা, 
বিক্সা আর ট্যাক্সি। 


2৯১- কোখাষ উঠবেন হরিদ্বার হল 
নর ধরমশালাব শহর। শ পাঁচেক 
ধবমশালা তো আছেই। হিসেব 
অনুযাষী বিনি পযসায থাকার কথা। তবে অলিখিত ভাবে 
টাকাপয়সা দিতেই হ্য। এখানেই উঠতে চান, কি 
হোটেলেই যেতে চান-__ বিক্লাওযালাব হাতে আত্মসমর্পণ 
কবতে হয। তাদেব সঙ্গে এদেব কমিশনের ব্যাপার আছে। 
তবে কোনো হোটেলে উঠেই একেবাবে অনেক দিনেব 
টাকাপযসা আঁগ্রম দিযে ফেলবেন না। দু একদিনের জন্য 
উঠে ধবমশালা খুঁজে নিতে পাবেন। ভোলাগিবি 
ধরমশালা বা সিদ্ধি ধবমশালা অনেকেরই গছন্দ। 
ব্রদ্মাকুণ্ডেব কাছে ছোট ঘব ভাডাও পাওয়া যায। 
কয়েকটা হোটেলের নাম . হরিদ্বার বেলওযে 
স্টেশনের কাছে পাবেন 110191 9199121 ৮৪117 
1895 (51 2425473) ৩২৫ ৭২৫ মধো,1719161 
16211291 08118 (91 2423539) ৩২৫-৭৫০ 
মধ্ো,110191 1120195 (9 2426356) ২৫০-৪০০ 
মধ্যে, 1710191 9০0121 (917 2427380) ২০০-৪০০, 
মধ্যে। বিষুঘাটে-- 10191 178] 1091188 (27 
2427755) ২৫০-৫০০ মধ্যে, 110919| 58195 


উত্তরাঞ্চল 


21 (21712422728) ২৫০-৫০০ মধ্যে, 10161 
7315 001 2426479) ২০০,৪৫০ মধ্যে ,170161 
9015 09189 (খা 2424500) ২৭৫ ৫৫০ মধ্যে, 
11019117211 1125 (9 2427457) ২৫০ ১০০ 
মধ্যে, 110161৬1521 (217 2426779) ২৭৫. 
৫৫০, মধ্যে 11011 ৬2111 (9 2426343) ২৫০ 
৪০7 মধ্যে, 1109191 50172, (9 2426340) ২৫০. 
৬৫০ মধ্যে। হরি কি পাউবি অঞ্চলে__ ০1721) 1,009 
(51 2425348) ৩৫০ ৭২৫ মধ্যে, 110161 12152 
(71 2427244) ৩৫০ ৭১৫ মধ্যে 11016111118 
(97 2425211)/২0 ৫৭৫ ১৫৫০ যধ্যে। শ্রাবণনাথ 
ঘাটে /119105. 11875 10009 (011 2427067) 
২৭৫-৪৫০ মধো, মনসামন্দিরেব কাছে 17011 
৬9501701215, (1 2426010) ৪২৫ ৮৫০ মধো, 
10161 19511 (61 2425667) ১৫০-৩৫০ মধে, 
শো002 18255 92192178192 (টি 
2427912) ২৫০ ৪০০ মধ্যে, কুশঘাট অঞ্তাল 
| 0008 19519181221 (21 2426628) 
১৭৫ ৮২৫ মধ্যে, 10191 571 11455 (217 
242/7914) ১৭৫ ৩০০ মধ্যে। 

এছাড়া বেলওযালা-তো 90151 87010 (7 
2426379) 048 ৩০০. 00 ৪২৫ ৭৫০ ডর্মি ৬০ 
বেড়ীপ্রতি। স্টেশনে নিন ছাঁডাও হয়েছে 1/00011 7ি- 
০910001 (81706 (21 426430), বেশ ব্যযবহল। 
আব আছে 02179110211 18 (রিজা 900 0917915, 
13)31001, 1181021), 24018 প্র. ত। আপনি 
যদি বাঙালি হন তাব দাদা-বৌদির [হাটেলে যেতে হবেই। 
এব উল্টোদিকেই দিদি হোটেল। চুপি চুপি বলি, পোতু 
পাবেন এখানের মেনুতে। যদি হবিঘধারের আবা 
খোঁজখবর পেতে চান তবে লাপতপাও ব্রীজেব কাছে 
টযারিস্ট বুবোভে খোঁজ নিন। তবে মাছ ডিম মানস 
কোথাও প্রকাশ্যে খেতে চাইবেন না, বিপদে পডবেন। 
আর সাবধান লালমুখো বাঁদব থেকে। এদব চটাবেন শা। 
হাতেব নাগালে কিছু বাখবেন না। 

আর কোথায যাবেন এখান থেকে হরিদ্বারে থাকতে 
থাকতে আপনি একটা দিন কবে হাধষিকেশ আর $25 
কিমি উত্তরে) লছমনঝুলা ঘৃবে আমুন। ঘুবে আসুন 
কনখল টাঙা চডে 4 কিমি দূরে। কনখল হল দক্ষ 
প্রজাপতিব স্থান-__ এখানেই সতী দেহত্যাগ কবেছিলেন। 
পথে দেখে নেবেন গুককুল কাংডা বিশ্বাবিদালয় ও 
ফার্মেসি। হরিদ্বার থেকে হাঁধিকেশ যাবার পথে ঘুবে 
আসুন চিল্লা অভযারণা। দেখুন সেরা হাতির সংগ্রহ। 


৯১৫ 


হৃষিকেশ 


জনশ্রুতি যে, বৈন্য বলে এক খষি এখানে কঠোর 
তপস্যা করলে শ্বযং ঈশ্বব হাষকেশ নাম ধাবণ করে 
অবতীর্ণ হন। সেই থেকে এই জাযশায নাম€ হযে গেল 
হৃষিকেশ। গঙ্গাৰ ডান দিকে হবিদ্বার থেবে 24 কিনি 
উদ্ভরে হাষকেশ হল উত্তবাখণ্ডেব শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলিতে 
যাখাব প্রবেশ তোবণ। তীর্থযাত্রীরা হৃষিকেশের গঙ্গায 
পিতৃতর্পণ কবেন। মহাপ্রস্থানে যাবার আগে পাণ্ডবরাও 
বশিষ্ঠ মুশিব নির্দেশ মত কুঁকক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত সকলের 
উদ্দেশে এখানে পিগুদান ববেন। গঙ্গা এখানে আদৌ 
গভীব নয। তবে খবক্সোতা। অল মাছে পবিপণ। এখান 
থেকেই সবলে লছমনঝুলা ঘুবি আসেন। 

কোন সমযে যাৰেন মার্চ মাসেব !শষ থেকে জুলাই, 
আবাব সেপ্টেম্বব থেবে নভেম্ববের প্রথম অবধি যাবার 
সঠিক সময। মার্চ এপ্রিলে পাহাডি ফুলেব সৌন্দর্য 
অণবদ।। এপ্বিলব মাঝামাঝি বিশ্বযাৎ সংভ্ণভিব বিশাল 
(মলা হয। এদিন থেকেই বট্রানাথেব পথ খুলে দেওযা 
হয। শীতেব 'পাশাক এবং কম্বল সঙ্গে থাকা আবশ্যক। 


চু করে হবিদ্বার আসা যায তেমনি 
শিং ভাবেই হৃষিকেশেও আপা যাঁষ। 
অর্গাৎ হাওডা অথবা দিল্লি থেকে দেরাদুনগামী ট্রেনে চেপে 
লাসাব হয়ে হবিদ্বাবে আসুন। তাবপর এখান থেকে 
হৃবিকেশ যাবার ট্রেনে উঠুন। দ্ববত্ব 25 কিমি, পখয় নেয 
ঘণ্ঠাখানেক। ট্রেন পাবেন 245, 515, 8 45, 12 50 
17 10 ঘণ্টায়। হবিদ্ধার থেকে বাস, ট্যাক্সি, শেযাব ট্যাক্সি 
হবদম আসছে এখানে! অ'ব হাষিকেশ থেকে আসছে 
যাচ্ছে 225 কিমি দূরেব দিল্লি, 44 কিমি দূরের দেবাদুন, 
বন্রীনাথ, শোনপ্রযাগ, হনুমান চটি, লঙ্কা প্রভৃতিব বাসও। 
হাধিকেশ হ'্যই বাস যাচ্ছে কেদাবনাথ, বন্দীনাথ, গোমুখ 
প্রভৃতি হাচনও। 
গাডোযাল মণ্ডল বিকাশ নিগম পৰিচালিত ট্যুর 

প্রতিবছরই 01/৬৭ হ্রমণার্থীদেব সুবিধার্থে বেশ কষেকটি 
ট্রার পবিচালনা কবে থাকে। হাষিকেশ থেকে যাত্রা কবা 
ট্রারগুলি হল (১) সপ্তাহের প্রতিদিন হঁষিকেশ-যমুনোত্রী 
কেদারনাথ-বগ্রিনাণ, ১১ দিনর ট্যুব বাসে। খরচ বড 
৪,৫০০ শিশু ৪,০০০। (২) হাষিকেশ-বদ্রিনাথ, ৪ দিনেব 
ট্যুর বাস প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবাব। খবচ ১৮৫০/ 
১,৬৫০ (৩) হাষিকেশ-যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী গোমুখ, ৭ 
দিনের ট্যুর বাসে প্রতি শুক্রবার। খবচ ৩০০০/২৬০০। 


১১৬ 


(৪) হাধিকেশ কেদারনাগ বদ্রিনাথ, ৬ দিনের ট্যুর 
সপ্তাহের প্রতিদিন। খবচ গাডিত ৪৯০০, বাসে 
২৮০০/২৫০০)। বিস্তাবিত তথ্যে জন্য যোগাযোগ ককন 

0600 991612| 11917802 211৬1৭ 110 
11011-6-7390, 313106851-249201, 
(0135) 2431793 356178121 191219061, 21৬1 
110. 74/1 79100170950, 081125001 248001, 
ঠা (0135) 2746817 অথবা 071090191, 12 
910] 51017257092, 1601212 700001, 71 
2220 78551 21৬1৭ ছাডা হৃষিকেশ থেকে গাডোয়াল 
মোটর ওনার্স ইউনিয়ন 21/00), হরিদ্বাব বা হাষিকশ 
দুটি স্ান 'থকেই এসব জায়গা বোঁড়িয় নায আসছেন। 
ভাডা তুলনামূলক শাব কম। তবে এসন ট্যুবেব জনা 
যাতায়াতসমেত অন্তত 20-21 দিন হাতে রাখুন। 
হাষিকেশ থেকে দূরত্ব কিমিতে চেবাদুন 42, হরিদ্বাব 
24, নরেন্দ্রনগর 16, নীলকণ্ঠ, 16 মুসৌরি 77. যমুনোত্রী 
228,গঙ্গোত্রী 258, উত্তবকাশী 154, কেদাখনাথ 228 
এবং বদ্ীনাথ 301 কিমি। 


হুহী কোথায উঠবেন এখানে 
হবিদ্বাধের মতো এখানে হোটেল 
কম তবে ধবমশালা প্রচুব। তবু 
যারা হোটেলে থাকতে পছন্দ করেন তাদের জন্য 
কযেকটির হদিশ দিযে রাখছি।110191 /16551194199 
(6 2430451) ৩২৫-৫৭৫ মধ্যে, 110191 835819 
(6 2430767) ৪৫০-১২০০ মধ্যে, 1০9151 
99111050211 230644) ৪০০-১০১৫০ মধ্যে, 
10181 11109119/ (21 24305559) ৪৭৫-১১৫০ 
মধ্যে, লছমনঝুলাতে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কছে 08195 
৬19৬1 3009911719059 (7 2438821) ১৭৫-৩৫০ 
মধ্যে, 11015119120 (2 2431534) ২২৫-১৫০, 
মধ্যে, 11019001751 7895011, লছমনঝুলা, তপোবন 
এ ২৭৫ ৩৭৫ মধ্যে। 
এছাড়া 01/৬1-এর 08751 0010016% 
9/911016 (2 2430373) মুনি-কিরেতি রোডে, 
088 ৪০০-৭০০ ডর্ষি ১০০। আর আছে ৮4018 
হরিদ্বার রোড, 711 মুনি কি রেতি বোডে। 
ধবমশালা অন্ধ আশ্রম, বাবা কালীকমলী (2; 
24300096), জযরাম অন্নক্ষেত্র, পঞ্জাব সিং ক্ষেত্র, 
শিবানন্দন আশ্রম, শ্রীবিঠল আশ্রম, ভগবান আশ্রম, 
গোপাল কুঠি, গীতা ভবন, পরমার্থ নিকেতন, 
শাহারানপুরী-ওয়ালী স্বর্গাশ্রম ইতাাদি। বাবা কালীকমলী 
ধরমশালার কলকাতা অফিসের ঠিকানা কালীকমলী 


ভাবত ভ্রমণ 


ধবমশালা, মনোহরদাস কাটবা, 204 মহাত্মা গান্ধি বোড, 
কলকাতা 700 007, 2. 223867011 

কী দেখবেন এখানে খুব মজার কথা এখানে ভব 
শত্রঘ্ব ও লক্ষ্নাপর নানে মন্দিব থাকলেও বানের নামে 
(রখুনাথ অবশ্য আছে) (কোনা মন্দিব নেই। অবশ 
ভরতে মন্দিরই মূল মন্দিব। খোলা থাবে 5 00 11 00 
এব” 13 00 21 001 খষিকুণ্ড বঘুনাথ মন্দিব, পুষ্ষব 
মন্দিব, ত্রিবেণা ঘাট (এখানে মা গঙ্গাকে আবতি দিন 
সামান দ।ক্ণাব বিনিমযে), মুনি-কিবেতি প্রড়তি। 

এখানে মুখ্য দুটি আকর্ষণ হল যোগ আশ্রমশুলি- 
শিবানন্দনগবে 01178 11 500181% (ঠিকানা 116 
[1178 1716 5090180, 91102121102 /112থা। 
91102917911029-9001 90151168911 জাভা? 
081), মুনি কিবেতিতে %০98 1319121 স্টেশন 
বোডে +008 99018118 /51॥21া, মহেশ যোগীব 
বিখ্যাত /০908171 01 11901180071 শঙ্ক বাচার্যনগবে 
এবং লদ্ছমনঝুলায। হরিদ্বার থোব সাজা বাস আনে 
কালীকমলী ঘাটেব উল্টো দিক পর্যস্ত। কোনো 'কানো 
বাস একেবাবে পুলের সামান পর্যস্ত আস। তবে একটু 
(ইটে এগিয়ে যাওযাব আনন্দ আলারী। সুন্দৰ আবহাওয়া, 
পাথুবে পথে হাঁটতে, বানবদের আঅ'তিথা (সাবধান 
একটুও রাগাবেন না, ভয পাবেন না, পেযারা খেতে দিন। 
নিজে খান - এমন স্বাদ জীবনে পাননি) পেয়ে এগিযে 
যেতে খুব ভাল লাগে। এসে খিদে পেলে হোটেলে 
নিবামিষ খাবার খান। (হাষিকেশে আমিষ ও মদা 
নিঘিদ্ধ_ তাই ঢোকাব আগে লেখা আছে 'এখানে মাছেব 
ঝোল আর ভাত পাওয়া যা নিশ্চযই পর্যটকদের 
কথা ভেবেই এমন লোতনীয বিজ্ঞাপন ।) 

লছমনঝুঁলা পর্যটকদের এক মুখা আকর্ষণ। এটি আগে 
পাট দির পুল ছিল, 1939 ধরিস্টাব্দে লোহার দডির পুলে 
পরিণত হয।উঠলেই দোলে । মনে হয এই বুঝি পড়ে যাব। 
কিন্ত সে ভয় নেই। জিপ পার হয এই পুলে। এখন এর 
কাছে গডে উঠেছে রামঝুলা। লছমনঝুলায় লক্ষ্ষণ 
ঝুলেছিলেন কিনা জানি না। তবে রামঝুলায় যে বাম 
ঝোলেননি-__- একথা সত্য । তবে বাডতি পথ হলেই ভাল। 
পুল পার হলেই 13 তলা মন্দিরটি সকলকে আকর্ষণ করে। 
গীাভবনের গায়ে দেখবেন সমগ্র গীতা লিখিত। পিডি 
দিয়ে নেমে একেবারে গঙ্গা পর্যর্ড নেমে যান । এখান থেকেই 
কালীকমলীওযালীর ফ্রি নৌকা সার্ভিস চলে (বর্ষাকালে বন্ধ 
থাকে) _ অবশ্য সুযোগ নিন-_ দ্রুত আপনাব ফেরাব 
বাস পেষে যাবেন। গঙ্গার তীরে ঝকঝকে সবুজ জলব 
ধারে কপোলি বালির রাশি আপনার মনোহরণ করবেই। 


উত্তবাঞ্চল 


আব খিদে পেলে খাড়া টিকির বিজ্ঞাপন চটিওযালার 
হোটেল অথবা অন্যত্র । দাকণ খাওযা। 

একটা পবামর্শ যদি সঙ্ভব হয হবিদ্বাব থেকে 
হৃষিকশে না এসে দেবাদুন থেকে অসুন। এ পথের 
সৌন্দর্য আপনাকে বিমোহিত কববেই। 


পঞ্চপ্রয়াগ 


পঞ্চকেদাব ও পঞ্চবদ্রীর ম৩ হষাকেশ থেকে বদ্রী 
যালার পথ পাঁচটি প্রযাগ পডে- ভাগীবী ও 
অল1*নন্দার সঙ্গমে দেবপ্রযাগ, অপকানন্পা ও পিণার 
নদীব সঙ্গমে বনপ্রযাগ, অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী সঙ্গমে 
নন্দাপ্রযাগ এবং অপকানন্দা ও ধৌলি নদীব সঙ্গমে 
বিষুরপ্রযাগ। কর্ণপ্রয়াগে উমা ও করি মন্দিব। রানীখেও 
এখান থেকে 96 কিমি। থাকাব জন্য ধরমশালা ছাডা 
1 68171, 2//0,18 ও টেম্পল কমিটি শেস্ট হাউস 
আছে। এখান থক 20 কিমি দৃবে বশ্রীনাথেব পথে 
নশ্প্রযাশ আছে 'গাপালজিব মন্দির থাকাব ব্যবস্থা 
আগব মতই। 'বনদার ও বদ্রাব পথ ভাগ হন্যছে যেখানে 
সেখানেই বদ্রপ্রযাগ 620 ঘিটাব (2,000 ফুট) উ&%৮৩। 
এটি শ্রুনগর 'থকে 36 কিমি আর হাষিকেশ থেকে 141 
1কমি দুবে। শ্র নগব থেকে বাস ছাড়ে ভার 5 001 এখান 
থকে দেবপ্রযাগ 70 কিমি ও গৌবীকুণ্ড 73 কিমি। 
ধ্রপ্রযাগে থাকার জল্না আছে নো৬৭ এব ০81191 
36511101156 (টা 233347) 0858 ২৫ 5৭ 
ভার্ন ১১০19017151 0011018% ডার্ম ১১০। এছাড়া 
ণিম্পল কামটি 91 কালাকমলী ধরমশালা, 88717, 
7//018 € প্রাই”ড৪ হান্টল আহ্ছে। ক্র পুযাগ শহরটি 
খুব হো? শীবারৃগ যাবাৰ পাস পেত দোব থাকলে 
'্লকাণন্পা ও মন্দাকিনার সঙ্গনস্থল দেখে আসা5 
পারেন । আব বাস করলে ঠো খা'বনই। সঙ্গমের কাণ্ডে 
কদ্রনাথাশব ও ঢখমু্ডাল মন্দির | এই মন্দাকনীণ তাবে 
তীরবহ (যত হম বেদারনাথ। 

এখান থেকে বাসে চ. &পুন গ্রপ্ূুকীশা মন্দাকিনী 
এখানে ঝবনার মত পাহাড় ভিডে শামছে। বাযকশ ফুট 
উপব থেকেও তাব কুলুধুল প্বশি কান এসে বাজবে। 
কেদাবনাখ এখান থক প্রা 34 কিমি । গুপ্তকশীতে 
বাস অনেকক্ষণ থামে- বাস্ত। খুব সক ও অসমতল 
দুটো বাস পাশাপাশ ওঠা শামা কবা" পার না। 
কিছু সময ধরে ওপর থোবে বাস গুধু নামতেই থাকবে 
তাবপব ওপরে বাস দাডাবে। তখন শীচে থেক বাস উঠে 
আসবে। 


১১৭ 


হেমকুণ্ড 


যোশীমঠ থেকে বদ্্রী যাবাৰ পথে 19 কিমি 
দূবে গোবিন্দঘাট। গোবিন্দঘাট থেকে বদ্ত্রী 23 কিমি। 
গোবিন্দঘাট শুকদ্বারে থাকা-খাওযা-শোবার বাখস্থা আছে। 
তবে স্থান সন্কুলান হওয়া মুশকিল। পাশে কয়েকটি 
প্রাইভেট লজ আছে। শুধুই থাকা। দুবত্ব বাস-পথ থেকে 
$ কিমি।917-ও আছে। বুকিং-এর জন্য লিখুন 00 
3, বনবিভাগ, গোপেশ্বর, চামোলি, উত্তরাঞ্চল। এখান 
থেকেই 4,328 মিটাব উঁচুতে বেছে হেমকুণ্ডের পার্বত্য 
হুদটি। যাবাব পথে পার হতে হবে 125 কিমি দূরের 
ঘাংঘডিযা । এখানেও থাকার জনো গুকদ্বার, 17131110217 
01389-22179) ও 01/৬1৭-এর ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস 
0/8 ৬০০-৮০০ ডর্মি ১৩০, 118)/2112 11016] 
আছে । এখান থেক চলন এ হেমবুণ্ডে। দুরত্ব মাত্র 55 
কিমি চডাইযের কষ্ট স্বীকা কবে হাঁটতে হবে অথবা 
২৫০ ৫%০ দিযে ঘোডা ভাড়া করতে হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাব 
এই স্থানেই শিখগুক গোবিন্দ সিংহ নাকি পূর্বজন্মে মেধস 
মুনি নামে তপস্যা কবেছিলেন এবং পরে আদেশ পেয়ে 
খালসা ধর্ম প্রচাব কবেন। তাই এটি শিখদর একটি পবিত্র 
তীর্থহ্ান। হু দের শীতল৩ম জল তাবা স্নান করেন। সাবা 
বছরই জলে বরফ ভাসছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য বড মনোহব। 
থাকার বাবস্থা নেই। পাশেই হিন্দুতীর্থ লক্ষ্মণেব 
তপস্যামি লোকপাল। এখান থেকে উৎপত্তি হযেছে 
উইন্দব শদীব। পল্থর পাশে ফুটে আছে প্রহ্মাকমল সাদা 
পাপডি মেলে। 


পুষ্পবতী উপত্যকা 


আালি অফ ফ্রাওযার্স, স্থানীয় লোকেরা বলেন “ফুলো 
কা ঘাঁটি'। গোবিন্দঘাট থেকে £ কিমি দূবে ঠগযাল। 
এখানে পথ ইংকোস্রি % অক্ষবেব মত বেঁকে গেছে _ 
ন দিকেবটি 'গছে হেমকুণ্খে আব বাঁ দিকেরটি ফুলের 
উপতাকায। ডান দিকি একটু দাব বাকের মুখে অসম্ভব 
পুন্দর গ্লেসযার, যাব মাঝখানে গহ্বব। বাঁদিকেপ রাস্তায 
এগিয়ে দেখ পাবেন পথনির্দেশ একটি সাইনবোর্ডে। 
তাতে নানা জ্ঞাতলা বিষয ও বিধি-নিষেধেব তালিকা। 
1981 (থকে এই উদ্যানকে “ন্যাশনাল পার্ক' হিসেবে 
চহিত কবা হযেছে। বন্ধব এই পথে চলার সময জল 
সঙ্গে বাখবেন। আব একটি গ্লেসিযাব পেবিষে চেকপোস্টে 
'পীছতেই হয়ত ব্রাস্ত য়ে পডবেন। চেকপোস্টের গায়েই 


১১৮" 


পৃষ্পবর্তী নদী_ তার উপরে দোযাবি সেতু । এখানেই 
যাবাব পাবমিট পবেন। জন প্রতি ৫ এবং প্রভেক 
ক্যামেরার জনা ৭ ফি। নীচে ণদী ছুঁটে চলেছে সগর্জনে। 
দূবে মিশেছে লক্ষ্পণ গঙ্গায়। ভযাবহ সব গ্রেসিযার পার 
হযে এক বিশাল নৈঃশব্দের প্রান্তরে সহসা দেখবেন 
বঙবাহারি ফুলে মলা সবুজ ঘাসেব আগ্তবণেব মধ্যে। 
1931-এ এক ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল কামেট শৃঙ্গ 
(25,447 ফুট) জয করতে আনেন। দলনেতা ফ্র্যাঙ্ন এস 
স্মাইথ। হঠাৎ তারা এই প্র্প উপত্যকা আবিষ্কার করেন। 
স্মাইথ নাম দেন ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স। আর এই নামেই 
একটি বই লিখে জগতেব কাছে একে পবিচিত কবে দেন। 
উত্রিদ বিজ্ঞানী আাব লৌন্দ্য-পিপাসুদের এই স্বর্গোদ্যানে 
450 প্রজাতি ৭ ফুল আছে । 1937 সালে স্মিথ আবাব 
এখানে আসেন। 10 কিমি দৈর্ঘ। এবং 2 কিমি প্রস্থ জুঙে 
অসংখ। ফুনব বৈচিত্র, গুঁজ্ছলা ও হালকা গাদ্ধ মনপ্রাণ 
পূর্ণ হযে এঠে। ফুল শুধু ফুল। 

হবিঘার (থকে এহ শন্দনকানন 310 বিনি। 
(গাবিন্দখা (থব খা খডিযা পা হলট 67 খনগ। 
আজবাল পবিবিশ পন্ধাব কাবনে (াডায চ্ড যাএযায 
অনুমতি নেই। তবে এ পথে হাজ্য বন্দুমান্র কষ্ট (নই 
সঙ্গে নেবেন পানায জল, শ্ুবশো খাবাব, চুহং গাম, 
চকোলেট, বষাতি, গাইড, লাঠি ইতাদি। গোবিশ্দখাট- 
ঘাংঘডিযা 14 কিমি। গুক্থারে ধূমপান, পানাহাব নিষেধ। 
আসার উপযুক্ত সময জুলাই মাসের মাঝামাঝি (থকে 
আগস্ট মাসেব মাঝামাঝি পর্যন্ত। এটাই ফুলেব সময, 
যদিও ফুল 'ফাগি নিতর কবে সঠিক বৃষ্টিপাতেপ 
উপব। 

ফুলেব পবিবেশে থাকতে থাকতে এক বাব মিসেস 
জোযান মার্গাবেট লগী ব ছছাট্ট ভাঙা সমাধটিত শ্রদ্ধা 
জানিযে আসবেন। কাবণ চন্দ্রালাকিশ এই পুষ্পবনেব 
সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই ৬৩1 তাব মৃড। ঘনিয়ে পাসছ্ছিল। 
7 দিনের লাষকেশ পৃষ্পবঙী উপতাকা হেমকুণ্ড বদানাথ 
প্রতি সোমবার এবং বৃহম্পরবার শিষে যাচ্ছে গাড়োযাল 
মণ্ডল বকাশ নিগম লি। প্রাপ্তবস্কাদব জনা ৪,১৫০, 
অপ্রাপ্তবযক্ষাদেব বলাতে লাগব ৩,৭০ছে| 
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কেমন কবে আসবেন দেবপ্রয়।গ 
থেকে 63 কিমি (শ্রানগব 33 
কিমি) বাসে চডে এসে 5,300 





ভারত ভ্রমণ 


ফুট (1,640 মিটার) উঁচু দেবদাক -পাইনেব শ্রিষ্ক হাওযায 
আর সূযাত্তে বঙিন মেদুব হিমালযের শৃঙ্গে নযন দৃটিকে 
স্থিব কবাব অনবদ্য দৃশ্যেব সাক্ষী হতে চলে আসুন 
একমুঠো পাহাঙি শহর পাউবিতে। শ্রীনগর, ল্যাঙ্গডাউন 
ও কোটদ্বাব থেকেও এখানে আসা যায। ল্যান্গডাউন ও 
'কাটছাৰ থকে পাউবিব দুরত্ব যথাক্রমে 86 ও 134 
কিমি। 


হু কোথায় উঠবেন আপনাকে ঠাই 
লা দেবার জনো 04৬৭-এব 
সুন্দর 79111110015 0011)- 
019১ 711 (01368) 222 359 90980 ২২৫? ৩৭৫ 
এম ৭০ ছাড়া 2771, 74018, 207, 11017101091 
711, জিপা পরিষদ বাংলা, 98/6911101716, 11011 
507--910৬/ (শা 222242) প্রতৃতিব আরোজন 
বায়ছে। £খানব স্থাশাষ মন্দির কামগুলিয়া শালাদন 
মনিব, কালেশ্বব মন্দ প্রন্তচি। 
যা” পর্বতশ্ঙ্গর সান্দর আবত এট পাও গাব, 
ডপা 2গ ববচত চান তে 19 বিন পন পর্টিয ৮7৪ 
আসুণ খিবসু ৷") পাবি থেন্ক প্রাংদ্দিন সকা।ল পাস 
গীবেন। জিগঙ পাবেন খবসুতে আসাব জন 1 খাক( 5 
টাঠলে ১5৩ পারেন। আছে 2৬ ব7001751 
81701054051 01368-26211) 048 ৩২,৪৫5. 
৬র্মি ৮০। যত ভোরে আসবেন তত্টাই ভালভাবে দশা 
উপভোগ কবতে পাববেন ' কেননা বলা বাড়াব সাথে 
সাথে মেঘের দল তাভি হযে আপনার দেখায বাধ 
সাধবে। 


এবাব আপনি শিশ্যই বদ্রীনাথেব পথে যাবাব জনা 
উন্মুখ হযে উঠেছেন। ৩বে যাবাধ পথে যোশীম গিষে 
একটা দন পাকলে, বেডালে ভাল লাগবে । এ যন 
সক্ষেপ্বলাষ প্রদীপ জ্বালাব আগে সকালবেলায সলত 
পাকানো" । হধিকেশ থেকে বদ্রীনাথ যাবাব বাসপথে 
ধেশাম+ 257 কিমি দ্ববে-_ উচ্চতা 6,260 ফুট 
(*,940 মিটাব)। বিকেলের বামে গেলে যোশীমঠে বাত 
কাটাতেই হয। 

বাতে থাকার জন্য 01৬৭ এর 1991815 
[0009 (61 91389-222118) 088 ২৫০-৫৫০, 
ভার্ম ১৩০, এদেবই আব একটি 7314 (0. 222226) 
048 ৪৫০-৬০০ 58 ৫৫০ ডর্মি ১৩০। এছাড়া 2০//0 


উত্তরাঞ্চল 


18 7141 বিডলা 717 প্রাইভেট “স্টল এব" 
অনেকগুলা ধবমশালা প।বন বাস স্টপন্ডেব কপ্ছাকাছি 
এখানে থকে নরসিংহ, ৭ পবুর্ণা ৩ অস্টিভুহ গাপশ মন্দিন 
ঘুবে আসুন। বাস স্ট্যান্ডে কাছেই উপার রাযছে 
জ্যোতিমঠে মূর্তিসহ শঙ্কবাচার্য গুম্কা। এখানে বাযাছছ 
কলা» থেকে আনা স্ফটিনক ৮ভবি শ্বিলঙ্গ । কগ্পবৃক্ষিব 
বযস "ক 2 400 বছছর। তি ব্বতগামীরা অনেক সময 
“খাশীমঠ গেবে যাওয়া একটি পষ্থ মান। এখান থলে 
নন্লাদ্বান দশা (8 000 মিটা 25650 ফুট) বড 
নানাহব। তর এখান ভুটিযা জনভী বন যণ্যাববী বৃত্তি 
ইবথাক ও ই্যদকব দুধ ছি মাপসেব সঙ্গে ইণ্ছ হাল 
পারি” শা পাদ্রন যোশীম) থেবে যাও পদবন 
নন্দাদবী ন্যাশনাল পাকে। যাবাব সমল সময গম 
সপ্ম্্ব খান কন লিপ কারী মণ হিনালযা, 


নত হত স্পস্ট ন৯ 1577 “শা চান 1 


৮::+০৮ দা শান হাব পাখি পথ” শপ পন 

মকর ৪ ৪ 25 বত তল্পাগনি বাক 26€ গোছা 
নি 

০ 1 ৮ ২৭ [০ বং 
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পঞ্চবদরী 


বদ্রানাখ বলতে যা বোঝাই আনব শা হল প্রা বা 
“পররীবশাল আনা চার বদপী হল আদি বৃদ্ধ ধান এ 
যাশনদবী । এহ সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এবদা বদণী  কুলেৰ 
'বশাল বন ছিল। সন) এব নাম ছিপ স্পবী বন এখন 
ুখ্য বা বিশাল স্থানায় উচ্চাবাণ হযে খেস্ছ সদবীনাবাহণ 
না বদ্দীনাঞ। আদিবদবী কর্ণপুযা '%/ব বানা? 7৭ পাৎ 
19 কমি দান এখগনরু বশিদ 45999 শি) »। 2906 
ফুদ উচ7১।*ম্ববাদা নস এ উ এ পিশাটীত। 
উমা € বার্ণ খশ্দি' আমন্ড আশীমা 
[পপল/কণন্রি পাথ প্যান নাঅব ছা পাতাদি 
শারদ প্রাণাষ্ঠত বদ্ধবদবীব ছে অন্পির এখান 
শক্কবাচার্যও আবাধ 1 কাবছেন। মাশীমঠ (থক উপশাম 
গিয 6 300 ফুট (1960 মিটান) ₹চ৮* নর্ভন পাথব 
/শাভা আহ্বাদন বন্ত করাত গিয়ে দর্শন কাব আসুন 
ধ্যানবদবীব মন্দিন। হাচ্ছ হাল এখান থেকই 
পঞ্যাকপারেব বল্পেম্বাবও ঘুরে আস পারেন 2 বিমি 
দুব। পাথ বিশ্রামের জন্য পান 'পপলাকাটিত 


ও ভুলা ওসি 


£ 1 
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ধবমশ'লা মন্দিব কমিটিব 2171 সাধাবণ হোটেল এবং 
240) 181 যাশীমঠ 'থবে ডানদিকে পথটি গছে 15 
'বমি দব ৩7পাবান। বাসে চডে এখানে এসে বাস বদল 
বর ছোন্ড সকাল 9 30 বিকেল 3 30) চণুন সুবাযনে। 
ইচ্ছ হাল পা পাষেও এ পথ অঙিগ্ম বপন৩ পারেন। 
০ব খুন কষ্টকর চচাই। সুবাযনে আধবদবীব ম দব দেখে 
আরো 24 কমি দুরস্ত চডাই অতিত্রম কবে 
ভবিষাবদবীত (11500 ফুট) সদা শির্নীযমাণ মন্দ্ব মুঠি 
সব দেখ আগুন। (যাশীমঠ থেকে নগ্রীনাথব বাস 
গোবিন্দ ঘাট (19 কিমি) পেবিযে পাুল্বশ্বব ।সখানে 
(নমে ' কিমি হেঁটে যোগবদবীতে গিয়ে দোখ আসুন 
অপূর্ব দেশমতি। জনশ্রঠি পাণ্ুবাতা অথবা পঞ্চপাণু”্বব 
নম থাক এ স্থানের নাম হযেন্ছ পাণ্ডকেশ্বব । এই বাস 
শশা চ/পাছ ব্শনীবিশালন দি? 
বদীনাথ ; বদ্রীনাবাযণ বদবীশাল চান শীর্ঘব 
ছণ শম ব্দাশাথ শাণসিহাত্বা সর্বাশ্রচ। পদ্পুলাণ 
সলপনসলণ « হঠাশাবপল ৮ শীণ সম্পাকি বল চালখ 
**1 1 মানাক নিশা সরহ্ধলি নদীর ₹1% শাবি 
[াতাপনানব ছু শত ছিল এবণ এখসনই তিন অন 
শ্দনলাত সক চলানদ বিতন্ কাবন পালে লাক 
[ম্শ্বাস। 10 590 ফুট পা 3260 মিটার +স্৮শয 
বস্তি” | বহন সন্ত্ি 'শির্থানি দিবি ভামী বসা হাল বদব 
নদ শীর্থ ন ভৃতং শ ভশ্ষি”৬"। স্বর্ণ মর্তা পাতালে 
এ/শক শর্গ থাকলিও বদবীব মত তীর্থ আর কাথাও 
“হাব না পাঙ্শবেরা এই পথেই স্বর্গাবাহাণ 
।চাযছিণলন নামষারত্ণা এশানই মহাপ্দব রন্মাব পথম 
গা? খসভ্তাণ সনব সণন্দন সনাতন ও সনৎ এব জটিল 
পান্মব জবাব দিযোচ পন । অতীতেব নাম ুশবপ্রযাগ। 
তব ৩শধ্বন সামা্ত লেক শ্রাম মানা - পবনো 
সখা নাম মণিল্প্রাথম বা মাণ,ধরপুব। বদরীব অর্প 
১. ৭ লগা বাগ বদ" মান কুল খাছ হনয় ছত্রালা্য 
| শর দ শালাফণাব [সত ।খাব ধঠ নাম। ভাবত থা 
1ন-ক্চা ক্যাপ লন্পাবব বাব য বটি পগ ছিল ঠাব 
2 একটি গং ভল শান] হ/ফ। মানাশ্বামেব নীন্চ 
"৭ স্শনন্দার কব জন্য দিক থেব মিলেছে সবস্থতী নদী। 
প% হামাছ। কশবপ্রযাণ। 
বসগ্চহা গণশ গুহা খাক%ব মন্দিব আদছ। প্রা 
20 কিমি দ্রবে শত গাল এ 900 মিটাব (14 500 
ক১)। 
যে প'হাডর মাথা থোব বসুধাবা প্রপাত (নামা 
সই পণ্হাচ্বে শীর্ষে ৪টি জলধারা আল্ছ। ধারাগুলির নাম 
হল প্রুব, ধার, সোমা, অনিল, অনল, প্রদ্যুৎ, প্রভাস এবং 
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প্রত্যষ। মহর্ষি নাবদ বসুধাবার কাছে দীর্ঘকাল তপস্যা 
ববেছিলেন। নীলকণ্ পর্বত আরোহণের চেষ্টা কবে বার্থ 
হয়েছেন স্মাইথ, টিলম্যান, হিলাবী। 1960-এ ও পি শর্মা 
এবং দুজন শেবপা শীলক্ঠে আরোহণ করেন। এ 
শভিযানের নেতা ছিলেন শবীন্দ্রকুমাব। দুপাশে নর ও 
নারায়ণ এবং অন্যান্য পর্বত। এবই সামনে নীলক্ঠ শিখব। 
বদ্ীনাথ মন্দিরে পদ্মাসনে বিষ্ুব যোগমূর্তি। মন্দির তৈবি 
করে মূর্তিটি স্থাপন করেন গাডোযালের বাজা। মন্দিরে 
উপরে যে স্বর্ণণচিত চাদোযাটি দেখমবন, সেটি বানী 
অহ্ল্যাবাঈ দান করেছেন। এখানেই শঙ্কবাচার্ষেব 
আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয বলে কথিত। মন্দিরের সামনেই উষ্ণ 
প্রবণ তণ্তকৃণ্ড আর মাশা থেকে 4 5 কিমি দূবে বিখ্যাত 
বসুধাবা জলপ্রপাত। অলকানন্দাব দক্ষিণ তীরে প্রা 5 
কিমি লম্বা ও 2 কিমি ৮ওডা এক প্রশস্ত উপতাকাতে 
প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিবটি 15 মিটাব উচু শঙ্কু আকাবেব, 
উপরে ছোট ঠাদোযা এবং তাব উপরে গিশ্টি বৃত্ত ও চূড়া। 
মন্দিরের ভিতবেব পুবনো অংশে কোনো কাককার্য নই, 
বাইবের ভোগমন্দিবটি পৰে শির্মি৩। এর পাশে আছে 
লক্ষ্মীদেবীর মন্দিপ্ন। বিফ বা বদ্রীনাথেব মৃিব পাশে 
দেখবেশ উদ্ধব, নাবদ প্রভৃতি মৃতি। পূজাবীরা দক্ষিণ 
ভাবতীয বাওলগণ। মে মাসের থিতায সপ্তাহ থেকে 
নভেম্বব পযস্ত মন্দির খোলা থাকে। কালীপূজার পব 
বদ্রীনাথেব প্রতীক মুর্তিটিকে যোশীমঠে নিযে আসা হয। 
শীতেব চার মাস বরফে ঢাকা থাকে বলে লোকজন নব 


শীচে নেমে আসেন। 
চা বিমানে আসেন তবে হাষিকেশ 

[ক থেকে 17 কিমি দূবে হাষিকেশ 
দেরাদুন রোন্ডব উপরে জলি গ্র্যান্ট (01) গা) 
বিমান বন্দরে নামুন -- দিল্লি থেবে প্রতিদিন এখানে 
একটি বিমান আসছে। ট্রেনে এলে নামুন 296 কিমি দরেব 
হাধষিকেশে অথবা 331 কাম দূবের কোটদ্বাবে। এই সব 
স্টেশন থেকে বাস ও টাক্সি পাবেন বদ্রীনাথ "মাসাব। 
হাষিকেশ থেকে পৌছতে 14 দিন সময লাগ । 21৬1২ 
নিয়মিও কন্ডাকটেড ট্যুবের বাস চালাচ্ছে। হবিদ্বাব 
থেকেও আসতে পাবেন দেবপ্রযাগ (72) গাডোযাল 
শ্রীনগব (36), ক্র প্রযাগ (32), নন্দ প্রযাগ (19), চামোলি 
(10). পিপলকোটি (21), যোশীমঠ (34), গোবিদ্দঘাট 
(20), পাণ্ুকেশ্বর (2), হযে বদ্বানাথ (20) কিছি। 

৬ আউলি স্কিয়িং কেন্দ্র প্রায় 3 কিমি দীর্ঘ এবং মসৃণ 
স্কিকবার জনা একেবারে মণপছন্দের হান। আপনার 
শ্রমণসূচীতে না থাকলেও ঢুকিযে নিতে বাধা !কাথায। 


কেমন কৰে আসবেন যদি 


ভারত শ্রমণ 


নভেম্বব থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্কি শিক্ষাব কোর্স চাল 
থাকে। সাধাবণত 7 এবং 15 দিন মেযাদি দুটি কোর্স 
করানো হয। হরিদ্বার, হৃষিকেশ বা দেবাদুন থেকে সোজা 
চলে আসা যায 'আউলিতে। এর জনা জিপ পাবেন। ভাঙা 
নেবে ১৫০ মতন। তবে যাঁরা ট্রেকিং এ উৎসাহী তারা 
25 ঘণ্টায ট্রেক কবে (45 কিমি) যোশীমঠ থেকে 
আউলি চলে আসতে পারেন। 

এখানেই তৈবি হযেছে এশিযাব বৃহত্মম রোপওযে 
টি, যোশীমঠ থেকে আউলি হযে গড়সন। যাতাযাত 
১৫০। বুকিং-এব জন্য যোগাযোগ কবতে হবে 
'আযাসিস্টান্ট ম্যানেজার (স্কিযিং), প্রযাত্ব ট্যাবিস্ট বাংলো, 
গাভোযাল মণ্ডল বিকাশ নিগন লি, যোশীমঠ, জেলা 
চামোলি, উত্তবাঞ্চল। 


ঙ কোটদ্বাব থেকেও ।হাওডা অযুতসর মেণ 
লাইনে নাজিবাবাদ জংশন নেমে গাড়ি বদল ক্ব 
আসতে পাবেন ল্যা্গডাউন (42), পাউবি (32), 
শ্রানগরু (29 কিমি) ভবে বদ্রীনারাধাণ কোটদ্বান থেক 
শ্রানগব 138 কিমি। 


গু কেদাবনাথ থেকে যাদ আপি তবে উদ্বা মঠ, 
দোগলভিটা (24), চাপটা (6) মণ্ডল (28), “গাপশ্বব 
(11), '*মোলি হযে (হবিদ্বাব বদ্রানাথ দেখুন) আস”5 
পাবেন। এ্রানগব থেক বদ্রানাথ 189 কিমি। 


গ কাঠাগোদাম বেল স্টেশন থেকেও বত্রীনাথ 
্মাসতি পাবেন। প্রথম বানীপ্বাত (99 কিমি) নেমে 
বাস খদল করে বণশ্রযাগ (136 কিনি)। তারপব 
বর্ণপ্রযাগ থেকে বাসে চন্ড 109 কমি। 


০৯7 বদ্রানাণ্থ আধুানক জাবনেব সবু 
হাসপাতাল, পুলিশ, বা 


ধবমশালা হাটেল- স7 কিছ আছে। ধবমশালা 
বিওলামঙ্গল নিকিতন, ভলকা, । ২স্ষটৈশখখব, বাঙালিদের 
শ্রকৃষ্ণনিবাস, োলগিঠ, বালানন্দ ব্রশ্শাচাবা আশ্রম, 
পবমাথালাক, তানপুবিযা, মহাবাষ্টু, সাতা দান্পর, 
মাণবকলাণ, খুনঝুনওযালা, [বঙ্গলি, বাজোখিযা, 
কালীকমলী, মোদী ভবন, ভজন আশ্রম, মন্দির কমিটি 
911 (বদরী সদন), 24718, বাঙালি পাণ্ডার বাড়ি, 
অন্য পাণ্ডাব বাড়ি ইত্যাদি ছাডা 91/1-এর দেবলোক 
হাটেল (251 01381-22212) 088 ২৫০ ৬০০ 
স্যুইট ৮৫ 4 উর্মি ৭০, বাস স্টান্ডে 0৬3 এর7া97 
এবং যাত্রীনিবাস, ভাডা একইবকম। কলকাতাব হোল, 
সঁপ্রযা ঢু 'হাটেল। 


উত্তবাঞ্চল 


এই পাহাডি শহবটিব খ্যাতি এব অপবপ প্রাকৃতিক 


'সীন্প্য এবং স্বাস্াকব আবহাওযার জনা। বডলাট 
লামডাউনের নাম এব নামকরণ কবা হয 1865-তে। 
কেমন করে আসবেন কাছের 
বেলস্টেশন কৌটদ্বাব। হাওডা 
অমৃতসব মেন লাইনে 
নাজিবাবাদ জংশনে নেমে গাড়ি বদল কবেও এখানে 
আনত পাবেন। শিযালদহ থেকে 3151 জন্মু তাওযাই 
এক্স 11 45-এ ছেড শাজিপাবাদ আসছে 18 50, 
হাণডা থেকে 3005 অমৃওসব মেল 20 00 ছেড়ে 
নাজিবাবাদ 00 06 মিশিপ্ট। ন। জবাবাদে 4041 & 
কোটিদার লিঙ্ক পাসেপ্রাব পানবন 3 25-4,1 সায় 720 
'মনিন্। কোটদ্দাব থেকে দ্বত 42 বাি। শুনশব খেকে 





29 কিমি। কোটদাব থেক খাস ও জিপ পাদপন ' সময 
শগাব খণগ খানক, | 


কোথায খাকবেন থাব্াব জন্য 
খাঙন্ন মানন হান্টল পাখন। 
হাতে 1৬৭ এব 1001151 
'াব উর্মি প্রথায 'পড 





৮) 
79511199058 [0 ১৭ ২০০, 
প্রত ৮11 

এখানেও টিপ ইন টপে (1311 থেকে 1 কিমি দুবে) 
“খুন দাবেব শঙ্গবাজি। এখানে সূর্যোদয ও বাঁকেন দশা 
মন হুবিযে দাব। এছাডা দেখুন বাইাফলস বাহিনীব 


১ এঞজযাম, চার্ট, কালশ্বব শিবমশ্দিব, শাকশ্রা 
লাস্নএু $:৩। 
পরথ5াকিদার 


*প এশার পথ পিপুষই প্রোপদাসহ পঞ্চপাণ্ডব 
মহাঠছ।ণ 'গযেছিলেন কিংবদত্তি যে পঞ্চপাপবকে 
(দখে নখ মাটির নীচে আত্মগোপন করেছিলেন, কি 
তাক প্রন্তুবায 5 পশ্চা্দেশ মাটিব ৬পব জে(গ থাকে। 
সেখানেই শাকি পাওনেবা মন্দ্বি শির্মাণ করেন। শিবেব 

অন্য চাব অঙ্গেব পূজা হ্য-_ তুঙ্গনাথে (11,644 ফুট, 
3,550 মিটার) বাহুপূজী, কদ্রনাথে (11,840 ফুট, 
3,610 মিটার) মুখ পূজা, মদহেশ্বরে (11 744 ফুট _ 
3,980 মিটার) নাভি এবং কল্সেম্ববে জটা পূজা হয 
মহিন্বে সম্মুখভাগেব পুজা দেখতে হলে আপনাকে যেতে 





১৯২৯ 


হবে নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে। লোকশ্রণি 
পঞ্চকেদাবেব মন্দির শাঁলর প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চপাগুলের|। 
কেদাবনাথ 'কদাব নামে আবো দুটি তীর্থ আছে গযা 
এবং কাশম্মাবে। কিন্ত দ্বাদশ জ্োোতিণিঙ্গের অন্যতম 
সুপ্রসিদ্ধ তীর্থট 'হিমালযেব কেদাবে। এহ স্যোতির্পিঙ্গের 
উল্লেখ মহাভাবতেব বনপবে, মৎস। কর্ম অ"* লিঙ্গ স্কন্দ 
প্রভৃতি পুরাণে আছে। দেবী পুবাণ অনুসারে এটি একটি 
পিতৃতীর্থ। 3,640 মি (11,750 ফুট) উচ্চ হিমালয়ের 
অন্যতম এই শ্রেষ্ঠতীর্থ পঞ্চাকেদাবেব মধামণি। প্রা 3 
বর্গকিমি খিশু৩ এক প্রা গোলাকার প্রপ্তবময উষ 
উপতাকাব মাঝখান দিযে বায টা দক্ষিণ প্রধাহনা 
মশ্নাকিনী। পৃব তীরে মন্দিব ও বসতি, পশম তীব 
ণসতিহীন। শাতেব ছয মাস ''পফে ঢাকা। উপতকাব 
[5নদিকে মহাপছ বা সুমেক পর্ব "মালা _ কপ্র হিমালয, 
বিধুঃপুরী, বক্ষপুবী উদ্গাবাকণ্ঠ ও স্বর্ণাবোহিগী। এখানে 
দেখুন পঞ্চাশঙ্গা - অলকানন্দা (অদশা), নন্দাকিণী 
দুধগঙ্গা, ্টাবগল্সা (এর নাম োবাবার তাল পা গান্ধি 
সবাবধ মন্দাবিণীব উৎস) এব মৌগঙ্গা। পাঁচটি 
বৃ (দখুশ  উপক বিতস, অমৃত, গশান এবং হংস। 
নদের মাতা ডদবশু গুহ পু ভম ধাবা। বিশ্বাস, এব জল 
পাণ কবলে জন্মান্গর ন্ট া। এব জলে গন্ধক মেশানো 
আছ বন্দ সথদা বুদবুদ ওঠে। 
পতাকার উল বিদারনাথ পরধতির শা 
'বদোরণাথব শব বে তিবি। এখানে শিবে, 
(ধা,না মাও ।শহ। আকাবঠান কেদাবনাথ শিলাকে 
এহিঘকপা সাহস লন পবা হখ। বলানবৰ লিঙ্গায়ে ৩ 
সশ্পুদাহণ বারীশব পুশ হালা এশ্দিশুব শনুযাল 1 
প্রধান প বা" 
তপিত বর উত্তর খু পশ্িতরিওিও 
এব কাচ্েহ -এবান শঙ্কর [েঁব সনাধিক্ষেএ। দাগান্বভাখ 
পব (থকে অক্ষ $তীযা পযন্ত মপ্দিবেব দনজ্ঞা বন্ধ থাকে। 
?বশাএ দল র শাষ প। পজান্ত আনব প্রথমে আবার দরজা 
কলে (দওয়া হহ সাধাবণেব বিশাস কেদাবনাথে এসে 
»ঞ্তকেদার না দেখলে তার্থ পপ হফ শা। অতএব 
কেদারশাথ মন্দিবাদি (দখে পঞ্চাবদাব তে পাবেন। 
বেদাব"।থ শৃঙ্গের উচ5ত1 7,060 মিটার (22,770 ফুট)। 
কেমন কবে আসবেশ কলকাতা 
থেকে ঠেনে হৃষিকেশ পর্যস্ত। এই 
দুবত্ব হল 1946 কিমি। এখান 
থেকে বাসে করে গৌবাকুগ্ু। দুবত্ব 212 কিমি। গৌরীকুণ্ 
থেকে বেদারখাথ পযন্ত বাকি 14 কিমি পথ পাযে হেঁটে 
যেতে হবে। হৃষিকেশ আসার জন্য হাওড়া 'গকে ধকন 


চি 


চে 1 ৮ *০/ রা] 1 


টি 


3000 দুন এক্সস্পস, 3005 অমৃতসর "মল 3049 
অম লস” এক্স'প্রস অথবা শি্যালদহ থোক 3151 জম্মু 
চাওনাই এক্সপ্রস নামুন হবিদ্বাব অথবা সাগর স্টশন 
লাক্সান এ। এবার হরিদ্বাব 'গ'ক হষিকেশ যাবার ট্ুনে 
উঠুন। এবাব হৃষিকেশ ॥থন্ব বাস চপে শৌবীকুণ্ড 
আসুন কদ্রপ্রদ্ণ পর্যন্ত উ-য স্থানে যাবাব পথ এক। 
তারপব এই কদ্রপ্রযাগ থেকেই কেদাবনাথে যাবাব পথ 
আলাদা হয 'শছ। বদ্রপ্রযাণ থোক আসুন ভিলওযাবা 
$9 কিমি)। এবপব অগস্তমুশি (10 কিমি)। এখানে 
2০//0 18 [811 ও ধবমশালা "আছে। অগ্ত্যমুনিব 
মন্দিব দেখুন। পার বৃণ্ড (19 বিমি)। এখান থাক 
ডানদিকের পগ উথা মঠ বুঙ্গনাথ হাম কদ্রনাথ গোপ্শ্বর 
ও চামোলিল দিব 21 আসুন গঞ্ুকালী 5 কমি)। 
থাকার জনা 21018 মশ্িল বমিটিন 21 
পরমশালা আল্ত এমাবাত টাখাধা শঙ্গ দল্থ মু 
হপ্বন। পপ দিত বিশ্বণাথ  দনাবাশান্র অন্দিবি। 
£খাশ (গাক একটি পাস্তা কা খল হল্য শা" অদসহেশ্বাৰ 
/94 বিনি) বাল শাশপ্ঃতণ। (29 শা 1 গালি, 
হল টে কানাতি এ চপ আপদ] সন বে পস্থা 
শু নিযুগীনালীযাগ। এ শান চিলন ঘাটিছ মন্দান্িন' 
« (শাপ্রযাশ নদীদযের | প্রহাশী ও 'শানপ্রযাশর মাঝ 
ফাটা চটি৩ দাঁব'ন ও সীশাপাব 897 পানবণ। ণবাঝ 
আসাত হাব "শীবীবৃণ্ডে (5 কিনি) এখানে থাকার জনে 
টেম্পল কমিটির 011 17440 18 011৬৭ এব 24 
শযাব ডমি ৭৫ আর 10015110099 এ0/২8 ৫৫০, 
উর্মি ১০) চটি ধধ্মশালা এবং 083 এর হট পাবেন। 
আসলে এই গৌবীকৃণ্ড পর্যন্তই আপনি বাসে আসতে 
পাধাবন। এবার পায়ে হাগ শুক কবুন। তার আছ 
পার্বতীর মন্দি'ব পজ' দিন এবং শবম জালর কু্ড দেখুন। 
এবার জঙ্গলচিত চা খান চটিশ্ত নিশ্রাম নিন। এশিষে 
»পুশ বামওয'গর (91কসি) দিবে। এখানও চটি এবং 
ধধমশালা আছে অথ 918৬৭ ৭র 1০017513951 
110856 048 ৮*£ তাম ১5০ এবার গক্ড চাও (3 
কিমি)। পথ শ্য হয এল পবড (থল্ধক 3 কিমি দরেই 
বেদাবনাথ। যার' £াট৮5 পাববন পা তাবা ভাণ্ডি কাশি ও 
শ্যিপ্ড পাল্লন। তাড়া হা" যাত হগাঞতমে ১২০০ ১৬০১ 
ও 5৫৩ ?০০। বশি মল সাঙ্গ থাকল খচ্চব বা কুলি 
নস্ত হবে অহবিত ভাডা দণ্য ৮টি--ও (রখে যেতে 
পাণবন নিশ্চিত ৫ বিনিমন্য বসিদ নায। 


চিন হালহ 2 কিমিব মন্ধা বাস্তব 
বাঁদিকে 21৬1খ-এব না এবং 


ভাবত ভ্রমণ 


11016114010 08 ২৫০ ৬৫০ ডর্মি ১৩০। এখান 
থ7ক মন্দির !পশ অস্নকখানি। কাছাকাছি আছ প্রচুব 
ধরমশালা এব পাণ্াদব ঘব। আর আছো ৪8 
বিউলামঙ্গল নাকিতন চাদ ভবন, আবতি ভবন, মন্দির 
কমিটিব 711 ৬জন আশম 'যাগমাযা আশ্রম, ভারত 
“সবাশ্রম সঙঘ জ ক ৩বন, মুন্ত্রাভবন, যুগীলাল 
কমলপ২ ইত্যাদি। কলবাতাব যাত্রীরা বিডলামঙ্গল 
নিকভানব অগ্রিম বুবি" এর জনা যাগাযোগ ককন 
12/85171 012111051 9/1 71৭ 19101791192 
70, 160118915 11 আব বেদাবনাধে স্বল্প ভাঙাব কম্ধল 
'পল্ত পাস্রন' খাবার জনো হোটেলপত্রণ আ7ছ। 

বিদ্র বালক প্রতিষধক নিযশ্ছন এমন 
সার্টিষ্িক্ট সহ কেদাবনাথ আসুন। 

ব্রিযুগীনাবাযণ (শ'নপ্রযাগ খেকে 5 কিমি হাটা পাথ 
যত হয় অবণ। আব ফুল ফলব নিঙ্পন মন্ধ দিনফি। 
শাল্্গাত্রী থাব (বিপাবনাথে যাবান সুপ্বাট ণ ঘোডা্য চলা 
পথ এই '্হএতাবশ্যণ গিশ্কিই (শিল্প এখান সি 
ক্দবীশা?খন ভানাবল শী এবৃ* হ্ীপভ ক সনাসল 
পপ ধুঁপা াশ ল্পল এনটি চমসবাশী নপ্ বাধন 
এব স্নান হাঙ্সত হাতীল বছব ধা পশ্ুটিশ ব যে 
অখগুধুনি। বলা ঠ"্ব থাদ্ক হব পাবশ্ব বির সময য় 
হে'মশিখ জালানে হাযাছল ৩" এখনো অমলিন। 
পর্যটকরা সবই শাব তস্ম নি'জাদব ললাম্ট টাবা 
1হসাবে পবেন। আব এখান থেকে হিমালাযব শঙ্গগুলি, 
নীচে বায চলা মন্দাকিনী 'নবণা। প্রন্মাকৃণ্ড বা কদ্রকাও 
শান 'সার বিষুওকুণ্ডে মান সেবে সবস্বতীণত পিগুদান 
কবে ধরমশিলা বা হর পার্ব শব বিবাহবেদিতে পুজা দিত 
হয এখানদ। যদি ইচচছ হয কালী কমলীব ধরমশালাধ 
থাকুন। না থাকলেও চাল। 

মদমহেশ্বব এবাপ (থকে ফেবার পালা । নেমে আসুন 
(গরীকুত্ডে। এখানেই বাস অপেক্ষা ববছে। পারে তত 
উঠবেন। এখান থকে বা গুপ্তকাশী থেক পথ /গছে 
মদমহেশ্বরে। প্রাযাজন হলে এবটা কুলি ভাডা লব 
অদম”হশ্বব বগডনা হন। যাবাব পথ কালীমঠে (4 কিমি) 
একটু থেনক মহাকালা মহাসবস্বত' ও মহালক্ষ্মীর মন্দিব 
দেখন। চলুন" আবও 5 কিমি এগিষ লেখ-এ। এখানে 
বাতটুকু কাটান যারা হাতে সময় পেযোছন তাবা এখানে 
বিশ্রাম শা নিযে আবও এগিয়ে ব্লাড (5 কিমি) বা 
বানতালিতে (7 কিমি) বিশ্রাম নিন। বীশুব বাকেশ্ববী 
মন্দিৰে আশ্রয ও আহাব প্লাবেন। এখান থেকে 15 কিমি 
দ্ব মদমহশ্ববে শিবের নাভির পূজা হয! জাব পতন 
অভুদয বন্ধুর প্থা পাব হয়ে আসত হবে। সব ভুলিয়ে 


উত্তবাঞ্চল 


ব্লাস্তিব অবসান ঘটায প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্যবাজি। 
ফরাব পথে উ্বীমঠে গিপ্য দেখুন € দেওবিতাল লক । 


মন স্থিব বরে হরিদ্বাবেব টিকিট কাটন। হাতে 21টি 
দিন আব হাজাব দেডেক টাকা চশ্বজন হাল ্লং 
* হয। সাঙ্গ শিন কাবিম্যাট শিপিং ব্যা" এছাছা 
* অল্প তামা কাপড ও সধকবম শীল্তল পাশাক 
* একট প্রাস্টিক শীট সঙ্গে বাখবেন। টুকিটাকি 
- ওষুধ শুকনো খাবার আর একট" প্রেশাব কুকব 
. শ্বন। ছবকার মনে হাল একট" লাঠি 
* সাধাবণভা ঘোবাব জনা সনশ্চ্য "লা 
 কিপাবূুনাথ মদনাহম্থর ৩ জনা বদণ, 

চু কল্পশ্গ” এত বাত হবাল নত লদর্শবন্াল 

*.. কেদাবনাগ হিল লন 


5৬৪ $ ০ ছ ছ ড ৬৪5৪৬ 


৪ ৯2 টক $ ৪৪৩ % 


ক এ 0 কী পি 


, কর্বপ্রমাণ হল্যা দলীবৃটি লীগ পু শি লি 
ক্লীসহশ2 14 ৮৮ শা নি 8 বা 
মদমাতশ্া 7 সু জি 
মাক, হ ক নী বাপি ২ স্‌ 
শিরিন *শখু ও ৫ এ ্ুল। এ 


বিম। 'মাঢ যাঁশাযাত 60 পাম 

তুঙ্গনাথ উখানঠ থক চাপটা বাসে ৬খএা 
* ট্যাক্স৮৩। চৌপটা থেস্ক $ঙ্গণাথ ও বিশি। মাট 
_ যাত্যাত 9]1কনি। কদ্রনাথ চাপটা থকে নগ্ডল। 
* মণ্ডল থাক 28 বিমি বদনা মোট শযাণ 
* (অনস্যা সহ) 56 কিমি। কান্সম্বব মশ্টল থাক 
* হেলাং। “হলাং (থকে বল্পেশ্বব 9 'কাম শোট 
য্তাযা৩ 18 কিমি। 


তুঙ্গনাথ উখীমঠ থকে 30 কিনি এ নয চশুণ 
ওঙ্গনাথে। এখান আছে ভারতে ন্বাচ্চ এন্দির 
(12 072 ফুট) যেখান শাবব লগ পঁজ' হয। 
পঞ্চপাণ্ডব ও 7ভরব মন্দিব 'দখুন। এখা'ন। পবৃতিব 
পজ'রীরা দেখুন পঞ্চকুণী শন্দাদেবী নীলবন্ঠ বেদাবশাথ 
ও বন্দবপৃঞ্চর অপূর্ব নৈসগিক শোতা। যাবা হাট্‌ও 
গরবাজি তারা (১) গৌধাবুণ্ডে বাসে ৮7প চাপটা 
পৌঁছান, (২) (গাপেম্বরে চপেও চোপঢ'য। াবপব হাটা 
পথ 35 কিমি মাত্র। পথ আপনাক স্বাগত জানাব 
বডোডেনড্রনগুচ্ছ আর বীজন কবে প'ইনেব সমীরণ। 

কদ্রনাথ এখানে শিবের মুখেব পাজা হয আগেই 
বলে এসছি। এই কদ্রনাথ গুহা অন্বিরির উচ্চ হা 3617 
মিটার (11 670 ফুট)। আসতে হলে হঙ্গনাথ থেকে 


৬ ৬ পি ক 


৪৩ 
৪৪৪ ৬৬৩৬ 


ঢা 


১২৩ 


বাল ন শদঈ'ব পাড নণ্ুণচটিতে আসুন 6 5 কিমি পথ 
হটে। থাকার ভ্রনা ধবমশ লা শাছে। রাত্টুবু কাটিখে 
পবেণ দিশ নকলে পুর 22 বিষি শং পাব হাহ শি 
বখন প্রা এ প ৮বণ দুটিবে আডষ্ট করে দেবে ৩খন 
প থব স্থি। যে পেখ দবে বাপলপর খুপ একা ন 
যাওযাহ তাল বু।পকেই সঙ্গা কবে নিশ। ৬ 1 পন্বব 
শিমন্দিব দোখ 74018 তে বাত কাটিয (গল পথেব 
বষ্ট লাঘব হাব জনেব যাবা ওৎসাহী ভাব। অনস্ধ। 
মন্দিবটি দেখ আপু (2015 নচাব/6 500 ফুট) 
থাকাও জন্য চটি আছে। 3 কিমি দূবে অবিমুনিব শুহা 
দখে আপুন। আধ্িমুশির স্ত্রী অনসুযা। এখানে এলে এই 
শল্পটি অ'্পনাবে শুন্*ই হবে অনন্যা ।শ্রষ্ট সত 
হাসল পাঞ্জঙ ৫ন। শব সতাশুৰ মাঠাজা দেবণাশান 
»ণাহিনসব চলল তঠলো | তা পৰ ম্বামাদের পাঠালেন 


স্ক ন ৭ শশা? 171 ব্াঙ্মীণ ছার শ 
"... পচাত শত তা । সব। অনসয। শ 
* শুখর্ম |] শে "১ 1হ আধার ঠাবা পাল ক 


* এ 117 এর বাল সিনপুবঠক লাহাব ওল বল 
লস 1 দ্ধ বরে পিণ৩ বপলেন। বিপন্ন নয 
এখন ণ (শরণ আনলেন তিনি কমণ্ডলুঃ গলা ভে 
দিল পলি সপ্ধ হপ। দবতাবা ফিরে এলেশ। এত খ্রাৎ 
নান? ক্ষাপ 'গলেশ। আবাখ 'পবতাবা পবীক্ষা করতে 
এ লন বললেন অনসুযাব স্তনের দুধ পান কবাবন। মাও 
অণসুযা আবার স্মনণ কখলেন অধিমুনিদক । তিনি এসে 
আতথিদের গণ্য বমণ্ডপুর জল ছটাত ই তারা দুপ্ধাপাষ 
শিৎ, হয়ে /গলন অনসযাত যত তাদব ভুন্যপান 
₹বালেন। এদি-ব “বশাবা স্বগে ফিবছেন না দাখ 
আাশ্বাম স্বামীর খাজ করাত সাতটি শশুাক দো 
বান্নায ০৩ পড়লেন স্ত্রীব'। (শ7শ ক্ষমা প্রার্থনা কাণে 
এব” অনধুনাল সশীত্বব । শষ্টত্র মান শি স্বামীদেব স্বণে 
সফবিণ্য এ শালি । 

কামশখ্বব তুঙগনাণ « ব খবন গাপশ্বর। দখা 
* ইউর াবপর যশীমঠব দিব এগোবা 
পহ্য ব সহ চলুন বল্লেম্বব যেখাদন মহিষর্ণপী শিব 
জার পুজা হয। এর অন্য নাম তাই জাশ্বব নিজন পা 
€1াৎস্া আলা?৩ শা হাল দনেব আলায যা 
নিজকে সন্ন্যাসী মনে হবে। ৩ববীথিকা তো মানছহ 
কাল্পশ্বব দখেহ ফির আসুন যোশামঠে। এখাননই বা 
ধাটান তাবপৰ ঠিক কবন বাড ফিববেন না হাষিকে 
পৌছে গাঙ্গাত্রী গামুখ দেখবেন। এব পবে উৎসাহীদৎ 
জন্য সে কথাই বলছি। 


১২৭৪ 


বন্্রীনাথ এবং কেদাবনাথ মন্দিবে বিশেষ পুজো 
সম্পর্কে দু-চাব কথা 


বন্্রীনাথ 
সকাবেলাব পুজো 
মহা অভিষেক ১০০১ টাকা (চাবজন মাত্র) 
অভিষেক ৫০১ টাকা (২ জন মাত্র) 
গীতা পাঠ ২০১ টাকা (২ জন মাত্র) 
বেদ পাঠ ১৫১ টাকা (২ রন মাত্র) 
সন্ধ্যাবেলাৰ পূজো 
কর্পুর আরতি ২১ টাকা (২ জন মাত্র) 
বৌপ্য আরতি ৬১ টাকা (২ জন মাত্র) 
প্রতিদিনেৰ ভোগব্যবস্থা 
বাল বোগ (ক্ষীর ভোগ) ১৫১ টাকা 
পিণু প্রসাদ ৭ টাকা 
প্রতিদিনেব যাত্রী ভাগ ১১ টাকা 
নিত্য নিশ্তম ভোগ (পূর্ণ) +৫১ দাবা 
নিতা নিতাম তে!গ (অধ) ৫৫১ শৈকা 
খিচুডি তোগ ১০১ টাকা 


সকালবেলা পুজা শুক হয় ৪টে ২০ মিশি?ট 
সন্ধ্যাবেলা পুজো শুক হয ৫টায 


কেদাবনাথ 
সকালবেলা পূজো 
৫৫১ টাকা (পাঁচজন মাত্র) 
কদ্রাভিষেক ৩৫3 টাকা (পাঁচজন মাএ) 
অষ্টোপচাব পুজা ৮১ টাকা (পাঁচজ” মাহ) 
পঞ্চশীপচাব পুজো ৩১ টাকা (পাঁচজন মা'র) 
সন্ধ্যাবেলাৰ পুজো 
সম্পূর্ণ আবি ২০১ ঢাকা (পঁচজণ মার) 
আষ্টাতবী ২৫ টাকা (পাঁচজন মাত্র) 
শিবমহিমা স্তোএ ৪১ টাবা (পাজন মাএ) 
শিবতাণ্ডব ৪১ টাকা (পাঁ&ঞজন মাধ) 
প্রতিদিনের ভোগব্াবস্থা 
দৈনিক যাগ্রাভোগ ৫ টাকা বা তদুধ্ব 
বিচুডি ভোগ ২৫ টাকা বা তদুধব 
দৈনিক যজ্ঞ ২১ টাবা বা তদুধ্ব 
বাল ভোগ ৪১ টাবা বা তূর্ধ্ব 
নিভ্যনিতাম ভোগ (বিশেব) ১৫১ টাকা বা তদধব 
শিতানিতাম ভোগ (উত্তম) ২৫১ টাকা বা তরূর্ধ্ব 
১ দিনের সম্পর্ণ পুজো১০০১ টাকা বা তদৃধব 
ডর কমপক্ষে ৫টাকা পুজো দু জায়গাতেই 
দেওয়া যায় । 


ভাবত ভ্রমণ 


এ 


মধ্য হিমালযের গাডোয়াল অঞ্চলেব চাব তীর্থহ্থানের 
অন্যতম গঙ্গোত্রী কেদার বদবীব চেষে দুর্গম বলে 
পর্যটকবা কম আসেন বট, তবে এর পথের সৌন্দর্য যেন 
£লনাহীন। খদ্রীনাথ অঞ্চলের 6900 মি উঁচু চৌখাশ্বা 
শিখব থা ক্ম উত্তুত গঙ্গোত্রী হিমবাহ্তেব উত্তব পশ্চিমে 
যেখান থেব আগে হিমবাহ গল গঙ্গা বা ভাগীবথী নদী 
প্রকাশিত হযেছিল, সে স্থানটিই গঙ্গোত্রী। এখানে 
তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে 21০-24০0 এবং শাতকালে 70০ 
30 ০ হয। কাছেই ক/যকটি গলপ্রপাত আছে। তাদেব 
জলেব বেগ এত বেশি য তাব সাহায্য পানি-চাক্কী 
চাঁলযে গম 'পষা হয। 

এখা।ন গঙ্গাদেবীৰ গঙ্গোত্রী মন্দিরটি 3140 মি 
উচুত অবস্থিত। মন্দিরে ব বাছই ৩শগীবথ যে পাথর 
বসে গঙ্গাকে মাতা আনাব জনা তপসা কবেছিলিন 
(সটি আছে। 5500 বব আগ শ্বীকষ্ঠ পবতে 
গঙ্গাবতবণব ভন শুগীর্থ মহাজ্জল্বর আবাধনা 
ববেছিলেন। আসাল গঙ্গা হল সমগ শারাঙব 
ভ্রীবনধার'। এখাননই পাগুবো কুকক্ষেত্র যুছে' আত্মীয 
শিধনের পাপ মোক্ষাণব জনা দেবযজ্ঞ উদ্যাপন 
কাবছিলেন। এখানই ভাগীবথা কিছুক্ষণের জন। 
উন্তববাহিনী হযে পহমানা। মশ্দিবটি 18 শতকে সবি 
কবেন গোর্ধা কমান্ডাব অব 1৮" খাপা। পবে অযপু বব 
মঠ'বাজা নত" কান লা কাব দন। বনলবাণকাশা 
হিস 'ব এখামন পাণ্ড বা পুবোহিত, কিছু দোবানাদ প 
যাশী সম্যাস ছাঁড। আব বেড গাবন শা। 

কখন আসবেন এখ।ন তিন ধবননণ ঝ £ বতমান। 
নল্তন্বব থকে এপ্রিল বব ঢাকা শীতলঙম, ম থেবে 
শাতস্বব ঠাণ্ডা আব ধষা হয জুলাই থাব সেপ্টেম্ববে। 
বাহ বডানার সনা সময হল মেজুন এনং 
সপ্টম্বব মাকাবর। অক্টোবরেখ শেষ এব, নতেম্রেব 
প্রথমেই ধাদব ধীবে সব ফাঁকা হয আসে। এ সমযে এল 
তানী পশমী (পাশাক 'আনুন। জুন সেপেম্বরে এলে পশমী 
/পাশাক হলেই চলান। 


টা কেমন কবে আসবেন যাঁরা 
জু বিমানে আসবেন, তীবা দেবাদুন 
৫7. বা শাহারানপুরের সারসওযা 


বিমানবন্দবে নামুন। তারপব আসুন হাষিকোশ। বেলেৰ 
যাত্রীবা হাষিকশে নামুন - কলকাতা বা দিলি থেকে 


উগুবাঞ্চল 


হরিদ্বাব নেমে ট্রেন বদল কবে। সঙবপাথ যতে হালে 
হাধষিকেশ আসতেই হবে। 66 709৪0%/53/5 এব বাস 
দিল্পি থকে নিযমিত আসাছ হবিদ্বাৰ হযে হাষিকেশ। 
হ্যকেশ থেকে নিযমিত বাস যাচ্ছে গঙ্গোতীব লম্বা নাস 
স্ানন্ড। টাক্সিও পাবেন। বাস ছাডে ভাব 5 00। 
গাঙ্গাত্রী পৌঁছিয 251 কিমি পাব হযে বাত্রি 9 30 নাগাদ। 
বেলাতেও একটি বাস ছাডে। তবে ভাতে গেলে আব 
2755 ছেড়ে 181 
বিমি দূবেব উত্তব কাশী আসতেই বেলা 4টে বাজিয়ে 
দেয। কাজেই হৃষিকেশ যখনই ঘন, নেমেই গাঙ্গাত্রী 
যালার বাসে টিকিট কেটে নিন। হবিদ্বাব থেকে হষিকেশ 
বাসে 24 কিমি। যমুনোহ্রী বা গঙ্গোত্রী যেখানেই যান 
ধাবাসু পঙবে পথে। এই ধারাসু থেকেই গঙ্গোত্রী যাবার 
পথ "আলাদা হযেছে। ধাবাসু হন্দ্বাব থেকে 150 কিনি। 
এখানে থাকাব অনা 63711 পাবেন। যদি পগে হবশিলে 
(ধশানা কাবণে গাকাব ইচ্ছে হয তবে উতদ্ববকাশী থক 

অনুনা "পএ্ (তআগড কাব জানবেন নইল জাযশা পাবেন 
না। টহবব।শা ক বাস আসছে ভানভাযাবি (20 
18 ও £711 আছ), শাংনানি (2811, চমতকাব গন্ধকেব 
ঝরনা ও পাহাড ৭ুশ।), সুখী (68171), হবাশল (আপেল 
খেতে ডুলাবন না) পার হযে পঙ্কা বাস স্টান্ড ছা! 
আছে)। লঙ্কা থেকে ট্রেক করে 2 কিমি গিয়ে 
ভৈরবঘাটিতো |, 8711, 2//0,18 এবং ধরমশালা 
পাবেন। হৃষিকেশ থেকে গঙ্গোপ্রীর বাম ভাড়া ১০০ 


মতো। 
ক্ী থাকার জন্য উত্তবকাশীতে 
পপ থাকার ণহু ব্যবস্থা আছে। বা» 
স্ট্যান্ডের কাছেই 014৬14-এ৭ 

17০47911711 (87 01374-22271) 088 ২৫০ 
৫২৫ ভর্মি ১০০। এদেরই 715/91815 10009 [/43 
৪৫০-৬৭৫ ফ্যামিলি ৭৫০-৮৫০। আব আছে 6711 
29//) 18, বিডলা ধরমশালা, বাবা কালীকমলী 
ধরমশালা, পঞ্জাব-সিদ্ধ ক্ষেত্র, নানা হোটেল এই 4000 
ফুট উঁচু পাহাডি শহরে। এখানে নামলেই মাউন্টেন 
গাইডরা ছুটে আসবেন। খরচ খুব বেশি নয থাকার। 
এখানে দেখুন 114-_ নেহক ইনস্টিটিউট অফ 
মাউন্টেনিয়ারিং, বিশ্বনাথ মন্দির, কুটটিদেবীর মন্দির, 
একাদশ কদ্র এবং পবশুরামের মন্দির। কেউ কেউ যে 
বলেন এখানে মহাভারতের জতুগৃহ নির্মিত হযেছিল-_ 
তা সতা নয়। জতুগৃহ হয়েছিল প্রয়াগে বারণাবতে। 
ক্র প্রযাগ থেকেও উত্তরকাশীতে বাস আসে সকাল 7 00 


১২৫ 


ছেঁড বিকল 16 301 

উত্তধকাশী "থাক হবশিল পর্যস্ত আঝাশ নীলের 
বন্যা ও দুপালশ টিব পাইনেব অনবদা (সীন্দর্য। হবশিলে 
যদি বাত কাটান তবে হাটল থকে পাপন ভেডাব 
লাঃমর হালকা অথচ দাকণ গর্ম ক-্বল। উত্তরকাশী 
(থকে 'ভাব 500 বাস ছেডে হরশিলে আসে সকাল 
830 নাগাদ। "সই বাসও যাচ্ছে গঙ্গোত্রী। এ পথেব 


গড ও বড গড ঞঞ্ক গু ও পক ত্র গ ও গ্ু ও ০%  গু গগক%ঙ 


র কিছু দবকাৰি কথাবার্তা * 
র ৬ যাত্রা শুকর আগে কলেবার টিক৷ নিন, সঙ্গে সে " 
* সার্টিফিকেট বাখুন। 


* € খাবাব জল ফুটিযে নিন। সঙ্গে সর্বদ। খাবার * 

* তল নিষে ঘুকন। 

* গু পশমি পোশাক, কম্বল, বর্ষা, ছাতা, তোযালে, . 

-.  ওধুধ, বাড়তি ব্যাটাবিসহ ৮, মাফলার, রোদের * 
চশমা, হান্টার বুট, নরম চামডা ও বশাণতাসের * 
জুতো, গ্রিসাবিন, পাউডার ইত্যাদি শিন। 

গ পথে ৮টিতত রানার তেল, আলু, চা, কবোসিন : 
ইত্যাদি পাবেন। তাবে টাটকা সবজি পাবেন না। : 
টিনে ৩বি খাবার সঙ্গে বাখুন। 

ঙ টেহবি ও উত্তরকাশীতে পেট্রোল পাবেন। . * 

ঙ লঙ্কা খাস স্টান্ডে কুলি ও গাইড পাবন।* 
হরিদ্বার থেকে সমস্ত রাস্তাটা দাকণ "ঞনো। * 

ঙ বিদেশীদের সর্বএ যাবার অধিকার আছে " 
অনুমতিপত্র লাগে না। 


৪৬৪ ৩ ও ৬ 


৬ ড €& টি ও ও ও ও ৯ ৩ ৯৪৬ 


প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলনান্ীন। লঙ্কা এখন নতুন ব্রীজ 
হয়েছে-_ জাহবা ব্রীজব। ক্লে ট্রেক কবার কষ্ট গেছে। 
গোলা বাস আসছে গঙ্গো্রীতে। ব্রীজ থেকে কমেকশ ফুট 
নীচে নদী-_- মনে হয় যেন একটা সাদা ফিতে। জাহব। 
নদীব এপারে লঙ্কা, ওপারে ভৈরবঘাটি। একদিন থাকাব 
পক্ষে ১ বঘাটি মনোরম | 011৭ 771 ৩11,080 
॥8 ও চটির হোটেল আছে। যদি সময পান,সামর্থা থাকে 
পায়ের, তবে 32 কিমি হেঁটে গিয়ে দধিতাল লেক দেখে 
'মাসুন যাতাযাতেব পথে দুটি রাত আগোডা 77114 
কাটিযে। নৈসর্গিক দৃশা তুলনাহীন। 17914 বুকিং করে নিন 
উত্তরকাশীর 0০ ব কাছে। ভাল হয যদি গাইড বা 
কুলি-কাম গাইড পান। গৌরীকৃণ্ড থেকেও গঙ্গোত্রী 
আমতে পারেন বাসে 349 কিমি পার হয়ে ১৩৫ 
বিনিমযে। 

গঙ্গোত্রীর উচ্চ্চা 3,160 মিটার (10,200 ফুট)। 


৮ 


এখানে গঙ্গা উপর থেকে প্রপাতেব মত পডে নীচে একটা 
7বখাতেৰ মধ। দিযে প্রবাহিত সর্গজান। সে এক অপব্প 
পশ। দুখে শঙ্গাজির মন্দির । মন্দির থেকে সী নেনে গেছে 
গঙ্গার গত পর্যস্ত। বিশাল পাথুরে বেলাভীমিত প্রহরের 
পর প্রহব কাটাতে পাবেন শুধু গঙ্গার তবঙ্গ উচ্ছাস দেখে 
সাব গুনে। কাছেই শগীরথ শিলা-যাব কথা বল্ল 
এসেছি ] 

এখানে স্নান ককন পবিন্ধ মনে হবে নিজেকে। 
গাঙ্গাত্রা "খালা থাবে অক্ষয তৃতীয়া (থকে দীপাবণি 
পর্যস্থ। এবই মধ্য আসুন। সঙ্গেব একটি ছোট্ট পাত্র কি 
এই বারিধাবা ধাবে আনবেন বন্দুঃ 

'আব এত দৃবেই যখন এসছেন তখন আরো 19 
কিমি চডাই উৎবাই পাব হযে ।গামুখ দর্শন শা কাব কি 
ফিবে যাবন? 


গোমুখ 

হরিদ্বাব থেকে গোমুখ 307 কিমি। অথাৎ শাঙ্গাত্রী 
থেকে প্রায় 19 কিমি পথ ট্রেক কার কিছু চডাই উৎবাই 
ভেঙে যেতে হাব। কিছুক্ষণ চলাব পবই দেখতে পাবন 
ভগীরথ শৃঙ্গ। উচ্চতা বাডাব সঙ্গে বাস্তার দুপাশেব গাচ্ছেব 
সংখ্যা কমে যায়। এখানে শুধু চিব আব ভুজ গাছ। 
প্রাচীনকালে ভূর্জপত্র দিযে কাগজেব কাজ চালানা হও। 
ডুর্জপত্র আসলে গাছের পাতা নয, গাছেব ছাল। টান 
দিলে এগুলো পালা কাগজের মত পরতে পবহে উঠে 
আসে। সকালে যদি গঙ্গোত্রী থেকে বেব হন তবে দুপুব 
নাগাদ 1830 ফুট (960 মিটাব) উঁচু এবং ৪ কিমি দুবেব 
চিরবাসা তে পৌঁছে যাবেন। চারদিকে সবুজ চিবগাছেব 
বন। একটা সরকারি 7141 আছে, আছে পথেব ধারে দুটি 
ত্রিপল ঢাক! চাযেব দোকান ববফ পডলেই গুটি নী? 
চলে আসে। 

চিববাসা থেকে ভূজবাসা 6 কিমি দুর । চড়াই নেই 
বটে, তবে ধস নামে খুব। তাই খুব সাবধানে পথ এগোতে 
হবে। আলগা পাথর খসলেই কযেকশ ফুট নীচে। পৌঁছে 
যেতে বেলা চারটে হযে যাবে। ভূজ্ঞবাসাব উচ্চতা 3,860 
মিটাব (12,440 ফুট)। গাছপালা বলতে ভূর্জগাছ। হয 
হরিণের পাল, ভেডার পাল, চাই কি কন্তুবী মুগেব দেখা 
পেযে যেতে পারেন। ভুজবাসার আগে একটি আশ্রম 
আছে-_ বাঙালি মাতাজিব আশ্রম গঙ্গার পাডে। আব 
ভুজবাসাতে আছে লালবাবার আশ্রম 1963 থেকে । পুঝো 
নাম লালবিহারী দাস, রাজস্থানের মানুষ । একসমযে এটিই 


৬ ভাবত ভ্রমণ 


ছিল পর্যটকদের একমাত্র আশ্রযন্থল। এখান গাডোয়াল 
মণ্ডল বিকাশ নিগমেব উদ্যোগে তৈরি হযেছে 794751 
7811, 40 ভন থাকে পাবেন। 088 ৫৫০ ডর্মি ১৬০। 
আব তাবুতে থাকলে মাথা পিছু ১৩০। অগ্রিম খুকিং_ 
[19172091,10017151 8070910%) 80110110252, 
20 97817001101 01217351॥, 00211028| 
এই ঠিকানা । কোনো কাবণে না যেতে পাবলে টাকা 
ফেরত পাবেন। আর আছে 081 লালবাবার আশ্রমে 
থাকা খাওশা ফ্রি। দিনে খিচুডি, বাতে কর্টি-ডাল পেট 
ভরে। আর পাবেন সর্বশা ফুটছে চা নামে যে বস্তু, তাই। 
আশ্রম খাল! থাকে অক্ষয তৃতীযা (মে ব মাঝামাঝি) 
থেকে অক্ষয নবমী (আ্টাবব) পর্যন্ত, একটি ঘবেই 
গাদাগাদি হযে থাকতে হবে। বাত 9টা নাগাদ শোযাব 
বন্বল পাবেন। সকালে ফেরত দিন। প্রাকাতিক কাজকর্ম 
গঙ্গাব পাড়ে মুক্তাঙ্গন সারতে হবে। 

এবাবে ভুজবাসা থেক ও কিমি এগিযে (গামুখ এব 
ববাফব "দওযাল' পাবন। পথে “দখবেন শিশানা- 
2) 10 39011700 নীচে বাংলায় 'গোমুখ যাইবার 
পথ" - হিন্দি নেই। বাঙালির খাতির আব কি। বাতাস 
অক্সিজেন কম, শ্বীস নাভি একটু বট, হাব বই কি। 
দওযালের নীচে গুহামুখ (গোকব মুন্খর মতো দেখতে) 
থেক গঙ্গাব উৎস প্রবল বেগ বেরিযে আসছে। 
খরস্রোতা জল মৃত্যুব মতা শীতল। কিন্তু ভ্রীবস্তুই তো। 
নইাল এ গর্জন বিসবঃ তবে আবেগ তাডিত হম 
গুহামুখেব কাছে ষাবেন না। গোমুখে উৎসব হয গঙ্গা 
দশেবার দিশ। গঙ্গাব জন্ম মবরসংক্রাপ্তিব দিন এবং 
জন্মাষ্টমীৰ সমযে। এ সমযে আসতে পারেন। শুকনো 
নারকেল ভেঙে পাঁচ টুকবো করে গঙ্গায় উৎসর্গ ককন। 
এখানের দৃশা দেখে পথেব এত কষ্টের সার্থকতা অনুভব 
কববেন। এই গোমুখই কি মহাদেবের পদতল? কে 
জান-- আচায জগদীশচন্দ্র বসু কী বলেন। 

ফেবার পথে গঙ্গোত্রীর 15 কিযি আগে 
গঙ্গাদ।সজিব ছোট্ট কৃঠিযাতে যেতে পাবেন। এই ফলাহাবী 
বাবা প্রা পঞ্চাশ বছব ধবে এই কুঠিযাতে সাধনায 
মগ্নর- কোথাও বাইরে যান না। কেউ যখন থাকে না, 
তখনও । পথিকের পাযেব শব্দ পেলে বলেন - কোই 
মহাত্মা আয়া। একটু গল্পও কবতে পারেন এব সঙ্গে। 

গোমুখ থেকেই লালবাব! আশ্রমের সামনেব নদীব 
তীরে কাঠেব শুঁডি ফেলে রাখা অস্থাধী সেতু দিয়ে নদী 
পেরিযে যেতে পারেন তপোবনে। এখানে আছে 
শিমলিবাবার আশ্রম। এই আশ্রমের চেযারে বসে সামনে 
দেখুন দিগস্তবিস্তৃত সাদা মেঘের মত ববফ আর বরফ। 


উত্তবাঞ্চল 


ডান দিকে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ, বাঁদিকে ভগীরথ শ্ঙ্গগুলি। 
গাছপালা নেই, শুধু উডছে পাহাড়ি মযনা পাখি। এখানে 
থেকেই যেতে হয কালিন্দী খাল। এখানেই বেস ক্যাম্প 
কবে শুক হয বিভিন্ন শৃঙ্গ আরোহণেব উদ্যোগ। এখান 
থেকেও ভুজবাসা যেতে পারেন। ভুজবাসায আছে 
91৬৭ এরা 6। 


এ 


€ 315 মিটার উচু বিশাল বন্দবপুগ্জ শৃঙ্গেব পশ্চিমে 
যমুনোত্রী 39,322 মিটার উচ্চে অবস্থিত এক বিখ্যাত 
শৈশতীর্থ। খধি অসিত দেবল এখানে তপস্যারত ছিলেন 
দীর্ঘকাল ধরে। প্রতিদিন তিনি যমুনা এবং গঙ্গা-_ উভয 
নদীতেই স্নান করতে যেতেন। কিন্তু বৃদ্ধ হল যখন তিনি 
গঙ্গোত্রীতে যেতে পাবতেন না, জনশ্রুতি যে, স্বযং গঙ্গাই 
একটি কোমল ধাবায বযে এসে এই যমুনোত্রীতে তাঁর 
আশ্রমেব পাশ দিযে প্রবাহি৩ হতেন। যমুনোত্রী মন্দিবটি 
হল পশ্চিমেব শেষ প্রান্তের মন্দির। এখানে যমুনাজিব 
মন্দিবটিই হল আরাধনাব প্রধান পাঠস্থান। মন্দিবেব খুব 
কাছেই কয়েকটি গবম জলেব প্রশ্রবণ আছে । এগুলি গুহা 
থকে বেরিয়ে এসেছে প্রবল বেগে এবং প্রা ফুটত্ত 
অবন্থায। এর মাধ্য একটি (সৃযকুণ্ড)190০ ফাবেনহাইট 
(188৭0) তাপমাত্রাযুক্ত। তীর্থপথিক একখণ্ড কাপডে চাল 
ও আলু বেঁধে লাঠির ভগায নামিয়ে দেন। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই তা সিদ্ধ হযে শেলে তুলে তাকেই সাদ হিসাবে 
গ্রহণ করেন। অপক্ষাকৃত কম গরম কুণ্ডে স্নান করলে 
শরীর তাজা হযে ওঠে। পুজাব [শেষে খিচুডি প্রসাদ 
পাবেন মাধববাবাব আশ্রমে। আশ্রমের নীচে দিযে 
খববেগে বযে চলেছে যমুনা নদী 11 কিমি উপর (থকে 
জাত হযে। সূর্যকুণ্ডের কাছেই ধিব্যশিলা। এখানে আগে 
পুজ্বো দিন স্লান সেরে। তারপবে পুজো দিশ যামর বোন 
যমুনাজিকে। স্থানীয় লোকেদের মি যমুশা মন্দিি 
1892-93 সালে তৈরি করে দেন জযপুবেব মহাবানী 
গুলারিযা। 1923 খিস্টাব্দ মন্দিবটি ধ্বংস হযে যায, 
কেবল দেবমূর্তি পড়ে থাকে। এটি আবার তৈবি করা হল। 
কিন্ত 1982 সালে আবার দাকণ ভাবে ক্ষাগ্রস্ত হয। 
এখন আবাব সংস্কার করা হযেছে। 
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গোমুখ গেছেন তাঁরা যদি 
ভুজবাসা থেকে দুপুর দুপুব নেমে আসুন গঙ্গোত্রী। 






যমুনোত্রী যেতে চান তবে 


৮২৭ 


সযান্তেব মাধা এখানে পৌছে বৃতটা এখানেই বাচান। 
পবের দিন সকালে বওন' হযে নোদ আসু, 
উ হবকাশীতে। বাস (পাত কষ্ট হবে শাঙ্গাত্রী সব" 
বাপেব সংখা! কম। হযত পাত কাটা হয খাবে 
গুনশচ। উত্তরকাশীব বাস না পেঙ্গল হনুমান চ্গিদ সস 
পেলেও সেখান আসুন। পারব দিন চপুন লাকা 
বারাকাট (থাক হনুমানচটির নাস পালন ইল হাল 
বারকোটে 214৬1খএর। এ (0৮8 5৫১ ৮৫ 
থাকুন। এবাবে আসুন স্যাযানা চগিহে এখানও এসদক 
1711 অথবা চটিতে উঠুন। খাওয়া পালন পুরি, 
হালুযা, সবজি ভাত ডাল, এমনকি ঘি মাথা আলুসে 
এখানে থেকে চলুন যমুনাত্রী। 

যাঁরা হবিদ্বার থেকে যমুনোত্রী যাবেন আদব দুটি 
পথ আছে যাবাব। প্রথমটি হবিদ্বা হৃষিকেশ (24 
কিমি), নবেন্্রনগর (40 কিমি, পাকাবু জনো 14018 
ও (হাটেল আছে। সূর্যান্তেব দৃশ। অবিস্মবনীষ)- চান্বা 
(85 কিমি, 8 ও 87141 আছ, এখানেব আপেল খোত 
ভুলবেন না) টৌহরি (106 কাম, 2440 1) (জল' 
পবিষদ 18, এখা/ন তাগীবগী ও ভিলান গঙ্গার মিলন 
ঘটেছে) ধারাসু !150 কিমি, 77311) বাববোট 
(205 নথি, 91171791171, পুবনো মন্দিব (দখুন) 
__ স্যাযানা চটি (234 কিম, 71,0//0918)- হনুমান 
চটি (241কিমি, [7317 50001211816 [040 18, এটি 
বাস টার্মিনাস এবং এখা'নহ হনুমান গঙ্গা ও যমুনা 
মিলোছ) জানকীবাঈ চটি (249 কিমি, 240 
18, 18911 এখানে দেখুন উ্ প্রশ্রবণ, পায হাটা পথে 
এগিযে চলুন ৪ কীম)-_ এবপর 6 5 কিমি হটে আসুন 
হারছ্বার থেকে 255 কিমি দূরেব যমূনোত্রী/৩। 

্রিতীয পথটি হবিদ্বাব থেকে, দেবাদুন মুসীরি হযে 
গেছে । হবিদ্বার থেকে রাদুন 55 কিমি ম্ুসীরি 90 
কিমি - কেম্পটি ফলস 105 কিমি পাব হন 118 
কিমি যমুনা ব্রীজ (রাত কাটাতে পাবেন, হাল খাবাব, 
চা সবই শাবেন)_ 132 কিমি নৈবাগ (জলা পরিষদ 
911, হোটেল খাবার, চা, ছোট শিব মন্দিব)- 144 
কমি দামতা (241) 971, হোটেল)_ 163 কিমি 
কুনওযা (97911 বা 'হান্টল। এখান থোক যমুনা নদী পার 
হন রোপওযেব সাহায্যে পাখামগুলে যাবাব জনা, সেখানে 
বিখ্যাত মন্দির রযেছে)_ বাঝরকোট 182 কিমি, (711 
24018, 10007911917, 71 আছে)। বাবকোট থেকে 
যমুনোত্রী যাবার ঞরন্য প্রথম পথটি দেখুন। অবশ্য বেশির 
ভাগ পর্যটক হৃষিকেশ হায যাওযাটাই পছন্দ করেন (ড্র 
গঙ্গোত্রী)। এই পথ ধারাসু পর্যন্ত গিযে তারপর গেছে 
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আরো প্রা 100 কিমি পাব হযে যমুনোত্রীব দিকু। এ 
পথেব€ শেষ 15 কিমি হাটতে হাব। অবশা ডাণ্ডি, কাণ্রি 
ও কুলি পাবেন স্যাযানা চটিতে। [হাট “যত 2 দিল, 
“ঘাডায 15 দিন। হনুমান চটিতেও এই স্াযাগ আন্ছ। 
শাডা মোটামুটি এইবকম ঘোড়া ১২৫. কাণ্ডি ৪%%, উপ 
১১০০, কুলি 20 কেজি পর্যন্ধ ৭৫। শেষ পথটুক দবন্থু 
চডাইয ভবা', খুবই কষ্টসাধা | 
হর-কি-দুন উপত্যকা 

3,566 উচু, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অবপুব এই 
উপত্যকাটিতে আসুন এাঁপ্রল থেকে নভেম্বাপন মধো। এই 
সমযটিই ট্রেবিং এর পক্ষে সবচাইতে ডাল। মুসৌবি 
থেকে আসা সুবিধেজনক। চলাব পথ থাকাব জনা 240 
9141 পাবেন সীমা পুবৌলাতি। আশপাশর গ্রাম থকে, 
খাবাব কিনতে পাববেন। মুসীবি “থকে, বাস 147 ব্নিঃ 


ভাবত ভ্রমণ 


পাব কবে আসুন নৈতযাবে। এখান বাব্রিবাসেব জন; 
2711 পা?বন। পবদিন 12 কিমি হেঁটে আসুন সাব্রী। 
সাত্র। থেক আরো 12 কিমি দূবে তালুকা। বাস্তা চলে 
গেছ গোবিন্দ অভযাবণ্যর মাঝখান দিযে । চলতে 
চলতেই দেখা মিলবে বাঁদর, বেবুন, কাঠবেডালির। 
শঞ্জাকবা এপান থাক ওপাশ ছুটে যাচ্ছে। তবে স্লো 
'লিপার্ড, কিবা হিমালযের কালো ভালকেব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
না হওয়াই ভাল। তালুকায 'পীছে বিশ্রাম নিন 2311-এ1 
চত্ুর্থ দিন পাণ্য হেঁটে আসুন 12 কিমি দ্রার 2561 মি 
উচু ওসলাতে। এখান থেকে হব কি দুন আব মাত্র 14 
কিমি। বাতাঢা এখানেই কাছিযে (বনবিভাগেব 94) 
পবদিন সকাণ সকাল বওনা দন। হব কি দুনের মানাবম 
প্রাবৃতিক দশা প্রাণ ভবে দেখুন। দেখনবন পথেব ক্রা্তি 
কঙ্ন ভুলে গেছেন। জুলাই আগস্ট মদস এখান থেকে 
মাঝখণ্ড পাস হয যমুনোত্রী যাওযা যায! তবে এপথে 
'যতে হলে অবশাই একভন শাইড সাঙ্গ প্রাখা দবকার। 
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ওড়িশা 


নামটি উডিষ্যা না ওডিশা- এ নিযে মনেকের মধ্যে ছন্ 
আছে। ওডিযা ভাষাদেব এই দেশকে বাংলায় বলা হ্য 
উডিষ্যা কিন্তু ওডিযা ভাষায লেখা হয ওডিশা। তাহলে 
দ্ন্ধ মিটে গেল। আমবা যাদের দেশ, তাদেব মত করেই 
লিখছি ওডিশা । ও(ডিশী শব্খটি মনে হয “ওড্রবিষয' শব্দটি 
থকে এসেছে। এক সময ঞ বাজোন কপিল আব 
বৈতরণী থকে গোদাববীব (পবে কৃষ্ণী (থকে মহানদা) 
বিস্তৃত অঞ্চলেব নান ছিল কলিঙ্গ। ৩খন কলিঙ্গেব 
বাজধানী ছিল তোশাল। কলিঙ্গেন সীমান্তের যাজপুব পূর্ব 
ভাবতের অনাতম শ্রেষ্ঠ পলে প্রাটান কাল থেকে প্রসিদ্ধ। 
থি প্‌ 4 শতকে মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয করাব পব 
দেবপ্রিব অশোক এই বাজ জয কবেন। বিশাল মৃতাব 
শ্শানে দাডিযে এই বলিক্গ?ভই নিলি ধির্মাশাক' হন। 
"শর পাব চেদি, খাববল, গুপ্ত াখবি প্রতি বংশের 
বাজত্রেব পব মে'গল আরকাব মাসে পডিশা তান্দব 
আাগে ওডিশার শষ হেপপু বাজা ছি লন মুবুন্দ হাবউন্দন 
(1559 68), 1765 তে হস হাশুয়া (বাশ্পান 
এখানের দেওয়ানি পাম। আবপব প্রাতক্ষিত হয বিটিশ 
বাজ ত্ব। ওডিশা প্রদেশ প্রথম গঠিত হম 1936-এ। 
সবুজ সমভ্রমি, নালা পর্বতবাজি আদিগন্ত, 
সমুদ্রবেলা, জ্রণপ্রপাতর ধাবমান পতন, বনাপ্রাণী 
অধ্যািত দাঘ অবণ্যানী পর্যটব কে ওডিশা এসণ হাতছানি 
দেয। 1 59707 বর্গধমি আযতনের এই বাব 
ভত্রকের গঠন থাক এব সুপাটানত্ব জানা যায। 
লোকসৎ্থা প্রা 4 কোটি, 3.67,068,920 (2004)' 
ওডিশার মন্পিবরাজি ও তার স্থাপত জশন্নাথ মন্দিরেব 
উত্সব, বন্যপ্রাণীব সংবক্ষণ, পবিচ্ছন মাবহাওযা, 
সমুদ্রের অপার বিস্তাব, হদের নিপভুব 09উ 
পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তার সবচেযে কাছের এই তীর্থভূমিতে 
সূপ্রটীন কাণ থেকে আহান করে চলেছে। ভীবযাত্রাৰ 
মানও এখানে তুলনানুলকভাবে সহজ । ওডিশান প্রাধান 
আকর্ষণ ভুবনেশ্বর, চিক্ষা, বটক, "গোপালপুর অন সী. 
হীরাকুদ বাধ, কোনাবক, পুবী বা বাউবকে্সা হ্ণও এব 
গ্রানে-গঞ্জে দেখার আবো বিষয বযেছে। এখানের কুটিব 
শিল্প সংগ্রহযোগ্য। 
ভুবনেশ্বর এই প্রদেশেব রাজধানী। শীত থাকে 
মোটামুটি নভেম্বব (থকে ফেব্রুযাবিব মধো । গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 
তাপমাত্রা 49০ 0.শীলত 169 0-59 01 
পুবী প্রায চিববসান্তব স্কান। তবুও ওডিশা বেভাবার 


ভাবত এমণ--৯ 


অন্য জুন থোক আকটাবব সমযকে /বাছ নেওয়াই 
বুদ্ধিমানেব ব্যাপাব। 


ভুবনেশ্বর 


ওডিশার রাজধানী । কলকাতী, কটক এবং পুবী। 
(থকে যথাক্রনে 433, 27 এবং 64 কিলোমিটার দূবে। 
পুরাণ এব নাম ছিল একাশ্রবন। শহবেব ৪ কিমি দূ 
ধৌলি পাহাডে বযেছে সম্রাট অশো?কব (272-236 খি 
পৃ) শিলালিপি। শহবেব কন্তরস্থান থেকে 2 কিমি দৃন্রব 
পরিখা-বেছিত শিশুপালগডে খি পু ও 4 শতকের নিদর্শন 
পাওয়া গেছে। 7-8 কিমি দবেব উদ্যগিরি খণ্ুডগিবিতে 
আদ্ছ জৈন রাজা খাবাবলেব ঘি পু প্রথম শতক) 
শিলর্শন্পি ও কীতি। হাতি শুম্কাব ওপার দখ7৩ পাবেন 
এব টচঙাগাহব ভগ্মাবশষ। ইতস্তত ছডিযি আছে 
শুঙ্গযুগের কীতি। অত মন্পিবের মধো এখন শঙখানেক 
মাথা লে বঘাছ। মান্পার শৈনপ্রভাৰ বািশম পক্ষ ধনা 
যায। অনশ্য কথেঝটি পূব নো ধন্দবে বুদ্ধাদাবব অনুকৰণে 
নবুলীশেব মর্তি পাওয়া যায। লিঙ্গবাজ সর্বপ্রধান মন্দিব। 
ইংবান্ছেব বাজত্বকালে ভুবনেশ্ববেব গুকত হাস গায এবং 
কটব গুকতু পাখ। ৩াধর্থান হিসাব ভুবনেশ্ববেব শুক 
বম গিয পুরীব দলত। বাডে। স্বাধীনতা ল।তেব পণ 
এখানেহ ওডিশার রাজধানা স্থাপিত হয নতুন শহকটি 
পুরনো শহরের পশ্চিম সন্লগ্ন । এখানেহ সংসদ, উত্কণ 
বিশ্ববিদ্যালয় এযাবপোর্ট প্রন্ততি শডে উঠেছে 
ভবানশ্বরের মন্দিরগুলিব সৌন্দর্য অতুলনীয। এতে 
পিপি কাজ অনবদা। মন্দিবেব গাবে দেব দেবী ছাডা 
পশু পাখি জল্পবী, বিথুনমৃার্ত আর বনান।র সৌন্দর্য 
'খাবিত। 
কখন যাবেন স্মুদ্রপণ্ঠ 'থনে 54 মি উচু ও 33 
বর্গকিমি আযহশবিশি্ট এই শহরে বেডাবার ঠিক সময 
সেোপ্টশ্ববের শেষ থেক মার্চের মাঝামানি পর্যস্ত। পুরী পা 
?গাপালপুব অণ-সা+ঙ আরো মাসখানেক থেকে যেতে 
পাবেন। 
কী দেখবেন তুবনেশ্বর শহর তো দেখবেনই। আব 
দেখতে হবে খণ্ডগিনি ও উদযগিবি, ধৌলি, নন্দনকানন, 
বকণাই, হীবাপুব, কান্টিলো, বা মুল, অত্রি, ভৃশগ্পুর, 


জঁলি (হাক্টেল 
/৬গখ 
৬ দের ) 





ওডিশা 


বাণপুব ওডার্গাও প্রভৃতি। সবই ভূবনেশ্বরের 100 কিমি- 
বমধ্যে। ভূবনেশ্বর নাম কেন হল আপনার জানতে ইচ্ছে 
হতে পারে। পুবাণে চোদ্দ ভুবন আছে, সাতটি পৃথথিবীব 
নীচে ও সাতটি উপবে। এগুলি হল তল, অতল, বি৩ল, 
সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, 
মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। এই চোদ্দ ভুবনের ঈশ্বর এখানে 
বাস কবতিন বলে কথিত। যখন এখানে লিঙ্গবাজ মন্দির 
স্থাপিত হল তাবপব এব নাম একাশ্রকানন থেকে 
ভুবনেশ্বব রাখা হয। বাদখন বাজা ললাটেন্দু কেশবী। 
কেশরী ও চোডগঙ্গা বাজবংশেব বাজত্বকালে এখানে প্রা 
শত হাজাব মন্দির গডে ওঠে ৷ পবে অবহেলা বহু মন্দিব 
ধ্বংস হয। যেগুলি রযে গেল তাদেব মধ্যে দ্রষ্টব্য 
লক্ষ্বণেশ্বর, শত্রপ্নে্বব, ভবতেম্বর (খ্রি 6 শতক), 
পরশ্ুবামেশ্বব ও স্বর্ণজলেশ্বর (খি 7 শতক), বৈতাল 
(ঝি ৪ শতক/ মুক্তেশ্বব (খি 10 শতক), ব্রন্মেশ্বব, 
রাজারানী ও লিঙ্গবাজ্ঞ (হি 11 শতক) এবং অনস্ত 
বাসুদেব মন্দিব (খি 13 শতক)। আব দেখতি পাবেন 
ওডিশা বান্ট্রীয যাদুঘর, উপজাতি গবেষণ। পৃড়তি। 

লিঙ্গবাজ মন্দিব ভবনেম্বরেব বৃহত্তম ও সুম্পধ৩ম 
মন্দিব, পুবীপন মান্দবেব চেযে আকাবে ছোট হলেও 
পবিধিতে অনেক বিস্তৃত। মন্দিবেব চাবপাশে 7 5 ফুট 
(23 মিটার) চওড়া ও 127 ফুট (40 মিটার) উঠ 
পাঁচিলে ঘেবা। মন্দির প্রাঙ্গণেব আযতন 520 (160 
মিটার) ও 435 ফুট (135 মিটাব)। মন্দিবেব উচ্চতা 
165 ফুট (51 মিটার)। এছাড়া উত্তবমুখে 28 ফুট (87 
মিটার) বাহিরশালা ও 235 ফুট (73 মিটাব) মুখশালা 
আছে। তিনটি প্রবেশখারের মধ্যে পূর্বদিকে সিংহগ্বার 
বৃহত্তম। একটি উচ্চমঞ্চেব ওপব মন্দিরটি দণ্ডাযমান। তাই 
দূর থেকেই আপনাব নজর কেডে নেবে। প্রথমে এর 
দেউল ও জগমোহন নির্মাণের পর বাজা কমল কেশবী 
এব ভোগমগ্ডল নির্মাণ কবে দেন। শেষে ললাটেন্দু কেশবী 
একে সম্পূর্ণ করেন। 

মন্দিরের ভিতরে মূর্তিব নাম হবিহর-_ এক 
বিরাট শক্তিপীঠের উপর বিরাজিত। লিঙ্গমূর্তিতেই তিনি 
পুজিত। ভাবতবর্ষে অবশ্য লিঙ্গপূজা খ্রি পু 3 শতক 
থেকেই হয়ে আসছে। এখানের বৈশিষ্ট্য হরি ও হর 
একসঙ্গে পূজিত, যা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সম্ভবত 
হয়নি। ঘৃতের প্রদীপের স্বল্লালোকে অন্ধকার গর্ভগৃহে 
পাষাণমূর্তি দেখতে হয়, যদিও অন্যত্র বিজলি বাতি আছে। 
লিঙ্গরাজের ব্যাস 10 ফুট (3 মিটার)। কালো পাথরের 
বেদিতে আছে একটি শুব্ররেখা (হরির প্রতীক)। একটি 
ট্রাস্টি “বার্ড এব পূজা পরিচালনা করে। পুরীর জগন্নাথ 


১৩১ 


মন্দিবেব মতই এখানে পৃজা হয। তবে এখান তিনবার 
বথযাত্রা হয। বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা ছাড আষাট ও 
চৈত্রের অশোক ষষ্তীতে বথযাত্রা হয। বহু মন্দিবেব 
প্রদর্শশালা এই লিঙ্গরাজ মন্দিবে কার্তিক, গণেশ, 
নৃসিংহদেব, পতিতপাবন ও বৃষভ মুরতিও আছে। 

মন্দিরের বাইরেব প্রকাণ্ড বৃষ মূর্তিব পাশে আছে 
লক্ষ্মীনারাযণেব মুর্তি, গোপালিনী মন্দিব ও নিশাপার্বতী 
ূর্তি। মূল মন্দিব গাত্রে মিথুন মূর্তি আছে। মন্দিরের 
বাইবেব দেওযালেব খোপে খোপে আট দিকেব মধ্যে ছয 
দিকে (উত্তব, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, 
পশ্চিম) রয়েছে আট দিকপাল মূর্তির ছযজ্ন-_কুবেব, 
ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিখতি ও বকণ। এখানে হিন্দু ছাডা অন্য 
জাতির প্রবেশ নিষেধ। অন্য জাতিব লোক বাইরেব চত্ববে 
দাঁডিযে ছবি তুলতে পারেন। 

বিন্দু সবোবব বযেছে মূল মন্দিরে 7-8 শত ফুট 
(250 মিটাব) দূরে। ক্লান্ত পার্বতীব পিপাসা নিবাবণের 
জন্য ভাবতবর্ষের সমস্ত নদ-নদী সরোবর থেকে বিন্দু বিন্দু 
জল এশে এর সৃষ্টি হযেছিল বলে এই নাম। সেজনা একে 
পবিত্র 'ভাবা হয। জগন্লাথদেবও বৎসরে একবার এখানে 
শ্নানেব জন) আসেন। এটি আযতনে 1400 * 1,100 
ফুট (430 ১ 340 মিটার)। গভীবতা 15 ফুট (46 
মিটার)। সবুজ বঙেব জল বিশিষ্ট এর সরোবরেব 
ল্যাটাবাইট পাথবের সিঁডিগুলি আজ ভেঙে পডছে। এর 
পূর্ব দিকেব ঘাটের নাম কর্ণিকা। সবোবরেব মাঝখানে 
৮ৎকল প্রথানুসাবে একটি ছোটদ্বীপে 60 » 50 ফুট 
(186 ১৮ 155 মিটার) আযতনেব একটি জলমন্দিব 
আছে। চৈতন্যদেব এখানে শ্লান কবেছিলেন। এই বিন্দু 
সরোবব তাই পবিত্র বলে কথত । 

অনভ্তবাসুদেৰ মন্দিবটি এরই পূর্ব পাবে । আর বয়েছে 
সিদ্ধারণ্য। এখানে আছে গৌবীকুণ্ড থা ক্দাবগৌবী নামে 
একটি প্রাকৃতিক প্রশ্নবণ__ যাব আযতন 46 * 20 হাত 
(21 ৮ € মিটাব)। এবই পাণ্ব আছে 35 ফুট (11 
মিটাব) উচু সুন্দর মুক্েশ্বব মন্দিরটি। এর সামনেই আছে 
15 ফুট (46 মিটাব) উচু প্রবেশছ্বার বা তোরণ। এব 
গাযে উৎকীর্ণ রয়েছে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান। তোরণে 
রয়েছে দুপাশে হেলান দেওযা দুই নারীমূর্তি। ভিতবে আছে 
বৈচিত্র্যমযী সপ্তমাতকাব মূর্তি। তাঁর কাছে গণেশ- 
কার্তিকের দুই বাহন মুষিক ও মযূব এবং কোলে একটি 
শিশু। অনবদা মুতি। এখানে গৌবীকৃণ্ড নামে একটি ছোট 
সরোবরও আছে। 

পবশুরামের মন্দিবটি মুক্তেশ্খবর মন্দিরেব ঠিক 
বিপরীতে। এটিই নাকি এখানের সর্বপ্রধান মন্দিব। উচ্চতা 
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40 ফুট (12 মিটাব)। এর গাষে শিব-পার্বতীর বিবাহে 
চিত্র মুদ্রিত। এছাড়া অন্য নানা পৌবাণিক কাহিনীর মাধা 
রাবণ কর্তৃক কৈলাশ-উত্তোলন এবং নটরাজেব মূর্তি 
আপনার নজব কাডবেই। শহরেব যাদুঘবটি দেখতি 
তুলবেন না। প্রদর্শনী ফি লাগে না। সোমবার বন্ধ। 
অন্যদিন 11 00-17 00 খোলা । 


হু), 
জি |/0 ৭ বিমান আসছে ম বৃশ 
২ কলকাতা এবং প্রতিদিন দিল্লি 

থেকে। কলকাতা থেকে /021706 /-ব বিমান সা শু 
শু 1800 ছেডে এবং 1/০-ব ম বুশ 1015 ছেডে 
ভুবনেশ্বর যাচ্ছে। সপ্তাহে তিনটি কবে বিমান আসছে 
চেন্নাই, হাযদবাবাদ, নাগপুর, রাযপুব ও মুম্বাই থেকে 
সপ্তাহে চারটি বিমান (বনাবস থেকে সরাসবি ভুবনেশ্ববে 
আসছে, কিন্তু ফিবতি বিমান পাবেন না। 

ট্রেন ট্রেনপথে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্ববেব দুবত্ 
437 কিমি। হাওডা থেকে ট্রেন কবমণ্ডল এক্স 1425 
ছেড়ে পৌছে 21 25, 20 45 ছেড়ে চেন্নাই খেল 350, 
ইস্ট কোস্ট 11 00 ছেডে 19 10, হাওডা ভুবনেশ্বৰ 
ধৌলী এক্স 6 00 ছেডে 13 05, পুৰী এক্স 2205 ছেড়ে 
535, জগন্নাথ এজ 18 35 ছেডে 225 ভুবনেশ্বব 
পৌঁছচ্ছে। চেন্নাই থেকে 905 ছেডে আসছে কবমণ্ডল 
এক্স 510, কোচি-গুযাহাটি এক্স 355 ছেডে 12 41 
তিরুপতিতে 9 45 ছেডে তিকপতি-হাওডা এক্স 14 55, 
হায়দরাবাদে 7 00 ছেডে আসছে ইস্ট কোস্ট একস 3 55, 
মুস্বাই 1505 ছেডে কোনারক এক্স 4 50, পুরী থেকে 
ভুবনেশ্বর ট্রেন যাচ্ছে 18 30, 2105. 20 15,17 50, 
905 এবং 1300 1 এই ট্রেনগুলি পৌঁছচ্ছে যথাক্রমে 
20.25, 22 53, 21 40, 19 40, 1010 এবং 
14.30 মিনিটে । হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আসছে 
বলিঙ্গ-উত্কল এক্স 1250 ছেডে 7 00, নিউদিলিতে 
6.30 ছেড়ে নীলাচল এক্স টাটানগরে 8 05 হয়ে এখানে 
15.45, নিউ দিলি-ভুবনেশ্বর (হাওডা হযে) রাজধানী এক্স 
17.15 ছেড়ে 16 45 প্রভৃতি ট্রেন। 

সড়কপথে কলকাতা ও চেন্নাইএর সঙ্গে 
ভুবনেশ্বরকে যুক্ত কবেছে জাতীয সডক 51 ভূবনেশ্বরেব 
নতুন বাস টার্মিনাসটিও এই পথের ধারেই। কলকাতার 
শহিদ মিনার থেকে 050, 97া০-র প্রচুর বাস 
যাচ্ছে ভূবনেশ্বরে দূরত্ব 480 কিমি)। এছাডা বাস 
আসছে-যাচ্ছে কটক (1 ঘণ্টা), বেবহামপুর চে ঘণ্টা)। 
প্রাইভেট ভিডিও কোচ যাচ্ছে সম্বলপুর, বারিপদা, 
বেরহামপুর। 


ভারত ভ্রমণ 


হী কোথায় উঠবেন যমন করেই 
- ভুবনেশ্ববে। মাথা তো গুজতে 


হব একট" জ্ঞাযগায। থাকার জাগা বলে দিচ্ছি--পকেট 
থুঝ তিক রব নিন এবাব। লিউইস বোড পাননিবাস 
ট্রাবস্ট শণ্লা (27 2492515) 0 ৩৭৫ 080 
৭০% 9%0, 38 ৪৫০, ট্র্যুবিস্ট বাংলোর কাছেই 11016। 
62117025. 91701 (61 2431055) 90০ ১১৫০- 
১৭৫০ 00 ১৪০০ ২০০০ , 00601 110191, 
19১81091॥ (2া। 2440890-96) ২৮০৭ ৩৮০০ 
মনো 11016122072 07072416626) ১৪০-১৯০ 
আধা, বটব বাছে ৬2705 11095 ২০০ ১৬৫ মধ্যে, 
5/9021 111 027 2408486) ১৫০ ২৭৫ মাধ, 
কাছেই ৬2745 111 88001 15921 এ ২৫০-৩৫০ 
মধো। কটক রোড 81409799421 1710151 (211 
2416977) 558 ১৮4 088 ২২৫ 38 ২৬৫ 540 
৩২০ 080 ১৯৫, 11051 15951211 (71 
2401095/2408593) 1193 51900 50429169, 
৫৫০ ২১০০ মধ্যে ,11019| 290থা (222 472) € 
42100210790 ১১০০ ৩৫০ মধা, 110191 5821 
|119111910101291 (06171 24809552/2480175) 721. 
79501996৭৫০ ১৫০০ মধো 179191 31001191118 
(22575 981) 19-/, 00010506794 (স্টক 
এক্সচেঞ্জ-এর কাছে) ৬০০ ১৩০০. মধ্যে, 10151 
57510 027 25041 78) 103, 09110281, 01114 
১১০০ ২৬৫০ মধো,। 119 169118/011 (2433699) 
86//-1, 99812112021 ১৫০০-৩০০০ মধ্যে। 
অন্যানা হোটেল হোটেল গজ্পতি, বুদ্ধনগর 988 

৮৫, 088 ১০০-১৭৫ , হোটেল জনপথ 508 ৭৫. 
988 ১০০, 0/88 ১৭০, ভগবতী নিবাস 988 ১০০, 
088 ১৭৫-২৮০১ 09০ ৩৯৫ জলি লজ 0 ১০০ 
১৭০, হোটেল বেনারসওযালা 508 ৭৫, 388 ১০০, 
088 ১৬৫; বত্বা লজ 5 ৯৫-১৪৫, 0 ১০০-১৯৫, 
হোটেল রাজমহল, (0 532 448) বাপুজিনগর ৭৫- 
১৪৫ মধ্যে, হোটেল পুনম 5 ১৪৫, 0 ১৯৫, 380 
৩১০, 00 ৪১০, হোটেল নূপুর (2) 2404254) 
588 ১৬৫, 088 ২৩০, 380০ ২৮০১ 080 ৪২০, 
হোটেল নন্দন (61 501347 ), স্টেশন স্কোযার 
588 ১৪৫, 088 ১৯৫, সিটি গেস্ট হাউস, 
অশোকপগর 5০8৭ ৮৫, 008 ১২০ ; আর আছে 
%৪/1 1095 ডর্মি ৩৫-৪৫, 7870 ৫০১ 080 ১৮০, 
ডর্মি ৩৫। 


ওডিশা 


অন্যান্য আবাসম্থল ট্যুবিস্ট বাংলো (ক্লাস।।) _ 
পাছনিবাস, পুবী বোড, ভুবনেশ্বর __ এটি পাবাব তন 
খোঁজ ককন ট্যুরিস্ট ইনফবমেশন অফিসাব, ওডিশা 
ট্রাবিস্ট অফিস, 5 জযদেব মার্গ, কল্পনা চক, $বনেশ্বর 14 
(7:432515)। ভুবনেশ্ববের 900-ব সাঙ্গ যোগাযোগ 
ককুন সিভিল হাউসেব জনা ' $বশ্নশ্ববের সুপাবিনটেব্ডিং 
ইঞ্তিনিযার (সেন্ট্রাল সার্কেল) আপনাকে ইন্গপেকশন 

ং₹লোয থাকার বাবস্থা কবে দিতে পাবেন। অবশ্য এসব 

সবকারি কর্মচাবীদেব জনাই নির্দিষ্ট । ফাঁকা থাকলে আনাব। 
পেতে পাবেন। বলেব পাসেঞ্জাববা বেলওয়ে বিটাযাবি" 
কম পেতে পাবেন। ভাডা ৩৭৫. 4০ ৯৮০। 

ধবমশালা দুধওযালা, ডালমিযা, খণ্ডগিবিতে জৈন 
ধবমশালা , স্টেশনেব কাছে পতঙ্গিযা | 

এখান থেকে আর কোথায় ঘুববেন . অগ্ি, ওডাগীও, 
(কানারক, কান্টিলো, খণগুগিরি-উদযগিব, ধৌলি, 
নন্দনকানন, বকণাই, বানপুর, ডুশগুপুব, হীরাপুর- 
একে একে এদের কথা বলি। ঠিক কবে নিন কোথায 
যাবেন। পুবীব কথা আলাদা কবে বলছি। 

অন্রি খুর্দা বোড থেকে 14 কিমি, ৬বনেশ্বর থেবে' 
বাগমাবি হযে 42 কিমি বাসে। এখানে /খালা যাত্রী -শঙ 
ও দাকান আছে। এব অন্য নাম হঠকেশ্বব তীর্থ। সবুজ 
বনানা ঘেরা পবিবেশে অতি, প্রাচীন শিবমন্দবরের পাশে 
গন্ধকেব উষ্ণকুণ্ডেব জনা বিখাত ৷ নিবাপত্তাব করণে 
কৃণ্ডটি সবকাবি ব্যবস্থায ঘিবে রাখা হযেছে। উষ্ণ গল 
পাশেব এবটি পুকুবে স্নানযাগ্য হযে পড়ে বং খানে 
চর্মবোগ মুক্তিব 'আশায হাজার হাজাব যাত্রী নান কাবেন 
ও হঠবেশ্ববে পুভা দেন। মক্ব সংক্রাক্তিতে মকব মেল' 
বেশ ধুমধামব সঙ্গে হয। অগ্রি একটি স্বাহানিবাসশ্ড বটে। 
এখান থেকে কাছেই খুর্দা ফা ও বণ ণাই। 

থাকাব জন্য আছে 0100 ব পশ্ছুশিবাস (0674- 
2431299) 088 ১৫০ উর্মি ৫০। 

ওডার্গাও বধুনাথ মন্দ্িরব জনা বিখাত। এখানেব 
বামনবমী উৎসব দেখাব মত ভুঝনশ্বব থকে 114 
কিমি ও নযাগড শহব ''বকে 30 কিমি দবে। ভুবনেশ্বর 
থেকে নিষমিত বাস যাষ। 
কোনারক 

পার্সি ব্রাউন একবার বলেছিলেন তাজমহল দেখাব 
আগে যদি কোনারক দেখা হত তবে তাকেই পৃথিবীর 
সপ্তম আশ্চর্য বলে ঘোষণা করা হত | এমন একটি জাযগা 
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দেখতে একেবাবে ভুলবেন না। বাসে. মোটবে, প্লেনে 
এমনকি গোকব গাড়িতে হলেও এখানে আপনাকে যেতেই 
হবে। পুরী থেকে সোজা মেরিন ড্রাইভ ধরে কোনারকের 
দূব্ড 35 কিমি। আব যদি পিপলি হযে যেতে চান তা হলে 
আপনাবে' 85 কিমি পাড়ি দিতে হবে। অবশা ভুবনেশ্বর 
“থকে পুবা বোড ধবে প্রা 60 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে। 
কন্ডাকটেড ট্যুরে যে-সব বাস যাচ্ছে পুরী বা ভুবনেশ্বর 
থেকে তাতে করে গেলেই সাধারণ দর্শনার্থীর সুবিধে 
বেশি। 1250-60-এ ওডিশার বাজা লাঙ্গুলিযা নরসিংহ 
দেব এটি নির্মাণ কবেন। এব বিগ্রহেব নাম ছিল “মৈত্রাদিতা 
প্ববিষ্তিদেব'। 17 শতকে ওডিশাব সুবাদার বাখর খাঁর 
ভয়ে এই মৃতি পুরীতে স্থানাস্তবিত হলেও এখন তা অদৃশ্য 
হযোছ। 

227 ফুট (70 মিটাব) উচ্চ তাবিশিষ্ট এই মন্দিরের 
সামনেব জগমোহনেব উচ্চতা বর্তমানে 119 ফুট 6 ইঞ্চি 
(37 মিটাব)। অনুমান কবা হয এই মন্দি নির্মীণের 
আগেও কোনো প্রাচীন মন্দিব এখানে ছিল। কাচ্ছের গ্রামে 
অ্শস্ত ও অষ্ট শক্তির মন্দির আছে। এগুলি নিযে 
কোনাবক পদ্ম ক্ষে্র নামে অভিহিত। মন্দিব পূর্বমুখী। 
বর্তমান নাটমন্দিবটি পৰে শিকৃষ্ট কাবিগর দিয়ে নির্মিত। 
মূল মন্দির ও নাটমন্দিঝের মাঝখানে সূর্যেব সারথি 
'অকণেব মুর্তিযুক্ত যে স্তস্ত ছিল তা এখন পুবীর মন্দিবে 
স্থাপিত। চাবদিকে চাটি দবজা ছিল। পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তব 
দরজাতে দর্শক এখনো দেখতে পাবেন অতিকাধ 
সিংহমূর্তি, অশ্ব ও হত্তিযুগল। 

মান্পবটি দেখলেই মনে হবে এটি যেন একটি রথ। 
সতাই এটি সূর্যে খথেব ঞগ্পনা। ভিত্তি বেদির গাষে 
দেখবেন 9 ফুটে (28 লিটাব) বেশি ড় 12 জোড়া 
চাকা। 24টি চাকা আসলে বছরেব 24টি পক্ষ (কৃষ ও 
শুরু)। প্রতিটি চাকায ৪টি অর বা স্পোক হল দিনের ৪ 
প্রহবেব এক একটি। পূর্বদিকে প্রধান সিঁডিব দুপাশে থাকা 
7টি ঘৌচ'ব মূর্তি সপ্তাহে 7টি দিনের বা সূর্থকিরণের সাত 
বঙেব প্রতীক। 3 ভল৷ ছাদ আর বাইরেব কাককার্য দেখতে 
দেখতে ধাপে ধাপে স্বগের সোপান নিমাণি করেছে। 
মন্দিবেব গাযে জীবনে, সৌন্দর্যেব, শিল্পের অনবদ্য বলিষ্ঠ 
চিত্র খোদিত। এখানের মিথুনঘূর্তি মনে কোনো কালিমা 
সৃষ্টি করে না। একটা পবিভ্রতাই মনে সৃষ্টি করে। বাস্তব ও 
কাল্মনিক জীবজ্ত, রাজা, সৈনিক, নাগরিক, বণিক, 
গোযান প্রভৃতি চিত্র খোদিত রযেছে। মন্দিবেব উপরের 
দিকে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীদের চিত্র বেশি। এক সময়ে 
সব কিছুর উপরে একটি পাথবের কলস ও দেবতার আয়ুধ 


১৩৪ 


যোডশদল পদ্ম ছিল, তা পবে ভেডে পড়ে, তপ হক পাব 
যায়। 

পুবাণে বলা হযেছে শ্রকৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব পিতার 
অভিশাপে কুষ্ঠ রোগাত্রাস্ত হলে এখানে সূর্য আবাধনায 
রত হন। তখন সূর্যদেব তাঁকে বর দিলে তিনি রোগমুক্ত 
হন। তারপর তিনিই এই মন্দির নির্মাণ করে সূর্বসূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। মাথী শুক্লা সপ্তমীর উৎসব ও কিছুদুবে 
চন্দ্রভাগা নদীর সাগববেলায অনুষ্ঠিত মেলা নাকি আজও 
সেই স্মৃতি বহন কবে চলেছে। বিশ্বাস করবেন কিনা তা 
আপনাবই সিগ্ধান্ত। এই মন্দিরেব গঠন কৌশল আপনাকে 
বিস্মিত কববেই। নীচেব লোহাব কডিগুলি 20 » ৪8 ফুট 
(62 * 25 মিটাব)। ওজন 71 মণ (2,650 
বেঁজি)। ব্যবহাত পাথবেব 'মাট ওজন 2000 টন। 
মন্দিবটি নানা কাবাণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হযে পরিতান্ত' হয। 
সেজনা মূল মন্দির পাথব ও ধালি বোঝাই করে ধ্বংসের 
হাত থেকে বাচাবাধ চেষ্টা হয ও (লাহাব ফ্রেম “বধে 
নানাণকমেব চেষ্টা হয। সূর্যদোবর কৃষ্ণবর্ণ মুর্তিটি, আগেই 
বলেছি আজ অদৃশায। কিন্তু এজনোই নাবিকেবা একে, 
বলতেশ ব্রাক প্যাগোড়া। দিলিব যাদুঘরে এব কোনো 
কোনো মৃতি সংরক্ষিত হাযাছ। কফোনারকেব মন্দি 
সর্বশ্রেণীব পর্যটকের কাছে উন্মুঞ্ত। তবে পাশেব নবগ্রহ 
মন্দিরটি কেনল হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত । 

স্থান কোনারকেব কথা হিউযেন সাঙ্‌ বলেছেন, তবে 
নাম তখন ছিল চেলিতালা। খলেছেন আবুল ফজলও। 
বলা হযে থাকে স্থপতি সিবাই সাঁতবা এবং তাঁর শিল্পী 
সংঘ 12 বছবেব পবিশ্রাম এই মন্দির নিমাণি করেন। 
অনেকে একটু গণ্ডুগোলে পডবেন -স্থানটিব সঠিক নাম 
কী-কোনাবক অথবা কোনার্ক | দুটিই ঠিক। সমগ্র 
ভারতে যে সাতটি অর্কক্ষেত্র স্থাপিত হয (লোলার্ক, 
বকণার্ক প্রভৃতি) এটি তাবই অন্যতম । তবে কোণে স্থাপিত 
বলে হযত কোনার্ক শামটিই ছিল। লোকমুখে তা কোনারক 
বা কনারকে পরিণত | এখন মন্দির দেখাব জন্য বৈদ্যুতিক 
আলোর ব্যবস্থা আছে। 

পুবী থেকে সকালে বেরিয়ে কোনাবক ঘুরে সোদনই 
ফিরে আসতে পারেন। থাকতে চাইল থাকাব বাবস্থাও 
আছে। 00০-র পরিচালনায পাহ্থনিবান (217 
06758-236831/21) 0/80 ৩০০-৪০০ 10 
১৫০-২৫০ 58 ২০০-৩০০। যাত্রীনিবাস (211 


06758-236820) 24টি 08, 8০ ৩২৫,180 ১৫০ 


58 ২০০। সান ভিলা (2%) 236821) ডর্মি ৪০। বেশ 


কিছু প্রাইভেট হোটেলও আছে। এছাডা 04011795161, 
5/40-র ইলপেকশন বাংলোতেও থাকতে পাবেন, আগে 


ভাবত ভ্রমণ 


থকে যদি বুক কবে থাকেন তবেই। 

কান্টিলো নাম শুনেছেন নাকি? হ্যা, এটাও যাবার 
মত জাযগা। বিশেষ করে আপনি যদি মন্দিবপ্রেমী হন তো 
নিশ্চযই যাবেন। ভুবনেশ্বর থেকে 1090 আর খুর্দা থেকে 
মাত্র 70 কিমি দূরেব জাযগাটিতে যেতে দুটি স্থান থেকেই 
নির্দিষ্ট খাস (পযে যাবেন। তারই একটি করে এখানে 
পাঁছলেহ দেখতে পাবেন জোডা পাহাডের উপরে সবুজ 
বনানী ঘেরা নীলমাধবেব বিখ্যাত মন্দিরটি । এর পৃজ্য 
দেবমূর্তিটি *ববীর জগন্নাথদেবের অনেক আগে থেকেই 
পুজো পেয়ে আসছেন। দেখবেন নীলমাধবেব পাদদেশ 
থেকে অবিরত পুত বাবিধাবা বযে চলেছে। দেখবেন 
সূর্যোদয আর সূর্যাস্তের সঙ্গে প্রভু সিদ্ধেশ্বরেব শক্তি কমন 
চলমান। সবচেষে ভাল লাগবে এব খোলামেলা পরিবেশে 
সবাই মিলে একটু চড়ুইতাতি করে নিলে। অবশ কাবো 
যদি থেকে যেতে ইচ্ছে হয ংবে তিনি ডুঝনেশ্ববেব 
একসিকিউটি ইপ্তিনিমাব অথবা বান্টিলা গ্রাম 
পখগাযলতব কাছ 'খাকি সাগভাশ্াহই বজাভশনেন 
বাশশ্তা ব7ত আসবেন এর আপনান্ব যথারণান 7980 
ইন্সপবশন বাংলা 5 শর্গনমত ধবমশালায খাব 
বাবসা ধবে পরবেন শান পাপাবশে এন সুন্দর হানে 
থাকাগ 4 এবটা ভিজা? 

ঝগুগিবি উদযগিবিব কথা 'অংপনি বাড খেকে বেব 
হখাব সমযই ভেবে নিষেছিলেন নিশ্চয। এখানে না এলে 
তো ওডিশা দর্শন সম্পু্ণই হবে না। হুবানশ্বর শহব পেকে 
6 কিমি দুবে পশ্চিমে 2টি বালি পাথবের পাহাড। 
খণ্ডগিবির পৃ উত্তারই উদযগিরি। উচ্চতা যথাক্রমে 34 
এবং 38 মিটাব। খণ্চুগিবির উপরে অনতি প্রাচীন মন্দিবে 
এখনো পুজো হয। এটি জৈনগুহা_ তীর্থ্কব ও 
পার্শনাথেব মন্দিব আছে। খি পূ 1 শতকে তৃতীয রাজা 
খারবেশের সমযেব মন্দির। তবে ঝষতদেবেব মন্দিবটি 
18 শতকেব। এত 15টি খাতগুহা দর্শনীয। এর অনস্ত 
গুল্ফার চিত্রাি দেখার মত। উদ্যাঁগবির হাতিগুম্ফায 
খাববেলের 'লেখ আছে। গণেশ গুম্ফাফ আছে 
শাস্তিকবদেবের 'লেখ' (8-9 শতক)। এখানে 18টি 
দর্নীয খাতগুহা আছে। বানীগুম্ষা সবচেষে বড এবং 
অলংকাবযুক্ত। শুহাগুলিতে এক বা একাধিক কক্ষ আছে। 
তাব সামনে আছে প্রচলি৩ বাবান্দা। রানীগুম্ফাতে 
তিন'দক বাবান্পা। এটি দোঙলা। জৈন সাধুরা এদের 
অপ্রশত্ত কক্ষে কষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করতেন। 
বানীগুল্ফা, টা" গণেশ গুস্ফাব ছবিগুলি সুন্দর । 
সম্প্রতিকালে এই অঞ্চল খুঁডে প্রাচীনযুগেব কুঠার, 
হাতিযার প্রভৃতি পাওয়া গেছে। গুহাব ছবিগুলিব মধো 


ওডিশা 


সীতাহবণের কাহিনীও আছে। আগে যাবেন সেজনা 
উদযগিরিতে, পরে উঠবেন ধাপে ধাপে খণ্ডগিরিতে। 
খণ্ডগিবিতে ওঠা অবশ্য সহজ আব সেখান থেকেই 
উদযগিবি এমনকি শহব ভুখনেশ্ববেব মন্দিবগুলি পর্যন্ত 
দেখত পাবেন। যাঁবা কন্ডাকটেড ট্যুবে যাবেন, সব 
দার মত সময় পাবেন না অথচ থাকার ব্যবস্থা কিছু 
ভাল নেই। ভবে বেডাবাব ফাকে খাওয়া-দাওযা কি চা-টা 
খেষে নবাব ব্যবস্থা আছে পাহাডে ওঠাব আগেই 
সমতলে। 

ধৌলি চলুন এবাব অশোকের শিলালিপি দেখতে, 
ভুবনেশ্বব থেকে ৪ কিমি দূবে। চারপাশের ধানখেত 
দেখঠে দেখতে আপনাব মনেই হবে না যে এখানে সেই 
শযাবহ কলিঙ্গ যুদ্ধ হযেছিল। অথচ এখানেই ৮গাশাক 
ধমাশোকে পরিণত হযেচছলেন। »ক হযেছিল (বীদ্ধ 
ধার্ণব ক্জিয অভিযান। পাহাম্ডর গাস্য খোদাই করা 
এবি হাতির ণাধ ব্রাম্মরলীপতে বাষপ্ছ 260 খি প 
এব শিলালপিটি শাকের অহিংস হবার প্বাষণা বাব 
নয। সপ্ত আশ্পন পুনদসংঘ ৭ খলিঙ্গ নিন 
[ৰস পর খাথ ডল্লা 9 শান্তিস্প শাম "ধ বীছ 
শন্দবটি হি" হযেশ্ছ, তা স্থানটি অমণার্থীব কাছে 
আবণণীদ্ বাব $লেছ। পাহদডব চডায প্রাচীন 
ধবন্লশ্বাবন মন্দিরটিও সংস্কার করা হযাছ 1972-এ। 
ণটি দ্খই গল আস”্ও হবে অবশ্য। 

নন্দনকাননটিই নাধহয পুবীব সমুদ্েএ পরে অনাতম 
দর্শশি'য হান মান হবে| বিশেষ কাব ছোটদের (তা কথাহ 
নেই। কলকাতাব চিডিযাখানা দেখা হলেও এব আকর্ষণ 
একট্রও কম মনে হবে না । কাবণ প্রায প্রাকৃতিক পরিবেশে 
বাখা বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, ভালুক, ঘড়িযাল, সাদা বাঘ, 
পেলিকান, অজগর প্রভৃতি দেখে মনে রে'মাঞ্চ জাগবেই। 
এছাডা এর গা লাগাও বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাটাও 
আপনার উপবি লাভ' নন্দনকানানব জন্ম 1960 সালে। 
240 [হক্ব জমি আর 160 হেক্টুব জলাভূমি গডা এই 
সংরক্ষিত বনটি ভূবনশ্বব থকে মাত্র 20 কিমি দূরে। 
একদিকে সাদা বাঘ, কুমির অন্যদিকে ছোটদেব জন্য টয 
ট্রেন আর বডদের জন্য লেকের জ্াপ নৌকা বাওযা আব 
সবাই মিলে পিকনিক করা-_- সতাই স্বস্গন্ন উদ্যান। 
এখন আবার 20 হেক্টব জাযগা জুডে 27 লক্ষ টাকা 
খরচ কবে সিংহদেব জন্য সাফারি পার্ক হযেছে। হাতিব 
জনাও অভয়ারণ্য । আপনার সাফাবি গুটিযে নিন। হরদম 
বাস যাচ্ছে শহর থেকে__ তাব মধ্যে আবাব নন্দনকানন 
স্পেশাল আছে। পুরী থেকে কন্ডাকটেড ট্্যুরেও 
নন্দনকানন ঘোরা যায়। বরাং রেল স্টেশন মাত্র 2 কিমি 
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দূুরে। সেখানে নেমে সাইকেল বিক্সা কবেও আসতে 
পাবেন। যদি থাকতে চান বা চডইভাতি করতে চান, 
লিখুন রেঞ্জ অফিসার, নন্দনবানন, পো বরাং, কটক। 
থাবাব জন্য ট্যুবিস্ট কটেজও পাবেন। লোভ হচ্ছে না , 

এবাব চলুন কযেকটি কম জানা জাযগায় ঘুরে আসি। 

ৰকণাই ভুবনেশ্বর আব খুদা থেকে যথাক্রমে 
32 কিমি ও 4 কিমি দূবে বকণাই। হাজার হাজার 
মানুষ এখানে ঘুরে যান। পাহাডের চূডায দেখুন বকণাই 
দেবতাব মন্দির। নীচে ছাযাঘবা আমবাগিচাব মাঝে 
দেখুন নিত্যধারায় বযে যাওয়া ঝবনা ্র্গগঙ্গা' 
চড়ুইভাতিব এমন আদর্শ জাগা আর নেই। খুদা পযড় 
বাসে গিযে ট্যাক্সি বা অটোবিষ্সা নিযে একটু ঘববে 
আসুন না। 

বাণপূবও আপনার মন্দ নাপদ্ন না হ্যগ। 
ভুঝ/নশ্ববেব প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠার পিছনে যাদেব 
অবদান বেশি সই শল্লাত্তব বাজবংশেব এটি ছল 
বাজ্ধাশী । আবাব এখানেই পাতয' গেছে বহু (বীদ্মর্তি। 
দেশী ৬গবতীব মন্দিব ও দক্ষ প্রজাপতি মন্দিবেব ওডিশা 
শক্পবলা মুগ্ধ কণব। বাস চাড ভুবনেশ্বব থাক 105 
কৃমি এব বাপুশাঁও থেকে মাএ 8 কিমি। 

ৰাৰমুল-এর সৌন্দয অবশ। মহানদীব গল্নালীব 
নোই। সুনঝনিযা পাহাড থেবে বাবমুল পর্যন্ত মহানদাব 
22 কিমি ব্যাপী বস্তুত এই অংশকে বলা হ্য 
'সাতকোশিযা গজ । বেডানোব “বশ ভাল জাযগা। বাসে 
চডে গনিযা 'থক আসুন 96 কিমি, পবে একটা জিপ 
নিযে 14 কিমি ঢুকে মনোরম পবঙ্গী অভযাবণা পৌঁছে 
যান। পাহাড, নদী, অবণোব একএ সমাবেশ স্ানটিকে এন 
অপূর্ব /সীন্দয দান কবছে। আপনি প্রকৃতি প্রেমিক হলে 
অবশা দ্রষ্টবা এহ অতযারণ।। কিছুদুবে মহানদীর তীব ধবে 
টিকবপাডা। এখানন দেখুন ঘডিযাল প্রুকল্প। ঢেনকানল 
থেন্ক বাস অঙ্গুণ হযে সেখান থেকে টিকবপাডাগামী 
বাসে বা সপ তাড়া নিয়ও এখান আসতে পারেন। 
কলকাতা থেকে সবাসরি অঙ্গুল আসাব প্রাহভেট বাস 
শী”বন বাবুঘাট থেকে৷ 

থাকার জন্য লবঙ্গীতে আছে 1714, টিকরপাডায 
আছে দুটি 89141 কাছ দুবে থাকার জন্য আছে পূর্ণাকোট 
[1717, তুলকা [1717 প্রভৃতি । 

ভূশগুপুৰ জাযগাটা ভ্লবনেশ্বর থেকে 5নং জাতীয 
সডক ধরে বালুগাঁও যাওযাব পথে পে । দৃবত্ব 65 
কিমি। এখানে দেখুন উগ্রতারাব মন্দির। আসলে এটি 
চামুপ্তার চতৃর্ভূজ মূর্তি । জনশ্রুতি যে ইনি ওডিশান 
গজপতি রাজাদের ইঞ্টঈদেবী ছিলেন। পাহাড, আমবন আর 
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কুলুকুলু বযে যাওয়া ঝরনাব শান্ত মিষ্টি আবহাওযায 
একটি পিকনিক সেবে নেবন নাকি? 

কন্ডাকটেড ট্যুব 

0100 ভুবনেশ্বব থেকে প্রতিদিন দুটি ট্রর 
পরিচালনা কবেন। ট্যুর শুক হয ভূবনেশ্বব পান্নিবাস, 
লিউইস রোড (9 0674-2432382 17৪ 
2431053,  €77810| 01006 529170121761117 
//9105115 ৮/৮/৬/ 011558-0901151া) ০0177/0100 
ঘা) থেকে এবং এখান থেকেই অগ্রিম টিকিট বুক কবা 
যায। বাস ছাডে সকাল 9 00 টায। ভুবনেশ্বব শহর ও 
মদ্দিব, পুরীব সমুদ্রতট, জগন্নাথ মন্দির, পিপলি হযে 
কোনাবক। ফেরা সন্ধে 6 301 ভাঙা মাথাপিছু ১৮০। 
অনা ট্যুবটিভে ঘুবিযে আনে নন্দনবানন, খণ্ডগিনি 
উদযগিবি, ধৌলি ও বেশ কিছু মন্দিব। সকাল 9 00 
বেরিযে ফেবা বিকেল 5 001 ভাড়া মাথাপিছু ৯০ *১৫। 
রাজ্য পর্যটন দপ্তবের ঠিকানা হল 06021107811 0 
1001191, 22181211 819/2179171002176921 
751014, 07552 গা (0674) 2492171 [20 
24309098871 


সত্যি কথা ধলতে কি ওাঁডশাতে বেডাবাব জানা 
সবাব সবেচেযে পছন্দেব জাযগা পুবা। এমন চিপবসাস্তের 
জায়গা ভূভারতে মেলা দুষ্কব। পুজোতেই বলুন আব 
গবমেই বলুন, পুরী যাবার কথাই 'মাগে মনে আসে। যান 
যেমন খরচ কবতে পারবেন, সেই খবচেই পুবী ঘুবে আসা 
যায়। পুবীব ইতিহাস বেশ প্রাটীন। ওডিশা বাজোর জেলা 
ও শহর। এব উত্তবে ঢেঙ্কাণল ও কটক, পশ্চিমে গঞ্জাম 
ছত্রপুর আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগব। এই সাগরটিব 
আকর্ষণই এপ অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এমন সুন্দব 
সমুদ্রবেলা পৃথিবাতি আঙুলে গোনা যায়। সমুদ্রতারেব 
আবহাওযা চিরদিনই সমান, সেজন্য সাধাবণ জামাকাপড় 
নিযে ঘুরতে পারেন। শহবের ও জেলাব অনাত্র গ্রীষ্মকা/ণ 
39০ ০ ও শীতকালে 16০ 0 | ভাষা-_ বাংলা, ওডিযা, 
হিন্দি, ইংবেজি। 

ভাবতে চারধাম-- বদ্রীনাথ, দ্বাবকা, বামেশ্বর আব 
পুরী। সাতটি মোক্ষদায়িকা পুবীর মধ্যে এটি অনাতম। 
এর অন্য নাম দশাবতাব ক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল, 
পুকষোত্তমক্ষেত্র, নীলাদ্রি প্রভৃতি। এক সমযে বুদ্ধেব দাঁত 
পুরীতে সংরক্ষিত ছিল বলে বৌদ্ধধর্মেব প্রসাব ছিল। পবে 
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ংহলে দাঁত নিযে গলে তা হাস পায। পুরী বিখ্যাত হযে 
আছে চৈতন্াদবের (1486-1532) জীবনের শেষ 18 
বছবের স্মৃতিচিহ্ বল্য। তাঁর পুণ্য স্পর্শ চিহ্নিত 
জগন্লাথাদবেব মশ্দিবটি পুরীর আব একটি মহৎ আকর্ষণ। 
1197-এ নিমিত এই মন্দিব 22 ফুট (6৪8 মিটাব) উঁচু 
ভিত্তিভূমিব উপব স্থাপত। এর দুটি প্রাটাব বাইবেবটি 24 
ফুট (7 4 মিটাব) উচু নাম মেঘনাদ, ভিতবটিব নাম 
কর্মবেঙ চারটি প্রবশদাব থাকালও দর্শশার্থারা প্রবেশ 
ণক্বন পাদ সিত্হদ্বাব পিস্যই। ঢাকাব আ?গই পাবেন 
কাদলা পাথবের তৈবি কোনাবক থেকে আনা 34 ফুট 
(10 5 মিটাব) উচু অকণ স্তস্ত। তাবপব পাব হতে হাব 
22 টি সিঁডি - “বাইশ পাহাঢ'। ওডিযা ভাষায সীঁডিকে 
বলে 'পাহাঢ'। অন্য দ্বাল্গালব নাম পশ্চিম বাঘ, উন্তব 
হস্তী ও দক্ষিণে অশ্ব । সিংহদ্বাব দি'য ঢুকলেই সামনে 400 
» 278 ফট (124 ৮ 86 মিটাব) প্রাঙ্গণ। মূল মন্দিরের 
উচ্চতা 192 ফুট (60 মিটাব), পবাধ 42 ফুট (13 
মিটান)। দাক্ষণ'তাব বশত অনুযাষী মান্দরাটি চাবভাগে 
বিত্ত (1) (ভাগ্মগুপ-_ 58 ৮ 56ফুট (18 ৯174 
নিটাব)- এব দবঙজাব উপব আছ নবগ্রহ লাত। এখা।ন 
ভাগ বাখা হয এটি পৃথিলব সবে বত বান্নাশ'লা। 
উনুন সংখ্যা 243 (মতাহব 7১2) (2) মুখশালা- 8০ 
১80 ফুট (25 » 37 মিগাব)। এখানও আছে গকড 
স্তভত। এটি ধবেহ শিনিমেষ নযনে টচতনাদেব 
জগন্নাথদবেব মুর্তি দখাভন। এখান থেকে দেবমাত 
দেখতে কোনো দর্শনী দিতে হয না। (3) অগামাহন_ 
পিবামিডেব ম৩ দেখতে । আযওন 80 ৮ 120 ফুট। 
(4) তাব পিছনে বিমান বা বড় দেউল। এব একটা 
অন্ধকার গর্ভগুহ বতমানে বিদ্াতের আলোয 
আলোকি৩- লক্ষ 1শবলিঙ্গের ওপব প্রতাষ্ঠিত 
বহুবেদিতে শ্রাজগন্নাথ, শ্র বলবাম ও দুজনের মধ্যে 
সুভদ্রাদেবী ও সুদর্শনচত্র বতমান। রত্ববেদিতে লক্ষ 
সরম্থতীর মূর্তিও আছে। বিদ্যুৎ থ'কলেও ত্রিমুর্তি দর্শন 
কবতে হয আজও ঘৃতের প্রদীপের স্বল্লালোকে। এব 
পশ্চিমে আছে অক্ষযবট। 
জগন্নাথ প্রাঙ্গণে বহু মূর্তি আছে। সৃয, নরসিংহ, 
ভষন্ত্ীকাক, গণেশ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি। মূল মন্দিবের 
পশ্চিমে গেলে দেখতে পাবেন বিমলাদেবী ও লক্ষ্মীদেবীর 
মন্দির। প্রতি বছব মহাষ্টমীর দিন বিমলাদেবীব মন্দিরে 
ছাগ বলি দেওয়া হয। এদিন মহিলাব, দেবী মূর্তি দেখতে 
পান না। পুরীর আর কোনো বিষুঃমন্দিবে পশুবলি হ্য না। 
জগন্নাথদেবেব পুজ্াপদ্ধতি কঠিন নিযমানুসারে হয়-_ 
ভোর থেকে জাগবণ, উদঘাটন, দুন্দুভিধবনি, মঙ্গলারতি, 





১৩৮ 


গৃহমার্জন, দণ্ডকাষ্টপ্রদান, বেশ পবিবর্তন, হোম সূর্পূজা, 
ছ্বারপাল পূজা, বাল্যভোগ। সকালবেলা বাজভোগ 
ছত্রভোগ। 12টায ছত্রভোগ, 2টায মধ্যাহ ভোগ, সন্ধ্যা 
€টায সন্ধ্যা ভোগ, ব্রাত্রে বড় শূঙ্গাব ভোগ। জগন্নাথে 
বেশের নাম শ্ৃঙ্গার। আরতি, অবকাশ, প্রহর, চন্দন, 
বড-_ পাঁচ সমযে পাঁচটি শৃঙ্গার। ভোগ দুবকম-- 
কোঠভোগ (মন্দিবের খরচে) ও ছত্রভোগ (অনাদেখ 
দেওয়া অর্থ থেকে)। কোঠভোগ মহাপ্রসাদ বলে বিক্রি 
করে মন্দিরের প্রভৃত আয হয। ছত্রভোগে ডাল, তবকাবি, 
অন্ন। কোঠভোগে দই, খই, মাখন, নাবিকেল, খিচুড়ি, 
পোলাও, ঘি-ভাত, পিঠে, জিলিপি ইত্যাদি থাকে। 
মহাপ্রসাদ কখনো অপবিত্র বিবেচিত হয না। এখানে 
'আটকে' বন্ধনের বাবস্থা আছে ৮--১,৬২,০০০ দিযে। 
বার মাসে চগ্ডিকা উৎসব। এখ মধো বথযাত্রা 
উল্লেখযোগা। মাঘ মাসেব বসন্ত পঞ্চমীতে বণপুব জঙ্গল 
(থকে, কাঠসংগ্রহ কবে অক্ষয় তৃত্রীযাব বথনির্মাণ শুক 
হয। তিনজনের জন তিনটি পথ । জগন্নাথে বথ সবচেষে 
বড় 34 ফুট (10 5 মিটাথ) উচু ও 55 ফুট 117 
মেটার) চওড়া শীষ চত্র ৬ গবড। 18টি চাকা, বড 
পাত। বথব নাম নন্দীঘোষ বা গব ডধ্বজ। বক্ষক 
শুসিংহ, সাবথি _ মাতালি, পাশ্থদেবতা -ববাহ গোবর্ধন, 
কৃষ্ণ, গোগাকৃ্ণ, নৃসিণ্হ, বাম, নাবাযণ, ত্রিবিক্রম, হনুমান 
ও কদর । বলবামেব রখ 33 ফুট (10 2 মিটাখ) উঠু এ 
6 ফুট 9 ইঞ্চি (2 মিটাব) চওডা। 16টি চাকা, বঙ নীল। 
নাম তালধবজ বা হলধবজ। সাবথি- _সুদান। 
পার্থদেবতা-- গণেশ, কার্তিক, সর্বমঙ্গলা, প্রলস্বঘ্ন, হলাযুধ, 
শাটাম্বব মহেশ্বর ও শেষ দেব। সুতদ্রাব রথ 31 5 ফুট » 
6 ফুট (101 ৪ মিটাব)। চাকা 14, বঙ কালো। নাম-_ 
পদধবজ বা দর্পদলন। সাবথি-_-অর্জুন। পার্খদেকতা- 
চণ্তী চামুশ্া, উগ্রতাবা, বনদু্গা, শৃীদুর্গা, বাবাহী, 
শ্যামাকালী মঙ্গলা ও বিমলা। 

দোলযাত্রাও দেখবাব মত। স্ানযাত্রা হয জৈষ্ঠ 
পৃর্ণিমায। ত্রিমূর্তিকে এদিন ন্নানবেদিতে 108 বাব 
স্বর্ণকলস ভবতি জলে স্নান কবানো হয। 14 বছর অস্তব 
ত্রিমূর্তিব কাঠের মূর্তি বদল হয নবকলেবর উৎসবের 
দ্বারা। সমগ্র মন্দিরে পুকষ কর্মীব সংখ্যা 6,000। 
20,000 শানুষেব অন্নসংস্থান হয মন্দিব থেকে। পূজাব 
হার ২২ ৫০-৩২,০০০। এর চেয়ে শস্তাতেও হয আটকে 
বাধা ছাড়া। আনন্দবাজাব থেকে মহাপ্রসাদ বিক্রি হয। 
দর্শনী : ফ্রি সকাল 9.0০0-10 301 তাবপব ২৫ পযসা। 
বিশেষ দেবদর্শনী ২ ও ৩. নিষেধ . হিন্দু ছাডা অনা 
জাতিব প্রবেশ নিষিদ্ধ; ছবি তোলা নিষিদ্ধ। এদেব জন্য 


ভাবত ভ্রমণ 


সুযোগ আছে মন্দিবেব বিপরীতে রঘুনন্দন লাইব্রেবিব 
(ইংবেজি ও ওডিযা বহায পূর্ণ, তালপাতাব পুঁথও প্রচুব) 
ছাদ থেকে মন্দিব দর্শন ও ছবি তোলাব। 

শুধু কি জগন্নাথ মন্দিব দেখে ফিরে যাবেন 
ভেবেছেনঃবোকামি হবে। এখান থেকে দেখে নিন দ্রষ্টব্য 
স্থানগুলি। একটা বিজ্লা নিযে নিন ১৫-২৫ চুক্তিতে। সে- 
ই গাইড হযে নানা উপাখ্যান শুনিয়ে পরম যত্তে ঘুরিয়ে 
দেবে সব তীর্থস্থান। এবা বেশিব ভাগই ভাল মানুব। দেখে 
আসুন মোতিঘ' নদীব উপবে 48 মি লম্বা আর ৪ মি 
চওডা 18 খিলানেব পুরনো সেতু 18 নালা। শহবের 
উন্তবসীমাতে দবিযা হনুমান আব চক্রুতীর্থে সোনাব 
গৌবাঙ্গ মন্দিব। যদি হিন্দ না হন ওখানে যাবেন না। 

পুবীব সমুদ্র নিশ্চযই দেখবেন। এমন পাগল কবা 
জায়গা বোধকপ্ি ভূঁভাবতে নেই। সকাল সন্থে সূযৌদয ও 
সর্যাক্তিব বঙ পদল আপনাক উন্মনা করবেই। এব লক্ষ 
ওরঙ্গমালা আপনার চিবদিনেৰ বোথাঞ্চকব শ্মৃতিৰ উৎস। 
তটভূমি থেকে প্রায় 1 মাইল (1 6 বিএলামিগিব) আগভীাব 
সমুদ্রবেলাম শ্লান এক মানাবম আিজ্ঞ শা। ভয় গুলিয়াকু 
সাহাযা নন (থাদবু বিচিত্র টুপি দেখলেই চিন 
পাববেন) অথবা নিজেবাহ (যব সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
ডরব দিন। স্নান 'শস? সমুদ্ধাবলাষ সুন্নান। ও এডি 
নহুশ আহ গ্রতা। ছুট ছুটে ঝিনুক কুডিযে নিন, জেলেদের 
মাছ ধবা দেখুন এমনি শীকা শিখে 11 সমুদ্রে চলে যান। 
ফোটোগ্রাফাব ঘ্ববছেন - নিন না আপনাব একার, 
পরিবাবব ছবি তুলিয়ে। তাঁবাই নাপনাব ঠিকানায ছি 
পাঠিয়ে দেবেন। দেখুন তাবা মাছ আব শঙ্গব মাছ। ভোব 
থেকে বাত পর্যন্ত হাঁট্রন দুবেলা বালিযাডি ধবে। শুনুন 
অজশ্র বীচিমালাব তরঙ্গ ক্ষোভ। কোনোদিনই পুরনো হয 
না পুবীর সমুদ্ধ। সেজনোই তো এর নাম স্বর্গদ্বাব। এরই 
লাগোযা কানপাতা হনুমান, মহোদধি, বিদুব পূরবী, সুদামা 
গুবীতেও একটু ঘুবে নিন। কও মঠ আশ্রমই না গডে 
উঠেছে এখানে । এখান থেকে জগন্নাথ মন্দিব যাবাব পথে 
একবাব যান সিদ্ধবকুল ক্ষেত্রে । এখানে পুবনো বকুল 
গাছটিব কোটব আজ শন্যগর্ভ। এখানে মৃত্যু হলে ণাকি 
আর জন্মাত্তব হয না। সিমেন্ট দিযে দুটি চমগ্কাব খিলান 
এখানে গডা হযেছে। তিনটি দেবতার পূজা হয, ছোট 
মন্দিরটিতে অ হিন্দুরাও যেতে পাবেন। পাববেনই-বা না 
কেন _-এখানেই তো একদা নাস করেছিলেন চৈতন্যদেবের 
শ্রেঠ ভক্ত হরিদাস প্রভু। এবাব চলুন পাযে পাযে 
গস্তীরায়। এখানেই চৈতন্যদেব জীবনের শেষ 18 বছর 
(তিবোধান 1532) ছিলেন। তাব বাবহৃত কাথা, কমণ্ডলু 
ও পাদূক আজও দেখতে পাবেন। এর 'দাতলায আছে 


ওড়িশা 


চৈতন্যলীলার মৃর্তিসহ প্রদর্শনী । ৫০ পয়সা দর্শনী দিতে 
হবে এজনা জনগিছু। মন্দিরের থেকে কাছেই-_ মন্দির 
দেখেও ঘুরে আসতে পারেন পায়ে হেটে-_ আছে পুণ্যময় 
শ্বেতগঙ্গা ও যশেশ্বর। দেখুন বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়ি। 
তারপরেই দেখুন মার্কেয়েম্বর মন্দির ও সংলগ্ন 
সরোবরটি। জগন্নাথ মন্দিরের ও কিমি দূরে নরেন 
সরোবধর বা চন্দন সরোবরও দেখবার মত। সরোবরের 
মাঝখানে সাজানো মন্দির আছে। এপ্রিল-মে মাসে চন্দন 
যাত্রার সময় জগন্নাথের প্রতিনিধি মদনমোহনকে 21দিন 
ধরে চন্দন মাখিয়ে সাজানো নৌকায় চড়িয়ে নৃত্যগীত সহ 
এখানে স্নান করানো হয়। এরই মধ্যে রিল্লা থেকে নেমে 
হাটি:৩ হাঁটতে আসুন রায় রামানন্দের বাড়ি আর 
বিজযকুষ্ণ গোস্ামীর আশ্রম। এরই গা-লাগাও কুলদানন্দ 
বহ্ষচারীর ভাশ্রমটি দেখলেও মনে শা ্ট পাবেন। খুব ভাল 
শাশবে চা বাড়ি গলে । অনস্তীব রাজা ইহ্দ্রদু্সেখ স্ত্রী 

ওঢাদিসখ নাহন নানকরণ ।এটি হল জগন্নাথের মাসির 
লড | বলবা আর সুভগ্রারে নিয়ে জগন্নাথ আষা- 
শাবণ মাসে 7 দিনের জন্য মাসির বাড়ি আসেন। অথ 

ধথ্যাত্রাব পর $ দিনের বেড়ানো । তারপব উত্টরিথে 

আলাব মুলন। ন্দনু রি ফাতওয়া । 


সোনার গৌত্রাঙ্গ যখন মাবেন, তখন যেন 
সম্বটানোটন, নদায়া শৌরাঙ্গ 'আর জগন্নাথের শ্বশুরবাড়ি 


(খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নর, তবে একটি টিলায় উঠতে 
ভালই লাগবে) দেখতে ভুলবেন না। এখানে সমুদ্রকে 
আবার নতুন করে দেখে ভাল লাগবে। আরো ছুটো 
সরোবর দেখে আপনার ভাল লাগবে-_ লোকনাথ 
সরোবর এবং ইন্দরদযু্ন সরোবর। প্রথমটি জগন্নাথ মন্দির 
(থকে মাইল 2 (3 কিমি) দূরে আমবনের মধ্যে। 
শিবরাত্রির দিনটি ছাড়া এই সরোবরে একটি শিবলিঙ্গ 
জলমধ্যে থেকে পুজা পান। অহিন্দুরা যেতে পান না। আর 
ইন্্দ্যু্ন সরোবরটি নাকি রাজা ইন্্রদুা্নের অশ্বমেধ যজ্ঞের 
সময় গোকর খুরের আঘাতে নির্মিত হয। এর জলে কচ্ছপ 
দর্শনও হয়ে যেতে পারে। বাকি রইল টোটা গোগীনাথ 
দর্শন। ছট্টরক পাহাড় নামে 'ছাট্ট একটি পাহাড়ের উপর 
মনোরম পরিবেশে অবস্থিত ছোট্ট মন্দিরটির সঙ্গে 
চৈতন্যদেব এবং তার পার্ষদদের স্মৃতি বিজড়িত । 
চৈতন্যদেব প্রায়ই এখানে এসে বাস করতেন। নিভৃতে 
বাস করার উপযোগী এই উদ্যান গৃহেই ্রীচৈতন্য 
তিরোধিত হবার আগে ছিলেন-_টোটায় শয়ন 
অবশেষে? 

এবারে আমরা ভ্রমণার্থীদের পুরী যাওয়ার রাস্তার 
কথা আগে বলি। 


১৩৯ 


কেমন করে যাবেন: বিমানে: 
বিমান এলে আপনাকে নামতে 
হবে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে 
(দেখুন: কেমন করে যাবেন/তুবনেশ্বর)। সেখান থেকে 
বাস অথবা ট্রেনে পুরী। 

ট্রেনে: কলকাতা থেকে রেলপথে পুরীর দূরত্ব 500 
কিমি। হাওড়া স্টেশন থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে পুরীতে। 
84091) জগন্নাথ এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে সন্ধে 18.05 
ছেড়ে পৌছয় 5.00; 8007 ১ পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া 
থেকে 21.55 ছেড়ে 8.50, এছাড়া 2821 0০ ধৌল; 
এক্সপ্রেসে 6 05 হাওড়া ছেড়ে 13.20-তে ভুবনেশ্বর নেমে 
বাসে পুরী আসা যায়। দিন্দি থেকে আসছে 6.35 ছেড়ে 
নীলাচল এক্স (ম. শু. র) 16.30, 22.35 ছেড়ে 
পুরুবোভ্তম এক্স 6.45, 6.30 ছেঠে পুর এক্স (সো. বু. ব 
শ) 14-30; হজরত নিজামুদ্ধীন 12.50 ছেড়ে কলিঙ্গ- 
উৎকল এক্স 10.001 খুর্দা রোড (৮*শে নেমেও শাখা! 
লাইনের ট্রেন ধরে অথবা বাসে করে পুরী আসা যায়। 
হাওড়া থেকে ঠিক এক রাত্রি জার্নি। পাটনা থেকে 
বৈদানাথধাম-পুরী এক্স প্রতি বুধবার 9.00 পানা ছেড়ে 
পরদিন 3.50 পুরী আসছে! 

সড়ক পখে: বাসে আসলে “::,৭-*। ঝকাতার শহিদ 
মিনার থেকে ওড়িশা -সকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বাস আসছে। সময় লাগে 14 ঘণ্টার মত। হিজলী কো- 
অপারেটিভের বাস ছাড়ছে তালতলা থেকে। 
বিশাখাপত্তম, ব্রাচি, দুর্গপুর থেকে বাসে সময় লাগ 12, 
14, 16 ঘণ্টা । এছাড়া কোনারক, ভুবনেশ্বর থেকে বাস 
আসছে মুহমুহ। শহরে পৌছে পাবেন সাইকেল ও 
অটোরিক্সা, মিটার ছাড়া টাক্সি। 

হুহ্ী কোথায় উঠবেন: পুরী এমন 

সারা রগ এন রে 

খরচ করবেন, সেই মত থাকার 

জায়গা খুঁজ পাবেন। হোটেল, ধরমশালা তো আছেই, 

বহুস্থানে বাক্তমানু'ষর বাড়িতে থাকা ও খাওযার বাবস্থা 

আাছে। আগে হোটেলের কথা বলি। বেশির ভাগ 
হোটেলেই থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

0100-র পরিচালনায পাঙ্থনিবাস (211: 06752- 
222562/222740) চন্ত্রতীর্থ রোডে। মরসুম ভেদে 
ভাড়ার হারের তারতম্য ঘটে । অক্টোবর থেকে জানুয়াবি 
ভাড়ার হার সর্বোচ্চ, তারপর ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই, 
আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভাড়ার হার সবচেয়ে কম। যুবরাজ 
সুইট ৯০০- ১৫০০ /০০ ৬০০-৮৫০ ৬/০ (0) 
৪০০-৬৫০ 1০ ২০০-৫০০; 58 ৫০০-৮০০। 





১৪০ 


কলকাতা 000, 2 2244 36531 055 1০415 
& 754915 (7 24256603/4 9830032609) 
হোটেল প্রিক্গ ৪০০-৬০০, হোটেল হেভেন ৪০০ ৮০০, 
হোটেল রাজ ৩৫০-৭০০, হোটেল সোনালী ৩৫০ ৮০০) 
হোটেল আব এল ৪০০-১০০০, পুবী হাটেল (সী বাচ 
শি) 223809) 08 (107) ১৬৫-৮৫০ এখানে কেবল 
থাকা। কলকাতায যোগাযোগ 161 68917 70950 
1€০0/212 700019 (271 2440-5040) ভিক্টোবিযা 
ক্লাব হোটেল (সী বীচ, 12 222005) 0/58 ২২৫ 

৫৫০00 ৩২৫ 48 ৪৫০ ৬০০, হোটেল সাগবিকা (সা 
বীচ 9. 224063) 088 ১৬৫ ২১০ 00 ৯৭৫ 

৩২৫ 38 ২৮০১ওসিযান ভিউ হোটেল (সী বীচ, 1%11 

222352) ২৭৫-৪২৫ মধো। হোটেল সোনালি (11 

223545) ৩৩০-৯০০, হোটেল বিজযা ইন্টারন্যাশনাল, 
চত্রততীর্থ বোড (61 223705) ৫৫০ ১৫০০ (সেফ 
ডিপোজিট, ট্রাভেল কাউন্টাব, সব ধবনেব খাওয়া), 
কলকাতায বসেও বুক ক্বতে পাবেন 38 ০2120 
91,101-16, হোটেল প্রাচী (স্বর্গথার 7 2402366) 
9০ ৮৮০,08০ ১২৫০, হোটেল "2021 222554) 
২৫০ ৩৫০ মধ্যে । নীলাচণা_পঙ (ভজনকুটি, সী বীচ 
2) 223387), বারান্দায পাতা ডেক চেযা?ন নসে সমু 
দেখুন। ২৭৫ ৭৫০. মধ্যে সুবিধা ডাক্তাব, (ধাবা, গাঁড, 
বেলওষে বুকিং, চানেল মিউজিক। হোটেল পুলিন পুবী 
(বিচ রোড 1? 222360) 088 5৯৫ ৫65 00 
৫৭৫ ৬৭৫ 58 ৬৭৫ ৭২৫, হোটেল নিউ সি হক 
(দেবিন ড্রাইভ 19 230268) 1088 ৩১৫ ৩৭৫। এই 
দুযেরই কলকাতায় বুকিং 48, 90721118017 
55706, খি। 22450578, সাউথ ইস্টার্ন বেলওহে 
হোটেল (61 222063) 9548 ৫%০ 0/8 ৮৫০38 
১২৫০ আর শীততাপ নিযস্ত্রিত ৬৭০-১৩৫০ মধ্ো, 
রিজা 14 50210 70950, 1001215 700001, 2 
2248-2936. হোটেল খলডে ইন্‌ (21 223782) 
0488 ২৫৫ ৩৭৫/ ৩৭৫ ৪৭৫, সী সাইড ইন্‌ (ক্রতী্থ 
রোড, 71 222531) 0 ১৮০ 38 ২৪০, হোটেল সমুদ্র 
প্রা লি (চক্রতীর্থ, ঠি। 222705) 080 ৬৫০ 
(09185) 98০ ৪৫০ 0 ০৫০, তোশালি স্যান্ডস্‌ 
বিসর্ট, পুরী-কোনারক মেবিন ড্রাইভ (1 222888/ 
223317) ১৬০০-৫০০০ মধ্ো, হোটেল হাঙ্গ কোকো 
পামস্‌ স্বগ্থার, গৌরবাতশাহী 2 230038) ১২৫০ 

২৫০০ মধ্যে, হোটেল হলিডে রিসর্ট (চক্রতীর্থ বোড, [2 

222440) ৬০০-১৪০০ মধ্যে, হোটেল মে ফেয়াব বিচ 


ভাবত ভ্রমণ 


বিসট' চেক্রটাথ (বাড, 9 224041) ১৩৫০-২১০০ 
অধ্যে। 

ট্রেন থেকে নেমেই আপশি অবশা পাবন বালানন্দ 
্র্গাচাবা তীর্থাশ্বম । পবে পবে পাবেন হোটেল ডি কমফর্ট, 
স্থপনপুবী, হোটেল ভিক্টোরিযা ১৭%-৩৭৫, সী ভিউ 
হোটেল থাকা বাওযা ১৪০ ২২, গ্রা্ড হোল ১২৫- 
২১০ মধে, সানি হোটেল ১৫০ ২১০, হোটেল সীগাল 
১৫০-২১% বিদেশ ঘব ১৬৫ ২৫০ (কলকাতায 5 8 8 
391900 ১: 160| 12, 21 2236-0833), এছাভা 
তটিনী গেষ্ট হাউস প্রী হোটেলেব (পেছনে) 12 
(06752) 224143, দ্রৌপদী হোটেল, পাারাডাইস, সাগব 
লজ, জ্যোতি হোটেল বিনোদিনী, ভাবতী, যাত্রীনিবাস, 
সঙদ্রা, মিলি, ,গাল্ডেন প্যালেস, কলিঙ্গ পজ, হ্যাপি হাউস 
প্রভৃতি হোটেল সারা শহরে ছড়িযে ছিটিযে মধাবিন্তের 
আওতাব মধ্যে। এব কোনো কোনোটিতে (দ্রৌপদী, 
বিদেশঘব, সাবিত্রী, আনন্দামলা) নিজ বান্না কবে 'খতে 
পাঁবেন। অনেক সময সমুদ্র দেখাব লাভ সমুদ্র তারেব 
হানটলশুলিতে চার্জ বেশি হয, নইলে ভিতবেব 
'াটলগুলি মন্দ নয। ইযুথ হোস্টেলে বয/ছ চক্রতীর্থ 
বাড (1 222424) ডমি ১০) 

যদি ধবমশালা চান, তাও আছ। স্যানিটাবি 
পাযখানাসমেত বগলা ও বাগাবিযা। খাটা পাষখানাসমে৩ 
ধন্জি, মুলজি, দুধওযালা, /গাষেস্কা, খেমকা, কোঠাবি এবং 
মদন পাল। ভার5 সেবাশ্রম সংঘ ও ভোলাগিরি আশ্রমেব 
আশ্রযও পেতে পাবেন। পুবাতি অফ্‌ সীজন ফেব্রুযাবি 
এপ্রিল, সেপ্টে শ্বব নভেম্বব। এ সমযে হোটেল চার্জ একটু 
কম থাকে | তিড়েব সময আবার বেডে যায। এছাডা 
উল্লেখ কবতেই হয বিভিন্ন কর্মীস-্্থাব হলিডে হোম এব 
কথা। কম খরচে থাকাব জন্য এব কোনো বিকল্প নেই। 
পুবীতে বযেছে অভ্র হলিডে হোম। এদেব কোনো 
একটিকে পছন্দ ককণশ আব অগ্রিম বিজাঙেশনেব জনা 
বইযেব সংযোজন অংশে দেওয়া হালিডে হাম তালিকা 
দেখে যোগাযোগ ককন। 


কন্ভাকটেড ট্যুব 

ওডিশা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের পুবী থেবে 
কন্ডাকটেড ট্যুরেব ব্যবস্থা আছে। শুক হ্য পাস্থভবনে 
সামনে থেকে। অগ্রিম বুকিং করা যায পর্যটন দফতব 
স্টেশন বোড (21 222664), পাস্থভবন (27 
223526) পাছনিবাস (222740) ও ইয়ুথ হস্টে 
(6 222424) থেকে। বাস ছাড়ে সকাল 6 30 
কোনাবক, উদযগিরি, খণ্ডগিরি, ভুবনেশ্বর হযে ফিখে 


ওডিশা 


আসে সান্ধ 6 301 ভাডা মাথাপিছু ১০০ ১৫০ বাসব 
ধরন অনুযাধা। (স'ম, বুধ ও শুঞ্বাব ঘুবিযে আন 
ভাবতবর্ষেব বৃহত্তম হুদ চিন্তা। 1100 বর্গাকমি এই 
গুনের মধো ছড়িযি আছে অসংখ্য দ্বীপ। এখানে 
ঘোবাব জন্য পর্যটন বিভাগ ও অনেক বেসবকারি সংস্থাব 
স্পীডভবোট ও মোটববোট 'ভাডা পাওয়া যায। এই সফর 
সকাল 6 30 শুক হযে (শষ হয সন্ধে 7 001 মাথাপিছু 
১০০. ১৬৫। এছাডা বেশ কিছু অনুমোদিত /বসবকাবি 
সংস্থা কন্ডাকটেড ট্রাব পবিচালনা কবেন। লাক্সাবি 'কাচ 
এবং এদর ভাডাও কম। 

মাৰ কোথায ঘুববেন পুবীতে যখন ঞাপছেশই এব 
চাবপাশও অল্প খবচেই একটু ঘুবে আসুন। কদিন চলুন 
সাক্ষী গাপাল, নন্পনকানন, (কানাবব, খঞ্শিবি- 
উদযগিরিব দিকে। অন্গুলিব কথা বললছি। পবাব 
পাছ্বনিবাস থাক বওনা হযে এগুলি ঘুবে আসতে পা?ননন, 
(কনডাকটেড ট্রাব খুন) সকালে বওনা হায সন্ধায় 
কফিবে এলে । এখন সাক্ষীগোপাল-এব কথা খলি। 

সাক্মীগোপাল এর আব এক নাম সত্যবাদ। পুবী 
থেকে 20 কিমি দূবেধ এই মন্দাব সাক্ষীশোপালকে না 
দেখলে নাকি পুবী ভ্রমণ সম্পর্ণ হয না। প্রধান বান্তা 
থকে 2 কিমি দ্ব হলেও কন্ডাকটেড ট্যুবব বাসপুলা 
একেবাবে মন্দিরে পৌছে দেবে । বাস থামতেই আপনাব 
যা অিজ্ঞতা হবে তা আগে থেকেই বলে সাবধান কবছি। 
পাগডারা ছেকে ধববেন-- একটু অত্যাচাবী এরা এখানে। 
আগে পুরী স্টেশনেই ছিল বেশি অত্যাচাব। এখন পুবী 
স্টেশনে পাণ্ডাদেব চেয়ে হোটেল দালালদের অত্যাচ্রই 
(বশি। যাই হোক পাণগাদের সামলে মন্দিরটি দেখে 
আসুন নইলে কেউ কেউ আপন'কে স্বর্গবাসেব 
অধিকারী নাও ভাবতে পারেন। তবে এখানে ছবি 
তুলবেন না ভুলেও। 

বালিঘাই যেতে পারেন পুবীর ৪ কিমি দূবে যদি এর 
তটসীমায পিকনিকের বাসনা থাকে। নুয়া নাই নদীর 
উৎসমুখে সূর্যন্নান ও মজা লোটার অভিজ্ঞতা নিন্দের নয। 
একটা ট্যাক্সি, অটোরিক্সা এমনকি সাইকেল রিক্সা নিষেও 
ঘুরে বেডাতে পারেন যদি প্রকৃতিপ্রেমী হন। 

ব্ত্ধগিরি : জগন্নাথের অন্নবাসরের পর হাজাব 
হাজার পুণ্যার্থী আসেন এখানের অলরানাথের মন্দিবে। 
বালিয়াড়িতে ঢাকা বলিহারচণ্ডীর মন্দিরটাও এই ফাকে 
দেখা হয়ে যেতে পার। পুরী থেকে এর দূরত্ব 25 কিমি। 
এর পাশ দিয়ে চলেছে জানকি নদী। এর দৃশ্য খুবই 
মনোরম। আর আপনি যদি ছবি ভালবাসেন তবে একবার 
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পটশিল্পীদেব আদত ভ্রাযগা- পুরী থেক 16 কিমি 
দূবেব বধুরাজপুরে ঘুবে আসুন। ৮ন্দনপুব বাস স্টপ 
নেমে যেতে হবে। অবসর সমযে সংগ্রহ কবে আনুন কিছু 
পটচিত্র স্মারক হিসাব: সাক্ষীগাপাল যাবার পথে 
পিপলি৩ও পাবেন সেখানেব চমৎকার অয্পপ্লিক শিল্পের 
নমুনা। আর পুবীর বাজাব থোক কিনেন হাজার ও 
ভিনিস_ ছোটদের জন' ম্যাগনেটেব কৃষ্ণ-ভ্রগন্নাথ, কটকী 
শাডি, শঙ ও শাহ্বাব জিনিসপত্র, পুরীর স্মৃতি থালা- 
গলাস, শাপকেলেব শৌখিন দ্রবা প়্তি। 


না, সব টাকা খর» কবে ফেলবেন না। চিন্কা যেতেই 
হবে। পুণা সঞ্চয হযেছে। এবাবে চাই সোন্দ্য সঞ্চয়ের 
অভিজ্ঞতা ' এজনা দুয়ো একটা দিন খরচ বকন। পুবী 
(থকে একদিনেই খুবে আসা পাদবন, আবাল থকে 
মেতেও পাবেন। কত কাঁবব কবিতাব জল্মভমি চিন্তার 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাপ বোঝানা যাবে না, চোখে দেখলেও 
সবটা বুকি দেখা যাবে না। দক্ষিণে পাহাডের সবুজিমা 
আর উত্তাব সমুদ্বেব বিঞ'ব নিল্য ভাবাতর স্বচেষে বড 
মিষ্টিজলের হুদ চিল্কা মাছধরা, শিকাব, নৌবিহার, 
পিকনিক আব অজশ্র পাখি 'দখাব এক মনোবম স্থ'ন। মন 
এখানে হাবিযে যাবই। একসমযে বাঙ্গোপসাগবেব "অঙ্গ 
এই চিহ্ছ' আঙ্গ সমুগ্তশোতে এসে পড়া বালিযাডিরর সপে 
বিচ্ছিন্ন হযে গেছে। লম্বা চওডা 72 ৮ 16 কিমি এই ইদে 
দেখুন নানা জাতের পাখি এমনকি সুদূর সাইবেরিযা 
থেকে উডে আস পবিয'ধী পাখিব দল। চিন্কায 
অনেকগুলি সুন্দৰ নামের দ্বীপেব সমাবোহণও। নলবণ, 
কলিযুগেম্বব _ কী মিষ্টি নাম সব। এদের মধে। কালিযাই 
আর কলিধৃগেশ্ববে দেব-্েবীর মন্দিরও আছে। 

সতপাডায আপনি দেখা পাবেন ডলফিনের। বলতে 
গেলে প্রকৃতিব কোলে ডলফিনদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা 
দেখতে পাওয়ার এটাই আদশ জাযগা। সতপাড়া থেকে 
আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যেতে পারেন চিলিকার মুখে । সেখানের 
রাজহসে দ্বীপে ঘুরে বেডান আব উপভোগ ককন ভার্জিন 
বীচের অপার সৌন্দর্য। পুরী থেকে পর্যটন দপ্তরের 
(00০) কন্ডাকুটেড ট্যুরেও সতপাডা-চিলিকা ঘুরে 
যেতে পারেন। সকাল 6 30-এ যাত্রা শুরু হয়, ফেরা সন্ধে 
5 30-এ। ভাভা মাথাপিছু ১১০। চিন্কার পাশ দিয়ে 
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ট্রেনেব লাইন গেছে, বড বাস্তাও আছে। যাত্রীবা অপলক 
চোখে এব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলে যান। 
কলিযুগেশ্ববে নৌকা করে যাওযা একটি দাকণ আকর্ষণ। 
প্রায় 40 কিমিব জলবিহারের খবচ মাত্র ২০। প্রায় 3 
ঘণ্টা ঘুরিযে নিযে আসবে। মন্দিরে কালী ও শিবদর্শনও 
হয়ে যাবে। অক্টোবর থেকে মে মাস হল যাবাব উৎকৃষ্ট 
সময। শত হালকা গরমবন মাত লাগে। 
কেমন কৰে যাবেন পুবী থেকে 
কন্ডাকাটড ট্রার বাসে যাওয়া 
চলে। একদিনই ঘুবে আসতে 
পাববেন। এছাড়া ট্যাক্সি ভাডাও কবতে পাবেন। দূবত্বটা 
160 কিমি। যাঁবা সবাসরি ট্রেনে যেতে চান তাঁবা দক্ষিণ 
পূর্ব রেলওযেব কলকাতা-চেন্নাই বেলপথেব গাড়িতে চডে 
যাবেন। সবচেয়ে কাছে স্টেশন বালুগাঁও এবং বস্তা। 
বালুগাও থেকে সাঈকল রিক্সাতেই আসা যায। যাঁরা 
কলকাতা থেকে আসবেন তাঁব! চিহ্কা স্টেশনে নেমে যেতে 
পারেন। তবে একটু দূর হবে তাতে। প্লেনে যাঁবা যাবেন 
তাঁদের নামতে হবে ভুবনেশ্বরেই। তারপব ধবতে হাব 
মোটব রাস্তা। বালুগাঁও, বরকুল আর বস্তা ছুষে গোছ 5 
নং জাতীয় সডক | ঘনঘন বাস আসছে ভূবানশ্বর, পুরী. 
কটক থেকে । ভুবনেশ্বব আব বেরহামপুব থেকে বালুগাও 
যথাক্রমে 96 ও 84 কিমি। বালুগাঁও থেকে 5 কিমি দূবেব 
চিহ্কাতে যাবাব জন্যে সাইকেল ও অটোরিক্সা ছাড়া ট্যাঞ্সিও 
পাবেন। 


হী এখানে কোথায উঠবেন খাঁরা 
ক্ষার নৌপর্যে আটকা পচে 
তাঁদেব জনা থাকার নানা ব্যবস্থা 


আছে। রস্তাতে পান্থনিবাস ট্যুবিস্ট বাংলো ম্যোনেজাব, 
2717 06810 278346 7917012, 01-0011]211) 
088 ২০০ ২৭৫ 0/0 ৫৫০ ডর্মি ৫০। বরকুল-এ 
পাস্থনিবাস (ম্যানজাব, 0 06756 220488. 2০0 
82100501, 07017) 088 ৩০০-৪৫০10/0 
৫০০-৮০০, আশাকা হোটেল বালুগাও 5 ১২৫-২০০0 
২০০-৪৯০, হোটেল চিন্তা ১৫০ ২২৫ (8টি ঘব)। 
এছাডা বেভেনিউ ইন্গপেকশন বাংলো (4টি ঘব), 
বালুগাঁওতে পৃষ্পক হোটেল, বাণপুরে খাসমহল বাংলো। 
আর রল্তায বেলওয়ে বিটাযাবিং কম তো আছেই। 

আব কোথায় ঘুববেন চিন্াতে থাকত থাকতে 
রঙার 22 কিমি দূরে পাহাডের চূড়ায নদীঘেবা নাবাযণী 
দেবীৰ অন্দিৰ নাবাঘণীতে দেখে আসতে পাবেন। এক 
বিষ মূর্তির পদমণ্ডল থেকে বহির্গত ছোট্র নদীব সৌন্দর্য 
দেখুন 11 কিমি দূরের নির্মলঝোরায়। 





ভাবত ভ্রমণ 


বেরহামপুর 

গঞ্জাম জেলা সবচেষে বড শহর বেরহামপুর। 
ভুবনেশ্ববে বিমানবন্দরে নেমে 180 কিমি দূরেই এই শহব। 
দক্ষিণ পূর্ব বেলেব কেন্দ্রস্থল এই শহর মুম্বাই, চেন্নাই, 
কলকাতা, হাযদবাবাদ, পুরীব সঙ্গে বেলযোগে সংযুক্ত । 
0100-ব বাসে 4 ঘণ্টায ভুবনেশ্বব পৌছে যেতে পারেন 
এখান থেকে। স্টেশন থেকে 3 কিমি দূবে বাসস্ট্যান্ড । 
আন্টাবব থেকে জুনের মধ্যে এখানে এসে এব আশেপাশের 
দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিতে পারেন। বেবহামপুবেব কথা 
বিশেষ করে বলছি যাতে ভিডের জাযগাগুলোয হোটেলপত্র 
না (পলে এখানে থাকতে পারেন। 

প্রচুব হোটেল রযেছে। অন্সবা লজ 5 ৬৫-৯০ 0 
৯০-১১০, অববিন্দ লজ, স্টেশন রোড ৬৫-৯০, বাসসতী 
নিবাস, আর্বান ব্যাঙ্ক বোড ৬৫ ৯০ ভারা লজিং, 
আবরন ব্যান্ধ বোড ৭৫ ১০০, দুগভিবন, সিটি হাই স্কুল 
বোড ৬৫ ১০০, গিবিজাতবন, আবান ব্যাঙ্ক বোড ৭০ 
৯০ িকভিউ পজ, বামলিঙ্গম ট্যা্ক্বাড ৬৫ ১১০ 
লক্ষ্মী নিবাস, আবনি ব্াঙ্ক বোড ৬৫ ১১০, উদীপি লজ, 
ফাযাব স্টেশন বোড ৭৫ ১১০, এছাড়া সবকাবি ব্যবস্থায 
মিউনিসিপ্যাল গেস্টহাউস, সার্কিট হাউস, ইন্সপেকশণ 

ংলো প্রভৃতিও পাবেন। 

এখানে এলে হযত এখাশকাব সিঃক্কব শাঁডি, কাঁসা 
পিতলেব বাসন বা পাপোষ গালিচা কনাব জনা /লাতও 
হবে। 


গোপালপুর-অন-সী 

বেরহামপুব (বাংলা উচ্চাবণে বহরমপুব) থেকে মাত্র 
16 কিমি দুরে বাসে চে গোপালপুৰ-অন-সী তে যাওযাব 
জন্যে আপনাব প্রাণ নিশ্চয় ছটফট কবছে। কারণ যাঁরা 
দাঘা বা পুবীর সমুদ্র দেখেছেন তাঁরা সমুদ্রের শান্ত 
সমাহিত কূপের মধ্যে এক অনবদ্য সৌন্দর্য দেখতে পাবেন 
এখানে । কোলাহল নেই আব নিবাপস্তাব অভাবও নেই। 
সমুদ্রেব মাখন নীল বিস্তাবেব মধ্যে এ স্থান যেন রত্ুখচিত 
অঙ্গুবীঘ। সুযোদ্য ভোলার নয়। স্নান ককন, বেলা ঘুবে 
বেডান--- একা, দুজনে অথবা অনেকে | বেশিদিন নয, 
সপ্তাহের শেষের দিকে দুটো দিন বেডিযে আসুন এখানে। 
স্বাস্থ্য ফিবে যাবে কিছুদিন থাকলে। বোটিং ককন। 

কখন যাবেন অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে 
হালকা শীতের পোশাক নিলেই হবে। তাবে ডিসেম্বর 


ওড়িশা 


জানুয়ারি উপভোগ্য! 
হী কোথায় উঠবেন: এখানে 
শি 
অবশ্য ওবেরয় পামবিচ (21 
2242021/2242023)। ইন্ডোর গেমস, ভিডিও 
পালবি, লাইব্রেরি এমনকি নিজস্ব “সী বীচ আছে এঁদের; 
খরচ সব মিলিয়ে জনপ্রতি ২৬০০-৪১০০। কলকাতার 
গ্র্যান্ড হোটেল থেকেও (1 : 2249-2323) রিজার্ভেশন 
করাতে পারেন। এঁরা ট্রেনের টিকিটেরও বন্দোবস্ত করে 
দেন। হোটেল হলিডে হোম (911 : 2242049) 8-12, 
) ৩০০-৫০০ হোটেল শালিমার ১৫০-২০০ হলিডে 
ইন (বাথসহ) ১০০-২০০; কৃষ্ণ ভিলা ১১০-২০০; 
মায়ার্স লজ ১১০-২০০; হোটেল মারমেড অফ্‌ মোটেলস্‌ 
(21: 2242050) ৬০০-১১%০ ওশিয়েন হাউস 
১৭৫-৩০০। এছাড়া আছে গোল্ডেন হাউস, ওয়েভার্লি 
লজ ২২৫-২৭৫, রোহিণী ভিলা, লাবোস, সানি লজ ছাড়া 
72৬/0 ইন্গপেকশন বাংলো, রেভিনিউ এ, (রিজা : 
কালেক্টর গণ্জীম) এবং কেবল সভাদের জন্য ইয়ুথ 
হোস্টেল (21 : 2242324), নারী 6, পুরুষ 12টি শযা, 
২০ প্রতিশয্যা। আছে 0100-র পাছনিবাস - (9: 
06809-2242088) 10/০ ৪০০-৫৫০ 0/8 ২০০- 
৩৫০১ ডর্মি (৮টি) ৭০। অন্যান্য 995 ৬৪৬ 19099 
(271: 2242 038) ১৭৫-৪০০$ কল যোগাযোশ - 2 
3.0. 86817019, 101 12, 2: 2237 89741170161 
15211792021: 2242 067) ২০০-৩৫০। ১১৪৪. 919 
816926 (2: 2242075) ২৫০-৩৫০। 1001151 
11018 (21. 2242068) ১৫০-৩০০। 10161 
70952) (717 2242 077) ১৫০-২৫০। 
81111425 95070910801 097: 2242 088) ১৫০- 
২৫০।110151 5828 79211 (91: 2242556/557) 
80 ৮৫০ 1৬৪০ ৬০০ প্রভতি। বিদেশীরা, বিশেষ করে 
রাশিয়ানরা এই সমুদ্রবেলা খুবই পদ্গন্দ করেন। 


চু কেমন করে যাবেন : বিমানে: 
৫7৭ 


আসুন ভুবনেশ্বর। সেখান থেকে 
200 কিমি দূরে গোপালপুর । 

বেল: 9£-র হাওড়া-চেন্নাই রেলপথের (দুরতু 603 
কিমি) বেরহামপুর স্টেশনে নেমে মাত্র 20 কিমি দূরে 
গোপালপুর। বেরহামপুর হাওড়া থেকে 603 কিমি, চেন্নাই 
থেকে 1261 কিমি, পুরী থেকে 103 কিমি। হাওড় থেকে 
6003 আপ মাদ্রাজ মেল 19.35 ছেড়ে পৌছয় 6.35, 
ইস্ট কোস্ট এক্স 10.15 ছেড়ে 22.35, গুয়াহাটি- 
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ত্রিবান্দ্রম 3.55 ছেড়ে 15.47, হাওডা-তিক্পতি এক্স 
23.30 ছেড়ে 14.05 বা করমণ্ডল এক্স 13.25 চড়ে 
23.40 মিনিটে বেরহামপুর নামুন। ভূবনেশ্বর থেকে 
কোনারক এক্স ও পুরী থেকে তিরুপতি এক্সেও যেতে 
পারেন। 

সড়কপথে বালুগীও এখান থকে 99 কিমি, 
কলকাতা 644 কিমি (11 5)। রেলস্টেশন বেরহামপুর 
থেকে বাস স্ট্যান্ড 3 কিমি, তারপর পারেন 0971০-র 
নিয়মিত বাস সোজা গোপালপুর-অন্-সী পর্যস্ত। তাছাড়া 
বালুগীও হয়ে কটক থেকে, ভুবনেশ্বর, চিহ্কা থেকেও বাস 
পারেন। মিটার ছাড়া ট্যার্সি পেতে পাম বীচ হোটেলে 
ম্যানেজারকে (3000910081-01-5625 761002) আগে 
থেকে জ্বানাতে হবে। বেরহামপুরে রিক্সা আছে কিন্ত 
গোপালপুর-অন-সী-তে নেই। 

আর কোথায় ঘুরবেন : সমুদ্রবেলা খুব সুন্দর । তবে 
যাঁরা থেকে যেতে চান বা সময় পান তারা বিকেলের দিকে 
ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হাঁটতে হাটতে চলে যেতে পারেন 
মন্দিরে । এখানে একটি লাইট হাউসও (বাতিঘর) আছে। 
সেটি দেখে আসার অভিজ্ঞতাও মন্দ হবে না। 

আর্ধপল্ি যেতে হলে বেরহামপুর থেকে 30 নিমি 
যেতে হবে। এখানেও সমুদ্রের ঢেউ যেন কানে কানে কথা 
বলে এর নির্জন পরিবেশে। সবুজ কাসুধিনা মার নীল 
সমুদ্র এখানে মেশামেশি। তবে থাকতে হবে আপনাকে 
বেরহামপুরে। অবশা যদি ছত্রপুরে থাকেন তো এস্থান মাত্র 
6€ কিমি দূবে! আরো একটি শান্ত ও নির্জন সেকতে 
অবসব কাটাতে চান? তবে চলুন পতিসোনাপুর। এখ! 
থেকে 30 কিমি দূরে গোপালপুব-অন-সী-র দক্ষিণে 
অন্থপ্রদেশ সীমান্তের কাছাকাছি বেহুড়া নদীর এই সৈকতটি 
আপনার ভালো লাগবেই। একটু মন্দিরেব ছোঁয়া যদি চান 
তবে চলুন বেরহামপুর থেকে 32 কিমি দূরে নিয়মিত বাস 
রাস্তার উপর তারাতারিণীতে। থাকার জন্য আগেই 
ছত্রপুরের ৬হশীলদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেভেনিউ 
16-কে রিজার্ভ করুন! রুশিকুলা নদীর পাশের নীল 
পাহাড়ের চুড়ায তারা ও তারিণীদেবীর যুগল মন্দির দেখে 
আপনার আত্মা তপ্তি পাবে। বিশেষ কবে চৈত্র মাসের 
প্রতি মঙ্গলবার তো পুণ্যার্থীতে এই মন্দির ভরে যায়। 

এখানের অন/তম আকর্ষণ হল তপ্তপানি__ 
ব্রহামপুর গেঞ্জাম) থেকে মাত্র 50 কিমি এবং 
গোপালপুর থেকে 66 কিমি দূরবর্তা তগ্তপানির 
গন্ধকমিশ্রিত উষ্ণ প্রস্রবণ। তাকে ঘিবে বনানীর শ্যামলিমা 
মনোহরণ করবেই। এর উঞ্ণ জলকে ন্নানোপযোগী করে 
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পাশেব একটি পুকুরে জমা কবা হয়। স্নান ককন। সমস্ত 
বোগ ও ক্লাতি মনে হবে দূব হযে গেল । চর্মবোগ থাবাল 
তো কথাই নেই। বেবহানপুব থকে ঘন্গ্দুযেকের পথ 
বাসে চলে যান। নিযমিত বাস অদ্ভুত 6 বাব মাঘ সকাল 
500 থেকে দুপুর 1130 টাব মধ্য বিবেল 400 
পর্যস্ত বাস চলে। চিক্কা থেকে :প্তপানি আসতে পাড 
গোপালপূুর-অন সী। এবাবা ঠক করে নিন কোনটা আনে 
দেখে নেবেন। 0100-ব 'পাঙ্ছনিবাস এ (20 
090৬170100;  ৬০-72000210211. (3211]21া, 
07555, 0109091121101-21) আছ শপ্তপানিতে। 
উঠতে পাবেন ঘব ভাডা ১৭৫ ৩৭৫ কবে। এছাডা 6টি 
কটেজ আছে ১৭% কর ভাডায। পা্ছনিবাসেব 
'গালাপবাগানটি সুন্দব। পথে যেতে যেতে ছোট গ্রাম 
দিগপাহানাডির পাহাঙের চুডোয। বিপুল অট্রালিকাব 
ধ্বংসাবশেষ আকর্ণণ করে এটা নাকি একসময় 
বাজাব হাতিশালা ছিল। ৩ প্তপানিব ডাব অনশা (পর 
খেতে ভুলবেন না। আব ভুলবেন না পাছনিবাস থোক 
30 কিমি দূবে তিবাতি বিফিউজিনদব হ্যান্ডিত্রখকট 
সেন্টাথ যেতে। 

অন্য দেখাব জাসুগাগুলিব মধে। মহেন্দ্রগিৰি 4 
বশানী ও পাবঙাডমি কম আকর্ষণীয় নব। বামণ্যণ 
মহাভাবত আর কালিদাসেব কাব্যে এই পাহাডেব কণ্ধ 
আছে। নীচে দিযে বয়ে চলেছে শীর্ণ শদী মহেস্্রতনমা ৷ 
এখানেব ভগ্ননস্তুপখণ্ড প্রঃ গবেষণার আকবভূমি। প্রতি 
শিবরাব্রিতে দাবণ জাযেত হয। বেবহামপূব থকে 1 
5 ধবে তগ্তপানি হযে বাসে চডে 125 কিমি দূববতী 
এখানে আসা যায। অবশ্য হীটাব জনা তৈবি থাকতে 
হবে। 2//0-র 18 আছে জীরঙ্গ এবং পাধলাবেমুণ্ডি-_ 
ঘু-জাযগাতেই। শেষের স্থানটিতে সার্কিট হাউস এব; 
780-এর 7651 9184 আছে। প্রথম দুটির জন্য 
পারলাখেমুণ্ডব 680 67911 এবং শেষ চটিব জন; 
যথাক্রমে 900 (01৬॥) ও 900 মাইনব ইবি :গশন- 
এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 

জৌগড ঘুবে আসি চলুন এবারে। মালতী 
পর্বতমালর বুকে অশোকের ম্মতিচিহ্ুবহ প্রাচীন স্থান। 
বৌদ্ধ ও শৈবমন্দিবযুক্ত এই স্থানে যেতে হলে বাসে চডে 
বেরহামপুব থেকে 35 কিমি দূরেব পুকষোত্তমপুরে নামুন। 
তারপর জিপে চড়ে জৌগডে । জাযগাটি বুদ্ধখোল থেকে 
মাত্র 2 কিমি দূরে। 

খিচিং . এটি ছিল খৈরীবন্ধন ও কান্দাখৈরী নদীর 


ভাবত ভ্রমণ 


মাঝখানে দর্বন্িত কলিঙ্গব ভগ্জ বাজাদব বাজধানী। 
বাদাম পাহাড বিলস্টশন থেকে 67 কিমি। হবে 
কলকাতা 'থবে, 'যাশীপুব হয়েও েওণঝডগামা বাসে 
2. /দও।কাট বৈতবণী শদীব পুলেব কাছে খিচিং মোডে 
ণেমে একটু হেঁটে যাওয়ার পথই ঠিক। এখানকার 2৬0 
13 ত থাকাব জনা 6১5০ 607 (8780), 7209 
37512173001, 01184250101211-এ যোগাল্বাগ ককন। 
বাজপবিবা”্ব উপাসা দেবী কিচকেশ্বরীকে ঠাকবাণীশালা 
মান্দাব দেখুন। আধুনিক কালে (1925) নির্মিত মন্দিব 
চবির মধ্য বহু প্রাটান মন্দিবের ধ্বংসাবশেষ দেখতে 
পাঁবন। ব্রোবাহট পাথবেব এসল মন্দিব ভাব?৩হ খুব কম 
আ।ছ। কাছই কুহুইঠপ্তিত নীলকান্তেশ্ববেব (শিব) 
গ্রাণাহী" পাথবেব মন্দির দেখার মত খশন করণে 
এখান আবিদ্ধত হাযছে বাদা দউল ৩ খাগিযা 
দেউল চন্দাশথবের মন্দিবে 14টি একশিলা স্থম্ত 
দর্শশিয়াগা। 


সিমলিপাল 
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কখন যাবেন সম'লপাল অভযাবণ। দর্শকদের জনা 
খোলা থাক নতেম্বর থেকে 15 শ্রন পর্যন্ত। 

কী দেখবেন আধুনিক এহ জাতীয় উদ্যানটি 
(1979-80) বি-্দু মহ্যা, চম্পা, কদমগানছব শ্ামালমা, 
ফুলেব সমাবোহে, গগনচুষ্বী পাহাডটডা, উচ্ছচণ জলপ্রপাত 
আখ আবণকধ ত্াবজগ্ুস্ত পর্ণ। বখনো মন ছুটবে 
আপনাব হবিণ, চিতল আব সম্ধবের ছুটস্ত পান্য পা, 
কখনো ভলুক, নীল গাই আপনাকে ঢনে বাখাব। চমক 
উঠবেন হযত বাস্বব গজনে আব হাযেনা শিযালেব 
পদচারণায় । 946 মি উঁচু মেখাসান চডায উঠলে তো 
আপনি বাজা। এই জাতীয় উদ্যানের বিস্তৃতি প্রা 2,750 
বর্গকিমি। কোব এবিযা 845 বর্গকিমি। যোশীপুর থেকে 
কন্ডাকটেড ট্যাবেব বাস আসছে এখানে। যাত্রী সংখ্যা 
পর্যাপ্ত হলে সকাল 8 থেকে বাত ৪ পর্যন্ত সিমলিপাল 
ঘোবা যায। ভাঙা মাথাপিছু ৭৫ মতন। আব লাক্সাবি 
জিপ-এ ঘোবার ব্যবস্থা আছে। একটা ভিপে ৮-১০ জন 
লোক যেতে পাববেন। ভাড়া ঘণ্টা এবং কিলোমিটার 
হিসেবে। সাবাদিনেব ভাডা 'মাটামুটি ১,২০০ ১,৫০০। 
এবকম একটি জিপ ভাড়া করে সঙ্গে সাবাদিনেব রসদ 
নিযে ঘুরে বেডান বরাহপানি, পৃবন্দা, মাহানা প্রভৃতি 
জায়গায। বিকেলে চাহেলোব নুনেব স্তূপেব কাছে যখন 
















২- মা কালী পশ্চিমবঙ্গ 

মাববেল পালেস-কলকাতা 
৪. প্রাচীন বটগাছ (২০০ বছর) 
৫" বেলুবমঠ-হাওড়া-পশ্চিমবঙ্গ 
৬. মৃৎশিল্পী-কুমাবটালি-কলকাতা 
৭. ইসকনের রথযাত্রা-কলকাতা 
৮. পৌধমেলা-শাতিনিকেতন 

৯" ভিক্টোরিয়া মেমোবিযাল-কলকাত 
১০ ভগ রেল-কলকাতা 

১১ পবেশনাথ মন্দ্রি-কলকাতা 
১২ পোলো খেলা- কক তা 


ও 


১৩. গঙ্গায় সুযৌদয়-কলকাতা 





ওডিশা 


আসবেন, তখন এই উদ্যান-বাসিন্দাদেব বেশিবভাগই 
আপনাব চোখেব সামনে হাজির থাকবে। যোগাযোগ 
08040 21916011275091, 7 & 0 (00151) 
91111021 [01651 09৬61910161 (01001, 11 
95110001701 94/101011|1 


হুল্তী কোথায উঠবেন. এখানেব 
কাছাকাছি থাকার জাযগার 
অভাব নেই। বিদ্র-__বন্ধনীব 
মধ্যে যোশীপুব থেকে দৃবত্ব বুঝিযেছি। লুলুং-এ আছ 
000-ব অবণানিবাস, 08 ১৫০ ৪৭৫, ডর্মি ৮০। 
কলকাতায 000 ব অফিস (55 লেনিন সরণি, কল 
13, ফোন 22164556, 22443653) থেকে অগ্রিম 
বুকিং কবা যায। 0191818 (40 কিমি) 4 বেন্ডব দুটি 
স্বুইট ২৫০ কবে -বাডতি শযা ?৫, 60008113105 
৬০ (40 কিমি) 4 বেডেব 2 স্যুইট ২৭% কবে- 
(বাডতি এ), 9০॥121% 10099 (44 কিমি) 4 বডেব 
একটি স্যুইট ৩২৫ কবে (এ) জি] ৬০৬ 7371 
32118110021 (56 কিমি) 4 শযাব দুই স্মুইট ৩১৫ 
করে, 1২8/125. (68 কিমি) 4 শয্যার দুই স্ইট ১৮০ 
২৪০ কব, 4910799 (71 বিমি) 4 শযাব একটি ঘণ 
১৭৫ ক/র, 109 19859 (98 কিমি) 4 শযাব দুই 
স্যুইট, 42917 8815 1621115 (125 কিমি) € শযাব 
দুই সুইট পাবন। 01851 7651 11956-এব 
রিজার্ভেশনেব জনা 7199 995919, 911125| 
90017211791, 85801729090, 20 6905 125 
[01 1/19)10010112111, 3115525, 7)7-7597002) প্রথম 
ওটি আবাসগৃহেব জনা ওই একই ঠিকানায [0190101- 
বে লিখতে হবে। আর বাবিপদা-য গাণশভবন, 
বিনোদতবন, অন্সরা লজ, কালিকা লজ প'বেন। এছাডা 
সার্কিট হাউস বা 18, 89110845 পেযে খেতে পারেন। 
বারিপদাষ যদি থাকেন তবে জানুখাবি মাসেব মকব 
উৎসব দেখাব জন্য যোশীপুবে যেতে বা খিচিং এ আষাঢ 
মাসে রথযাত্রা দেখতে ভুলবেন না। এখানকার তাতের 
কাপড়, পাথর খোদাই জিনিসপত্র সংগ্রহযোগ্য। 
যাবেন কেমন কৰে বালাসোব 
৮১ রেল হেড কোযার্টাবেৰ যোশীপুর 
৫৮২ স্টেশতে নামতে হবে। 5£ 
রেলপথের টাটানগর স্টেশন থেকেও আসতে পারেন। 
সড়কপথে কেওনঝড হযে ভুবনেশ্বর থোক 323 কিমি, 
কলকাতা থেকে 14 € ধরে 290 কিমি এবং বালাসোব 
থেকে 160 কিমি। 


ভাবত ভ্রমণ --১০ 
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যোশীপুবে ট্যুবিস্ট লজ আছ 088 ১৭৫-২৬৫। 
যোগাযোগ 14217999170 9০991000, [01181200- 
01211], 07558, 77 757034। আছে খৈরী নিবাস 
7717 28 স্মুইট ১৭৫। এছাড়া? ণ্যাশীপুরে থাবা ও 
খাওযাব জনা অনেক কম দামি হাল ও ধানা 
আন্ছ। 

যোশীপুরই হল সিমপিপালেব তোবণদ্বাৰ। এখানে 
কুমির প্রকল্পটি দেখবেনই। সকাল 6 30 কলকাতায বাস 
ছেডে যোশীপুধে দুপুব 13 251 বাবিপদা থেক 07 ০0- 
ব বাসে একই দিনে সকাল বিকেলে ঘুরে আসা যায। 
কলকাতা থেকে বাবপদা 'যতে 6 ঘণ্টাব একটু বেশি 
সময় লাগে। বনের মধো জিপে 'ঘাবা ও স্পটলাইটিব 
জন: অনুমতি নিন 78551 701591$210 ০01 
7019515, ১17111)91 90017916216 4990001 
7570341 বনে থাকাব জনা পর্যটন ফি জন্প্রা্ড ১০। 
বিদেশীদের জন। বাড়তি হারে। সাধাবণ ক্যামেবার জন্য 
অভিবিক্ত ২৫৫। তবে গাড়ি ও কা?মবা বিল্শষে চাজ 
ভিন্ন। ছাত্রদেব জনা 50% ছাড় আছে। উদ্যানব 
ভিতবেও বন বাংলো ও কাটল আছে কণ্যকটি। তবে 
এখানে এসে খেবাব জনা মণ কেমন কববেহ। 

ৰাবিপদাতেই যাঁদ এাসছেন ওবে ও কিমি দৃবে 
প্রস্তবযুগের স্থান কুচাই 'দখে নিন সিমলিপাল যাবাব 
পাথে। দেখতে পাবেন ওই পথেই ৪ কিমি দৃবে প্রস্তরযুগেব 
সভাতাবাশগী কলিযানাকেও। আর ময়ুবওঞ্জ রাজেব প্রাচীন 
বাজধানী হবিপূৰ মাত্র 16 কিমি দুবে। এটি স্বাপি৩ 
হযেছিল 1400-তে। বসিক বাযের ইস্টকনির্মি৩ মান্রটি 
ঙঞ্জ বাজাদেব কীতিভ্ভ স্ববপ। একটু দুবেই 

[নাহংসপুরেব ভংগ্রাবাশষ অন্দরমহলেব প্রাচীন নিদর্শন। 
কাছেই রাধামোহনের মান্দব। কা ছই মহাবাজ হবিহব তপ্ত 
নির্মিত জগন্নাথ মন্দির ও দৃষ্টবা। 


টাদিপুর অন্-সী 

বালেশ্বরেব এই বেলাভূমিটি কম মনোরম নয 
গোপালপুরেব চেযে। অল্পদিনেব বেডানোব জনা কাজ্জু 
আব ঝাউবনে ঘেরা নিজ্ন আর অগভীর বালুকাতটে 
আপনাব অবকাশটি কাটান। জল নেমে যাবে তটভূমি 
থেকে, চলবে তখন গাড়ি | সমুদ্র ঢেউ 5 কিমি পর্যস্ত 
ওঠা নামা কবছে-_ এই বিস্মযকর বেলাভূমিতে। যখন 
ঢেউ নামে, অজ্র ঝিনুকের মেল! বসে যায। কুডোতে 
কুডোতে সুয্যি ওঠা, পাটে বসা দেখুন - কবিতা লিখতে 
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ইচ্ছে হবে। নৌকা চড়ার আনন্দেও ভরপুর হতে পারেন। 

| কেমন করে যাবেন: ট্রেন: 
কলকাতা-ভুবনেশ্বর ভায়া 
খড়াপুরের ট্রেনে সোজা 
বালাসোর। সড়ক: বালাসোর থেকে কটক 177, পুরী 
267,ভুবনেশ্বর 205 এবং যাজপুর 105 কিমি। [7 5 
ধরে কলকাতার শহিদ মিনার থেকে ভদ্রক, পুরী বা 
কটকের বাসে চড়ে বালাসোরে নামুন। সেখান থেকে 13 
কিমি দূরের সাগরবেলায় যাবার জন্য বাস, অটো ট্যান্সি 
বা রিজ্সা। বাস অবশা কম। বালাসোর থেকে রিক্সা নেবে 
৩০-৩৫$ সময নেবে ঘণ্টাখানেক । রিক্সা করে গোলবাড়ি 
নেমে সেখান থেকে শেয়ার অটো বা ট্রেকার চড়ে পৌছে 
যান চাদিপুর। 


(000, 20 02917010017, 
[01 89153019, 01559, 7907 


756025. 0: 06782-2370051), 34টি ঘরের 
মধো 1088 ২৫০-৩৫০ )/8০ ৫০০-৭০০ 58 ৩৫০. 
৫০০ ডর্মিটরিতে শয্যা প্রতি ৮০, খাবারও এখানে 
পাবেন। 2311 (060, 88119805), খাবার নেই। 
08510015 &712৬915 (21. 24256603/14. 
98300326039) হোটেল আনন্দমযী ৪০০-৬০০12//0 
18 (6550. 6170 7988, 858185019)-- যাঁরা 
সরকারি কাজে আসেন তাদেব জনা : শাত্তিনিবাস-- 
কলকাতায় বুকিং (1055 25/1 92118181170. 08- 
31, 121: 2440-3505) 0 (5) 10/59 ১৫০-২০০ 38 
১৯০58 ২৭৫ হোটেল আনন্দময়ী 0 (27), 5 (4) 
রেস্টুরেন্ট আছে, ১৫০-২২৫; কলকাতায় বুকিং 49 হে 
০4৬৪, 0313 11): 2237 8039; মুক্তাঙ্গন লজ-_ 
0 (4) ১১৫; দীপক নিবাস 0 ১৬৫ 88051215 
০9939 0 (4) ১১৫/০)০1 51155 19999 0 (2) 
১২৫ ডর্মিটরি ৪ শয্যার ৫৫ করে; 39799911019 ৪ 
(1) ৮৫ 0 (2) ৯০ 1 এসবই চাদিপুরে। এছাড়া 
বালাসোরে 0110011 17109456 (01) 92155019)- 
সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫ সাধারণের জন্য ৩৫ (যদি 
সিট থাকে), 11118 (ভর নি, 98185018)- 63. 
21701. 07 & 8, 89185016) ৪ (2) ৩৫ (4) ৪৫ 
খানসামা আছে। স্টেশন রোডে 7/0 ডাকবাংলো 5 
(2) ৩৫ 0 (2) ৪৫ হোটেল দীপক (2.1.80) 9 (10) 
১০০ [) (8) ১৫০-২০০-_ খাবার পাবেন; 11016। 
0101010 (কাছারি রোড) [0 (7) ১৭৫ খাবার আছে; 





ভারত অ্রমণ 


হোটেল মুনলাইট (নয়াবাজার) 9 (8) 0 (6) ১১০- 
১৯০; 99481118291 1-09099 (মোতিগঞ্জ) 9 (5) 
0 (5) ৫০ ও ৭৫ খাবার নেই; 11011 52115 
01018 (বাস স্ট্যান্ডের কাছেই-_ 5 (10) 0 (20) 
৭৫-৯০ এবং ১২৫-২০% (খাবার)। আরো সাধারণ 
হোটেল পাবেন। 

আর কী দেখবেন ' বালাসোরে থাকতে মহাদেব 
বাণেশ্ববের মন্দির দেখবেন। দুর্গাপূজা আর শিবরাত্রিতে 
ধুমধাম। চংদিপুরে যাঁরা যান তাঁদের অনা মহৎ আকর্ষণ 
হল 2 কিমি দূরের বলরামগড়ি । এটি শুধু ভারতবর্ষের 
সর্ববৃহৎ মাছ ধরার ক্ষেত্র নয়। এখানে বুধবলঙ্গ নদী সমুদে 
মিশেছে। মাছ ধরার নৌকোয় বেডানোও একটা 
বোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা । আর রোমাঞ্চ জাগে যখন ভাবি 
কাছের বুড়িবালাম নদীর তীরেই বতীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের €“বাঘাযতীন”) জীবনের সমাপ্তি 
ঘটেছিল। জেলের স্মৃতিব্দি আর সেকালের 
হাসপাতালের স্থানে অবস্থিত বারবাটি মেয়েদের স্কুণ 
অনুমতি নিয়ে খুরে দেখলে জীবনটা সার্থক মনে হবে! 
বালাসোর থেকে ৪8 কিমি দূরের চষাখণ্ডে রয়েছে বিপ্লব 
বাঘাযতীনের সম্মতি । 

রেমুনা বালাসোর থেকে 9 কিমি দুরেব বৈষ্ঞবতীথ 
ক্ষেত্রে বেমুনায় উপাস্য দেবতা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। 
বৈষ্তবদেব পবমণ্রু মাধবেন্দ্র পুরী কিছু চাইতেন না। 
পুরী যাবার পথে গোপীনাথের ক্ষীরভোগ হচ্ছে দেখে 
লোভ হলেও চেয়ে খাননি। তাই স্বয়ং গোপীনাথই নাকি 
এক ভাঁড় ক্ষীর চুরি করে এনে মাধবেন্দ্র পুরীকে দেন। তাই 
এই নাম। মন্দিরের মধ্যে 2 কামরার বিশ্রাম ঘর আছে 
মন্দির কর্তৃপক্ষের হেফাজতে। এখানের প্রসাদ ও ক্ষীর 
পরিবরাজকদের মুখা আকর্ষণ। বাস, রিক্সা আছে। 
ধরমশালাও আছে। 

পঞ্চলিঙেস্বর : নীলগিরি পর্বতমালায় স্থাপিত 
শ্রোতস্বিনী নদীঘেরা আরণাক পরিবেশে পঞ্চ শিবলিঙ্গের 
মন্দিরটিও দেখার মত। বালাসোর থেকে প্রায় 26 কিমি 
ও নীলগিরি থেকে 6 কিমি দূরের এই স্থানটিতে যাবার 
জন্য বালাসোব থেকে সোজা বাস পাবেন সকাল 7.30 
থেকে । এখানের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
(20 শ্যামসুন্দরপুর, ভায়া-রাজ নীলগিরি, জেলা- 
বালাসোর, পিন-756040) পাস্থশালায় থাকতে পারেন। 
0 ৬৫ ও ডর্মি ৩৫ করে। 

চন্দনেশ্বর : এই নামের মন্দির এবং তালসারি 
সমুদ্রবেলার জনা বিখ্যাত। দীঘা বেড়াতে গিয়েও দেখে 
আসতে পারেন রিক্সা চড়েই, ২৫ মত খরচ করে। বাসও 


ওড়িশা 


যায় চন্দনেশ্বব হয়ে বালাসোরে দীঘা থেকে। বালাসোর 
আর কলকাতা থেকে সড়কপথে দূরত্ব যথাত্রদমে 8৪ ও 
170 কিমি। জলেশ্বর রেল স্টেশনে নেমে স্টেশন থেকে 
0ো-র সাহায নিয়েও চন্দনেশ্বরে আসতে পারেন। এখানে 
19115 বিভাগের একটি ট্যুরিস্ট বাংলোও সম্প্রতি 
তৈরি হয়েছে। এখান থেকেও বাস চড়ে চাঁদিপুর ঘুরে 
আসতে পারেন- মন্দ হবে না। 
এলাকায় তালসারি সুন্দর সমুদ্সৈকত। সমুদ্রসৈকতে 
বালির পাহাড়েব ওপরে ওড়িশা সরকারের একটি 
পাঙ্ছশালা আছে। "শ্চিমবঙ্গের দীঘা হয়ে যাঁরা চন্দনেশ্বব 
আচে তাঁবা সহজেই তালসারির সমুদ্রসৈকতের 
নির্জনতার স্বাদ, কাছে দূরের ঝাউবনের আস্বাদ নিতে 
পারবেন। 

আরাদি : ঘুরে আসুন প্রাকৃতক পরিবেশ আর 
বিখ্যাত “অখণ্ডলমণি' মন্দির দেখতে। ভদ্রক স্টেশন (থকে 
40 কিমি। বালাসোর থেকে 110 কিমি। এখানেও আছে 
একটি ট্যুরিস্ট বাংলো। বৈতরণী নদীব ধারে এই মন্দিরে 
(রোগমুভিশ্র জনা হাজাব হাজার মানুষ আসেন। আপনি 
চাঁদবাণি থেকে নৌকো চড়েও আসতে পারেন। 
শিবপাত্রির সময়েও এখানে খুব ধুমধাম হয়। বৈতরণী 
আর ত্রান্ধাণী নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেই ধমরাতেও 
চাঁদবালি থেকে (40 কিমি দূর) ঘুরে আসতে পারেন 
নৌকো বা মোটরলঞ্চে চড়ে। বালাসোর থেকে. 160 কিমি 
দূরে। আবার 75 কিমি দূরের জয়চণ্ী অরণোর 
বায়বানিয়াতেও পিকনিক কবতে পারেন। 

আরাদিতে থাকার জনা আছে 010০ র পাহথশালা 
(01: 06786-234108) 088 ১৭৫ ডর্মি ৪০। 


বাংরিপোসি 


শান, স্তব্ধ, নির্জন একটি চমৎকার ছুটি কাটানোর 
জায়গা। বিদ্যাভাণ্ডার, অর্ধেশ্বর, বুড়াবুড়ি ইত্যাদি পাহাড় 
আর গাছে ঘেরা সুন্দরী বাংরিপোসি বাংলো থেকে 1 
কিমি দূরে বয়ে চলেছে বুডিবালাম নদী। 3 কিমি দূরে 
ঠাকুরানী হিলস্‌। পায়ে পায়ে ছোট্ট পাহাড়ে উঠে হাতি, 
ভালুক ঢাই কি বাঘের দর্শনও মিলে যেতে পারে। শহর 
থেকে 4 কিমি দূরে পাহাড়ে ওঠার মুখেই দেবী 
বাংরিপোসির মন্দির। দেবী শজপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা এবং 
জাগ্রত বলে খ্যাত। 

কলকাতা থেকে দূরত্ব 279 কিমি, ভুবনেশ্বর থেকে 
285 কিমি, যোশীপুর থেকে 59 কিমি, বালাসোর থেকে 


১৪৭ 


90 কিমি এবং বারিপদা থেকে 35 কিমি। কলকাতা থেকে 
ট্রনে আসতে হলে হাওড়া থেকে 6.00 ধৌলি এক্সপ্রেসে 
চেপে বালাসোরে নামতে হবে। ট্রেন এখানে পৌছচ্ছে 
9.40 | বালাসোর স্টেশন থেকে বাসে করে বার্ধরপোসি 
আসতে হবে। সময় লাগবে ঘণ্টা ভিনেকের বেশি । আবার 
জিপে করেও এখানে আসতে পারেন। সময় কম লাগবে, 
তবে খরচ বেশি। ভাড়া নেবে ৫৫০-৭০০ ম৩ন। আবার 
বালাসোর থেকে বারিপদা হয়ে বাসে আসা যায়। এছাড়া 
কলকাতার বাবুঘাট থেকে সরাসরি এখানে আসার বাস 
পাবেন। সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। আর হাতে ছুটি থাকলে 
মেদিনীপুরের হাতিবাড়ি ডাকবাংলোতে কদিন কাটিয়ে 
জাম/শালা থেকে বাস ধরে আধঘণ্টার পথে বাংরিপোসি 
চলে আসুন। 

ংরপোসিতে থাকতে পারেন 00০-র 
পাহশালায় (217: 06791-28292) 08 ১৫০ থেকে। 
এছাড়া 2টি প্রাইভেট হোট্টেল আছে, সবসুদ্ধ এদের গোটা 
পাঁচশেক শয্যা আছে। কলকাতায় : 10091 812৬2), 
55 161101 921211, 10125 700 013, 9. 
2216 45561 এছাডা আছে হাতে গোনা গুটিকয়েক 
ছোট আকাবের হোটেল। আর থাকতে পারেন সিমলিপাল 
রিসর্ট 9/8 ১৪৫ 088 ২৫০। কল রিজা " 173/1, 
(9-8100, 19 /5100019, 1601815 - 53, গী। : 
24783700 ঠিকানায়। 


কটক 


ওডিশার অনাতম জেলা ও প্রধান শহর। এর চারটি 
মহকুমা-_ আঠগড়, ।কন্দ্রাপাড়া, যাজপুর ও সদর। এর 
উত্তরে কেওনঝড় ও বালেশ্বর, দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে 
ঢেন্কানল ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর। মহানদীর ব-হীপ 
অঞ্চলে জেলা শহরটি শ্রযোদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ও 
ওড়িশার রাজধানী ছিল একদা। 

কখন যাবেন . ডিসেম্বর থেকে ফেব্রয়ারি শ্রেষ্ঠ সময়। 
শ্রীষ্মে সুতি এবং শীতে পশমি পোশাক আবশ্যক । 
বধাকাল জুন-সেপ্টে শ্বব। 

কী দেখবেন £ শহরের দর্শনীয় মহানদী নদীতীরে 
বারবাটি দুর্গের ধ্বংসম্ভূপ। রাজা অনঙ্গভীম নির্মিত এই 
দুর্গটি একদা পবিখা ও পাথরের পাঁচিলে ঘেরা ছিল। 
আকবরের সময় এখানেই ছিল রাজা মুকুন্দরামের 9 তল 
বিশিষ্ট রাজবাড়ি। আর আছে মুসলমানদের পবিত্র কদম- 
রশুল-_ হজরতের মক থেকে আনা স্থৃতিচিহসহ। এরই 


১৪৮ 


উল্টোদিকে আধুনিক বারবাটি স্টেডিয়াম। আর উপাস্য 
দেবী কটকচণ্তীব মন্দিব। কটকের নদীর পাথর -বাঁধানো 
তটভূমি 11 শতক থেকেই পর্যটকদের আকর্ষণ কবে 
এসেছে। 


তত কোথায় উঠবেন এখানে থাকার 
পাছনিবাস (0100) 


বল্সীবাজার (5 0671-2306867/2306916) 
088 ডিল্ক্স ৫০০-৫৭৫ 00 ৫০০ €₹৭৫ 14০ 
৩০০ বাসডী লজ (11017585211) 9 (12) ৯৫0 (13) 
১০০ এ ০ (1) ১৯৫ ডর্মি শয্যাপ্রতি ৩৫, হোটেল 
নীলাত্রি মঙ্গলবাগ 9 (16) ৯৫0 (8) ১৪০ এ ২০ (2) 
২৭০, হোটেল ত্রিমূর্তি, লিঙ্ক বোড (38) 580 ২৭০ 
এঁ ডিলাক্স ৩৫৫, নোন্বে হোটেল, কলেজ স্ষোযাব, (27 
2612753) 5 (39) ৭৫ 0) (32) ১০০ ০ ১৯৫, 
কটক হোটেল, কলেজ ক্কাযাব, (21 2610766) 58 
(15) 5 ৬৫ 0 ৯০, হোটেল আনন্দ-বানীহাট (1 
2613236)। 932) 0 ৭৫ 40 ১৯৫. হোটেল 
অশোকা, কলেজ চক (না 2613993) ন (90) 5 
১০০ এ /0 ১৭৫ 0 ১৭৫ এ 0 ৩০০, হোটেল 
এশিয়ান, রানীহাট 7 (24) 5 ৭৫0 ১০০, হোন্টল 
বিশ্রাম, লিঙ্ক বোড 5 ৯৫ এ 0 ২৬৫ সুইট ৩৫০, 
হোটেল বিজযা, কলেজ ক্ষোযার, 9 ৯৫ 0 ১২০ এ ০ 
২২৫; হোটেল অরবিন্দ, কলেজ স্কোয়ার, বিনোবা মাগ 
5 ১০০/০ ২২৫ , হোটেল ফাইভ স্টার, মণি সাহু চক 
0 ১০০ এ &০ ১৭৫ হোটেল ইন্দ্রপুরী, মেছুযাবাজার 9 
৭০. [) ১১০ অতিরিক্ত শযা ৩৫ , হোটেল ওরিযেন্ট, 
তিনকোনিযা বাগিচা 0 ১৭৫ এ ০ ২৮০ স্মুইট ৩২০3 
হোটেল রক্সি, বাদামবাড়ি (21 2610722) 8 (50) 
5 ৭৫0 ১৫০, হোটেল আনন্দতবন, বন্জরকপাটি বোড, 
5 ৭৫0 ১২৫, হর্যদ হোটেল, বালুবাজার ইন্ডিযান লজ, 
মণিসাহু চক, ৪৫ ও ৫৫, মাদ্রাজ হোটেল, মিনচৌরি ৪৫. 
ও ৫৫, রায়চন্দ্র লজ, মঙ্গলাবাগ ৪৫, ৫০. ও ৬০, সন্তোষ 
ভবন, বাঁকা বাজার 9 ৪৫-৫৫ 0 ৫৫-৭৫, শ্রীকৃষ্ণ লজ, 
মহাতাব রোড. 9 ৫০ ও ৭৫ 0 ৫৫ ও ৭৫; হোটেল 
ণর্ডস, শিববাজার (57 2622050, ঠোজা)- 
10905) 5 (13) ৭৫0 (22) ১২৫ এ ৪০ (2) 
২২৫, এ ছাডা বোম্বে হোটেল ১০০০ ২২৫ অরবিন্দ 
ভবন ৩৫৫৫; অশ্থিকা হোটেল (9) ' 2610137) ৫০. 
৭৫; স্টেডিয়াম গেস্টহাউস 0 ৫০-৭৫, হোটেল শৈলজা 
৪৫ ও ৬৫; দেবলোক লজিং , মধুপাটনা ৪৫ ও ৬৫, 
হোটেল বীণা, চৌধুরীবাজার ৫৫ ও ৭৫; হোটেল সাগর 


ভাবত অ্রমণ 


বিহাব, ভূতমুণ্ডাই ৯৫ এ /০ ২২৫ প্রভৃতি হোটেল 
ছাড়াও সাধাবণ কিছু হোটেল পাবেন। 
ইট ভুবনেশ্বর এখান থেকে 29 

চি কিমি । বেল 96 79)-ত 
তুখনেশ্বব, কটক, দিল্লি, হাযদবাবাদ, চেন্নাই এর সঙ্গে 
যুস্ত। কলকাতা থেকে 9 ঘণ্টাব জার্নি। সড়ক ভুবনেশ্বর 
29 কিমি 17 5 1 কলকাতা-কটক বাস শহিদ মিনাবে 
ভোব 5০7 থেকে । পুরীব বাস কটক হযে যায। চাবপাশ 
থেকেই বাস আসছে সম্বলপুব, চিপলিমা, বুবলা প্রভৃতি 
থেকে ইারাকুদেব দিকে। কটক "বল সৌশঃনব ট্রারিস্ট 
কাউন্টাবে সব খোঁজ খবর পাবেন। 

আব কোথায ঘুববেন কটকে দিখুন বাববাটি 
সেডিযান, ব্যাভনশ কলেজ, বডিও স্টেশন, 
বিদ্যাধবপুবের চাল গবেষণা (বশ্র, শহিদ মেমোবিযাল 
হল, নেতাজী সুভাষচন্দ্রেব বাঙি, লালব'গ, মাবাঠা আর্মি 
ক্যাম্প, চণ্টীখোল প্রভৃতি। ওডিশার কেশবা রাজবংশ 
প্রতিষিত অষ্ট শিবপীনেব ধ্বংসাবন্শষ (দখতে পাবেন 
চৌদ্বারে। মহাভাবত অনুসাঁবে এটি ছিল বিবাট রাজাব 
বাজধানী এখানে দ্রোপদীসহ পর্চপাণ্তব শুপ্তবাসে 
ছিলেন। কটক থেকে সডকপথে 24 কিমি এব" জলপাথ 
5 কিমি। 30 কিমি দুরে ছাতিযাবটে জগন্নাথ মন্দিব আছে 
এব কাছেই দেখা যায অমরাবতী ক্টকেব ধ্বংসস্তূপ - 
এককালে যা ছোট গঙ্গদেবের দুর্গ ছিল। ধশিযা পাহাডের 
পিছনে অমরাবতী দর্শনীয় স্থান। 125 কিমি দূরে বাস 
পথে পড়ে নরাজ-_ এককালে বৌদ্সংস্কৃতি পীঠ ছিল। 
এখানে মহানদীব প্রাকৃতিক দৃশ্য বড মনোবম। কটকের 
40 কিস উত্তরে 11 5 এব উপব বন অধ্যুবিত পাহাড 
আর বেগবতী নদীব কপতানমুখব চণ্তীপ্নোল-এ বাবা 
ভৈরবানন্দেব আশ্রম যেমন দেখার তেমনি কাছের এক 
লিঙ্গের পঞ্চমুণ্ড মহাবিনায়ক গণেশও দর্শনযোগ্য। 
মহানদীর মধ্যে ছোট একটি দ্বীপে কেটক থেকে 35 কিমি) 
উদয়গিরি (কোনাবকের কাছের পর্বত নয়, অনা) দেখতে 
কটক থেকে চলুন। এগুলি কটক থেকে যথাক্রমে 70, 55 
ও 60 কিমি দূরে। রত্রগিরির তোরণ, বুদ্ধমূর্তি, বিহার 
গুপ্তোত্তর যুগের শৈলীর অপূর্ব নিদর্শন। পথরাজপুরের 
পাহছনিবাস-এ 2 টি ঘর আছে ৩৫ করে ভাড়ায়, থাকতে 
পারেন। 00০0-র কন্ডাকটেড টাার__ সোমবার ছাড়া 
8 00-18 00, ৬৫ মধো ঘুরে আসুন তৃবনেশ্বর, যৌলী, 
নন্দনকানন অথবা ৬০১ 8 00-20.30 পুরী, 
সাক্ষীগোপাল, কোনারক, মেরিন ড্রাইভ থেকে। 


ওডিশা 


পাবাদধীপ সৈকতনগরীটি দেখবার মত জাযগা। 
বন্দরও। ভুবনেশ্বব বিমানবন্দব 125 কিমি। কটক 
স্টেশনে নেমে এখানে আসুন 95 কিমি পথ পেরিষে। 
হাওডা আন্দুল কোলাঘাট - ভদ্রক কটক পাবাদ্বীপ, 
ভুবনেশ্বব-পারাদ্ীপ, কাঠগুডি _-ভুবনেশ্বর বাস চলছে 
এখন তখন। 95-র বাস আছে। থাকাব জাযগা হোটেল 
আরিস্ট্রোক্যাট (2 222091-94), গোল্ডেন আযাঙ্কব 
(21 222647), সী ভিউ হোটেল ৭৫, দ্বীপ হোটেল 
৪৫ ও ৬০। এছাডা পোর্ট ট্রাস্টেব নেহক বাংলো ও 
মধুবন গস্ট হাউস রিজা ০80, পোর্ট ট্রাস্ট 
পাবাদ্বীপ) আছে, এখানেব মাছ ধবা দেখাও আনন্দেব। 
তবে সাবধান, বন্দর এলাকার ছবি তুলবেন না আর পোর্ট 
দেখতি হলে 07591171217, 7291905900 17011 1851 
এব কাছে আগে অনুমতি নিন। ন্দিদশীরাও মদ্যপানের 
জন্য অনুমতি নিন। 
যাজপুর 


এই টাই এহ বৈতরণা তীর্থটাও (সবে নিতে 
পাবেন। হাওডা-চেশ্াই (বলপথেব যাজপুব কওশঝড 
বোড স্টেশন থেকে 35 কিমি দূবে। একান্ন শক্তিপাঠেব 
অন্যতম যাজপুর বিবজা ক্ষেত্রে পড়েছিল সতাব নাভি। 
অনা পুরাণে বলা হয এখানে গযাসুব দেবতাদেব জনা 
দেহ দান কলে তাব নাতি পডে এখানে । যযাতিপুর 
থেকে যাজপুর নাম। এক সমযে এটি ওডিশাগ বাজধানীও 
ছিল। হিউযেন সাও এর প্রশংসা কবে গেছেন। 
বিরজাদেবীব মন্দিবে দেবীনৃতি দিভুজা ও সিংহবাহিনী। 
আসলে তিনি দুর্গাই_ তাই এক হাতে শুল ও অনা হাতে 
মহিষাসুরেব লেত্র। দুর্গাপূজা সময বথযাাও হ্য। 
শ্যামাপূজাতেও খুব ধুম। শহরে প্রচ শিবমন্দির _ 
অখগুলেশ্বর, অঙ্গেশ্বর, ব্রিলোচনেশ্বব বিখ্যাত। প্রথমটির 
গাযে জৈন তীর্ঘন্বে আদিনাথেব দিশম্বব মুর্তি খোদিত। 
বিরজা মন্দিরের পাশেই ব্রহ্মকুণ্ড। এখানের জগন্নাথ 
মন্দিবটিকে মূলমন্দির বলে অনেকে দাবি করেন। 

রাজা যযাতি বৈতবণা তারে দশাশ্বমেধ কার্যে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন বলেও কথিত। বৈতরণীর পাডে 
জগন্নাথ মন্দির ছাড়া দ্রষ্টব্য প্রাচীন কালীমন্দির। নদীর 
মাঝে দ্বীপেব উপর বরাহনাথেব মন্দির__ চৈতন্যদেব 
1510-এ এই মন্দিব দেখেন। এব সামনের ঘাটই 
দশাশ্বমেধ ঘাট। গণপতি মন্দিবেব ছোট্ট কুলুঙ্গীর ছোট 
রাবণমূর্তি অবশ্যই দেখবেন। মাতৃকা মন্দিবে অষ্টমাতৃকাব 
পূজা য। এখানে নাকি পাগুবেবা এসেছিলেন। এই 


১৪৯ 


নবীগযা ক্ষেত্রে পরলোকগত পিতৃপুকষের উদ্দেশে 
পিগুদান ও পুণাকর্ম পাগুবেবা করেছিলেন। সূর্যনাবাফণ 
মন্দির, বাঞ্ছাবট দর্শনীয। 

এ ভুবনেশ্বর রেলপথে যাজপুর 
বোড স্টেশনে নেমে বাসে করে 
এখানে আসা যায়। এছাড়া সরাসবি বাস আসছে 
জাযগা থেকে। কলকাতাব বাবুঘাট থেকে ওডিশা 
ট্রা্গপোর্টের বাস 17 00টায ছেডে সিংপুব যায যাজপুর 
হযে। 


হী কোথায় থাকবেন 00০ -র 
220029) 0/88 ১২৫ 08০ 


৩০০ 58 ২০০ ডর্মি 8৪০1 এছাড়া 20189 ও 
গুটিকযেক হোটেল আছে। ববাহনাথ মন্দিবেব গা-লাগাও 
যাত্রীনিবাস আছে। ধরমশালাও। তবে এখানে বাত্রিবাস 
না কবলেও চলে । ভদ্রকে হোটেলে থেকেও এখানে ঘ্ববতে 
পাবেন। বাস আছে। 

কপিলাস প্রাচীন শৈবতীর্থ। 2,000 ফুট (620 
মিটাব) উচু পাহাডের শিবমন্দিবটির জশা কৈলাস ধলেও 
পবিচিত এই স্থান। কটক থেকে €6 কিমি, ঢেনকানল 
থেকে 26 কিমি ও ভুবনেশ্বর থেকে 114 কিমি দুরে। 
শিবেব নাম চত্রশেখব বা শেখবেশ্বর, মন্দির 80 ফুট (25 
মিটাব) উচু। অনামৃতি__ গণেশ, কাতিক, পারতী। এই 
মশ্দিবেধ পূর্বদিকে আছে নারায়ণ ও বিশ্বনাথে ছোট 
মন্দিবদয। চারপাশে আছে অনকগুলি গুহা। পাহাডের 
মাথায আছে দুর্গেব ধ্বংসাবশেষ। পুরা তালচেব শাখাব 
ঠেন্কানল টাউন স্টেশন থেকে দেও স্টেশনে নেমে 
বাস পথে যেতে হবে। 5 বিমি মোটবপথে গিয়ে পাহাড। 
হেঁটে উঠুন। পাহাডের নীচে 18 (£, পূর্ত বিভাগ, 
ঢেন্কানল) ও বড ধবমশালা আছ! আছে 0700০-র 
পান্থশালা (13 06762-284419) 0/8 ১৭৫ ডর্মি 
৪8০। সাধারণ হোটেলও পাবেন। 

ফুলবনী - ফুলবনী জেলার প্রধান শহর। 
উপজাতিদের সাংস্কৃতিক জীবন লক্ষ কবার মত। 
পুষ্পশোভিত প্রকৃতিও দেখার মত। এখানে এলে 
অক্টোবর-জ্বনের মধ্য আসুন। প্লেনে এলে 211 কিমি 
দূরেব ভুবনেশ্বব বিমানবন্দবে নামতে হবে-_ পবে বাসে। 
ট্রেনে এলে 92 91-এর বেরহামপুর স্টেশনে নেমে 127 
কিমি বাসে। অন্য সব উল্লেখযোগ্য শহব থেকে নিযমত 
বাস আসছে-যাচ্ছে। খুদাঁ রোড 183 কিমি । শহবে রিক্সা- 
ট্যাক্সি দুই পাবেন। এসে উঠতে পারেন বাস স্ট্যান্ডের 
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কাছে গুক লজ, ভেম্কটেশ্বব লজ-এ বা হোটেল হিল ভিউ 
(2 253552), হোটেল রাজকমল (21 253467), 
গুক লজ (9 253835), লক্ষ্মী লজ (217 

253502), তেক্কটেম্বব লজ (21 253874) প্রভৃতি। 
এছাডা আছে 2018, 011, 1480 917 প্রভৃতি | 
বেরহামপুব থেকেও এখানে ঘুরে যেতে পারেন দ্র 
বেবহামপুব)। যদি শীতে আসেন প্রচুর গরম জামাকাপড় 
আনবেন-_বড্ড শীত পড়ে। শীতকালে এল পলাশগুদায 
মকবযাত্রা, বলসিংাহ চুডাখই, কেকডিতে কালীপূর্ণিমা 
যাত্রা, পুরাণ কটকে দশেবা, বালিগুদায় কার্তিক পূর্ণিমা 
উৎসব দেখে নিতে পারবন ফুলবনীব আশেপাশে। 
এছাড়া বালসকুম্পা (18 কিমি) বরলাদবীব মন্দির! 
পল্মাতলায (37 কিমি) পুকুবে সন্ধযাবেলায বন্যজন্তদেব 
অদ্ভুত দর্শন। পুবাণ কটকে (40 কিমি) ভৈববীন্দবীব 
মন্দির, পতৃদিতে (15 বিমি) জলপ্রপান্তর সৌন্দর্য দোখ 
মুগ্ধ হন। আন বৌধ (70 বিমি) গিয বিশাল বুদ্দেব 
পণ্মাসন মতি সহ 'বীছ্ছ সংস্কীত ছাডা বামশ্বব, চন্্রবুল 

(গাপালজিড মাঙালশ্ববা ও হনুমান মন্দিব দখে আলসাত 
পাবন। (ববহামপা হ2বনেশ্বব সন্বণপর থক বাস 
আসছে এখানে । প্রয়োজন হাল থেদ্ব [যও পথরন 
এখানেব পান্াণবাস (হাটেল সশাকা, বাজশ্র হাটেল, 
মিশ্র লজ, রঞ্জন (হাটেল বা আনন্দ৬বান ৬% ৮৫ 
বানমযে। ফুলবনা থেকে পুৃভাদ বাস থেক নম 15 
কমি, পদ্মাওলা পুধাণ বটক- স্প (থকে 17 কিমি। ৩বে 
যাতায়াতের জন্য নিজদেরঠ গাড়িব স্বাবসথা কাব নিতে 
হবে। 

ডাবিংবাডি ওডিশার এবনাত্র জাযগা যেখানে 
শীতকালে ববফ পডে। ফুলবনী থেক দূত 135 কিমি। 
বাস আসতে সময (নয ঘণ্টাসাতিক। বেবহামপুর থে ও 
সবাসবি ডারিংবাঙি আসাব বাস পাবেন । সমুদ্র পৃ্ট (থকে 
প্রা চাবহাজা+ ফুট উচুতে অবস্থিত এই জাযগাটি গ্রীষ্মে 
বডই মনোবম। আব (সই কারণেই গাছের ছাযায, 
পাহাডেব (কালেব এই সবুন্ভ উপত্যকাটি শ্রীষ্মাবাস 
হিসেবে এককথায অসাধাবণ। এই নির্ভন উপত,কাটিবে 
থাকাব জনা হোটেল পাবেন না। অব রাযন্ছ এনজিও 
পরিচালিত 49010) 01551 119858 নুকিং-এব 
জনা যোগাযোগ 59016151% 450148 ০20 
021170-0701 01 162110121121 01715551921) 
18, বিজা 6, 240 60 888088 01 
21711021॥ এছাড়া [01651 817010-তিও থাকাব 
জায়গা! আছে। 
কেওনঝড (েওনঝড “জলার প্রধান শর। আসাব 

সেরা সময় অক্টোবব-মার্চ। ভুবনেশ্বর থেকে 235 ফিমি 


ভাবত ভ্রমণ 


দূবেব এই স্থানে রেলে এলে নামতে হাব 114 কিছু 
দূবেব যাজপুব কেওনঝড বোড স্টেশনে (96 71))। 
সডকপথে 0710-র বাসে সকাল € 30টায শহিদ 
মিনাব থেকে চড়ে বাত 900টায আসুন। এছাডা 
ভূবানশ্বর, যাজপুর-কেওনঝড বোড বেল স্টেশন থেকেও 
নিযামত বাস পাবেন। শহার পাবেন সাইকেল রিক্সা। 
এস উঠুন চাওযাদা লজ 9 ৬০ ১০০, 0 ৫০ ৯০১ 
(কওনঝ, লজ ৫০ ১০০, মিনি লজ ৬০ ১০০, লাবণা 
লজ ৬৫ ১২০, হোটেল বডাল ৬৫ *২৫। এছাড়া 
সবকাবি সাকিট হাউস (বিজা কালেক্টর), 24018 
(66 16801711921) ও 17118 (066 117, 149017121) 
আছে। খোদ কেওনঝডে দেখুন বিষুর জগনাথ মন্দিব আব 
একটু আন্শপাশ সিদ্ধ জগন্নাথ, সিদ্ধকালী আর পঞ্চবটা 
চমতকার প্রাকৃতিক দুশ্যব মাধ্য। সমুদ্রপন্ঠ থেকে 1575 
ফুট (490 মিটাখ) উটু পাত'ড মাব পগখণত ঘিবা ছোট 
শহবটিব গোনাসিকা পাহাডই বত ৰলী নদীৰ ৯ৎস। চলুন 
ণা বৈহধশীব ডৎস সন্বান্ন (শোকর নখকব মত 
উৎসম্ঘণদি দেশ্খ শ্বাস অজশ্ব উপতকা, বক্ষ নানারাওণ 
পাহা”ডর (বওখন নদাব ধাবে প্রাশ্ান্বথখ নহাদাপব ১ন্পিব 
(দখ*ও ৮মখ্বীক| ডল ছাখব এবড দার গশ দখবেন 
নদাটি হটাৎ অদশা হল্যা্ছ গা নাসাব মহ দখতে এক 
পাথবব শীশ্চ। সশুশ এব নাম গুপ্তগঙ্গ'। কিওনঝাও 
থকে 45 বিমি পথে এখান থাকা ৩ হব । কেওনঝড 
থ্রে্ব বাসে চল আসুন কাতাববেডা 23 কিমি। পরে 7 
কিমি এসে চলুন "দখে আসি সীতাবিষ্জিতে আধণখালা 
ছাতাব ম৩ পাথব বাবণছাযায পাটান যেসব্কা চিত্র । 500 
ফুট (155 মিটাব) জপপ্রপাত যদি আপনাকে আকর্ষণ 
পাব তবে আসুন শুকনো সময়ে জিপ চডে 40 কিমি 
দূবেব খগ্ডধব এ। আব 100 ফুট (31 মিটাব) উঠ 
জলপ্রপাতেই যদি মন ভব যায তাবে মাত্র 5 কিমি দূরের 
সঞ্ঘগডে ঘূবে আসত পাস্বন একটু বেশি উচু, 200 
ফুট (52 মিটাব), জলপ্রপাত পাবেন 10 কিমি দূবের 
বৰধঘ গড়ে । পিকনিকও ককণ এখান। এছাডা 70 কিমি 
দূব ঠাকুবানী পাহাডেব মুরগী মহাদেব আব কুশাই নদীব 
তীব আনন্দপুবেব কাছে কোশলেশ্বব মন্দির। 
আবলোকিতেশ্বাবব মতি আব পাথব বাঁধানো নদীতটে 
ঘুবে বেডানো মন্দ নয। 
সম্ধলপুর 


সবুজ বনানী, বিচিত্র বনাপ্রাণী, উজ্জ্বল জলপ্রপাত ও 


ওডিশা 


উপজাতিসমূহেব অনথদ। সংস্কৃতি ক্ষেত্র স্বলপুরেব কথা 
সুদূর দ্বিতায শতক এীঁন্তাসিক টলেমি “সন্বলক' নামে 
উল্লেখ কবে গেছেন। বভ্রযানী বৌধ্ধধর্মেব প্রবক্তা 
উল্লেখযোগ্য । রাউবকেল্লা 'থকে 125 মাইল (200 কিমি) 
দক্ষিণ পশ্চিমে শিল্পনগব সম্বলপুুর যেতে হয আদিবাসী 
গ্রামব মধা দিযে কক্ষপাথ। তসব, সিক্ষ ও বন্ত্রশাক্পব 
জন্য বিখ্যাত এই শহরে একবাব ঘুবে যান। 

কখন যাবেন সম্বলপুব পারা বছবেব “য কোনো 
সময়েই ধেঙ পাবেন। তবে ভাল সময হল অক্টোবব 
এাঁগ বর মাধা কোনো স্মযে। শীতে এল গরম (পাশা 
আননে ভুলাবন শা। 

বী দেখবেন এখানে দেখাব মত হল সন্বলশ্বরী, 
'প্টনেশ্বরী, মন্দির ছাড়া বুদ্ধ'ব।লা, বু্গাপুরা এব, 
নগসাতাতি সন্দিব। 
কি হে ূ কিমন কাব যাবেন বিহানবন্দৰ 

৬বল্পশ্বর 321 বাম দ 
০০ 
৮. ক লক ৪ কর তাঁাদে কিছ বা 

টা [| এখা/ল তত সু অর 2 
শলে” ছি সঙ্গ শপ (সিকদন। ট্গাতি, ঝডসু না বা, 
(ছকে [লাতা। তা ললবাণ। খোল সবাসবি হশপা, 
(সন্থ পণ) পরুন 650 হাতা ছডে 1800 
সব৮45১2। 10 হাউ চিত হা ডা বাড আনান 
সম্থপুগ্র 'পীছস্৮ পরদিন 10 ১301 সউকপাণ্থ এটির বাং 
ছাটাছুদি করশ্ছ রাতের প্রদান শহবণডলি বে এব, 
বাযপুর, বাঁচি বা সরঙ্গ থকে । শহব পাবেশ অন্য এ 
সাইকল বিক্সা। 


হুল কোথায উঠবেন এখানে থাকাব 
জাযগা অনেব। পান্ঘনিবাল 
(61 2521482) 10/98 


ডিল্যুক্স ৪৫০ ৫৭৫, 0/0 ৩৭৫ ৩২৫, ০ ০ 

৩০০ [0/৯ 0 ২৫০ ৩০০ আশাকা হাল্টল (2া7 

2521010) 5 (30) ৬৫ ৯৫ 0 (10) ৬০ ৯৫, 
নটবাড হোটেল (651) 2520 456) 9 (30) ৭০ ৯৫ 
0 (14) ১১? ডর্মি শয্যাপিছু ৪৫, হোটেল অন্সবা 
(2 2521366),  তেখটল সুজাতা (217 

2400403), হোটেল ব্রিবণা (21 2403024), 
হোটেল লি-এন জা (2 2521301), নিউ “বাস লজ 
(21 2410422), চন্দ্রমাণ লজ (21 2921440), 
5 (31) ৯০-১২৫ 0 (2) ১৪০-১৯০। এছাডা আছে 
2৬40 18 (66, 92911091081) এখানে চার্জ 
সামানা, খানসামা পাবেন। এখানকার কালাকীদ মিষ্টি 
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অধশ্যই খাবন। সিনেমাণৃহ-__ অশোক টকিজ, গেইটি 
টকিজ, লক্ষী টকিজ সম্বলপুব বেলস্টেশান নমে ট্রারিস্ট 
কাউন্টাবে সব খাঁজখবব পাবেন। 

কন্ডাকটেড ট্য 

সম্বলপুব থোক আশপাশব জাযগা ঘৃ "সম আনার 
জন: 0700 তিনটি ট্যুরের বাবস্থা বাখাছন' ব্রবিবাব 
বাদ প্রতিদিন বেলা 100 টায ছডে টারিস্ট কোচ 
'দখিষে নিযে আস এশিযাব বৃহত্তম হীবাকুদ বাধ 
এ তৎসংলগ্ন আঞ্চল। ফোব সন্ধে 600ঢায। ভাড়া 
মাথাপিছু ১০। পুতিক শনিবাব সঙ্গে 700 টায 
ছাড নিয ফাচ্ছ উষাকোঠী অভযাবণ্য। ফেবা বাত্রি 
100 টা। € ঘণ্টার গা হুমছম কবা সফবেব খরচ, 
মাথাপিছু +?। রবিনার সবাল 7 00টায ছুড নিযে 
যাচ্ছে প্রাটান তী্থ নুকসিংহনাথ মন্দিব, এটি গন্ধমাদন 
পর্বঃ অবহিত । যে বাত ৪ 00টাহ। ভশ্ডা মাথাপিছু 
৭৮ মশ* 


আব বী দেখাখন দখাব আনব জাযগা আছ। 
ইাবানদ বীধ মধ প্রন্দশর শফপুর (খাক জাত হযে 


459 বনি দাৎ মতানপার পু শমশ তড়িশা (লাল মধা 
পি ধ পাতি স্ধ 'পুদ (আলাম পুধান 5 আবে বযেবটি 
পাহাড়ি নদী শরাাহিকা অধহাল এস্স পাড় পুিখাবে 
পা বশগান পৃচি কল্প পড়ত শ্তিসাধন কবত। তাই 
বশগানবাধ জনে । সপচয নিবাবণ, বিদুৎ উত্পাদন 
প্ুততির উদ্দেশে) মভানদার ৬পব হাবাকুদ বাধে 
[ববল্পনা করা হব । এব বান্ল যখান হারা পাশ যত 
(সহ হারাবুদদ এই বা?+ব সূত্রপাত 1948-এ এব" সমাপ্তি 
1957 ফ। 4 800 মিটাব দাঘ, 49াম উচ্চ এবং 810 
কাটি ঘনমিটান জল»খ্-যব *ভিসম্পন্ন "ই বাঁধ বিশ্বে 
দার্ঘতম খব5 হাযাছ 2678 (বাটি টাকা। গুড়িশাব 


অর্থশীতিতে শতুন প্রাণদাতা এই বাধ সম্পূর্ণ ভাবতীয 
বাবিগবিতে নির্মিত। বীম্ধর উদ্বোধক তকালীন 


প্রধানমন্ত্রী ভওহবঞাল নিহক এব শাম দিয়েছিলেন 
তীর্থযাত্রা। নুবলাতে এব অফিস। 

সমুদ্রপঞ্চেব 155 মি উচ্চ এখান আসতে হাল 
অক্টোবব-এপ্রিলেব মাধ্যে আসুন । সপ্তাহের তিনদিন বিমান 
শামছে কলকাতা থেকে রাউবকেল্পায জামসেদপুব হযে। 
বাউববেশ্লার দূরতু এখান থেকে 211 কিমি। এছাডা 12 
কিমি দূবে হীবাকুদ ও 72 কিমি দৃবে ঝাডসুগুদাতেও আছে 
দুটি ছোট বিমান অবতরণক্ষেত্র। 

বেলপথ কাছেব বেলস্টেশন সম্বলপুব 16 কিমি 
দ্বে। ঝাডসুগুদা থেকে তিতলাগড শাখালাইনের ট্রেনে 
চডেও এখানে আসতে পারেন। ঝাডসুগুদা থেকে ট্রেন 


১৫২ 


পাবেন 510, 8 35, 9 20, 10 50, 12 45, 16 35, 
17 30, 20 35 ও 22 50 এ। ঝাডসুণুদা 96 91/ র 
কলকাতা মুম্বাই শাখাব স্টেশন। 

সডকপথ হীবাকুদ (থকে 'ববহামপুর 494 কিমি 
ভুবনেশ্বর 328 কিমি, কলকাতা 621 কিমি ঝাডসুগুদা 
72 কিমি, বাউরকেল্লা 211 কিমি এবং সম্বলপুব মাত্র 16 
কিমি। এখানে আসার জনা বাস পাবেন সন্বলপুরু, সুরলা 
আর চিপলিমা থেকে । 0100 ছাডা অনা বাসও চলছে। 
প্রজেক্টের নিজেদেবই জিপ আছে-_ 11101718001 01 
1061, 11121080021 210160-কে আগেভাগে 
জানিযে রিজার্ভ কবে বাখুন। 021)-এ জলবিহাব কবতে 
চাইলেও 01091 61011661 ০01 16 0101901 কে 
লিখতে হবে মোটরবোট সংবক্ষাণব জন্য। সাবধান 
বাধেব ছবি তুলবেন না। বাঁধ দেখার জনাও অনুমতি চেষে 
রাখবেন। এখানে আসতে ভুলেও হাবাকুদ রেলস্টেশনে 
নামবেন না, দুর্গাতির একশেষ হবেন। সম্বলপূবের কোনো 
হোটেলে (দ্র সম্বলপুব) উঠে 'সখান থেকে আসাই ঠিক 
হবে। অথবা বুবলা অশোক যাত্রীনিবাস থেক । এখানে 
একটি প্রথম শ্রেণীব বেস্ট হাউস আছে। অবশা একটি 
মুসাফিরখানা আছে হীরাকুদে বিজা 191 20, 
10128101002 91012019073, 2 80121), 
18 আছে বুবলাতে। 

হীরাকুদে এসে আপনি দেখুন আযাপুমিনিযম সেন্টাব, 
আলুমিনিয়ম ইন্ডাস্ট্রিজ, মূল বাঁধ (পৃথিবীব 14টি বৃহৎ 
বাধের অনাতম), ক্যানেল, পাওযাব হাউস ববফ 
কাবখানা, খুরলায - জহব মিনাব ও হীবাকুদে গাঞ্ছি 
মিনার। এই দুটি মিনাব (থকে বাধ এবং জলাধাবেব 
সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখা যায। 35 কিমি দূবেব চিপলিমা 
পাওযার প্রজেক্টটাও সম্বলপুব থেকে বাসে ডে একবার 
ঘুরে আসুন। মহানদা এখানে 24 39 মি উঠ থেকে ঝাব 
পড়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি কবে চলেছে। চাবপাশে ধীববদেব 
বাস। দেখে আসুন 114 6-এব উপব সম্বলপুর থেকে 46 
কিমি দূরে বাসে চঙে উষষাকোঠীৰ কাছে বাদবামাব 
বন্যজন্তব আবাসভূমিকেও। এই সংরক্ষিত অরণ্যে হাতি, 
বাঘ, গৌর, সম্বর, কালোচিতা, হারণ আর বন্যশকর দেখে 
মন ভরে যাবে ওযাচ টাওযাবে উঠে । 060 8৪0181172, 
0: 9৫1920)01-এর অধীনে একটা বেস্ট হাউসও 
আছে। ঘুরে আসুন সম্বলপুব থেকে 164 কিমি দুবে 
গন্ধমর্দন পাহাডের উপর প্রাচীনতীথ নুকসিংহনাথে 
(নৃসিংহনাথ)। 

নুকসিংহনাথ " অতি প্রাচীন তীর্থ। প্রতি বছর মে 
মাসে নুকসিংহনাথ মেলা বলে। এই পাহাডেব অপব ঢালে 


ভাবত জ্রমণ 


আছে বিখ্যাত হবিশঙ্কর মন্দিব ও একটি জলপ্রপাত। 
গন্ধমর্দন পর্বতেব সঙ্গে বামাযণের স্মৃতি জডিত। হিউযেন 
সাঙ জ্ঞাযগাটিকে 12০-1০-10-10-4-॥ বা পরিমলগিবি 
ধলে চিহিত কবে গেছেন। পর্বতের চড়ায প্রা 10 মাইল 
ব্যাপী উপত্যকায প্রাচীন ধবংসন্তুপ আবাব হবপ্লা সময়েব 
বলে কেউ কেউ মনে কবেন। পাহাডটি নানা ওষধি গাচ্ে 
পবিপুর্ণ। গ্রীষ্মকালে দাকণ আবামেব জাযগা। দেবতাব 
মূর্তি সিংহেব মস্তক ও বিডালেব দেহেব, তাই নাম মার্জাৰ 
কেশবী বিষ্ণু । মন্দিবের ভাস্কর্য, কষ্টিপাথরেব দেবমূর্তি, 
পাথরেব দবজা ও অনাত্র দুর্গা, গাণশ প্রভৃতি যেমন 
আকর্ষণ কবে তেমনি ভক্ত এখানেব পাপহবণ নালায স্নান 
কৰে পাপমুক্ত হণ বলে বিশ্বাস কবেন। এখানেব ঝবনার 
মনোহাবিত অতুলনীয। সামনের ঘাটেব নাম পঞ্চপাণ্ডবেব 
ঘাট। 000 ব পাস্থশালা য ট্রারিস্টবা থাকতে পাবেন, 
রিজাভেশনর আনা লিখুন মানেজাবকে 
(7211175517213, ৬110911119121। 70 
চ791/211201, 01 92109100-768039) অথবা ফো, 
ককন 272436-এ। 

এই ফীস্ক খুবে আসম্ঙ পাবেন্ত 32 কমি দুবেন 
শিবালয হুমাতে সম্বলপূব থেকে বাসে চডে। এই মন্পিবটি 
ওটিশাব একমাত্র হেলানো মন্দিব। মাছ ভবতি মহানটা 
প্রা পাশ দিযে বায চলেছে। মাছ ধবতে শেনে কিন্ত 
পাববেন ণা। লোকে খলে বিমলেশ্বর প্রভুব চেলা বলে 
ওদেব ধবা যায না। সামান্য পযসা দিযে ণদাতে 
নৌনিহারেব সুযোগ 'আ দেশী নৌকায। ঘুরে আসুন 
ঝাডসুণ্ডদা বেপাস্টশন থেকে 26 কিমি পশ্চিমে 
শিলালিপিসহ গুহ।গ্রাম বিজ্রমখোলে। সম্বলপুব থেবে 
ঝাডসুগুদা জায বাসে 8৪ কিমি। প্রধানপতের পাহাড, 
জলপ্রপাত যদি টান তবে 147 6 ধার সম্বলপুব থে 
96 কিমি পথে দেওঘব এসে এখানে আসুন। পদে 
দেওঘরে দেখুন গোপীনাথ, জগন্নাথ ও গোকণেশ্ববেব 
মন্দিব। তাবপর এখানে এলে বসস্তনিবাস বা ললিতবসন্থ 
নামে দুটি সুন্দর গেস্ট হাউসেব যে কোনো একটিতে উ7 
এখানেব সৌন্দর্য উপস্ভাগ ককন। 
৩৩4 


বৈতরণী আব ব্রাহ্মাণা পদীব সঙ্গমে এশিযার অন্যতম 
পেরা এই ম্যানগ্রোভ অরণাটি অবস্থিত। এখানে রযোছ 
367 বর্গকিমি এলাকা নিযে একটি জাতীয উদ্যান আব 
কাছেই কুমির প্রকল্প। সুন্দবী, বাইন, হেতালে ছাওযা এই 


ওড়িশা 


জঙ্গলে দেখা পাবেন সোনাজঙঘা, সাদা কাক, সাদা 
কান্তেচোরা ছাড়াও অজস্র জানা-অজানা পাখ-পাখালির। 
দেখা পাবেন চিতল হরিণের । কচি ঘাসের লোভে ওরা 
প্রায়শই বাংলোর সামনে ভিড় জমায়। এখানের কুমির 
প্রকল্পে বিশ্বের একমাত্র সাদা কুমিরটি আছে। শীতকালে 
এখানে নানা দেশ থেকে আসা পাখির মেলা বসে। জার 
আসে সুদুর অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রশাস্ত মহাসাগর বেয়ে 
একধরনের সবুজ রঙের কচ্ছপ, গহিরমাতা দ্বীপের 
একাকুলায় ডিম পাড়তে। সাধারণত জানুয়ারি-ফ্রব্রুয়ারি 
মাসের মধ্যে আসে, থাকে দিন পনেব। 

এখানে আসতে হলে কলকাতা থেকে হাওড়া- 
তুবনেম্বর-চেন্নাই রেলপথের ভদ্রক স্টেশনে নামতে হাবে। 
টেন আছে হাওড়া-ভদ্রক প্যাসেঞ্জার 14.30 ছেড়ে পৌছয় 
22.301 আর 6.00 ছোড়ে ধৌলী এক্সপ্রেস 10.40. 
11.00 ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস 16.30 তো আছেই। 
খড়গপুর-যাজপুর প্যাসেপ্তরার করেও খড্গপুর থেকে 
এখানে আসতে পারেন। খড়গপুর ছাড়ে 15.35, ভদ্রক 
পৌঁছে 20.35- এ। এ তো গেল ট্রেনের কথা । ট্রেন থেকে 
ভদ্রকে তো নামলেন। এবারে ব্রিক্সা কবে বাস স্ট্যান্ডে 
এসে চড়তে হবে ট্রেকার অথবা বাসে চাদবালি পৌছানোর 
জন্য। দূবত্ব 50 কিমি। সময় লাগবে ঘণ্টাদুয়েক। চাদবালি 
থেকে নৌকা বা বন বিভাগের লঞ্চে চেপে নলতাপেটিয়ার 
ঘাট। ঘট থেকে 4 কিমি দূরত্বে ডাংমল। হেঁটে বা রিক্সা 
ভ্যানে করে আসতে পারেন। এই ডাংমলেই রয়েছে 
ফরেস্ট) বাংলো (রিজা : 00 চাদবালি, বালেশ্বব, বা 
00 রাজনগর, বেন্দ্রাপারা (9. . 272460)1 08 
১১০, ডন্মি বেড পাওযা যায়। এছাড়া গহিরমাতা দ্বাপে 
কিছুটা ভেতরে আছে একাকুলা ফরেস্ট 7111 এখানে দুটি 
ঘর আছে। গুপ্তি গ্রামে আছে 77811 ও সেচদপ্তরের 181 
তবে খাবারের বাবস্থ। নিজেদেরই করতে হবে। সেজন্য 
চাদবালি থেকে খাবারদাবার (রেশন) সঙ্গে নিয়ে নেওয়া 
দরকার। 

ঠাদবালিতে আছে /81/211$591 এর বুকিং 
কলকাতায় ওডিশা পর্যটনের অফিস থেকে (55 19117 
59121, 1691 13, 77224436593) করা যায়। 058 
১৫০ ডর্মি ৫০ 


ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে অধিষ্ঠিত রাউরকেল্লা 
একটি উন্নত শিল্পনগরী । স্বাধীন ভারতের তিন প্রধান ও 
প্রথম ইস্পাত প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম এই 


১৫৩ 


লৌহনগরীর পত্তন হয় 15 আগস্ট 1953 । অনা দুটি হল 
ভিলাই ও দুর্গাপুর । তবে অনা দুটি থেকে এব বৈশিষ্টা হল 
এর 110 পদ্ধতি। 1855-য় এই পদ্ধতির আবিষ্কারক 
হেনরি বেসামার অক্সিজেনের প্রাচুর্যের অভাবে যাকে রাপ 
দিতে পারেননি, অস্ট্রিয়ার দুই শিল্পশহর 16112 ও 09198 
তা রূপ দেয় বলে শহরদুটির আদাক্ষর নিয়ে এই পদ্ধতির 
নামকরণ হয়েছে। এতে কম মূলধনে ও কম পরিচালন 
ব্যযে প্রভূত উৎপাদন সীমিত জায়গায় সম্ভব হযেছে খালা 
চুল্লীর বায়ের তুলনায়। এখানে মুখাত পাতজাতীয 
জিনিস-_ প্লেট, টিন, শীট ইত্যাদি তৈরি হয়। তাছাঙা 
উপজাত দ্রব্যের বাবহারও এখানে সর্বাধিক। একটা নিচু 
গিরিশ্রেণীর একদিকে এই শিল্পনগরী ঠাপিত। এর জল 
আসে কোয়েল, শগ্ধ আর ব্রাহ্মাণী নদী থেকে। কাছেই 
লৌহখনি ও চুনাপাথরের অঞ্চল। এখানে জাহাজ ও 
মোটরগাড়ির জন্য বিশেষ (লীহ-উৎপন্ন নিমাঁণের জন্য 
ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে জামানির বিখাত ক্রুপ ও 
ডিমাগ কোম্পানি এই কারখানা নিমাণ কবেন। 
1962-তে একটি সার কাবখানাও হযেছে! স্থানীয 
আদিবাসীদের এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে। বণ্তুত সমগ্র 
সুন্দবগড় জেলার উন্নতির এটিই প্রাণকেন্দ্র। 
ও কেমন করে যাবেন 
বি রাউলকেল্লায় একটি বিমানবন্দর 
তি হাজং আছে।1/-র এখানের ঠিকানা : 
1111 ৬1০৬/, 13090171918-1. 1918 1101/5-590161-, 
79111766118 2. | /11721752, 590101-6, 
300119123-3, 5৮55 /11, 708171918-2. রেল : 
হাওড়া-মুম্বাই (ভায়া নাগপুর) রেলপথে রাউরকেল্লা 
স্টেশন। হাওড়া থেকে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস 18 00 
ছেড়ে, ইস্পাত (সম্বলপুর) এক্সপ্রেস 6.10 ছেড়ে, হাওডা- 
কোরাপুট এক্সপ্রেস 21.00 ছেে, গীতাপ্ুলি এক্সপ্রেস 
13.45 ছেডে, মুশ্বাই মেল 20.15 ছেড়ে, অমেদাবাদ 
এক্সপ্রেস 22.25 ছেড়ে, 415 কিমি দূরের রাউরকেল্লা 
স্টেশন হয়ে যাচ্ছে। সময় নেয় সাড়ে সাত থেকে নয় 
ঘণ্টার মতো। এখান থেকে মুশ্বাই-এর দূরত্ব 1960 কিমি। 
এছাডা খড়গপুর, ঝাড়সুশুদা, বোকারো, চেন্নাই, সম্বলপুর, 
পুরীব সঙ্গে সোজা ট্রেনে যোগাযোগ আছে। 
সড়ক ' রাউরকেন্পা থেকে কলকাতা 859 কিমি, 
রাঁচি 264 কিমি, ভিলাই 475 কিমি। 0510-র বাস 
থেকে। গ্রুপে গেলে বাস পাবার জনা যোগাযোগ 
করুন- ডিস্টিক্ট ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজার, রাউরকেল্লা 2-এর 
সঙ্গে। 


১৫৪ 


০ কোথায় উঠবেন : হোটেল 
0... চন্দ্রলোক, মেইন রোড-1 (97 ' 
2510622) 5 (15) ১২৫ 0 


(20) ২০০ 0/০ ৩৫০; অঞ্ষরা হোটেল, নিউ স্টেশন 
রোড-11 (21): 2510286); 5 (18) ১০০ 0 (24) 
২৫০0০ ৩৫০; ডিলাক্স হোটেল (91 :2510351); 
5012) ১২৫-৯০০ 0 (14) ১৫০-২২৫; রাজমহল 
হোটেল 5 (16) ১২৫ 0 (7) ১৮০ /8০ ৩৫০-৪৫০; 
বাঙালির সোলান হোটেল, নিউ স্টেশন রোড (2 : 
2500600) 5 (19) ১০০ 0 (24) ১৫০-২২৫ /০ 
৩৫০; হোটেল অজস্তা, বিসরা রোড (21): 2522843); 
9 (12) ৭০-৯৫, 0 (11) ১০০-১৭৫, হোটেল রুস্টার 
১07) ৭৫0 (8) ৯৫-১২৫, ডর্মি শযাপ্রতি ৩৫; ওল্ড 
স্টেশন বোডে নটরাজ 5 (8) ৭৫0) (5) ১২০; হোটেল 
পারাডাইস ১০০-১৫০, 96010 19-এ রাউরকেল্সা 
হাউস (স্টিল অথরিটি) 540 ৬২৫0০ ৮৫০ খাবার 
সমেত; 99010 4-এ অভিথিভবনে কেবল শ্রাতরাশমহ, 
0/১০ ৬০০-৮৫০। বিজী :270, 19708176615 31981 
51711, 300111619-7090111 এ ছাড়া দামী হোটীল 
ময়ুক রেসিডেপি, (হোটেল রাধিকা, বিদেব ইন্টাবনাশনাল 
প্রতিও আছে! 'আছে 71018 (66, 30817519)। 
সুন্দরগড় কালেকটরের অধীনে সার্কিট হাউস। ধরমশালাও 
শ্নাছে গলি মার্কেটে লক্ষীনাবায়ণ ধরমশালা ও সর্বজনিক: 
ধর্মশীলা আর বাসস্ট্যান্ডে অমর ভবন। ক্লাবে যেতে চান 
টলুন রাউরকেল্পা ক্লাব (9৪০.-2), পানপোশ-এ ব্রাহ্মাণী 
ক্লাব। 

কী দেখবেন : রাউবকেন্প্া স্টিল প্লান্ট দেখতে বিশেষ 
অনুমতি নিতে হবে 290 স্টিল প্ল্যান্টের কাছ থেকে। 
বিদেশীদের কেন্দ্রীয় বিদেশ দপ্তরে যোগাযোগ করতে 
হবে। দেখতে পারেন অবশ্য € লক্ষ টন নাইট্রো সার 
উৎপাদনক্ষম ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টটি। আর চোখ জুড়িয়ে 
যাবে 28 একর জমি-জোড়া ইন্দিরা পার্কে । এখানে 
অবজারভেশন টাওয়ার, হুদ, শিশুউদ্যান, রেলওযে মুঘল 
উদ্যান, গ্রীন হাউস, রোজ গার্ডেন দেখতে খুবই ভাল 
লাগবে। 

আর কী দেখবেন - চলুন বেদব্যাস মন্দিরে। লোকে 
বলে এখানেই নাকি ব্যাসদেব মহাভারত লেখেন। ব্রাহ্মাণী 
নদীর জলে পড়ছে পাহাড় আর তার উপরের মন্দিরের 
ছায়া। পুরনো শিবমন্দির। উপরের গুহাটিতে নাকি 
ব্যাসদেব থাকতেন। এখান থেকে নেমে গুরুকুল বৈদিক 
আশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। শিবরাত্রিতে বসে 20 
দিনব্যাপী বড় মেলা । রাউরকেল্লা থেকে 12 ও পানপোশ 


ভারত ভ্রমণ 


থেকে 5 কিমি দূরে বাস বা রিক্সা যায়। এখানে কোনো 
বাসস্থান নেই, রাউরকেল্পা থেকেই যেতে হয়। ঘুরে আসুন 
শঙ্খনদীর উপর সরণী বাঁধএর উপর দিয়ে 32 কিমি 
দূরে। পিকনিকও করুন। 02 কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগে 
থেকে ব্যবস্থা করে হুদে নৌকো চড়ন। আর ছোট্ট এক 
01851110159 -এ উঠে জলপ্রপাতের ধারে পিকনিক 
করার ইচ্ছে থাকলে চলুন বনাইগড় হয়ে 114 কিমি দূরের 
244 মি উচু থেকে পড়া খণ্ডধর জলপ্রপাতে। প্রত্মতত্তে 
আগ্রহ থাকলে চলুন তান্িক উপাসনার ক্ষেত্র জুনাগড়-এর 
প্রাচীন গুহাগুলিতে। বাউরকেল্পা থেকে 180, হেমাগিরি 
থেকে 4 এবং কণিকা থেকে 15 কিমি দূরে । খোগড়-এর 
জলভূমির দুটি আকর্ষণ__ পিকনিক এবং কালো গ্রানাইট 
এবং কালো গ্রানাইট পাথরের শিব। টানছে* চলুন 27 
কিমি বাস বা রিল্সায়। 

ভবাশীপাটনা কালাহীন্ডি ভেলার প্রধান শহরে 
আসুন কেসিঙ্গা বেলস্টেশনে (35 কিমি) নেমে বা 
ভুবনেশ্বর (418 কিমি) বেরহামপুর থেক বাসে চড়ে । 
এখানে অশোক ল্ভ, বোশ্বে লত্, 'হান্টেল 'অন্সরা, পুষ্প 
জর, ববি লঙ্জ, হোষাইট হাউস প্রভৃতি স্লেটিলে চার্জ বেশ 
কন, ৭০ ১০০ মধ্যে। এদের কোন এবটিতে উঠে ঘুবে 
আসতে পারেন জলপ্রপাতের জলবিন্দুতে অবিবত শে 
ওঠা বামধশু রঙ ফুরলি-ঝারন জলপ্রপাতে ভবানীপাটনা 
থেকে বাসে চড়ে 15 কিমি দূরে । এখানে থেকেও জ্নাগড়ে 
যেতে পারেন 26 কিমি ভবাশীপাট না-জেপুর বাসে চঙডে 
সতীস্থান দেখতে। এখানের সতী স্তস্তগুলি বাস্তবিকই 
গবেষণার বিষয়। এ্রতিহাসিক আসুগড় দুর্গটি মাত্র 35 
কিমি দূরে। বন্যপ্রাণী দেখতে যান ভবানী পানা রামপুর 
রোডের বাসে চড়ে 32 কিমি দূরের কারলাপত-এ। 6? 
কিমি দূরের বেলাখণ্ডি-তে প্রত্বতান্বিক নিদর্শন দেখতে 
পাবেন। মানিকেশ্বরীর মন্দির, খাণ্ুয়ালা জলপ্রপাত মন 
ভরিয়ে দেবে। চিতা বাঘ, সম্বব দেখতে পাবেন 
ভবানীপাটনা জেপুব বাসে চড়ে 77 কাম দূরে 
আমপানিতেও। 

রানীপ্র-ঝরিয়াল : বলঙ্গীর জেলার দর্শনীয় স্থান! 
9 71-এর বলঙ্গীর স্টেশনে নেমে অথবা ভুবনেশ্বর, 
সন্ধলপুর, পুরী, রায়পুর থেকে আসা বাসে বলঙ্গীরে নেমে 
'এখানে আসুন 127 কিমি পথ বাস বা ট্যান্সিতে এসে। 
পুরাণে এরই নাম “সোমতীর্থ'। শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও 
তন্ত্রধর্মের মিলন স্থল এখানে দেখুন রাজারানী মন্দির, 
যোগিনী মন্দির ও সোমেশ্বর মন্দির। আর ইন্দ্রলথ-এর 
ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরটি তো ওড়িশার সবেচ্চি ইঞ্টক মন্দির। 
একটা কথা- বাস এখান পর্যন্ত আসে না। বলঙ্গীর-এ 


ওড়িশা 


বলঙ্গীব লজ. গীতা লজ, হলিডে ইন, হোটেল নিউ 
প্যারাডাইস (01 : 22627); অশোপ হোটেল (21: 
22744); হোটেল ওল্* প্যারাডাইস (61) : 22735); 
হোটেল তারা (61: 22380); প্রভতিতে ৫০-৭৫-র 
মধ্যে জায়গা পেয়ে যাবেন। এখান থেকে সোনপুর (48 
কিমি), চড়িদা (82 কিমি), দেখে পাপক্ষয় ঘাট (77 
কিমি) আসতে পারেন। এখানের মহানদীতে স্ানে সব 
পাপ নাকি ক্ষয় হয়ে যায়। 

জোরান্ডা : ঢেন্কানল জেলার শূন্যবাদীদের 
পবিত্রতীর্ঘ। ধর্মমতের প্রবর্তক মহিমা গোস্বামীর প্রায় 
100 ফুট (31 মিটার ) উঁচু সমাধি মন্দির ছাড়া শূন্য 
মন্দির, ধুনি মন্দির দেখুন। মাঘী পূর্ণিমায় এলে দেখবেন 


বিশাল মেলা । তালচের-পুরী ব্র!ঞ্চ লাইনে জোরাম্ডা রোড 


স্টেশনে নেমে ব্রিক্সা বা ঢেন্কান” থেকে বাসে (24 
কিমি) আসুন। বিশ্রামভবন বা ধরমশালায় উঠুন। 
পাগুবেরা অজ্ঞাতবাসকালে যেখানে কাটিয়েছিলেন বল৷ 
হয় নেই সপ্তুশয্যায় ঘুবে আসুন বাসে চড়ে 11 কিনি 


ক ১ সঃ চর নিত 
দৃর। সপ্চুষি অন্পিব, রখুনাথ মন্দিব দেখুন রংমনবহীং 
0 শনি ৬ /-এশ্রিল)। 1 পা এবট্সা খডতশাা ও চি লা মা 


বুলুরুলু করে বধে যাচ্ছ! 

কেররাপুট গডিশান বৃহত্তম জেলা বাপু এ? 
ভ্রেল! শহবের নামও কোবাপুট। ওডিশান এই ভ্রেলটিব 
অবস্থান অস্ধপ্রদেশ ও মধা প্রদেশের মাঝ এবং সনুদপু্ 
থেকে 2,900 ফুট উচুতি। আদিবাসী অধািত 
কোরাপুটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ । 
এরই টানে এবং অ:দিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি খুব কাছ 
থেকে জানতে দেখতে পর্যটকরা এখানে ভিড জ্রমান। 
কাছেই পুনর্বাসিত উদ্বান্তুদের শহব দণ্ডকারণা। পুনর্বাসন 
দপ্তরের অফিসটি অবশা এই কোরাপুট শহবেই । সবুজ, 
ছায়াঘেরা বনপথে ঘুরে বেড়ানো এবং পাখির গান 
শোনার ফাঁকে পায়ে হেটে ছোট টিলাব উঠে মন্দিরে 
জগন্নাথ দর্শন সেরে আসুন। 

এখানে থাকার জায়গা বলতে কয়েকটি সাধারণ 
মানের হোটেল আছে। আর সরকারি ব্যবস্থায় 71317, 
240 19, 021091/21211/20 211, 011 ইত্যাদি। 
ট্যুরিস্ট অফিসের যোগাযোগ : 240318 

জেপুর : কোরাপুট জেলার একটি উল্লেখযোগ্য 
বাণিজ্যিক শহর। কোরাপুট জেলা শহর হলেও যাতায়াত, 
থাকা খাওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেই সুবিধা অনেক বেশি 
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এই শহরে। সে কারণে জেপুরকে ভিত্তি করে এ অঞ্চলে 
ঘোরা পর্যটকদের পক্ষে সুবিধের। কোরাপুট থেকে দূরত্ব 
21 কিমি। বাস আসু-যাচ্ছে সর্বদা। 

এবানে দেখার মধ্যে রাজপ্রসাদ সূর্যমহল। এখন 
অবশা প্রাসাদটি সরকারি অফিসভবন হিসেবে বাবহৃত 
হচ্ছে। তবে ঘুরে দেখায় কোন বাধা নেই। দেখুন দরবার 

হল, রঘুনাথজী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির প্রভৃতি 

70 কিমি দূরের দুদুমা জলপ্রপাত আপনার মন 
টানবে। মাছকুণ্ড নদীর জল কেমন সবেগে নীচে পড়ে 
ফেনায়িত হয়ে উঠছে! জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরন 
এবং এটি একটি তীর্থস্থানও। 

থাকার জন্য এখানের হোটেল অন্সরা (617. 
222272, 223273), গণেশ লজ, কেদার গৌরী লজ, 
কৃষ) লজ, লক্ষ্মীনিবাস পজ, ননোরমা লজ (91. 


222330); হোটেল আনন্দ, হোটেল মধুমতী (217 
223277); রাধাকৃষ্ণ লস, ওয়েলকান লজ, উডলাগ 


শান! লঙ্ত প্রডতিব যে ছে কনো 
হপুচ ৬০০১৫ 9 মো! 
1 ৩৯০ 


বনলে কআআারাকু ও ভি 


শণ্ড, কোনাবক লঙ্ঞ, তিক 
এক নক উঠুন! 171 রে 

০ 575 অঙ্গ প্রাদন। 
শাহ বলে পাত এ শিপুর ঘুরে সান) 

ওপ্েশবব 'ববাপুত জেলাব জেপুর সেশনে নামুন 
5 রেলের কোনো ট্রনে অথবা ৭7 40. উপর 
হুসবেশ্বর, দেবহুনপুব এ প্রধান শহশুণি থেকে বাদে। 
(বারপুট থেকে দূব্হ 74 কিমি, জেপূৰ্‌ খোর 5৪ কিছি। 
তারপরে চলুন যালকানগিরি জেলার রাষগিনি পাহাড় 
আর খন শালবনে ঢাকা প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্গম শুহা গুপ্তেম্বব-- 
অন্তত, শিবরাত্রির সময়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2,000 
ফুট (620 ঘিটাব) উচু চুনাপাথবের এই পাহাড়ে নাকি 

রাম-সীতা বনবাসকালে ছিলেন। গুহামন্দিরে প্রদীপ 
ভ্বাললেই নিভে যায। বার জল ছাদ চুইয়ে নীচে পড়ছে। 
সেই জলের খনিজ পদার্থ জমে সৃষ্টি করেছে দীর্ঘকালের 
বাবধানে 9৯10 ফুট (1.8৮3 মিটার) গুপ্তেশ্টর শিবলিঙ্গ । 
জখপুর থেকে বাসে চড়ে আসুন ন্যাপারিগুদা স্টপে। 
তারপর হাঁটুন 24 কিমি | এখানে থাকার জন্য আছে 
0100০-র পাহ্থশাল! (21: 06852-250318) 088 
১২৫ ভর্মি ৪০ এছাড়া জেপুরের তহশীলদাবের অধীনে 
2440 18 আছে। এখানে যদি আসেনই তবে 52 কিমি 
বাসে চড়ে 29050911510 অবশ্য যাবেন। চম্পকফুলে 
ছাওয়া শিবের মন্দিরে আর প্রত্বত্প মন টানবে। 


| থেকে 
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কণটিক 


আগে যে রাজোর নাম ছিল মহীশুর এখন তারই নাম 
হয়েছে কণটিক। কণটিক আবার প্রাচীনকালে কণটি 
নামেও পরিচিত ছিল। এদেশের ভাষা কন্নড়--এরই 
সংস্কত রূপ কণটিক। অবশ্য প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে কণার 
এবং কৃণ্ল এই দুই নামেই দেশটি পরিচিত ছিল। 
বিজয়নগরের রাজারা ভেল্লোরে যখন রাজত্ব করতেন 
তখন নিজেদের কণটিকের অধিপতি বলতেন। কণটিকের 
নবাবদের পূর্বপুরুষ জুলফিকার আলি খাঁ (আনুমানিক 
1692-1703 ) 'কণটিকের নবাব" এই উপাধি ব্যবহার 
করতেন। মৌর্যসম্রাট অশোকেব সময়ে কর্ণাটকের বিভিন্ন 
অংশে সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করতেন। মোগল সাম্রাজোর ধ্বংসের পর এখানে 
হিন্দুরাজা স্থাপিত হলে তাদের রাজধানী হয় মহীশুর। 

সংস্কৃত শব্দ কণটিক-জাত কন্নড় _ কর + নাড়ু 5 
কালো মাটির দেশ। এই ভাষা প্রাটীন। 500 খ্রিস্টাবে 
লিখিত কন্নড় ভাষার কবিতার তাশ্রফলক- নিদর্শন 
মিলেছে। 1 নভেম্বর 1956 পুরনো মুহ্বাই, হায়দরাবাদ, 
চেন্নাই এবং কেন্দ্রশাসিত বুদ্গর কানাড়া ভাষা-ভাষী 
অঞ্চলের সমন্বয়ে ভারতের অষ্টম বৃহত্তম রাজা হিসারে 
মহীশূর (আধুশিক কণটিক) রাজ্যের উত্তব। 1 নভেম্বর 
1973-এ মহীশূর রাজ্যের নাম পরিবর্তিত হয়ে কর্ণটক 
হয়েছে। 27টি জেলা (বাঙ্গালোর, গ্রামীণ বাঙ্গালোর, 
বেলগাঁও, বেলারি, বিদর, বিজাপুর, চিকমাগালুর, 
চিত্রদুর্গ, কোদাগু, ধারোয়ার, গুলবর্গা, কোলার, মাণ্ডা, 
মহীশূর, উত্তর কানাড়া, রায়চুর, শিমোগা, দক্ষিণ কানাড়া, 
টুমকুর, হাসান, বাগালকোট, চামরাজানগর, দাভাঙ্গেরে, 
গডগ, হাতেরি, কোগ্নাল ও উদিপি), 173টি তালুক নিয়ে 
191,791 বর্গকিমি আয়তনের এই রাজ্যটিকে বেলগাঁও, 
মহীশূর, বাঙ্গালোর এবং গুলবগা-_এই 4টি বিভাগে 
ভাগ করা হয়েছে। এই রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ 
কোটি-_- 5,27,33,958 (2001)। এর উত্তরে মহারাষ্ট্র 
ও গোয়া, পশ্চিমে আরবসাগর, দক্ষিণে কেরালা ও চেন্নাই 
এবং পূর্বে অন্ধপ্রদেশ। 

এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপতা ও এঁতিহাসিক 
গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি পর্যটকদের টেনে নেয়। চন্দন কাঠ, 
সোনার খনির এই দেশ একদা নাকি মহিষাসুর নামের এক 
রাজার নাম থেকে মহিসুর বা মাহিম্মতী নামে পরিচিত 
হয়। কেউ বলেছেন এর প্রাচীন নাম মহীশ্র নয় মহেশ্বর। 


অনেকের মতে এখানেই ছিল রামায়ণের দগুকারণ্য, 
সুগ্রীব-বালীর বিদ্ধিদ্ধযা, তুঙ্গ ও ভদ্রা নদীর মাঝে ছিল 
বানর রাজ্য। রোমের সঙ্গে 2 হাজার বছর আগেও 
কর্ণাটকের বাণিজ্য ছিল। হোয়সাল রাজাদের সময়ে এর 
সমৃদ্ধি চূড়ান্ত পৌছায়। এর প্রমাণ বেলুর, হালেবিডি ও 
সোমনাথপুর। উৎসব আবু নৃত্য, গান আর ভক্তি, বৃক্ষ 
আর পশুর আশ্চর্য ভূমি কর্ণাটকে যে পর্যটক একবার 
আসেন, তার মনে দ্বিতীয়বার আসাব জন্যও আকাঙ্া 
জাগে। রাজধানী বাঙ্গালোর। 

কখন আসবেন বেড়াতে : সমস্ত রাজাটি গ্রীব্মমগ্ডলে 
অবস্থিত এবং জলবায়ুর তেমন কোনো পার্থকা হয় না। 
তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 35০০ এবং সর্বনিম্ন 26০ 
০1 শীতকালে সর্বোচ্চ 25০০ এবং সর্বনিশ্ন 14 0 হয। 
দিনে-রাতে তাপমাত্রার ওঠানামা খুবই সামান্য । 770 মি 
অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস! প্রথকেবাঙ্গালোর চলুন। 


কর্ণাটকের রাজধানী এবং প্রধান শহর । প্রায় 914 মি 
উঁচুতে এই সুপরিকল্সিত শহরের লশ্বা ও প্রশস্ত পথ, বড় 
বড় বাড়ি, পার্ক, বিজ্ঞানালয় প্রভৃতি প্রধান আকর্ষণের 
স্থান! শহরটি উদ্ভবের পিছনে একটি কিংবদত্তি আছে __ 
সেটি শোনাই আগে। বিজয়নগরের রাজা বীরবল্লাল 
রাজ্যপাট হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। 
ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে একদিন তিনি যখন মৃতপ্রায়, তখন 
এক বনে বৃদ্ধা তাকে সেদ্ধ সিম (বীন্স) খেতে দিয়ে 
প্রাণরক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ রাজা তখন এই স্থানের নামকরণ 
করেন (বীন্স খেয়েছিলেন বলে) 'বেন্দাকালুরু'। শব্দটা 
উচ্চারণ করা কঠিন। তাই লোকমুখে দাড়িয়ে গেল 
“বেঙ্গালুরু” -_ আর তার থেকেই বাঙ্গালোর। কিন্ত শহরটা 
দেখে তো খুব প্রাচীন মনে হয় না। 

ইতিহাস বলে, মগদী সর্দার কেম্পেগৌড়া (1513- 
59) এখানে এক বিরাট শহরের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং 
এর চতুঃসীমানায় 1537-এ 4টি গন্ুক্ত স্থাপন 
করেছিলেন। তার তৈরি মাটির দুর্গটি অনেক পরে হায়দার 
আলি ও তার ছেলে টিপু সুলতান পাথর দিয়ে গড়িয়ে 
দেন। আজকের বাঙ্গালোর কেম্পেগৌড়ার স্বপ্নকে 
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অতিক্রম করে আরো বড় হচ্ছে, তবে আধুনিক বাঙ্গালোব 
তাকে ভোলেনি __ সিটি কর্পোরেশন বিল্ডিডের সামনে 
তার মূত্তিস্থাপন করে তাকে সম্মান জানিয়েছে। বাঙ্গালোর 
দ্রুত বাড়ছে এবং সুন্দরও হচ্ছে। একসময়ে অবসবপ্রাপ্ত 
মানুষেরা এখানে এসে থাকতে ভালবাসতেন। ফুলেব 
সমারোহ, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এখানে একাকার হয়ে গেছে। 
কেমন করে আসবেন : বিমানে 

সেন বাঙ্গালোর বিমান বন্দরে 
প্রতিদিন কলকাতা, মুহ্বাই, হায়দরাবাদ, দিলি, চেন্নাই, 
(কোচিন, মাদুরাই, কোয়েম্বাটোর প্রভৃতি বিমানবন্দর থেকে। 
তবে এর সবচেয়ে কাছের আন্তর্জীতিক বিমানবন্দর হল 
চেন্নাই। এখান থেকে দিনে অস্তুত 4 বার বিমান আসছে। 
বিমান পথে চেন্নাই 1 ঘণ্টা, হায়দরাবাদ 55 মি: 
হায়দরাবাদ ছুঁয়ে দিল্লি 3 ঘণ্টা 20 মি., তিরুপতি 45 মি., 
কোয়েশ্বাটোরে নেমে কোচিন 1 ঘন্টা 50 মিনিট, মুম্বাই 1 
ঘণ্টা 30 মি. পুনে 2 ঘণ্টা 20 মি.। যাচ্ছে বাঙ্গালোর 
থেকে হায়দরাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি জায়গায়। এলাযেন্স 
এয়ার বিমান চালাচ্ছে বাঙ্গালোর-মুন্বাই মধ্যে । দমদম 
থেকে প্রতিদিন 19.45-এ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান 
বাঙ্গালোরের উদ্দেশে উড়ছে; জেট এয়ারওয়েজের বিমান 
প্রতিদিন 14.30-এ এবং সাহারা ইন্ডিয়ার বিমান প্রতিদিন 
€6.40-এ। 

রেলে চড়ে : বাঙ্গালারে তিনটি রেলস্টেশন -- 
বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্ট, বাঙ্গালোর ইস্ট এবং বাঙ্গালোর 
সিটি। শেষের স্টেশনটিই গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা থেকে 
সোজ! বাঙ্গালোর যাচ্ছে গুয়াহাটি- বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস 
প্রতি সোম ও বুধবার 3.50 হাওড়া ছেড়ে, পৌছয় 
19.20। ট্রেনটি গুহাহাটি ছাড়ে মঙ্গল ও রবি 05.30টায়। 
এছাড়া যাওয়া যায় চেন্নাই হয়ে। হাওড়া থেকে চেন্নাই 
সেন্ট্রালে ট্রেন যাচ্ছে (দূরত্ব 1663 কিমি) খড়গপুর, 
ভুবনেশ্বর, রাজমহেন্দ্রী হয়ে 6003 আপ চেন্নাই মেল 
20.45 হাওড়া ছেড়ে 4.45; 2841 আপ করমণ্ডল এক্স 
14.25 ছেড়ে 17.35; এবার চেন্নাই থেকে বাঙ্গালোরের 
ট্রেন ধরুন __ 7.15 চেন্নাই ছেড়ে বৃন্দাবন এক্স 13.20, 
13.00 ছেড়ে 20.15. 22.50 ছেড়ে 5.15, 15.45 
ছেড়ে 21.25 যথাক্রমে বাঙ্গালোর এক্স, বাঙ্গালোর মেল 
এবং লালবাগ এক্স। চেন্নাই-মহীশূর শতাব্দী এক্সপ্রেস 
6.00 ছেড়ে বাঙ্গালোর সিটি 10.50, মহীশূর 13.00। 
এছাড়া বাঙ্গালোরে ট্রেন আসছে থাপ্রাভুর-মহীশূর 
এক্সপ্রেস থাপ্জাভুর 19.20 ছেড়ে, বাঙ্গালোর 6.30 হয় 
মহীশূর পৌঁছচ্ছে 9.30) ত্রিবান্দ্রাম সেন্ট্রাল 15.15 ছেড়ে 


দিও 


ভারত ভ্রমণ 


বাঙ্গালোব এক্সপ্রেস 9.40. হুবলি-বাঙ্গালোর -হাম্পি এক্স 
হুবলি 17 00 ছেড়ে বাঙ্গালোর 6.301 2626 কর্ণাটক 
এক্স নিউদিল্লি 2115 ছেড়ে 13.55 ভূপাল, খাণ্তোয়া, 
গুন্টাকল, ধরমভরম হয়ে। ট্রেন আসছে গোরখপুর থেকে 
অনস্তপুর ধরম্ভরম্‌ হয়ে গোরখপুর-বাঙ্গালোর এক্স 
(কেবল শনি) €.30 ছেড়ে 10.15, আমেদাবাদ- 
বাঙ্গালেব এক্স আমেদাবাদ 18.00 ছেড়ে 7.35। 
জয়পুর-বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস (ম. বু) জযপুর 19.30 
ছেড়ে 15.3: সেকেন্দ্রাবাদ-বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস (কেবল 
বু) 18.10 ছেড়ে 10.15; 2430 রাজধানী এক্সপ্রেস 
20.50-এ নিজামুদ্দিন ছেড়ে এখানে 7.25 প্রভৃতি। 
মুস্বাই-বাঙ্গালারের মধ্যে ট্রেন রয়েছে সহাদ্রি এক্স, 
মহালক্ষ্ী এক্স, উদযন এক্স প্রভৃতি। তবে 20 30 
বাঙ্গালোর ছেড়ে সরাসরি মুস্বাই 20.25 আসে একমাগ্র 
6530 উদয়ন এক্স। 

সড়কপথে : দক্ষিণের প্রায় সব প্রধান শহবের সঙ্গে 
বাঙ্গালোর সড়কপথে সংযুক্ত। চেন্নাই 334 কিনি, মুশ্বাই 
1099 কিমি, মহীশূর 138 কিমি, বেলুর 222 কিমি, 
হ্যালেবিড 214 কিমি, শ্রবণবেলগোলা থেকে 152 কিমি, 
এছাড়া এর্নাকুলাম, কোয়েশ্বাটোর, উটক্কামণ্ড, তির্ুপতি, 
পানাজি, মাদুরাই, বিজাপুর ও যোগ প্রভৃতি স্থান থেকে 
বাস আসছে-যাচ্ছে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যাতে। বাজোব মধে। 
চিকমাগালুর, মারকারা, হাসান, মহীশূর থেকে 1697310- 
র বাস ছাড়াও প্রাইভেট বাস খুব ঘন ঘন। 


5 কোথায় উঠবেন : এলেন, এবারে 

বাসহানের বাব! কর। গরে 
বের হবেন শহর আর আশপাশ 

দর্শনে। কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের ঠিকানা জানিয়ে দিই 
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910900010 06109, 1.3.70. ৯৫০-৮০০২ 
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0988)1০.4, 1951 0959, 58110117899 ৭৫০- 
১৪৫০। ধরমশালাও আছে স্টেশন রোডে 04001 
11019089005. 00810, বাণী বিলাস রোডে 
558৬1; কুইন্স রোডে 25819; গানহ্ধিনগর 
[191212912 18291021 ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা 
বাঙ্গালোরে শহর পরিক্রমার একটা সহজ রুট বাতলে 
দিই। এইভাবে পর পর দেখুন। 

লালবাগ: ভারতের সেরা উদ্যানগুলোর অন্যতম এই 
লালবাগ প্রায় 100 হক্টব জমির উপর 1,800 প্রজাতির 
890 ধরনের বৃক্ষ, গুল্ম, লতা এবং ওষধি বৃক্ষের 
সমাহার। এর নামই হল শসা কাশী” । এর মাঝখানে যে 
কাচের খর্সটি আছে-_ সেখানে বছরে দুবার-_স্বাধীনতা 
দিবসে ও প্রজাতন্ত্ব দিবসে যে পুষ্পপ্রদর্শনী হয়, সে সময়ে 
যদি উপস্থিত থাকেন তবে পুষ্পপ্রকৃতির কাছে আপনি 
নিজেকে একেবারে সমর্পণ করে বসবেন নিঃশেষে। বলা 
হয়ে থাকে যে পুত্র টিপু সুলতানকে খুশি করতেই নাকি 
হায়ার আলি এই বাগানটি তৈরি করেছিলেন। 
কেম্পেগৌড়া স্থাপিত 4টি ওয়াচ-টাওয়ারের 1টি রয়েছে 
এখানেই। আর এমন “ফুলের ঘড়ি' আর কোথাও কি 
দেখবেন? 18 শতকে স্থাপিত এই বাগান প্রতিদিন কী 
গভীর যত্বেই না বড় হয়ে উঠে গোটা এশিষায় বিখ্যাত 
হযে উঠেছে। 800 থেকে 20.30 পর্যস্ত এই বাগানে 
ঘুরতে ঘুরতে আরো দেখুন ঝরনা, বানানো হুদ, পুকুরে 
পদ্ম আর গাছে গোলাপের সমারোহ। একটু বা ছুটুন 
হরিণের পিছে। দারুণ! দারুণ! মনে রাখবেন এটিই এ 
শহরের বোটানিকাল গার্ডেন। 

কুব্বন পার্ক : এবার চলুন যাই শহরের ঠিক 
মাঝখানটিতেই 300 একর জায়গায় গড়ে ওঠা প্রায় 125 
বছরের পুরনো এই বাগিচায়। এর শ্যামল তৃণপথে ঘুরে 
বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে যান গথিক ঢঙের ওই লাল 
বাড়িটিতে-_- এটিই এখানে স্টেট লাইব্রেরি। সরকারি 
মিউজিয়াম, ভেম্বটেপ্লা আর্ট গ্যালরিতে ঘুরে ঘুরে দেখা 
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একটা সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। দেখুন ব্রিটিশ আমলে গথিক 
ঢঙে নির্মিত কর্ণাটক হাইকোর্টটি (আওরা কাছেরি)। তবে 
যাদুঘবটি দেখতে ভুলবেন না (বন্ধ. বুধবার ও ছুটির 
দিন, খোলা 10.00-17.00 ) এখানে দেখে নিতে 
পারবেন হরপ্লা-মহেগ্দড়োব পুরাতান্তিক নিদর্শনও । এর 
নতুন নাম 425)20172117219167012 2211. 

বেড়াতে বেড়াতে আরো দেখুন নব-দ্রাবিউরায় 
রীতিতে গড়ে ওঠা বিপ্বান সৌধটি-__এরই মধ্যে রয়েছে 
রাজা সেক্রেটারিয়েট এবং বিধানসভাটি। এর বিশাল 
ভোজসভার বিবাট দরজাটি খাঁটি চন্দনকাঠে তৈরি! বিধান 
সৌধেব চারপাশের মযদানে সাধারণ মানুষ সহজেই ঘুবে 
বেড়াতে পারেন, তবে ভিতরে ঢুকে দেখতে হলে আগে 
থেকে কেয়ারটেকাবেব অনুমতি নিয়ে নিন। দেখার সময 
8.00-9.00 এবং 18.00-19.00| ছুটির দিন বৃন্ধ। 
দেখুন ইন্ডিযান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স লাইব্রেরি সকাল- 
বিকেল! আগে থেকে অনুমতি নিয়ে রেখে দেখুন হিন্দুস্থান 
এয়ারক্রাফট লিমিটেড, ভারত ইলেকট্রনিক্স, ভারতীয় 
টেলিফোন শিল্প, হিন্ুহ্থান মেশিন টুলস্‌ প্রভৃতি। এখানেই 
অবস্থিত রমণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ভারতের পিজ্ঞান 
গবেষণাগার দুটিও। বিখ্যাত বেহালাবাদকাা 
0190181 র প্রতি উৎসগীকৃত বেহালার আকারের 
হলটিতে সারা বন্ছর ধরে সাংস্কৃতিকঅনুষ্ঠান হযে চলেছে। 
আরো দুটি প্রেক্ষাগৃহ হল রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র এবং টাউন 
হল। 

বাঙ্গালোরের আশেপাশে . নন্দী হিল্স--শহর থেকে 
61 কিমি দূরেব শৈলাবাস। 1468 মি উচু এই পাহাড়ের 
ঢালু মালভূমির কেন্দ্রে অমৃত সরোবর' নামে একটি হুদ 
আছে। পবিত্র এই জলের মধ্যে নাকি ওষধি গুণ বর্তমান। 
পর্বতশঙ্গে 5টি বিশ্রামশালা আছে (বিজা: ডিরেক্টর, 
ডিপার্টমেন্ট অফ্‌ হর্টিকালচার, লালবাগ বাঙ্গালোর-4), 
খাবার ব্যবস্থাও আছে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রথায়। আছে 
পর্যটন দপ্তরের হোটেল ময়ূর পাইন টপ (9): 08156- 
278624) 0/58 ২৫০। বাস আসছে এখানে। বাগান 
এবং উপরে-নীচে দুটি মন্দির সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতায় 
ভরা। টিপু সুলতানের সময় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত যৃদ্ধাবন্দীদেব 
এখানে ধরে এনে 600 মি উচু খাড়াই থেকে ঠেলে ফেলে 
দেওয়া হত। এখনো জায়গাটি 41095 01০0" নামে 
পরিচিত। নন্দী পর্বতের কথায় মনে পড়ে যায় 
বাসবানাগুড়িতে 88 11917015-এর কথা । এখানে আছে 
একটিমাত্র বিশাল পাথর কেটে তৈরি করা বিশাল ষণ্ড 
নন্দীর মূর্তি (এমনটি আছে মহীশূরের চামুস্তী পাহাড়ে)। 


এখানের গণেশ মূর্তিটি নিয়ে প্রবাদ আছে যে এই মূর্তি 


ভারত ভ্রমণ 


ক্রমাগত বাড়তে থাকায় শেষে একটা মন্দির তৈরি করে 
তাঁর বৃদ্ধি আটকানো হয়। এর মাত্র কয়েক ফুট দূরেই 
কেম্পেগৌড়ার তৈরি আরো একটি স্তুস্ত রয়েছে। নন্দী 
হিল্‌স্‌ এর কাছেই দেখুন টিপু সুলতানের গ্রীন্মাবাস ও দুর্গ 
এবং 1695-এ তৈরি কোটে ভেম্কটরমণ মন্দির। 

বানেরঘাট্টা জাতীয় উদ্যান : শহর থেকে 16 কিমি 
দূরে বানেরঘাট্টা জাতীয় উদ্যানে চলুন। এখানকার 
পাহাড়টিতে ওঠবার জন্য পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি করা 
হয়েছে ' প্রায় 104 বর্গকিমি আয়তনের এই পাহাডে উঠে 
ঢেউ খোশানো নীচের দৃশ্য দেখলে পাগল হয়ে যেতে হয়। 
এখানে একটি অভয়ারণাযও গড়ে উঠেছে। হয়েছে লায়ন 
সাফারি, টাইগার সাফাবি, ক্রোকোডাইল প্রজেক্ট, ডিযার 
পাক প্রভৃতি । প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের ট্যোক্সিডার্মি) দিয়ে 
সাজানো পার্কটি ছোটদের ভালো লাগবে । খোলা 9-00- 
13.00, 15,00-17.01 মঙ্গলবার বন্ধ । একটু দুরে 32 
কিমি) আছে একটি মঠ ও পুকুর। 

28 কিমি দূরে হেসারঘাট্টাতে আছে একটি বড় হঁদ 
ও ইয়টিং ব্লাব। প্রতি বছর এই ক্লাব ঘোড়দৌডের বাবস্থা 
করে। 36 কিমি দূবে আছে টিক্লেশুগুন হাল্লি বা চামরাজড 
সাগব। এখান থেকেই শহরের পানীফণঁ জল সরববাহ হচ্ছে! 
ছবির মত সুন্দব এই ভলাধাবের কাছে পর্যটকদেব থাকার 
জনা একটি 08 আছে (রিজা €2 891021016. 1. 
22141)| 54কিমি দূরে সড়কপথের উপরে আছে 
সুপ্রাটান ও এঁতিহাসিক মন্দির ঘাটি সুব্রক্ষণা মন্দির-_এটি 
শণ্টাকল রেলপথে মাকালী দুর্গা রেলস্টেশন থেকে মাত্র 
3.2 কিমি। থাকার জনা ধরমশালা পাবেন। চলুন 
জানুমারি মাসে সরস্বতী পুজার পর মকর সংত্রশক্তিতে 
এসে 1,219 মি উচ্চতার শহর থেকে 60 কিমি দূরে 
শিবগঙ্গার মেলায। 

কোলার : বাঙ্গালোর থেকে মোটর পথে প্রায় 70 
কিমি। (ট্রেন পথে যেতে হলে বাঙ্গালোর সিটি স্টেশনে 
সকাল 6.45 উঠে 2 ঘণ্টায় বঙ্গারপেট পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে 
ইলেহান্কা প্যাসেঞ্জার চড়ে মিনিট চলিশেকের মধ্যে 
কোলার পৌঁছে যান।) দূরে ভারতের একমাত্র সোনার খনি 
কোলারে পৌঁছে যান। বাস আসছে সোজা। এটি শুধু 
ভারতের একমাত্র স্বর্ণখনি নয়, পৃথিবীর মধ্যে গভীরতমও 
(2,743 মি থেকে 3,048 মি -_ প্রায় 2 মাইল)। 
এতখানি নীচে যাবার সুযোগও আপনি আর কোথাও 
পারেন না। অতএব অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে 
এলে উরগ্রামে 1601581 30101811010 10070511291010- 
এর সেক্রেটারির কাছে অনুমতি নিয়ে নিন। তারপর 
এলিভেটারে চড়ে নীচে নামুন। যদি আপনার যাবার দিন 
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ম.বৃ.শু. হয় আর 20 জন দর্শনার্থীর মধো থাকেন (সো.বু 
হলে 40 জন) তবে বিনা দর্শনীতে নীচে যেতে পারেন। 
অন্যদিন দর্শনী লাগে। শনি রবি বন্ধ। বন্ধ দরজা তীর 
জন্যও যিনি দশ বছরের নীচে । একসময়ে এখানে প্রায় 
700 বছর ধরে গঙ্গাবংশের রাজাদের রাজধানী ছিল। 
একথা এখন মনেই রাখে না লোকে । 

আরো দেখে আসতে পারেন 90 কিমি দূরে 
গৌরীবিদানুর তালুকে (এঁদেরই অধীনে আছে 08) বিদুর 
অশ্ব নামে একটি প্রাচীন গাছ। প্রবাদ যে, এটি রোপণ 
করেছিলেন মহাভাবতের সেই মহৎ মানুষ বিদুর। 
অর্কাবতী নদী কর্ণটক ও তামিলনাড়ুর মধো স্বাভাবিক 
সীমারেখার কাজ করছে। এই অকাবিতী ও কাবেরী নদীর 
সংযোগন্থলে প্রায় 100 কিমি দূরে মেকাডাট বা ছাগল 
লম্ষ দেখতে যাবেন? দেখবেন দুটি নদী যুক্ত হযে 
পাহাড়ের মধ্যে এঁকেবেকে সোজা 457.2 মিটার নীচে 
পড়ে ভারি সুন্দর একটি প্রপাত তৈরি করেছে। একসমযে 
দুপাশের পাহাড় এত কাছে ছিল যে একটা ছাগল ইচ্ছে 
করলে লাফিয়ে খাদটা পার হয়ে যেতে পারত -_ তাই এই 
নাম। নদী সঙ্গমে দেখতে চলুন সঙ্গমেশ্বর মন্দির। 

বাঙ্গালোরে কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা : শহরে এবং 
শহরের বাইরের এই সব দর্শনীষ স্থানগুলো দেখার জন্য 
কন্ডাকটেড ট্রারের বাবস্থার সুযোগ নিন __ বেড়ানো 
অনেক সহজ হবে। আগে থেকে টিকিট বুক করুন 
কপোর্রেশন হাউসের বিপরীতে বাদামি হাউসে কণটিক 
স্টেট ট্যুরিজম্‌ ডেভেলপমেন্ট (69100) কপোরেশনের 
অফিসে (27- 22275883)। তারপর বাসে উঠুন 
বাদামি হাউস থেকেই (খ 9 998216, 88179091016 
560002)। এছাড়া 15100, 10102108915, 30 
71901, 10/4, 18514120270, 821991016-1 
(21: 2227 2580)-_ এই ঠিকানাতেও টিকিট বুঝ 
করতে পারেন। এয়ারপেটি এবং রেলওয়ে স্টেশনেও 
€5100-র সহায়তা কেন্দ্র আছে। 

(ক) শহর দর্শন : রবিবার ছাড়া শ্রতিদিন। সময় 
7.30-13.30 এবং 173.30-17.30 | ভাড়া ১০০। 

(খ) মন্ত্রালয়, তুঙ্গভদ্রা বাঁধ, হাম্পি-_ প্রতি শুক্রবার । 
খাবার ছাড়া ৬৫০। 

(গ) শ্রীরঙ্গপাটনা, মহীশ্র বৃন্দাবন গার্ডেন_ 
প্রতিদিন। সময় 7.30-22.30 । দুপুরের খাওয়া সমেত 
২৪৫। 

(ঘ) তিরপতি-_22.30 ছেড়ে পরের বাতে 21.30 
ফিরে। মরসুমে প্রতিদিন। অন্য সময়ে বু.বৃ.শু.শ.। ভাড়া 
৪১৫ দর্শনীসহ। 


ভারত ত্রমণ 


(ড) বেলুর, হালেবিড, শ্রবণবেলগোলা- সময় 
7.30-22.30 | ভাড়া ৩৫০। এর সঙ্গে যোগ ফলস্‌ 
দেখিয়ে 3 দিনের টার ৭০০) 

(5) উটকামণ্ড_ প্রতিদিন এপ্রল-জুনে, অন্য সময়ে 
কেবল শুক্রবার। সময় সকাল 7.15। 3 দিনের ট্যুর 
ভাড়া ১০৯০। এই ট্যুরেই দেখতে পাবেন শ্রীরঙ্গপাটনা, 
মহীশূর ও বন্দীপুর। 

'ছ) শিবসমুদ্রম, রঙ্গনাথিটু, মহীশূর, বন্দাবন 
গার্ডেনস__ কেবল শুক্র শনি রবি। সময় 7.301 পুরো 1 
দিনের ট্যুর। খরচ ২৬০০ ৩৩০। 

(জ) তৃঙ্গভদ্রা বাঁধ, হাম্পি, বাদামি, পট্রদকল, 
আইহোল, বিজাপুর-_ প্রতি বৃহস্পতিবার; 5 দিনেব 
ট্যুর। খরচ ১২৫০। 

(ঝ) নন্দী হিলস--প্রতি সো. ম. বু 8 30-18.00। 
ভাড়া ১৭৫ 

(ঞ6) মবসুমে প্রতিদিন, অনা সময়ে শু. শ, 
7.00টায় রওনা হয়ে ফেরা প্রতিদিন 22.00 নাগেরহোল 
ও মারকারা দেখে। ভাড়া ৭০০। 

(ট) হোগেনাক্কাল ও কৃষ্ক্টজসাগর বাধ-_8.00 
থেকে 20 30 জুলাই-ডিসেম্বরে রবি ও ছুটির দিনে । ভাড়! 
২৭৫। 

এছাড়া ডিলাক্স বাসে (5100) ঘুরুন আলাদা 
আলাদা ভাবে শিমোগা, হসপেট, কালিকট, কান্নানোর, 
ম্যাঙ্গালোর রাত্রিবেলায় চড়ে ১৪০-২১০ মধ্যে।1100- 
ও বাঙ্গালোর দর্শনের জন বাসের ব্যবস্থা করেছেন। খোঁজ 
নিন 100, 1851701110161,11611101 01081705, 
821091019-1 (71: 22179411)। এছাড়া বিভিন্ন 
বেসরকারি সংস্তা নানান প্যাকেজ ট্যুরে যাত্রীদের ঘুরিয়ে 
আনছে 11/5015 51915 32170 15101 ০11019, 
1//5016 1-_. এই ঠিকানা থেকে। 


মহীশূর 


গজ প্রজন্ 2৪55৩555555 55555566555565 6৩55 55955 


চন্দন আর সুগন্ধের শহর মহীশুরকে স্থানীয় ভাষায় 
বলা হয় 'গন্ধাদাগুড়ি _ লি মন্দির। সত্যিই 
পৃথিবীর সেরা চন্দন উৎপাদক দেশ এটি। টিপু সুলতান, 
ওয়াডিয়ার রাজবংশ এর গৌরব। এর রাজকীয়ত্ব প্রাসাদে, 
বাশিচায়, পার্কেও। এখানের দশেরা উৎসব দেখার জন্য 
সারা ভারত বিজয়া দশমীতে হাজির হয়ে যায়। এ সময়ে 
যদি আসতে চান ভাল, তবে থাকার জায়গা সম্পর্কে 
শিশ্চি্ত হয়ে তবে আসুন। 


কর্ণাটক 


কেমন করে যাবেন : বিমান : 


খু, 
ইউ সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর 
৫1. ৮২ বাঙ্গালোর 139 কিমি দূরে। 


/&-র বিমান উড়ছে এখান থেকে মহীশূরে। বাঙ্গালোর 
থেকে ট্রেনে বা বাসে মহীশূর আসুন। 

রেল: বাঙ্গালোর থেকে মিটার গেজ লাইনে ট্রেন 
আসছে মহীশ্‌রে বাঙ্গালোর সিটি থেকে। 6222 চেন্নাই 
মহীশূর এক্স বাঙ্গালোর 5.50 ছেড়ে মহীশৃব 10.00, এই 
ট্রেনটি চেন্নাই সেক্ট্রাল ছাডছে 23.00; 6206 টিপু এক্স 
14.15 বাঙ্গালোর ছেড়ে মহীশূর 16.4516216 চামুস্ডী 
এক্স 18.15 ছেডে 21.101 দূরত্ব 139 কিমি। চেন্নাই 
থেকে সোজা বাঙ্গালোর এসে ট্রেন বদল করে এখানে 
আসা যায়। 2007 চেন্নাই-মহীশূর শতাব্দী এক্স 6.00 
চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে 500 কিমি অতিক্রম করে সোজা 
এখানে আসছে 13.00 (মঙ্গল বাদে) থাণ্রাভুর 
থেকে 19.20 ছেড়ে 6831 থাণ্রাভুর-মহীশূর এক্সপ্রেস 
পৌঁছচ্ছে 9.301 ফেরে 15:45 ছেডে 6151 
আনার, পুনে থেকে ট্রেন আসছে আরসিকেরে ও হাসান 
হয়ে। 

সড়ক: মহীশূর সড়কপথে বাঙ্গালোর, মারকাবা হয়ে 
ম্যাঙ্গালোর, উটি, বন্দীপুর অভয়ারণা, হাসান প্রভৃতি 
স্থানের সঙ্গে যুক্ত। বাঙ্গালোর থেকে মহীশূর 138 কিমি, 
উটকামণ্ড 159 কিমি, ম্যাঙ্গালোর 254 কিমি মারকারা 
116 কিমি হাসান 121 কিমি, হালোবিঙ 150 কিমি 
শ্রণবেলগোলা 83 কিমি, শিবসমুদ্রম্‌ 8০ কিমি। 
বাঙ্গালোর থেকে কয়েক মিনিট অস্তর না-থামা এক্স বাস 
আসছে এখানে। সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস চালানচছ 
570 চামুণ্ডা হিল, কোলার, চেন্নাই, বৃন্দাবন গার্ডেনস্‌ 
হাসান, পানাজি, কালিকট, কোযেম্বাটুর-এর দিকে। 
প্রাইভেট বাস চলছে। চলছে সরকারি- বেসরকারি 
কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসও। 

কন্ডভাকটেড ট্যুরের বাস: )8 রোডস্থ হোটেল 
ময়ূর হোয়শালা (21): 2425349) য় 1€9100-র 
পরিবহন শাখা অফিস (1: 2423652) থেকে বাস 
ছাড়ে। 19417510008 (9. 2422096)-এর ঠিকানা: 
010 6)101001 80110119, 11%/11 30990, 
45019 প্রতিদিন 8.0০0-21.30 মধ্যে দেখাচ্ছে 
শহরের দর্শনীয় স্থান এবং শ্রীরঙ্গপাটনা ও বৃন্দাবন গার্ডেন 
সকালে রওনা হয়ে রাতে ফিরে ১৩০। যাচ্ছে বেলুর 
/হালেবিড/ শ্রবণবেলগোলা সকাল-সন্ধের ভ্রমণে প্রতি 
মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি 7.30-20.30 ২১০. যাচ্ছে উটি 


১৬৩ 


২৩০ ( কেবল মরসুমে)। প্রতিদিন মাঙ্গালোরে সন্ধেতে 
ছেডে সারারাত ধরে। টাক্সিও পাবেন। 1100-3 এই 
ধরনের সফর পরিচালনা করে। এদেব বাস ছাড়ে 


ললিতামহল প্রাসাদ থেকে। 


ক্রি নই 


হোটেলের বাবস্থা বেশ ভালই। 
কৃষ্করাজসাগরে 119151 161511213159021, (97: 
257222 ৮৫-১৫০০; ভাইসরয় রোডে 11016! 
/911012016 (51: 2420681); ১২০০-২৩৫০; 
|100-ব (811019179181021809 110191 (01: 
2571265) ৫৬০০-১৯,০০০ 10161 0810 1101 
501108117 5121 (217: 2426426) 1৭০ 13/14, 
৬1700123050 ২৩০০-৫৫০০; 7211817931198 
০01101715 110 (29: 2522202) 14314, 
112101792 01018 ১৯৫০-৩৮০০1101811/)/9019 
[0559101916851 793, 5 79191 70. ১৭৫-৬৫০ 3 
11015110)95910512517 791230156 (7271:2515565) 
105) ৬।/০121721902. 730. ৬০০-১২০০২ 110161 
/2511955 (01: 2427088) 01217942171 ২২৫ 
৬০০; 110161 11101281182 (21: 2423933) 
[01217421101 70. ১৫০-৩০০১ 11011 01109217 
(51: 2423426) 88917991016 10175 70 ২২৫. 
৪৭৫ 110191 ০211109 (77: 31310) 23. নি. 
(11016 ২২৫-৩৪০:110181 111017-29% 110 (17. 
521534) 35৬ 8217078179020) 630. ৩৭৫-৫৭৫; 
10191 791917012 195 7212505 (0617: 2920690), 
০1810170115 ১৫০-১১০০) 110191 10121001%5. 
(791: 2426677) 9/5,11211011217075 790 9111 
১৭৫-৩৫০:110151118107016 (21: 25920871) 5, 
)121191 নিত ৭৫০-১৪ ০০১ 110191 51001211507 
426869) 50851 00058 90, 192910990 ৩৫০- 
১6117101091 19195 ০০1 (গা: 2421142) 
১118151 70 ১৪০০- ৩৬০০। 

5110)0০-র 110191 17192/48 119)/52915 (1. 
2425349), 080 ৭০০-৮৫০ 088 ৩০০-৪৫০। 
এ081311-2151171021 70 ২৫০-৮৫০ এবং 19015 
2111 1425 (2া : 2423492) ২০০-৩০০। ভর্মি 
৭০। এছাড়া সরকারি 011 আছে ঝাসি লক্ষ্মীবাঈ রোডে, 
চামুণ্তী 011 আছে জে. এল. বি. রোড সরকারি 
অফিসারদের জন্য প্রধানত সংরক্ষিত : 71499170059 
(রিজা: 90010, 9186 90951 11980595, 


১৬৪ 


10111212101002 001509। 1601112518101005 70, 
9217981016)। রেল স্টেশনে আছে 787) 08001 
171095191 (71. 2544704) 1711000, 1 51209, 
52195828101 2এাআাা। 50 বেডের (26 পুরুষ, 24 
মহিলা) জনপ্রতি ২০। চামরাজা রোডে 11810191515 
0০9/8991499151 এবং ভাইসরয় রোডে 11811212115 
0০০01999 1795161। ধরমশালা (কেবলমাত্র থাকার 
জন্য 5968028৬195 00010, 181021215 015 
0০010, 1691/21 10217020, 010 এ02জাজ। 
রেস্টুরেন্ট কার্জন পার্ক রোডে 381917, 13021, 
সয়াজি রোডে 1105. 089, গান্ধি স্কোয়াবে 
11301107155 ইত্যাদি। 

কী কী দেখবেন : মহীশুরকে রাজপ্রাসাদের দেশও 
বলা যেতে পারে। 

মহীশুর রাজপ্রাসাদ : প্রাক্তন ওয়াদিয়ার এই 
রাজপ্রাসাদটি ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ রাজপ্রাসাদ । 


বলা হয় এর গঠনশৈলী নাকি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের 


সমতুল-- তবে এই প্রাসাদ সম্ভবত ধনশালীতার দিক 
থেকে তাকে অতিত্রম্ম করে গেছে। 1911-12-তে এটি 
পুননির্মিত হয় হিন্দু ও মুসলিম উভয় স্থাপতোর 
মিশ্রণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে। এর খিলান, সারিবদ্ধ তরুশ্রেণী, 
গম্বুজ মিনার সবই এই্ব্ময় শিল্পের নিদর্শন। কলা'ণ 
মণ্ডপের ছবিগুলিতে তৎকালীন মহারাজাদের স্মকালীন 
ভীবন চিত্রিত। দশেরা উৎসবে দেখানো হয় সোনার 
সিংহাসনটি। প্রতি সপ্তাহের শেষে আর ছুটির দিনগুলিতে 
যখন প্রাসাদটিকে আলোকমালায় সাজানো হয়__সে এক 
পরম উজ্জ্বল দৃশ্য। বাইরের ইন্দোসেরাসেনিক শৈলী 
ও ভিতরের হোয়সাল শৈলীতে তখন এক আশ্চর্য 
মিলনোৎসব। প্রাসাদটি দেখার জন্য অনুমতি 
মেলে (আবেদন জানান: প্যালেস অফিসে হুজুর 
সেক্রেটারির কাছে)। দর্শনী ৫। খোলার সময় 10.00- 
1700। 

চামরাজেন্্র আর্ট গ্যালারি : এটি জগনমোহন প্রাসাদে 
অবস্থিত। অমূল্য সব ছবির অনেকগুলিই বিখ্যাত 
চিত্রশিল্পী রবি বর্মা অক্কিত। এখানে মহীশুর ঘরানার 
শিক্পরীতির সম্যক পরিচয় পান পর্যটক-দর্শক। ঢুকতেই 
প্যারেড ঘড়িটির বৈশিষ্ট্য প্রথমে আপনাকে আকর্ষণ 
করবে। তারপর ছবির পর ছবি। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি 
সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে মহিলার ছবিটি। খোলা: 8.০০0-1200 
এবং 14.30-17.00।1 দর্শনী: ৫ বন্ধ. বৃহস্পতিবার ও 
ছুটির দিন। 

ললিতামহল: প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। চামুণ্ডী পাহাড়ের 


ভারত শ্রঘণ 


পাদদেশে এই প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল রাজার অতিথিদের 
থাকার জন্য। শ্বেতশুত্র প্রাসাদের চূড়াটি তৈরি লন্ডনের 
সেন্ট পলস্‌ কাথিদ্রাল চুড়াটির আদলে । দেখার জন্য 
আগে থেকে আসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, 0890 ০1 
11001709001) 2174 1041719, 1/5016. এব কাছে 
অনুমতি নিয়ে নিন। ৰ 

দেখে আসুন চেলুবন্বা ম্যানসনে 178 ০517021 
7০০০ ৬011010901551 36598101 117501419 
(খোলা 8.00-12.00 বা 13.00-17.00) আগে থেকে 
অনুমতি নিষে সান্ডালউড অয়েল ফ্যাক্টরি গিয়ে চন্দন তেল 
বের করা দেখুন 8.090-12 00 বা 13.00-17.00 টার 
মধো, সরকারি রেশম কারখানায় দেখুন ওরিয়েন্টাল 
রিসার্চ ইন্স্টিটিউট বুধবারে 10,30-17.30, শনিবারে 
10.30- 14.00, রবিবার বন্ধ)। সেন্ট ফিলোমেনা চার্চ, 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ইত্যাদি । স্টেশনের কাছেই আছে 
রেল মিউজিয়াম। এটি স্থাপিত হয়েছে 1979 সালে। 
এখানে দেখুন বিভিন্ন মডেলের রেল ইঞ্জিন, নানা ধরনের 
সিগন্যাল আর মহীশুর রাজপরিবারের ব্যবহৃত বাজকীয় 
রেল কামরা! 

শহর থেকে দূরে গিযে দেখুন এই জায়গাগুলো-__ 

চামুণ্তী পাহাড় : কিংবদস্তি এই যে মহ্ষাসুরের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহীশূরের লোকেদের প্রার্থনামতো 
দেবী চামুপ্ডেশ্বরী এই পাহাড়েই নাকি অসুরটিকে বধ 
করেন। মন্দিরের 'গোপুরম"টি 300 বছরের পুরনো 
হলেও এর বনিয়াদ নাকি 2 হাজার বছর আগের । মন্দিরে 
ওঠার জন্য যেমন সোজা মোটরে যাবার পথ আছে তেমনি 
যারা পায়ে হেঁটে যেতে চান তাদের জন্য পাথর কেটে 
কেটে প্রায় 1 হাজার সিঁড়ি কাটা হয়েছে-- সোপান বেয়ে 
ওঠা বেশ রোমাঞ্চকর! যেতে যেতে মাঝপথে 7.6 মি 
চওড়া আর 4.8 মি উচু একটি পাথর কেটে তৈরি শিবের 
বাহন ষাঁড়ের বিশাল মূর্তি মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে& ষাড়টির 
গলার ঘণ্টা, মালা পর্যস্ত ওই একটা পাথর কেটেই তৈরি, 
কিন্তু দেখলে মনে হয় জীবন্ত সব। বনভোজনের আদর্শ 
জায়গা কিন্তু পাহাড়ে। চূড়ায় চামুণ্তী মন্দিরটির জন্যে 
হিন্দুদের ছোটখাটো তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে। মনে 
রাখবেন মন্দিরে হিন্দু ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। 
রাতের বেলায় পাহাড়ের চূড়া থেকে মহীশূর শহরটি 
দেখলে এক আলোকোজ্জুল স্বর্গপুরী মনে হয়। অদূরেই 
রয়েছে রাজেন্দ্রবিলাস রাজপ্রাসাদ। মন্দিরটি শহর 
থেকে10 কিমি দূরে অবস্থিত। 

বিলিগিরিরঙ্গা পাহাড় : এর অন্য নাম শ্বেতা্রি বা 
সাদা পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,555 মি. উঁচুতে অবস্থিত 





১৬৬ 


এই পাহাড়ে টিক ও চন্দন কাঠের ঘন জঙ্গল আর শক্ত উচু 
ঘাস নানা প্রজাতির বন্য জীবজন্তদের থাকার পক্ষে 
আদর্শ। একটু সাহস আর সাবধানে ঘোরাফেরা করলে 
এদের সঙ্গে মোলাকাত হবেই। পাহাড় চুডায় একটি সুন্দর 
মন্দির রয়েছে-- রঙ্গনাথ মন্দির । মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থাপত্য 
রীতিতে নির্ষিত। 

বৃন্দাবন গার্ডেল ও কৃষ্ণরাজসাগর বীধ : শহর থেকে 
19 কিমি দূরে কাবেরী নদীতে শুধুমাত্র পাথর সাজিযে 
সাজিয়ে বিশাল একটি বাঁধ 1923-এ তৈরি হয়ে 
নাম কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ। এটি 3 কিমি লম্বা এবং 
জলাধারের আয়তন 129.5 বর্গকিমি। দক্ষিণ ভারতে এত 
বড় জলাধার আর নেই। এরই তীরে গড়ে উঠেছে বিখাত 
বৃন্দাবন উদ্যান__- স্থাপত্যে, পুষ্পসম্তারে, সৌন্দর্যবোধে 
যার কোনো তুলনা নেই। এই উদ্যানটির নির্মাতা বিচক্ষণ 
ইঞ্জিনিযার স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া। এর সবুজ ভেলভেটের 
মত লনগুলোর চারদিক নানারঙের ফুল দিযে ঘেরা । রাতে 
এর উপর আলো পড়লে স্বগীয় সুষমা ঝরে পডে। এর 
প্রধান আকর্ষণ এখানের অজন্ন কৃত্রিম ঝরনা-_ যেখান 
থেকে নানা ছন্দে জল বের হচ্ছে। সম্প্রতি এটি একটি 
'মিউজিকাল ফাউন্টেনে' পরিণত হয়েছে। বাজনার তালে 
তালে ঝরনার জলেব গতিবেগ নিয়ন্ত্িত হয়ে ঝরণা গুতা 
করছে__ এ দৃশ্য ভুলবার নয়। প্রতিদিনই 18.25-19.25 
পর্যন্ত দর্শকরা এ ঝরনা দেখেন, রবিবার 18.00-20.001 
এদিনই ঝরনা নাচে সুরের তালে আলোকমালার মাঝে। 
হুদে কাবেরীর এপার- ওপাব নৌকা বাওযাব ব্যবস্থা 
আছে। আছে সাঁতার কাটা, মাছ ধরার ব্যবস্থাও । এখানে 
ঢুকতে লাগে ৫। ছবি ভোলার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে 
হয় সাধারণ ১০, ভিডিও ১০০ বিনিময়ে। শুধু শুধু ছবি 
তোলা নিষেধ। এখানে পর্যটন বিভাগের বাস আসছে। 
ট্যান্সিও আসছে। বাঙ্গালোর থেকে আলছে 153 কিমি 
দূর থেকে কন্ডাকটেড ট্রারের বাস। এসে যাতে থাকতে 
পারেন সেজন্া পাশ্চাত্য প্রথার 110191 
161511215155921 (9: 257222) ৮৫০-১৫৫০, 
10161 115)015. 0286 5 ১৫০ 0 ২২৫ (রিজা 
11017970361, 1. 7. 55901, 571607, 001. 1821705. 
2: 08236-257252 অথবা ০011191019। 
119179091 1651700, 10/4, 16955101109 70. 
88108।018-1), একটি ট্রাভেলার্স বাংলোও আছে। 

নানজনগুড়: শহরের 19 কিমি দূরে কপিনী নদীর 
তীরে একটি ছোট শহর। এখানে 16 শতকে নর্মিত 
শিবমন্দিরটির জন্যেই শহরটি বিখাত ৷ এখানে একটি 
ভারতীয় ধরনের হোটেল, একটি ডাকবাংলো ও ধরমশাল: 
আছে। 


ভারত ভ্রমণ 


বাঁদীপুর অভয়ারণ্য 

মহীঁশুরের একেবারে দক্ষিণে 80 কিমি দূরে উটির 
দিকে (নানজনগুড় থেকে 60 কিমি দূরে) এই শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে সমগ্র জঙ্গলটির নাম ছিল বেণুগোপাল 
ওয়াইন্ড লাইফ পার্ক। এটা আসলে আগে ছিল মহীশুরের 
মহারাজাদের সংরক্ষিত শিকার-উদ্যান। মে-জুনের বর্ষার 
পর এখানে স্ামুন। মহীশূর থেকে উটি যাবার বাসে চড়ে 
এখানে আপতে পারবেন। বাঙ্গালোর থেকেও বাস এখানে 
আসে। যাবার আগে [060 11/5016-কে চিঠি দিয়ে 
অনুমতি নিন, থাকার ব্যবস্থা সেরে রাখুন। বনদপ্তব 
পরিচালিত 9টি কটেজ রয়েছে। এর মধ্যে 2টির বুকিং হয় 
বাঙ্গালোরের বনদপ্তরের (011811/21091, 41306, 
/2155, 81984212170 01001, 181 01055, 
12119994212, 82817091016 5609093; 1717 2334 
1993) অরণাভবন থেকে। বাকিগুলিব জনা যোগাযে!গ 
করতে হবে মহীশুর ব্যাঘপ্রকল্পের (81814 [0190101, 
71012011091, /১121/2. 818৬9178917 0198- 
2এাআাা, 10/5015 570908. গা. 2520901) 
অফিসে। ভাড়া ২৫০ ৪৫০ মাধা। ক্ান্টিনে খাবার 
পাবেন। ভিড় এড়াতে আগাম অডাব দিয়ে বাখুন। 

বাঁদীপুরে হাতির পিঠে চড়ে ঘোবার ব্যবস্থা নেই। 
ভঙ্গল ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য বনদপ্তুর বাসেব ব্যবস্থা 
রেখেছেন। 25 সিটের বাস সকাল, সন্ধে দুবেলাই 
পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গল ভ্রমণে খাচ্ছে। সাধারণত একটা 
বা দুটো ট্রিপ হয়, তবে পর্যটক সংখা বেশি হলে সেই 
অনুযারী ট্রিপের সংখ্যা বাড়ানো হয়। আগাম টিকিট কেটে 
বাসে উঠতে হয়। 

ওয়হিল্ডারনেস জোনের সীমানা ঘেঁষে তৈরি হয়েছে 
টুরিস্ট জোন। বিশেষভাবে চিহ্নিত গেম রোড ধরেই বাস 
চলে। রাস্তার দুধারের ঘাসবন পুড়িযে পরিষ্কার রাখা হয়। 
ফলে তখন দেখে নিতে পারবেন হরিণ, বাইসন, প্যাছার, 
হাতি, ভালুক, কেমন স্বাধীনতাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে: ছবি 
নিতে ইচ্ছে? আগে থেকে অনুমতি নিয়ে 'নবেন তবে, 
নইলে মুশকিলে পড়বেন। অনুমতির জন্য লিখুন: 1701951 
00091, 70195; 080৮  $/০০০/৭এ, 
/5510100801211, 95015 অথবা 8550 011650101, 
03217012001 10210 891701001-571318 1 মহীশ্র ও 
উটি থেকে এখানে বাস আসছে। মেলকামানহাল্লি-তে 
5100০-র 10191 11200229100 (21. 
08229-27301) [0 ৪০০। 


কর্ণাটক 


নগরহোল ন্যাশনাল পার্ক : মহীশৃরের 96 কিমি 
দক্ষিণে কোদাণ্ড জেলায় 640 বর্গকিমি জোড়া এই 
অরণ্যটি একসময়ে মহারাজার জন্য সংরক্ষিত ছিল। 
কাবিনী নদীর উত্তরে এই অংশটি 1955 সালে 
নগরহোল অভয়ারণ্য নামে অভিহিত হয়। এখানে আসার 
সেরা সময় অক্টোবর-মার্ট। তবে এপ্রিল-মে মাসে জন্ত্ব- 
জানোয়ারের দেখা বেশি মেলে। এখানে 250 প্রজাতির 
পাখি আছে। এছাড়া আন্টিলোপ, ভালুক, জংলি বেড়াল, 
হরিণ, হাতি, লেঙ্গুর, সম্বর, বাঘ, প্যান্থার প্রভৃতির দেখা 
মিলবে। যদি ট্রেক করার ইচ্ছে থাকে তাহলে আগেভাগেই 
অনুমতি নিয়ে রাখুন 01091 40016 $/21091, 
975 017029৬2, (57: 23341993) 1817 
01055, 19129165/21211, 32179091018 কাছ থেকে । 
ঘোরার জন্য ভ্যান, জিপ, মিনিবাস ভাড়া পাওয়া যায়। 
থাকতে চাইলে আছে সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট লজ। কাবিনা 
নদীর পাড়ে কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের 18001 71421 
| 90091 লজটি কারাপুরা থেকে 2 কিলোমিটার দূরে 
থাকায নিজস্ব যানবাহন না থাকলে নগরহোল থকে 
যাতায়াত অসুবিধেভনক। আর আছে বনদপ্তরের 2টি 
বাংলো । গাঙ্গোত্রী ও কাবেরী। 


আীরঙ্গপাট না/শ্রীরঙ্গপত্তনম 


ভগ ডি ডগ ৩5৩5৩505662 5555655555৬% 5565৬ 


যমজ পাহাড় ফ্রেঞ্চ রক্‌স্‌ থেকেও কিমি দূরে এগিয়ে 
কাবেরী নদীর দুই শাখার মধ্যে ছীপের মত অঞ্চল-_ টিপু 
সুলতানের রাজধানী এই শ্রীরঙ্গপাটনা। মহীশুরের 
16 কিমি দূরের এই অঞ্চলের সঙ্গে টিপুর স্মৃতি সবচেয়ে 
জড়িয়ে আছে। 1200 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত শ্রীরঙ্গনাথের 
মন্দির থেকেই জায়গার এই নাম। মন্দিরে বিষু্ুর এক 
বিশাল অনস্তশয়ান মূর্তি। অদূরে টিপুর ভৃগর্ভস্থ 
বন্দীনিবাস। এখানে তিনি ইংরেজদের বন্দী করে 
রাখতেন। টিপু-নির্মিত সুন্দর মিনার সহ জামা মসজিদ ও 
তীর প্রাসাদ 'দরিয়াদৌলত দেখার মত। এর অর্থ 
'এশ্বর্ষের নদী'। 15 শতকে কৃষ্ণদেব রায়ের অনুমতি নিয়ে 
হেব্বার তিম্মানা যে দুর্গটি তৈরি করেছিলেন-_ সেই 
দুর্গের বাইরে এক বিরাট উদ্যানের মধো এই প্রাসাদটি। 
সোনালি ও নানা রঙে চিত্রিত এর ছাদ এবং দেওয়াল। 
আছে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের জাবনের নানা 
অনুপম ছবি। আপাতত এটি এখন একটি (দ্বিতলে) 


যাদুঘরে পরিণত | এর পূর্বদিকে 2 কিমির কম দূরত্বে 
রয়েছে টিপু ও তার পিতার সমাধি গন্ুজটি। ব্রিটিশের 


১৯৬৭ 


সঙ্গে যুদ্ধে এখানে টিপুর মৃত্যু হয় 1799-এ। সাজানো 
উদ্যানের মধ্যে পাথরের এই ঘি-রঙা গম্বুজ টিপু তৈরি 
করেছিলেন পিতামাতার সমাধি হিসেবে। পরে ইংরেজরা 
টিপুকেই এখানে সমাধিস্থ করে। সংলগ্ন একটি প্রার্থনা 
ঘরও দ্রষ্টব্য। টিপুর ডোরা কাটা বাঘের লাঞ্চন চিহ্ন, 
হস্তিদস্তখচিত আবলুস কাঠের দরজা সবই এখানের 
প্রাচীন সমৃদ্ধিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে আপনি 
দেখতে পাবেন টিপু সুলতানের তরবারি, ঢাল ইত্যাদি 
সংরক্ষিত আছে। এখানে আসতে হলে মহীশুর থেকে 
ট্রেনে, সাধারণ ও কন্ডাকটেড ট্যুরের বাদে আসতে 
পারেন। আর বাঙ্গালোর পর্যটন বিভাগের দফতরে (9 
সেন্ট মার্কস রোড) রিজাভ করিয়ে এসে 9118109- 
09109 190151-এ (0 ২০০) বা 2%10-র18 অথবা 
|8 কিংবা 165100-র11.142/019 31491 ৬৪৬/-0৩ 
(61: 252114, 0 ৩৫০-৬৫০, কতেজ ৩০০-৪৫০) 
উঠছে পারেন। 

রঙ্গনাথিটু পক্ষিরালয়: শ্রীরঙ্গপাটনা থেকে 3ও কিমি 
দূরেব কাবেরী নদীর মাঝে মেহাশুর গেছে 16 দূরে) 
তিনটি দ্বীপের অন্যতম এই পাখির অভয়ারণ্যে কতই না 
যাযাবর পাখি আপছে। অবশ্য তাদের দেখতে হলে জুন- 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসুন। পাখি দেখুণ, (লবেঁ বোটিং 
করুন আর ইচ্ছে হলে /65100-র কটেজ অথবা 24/10- 
র18-তে থাকুন। এব কাছাকাছিতেই ঘুরে দেখুন স্কটস্‌ 

ংলোর চিত্রশালা অথবা কাবেরী ও ছোট্টনদীর মিলনস্থল 

সঙ্গমে। 
সোমনাথপুর 

হোয়সাল রাজারা শিল্প, স্থাপতা, নৃত্য ও শীতের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা যে ওটি বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ 
করেন (অপর 2টি বেলুর ও হালেবিডে) সোমনাথপুরের 
সোমনাথ মন্দিরটি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ । এটি নির্মাণ 
করেন হোয়সাল-সেনাপতি সোম 1268 খ্রিস্টাব্দে 
শ্াপঙ্গপাটনা আসতে যে পথ ধরেছিলেন সেই পথেই বাস 
ধরে আরো পূর্বদিকে এগিয়ে মহীশুর থেকে 35 কিমি 
দূবের এই মন্দিরটি হোয়সালীয় বিশেষ রীতিতে তারার 
আকারের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। গোপুরম খুব উঁচু 
নয়। ঘাড় উচু করে পেখতে হয় না। সিমেন্টহীন ওটি মন্দির 
একই ভিতে-- মাঝে কেশব ও দুপাশে জনার্দন ও 
বেণুগোপালের মন্দির। ভিতরের পশমিকাপড়, প্যানেল ও 
চুড়ার কাজ অনবদ্য। চেন্নাকেশবসহ সব মন্দিরেই নানা 


১৬৮ 


হিন্দু পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত আছে। কারুকর্মে দর্শক 
দেখবেন প্রতি আথ্যানের শেষে একটি কবে 'দরজা' 
আকা আছে। মন্দির খোলা 9.0০0-17.001 থাকতে 
পারেন ।65100-র ট্যুরিস্ট হোম 119/015169912৬2- 
তে (217: 27017) ১২৫-২২৫ বিনিময়ে। 

তালকাড়: মহীশুর থেকে 64 কিমি সোমনাথপুরের 
প্রায় 30 কিমি দক্ষিণ পূর্বে কাবেরী নদীর তীরে গঙ্গা ও 
চোল রাজাদের প্রাটীন বাজধানী ছিল তালকাড় । এখানে 
পঞ্চলিঙ্গ মন্দিরসহ প্রায় 30টি মন্দির বালিযাড়ির নীচে 
চাপা পড়ে গেছে। 12 বছর অন্তর কার্তিক মাসে যখন 
5টি সোমবার হয় তখন পঞ্চলিঙ্গ দর্শন উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয় বালি খুঁড়ে পঞ্চলিঙ্গ মন্দিরগুলি বের করে। 
তীর্থযাত্রীরা পূজা দেন, উপাসনা কবেন। চোলরাজাদের 
পরাজিত করার স্মৃতি হিসেবে হোয়সাল রাজা বিষ্ু্বর্ধন 


ভগ ঝি ৩ গু বক তু ৫ ক ৭ গ ও 2 ঞ ও গু ক ও ন্ট বীচি ওঃ 


বহু পর্যটকই মহীশুরে আসার জন্য দুর্গাপুজোব 
* সময়টি বেছে নেন। কারণ এ সময়ে মহীশুরে 
* “নবরাত্রি' বা 'নয়রাত্রির উৎসব' প্রায় মধ্যযুগীয় 
* রাজকীয় জাকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হয়। 
* উৎসবের আনুষ্ঠানিক অংশগুলি রাজ্যেব রাজ- 
পরিবাবেরা এখনো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গ বক্ষা 
* করে চলেছেন। রাজ্যের রাজাপাল এতে যোগ দেন। 
উৎসবের দশম দিন, বিজয়া দশমী হল সবচেয়ে 
- মনোহর। এদিন রাজাপাল একটি সুচিত্রিত ও 
* সুসজ্জিত হাতির উপর উঠে বিশাল শোভাযাত্রার 
* অগ্রভাগে থাকেন। তাব পিছনে চলে ঘোড়সওয়ার, 
* পদাতিক এবং উটের বাহিনী । যতদিন উৎসব চলে 
- ততদিনই রাজপ্রসাদ ও অনেক বড বড় বাড়ি 
* আলোকমালায় সাজানো হয়। ফলে এ সময়ে রাতের 
* মহীশূর এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়। 

প্রদর্শনী মাঠে বসে বিশাল প্রদর্শনী। তাতে 
নানারকম জিনিস প্রদর্শিত হয়। নাচে, গানে, 
উৎসবে মহীশুর একেবারে উৎসব নগরীতে হয় 
রূপাস্তরিত। তবে এখানে এ সময়ে আসার আগে 
* হোটেলে জাযগা পাবেন কিনা সেটা নিশ্চিত কবে “ 
* আসাই সবচেয়ে ভাল | ্ 
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এখানে কীর্তিনারায়ণের একটি সুন্দর মন্দির ভৈরি করেন। 
শিবমন্দিরের সামনে তালা ও কাড়ু নামে দুই ভাইয়েব মূর্তি 
থেকেই জায়গার এই নাম। 

শিবসমুদ্রম : সোমনাথপুর থেকে 27 কিমি মহীশৃব 


ভাবত ত্রমণ 


(থকে 77 কিমি দূবে শিবের সমুদ্র" কাবেরী নদীর দুটি 
শাখার মধ্যে অবস্থিত জলপ্রপাত। এখানকার বনাচ্ছাঁদিত 
সবুজ উপতাকাগুলিব নীরবতা ভেঙে দিয়েছে এখানে 
প্রপাতের গর্জন । কাবেরী নদী প্রায় 200 ফুট (62 মিটার) 
উঁচু থেকে এখানে নীচে পড়ছে আছড়ে | কাছেই একটি 
দ্বীপের কাছে গগনচুকী ও বারাচুৰী নামে দুটি জল প্রপাত। 
কর্ণটক ও তামিলনাড়ুর সীমানায় সুন্দর অরণ্যময় 
পরিবেশে রয়েছে শিব ও রঙ্গনাথের দুটি মন্দির । 122 মি 
নীচে রয়েছে ভারতের প্রথম দিকের অন্যতম জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রটি (1902)। থাকার জনা 8 আছে (রিজা 
(9681761291 50109611715110611 01 08191911019, 
9145521100153117)। শিবসমুদ্রম্‌-এর 18 কিমি 'দূরে 
কাবেরী নদী-শাখা শিমসরি জলধারাব কাছে আরো একটি 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। এখানেও আছে 717- 
এর আরামদায়ক আবাস। বেড়াতে আসুন বর্ধাকালে-_ 
মে-জুনে। 
মহাশরের আশপাশে ভ্রমণ বিববণের শেষে একটি 
অবশ দ্রষ্টব্য বিষষের কথা পর্যটকদের বলি। এটি দেখাব 
জন্যে সুযোগ কবে নিতে পারলে তা আপনাব চিরকালীন 
রোমাধ্তময স্মৃতি হযে থাকবে । তা হটি-_ খেদা, বুনো 
হাতি ধবার অপাবেশন খেদা। কাবাপুবা ফরেস্ট মহাশুর 
থেকে প্রা 53 কিমি দূরে । এখানে কয়েক বছর পর পর 
হাতি ধরার জন্য সরকারের তরফ থেকে বাবস্থা হয। এ 
কাজের জন্য 2,000 মত শিক্ষিত লোকেরা হাজির হন 
 ধ্বংসমুখী হাতিদের কাছ থেকে ধান ও আখের খেত 
রক্ষা করে এক একবারে 70-100 হাতি ধরে ফেলেন। 
এগুলোকে দিযে পরে মন্দির, চিড়িয়াখানা ও সার্কাসের 
কাজে লাগানো হয। রোমাঞ্চকর এই বাপাবে সাক্ষী হবাব 
জনা অনা বজনের মধো আপনিও চলুন না। 


বেলুর 

ইচ্ছে করেই পশ্চিমবঙ্গের বেলুড়ের সঙ্গে পার্থকা 
দেখাবার জন্যে বানান রেখেছি বেলুব। তাছাড়া পুরাণ ও 
প্রাচীন শিলালিপিতে এর আদি নাম পাওয়া গেছে 
বেলাপুরম্‌। 800 বছর আগের হোয়সাল রাজাদেব এই 
সম্দ্ধ শহরটি এখন যেন ঘুমস্ত। হাসান থেকে 40 কিমি 
দুরের এই শহরটি কিন্তু বিখ্যাত হয়ে উঠেছে 12 শতকে 
নির্মিত দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্র্রেপ্ঠ মন্দির 
চেন্নাকেশবের জন্য। এটি নির্মাণ করেন হোয়সালরাক্জ 


কর্ণাটক 


বিষু্বর্ধন। এসময়ে জৈন ধর্মাবলম্বী বিষু্বর্ধন বামানুজের 
কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন-_ সেজন্য এটি একটি 
বিধুঃমন্দির। এত বছর পরেও এই সৌন্দর্য অটুট! ফার্ডসন 
সাহেবেব মতে বিশ্বের কোনো সৌধ এমন 
শিল্পকর্মের তুলনীয় নয়। মন্দিরে ঢোকার আগে হতাশ 
“হলেও ভিতরে ঢুকলে এর সৌন্দর্য আপনাকে ধীরে ধীরে 
গ্রাস করবে। এই মন্দিরের পাথর স্থানীয় নয় বলেই মনে 
হয়। 
পাথর-কাটা জানলা, হিন্দুপুরাণ আর হোযসাল 
দরবারের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে খোদিত প্যানেল ধীরে 
ধীরে উন্মোচিত করবে এক অমরাবতীর তোরণ। তারার 
ত "উভ্তির উপরে শিখরহীন এই মন্দিরে পশ্চিমে ছাড়া 
তিনদিকের দরজ্ঞার মধ দক্ষিণের দরজায় দেব-দানব- 
জন্তর সমাবেশ, পুবের দরজায় বিস্মযকর কারুকর্ম। 
গর্ভগৃহ, সুখনামী, মণ্ডপ সবই অনবদ্য কারুকর্মমণ্ডিত। 
38টি স্তপ্তের উপরে ব্রারেটের মতো মদনিকা মূর্তি 
অতুলনীয়। বাতিন্ন ভঙ্গিমায় নারীমূর্তিশুলো বডই 
মনোহর | চেম্নাকেশবের চিহ কেশব?) নারায়ণ মুতি 
সৌমাল্নিগ্ক, তাণগুব নৃতে শিবেব লীলাবুদ্রা অপরূপ -- 
বিষুঃঞ্চোড়ে লক্ষ্মীব শ্নিগ্ধলাসা _- সব ছাঁডিযে আকর্ষণীয 
বুঝি মহিষমর্দিনী মূর্তিটি। এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের মূর্তি! 
প্রথমে দেখে মনে হয় অসুরের পাশাবক শক্তিই এখানে 
বড়, দুর্গা মৃত্তি ক্ষুদ্রতর। তবে দ্বিবাহু দুর্গা অস্ত্রাধাত 
করেছেন অসুরের অঙ্গে । একটু খুঁটিয়ে দেখলে আবার 
মনে হবে এটি অসুর নয়, সিংহ -_ পায়েব নখব, কেশর 
ও চক্ষু তাহ প্রমাণ করে। বৃন্তাকার এই মুর্তিঠে দুর্গা নয়, 
অসুরই সিংহের গায়ে আঘাত করছে। পুচ্ছেব ুত্তেই হয়ত 
সিংহ্বাহিনী দুর্গা রয়েছেন। মূল মন্দিরের দক্ষিণে রয়েছে 
কায়ে চেন্নিগরাযের মন্দির। এখানে দুর্গা, গণেশ ও 
সরম্বতীর মূর্তি রয়েছে। বীর নাবায়ণে মন্দিরটির গাখে 
রয়েছে সুন্দর সুন্দর মূর্তি। কাছেই একটি সারাবর আছে। 
বেলুর থেকে সড়কপথে হাসান 40 কিমি, বাঙ্গালোব 
222 কিমি, মহীশূর 155 কিমি এবং শ্রবণবেলগোলা 93 
কিমি। বাস আসছে মহীশুব থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরে 
ট্রন আসছে মহীশৃর, বাঙ্গালোর, মাঙ্গালোর থেকে; 
হাসানে। 
হাসান জেলা শহর এবং খুব পুরনো জনবসতির 
শহর। এখানে দেশের একমাত্র উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি 
রয়েছে। আবহাওয়। সার: বছরই বেশ মনোরম। 
ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস গরমের একটু আধিক্য থাকে। 
এখান থেকেই বেলুর, হালেবিড ও শ্রবশবেলগোল! 
বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধেজনক। বাঙ্গালোর থেকে 


৯৬৯ 


বাঙ্গালোর-মাঙ্গালোর জাতীয় সড়কপথে এখানে আসুন। 
উঠুন নীচে বলা হোটেগুলির কোন একটিতে । তারপর 
সেখান থকে চলুন বাসে আপনার দ্রষ্টবা স্থানসুলিতে। 

থাকাব জন্য 1100 -র হোটেল 11555211 1/951101 
(27: 268/31) ১২৫০-১৫৫০ £০ ১৮০০-৩২০০২ 
/€510০র 110191 11205 ৬৪1210011 (21: 
08177-22209) 0 ১৭৫-২৭৫ ডর্মি ৫০। এছাড়া 
আছে বেলুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে 08/%1 ও 10701 
11019; 801101701 1001701110178,1101911712515112 
12191) ৬1252. 10006, 1710161 0%/2121€2. 
9917092থা। 10399 ইতাদি। আরো আছে 106-4 
78/91215 8817019% || (রাঁধুনি পাবেন) ও 73461 
1915 1-09092 11 0411 11095181 আছে জেলা 
স্টেডিয়ামের পাশে (21: 266168,) রিজা - //21061 
11955211171, 1199521 573201)। পুরুষ ও মহিলা 
মিলিয়ে 42টি শয্যা, ২০ শয্যাপ্রতি। 

হালোবিড/হালেৰিড়ু : কন্নড় ভাষায় হালেবিডু 
শবেব অর্থ পুরনো রাজধানী । এখানেই একদা ছিল 
হোয়সাল বল্লা রাজাদেব রাজধানী দ্বাবসমুদ্র । 12 শতকের 
প্রথম দিকে রাজা বিষুবর্ধন এই রাজধানী নির্মাণ করেন; 
পবে পুনর্গঠিত করেন বীর সোশ্শ্বর। বেলুবের 
চেপ্নাকেশব মন্দির নির্মিত হওয়ার 10 বছর পর এখানে 
হোয়সালেশ্বর মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন বিধুবর্ধন 
স্থপতি থকনাচার্যের সহায়তায় কিন্ত 8০ বছরেও এর 
নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় না। তারকাকৃতি ভিত্তির উপরে 
শিখরহীন জোড় মন্দিরে 4টি দরজা। পাথরে মন্দিরের 
গাযে খোদিত নানা দেবদেবীর মৃতি ও পৌরাণিক কাহিনী। 
মন্দিরের দুদিকেই একটি করে ত্শ্ত-_ ছত্রের নীচে 
নন্দীমূর্তি আছে। প্রশ্টার গাব্রে 2,000 গজ (620 মিটার) 
মুর্তিব চিত্র বিস্ময়কর। কাছেই আছে কেদাবেশ্বরের অন্য 
একটি মন্দির। ছড়িয়ে রয়েছে আরো অনেকগুলি মন্দির 
এখানে ওখানে। রাজপ্রাসাদে হয়েছে প্রত্বৃভার্তিক বাদুঘর। 
কাছেই বাসথল্ী গ্রামে উৎসগীকৃত একটি জৈন বস্তি 
"মছে। বেলুর (16 কিমি), হাসান (39 কিমি), বাঙ্গালোর 
(236 কিমি), মহীশূর (115 কিমি) থেকে এখানে বাস 
আসছে। ট্রেনে এলে হাসান নামুন। তারপর বাসে। 

থাকার জনা আছে 1500০ 1710191 1129015 
9172111312 (21: 08386-273224) 08 ২০০; 
আছে 1100-র প্রথম শ্রেণীর 7া84919175 10499 
(বিজা : মানেজার), আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর8 (রিজা : 
/5551 670. 2%/0,11855521)। মন্দির চত্বরে মদ্যপান 
নিষেধ । 


১৭০ 


শ্রবণবেলগোলা 


এবার চলুন যাই হাসান পেরিয়ে শ্রবণবেলগোলায়। 
হাসান হল কর্ণাটকের একটা বর্ষিষু শহর। এর স্থানীয় 
শিল্প ও পর্যটনের গুরুত্ব একে বিখ্যাত করে তুলেছে। 
এখান থেকেই সহজে বেলুর, হালেবিড যেমন যাওয়া যায়, 
তেমনি যাওয়া যায় শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর 
বাহুবলীর বিশাল মনোলিথ মুর্তি দেখতে। হাসান থেকে 
বাস আসছে এখানে। হাসান আসুন ট্রেনে । অথবা মহীশূর 
থেকে সোজ্ঞা আসুন এখানে কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসে। 
কুনিগল ও চান্নারাযপাটনা হয়ে 161 কিমি দূর বাঙ্গালোর, 
চান্নারাযপাটনা হয়ে 99 কিমি মহীশর, 52 কিমি হাসান, 
52 কিমি বেলর 106 কিমি হালোবিড-এর সঙ্গে 
শ্রবণবেলগোলা সড়কপথে যুক্ত। খিস্টজন্মের 3-4 শত 
বছর আগে বর্ধমান মহাবীবের 6 জন শ্রুতকেবল শিষোব 
অন্যতম তদ্রবাহুর এখানে মুত হয়। চন্দ্রপুপ্ত মৌর্য একদা 
এই ভদ্রনাব শিষাত্ত নেন। ভার পৌত্র অশোক এখানে 
এসোহিলেন! সুন্দর শ্রথণবেলগোলা ইন্দ্রগিরি ও চন্দ্রগিরি 
নামে দটি পাহাড়ের মধ্যে অবুস্থিত! এবেলগোলা' শান্দে 
অর্থ সাদা পুকুব। 17 শতকে বেলগোলা নামের পুকুরটি 
খনন কর! হযেছিল রাজা চিঞ্ধা ওযাদিয়ারের উদ্যোগে 
সম্ভবত 'শ্রমণ' থেকেই কাটি এর আদিতে যুক্ত হয়ে 
স্থানটিব এই নামকরণ হযেছে। হাসান থেকে যেতে প্রা 
25 কিমি দুর থেকেই শ্রবণবেলগোলার 57 ফুট (18 
মিটাব) উচু বিশাল মূর্তিটির মস্তক ভাগ নজবে পড়ে। 
ঝলাণী নামের একটি পুকুরের পাশ দিয়ে ইন্দ্রগিবি 
পাহাড়ের নীচে পৌছতে হয়। পাহাড়টি 470 ফুট (145 
মিটার) উচু । এই পাহাড়ের শৃঙ্গ কেটে একটি মাত্র পাথর 
কুঁদেই এই বিখাত গোমতেশ্বরের মৃতি নির্মিত হয়। প্রা 
600 সিডি বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এই মূর্তি দেখতে 
হয। উঠবাব সিঁডির পাশ দিয়েই নেমে গেছে নামবাব 
সিঁড়ি মাঝখানে আছে লোহার রেলিং ও রোদ থেকে 
বাঁচার জন্যে দুটো! ছাউনি । উঠতে জনপ্রতি টিকিট কাটতে 
হয় ৫ করে। বিশাল বাহুবলী গোমতেশ্বরের মি সম্পূর্ণ 
বস্ত্রহীন__ বৈরাগা ও সংযমের প্রতীক। দুই ভাইযের যুদ্ধে 
যে ভাই জয়ী হন, তিনি পরাভিতকে সিংহাসন দেন। জৈন 
বাহুবলীর মূর্তিতে সেই সংযম ও তাগ। এখন দণ্ডায়মান 
এই মূর্তির গা বেয়ে লতাগাছ, উইটিপি সব গড়ে উঠেছে। 
মূর্তিটি গঙ্গাবংশের রাজা বচনামল্লের সেনাপতি 
শ্রীচামুনন্দ্রায় তৈরি করিয়েছিলেন -_ করেছিলেন বিখ্যাত 


ভারত ভ্রমণ 


ভাক্কর অরিষ্টনেমি 968 ধ্রিস্টাব্দে। জৈন সন্ন্যাসী বাহুবলী 


ছিলেন আদি তীর্থফর কৃষ্ণদেবের ছোটভাই। 
প্রতি 12 বছর অন্তর এই মূর্তির “মহামস্তকাভিষেক' 


উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখন মূর্তির পিছনে 57 ফুট (18 
মিটার) উঁচু ভারা বাধা হয়। পুরোহিতরা তাতে উঠে শুভ 
মুহূর্তে গোমতেশ্বরের মাথার উপর পবিত্র জল, দুধ, ঘি, 
মধু, রক্ত কুমকুম, ফল ইতাদি ঢালতে থাকেন। মূর্তির গা 
বেয়ে যখন এসব, এমনকি সোনা-রূপা-মোহর পড়তে 
থাকে তখন গা দেখবার মত দৃশ্য হয়। এমন দৃশা দেখা 
যাবে আবার 2005 খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরে আরো আছে 
বহু শিলালেখ, কারুকার্যখচিত স্তম্ত, সুন্দরী নারীমৃর্তি। 
চন্দ্রগিরি পাহাড় (220 ফুট), ইন্দ্রগবির চেয়ে ছোট হলেও 
আরো 1500 বছর প্রাচীন জৈনধর্মের নিদর্শন আছে 
এখানে। 

এখানের চন্দ্রগুপ্ত বস্তির পাথরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও 
তার গুরু ভদ্রবাহুর ভীবনকাহিনী খোদাই করা আছে। 
পার্খণাথের একটি মৃতি ছাডা 60 ফুটেব (19 মিটার) 
একটি মনোলিথ ভুস্তেব উপরে 20 ফুটের (6 2 মিটার) 
একটি মণ্ডপ আছে। 

অক্টোবন থেকে মার্চের মো হাসান এসে 1700 
[হাটিল অশোকে একট! রাত কাটিয়ে সব দেখুন, ভালই 
লাগবে। এছাডা মন্দিরের কাছে কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের 
ট্রাভেলার্স বাংলোও আছে বাথকম সহ। আছে ট্যুরিস্ট 
হোম-ও, তবে জল আনা হয় কাছের কুয়ো থেকে! 4 
ঘরেব দিগম্বর জৈন ভবন ধবমশালা আছে-_- কেবল 
বিদ্যুতের খরচ নেয। রান্নার বাসনপত্রও গাওয়া যায়। 
জৈন দিগম্বর ধরমশালাও আছে 9 ঘরের। গাইডও পেতে 
পারেন। বিস্তারিত ধোঁজ নিন মহীশূর বা বাঙ্গালোরের 
পর্যটন দফতরে। 

চিকমাগালুর : হালেব্ডি থেকে 22 কিমি উত্তর- 
পশ্চিমে, বেলুর থেকে 24 কিমি দূরে মালনাদের একটি 
চমৎকাব বেড়াবার জাযগা। পশ্চিমঘাটের এই বনময 
পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গাষে কফির চাষ হয়। এলাচের 
চাষ হয়। 17 শতকে মক্কা থেকে বাবাবুদান নামে এক 
মহাপুকষ কফিব চারা নিয়ে এসে ভারতে প্রথম রোপণ 
করে কফি চাষের পত্তন করেন। এখান থেকে € কিমি 
দুরের বাবাবুদান গিরিশ্রেণী তাঁরই স্মৃতি বহন করে 
চলেছে। মনোরম এই স্থানে থাকার জন্যে হাসান থেকে 
বেলুরে বাসে চড়ে এসে 2%/0-র 19551 61011961-এর 
সঙ্গে যোগাযোগ করে (চিঠি লিখেও আসতে পারেন) 
এখানের ট্রাভেলার্স বাংলোতে উঠতে পারেন। 
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কেম্মানাগডডি : 6,000 ফুট (1,860 মিটার) উঁচু 
বাবাবুদান পাহাড়ের 4,750 ফুট (1,470 মিটার) উঁচুতে 
রয়েছে এই ছোট শৈলাবাসটি চিকমাগালুর থেকে 50 
কিমি দূরে। আসতে পারেন চিকমাগালুর-তারিকেরে 
বাসরুটের বাস ধরে। চারদিকের কফি বাগিচা ছাড়া 
রোপেওয়েতে করে আকরিক লৌহ আনার দৃশ্যও 
নয়নমনোহর। কেম্মানাগুডির অন্য নাম কৃষ্ণবাজেন্দ্ 
শৈলাবাস। এখানে থাকার জন্য ট্যুরিস্ট হোম আছে। 
এখানের হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টও রাহরিবাসের ভায়গা 
করে দেয় অনুরোধ করা হলে। তারপর ঘুরুন শা 
নদীগুলোর পাশে। ভদ্রারতীতেও যেতে পারেন। 
ভদ্রাবতীতে একটি আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা 
গড়ে উঠেছে। এখানে আসতে হলে হাঁসান (35 কিমি) বা 
চিকমাগালুর 077 কিমি) থেকে বাসে আসতে হবে। 





পর্যটকের জন্য ভাল ডাকবাংলো আছে। অর্ডার দিলে 
আমিষ বা নিরামিষ খাবার খেতে পাবেন এখানে (রিজা: 
1162 58019121%, 80510 01 11217209171911, 
11/5015 11017 & 51961 //০0115. 91790120900 
11/5019)। কাছে আবো দুটি দ্রষ্টব্য স্থান ভদ্রা অভয়ারণ্য 
$89110016 59170109-তে থাকার জন্য 017 ও 0171 
আছে) এবং কালাহস্তী জলপ্রপাত ঘুরে আসতে পারেন। 

শৃঙ্গেরী: ভদ্রা থকে 56 কিমি দূবে। ৪ শতকের 
অন্যতম শ্র্রেষ্ঠ দার্শনিক ও অদ্বৈতবাদের মহান ব্যাধ্যাতা 
শঙ্করাচার্য স্থাপিত চার ধর্মশিক্ষা পাঠের অন্যতম ধর্মপীঠটি 
এখানে অবস্থিত ! চিকমাগালুর জেলার তৃঙ্গ নদীর তীরে 
এই ছোট সুন্দর শহরটি কোপ্না থেকে 24 কিমি দূরে। তুঙ্গ 
নদীর বাম তীরে অবস্থিত আদি শঙ্করাচার্ষের মঠ (শঙ্কর 
জয়্তীতে বিশেষ উৎসব হয় এখানে) 1,200 বছরের 


১৭৭ 


পুরনো মঠ ছাড়া শঙ্বরোচার্য স্থাপিত বলে খ্যাত সারদস্বা 
মন্দিরটি দ্রষ্টবা। এটিতে দ্রাবিডীয় স্থাপতা বর্তমান । আরো 
একটি মন্দির বিদ্যাশঙ্কর মন্দির। এতে দ্রাবিউীয় ও 
হোয়সালীয় স্থাপিত্যের সংমিশ্রণ। এর বাইরের দেওয়ালের 
গায়ে সুন্দর খোদাই কাজ ও স্থাপত্যে লক্ষণীয়। এখানে 
থাকার জন্য ট্রাভেলার্স বাংলো (বিজা :/১৫1071905101- 
11-092109, 9111 51177091119, 91119171) 
আছে তাঁরই তত্বাবধানে 01, আর আছে | পুরসভার 
অধীনস্থ টাউন হল ও সেন্ট্রাল হলে থাকার ব্যবস্থা (রাল্নার 
ব্যবস্থাও হতে পারে)। 

এখানে আসতে হলে বাঙ্গালোর-পুনা রেলপথের 
বিরুর স্টেশনে নেমে 97 কিমি বাসে চড়ে সোজা আসুন। 
প্রাইভেট বাস আসছে শিমোগা, চিকমাগালুর, ধরমশালা, 
হাসান হয়ে আগুম্বে, বেলুর থেকেও । 


যোগ জলপ্রপাত 

ভদ্রাবতীর থেকে মোটরপথে শিমোগা যাওয়ার পর 
সেখান থেকে যোগ বা গেরসাঙ্লো প্রপাত পর্যন্ত প্রায় 105 
কিমি পথ অতাত্ত রমণীয়। মহীশূরের পশ্চিমে পার্বতাময 
প্রদেশে এই প্রপাতে বেলুর রেলপথের শেষ স্টেশন 
তালগুপ্লাতে নেমেও যাওয়ার পথ শ্বাসরুদ্ধকর। অবশ্য 
আগেই সাগর স্টেশনে নেমে বাসে যাওয়াটাই সুবিধের। 
সাগর 33 কিমি, শিমোগা 104 কিমি তোলগুয়া হয়ে), 
বাঙ্গালোর 378 কিমি, মহীশূর 348 কিমি। বাস আসছে 
সিরসি, শিমোগা, ভদ্রাবতী থেকেও । পশ্চিমঘাট অঞ্চলের 
সর্বাধিক মনোমুগ্ধকর এই অঞ্চলে সরাবতী নদী সবেগে 
293 (960 ফুট) মিটার নীচে একটি খাদে পড়ে চারটি 
প্রপাতধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। প্রথমটির নাম 
রাজা, পরেরটি গর্জনকারী (3০98191), তৃতীয়টি রকেট 
এবং শেষেরটির নাম রানী। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ প্রপাতের 
দিনের বেলার রামধনু রঙ যদি মনে “্বপ্াবেশ' জাগায় 
তবে জ্যোতস্রাপ্লাবিত রাতে সৃষ্টি করে মায়াময় তৃতীয় 
ভুবন। এমন সুন্দর প্রপাত, ভারতের এমন উচ্চতম 
প্রপাতও আর দ্বিতীয়টি কি দেখবেন? অতএব আসুন 
জুন-সেপ্টেম্বরের কোনো এক জ্যোতসম্নাময় রাতে, থাকুন 
কর্ণটিক পর্যটন দপ্তরের হোটেল ময়ূর গেরুসোয্পা (21. 
08186-244732) 108 ২৫০ 01 ৩৫০ কিংবা 
এখানের 18 (রিজা: 90010 6707, 6160, 13 
11/0109-6180010 4০15, 1099 [915, 9117008 
01510100, 171 অথবা ৬/০০০৪1705 17016) 


ভারত ভ্রমণ 


9/8 ৭৫-১৫০ 0/8 ১৫০-২৫০। তারপর দিনে 
প্রপাতের জলে রামধনু দেখে দেখে মন ভরিয়ে ঘুরে আসুন 
সরাবতী ভ্যালি প্রজেক্ট (অনুমতি নিন: 162172131 
2০৮/1 01০91201) অথবা মহাত্মা গান্ধি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 
টুলি দিয়ে নীচে নেমে। একটু দূরে (13 কিমি) গেলে 
দেখতে পাবেন (11021211021) ও জলাধার সাগর 
রেল স্টেশনের রিটাযারিং রূমেও থাকতে পারেন। আরো 
দূরে আছে (46 কিমি) সবাবতী নদীর উপরে হিরেভাস্গর 
বাঁধ-_ দৈঘো 3,505 মি, উচ্চতায় 304 মি.। যোগ 
থেকেই বাস পাবেন এসব বাঁধে আসতে। 

এখান থেকেই আবার 34 কিমি দূরে চন্দনকাঠ 
শিল্পেব আদত জায়গা সাগর এবং সোরাব আসতে পারেন। 
কারখানায় গিয়ে দেখা ছাড়া কেনার ব্যবস্থা আছে। আছে 
হস্তিদস্ত শিল্পের কারখানাও। থাকার জন্যে 93 ছাড়া 
আছে হোটেল। আর যদি নগ্নপূজা দেখতে চান তবে চলে 
আসুন শিমোগার 115 কিমি দূরে মালনাদে পৌছে 
চন্দ্রগুপ্তি নামক গ্রামে। আসতে হবে অবশ্যই 20 মার্চ 
তাবিখে। দেখবেন 4 কিমি দূরের বরদা নদীতে স্নান সেরে 
হাজাব হাজার নাবী-পুরুষ নগ্রশরীরে স্বেণুকম্বা-মাতঙ্গী 
মন্দিরে এসে মানসিক দিয়ে বত উদ্যাপন করছেন। ছোট্ট 
পাড়ার্গাযে সেদিন মেলা, উৎসব ও আদিমতার এক পরম 
উৎসব। 


মাদিকেরী/মারকারা 


এক সময়ের দেশীয় রাজ্য কুর্গ এখন একটি জেলায় 
পরিণত। জেলার নাম অবশ্য কোদাণ্ড। বীবত্বের জনা 
খ্যাত কোদাগুদের এই জেলায় চন্দন কাঠ, মধু ও মোম 
প্রচুর পাওয়া যায়। এই জেলারই প্রধান শহর হল 
মারকারা। এখন নতুন নান মাদিকেরী। ম্যাঙ্গালোর থেকে 
মহীশূর যেতে 48 নং জাতীয় সড়কের উপরে। এই দু'টি 
জায়গা থেকেই ঘন ঘন বাস আসছে যথাক্রমে 134 ও 
114 কিমি পথ পার হয়ে। ব্যাঙ্গালোর থেকেও সোজা 
বাস এখানে আসছে 6 ঘণ্টা সময় নিয়ে। মারকারা বাস 
স্টপের খুব কাছেই আছে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ । 1781-তে 
টিপু সুলতান এটি নতুন করে গড়ে নাম দেন জাফরাবাদ। 
দুর্গে এখন সরকারি অফিস। পায়ে হেঁটে উঠবার পথে 
গেটের একধারে গণেশ মন্দির। তার ভিতরে প্রমাণ 
সাইজের একজোড়া পাথুরে হাতি বিস্ময় সৃষ্টি করে। 
1820-তে তৈরি তিনজন রাজার সমাধিসৌধ দেখতে 


কর্ণাটক 


পাবেন শহরের উত্তরপ্রান্তে। মুসলিম স্থাপতারীভিতে 
তৈরি এই সমাধিসৌধের গন্ুজগুলি সোনার তৈরি। 

শহরের পশ্চিমপ্রাতে পাহাড় চুড়ো থেকে সূর্যোদয় ও 
সূর্যাস্ত দেখতে ভুলবেন না। একসময়ে, রাজারা এখানে 
বসেই সকাল ও সন্ধের রূপদর্শন করতেন। সেই থেকে 
এই জ্ঞায়গার নাম রাজাস সিট। 

ভিম্নপথে একটু দূরে 150 বছর আগের তৈরি 
ওক্কারেশ্বর মন্দির। নভেম্বর মাসের শেষে এখানে একটি 
উৎসব হয় এবং দেববিগ্রহকে নৌকার উপব বসিয়ে 
কাছের পুকুবে পরিক্রমা করানো হয়। 

মারকারায় থাকার জন্য রাজা সিট-এ1€5100০-র 
ভাল হোটেল 110191 ৬৪08) ৬৪৬ (21: 08272- 
228 387) 053 ৩৩০-৪০০, 00. ৫০০5 /10101- 
998 90951119459 ২০০-৩০০১ 10161 020/৬91 
১৭৫-২৫০ ছাড়া ছোটবড় হোটেল এবং 011,18, 717 
ইত্যাদি আছে। দিনে দিনে বেড়িয়েও ফিরতে পারেন 
মহাশুরে/ ম্াঙ্গালোরে। 

মান্তকারা থেকে, 40 কিমি দূরে ভাগমণ্ডল। এটি 
বিখ্যাত ভাগমগ্ডলেশ্বর মন্দিরের জন্য । যদি 17 অক্টোবর 
এখানকার তালকাবেরীতে উৎসবে আসেন তবে এখানের 
ছোট্র দুহাত পরিমাণ একটি কুণ্ডে দেখতে পাবেন স্বভাবত 
নিস্তরঙ্গ জলে বুদবুদের আবির্ভাব। লোকদের ধারণা 
এদিন দেবী কাবেরী এখানে আবির্ভূত হন। পাশের কুণুটি 
অবশ্য বড় এবং স্নানযোগ্য। কাছের ব্রহ্মাগিরি পাহাড়ে 
নাকি পাণগুবেরা একদা বাস করেছিলেন। 17 অক্টোবর 
অর্থাৎ তুলা সংক্রাডি তিথি। এখান থেকেই কাবেবী নদী 
বের হযেছে। কাছেই একটি 911 আছে। 
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ম্যাঙ্গালোর 
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দক্ষিণ কানাড়া জেলার প্রধান শহর এবং ভারতের 
পশ্চিমঘাট অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। মারকারা 
থেকে প্রায় 125 কিমি দূরে এই সুন্দর শহরটি নেত্রবতী 
ও গুরুপুর নদীর সঙ্গমের কাছে অবস্থিত। ইবনবতুতা 14 
শতকে লিখে গেছেন তখনো এখানে প্রায় 4,000 
মুসলমান বণিক ব্বাস করত। হায়দার আলির আমলে এই 
প্রধান সমুদ্রবন্দরে সেগুন কাঠ দিয়ে জাহাজ তৈরি হত। 
এখন এখানের পথঘাট, বাড়িঘর সব কিছুই শোভাময়। 3 
কিমি দূরের মঙ্গলাদেবীর মন্দিরের উপাস্য দেবী মঙ্গলার 
নাম থেকেই এখানের নাম ম্যাঙ্গালোর। অভ্যস্ত্রীণ 
জলপথ ও নারিকেলকুঞ্জ শোভিত নাতিশীতোষ 


৯৭৩ 


ম্যাঙ্গালোরের দক্ষিণ কাণাড়ীয় শিল্পরীতির বাহক তিনটি 
জৈন মন্দির খুরে দেখতে পারেন ঘণ্টাখানেক গাড়িতে 
ঘুরে। এখানে দেখুন টিপু সুলতানেব দুর্গের ধ্বংসাবশেষ 
সুলতানের ব্যাটারি। একদা এই দুর্গটি পাহাবা দিত টিপুর 
নৌসেনার!। এখনো আছে কামান শ্রেণী। 

মঙ্গলাদেবীর মন্দিরছাড়া গণপতি মন্দিব, দনীয়। 
অদূরে কাদারি পাহাড়ের সুন্ধর পরিবেশে আছে শিবের 
মন্দির ও গুহা। শ্রমণকারীদের এখানে থাকাব নানা বাবস্থা 
আছে। এখান থেকেই ঘুর 'আসতে পারেন 53 কিমি দরে 
কারকালা। এখানে দেখবেন একটি মাত্র পাথর ঝুঁদে 
গোমভেশ্বরের 13 মিটার (42 ফুট) উচু মূর্তি। পাহাডের 
উপরে এটিই সম্ভবত ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম মৃত্তি। 
এখান থেকে আশেপাশের গ্রাঞ্ন, কফির ক্ষেত সবই 
মনোহর । প্রায় একই দূরত্ব ভেনুবে রয়েছে গোমতশ্বরের 
একটি তুলনামূলক ছোট 9 মিটার (30 ফুট) উঁচু মূর্তি । 
34 কিমি দূরের মুদাবিদ্রি বিখ্যাত জৈন তীর্থক্ষে্র এবং 
যথেষ্ট স্থাপতাশিল্প সমূদ্ধ। জৈন মন্দিরের বিশাল হল 
ঘবটিতে 1,000 শম্ত আছে। যার মধ্যে কয়েকটির খোদাই 
কাজ মনে রাখার মত। 92 কিমি দূরে রয়েছে উদিপি। 
অবশ্য 60 কিমি ছোট একটি পথ দিয়েও এখাল্ম আসা 
যায়। এখানে আসবেন এখানের বিখ্যাত কৃষ্মন্দিত্ের 
জনো। প্রতি বছর এখানে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভিড 
হয়। যারা হিন্দু নন, তারা মন্দিরে ঢুকতে পারেন না বাট 
তবে কাছেই একটা ঝরোখা থেকে দেবমূর্তিকে দেখে নিতে 
পারেন। দেবমূর্তি স্থাপন করেছিলেন মাধবাচার্য। মন্দিরের 
দরজা রুপো দিয়ে তৈরি। দেবতার 2 কোটি টাকারও বেশি 
মূলের রথ সোনায় মোড়া ও মহাভারতের আখ্যান 
চিত্রিত। এটি পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ। বাড়তি 
আকর্ষণ নিকটস্থ পুকুরে মাছেদের ঘোরাফেরা দেখা। সাধু 
পুরন্দর দাস তার ভজন গানগুালিতে এখানকার 
মন্দিরটিকে বিখ্যাত করে গেছেন। উদদিপিতে থাকার জন্য 
10161 12111 ১০০-১৬৫ ছাড়া 9০91 112191 
0151119 ৬1৪৩ প্রভৃতি হোটেল, ধরমশালা, 8 ইত্যাদি 
সাছে। 

ম্যাঙ্গালোর থেক 68 কিমি দূরে পূর্বদিকে নেত্রবতী 
নদী দিয়ে বেষ্টিত ধর্মস্থল একটি তীর্থস্থান ও দাতব্য স্থান 
হিসেবে বিখ্যাত। মন্দিরের রেস্ট হাউসে তীর্থযাত্রীরা 3 
দিন বিনা পয়সায় খেতে ও থাকতে পারেন। 132 কিমি 
দূরে রয়েছে সুক্রন্থাণা মন্দির। সমস্ত ধর্মের হাজার হাজার 
লোক এখানে ব্রত উদ্যাপন করতে প্রতি বছর আসেন। 
57 কিমি দূরে, উদিপিবর 5 কিমি দূরে মপিপাল-এর সুন্দর 
চিত্রিত শহর ছুটি কাটানোর জনো আদর্শ। 


১৭৪ 
ম্যাঙ্গালোর কেমন করে আসবেন: 
৯ বিমান: বাঙ্গালোর ও মুস্বাই থেকে 
৫/__১ |/-র বিমান এখানে নিয়মিত 


আসে। শহর থেকে বিমানবন্দর 25 কিমি দূর-- বাসে 
বা ট্যাব্সিতে আসা যায়। /111795 0706 আছে 15 
3090, 2০০01115 /910508 (01. 21300)। 

রেল: কলকাতার পর্যটকদের এখানে আসতে হলে 
হাওড়া থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চেন্নাই নেমে, চেন্াই- 
ম্যাঙ্গালোর গামী ট্রেন ধরে আসতে হবে। চেন্নাই থেকে সোজা 
ট্রেন আসছে এখানে 6601 চেশ্নাই ম্যাঙ্গালোর মেল 19 45 
ছেড়ে 900 কিমি পাব হয়ে পরের দিন 13 10, 6627 
চেন্নাই-ম্যাঙ্গালোর ওয়েস্ট কোস্ট এক্স 11.00 ছেড়ে 
5.30-এ মাঙ্গালোর পৌঁছচ্ছে। মাঙ্গালোর থেকে টন দুটি 
ছাড়ছে যথাক্রমে 12.30 এবং 21.151 লোকমান্য তিলক 
ছেড়ে 2619 মৎসগন্ধা এক্সপ্রেস 14.05 ছেড়ে পৌছচ্ছে 
6.10-এ। ফেরে মাঙ্গালোর 14 40 ছেড়ে তিলক টার্মিনাস 
6.401 6867 তিরুচিবাপল্লী- ম্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেস 
6.00টায় তিরুচিরাপল্লী স্টেশন ছেড়ে এখানে 22.00। 
মাঙ্গালার থেকে 6.30 ছেড়ে ফেরে 22.15-য়। 
তিরুবঅনস্তপুরম থেকে কুইলন, কালিকট হযে মালাবার 
এক্স 18.20 ছেড়ে 9.50 এবং ত্রিবান্দ্রম-ম্যাঙ্গালোর 
পরশুরাম এক্স 06.20 ছেড়ে 21.10। ম্যাঙ্গালোর থেকে 
ছাড়ছে যথাক্রমে 17.50 এবং 4.15 তিরবঅনস্তপুরমের 
উদ্দেশে । 6604 ত্রিবান্দ্রাম-ম্যাঙ্গালোর মাভেলি এক্সপ্রেস 
(কেবল শনিবার) 19 00 ছেড়ে ম্যাঙ্গালোর পৌঁছচ্ছে 
19.151 আবার প্রতি শুক্রবার মাঙ্গালোর 22.00 ছেড়ে 
তিরবঅনস্তপুরম 12.40। 

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান 
শহরের সঙ্গেই মাঙ্গালোর রেলপথে সংযুক্ত। 

সড়ক: সড়কপথে মাঙ্গালোর থকে মহীশূর 
(মারকারা হযে) 261 কিমি, বাঙ্গালার 403 কিমি, 
হাসান 153 কিমি, উদ্দিপি 58 কিমি, কারকালা 53 
কিমি, মণিপাল 57 কিমি। এসব জায়গা থেকেই নানান 
ধরনের সরকারি ও প্রাইভেট বাস আসছে। ম্যাঙ্গালোর 
বাস স্টেশন রেল স্টেশন থেকে 1 কিমি দূরে। অতএব 
এখানে আসার কোনো অসুবিধা নেই। জলপথ: মুম্বাই 
স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি সপ্তাহে একদিন জাহাজ 
চালাচ্ছে মুম্বাই কোচিনে ম্যাঙ্গালোর বন্দব ছুঁয়ে। অবশ্য 
মরসুমে এই জাহাজ চলে না। 


হক কোথায় উঠবেন এখানে : 
[1 ) আল হত ই খে 
প্রচুর হোটেল রয়েছে বাস 


ভারত ভ্রমণ 


স্টেশনের কাছে।1€5 750 রোডে রেল স্টেশনের কাছে 
10191 10012 117091179110121 (217: 2240171) 
5/58 ৩৫০-৪৫০1)/8 ৪৫০-৬৫০ 34০ ৫৫০-৭ ৫০. 
[0/২০ ৭৫০-১৩৫০$ /০1০0178 010810 1191112101 
(77: 2220420) 3০ ১৬০০-২৮০০[/৭০ ২৮০০- 
888০২110151 1011 18021210211 2241411)। 
78117 70. 988 ৫০০ 0088 ৭৫০ 980 ৮৫০, 
040০ ১২০০ 11091911542121078 (771 :2227941) 
088 ৩১০ 980 ৪৫০. 080০ ৬০০ স্মুইট ৭৫০; 
72170190 8928101705 & 1009010 ১০০-১৭৫; 
10191 ৬৪59110 019191 ১০০-১৭৫; 10191 
91185 (97: 2240061)। 52117811110 
5010901 70. ২৭৫-৫৫০। এছাড়া 1৪) 1212) 
19999 (নিরামিষ), ৬518. 813421, 11011 
51079), ৬৪115509517, ৬৪5৪17171921781, 11019) 
/5021519; আবো আছে 11011171905 8 1110 709980- 
এ170161 /11919)179110211ল0া15-য় 10010912121 
২৫০ ৬০০; $/09০0019105 17091. 17016 
%/০9995109 ১৫০-২৫০; 872৬218ী॥ 50961-এ 
00118121121, 86011 1101) 501001308-এ টো) 
15121, 161911128 91181%217110191 ইত্যাদি। কাদরি 
পাহাড়ে /€5100-র 1710191 1499015 19019429101 
(2 : 2211192) ১৫০-২৫০। ডর্মি ৫০. এছাড়া 
রেলওয়ে লিনি, কাদরিতে 18 (রিজা - €6 2440, 5. 
59012. [01৬151017, 01717091019)) 110171010251178 
(রিজা: ০০011155101161, 11011101002, 5০৪৫ 
50153) -_ এখানে চিকিৎসা ও আধুনিক সুযোগসুবিধার 
ব্যবস্থা আছে। 

কারোয়ার : কারোয়ার নাম মনে করলেই 
রবীন্দ্রনাথের ভীবনস্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়। 
কর্ণাটকের পশ্চিম উপকূলের প্রধান এই শহরে আসুন 
কংক্রীট বাধানো হুবূলি-কারোয়ার রাস্তা দিয়ে 161 কিমি 
পথ সানন্দে পার হয়ে। এই পথ চলেছে বন্য প্রাণী অধ্যুষিত 
ঘন বনানীর মাঝ দিয়ে পাহাড়ের চূড়া আর উপত্যকার 
ভিতর দিয়ে এঁকেবেকে। বাসে আসতে কী ভালটাই না 
লাগে! বাস আসছে যোগ হয়ে বাঙ্গালোর থেকে 261 
কিমি পথে, এমনি 40 কিমি ডান্দেলি, 125 কিমি 
মারগীঁও, 158 কিমি পানাজি থেকে। এটি একটি বড় রেল 
জংশন স্টেশন হুব্লি-পুনা-বাঙ্গালোর লাইনে। 

এবার চলে আসুন সমুদ্ধ উপকৃলে। স্রান করুন, 
সীতার কাটুন নিরাপদে। বনভোজন করুন সঙ্গী-সাথীদের 
নিযে ঝাউবনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে। আরো রোমাঞ্চের 


কর্ণাটক 


সন্ধান পেয়ে যারা বনভোজন করতে চান তারা 
মোটরলঞ্চ চড়ে কালানদীর চরে চরে অনুসন্ধান করুন। 
সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা । কারোয়ারে মাছ এবং বন্যপ্রাণী 
শিকারের ব্যবস্থা আছে, সুযোগ নিন, রোমাঞ্চে কেটে যাবে 
অবসর মুহূর্তগুলি। কালানদীর সেতু পেরিয়ে সদাশিব গড়ে 
পৌছে শিবাজির বিধ্বস্ত দুর্গ দেখে মধ্যযুগের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করুন। এই কালী সেতু পার 
হয়েই বাসে গোযা চলেও যেতে পারেন। 

থাকার জন্যে কারোয়ার বাস স্ট্যান্ডেই পাবেন নানা 
হোটেল -_ অশোক হোটেল, সি ভিউ লজ, উদিপি আনন্দ 
ভবন গোবর্ধন হোটেল কাজুবাগে ১২৫-২৫০ মধো। 
এছাড়া 011 1621/21-4র 00০-র তত্তাবধানে আছে 
18 ও 08 

গোকর্ণ : কারোয়ার থেকে 56 কিমি দূরে আরব 
সাগরের তীরে গোকর্ণ একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ৷ এখানের 
প্রধান মন্দিরটির নাম মহাবালেশ্বর। পবিত্রতায় এই তীর্থ 
কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পরেই। প্রতি শিবরাত্রির সময়ে 
এখানে বিশাল ধর্মীয় উৎসব হয়। সে সময়ে মন্দিরের 
বিগ্রহকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে 
সমুদ্রের ধারে একটি সরকারি অতিথিশালা (18) আছে। 
আছে কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের 11091 119)012 
521/015 (2: 256236) ১২৫-২৭৫। 

সাগোদ জলপ্রপাত : হুবলি-কারোয়ার রাস্তায় 
এক্লাপুর থেকে 19 কিমি দূরে মাগোদ। এর কাছেই 
শঙ্গানলী বা বাদেতী নদী পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে নির্গত 
হয়ে 183 মিটার (600 ফুট) উচু থেকে সহসা একটি 
খাদে পড়েছে। এহ পতন এত মনোহর যে যারা যোগ 
ফল্স্‌ দেখে এসেছেন তারাও মুগ্ধ হবেন! থাকার জন্য 
পাবেন 1€5100-র একটি ট্যুরিস্ট হোম। 


গু 55৪৪৬55৬5০৬ ৩৩৩৪%৩৩6%65ডেজ গড টির ওত 


কারোয়ার থেকে 40 কিমি উত্তর-পূর্বে ডান্দেলি। 
বাঙ্গালোর-পুনে লাইনের আলনাভার স্টেশন (34 কিমি) 
থেকে শাখা লাইনের ট্রেন ধরে এখানে আসা যায়। 
বাঙ্গালোর থেকে রেলপথে আলনাভাবের দূরত্ত 526 
কিমি। হুবলি থেকে 57 কিমি। বাঙ্গালোর থেকে ট্রেন 
পাবেন 6589 বাঙ্গালোর-কোলহাপুর এক্সপ্রেস, 21.00 
ছেড়ে এখানে 6.35, কোলহাপুর 13.00টা। যশবস্তপূর 
থেকে 7309 যশবস্তপুর-ভাক্ষো এজপ্রেস, 16.10 ছেড়ে 
1.42। হুবলি থেকে 1048 হুবলি-মিরাজ এক্স, 22.30 
ছেড়ে এখানে 23.291 বাসপথে হুবলি থেকে দুরত্ব 72 


১৭৫ 


কিমি, কারোয়ার থেকে 40 কিমি, ধাবোয়ার থেকে 28 
কিমি। হুবলি, বেলগাঁও, বাঙ্গালোর থেকে সরাসরি 
ডান্দেলি যাবার বাস পাবেন। 

এটি এখন একটি পরিপূর্ণ শিল্পনগরী । বনসম্পদ, 
কাগজ, প্লাইউড ও ফেরো ম্যাঙ্গানিজ সম্পদে ডান্দেলি 
পূর্ণ। বন্যপ্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত বনে হাতি বাইসন, 
বাঘ, প্যা্থার, সম্বর ও চিতল ঘুরছে দৃপাশে কালী ও 
কাবেরী নদীতে ঘেরা প্রায় 130 বর্গমিটাব জমিতে । দুটি 
ওয়াচ টাওয়ারের যে কোনো একটিতে উদে এদের 
ঘোরাফেরা দেখুন। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে 
আসুন। শেষের দিকে এলে দেখবেন নানা জাতের পাখি। 
এখানে অবশ্য বাসেও আসা যায 76 কিমি ধারোয়ার, 40 
কিমি কারোয়ার, 104 কিমি বেলরগাঁও থেকে। 

থাকতেও পাবেন 165100 71700911890 
9911/501-তে ১৫০-২৫০ বিনিময়ে অথবা 010, 
[021091 981701481-র তন্তাবধানে থাকা 6টি 77171 
এর যে কোন একটিতে। কুলগীতে আছে বনবিভাগের 
08, দূরত্ব এখান থেকে 11 কিমি। 

ডান্দেলি থেকে প্রায় 11 কিমি উত্তরে এন্রাপুর, 
বেলগাঁও রাস্তায় রয়েছে লালগুলি। এখানের প্রপাতটিও 
খুব মনোহর। ঘন বনের মধো কালী নদী হঠাৎ 61 মিটার 
উচু থেকে পড়ে এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি কবেছে। আপনি 
যদি থাকতে চান তবে 4.8 কিমি দূরে তাতোয়ালে ।8-তে 
থাকুন --- তবে খাবার বাবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে। 

হরিহর : হুব্লি-বাঙ্গালোর 116 কিমি দক্ষিণে 
তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে একটি প্রাচীন শহর । এখানে বাসে 
চড়ে আসতে পারেন 4নং জাতীয় সড়ক ধরে 71 কিমি 
দূরের শিমোগ' এবং 149 কিমি সাগর থেকে। 1223-এ 
এখানে হরিহরেশ্বরের একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। 
দেবতার নামেই শহরের নাম। পরে 1268-তে 
সোমনাথপুরের স্থাপয়িতা সোম মন্দিরটিকে আনো বড় 
কবেন। মন্দিরে একটি প্রাচীন তাত্রলিপি পাওয়া গেছে। 
হরিহর থেকে 14 কিমি দূরবর্তী শিল্পেন্দ্র দেবাঙ্গিরি হয়ে 
18 কিমি দূরে (চিকজাজুর শাখা বেলপথের স্টেশনও) 
চিত্রলদুর্গ িত্রদুর্গ) বাঙ্গালার থেকে 203 কিমি। 17- 
18 শতকের পাল্লোগার শাসকবর্গের সঙ্গে এখানকার 
ইতিহাস জড়িত। পাহাড়শিখরে পাথরে তৈরি দুর্গটি তৈরি 
করেছিলেন হায়দার আলি। মন্দিরগুলিও দেখার মত। 
শহরে ভারতীয় ধবনের হোটেল ও পর্যটকদের জন্য 08 
আছে। এখান থেকে 3.2 কিমি দূরে হোল্কার রোডে 
চন্দ্রাবল্লীর মনোরম উপত্যকা দেখে আসুন । একদা এখানে 
যে একটি প্রাচীন সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ 


চি 


পাওয়া গেছে এখানে আবিষ্কৃত রোমান মুদ্রা থেকে। 
অগাস্টাস সিজ্ঞার এবং টাইবেরিয়াসেব সমযের অনেক 
রোমান যুদ্রা এখানে পাওয়া গেছে। 

ধারোয়ার : হব্লি থেকে 19 কিমি দূরে উতর 
পশ্চিমে উত্তর কানাড়া জেলার একটি প্রধান শিক্ষাকেন্্র। 
অন্য কোনো আকর্ষণ না থাকলেও কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালধাঁটি 
এখানে স্থাপিত হয়েছে বলে অনেকেই আসেন। এটি 
একটি রেলওয়ে স্টেশন (লোন্ডা-হুব্লি বেলপথে। ট্রেন 
আসছে লোল্ডা বলি এক্সপ্রেস 310 ছেড়ে ধারোয়াব 
4.27, হুবলি 5.10-এ। এই দুটি জায়গা থেকেই আবার 
বাম আসছে। নিশ্ববিদ্যালযে একটি 717 আছে। দেশী 
হোটেল ও 78 আছে। দেশী হোটেল ও 78 আছে! কযেক 
কিমি দূবে আছে সোমেশ্বব পাহাড়। এখানে এসে দেখুন 
শাম্মলা নদীর উৎসস্থল। 

বেলগাঁও/গোকক ফল্স: ধারোয়ার থেকে 70 কিমি 
দূরে বেলগাঁও জেলার প্রধান শহর। 12-13 শতকে এই 
শহর ছিল রাট্রাদেব রাজধাশী। এখানে একটি প্রাটান দুর্গ 
আছে। তবে শুধু এটি দেখার জনা কোনো পর্যটক বিমানে 
নস্বাই, বাঙ্গালোব থেকে আনেন না, আসেন না বাঙ্গালোর 
থেকে হুব্লি-লোন্ডা রেলপথে বেলগাঁওতে, এমনকি 
আইহোল বা দক্ষিণের কোনো বাসে চড়ে এখানে । কেন 
আসেন জানেন? গোকক নামে একটি জলপ্রপাতের 
আকর্ষণে । বেলগাঁও-এ থেকে 53 কিমি বাসে চড়ে এখানে 
পর্যটকেরা আসেন! অবশ্য পুনে-বাঙ্গালোর রেলপথ 
গোকক রোড স্টেশনে নেমে 7 কিমি এগিয়ে ঘাটপ্রভা 
স্টেশনে গিয়ে গোকক্‌ জলপ্রপাত দেখুন এখানে ঘাট প্রভা 
নদী সহসা 52 মি. (170 ফুট) নীচে পড়ে একটি অনবদা 
জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। প্রপাত থেকে 4 কিমি দূরে 
একটি 717 আছে। আর বেলগীঁও-এ হাডকো কলোনিতে 
আছে ।1€5100০-র1701911/2)001 11910150179 (1: 
0831-2470781) 08 ১৯০ ডর্মি ৫০! 


মহীশূর রাজ্যের এঁতিহাসিক জায়গাগুলোর মধ্যে 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হাম্পি বেলারি জেলার হস্পেট 
থেকে 11 কিমি দূরে। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত 
হাম্পিতে বিজয়নগরের মত বিরটি এক শহরের 
ধ্বংসাবশেষের ছবি দেখতে পাওয়া যায় (1336- 
1565)। এক সময়ে এই বিজয়নগর একদিকে 
আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর এবং অন্যদিকে 
দাক্ষিৎাত্যের মালভূমি থেকে ভারতীয় উপদ্বীপসমূহ পর্যন্ত 


ভারত ভ্রমণ 


বিস্তৃত ছিল। 14 শতকে দুই স্থানীয় রাজকুমার হ্কা বা 
হরিহর ও বৃক্কা -দুই ভাই এই রাজা স্থাপন করেছিলেন। 
ধীরে ধারে এটি সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। 1565-তে 
দাক্ষিণাতোর সুলতানরা সংঘবদ্ধভাবে বিজ্যয়নগরের 
সেনাপতিকে পরাস্ত করলে রাজা গেলেন পালিযে আর 
সমস্ত শহ্রটাকে তছনছ কবে অগ্নিদগ্ধ করে দিল 
বিঅযাপক্ষ। বিজযনগর নৃপতিরাজ শিল্প ও স্থাপত্যের 
পৃক্তারী ছিলেন তা এখনকার ধ্বংসাবশেষ থেকেই বোঝা 
যায়। প্রায় 26 বর্গকিমি জুড়ে এই ধ্বংসাবশেষের 
পুনকদ্ধার করেছে সরকারি প্রত্ুবিভাগ। পার্বতাময় এই 
অঞ্চলের ধবংসাবশেষের মধ্যে দিযে ছুটে চলেছে তুঙ্গাতদ্রা 
নদী । 
নর কেমন করে আসবেন: বিমান" 74 
মি কিমি দূরের বেলাবি বিমানবন্দবে 
চিত বিমান আসছে বাঙ্গালোর থেকে। 
259 কিমি দূরের বেলগাঁও বিমানবন্দরে বিমান আসছে 
মুম্বাই থেকে। বেলপথ: কাছেব রেলস্টেশন হস্পেট থেকে 
এখানের দূরত্ব 13 কিমি। এই স্টেশন বাঙ্গালোর-হুব্লি- 
শুপ্টাকল রেলপথে অবস্থিত। 6592 হ্থাম্পি এক্স 2215 
বাঙ্গালোর ছেড়ে ধরমতভরম 1 45, গুন্টাকল 4.50, 
বেলারি €.10 ও হসপেট 7.40-এ। এই হসপেট স্টেশনে 
(নমে বাসে করে হাম্পি আসতে হবে। ট্রেনটি এরপর 
গডগ 9.20 হয়ে হবলি পৌঁছয় 11.00টায! কলকাতা 
থকে যেতে হলে হাওড়া থেকে করমণ্ডল একে 
বিজয়ওয়াড়া নেমে সেখান থেকে বিজযওয়াড়া-হুবলি 
7225 অমরাবতী (দম বুশ.র.) এক্স ধরুন। বিজযওযাডা 
19 45 ছোড়ে শুন্টাকল 5 50, বেলাঁরি 7.08, হনপেট 
8.35-এ নামুন। হবলি পৌঁছচ্ছে 12 151 সড়ক :হাম্পির 
সড়কপথে সংযোগ রয়েছে। হাম্পি থেকে আইহোল 146 
কিমি, বাদামি 180 কিমি, বাঙ্গালোর 353 কিমি, বেলারি 
74 কিমি, বিদর 378 কিমি, বিজাপুর 254 কিমি, হুব্লি 
151 কিমি। হাম্পিতে হামেশাই বাস আসছে হস্পেট ও 
কমলাপুর থেকে। এ ছাড়া বাস আসছে আনোশোত্ডি, 
বাদামি. বাগলকোট, বাঙ্গালোর, বেলগীঁ্, বিজাপুর, 
হায়দরাবাদ, শুন্টাকল, মন্ত্রালয়, মহীশর, ম্যাঙ্গালোব 
থেকেও । স্থানীয় যানবাহন নেই, তবে হস্পেটে ট্যুরিস্ট 
ট্যার্সি পেতে পারেন। 
স্টেশনে রোডে 10161 


ডিপ 52170215121 ১ ১২৫-১৭৫, 


০ ১৭৫-৩৫০ 7আাা9 19096 5 ১২৫0 ২০০ 


কর্ণাটক 


বাস স্ট্যান্ডে 917917080 10836 5 ৮৫ 0 ১৫০; 
পুরনো বাস স্ট্যান্ডে 2890115 (09009০ 5 ১২৫ 0 
১২৫-২০০, 119119901 100115 11018 (61 : 
258101) 6/143, 42104178112 930. ১৪০০- 
৩৬০০, গান্ধি চকে 19419 10999 5 ৭৫10 ১২৫; 
50109110096 5 ৭৫1 ১২৫ (01216 19098 
5 ৭৫ [0) ১২৫। এছাড়া আছে 18 (রিজা 
0০011115510161, 01 11011151021 ০০41701, 
1105091, 211 : 28340); হসপেট স্টেশনে 73; 
ধরমশালা আছে 82917011 939011910002 ০1700010%, 
59115 1$21190005 017011% 1 3 কিমি দুবে 
কমল'পুরে আছে 500০-র 1710151 1/92)/015 
17010818584 (1: 08394-241574) ৩০০- 
৪৫০ 1109191 11202. ৬1০/79901 (21: 
239270), 10109012012 0ঞথা। ১৭৫-২৫০; 
11211101 20/51 11958 91851119956 (রিজা : 
58010. 6170.,1017990125015 0211) 27 
239272)। 

কী কী দেখবেন এখানে : ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি 
মন্দিবের মধ্যে এখনো পুজা হচ্ছে বিরাপাক্ষ মন্দিরে। 
শিবের এই মন্দিরটি পম্পাপতি নানেও পরিচিত। পম্পা 
হল শিবের সঙ্গিনী-_ তুঙ্গাভদ্রার সখি। মন্দিরটিতে 
চালুক্য ও হোয়সাল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
বিজ্য়নগরীর বৈশিষ্ট্য মিশেছে। 4টি প্রবেশ দ্বারের মধ্যে 
সবচেয়ে বড় পূর্বদিকের তোরণটি 50 মি উচু। গর্ভগৃহে 
যাবার বারান্দা পথটির দুপাশের দেওয়ালে না” জীবভ্ন্ত 
খোদিত আর ছাতে আঁকা আছে নানা পৌরাণিক আখান। 

রথযাত্রা এবং ডিসেম্বরে পম্পা ও বিরাপাক্ষের 
বিবাহ উপলক্ষে দারুণ উৎসব হয়__ হাজার হাজার মানুষ 
আসেন তখন। মন্দিরের কাছে 15টি আবাসকক্ষ ও 2টি 
ধরমশালা আছে। এই মন্দিরের দক্ষিণে পাথর কুঁদে তোলা 
2টি গণেশ মূর্তি আছে। এর 1টি আছে একটি মন্দিরের 
মধ্যে লম্বা স্বপশ্তের উপরে। অন্যটি দেখবেন মুক্ত 
মন্দিরাঙ্গনে রয়েছে। যদিও খুবই ধ্বংসের মুখে তবুও 
1513-তে বিজয়নগররাজ কৃষ্তদেব রায় নির্মিত 
বালকৃষ্চের কৃষ্ণমন্দিরটি দেখার মত। এরই পিছনে 
মন্দিরময় চত্বরে এক স্থানে রয়েছে খুবই ধ্বংসোন্ুখ এক 
পাথরের তৈরি 7 মি উঁচু নরসিংহের মূর্তি। সম্প্রতি 
লম্ষ্মীর একটি বিচ্ছিন্ন মূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে 
হয় এটি আসলে যোগলম্ষ্মী নরসিংহের বিশাল মূর্তি ছিল। 

রাজবাড়ির চত্বরে একটা চতুষ্কোণ মন্দির হাজারা 
রামমন্দির__ রাজবাড়িরই মন্দির ছিল। 15 শতকের এই 


ভারত ভ্ুমণ- ১২ 


১৭৭ 


মন্দিরের গর্ভাংশে ব্যাসম্ট পাথরে কুঁদে রাখা আছে বিষু্র 
অবতারের নানা কাহিনী। বাইরে দেওয়ালে 3 সারির 
স্থাপতাকর্মে রামায়ণেব মুখা কাহিনীগুলি বপাধিত হয়েছে! 
দোতলা একটা মঞ্চে একটা সারিতে 10টি কক্ষবিশিষ্ট 
হস্তিশালাটিও দেখার মত। 

হাজারা রামস্বামী মন্দিরেব উত্তরপূর্বে রয়েছে জেনানা 
মহলের ভগ্নদশা। পরে সম্ভবত রাজা অথবা তাব সৈন্যরা 
বাবহার কবতিন। এখানে কয়েকটি "ওযাচ-টাওযার' 
আছে। প্রাসাদে মুসলিম স্থাপত্োর প্রভাব আছে। এখানে 
আরো আছে একটি ট্রেজারি বা ভীড়ার ঘর এবং পদ্মমহল। 
ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে হাজারা মন্দিরেব পশ্চিমদিকেব 
বাজপ্রাসাদটিও সম্প্রতি আবিদ্ধত হয়েছে। 0-আকৃতির 
এই প্রাসাদে অবশা মেঝে, ভিত্তি ও ইটের টুকরে' ছাড়া 
বেশি কিছু দেখা যাবে না। উপরের তলায গাকত 
অন্দরমহল। রানীরা শান করতেন আবদ্ধ একটি 
দরদালানে রাখা 5০'*5০6' ফুট চতুষ্কোণ চৌবাচ্চাষ, 
তার চাবপাশের ঝুলবারান্দাগুলি দারুণ সূ্ষ্ন কাককার্যময় 
ছিল। 

'দখবার মত আরো একটি 16 শতকে নির্মিত 
শিল্পের চরমোতকর্ষবহ বিঠৃঠল মন্দির। একটি বিশাল 
চতুক্কোণের উপর এই মন্দিবটি তৈরি করেছিলেন কৃষ্ণাদেব 
রায়। গোপুরম্‌ সুদ্দব কারুকার্যখচিত। পূর্বাদিক রাখা আছে 
আগে ঠিক যেমন রথ ব্যবহৃত হত তার পাথুবে প্রতিকৃতি! 
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ভক্তকবি ও গীতিকার পূরম্দর 
দাসের জন্মদিনে এখানে বিশাল উৎসব হয়। অচ্যুত রায় 
দেবের আমলে নির্মিত অচযুত রায় মন্দিব বা 
ব্রিভঙ্গলনাথের মন্দিরটিও দেখার মত। দুপ্রস্থ ভোরণ দুপ্রস্থ 
দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে গেছে। প্রধান ভোরণের কাছে 
ধবংসোম্মুখ কযেকটি স্তপ্তে কিছ আদিরসাত্মক মিথুন-মূর্তি 
রয়ে গেছে। 

তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে মাতঙ্গ পর্বতের পাদদেশে 
রয়েছে কোদণ্ড রামমন্দির। এখানেই নাকি রামচন্দ্র বালীকে 
হত্যার পনর সুগ্রীবের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। 
মন্দিরে রামচন্দ্রের একটি মুর্তি আছে। মনে রাখতে হবে 
এখন যার নাম তুঙ্গভদ্রা, আগে তারই নাম ছিল পম্পা। 
পম্পা, খধ্যমুখ, মালাবান পর্বত, কিছ্বিন্ধ্যার রাজত্বে পৌঁছে 
আপনি হয়ত রামায়ণের যুগের একটা অনুভূতির স্পর্শ 
'পয়ে যাবেন। কাছেই কমলাপুরের আর্কিওলজিক্যাল 
সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার যাদুঘরে গিয়ে ধ্বংসাবশেষ থেবে. 
উদ্ধার করা নানা নিদর্শন দেখলেও আপনার ভাল লাগবে 
গুভ্রবার ছাড়া প্রতিদিন এটি খোলা থাকে 10.30-18.00 
পর্যস্ত। দর্শট লাগে না। 


১৮ 


চলুন এখান থেকেই দেখে আসি তুঙ্গভদ্রা ড্যাম। 
হস্পেট থেকে 6 কিমি আর হাম্পি থেকে 17.5 কিমি 
দূরে তুঙ্গভদ্ৰা নদীর উপরে 590 মিটার লম্বা 49 মি উচু 
একটি বিশাল বাঁধ দেওয়া আছে। বিশাল 379 বর্গমিটার 
জলাধারে 1,32,559 নিলিযন কিউবিক ফুট জল ধরে। 
এখান থেকে প্রায় 2 মিলিয়ন একর জমিতে চাষের জল 
যাচ্ছে। একদা বিজয়নগরের রাজারা চাষের কাজের জন্য 
যে খাল কেটেছিলেন-_- এই প্রকল্প তাকে কাজে 
লাগিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের এই সর্ববৃহৎ কৃত্রিম বাঁধ 
যেখানটিতে দেওয়া হয়েছে তার নাম মল্রগুর্ম। এখানের 
জলসম্পদ হতে জলবিদুৎ প্রকল্পও করা হয়েছে। অনুমতি 
নিয়ে এই প্রকল্প, ভ্াপানি মডেল বাগিচা, পুকুরের মাছ, 
ভিউ টাওয়ার সব দেখুন। যদি থাকতে চান তবে বাঁধের 
2চ-র কাছে অনুমতি নিয়ে ৬৪10471 0901651119456, 
17081150110179-এ থাকতে পারেন। বাঁধের অপর পারে 
মুনিরাবাদ অঞ্চলে আছে 1705. 81242 21951 
1101156 ও (8165 ৬6৬ 04951119056 (রিজা : 
3510 6101. 208 ০.1 540 01৬151017, 
10718090) | যদি হাম্পি থেকে আসেন তবে 
সেখানের /011010 761951179115, 9581%21217 
11019।, 5119170239 119191, 9119110 1410191-এ যান। 
আর বাঁধে আছে 1€500-র 110191 149/0012 
৬1০১1729001 (217: 239270)। 


এক সময়ে চালুকাদের রাজধানী বাদামি (পূর্বনাম 
বাতাপি) পরিচিত আজ তার কয়েকটি মন্দির এবং গুহার 
জন্যে। 6-7 শতকের এই মন্দিরগুলোর কয়েকটি তৈরি 
করা, কয়েকটি আবার পাহাড় কেটে নির্মিত। বাদামি 
রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন প্রথম পুলকেশি (535- 
566)। তাঁর পুত্র কিরীটবর্মন শহরটিকে সুন্দর করে 
সাজিয়ে মন্দির ও বড় বড় অট্টালিকা নিমণি করেন। তাঁর 
ভাই মঙ্গলেসা (598-610) গুহামন্দিরগুলির নির্মাণ কর্ম 
শেষ করেন। অবশ্য এই বংশের প্রধান রাজা ছিলেন 
ছিতীয় পুলকেশি(610-642) যিনি যুদ্ধে পল্পবরাজ প্রথম 
মহেন্ত্রবর্মনকে হারান। পরে এই পল্লবদের হাতেই বাদামির 
ধ্বংস ঘটে। অবশ্য বাদামি নানা সময়ে বিজয়নগর, 
আদিলশাহ, মারাঠা, হায়দার আলিদের রাজ্যে পরিণত 
হয়ে অবশেষে ব্রিটিশদের দখলে এসে মুম্বাই প্রেসিডেঙ্গির 


অন্তর্ভূক্ত হয়। 


ভারত ভ্রমণ 


ইং এখানে বেড়াতে আসার সেরা 

সস সময় হল অক্টোবর থেকে মার্চ! 

৫1১ যদি বিমানে আসেন তবে 192 
কিমি দূরের বেলগাঁও বিমানবন্দরে নামুন। মুস্বাই থেকে 
উড়োজাহাজ নামে এখানে । যদি ট্রেনে আসেন তবে বাদামি 
শহর থেকে মাত্র 4 কিমি দূরের বাদামি স্টেশনে নামুন 
হুবুলি-শোলাপুর মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে চড়ে। 
বাঙ্গালোর, বাগলকোট বা বিজাপুরের সঙ্গে এই লাইনের 
যোগ আফ্কে। স্টেশন থেকে শহরে আসার জন্য বাস 
পাবেন। আব সড়কপথে বাদামি থেকে আইহোল 46 
কিমি, বাগলকোট 66 কিমি, বাঙ্গালোর 502 কিমি, 
বিজাপুর 132 কিমি, গড়গ 70 কিমি, হাম্পি 180 কিমি, 
হসপেট 167 কিমি, হুবৃলি 97 কিমি, পানাজি 284 কিমি 
ও পট্টদকল সোজা 29 কিমি।1€510০-র বাস আসছে 
এখানে আইহোল, বাঙ্গালোর, পট্টদকদল, বাগলকোট, 
বেলগাঁও, বিজাপুর, গডগ, হস্পেট, হুবৃলি প্রভৃতি স্থান 
থেকে৷ স্থানীয় যানবাহন বলতে কেবল টাঙা পাবেন। 


হী থাকার জন্যে স্টেশন রোডে 
1121191011954/2125. (00929 
5 ৭৫ 0) ২৫; 01210125 
(09009 5 ১০০0 ১৭৫; বাজারে 19551] ৬৪5 
11019 5 ৭৫ ১২৫। দলবদ্ধতাবে এলে অল্প খরচায় 
//11728 09৮1 কল্যাণমণ্ডপে থাকতে পারেন। রামদুর্গ 
রোডে 150০4110191 19১02 912101155 
(51: 265046) ১৭৫-২২৫ (রিজা : বাদামিতে 
হোটেলের ম্যানেজার অথবা বাঙ্গালোরে 10/4 
(25192 73৫-এ 16500-র 09709)। এই 
রাস্তাতেই আছে 28018 (রিজা : €চ, 898৫911) 9 
৩৫17 দিন আগে পুরো টাকা দিলে থাকার ব্যবস্থা হবে। 
কী দেখবেন এখানে : চলুন আগেই দেখে আসি 
গুহাচতুষ্টয়। শহর থেকে মাত্র 1 কিমি দূরে বাদামি দুর্গের 
বিপরীত দিকে রয়েছে এই গুহাগুলি। চারটির মধ্যে তিনটি 
হল ব্রাহ্মাণ্যগুহা, চতুর্থটি জৈন গুহা। প্রায় 200 সিঁড়ি উঠে 
তবে এই গুহাগুলিতে পৌঁছনো যায়। 
গুহা ১: এটি শৈব গুহা । এখানে আছে 18 হাতের 
(৪8 মিটার) এক নৃত্যরত শিবমুর্তি আর আছে দু-হাতের 
গণেশ মূর্তি ছাড়া মহিষাসূরমর্দিশনী, অর্ধনারীশ্বর ও 
শঙ্করনারায়ণের মূর্তি। ছাদে অন্যান্য কারুকর্মের মধ্যে 
একটি নাগচিহ লক্ষ করার মত। 
গুহা ২: গুহাটিতে বৈষ্ঞব প্রভাব লক্ষণীয়। প্যানেলে 
ত্রিবিক্রম ও ভূবরাহের মূর্তি আছে। ভিতরের ছাদে 
অনস্তশয়ন, ব্রহ্মা, বিষণ, শিব এবং অষ্টদিকপালের মুর্তি 


কর্ণাটক 


খোদিত রয়েছে। তবে খুব মজা লাগবে ভিস্তিপ্রস্তরেই 
আনন্দোচ্ছল বামন মূর্তিগুলি দেখে। 

গুহা ৩: এই শুহাটিই তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ও 
বেশি সুন্দর। আরো কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে চলুন এই 
গুহায়। দেখবেন বৈষ্ণব ও শৈব উভয় প্রভাবই রয়েছে 
এর খোদাইকর্মে। প্যানেলে রয়েছে ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, 
শঙ্করনারায়ণ, ভূবরাহ, অনস্তশয়ন ও হরিহরের বীর্যবান 
খোদাই কাজ । ভিতরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে এটি 
মঙ্গলেসা কর্তৃক 578 খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল জানা যায়। 
গুহার স্তপ্তের ব্র্যাকেটে কয়েকটি দারুণ সুন্দর মূর্তি 
রয়েছে। 

গুহা ৪: তিন নম্বর গুহার পূর্বদিকের জৈনগুহায় 
এবার চলুন। দেখুন পদ্মাবতী ও পার্্বনাথ, গৌতম স্বামী 
প্রভৃতি তীর্থস্করদের মূর্তি! 

এবারে একটু পরিশ্রম করবেন? দুই ও তিন নম্বর 
গুহার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ফাটলে কাটা খাড়া 
ক্যেকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলুন পৌঁছে যাই বাদামি দুর্গেব 
পক্ষিণ অংশে টিপু সুলতানের স্থাপিত পুরনো কামানটির 
পাঁশ দিয়ে। পাহাড় চূড়ায় কৌশলগতভাবে স্থাপিত এই 
দুর্গে আছে শস্যভাগ্ডার, রাজকোষ, ওযাচ টাওয়ার, 
দরবার হল প্রড়ৃতি। পাহাড়ের উত্তর সীমানায় আছে 
কয়েকটি মন্দির এর মধ্যে সর্বপ্রাচীন মালেগিট্রি 
শিবালয়ে মালাকর শিবের প্রসন্ন মূর্তি রয়েছে। 
পাহাড়চুড়োয় স্থাপিত এই মন্দিরটি পাথরের তৈরি তবে 
সিমেন্টের কণামাত্র ব্যবহার নেই। একটি দ্রাবিড়ি চড়াও 
আছে এতে। নীচে শিবালয়টিতেও অনুরূপ চূড়া আছে 
ভবে গর্ভমন্দিরটি বিলুপ্ত। অগস্ত্য তীর্থের (পুক্করিণীর) 
চারপাশে আরো কিছু মন্দিরের সারি দেখতে পাবেন। 

এই বাদামি থেকেই আরো দেখতে যেতে পারেন 
50 কিমি দূরে চোলচিগুড়ে বনশঙ্করীা মন্দির। এখানে 
দেবীর নাম শাকত্তরী। 17 শতকের এই মন্দিরে সিংহাসনা 
অসুরদলনী দেবীমূর্তি কালো পাথরে খোদিত | মন্দিরটি 
দ্রাবিডি রীতির। সামনেই হরিড়া তীর্থ (হরিশ্ন্দ্র তীর্থ) 
নামে বৃহৎ সরোবর। তস্তবায় শ্রেণী এই দেবীর বিশেষ 
ভক্ত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে যদি আসেন তবে 
বাদামি থেকে বাসে চড়ে এর মেলা ও উৎসবে আসুন। 
যেতে পারেন 24 কিমি দূরে বাসে চড়েই গুলেদণ্ুড়ে 
1580 ্িস্টাব্দে দ্বিতীয় আদিলশাহের অমাত্য সিঙ্গাপ্ল 
নায়েক দেশাই নির্মিত দুর্গটি দেখে আসতে। পরে টিপু 
সুলতান এটি দখল করে নেন। শেষে ব্রিটিশরাও। এখানে 
কয়েকটি মন্দির ছাড়া সৈয়দ বাসার দরগা আছে। এখানে 
গেলে বিখ্যাত “চোলি' কিনে জানতে ভুলবেন না। আরো 
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একটু এগিয়ে 42 কিমি দূরে গড়গ-এর 12 কিমি দক্ষিণ- 
পূর্বে লাকৃণ্ডিতে যদি যান তবে একসঙ্গে 50টি মন্দির, 
29টি শিলালিপি দেখতে দেখতে আপনি নিজেই চালুকা, 
কলচুরি, শিউনা এবং হোয়সালদের যুগে পৌঁছে যাবেন। 
মন্দিরের চালুকা শিল্পরাজি আপনাকে গ্রাস করে নেবে। 
কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের মতো অলঙ্কারবহুল জাঁকজমক 
মন্দির আপনাকে বিমুদ্ধ করবে; এমনকি মহাবীরের জৈন 
মন্দিরটিও। আর পাওটা-কাটা কুয়োর সৌন্দর্য দেখেও 
আপনি চমতকৃত হয়ে যাবেন। ফীক পেলে মিউজিয়ামটিও 
ঘুরে আসুন 10.00-17.00 মধ্যে কাজের দিনে। 14 
কিমি দূরের মহাকৃট-এর পর্বত, শিবের মহাকৃটেম্বর মন্দির, 
প্রশ্ববণ, বিষ পুষ্ষরিণী, মুখলিঙ্গের প্রস্তর মৃর্তি। ছোট ছোট 
নামে পরিচিত করেছে। যদি দাক্ষিণাতোর এই কাশীতে 
যেতে চান তবে বাদামি থেকে বাসে চড়ে 3 কিমি দূরের 
শিবযোগ মন্দিরে নামুন। এখানেই বাসের যতি। বাকি 
পথটুকু হাটি-হাটি পা-পা করে এগিয়ে যান। এই মহাকৃটে 
যেতেই বাদামি থেকে মাত্র 10 কিমি দূরে আছে শিবের 
নাগনাথ মন্দির। ছাদে সাপের লাঞ্চুন চিহ্ু দেখতে পাবেন। 
মূল রাস্তা থেকে হেঁটে মাত্র 1 কিমি। 
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চলুন এবার যাই বিজাপুর জেলার মালপ্রভা নদীর 
তীরে, বাদামি থেকে বাসে চড়ে (অথবা আইহোল, 
বিজাপুর বা বাগলকোট থেকে বাসে চড়েও) 29 কিমি 
দূরের ছোট্ট এই গ্রামটিতে। মন্দিরময় এই গ্রামের আগে 
নাম ছিল রক্তপুর বা পট্টদ কিসুভোলাল। পট্টদকল শব্দের 
অর্থ সম্ভবত 'রাজটীকা গ্রহণের আসন'। হয়তা এখানেই 
চালুক্য রাজাদের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হত। প্রায় 10টি 
প্রধান মন্দির ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির ও 
মন্দির ভিত্তি এগুলিতে দক্ষিণ ভারতীয় চালুকা 
শিল্পধারা বা দ্রাবিড়ি রীতির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে উত্তর 
ভারতের শিল্পধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে- অনেকটা 
ভুবনেশ্বর মন্দিরের মত। প্রকৃতপক্ষে রাজা বিক্রমাদিত্য 
অন্তত দুটি মন্দির নিমাণের জন্য কাঞ্ধীপুরম থেকে ভাস্কর 
'আনিয়েছিলেন। 

এখানে দেখুন ছোট্ট হলেও উত্তর ভারতীয় রীতিতে 
নির্মিত কাদা সিদ্ধেশ্বর অন্দির। পার্বতীকে পাশে নিয়ে 
একটি তোলা হাতে নাগ এবং ত্রিশুলধারী শিবের মূর্তি 
সতাই মনোহারী। জন্বুলিঙ্গ মন্দিরটিও ছোট, তবে পার্বতী 
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আর নন্দীকে পাশে নিয়ে শিবের নৃত্যরত মূর্তিটি দেখার 
মত। এখানেও উত্তর ভারতীয় রীতির স্তৃস্ত, বহির্ভাগের 
অশ্বখূরাকৃতি খিলান, আর দক্ষিণী রীতিতে আস্তর দেওয়া 
দেওয়াল দেখবার মত। বালুপাথরে 'রেখানগর' 
উত্তরভারতীয় রীতির স্তত্তযুক্ত। গলগনাথের মন্দিরটি 
অসম্পূর্ণ থাকলেও শিবের অন্ধকাসুর হত্যার মূর্তিটি মনে 
ছাপ রেখে দেয়। 

সব মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো মন্দিরটি 
অবশ্য সঙ্গমেম্বর মন্দির। “বিজয়েশ্বর' রাজা বিজয়াদিত্য 
(696-7353) এটি তৈরি করিষেছিলেন দ্রাবিডিয় রীতিতে। 
বাইরের দেওয়ালে সুন্দর চিত্র আছে। মন্দির পরিবেষ্টনীর 
ঠিক বাইরে রয়েছে 680 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত অলঙ্কৃত 
পাপনাথ মন্দির। পল্লব রীতি আর উত্তরী রীতির আশ্চর্য 
সংমিশ্রণ এই মন্দিরে । এখানে রামায়ণ-মহাভারতের মুখ্য 
কাহিনীগুলি চিত্রিত। প্রধান কক্ষটির 16টি স্তস্তে খোদিত 
রয়েছে মনুষ্যমূর্তি। আর ভিতরের ছাদে রয়েছে বিষুঃ ও 
অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শিব-পার্বতীর অনবদ্য 
খোদাইকাজ। 

এখানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দির দুটি। প্রথমটি 
বিরূপাক্ষ মন্দির ও দ্বিতীয়টি মঙ্লিকার্জন মন্দির। এ দুটি 
তৈরি করেছিলেন বিক্রমাদিত্যের (734-745) দুই স্ত্রী-_ 
লোকমহাদেবী ও ভ্রৈলাকাদেবী (এরা দুই বোন 
ছিলেন)। পল্পবদের জয় করার স্মারক এ দুটি। 
লোকমহাদেবী নির্মিত বিরূপাক্ষ মন্দিরের আসল নাম 
লোকেশ্বর। দক্ষিণী রীতিতে নির্মিত এটিই এখানের 
মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। গর্ভমন্দিরের সামনের 
গোপুরম্‌ 16টি মনোলিথ পাথরের উপর ভর করে আছে, 
এতে আছে ভাঙ্কর্যময় ব্র্যাকেট এবং প্রতিটি দেওয়ালে 
আছে 4টি করে জানলা। দেওয়ালচিত্রে রামায়ণ ও 
মহাভারতের আখ্যান স্থান পেয়েছে। মল্লিকার্জুন মন্দিরটির 
আসল নাম ত্রেলোক্যেম্বর মন্দির-_- বিরূপাক্ষের তুলনায় 
ছোট। ভিতরে ছাদে গ্লক্ষ্মী এবং পার্বতীসহ নটরাজের 
প্যানেল আছে। মন্দিরের স্তস্তে বর্ণিত রয়েছে কৃষ্ণজন্মের 
কাহিনী। আর আছে মহিষাসুরমর্দিনী এবং উগ্রনরসিংহের 
স্থাপতাকর্ম। এরই ফাঁকে 1.5 কিমি এগিয়ে দেখে আসুন 
দ্রাবিড়িয় রীতিতে তৈরি একটি জৈন মন্দিরে 9 শতবীয় 
সুন্দর স্থাপতাকর্ম। আর এই সব মন্দির থেকে সংগৃহীত 
নানা দ্রব্যের সংগ্রহ যদি দেখতে চান তবে একবার স্কাল্পচার 
গ্যালারিটি ঘুরে দেখুন ছুটির দিন বাদে দর্শনী ছাড়াই 
10.00-5.00 মধ্যে। পট্টদকলে আসতে হলে বাদামি বা 
বাগলকোট থেকে দিনের বেলায় এসে মন্দির দেখুন। 


ভারত ভ্রমণ 


6-৪ শতকে চালুক্য রাজবংশের একদা রাজধানী 
ছবির মত সুন্দর আইহোল গ্রামটি বিজাপুর জেলায় 
মালপ্রভা নদীর তীরে অবস্থিত। শিলালিপিতে একে 
কখনো বলা হয়েছে আয়াবোলে, কখনো-বা আর্ধপুর। হিন্দু 
মন্দির স্থাপতযকর্মের জন্মভূমি আইহোল-এর প্রায় 125টি 
মন্দিরকে 22টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বেশির ভাগ 
মন্দির 6-8 শতকে নির্মিত হলেও কোনো-কোনোটি 
বোধহয় আরো প্রাচীন। কেবলমাত্র একটি 6 শতকীয় 
দুর্গের চিহ্ন এখনো দেখা যায়। অবশ্য কাছের মেগুটি 
পাহাড়ের কাছে মোরেরা আর অঙ্গদিগালুতে মাটি খুঁড়ে 
প্রাগেতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে, এখনো 
যাচ্ছে। 

মোটামুটি অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে একদিন 
এখানে আসুন, বাদামির কোনো হোটেল থাকুন অথবা 
আইহোলের টুরিস্ট হোমে (রিজা ম্যানেজার) থাকার 
ব্যবস্থা করুন। বাদামি 46 কিমি, আমিনগড় 10 কিমি, 
বিজাপুর 129 কিমি, পট্টদকল সোজা %7 কিমি। বাস 
আসছে আমিনগড়, বাদামি, বাগলকোট, পট্রদকল থেকে। 
ট্রেনে এলে হুবলি-শোলাপুর মিটার গেজ লাইনের 
বাগলকোট স্টেশনে নামুন। তারপর চলুন মন্দিরগুলো 
দেখে আসি। 

সব মন্দিরের কথা বলা যাবে না, কয়েকটির কথা 
বলি। এখানের বিখ্যাত মন্দিরগুলোর মধ্যে দুর্গামন্দির 
অন্যতম। নামটি এসেছে দুর্গদাগুড়ি_ দুর্গের কাছের 
মন্দির থেকে। বিষ্ণু মন্দির হলেও এটি বৌদ্ধ চৈত্যের 
হিন্দুকরণ বলেই মনে হয়। আবার বিশ্বাল ভিত্তিভমির 
উপরের এই মন্দিরে উত্তর ভারতের শিকারা রীতির প্রভাব 
সবচেয়ে বেশি। ঢুকবার মুখেই স্ততগুলিতে নানা মূর্তি ও 
শিল্পের সমারোহ। দেওয়াল চিত্রে রামায়ণ মহাভারতের 
আখ্যান, নৃসিংহ, নন্দীবাহন শিব, বরাহ মহিষাসুরমর্দিনী ও 
হরিহরের খোদিত মূর্তি সবই মনের মধ্যে বিস্ময় ও 
সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করে। তবে দুর্গাপ্রতিমার এমন 
মহিমাময় ও মাধূর্যময় মূর্তি দুর্লভ। € শতকের শক 
আক্রমণকারী মহিষরাজের পরাজয় কাহিনী যেন এই 
তঙ্গিমার পদতলে ফুটে উঠেছে । এটি নিয়ে কিংবদ্তিও 
আছে। রাজা রঙরাজেশ্বরের কন্যার আকার ধরেই যেন 
দুর্গাদেবী এখানে আবির্ভূত হয়ে পড়েছিলেন। 

লড়খানের মন্দির: চালুকা শিল্পরীতির পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা সম্ভবত এই মন্দিরেই হয়েছিল। দুর্গামন্দিরেব ঠিক 
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দক্ষিণে এই মন্দির পঞ্চায়েত হলের ঢঙে তৈরি। জানালায় 
আছে উত্তর ভারতীয় জালির কাজ। মূল মন্দিরে নন্দী ও 
শিবের মূর্তি আছে। মন্দিরটি 450 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এবং 
একজন মুসলমান শাসক, যিনি এটিকে তাঁর বাসগৃহে 
পরিণত করেছিলেন__ তাঁর নামেই মন্দিরের নাম। এর 
খুব কাছেই রয়েছে ভগবতী দেবীর গৌদা মন্দির। খুব উচু 
বেদির উপরে 16টি স্তস্তের উপর এই মন্দির। লড়খান 
মন্দিরের উত্তর-পূর্বে সূর্যনারায়ণের মন্দিরে 6 মিটার উচু 
উষা ও সন্ধ্যাসহ শিবের অশ্ববাহিত অনবদ্য মূর্তিটি 
রয়েছে। বাজারের ঠিক মাঝখানে 5 শতকের কতকগুলি 
মন্দিরে রয়েছে ব্রন্মা, শিব ও বিষ্ণ্র খোদিত মূর্তি । তবে 
ট্রারিস্ট হোমের পিছনে খুব পুরনো একটি মন্দির হুচিমাল্লি 
মন্দির রয়েছে। এর বারান্দাধর্মী মন্দির গৃহ দেখবার মত । 
অবশ্য আইহোলের একমাত্র তারিখ সমন্বিত মন্দির মেগুটি 
মন্দির একটি ছোট্র পাহাড়ের উপরে তৈরি হয়েছিল 634 
ধরিস্টাব্দে। সম্ভবত অসম্পূর্ণ এবং এখন ধ্বংসোম্মুখ এই 
পড়ে গেছে। শিলালিপি থেকে জানা যায দ্বিতীয় পুলকেশির 
জনৈক সেনাপতি রবিকীর্তি এটি নিমাণ করেছিলেন। 
ভিতরের জৈন মূর্তি দেখে আপাতত এটিকে জৈন মন্দির 
মনে হলেও তা কিন্তু নয়। হুচিমালি মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে 
রয়েছে 6 শতকীয় গুহামন্দির রাবণফাড়ি । এটি বাদামি 
গুহার চেয়ে আকারে বড়। তিন দিক থেকে এটিতে ঢোকা 
যায়। নানা রকমের মূর্তির মধ্যে রয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী, 
গণেশ সহ নটরাজ শিব, সপ্তমাতৃকার মৃতি। ,ততরের ছাদ 
অলঙ্কৃত। একটি যাদুঘরও এখানে রয়েছে 10.00-17.00 
মধ্যে দেখে আসুন ছুটির দিন বাদে। 

এখান থেকেই দেখে আসতে পারেন 45 কিমি দূরে 
কৃষ্ণা ও মালপ্রভা নদীর সঙ্গমস্থলে তীর্থক্ষেত্র 
কুদলসঙ্গমও। নদীর তীরেই রয়েছে বিখ্যাত সঙ্গমেশ্বর 
শিবের মন্দির! এখানে রয়েছে সম্বকবি বাসবেশ্বর ও তাঁর 
সঙ্গিনী নীলাম্মা, নন্দী ও গণেশ প্রভৃতি মুর্তি। বাসবেশ্বর 
এখানেই নিবণিলাভ করেন। মন্দিরের দিকে নদীর ঠিক 
মাঝখানে একটি প্রস্তরমণ্ডপে বাংলো রয়েছে (রিজা : 
/551.6)0.617007861, 1০. 1 91010-015151017, 
8909100)1 


10-11 শতকে চালুকাদের শাসনকালে এই শহঙ্জের 
পত্তন ঘটে। চালুক্যরা এটিকে বিজয়নগর - বিজয়ের 
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নগর মনে করত আর তা থেকেই বিজ্ঞাপুর। আলাউদ্দিন 
খিলজি, বাহমনী রাজা, আদিলশাহী বংশ প্রভতিদেব 
অধীনে বিভিন্ন সমযে বিজাপুরের ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে 
ওঠে। এই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে মুন্বাই 
(ভায়া শোলাপুর), ভাক্কো-ডা-গামা (ভায়া হুবলি ও 
লোগ্ডা), বাঙ্গালোর বা হস্পেট ভোয়া গডণ) স্টেশন 
থেকে ট্রেনে করে বিজাপুর স্টেশনে এসে নামুন। আবার 
বাসে করেও হস্‌পেট, বাদামি বা বলি থেকে আসতে 
পারেন। এছাড়াও বাস পবেন 175 কিমি দূরের 
কোলহাপুর, 192 কিমি বেলগাঁও, 342 কিমি পুনে তা 
99 কিমি দূরের শোলাপুর থেকে । বাসে এলে নামুন 
গান্ধিচকের কাছে বাস স্ট্যান্ডে । তারপর থাকার ব্যবস্থা 
করে নিন নীচেব হোটেলগুলির কোন একটিতে, 
15100০-র 11019111215 9011 9191 (017: 
220934) আনন্দমমহল রোড ১৬৫-২৫০ ও স্টেশন 
রোডে 115/015 81717988 (211: 220401) 180 ৪৫০. 
থেকে (সার্ভিস চার্জ 10% ), বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকে 
1101911-9111012. (121121 (097:221641) ৬৫-২৫০, 
গান্ধিচকে 11/5019 17951282171 9 ৭৫0 ১২৫: 
আজাদ রোডে 11016121958 5 ৬৫ 0 ১১০; স্টেশন 
রোডে 110191 772391%) 5 ৭৫ 1) ১২৫; সৈনিক 
স্কুলের কাছে 15710 11 ; আথানি রোডে /40 
011; স্টেশন রোডে 17//0 18 (রিজা : 2, 
717)। 

কী দেখবেন এখানে : আসর মহল : শহর থেকে 5 
আছে বলে বিশ্বাস। মহম্মদ শাহ এটিকে তৈরি করেছিলেন 
1646-এ। ছাদের ও দেওয়ালের নিসর্গচিত্র অনুপম। 
মেয়েদেব প্রবেশ নিষেধ। 

গোলগম্ুজ : মহম্মদ আদিলশাহের (1627-56) 
কবর। তিনিই মৃত্যুর আগে এই বিশাল সমাধিটি নিমাণের 
আদেশ দিযে গেছিলেন। 1,700 বর্গমিটার আয়তনের 
51 মি চু ও 37 মি ব্যাসের এই গন্ুজ্বের দেওয়াল 3 
'ম পুর । এটি আকারে রোমের সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকার 
পরেই দ্বিতীয বৃহত্তম। এর ফিস্ফিসানি গ্যালারিতে ঘড়ির 
টিকৃটিক আওয়াজ 37 মি দূর থেকেও শোনা যায়। যে 
কোনো শব্ধ একবার ধ্বনিত হলেই সেটি 11 বার 
প্রতিধ্বনিত হয়। কবরে সুলতান, তাঁর দুই পত্তী, শিক্ষয়িত্রী 
রস্তা, কন্যা এবং নাতি সবাই সমাহিত রয়েছেন। অষ্টকোণ 
এই গন্ুজের চূড়ায় উঠলে শহরটিকে পূর্ণাঙ্গ দেখা যায়। 
এখানে একটি মসজিদ, একটি নক্করখানা, একটি তোরণ 
এবং একটি ধরমশালা আছে। এখানে ঢুকতে দর্শনী 
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লাগে। খোলা থাকে 6.00-18.00। শুক্রবার দর্শনী 
লাগে না। 

আরো একটি গোলগম্ুজে (আসলে দুটি মসজিদ্) 
রয়েছে খান-ই-খানান এবং তার পুত্র খাওয়াস খানের 
(আদিলশাহের বিশ্বাসঘাতক) সমাধি বয়েছে। পিতা 
দ্বিতীয় আদিলশাহের সেনাপতি ও পুত্র সিকান্দারের মন্ত্রী 
ছিলেন। 1 কিমি দূরে জামি মসজিদে-এ (জুম্মা মসজিদ) 
প্রতি শুক্রবার খুত্বা পড়া হয়। এটিই বিজাপুরের প্রথম 
এবং সর্ববৃহৎ মসজিদ, 1556-1686-র মধ্যে নির্মিত। 
আয়তন 10,810 বর্গমিটার । 9 খিলানের 45 কক্ষবিশিষ্ট 
এর গম্কুজটির চূড়া যেন একটি ফুলের কুঁড়ি । 

দেখুন 1 কিমি দূরে ইন্দো-সেরাসেনীয় শিক্ষধারার 
মেহতাব মহল, 1.5 কিমি দূরে ইব্রাহিম ইলের পত্ী তাজ 
সুলতানের স্মৃতিপৃত সায়র তাজ বাওড়ি, 2 কিমি দুরের 
বাগিচা ইব্রাহিম রৌজ্বা ঠিক মদিনায় আহম্মদের সমাধির 
পাশের বাগিচার মতই। দুটি অট্টালিকার একটিতে 
সপরিবার ইব্রাহিম আদিলশাহ (1580-1627) সমাহিত 
অন্যটি একটি মসজিদ। এর থেকে আগ্রার তাজমহল 
নির্মাণের প্রেরণা পান শাহজাহান। 

1.5 কিমি দূরে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধাতুনির্মিত বন্দুক 
মালিক ই-মযদান-এ। এটি লম্বায় 5.45 মি. বাস 15 মি 
এবং ওজন 55 টন। আদিলশাহী বংশের এই কিংবদত্তির 
কামানটি নাকি প্রচণ্ড সূর্যতাপের মধ্যে হাত দিলেও মনে 
হবে বরফ-ঠাণ্ডা আর একটু ঠুকে দিলেই ঘণ্টার মিষ্টি বোল 
শোনা যাবে। এর খোলা-মুখটি সিংহের মতো আর মুখের 
দুপাশে একটা হাতি যেন পিষে মারা হচ্ছে এমন মূর্তি 
আছে। দারুণ লোমহর্যক দেখতে । আরো দেখার মধো 
রয়েছে 5 কিমি দূরে অসমাপ্ত সমাধি, বড় কামান, 
গগনমহল ইত্যাদি। 

এখানে থাকতে থাকতে আরো দেখুন_ 

রায়চুর: মুম্বাই থেকে চেন্নাই যাবার পথে বিজাপুর 
রাজ্যের প্রধান দুর্গটি দেখার জন্য এখানে আসুন। 13 
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শতকে এই জায়গাটি কাকতীয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই 
পাহাড়ি দুর্গটি হিন্দুদের তৈরি। রেল স্টেশনে থেকে 3 
কিমি দূরে 1294-এ তৈরি এই প্রাসাদ দুর্গ থেকে নীচের 
দৃশ্যটি দেখার মত। এখানে থাকার জন্য ১২৫-৩৫০ মধ্যে 
কয়েকটি হোটেল আছে। হস্পেট থেকে বাসে আসা ভাল। 

গুলবর্গ : রায়ুর থেকে উত্তরে প্রায় 130 কিমি দূরে 
এই শহর বাহমনী সুলতানদের প্রথম রাজধানী। এখানে 
রয়েছে 15টি টাওয়ার ও ভিতরে স্পেনের কোরডোবা 
মসজিদের মত একটি মসজিদসহ একটি বিশাল দুর্গ 
সমাধি সৌধগুলোও দেখার মত-_ মাথায় তাদের 100 
ফুট (31 মিটার) উঁচু গম্বুজ । বিজাপুর থেকে 159 কিমি 
দূরের এই দুর্গের কাছে রয়েছে বাসবেশ্বর মন্দির 

থাকবার জায়গা আছে এখানে 115100-র1710151 
112/0012 89112111211 (017: 220644) ১০০-১৫০, 
আছে। এছাড়া হোটেল পাবেন। ঘুরে আসতে পারেন 62 
কি দূরের জামথণ্ডিতে অথবা 16 কিমি দূরের হুদ 
কুমটাগিতে। বাস আসছে বিজাপুর থেকেই। ভূগর্ভস্থ 
নরসিংহ মন্দির দেখতে চলে যেতে হবে € কিমি দূরের 
টর্ভিতে। এখানেই রামায়ণের কল্পড় অন্চ্বাদ হয়েছিল যাব 
নাম টোরবি রামায়ণ! 

বিদর . গুলবাঁ থেকে উত্তরে রাষচুর থেকে 56 
কিমি বাসে গিয়ে এখানে এসে দেখতে পাবেন দুটি দু । 
একটি খুব পুরনো, অন্যটি 14 শতকের! শেষেরটিব মধ্যে 
তিনটি প্রাসাদ__ বিন মহল, চিনি মহল ও টার্কিশ 
মহল। বাহমনী ও বারিদি শাজ্ঞাদের সমাধি দেখা আপনাব 
বাড়তি লাভ। ভাল লাগবে নরসিংহ মন্দিরটিও। বাসম্থান 
আছে এখানে 1€5100-র 10191 89110 91811 (9. 
226571), 453098 730. 5 ১২৫ 0 ২০০। আরো 
আছে 011, 0171, (2৬/0-র )। আর যদি বাসবা কলাণে 
যান তবে বাসবেশ্বর মন্দির, প্রভুদেব মণ্ডপে একটু প্রণাম 
জানিয়ে আসবেন। স্নান করবেন ব্রিপুরাস্তকেশ্বর 
সরোবরে। 


১৮৩ 


করল 


ঘন অরণা, প্রশাত্ত নদনদী, নারিকেল কুপ্জশোভিত 
কোনো প্রদেশে আপনার মন কি যেতে চাইছে? চলুন তবে 
কেরলে। এই প্রদেশের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। বহির্ভারতের 
সঙ্গে এর বাণিজ্ও দীর্ঘাদিনের। একদা ফিনিশীয় জাহাজ 
এর বন্দরে আসত দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, জায়ফল, 
গোলমরিচ, হাতির দীত, আর চন্দন সংগ্রহের জন্য। 
আস গ্রিস-রোমের বাণিজ্যতরী। টলেমি, প্লীনি বর্তমান 
কোদাঙ্গালুব 'ক্র্যাঙ্গানোর, যার আগে নাম ছিল 
মুজিরিস-- তার সমৃদ্ধির সুখাতি কবে গেছেন। 
ধিস্টজন্মের 1,000 বছর আগে এসে ভিড করত বারে 
বাবে সলোমনের জাহাজ বাইবেলের সেই 'ওফির' বন্দরে 
(এখন যেখানে তিরুবঅনস্তপুবমের দক্ষিণে পুভার 
গ্রাম)। সেন্ট টমাস এখানে এসেছিলেন 25 খরিস্টাবে। 
পবে পরে বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিমগণ এখানে নিজ নিজ 
সংক্ষতি ও ধর্মের প্রসার ঘটান। এখানে বাস করেছেন 
আদি শঙ্করাচার্য (788-820)। 1498-এ এখানে পদার্পণ 
করেন ভাক্কো-ডা-গামা। অনিবার্ধ হযে ওঠে পোর্ুগিজদের 
নঙ্গে ওলন্পাজদের যুদ্ধ এতে জড়িযে পড়েন 
কোজিকোডের স্থানীয় রাজা জামোরিন। শেষ অবধি তিনি 
ইংজেদের সহায়তায় ওলন্দাজদের তাড়িয়ে দেন। 1766 
নাগাদ হায়দার আলি এখানে প্রভাব বি.:র ঝরেন। 
রাজনীতি ক্ষেত্রে এরপব আবির্ভাব ঘটে প্রথমে টিপু 
সুলতানের ও পরে ইংরেজদের। 1947-এ তারত 
স্বাধীনতা অর্জন করে। 1956-য় রাজা পুনর্গঠন আইন 
অনুসারে প্রিবান্কুর ও কোচির দক্ষিণের 'ডামিলভাষী অঞ্চল 
চেন্নাই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। সতা কথা থলতে, পরশুরাম 
একদা যেখানে কিংবদস্তির ভূমিক৷ গ্রহণ করেছিলেন, সেই 
কেরলকে আমরা 1956 অবধি পৃথকভাবে চিনতামই না। 

এখন কেরলে 14টি জেলা । কোজিকোড, কান্নানোর, 
তিরবঅনস্তপূরম, ইড্ডুকি, কোল্লাম, পত্তনম্থিষ্টা, 
আলাপুষা, পালকাড, কাসারগোড এবং ভেনাদ। 38,863 
বর্গকিমি আযতনের এই রাজ্যে জনসংখ্যা তিন কোটিরও 
বেশি (3,18,38,619-2091)। এই প্রদেশর রাজধানী 
তিরুবঅনস্তপুরম ত্রিবান্দ্রম)। মেডম মাসে 
(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) কেরলের নববর্ষ উৎনব, ধানকাটা 
উৎসব ওনম্‌, চিন্গম (আগস্ট-সেপ্টেম্বর); কথাকলি, 
তুল্লাল, মোহিনীআষ্টম নৃত্যের যাদু, বর্ণাটকি সংগীতের 


ঘরানার সম্পদে সম্পন্ন কেরালা একদিকে যেমন ভারতের 
সবচেয়ে ঘন বসতির প্রদেশ, অন্যদিকে তেমনি এখানেই 
শিক্ষার জনা সবচেয়ে বেশি বায় করা হয। ভারতীয় 
সার্কাসের শতকবা 90 ভাগ কলাকুশলীই কেরলের 
অধিবাসী । হিন্দু-ধ্রিস্টান-মুসলমানদের তীর্থস্থানে পূর্ণ 
কেরলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও কোনো তুলনা নেই। তবুও 
উত্তর ভারতের সঙ্গে আচরণ ও খাদ্যগত পার্থক্যের জন 
অন্য প্রদেশের পর্যটকগণ যে মাঝে মাঝে অস্বস্তি ভোগ 
করেন শা এমন নয়। 

কখন আসবেন বেড়াতে: কেরলের উচ্চভূমি অঞ্চলের 
জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও মনোরম, কি সমভূঁমি উঞ্ণ ও 
আর্র। তবে গড় উষ্ততা 32 2০01 কোচিনে সর্বোচ্চ ও 
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35০০ এবং 20901 
তিকবঅনস্তপূরমে ঠাণ্ডা আর একটু বেশি পড়ে। বেড়াতে 
আসার সেবা সময তাই অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। 
সাধাবণ জামাকাপড় পরলেই চলে। 

কোথায় যাবেন বেড়াতে : কেরলের ভ্রমণসচি 
আমরা দক্ষিণ থেকে ত্র“মশ উত্তর দিকে এগিয়ে চিহ্নিত 
করেছি। তাই প্রথমে চলুন যাই এর রাজধানী শহর 
তিরুবঅনস্তপুরমে। যাঁরা কন্যাকুমারী ঘুরে আসেন তীরাও 
প্রথমে এখানে আসেন আবার এখান থেকেই কন্যাকুমারী 
যাওয়া সহজ (দ্র: কন্যাকুমারী-_ তামিলনাড়)। 


তিরুবঅনত্তপুরম (ত্রিবান্দ্রম) 


এর অন্য নাম ঘ্রিবন্দরম্। প্রাচীন নাম তিকু- 
অনস্তপুরম্-এর অর্থ অনভ্তনাগের শহর। এখন 
তিরধঅনঙ্গপুরম এই নামটিই চালু হয়েছে। 
অনস্তনাগের উপরই বিষ্ণু শায়িত ছিলেন প্রলয়কালে। 
এখানের নদনদীগুলি সাধারণত বর্ষাপুষ্ট। যোগাযোগ 
ব্যবস্থাযথেষ্ট উন্নত। 7 টি পাহাড়ের উপর গড়ে ওগা 
সমুদ্রতীরের এই শহর আপনাকে এর সমুদ্রবেলা, মন্দির, 
প্রাসাদ, যাদুঘর, চিত্রশিল্প-__ লব কিছু দিয়ে আপন করে 


নেবে। 
শে আত্তর্জীতিক বিমানক্ষেত্র। তাই 
/, 1/5 81147 প্রভৃতি এখানে নামে। এয়ার ইন্ডিয়া 


কেমন করে আসবেন : বিমানে : 
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কেরল 


(617: 2324837) ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স (1: 
23268370) দুইয়েরই অফিস রয়েছে মিউজিয়াম 
রোডে। আর এয়ার-লঙ্কা অফিস (211: 232 2309) 
15/1289/1, গণপতি কোভিল রোডে। মুম্বাই, চেন্নাই, 
প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে তিরবঅনভ্পুরম বিমানপথে যুক্ত। 
ইস্ট-ওয়েস্ট এয়ারলাইঙ্গের বিমান প্রতিদিন মুশ্বাই- 
তিরুবঅনভ্তপুরম যাচ্ছে আসছে। সময় লাগে মুশ্বাই 2 
ঘণ্টা, কোচি 30 মিনিট, ত্রিচি 45 মিনিট, কলম্বো 50 
মিনিট। 

রেলপথে: হাওড়া থেকে মঙ্গল ও রবি 6324 
ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস 23.05 ছেড়ে ত্রিবান্্রাম পরের 
পরদিন 23.19। প্রতি বুধবার 6358 নাগেরকয়েল 
এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ছে 23.05, ত্রিবান্দ্রম আসছে 


22.20 আর নাগেরকয়েল 00.30-এ। গুয়াহাটি থেকে 


প্রতি বুধবার 5.30 ছেড়ে আসা গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রাম 
এক্সপ্রেস হাওড়া পরদিন 3.30. ত্রিবান্্রাম পরের পরদিন 
6 00! কন্যাকুমারীতে 4.45 ছেড়ে 1082 কন্যাকুমারী- 
ুস্বাই এক্স আসছে 6.50,; মুস্বাই থেকে ওই ট্রেন আসে 
কোয়েশ্বাটোরে 1.10, এখানে 11.001 ম্যাঙ্গালোরে 
17.50 ছেড়ে 6330 মালাবার এক্স 9.25, 6350 
পরশুরাম এক্স 4.15 ছেড়ে 18.55; চেন্নাই 19-30 ছেড়ে 
2623 চেন্নাই-তিরুবঅনস্তপুরম মেল 11 50, এছাড়া 
গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম সাপ্তাহিক এক্স চেন্নাই 11.10 ছেড়ে 
6.00 এবং রবিবারে গাদ্ধিধাম 5.20 ছেশে আমেদাবাদ 
11.30 হয়ে 6335 গাদ্ষিধাম-নাগেরকয়েল এক্স 4.40 
আর হাপা থেকে 5.15 ছেড়ে 4.40 পৌছচ্ছে 6333 
হাপা-ত্রিবান্দ্রম এক্স। ট্রেনদুটি তিরুবঅনস্তপূরম থেকে 
ছাড়ে যথাক্রমে বৃহস্পতিবার 13350 ও সোমবার 
13.301 শোরানুর জংশন 14.30 ছেড়ে 6301 ভেনাদ 
এক্সপ্রেস ত্রিচুর 15.04, এখানে 2210; গুরুবাযুর 
21.15 ছেড়ে 6128 শুরুবায়ুর-চেন্নাই এগমোর এক্স 
ত্রিবান্দ্রম 4.00, মাদুরাই 11.50, চেন্নাই এগমোর 
20.351 ট্রেনদুটি ত্রিবাস্্রাম থেকে ছাড়ে যথাক্রমে 5.00 
ও 21.40।1 নিউদিলিতে 11.30 ছেড়ে কেরালা এক্স 
1535. হজরত নিজামুদ্দীন 11.00 ছেডে 2432 
ত্রিবান্দ্রম রাজধ।নী এক্স (রবিবার, মঙ্গলবার) এখানে 
45 শৌছচ্ছে। এ ছাড়া ট্রেন আসছে অন্যান্য দিক 
ঞ্ী তবে যীরা কন্যাকুমারী থেকে আসবেন তারা 
তো সহজেই সেখান থেকে ট্রেন পেয়ে যাবেন এখানে 
আসতে। 
সড়কপথে: তিরবঅনস্তপুরম সড়কপথে ভারতের 


১৮৫ 


গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রের অনেকশুলিব সঙ্গেই যুক্ত । তার 
মধ্যে দূরত্বে এন্নাকুলাম হয়ে কালিকট 448 কিমি; কুইলন, 
আলেপ্লি হয়ে কোচি 223 কিমি, পন্মনাভপুরন্‌ হয়ে 
কন্যাকুমাবী 87 কিমি, কোট্রায়াম-পেরিয়াব হৃদ হয়ে 
মাদুরাই 471 কিমি, কোট্টায়াম-পেরিয়াব 272 কিমি, 
সোজা পোনমুড়ি €61 কিমি, ওয়ারকালা হযে কুইলন 73 
কিমি, ওয়ারকালা সোজা 55 কিমি। 

বাস: 1970 (2. 2327224, 2322386 
০8121 805 518001,11727100911001 সপ্তাহে 2 
দিন ডিলাক্স এক্স বাস চালাচ্ছে কুইলন ও আলেপ্লি হয়ে 
কাম্লানোর-তিরুবঅনস্তপুরম এবং তিরুবঅনম্তপুরম- 
কোট্রায়াম। পথে পড়ে এর্নাকুলাম, আলওয়ে, প্রিচুর এবং 
কোজিকোড। এছাড়া নিয়মিত দ্রুত প্যাসেপ্রার বাস 
চালাচ্ছে তিরুবঅনভ্তপুরম, 'আলেল্লি, আলওযে, 
কন্যাকুমারী, এর্নাকলাম, কোষ্টায়াম, শেনকোট্রা, 
ওয়ারকালা, ত্রিচুর, আব থেকাড্ডিতে 16587 01 কুইলন 
তুতিকোরিন, মাদুবাই-কোট্টায়াম, মাদুরাই-নাগ্রেকয়েল, 
কান্নানোর-মহীশূরের মধো চলছে যোগাযোগকারী বাস 
সাভিপ। 12055 51815 77151715701 চালাচ্ছে 
তিরুবঅনস্তপূরম এবং কন্যাকুমারীর মধ্যে এক্স বাস 
সার্ভিস। জেনে রাখুন, এই বাস স্টেশনে চূড়ান্ত অব্যবস্থা 
রযেছে। নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড না থাকায় বাস খুঁজে পাওয়া ভার। 
বাস খুজে পেলেন তো টিকিট কাটা শেষ হওয়াব আগেই 
বাস চলতে শুরু করল! তাই বেশি দূরে যেতে হলে উচিও 
হবে ট্রেন বা প্রাইভেট বাসে চড়া। 

স্থানীয় ভাবে চলছে লাক্সারি, মিনি-াক্সারি ও 
সাধারণ কোচ ভাড়ার বিনিয়য়ে। চালাচ্ছে ৬৪113 
1784915, 62৪51 [011 বং 10100, 17151590011 
[01৬151017, 01710001917168151 পাবেন ট্যুরিস্ট ট্যান্সি। 
অন্যানা 0৪ পাবেন উপরের দুটি পর্যটন সংস্থার কাছে 
খোঁজ করে। নিযমিত ভাড়াটে ইয়েলো-টপ ট্যাঞ্সিও 
পাবেন। 'আছে অটোরিক্সা এবং 1৫971 0-র চালানো 
সিটি বাস সাভিস। 
উ কন্ডাকটেড ট্যুর ও 

1. তিরুবঅনত্তপূরম শহর পরিক্রমা: প্রতিদিন 8.0০- 
19.00, সোমবার বন্ধ। ভাড়া ৯০। দেখুন-_পদ্মনাভস্বামী 
মন্দির, শঙ্ষুমুখদ বীচ, আযাকোয়ারিয়াম, 91491 
ইনস্টিটিউট, আরুভিক্কারা বাঁধ, নেয়ার বাঁধ, কোভলম 
বীচ, যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি, জু। যাদুঘর ও জু সোনবার 
বন্ধ থাকে। বুধবার বাদে প্রতিদিন হাফ-ডে ট্যুর -এ 
14.00-19.00 শঙ্ধুমুখম্‌ বীচ, কোভলম বীচ, (ভেলি হুদ 


১৮৬ 


দেখুন। ভাডা ৬০ 

2. কন্যাকুমারী ভ্রমণ : প্রতিদিন 7.30-19.001 
ভাড়া ২১০। দেখুন-_ কোভলম্‌ বীচ, পদ্মনাতপুরম, 
রাজপ্রাসাদ, শুচিন্ত্রম মন্দির, কন্যাকুমারী, বিবেকানন্দ 
স্মারক শিলা। 

3. পোনমুড়ি ভ্রমণ: প্রতিদিন 7.45-19.00। 
ভাড়া ১৪০। দেখুন-_ গোল্ডেন ভ্যালি, পোনমুড়ি। 

4. পেরিয়ার অভয়ারণ্য : প্রতি শনিবার (চতুর্থ 
শনিবার বাদে) সকাল 6.30 বেরিয়ে ফেরা পরদিন 
21.00টা। ভাড়া ৩৫০ থোকা ও খাওয়া বাদে)। 

5. কোদাইকানাল ভ্রমণ : মাসের চতুর্থ শনিবার ও 
দিনের সফরে বেরিয়ে ঘোরা কোদাইকানাল. মাদুরাই ও 
পেরিয়ার অভয়ারণ্য। ভাড়া ৫৩০। 

ট্রারের বুকিংএর জন্য যোগাযোগ করুন 
স্টেশনের কাছেই 10700-র 710007151 390০9100017 
09106 (217: 233090931). 580181012থা। 
74) 11721091790 171111014217217120001217-1 
বা /551.191919061,79/21 &090 001৬1591017 
(71: 233 1321), 1600) 9586951 170856 
০0110009010, 11/09040 11110131191719100121- 
11 তিরবঅনস্তপুরমে বেল স্টেশন ও বাস টার্মিনাস-এর 
অবস্থান মুখোমুখি। এখান থেকেই ' অর্থাৎ 7০879 
879090001 06106-এর সামনে থেকেই যাত্রা শুধ- 
হয়। " 

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অ-হিন্পুরা মন্দিরে প্রবেশ করতে 
পারবেন না। হিন্দু পুরুষ অবশাই ধুতি পরবেন শুধু, অন্য 
জামা-টামা ছেড়ে ঢুকবেন। 

যাবার জন্য রিজার্ভেশন: 10100-র 1০90151 
76060310011 0817019-এ, 1711: 23300311 


হী কোথায় উঠবেন: 6851 101- 
এ ও তারা হোটল 14০ 
11015 (61: 2463443) 


»৫০০-৫৫০০$/1510130-4110191110112011 (21): 
2326888) 7-47, ১১৫০-২২০০; 00 870 এ 
(সেক্রেটারিয়েটের বিপরীতে) 110181 2৪1712] (ঠা). 
2464645) ১২০০-২২০০; এখানেই 17016! 
5211951 5 ২০০ 0 ৩৫০; 1512170510001151 
10119 (71: 2264864) 5 ১২৫-২০০. 0 ২২৫ 
২৭৫; 11211911112] 3074 8011195100151 
11018 (7: 2329048) 5 ১০০ 0/8৪ ১৬৫; 
8202.10811511710116 (71: 2325230) 5 ১৪০) 
২০০।1019| 1121. (91: 2328886) ১ ১২০) 


ভারত ত্রমণ 


১৪০110191 99510611 (21: 2325305) [0 ২০০, 
0/0০ ২৫০; 51502109015 11016 (শি: 
2325320) 5 ৮৫0 ১৪০90 ২৫০; 9017061 
1081151110175 (71: 2329646) ১ ৮০0 ১৪৫, 
17817021001-এই 10191 02121 
1719119010191 (257: 2328561) 5 ৭৫ 0 ১৪৫ 
11011168910) (711: 2325650)5 ১০৫0 ১৭৫) 
0168817 120 100939 (21: 2323485)5 ৬৫-৮৫ 
0 ১৫০; 11011 10198528011 11151751010121 (611 
28118210), $/6519117 59001955 11019) 
৩০০-৩২৫; 110191 /11102 74 110 (21: 
2323091) 71/০8/0 ৩০০-৬৫০; জি পি ও-র কাছে 
10161 9990 (11: 2471987) ৪০০-১২.০০, 
10191 765109170 10%/617 (517: 2331661) 
5000 9919 ০01 98018127191, 2955 130.; ৫৫০- 
১৬৫০1109191 9011$55 (51 2331591)) 
11011191111) 9 ১০০০২৭৫1919 485 (গা 
2324881) 781০. 431110250৫০. ১৮০০, 
10191 1179 5০৪ 2910 (57. 8333333) 180 
730 ৩১০০-৫১০০১ 19191 5812 5911701012 
89280 92091) (217: 2481825) 20111801, 
11107 ১২০০-১৫০০০ ০1110954215, 10901151 
11018 (21 2323992) ৩ ২০০09 ২৫০-২৭৫। 
আয়ুর্বেদ কলেজের কাছে 8119912159. 812$21 
19017151281 250159 (77: 2339662) ৪১ ১৫০) 
২০০, 50920469 70-এ 59109179071: 2320291) 
5৬৫0 ১১৫১11০9661 1720901775 (20: 2331315) 5 
৮৫ ৪8০ ২০০ 0388 ১৬৫. 080 ২৭৫; 1710191 
119)151 (2171: 2326283) 5 ১০০ ৪8০ ২০০১ 
১৭৫8০ ২৭৫ 9555 730-এ 110191 [98093 
(61: 2321545) 5 ১০৫6 ১৬৫ 0০ ২৭৫, 
7107 40170001774 10151 21852110, (2া।. 
2436189) ৩ ১৫০0 ২০০0০ ৩০০) 1৪101- 
এ ০৬৪০5 (21: 2331178) ১ ১৫০. ১8০ ২৫০ 
0 ২০০ 08০ ৩০০১1101828 1117 5 ২০০, 3580 
৩০০ 0 ২৫০ 040 ৩৭৫; 75211 10099 (511. 
2327127) 5 ৭৫0 ১৪০১ /1510 70-এ 9০৫91 
5017901-এর কাছে 72121100171 (71: 2333474) 5 
১৫০ 98০ ২৫০ 0 ১৭৫0০ ৩২৫। 

এছাড়া ম্যামকট সক্কোয়ারে 1000-র 171016| 
1125001 (2717: 2318990) 80০ ১১৯৫ 8০ ৫. 
২৩৯৫ স্যুইট ১৮০০-২৫০০ ; থাম্পানুর রোডে 100. 


কেরল 


র 110191 019111]2থা। (201. 2330977) 080 
১০০০ 04০ 018 ১২৫০৪ 01 ৭০০ 08 
৬০০। আরো অজস্র হোটেল ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে- 
ওদিকে। অন্যান্য আরো বাসস্থানের মধো রেলওয়ে 
বিটায়ারিং রম (রিজা: স্টেশন মাস্টার) 5 ৪৫10 ৭৫, 
11/০98এ-এ 1€0০-র যাত্রীনিবাস (21 
2324 462); 0311 রিজা- ডিস্ক কালেক্টর, 
তিরবঅনত্তপূরম); রেল স্টেশনের কাছে 00100181017 
311 (21: 2339277, রিজা: সুপারিন্টেন্ডেন্ট), বোট 
ক্লাবের কাছে ৬৪|-তে 11 (রিজা: ওয়ার্ডেন, 
তিকরঅনভ্ভপুরম-€95021, 179: 2330 059) 
মাথাপিছু ২০১ 1791021-এ 10 (2: 
2330059), ধরমশালা আছে-_ 11001 4911198 
99121), 79213217990 (কেখল গুজবাতিদেব মাত্র 
3 দিনের বাসের জন্য)। 

কী দেখবেন এখানে 

শরীপন্মনাভস্বামী মন্দির: কেরলেব সর্ববৃহৎ মান্দর, 
খা'তিও সর্বশ্রেশ্ঠ! এব প্রতিষ্ঠা কবে কে জানে শা। তবে 
কিংবদপ্তি যে, খ্রিস্টজন্মের 3,000 বছর আগে এর 
প্রতিষ্ঠা। তাবে এখন যা কিছু আপশি দেখবেন সবই প্লাজা 
মার্তপ্র কীর্তি। ভিনি ও হেক্টুব জায়গার উপন এক 
বিশাল মন্দিরের কাজ শুরু কবেন 1729 নাগাদ। আসলে 
পদ্মনাভস্বামী রাজাদের কুলদেবতা এবং রাজারা চিরকালই, 
নিজেদের 'পল্মনাভ দাস' বলেই পরিচিত করে এসেছেন 
যুগে যুগে। বর্তমানে এই মন্দির সরকারি “বস্থা'নায 
পরিচালিত! দাক্ষিণাত্যের বিশেষ ঢঙে 7 ভলা 
ক্রমহাসমান গোপুরম্টি সত্যিই বিস্ময়কর। প্রতিটি 
তলাতেই অজস্র দেবদেবী, পুরাণকাহিনী এবং অজানা 
মানুষের বিচিত্র মিছিল। সামনের পদ্রা্টীর্থ নামে বৃহৎ 
জলাশয়ে সমগ্র গোপুরম্-এর ছায়া দেখে আপনি বিস্মিত 
হবেন। 

আকারে প্যাগোডার মত এই মন্দিরটি 4 হাজাব 
রাজমিন্ত্রি, 6 হাজার মজুর ও 100 হাতির সাহাযো 6 
মাসে নির্মাণ করেন। হাতিরা বয়ে এনেছিল 30 মাইল 
(50 কিমি) দূর থেকে পাথর ও কাঠ। মন্দিরের কুলশেখর 
মগ্ডপটি 368টি গ্রানাইট পাথরের কাককার্থ মুত স্তস্তের 
উপর নির্মিত। প্রতিটি স্তস্তে আবার ছোট ছোট স্তত্তের 
সারি। একটিতে নখের আঘাতে বাজনা বাজালে ও পাশের 
স্ততে কান দিয়ে শুনলে মনে হবে বুঝি মৃদঙ্গ বাজছে। 
মন্দিরের চারদিকের পাঁচিল নানা কাহিনী চিত্রে চিত্রিত। 

সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকলেই মন্দিরের সামনে সুউচ্চ 
একটি স্বত্ত। সেগুন কাঠের এই স্তপ্ত সোনা দিয়ে মোড়া। 


১৮৭ 


মন্দিরের চারপাশে ছাদযুক্ত প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ। দু পাশে 
তার অসংখ্য স্তস্তে বিচিত্র কারুকার্য। পদ্মনাভস্বামীর বিমান 
বা মূল মন্দির দোতলা, তার সামনে প্রশস্ত নাটমন্দিরের 
মধ্যে অনস্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর বিরাট ও অপূর্ব 
দেববিগ্রহকে পূর্ণত দেখতে হলে আপনাকে ওটি দরজা 
দিয়ে'দেখতে হবে, নইলে দর্শন হবে খণ্ডিত। মঠ 30 ফুট 
(9.3 মিটার) লম্বা। দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে দেখতে 
হবে শিরোভাগ, যেখানে শেষনাগের অজশ্র ফা শোতা 
পাচ্ছে। মধোর দরজা দিয়ে দেখুন নাঁভিকমল এবং উত্তরের 
দরজা দিয়ে দেখুন চরণাংশ। মধ্যস্থ দরজা দিয়ে যখন 
দেখবেন তখন লক্ষ করবেন নাভিকমলের কাছে বিরাজিত 
্বর্ণনুপুরমণ্ডিত ভগবান পদ্মনাভ নারায়ণের একটি ছোট 
মূর্তি ও পাশে অধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলম্ষ্্ীর মূর্ভি। 

মন্দির খোলে সকাল 8.301 সকাল ও সন্ধ্যায 
দেবদর্শন করা যায়, দেখতে হবে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে। 
এখানে পুরুষ দর্শককে কবল লুঙ্গির মত ধুতি পরে, খালি 
গাযে খালি পাষে দেবদর্শন করতে হয়। ধুতি ভাড়া পাওয়া 
যায় মন্দিরেব বাইরে । সঙ্গে টাকার ব্যাগ বা ক্যামেরা নিষে 
যাওয়া নিষেধ। অহিন্দু প্রবেশ করবেন না। 'উমিষ্ট প্রণাম 
নিষিদ্ধ, দণ্ডবৎ হাতজোড় কবে কপালে হাত ঠেকিয়ে 
প্রণাম করুন। পুজার জনা মা দর্শনী দিতে হয় বা অনা 
টাকাবডি দিতে হয়, তা আগে মন্দিরের অফিসে দিতে 
হয়। এর জন) রসিদ পাবেন অবশাই। 

মন্দির প্রাঙ্গণে আরো সব দেবতারা আছেন-- 
নরপিংহ, রাম, কৃষ্ণ, বেদবাাস, অশ্বথামা, গণেশ, 
হরিহরপুত্র, অগ্জরনেয়, ক্ষেত্রপাল, বালগোপাল প্রমুখেবা 
আছেন। চৈতন্যদেব এই মন্দির দর্শন করেছিলেন। বছরে 
দুবার (মা্-এপ্রিল, অক্টোবর-নভেম্বর) 10 দিন ধরে 
মন্দির থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বগ্রহসহ বিশাল শোভাযাত্রা 
ও আরাত ও উলসাভোম উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঘোড়া- 
পালকি- হাতি নিয়ে। এছাড়া 2 বছর অন্তর 56 দিন ধরে 
উদযাপিত হয় মুরাজপম্‌" উৎসব। 

নেপিয়ার মিউজিয়াম: মানমন্দির পাহাড়ের কাছে 
শা'বলিক গার্ডেনের মাথার উপরে একটা দারুণ বর্ণময় 
কামানের আকর্ষণীয় সঙ্জাসমন্থিত অট্রালিকাটি দেখলেই, 
আপনি বুঝবেন এখানে পৌছে গেছেন। বহু ধরনের ব্রোপ্ড 

গ্রহ এখানে আছে। নায়ার-পরিবারের মডেল বা 300 

বছরের মন্দির-কক্ষটি দেখার মত। নতুন দেবতা 'হরিহর 
পূত্র সস্তার মূর্তি দেখুন এখানে | মোহিনীরূপে বিষ 
ও শিবের মিলনে এর জন্ম। প্রতিদিন 8.0০0-18.00 
খোলা থাকে। দর্শনী ২ টাকা মাত্র। 

চিড়িয়াখানা : যাদুঘরটির খুব কাছেই। বাচ্চারা সঙ্গে 
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কেরল 


থাকলে ঘুরেই আসুন না। দুষ্প্রাপ্য পাখি আর জন্তু দেখুন। 
খোলা 8.0০0-18.00, বন্ধ সোমবার । ক্যামেরা সঙ্গে নিলে 
€, তবে সিনে ক্যামেরার জন্যে ১৫। 

চিত্রালয়ম্‌ বা আর্ট গ্যালারি : যাদুঘরের চৌহদ্ির 
মধ্যে এই চিত্রালযটি রবি বর্মা, রোয়েরিকের মূলাবান 
চিত্রসংগ্রহ; রাজপুত, মোগল ও তান্তোর ঘরানার 
চিত্রানুকৃতি; অজস্তা ও বাঘ গুহার চিত্রাবলির অনুলিপি; 
জাপান, চীন, জাভা ও বালীর প্রাচ্যদেশীয় চিত্রসংগ্রহে 
সমৃদ্ধ। এই শিল্পালয়টির উদ্বোধন হয়েছিল 1935-এ। 
খোলা থাকে সোমবার পুবো ও বুধবার সকাল ছাড়া 
11.00-17.00। 


আযকোয়ারিয়াম: আর্ট গ্যালারির পাশেই, শঙ্কুমুখম্‌ 


বীচের কাছে। এটি এশিষার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং 
অত্যাধুনিক মৎস্যাধার। সমুদ্রবিজ্ঞানী এবং মৎসা 
বিশেষজ্ঞরা এখানে নানা গবেষণা করতে পারেন। 
সাগরবেলায় জলজ উত্তিদ, জলজ প্রাণীব এই 
আযকোরিয়ামাটি অবশ্য দেখে নেবেন। সোমবার ছাড়া 
অন্যদিন 9.30-18.00 মধো আসুন। 

এখানে আরো দেখুন ত্রিবান্কুরের মহারাজাদের 
বসতগৃহ কৌড়ীয় প্রাসাদ। অনুমতি নিয়ে দেখুন এর 
স্থাপতা ও অন্দরের সৌন্দর্য। যাদুঘর-সংলগ্র পাবলিক 
গার্ডেন ও চিলদ্রেন্গ পার্কে ঘুরে বেড়ান। ঘুরুন 
সেক্রেন্টারিয়েট উদ্যান, গান্ধি পার্ক, ওয়াটার ওয়ার্কস, 
বাগান আর ভেলি ট্যুরিস্ট গ্রামেও। গাছগাছালিতে 
ছাওয়া ভেলির হুদটির সৌন্দর্য অসাধারণ। «৮ একদিক 
মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। একটি ভাসমান ড্রামের সাঁকো 
আছে। আর আছে জলবিহারের ঢালাও ব্যবস্থা। 

এখান থেকে দূরে আর কী কী দেখবেন__ 
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কোভলম্‌ বীচ 


তিরবঅনস্তপুরম থেকে 13 কিমি দূরে এই 
সমুদ্রবেলায় যদি না আসেন কেরলে এসে আপনার ভ্রমণ 
হবে অসার্থক। পুরীর সমুদ্রের উত্তালতা এখানে নেই, 
কিন্তু প্রশাস্তভাবের যে রাজমহিমা তা এখানে ছাড়া আর 
কোথাও নেই। সারা পথের দুপাশের নারকেল শ্রেণী 
(কের-্নারকেল+আলয়- কেরালা?) আপনার নধ্যে 
সঞ্চার করবে নীলাগ্ত্রন মায়া। পথে উচু হয়ে যেতে যেতে 
একসময় গিয়ে থেমে যাবে বাসের চাকা । মনে হবে তবে 
কি শুধু একটা পিকনিক স্পটে এলাম মাত্র! গাছগাছালি 
আর পাখির ডাক যখন উন্মনা করবে তখন পায়ে পায়ে 
এগিয়ে চোখ আটকে যাবে গ্রানাইট পাথরের কয়েকটি 


১৮৯ 


উচু স্তস্তে। তারপর সেই অপার গভীর মহিমা সহসা 
উদ্ঘাটিত হবে আপনার চোখের সামনে। এ সমুদ্র ভয় 
দেখায় না, কাছে টানে। যতক্ষণ খুশি থাকুন। যতবার খুশি 
ন্নান করুন, গরম লাগলে সমুদ্রবেলার ছাভায বিশ্রাম নিন। 
আবার স্নান করুন। রাতে যখন আকাশে চাদ উঠবে, 
তারাব মালা আব নারিকেলশ্রেণীতে যখন এক আশ্চর্য 
নৈঃশব্দা বীধা পড়ে যাবে, ধীব শুটিগুটি প;শ় সমুদ্র 
আসবে এগিয়ে তীরের দিকে-_ তার চিরকালীন সাক্ষী 
হয়ে থাকার জ্বনা পাযচারি করে নিন দণ্ড কয়েক। একসময় 
যখন ফিরে আসবেন, তখন মনে হবে গোটা কো ভলম্‌ বী» 
আপনার পিছু পিছু হেটে আসছে। 

এখানে থাকার জন] 111700-র 160৬2289198 
89901 9785011 (717. 2480101) 90 "২০০ 
0/40 ৮১০০ , 90108 ১১,০০০ + ১০% বাড়তি; 
6100-র 111001-41719191 59099 921100012. 
110109/ 7395011 (61: 2480089) ২৪৫০ থেকে; ১ 
অক্টোবর-৩ ১ মাচ বাড়ভি ভাড়া; 7213 17051 9 ১২৫ 
0) ২৫০ 5017 45455  ৫৫০-৭০০; 19118 962 
(517. 2480401) 1058 ২৫০-৪৫০, 72 9910917 
৩০০-৪৫০1/6০৬৪/ন। 100101511101719 5 ১৫০ 10 
২৫০71710051 70901070|) (1711: 24809407), 1710111 
11958 730 ৬৫০-৭৫০১/৪117795 9398011795011 
(97: 2480478) 0889. ৫৫০-৮০০: 110161 
78172170425. (791: 24809494) 598 ৩৫০-০৫০, 
[088 ৪৫০-৬৭৫110161 592 700 ৩৫০-৬০০, 
19191 5925/990 (717: 2480391), 11071110559 
30. ২৫০-১০০০ ইত্যাদি 

নিশ্চয় আপনি আবাব তিরুবঅনস্তপুরমে ফিবে 
এসেছেন। এখান থেকে খু» ইচ্ছে করবে একবার 
সমুদ্রোপকৃলে ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্র খুন্বা রকেট 
লঞ্চিং স্টেশনটি দেখে আসতে। নিশ্চয়ই যাবেন সেখানে, 
তবে ভিতরে ঢোকার অনুমতি কি পাবেন? বাইরে বাইরে 
দেখে আসুন তবে। দেখে আসুন 16 কিমি দূরে 
আকভিক্কারা গিয়ে ওয়াটার ওয়ার্কস্‌। পিকনিক সারভে 
পারেন। ইচ্ছে করলে 18-তে থেকে যেতেও পারেন 
(রিজা: /591. 6১. 6701. 91160, ঠো০%1জাজ)। 
তারপর ঘুরে ঘুরে দেখুন ঢুকে পড়া সমুদ্রের লেগুন, প্রণত 
হোন ভগবতী মন্দিরে, স্নান সারুন করমুনা নদীতে। 

এমনি করে চড়ুইভাতির আরো একটা দারুণ 
যদি পেতে চান তবে তিরুবঅনস্তপুরম থেকে 

নং কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসে চড়েই 29 কিমি দূরে 
৬ পাশে চলে যান। জীবনটা এখানে 


১৯০ 


জলে আর পাহাড়ে ছড়িয়ে দিন__হুদে নৌকো চড়ুন, 
পাহাড়ে মাউন্টেনিযারিং-এর সুযোগ নিন। আর অবকাশ 
পেলে চলে যান শিবানন্দ যোগ বেদাত্ত আশ্রমে। দিনের 
বাধের পাশে-- আলোকমালায় সজ্জিত বাঁধটিতে বসে 
দূরের স্বপ্নে বিভোর হোন। 

ইচ্ছে হলে 70101901110459-এ রাত্রিবাস করুন 
(রিজা: 6, 11771091101, 2/0.71102121- 
19001211)। 


তিরুবঅনস্তপুরম-কুইলন পথের পাশে সমুদেব ধারে 
একটি বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ। এখানে 1252-য় নির্মিত 
শ্রীজনার্দন স্বামীর মন্দিরটি খুব পবিভ্র। মন্দিরে আছে 
চতুর্তুজ কৃষ্ণের মূর্তি, তিনি শম্ধচক্রপদ্মপাণি। ওয়ারকালা 
স্টেশন থেকে মাত্র 2 কিমি দূরের সমুদ্র পার্থে পাহাড়ের 
উপর এই স্বন্দিরে মার্চ-এপ্রিল মাসে 10 দিন ধরে বিখ্যাত 
'আরাত্তু' উৎসব উদযাপিত হয়। সুন্দর এই মন্দিরটিতে 
পুজো দিলে নাকি রোগমুক্ত হওয়া যায়__ এবং সেজনো 
এখানে পুণ্যার্থীদের খুব ভিড় হয়। এখানের পাপনাশম্‌ 
প্রশ্রবণে তারা স্নান করেন এর ভেষজগুণের জন্য। মন্দিরে 
একটি বড় ঘণ্টা দেখতে পাবেন, সেটি দান করেছিলেন 
এক ওলন্দাজ ক্যাপ্টেন। 

অন্য আর একটি আকর্ষণ হল এখানকার 
শিবগিরিতে নারায়ণগুরুর সমাধি সারদা মঠ। একালের 
কেরলের সমাজসংস্কারক নারায়ণগুরু এখানেই দেহরক্ষা 
করেন। এক জাতি, এক ধর্ম ও এক ঈশ্বর মতের এই 
প্রবক্তার শিষ্গণ এখন নারায়ণ ধর্ম সংঘম্‌ থেকে তার 
ধর্মপ্রার করে চলেছেন। এখানে আসার জন্য 
তিরুবঅনস্তপুরম-কুইলন পথে 45 কিমি আসুন 
তিরুবঅনস্তপুরম থেকে। আর যদি কুইলন থেকে আসেন 
তবে 39 কিমি দূরত্ব পার হন। ট্রেনেই আসুন. বাসেই 
আসুন-_ এখানে এলে আরো ভাল লাগার কারণটি এখন 
বলি। এখানকার সমুদ্রবেলা আশ্চর্য লাল পাথরের মত 
উঁচু এবং সেখান থেকেই ওই ধাতুমিশ্রিত প্রশ্রবণটি 
বেরিয়ে এসেছে। এক জায়গায় দেখবেন পাহাড়ের ভিতর 
দিয়ে প্রায় 0.5 মাইল প্রায় 1 কিমি টানেল কেটে কেমন 
করে খালের জল আনা হয়েছে। 

এক ফাকে কাছেই এতিহাসিক স্থান আঞ্জেনগো ঘরে 
আসুন। মালাবার উপকূলে ইংরেজরা এখানেই ব্যবসা 
স্থাপন করেছিল। এখনও 17 শতকের একটি দুর্গের 


ভারত ভ্রমণ 


ধ্বংসাবশেষ দেখতে পারেন। এর কাছেই আছে 18 
শতকের প্রথম পর্যস্ত তন্বুরেন্তিদের একদা রাজধানী 
আত্তিঙ্গেল-__ বেড়ালে ভালই লাগবে। 

ওয়ারকালায় (বার্কালা) থাকার জন্যে বেশ কিছু 
হোটেল আছে।1710161 989 78211 (51): 2605105), 
[৩141 2880. 99501 (2; :2602122), 
72251078520 86801 7955011 (717: 2602120), 
/512% 89801 395011 (011: 2602668) প্রভৃতি । 
এদের ভাড়, ৫০০ মধ্যে, তবে মরশুম অনুযায়ী ভাড়ার 
হার বেশ ওঠা-নামা করে। আর তারকা হোটেল 75 
90161 13808991, অবশাই বিলাসবহুল এবং দামী। 
এছাড়া একটি সরকারি 014 আছে (রিজা. ম্যানেজার) 9 
৬৫ 0 ৮০। 

নেয়ার অভয়ারণ্য: তিরবঅনস্তপুরম থেকে পোনমুড়ি 
যাওয়ার পথেই ঘুরে নিন নেয়ার অভয়ারণ্য। 
তিরুবঅনম্তপুরম থেকে দূরত্ব 30 কিলোমিটাব। 128 
বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত অতয়ারণো একটি লায়ন সাফারি 
পার্ক আছে! কাছেই বনদপ্তরের অফিস। সেখান থেকে 
প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন। তারপর বন্দপ্তরের জাল দিয়ে 
ঘেরা গাড়িতে চড়ে ঘুরে ঘুরে দেখুর্ন। বাইরের গাড়ির 
প্রবেশ নিষেধ। নেয়ার নদীর ওপরে বাঁধটিও দ্রষ্টব্য। 
স্পীডবোট চেপে নদীর বুকে ঘুরে বেড়ানোর বন্দোবস্ত 
আছে। ওয়াচটাওয়ার থেকে বাধ এবং সংলগ্ন বনভূমির 
দৃশা মনোরম। চলুন যাই পরের ত্রষ্টব্য পেপ্সারা-য়। 

পেম্ারা নেয়ার থেকে মাত্র 20 কিমি দূরে। ছোট 
ছোট টিলা, জঙ্গল এবং নদী নিয়ে শাস্তসবুজ পরিবেশ। 
আসার পথটিও চমৎকার। কালো পিচরাস্তার দুপাশে 
রবার এবং ইউক্ালিপ্টাসের ঘন জঙ্গল। ঘুরে দেখুন 
কারানা নদীর ওপর পেক্সারা ড্যাম। এরজন্য সংশ্লিষ্ট 
অফিসে নাম-ধাম নথিভুক্ত করাতে হবে।ক্যামেরা থাকলে 
অফিসে জমা রেখে যেতে হবে। সংরক্ষিত এলাকা, ছবি 
তোলা নিষিদ্ধ। বাঁধের ধারে আছে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। আছে 
এন সি সি-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বীধের সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা 
নীচে জলের কাছে নামা যায়। 

নেয়ার-এ থাকার জন্য আছে 1000 -র পর্যটন 
আবাস অগন্ত্য হাউস (211: 0471-272160) 088 
৩৫০ ডর্মি ১০০। 

পোনমুডি /পোনমুড়ি : তিরবঅনভ্তপুরমের 61 কিমি 
দূরে 325 মি উচ্চতায় একটি চমৎকার শৈলাবাস রয়েছে। 
কারো যদি বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে থাকে-_ এটি 
বেছে নিতে পারেন। আর চড়ইভাতিরও আদর্শ জায়গা। 
তিরুবঅনস্তপুরম থেকে 10100-র কন্ডাকটেড ট্যুরের 


কেরল 


বাস আসছে এখানে। দূরত্ব 56 কিমি। পোনমুড়ি যাবার 
পথটিও খুব সুন্দর। যাবার পথেই চোখে পড়ে পাহাড়ের 
খাজে ফসলের উপত্যকা গোল্ডেন ভ্যালি। 

থাকার জন্য রয়েছে ০991151 0০011100169, 90৮1 
38951110098, প্রভৃতি । ভাড়া ৩০০-৫০০। আর আছে 
1101109/ 1701 (০9105995) 28 ৫০938 ৭০48 ৮৫. 
(রিজা. ম্যানেজার 311, 2011178101, 91 : 0472- 
2890230)। 

পল্লানাতপুরম্‌ রাজবাড়ি (তামিলনাড়ুতে) : হোক না 
অন্য প্রদেশে, তিরুঅনস্তপুরমে যখন এসেছেন ঘুরেই 
আসুন না৷ কন্যাকুমারী যাবার পথে দর্ষিণদিকে 45 কিমি 
দূরে খুকালাই নামে একটি জাযগা থেকে মাত্র 2 কিমি 
দূরত্বে পদ্মনাভপুরম্। এখানে আসছে তিরবঅনস্তপুরম 
থেকে কনডাকটেড ট্যুরের বাস। থাকার কোনো জায়গা 
নেই, প্রয়োজনও নেই। ত্রিবাঙ্থুর রাজবংশের একদা 
বাসস্থান রাজপ্রাসাটি ঘুরে ঘুরে দেখেই ফিরে যেতে 
পাববেন হয তিকঅনভ্তপুরম্‌ না হয কন্যাকুমারীতে। 
দেখবার জন্যে অবশ্য মাথাপিছু ৩ দর্শনী দিতে হবে। 


ও ক ৬ 2 ছক ও ন্ট ও ও ও ও ট্রি ট ক্ ড ও গ ছ  ঠ % % ডু ছু ও 


* ভারত মহাসাগরের বুকে প্রায় 1,200 ছোট দ্বীপ £ 
* নিয়ে মালদ্বীপপুঞ্জ গঠিত। তার রাজধানী মালে ও : 
: তৎসংলগ্ন আরো কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গড়ে তোলা £ 
* হয়েছে পর্যটন কেন্দ্র। তিরুবঅনভ্তপুরম থেকে £ 
* নিয়মিত বিমান যাচ্ছে ছ্বীপপুপ্রের রাজধানী 
মালেতে। সোম, মঙ্গল বৃহস্পতি ও “বার 
ছাড়ে এই বিমান। এছাড়া বেশ কিছু ট্রাভেল 
- এজেন্সি প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা করে। এইসব 
প্যাকেজ ট্যুরে গেলে খরচ কম হয়। 
মালদ্বীপ পুঞ্জ ভ্রমণে ইচ্ছুক পর্যটকরা যাবতীয় 
তথ্যের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : 
11151 01109411591, 919296 8010170 
(270 71901), 1519, 76040110 ০1 
12101/551 


এখানকার দেওয়াল চিত্র, ব্রোঞ্জ ও ভান্কর্যের 
কারুকর্ম আপনাকে ভোলাবে কিন্তু বিস্ময়ে ভরিয়ে 
দেবে এখানকার কাঠের সূন্্ম কারুকর্ম। এখানের 
মাদার হলের মেঝে কী দিয়ে তৈরি জানেন? ভাবতেই 
পারবেন না। এই শিল্প এখন একেবারে লুগ্ত। কালো 
মসৃণ মেঝে তৈরি হয়েছে নারকেল ছোবড়া পুড়িয়ে। 
নোমবার যাবেন না, বন্ধ থাকে প্রাসাদ। 


১৪১৯ 


এখান থেকে কন্যাকুমারী কাছেই, মাত্র 34 কিমি। 
কাছেই শুচীন্ত্রম-ও। তাদের জন্য দেখুন তামিলনাড়ুর 
বিবরণ প্রসঙ্গ । 


মৃদুমন্দ সম্ারণে দোলায়মান নারিকেলকুঞ্জে ঘেরা 
অষ্টমুড়ি হাদের তীরে একটি পরিপূর্ণ জীবন্ত ছবি যদি 
দেখতে চান তবে চলে আসুন কুইলনে। এক পাশে 
চানামাটির পাহাডশ্রেণী আপনাকে করবে মুগ্ধ বিস্ময়াহত। 
কুইলন শুধু একটা সৌন্দর্য নগরী নয, অতীত ভারতের 
ইতিহাসও । এখানে 20 শতকের আধুনিকতার সঙ্গে 
আশ্চর্যভাবে হাত মিলিয়েছে অতীত চীনের সংস্কৃতি 
চীনের জালে আজও জীবস্ত। চীনর জাল? সে এক 
আশ্চর্য অতীতবাহী মৎসাশিকার পদ্ধতি। এই অদ্ভুত জাল 
যন্ত্র উপরে থাকে একটা লঠন আর তাব ন্রীচে এক 
বিশাল জাল-- মাঝখানে দণ্ড দিয়ে খাড়া করা। 
অনেকগুলো মানুষ সেই দণ্ড ধরে ধরে সমুদ্ধে টেনে টেনে 
যায় আর তাতেই অজস্র মাছ ধরা পড়ে। কুইলনে কি 
কোচিতে এসব দেখে আপনার অভিজ্ঞতার ভাগারে নতুন 
তথ্য জমা পড়বে। 

শুধু কি চীন, এখানে স্মরণাতীত কাল থেকে এসেছে 
ফিনিশীয়, পারসিক, গ্রিক, আরবি আর রোমানেরা তাদের 
জাহাজ আর পণ্য নিয়ে | মার্কোপোলোর লেখায় এই 
উত্তর মালাবার উপকূলের প্রাচীন বন্দরের নাম পাই 
কোয়ালাম। সেই প্রাচীন বন্দর এখন ৪টি খাড়ির-_ 
অষ্টমুড়িহ্দ__ উপরে এক আধুনিক শহর। এই লেক, ছোট 
পাহাড়, নারিকেলবীথি এক সৌন্দর্যের জাল বৃনে চলেছে 
এখানে। নৌকোয় চড়ে ঘুরে ঘুরে সেই সৌন্দর্য নিঃশেষে 
লেহন করুন। আর ওই নৌকো চড়েই প্রায় 10 ঘণ্টার টান 
টান জলত্রমণে ব্যাক ওয়াটারের উজানে চলে যান 
আলেপগ্লিতে : পৃথিবীর সেরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কয়েকটি 
সঙ্গে আপনার এপথে আলাপ-গুঞ্রন হয়ে যাবে চিরস্থায়ী 
ত:বে। মনে হবে নেগলস্-এর হৃদে ভ্রমশের চেয়েও বুঝি 
অধিকতর সুখকর । প্রতিটি মোড়ে মোড়ে আপনার জন্য 
প্রকৃতি অজস্র সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত। সবুজ পাড় 
দিয়ে ঘেরা জল, নীল আকাশ, দুপাশের ছোট ছোট গ্রাম, 
পাহাড়ের হাতছানি-__ জ্বানি না আপনার নিশ্বাস ফেলার 
অবকাশ হবে কিনা! 

এখানের কাচ, ছোবড়া টালি আযালুমিনিয়াম শিল্প 
দেখুন। নয়নভরে অবলোকন কক্ষন কাজুবাদামের 


১৯২ 


অজস্রতা। অষ্টমুড়ি লেকের উপরে দেখুন থেভালি 
রাজপ্রাসাদ, কুরিপুঝার ছোবড়া কাবখানা। 3 কিমি দূরে 
থঙ্গসেরির ট্যুরিস্ট বাংলোতে উঠে ভাঙা দুর্গের পাশে 
উপভোগ করুন চড়ইতাভির মজা । অথবা 16 কিমি দূরে 
গিয়ে ইন্দো-নরওয়েজিয়ান মৎস্য এলাকা দেখে আসুন। 
সেই নৌকো চড়েই যাবেন কিন্তু। কুইলন তিরুবঅনত্তপুরন 


থেকে 73 কিমি দুরে। 
হতে নামতে হবে। হাওড়া থেকে 
টে সরাসরি ট্রেনে আসতে পাত্রেন। 
এছাড়া ট্রনে আসতে পারেন গুয়াহাটি, তিরবঅনস্তপুরম, 
কোট্রায়াম, এর্নাকুলাম, মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী, চেন্নাই 
(থকেও। কুইলন-এ ট্রেন আসেছে হাওডা থেকে 6324 
প্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস মঙ্গল রবি 23.05 ছেড়ে কুইলন 
21.40, ত্রিবান্দ্রম 23.10। প্রতি বুধবার 6358 হাওডা- 
নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস 23.05 ছেড়ে কুইলন 21.00. 
নাগেরকয়েল 00.30।1 গুয়াহাটি থেকে 5.30 ছেড়ে 
গুয়াহাটি-ত্রিবান্দ্রম এস (বুধ) হাওড়া 3.30, চেন্নাই 
10.45, কুইলন 4.20. ত্রিবান্দ্রম 6.00। তিরুনেলতেলি 
থেকে 6383 কুইলন এক্সপ্রেস 9.20 ছেড়ে 15.05; 
ফেরে 12.25 ছেড়ে 17,501 মুম্বাই থেকে 6331 
ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস 12.10 ছেড়ে কুইলন 4.20; 1081 
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস মুম্বাই 15.35 ছেড়ে এখানে 925, 
কন্যাকুমারী 13.45। ম্যাঙ্গালোর থেকে 4.15-য় ছেডে 
6350 পরশুরাম এক্সপ্রেস কুইলন 17.05, ত্রিবান্্রম 
18.55; 6330 মালাবার এক্সপ্রেস 17.50 ছেড়ে কুইলন 
7.20, ত্রিবান্ত্রম 9.251 গান্ধিধাম থেকে 5.20 ছেড়ে 
6335 নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস কুইলন 2.50, 
নাগেরকয়েল €.55 প্রভৃতি । 13730-র ডিলাব্স এক্স 
বাস আসছে এখানে তিরবঅনস্তপুরম, আলেপ্লি, 
এর্নাকুলাম, কোট্টারাকারা এবং কোট্রায়াম থেকে। আর 
12174 /2191 11219091 0019০919801. ফেরি 
সার্ভিস চালাচ্ছে কুইলন এবং আলেগ্লির মধ্যে। যাচ্ছে 
এন্নাকুলাম এবং কোট্টায়ামের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। 
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আলাগ্নুষা (আলেপ্সি) 

চলুন এবার যাই প্রাচ্যের 'ভেনিস'-এ। কুইলন থেকে 
উত্তরে 85 কিমি দূরে আলেপ্লিতে জ্রলপথে বেড়ানো যে 
একটা স্মরণীয় বাপার তা আপনাদের এই মাত্র বলে 
এসেছি। শুধু কেরল নয়, সারা পৃথিবীর সেরা প্রাকৃতিক 
শোভাগুলির অনাতম হল এই অঞ্চল। সমুদ্র এখানে মূল 
ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে ঘুরতি জল বা বাক-ওয়াটারের সৃষ্টি 
করেছে। এতে লঞ্চ বা নৌকো চড়ে আরোহণ খুবই 
আনন্দের। অথচ শহরটি একটি অতি বাস্ত শিল্পকেন্ত্র। 
নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি-কার্পেট ইত্যাদি তৈরির 
একটা আদত জায়গা । আছে গোলমরিচের কারখানাও। 
আবার এই শহরের মধ্যেও খাল ঢুকে গেছে। 

আচ্ছা, আপনি কি সময় করে আগস্ট মাসের ছ্বিতীয 
শনিবারে এখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন? যদি পারেন, 
তবে এখানের নেহরু বোট রেস প্রতিযোগিতা দেখার দুর্লভ 
সুযোগ পাবেন। পম্পা নদীতে এই নৌকো প্রতিযোগিতা 
'স্রক বোট” নামে বিখ্যাত--- প্রতিযোগিতায় যেসব সাপ 
ছাড়া হয়, তাদের নৌকোর হড়ে নিয়ে এই দৌড--গায়ের 
লোম খাড়া হয়ে উঠবে আপনার! দেখার অসুবিধে হবে 
না-_ দৌড় দেখার জনা বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। এখানে 
আরো দেখুন মুল্লাকাল দেবীর মন্দির। মন্দিরে অবশ্য 
কোনো ছাদ নেই, বর্ষা-রোদ-__দেবী ভিজছেন-পুড়ছেন। 
কিন্ত এই জাগ্রত দেবীর মন্দিরে ডিসেম্বর মাসে 11 দিন 
ধরে বিরাট উৎসব হয়। আর মন্দিরের চারপাশে জুই 
ফুলের বাগান দেখে মন মাতোয়ারা হয়ে উঠবে। কাছেই 
ভেম্বনাদ লেকে নৌকো বিহারও দারুণ উপভোগ্য । এমনকি 
সরকারি অতিথিশালায় যদি ওঠেন, সেখানে বসে 
আলেপ্লির মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে দেখতে আবেশ এসে 
যাবে। 

এখান থেকে 14 কিমি দূরে আম্বালাপৃষাতে 
্রিবাঙ্কুরের একদাখ্যাত সপ্তশ্রেষ্ঠ মন্দিরের মধ্যে অন্যতম 
শ্রীকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। লোকে বলে স্বয়ং ভগবানই নাকি 
এই মন্দির নিমাণি করে দেন। খদি মার্চ-এপ্রিল মাসে 


শেরল 


আসেন তবে 10 দিন ধরে এর উৎসবেব সময় আসবেন। 
আর হ্যা, এখানে এলে দেবতার “পলপায়সম্‌"' খেতে 
ভুলবেন না। এনন পায়েস বোধহয় অন্য কোথাও চেখে 
দেখেননি: আলেপ্লি থেকে 34 কিমি দূরের হরিপদ-এও 
যেতে পারেন শ্রীসুরুন্থণা স্বামী মনির দেখতে। সুবক্ষণ্য 
মন্পিরগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরনো। 

এখানে যদি আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আসেন তবে মাত্র 
3 কিমি এগিয়ে দয়া করে একবার পায়িপাদে 
যাবেন--এখানেও দেখতে পাবেন ওই সর্প-নৌকো 
দৌডের রোমাঞ্চ । এখানে একটা নাগমন্দিরও আছে। 
সেটি 6.5 হেক্টর বিশাল জমির ওপরে এবং মন্দিরে প্রায় 
4,000 গ্রানাইট পাথরের নাগমূর্তি রযেছে। এমনটি বোধ 
কবি কোথাও দেখার সৌভাগ্য হবে না । এখানের উৎসব 
অবশ্য অক্টোবর-নভেম্বর মালে। বন্ধা ও নিঃসন্তান 
দম্পতি এখানে উরুলি নামে এক ধরনের ধাতব ঘণ্ট! 
উৎসর্গ করেন। লোক বিশ্বাস, তাতে তারা সম্ভানবতী হন। 

এখানে থাকার জনা 1€0০-র হোটেল /ঞাজাা। 
(91: 2244460) ২৫০-৭৫০; এবং মাত্রীনিবাস (211: 
2244460) 00 015 ১২৫০ 08০ ৭০০ 1088 
89০11691012 1001151 10116 (9: 2245524), 
51.৬ 70. 0,988 ১৫০-২২৫; 919) 711709 
10181 (711: 2243752) ৯০৪২৫ 0/90 ৫৭৫) 
/611121700111001151 11016 (71: 2251 354) 0 
২২৫ 0/90 ৪8৫5) 911 10151125. 819৬91 (607: 
2245453) ১২৫-২২৫ প্রত্ভৃতি । 

কোট্রায়াম : কোচি থেকে 76 কিমি দৃগে ভেম্বনাদ 
লেকের অপর পারে কুইলন-এর্নাকুলাম রেলপথে একটি 
স্টেশন কোট্রায়াম। কুইলন থেকে ট্রেনে 1.5 ঘণ্টার জার্নি। 
মেন সেন্টাল রোডের উপরে এই বাণিজ্য শহরে আপনি 
কিন্ত না আসবেন ট্রেনে, না আসবেন বাসে। যদি সত্যি 
করে বেড়াতে চান তো ভেসে আসুন জলে-_ ওই নৌকো 
চড়েই, প্রায় 3 ঘণ্টায় সুরধনী পার হয়ে, প্রকৃতির গভীরে 
ডুব দিয়ে। দুপাশে রাবার, চা, কফি, গোলমরিচ আর 
লঙ্কার গাছ দেখতে দেখতে ভেসে চলার অভিজ্ঞতাই 
স্বতস্ত্। শহরে দেখুন একটি সিরিয়ান গির্জাসমেত কয়েকটি 
পুরনো গির্জা, দেখুন পরনঙ্গনমে 915181 /10179-এর 
স্মৃতিমৌধ-__ তিনি নাকি এবদা নানা বিস্ময়ের কাণ্ড 
ঘটিয়েছিলেন। এখান থেকেই যেতে পারবেন কুমারাকোম 
ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স (16 কিমি), পেরিয়ার অতযারণ। (120 
কিমি), তৈকাম (40 কিমি), উদয়নপুরম মন্দির ( তৈকাম 
থেকে মাত্র 3 কিমি) অথবা এট্ুমানুরে (15 কিমি)। 

এখানে থাকার জন্যে--1€1€ 70-এ 11201710151 


ভারত শমণ্‌--১৩ 
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(97 2563661) 9০ ৮৫০00 ১১০০, এখানেই 
11011 87105555001 (গা: 2563293) 9 ২২৫0) 
৩০০ [98০ ৪০০ 110 30-41710191 15015 (01. 
568391) 5 ৩০০0 ৪৫০ 0২0০ ৭০০7৪. 70-এ 
11016111791 5 ১৫০. 0 ৩০০ সুইট ৩৫০ 9/0 
৪৬৫ 10080 ৫২৫ 1710161 32101121) 10100-4 
119151 /9151212 (71 2581294) 9 ১৬৫-৪০০ 
[0 ২২৫-৫০০ ০ ৫২৫-৬০০1/২০ ৭০০৭০. ; 
এছাড়া আছে 11৫12101550725.100115117076,170191 
|915110| [1//25) 4210172170901151 80909. 
2//0 717 (বিভা : 66, 2৬/0,1০985 1817). 3০৮1, 
1, (রিজা: মানেজার) 00 (91 2560541), 
+৬/০/, (211: 2560188) ইভাদি। এখানে না 
থাকলেও অবশ্য চল যায! 


পেরিয়ার বন্যপ্রাণী আশ্রয় 


ক ০5666986665 % ৪৬2 6৫6৬ ₹ গজ চি ৫%%৯০৪০৪%৪৫ ৪৫ 


এ এক আশ্চর্য অভয়ারণ্য, বোধকরি ভারতে কেন, 
দুনিযায় আব এমনটি নেই। কেন নেই? এখানে শুধু হাতি 
দেখুন। এমন নানা ধরনের নানা বয়সের হাতি আর 
একত্রে কোথাও দেখতে পাবেন না। এদের দলবদ্ধণাবে 
দেখুন, পৃথক পৃথক দলে ঘুরতে দেখুন, একাকী কিংবা 
দুজনে। বিগতযৌবন অথবা সাতদিনের শিশু, ছোট্র এবং 
দৈত্যাকার_- সব ধরনের হাতিই আপনি দেখতে পাবেন। 
সে এক বিস্ময়কর, ব্োমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে আপনার 
ভীবনে। 

কখন আসবেন : এখানে দারুণ বৃষ্টি হয় জুন থেকে 
অক্টোবর মাস পর্যত্ত-_ ধরুন প্রায় 8০0 ইঞ্চি (2,032 
মিমি)। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29.5০ 0, সর্বনিশ্ব 
15.5901 কাজেই বর্ধা বাদ দিরেই যখনই আসুন 
আরামের । তবে অক্টোবরের শেষ থেকে মে মাসে শেষ 
পর্যস্ত আসাই ঠিক হবে। গ্রীষ্মের শেষে এলে অতিরিক্ত 
রো কিছু দেখবেন-_ পরে বলছি সে কথা। 


4) গাব 


ঃ কেমন করে আসবেন : উড়ে 
্‌ উঠি এলে আপনার নামবার জায়গ! 
৫১ তিনটি-_ কোচি (208 কিমি), 


মাদুরাই (145 কিমি) এবং তিরুবঅনস্তপূরম (258 
কিমি)। ট্রেনে এলে হয় 199 কিমি দূরে কোট্রায়ামে নামুন 
দ্র পৃ ১৮৮) অথবা নামুন 67 কিমি দূরের 
বোদিনায়কানুরে বা 145 কিমি দূরের মাদুরাই স্টেশনে 
(দ্র. মাদুরাই)। আর বাল্স ভো চড়তেই হবে, যেভাবেই 
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আসুন। সোজা বাস আসছে তিরুবঅনস্তপুরম থেকে 
থেক্কাডিতে (এর জঙ্গলেই তো এই অভয়ারণ্য)। নিয়মিত 
দ্রন্তগামী প্যাসেঞ্জার বাসও আসছে এখান থেকেই, 
এর্নাকুলাম থেকে তিরুবঅনস্তপুরমে আসার বাসের 
সময়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। তাছাড়া মাদুরাই থেকে 
কোট্রায়ামে আসার যে আস্তঃরাজ্য বাসটি আসে সেটিও 
থেককাডির উপর দিয়ে যাঁয়। 
5০১) কোথায় উঠবেন : এখানে থাকার 
০ 
সবচেয়ে কাছের যোগাযোগ 
কেন্দ্র কুমিলি 2 মাইলের (3 কিমি) মধ্যে। এখানেই 
(000-র 11101121001 081181। এর ঠিক 
উল্টোদিকে থাকার জন্য রয়েছে 1815 00991 
10807151110176 (9 : 2322084) ৩ ১০০-১৫০) 
088 ২২৫-৩২৫। আর অভয়ারপ্যের ভেতরে আছে 
/00০-র ঞফোজাও 14৬25 (77: 2322029) সব 
ঘরই তিন বিছানার। সাধারণ ১০০০-১৭০০ /০ 
১৩৫০-১৫০০ আর //191021 9121 সাধারণ 
১৫০০-১৭৫০ /০ ২০০০-২২০০। লেকের দ্বীপে 


ত্রিবাঞ্ধুর মহারাজার প্রাসাদে 1215 691506 (2: 
2322024) /2-5 ১৯০০ 0 ২৭৫০ 17919%21 


119159 (6: 0486-23220926); সুইট : রেগুলার 
১০০০. ডিলাক্স ১৩০০ সুপিরিয়র ১৫০০. পেরিয়ার 
২০০০। ফরেস্ট চেক পোস্টের কাছে ।10191 //710201 
(27: 2322194) ৩৭৫-৮৫০, এছাড়া আছে বনদপ্তরের 
311 (বিজ: 01181 00175812101 01 01951, 
4001116.111101৬21121102প্র1আা1) তথা ৬1019 
71858142001 01091, 11: 2322027, 7011 
77091 13852156. 11181%550 | এছাড়া আছে ।70161 
/০০৫131705, 110191 312, 170191 1791121৬1৪৬ 
এবং বন্দীপেরিয়ারে 1০8115111019| | খুব ভাল হয় যদি 
লেকে মহারাজার প্রাসাদের (এটি তার গ্রীম্মনিবাস ছিল) 
014-এ একটা ঠাই করে নিতে পারেন। তাহলে বিছানায় 
শুয়ে শুয়েই জ্ঞানলা দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন __ যা 
দেখার জন্য এখানে এসেছেন। 

কী দেখবেন এখানে : কেরলের সবচেয়ে বড় নদী 
পেরিয়ারের বাঁধের কাছের এই অভয়ারণ্যে নৌকা করে 
ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেক্কাডির গভীর জঙ্গলে 
মোটরে করে আসার অভিজ্ঞতার চেয়েও রোমাঞ্চকর । 
ত্রিবান্ধুরের মহারাজা 1936 সালে এই বনটিকে 
“নেল্িকামপাস্তি অভয়ারণ্য' হিসেবে গড়ে তোলেন। 
1950-এ এর নাম হয় “পেরিয়ার বণ্যপ্রাণী আশ্রয়" । 777 


কেরল 


বর্গকিমি প্রোয় 300 বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে 914 থেকে 
1,828 মি উচ্চতায় এই অভয়ারণ্যে এসে হাতির আশ্চর্য 
সম্তার ছাড়া আরো দেখুন গউর (বাইসন), বুনো শুয়োর, 
কুকুর, ব্লাক লাঙ্গুর বাঁদর। বাঘ এবং চিতাবাঘ কদাচিৎ 
দেখবেন। তবে যদি গ্রীষ্মের মধ্যে আসেন, যখন অরণ্যের 
ভিতরের খালের জল শুকিয়ে যায়, তখন দেখবেন রাতের 
আঁধারে (আহা, চাদনি রাতেও!) তারা কেমন জল খেতে 
আসছে। দেখবেন নানা জাতের জলচর পাখি। আর আছে 
কচ্ছপ-_ স্টার টরটয়েস, ক্যামেরায় ক্রিক করুন। লেকে 
মহশীর মাছ ধরুন। লেকে ঘুরে বেড়াবার জন্য মোটর 
লঞ্চে চড়ে নিরাপদ দূরত্বে হাতিদের জীবনযাপন লক্ষ 
করুন| ওয়াচ টাওয়ারে উঠুন। বছরে 13 লক্ষ লোকের 
মধ্যে আপনিও একজন বিশিষ্ট অতিথি হয়ে যান এখানে । 
মোটর লঞ্চের জন্য অরণ্য নিবাস হোটেল বা থেক্কাডির 
৬৬1৫1109 701958179001 01081, 7171810201-র 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন। লেকের পাড়ে বনদপ্তরের অফিস 
সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার মোটামুটি সারাদিনই খোলা 
থাকে । এখান থেকেই বিভিন্ন ধরনের যাত্রীবাহী নৌকার 
টিকিট কিনতে পাবেন। 

এখান থেকে ইচ্ছে করলে 19 কিমি দূরের ক্রুসা 
দ্বীপ, পাবারাসু দ্বীপ, 16 কিমি দুরের আরুণি খাড়ি, 
পেরিয়ার বাধ (অনুমতির জন্য সুপারিনটেনডেন্ট, 
পেরিয়াব ড্যামের সঙ্গে যোগাযোগ করুন) দেখে আসুন। 
ভালই লাগবে। শিকারের জন্য অঞ্চল নিষ্ট আছে, 
অনুমতি সংগ্রহ করে নিন। এখান থেকেই ঘুরে আসুন 
পীরমেড় __ কোট্টায়াম থেকে 45 কিমি দূরে। 914 মি 
উঁচু এই শৈলাবাসে বাস করুন, ট্রেক করুন। থেক্কাডি থেকে 

মাত্র 45 কিমি | থাকার জন্য রয়েছে সরকারি 21 
রি 2332071), 1606 5892515 1990911 
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কোচি (কোচিন) 

ব্রমণ-নির্দেশিকার মাঝামাঝি জায়গায় এসে 
কোচি-র কথা বলছি বলে ভাববেন না এর গুরুত্ব 
তিরুবঅনত্বপূরমের চেয়ে কম। পর্যটক বন্ধু, আপনি 
ইচ্ছে করলে এখান থেকেই আপনার কেরল-পর্যটন 
শুর করতে পারেন। এখন কোচিনের পরিবর্তে কোচি 
নামটিই ব্যবহৃত হচ্ছে। 

রাজধানী কোচির নাম থেকেই এই দেশীয় রাজ্যটির 
এমনই নাম। 19 শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোচি বর্তমান 
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কেরলের অস্তরভুক্ত ছিল। 1502-এ পোর্তৃুগিজরা এখানে 
বসবাসের অনুমতি পায়। পরের বছর তারা এখানে দুর্গ 
নির্মাণ করে ও পাশের রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করতে থাকে। 1663-তে ওলন্দাজেরা তাদের তাড়িয়ে 
দিয়ে নিজেরা বসবাস করতে থাকে। 1759-এ কোচি 
রাজ্য কালিকটের জামোরিনদের অধিকাবে আসে। 
1776-এ হায়দার আলি এখানের রাজাকে হারিয়ে কর 
দানে বাধ্য করেন। 1791-এ কোটি ব্রিটিশের অনুগত 
করদরাজো পরিণত হয়। 

1502-এ এখানে ভাক্কো-ডা-গামা আসেন। 
পোর্তুগিজরা আসার পরই কোচি শহরের পত্তন ঘটে। 
কোচি ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর-_ একে বলা হয় 
'আরবসাগরের রানী'। নারকেলের শ্যামলিমায় ঢাকা 
কোচি একটি বাণিজ্য শহর । এখান থেকে জাহাজে চলে 
যাচ্ছে গোলমরিচ, রাবার আর ছোবড়া ! এখানের চীনা 
জাল, ইহুদি সিনাগগ, ডাচ প্রাসাদ, পোর্তুগিজ স্থাপতা, 
আর ব্রিটিশ প্রভাব আশ্চর্যভাবে আজও বর্তমান। এরা 
কেরলের অনাতম সম্পদ। সমুদ্র আর তার খুরতি জল 
অজন্র নারকেলগাছের ফাকে সূর্যরশ্মির আলোছায়ার 
বুনুনি, নদীর নিরস্তর বয়ে যাওয়াই কোচিকে করে তুলেছে 
কেরলের “বিউটি স্পট” সামুদ্রিক আর আরণাক পরিবেশ 
যারা ভালবাসেন তাদের তো এখানে আসতেই হবে। 
এখানে মানুষের গড়া উইলিংডন দ্বীপ আপনাকে হাতছাশি 
দেবেই। 

এখানে কখন আসবেন :83.52 বর্গকিমি আয়তনের 
এই সমুদ্র শহরে গ্রীষ্মে তাপ ওঠে 35৭0, শীতে নামে 
20০0, এখানে বেড়াবার সেরা সময় তাই অক্টোবর থেকে 
মার্চের মধো। এমনি সাধারণ পোশাক-আশাক হলেই চলে 


যাবে। 


কেমন করে আসবেন : বিমানে : 
100, 491 9192), 
/২0101709 11 প্রভৃতির বিমান 
সোজা আসছে এখানে দিলি, মুম্বাই, চেন্নাই, গোয়া, 
;ঙ্গালোর, তিরুবঅনস্তপুরম, কোয়েম্বাটুর থেকে। সময় 
লাগে মুম্বাই থেকে 1 ঘণ্টা 45 মি; বাঙ্গালোর 50 মি.; 
চেন্নাই 1 ঘণ্টা। প্লেন ওড়ে দিল্লি থেকে ডাবোলিম (গোয়া) 
হায় কোচি ও পরে তিরুবঅনস্তপুরমে। সময় বদলাচ্ছে 
হরদম-_- খোঁজ নিয়ে নিন। 
রেলে: স্টেশন তিনটি। এর্নাকুলাম জংশন, এর্নাকুলাম 
টাউন এবং কোচি হারবার টার্মিনাস। কলকাতার যাত্রীরা 
পাবেন 6324 হাওড়া-ত্রিবান্দ্রম এক্স মে.ব.), 23.05 
ছেড়ে এর্নাকুলাম জং পৌঁছয় 18.05; 6358 গুরুদেব 
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এক্স (কেবল বুধ) 23.05 ছেড়ে এর্নাকুলাম টাউন 
17.35, ট্রেনটি নাগেরকয়েল পৌঁছয় 00.30 ঘ.। ট্রেন 
আসছে মুম্বাইতে 12.10 ছেড়ে 6331 ত্রিবান্দ্রাম-মু্বাই 
এক্স এর্নাকুলাম জংশন 1.101 1081 কন্যাকুমারী 
এক্সপ্রেস 15.35 মুম্বাই ছেড়ে এর্নাকুলাম টাউন স্টেশনে 
আসছে পরদিন 5.45. কন্যাকুমারী 13.451 এর্নাকুলাম 
আপছে কামানোর 95.090 ছেড়ে শোরাশুর জং হয়ে 
6308 কান্নানোর-আলেরি এক্স এর্নাকুলাম 11.15, 
আলে্পি 12.50। আব আলেগ্পি 15 50 ছেড়ে এনকুলাম 
17.00 ও কানানোর-এ 23.401 ওখা 1.45 ছেড়ে ওখা- 
এর্নাকুলাম এক্স এরন্নাকুলাম 23 55; তিরুচিরাপল্লী 
19.25 ছড়ে এরোদ 22.25 হয়ে 6865 তিরুচিরাপল্লী_ 
এ্নাকুলাম এক্স একনাকুলাম জং 530: পাটনা 13.20 
ছেডে 6310 পাটনা-এর্নাকুলাম (বৃহস্পতি) 18 05; 
প্রতি শুক্রবার গুয়াহাটি 5.30 ছেড়ে 5624 গুয়াহাটি- 
এ্নাকুলাম এক্সপ্রেস এর্নাকুলাম জংশন 01.201 
লোকমান্য তিলক টার্মিনাস 11 40 ছেড়ে 6345 
নেত্রবতী এক্সপ্রেস এর্নাকুলাম জংশন 14.201 নিউদিপ্লি 
11.30 ছেড়ে 2626 কেরালা এক্স মথুরা আগ্রা-ঝাঁসি- 
নাগপুর-বিজয়ওয়াড়া হয়ে এনকিলাম জংশন 10.151 
আসছে গোরখপুর-ত্রিবান্দ্রাম 5012 রাপ্তি সাগর এও 
(বৃশ.র) 6.00 গোরখপুর ছেড়ে চেন্নাই 110 হয়ে 
এর্নাকুলাম জং 15.15, ত্রিবান্দ্রাম 20.251 আগছে 
আরো স্থানীয় ট্রেন কোষ্টায়াম, কুইলন, তির বঅনস্রপুরম, 
তিরুচিরাপল্লী, চেম্নাই, ম্যাঙ্গালোর থেকে। 

সড়কপথে: কোটি থেকে আলেন্লি 64 কিমি, 
বাঙ্গালোর 565 কিমি, কোয়েম্বাটোর 223 কিমি, 
শুরুভায়ুর 109 কিমি, গোয়া 848 কিমি, কন্যাকুমারী 
308 কিমি, কোদাইকানাল 444 কিমি, চেন্নাই 694 কিমি, 
মাদুরাই 329 কিমি, মহীশ্র 470 কিমি, উটি 312 কিমি, 
থেক্কাডি 190 কিমি, তিরুবঅনস্তপুরুম 223 কিমি এবং 
তিরুচিরাপল্লী 476 কিমি দূরে ।1571 ০ সপ্তাহে 2 দিন 
ডিলাক্স এক্স বাস চালাচ্ছে এনকিলাম থেকে (1) 
কাম্নানোর ভায় আলওয়ে, ত্রিচুর, কোজিকোড; (2) 
তিরুবঅনস্তপুরম ভায়া আলেমি, কুইলন। 1500 
দ্্গাসী প্যাসেঞ্জার বাস চালাচ্ছে আলেঙ্সি, কুইলন, 
কোন্টরায়াম, তিরুবঅনস্তপূরম, পালঘাট, কাম্নানোর, 
কোজিকোড, গুরুভায়ুর, মুন্নার, পণ্ডিচেরি, এরোদ, 
তুতিকোরিন, ভেলাংকারি এবং ত্বিচুর থেকে। এ ছাড়া 
যোগাযোগ-রক্ষাকারী বাস চলছে কোট্টায়াম থেকে 
থেক্কাডি এবং মাদুরাই আবার পালঘাট থেকে 
কোয়েম্বাটোরের মধো। স্থানীয়ভাবে এনকুলাম/ 


তারত ভ্রমণ 


উইলিংডন দ্বীপ/ মাভভানচেরি/ ফোর্ট কোচি প্রতি মধ্যে 
বাস চলছে। এসব স্থানের মধ্যে চলছে ফেরি সার্ভিসও। 
প্রয়োজন হলে লঞ্চ বা লাক্সারি নৌকো ভাড়া পেতে 
পারেন-- যোগাযোগ এনকুিলামের গেস্ট হাউস সমূহের 
সুপারিনটেনডেন্ট অথবা মালাবার হোটেল এবং সী লর্ড 
হোটেল। 3 জন নেবার মত ট্যাক্সি/অটোরিক্সাও পাবেন! 
খোঁজ নিন-- 10011217905, /172৬2111]) 01: 
25858.পাবেন ট্যুরিস্ট টাজিও। 


্ী তা কোথায় উঠবেন : 4 তারা 


উইলিংডন দ্বীপে 15114919021 

10191 (21: 2668010) নি- 
37 980০ ২৫০০ 0/০ ৩০০০; 3-তারা 9821010 
10191 এনকিলামের শানমুগাম রোডে (7 2382474) 
3-40 90 ৮০০-১১০০ [0/০ ৯৫০-১৬০০, 
উইলিংডন দ্বীপে 095170 10161 (211: 2668421) 
7-35 980 ১৯০০ 00০ ৩৫০০, 2-তারা 2791517 
10161 (61: 2353501) দরবার হল রোডে, 7-95 
৬৫০ ১২৫০; এননাকুলামের 145 89-এ 15110 110- 
191 (51. 2382061) 7-24 3 ১৯০) ২৪০, 944০ 
২০০ 0/0 ৯০০-১৪০০, 070121 47-এ 1710191 
9090 07172228211) 7-20, ৮৫০-১৫৫০ 
এনকিলামে (এর পরের ভারকা হোটেলগুলি সবই 
এনকুলামে) 140 74-এ 11019117161721101721 (21: 
2382091) 7-25 ১৩৫০-২৫০০: এই রাস্তাতেই 
//০০৫৪1705 (11: 2368900) 75-52 ৪৫০-১২৫০, 
1-তারা /9011795 (9. 2366633) 17-445 ১৫০0 
২৫০ 580০ ২৭৫ [80 ৩২৫: 11019118050 171525 
(21 2361595) 741 58০ ৯০০-১০৫০ 0080 
১৩০০-১৭০০; চিতুর রোডে রেল জংশনের কাছে।1০0- 
191 521099802. (91: 2368487) 7-48 5 ২৫০. 
0 ৩০০. 3/২0 ৩৬৫00 ৪৫০। অন্যান্য হোটেলের 
মধ্যে এর্নাকুলামে রয়েছে মার্কেট রোডে 81005 7007151 
11018 নি-28 (211: 2381881) 9 ১২৫ 0 ১৫০- 
২৫০ 080০ ৩৫০ 110191 816 [121010 (1: 
2382118) 8-42 5 ১২৫0 ২৭৫90 ৩০০১1 
30-এ 0৬/21515 1190191 (617: 2352706) 5 ৪৫০. 
0 ৬৫০ ৪8০ ৬৫০8০ ৮০০-১২৫০711019| 598. 
1010 7-54 5 ১২৫ ২১০, 50০ ২৭৫ 080 ৩৫০, 
10191 11015110 7-28 5 ১২৫0 ২৫০ 5০ ৩০০. 
0/0 ৩৫০; রবিপূরম্‌ অঞ্চলে 81810/ 700151 
11019 7-36 5 ১৭৫ 9 ২৭৫ 008০ ৩৭৫-৪৭৫ 
পারমার রোডে 611510941151017016 নি-24 5 ১০০ 


কেরল 


0 ১৫০ 580 ২০০ 040 ২৭৫; চিতুর রোডে 
98212] 110191 110. (71: 2367123) ৩৫০- 
৬৭৫; কালুরে 10191 16910916025 11091781101721 7- 
40 5 ৮৫0 ১৫০-২০০.0/৭০ ৩৫০; স্টেডিয়াম রোডে 
10191 11012. (9: 2354433) ৩০০-৫৫০; 
ব্যানার্জি রোডে 11018118801 73-17 5 ৯০0 ১৪০ 
৩০ ১৮০ 04০ ২৮০3 71322108151171016 নি- 
22 9 ৮৫0১৪০, 9/0 ১৮০ 0/০ ২৫০; কোচিতে 
জয়মত নগরে 111 100 73950915 (211: 540100 ) 
১৩৫০-৫০০০; উইলিংডন ছ্বীপে 10151 112172151 2 
(10 (21: 2666816), 8750৬ 734 ২০০-৬৫০; 
শানমুগাম রোডে 59251010110161 (711: 2352682) 
৪০০-১৬০০; ক্যারিয়ার স্টেশন রোডে 122/9017 
29110110181 (51: 2354002) ১৫০-৬৫০ বিচ 
রোডে 529 94981110191 (511: 2366604) ৩০০- 
৬৫০; এম জি রোডে 7776 /8491106 3809111 (21): 
272660) ১৩৫০-১৭৫০, সাউথ রেলওয়ে স্টেশনের 
কাছে 106 14810001121) (97: 2352412) ৫৫০- 
১২০০। শানমুগাম রোডে 09016917121 041151 
11018 3-21 5 ৮৫0 ১৫০ 580 ২০০ 080 
২৫০১1710191 9995161| 73-9 ১ ৮৫ 0১৫০ ৯০ 
২০০ 0380 ২৭৫; 117010001110900-তে 11015। 
939০ 7-15 5 ৫০ 0১০০ 08 ২০০; 
65079121101 181000-তে 12891587373 ৪ ৮৫. 
0 ১৫০ 980 ২০০. 0/0 ২৫০: উইনি। 5৪ন দ্বীপে 
119101111001151110118 7-22 ১ ৮৫0 ১৫০ 
0/0 ২৫০; বোলঘাটি দ্বীপে (50 1/0124015) 
8010190/ 221909 7-11 ১ ১১০0 ১৭৫ 5০ 
২৫০ 0/0 ৩০০$ ফোর্ট কোচি-র ালভেটি রোডে 
119181 98290 8-8 [0 ১৬৫০ ২৫০। এছাড়া 
আরো ছোটবড় হোটেল আছে। তালিকাভুক্ত হোটেলশুলি 
ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগ অনুমোদিত। আব 
পাবেন এর্নাকুলামে সাউথ রেলওয়ে জংশনে 99142) 
88 (রিজা : স্টেশনমাস্টার); এর্বাকুলাম গেস্ট হাউসের 
সামনে 30৬617911 911 (রিজা: ম্যানেআর, গভ : 
217); ফোর্ট কোচি বীচের কাছে 7//0 18, ০08) 
1195191 (21: 2422808, রিজা : 100 215. 1. 
111052125, 9180 20.. 27190/012, ০০011 
682021); চিন্তুর রোডে +110% (21: 2355620), 
মান্তানচেরিতে ০0100180078 16100-র171019| 
89101791% 791806 (211: 0484-2750500) রয়েছে 
উইলিংডনে, বেশ ব্যয়বহুল। লেক ফ্রন্ট কটেজ ১৯০০ 


১৯৭ 
ডিল্যাক্স ২৪০০ এক্সিকিউটিভ সুইট ৩৩৯ প্যালেস 


সুইট ৪৪০০। 

কী দেখবেন এখানে 

মাত্তানচেরি রাজপ্রসাদ/ডাচ প্রাসাদ : 1555-তে 
মান্তানচেরিতে এই রাজপ্রাসাদটি পোর্তৃগিজরা তৈরি করে 
কোচি-র সে সময়ের রাজাকে উপহার দিয়েছিলেন। 
1663-তে ডাচেরা রাজবাড়ির সংস্কার ও পরিবর্ধন 
ঘটালে এর নাম হয় ডাচপ্রাসাদ। রাজবাড়ির মাঝখানে 
আছে রাজাদের অভিষেক যেখানে হত সেই দরবার হল। 
এখন এখানে কোচিরাজাদের প্রতিকৃতিগুলি রয়েছে। 
পাশের ঘরগুলিতে রয়েছে 17 শতকের দেয়ালচিত্রে 
রামায়ণ ও পুরাণের নানা কাহিনীর চিত্রণ। শুভ্রবার ও 
জাতীয় ছুটির দিনগুলি ছাড়া এটি খোলা থাকে 10.00- 
17,001 

ইহুদী উপাসনালয়: মান্তানচেরিতে এই সিনাগগ 
রয়েছে ডাচপ্রাসাদের ঠিক সামনেই। তৈরি হয়েছিল 
1568-তে। চীন থেকে আনা অনবদ্য হাতে-আঁকা টালি 
দিয়ে তৈরি মেঝে যার সৌন্দর্যবর্ধন করছিল, সেই উপাসনা 
মন্দিরটি 1662-তে পোর্তৃগিজরা পুড়িয়ে দিলে আবার 
এটি ওলন্দাজদের সহায়তায পুননির্মিত হয় 2 বছরে। 
এখানে রয়েছে বৃহৎ কাগজে লেখা বাইবেলের ওল্ড 
টেস্টামেন্টের এবং রবি ভার্মার দানপত্রের তামার পাট্টাটি। 
মান্তানচেরির জু টাউনের এই উপাসনাগৃহটি শনিবাব ছাড়া 
প্রতিদিন খোলা থাকে 9.00-12.00 এবং 15.00- 
18.00। প্রবেশমূল্য লাগে না। 

গুভূদ্বীপ: কোচির কাছাকাছি সবচেয়ে ছোট দ্বীপ। 
এর আয়তন সব মিলিয়ে 5 একর মাত্র। এর মাঝখানে 
রয়েছে একটিমাত্র বাড়ি যেখান সমবায় প্রথায় নারকেল 
ছোবড়ার শিক্পকেন্দ্রটি বর্তমান। আপনি যদি দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে এদের বোনার কাজ দেখেন তো অবাক হয়ে 
যাবেন। 

চলুন ফোর্ট কোচি গিয়ে সেন্ট ফ্রাবিস চার্চটি একবার 
দেখে আসি। এই প্রোেস্টান্ট চার্টটি 1510-এ তৈরি এবং 
সম্ভবত ভারতের ইউরোপায় স্থাপিত প্রথম চার্চ। ভাক্ষো- 
দা-গামাকে প্রথমে এখানেই সমাহিত করা হয়েছিল। 14 
বছর পরে তার নশ্বরদেহ পর্তুগালে নিয়ে যাওয়া হয়। 
তার স্মতিচিহ্ম এখনো বর্তমান। এর কাছেই দেখে আসি 
সান্তাক্রুজ ক্যাথিড্রাল আর তার মূল্যবান চিত্রসভভার। দেখে 
বিস্মিত হই চীনা জাল (এর কথা আগেই বলেছি)। খুব 
ভাল লাগবে মানুষের তৈরি দ্বীপ উইলিংডন। কোচি 
বন্দরকে গভীর করতে গিয়ে যে মাটি ওঠে তাই দিয়ে এই 
দ্বীপ তৈরি হয়েছে। ফেরি চলছে এখানে নিয়মিত । 





কেরল 


এখানেই রয়েছে ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসটি। 
এর্নাকুলাম আর কোচির মাঝের এই দ্বীপটি উভয় স্থানের 
সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত। এখানেই রয়েছে কোচির রেল 
স্টেশন, এয়ারপোর্ট । পুলের উপর রাতের বেলায় যখন 
আলোকমালা জলে ওঠে, মনে হয় যেন কোনো এক পরীর 
জগতে আমাদের অভিসার চলছে। 


সোসাইটি ফর প্রমোশন অব রিক্রিয়েশনাল ট্যুরিজম 
আন্ড স্পোর্টস সংক্ষেপে 550733 সংস্থা-- 
সেপ্টেম্বর থেকে মে মাস পর্যস্ত নানারকম প্াকেজ 
* ট্যুরে পর্যটকদের লাক্ষাদ্বীপ শিয়ে যাওয়ার বাবস্থা 
“ কবেছে। বেড়াবার সেরা সময় ডিসেম্বর থেকে 
ফেব্রুয়ারি মাস। কেরালার কোচিন হারবার থেকে 
* পর্যটকদের বিলাসবহুল জাহাজ এম ভি টিপু 
* সুলতান করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্যাকেজ ট্যুবগ্ুলির 
* মধো সবচাইতে আকর্ষণায় হল 5 দিনের সফরে 
- কালপেনি, মিনিকয় ও কাভাবাত্তি ঘোরা । বিস্তারিত 
- জ্ঞানতে হলে যোগাযোগ কন্রন " আযসিস্টান্ট 
* জেনাবেল ম্যানেজাব, “স্পোর্টস (97: 2668387) 
ইন্দিরা গান্ধি (রাড, উহলিংডন আইল্যান্ড, কোচি 
682003। 


গছ ও গজ গু নেও ও ডু ও ও গু ও ও গু গু গু বু ও উট ও ও ও ৯ থ্ি লিঃ 


এর্নাকুলাম : এটি একসময়ে কোচি রাজ্যের রাজধানা 
ছিল। মূল ভূখণ্ডে এই শহর। ঘুরতি জলের প্রসারতার 
মধ্যে রয়েছে ছোট দ্বীপ। আগে নাকি খধিনাগ নামে এক 
সন্ন্যাসী এখানে শিবপূজা করতেন! তা থেকেই এর প্রাচীন 
নাম ছিল খধিনাগকুলম্‌, আর তা থেকেই এর্নাকুলম। বহু 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এই শহরে ভাদ্র মাসে (চিঙ্গমূ) 'ওনাম' 
উৎমব উদ্যাপিত হয়। পরস্পর প্রীভভোজ, নাচ-গান, 
নৌকা প্রতিযোগিতা এর অঙ্গ। এছাড়া ত্রিপুনিতুর মন্দিরে 
অগ্রহায়ণ মাসে 10 দিন ধরে বিরাট উৎসব হয়। বিখ্যাত 
শিবমন্দির 'এরনাথকুলাম আপ্লপন' খুব প্রাটান। এর কাছেই 
আছে নাগ ও গণপতির মন্দির। আর আছে হিলপ্যালেস 
মিউজিয়াম (খোলা সোমবার ছাড়া প্রতিদিন 9.0০0- 
17.00), দরবার হলে 7291151128011112110012থা। 
1115901 (সোমবার ছাড়া প্রতিদিন 9.30- 
12.00,15.00-17.30, দর্শনী লাগে না)। ছোটদের 
জ্রন্য আছে চিলদ্রেন্স ট্রাফিক পার্ক, সুভাষ বসু পার্ক 
ইত্যাদি। 

কনডাক্টেড ট্যুর 


কোচি থেকে 1000 (5 : 2353234) 


৯৪৯৭ 


5191/00112থা। নিএ। 6191012থা, পরিচালিত 
ট্রারগুলি হল-_ 
৬ নৌকায় ভ্রমণ : ঘুরে আসুন ডাচ প্রাসাদ, ইহুদি 
উপাস্নাগৃহ, ফ্রান্সিস চার্চ, চাইনজি ফিশিং নেট, শুভ দ্বীপ, 
বোলঘাট্রি ্বীপ। প্রতিদিন সকাল 9.00 এবং 14.001 
[10191 998101-এর সামনের বোট জেটি থোক নৌকা 
ছেড়ে ফেরা যথাক্রমে 12.30 ও 17.301 মনোরম এই 
নৌকোত্রমণের খরচ জনপ্রতি ৭০। 
গু কোচি-থেকীডি : 2 দিনের এই সফরে নিয়ে যাচ্ছে 
পেরিয়ার অভয়ারণা। প্রতি শনিবার 7.30 ছেডে ফেবা 
রবিবার রাতে। খরচ ৩০০ (থাকা-খাওযা বাদে)। 
ঞ কোচি-ভেলাঙ্কানি : 3 দিনের এই ট্রারে পেরিয়ার 
অভয়ারণ্য ছাড়াও দেখিয়ে আনে মাদুরাই, তাণ্রাভুর, 
তিরুচি। প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার রাতে যাত্রা করে 
ফেরা সোমবার সকালে। খরচ ৭৫০। (থাকা-খাওয়া 
বাদে)। 

এছাড়াও 1000 17.30-19.00 সূর্যাস্ত ভ্রমণের 
বাবস্থা বেখেছে। তবে এটি খুবই অনিয়মিত। সেজন্য 
ভাল করে খোজ নেওয়া উচিত। 

মুলাভূকদ দ্বীপ : এখন নাম বোলঘাট্টি দ্বীপ। ফেরি 
কবে গিয়ে দেখে আসা যায এখানের পাজবাড়ি। এটি 
ওলন্দাজেরা 1744-এ নিমণি করে। পরে এটি ব্রিটিশ 
রেসিডেন্টের আবাস হয়। এখন তো এটি 1000-4 
একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল। রাজ্ববাড়ির মধোই গল্ফ 
খেলার মাঠ। স্থানীয় লোকে জায়গা্টিকে ডাকেন 
'পোনিক্কর' নামে। কাছেই ভল্লরপদম্‌ দ্বীপে কুমারী মেরির 
একটি পুরনো গির্জা আছে। 

আর কোথায় কোথায় যাবেন এখান (এর্নাকুলাম) 
থেকে : আলওয়ে : 21 কিমি দূরে পেরিয়ার নদীর তীরে 
কেরলের এই শিল্পনগরীতে চলুন ট্রেনে বা বাসে চড়ে। 
ভেবে দেখুন কী করবেন_- পেরিযার নদীতে সাঁতার 
কাটবেন না শিবরাত্রির সময় গিয়ে নদীর তীরের বিশাল 
উৎসবে মেতে উঠবেন। নদীর বেলাভূমিতে শিবলিঙ্গম্টি 
হল এখানের মূল আকর্ষণ। সারা রাত ধরে জেগে 
শিবভক্তরা এখানে এদিন উপাসনা করেন। একদা টিপু 
সুলতান ত্রিবা্কুর জয় করতে এসে এখান থেকে ফিরে 
যেতে বাধা হন-_ পেরিয়ার নদীতে তখন ভয়ানক বন্যা। 
এখানে থাকার জনে; প্যালেস রোডে রয়েছে /8255 
৬/০০০।749, /981121 00115111018, /10172 
109011511101779) 01170902811 000151 11016 ছাড়া 
09041. 911 (21 : 223636, রিজা : ম্যানেজার), 911 
(বিজা : 101517101 ০01080101, 61178108127 অথবা 


২০০ 


12175001 8717) । কালাডি যাবার আকর্ষণ আছে এখান 
থেকে। 


কোচি থেকে 44 কিমি দূরে 'আর আলওয়ে থেকে 
মাত্র 10 কিমি দূরে কালাডি বিখ্যাত হয়ে আছে আদি 
শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি হিসাবে। পেরিয়ার নদীর তীরে 
কালাডি আসতে পারেন বানে বা জুলপথে। শঙ্করাচার্য 
এখানে জন্মেছিলেন 8৪ শতকে | তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে 
নির্মিত দুটি মন্দির এখানে প্রথমে দেখুন। একটি তারি 
নিজন্ব মন্দির-- দক্ষিণামৃর্তি ও অন্যটি শারদার উদ্দেশে 
উৎসর্গীকৃত। মন্দিরদ্বয় পরিচালনা করেন শঙ্গেরি ম। 
দুটি মন্দিরের মাঝখানে একই চত্বরে, নান বৃন্দাবন, রয়েছে 
শঙ্করাচার্যের মাতা আর্যাম্বার সমাধিভূমি! আর আছে 
শঙ্করাচার্যদের পারিবারিক দেবতা কৃষ্ণের মন্পির। সম্প্রতি 
এখানে নির্মিত হযেছে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের 
উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির। এখানে এসে থাকতে 
পারেন শ্রীশঙ্করাচার্য অতিথিশালায় (রিজা : গ্যানেজাব, 
শঙ্করাচার্য গেস্ট হাউস, গো : কালাডি) অথবা কালাডির 
16 কিমি দুরে /79911811-তে 6109 700151 
|10116-এ। ধরমশালা এবং চৌল্ট্রিও পাবেন। এবান 
থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 2 কিমি দূরের 609 মি উচু 
মালায়াুর পাহাড়ের উপরে মালায়ান্তুবের সেন্ট টমাসের 
উপাসনাগৃহ ক্যাথলিক চার্চটি দেখতে, বিশেষ করে এাঁপ্রল 
মাসের বিশাল উৎসবে। মার্চ-এপ্রিলেও আসতে পারেন 
পেরুমল উৎসবের সময়। যেতে পারেন আরো 15 কিমি 
এগিয়ে বিখ্যাত শিবমন্দির দেখতে এক্তমানুরে। মন্দিরের 
ভিতরের এবং বাইরের দেওয়ালের চিত্রগুলি দেখে 
একেবারে অভিভূত হয়ে যাবেন। বাস্মত হয়ে যাবেন 
ভিতরের নিপুণ ভাক্ষর্যকর্ম দর্শনেও । একটিই অসুবিধে 
অ-হিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না। যদি মন্দিরটি 
ভালভাবে দেখতে চান, তবে কোট্রায়ামে রাত কাটিয়ে 
নিন। 


কোদাঙ্গালুর (ক্র্যাঙ্গানোর) 

চলুন এবারে একটু পিছিয়ে আবার এর্নাকুলামের 
কাছাকাছি যাই। চলে যাই আলওয়ে-ত্রিচুর পথের পশ্চিম 
দিকে এর্নাকুলাম থেকে মাত্র 32 কিমি দূরে প্রাচীন এই 
শহবে। এর নতুন নাম কোদাঙ্গালুর আর পুরনো নাম 


ভারত ভ্রমণ 


ছিল মুক্তিরিস। এর একটা প্রাচীন এতিহ্য আছে। এখানেই 
একদা সেন্ট টমাস এসে প্রথম পদার্পণ কবেছিলেন। তারও 
বহু আগে থেকে এখানে গ্রিক, রোমক, ইহুদি, আরবীয়েরা 
এসে বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। চেরামন পেরুমলের একদা 
রাজধানী এই ক্র্যাঙ্গানোর বিখাত তিরুভানচিকুলামের 
প্যাগোডার পাশে তাঁদের সুখ্যাত অল্লাল 
পেকমকোভিলকম্‌ রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত ছিল। তখন 
জায়গাটি নাম ছিল “চেরামন পরস্'। এখানে আছে 
তিরুভানচিকুলম-এর মন্দির, ভগবতী মন্দির। 

রাজা সেক্কট্রভান-এর ভগবতী মন্দির জুড়ে একটা 
আখান আছে। শিলাপ্লাদিকরম্‌ আখানের নায়িকা কন্নকী 
মাদুরাই থেকে চলে এসে এখানে আগুনে আত্মাহুতি 
দেন। তখন চের রাজা তার মধ দেখতে পেয়েছিলেন 
দেবী দুর্গার বিভূতি । তাই তাঁব উদ্দেশে এই ভগবত 
মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। এখন মন্দিরে কালীমূর্তি দেখা 
গেলেও এটি আসলে একটি শিবমন্দিরই ছিল। (দেবীব 
মূর্তি 2 মি উচু এবং সম্ভবত কাঠাল কাঠে তৈরি । এখানে 
আরো দেখেন ভারতেব সম্ভবত সবচেষে প্রাটীন 
মসজিদটি-_ চেরামন জামা মসজিদ$এটি 629-এ তৈরি 
হয় ঠিক হিন্দু মন্দিবের আদলে । রাজা চেরামন পেকনলেব 
অনুরোধে পয়গম্বর স্বযং নাকি মালিক ইবিন দিনাব এবং 
তার 20 জন অনুচবকে এখানে পাচিযে দেন। তাদের 
কেউ কেউ এখানে সমাহিত আছেন। 

এখানে থাকাব জন্য 740 91 (রিজা: ম্যানেজার) 
ছাড়া ট্যুরিস্ট হোম এবং লজ পাবেন। এখান থেকে মাত্র 
8 কিমি দূরে অথবা কোচি থেকে 30 কিমি এবং 
কোট্রায়াম থেকে 40 কিমি দূবে ভাইকম রোড স্টেশনে 
নেমে অথবা ভেম্বানাদ লেক থেকে ঘুরতি জলে নৌকো 
বেষে চলুন যাই ভাইকম-এ। এখানে রয়েছে দক্ষিণাকালীর 
বিখ্যাত শৈবমন্দির বৈকাথপ্লন। তার কাছে প্রার্থনা করলে 
লাভ পর্যস্ত ঘটে যায়। 11-12 শতকে নির্মিত এই মন্দিরে 
পরে কাঠের দরজা জানালা এবং দেওয়াল চিত্র সংযুক্ত 
হয়। গোলাকৃতি এমন শিবমন্দির অবশা দেখা যায় না। 
কেরল-এর বৃষিকম্‌ মাসে এখানে ভাইকম অষ্টমী 
উপলক্ষে বিশাল উৎসব হয়। এখানেও অহিন্দুদের প্রবেশ 
নিষেধ। থাকার জায়গা নেই_ থাকতে হবে কোচি অথবা 
কোট্টায়ামে (আগেই বলেছি)। 

ব্রিচুর : পর্যটক, এখানে আসার জন্য আপনি অবশাই 
বেছে নিন শিবরাত্রির উৎসবকালীন সময়। তারপর, 
কোচি থেকে 74 কিমি দূরের, কালাডি হয়ে ট্রেনে চড়ে 
অথবা বাসে আলওয়ে-সোরানুর পথে ব্রিচুর চলে আসুন। 


কেরল 


এখন গ্রিসুর নামর্টিই বাবহৃত হচ্ছে। উটি থেকেও বাস 


আসে, যেমন আসে 'কায়েম্বাটোর থেকে ৷ তাবপব পৌছে 


যান একট উঁচু টিবিব উপর বেদদ্ুনাথন শিবমন্দির । 
মন্দিরেব চারদিকে 4টি গোপুরম্‌ এবং এটি 36 হেক্টর 
জমিব উপরে দীঁড়িয়ে। মন্দিরের কেন্দ্র্থলে গিয়ে দেখুন 
বেদকুনাথন শিবলিঙ্গ, শঙ্করনারায়ণ এবং রামচন্দ্রেব 
মূর্তি। জনশ্রুতি অনুয়াবী এগুলি নাকি পরশুরাম স্বয়ং 
স্থাপন করে গেছেন। 

শিবলিঙ্গের একটা বৈশিষ্টোব কথা জেনে রাখুন। 
বহুশত বছর ধরে ক্রমাগত লিঙ্গকে ঘি দিযে অশিষেক 
করাতে কবাতে মুল লিঙ্গের চারপাশে প্রায় ও মিটাব (10 
ফুট) ঘিস্ব পুক আস্তর পড়ে গেছে। মজার কথা কাছেই 
সর্বদা প্রদীপ ভ্বলছে। চরম গ্রীষ্মও পড়ছে__তবুও খি গলে 
যায় না আবাব গন্ধ হয়েও যাম না। পুরনো ঘি দিয়ে 
চিকিৎসা হয বলে হাজার বছরের পুবনো ঘিয়ের এখানে 
খুব চাহিদা। মন্দিবের মধো চমৎকার চিত্রমালা এবং 
'খোদাইযেব কাজ বযেছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে 
বিশাল উৎসব হয' এই মন্দিরের ঠিক বাইরে অনুষকিত 
হয় রমার বিখ্যাত 'পুরম্‌* উৎসব--- লক্ষ লঙ্গ লোক 
আসেন। তখন বিশাল এক হস্তিবাহিনীকে সোনাদানা 
দিয়ে সাক্তিয়ে এক বিশাল শোভামাত্রা বেব কবা হয: 
তাপপর সারারাত ধরে যে আতসবাজি পোড়ানো হয, 
সারা দক্ষিণ ভারতে তার তুলনা গেলা ভার। 

এখানে আরো! দেখতে পাবেন প্রাটীন প্রাসাদ, দুর্গ, 
চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর। চিড়িয়াখানার সাপেল ঘবটি 
ভারতের মধো সেরা সর্পসংগ্রহ গৃহ। দেখতে ভুলবেন 
না। এখানে থাকার জায়গা আছে, কযেকটি | 11019 
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২০৭ 
0/50 ৪৭6. ই: : এবারে চলুন মুন্নাবের পথে। 


মুনার 


5না০-র বাসে পে শোগছি থেকে এখানে 
আসুন। দুরত্ব 127 কিমি। কালাডি থেকেও বাস পাবেন। 
এর উচ্চতা প্রায় 5,000 ফুট (13 কিমি)। মুন্নার 
কেবালার অল্প পরিচিত শৈলাবাস। মুন্নার নদীর তীরে 
এই সুন্দর শহরটি অবস্থিত বলে এই নাম। এখানের 
আকর্ষণ 7 কিনি দূরে পল্লিভাসাল জলবিদ্যুৎ কেন্র এবং 
15 কিমি দবের মান্ডুপেট্রি বাঁধ ও জলাধার। এবাভিকুলম 
বাজমালাইহ 'অভযাবণ। এখাশ দলে 12 কিমি। দেখা 
পারেন হাতি, সিংহপৃচ্ছ ম্যাপ"? ও বিবল প্রজাতির 
পাহাড়ি ছাগল নীপগিবি হব ' এখানে থাকাব জন্য আছে 
5 100119117195161 0) ১7৩০০ মধা। 30৬1. 
21, 2৬40 914 প্রভৃতি। দাম 'হাটেল 30981 986- 
15211 
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| দক্ষিণ ভারতের অন্যঅম প্রধান 
এই তীর্থস্থানে যীরা পুর্ব বা 
ন্‌ দক্ষিণ তারতের নানা অংশ 


থেবে- আসবেন তীরা ৪ কিমি দূরের ব্রিচুর স্টেশনে নামুন। 
যাঁরা ম্যাঙ্গালোর থেকে আসবেন তাদের পক্ষে 52 কিমি 
দূরের কুট্টিপুরম স্টেশনে নামাই ভাল। তারপর এ দুটি 
জায়গা থেকেই নিয়মিত আসা বাসে চড়ে গুকবায়ুরে 
আসুন। কোচি থেকেও বাস আসছে 109 কিমি পাড়ি 
দিয়ে। অবশ্য এখানের বর্তমান মন্দিরটি দেখে খুব পুরনো 
মনে হবে না আপনার-_ মাত্র 150 বছরের একটু বেশি 
পুরনো । অথচ এটি একটি খুব প্রাচীন পুণাভূমি। 
কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রাজা জনমেজয় এখানে পৃষ্ণপুজা করে 
নাকি রোগমুক্ত হন। মন্দিরের মনোহর কৃষ্ণমূর্তিটি 
সত্যযুগে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাকে দেন: কৃষ্ণও নাকি পৃজা 
করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে সমস্ত দেশ জলমগ্ন করে 
দেবার আগেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য উত্তবকে দিয়ে প্রাচীন 
বিগ্রহটি দ্বারকা থেকে ভার্গবক্ষেত্রের কোথাও নিয়ে যেতে 
বলেন। তখন গুরু বৃহস্পতি বায়ুর সাহায্যে এখানে বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু বায়ু থেকে এস্থানের নাম হয় অন্য 
উচ্চারণে গুরুবায়ুর। 

যাই হোক প্রায় 500 বছর আগে পাণ্তিরাজারা প্রাচীন 


২০২ 


মন্দিরটি তৈরি করেন। মন্দিরে ঢোকার আগেই অফিস 
পাবেন-- সেখানে পুজা ভোগ ও অন্যান্য শুভ কাজের 
জন্য টাকা জমা দিতে হয। তারপর বিরাট মণ্ডপ 
নাদাসপুর' পার হবার আগেই বড় গ্রানাইট পাথরে 
পুষ্পচন্দন দিয়ে শুরু ও বায়ুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়। 
একটু এগিয়ে পাবেন সোনা দিয়ে মোড়া 22.6 মিটাব 
(73 ফুট) উচু একটি বড় তালগাছ। বর্তমান স্তম্তটির 
কাঠ আনা হয়েছিল নীলাম্বর অরণ্য থেকে । 700 তোলা 
সোনা দিয়ে মোড়া এই স্তস্তে প্রতিদিন সকালে শ্রীকৃষ্ণের 
নিজস্ব পতাকা তোলা হয় এবং সন্ধেয় নামিয়ে নেওয়া 
হয়। কাছেই হাতিশালায় 21টি হাতি আছে। প্রতিদিন 
পতাকা তোলার সময় সেখান থেকে হাতিরা দৌড়ে এসে 
এই ধ্বজস্তভ স্পর্শ করে। যে হাতি প্রথম স্পর্শ করে 
পরের 10 দিনের জন্য সে পায় ৬।7-র বিশেষ খাতির। 
হাতি-দৌড় দেখবার জন্য প্রতিদিন এখানে ভিড হয়। 

মূল মন্দিরের সামনে নাটমন্দির 'কুথমপালাম্‌'। 
এখানে বৈশাখ মাসে মণ্ডপস্থ হয় গুরুবাযুর নিজস্ব নাট্য 
'কুথু'। তা থেকেই জন্ম হয়েছে কথাকলির। মূল মন্দিরে 
ঢোকাব জন্যে দুটি পথ। উঠোনেব উত্তব-পূর্ব দিকেব 
পথটি অক্রাম্মাণদের জন্য । এখানে খালি গায়ে চুকতে হয়। 
দুপাশে নামবীর্তন হচ্ছে। 

মন্দিরের মধ্যে গোলাকার একটি পাদপীঠের উপর 
নবকিশোর নটবরবূপে অনাবৃত দেহ কৃষ্ণের চতুর্ভূজ 
মৃর্তি দেখে বিমোহিত হবেন-__ চার হাতে শোভা পাচ্ছে 
শঙ্খ-চত্রগদা-পন্ম। আপনি কি শুচীন্দ্রম গেছেন 
(তামিনলাড় দেখুন)? ঠিক এমনিই মূর্তি দেখছেন 
নিশ্চয়ই। অবশ্য সেখানে নীচের হাত দুটিতে দেখেছেন 
মাখন আর ছাড়ানো কলা। মন্দিরের গার্তীর্যপূর্ণ স্থাপত্য- 
ভাক্ষর্যও আপনাকে সমান বিস্ময়ে অতিভূত করবে। নানা 
চিত্রের মধ্যে অনস্তশয়ান বিঞ্ুর চিত্রও আপনাকে বিশেষ 
আকর্ষণ করবে। পূর্বদিকের প্রবেশ ছারে বিহ্বমঙ্গল বসে 
সাধনা করতেন। মন্দিরে কৃষ্ণের পুজো হয় পাঁচবার 
ভোর ওটেয় নামবীর্তন দিয়ে জাগরণ ও রাত্রি 10.30 
টায় শয়ন। উষা পৃজার পর কৃষ্ধের প্রতিভূ একটি সোনার 
প্রদক্ষিণ করানো হয়। আপনি সেই পরিক্রমায় যোগ দিন, 
ভাল লাগবে। সন্ধেতেও এমনি শোভাযাত্রা হয়। বর্তমানে 
মন্দির পরিচালনার ভার নিয়েছেন সরকার । অফিসে 
গেলে নানা রেটের পুজো তালিকা পাবেন_- ১ থেকে 
৩,০০০-র পুজো হয়। সকালে পুজো 7.30, হাতের দৌড় 
হাতি কিনে করালে ১,৫০০, মন্দিরের চারদিকে 1.000 
প্রদীপ আলোক সজ্জিত করালে ৮০০, একবেলা ব্রাহ্মাণ 


ভারত ভ্রমণ 


ভোজন করানোর জন্য ২৫০, সৃযেদিয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যস্ত 
21 বার কৃষ্ণপূজার জন্য ৩৫০০ ইত্যাদি লাগে। নিঙ্নতম 
হার ৫০ পয়সা-_ বেন্ন নৈবেদ্যম-_ একগুলি মাখন। 
তুলাভরম্‌ হয়-- নিজের ওজনের সমান চাল ডাল, 
কাপড়চোপড়, ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে। আজ পর্যস্ত এ মন্দির 
একবারও অভিযানকারীরা লুঠ করেনি। এখানে আগস্ট 
সেপ্টেম্বরে অষ্টমী রোহিণী, নভেম্বর-ডিসেম্বরে শুক্লপক্ষ 
একাদশী, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে কুচেলা দিবস, জানুয়ারী- 
ফেব্রুয়ারিতে ধা প্রতিষ্ঠা দিবস, ফেব্রুয়ারি-মার্চে হাতির 
দৌড দিয়ে শুরু 10 দিন ব্যাপী উৎসব হয়। 

এখানে থাকার জনো 1€00-র778, 60109 
10811511710179, 91160715179 91921, 11012 
10875111019, 08৬85/0 :558021175, 
98112101912 10009, 110161 71৬61 ইত্যাদি 
আছে। এখান থেকেই দেখে আসুন ও কিমি দূরে চাবাকাড়ে 
হায়দার আলির সেনাপতি হায়দ্রস-এর কুঠি। এখান থেকে 
আরো 1 কিমি এগিয়ে পালয়ুরে রোম সিরীয় চার্চ-_ 
সম্ভবত সেন্ট টমাস স্থাপিত। আগে এটি অবশ্য একটি 
মন্দির ছিল। 

আপনার যদি নাচের প্রতি বিশেষ্ধ আকর্ষণ থাকে 
তাহলে শোরানুর থেকে 32 এবং এর্নাকুলাম থেকে 19 
কিমি দূরের চেরুতুরুতি যেতে পারেন। এটি বিখ্যাত হয়ে 
আছে কেরলের শ্রেষ্ঠ কবি ভাল্লাতোল নারায়ণ মেনন 
প্রতিষ্ঠিত কেরালা কলামগ্ডপের জনা। এখানে কথাকলি, 
মোহিনী আষ্রম নাচের সঙ্গে গান-নাচ-অভিনয় সবই শিক্ষা 
দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1930-এ। রাত্রিবাসের 
জন্যা 8 আছে। 


মালাম্পুষা 


ত্রিচুর থেকে কোজিকোড বা কালিকটে যাবার পথে 
সোরানুর থেকে অন্য একটি রাস্তা ধরে এখানে আসা যায়। 
আবার কোয়েশ্বাটোর থেকে ত্রিচুর যাবার জন্যে 111-47 
যেখানে পালঘাট থেকে কালিকট দিয়ে এগিয়ে গেছে সেই 
রাস্তা ধরে 8 কিমি এগোলেই মালাম্পুষায় আসা যাবে। 
পালঘাট থেকে বাস আসছে এখানে 14 কিমি পার হয়ে। 
মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, পশ্চিমঘাট পর্বমালার নিচু 
পাহাড়ি এলাকার শাস্ত ব্রোড়ে এখানে জলসেচের জন্যে 
একটি বিশাল বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। বাধে রুই কাতলার 
বিশাল সম্ভার। চড়ুইভাতির জন্য মন কেমন করছে 
বুঝি? খুবই স্বাভাবিক। বাঁধের পাশ দিয়ে হাঁটতে 
হাটতে বাগানটিতে পৌছে যাওয়ার অর্থ কিন্ত স্বর্গের 


কেরল 


নন্দনকাননেই পৌছে যাওয়া। প্রতি শনি, রবি ও উৎসবের 
দিনগুলিতে যখন বাগানটিকে আলোকিত করা হয় তখন 
যে কী অনুপম দৃশ্য হ্য়, তা বলে বোঝানো যায় না। 
বাগানের ধাপে ধাপে নামে আলোর ঝরনা, সবুজ 
গালিচায় ফোটে তারার মালা, ফুলের স্তবকে আর ছোট 
ছোট মুতিতে চলে যেন আলাপচারিতা 

থাকার জন্যে পাবেন 10100-র গার্ডেন হাউস (2): 
2815217) 088 010 ৭৫০01 ৪০০. 581 [01৯ 
৩৫০ 519102510 ৩০০-- খাবার-দাবারও পাবেন। 
মালাম্পুষা রোডে 11019) 02) 781808 (1: 
2555977) 0/২8 ১৭৫-২২৫। পর্যটন বিভাগের 
70115011016 5 ১৩০0 ১৮০0০ ২৬৫ (খাবার 
পাবেন), 240 71 (রিজা 6. 6701. 
11210170001512 0211), 2৮0 1212111080212 
119156 (রিজা এ), 240 118121104218-র অধানে 
1191515 (6 জন জায়গা পাবেন)। এখানে আনার পথে 
বা এখান থেকে যাবার পথে কৃষিশহর পালঘাটে যেতে 
পারেন। থাকার জন্যে বাস স্ট্যান্ডে 08৬781012৬5 (9 
১২৫) ২৫০)/০ ২৫০)। কলেজ রোডে 52915 
(5 ১২৫ 0 ২০০ 0/0 ৩৫০); ইংলিশ চার্চ রোডে 
1101011170181015519 (5 ১৫০, ২৫০ ১৪০ ৬৬৫ 
00 ৪২৫ লাক্সারি ট্যাজ 10%)। 78511109459 
পাবেন। 

এখানের পাহাড়, ধানখেত, তালশ্রেণী দেখতে দেখতে 
চলে যান টিপু সুলতানের দুর্গটি দেখতেও! এখান থেকেই 
মালামপুষা, তিরুভিলামালা মন্দির (29 মি ) দেখে 
আসতে পারেন। তবে কোচি-কোট্টায়াম-এরু মিলি-চালকম্‌ 
হয়ে কোচির 209 কিমি দূরের সাবারিমালাই যেতে বলতে 
খুব সাহস পাচ্ছি না। কারণ এই জঙ্গলের ভিতকে অন্তত 
4 ঘণ্টা হেটে গিয়ে আয়াপ্লী স্বামীর মন্দির দেখতে যেত 
বলি কেমন করে? বিষ মোহিনী বেশে হরের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে হরিহর পুত্রের জন্ম দেন। তার উদ্দেশে উৎসগীকৃত 
সাবারিমালাই শেঠ মন্দির সতাই দেখার মতো। ভক্তরা 
এখানে হাজারে হাজারে আসতে থাকেন নভেম্বরের 
মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝ পর্যস্ত। তারপর পুরো 
41 দিন ধরে চলে তীদের কঠিন কৃচ্ছসাধনের জীবন। 
এসময়ে অস্থায়ী কিছু ঝুপড়ি তৈরি করা হয়। খাবারের 
ব্যবস্থা থাকে না। এখন ভেবে দেখুন যাবেন কিনা? 


কোলিকট) 


5০606556555 5585586055555555555555565568655856555 55 


কোজিকোড শবের অর্থ 'মোরগ-দুর্গ' ৷ কথিত আছে, 
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৯ম শতকে মালাবার-রাজ চেরামন পেকমল অবসব গ্রহণ 
করে মক্কা যাত্রার সময়ে সেনাপতিদের মধ্যে নিজের রাজ্য 
ভাগ করে দেন। তাল্লিস্থিত মন্দির থেকে: যতদূর পর্যস্ত 
মোরগের কণম্বর শোনা যায় ততদূর পর্যস্ত ভূমি তিনি 
কোজিকোডের জামোরিন তামুরির হাতে দিয়ে যান। এক 
সময়ে এটি বিশাল বন্দর ছিল। পরে এই নন্দর থেকে 
ইউরোপে এক বিশেষ ধরনের ছাপা কাপড় বিক্রির জন্য 
যেত, বন্দরের নাম কালিকট থেকে সেই কাঁপড়ের নামও 
হয়ে যায় 'ক্যালিকো। ইউরোপীয়দের মধো সবার আগে 
এখানে আসন পোর্তুগিজ নাবিক কোডিলহ্যাম (1486) । 
1498-এর 20 মে এখানে প্রথম পা দেন ভাক্ষো-ডা- 
গামা। 1615-য় জামোরিনের কাছে অনুমতি পেয়ে 
ইংরেজরা এখানে বাবসা শুরু করে। পরে এখানে আসে 
ফরাসি ও দিনেমাররা। নানা ধরনেব মশলা. নারিকেল, 
চা-এব আদত জায়গা কালিকটের অন্যতম শিল্প কাঠশিল্প, 
নৌশিল্প এবং বস্শিল্প। স্টেশন থেকে 5 কিমি দূরে রয়েছে 
জামোরিনের প্রাচীন প্রসাদ। আর যেখানে ভাঙ্কো-ডা- 
গামা প্রথম নামেন সেই কাগ্নাদে আছে সমুদ্ের তীরে 
একটি পাহাডে একটি সুন্দর মন্দির। এখান থেকেই 
বেড়াতে যেতে পারেন মুসলিম তীর্থ কোন্ডোটিতে (29 
কিমি): বালুসেরিতে একটি দুর্গের মধ্যে ভেট্রকোরুমাকেন- 
এর মন্দির (24 কিমি)। 
| ॥ এখানে আসার জন্যে ত্রিবাশ্রাম 
এ্নাকুলাম-ম্যাঙ্গালোর রেলপথে 
ম্যাঙ্গালোরে 4.15-এ 6350 
পরশুরাম এক্সপ্রেস চড়ে 8.45 অথবা 17.50-এ 6330 
মালাবার এক্সপ্রেস চড়ে 22.55-য়, তিরবঅনস্তপুরমে 
6.20 চড়ে কালিকট 16.15, 6347 কান্নানোর এক্স 
20.45 চড়ে এখানে 7.10, মালাবার এক্স 18.20 চড়ে 
এখানে 4.30-এ নামা যায। বাসে শোরানুর থেকে আসতে 
পারেন। কোচি থেকে এর দূরত্ব 218 কিমি। 


2 হু্তী থাকার জন্যে পালায়ামে 48 
ূ টিক 97০8এ-এ /120001 0951 
এ 10056 (21: 26535) 9 


২০০ ৩০০ 08০ ৪২৫-৫৫০। বীচ রোড 98207 
10191 (0: 273852) 0 ২২৫0০ ৩৭৫, কল্লাই 
রোডে |19178| 110191; টাউন হল রোডে 1€210815 
170807151170118 5 ১২৫0 ২০০ 90 ২৯০ 0/০ 
৪০০ স্যুইট ৩২৫-৪২৫: আ্যানি হল রোডে 38078011 
10181, তালুক রোডে 17/212121119191 5 ১২৫0 
২৫০ 540 ৩০০0/০ ৪৫০; বীচ রোডে ।10191 992 
0408911 (11: 23665604) 5 ২৫০. 0 ৪২৫. 940 


৬) 
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৫২৫ 10/0 ৬৫০. স্যুইট ৬৫০-৮০০; 3০৬1. 4851 
19058 5 ১২৫ ২৫০ 0 ১০০-৩৫০; জি এইচ 
রোডে 110191 19215021 7251308 (6: 276071) 
৯০০-২১৫০: টাউন হল রোডে 17212170011 105/51 
(71: 262731), 7. 8.০. 204, ৩৫০-৮৫০; এম. 
এম রোডে 1100911789910% (211: 265321) ৪৫০- 
১৭৫০ 71 ৭৫; 5 স্ট্রিটে 1700-র 11061 
919121021 117151017 (91: 2722 391) 8০ 01 
৫৫০01 ৩০০,088 ২৫০। এছাড়া 4 নং রেল গেটের 
কাছে 10, (91: 25570), কান্নানোর রোডে 
+//০/২ (97: 254604), ০00) 1195161 (রিজা: 
/21061, 7.0. /651110], 16021110009 673009, 
2): 258354) প্রভৃতি | 

কান্নানোর: কালিকট থেকে ম্যাঙ্গালোর রেলপথে 
সমুদ্রের উপকূলে একটি রেলস্টেশন ( দেখুন, কালিকটের 
ট্রেন)। এখন বলা হয় কানুর। এটি একসময়ে কোলতিরি 
রাজাদের রাজধানী ছিল। ধমীয় স্থান তেমন নয়, তবে এই 
চিরবসন্তের শহরে থাকা বেশ আরামদায়ক। সমুদ্র দেখুন, 
'ওলন্দাজদেবর দুর্গ দেখুন। এখান থেকে বেড়াতে যান সমুদ্র 
দেখুন, ওলন্দাজদের দুর্গ দেখুন। এখান থেকে বেড়াতে 
যান সমুদ্র দেখতে 55 কিমি দূরে এজিমালাতে, শিবমন্দির 
দেখতে 25 কিমি দূরে তালিপরস্তাতে_-রাবণবধ করে 
এসে রামচন্দ্র এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। থাকার জন্মে 
পাবেন 1€00-র 11091 9011825 (2 


27009717) ৩ ১২৫0 ২৫০ 48 ২৯০ 5/0 ৩৭৫. 


080 ৪২৫ ছাড়া 110151 5949৮, 168৮6021117, 
9925।7111, 3০৬1. 011, 7440 317 প্রহৃতি | 

এই ফাকে ঘুবে আসতে পারেন ব্রিটিশদেব প্রথম 
উপনিবেশ তেল্লিচেরিতে (293 কিমি কোচি থেকে)। 


ভারত ভ্রমণ 


এখানের নিতুর পর্বতে বিখ্যাত মালায়ালম পণ্ডিত 01. 
ঠ011091 একটি চার্চ স্থাপন করেছিলেন। 1708 
খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি দুর্গ স্থাপিত হযেছিল। এখানে 
থাকার জন্য পাবেন 110151 ৬০10179.,110151 22115, 
1110105| 1712590915 90170510981 এখান থেকেই 
যেতে পারেন অক্টোবর মাসে সেন্ট থেরেসার বিশাল ভোজ 
উৎসবে মাহে-তে। কান্নানোর থেকে ঘুরে আসতে পারেন 
প্রাচীন ও এঁতিহাসিক দুর্গ বেকাল দুর্গ দেখতে। এখানে 


নে 





আনব সাশৰ 


1 প্রবেশ পথ 2 হনুষান মনিব ও খনন ভরা প্রেত্বাবভাগ) 
৫ বক্রসাযূর 5 সেনাক্ষেএ 6 মা গোওষার 7 পুকুণ ৪ অন্ত্রশালা 9 
সৈন্যক্ষে৫ 10 সৈনাক্ষেত্র 11 ভুগর্ভ পথ 12 2৮40 রেস্ট হাউস 3 
সমুদ্রমুখী বাস্তা 14 সমুদ্রবুক্ষী 15 সানসো? পয়েন্ট এব প্রবেশ পথ। 
আছে একটি প্রাচীন ওয়াচ টাওয়ার, সানসেট পয়েন্ট, 
লোমহর্ষক ভূগর পথ এবং সমুদ্বের ধার ঘেঁষে সারা 
দুর্গটিকে চন্ধর দেওয়ার জন্য সম্প্রতি হাটাপথ তৈরি করা 
হয়েছে। 
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গুজরাট 


ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পৎ্শতম রাজা: 
এর পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পূর্বে রাজস্থান, দক্ষিণ- 
পূর্বে মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র এবং উত্তর-পশ্চিম 
পাকিস্তান। 25টি জেপা (আমেদাবাদ, আমরেলি, 
ধানসকছা, বরোদা, ভাবনগর, ব্রোচ, বালসার, ডাং 
গান্ধিনগর, জামনগর, জুনাগড়, খেরা, কচ্ছ, মাহেসানা, 
পাঁচমহল, বাজকোট, সবরকন্থা, সুরাট নর্মদা, পোরবন্দর, 
আনন্দ, পাটান, দাহোদ, নভসরি ও সুরেন্দ্রনগর) নিষে 
গঠিত এই প্রদেশ বস্তুত সৌবাষ্ট্র উপকূল, কচ্ছের 
নিশ্নভূমি এবং উত্তরে বানস ও দামনগঙ্গার মধাবর্তী 
'অঞ্চল--_এই 3 ভাগে বিভক্ত। মোট আয়তন 1,96,024 
বর্গকিমি! বরাজধানী গান্ধিনগর। লোকসংখ্যা 5 কোটিব 
একটু বেশি-_ 5,05,96,992 (2001)। জনসংখার 
দিক থেকে ভাবতে দশম হান এই বাজ্যেব। জনসংখ্যার 
ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 258 জন। প্রতি 10090 পুরুষে 
নারীর সংখ্যা 9211 

গুজবাটের উত্তরভাগ মরুভূমির মত | কচ্ছ খ্বীপে 
(লাকবসতি খুব সামান্য। এর উত্তর দিকে নোনা খাড়ি-- 
মিষ্টি জলের খুব অভাব। দক্ষিণাংশের উপজীবিকা 
পশুপালন। মধ্য গুজরাট স্মরণযোগ্য হয়ে আছে 
অতীতের কৃষ্-্মৃতিপূত পণ্যতূমি দ্বারকা এবং বর্তমানের 
জাতির জনক মহাত্বা গান্ধির পোরবন্দরের জন্য । প্রধানত 
বাবসায়ী গুজরাটিরা (অথবা গুজরাতিরা) প্রায় সর্বত্র 
ব্যবসারত। এদের মেয়েরা রঙিন ওড়না, ল্যাহঙ্গা 91) 
ও চোলি পরেন। কাগড়গুলিতে বসিয়ে নেন ছোটি ছোট 
কাচের টুকরো (কাঠিওয়াড়ি কাজ)। পুরুষেরা পরেন সাদা 
কাপড়ের টিলে চুড়িদার পায়জামা বা ধুতি । মাথায় বাঁধেন 
বড় পাগড়ি ও গায়ে পরেন কুঁচি দেওয়া খাটো কোর্তা। 
মেয়েরা মাথায় পরপর তিন-চারটে জলের ঘড়া বসিয়ে 
অনায়াসে চলাফেত্া করতে পারেন! 

গুর্জরদের দেশ গুজরাটে মৌর্য, শুণ্ত, শোলাহ্ি, 
বাঘেলা, পাঠান, মোগল ও ইংরেজরা বহু বছর ধরে 
পরপর রাজত্ব করে গেছেন। বাণিজ্যসূত্রে সেই প্রাটীন 
কাল থেকে বন্দর-শহর গুজরাটে এসেছে গ্রিক, 
রোমানরা। তাস্তী, নর্মদা, বানস, মাহী, সবরমতী নদী 
অধ্যষিত শোলাষ্কিদের এই রাজ্োর বনসম্পদ 
উল্লেখযোগ্য । গির অরণ্যের সিংহ, দ্বারকার পুণ্যভূমি, 
সোমনাথ মন্দিরের লুষ্ঠনের ইতিহাস, গাদ্ধিজির স্মৃতি সব 
মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য এই প্রদেশের সবচেয়ে বড় উৎসব 


নবরাত্রি বা নয় রাত্রির উৎসব। আষাঢ, আশ্বিন, মাঘ ও 
চৈত্র-- বছবে চারবার এই উৎসব উদযাপিত হয়। 
বিখ্যাত গরবা নাচে শুজরাটের গৌরব ছন্দিত হয। বানের 
উৎসবও বিখাত এখানে। 

কখন আসবেন এখানে: কর্উক্তাস্তীয় এই প্রদেশে 
গরম যত পড়ে, ততই পড়ে শীতও _- যদিও 
আববসাগর বাহিত হাওয়া মাঝে মাঝে নাতিশীভোষ 
আবহাওয়া সৃষ্টি করে। দক্ষিণে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি, 
উত্তরে মাঝারি, কিন্তু রান অঞ্চলে খুব কম শ্্রীম্মে সর্বোচ্চ 
4190 শীতে সর্বনিম্ন 140 তাপমাত্রা। বেড়াতে আসার 
সেবা সময় অঙ্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্ো। 


আমেদাবাদ 


আমেদাবাদ বা আমদাবাদ সবরমতী নদীর 
উভযতীবে অনৃস্থিত। জনশ্রুতি বলে যে, আশা নামক এক 
ভীল প্রধানের নামানুসারে এর প্রাচীন নাম ছিল 
আসাওষল --- এই নামে একটি পুরনো টিলা এখনো 
আছে। এর সমৃদ্ধি ঘটে অনহিলবাড় রাজবংশেব আমলে 
(746-1298)। 1411-য় অলপ্‌ খাঁ আহমদ শাহ্‌ নাম 
নিয়ে এই গুজরাটের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হন। তার নাম 
থেকেই এই শহরের নাম আহ্মেদাবাদ বা! আমেদাবাদে 
পরিণত হয়। নানা হস্তাস্তরের পর 1833-এ এখানে একটি 
পুরসভা গঠিত হয়। প্রাচোর ম্যাঞ্চেস্টার আমেদাবাদে 
1859-এ প্রথম বিদ্যুৎচালিত কাপড়েব কলটি স্থাপিত 
হয়। 1961-তে 72টি মিলে 21,31,486টি টাকু ও 
42,319টি তাত চালু ছিল। কুটিরশিল্প, শিক্ষাসংস্কৃতি, 
রাজনীতি সমস্ত ব্যাপারে অগ্রণী আমেদাবাদে দর্শনীয় 
স্থানও কম নয়। তাদের কথা পরে বলছি। 

অতীত ইতিহাস ও কিংবদস্তি এবং বর্তমান জীবন 
এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লোথালে হড়গ্লা 
যুগীয় সভ্যতা, ইন্দো-সেরাসেনিক স্থাপত্যে মধ্যযুগীয় 
সংস্কৃতি, কণবিতীরাজ কর্ণশোলাক্কির (1063-93) স্মৃতি, 
টমাস রো-এর “হিন্দস্থানের সবচেয়ে সুন্দর" এই শহরকে 
একটা মর্যাদা দিয়েছে। শাজাহান তার বিবাহিত জীবনের 
প্রথম বছরগুলি এখানেই অতিবাহিত করেছেন। সম্রাট 
জাহাঙ্গির কাকাডিয়া হদের বুকে নুরজাহানকে নিয়ে কত 
সন্ধ্যাই কাটিয়েছেন "্মাবার এখানেই 1915-য় মহাত্মা 


২০৬ 


ভারত ভ্রমণ 





গান্ধি স্থাপন করেছেন সবরমতী আশ্রম। ভোগ ও 
ত্যাগের এই নগর পশ্চিম ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। 
1960-এ বোশ্বাই রাজ্য ভাগ হয়ে গঠিত হল গুজরাট ও 
মহারাষ্ট্র। নতুন রাজধানী হল গান্িজীর নামানুসারে 


গাদ্ধিনগর। 
জজ বিমানে আসবেন তাঁরা জেনে 

এ নিন যে প্রতিদিন সকাল ও 
সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইল্স-এর উড্োজাহাজজ আসছে 
মুম্বাই থেকে, দুবার দিলি থেকে; একবার করে জয়পুর 
যোধপুর থেকে, সপ্তাহে চারদিন বরোদা থেকে; সপ্তাহে 
তিনদিন বাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, ওঁরঙ্গাবাদ, 
কানপুর থেকে, সপ্তাহে দুবার শ্রীনগর, অমৃতসর থেকে 
আমেদাবাদে। কলকাতা থেকে /0191706 /-এর বিমান 
সোম শুক্র 16.00-টায় এবং মঙ্গল বৃহ 15.20 'ঘ. ছেড়ে 
আমেদাবাদ যাচ্ছে। অন্যানা বেসরকারি সং্ার বিমানও 
চেন্নাই প্রভৃতি শহর থেকে । 

ট্রেন আসছে নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে সোজা 


কেমন করে যাবেন : যাঁরা 


আসছে 8034 আমেদাবাদ এক্সপ্রেস 22.25 ছেড়ে দু- 
রাত্রি পার করে 15.30-এ। দূরত্ব 2090 কিমি। 2906 
হাওড়া-পোরবন্দর এক্সপ্রেস ছাড়ে 23.15 (শুক্র, শনি), 
পৌছয় 11.05, হাপায় 17.40-এ, পোরবন্দর 20.351 
মুম্বাই সেন্ত্রীল থেকে 5.45 ছেড়ে 9011 গুজরাট এক্স 
15.15, 7.55 ছেড়ে 9215 সৌরাষ্ট্র এক্স আমেদাবাদ 
19.25, পোরবন্দর 6.05, 19.35 ছেড়ে 9143 মুম্বাই- 
আমেদাবাদ লোকশক্কি এক্স 5.10, 20.25 ছেড়ে 9005 
সৌরাষ্ট্র মেল 5.20, ওখা 17.151 21 50 ছেড়ে 2901 
গুজরাট মেল 6.40, 6.25 ছেড়ে 2009 শতাব্দী এক্সপ্রেস 
তুক্র বাদে) 13.301 বান্দ্রা টার্মিনাসে 16.15 ছেড়ে 
9017 সৌরাষ্ট্ররজনতা এক্স 2.201 জামনগবে 13.10 
ছেড়ে সৌরাস্ট্রজনতা এক্স 20.20, ওখায় 11.30 ছেড়ে 
সৌরাষ্ট্ মেল 22.25, জামনগরে 4.45 ছেড়ে 9504 
জামনগর রাজকোট এক্স রাজকোট 6.15, আমেদাবাদ 
10.40; পোরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 6.00 
এবং ভূজ 18.30 ছেড়ে 9032 কচ্ছ একসপ্রেস আমেদাবাদ 
2.20, মুম্বাই সেক্টাল 11.451 নিউদিল্লিতে 19.35 ছেড়ে 
2958 আমেদাবাদ রাজধানী এক্স 10.00. দিল্লিতে 


গুজরাট 


22.50 ছেড়ে 9106 আমেদাবাদ মেল 17.25, দিলি 
সরাই রোহিলা 20.50 ছেড়ে 9943 এক্স 4.20, 15.05 
ছেড়ে 2916 আশ্রম এক্স 8.001 ভেরাবলে 17.00 ছেড়ে 
9923 সোমনাথ মেল 4.25, 19.25 ছেড়ে গিরনার 
এক্স 6.20, ভাবনগরে 5.35 ছেড়ে 9909 শতরপ্ি এক্স 
11.15, উদয়পুরে 18.00 ছেড়ে 4.20 এবং 
আমেদাবাদে 23.15 ছেড়ে 7.40 আসছে যাচ্ছে 297 
কিমি পার হয়ে পশ্চিম রেলের আমেদাবাদ-উদয়পুর 
শাখার টরন। বারাণসীতে 13.45 ছেড়ে 9168 সবরমতী 
এক্স (ম শু র) লখনৌ 22.55, বাসি 6.15, উজ্জয়িনী 
19.30, বরোদা 5.40 হয়ে আমেদাবাদ 6.201 9164 
সবরমতী এক্স (কেবল বৃহ) ফৈজাবাদ 18.55 ছেড়ে 
আমেদাবাদ 6.201 চেন্নাই থেকে সোজা আসছে 9.35 
ছেড়ে 6046 নবজীবন এক্স 20 001 সেকেন্দ্রাবাদে 
14.45 ছেড়ে 7018 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স (অ. 
সো বুবৃ )16.10-এ17037 সেবেন্দ্রাবাদ-বিকানীর এক্স 
2300 ছেড়ে আমেদাবাদ 1.301 চেম্নাই থেকে দূরত্ব 
1,899 কিমি এবং হায়দরাবাদ থেকে 1228 কিমি। 
এর্নাকুলাম থেকে আসছে 6338 এর্নাকুলাম-ওখা 
এক্সপ্রেস (বু শু ) 18.20 ছেড়ে আমেদাবাদ 7.20. ওখা 
18.00। নাগেরকয়েল থেকে নাগেরকয়েল-গান্ধিধাম এক্স 
(কেবল বৃহস্পতিবার) 11.45 ছেড়ে 7.20-তে। বাস 
চালাচ্ছে বরোদা, কাশ, ইন্দোর, মাউন্ট আবু, ভাবনগর, 
উদয়পুর, ডাকোর, মুম্বাই, নাথছ্থারা প্রভৃতি স্থান থেকে 
গুজরাট স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস সার্ভিস (99183)। 
আমেদাবাদ পুরসভা প্রতিদিন লাল দ্রওয়াজা বাস 
স্টেশন থেকে স্থানীয় দৃশ্যাদি দেখার জন্য বাস চালায়। 
ভাবে। ট্যুরিস্ট ট্যার্সিও পাবেন (/ 18461 561৬- 
106,168 ০0011191012 0911109, 7: 23922717, 
2392377)। উদয়পুর 252 কিমি, মাউন্ট আবু 228 
কিমি এবং বরোদা 113 কিমি । 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 4- 
রি 02172 1101515 110. (ঠা: 


25505281) ২৮৫০-২৬০০ ; 41083559001 110- 
191 (611: 25502490) ৪০০-৭৫০) 91915 110151 
(61: 25504201) ১০৫০-২৩০০; নেহরু ব্রিজের 
কাছে 1710109/ 1117) (9: 25505505) ৪৬০০- 
৯৬০০; পাঁচকুয়া দরজার কাছে 11011 1011101811191- 
7810121 (9 : 22141849) ৪০০-৯৫০ ক্যালিকো 
ডোমের বিপরীতে 110181 0 751809 (71: 


২০৭ 


22168145) 79161 790 ২৫০-৬৫০; বসত্ত চকে 
বাঙ্ক অব মহারাষ্ট্রের পেছনে 110161 6770855% (%.: 
25358464) ৪০০-৭৫০; জিপিও রোডে রিলিফ 
সিনেমার কাছে 11019117959) (21: 25501215) 
৩৫০-৭২৫ ; 42, সর্দার প্যাটেল রোডে 17196। 
101985510 9010 (0: 26445544) ১৪৫ ০২৮০০) 
সারঙ্গপুর গেটে 110191 14901730901 (7: 
27514054) ৪৫০-১২৫০ , মিঠাখালি সিক্সথ রোডে 
1710161 19171709 (71 26426262) ১১০০- 
২৭৫০।1) ৪০০-৫৫০ মধ্যে থাকার হোটেল আছে রেল 
স্টেশনের উলটোদিকে কাপাসাই বাজারে /12121 (2: 
27583816), রিলিফ রোডে /42175. 0181 (51): 
27532861), এখানেই /8911010 1825 (শি): 
27534060),1719100/ 1101716 011 (টা; 
27384615); ফার্নান্ডিজ ব্রীজে 01917012 ৬121 911 
(617: 27388162); এলিস ব্রীজে, টাউন হলের কাছে 
10161 12217911100128 1৮1. 1510. (71: 265402960) 
৭৫০-১০৫০, নবরংপুরায স্বস্তিক চার রাস্তায় 171019| 
716510911 (21: 26427575) ১৬০০-৩০০০ 
এলিস ব্রিজে গুজরাট কলেজের বিপরীতে 11019117091 
76510910% (2: 26425050) ১৪০০-২৮০০, 
এখানেই 110191 079 4951 2170 (21: 26462627) 
১৪০০-২৮৫০ 33 সর্দার প্যাটেল মার্গে 10161 4801৭ 
(21): 25601509) ৯৫০-১৮৫০। লাল দরোজায় 
90171210 (21: 27526079)7) €50019 (21. 
27526201), নিউ ক্রথ মার্কেটের কাছে 119910০০01 
(21: 27564614), কালপুর গেটের বাইরে 7821 
19151 (21: 27535047) ইত্যাদি 0 ৩৫০-৪৫০ 
মধ্যে। এছাড়া আশ্রম রোডে তোরণ গেস্ট হাউস (21: 
27559342) 0 ৫০০ 0/০ ৭৫০ (রিজা: ম্যানেজার 
1০21.. এইচ কে আশ্রম, আশ্রম রোডে), রেলওয়ে 77 
৪ ৫০-১৫০, 0 ১৫০-১৭৫ ডর্মি ৬০; শাহীবাগে 011 - 
(রিজা- ম্যানেজার), মিউনিসিপ্যাল বিশ্রাম গৃহ (বাস 
টার্মিনাসের উলটোদিকে, গীতামন্দির রোডে) প্রভৃতিও 
আছে। স্টেশনের কাছাকাছি ভাটিয়ালি-বাড়ি, মুসলিম 
মুসাফিরখানা, রেবাভাই ধরমশালা ইত্যাদিও পাবেন। 

কী দেখবেন এখানে : (দূরত্ব বোঝানো হয়েছে ট্যুরিস্ট 
অফিস থেকে ধরে) সিকি কিলোমিটারের মধো রয়েছে 
ভদ্র ফোর্ট। মারাঠাদের রাজত্বকালে নির্মিত এই দুর্গে 
রাজপ্রাসাদ এবং চমৎকার বাগিচা রয়েছে দেখুন। এর 
12টি তোরণ, 138টি গন্ুজ, 9টি কোণ এবং 43 একর 
জুড়ে গোলা ছৌঁড়ার জন্য 6,000 ছিদ্র নিয়ে ভদ্র দুর্গ 


০৬ 


ভারত শ্রমণ 





গাগ্ধি স্থাপন করেছেন সবরমতী আশ্রম। ভোগ ও 
ত্যাগের এই নগর পশ্চিম ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর 
1960-এ বোম্বাই রাজা ভাগ হয়ে গঠিত হল গুজরাট ও 
মহারাষ্ট্র। নতুন রাজধানী হল গান্ধিজীর নামানুসারে 
গাদ্ধিনগর। 
কেমন করে যাবেন : যারা 
বিমানে আসবেন তাঁরা জেনে 
নিন যে প্রতিদিন সকাল ও 
৫ উড়োজাহাজ আসছে 
মুম্বাই থেকে, দুবার দিলি থেকে; একবার করে জয়পুর 
যোধপুর থেকে, সপ্তাহে চারদিন বরোদা থেকে: সপ্তাহে 
কানপুর থেকে, সপ্তাহে দুবার শ্রীনগর, অমৃতসর থেকে 
আমেদাবাদে। কলকাতা থেকে 90181109 /84-এর বিমান 
সোম শুক্র 16.00-টায় এবং মঙ্গল বৃহ 15.20 ঘ. ছেড়ে 
আমেদাবাদ যাচ্ছে। অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার বিমানও 
চেন্নাই প্রভৃতি শহর থেকে । 

ট্রেন আসছে নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে সোজা 





আসছে 8034 আমেদাবাদ এক্সপ্রেস 22.25 ছেড়ে দু- 
রাত্রি পার করে 15.30-এ। দূরত্ব 2090 কিমি। 2906 
হাওড়া-পোরবন্দর এক্সপ্রেস ছাড়ে 23.15 (শুভ্র, শনি), 
পৌছয় 11.05, হাপায় 17.40-এ, পোরবন্দর 20.351 
মুস্বাই সেন্্াল থেকে 5.45 ছেড়ে 9011 গুজরাট এক্স 
15.15. 7.55 ছেড়ে 9215 সৌরাষ্ট্র এক্স আমেদাবাদ 
19.25. পোরবন্দর 6.05. 19.35 ছেড়ে 9143 মুস্বাই- 
আমেদাবাদ লোকশক্কি এক্স 5.10, 20.25 ছেড়ে 9005 
সৌরাষ্ট্র মেল 5.20, ওখা 17.151 21.50 ছেড়ে 2901 
গুজরাট মেল €.40, 6.25 ছেড়ে 2009 শতাকী এক্সপ্রেস 
(শুভ্র বাদে) 13.301 বান্দ্রা টার্মিনাসে 16.15 ছেড়ে 
9017 সৌরাষ্ট্রজনতা এক্স 2.201 জামনগরে 13.10 
ছেড়ে সৌব্রাষ্ট্রজনতা এক্স 20.20, ওখায় 11.30 ছেড়ে 
সৌরাষ্ট্ মেল 22.25, জামনগরে 4.45 ছেড়ে 9504 
জামনগর রাজকোট এক্স রাজকোট 6.15. আমেদাবাদ 
10.40; পোরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌবাষ্ট্র এক্স 6.00 
এবং ভুজ 18.30 ছেড়ে 9032 কচ্ছ এক্সপ্রেস আমেদাবাদ 
2.20, মুম্বাই সেক্ট্রাল 11.451 নিউদিলিতে 19.35 ছেড়ে 
2958 আমেদাবাদ রাজ্রধানী এক্স 10 00. দিল্লিতে 


শুজরাট 


22.50 ছেড়ে 9106 আমেদাবাদ মেল 17.25, দিলি 
সরাই রোহিলা 20.50 ছেড়ে 9943 এক্স 4.20, 15.05 
ছেড়ে 2916 আশ্রম এক্স 8.001 ভেরাবলে 17 00 ছেড়ে 
9923 সোমনাথ মেল 4.25, 19.25 ছেড়ে গিরনার 
এক্স 6.20, ভাবনগরে 5.35 ছেড়ে 9909 শতরঞ্জি এক্স 
11.15; উদয়পুরে 18.00 ছেড়ে 4.20 এবং 
আমেদাবাদে 23.15 ছেড়ে 7.40 আসছে যাচ্ছে 297 
কিমি পার হয়ে পশ্চিম রেলের আমেদাবাদ-উদয়পুর 
শাখার ট্রেন। বারাণসীতে 13.45 ছেড়ে 9168 সবরমতী 
এক্স (ম শু র) লখনৌ 22.55. বাসি 6.15. উজ্জয়িনী 
19.30, বরোদা 5.40 হয়ে আমেদাবাদ 6.201 9164 
সবরমতী এক্স (কেবল বৃহ) ফৈজাবাদ 18.55 ছেড়ে 
আমেদাবাদ 6.20।1 চেন্নাই থেকে সোজা আসছে 9.35 
ছেড়ে 6046 নবজীবন এক্স 20 001 সেবেন্দ্রাবাদে 
14.45 ছেড়ে 7018 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স (ম. 
সো বুবু) 16.10-এ17037 সেকেন্দ্রাবাদ-বিকানীর এক্স 
23.00 ছেড়ে আমেদাবাদ 1.30। চেন্নাই থেকে দূরত্ব 
1,899 কিমি এবং হায়দরাবাদ থেকে 1228 কিমি। 
এর্নাকলাম থেকে আসছে 6338 এর্নাকুলাম-ওখা 
এক্সপ্রেস বু. শু ) 18.20 ছেড়ে আমেদাবাদ 7.20, ওখা 
18.00।1 নাগেরকয়েল থেকে নাগ্রেকয়েল-গান্ধিধাম এক্স 
(কেবল বৃহস্পতিবার) 11 45 ছেড়ে 7.20-তে। বাস 
চালাচ্ছে বরোদা, ক্যান্ে, ইন্দোর, মাউন্ট আবু, ভাবনগর, 
উদয়পুর, ডাকোর, মুম্বাই, নাথদ্বারা প্রভৃতি স্থান থেকে 
গুজরাট স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস সার্ভিস (3989)। 
আমেদাবাদ পুরসভা প্রতিদিন লাল দরওয়াজা বাস 
স্টেশন থেকে স্থানীয় দৃশ্যাদি দেখার জন্য বাস চালায়। 
এছাড়া ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা আছে স্থানীয় 
ভাবে। ট্যুরিস্ট ট্যাব্সিও পাবেন (912 75491 581৬- 
108,109 00111610121 08108, 77: 2392277, 
2392377)। উদয়পুর 252 কিমি, মাউন্ট আবু 228 
কিমি এবং বরোদা 113 কিমি | 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 4- 
02712 17101915 110. (61: 


255052861) ২৮৫০-২৬০০, ; /108558001 110- 
191 (91: 25502490) ৪০০-৭৫০: 71৬10151710161 
(89: 25504201) ১০৫০-২৩০০$ নেহরু ব্রিজের 
কাছে 1101028/ 11717 (517: 255059505) ৪৬০০- 
৯৬০০; পাঁচকুয়া দরজার কাছে 110161 011019 11191- 
17800121 (9) : 22141849) ৪০০-৯৫০ ক্যালিকো 
ডোমের বিপরীতে 110191 010 22918206 (77: 
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22168145) 96161 70. ২৫০-৬৫০; বসস্ত চকে 
ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্রের পেছনে 11919167198 (61): 
25358464) ৪০০-৭৫০; জিপিও রোডে রিলিফ 
সিনেমার কাছে 110191107958/2) (211: 25501215) 
৩৫০-৭২৫ ; 42, সর্দার প্যাটেল রোডে 11016। 
1085510 301৫ (91: 26445544) ১৪৫০-২৮০০: 
সারঙ্গপুর গেটে 11015| 1/19014001 (7: 
27514054) ৪৫০-১২৫০ ; মিঠাখালি সিক্সথ রোডে 
10191 1915105. (51: 26426262) ১১০০- 
২৭৫০। 0 ৪০০-৫৫০ মধ্যে থাকার হোটেল আছে রেল 
স্টেশনের উলটোদিকে কাপাসাই বাজারে 21621 (গি): 
27583816), রিলিফ রোডে /078 2191 (21). 
27532861), এখানেই 85106 1495 (21: 
27534069), 17500170176 5911 (21: 
27384615); ফার্নান্ডিজ ব্রীজে 01817015 ৬121 914 
(261: 27388162); এলিস ব্রীজে, টাউন হলের কাছে 
11011 1721791110475 171. 110 (21: 26402960) 
৭৫০-১০৫০; নবরংপুরায় স্বস্তিক চার রাস্তায় 11011 
চ21551091 (21126427575) ১৬০০-৩০০০ 
এলিস ব্রিজে গুজরাট কলেজ্জের বিপরীতে 11019117091 
395199170/ (9: 26425050) ১৪০০-২৮০০, 
এখানেই 1710151 19 /951 610 (21: 26462627) 
১৪০০-২৮৫০, 33 সর্দার প্যাটেল মার্গে 110191 1301 
(617: 25601509) ৯৫০-১৮৫০। লাল দরোজায় 
9017219 (21: 27526079); €59416 (7: 
27526201), নিউ ক্লুথ মার্কেটের কাছে 1/9017001 
(21: 27564614), কালপুর গেটের বাইরে 77] 
19121 (61: 27535047) ইত্যাদি 0 ৩৫০-৪৫০ 
মধ্যে। এছাড়া আশ্রম রোডে তোরণ গেস্ট হাউস (21. 
27559342) 0 ৫০০ 0/০ ৭৫০ (রিজা: ম্যানেজার 
702. এইচ কে আশ্রম, আশ্রম রোডে), রেলওয়ে 78 
৪ ৫০-১৫০, 0 ১৫০-১৭৫ ডর্মি ৬০; শাহীবাগে 011 
(রিজা- ম্যানেজার), মিউনিসিপ্যাল বিশ্রাম গৃহ (বাস 
আছে। স্টেশনের কাছাকাছি ভাটিয়ালি-বাড়ি, মুসলিম 
মুসাফিরখানা, রেবাভাই ধরমশালা ইত্যাদিও পাবেন। 

কী দেখবেন এখানে : (দূরত্ব বোঝানো হয়েছে ট্যুরিস্ট 
অফিস থেকে ধরে" সিকি কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে 
ভদ্র ফোর্ট। মারাঠাদের রাজত্বকালে নির্মিত এই দুর্গে 
রাজপ্রাসাদ এবং চমৎকার বাগিচা রয়েছে দেখুন। এর 
12টি তোরণ, 196টি গনুজ. 9টি কোণ 'এবং 43 একর 
জুড়ে গোলা ছোঁড়ার জনা 6,000 ছিদ্র নিয়ে ভদ্র দুর্গ 


২০৮ 


একটা দারুণ ব্যাপার। এর ঘড়িঘব দেখলে তাক লেগে 
যায়। একটি মন্দিরও রয়েছে এখানে ভদ্রকালীর ৷ ভদ্র 
ফোর্টে যখন বাস্ত বাজার এলাকা পার হায়ে টকাভে যাবেন, 
দেখতে পাবেন দারুণভাবে খোদাইকরা কাককার্য সম্বিত 
তিন দরোজা বা তিনটি তোরণ । এই €োরণেবে সুউচ্চ স্থান 
থেকে সুলতানরা সাগ্নহে দেখতেন রাজপ্রাসাদ থেকে জামা 
মসজিদে ধেয়ে যাওয়া বিশাল শোভাযাত্রা । প্র দুর্গের 
উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে এব মুসলমান ক্রীতদাসের তৈরি 
সিদ্ধ সৈয়দ জালি মসজিদটি! 1572-এ নির্মিত 'এই 
মসজিদের ঝরোখা-জ্বানলার পাথবে জালির কাজ 
বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে হয়। সোনা-রূপো” খালরের 
কাজও দেখাখ মত | ইন্দো-সেরাসেনিক স্থাপত্যের অনুপম 
নিদর্শন এই মসজিদের এইসব জানলা “. ঝরোখার কাণ্বে 
মডেল নিউ ইয়র্ক এবং কেনসিংটন জাদুঘরে রক্ষিত আছে। 

এবার চলুন দেখি ইন্দো-সেরাসেনিক স্থাপতোর আর 
এক অনবদ্য নিদর্শন, যেখানের স্তশ্তে রয়েছে হিন্দু প্রতীক 
চিন সেই 1414-য় নির্মিত সিটি আমেদাবাদের প্রথম 
মসজিদ আহমেদ শাহ-র মলজিদটি দেখতে | এটি নাকি 
একদা হিন্দু রাজাদেব ঘরোয়া মন্দিন ছিল। অবশা সামনে 
কোনো কারুকার্য নেহ। সুলতান মামুদ বেগারগার হিন্দু 
পত্ী ধারের রানী বূপমতীর মসজিদটিতে দেখুন হিন্দু 
মুসলিম স্থাপতোর নিদর্শন। 36টি স্তপ্ত ছাদ ধরে আছে। 
10 মিটার (33 ফুট) উচু অংশত ভগ্র দুটি গন্থুজ গৃহ 
রয়েছে। 

1.5 কিমি দূরে গিষে দেখুন ভারতের অন্যতম বৃহৎ 
এবং সুন্দর জামা মসজিদটি | সম্ভবত পশ্চিম ভারতের 
সুন্দরতম এই মসজিদটি 1423-এ সুলতান আহমেদ শাহ 
নির্মাণ করেন। তিন দরোজার কিছু পূবে শহরের কেন্দ্রস্থুলে 
স্থাপিত এই মসজিদে উত্তর দিক থেকে ঢুকতে হয় বেশ 
কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে। হলদে বেলেপাথরে তৈরি অনবদ্য 
স্থাপত্যের নিদর্শন এই মসজিদের দেওয়াল এবং 
কুলুঙ্গিগুলো দেখলে হিন্দু প্রভাবের কথা মনে পড়ে যায়। 
260টি থাম আর 15টি গশ্ুজ এর বিস্তীর্ণ ছাদকে ধরে 
আছে। সামনের তিনটিকে ঘিরে আছে গ্যালারি। মাঝের 
গশ্ুজটি দীর্ঘতম। 1818-র ভূমিকম্পে আজান গৃহগুলি 
তেঙে পড়ে। পশ্চিমের অংশটিই ঠিক মসজিদ। 
মানেকচকের এই মসজিদটির গা-লাগাও বাদশা হাজিরো, 
তেই রয়েছে সুলতান আহমেদ শাহেব নম্বর দেহাবশিষ্ট। 
রাস্তা পেরিয়েই দেখতে পাবেন রানী-নো-হাজিরো-_- 
আহমেদ শাহের রানীদের সমাধিস্থল। বেদির উপর 
স্মৃতিস্তস্তের আকারে ঘরগুলি তৈরি। সামনে 13টি 
কারুকার্য সমন্বিত কুলুঙ্গি। ভিতরে আয়তাকার প্রাঙ্গণের 
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টারপাশে বারান্দা। তান মাঝখানটিতে 4টি বিশালাকার 
চাদোয়া। সমাঁধ প্রস্তরটি কালো_ মাঝে মাঝে সাদা 
মার্বেল খচিত। 

1.5 কিমি দুরে আছে 1850-এ নির্মিত ৪ কোণা 
গশুজসহ স্বামী নারায়ণের মন্দির। এর 12টি স্তশ্তে কাঠের 
কার্কার্য অবাক হয়ে দেখতে হয়। 2 কিমি দূরে রয়েছে 
হাতি সি মন্দির। দিল্লি গেটের বাইরে শাহীবাগের এই 
সাদা জৈন মন্দিরটি 1848 খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন 
হ্বীকেশরী 17ং হাতি সিং শাহ। পঞ্চদশ তীর্ঘক্কর 
ধরমনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরের ভিভরের 
কারুকার্য অনবদা। মন্দির চত্ররে 52টি ছোট ছোট 
মন্দিগুচ্ছ রয়েছে। 

2 কিমি দুরেই পয়েছে আমেদাবাদের সম্ভবত 
সুন্দরতম সমাধিস্থল রানী সিপ্রির সমাধি ও সসজিদ। 
মাহমুদ বিজারের অনাতম পত্জু। রানী আশনি এগুলি তৈবি 
কবেন- নির্মাণ সমাপ্ত হয 1514-ন। এর অন্য নাম 
মসজিদ নাগিনা বা মসজিদের রত । রানী আশনিবই অন 
নাম সিপ্বি। সুন্দর কারুকার্য সমণ্থিও এহ মসজিদের প্রায় 
15 মিটার (50 ফুট) উচু চারতলার চাব ঘববিশিষ্ট 2টি 
মিশাবেট বা আজান গু আহছে। 6 দাড়া থাম ধরে 
আছে এর ছাদ। সমাধি ভমিটি প্রায় 2 বর্গমিটার (36 
বর্গফুট)। তাতে ঝরোখার পরদা ঝুলছে কিনব কোনো 
খিলান নেই। 

2.5 কিমি দূরে গিয়ে চলুন দেখে আসি গীতামন্দির 
বা বিডুলা মন্দির । কৃষ্ধের বাণী বহনকারী মারাল চিএগুলি 
ছাড়া এব দেওয়ালে মার্বেল পাথরে সংস্কৃত ভাষায় গীতার 
মন্ত্গুণি উৎকীর্ণ। 

একই দূরত্বে রয়েছে ঝুলতা মিনার (91791179 
|/1721815)। এটি আমেদাবাদের একটি দারুণ আকর্ষণীয় 
দ্রষ্টবা স্থান। এটা আসলে সির্দি বশিরের মসঞ্জিদের একটা 

ংশ। একেবারের উপরের খিলানটি ধরে সামানা একটু 
ঠেলা দিয়ে দোলা দিন, অমনি দেখবেন অন্য মিনারটি 
কেমন দোল খাচ্ছে। অথচ দুটির মধ্যে কোনো আপাত 
সংযোগ নেই। (আসলে মাটির নীচে অত্যন্ত সৃক্ষ্ন যন্ত্রপাতি 
দিয়ে মিনার-দুটি যুক্ত)। প্রত্যেকটিতে তিনটি করে তলা 
আছে। প্রতি তলায় একটি করে ঘাঘরার মত পাথরের 
তৈরি বারান্দা আছে। ভিতরে সিঁড়ি উঠেছে ঘুরে ঘুরে। 
মাঝে একটি পাথুরে সেতু আছে। একটি মিনারে আওয়াজ 
তুলুন, ওই পাথুরে ব্রীজ দিয়ে ধ্বনি গিয়ে অন্যটিতে 
প্রতিধ্বনি তুলবে। কিন্ত ওই পাথুরে বারান্দায় কোনো 
ধ্বনি নেই। এ এক আশ্চর্য শব্দ ব্যবস্থা এখানের স্থাপত্যে। 
মুমলিম স্থাপতো এর নভির আর দ্বিতীয়টি নেই। অবশ্য 
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আর এক জোড়া এমনি মিনার রয়েছে রাজপুর- 
গোমতীপুর অঞ্চলে রাজবিবির কবরে। কিন্তু একজন 
ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার এর ধবনি রহস্য জানবার চেষ্টা করে 
অংশত একে ধ্বংস করে গেছেন-_রহসা কিন্ত উদ্ঘাটিত 
হয়নি। চলুন না এই রহস্য খানিকটা চেখে আসি--ভয় 
পাবেন না যেন এই রহস্যের আস্বাদ পেতে গিয়ে। 

3 কিমি দূরে গিয়ে দরিয়া খায়ের গন্থুজটি বদি দেখেন 
তবে গুজরাটের সবচেয়ে বড় গশ্ুজটি আপনার দেখা 
হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ইট আর চুন-সুরুকি দিয়ে এই বিশাল 
গশ্বুজটি নির্মিত না আছে লোহা, না আছে সিমেন্ট! 
একই দূরত্বে রয়েছে ভাটতার পীরসাহেব শাহ আলমের 
কবর। এটি তৈরি করেছিলেন নুরজাহানের ভাই সেনাপতি 
আসফ খাঁ। এই রৌজাটির জ্যামিতিক জালির কাজ, 
রত্ুরাজির মহার্ঘতা দেখলে নয়ন সার্থক হয়ে যায়। 

এবার চলুন যাই 4 কিমি দুরে দুটি কুয়ো দেখে 
আমি। একটি আদালজ ভাও অন্যটি দাদা হরি ভাও। 
এদের স্থানীয় নাম ভাও। আমেদাবাদ শহরের প্রায় 12 
কিমি দূরে আদালজ গ্রামের দীমানার বাইরে এই কৃপটি 
অবস্থিত । এই দাকণ চমৎকার কুয়োটিতে জলের কিনাবা 
পর্যস্ত নেমে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে 
ঘুবে ঘুরে। আরো অবাক কাণ্ড মাটির নীচেব আরাম গৃহ! 
তাতে গ্ালারি, কুলুঙ্গি, জানলায় তার জালির কাজ-__ 
সবই তৈরি করে গেছেন বীর সিং বাঘেলার রানী 1449- 
এ। এমনিই আছে সুলতান মামুদ বেগারহার জনৈক ধাত্রী 
কর্তৃক নির্মিত দাদা হরির ভাওটিতে । বিশাল আব অলঙ্কৃত 
এই কৃপের দেওয়ালে মাঝে মাঝে প্ল্যাটফর্ম-সমেত সিঁড়ি 
নেমে গেছে ধাপে ধাপে। প্ল্াটফর্মের উপর আবার ছাদ! 
না দেখলে সব কথা লিখে বোঝানো যাবে না পর্যটক বন্ধু! 
স্বচক্ষে দেখে এর বিস্ময় ও সৌন্দর্য পরিমাপ করে নিন। 

4 কিমি দূরে সুলতান কুতুবউদ্দিন কর্তৃক 
1451-য় নির্মিত কীকারিয়া হুদের তীরে চলুন একটুখানি 
চড়ুইভাতি সেরে নিই। তারপর দেখি এর চিড়িয়াখানাটি 
আর আ্যাকোয়ারিয়াম। নৌকা চড়ার ইচ্ছে থাকলে তাও 
পূরণ করা যাবে এখানে। পাহাড়ি বাগানে ঘুরে বেড়াই। 
পাশের পাহাড়ের বালভাটিকা বা শিশু উদ্যানে ছোটরা 
করুক মনের সুখে ছোটাছুটি। সন্ধেতে এখানে যেন সৃষ্টি 
হয় তাদের জন্যে পরীর জগত রঙিন আলোর 
আলোকমালায়। ছোটদের শরীর, মন, সংস্কৃতি প্রাণবন্ত 
হবে। টয় ট্রেনে চড়ে, ছাগলে টানা রিক্সা চড়ে, 
লাইব্রেরিতে পড়ে, 'হল অফ মিরর'-এ নিজেদের বিরাপ- 
কুরাপ ছবি দেখে তাদের সময় কাটুক । 
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চলুন এবারে যাই আশ্রমের এক পবিত্রতায় € কিমি 
দূরে সবরমতী আশ্রমে। 1915-য় মহাত্মা গান্ধি এই 
হরিজন আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা কবেন। এর একটি হস্তশিল্প 
বেন্দ্, একটি হাতে তৈরি কাগজ কারখানা এবং একটি 
সুতো তৈরির কল আছে। এখানে অবস্থিত গান্ধিজির 
বাসগৃহ 'হদয়কুপ্ত এখন গা্ষি-সম্পর্কিত একটি 
প্রদর্শশালা-_ গাদ্ধিজির ব্যবহৃত জিনিসপত্রও এখানে 
রাখা আছে। এখান থেকেই তিনি তার সুখ্যাত ডাণ্ডি 
অভিযান পরিচালনা করেন 1930-এ ব্রিটিশের লবণ 
আইনের প্রতিবাদে । প্রতিদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে আলো ও 
ধ্বনির (501 11-711818) সাহায্যে গান্ধিজির জীবন 
প্রদর্শিত হয়। সময়: গুজরাটিতে 19.00 প্রতিদিন, 
হিন্দিতে 20.30 সো.ম.বৃশ. এবং ইংরেজিতে 20 30 
বুশু.ব.। ইচ্ছে করলে থাকতে পারেন সবরমতী আশ্রম 
বোড়েো ০০৮-এর 10121 97-4 ৪০০- ৬০০ মধ্যে। 

10 কিমি দূরে শহরের বাইরে সরখেজের রৌজা বা 
স্মৃতিসৌধ দেখে আসি নদী পেরিয়ে। বিশাল সায়রের 
পারে পীর আহমেদ খাট্টা গঞ্জ বক্শ-সুলতান মেহমুদ 
শাহ বাঘেলা এবং তার বানী রাজ্ববাঈ-এর কবর রয়েছে। 

এসব দেখার ফাকে দেখে নিন বন্ত্রজগতের যাদুঘর 
ক্যালিকো মিউজিয়াম অফ টেক্সটাইলস ৪8.30- 
10 30(এপ্রিল-জুন),11.00-12.00 (জুলাই-মার্চ) এবং 
15.00-17.00 মধ্যে। দর্শনী লাগে না। দেখতে পারেন 
বস্ত্র, লোকশিল্প এবং গুজরাটের হস্তশিল্পের যাদুঘর শ্রেয়াস্‌ 
ফোক আর্ট মিউজিয়ামটিও বুধবার ছাড়া দর্শনীর বিনিময়ে 
9.0০0-11.00 এবং 16 00-19.00 মধ্যে। 

আর শুধু পায়চারির জন্যে নারোল রোডে চান্দোলা 
লেৰ গার্ডেন, লাল দারোজায় লারদার পার্ক, অস্বাবাদীতে 
“রিমল গার্ডেন প্রভৃতি রয়েছে। 

কন্ডাকটেড ট্যুর 

1001 ভ্রমণার্ীদের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি 
প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন। এগুলি হল-_ 

গু অজন্ত।-ইলোরা দর্শন : সপ্তাহের দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
শনিবার যাত্রা করে। 6 দিনের এই ট্যুরে দক্ষিণ গুজরাট, 
অজস্তা ও ইলোরা দেখিয়ে আনে। 

€ সৌরাষ্ট্র দর্শন : এটি 5 দিনের ট্যুর। প্রতি শুক্রবার 
ভোর 6.90 বেরিয়ে রাজকোট, জামনগর, দ্বারকা, বেট 
ছ্বারকা, পোরবন্দর, সোমনাথ, জুনাগড়, বীরপুর, লোথাল, 
প্রভৃতি জায়গা দেখে ফেরা মঙ্গলবার রাত 9.301 ভাড়া 
১৩৫০-১৬৫০, মাথাপিছু। 

৬ গুজরাট ও রাজস্থান : এটিও 5 দিনের। মাসের 
প্রথম ও তৃতীয় শনিবার। উদয়পুর, চিতোরগড়, নাথদ্থারা, 


১০ 


হলদিঘঘাটি, রণকপুর, মধেরা, মাউন্ট আবু প্রভৃতি ঘুরিয়ে 
আনে। ভাড়া ১৯০০. মাথাপিছু (ডিলাক্স কামরায় 
রাত্রিবাসের খরচ সহ)। 

বিস্তারিত খবরের জন্যে যোগাযোগ করুন: 7০41- 
|9া) ০0100180017 01 9415121 110. (217: 
26589683, 26589172, 26580533), 111 
710458, (9002০95119 5912. 510৮/0011) /91121) 
3090, 19118028090 380 0091 

কলকাতায় যোগাযোগ : মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, শপ নং 
28, একতলা, 1 আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা 
700 001; 21: 22438357। 

আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন (2140, 
2: 352739) দুটি পৃথক ট্যুরে শহর দেখাবার ব্যবস্থা 
করেছে ' 
গ প্রভাতী সফর : শুরু হয় সকাল ৪টায়। সিদ্ধি 
সৈয়দ জালি মসজিদ, হাতি সিং জৈন মন্দির, সর্দার 
প্যাটেল মিউজিয়াম, ক্যালিকো মিউজিয়াম, দাদা হরি 
ভাও, কীকারিয়া হৃদ, গীতা মন্দির, শাহ আলম মসজিদ 
প্রভৃতি দেখিয়ে আনে। 

৬ দ্িপ্রারিক সফর : শুরু হয় দুপুর 2টোয়। 
সবরমতী আশ্রম, মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, স্ত্রেক ফার্ম 
প্রভৃতি দেখিয়ে আনে। 

দুটো সফরেরই বাস ছাড়ছে নেহরু ব্রীজের কাছে 
লাল দরোজা থেকে । 


মহাত্বা গান্ধির স্মৃতির উদ্দেশে উৎসগাঁকৃত এই 
নতুন শহরটিই এখন গুজরাটের রাজধানী । আমেদাবাদ 
থেকে 23 কিমি উত্তরের এই শহরের পত্তন 1960-এ। 
চমৎকার রাস্তা, দুপাশের পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি, মাঝে 
মাঝে স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি, খোলা ময়দান, পার্ক আর 
বাগিচায় গান্ধিনগরকে যেন একটি স্বপ্রপুরীতে রূপ 
দিয়েছেন আমেরিকান স্থপতিবৃন্দ। 59 বর্গকিমি 
আয়তনের এই শহরে 5,500 হেক্টর জমির উপরে গড়ে 
দোকানপশারি। শহরটি সাজানো হয় 30টি সেক্টরে। 
বিধাসসভা বা প্যাটেল ভবন, সর্দার ভবন, নর্মদা ভবন 
অতুলনীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। সেক্টর 24 ছোটদের 
নন্দনকানন-_- চলছে টয় ট্রেনে চিলড্রেল পার্কে 
পিকনিকের বাসনা যদি থাকে চলে আসুন সদলে 
9 সেক্টরের সরিতা পার্কে। শুধু বেড়াতে আসুন ডিয়ার 


ভারত ভ্রমণ 


পার্কে । অজশ্র বাস বিভিন্ন দিক থেকে এসে গান্ধিনগরকে 
সহজগম্য করে তুলছে। ট্রেনও আছে। 11, 16, 21 
সেক্টরগুলিতে থাকার জন্য 3171 আছে। 04111795161 
আছে গভর্নমেন্ট আর্ট আ্যান্ড সায়েন্স কলেজের বিপরীতে 
(রিজা: ওযার্ডেন, 38101 15921 382016, 171: 
222364)। তবে আমেদাবাদে থাকাই ভাল। 

আমেদাবাদে থাকতে থাকতেই 92 কিমি দূরে 
দাকোরা গিয়ে রণছোড়জি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটি দেখে 
আসতে পাগেন। বাস যাচ্ছে সোজা। ইচ্ছে হলে বরোদা 
থেকেও প্রায় সমপরিমাণ দূরত্বের পথ পার হয়ে এখানে 
আসতে পারেন। দুপুর 1.00-টা থেকে 4.00-টা মন্দির 
বন্ধ থাকে, তাই সকালের দিকে আসাই ভাল। থাকার জন্যে 
011, ধরমশালা ইত্যাদি অবশ্য আছে, তবে পারলে ফিরেই 
যাবেন। 


এখন আর ট্রেনের টাইম টেবিলে শত খুঁজলেও 
বরোদা বা 82195 পাবেন না। খল নাম বাডোদারা 
(/20090818)-তেই এখন ফিরে এসেছে__ইংরেজরাই 
বাডোদারাকে বরোদা করেছিল। বাডোদারা শব্দটির অর্থ 
বটগাছের নীচে বসতি। আগে ছিল বাডোপদ্রক__ 
বটপাতা। তাই বদলে হয়েছে বাডোদারা। বিশ্বামিত্র মুনির 
নামে নাম যে বিশ্বামিত্রি নদীর তারই পাড়ে গড়ে উঠেছে 
গাইকোয়াড়দের এই শহর। অবশ্য আধুনিক বরোদার 
প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় সয়াজি রাও এই বংশের লোক ছিলেন 
না। তার আসল নাম গোপাল রাও (1863-1939)। 
সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচাকাহিনী'তে এঁর উল্লেখ আছে। 
ইংরেজরা এই শহরের নাম দিয়েছিল “সিটি অফ 
গার্ডেন্গ'__ সয়াজিবাগে গেলে সে কথাই মনে হবে। 28.2 
বর্গকিমি আয়তনের এই শহরে আসার সেরা সময় 
অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে। 


পি কেমন করে আসবেন : প্রতিদিন 
১ |/০-র বিমান উড়ছে মুস্বাই আর 
এ এ দিল্লি থেকে বরোদা। সময় নেয় 


যথাক্রমে 55 মিনিট ও 1 ঘণ্টা 25 মিনিট। /8121706 
/-এর বিমান প্রতিদিন গোয়া, বাঙ্গালোর, ইন্দোর, 
ওরঙ্গাবাদ, মুম্বাই (পুনে হয়ে) যাচ্ছে। বু শু রযাচ্ছে 
ভাবনগর, জামনগর, সো ম বৃ শ রাজকোট, মর 
পোরবন্দর, সো বৃ চেন্নাই যাচ্ছে এবং আসছে। 

ট্রেন আসছে হাওড়া থেকে আমেদাবাদ এক্সপ্রেস 
22.25 ছেড়ে 13.10; এটি ফিরছে আমেদাবাদ 9.25. 


গুজরাট 


বরোদা 11.10 ছেড়ে হাওডায় 3.05। হাওড়া-হাপা 
এক্সপ্রেস 23.15 ছেড়ে (কেবল শুক্রবার) বরোদা 8.45; 
ফেরে রাজকোট 10.55, আমেদাবাদ 15.50, বরোদা 
18.00টা ছেড়ে হাওড়া 4.301 মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 
2951 রাজধানী এক্স 16.55 ছেড়ে 21.42, 2927 
মুন্বাইবরোদা একজপ্রেস 23.35 ছেড়ে পৌঁছয় 6.20; 
9011 গুজরাট এক্সপ্রেস 5.45 ছেড়ে বৰ্লোদা 13.03, 
আমেদাবাদ 15.15; 2009 শতাব্দী এক্সপ্রেস 6.25 
ছেড়ে 11.41 (শুক্রবার বাদ)। 19.35 ছেড়ে লোকশক্তি 
একসপ্রেস 2.50; 17.10 ছেড়ে 9031 কচ্ছ এক্সপ্রেস 
23.447 7.55 ছেড়ে 9215 সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেস 16.46। 
বান্ছা টার্মিনাস থেকে 14.50 ছেড়ে 9601 বান্দ্রা- 
গান্ধিধাম-সয়াজিনগর এক্সপ্রেস 21.231 ভালসাদ 7.15 
ছেড়ে 9057 বরোদা এক্সপ্রেস 10.501 আমেদাবাদ 
14 45 ছেড়ে 9130 আমেদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেস 
17.201 4.30 ছেড়ে 9024 ফিরোজপুর-মু্বাই জনতা 
গরক্স নিউদিলি 13.45, বরোদা 11.30, মুস্বাই সেন্ট্রাল 
20.401 16.30 হজরত নিজামুদ্দীন ছেড়ে পশ্চিম এক্স 
830, 16.55 ছেড়ে অগাস্ট-ক্রার্তি রাজধানী এক্স 
4.25; নিউ দিলি থেকে আসছে রাজধানী এক্স 16.00 
ছেড়ে বরোদা 3.23। হজ্বরত নিজামুদ্দিন 11.00 ছেড়ে 
2432 রাজধানী এক্সপ্রেস রে. ম.) 22.22; 9020 
দেরাদুন-বান্দ্রা টার্মিনাস এক্সপ্রেস দেরাদুন 10.35 ছেড়ে 
দিল্লি 21.55. বরোদা 20.30, বান্দ্রা 4.351 জয়পুর 
থেকে আসছে 2956 মুস্বাই এক্সপ্রেস 14.05 ছেড়ে 
বরোদা 1.34-এ; 2978 মকসাগর এন্স.প্রস 10.05 
ছেড়ে 22.001 অমৃতসর থেকে ছেড়ে আসা 2926 
পশ্চিম এক্স 16.30 নিউ দিল্লি ছেড়ে 3.231 জন্মুতে 
1125 ছেড়ে আসা 2474 জন্মুতাওয়াই এক্স (বৃ.) 
11.45, অমৃতসর 21.30 ছেড়ে আসা গোল্ডেন টেম্পল 
মেল বরোদা 23.20; 21.50 ছেড়ে গুজরাট মেল 4.36, 
23.35 ছেড়ে বাডোদারা এক্স 6.201 আমেদাবাদ থেকে 
100 কিমি পার হয়ে আসছে অসংখ্য ট্রেন। চেন্নাই থেকে 
9.35 ছেড়ে 6046 নবজীবন এক্স 17.30; চেন্নাই 
এগমোর থেকে 6125 যোধপুর এক্সপ্রেস 15.15 ছেড়ে 
বরোদা 23.23, যোধপুর 12.10 এবং সেকেন্দ্রাবাদে 
14.45 ছেড়ে 7018 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স 
(সো.বুবু.) 13.27 মিনিটে । নাগেরকয়েল-এ 11.45 
ছেড়ে এবং তিরুবজনভ্তপুরম সেন্টালে 13.20 হয়ে 
নাগেরকয়েল-গান্ধিধাম এক্স বরোদা 5.02-এ। নাগপুরে 
8.30 ছেড়ে 1454 প্রেরণা এক্সপ্রেস (বু.) বরোদা 
1.50, আমেদাবাদ 4.10। পৃরীতে 10.55 ছেড়ে 8403 
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পুরী-আমেদাবাদ এক্স (ম.বৃশ.) বরোদা 2.08; আর 
8405 পুরী-আমেদাবাদ এক্স (বু) 12.00 ছেড়ে ওই 
একই সময়ে বরোদা গৌঁছচ্ছে। 

সড়কপথে বরোদা-মুম্বাই (442 কিমি), দিল্লি 
(1,039 কিমি), আমেদাবাদ (120 কিমি) প্রভৃতি 
শহরের সঙ্গে যুক্ত। 99 বাস আসছে আমেদাবাদ, 
গোধরা, সুরাট, দাকোর, নাদিয়াড় প্রভৃতি থেকে বরোদায়। 
'আমেদাবাদ-বরোদার মধ্যে চলে লাজ্সারি বাসও প্রতিদিন। 
স্টেট ট্রাঙ্গপোর্ট স্ট্যান্ড থেকে স্থানীয় দৃশ্য দেখার জন্যেও 
বাস ছাড়ে প্রতিদিন 14.00-টায়। 


হু কোথায়উঠবেন: অলকাপুরীতে 
রেসকোর্স রোডে 01991 
10181 (29: 2323111), 
এখানেই সম্মাৎ রাও কলোনিতে 110161 98591) 
রেসকোর্স রোডেই বরোদা হাউসে বিশ্রাম গৃহ বা 011, 
জুবিলি গার্ডেনে 72114 1425, ন্যায় মন্দিরের কাছে 
10151179 1$/25, 9171095 110161; লেহরিপুরায় 
92106110009, 11217101121 10096, খরব বাজারে 
[া9৬91915 19009, 0০010120017 1710191; সুরসাগর 
ট্যাঙ্কের কাছে 25 1455 10009, 42110 1425 
| 009; সয়াজিগঞ্জে 19101721 10006, 490901911 
। 099 প্রভৃতি ছাড়। আর সি দত্ত রোডে বিলাসবহুল 
£)0015551710151 (711: 2330960) ১,৬০০-৩,২০০ 
মধ্যে; এখানেই /6100118 310000-এর 11061 
৬5000212 (1: 2330033) ২৬০০ থেকে। 
মাণ্ডোয়াতে 110191 9৪ ২৫০-৩৫০; সয়াজিগঞ্রে 
50191751509 1710191 (97: 2330011) 5 ৬৫০1) 
৯০০ ৪8০ ১১০০-১৩৫০ 0080 ১৪৫০-১৭৫০ 
এখানেই কালাঘোড়াতে 5891 17101915 110. (21: 
2330988) ৬৫০-১৬৫০; মানেক রাও রোডে নবরং 
কমপ্রেসে 1101910059৬ 71. (10. (71: 2551415) 
৫৫০-৯৫০১ 10191 12121) ২৫০-৩৫০) 119161 
012170711112121 ১২৫-৩৭৫; স্টেশন রোডে 11019। 
38024 ২৭৫-৪৫০১ আর আছে রেলওয়ে 37, 
ফতেগঞ্জ ক্যাম্পে কেবল থাকার জন্যে 08,সয়াজি পার্কে 
মিউনিসিপ্যাল 3171 এবং কিছু ধরমশালা। 
কী দেখবেন এখানে : চলুন শুরু করি বাগিচা দিয়ে। 
সয়াজি বাগ: কেন যে ব্রিটিশরা বরোদাকে “সিটি অফ 
গার্ডেল” নাম দিয়েছিল এখানে এলেই তা বোঝা যায়। 
এমন বাগান ভূভারতে কমই আছে। মহারাজা তৃতীয় 
সয়াজি রাও গাইকোয়াড (1863-1939) জনগণকে এই 
বাগিচা দান করে গেছেন। সুপরিকল্পিত এই বাগানে 


৯৯ 


গাছগাছালি আর ফুলের সমারোহের মধ্যে কিছুক্ষণ 
হারিয়ে যাওযার আনন্দ উপভোগ করে চলুন পায়ে পায়ে 
আনদিকে এগিয়ে সর্দার প্যাটেল প্ল্যানেটোরিয়ামে যাই। 
এশিয়ার প্রথম এই প্ল্যানেটোরিয়ামের মাথাটা কিন্তু 
গম্বুজের মত নয় (যেমন দেখছেন কলকাতার বিড়লা 
তারামণ্ডলে), বরং পিরামিডের আকারে। যদি শো দেখেন 
তো ভালই। 
প্রাচাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই যাদুঘরে । এটি এবং আর্ট 
গ্যালারিটি তৃতীয় সয়াজি রাওয়ের এক অনুপম কীর্ভি। 
এটি নির্মিত হয় 1887-94-র মধ্যে । মহাবাজ তাঁর 
বাক্তিগত সংগ্রহ এখানে দান করেছেন। দোতলায় গির 
সিংহের ট্যাক্সিডার্মি খেড ভরে ভ্রীবন্ত করে তোলা) দেখে 
মনে হবে এই বুঝি আপনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। 
ভূগর্ভস্থ কক্ষে গিয়ে দেখতে পাবেন 22 মিটার (72 ফুট) 
দীর্ঘ একটি তিমি-কঙ্কাল। এই নীল তিমিটি 1944-এ 
আরবসাগর থেকে মাহি নদীতে ঢুকে পড়েছিল বাচ্চা 
অবস্থায়। তারপরে আর বেরিয়ে যেতে পারেনি।72 ফুটের 
বাচ্চার তারপর মৃত্যু হয। বস্তুত, এই স্কেলিটন গ্যালারিটি 
দেখার মত। মূর্তির ঘরে গিয়ে ভাক্কর একরেলিমির 
'টেম্পটেশন অফ্‌ ইভ্‌” মূর্তিতে যে যৌন আবেদন ছড়িযে 
আছে, হাতের আপেল এবং সাপে যে প্রতীক উচ্চারিত 
আছে-_ তা আপনাকে বিস্ময়াহত করবে। মিউজিয়ামের 
গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা 20 হাজারেরও বেশি। এঁদের 
নিজস্ব প্রকাশনাও আছে। 

এখানের আর্ট গ্যালারিটিও দেখার মত। মিউজিয়াম 
ও আর্ট গ্যালারি মিলে প্রায় 4,000 বর্গমিটার (40.000 
বর্গফুট) আয়তনের ভবন দুটি তৈরি করে গেছেন বরোদা 
রাজ্যের নিজস্ব স্থপতি বি আর এফ চিসোম এবং মেজর 
আর এন মন্ট | আর্ট গ্যালারিটি 1908-14-এর মধ্যে 
নির্মিত | উদ্বোধন হয় 1921-। দুর্টিই খোলা 9.00- 
17.00। প্রবেশ দক্ষিণা নামমাত্র । 

চিড়িয়াখানা: সয়াজি বাগের এক প্রান্তে 60 হেক্টর 
জমি জুড়ে চিডিয়াখানা-কাম-বোটানিক্যাল গার্ডেন। ছোটরা 
সত্যিকারের ছোট লোকোমোটিভ ইঞ্জিনে টানা টয় ট্রেনে 
চড়ে এখানে আনন্দ পায়। 

এখান থেকে বের হয়ে বাঁদিকে একটুখানি এগোলেই 
দেখতে পাবেন কীর্তি মন্দির। মন্দিরের চূড়াটি দেখলেই 
বুঝতে পারবেন এটি অবিমিশ্র হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন। 
প্রধান শিখরে ব্রোঞ্তরের ও পথ্থের কাজে যেন সমগ্র 
সৌরজগৎ উপস্থিত। ভারতবর্ষ বিশেষ করে দেখা যায় এই 
গ্লোবে। কীর্তি মন্দিরের উচ্চতা 33 মিটার (110 ফুট )। 


ভারত ভ্রমণ 


ভিতরে ঢুকে ডানদিকে দেখতে পাবেন 24 জন 
গায়কোয়াড় রাজা-রানীর শ্বেতপাথরের মৃর্তি। দেওয়ালে 
রযেছে নন্দলাল বসুর আঁকা অনবদ্য ফ্রেক্ষো-_ 
'গঙ্গাবতরণ' থেকে রবীন্দ্রনাথের “নটীর পৃজা"র বৃপায়ণ। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে 'মহাপ্রলয়ে মহাকাল" ছবিটি। তৃতীয় 
পর্যায়ে অভিমন্যু পার্থসারথি ও গান্ধারীকে অবলম্বন করে 
5টি ফ্রেস্কো। শেষ পর্যায়ে মীরাবাঈকে নিয়ে 4টি । 
এসব দেখার পর ইচ্ছে হলে যাবেন 1910-এ 
স্থাপিত সেব্টুদল পাবলিক লাইব্রেরিতে । তারপর আসুন 
একটা অটোরিক্সা ভাড়া করে লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদে। 60 
লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরি এই প্রাসাদ ভাবতের অনাতম শ্রেষ্ঠ 
অট্টালিকা । গাইকোয়াড় পরিবার এখনো বাস করেন। 
তাই আগে থেকে অনুমতি নিয়ে সোম ও শুক্রবার ছাড়া 
14.00-17.00 মধো দেখার চেষ্টা ককন। এখানে 
সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র, ত্রোপ্র, মার্ধেল পাথর. টেরাকোটার 
ভাক্ষর্য, রবি বর্মার পেন্টিং ইত্াদি দেখুন ফতে সিং 
মিউজিয়ামে । খোলা থাকে এপ্রিল-জুন-_ 9.00-12.00 
এবং 16.00-19.00 | আব জুলাই-মার্চ 9 00-12.00 
এবং 15.00-18 00। প্রবেশ দক্ষিণা ৫1 এবার চলে 
আসুন শহরের কেন্দ্রস্থল টলটলে জল্্তেরা “নুরসাগর' 
জলাধারের কাছে। এর আদালত বা ন্যায়মন্দিরটি (স্থানীয় 
লোক বলেন নয়ামন্দির) দেখার মত। এটিরও স্থপতি মি: 
চিসোম। এখান থেকেই যেতে পারেন দায় বা পাওয়াগড়। 


ভারত বিভাগের ফলে ভারত সভ্যতার আদি 
নিদর্শন মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্লার সভ্যতা দেখার সৌভাগা 
থেকে ভারতবাসী আজম বঞ্চিত। কিন্তু সেখানে 3,000 
খ্রি: পূর্বান্ধে যে সভ্যতার সহসা মৃত্যু ঘটেছিল তা আরো 
প্রায় 500 বছর বেঁচেছিল যেখানে-_চলুন সেই “মৃত্যুর 
শহর' লোথালে, যেখানে ইতিহাসের সেই প্রত্মযুগের 
নিদর্শন এখনো দেখতে পাবেন । মাত্র 1954-য় ক্যান্বে 
উপসাগরীয় অঞ্চলে সিম্ধুসভ্যতার এই আদি নিদর্শন 
উত্খননের ফলে ভারতের ইতিহাসে পুনশ্চ একটি নতুন 
অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। প্রত্মতান্তিকেরা এখানে খুঁড়ে একটি 
সুন্দরভাবে পরিকল্পিত শহরের সন্ধান পেয়েছেন। 1.75 
কিমি লম্বা এবং 400 মিটার চওড়া এই শহরের বাড়িগুলি 
বিভিন্ন সারিতে সুসজ্জিত ছিল। স্ানাগারগুলি থেকে জল 
নিকাশের ব্যবস্থা সুন্দর ছিল। সমস্ত জল ভূগর্ভস্থ নালী 
দিয়ে নিকাশ হত । সারাগোলা নামে একটি গ্রামের একটি 


গুজরাট 


টিবিকে স্থানীয় লোকে নাম দিয়েছিল লোথাল-_. গুজরাটি 
ভাষায় যার অর্থ মৃত । সিম্ধীভাষায় মহেঞ্জোদড়ো শব্দটির 
অর্থ “মৃতের টিবি'। সাধারণ লোকের ধারণা লোথালে 
মৃতদের সমাহিত করা হত | এখানে একটি 216 মিটার 
(700 ফুট) লম্বা ও 35 মিটার (113 ফুট) চওড়া ও 5 
মিঢার (16 ফুট) উচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জাহাজঘাটির 
আবিষ্কারের ফলে এখানের ব্যবসাবাণিজা ও সমৃদ্ধির 
কথা অনুমান করতে পারি। এখান থেকে মেসোপটেমিয়া 
ও মিশরে ব্যবসাপত্র চলত। আযাসিরীয় টেরাকোটা, 
মিশরীয় মমি ইতাদির আবিষ্কার ঘটেছে। 

যদি ট্রেনে আসতে চান তবে আমেদাবাদ-বোটাড/ 
ভাবনগর মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে চড়ে (আমেদাবাদ 
থেকে 7.25, 15.25, 17.30; লোখাল থেকে 6.25, 
7.34, 16.13) আমেদাবাদ থেকে 95 কিমি দূরেব 
লোথাল নামুন। সেখান থেকে আসুন ভুরকিতে মোটামুটি 
ঘণ্টা চারেকের পথ পার হয়ে। দিনে দুবার বাস আসছে 
আমেদাবাদ থেকে লোথালে। তারপর হাঁটতে হবে প্রায় 8৪ 
কিমি পথ। একটু কষ্ট হলেও এমন নিদর্শন দেখাও 
সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে এখন মিটারগেজ থেকে 
ব্রডগেজে রেললাইন বূপাস্তরের কাজ চলছে। সে কারণে 
ট্রেন চলাচলের খবর আগে থেকে জ্রেনে নেওয়া দরকার। 
আমেদাবাদ থেকে একটা দিনে বেড়িয়ে দেখার এন চেয়ে 
আদর্শ জায়গা হতেই পারে না। যদি থাকতেই চান তবে 
71051-এর 70121-এ 0 ২৫০ বা ডর্মি ৬০ বিনিময়ে 
থাকতে পারেন। প্রাটীন ভারত সভ্যতার বি-ঈকর নিদর্শন 
দেখে আপনার জীবন সার্থক হবে। 

গুজ্বরাট পর্যটনের প্যাকেজ ট্যুরেও আমেদাবাদ 
থেকে এখানে ঘুরে যেতে পারেন। 


সপুতারা 

গুজরাটের এই শৈলশহরটি সহ্যাদ্রি পাহাড়ে 873 
মি উচুতে অবস্থিত। আদিবাসীদের আরণ্যক স্বভাব আর 
এখানের অরণ্য প্রকৃতিতে এক আশ্চর্য মিতালি। সবুজ 
ঘন বনানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখুন 
এখানের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রক্তিমতার সৌন্দর্য, ঘুরে 
বেড়ান ইকো পয়েন্টে আর প্রতিধ্বনি আপনার কথার 
উত্তর দিয়ে যাক ক্রমাগত ব্যঙ্গ করে, যাদুঘরের প্রত্ুবস্ত 
বাড়িয়ে দিক আপনার জানার পরিধি, নাগেশ্বর মহাদেব 
মন্দির আপনার মনে এনে দিক আধাত্মিক শাডতি। 
সর্পপুজা উৎসব দেখতে যদি আপনি সর্পগঙ্গা নদীর পাশে 
উপস্থিত থাকেন, সেও এক মনোরম অভিজ্ঞতা । 


২১৩ 


জলপ্রপাতের জলবিন্দু আর রামধনু দেখে আপনি ঘুরে 
আসতে পারেন পূর্ণা অভয়ারণ্যে হরিণ-ময়ুর-পাখি 
দেখতে । 

এখানে আসতে হলে অবশা আপনাকে নামতে 
হবে নাসিক রোডে (মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত)। হাওড়া থেকে 
2321 আপ মুম্বাই মেল, গীতাঞ্জলি এক্স প্রভৃতি টন 
এখানে থামে । এখানে নেমে বাসে 82 কিমি চড়ে সপৃতারা 
আসতে পারেন। বাস আসছে মুম্বাই, সুরাট ও 400 কিমি 
দুরের আমেদাবাদ থেকে ।1005-এর 01217 11 
99501 (21: 237226) 08 01 (92) ৬০০ (৪2) 
৫৫০ ডর্মি ৭৫, পঞ্যয়েত 311, £019511.901711-এও 
এসে উঠতে পাবেন। 


আপনি কি পাখি ভালবাসেন? তবে আপনার জনা 
একটা সুখবর আছে। আমেদাবাদ থেকে বাসে চড়ে 64 
কিমি পার হয়ে আসুন নল সরোবরে। 1960 থেকে এটি 
পর্যটন তালিকাভুক্ত হয়েছে। গুজরাটের অন্য পাখিরালয 
নারায়ণ সরোবর কচ্ছের রাজধানী ভূজ থেকে 160 কিমি 
দূরে। এটি পাকিস্তান বর্ডারের কাছে, যাতায়াতেরও খুব 
অসুবিধে। তাই নল সরোবরটিই অনেকের প্রিয়। নিচু 
জমিতে জমা জলে 116 বর্গকিমি একটি বিশাল হুদের 
সৃষ্টি করেছে। এখানে বেড়াতে আসুন অক্টোবর থেকে 
ফেব্রুয়ারির মধো। এলে দেখতে পাবেন দূর আলাস্কা, 
সাইবেরিয়া, তিব্বত থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে কেমন 
করে বাসা বেঁধেছে। ডিম পেড়ে, বাচ্চা ফুটিয়ে যথাসময়ে 
এরা চলে যায়। বহু প্রজাতির মধ্যে গোলাপি পেলিকান, 
ফ্রেমিংগো, সাদা সারস, নানা জাতের হাঁস, বক, হিরন, 
এভোসেট, দীর্ঘচণু কারলিউ দেখার মত | গোটা হুদ 
জুড়ে নান। বেট বা ছ্বীপ। সরকারি বা বেসরকারি (ভোড়া 
কম) নৌকো চড়ে ঘুরে ঘুরে ছবীপ থেকে ছ্বীপাস্তরে পাখি 
দেখুন। ক্লান্তি বোধ করলে নৌকোর মাঝি যেচে তাদের 
ঘরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে আদর করে চা তৈরি করে 
খাওয়াবে। ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের ভুরেন ও হিংলাজ মাতার 

মন্দির দেখে নিতে পারেন। 


০২০) এখানে থাকার জন্যে হুদের ধারে 

আছে সুন্দর 911 এবং জিপসি 
কটেজ। লাগোয়া ক্যান্টিনে 

পাবেন আমিষ, নিরামিষ খাবার। চা-জলখাবার সব সময়ে 
পেলেও খাবারের অর্ডার আগে থেকেই দিয়ে দেবেন। 


২৯৪ 


ন/1-এ 11 খানা 23,38,48,53 ঘর আছে। শনি / 
রঝি/ ছুটির দিনে ভাড়া বেশি। বুকিং 12 ঘন্টার জন্যে 
7.00-19.00। জিপসি কটেজে বুকিং 24 ঘন্টার জন্য। 
একটা রাত কাটিয়ে রাতের চাঁদ ও তারা, দিনের পাখি ও 
হৃদ এবং ভোরের ঘ্ৃমভাঙা চোখে হৃদের ছোট্ট চেউয়ের 
শিহরণ ও পাখির কাকলিতে বুঁদ হয়ে যান। 

মধেরা : এখানে আসুন সূর্যমন্দিরটি দেখতে 
আমেদাবাদ থেকে 106 কিমি বাসে চড়ে। 40 কিমি 
দুরের মাহেসানা থেকেও এখানে আসতে পারেন (এর 
পরেই দেখুন)। এই বিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি নিম 
করেছিলেন সোলাঙ্কিরাজ ভীমদেব 1027-এ। এখন 
মন্দিরটি ভেঙে পড়েছে। কিন্তু যেটুকু অবশিষ্ট আছে 
সেটিই সোলাক্ষি শিল্প ও স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কোনারক সূর্যমন্দিরের সঙ্গে 
কোথায় এর একটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য এটি আরো 
100 বছরের পুরনো! মন্দিরের নীচে একটা পুষ্করিণী 
আছে। মন্দির থেকে সেখানে যাবার সময় একটা অন্তত 
খিলান-যুক্ত দরজা পার হতে হয়। দরজাটি নিপুণভাবে 
খোদিত। প্রধান মন্দিরেব ছাদ ভেঙে গেছে কিছুটা। এর 
মধ্য দিয়েই সূর্যরশ্মি এসে পড়ে ভিতবের খোদাই 
কাজগুলিতে ও মূর্ভিগুলির উপর । সূর্যদেবেব মুর্তি এখন 
নেই। কিন্তু যখন ছিল তখন 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেখর 
সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকিরণ মূর্তির গয়ে এসে পড়ত। 
কুণ্ড চত্বরে আছে 108টি ছোট ছোট মন্দির। মন্দিরের 
গায়ের চিত্রাবলি জীবন-রসিকতায় পূর্ণ মিথুন মূর্তিও 
আছে। থাকার জন্যে পঞ্চায়েত 217 ও ধরমশালা আছে। 
অবশ্য মাহেসানা থেকে এলে সেদিনই সেখানে ফিরে 
যেতে পারবেন। 


উত্তর গুজরাটের এই ছোট শহরটি বেশ ছিমছাম। 
এখানে আমেদাবাদ থেকে ট্রেন আসছে 68 কিমি পার 
হয়ে ঘণ্টা দুয়েকের সময নিয়ে। সকাল 5.45, 7.45, 
18.00, 21.30 এবং 22.45 মিনিটে ছেড়ে। 
আমেদাবাদ দিল্লি মেল 8.20 ছেড়ে মাহেসানা 10.20 
পৌঁছছে। ট্রেন আসছে যোধপুর, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি স্থান 
থেকেও। এখানে দেখার কিছু নেই। তবে এখান থেকেই 
আগে যে মধেরার কথা বলেছি সেখানে এবং বেচারাজি, 
অস্বাজি ও তারাঙ্গায় যাওয়ার সুবিধে । মধেরা থেকে 14 
কিমি দূরের গ্রাম বেচারাজি। বাসে চডে আসুন। দেবী 
বেচারা দর্গা?)-র নামে গ্রামের নাম। বৃহৎ মন্দির_ 


ভারত ভ্রমণ 


কোথাও আড়ম্বর নেই-_ কিন্তু ভক্তদের জন্যে যেন উন্মুক্ত 
হাদয়। প্রাঙ্গণটি শান বাঁধানো ও খুব চওড়া। মন্দিরের 
স্থাপত্যে জৈন প্রভাব লক্ষ করা যায়। জনশ্রুতি যে, একজন 
বেচারা বা সাধারণ লোক একটি খেত থেকে এই দেবী 
মূর্তিটি কুড়িয়ে পেয়েছিল-_- তাই নাম বেচারাজি! দেবীর 
সপ্তাহের 7 দিনে সাত বাহন-_ বাঘ, ময়ূর, হাতি ইত্যাদি। 
বন্ধ্যা নারীরা এখানে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানান। 
প্রাঙ্গণটি নবপ্াত্রি, হোলি প্রভৃতি উৎসবে 'গরবা' নাচে 
মুখর হয়ে ওঠে । নিঃসন্তান নারী এই নাচে “মধ' বা কাঠের 
ছোট একটি (মধ থেকেই কি মধেরা?) মন্দির নিয়ে 
অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে ঘিরে নাচবেন অন্য মহিলারা 
মাথায় গরবা বা মাটির সরা ঢাকা প্রদীপ নিয়ে। 'গর্ভদীপ' 
থেকেই কি গরবা কথাটি এসেছে? 

বেচারাজি যেদিকে তার উলটোদিকে তারাঙ্গা পাহাড় 
ও অন্বাজি। তারাঙ্গা হিল রেল স্টেশন মাহেসানা থেকে 
57 কিমি। রেল স্টেশন থেকে ও কিমি দুবে পাহাড়ের 
মাথায় অজিতনাথের মন্দিবটি জৈনদের দ্বিতীয় জ্তিনের! 
মন্দিরের গায়ে অপূর্ব ভাঙ্কর্য। প্রতি পমুনেলেই একটি নারী 
বিশেষ ভঙ্গিমায় উপস্থিত | মিথুন মুর্তিও আছে। তবে 
সেগুলি কার্নিসের নীচে খাঁজকাটা থামের আড়ালে কৌশলে 
খোদিত । মন্দিরের পাশে 311 ও ধরমশালা আছে। খাবার 
জন্যে “ভোজনালয়ে আগেই টিকিট কেটে রাখুন। বাসে 
আসুন-- একেবারে মন্দ্রের সামনে থামবেন। 

এই পথে আরো 45 কিনি উত্তর-পূর্বে গিয়ে বাসে 
চড়ে অন্বাক্তির মন্দিরে পৌছান। অরাসুর পাহাড়ের এই 
মন্দিরে 917 ও ধরমশালা অনেক আছে। একদিনে দুটি 
দেখার প্রোগ্তাম করছেন কি? তবে অশ্বাজিতে থাকার জন্যে 
ভেবে রাখুন। 

পাটন : একদা গুজরাট সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পাটনের 
আনহিলওয়াড়া নগরে সোলাঞ্কি রাজপুতদের রাজধানী 
ছিল। এখানে 108টি জৈন ও 1টি জৈন পুঁথির লাইব্রেরি 
আছে। কিন্তু এটি এখন বিখ্যাত হয়ে আছে তাঁতের 
কাপড়ের উপর পাতোলার কাজের জন্য। এর নাম 
ইংরেজিতে টাই-আ্যান্ড-ডাই, বাংলায় বাঁধনির কাজ। 
নেবেন নাকি 'বাড়ির' জন্যে একখানা শাড়ি? তবে চলে 
আসুন আমেদাবাদ থেকে 133 কিমি বাসে চড়ে বা মধেরা 
থেকে 30 কিমি বাসে এসে। ট্রেনে এলে মাহেসানায় নেমে 
34 কিমি বাসে। 

সিদ্ধপূর : সুযোগ করতে পারলে সরস্বতী নদীর তীরে 
অবস্থিত এই নগরে আসুন মাহেসানা থেকে 34 কিমি এসে 
রুদ্রমলের ভাঙা মন্দিরটি দেখতে। সোলাক্ছি ররাজ্ঞা মূলরাজ 
এটি 10 শতকে তৈরি করেন এবং 1297-এ আলাউদ্দিন 


গুজরাট 


খিলজি করেন ধ্বংস। অনেকেই এই ধবংসাবশেষ থেকে 
স্মারক হিসাবে পাথর তুলে নিয়ে যান। তবে না নেওয়াই 
উচিত! কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি আমেদাবাদ থেকে 64 
কিমি দূরের আনন্দ শহরেই বিখ্যাত আমূল দুধের 
প্রতিষ্ঠান। 

ক্যান্বে : আনন্দের 50 কিমি দূরে ক্যাম্বে একটি 
এঁতিহাসিক শহর। 913 খ্রিস্টাব্দে আরব পরিব্রাজক 
মাসুদির লেখায় এর প্রাচীনত্তের প্রমাণ রয়েছে। মুসলমান 
লেখকদের মতে এটি ছিল হিন্দের প্রথম শহর | 1304- 
এ আলাউদ্দিন খিলজির আক্রমণে এই শহর ও অনেক 
মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরে পোর্তৃগিজ, ওলন্দাজ, 
ইংরেজরা এখানে অধিকার স্থাপন করে। প্রাচীন এই 
বন্দর এগেট (89916) পাথর কাটা ও পালিশ করার 
জনা বিখ্যাত । বিখ্যাত এখানের তাতেব কাপড়ও। এখন 
ব্যান্বে উপসাগরে খনিজ তৈল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় 
এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। 

দাভয় . বরোদা থেকে 32 কিমি দূরে দাভয় একটি 
প্রাচীন নগর। ট্রেনে বা বাসে আসা যায়। ট্রেনে এলে 
মিয়াগ্রাম স্টেশন থেকে ন্যারো গেজের ট্রেনে আসুন। 
পাঁচিল দিয়ে খেরা এই নগরেব চারপাশে কষেকটি 
প্রবেশদ্বার আছে, তার মধ্যে বরোদা-দ্বারটি 10 মি 
(33 ফিট) উচু | এর গায়ে আছে বিষুব পাথর -খোদাই 
মূর্তি। হীরাদ্বার 12 মি (40 ফিট) উচু-- এর গাযেও 
সৃঙ্ম্ন কাজ আছে। নগরে আছে বৈজনাথ এবং কালিকা 
মাতার সুন্দর খোদাই করা মন্দির। আর আছে একটি 
প্রাচীন দুর্গ অনহিলবাড়া, পাটনের জয়সিংহ সিদ্ধরাজ 
কর্তৃক নির্মিত। 

পাওয়াগড় ' বরোদার 75 কিমি দূরে মোটর রাস্তার 
উপর এখানের পাহাড় শীর্ষে পাওয়াগড় একটি দুর্গ। 
পাহাডটি 930 মি (3,050 ফিট) উঁচু | হঠাৎ সমতল 
ক্ষেত্র থেকে উঠে গেছে বলে পাহাড়টি খুব উঁচু দেখায। 
এখানে থাকার জন্য হোটেল, স্যানাটোরিয়াম, ধরমশালা 
আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে আছে চম্পানের নগরের 
ধ্ংসাবশেষ। এখানে "রশ কয়েকটি মসজিদের মধ্যে 
জামা মসজিদ, বোরা মসজিদ দেখতে ভালই লাগে। 

পাওয়াগড় পাহাড়ে ওঠার সময় আপনি দেখতে 
পাবেন মেদিতালাও ও বুরিয়া দরোজার ধ্বংনাবশেব। 
দেখতে পাবেন ঢালের গা-লাগাও চম্পাবতী প্রাসাদের 
ওটি তলা । আরো ওপরে ওঠে মাঝামাঝি জায়গায় মাচ্ছি 
হাবেলি। তার উপরে দুর্গ প্রাটার। পাহাড়ের চুড়ায় ভবানী 
মন্দির। দেখুন মদন শাহ্‌ ফকিরের সমাধি। ভোরে বের 
হলে 'একদিনেই সব দেখে আবার বরোদায় ফিরে আসতে 


২১৫ 
পারেন। 

থাকার জন্য আছে পাওয়াগড় মাঁঞ্চতে 03 -এর 
10191 ০1211192817681 (97: 245 641) 04০ ৫৫০ 
0/8 ১৫০-৪৫০ ডর্মি ৭৫। 

ব্রোচ/ভারুচ: বরোদা থেকে 70 কিমি দক্ষিণের এই 
প্রাটীন শহরটি ভূশুমুনির নামানুসারে ভূগুবন্ছ/ ভরুকচ্ছ 
নামেও পরিচিত। পেরিপ্লাসের বইযে এর নাম 
বার গাজা'। নর্মদা নদীর মোহনায় এই প্রাটান বন্দর শহরে 
ভূশুমুনির একটি মন্দির আছে। এখানে একসময়ে কাঠের 
জাহাজ নির্মিত হত। এখানের দুর্গটি নদীর ধার থেকে 
অনেকথানি উঁচুতে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে জামা মসজিদ 
গড়ে উঠেছে কতকগুলি জৈন মন্দির ধ্বংস করে। উঁচু 
বাগানটি থেকে নীচের জলধারা দেখলে চোখ ফেরানো 
যায় না। দুর্গের কাছে পার্শিদের টাওযার অফ সাইলেন্স 
দেখুন। মৃত্যুর পর শবদেহ এখানে রাখা হয় শকুন ভক্ষণের 
জন্ো। খাকার জনো 908 আছে। 

এখান থেকে 16 কিমি দূরে নর্মদার তীর আছে 
শুর্ুতীর্ঘ। এখানে বিষুঃর একটি মন্দির আছে। 


সুরাট 
তাপি নদীর মোহনার কাছে দক্ষিণ কুলে এই 
গোলাকৃতি শহরে এলে মনে হবে যেন ছবি দেখছেন। 
এককালে এখানে বড় বড় জাহাজ এসে ভিডত দেশ- 
বিদেশের পণ্য বযে এনে ।9 কিমি লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘের! 
এই শহরে ঢোকার জন্যে 12টি প্রবেশ পথ ছিল। নানা 
প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগের সাক্ষী সুরাটে ইংরেজ 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 1842-এ। একদা উন্নত এই শহর 
ধীরে ধীরে মান হয়ে আসে কারণ মুম্বাই শহর তখন গুরুত্ব 
পেতে শুর করেছে। 1889-এর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও পরে 
তাপি নদীর জলপ্লাবন যে ক্ষতি করতে পারেনি, তা করে 
প্রতিদ্বন্থী আব এক শহর। 
এ সুরাটে ট্রেন আসছে মুম্বাই থেকে 
263 কিমি পাড়ি দিয়ে 5.45, 
6.25, 755, 17.10, 17.55, 
19.35, 20.25, 21.50 ও 23.35 ছেড়ে ঘন্টা 
সাতেকের সময় নিয়ে। ট্রেন আসছে দিলিতে 7.25, 
12.55, 15.30, 21.35 ও 21.55 ছেড়ে প্রায় 17 
ঘণ্টায় 1126 কিমি দূরত্ব পাড়ি দিয়ে। এছাড়াও ট্রেন 
পাবেন দেরাদুন, অমৃতসর, জন্মুতভাওয়াই, চেন্নাই, 
তিরুবঅনস্তপুরম, কোচি, সেকেন্দ্রাবাদ থেকেও । হাওড়া 





১৬ 


থেকে আমেদাবাদ এক্স চেপে সরাসরি এখানে 'আসতে 
পারবেন। আরো আসাছে হাপা, ওখা, রাজকোট, 
পোরবন্দর, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্টেশন থেকেও। 
শেষেরগুলি থেকে বাসও আসছে। 


রি ১২১ এখানে মাথাগোঁজা আব পট 


ভরানোর জন্যে ভারতী পার্কের 
কাছে 1101099/ 111 (79. 

2666565) ২১২৫-৪৫২%; ভারাচা রোডে বৈশালী 
সিনেমার কাছে 10181 0555 (90181) 2৮100, 
(21: 2641124) ৪২৫-৭৫০, মোতি রাঘবজি মিল 
কম্পাউন্ডে (লাল দরোজা) 1710161 13011 
|1191717911017910217: 233993) ৩০০-৬০০; রিং 
রোডে টেক্সটাইল মার্কেটে 71817515529 1710161 (2. 
26230918) ৬৫০-১১ ২৫, এছাড়া আছে ।10161 /7721 
২২৫-৩৭৫ 9019. 51951119058 ২২৫-৩৭৫, 
52519191110119181 ২২৫৩৫০99021, /09212) 
061021) 0121, /11518 প্রভৃতি হোটেল। আছে 
2৮//00708-ও। 

দেখার মাতা স্থানগুলির মধ্যে বেশ কযেকটি 
মসজিদ ও মকনরা আছে। খোয়াজো দীওয়ান সাহেবেব 
মসজিদটি দেখুন। সামি মসজিদটি নির্মাণ করেন খুদাবন্দ 
খাঁ সামি। পার্শিরা এখানে 1823-4 দুটি আঁগ্রমন্দিব 
নির্মাণ করেন। স্বামীনারায়ণের বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ 
করেন বল্লভাচারী হিন্দুগণ। এই মন্দিরের বিরাট ওটি 
সাদা গন্ুজ সুরাটের যে কোনো জায়গ' থেকেই দেখতে 
পাবেন। জৈনদের নির্মিত মন্দিরের সংখ্যা প্রায় 501 
সুরাটের দুগ্গ ছাড়া এখানের সবচেয়ে সুন্দর দ্রষ্টব্য হল 
নদীগুলি। বড বড় পালতোলা নৌকো যখন ঢেউয়ের 
তালে নাচে তখন সে এক অনুপম দৃশ্য । সুরাট বিখাত 
তার সোনা-রূপোর সুতোয় জবির কাজ করা বস্ত্রের 
জন্যেও। সংগ্রহ করতে ইচ্ছে হবে আপনার এখানের 
চন্দন কাঠের জিনিসও। ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁয় বসে 
খাওয়ার দুর্লভ আনন্দও পাবেন এখানে। 

মুম্বাই থেকে 178 কিমি উত্তরে উদ্ভাড৷ পার্শিদের 
তীর্থস্থান। পারস্য থেকে আনা প্রাচীনতম অগ্নি এখানের 
অগ্পিমন্দিরে রক্ষিত । পার্শিরা প্রথম পদার্পণ করেছিলেন 
একটু দুরে সনজনে 745 খিস্টাবঝে। 


পালিতানা 


শক্রগ্রয় পাহাড়ের নীচে দিয়ে যেখানে শক্রপ্জয় নদী 
দক্ষিণে বয়ে যাচ্ছে সেখানের মন্দিরময় পালিতানায় গিয়ে 


ভারত শ্রমণ 


863টি মন্দির দেখার এক দুর্লভ সুযোগ নেবেন কিনা 
ভেবে দেখুন। একটা পাহাড় চুঁড়োয় 863টি মার্বেল 
পাথরের মন্দির ভাবতেই বিস্ময় জাগে! সূর্যান্তের পর 
এই পাহাডে যখন আর কেউ থাকে না-- এমনকি 
পুরোহিতরাও, তখন কী জানি-_ শুধু দেবতারা সেখানে 
কী করেন! 900 বছর ধরে ধীরে ধীরে এই মন্দিররাজি 
গড়ে উঠেছে _-প্রায় হাজার বছর ধরে তাই তীর্থযাত্রীদের 
আগমনে এই পাহাড় ধন্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে এত 
বড় জৈন তর্থ বুঝি ভূভাবতে আর নেই। প্রতি জৈনের 
জীবনের একটি চরম প্রার্থনা এখানের মন্দিরে আসা আর 
সম্ভব হলে একটি জৈন মন্দির নির্মাণ করা। তীদের শ্রদ্ধাই 
আজ মন্দির আকারে মুর্তি পেয়েছে।সুধরশ্মিতে উজ্জ্বল 
এই স্বপ্রালু শহরের মন্দির চুডোষ দেখবেন যেন 
মন্দিরগুলোর চুডো হাতির দাতি দিযে ভৈবি-- এমনি তার 
গুভ্রতা, এমনি তার লাবণ্য, এমনি তার স্থাপতা আর 


কাককাধ। 

বে কিমি দবের ভাবশগর 
বিমানক্ষেত্রে নামুন-- তারপর গাড়িতে বা বাসে। ট্রেনে 
এলে পশ্চিম রেলপথের মিটার গেজ লাইনের ট্রুনে 
(ভাবনশব-সুরেন্্রনগর শাখা) চডে পালিতানা স্টেশনে 
নামুন। স্কাল, দুপুর ও সন্ধেতে ট্রেন পাবেন। বাসও 
পাবেন, ভাবনগর থেকে দূরত্ব 56 কিমি। 99০-র বাস 
আসছে 215 কাম পার হয়ে আমেদাবাদ ছাড়া রাজকোট, 
জআমনগর, বরোদা এবং সুরাট থেকে। স্থানীয়ভাবে পাবেন 
টাঙা। ভাড়ার ঠিক নেই, দবদস্তুব করে নিতে হবে। 


হী কোথায় উঠবেন . থাকার জনে 
শিপ 10251-এর 10128 50791 
হোটেল আছে স্টেশন রোডে 


(517: 253237) 0 ৫৫০00 ৭৫০ ডর্মি ৬০ (রিভা' 
ম্যানেজার অথবা / 2). 01081, 10119) ০011১০- 
[90101 01 90197191, 11161719059, ঠ9া1াআাা। 30990, 
/1711802050, 1: 26589683); স্টেট বাঙ্ধ অফ 
সীবাষ্ট্রের কাছে 11919 19099, পাওয়ার হাউসের 
কাছে 89580১11817 911, স্টেশনের কাছে 17817 
/912থা। রিভা: 72101 09510101911 00081), 
38 ইত্যাদি আছে। কয়েকটি ধরমশালাও পাবেন: 
চাঁদভবন, হিন্দু সর্বজনী, কল্যাণভবন, শত্রত্্য়, বিহার 
দিগন্বর, অগ্রওয়াল, জৈনদের জন্য নরসিনাথ প্রতৃতি। 
বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর থেকে এপ্রিল। 
কী দেখবেন এখানে : জৈন মন্দিরসমূহ : এখানের 
পবিভ্রতম মন্দির হুল প্রথম জৈন তীর্ঘঙ্কর আদিশ্বরের 


কেমন করে আসবেন, যাঁদ 


গুজরাট ২১৭ 


মন্দিরটি | এছাড়া কুমারপাল, বিমল শা, সম্প্রীতিরাজ, 
চারমুখ প্রভৃতি মন্দিরও দেখার মত । চারমুখ 17 শতকে 
তৈরি চারমুখো একটা মন্দির চারদিক থেকেই 
আদিনাথের একটি চতুর্থ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। 
মন্দিরের সংগৃহীত রত্ুরাজি দেখার মত। যদি দেখতে চান 
তবে 9.00-15.00 মধ্যে হিল ইন্সপেক্টর বা আনন্দজি 
কল্যাণজি ট্রাস্টের ম্যানেজারের কাছ থেকে বিশেষ 

মতি সংগ্রহ করে নিন, এরা গাইডের ব্যবস্থাও করেন, 
মুনিমজিব সঙ্গে দেখা করুন। মার্চে দোলের সময় এখানের 
বড় উৎসব ফাগায়োন সুদ ও কার্তিক পূর্ণিমার উৎসব। 
প'্হাড়ের পাদদেশে অন্যান্য মন্দিরের মধ্য রয়েছে অগ্মম 
মন্দির, বাবুর মন্দির এবং যার গশ্বুজে রঙিন কাচের 
দর্পণের যাদু রয়েছে সেই মির্র টেম্পল দেখার মতো। 
এসব দেখার জন্য বেশ কিছু ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে 
হবে__ সময় লাগবে উঠতে ঘণ্টাদেড়েক, নামতেও আধ 
ঘণ্টার মত ! অবশ্য উঠবার জন্যে পাহাড়ের নীচে ডুলিও 
পাবেন ভাডা। নীচে থেকে মন্দির পর্যন্ত প্রায় এ কিযি 
পথ। যেতে হবে সকাল 7.00 থেকে সন্ধে। 7.00 মধ্যে। 

আদিশ্বর মন্দিরের কাছেই আছে মুসলমানদেখ 
ীর্থভূমি অঙ্গার পীরের মাজার। এখানে বন্ধ্যা রমণীরা 
ছোট্র ছোট্ট দোলনা মানত করে পীবের কাছ থেকে 
সম্ভানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। 

আরো একটা দেখার মতো ব্যাপার পালিতানায় 
আছে। এখানে অস্তত শুটিছয়েক কারখানা রয়েছে, 
যেখানে হারমোনিয়ামের উৎকৃষ্ট রীড তৈরি হয়। 
অনুমতি নিয়ে দেখুন-_ বেশ ভাল লাগবে! 

ভাবনগর: 1713.য় প্রতিষ্ঠিত গুজরাটেব দক্ষিণ- পূর্ব 
উপকূলের এই শহর এখন একটি প্রাণচঞ্চল 
বাণিজ্যক্ষেত্র। একদা রাজকীয় এই শহর এখন তুলা 
রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র! ছোট এই বন্দরটিতে দেখার 
ও থাকার মত জায়গার অভাব নেই। 

এখানে বিমানক্ষেত্র আছে__ মুম্বাই থেকে উড়ে 
আসতে পারেন সোজা । মুস্বাইএর 761 কিমি দূরের এই 
রেল স্টেশনে মুম্বাই ভায়া আমেদাবাদ এবং ভায়া বীরগ্রাম 
(788 কিমি) আসা যায়। 

আর সড়ক পথে ভাবনগর থেকে মুম্বাই 741 কিমি, 
শিহোর হয়ে আমেদাবাদ 212 কিমি এবং বাবরা হয়ে 
রাজকোট 166 কিমি। বাস আসছে 99 0-র বাস 
আমেদাবাদ, রাজকোট, পালিতানা, বরোদা, জুনাগড়, 
সোমনাথ এবং জামনগর থেকে। পালিতানা থেকে মাত্র 
56 কিমি 

এখানে থাকার জন্যে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের 


বিপরীতে 11015 /0010 (5: 225251) ৪৫০. 
১৫০০১ //৪1০0118 0108-এর 1191)90 281509 
(61: 224241) ৩৫০০-৫৫০০; পিল বাগিচার পিছনে 
40186 11019 (217: 220045), পিল বাগিচার 
উলটোদিকে 8149 17111 110181 (01. 2426951) 
৭৫০-২৫০০২ ডায়মন্ড চকে 11019 [10011051, ঘোগা 
গেটের কাছে 2৬৪101681 110161, পথিক আশ্রমের 
কাছে ।991]1110170191. 1019179%1 1-0006, 20019 
| 09099, 7211719 1৫11151790 140191 প্রভৃতি ছাড়া 
01+-অতিথি গৃহ (রিজা: 6১৮-600, 20 
91191079021 011.), 11810321201 017 (রিজা: 
এ), 78111511211 (রিজা: ডিস্টিই পধ্যয়েত অফিস, 
মোতিবাগ), 317 ইত্যাদি ও ৩খতেম্বর ধরমশালা, স্টেশন 
রোড ধরমশালা, জৈন ধরমশালা ইভাদি আছে। আছে 
কযেকটি ভাল রেস্ট্রেন্টও। 

এখানে দেখুন 1895-এ স্থাপিত বার্টন মিউজিয়ামে 
পুরাকালেব অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, মুদ্রা প্রভৃতি । 1963-ত পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উদ্বোধিত গান্ধি স্মৃতিতে গাদ্ধির 
স্মৃতিচিহ ছাড়া একটি গ্রস্থাগার ও মিউজিয়াম। 
লাইব্রেরিতে গান্ধিজির নিজ্বের ও গান্কি-সংক্রান্ত বইপত্র 
ছাড়া গাদ্ধিজির ছবি ইত্যাদি রয়েছে। সোমবার বন্ধ। 
চমৎকার এক বাগিচা সমেত গৌরীশঙ্কর লেকটি দেখলে 
মন জুড়িয়ে যাবে। এখানে ছোটদের জন্যে একটা 
ভারামগ্ডল বয়েছে। অনতিদূরে পাহাড় চুডোয় রয়েছে 
তখতেম্বরের মন্দির। এখানে দাঁড়িয়ে চারপাশের দৃশ; 
দেখলে চোখ জুড়িযে যাবে। সময় থাকলে বল্লভভাই 
প্যাটেল বাগে ঘুরে বেড়ান _-. সংসারের জ্বালা থেকে দু 
দণ্ড স্বতি পাবেন। এখান্রে পুলে সাঁতার কাটুন অথবা 
রেস্তোরায় বসে পানীয় গ্রহণ করুন। 


একদা রাজকোট রাজাদের রাজধানী ছিল এই 
রাজকোট শহরেই! এখন এটি ক্রমবর্ধমান শহর। প্রাক- 
স্বাধীনতা যুগে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের 
এটিই ছিল সদর দফতর। ভারতীয় রাজকুমারদের শিক্ষিত 
করার জন্য এখানে 1870-এ রাজকুমার কলেজ স্থাপিত 
হয়েছিল। এখন অবশ্য এটি সর্বসাধারণের জনা উন্মুক্ত। 
তবে রাজকোট বিখ্যাত হয়ে আছে গাদ্ধিজির বালাস্মৃতির 
সঙ্গে বিজড়িত থাকার কারণে । দেওয়ান পিতার সঙ্গে 
গান্ধিজির শৈশবের কয়েকটি বছর এখানেই কাটে। 


২১৮ 


কেমন করে আসবেন 
প্রতিদিনই |/-র একটি বিমান 
আসছে মুম্বাই থেকে রাজকোট 
বিমানবন্দরে 50 মিনিটের পথ পার হয়ে। ট্রেন পথে 
রাজকোট পশ্চিম রেলপথের আমেদাবাদ-হাঁপা ব্রডগেজ 
লাইনের একটি স্টেশন। মুস্বাই সেন্টাল থেকে ট্রেন 
আসছে আমেদাবাদ হয়ে 7.55 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র-এক্স 
1.25, 16.15 ছেড়ে সৌরাষ্ট্ জনতা এক্স 7.50, 20.25 
ছেড়ে সৌরাষ্ট্র মেল 10.40-এ। আমেদাবাদ থেকে 
আমেদাবাদ-রাজকোট ইন্টারসিটি এক্স 11 45 ছেড়ে 
16.401 রাজকোটে ট্রেন ছাড়ছে 10.00 পৌছয় 
14.55, ওখাতে 5.45 ছেড়ে 9265 এক্স 10 45, 
পৌরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 00 33 

রাজকোটে আরো আসছে জববলপুর থেকে 1215 
ছেড়ে 1464 রাজকোট এক্স (ম. বু বাদে) ভূপাল 
18.20, আমেদাবাদ 7.55, রাজকোট 13 151 আবার 
1466 রাজকোট 13,151 আবার 1466 বাজকোট এক্স 
(ম.বৃ ) জব্বলপুর 8.45 ছেডে ওই একই সমায় এখানে 
পৌঁছচ্ছে। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে 11.00 ছেড়ে 7017 
সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স (ম.বৃশু.) এখানে পৌঁছয় 
5.051 কোয়েম্বাটোর থেকে কেবল রবি 6613 রাজকোট 
এক্স 3.30 ছেড়ে এখানে 5.051 55 0-র বাস আসছে 
রাজোর নানা শহর থেকে। 

সড়কপথে মুম্বাই 798 কিমি, জুনাগড় 101 কিমি, 
আমেদাবাদ 216 কিমি। আসার সেরা সময় অক্টোবর 
থেকে মার্চ। স্থানীয় ভাবে ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, টাঙা ইত্যাদি 
পাবেন। 


2 কোথায় উঠবেন রেল স্টেশন 
রোডে 10161 80109 (61) 


228451) ৩৫০-১১৫০; ক্ানাল রোডে 119161 
4৪১5০01 (71 : 2264094) ৩২৫-১০৫০ : কনক 
রোডে 110151 16961 (71: 231107) ৪৭৫ 
১,৮০০ ফুলছাও চকে 1710151 70/5) 117 (টি? 
241670) ৪২৫-১০২৫ 715৬০ রোড, মিলপাড়া- 
5-এ 11919110151 (71: 231731) ৩৫০.-৭৫০; 37 
কর্ণপাড়ায় 92111511719172001791 (1: 222275) 
৩৫০-৮৫০: জওহর রোডে 1778 9512১ 1710181 
(7: 255981) ৬৫০-২,১৫০.। এছাড়াও ৪ ২২৫- 
৩৫০ মধ্যে মধ্যবিত্তের হোটেল /47961'5, 1113199 





ভারত ভ্রমণ 


আত্মস্মৃতিতে 'রাজকোট ইইতে পোরবন্দর' শীর্ষক অংশটি 
নিশ্চয়ই পড়েছেন। 


917, 195119150 211, 85310165917, 4১০০ 91 
ইত্যাদি। সর্দার বাগ অতিথিগড়ে রয়েছে 011 (211: 
222255) 5 ২৭৫-৩৫০ [0 ৪২৫-৫২৫ (নিরামিষ 
খাবারসহ, বিজা: ম্যানেজার), 00 711 02: 
226541) 5 ১৩০-১৫০ 0 ২২৫ (িজা: ডেপুটি 
ইঞ্জিনিয়ার, 3০৬1. ০1 01051, 991091), রেলওয়ে 
773-5 ৫০ 0 ৭৫-১৫০; ধরমশালা-_ প্যানেল, ভাটিয়া, 
রতন সিং এপ্রিল ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : গান্ধিজির স্মৃতিই এখানে 
প্রধান। তার ছোটবেলা কেটেছিল যে বাড়িতে সেই 
বালমণ্ডল-এ আগে যাই চলুন। এখন এখানে ছোটদের 
85৬: জুবিলি গাঙেনে যখন যাবেন তখন 
অবশাই ওয়াটসন মিউজিয়াম দেখে নেবেন। 
কাথিয়াওয়াড়ের প্রত্রজীবন, শিল্প সংস্কৃতির নানা নিদর্শন 
এখানে সংরক্ষিত আছে। যে রাজকুমার কলেজের কথা 
বলে এসেছি, এখন অবশা তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুত্ত' | 
এখানেও যেতে পারেন। বিবাট হণ, প্রশস্ত বারান্দা। 18 
মি (55 ফুট) উঠু স্তত্ত দেখতে ভালই লাগবে। কনট 
হলটিতে বিরাট বিবাট সভা ভিন | একটি 
বিশাল লাইব্রেরি আছে এখানে । 3.2 কিমি দূরে আছে 
()1067-এর সহযোগিতায গড়ে তোলা একটি দুগ্ধ 
প্রকল্প ।5 কিমি দুরে লালপারি ও রণেন্ত্র হুদ দেখতে গেলে 
এর প্রেমে পড়ে যাবেন। এখানে পিকনিক করার জনো 
মন চঞ্চল হবে। আর ৪ কিমি দূরে গিয়ে আজি বাঁধেও 
ঘুরে আসতে পারেন। এখান থেকেই শহবের পানীয জল 
সরবরাহ করা হয়। 


জামনগর 


জামসাহেব শব্দটির অর্থ শাসক । রঞ্জি ট্রফি যার নামে 
(সই বিখ্যাত ক্রিকেটার রণজিৎ সিং-এর বীর পূর্বপুরুষেবা 
ছিলেন জামসাহেব। জাদেজা রাজপুত প্রথম আমসাহেব 
রাওয়ালজি (1537-1562) কচ্ছ উপদ্বীপ পার হয়ে 
সৌরাষ্ট্রে এসে নবনগরে রাজা স্থাপন করেন। প্রথম 
রাজধানী হয় খাম্বালিয়া, পরে উঠে আসে জামসাহেবদের 
নতুন নগর জামনগর। রণজিৎ সিংএর আমলেই 
(1872-1933) এই জামনগরের সর্ববিধ উন্নতি হয়েছে-_ 
রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, প্রাসাদ সবই তার তৈরি। 
কী করে আসবেন : জামনগর 
একটি বিমানবন্দর-_ মুম্বাই (55 
মিনিট) এবং ভুজ (25 মিনিট)- 





গুজরাট 


এর সঙ্গে যুক্ত। রেলস্টেশনও জামনগর। এখানে ট্রেন 
আসছে মুশ্বাই সেন্টীল থেকে 7.55 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 
3.20, 20.25 ছেড়ে সৌবরাষ্ট্র মেল 15.05; বান্দ্রা থেকে 
আসছে 9017 সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স 16.15 ছেড়ে পরদিন 
18.001 আবার ওখায় 11.30 ছেড়ে সৌব্রাষ্ট্র মেল 
14.50, পোরবন্দরে 20.00 ছেড়ে সৌরাষ্ট্র এক্স 22.33। 
সড়কপথে মুম্বাই 782 কিমি, আমেদাবাদ 308 
কিমি, দ্বারকা 148 কিমি, রাজকোট 92 কিমি। স্টেট 
ট্াঙ্গপোর্টের বাস বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যুক্ত। 


হু কোথায় উঠবেন : পণ্ডিত নেহরু 
গছ মার্গে 15৬ খা) (2. 
রা 278521-4) 5 ১৯০-২৭৫ 


2২২৫-৩৫০; সুপার মার্কেটের চারতলায় /5511212 
(9: 277422) ১ ১৫০-২০০ 0 ১৮০-২৫০ 3০ 
৪৫০ [0/২০ ৬৫০; এর উলটোদিকে বেদী গেটে 91121 
514, গ্যালাক্সি সিনেমা কম্পাউন্ডে 9818১/ 917; 
স্টেশন রোডে 0188111210 (61 221607), 
/510165, 01812 (211: 25738, 23919) ইত্যাদি 
হোটেল রযেছে। আর আছে কালেক্টবেটে /81010121 
(21 0070108)--লালপাথরে তৈরি এই 01 
জামসাহেবদের একটা অতিথিশালা ছিল-_ ভিতরে দারুণ 
কারুকার্য (রিজ্ঞা : ম্যানেজার বা 6১0. 6170, নি & ৪, 
211178001, 7: 70237-9) ৪৭৫-৬৭৫। 77 
১৩০-১৫০ ডর্মি ৬০। 

ধরমশালা-_ খাস্বালিয়া গেটের বাইমে মুলাঁজ জেঠা 
ভাটিয়া, সুভাষ মার্কেট রোডে গোকুলদাস, বেদী গেট 
রোডে জোহরি মুসাফিরখানা। 

কী দেখবেন এখানে: আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা 
ব্যাপারে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আযুর্বেদ কলেজটি 
দেখার মতো। এখানের খাম্বালিয়া মহলে তামার সন্ধান 
পাওয়া গেছে। খাম্বালিয়া গেটটি দেখার মতো -- সুন্দর 
কারুকার্যে খচিত। নগরের মাঝখানে একটি সুন্দর হৃদ 
আছে। তার মাঝে আছে দুটি পাথরের অট্টালিকা। একটি? 
নাম কোঠা । এর মধ্যে গোলাবারুদ রাখার ব্যবস্থা ছিল। 
কাছেই একটা কুয়ো আছে। তার পাশের মেঝেতে একটা 
ছোট ফুটো আছে। সেখানে জোরে ফুঁ দিন-- কুয়োতে 
জল এসে যাবে। অন্য অট্টালিকাটির নাম লাকোঠা। এর 
যাদুঘরে 9 থেকে 17 শতকের নানারকম পাথরে খোদাই 
ছবি ও মূর্তি প্রভৃতি রক্ষিত আছে। আছে পাহাড়ি শহর 
ঘুমলির স্থাপত্য নিদর্শন। ঘুমলি জামনগবের দক্ষিণে 
পর্বতঘেরা একটা পুরনো নগরের ভগ্নাবশেষ। পোরবন্দর 
থেকে উত্তরে 40 কিমি। এখানে লাখোটা, গণেশ ও 


২১৪১ 


জেটাওয়া নামে তিনটি বড় বড় বাউলি বা কুয়ো আছে। 
মানেকবাঈ সুখধামে (শশান) দেখতে পাবেন বড় 
মানুষদের প্রতিমূর্তি ও একটি বাগিচা। একটি আধুনিক 
বাড়ির নাম সোলেরিয়াম__ রণজিৎ ইনস্টিটিউট অফ 
পলি-রেডিও থেরাপি। সূর্যরশ্মির সাহায্যে এখানে চর্ম ও 
নানান ধরনের রোগ সারানো হয়। দোতলায় চারদিকে 
ঘোরা যায় এবং সবসময় ব্লোদের তাপ পাওয়া যায়। 
ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন 15.00-17.00 পর্যস্ত খোলা 
থাকে | জামনগরের আর একটি আকর্ষণ এখানের 
সুরসাগর হৃদ। পিকনিক করার আদর্শ জায়গা। 10 কিমি 
দূরে রয়েছে আরো একটি হদ-_ রণজিৎ সাগর। এখানেও 
পিকনিক করতে পারেন। এখান থেকেই শহত্ের পানীয় 
জলের সরবরাহ হয়। একটু দূরে বেদীতে আছে একা 
ছোট বন্দর__ কচ্ছের সঙ্গে যুক্ত। আর যদি গলফ্‌ খেলায 
আপনার আকর্ষণ থাকে তবে সমুদ্ধধারের বালাচারীতে 
অবশ্াই একবার আসবেন। 


দ্বারকা 


আরবসাগরের তীরে গুজব্রাট উপকূলে হিন্দুদের 
পবিত্র এই তীর্থক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি নিয়ে স্মরণীয় হয়ে 
আছে। মহাভারত, স্কন্দপুরাণ, বিষুণপুরাণে এই স্থানের 
কতবার উল্লেখ রয়েছে। তখন অবশ্য নাম ছিল দ্বারাবতী। 
যাদবদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন মথুরা থেকে 
প্রায় 5,000 বছর আগে। আদি শঙ্করাচার্য 8 শতকে 
এখানে স্থাপন করেছিলেন দ্বারকা পীঠ। চার পুণ্যধামের 
অনাতম ছরকায় গুপ্ত, পল্লব, মৈত্রক এবং চালুক্যবংশ 
তাঁদের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। 42.4 
বর্গকিমি আয়তনের এই আধুনিক শহরের নাম যখন 
দ্বারাবতী ছিল তখনকার ইতিবৃত্ত বলে যে মণুরা ছেড়ে 
আসাব সময় কৃষ্ণ বাহন গরুড়কে উপযুক্ত জায়গা দেখতে 
বললে তিনি এটি নির্বাচন করেন। জায়গাটি ছোট দেখে 
কষ্ণ সমুদ্রকে 12 যোজন ভূমি বের করে দেবার জন্য 
বললে সমুদ্র সরে গিয়ে 12 যোজন ভূমি দিলে নাম হয় 
দ্বারাবতী। অবশ্য এখনকার দ্বারকা ঠিক সেই আদি 
দ্বারাবতী নয় বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁদের মতে 
বেট দ্বারকাই (এর পরেই দেখুন) হল আসল ছারকা। 
চলুন আমরা পর পর দুটি দ্বারকাই দেখে আসি। যদি 
বলেন সেরা সময় কখন? তবে বলি জঙন্মাক্টমীর সময় 
আসুন। আর যখনই আসুন বিস্তৃত সমূদ্বের নির্জন 
বেলাভূমিতে পাদচারণা করতে ভুলবেন না। 


২০ 


কেমন করে আসবেন ' যদি 
বিমানে আসেন তবে 148 কিমি 
দূরে জামনগর বিমানবন্দরে 
নামুন। ট্রেনে এলে আমেদাবাদ থেকে 5.45 ছেডে আসা 
সৌরাষ্ট্র মেলে চড়ে 16.25 নামুন। হাপাতে (দূরত্ব 147 
কিমি) এই ট্রেন ছেড়ে আসে 12.551 ফেরার পথে 
ওখাতে এই ট্রেন 11.30 ছেড়ে দ্বারকা আসে 12.10। 
কলকাতা থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা মুশ্বাই মেলে চড়ে 
জামনগর কোচে উঠলে সেটিকে সৌরাষ্ট্ এক্স-এর সঙ্গে 
জুড়ে দিয়ে একেবারে দ্বারকা এনে দেবে সকাল 6.45 
নাগাদ মোট 2,455 কিমি পাড়ি দিয়ে। নেমেই নজরে 
পড়বে আকাশ-জোড়া গাঢ সাদা ধোঁয়া__ ভাবতের প্রথম 
সিমেন্ট কারখানা এ সি সি-র চিমনি থেকে ধোঁয়া বের 
হয়ে আপনাকে প্রথম অভার্থনা জানাবে। ট্রেনপথে মুম্বাই 
961 কিমি। 

বাস আসছে প্রতিদিন আমেদাবাদ (438 
কিমি), দাকোর, জামনগর (148 কিমি), ওখা 
(32 কিমি), পোরবন্দর (120 কিমি) প্রভৃতি স্থান থেকে। 
জলপথেও আসতে পারেন সিঙ্ধিয়া স্টাম নেভিগেশন-এর 
সাপ্তাহিক স্টামারে মুস্বাইতে চড়ে ওখা বন্দবে নেমে। ওখা 
থেকে ট্রেন, বাস দুই-ই আসছে। স্থানীয় ভাবে টাঙা ও 
সাইকেল বিক্সা পাবেন। ভাড়ার ঠিক নেই। 


হস্তী কোথায় উঠবেন - ছ্বারকায় 
পাশ্চাত্য প্রথার কোনো হোটেল 
পাবেন না। ভারতীয প্রথার 
9810 7161915 (1: 234512) 1088 ১৫০-২০০, 
38 ২৫০. 00 ৩০০-৩৭৫, বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে 
10191 38011 (21: 234054) 988 ২২৫ 088 
৩২৫ 38 ৩৯০; সিদ্ধার্থ রোডে 08121 /২107 
1119 ১৭৫-২৭৫, পাওয়ার হাউসের কাছে 119912 
10191. জওহর রোডে 1012) 201, দেবীভূবন রোডে 
08281211001 01 ইত্যাদি। 
অন্যান্য বাসস্থান" বংশীধর লজ, ছাবরকাধীশ মন্দির 
ট্রাস্ট লজ, গিরিরাজ গেস্ট হাউস, কাস্তা লজ, মহালল্্ী 
লজ, নট্রাজ লজ, নীলেশ লজ, ব্লজতুবন রেস্ট হাউস, 
যমুনা লজ, মুরলীধর লজ প্রভৃতি। এছাড়া পাবেন সরকারি 
অতিথিশালা বিশ্রান্তি গৃহের কাছে 021-এর 701217 
1001751 8017010%/ (97: 234013) 088 ৩৫০ ভর্মি 
৭৫ মাথাপিছু (রিজা : ম্যানেজার, গুজরাট ট্যুরিজম 
কর্পোরেশন, ছ্বারকা); 0115 ১৫০0 3০০00 ৪০০. 
(রিজা :125-817011991, 7 & 10 1015. 4211159921, 





ভারত ভ্রমণ 


21: 277557); তালুক পঞ্চায়েত রেস্ট হাউস 0 ১২৫ 
(রিজা: প্রেসিডেন্ট তালুক পঞ্চায়েত); রেলযাত্রীদের জনা 
77 ৪৫1 ধরমশালা- গোমতী নদীর তীরে ও ঘাটের 
কাছে শ্ররাম, ভদ্রকালী রামেরাম, প্যাটেল ভবন, 711- 
এর কাছে বিড়লা, বাস স্টেশন রোডে কেবল 
মাড়োয়ারিদের জন্য দেবীভবন, এখানেই জয় ভবন, 
ভদ্রকালী মন্দিরের কাছে হরগোবিন্দ ভবন, মেন বাজারে 
জয়রণছো৬ তিন বাত্তি চৌকে কবীর আশ্রম, বাজার 
সাগরভবন, বাস স্ট্যান্ডের কাছে বিশ্রোলিয়া ইত্যাদি। 
কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই দেখতে যাই চলুন 
ছ্বাবকাধীশ মন্দির। এর প্রধান প্রবেশদ্বার গোমতীর দিকে। 
গোমতী নদীর পাড় থেকে 56€টা (দ্বারকা স্টেশনের 2 
কিমি দুরে) সিঁড়ি ভেঙে স্ব্গদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার পর 
পাবেন মোক্ষদ্বার', তারপর মূল মণ্ডপ। এর নাম 
নীলমন্দির। বিগ্রহ কষ্টিপাথরের, বংশীধারী কৃষ্ণের নয়-_ 
শঙ্গ - চক্র - গদা - পদ্মধারী বৃষ্ণের। এই মণ্ডপের গা. 
লাগোয়া মণ্ডপের নাম লাডোয়া মন্দির। সভামণ্ডপের এক 
জ্ঞায়গায় একটু ওপরে আয়না টাঙানা আছে__ ভিড়ে 
সামনেটায় আরতি দেখা যায় না, পিছন ফিরে আয়নার 
মধ্য দিয়ে আবতি দেখতে হয়। যদি শেষ রাতের আরতির 
সময় উপস্থিত থাকেন-- একটি আশ্চর্য জিনিস দেখবেন। 
বিগ্রহের দরজার সামনে মণ্ডপের ছাদ থেকে টাঙানো 
একটা বিশাল পবদার এককোণ ধবে দাঁড়িয়ে আছে 
টেনে দিয়ে দৌড়ে সে চলে যাবে। বিগ্রহ আড়াল হল, 
পরের দিন সকালে খোলা হবে। মন্দির বন্ধ হলেই ছবারকা 
ঘুমিযে পড়ে, খোলার সঙ্গে সঙ্গে আবার জেগে ওঠে 
শহর। দ্বারকাধীশ মন্দিরের অন্য নাম “জগৎ মন্দির" | 7 
শতকের মন্দিরের স্থানে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে 
দিয়েছিলেন 11 শতকে রাজা জগৎ সিং রাঠোর। তাই 
নাম 'জগৎ মন্দির'। গোমতী ও আরবসাগরের প্রায় 
সঙ্গমে 17 মিটার (53 ফুট) উচু একটি টিলার উপর এই 
5 তলা মন্দিরটি €0টি থামের উপর অবস্থিত। উচ্চতা 
31 মিটার (100 ফুট) এবং অপূর্ব খোদাইয়ের কাজ করা 
চুড়াটি 50 মিটার (157 ফুট) উঁচু। চূড়ায় সাদা, হলুদ ও 
গাঢ কমলা রঙের 35 মিটার (112 ফুট) ধ্বজাটি সর্বক্ষণ 
উড়ছে। শহরের যে-কোনো স্থান থেকে এই ধবজা দেখতে 
পেয়ে সমাগত তক্তযাত্রী আনন্দে ধ্বনি দেন _- জয় 
ঘ্বারকাধীশজি। মন্দিরের বিগ্রহটি, কারো মতে, সুলতান 
মহম্মদ বেগরহার মন্দির আক্রমণের সময় বল্লভাচার্য বেট 
ছারকায় লুকিয়ে রাখেন, পরে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। 


শুজরাট 


কেউ বলেন, ডাকোরের ভক্ত বিজয় সিংহ আগেই সেটি 
ডাকোরে সরিয়ে নিয়ে যান। সেই বিগ্রহ এখনো নাকি 
সেখানেই আছে। ডাকোর আঘেদাবাদ ও বরোদা উভয় 
স্থান থেকেই 94 কিমি ও দ্বারকা থেকে «38 কিমি দূরে। 
জন্মাষ্টমীতে এখানে এক বিশাল খেলা হয এই উৎসবকে 
কেন্দ্র করে। যাই হোক__ বিগ্রহ দেখে, মন্দির প্রদক্ষিণ 
করে শ্রীকৃষ্ণের পাটরানীদের ছোট ছোট মন্দিরগুলি 
(জাঙ্ববতী, রাধিকা, সতাভামা, লক্ষ্মী) দেখুন। মন্দির 
চত্তবের এক কোণে আছে দাদা বলদেব ও মা দেবকীব 
দটি ছোট মন্দির। 

এবার চলুন যাই সারদা মঠ দেখতে । জগৎগুক আদি 
শঙ্কর'চার্য প্রতিঠিত 4টি মঠের মধ্যে এটি অন্যতম । 
এখানে 1,131টি শিবলিঙ্গ ও 122টি শালগ্রাম শিলা 
সংরক্ষিত হয়েছে। সম্প্রতি এরা ছ্বারকা বিদ্যাসভা, 
সারদাপাঠ আর্টস কলেজ, সংস্কৃত অকাদেমি, সংশাধন 
বিদ্যালয়, বেদভবন, ওরিফেন্টাল লাইব্রেরি প্রভৃতি স্থাপন 
করেছেন। 

গোমতীব তীরে রয়েছে বশিষ্ঠ-বন্যা গোমতী দেবীর 
একটি মন্দির। গোমতী “প্রেমে পড়েছিলেন সমুদ্ধের। 
পিতার ভয়ে বিয়ে করতে পারছিলেন না। শেষে নারায়ণ- 
সাক্ষী করে বিযে করলেন। গোমতীর প্রবাহ ধরে সমুদ্রের 
দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন সঙ্গম নারায়ণের 
মন্দির_- গোমতী ও সমুদ্রের মিলন বা সঙ্গমের চির 
সাক্ষী । এখান থেকে এগিয়ে চত্রন্তীর্থে চক্র নারায়ণের 
মন্দিব। এখানের অনেক মন্দির ভেঙে গেছে। অনেকে 
এখানে অস্থি বিসর্জন দেন। এখানের সৌন্দধ অনবদা। 
গ্বারকার জল নোনতা বলে গ্রামের মেয়ে-বউরা দীর্ঘপথ 
হেঁটে লঙ্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের কাছের 5টি কুয়ো থেকে 
মিষ্টি জল নিয়ে আসেন। আশ্চর্য মিষ্টি জলের জন্য 5টি 
কুয়োকে স্থানীয় লোকে বলে 'পঞ্তীর্থ। মন্দিরের গায়ে 
লেখা 'শ্রীলছমী নারায়ণজিকা মন্দির অউর পঞ্চতীরথ'। 
ভড়কেশ্বরে গিয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখুন। 29 কিমি দূরে 
টাউনশিপেও বেড়াতে যেতে পারেন। যেতে পারেন 32 
কিমি দূরে পশ্চিম উপকূলের ওখা বন্দরে 


বেট ছ্বারকা 


ওখা বন্দর থেকে 5 কিমি এবং দ্বারকা থেকে 32 


কিমি দূরে একটি দ্বীপ বেট ছারকা। বেট মানেই হল দ্বীপ। 
যারা বলেন তেট দ্বারকা-_ তারা ঠিক বলেন ন!। বেট 





২২৯ 


দ্বারকা না গেলে ঘারকা দর্শন শেষ হয় না। 

রেলে ওখা স্টেশনে নেমে (পোরবন্দর এবং দ্বারকার 
পরবর্তী স্টেশন-_ আমেদাবাদ থেকে 498 কিমি) লঞ্চ বা 
নৌকায় বেট দ্বারকায় আসা যায়। তবে দ্বারকা থেকে এলে 
সোজা বাসে চড়ে ওখা বাস স্ট্যান্ডে নামার আগে বেট 
দ্বারকা গেটে নামুন--_ তারপর লঞ্চ বা নৌকো ধরুন। 

অনেকের মতে এটিই আদি দ্বারকা- কৃষ্ণ সমস্ত 
দ্বারকাকে জলমগ্ন করে দিলে এই দ্বীপ বেঁচে থাকে মাত্র। 
টোল ট্যাক্স দিয়ে এখানে ঢুকুন, তারপর চলুন এখানেও যে 
দ্বারকাধীশ মন্দির রয়েছে সেখানে। মূর্তি একই, তবে হাতে 
আছে ঢাল তলোয়ার। বিষুর এখানে শঙ্বচুড় অসুরকে 
এভাবেই হতা করেছিলেন। ব্রন্থা বর দিযেছিলেন যে 
শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব বায় থাকতে কেউ তাকে 
বিনাশ করতে পারবে না। বিষণ শঙ্খচুড়ের রূপ ধারণ 
করে তুলসীর সতীত্ব নাশ করে তাকে হত্যা করেন। ফলে 
তুলসী বিষুুকে অভিশাপ দেন--- তুমি পাথর হয়ে যাও। 
তাই বিষু সেই অবধি হলেন শালগ্রাম শিলা। আর বিষু 
অভিশাপ দিলেন_-- তুমি গাছ হয়ে আমার সঙ্গে থাক। 
সেই অবধি তিনি তুলসীগাছ হলেন। তার পাতা হল 
পবিত্র। এই মন্দিরের অদূরেই আছে সীতারামদাস 
ওক্কারনাথজির সুন্দর আশ্রম । পর্যটক বন্ধু, ভাল লাগবে 
আপনার এই আশ্রম। 

এখানে থাকার জন্যে একটি ধরমশালা আছে। খাবার 
দোকান খুবই কম এবং তা সাধারণ মানের। কাজেই 
এখানে থাকার পরিকল্পনা করবেন না। 


পোরবন্দর 


গুজরাটের দক্ষিণ উপকূলের এই শহরটি এখন 
জাতীয় তীর্থ; 1869-এর 2 অক্টোবর এই শহরে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি! পোরবন্দর শুধু 
নামেই নম, কাজেও বন্দর। একদা এই বন্দর দিয়ে 
আফ্রিকা, আরব ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকর্ম নির্বাহ 
হত। এখনো এটি একটি গণ্য বন্দর। শ্রীন্মে সর্বাধিক 
তাপমাত্রা হয় 39০0, শীতে সর্বনিম্ন 15.6901 অতএব 
অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে আসাই সেরা সময়। 
কেমন করে আসবেন : যাঁরা 
আকাশপথে আসবেন তারা 
এখানের বিমানবন্দরেই নাম- 
বেন। মুম্বাই ও কেশোড থেকে প্রতিদিনই 1/র বিমান 
এখানে আসে । ট্রেনে এলে মুশ্বাই থেকে আমেদাবাদ হয়ে 
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আসা [মুম্বাই 7.55. আমেদাবাদ 19.25) সৌরাষ্ট্র এক্স 
ধরে পৌঁছান 6.05 অথবা বান্দা টার্মিনাস 14.50 ছেডে 
আসা (আমেদাবাদ 23.35) বান্দ্রা-গাদ্ধি ধাম এক্স ধরে 


গান্ধিধাম 6.451 মুম্বাই থেকে দূরত্ব 954 কিমি, 
আমেদাবাদ থেকে 462 এবং হাপা থেকে 140 কিমি। 
সড়কপথে মুম্বাই 990 কিমি, রাজকোট 264 কিমি, 
জামনগর হয়ে দ্বারকা 124 কিমি এবং জুনাগড় 115 
কিমি। 3510-র বাস আসছে রাজকোট, জুনাগড, 
দ্বারকা, জামনগর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থান থেকে। 
হত কোথায় উঠবেন : সর্দার 
পি” বল্লভভাই প্যাটেল রোডে 
শ্চিন /11091081172, সুর্দামা! চকের 
কাছে 9791012৬121, মহাত্মা 
গান্ধি রোডে €58101961, বাস স্টেশনের উলটোদিকে 
810121]2 011, প্লাজা সিনেমার বিপরীতে 
1৪/017021 1,099, সর্দার বল্লতভাই প্যাটেল রোডে 
2৪150159 1০009, রেল স্টেশনের বিপরীতে 2৪12- 
1108170, চৌপটিতে 1001-এর 0121) 87008 
(2: 222745) 088 ৩৫০ 080 ৫৬০ ডর্মি ৭৫ 
(রিজা 36010721 102119091, 1030, 
92110121121, 05৬21 02840 40199211), 
৪৬ 0০821101019, 12117221506, 21291 
(০008, 011, 08, 73 ৪€ ইত্যাদি ছাড়া কয়েকটি 
ধরমশালা-_ বাঈ জন্মাবাঈ, রেলওয়ে, ভোপালজি 





বসা গার 
চি ০ এ 
টি রে 


টিটি 


কাষ্জি, ভান্জি ইত্যাদি আছে। সমুদ্রতীরে 70102911021 
৬13 318511108/58-এ আমিষ-নিরামিষ দু ধরনেরই 
খাবার পাবেন। 

এখানে দেখুন কীর্তিমন্দিরে যে ঘরে গান্ধিজি 
জন্মেছিলেন সেই ঘর, লাইব্রেরি, অবিরত চরকা কাটা। 
গান্ধিজ্ির মৃত্যুকালীন বয়স 79 বছর স্মরণে 25 মিটার 
(79 ফুট) উচু শিকারা, স্তন্তে মার্বেল পাথরে উৎকীর্ণ 
গান্ধিজির জীবনী, সন্ধ্যায় 79টি দীপ প্রজ্বলন। দেখুন 
কৃষ্ণসখা সুদামার স্মরণে গড়া প্রাটীন সুদামা মন্দির। প্রাচীন 
শিক্ষাধারার প্রবাহ আর্যকন্যা গুরুকুলে। 17.00-18.00 
মধ্যে এবং 9.00-12.00 ও 14.00-18.30 মধ্যে ভারত 
মন্দির। সমুদ্রতীরে "৬119 311-এও আপনি উঠতে পারেন 
এবং সমুদ্র দেখে নয়ন সার্থক করুন। সংগ্রহ করুন সোনা- 
রুপোর জিনিসপত্র, তাতের শাড়ি। আর স্থানীয় বিডিওকে 
বলে দেগম ও কুচডি গ্রামের লোকনৃত্য উপভোগ করুন। 
সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা হবে। 
জুনাগড় 

রাজকোট বিভাগের একটি জেলা, তালুক ও শহর। 
আয়তন 10,420 বর্গকিমি। গিরনার পাহাড়ের পাদদেশের 
এই শহরের পবিত্র নদী সরস্বতী । জলবায়ু স্বাস্থ্যকর-__ 
অতএব এখানে আসার নিমন্ত্রণ রইল। আসার সেরা সময় 


গুজরাট 


অক্টোবর-এাপ্রল। আগে এটি চৌদাসামা নামে এক 
রাজপৃত উপজাতিদের রাজত্ব ছিল। 1472-এ সুলতান 
মামুদ এই রাজ্ঞ অধিকার করে দুর্গ নির্মাণ করেন ও 
রাজধানীর নাম বদলে রাখেন মুস্তাফাবাদ। 1948-এ এটি 
ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়। এখানে আপনি আসবেন এখানের 
দুর্গ, অশোকের শিলালিপি, মকবারা প্রভৃতির আকর্ষণে । 
ই জুনাগড়ের নিজস্ব কোনো 
৫7 বিমানবন্দর নেই। তাই বিমানে 
এলে নামতে হবে 37 কিমি দূরের কেশোডে। মুম্বাই থেকে 
প্রতিদিন এখানে একটি 1০ বিমান আসছে। তারপর 
সড়কপথে চলুন। 
রেলে এলে নামতে হবে জুনাগড় স্টেশনে । এখানে 
ট্রেন আসছে আমেদাবাদ থেকে 377 কিমি পেরিয়ে 
21.45 ছেড়ে গিরনার এক্স €.10 এবং সোমনাথ মেল 
2300 ছেড়ে 8.55। এছাড়া রাজকোটে 11.00 ছেড়ে 
(ভরাবল মেল 16.251 
সড়কপথে মুম্বাই থেকে 802 কিমি, রাজকোট থেকে 
99 কিমি, সোমনাথ 92 কিমি, পোরবন্দর 107 কিমি, 
জামনগর 184 কিমি এবং রাজকোট হয়ে আমেদাবাদ 
থেকে 315 কিমি। ড51০ প্রতিদিন এখানে বাস 
চালাচ্ছে রাজকোট, ভেরাবল, কেশোড এবং পোরবন্দর 


থেকে। 
০০১, 
সপ হোটেল নেই। ভাখতীয় প্রথার 
হোটেলগুলির মধ্যে 971 বাস স্ট্যান্ডের কাছে 421018% 
10161 (917: 2621070/71) ১ ১৫০-২২৫) ২৬৫ 
৩২৫ , চিত্বাখানা চকে 1710191 98161 (91 : 
2620280) 5 ১২৫-২৬৫ 1 ২৭৫-৩৫০ 0/0 
৪৫০; জয়ন্তী টকি রোডে 4291/951186. 011 (21) : 
2621032) 5 ১২৫0 ১৫০-২৮০, এছাড়াও ১৫০. 
২২৫ মধ্যে আছে 702) 911. 1710917/ 97 
9117025৬217 911,1011151 911, 590601 17, 
9121505 (০9006, 11001001181 10096 প্রভৃতি । 
এছাড়া 001-এব 110161 7121 (61: 0285- 
2621201) 0 8০০ 10/0 ৬৫০; 12101211121 
01 (611: 2627116) 9 ৩৭৫0 ৪৭৫ (রিজা: 
ম্যানেজার); 785 ৫০ 0 ১২৫ ইত্যাদি। আর আছে 
ধরমশালা। 
কী দেখবেন এখানে : জুনাগড় শব্দটির অর্থ পুরনো 


কোথায় উঠবেন : এখানে ওঠার 


২২৩ 


কেল্লা । বস্তুত এখানের দুর্গটিই প্রধান দ্রষ্টবয। গিরনার 
পাহাড়ের উপরকোট অংশে এই প্রাচীন দুর্গটি প্রাক্তন 
জুনাগড় শাসকদের একটা নির্ভরযোগ্য স্থান ছিল। 1350- 
1592-ব মধ্যে বহুবার এর উপর আক্রমণ হয়েছে। 
স্টেশনে নেমে সামনের বিয়া গেট দিযে নগরে যেমন 
ঢুকেছেন তেমনি দুর্গে ঢুকতে দেখতে পাবেন একটি খিলান 
তোরণ। দুর্গের পূর্বদিকের দেওয়ালগুলি খারবার উচু 
করতে হয়েছে পাশের পাহাড় থেকে ছৌড়া গোলাবারুদ 
প্রতিরোধ করার জন্যে। একদা এখানে অশোকের 
সেনাপতি এবং গুপ্ত রাজাদের সেনাপতিরা থেকে 
গেছেন। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে ওটি 24মি (40 ফুট) 
উচু দরজা আছে। এই দরজাগুলির উপরে দিউ থেকে 
আনা কামান স্থাপন করা হয়েছিল। একটির নাম লিলাম 
তোপ। দুর্গের মধ্যে আছে দুটি বাউড়ি বা কুয়ো-_ একটির 
নাম আদি চাদি, অন্যটির নাম নৌখন। প্রথমটির নাম 
হয়েছে এক রাজপুত ক্রীতদাসীর নামে। কুয়োতে নামার 
জন্য বেশ কযেক ধাপ সিঁড়ি আছে। কুয়োর মধ্যে নীচে 
পর্যস্ত নানান রঙিন পাথরের তুর দেখতে পাওয়া যায়। 
জুনাগড়ে এসে এই কুয়ো কেউ না দেখে যায না বলে 
একটা ছড়া এখানে প্রচলিত আছে-- “আড়ি বাউডি 
নওগড় বুম্মা/যো না দেখা জিন্দা মুয়া'_- সে জীবস্তে মৃত। 
এই সমস্ত চত্বরটা 22 মিটার (72 ফুট) উঁচু দেওয়াল 
দিয়ে ঘেরা। এর মধ্যে আছে 300 খ্রিস্টাব্দে তৈরি 
কয়েকটি গুহা । আছে একটি জলাশয়। গুহার বারান্দা €টি 
স্তম্ভের উপর গড়া। স্তসতগুলির কারুকার্য দেখার মত। নীচে 
ময়দানে রয়েছে জামা মসজিদ এবং তার গ! লাগাও 
সগম্বুজ ও অলন্কৃত শাসক নুরি শাহের কবর। এর 
প্রবেশদ্বারটি অদ্ভুতভাবে খোদাই কর! ! 

দেখুন নবাবের প্রাসাদ এবং তার অন্দরমহল 
হাবেলি। এখানে বেগমরা বাস করতেন। একদিকে আছে 
দরবার হল। দূরে আছে মকবারায় বাদশা ও বেগমের 
সমাধি। 

এখানে আরা দেখার রয়েছে প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি ও 
“সুদামাচরিত-এর লেখক নরসি মেহতার মন্দির। 
গুজরাটের সর্বন্র তার ভজন গাওয়া হয়। ঘুরে বেড়ান 
শখের বাগ-বাগিচায়। এখানে একটি ছোট্ট চিড়িয়াখানা 
আছে এবং তাতে গির অরণ্যের সিংহ দেখতে পাবেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের নামে একটি পার্ক আছে দূরের 
উইলিংডন বাঁধে। এখানে পিকনিক করতে পারেন ইচ্ছে 
হলে। 16 কিমি দূরে তুলসীশ্যাম উঞ্ প্রশ্রবণেও ঘুরে 
আসতে পারেন অরণোর গভীরে গিয়ে। গিরনার পাহাড়ে 
যাবার পথে দেখে নিন অশোকের শিলালিপি, দামোদর 


২২৪ 


মন্দির এবং দামোদর কুণ্ড_- যেখানে হিন্দুর অস্থি বিসর্জন 
দিলে অস্থি জলে মিশে যাব । অশোক প্রস্তরূটি 20 * 30 
ফুট €6 ১ 9 মিটাব)-_ এখানে অশোকের 14টি 
শিলালিপি রয়েছে। 


গিরনার পর্বত 

1,220 মিটার উচু এই পাহাড়ে উঠবার জনো প্রায় 
7,000 মিঁডি আছে। পাহাড়ের ঠিক নীচে দামোদরের 
মন্দির দেখার পরই প্রথম সিঁডিটি পাবেন। এতগুলো 
সিঁড়ি একটানা ওঠা কষ্টকর বলে মাঝে মাঝে বিশ্রামের 
স্থান আছে-_- বপার জায়গা 'এবং খাবার জল পাবেন। 
শেষের দিকের সিঁড়ি উঠতে বেশ কষ্ট হয়। প্রয়োজন বোধ 
করলে ডুলি ভাড়া করতে পারেন। ডুলি ভাড়া পাওয়া 
যায়। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ঈগল পাখির বাসা দেখতে 
পাবেন। 790 মিটার ওঠার পর দেখতে পাবেন 16টি 
জৈন মন্দির দুর্গের মত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সব চেয়ে বড় 
মন্দিরটিতে রয়েছে নেমিনাথের কালো পাথরে তৈরি মূর্তি 
স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত। চারপাশে 70টি ছোট মূর্তি। পিছনে 
এক গুহার মধ্যে আছে একটি বড় শ্বেতপাথরের মূর্তি 
আছে প্রথম তীর্থস্কর ঝষভদেব, সর্পফণাবৃত পার্বনাথ, 
তেজপাল বস্তপাল প্রভৃতির মন্দির। এর 60 মিটার £200 
ফুট) উঁচুতে একটি ঝরনার পাশে আছে অন্বা মাতার 
মন্দির-_ নববিবাহিত ব্রাহ্মণ দম্পতির পূজা ক্ষেত্র। এর 
পূর্বদিকে দত্তাগ্রেয়া, গোরখনাথ ও কালিকা নামে 3টি টহ্ক 
বা শিখর আছে। এখান থেকে চারপাশের দৃশ্য বড 
মনোহর। পাহাড়ের নীচের শিবমন্দিরে শিবরাত্রির সময় 
5 দিন ধরে বিশাল উৎসব হয়-_ সে সময়ে আসাটাই 
বেশ আরামের । জুনাগড়ে এসে এই পাহাড় দেখতে 
কখনো ভুল করবেন না। 

জুনাগড়ের ডাকবাংলো থেকে প্রতিদিন সকালে 
এখানে বাস আসে । অতএব আসার অসুবিধে নেই । ট্রেনে 
আসার জন্য দেখুন এর পরেই ভেরাবল। অথবা সিহোর 
থেকে বোটাড, ঢোলা ও জেতপুর হয়ে যেতে পারেন 
রেলে। লিশ্বডি থেকে ৪নং জাতীয় সড়ক ধরেও আসতে 
পারেন। 

দাতার হিল : গিরনার পাহাড়ের পাশে আর একটি 
পাহাড় দাতার হিল। পাহাড়ের নীচে দাতারের ফকির জা 
জামাল শাহের সমাধিটি দেখার মত। এই পাহাডে কুষ্ঠ 
রোগগ্রস্তরা আসেন। জনশ্রুতি যে, এখানে কুষ্ঠরোগ দ্রন্ত 
সেরে যায়। 900 মিটার উচু এই পাহাড়ের উপর একটি 


ভারত শ্রমণ 


মন্দির আছে । হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে এই 
মন্দিরে পৃজা দিতে আসেন। আসতে হলে জুনাগড়ের 
ডাব্বাধলো থেকে যে বাস সকালের দিকে গিরনার 
পাহাড়ে আসে তাতে চড়ে চলে আসতে পারেন। 

ভেরাবল : গুজরাটের অনাতম আকর্ষণ সোমনাথ 
মন্দিব। তার কথা এর পরেই বলছি। সোমনাথে এলে 
আপনি এর কাছের্‌ ছোট বন্দর ভেরাবলে আসতে পারেন 
বা এখানে এসেই সোমনাথের মন্দির দেখতে যেতে 
পারেন। 

ট্রেনে আসার সুবিধে বেশি। জুনাগডের পরে 83 
কিমি দূরে আমেদাবাদ-ভাবনগর-রাজকোট-ওখা লাইনে 
ভেবাবালে আমেদাবাদ থেকে ট্রেন আসছে 21.45 ছেড়ে 
গিরনার এক্স এবং 23 00 ছেড়ে সোমনাথ মেল। ট্রেন 
দুটি জুনাগডে পৌছোয় 6.10 ও 855 এবং ভেরাবলে 
810 ও 11051 এছাড়া রাজকোটে 1110 ছেড়ে 
আসছে ভেরাবল মেল 16.25। 

মুসলমান 'আমনল ভেরাবল £থকে মুসলমানরা মক্কা 
যেতেন এই বন্দর থেকে । এখনো কাঠের তৈরি বড় বড় 
নৌকোতে মালপত্র 'আনা-নেওযা হুযু। এই নৌকোব নাম 
ভান। 

থাকার জন্য কলেজ রোডে রয়েছে 001--এর 
10191711013 110178 (9 02876-246588) 
058 ৩৫০-৪৫০। 

ভেরাবলের 4 কিমি পূর্বে রয়েছে ভালুকা তীর্থ। 
এখানের মন্দিরে দেখুন শ্রীকৃষ্বের অপূর্ব এক শাহিত মূর্তি। 
জনশ্রাত যে, এখানেই শ্রীকৃষেের মৃত্যু হয়। তিনি একদা 
এখানে একটি গাছের উপর বিশ্রাম করছিলেন। রুক্তচরণ 
দুটিকে হরিণের রক্তবর্ণ কর্ণ মনে করে এক ভীল শিকারি 
তীর ছৌঁড়ে। তাতেই কৃষ্ণের দেহাত্‌ হয়। পরে সঙ্গম বলে 
একটি স্থানে কৃষ্ের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তখন 
থেকেই ভালুকা একটি তীর্থক্ষেত্র। সোমনাথ থেকে বাসে 
বা টাঙায় এখানে আসতে পারেন। কাছে আছে একটি 
কুণড। এখানে শুক্লা-ছাদশী তিথিতে স্নান করলে অক্ষয় 
স্ব্গবাসের অধিকার আপনি অর্জন করবেন। 


গর অরণ্য 


আসল নাম সাসান গির (5852) 1)। ভারতীয় 
সিংহদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা যদি দেখতে চান তবে 
আপনাকে এখানে আসতেই হবে। পৃথিবীতে মাত্র দুটো 
জায়গায় এমন করে সিংহ রয়েছে- আফ্রিকায় আর 


গুজরাট 


ভারতের গির অরণ্যে । গিরের সিংহরাও নাকি আফ্রিকার 
সিংহদের বংশধর । এখন “এশিযাটিক লায়ন" দেখতে সারা 
পৃথিবীর সিংহপ্রেমীরা গির জঙ্গলে আসেন। জঙ্গলের 
আযতন 1,515 বর্গকিমি। এতবড় সংরক্ষিত অভয়ারণা 
ভারতে আর নেই। 1965-তে এটি জাতীয় পার্ক হিসাবে 
ঘোষিত হয়েছে। এখানের জন্তব-জানোয়ারের সংখ্যা 
ক্রমবর্ধমান । সিংহ ছাড়াও আছে প্যাছার, হায়েনা, চিতল, 
সম্বর, নীলগাই, কৃষ্ণসার হরিণ, সিংকাবা, বানর, বুনো 
শুয়োব। আব আছে 200 প্রজাতির পাখি, কমলেশ্বর হুদে 
কুমির প্রকল্প! জঙ্গলের আয়ও ক্রমবর্ধমান। 

যাঁপা উড়ে আসবেন তারা 86 কিমি দূরের কেশোডে 
নামুন। মুম্বাই থেকে প্রতিদিন ।/২-র প্লেন আসছে এখানে। 
তারপর ভেরাবল হয়ে সড়কপথে আসুন। ট্রেনে এলে 
খিজাদিয়া-ভেরাবল মিটার গেজের ট্রেছে চড়ে সাসান গির 
স্টেশনে নামুন। আমেদাবাদ হয়ে মুশ্বাই এখান থেকে 887 
কিমি এবং মাহেসানা হয়ে দিলি, 228 কিছি। 

সড়কপথে জুনাগড়'ভেরাবল হয়ে আমেদাবাদ 468 
কিমি আর জুনাগড়ঘেনদোরদা হয়ে 400 কিমি। 
ভ্ুনাগডে যাবা এসেছেন তারা কেশোড হয়ে বাসে 127 
কিমি আমুন। আব ভেরাবল থেকে 44 কিমি। কেবল 
শভেম্বর-জুন মাস অবধি 2টি বাস সাসান গিরে আসে 
ভেনাবল আর জুনাগড় থেকে। গুজরাট পর্যটন বিভাগ 


কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন কেশোড 


বিমানবন্দর এবং জুনাগড় থেকে। কেশোড থেকে বিদেশী 
ট্যুব্িস্টদের ট্যুরিস্ট কোচে নিয়ে আসে জুনাগ্য ট্যুরিস। 
বিভাগ। 

বেড়াবার সেরা সময় অক্টোবর-জুন। 


জ্গিপি ক ঃ দি 


স্টেশন থেকে 10 মিনিট দুরে 
11000০-র 9: 59927 
701891 10098 (11: 285559) সাধারণ ১৫০. 
২০০১ /১০ ৪২৫, ডিলাক্স ৫২৫। আর 7001--এর 
11017 98891119099 0 ৩৭৫, 0০ ৫৯০১ ডর্মি ৬০. 
(রিজা ম্যানেজার 191, সাসান গির-362153, জেলা- 
জুনাগড়)। খাবার বাবস্থা দু-জায়গাতেই আছে। |100- 
ডাইনিং হলটি খুব সুন্দর । নামও সুদ্দর__-লায়নস্‌ ডেন: 
বনবিভাগের 10155 00951 119956 (911: 
285540)-এর জন্য যোগাযোগ: 0908 
(05075918101 01 01851, ৬10 11188 01৬151017, 
58528101 362135, 7: 02879-285541 ! 
বেলা 3.00-টেয় বনবিভাগেব রিসেপশন সেন্টার/ 
অফিস খোলে । সেখানে বিরাট রেট বোর্ড টাঙানো আছে। 








৫ 


তাতে 1টি দলে ৪ জন যাবার নিয়ম এবং প্রতি দলের 
জনা ১৫০, 8 জনের বেশি হূলে প্রতিজনের ১৫ হারে 
বেশি লাগে। জঙ্গলে ঢুকতে বিদেশীদের বেশি টাকা দিতে 
হয! শিশুদের ভাড়া কম। নিজেদের গাড়ি, ভান, জিপ 
নিযে গেলে ভাড়া দিতে হয। গাইডের জন্য প্রতি খণ্টায় 
১৫ চার্জ লাগে। 

বিকেলে সিংহ দেখতে যাবার আগে জঙ্গলের 
লোকভ্রন সকাল থেকেই 'লোকেশন' ঠিক করে রাখেন__ 
কোথায় সিংহ আছে তা ঠিক করেন। কারণ প্রতিদিন 
সিংহবা একজায়গায় থাকে না । বুকিং শেষ হলে সাধারণত 
একটা মোষের বাচ্চাকে লরিতে উঠিষে জঙ্গলের লোকজন 
পর্যটকরা যাবার ১৫/২০ মিশিট আগে চলে গিয়ে, 
সিংহাদের লোভ দেখিয়ে, একটা কু-র-র-র অন্তুত আওয়াজ 
করে সিংহদের ডেকে আনে। সিংহরা মানুষ দেখে ভয পায় 
না আর আক্রমণও করে না। জঙ্গলেই অনেকে নির্ভযে 
চাষবাস করেন। মার্চ থেকে মে-ব মধো সিংহদের ভাল 
দেখা যায়। ইচ্ছুক পর্যটকেরা আবেদন করুন 15 দিন 
আগে থেকে 007591৬2107 0 (019515, 
২7202101108) ,0079991 অথবা 521700121% 
50010.) 59521511 ৬12.191219) 0151-401799711 
তাহলে 2714-এ জায়গা থাকবে। সিংহ-সিংহী-শাবকদের 
প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখে, ছাগল-বাছুর খাওয়ার সময় 
তাদের ছবি তুলে দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। দেখুন 
তালিকাভূক্ত জীবজস্ত আর নানান পাখিদের। কুমিবের 
সঙ্গে অবশ কুমির খেলা করতে যাবেন না! আর গভীর 
জঙ্গলের মধো সাসান থেকে 96 কিমি দূরে তুলসী শ্যাম 
উ্ প্রশ্রবণ দেখতে যাবেন কিনা ভেবে দেখুন । গ্রীষ্মকালে 
"বনেকেই এখানে বেডাতে যান। ছোট্ট একটি কৃষ্ণ মন্দির 
"মাছে এখানে । বমলেশ্বর বাধেও যেতে পারেন 10 কিমি 
দূরে। 


সোমনাথের মন্দির 


ইতিহাসে এবং পুণ্যস্থান হিসেবে সোমনাথ্রে গুকুত্ 
অপরিসীম। সোমনাথ মন্দিরে বিদেশী লুষ্ঠনু এবং বার 
বার বিধ্বংসী আক্রমণ একে এতিহাসিক গুরুত্ব দিয়েছে; 
'আ'বাব কৃষ্ণ-প্রয়াণের স্থান হিসেবে আপামব হিন্দুর কাছে 
এই পুণাভুমি অবশ্য ডষ্টব্য হয়ে রয়েছে। গুজরাটে এলে 
সোমনাথ মন্দির না দেখে ফিবে যাওয়া যায় না। 
কী করে আসবেন : সোজা 
কোনো বিমান আসে না বলে 50 
কিমি দূরের বেশোডে নামতে হয 


খাট 


মহাদধ গেট 

& শপ পা পপ ০ 
বি শপ) 
ভিলা 


সাগব গেস্ট টন 


রা শ রি 42 এ 


জযৃতাবত লিং লজ 


থালি বেস্তোবা 


বিমানে এলে। তারপর সোজা সড়কপথে সোমনাথে। 
ট্রেনে এলে নামুন ভেরাবলে। স্টেশন থেকে মাত্র ৪ কিমি 
পথ। বীরগ্রাম হয়ে মুম্বাই রেলে 928 কিমি। সড়কপথে 
মুম্বাই 980 কিমি । আমেদাবাদ 434 কিমি , জুনাগড় 90 
কিমি, সাসান গির 44 কিমি । ভেরাবল থেকে নিয়মিত 
প্রচুর বাস আসছে সোমনাথে। এক্স বাস আসে 
আমেদাবাদ, পোরবন্দর, রাজকোট, ছ্বারকা! থেকেও । 
আসার সেরা সময় নভেম্বর থেকে মার্চের মধো। 


শি 


প্রথার কোনো হোটেল নেই 
তাল হোটেল বলতে যেসব 
হোটেলে আছে ভেরাবলে-_ 11961 9810621 (৮1: 
220120) 5 ১৫০-৩০০ 0 ৩০০-৩৫০; 110161 
1107891 (%া। : 222250) 5 ২২৫-৩৫০ 0 ২৫০- 





৩৭৫, 11019115851011 (01 : 22187) 5 ১৫০0 
১৮০-৩২৫০9/- এর 10161 10121 (21. 
220488) 0 ৩২৫ ডর্মি ৬০ আর 1299151000০, 
[1091 911, 91691৬95 /াঞা। 0115 (এগুলিতে 
শুধু থাকা যায়)। তাছাড়া আছে ভেরাবল 07. 
3919705 819/21 8001 2118 (আমিষ ও 
নিরামিষ খাবার পাবেন। রিজা: [09101 6170. 
7//00, ৬61221)1 /ঠাআঠা। 01179. 08, 501178117 
011, 779, শ্রীরাম ধরমশালা ইত্যাদি। সোমনাথ বা 
প্রভাসপাটনে ধরমশালা আছে-_- শ্রীভাটিয়া, 
শ্রীসিংঘানিয়া, শ্রীকংসারি (গোবর্ধন ভুবনে), সোমনাথ 
মন্দির ট্রাস্ট পরিচালিত 1 1€ 97010; 11001790981 
011, 30915. 11 ৬০-১৭৫ মধ্যে (রিজা : 
ম্যানেজার, সোমনাথ মন্দির ট্রাস্ট, প্রভাস পাটন, 1): 


গুজরাট 


221200, 221694) ইত্যাদি। কৃষ্ণ লীলাভূমি। 
বৈষ্ঞবেরা এখানে আসেন তবে শুটকি মাছের গন্ধে তারা 
কতদূর স্বস্তি পান সন্দেহ আছে! 

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই চলুন দেখে আসি 
সোমনাথ মন্দিরটি। প্রবাদ আছে যে, এই মন্দিরটি প্রথমে 
সোমরাভ্ তৈরি করেন সোনা দিয়ে! পরে রাবণ তৈবি 
করেন রূপো দিয়ে। তারপর কৃষ্ণ তৈরি করেন কাঠ দিয়ে 
এবং শেষে পাথর দিয়ে ভীমদেব। 1024-এ গজনির 
সুলতান মামুদ্‌ গক্জনি এটি আক্রমণ করেন। কারণ 
আলবেরুণী তার বর্ণনায় এই মন্দিরের সোনা-কপো- 
রঞ্জপাজির যে বিবরণ দিয়েছিলেন-- তার লোভে। মামুদ 
সমস্ত সম্পদ লুষ্ঠন করে নেন। পর পব 3 বার এই 
মন্দির লুঠিত হয়। 50,000 লোক বাধা দিয়েও মামুদকে 
প্রতিহত করতে পারেননি। মামুদ চন্দনকাঠ দিয়ে তৈরি 
তোরণ পর্যস্ত নিয়ে যান। 1169-এ 'অনহিল পত্তনের 
কুমাবপাল মন্দিরটি পুনঃস্থাপন করেন। 1297-এ 
'আলাউদ্দিন খিলজি এটি ধ্বংস করেন তবে সম্পূর্ণ ধবংস 
করা হয় 1706-এ ওরংজীবের আদেশে। স্বাধীনতা 
লাভের পব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লোকসভায় এই 
মন্দিরটি পুনঃস্থাপশেব সংকল্প ঘোষণা করেন। পুরনো 
মন্দিরেব ভিত্তির উপর নির্মীযমান মন্দিরে লিঙ্গমৃতির 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ 
1951-র 11 মে। তারপর দীর্ঘ প্রায় 38 বছর ধরে ধারে 
ধীরে মন্দিরের কাজ এগোতে থাকে। একই ধরনের 
বেলেপাথর সংগৃহীত হয় সমুদ্রগর্ভ থেকে। অবশেষে 
1989-এর মার্চ মাসে এই মন্দিরের পুননির্মাণ কর্ম সমাপ্ত 
হয়েছে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ভোর 
থেকে সন্ধে পর্যন্ত নিত্য ভজন গাওযা হয়। দ্বাদশ 
জ্যোতির্িঙ্গের অন্যতম এই সোমনাথজির মন্দির। দূর 
থেকেই এই লিঙ্গ দর্শন করতে হয় সকাল 7.00, দুপুর 
12.00 ও সন্ধ্যা 19.00 আরতির সময়ে। মন্দিরের 2 
এবং ও তলায় সোমনাথের অতীত ইতিহাস চিত্রিত 
রয়েছে. পারলে দেখে নেবেন। দেখে নেবেন পাশের 
মিউজিয়ামটিও, যেখানে প্রাচীন কারুকার্ষের কিছু নিদর্শন 
আজও সংগৃহীত হয়ে রয়েছে। মন্দির খোলা 6.0০0- 
19.30 পর্যস্ত। সমুদ্বের ধারে পাথরে ঘেরা পাঁচিলের 
উপর শখ্খ, সেখান থেকে সমুদ্র অনবদ্য। এখানে আরো 
দরষ্টব্-_ 1783-তে ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ নির্মিত 
মন্দির। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা পথের ডানদিকে 
পরশুরামের তপোভূমির মায়াময় পরিবেশ পার হয়ে এসে 
বাঁদিকে দেখুন শঙ্করাচার্যের সারদা মঠ। তার পাশেই 


৭. 


সুখ্যাত ও সুপ্রাটীন সূর্যমন্দিরে দেখুন সূর্যদেব পত্রী 
সংজ্ঞাদেবীর মুর্তি-_. অদূরে দৃশামান কপিলা ও হিরণাত 
নদীর সঙ্গমধাবার কাছে বহমান সরস্বতীর জন্য ত্রিবেণী 
সঙ্গম বা প্রভাস তীর্থ। এই ধিবেণীর ঘাটেই নাকি কৃষ্ণের 
শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়। গীতাভৰনের প্রাঙ্গণেই নাকি 
বৃক্ষোপরি আবূঢ কৃষ্ণের চরণ দুটিকে হবিণের চোখ ভেবে 
তীর ছুঁড়েছিল ভীল ব্যাধ জরা। তাতেই কৃষ্ণের 
ইহজীবনের সমাপ্তি ঘটে। সেই গাছ আজও বেদি দিয়ে 
সংরক্ষিত। মতাস্তরে ভালুকা তীর্থে এই মহামরণ সংঘটিত 
হয (দ্র: ভালুকা তীর্থ)। এই প্রভাস তীর্থে গড়ে উঠেছে 
গীতাভবন। 

ভেরাবল থেকে গাড়িতে বা টাঙা ভাড়া করে (২৫. 
৩০ মধ্যে) সোমনাথে সকাল সকাল এসে সারাদিন সব 
দেখে সেদিনেই ফিরে যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে ঘুরে 
আসতে পারেন 26 কিমি দুরে চোরবাদে। বিস্তীর্ণ 
সমুদ্রবেলা, জুনাগড় নবারের শ্রীম্মাবাস (এখন এখানে 
7001-এর রিসর্ট), এবং সূর্যাস্তের অপরাপ সৌন্দর্য-_ 
সব মিলিয়ে ভালই লাগবে। এখান থেকে দিউ বেড়ানোও 
সহজ । একই ট্যুরে দুটো জায়গা দেখা হয়ে যাবে। 

কচ্ছ : গুজরাটের উত্তর-পশ্চিমে কচ্ছ এখন একটি 
জেলা । এর দক্ষিণ ও পাশ্চম দিক সমুদ্রের দিকে খোলা । 
আর উত্তর ও পূর্ব অংশে রয়েছে রান নামে অগভীর 
জলের নোনা খাড়ি। রান এলাকার আয়তন প্রায় 9,000 
বর্গমাইল।এ অঞ্চল না-সমুদ্র, না মরুভূমি। শীতকালে 
খাঁড়ি শুকিয়ে প্রীয় মরুভূমি হয়ে যায়। শাতকালে 
ফ্রেমিংগো, পেলিক্যান ও নানান দুষ্প্রাপ্য পাখি এখান 
এসে ডিম পাড়ে । এখানের জাইনাবাদে বিরল প্রজাতির 
ভারতীয় বন্য গাধা দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য এ 
জায়গাটিকে অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর 
মধ্যে কতগুলো পর্বতময় দ্বীপ আছে_- এদের মধ্যে 
সবচেয়ে উচু পচ্ছমূ। খাওড়া একটা বড় ছ্বীপ। এখানে 
যত্রতত্র লক্ষ পাথর ছড়িয়ে আছে। মালধারী উপভ্াতিরা 
এগুলিকে অলৌকিক ঘোড়সওয়ার ভেবে পুজো করে। 
এমনি বেড়াবার ইচ্ছে থাকলে, ভূপ্রকৃতির রুক্ষতা আর 
উপজাতিদের দেখার ইচ্ছে হলে তবেই আসুন। 

এখানে থাকার জন্য আছে গুজরাট পর্যটন দপ্তরের 
11270910121 86801. 789011 (এজেন্সি 
বাংলোব কাছে) জ্াহাজওয়ালা রোড, মাগুবী, কচ্ছ, 
21: (02834) 230516, 90০00115016 ০250117 
08 ৮৫০20112019 02801 098 ৬০০1917108 


২০০। 


২৮ 


ভুজ 

এই কচ্ছের প্রধান শহর হল ভুজ। বিমানে এলে 
এখানের এয়ারপোর্টেই নামতে পারেন। তাছাড়া মুহ্বাই 
থেকে উড়ে জামনগর নেমেও এখানে আসা যায়। মিটার 
গেজের ট্রেন আসে ভুজ পর্যস্ত। ছোট পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত এই নগরের বাড়িগুলো পাথরে তৈরি। এখানকার 
রুপোর অলঙ্কারও খুব বিখ্যাত। মেয়েরা কাচ বসিয়ে সুন্দর 


: যাঁরা আডতেঙ্কার প্রিয়, নতুন ভ্রমণের আস্বাদ : 
: পেতে অন্যকিছুর পরোয়া করেন না, তাদের জন্য : 
- বলি-- অক্টোবর থেকে ফ্রেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে 
* উটের পিঠে চেপে কচ্ছের রান ধরে চলুন। 10 £ 
* থেকে 15 দিন সময় হাতে নেবেন। চাইলে ট্রেকও : 
- করতে পারেন। এক বিরল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি : 
- হবেন। মুখোমুখি হবেন নানাবিধ বন্যপ্রাণী ও পাখির : 
- এবং চলতে চলতে অবশ্যই অনুভব করবেন এ : 
* অঞ্কলের সমৃদ্ধ শিল্প-সংস্কৃতিকে। ফ্লেমিংগোর উড়ে : 
যাওয়া দেখতে দেখতে আপনি টুক করে ঢুকে পড়তে : 
পারেন কোনো গ্রামে, যেখানে বসে শিল্পীরা সৃষ্টি : 
* করে চলেছেন কচ্ছের বিখ্যাত হস্ত শিল্পসামগ্রী। এ : 
: ব্যাপারে সহায়তা পাবার জন্য এবং বিস্তৃত জানবার : 
: জন্য যোগাযোগ করুন -- 117. 0. নি. 7981015, £ 
21191 1990191, 9919019, 81701101019, * 
911-3700011 


কাপড় তৈরি করেন। একটা বড় মন্দির, মিষ্টি জলের 
কুয়ো, পুরনো রাজপ্রাসাদ দেখুন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই 
নগরে। দেখুন আয়নামহল। খোলা থাকে সকাল 9.00 
থেকে 18.001 শনিবার বন্ধ। এই মিউজিয়ামটিতে 
রয়েছে। মহারাজের নানারকম পোশাক, পেন্টিং, পুরনো 
সামগ্রী আর ভুজ রাজের নিজস্ব মুদ্রার সংগ্রহ 1700 
থেকে 1948 পর্যস্ত। প্রবেশ মূলা ২.। 

প্রাগমহল মহারাজার নতুন প্রাসাদ। এর দরবার হল 
ও ক্লুক টাওয়ার ভ্রমণার্থীদের জনা খোলা। দেওয়ালে 
পূর্বতন মহারাজাদের সারি সারি ছবি রয়েছে। ক্লক 


ভারত ভ্রমণ 


টাওয়ারে উঠে পুরো ভুজ শহরটি প্রত্যক্ষ করুন। প্রবেশ 
মূল্য ২ এবং কামেরার জন্য ১৫। 

কচ্ছ মিউজিয়াম (আগে নাম ছিল ফার্ডতুসন 
মিউজিয়াম) গুজরাটের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। বুধবার, 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছাড়া খোলা থাকে সকাল 9.00 
থাকে 17.30 পর্যন্ত ।সুন্দরভাবে সাজানো এই মিউজিয়ামে 
আছে ছবির গ্যালারি, নৃতত্তব বিভাগ, প্রত্বুতাত্তিক নিদর্শন, 
বন্ধ অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র আর জাহাজ। ঘুরে আসুন কলেজ 
রোডে নবনির্মিত ভারতীয় সংস্কৃতি দর্শন ভবনে। 
একসময়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই শহরের প্রধান 
গেট বন্ধ থাকত। ভূজে এলে 152 কিমি দূরের কোটাশ্বর 
মন্দির দেখে আসুন বাসে চড়ে। এখানের সাগরসৈকত, 
নারায়ণ সরোবর, জলাশয় সবই দেখার মত। নারায়ণ 
সরোবরে নাকি আলেকজান্ডার এসেছিলেন। 

কান্দলা : কচ্ছের প্রধান বন্দর। ভারতেরও। করাচি 
বন্দর পাকিস্তানের অস্ততুক্ত হওয়ায় এই বন্দর তৈরি হয়। 
ক্রমবর্ধমান এই বন্দর এখানের উন্নতি এবং শিল্প প্রসারের 
প্রধান কারণ। মুম্বাই থেকে 17.10 ছেড়ে আসা মুম্বাই 
নিউ ভুজ কচ্ছ এক্সপ্রেস আমেদান্মাদে 1.40-এ ধরে 
সরাসরি এখানে আসা যায। গান্ধিধাম পৌঁছয় 8.30. 
নিউ ভূজ 10.251 পালনপুর-ডীসা হয়ে মিটার গেজের 
ট্রনও এখানে আসে । ৪ নং জাতীয় সড়কপথেও আসা 
যায়। কান্দলায় বাণিজোর একটি মুক্ত অঞ্চল আছে। 
কান্দলা আসবেন আপনি প্রধানত গান্ধিধামের আকর্ষণে । 
ভুজ থেকে দূরত্ব 57 কিমি। এই নতুন নগরটি 1947-এ 
স্থাপন করেছিলেন কচ্ছের মহারাজ সিদ্ধের উদ্বান্ত্দের 
জনো। আমেরিকার একদল বিশেষজ্ঞ এই গান্ধিধাম 
নগবের পরিকল্পনা তৈরি করে দেন। এখানে গাদ্ধি-সমাধি 
এবং মূর্তিসমেত শিবমন্দির আছে। গান্ষিধামে আসার 
জন্য আমেদাবাদে সৌরাষ্ট্ট এক্স-এর গাদ্ধিধাম-বগিতে 
উঠুন। কান্দলা থেকেও বাস আসছে। পৌোরবন্দর থেকে 
মাত্র 37 কিমি দূরে। বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে বান্দ্রা- 
গাঙ্ধিধাম এক্সপ্রেস আসে 14.50 ছেড়ে 792 কিমি পার 
হযে 6 451 থাকার জন্য 733, 2৬40 917, আরাম গেস্ট 
হাউস ছাড়া হোটেল শিব, মধুবন (৩৭৫-৪৫০) প্রভৃতি 
আছে। 


২০ 


গোয়া 


ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দামন, দিউ, দাদরা, 
নগর হাঁভেলি ও আগ্ত্িডিভ দ্বীপ আগে পোর্তুগিজদের 
অধীনে ছিল। এগুলিতে একজন গতর্নর-জেনারেল 
সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন। 
তখন রাজধানী ছিল নোভা। 1962-র মার্চ মাসে 
পার্লামেন্টের আইনে গোয়া, দামন ও দিউ 20 ডিসেম্বর 
1951 থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তখন এর সদর 
দফতর হয় পানাজিতে (নোভা গোয়া)। 30 মে 1987 
থেকে গোরা পায় পূর্ণ রাজের মর্যাদা ও ভারতের 
কনিষ্ঠতম রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। দামন ও দিউ 
ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে 
আছে। 

প্রাক্তন পোর্তুগিজ উপনিবেশ গোয়া ভারতের 
পশ্চিম উপকূলে মুম্বাই থেকে 400 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে 
অবস্থিত । উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্বে ও দক্ষিণে মহীশূুর ও 
পশ্চিমে আরবসাগর। গোয়া দ্বীপটির নাম থেকেই এই 
উপনিবেশটির নামকরণ হয়েছিল গোয়া। গোয়া 2টি 
জেলায় বিভক্। উত্তর গোয়া ও দক্ষিণ গোযা। উও্তর 
গোয়ার সদর শহর পানাজি এবং দক্ষিণ গোয়ার 
মারগাঁ'ও। পাহাড়িয়া এই দেশের পূর্বপ্রাস্তে পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালা থেকে গিরিশ্রেণী পশ্চিম দিকে বের হয়ে এসে 
গোয়ার দক্ষিণ ও মধাঞ্চলে প্রবেশ ক্রছে' এর 
শিখরগশুলো হল সোনসাগর, কাটলানচি-মাউলি ও 
দুধসাগর। নদীগুলোর নামও বেশ মজজার__মাণ্ডোভী, 
জুয়ারি, তেরেখোল, বেতুল এবং চাপোরা। 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে গোয়ার উল্লেখ 
আছে। তখন এর নানা নাম ছিল--গোমনচলা, 
গোয়াপুরী, গোপকাপুর, গোপকা, পাটনা ইত্যাদি। 
মহাভারতের ভীম্ম-পর্বে এর উল্লেখ আছে  গোপকপত্তন' 
বা 'গোমস্ত' নামে। সূত্র-সংহিতা-য় এর নান পাওয়া 
যাচ্ছে 'গোয়াপুরি'। টলেমি গোয়ার নাম লিখেছেন 
'গৌবা'। বানাভসির কদশ্বরাজ্োর অস্তর্তক্ত গোয়া পরে 
বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে আসে। তার পরে 
আসে বিজ্ঞাপুরের সুলতানের অধীনে। আলবৃকার্ক 
(1453-1515) এটি অধিকার করেন। 1510-এ গোয়া 
এল পোর্তুগিজদের অধিকারে । তারপর প্রায় 500 বছর 
তাদেরই অধিকারে থাকার পর গোয়া এখন স্বাধীন 
ভারতের অঙ্গরাজ্য। 

উষ্ণ ও আর্্র জলবায়ুর এই রাজ্যের অধিবাসীরা 


প্রধানত কৃষিজীবী-প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য নারকেল, আখ, 
ধান, সুপারি, মুগ, কাজুবাদাম ও আলু। মৎস্যশিকার 
প্রধান বৃত্তি। অরণা আচ্ছাদিত গোয়ায় লোহ' মাঙ্গানিজ 
পাওয়া যায়। এখানে রেল, সড়ক ও জলপথের ব্যবস্থা 
ভালই। বিমান বন্দরও আছে। এর নৈসর্গিক শোভা 
পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। গ্যাসপার ডিয়াস, কোল্ভা, 
কালানগুটের সমুদ্রসৈকত মনোমুদ্ধকর। দুধসাগর ও 
আর্তালামে দেখুন জলপ্রপাত; গোয়া আসলে তিনটি 
গোয়ার সমষ্টি__ভেলহা গোয়া, পুরনো এবং নোভা গোয়া। 
একদা আলফানসো ডে আলবুকার্ক 20টি জাহাজে মাত্র 
1,200 সৈন্য নিয়ে একে অধিকার করেছিলেন। সেই প্রথম 
(1510) গোয়ায় ভিড়েছিল পোর্তৃগ্িজ জাহাজ। পরে 
ভারতীয় সেনাবাহিনী জোর করে তাদের এখান থেকে 
তাড়িযে দেয়। কিন্তু তারা চলে গেলেও রেখে যায তাদের 
সংস্কৃতির কিছু ছাপ। তাই গোয়াতে এলে আপনার হয়ত 
এক এক সময় মনে হবে বুঝি ভারতেব বাইরেই 
কোথাও বেড়াতে এসেছেন! সদাহাস্যপ্রিয় গোয়াবাসীদের 
অধিকাংশের মাতৃভাবা (কাঙ্কনি। মারাঠির প্রচলনও খুব। 
1993-এর অক্টোবর থেকে কোষ্কনি সরকারি ভাষা হিসেবে 
চালু হয়েছে। লেখা হয় দেবনাগরি হরফে। রাজাদির 
আয়তন 3.702 বর্গকিমি. উচ্চতা 1,022 মি। লোকসংখ্যা 
13,43.998 (2001 সেন্সাস)। রাজধানী পানাজি। 

কখন আসবেন : গোয়াতে বেড়াতে আসতে পারেন 
বছরেব যে কোনো সময়ই। তবে জুন-সেপ্েশ্বরে ব্য 
নামে। বৃষ্টি হয় প্রায় 3,500 মিমি। কাজেই ওই সময়টা 
বাদ দিলেই ভাল। খুব আরামপ্রদ সময় হল নভেম্বর 
থেকে ফেব্রুয়ারি। আসুন না এ সময়টাতেই। শ্রীষ্ে 
সর্বোচ্চ ও শীতে সর্বনিন্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 320 ও 
21501 সুতির জামাকাপড় পরেই আসুন না। 

| কেমন কবে আসবেন : বিমান 

পথ -- উড়ে এলে নামুন গোয়ার 
বিমানবন্দর ভাক্কো-ডা-গামার 
ডিনিদে দীনান্ডি থেকে 29 কি দূরে এখানে ।8, 
/॥ উঠছে-নামছে। |/& বিমান আসছে বাঙ্গালার (105 
মিনিট), মুস্বাই (55 মিনিট), দিল্লি (145 মিনিট), কোচি 
(65 মিনিট), তিরবঅনস্তপুরম থেকে। / গোয়াকে যুক্ত 
করেছে কুয়েত এবং তিরুবঅনভ্তপুরমের সঙ্গে। 381 
£7/2/5এর বিমান যাচ্ছে ও আসছে মুস্বাই ও দিলি 
থেকে। 





২৩০ ভু 


রেলপথ : গোয়াতে গোয়া নামে কোনো স্টেশন 
নেই। নামতে হবে মারগাঁও স্টেশনে। এতদিন এই 
মারুগাও আসতে হলে প্রথমে আপনাকে সেন্ট্রাল-সাউথ 
সেন্টরাল-সাদার্ন রেলওয়ের পুনে-মিরাজ-কোলাপুর- 
ভাঙ্কো-ডা-গামা-বাঙ্গালোর শাখার ট্রেনে উঠে এই শাখায় 
পুনের দিকে থেকে মিরাজ, বেলগীও পার হয়ে অথবা 
বাঙ্গালোরের দিকে থেকে হুব্লি, ধারওয়ারের পর লোল্ডা 
স্টেশনে নামতে হত। তারপর লোন্ডা থেকে শাখা 
লাইনের জন্য গাড়ি বদল করে মারগাঁও স্টেশনে। 
তারপর বাস ধরে পানাজিতে। কিন্তু এখন আর এত ট্রেন 
পাল্টানোর কোন প্রয়োজন নেই। নবনির্মিত কোঙ্কন 
রেলপথে আপনি মুম্বাই থেকে সরাসরি আসতে পারবেন 
গোয়ার মারগাঁও স্টেশনে । যুস্বাই থেকে মারাগীও-এর 
দূরত্ব 588 কিমি। 0111 কোষঙ্কন কন্যা এক্সপ্রেস মুম্বাই 
ছাড়ছে 22.50 মিনিটে। মারগাঁও পৌছচ্ছে 10.451 
এখান থেকে বাসে পানাজি। মারগাঁও থেকে পানাজির 
দূরত্ব 34 কিমি। সেজন্য আগের স্টেশন কারমালিতে 
নেমে পড়াই সুবিধেজনক। কারমালি থেকে পানাজির 
দুরত্ব মাত্র 10 কমি। বাস পাবেন। আছে অনা 
যানবাহনও পানাজি পৌছে দেওয়ার জনা । গোয়ার সঙ্গে 
রেলপথে যোগাযোগ রয়েছে বড় বড় শহরের মধে। 
0103 মুম্বাইমাবগাঁও মাণ্োভী এক্সপ্রেস 7.05 মুস্বাই 
ছেড়ে মারগাও 18-401 লোকমানা তিলক টাম্নাস 
5.35 ছেড়ে 2051 জনশতাব্দী এক্সপ্রেস মারগাও 
13.30; 11.40 ছেড়ে 6345 নেত্রবতী এক্সপ্রেস 
মারগাঁও 22.30, ত্রিবান্দ্রধ 19.201 ট্রেনটি ত্রিবান্দ্রম 
থেকে ফেরে 1000 ছেড়ে মারগাঁও 5.45, এবং 
লোকমান তিলক 16.551 2619 মৎস্াগন্ধা এক্সপ্রেস 
14.05 ছেড়ে মারগাও 00.10, ম্যাঙ্গালোর 6.10। 
ট্রেনটি ম্যাঙ্গালোর থেকে 14.40 ছেড়ে মারগাঁও 20.15, 
লোকমান্য তিলক 6.40-এ। নাগেরকয়েল থেকে আসছে, 
6336 গান্ষিধাম এক্সপ্রেস 11.45 ছেড়ে (কেবল 
বৃহস্পতিবার) মারগাঁও 9.35, গান্ধিধাম 14.45। 
ত্রিবান্দ্রম থেকে 2431 রাজধানী এক্সপ্রেস 19.15 ছেড়ে 
(ম. বৃ) মারগীঁও 11.25, হজরত নিজামুদ্দদিন 13.50 
প্রভৃতি। যাবা কলকাতা থেকে যাবেন তারা মুম্বাই মেলে 
ভায়া নাগপুর) চড়ে অথবা হাওড়া থেকে মুশ্বাইগামী যে- 
কোন ট্রেনে চেপে মুম্বাই আসুন। মুম্বাই থেকে কোষ্ছন 
কন্যা এক্সপ্রেসে বা মাণ্োভী এক্সপ্রেসে সোজা গোয়ার 
কারমালি বা মারগাঁও স্টেশনে । এবার বাসে চড়ে আসুন 
পানান্ত্রিতে। ট্রেনের টিকিট অগ্রিম রিজার্ভেশন করুন__ 
মারগীও অথবা ভাক্কো-ডা-গামায়। এ ব্যাপারে আপনি 


রত ভ্রমণ 


সাহাযা পাবেন পানাজিতে অবস্থিত 5162021702 8045 
7917111745-4ব (090৬1. 01 302. 1020217, 018) 
1001151 111017780017 ০০987091 (017: 22256 20) 
থেকে। এখানে আছেন 73905 041 5939170%-র 
প্রতিনিধি। পানাজিতে পর্যটন দপ্তরের ঠিকানা : 
[06139111781 0 1941157, 10941751 170119, 
22110, 72212], 902 433 091 171: 222 5935, 
222 47571 

সড়কপথ : জাতীয় সড়ক 4/, 17, 17/, গোয়ার 
সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। 
নিয়মিত বাস চলছে বাঙ্গালোর (632 কিমি ভায়া লোল্ডা, 
হুবূলি), বেলগাঁও (157 কিমি), মুস্বাই (594 কিমি), 
দেবগড়, গোকর্ণ, হব্লি (184 কিমি), কারোয়ার (103 
কিমি), মালোয়ান, ম্যাঙ্গালোর (371 কিমি), মিরাজ, 
মহীশুর (677 কিমি), পুনে, রত্বগিবি, সোয়াতৃওয়াড়ি, 
ভেঙ্গুরিয়া থেকে পানাজির মধ্যে । সদাশিবগড, বেলগাঁও 
(157 কিমি) থেকে বাস আসছে মারগাও। ভাক্কোতেও 
বাস আসছে সদাশিবগড় এবং বেলগাঁও থেকে । মুম্বাই 
থেকে বাস সময নেয মোটামুটি 18 ঘণ্টা। ভাড়া বাস 
অনুযায়ী ২০০-২৫০। অন্যানা বানের ভাড়া এবং সময 
ঠিক করে জেনে নিন পানাজির বাস টার্মিনাসে। 

জলপথ ' জলপথে গোয়া বেড়াতে যাওয়াব 
অভিজ্ঞতাটা মন্দ নয। অক্টোবর-মে-ব ভাল আবহাওয়াতে 
মাত্র মুস্বাইপানাজি জাহাজ চালাচ্ছে শিপিং কপোঁরেশন 
অফ ইন্ডিয়া। মঙ্গলবাব ছাড়া মুম্বাই এবং বুধবাব ছাড়া 
পানাজি থেকে জাহাজ যাতায়াত করছে প্রতিদিন। সময 
নেয 10 ঘণ্টা মত। মুম্বাই-এ নগদ টাকায় বা 9110019 
০0010018001 01 117018-র নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট কেটে 
আগে থেকে জাহাজ বুক করতে পারেন [ঠিকানা 154 
72171 17121199191 8017091, 1/017105) 
400009, 0 237437937-9] অথবা পানাজিতে 
৬5. [0811130 (02101811 01 2015 জেটির 
বিপরীতে), 0.8. 981000/ 1/2, 6212) (97. 
2228711) ঠিকানায়। 7216 9110070 (0) 1010. 
মুম্বাই" পানাক্তি কাটামেরন সাভিস চালাচ্ছে। রাত 10.30 
মুম্বাই ছেড়ে পরদিন সকাল 6.30 পানাজি আসছে, 
আবার 9.00টায় পানাজি ছেড়ে মুম্বাই ফেরে বিকেল 
5টায়। এই যানে আরবসাগরের বুকের ওপর দিয়ে গোয়া 
পৌছনো এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা । সকাল 9.00 পানাজি 
ছেড়ে মুম্বাই ফেরে বিকেল 51 কলকাতা থেকেও এদের 
টিকিট বুকিং করা যায়। ঠিকানা: 6১021959101, 17 
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৪০৫9১, 
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15009 04219121211 120016 70.) 16012 
700 020 (51: 247545092)। এছাড়া ০1০5/0919 
918217911) ০০. ওই সময়েই মুম্বাই পানাজির মধ্যে 
এবং 9017012 5192 13941091101 ০০. মুম্বাই" 
কালিকট জাহাজ নিয়ে মারগাঁও বন্দরে আসছে সপ্তাহে 


একদিন। 
০5৯ কোথায় উঠবেন : প্রথমেই 
ভারত সরকার অনুমোদিত 
বায়বহুল হোটেলগুলির কথা 
বলি: 719 /909809 11917715099 (3-20) 
9170421117-এ (21: 2276201) 388 80 ৫,৪০০. 
018890৮৫০০১ 16919. 89901, (87-183) 
10001, 02৬91959511, 52810905 (71: 
2746363) ১০,০০০-২০,০০০; এখানেই 7179 010 
/910101 (97: 2246335) ১,২৫০- ৪,৮৫০১৪-তারা 
1176 011 00903 88201 7395011 (77: 
2276201) 93170091171) 82810925 (07-1209) 588 
0 ৫,০০০-৮, ৫০০ 0)85 0 ৯,৭৫০-১ ১,৫০০: 
ডোনা পাওলায় ৬৭170011॥ 992801এ 5-তারা 
হোটেল /91০01101901) 010509-08-0309. (01: 
2221133) (7-110) 58880 ১০,5৫০0889 90 
১১,৫০০; ওই একই ভাড়ায় বোগমালোতে 5-তারা 
হোটেল 008101 8০9011219 89801 (8-1:8, %া. 
2513311)) 51100461], 3০9-তে 71912] 
101109) ৬11999 (97-86, 101: 2276201) 988 
/0 ৬,০০০. - ৮১৪০০088180 ৩,৭৫০7৪8,৫০০। 
মাজোরদা বীচে 1/2)0105. 888017 795011 (9-64) 
(21 : 2220025) 588 8০ ২১৫০১ 088 8০ 
২,৮০০; পানাজির 18 জুন রোডে 3-তারা হোটেল 
10161 6102190 (7-122, 217: 2226291) 50 
৯৫০, 0/০ ১,২৫০, সুইট ১,৩৫০-২,০০০; এখানেই 
3-তাবা 16911511016 (7-38, 2 2224581), 
948 ৭৫০, 0/8 ৮৫০, 0/80 ৯০০২ স্যুইট ১০৫০: 
10191 01601 17 (1 : 2228477), দুর্গা চেস্বার্স 
১২০০ - ২,৬০০: বান্দোদকার রোডে 3-তারা হোটেল 
10191 101217009৬1 (73-637, 717: 2426270) 588 
8৩ ১৩৫০১৯৯০০১০ ৪০ ১০৯০০, ২৯০০ 2- 
তারা হোটেলগুলির মধো আছে মারগাঁওতে 11016 
18000016 (7-48) 58০ ৪৫০-৬৫০৯ 00 ৬৫০. 
- ৮৫০, 588 ৩৫০,988 ৪২৫; স্বতন্ত্র পথে ভাক্ষো 
ডা-গামায় 15 17892 9280915170191 (3- 33, ঠ71. 
2512238) 540 ৬৫০. - ৯৫০, 040 ১,২৫০ - 


ভারত ভ্রমণ 


১,৬০০; এখানেই 110191 20211 (91: 2512121) 
5/০ ৫৫০, 040 ৮৫০ ; ভেরেম-এ 02115 11৫ 
89109909191915 & 11091815 (7-30) 0/8০ ৬০০, 
08 ২৭৫; বাগা বীচ-এ110191 8915. 0০ 5০01 (78- 
23, 2: 2276084) 980 ৯৫০00 ১৭০০ 


30৪ ট্যুরিজম বিভাগ পরিচালিত 


পেরেনেম-এর 17819810101 (7; 2220705)-এ 
19191101601 10901751717 5 ২৪০, 0 ৩২৫, 
ডিলাক্স ৩৭৫; গোয়ার মায়েম বিচোলিম-এ 119/61া। 
| 265 99501 (291 : 2962144) 8০ স্মুইট ৬০০, 
0০ ৫০০, 088 ৩০০-৪০০। 

পানাজিতে 7001751110161 (21 : 2227103) 
£0 স্যইট ৯৫০ 0/0 ৭৫০-৮৫০ 0/১8 ৬০০: 
মাপুসাতে 711 (2 : 2262694) /০ স্যুইট ৭৫০ 
00 ৬৫০. 008 ৪০০ ভাক্ষোতি। 17 (2: 
2513119)10/40 ৬০০.0/২3 ৩৫০, কালানগুটে বীচে 
ট্রারিস্ট ব্িসর্ট (21: 2276024) 048 ৫০০-৮৫০, 
0/0 ৮৫০-১০০০, /0 স্যুইট ১২০০: কোলভা বীচে 
টরারিস্ট কটেজ (251 2788087) 080 ৬০০-৬৫০ 
0/8 ৫০০-৫৫০, পোল্ডার ফার্মাগুড়িতে হিল রিসর্ট 
(%. 2312922) 8০ স্যুইট ৬৫০80 ৫9910/88 
৩০০-৪০০.৪ ৯০। মিরমার-এ বিচ রিসর্ট (91: 222 
7754) 5০ স্যুইট ৯৫০ স্মুইট ৮৫০ 0/০ ৮৫০ 0/8 
৭০০; দুধসাগর-এ বিসর্ট (61: 2612238) 080 
৬০০-৬৫০, 088 ৪৫০-৫০০ ওল্ড গোয়াতভো 17 
(2. 2286127) 10/58 ৩০০ কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ দণ্তুর 
: 05028100115 08৬91007611. ০0100198001, 
101012129 /0210911, 0. /2152 ০0519 
7090, 72121) 9029-403001. 71: 22267 28, 
22241 321 

বি: দ্র: মরসুম ছাড়া অনা সময়ে প্রত্যকটিতে ভাড়া 
কম লাগে। এবার যার যেমন পকেট তিনি তেমন হোটেল 
বাছুন। 

[ ৫০০-১,২০০ ] 

পানাজিতে :110181 9010991 0995 ডা.আত্মারাম 
বোরকার রোড (79: 2226231); 09175 78915 
89901 785011 ডোনা পাওলা (9: 2227955); 
110916। ()010011 ভেলহা গোয়ার ওল্ড গোয়া রোডে; 
ক্যাম্পাল 11011 ০21178| টোনকা মিরামার-এ 
0509. 11719172009 (77: 225804, 225717, 
225716) ; মিরামারে 1017001. 110161 (1 : 


26017) , ডোনা পাওলায় সমুদ্রের ধারে 2190118 
০019995 (25 . 227221), কোলভাতে 110151 
91457 58705 কোলভা বীচে (61 : 2721645, 
2721646, 2721651); ওখানেই 9411 9591 
89280 78501 (2: 221888, 220224)। 
কালানগুটে : বাগা বীচে 110191 8915 0০ 90 (21). 
2276084); গাওরো ওয়াড্ডোতে 119181 90217 
119111506 (17: 2276253); বাগা বীচে বাগা ব্রিজের 
কাছে 11011 31৬615108 (671: 2276062), ৬৪1175 
88801 795011 (71; 2276077);. কোবরা 
ওয়াড্ডোতে 10913 99119 1101109 1101185 (7: 
2276840)। 
[ ৪৫০-৭৫০ মধ্যে ] 

পানাজিতে: চার্চ স্কোয়ারে /10118 110191) 
মিরামার বীচে 0818$21581217080151 001,110161 
(1000121): দিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের উলটোদিকে চার্চ 
ক্ষোযারে 01553101710191, ডাও/য়ালফাধগো-দা- 
সিল্ভা রোডে 3011781055 90851119056; 91. 1792 
01101101 এণ বিপরীতে 110161 /165, মালাকা 
পাড়ে 110181 191010176, 310917021-4 17016 
15561, মিরামারে 11016111900 70191 38901 
10191, 31 জানুয়ার রোডে 72111 117 & 54691 
110159; এল্-ডোরাডো থিয়েটারের উলটোদিকে 
11015 131/55; ডন্‌ বস্কো হাই স্কুলেব সামনে (10910 
30/851 1109858; ডা. দাদা বৈদা রোডে 11521 
110191| কান্হা বিভাবা রোডে 11019150178; কমা দ্য 
আওরেমে 11051 50179: আলকান্সো দা আলবুকার্ব 
রোডে ৬5121110191; মারগাওতে 10161 78%2 ১, 
11051 914915500-মন্টেহিল। : মিউনিসিপল 
গার্ডেনের সামনে 1120211710151 (21. 221653 19 
58)। ভাক্ষো-ডা-গামাতে: হিন্দস্থান পেট্রোলিয়ামেব 
সামনে 191781819 1109106151 কোলভা বীচে 
01000111095 88801 76501 (51. 221038)। 

কালানগুটে : সমুদ্র তীরে 03৬19, ক্যান্ডোলিসন 
101102/ 85901785011, বাগা বীচে (অক্টোবর-নে 
পর্যস্ত) 110161 ন1/615106, বাগাতেই 101191745 
39901 7395011; উমতাবাদোতে 0. 021718180 
39801 965011; 8901181 001739399; বেনাউলিমে 
[10700188280 98501; ফোট্ট চাপোরো 
আনজুনাতে ৬৪9৭0 89901 795011 

[ ৪৫০ মধ্যে ] 
পানাজিতে : হেড পোস্টাপিসের পিছনে 81821 


গোয়া 
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00085. ()0121 1-009119 & 9০9210॥70; মিরামার 
বীচে 89115 10999, 980-র কাছে 0911151 
10909; 7/40-72810-র কাছে 00113 10099. 
0552. 20110; 31 জানুয়ারি রোডে 09149 10906. 
18 জুন রোডে 3121211-90939, পুরনো বাস স্ট্যান্ডের 
কাছে 1719161 /181719; মিরামারে ডেম্পো কলেজের কাছে 
1101028/ 11019; এল্-ডোরাডো থিয়েটারের কাছে 
৪001721 911, 10105 90085 11019: 
মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনে 18100 0185 10096, 
9৪311710191; ইন্টার-স্টেট বাস টার্মিনাসে 9693০3 
10161, সেক্রেটারিয়েটের সামনে 110161 97610010102; 
আত্মাবাম বোরকার রোডে 1504951 919215 
ট্রারিস্ট হোটেলের পিছনে 1881700%175211 হরে 11- ডন 
বক্ষো হাই স্কুলের কাছে 97481 10909 প্রভৃতি ! 

মারগাওতে : রেলস্টেশনের বিপরীত 09190থ 
| 00010 & 309810010, ৬9112111006, স্টেশন 
রোডে 010105 /129170 8079৬21, 11061 
99817৬168/, 98/2001, 111211110191, 900111825 
00939; গ্রেস চার্চের পেছনে 90148 1,906; ফাদার 
মিরান্দা বাডে 110191 89110170; ব্যাঙ্ক অক ইনিয়াব 
বিপরীতে 170191 3010191; ডন্‌ বক্ষো রোডে 11016) 
10901181911; হবি মন্পিরের কাছে 11019119171. 
লতা সিনেমার কাছে 15৮ 90121211009, 
স্টেশনের বিপরীতে 9007171110191, 11019111011 
ইাঁসডোরা ব্যাপটিস্টো রোডে 170181 3010 5121 
ইত্যাদি। 

ভাঙ্কো-ডা-গামায় : ড দেশপাণ্ডে বোডে 1991 
/1172000179 (97: 2591 2144) 21457 2174, 
2175. 3379), সেন্ট আকন্ডজ টার্চের কাছে 110161 
91978110 7৬/০5. 19906; নিয়োগানগরে 11011 
[2194251 (717: 22389), মেন বোডে 171915179102910, 
তিলক মপদানের বিপরীতে 17919114191: স্বতঙ্ 
পথে 95979001 795151271 9170 (-9991179 
10058; ফাঙ্সিসকো লুই খোমেস রোডে 11961 
91091; €55০-র কাছে 1170)15 19091 ভাদেম মেন 
রোডে 9জাা।থ7॥1101619, মেনডেস-ম্যানসন-এ 
/%/8519111179191, খালাপ ম্যানসনের কাছে ৬০170778 
|.০99 প্রভৃতি। আল্তো পোরভেরিম-এ দুটি হোটেল-__ 
11019111010, 25550 0171 | পোল্ডাতেও দুটি -_ 
11091 178211, বাস স্ট্যান্ডে 119191 72250171911 
ভ্যাগাটোঝ/আন্জুনাতে . বীচে 72০0. 91, 
চ্যাপেলের সামনে 1০019 19391 8170 17891. সেন্ট 
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আ্যন্টশি ভাদ্দোতে 1228070901 89801. 395011, 
ভ্যাগাটোর-এ ৬৪851412190) 11010211011. 

কালানগুটে : বীচে ইনফরমেশন ব্যুরোতে 
৪910952 09199399; সেন্ট জন চ্াযাপেলের কাছে 
05685 70751110119; বীচে 30117 10090) 
/870010 89201 385011. বেনৌলিম-এ+01081761 
8919010 892501 ০০15095, 211. ০212৬217 
10811511551-- ব্যাঙ্ক অব বরোদার সামনে; ৬1০15. 
10151 1951 ঢল) 310৬6 00113095। 
মাপুসাতে: হনুমান মন্দিরের কাছে 1106। 
981/8116612, কন্কার কর্নারে 110161 81092; 
110191 1018; জানকীশঙ্কর বিল্ডিং-এ 10099. 
রামচন্দ্র বিল্ডিং-এ 91581109099 প্রভৃতি | 

যাঁরা পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চান তারা অনুগ্রহ 
করে গোয়া-দামন-দিউ সরকারের পাট্টো, পানাজি ও 
গোয়ার ট্যুরিস্ট হোমগুলিতে খোঁজ নিন-- সেখানেই 
তালিকা গেয়ে যাবেন। অথবা ফোন ককন : 2225583, 
22526515, 2225620-এ। 

এসব ছাড়া পানাজিতে 714, মারগাওতে রেলওয়ে 
নান আছে। পোণ্াতে পাবেন নানা ধরমশালা। 17 
(21: 2225433) আছে মিরামার, পানাজিতে। বেড- 
প্রতি মার ২০ (কম্বল বিছানাসহ) দিনপ্রতি সদসা ও 


ছাত্রদের জনা, অনাদের ৪০। আগাম বুকিং কবে আসাটাই 
নিরাপদ। 

কী কী দেখবেন এখানে : আমরা গোয়ার ভ্রমণসৃচিটি 
একটু নতুন ঢঙে সাজিযেছি--. স্থান অনুযায়ী নয় | বিষয় 
অনুযায়ী। যারা বেড়াতে যাবেন তারা একটু মিলিয়ে 
নেবেন। প্রথমে গোয়ার শহরগুলির সাধারণ পরিচয় দিই 
পরে পরে বীচগুলি, চার্সসমূহ, মঅন্দিররাজি ও অন্যান্য 
দর্শনীয় স্থানের পরিচয় দিচ্ছি। 


শহর 

পানাজি : গোয়ার রাজধানী শহর-_ নিচু দিয়ে বয়ে 
চলছে রাজোর সবচেয়ে বড় নদী মাণ্ডে'ভী। শহরের সর্বত্র 
জলপথ। বাড়িগুলোর বেশির ভাগ ছাদ লাল রঙের। 
শহবে অনেক বাগিচা, রাস্তার দুপাশে গুলমোহর, 
আলটিনো পাহাড় থেকে শহরের সমগ্র সৌন্দষটুকু চেখে 
দেখুন। এই পাহাড় থেকেই চারপাশে শহর এগিয়ে চলেছে 
যেন কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে। 

মারগীও : পানাজি থেকে 34 কিমি দূরের এই 
শহরটিই এখানের রেল স্টেশন। গোয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম 
এই শহর বাণিজ্বাকেন্দ্রটি দক্ষিণ গোয়ার স্যালসিটে 





যোব পোর্ট, ভাস্তা, 71 € 
মাঝ গাও € আগাসাইম ন 


তালুকের অন্তর্গত ও জলপথে মার্মগাও বন্দরের সঙ্গে 
যুক্ত। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের সঙ্গে জাতীয় সড়কের দ্বারা 
যুক্ত। পার্ক, বাগিচা, পুরনো অট্টালিকা ও নতুন বাড়িতে 
গোটা শহর উজ্জ্বুল। 

ভাক্কো-ডা-গামা : পানাজি থেকে 30 কিমি দূরের 
এই আধুনিক শহরটি মার্মাগাও বন্দরের বেশ কাছেই। 
চওড়া পথ. বৈনার দারুণ বীচ আর নানা বাগিচায় শহরটি 
সুন্দর। এই শহরের প্রান্তেই রয়েছে গোয়ার একমাএ 
বিমানক্ষেত্র ডাবোলিম। শহরের রেলপথেরও এটিই 
্রাস্তীয় স্টেশন। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সবচেয়ে লম্বা নদী 
জুয়ারি। অনেক বাঙালির বাস এই শহরে-_ দুর্গাপুজোর 
সময় এলে পুজো পর্যন্ত দেখতে পাবেন। ডোনা পাওলা 
থেকে এই শহরে লঞ্চ যাওয়া-আসা করছে। পানাজি থেকে 
আসছে বাস। 

মাপুসা : 13 কিমি দূরে, জাতীয় সড়কের উপর উত্তর 
গোয়ার বারদেজ তালুকের প্রধান শহ্ব! ঝকঝকে 
আধুনিক বাজারে প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক মেল! বসে, 
প্রচুর লোকসমাগম হয় তখন। চমতকার সব বাড়িঘর, 
বাগিচা আর সুন্দর চার্চের শহরে থাকার জন্যে 3412! 
12150017 09৬910107181 ০0110018101-এর 
1081151119505। আছে ২৫০-৪৫০ মধ্যে। 

মামগাও বন্দর : 34 কিমি দূরে পানাজি থেকে। 
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পশ্চিমঘাটের অন্তর্গত একটি দারুণ -ুন্দর প্রাকৃতিক 
নোঙর বাঁধার উপবূল। সাব্যস্ত এই বন্দর থেকে সারা 
পৃথিবীতে মানুষজন ও মাল আসা-যাওয়া করছে। 

পিলার : পানাজির 11 কিমি দূরের এই শহরটি 
এখানের ্রিস্টায় মিশনারিদের ধর্ম ও শিক্ষার প্রধান 
ক্ষেত্র। একটা ছোট টিলার উপর চার্চ আলোচনাগৃহ এবং 
বিদ্যালয় রয়েছে-_ এখান থেকে চারপাশের গ্রাম দেখা 
একটা মুগ্ধকর অভিজ্ঞতা। এখান থেকে আরো দেখা 
যায়-_ দূরেব মামগাও বন্দর আর প্রান্তদেশে বয়ে যাওয়া 
রূপোলি জুয়ারি নদী। 

ফার্মাগুড়ি : পানাজি থেকে কর্ণাটকের বেলগাও 
যাবার জাতীয় সড়কের ওপরে ফামগডড়ি। দুগত্ব 28 
কিথি। এএ বৈশিষ্টা কিন্ত সমুদ্রসৈকত নয়, লালপাহাড় 
শ্প্র সবুজবন। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকে গোয়ার 
একমাত্র হিল রিসর্ট যেখানে হুদের জলে পড়ে মেঘের 
ছায়া, পাহাড ছুঁতে চায় আকাশকে । পানাজি থেকে পোন্ডা 
যাবার বাসে ফামগ্ডড়ি ঘণ্টাখানেকের পথ। এছাড়াও 
নানা ধরনের গাড়ি ভাড়া পাবেন এখানে আসার জন্য | 
1863-তে পোর্তুগিজ আক্রমণ প্রতিহত করার মারাঠা 
পার্কে। কেল্লার আদলে তৈরি অভিনব এই পার্কটিতে সিঁড়ি 
উঠেছে মূর্তির সুউচ্চ পাদদেশ পর্যস্ত। এখান থেকে গোটা 


ভারত ভ্রমণ 


কালানগুটে ও বাগা 
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শহরটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আর ভক্তিপ্রাণ 
পর্যটকদেরও এ স্থান ভালো লাগবে। বেশ কয়েকটি 
মন্দির ও একটি মসজিদ রয়েছে এখানে । থাকার জনা 
আছে 2ো0০-র 1111 79501 (3-39) ৯০-৬৫০, 
মধ্যে: কলকাতায় বুকিং-এর জনা: 6১009559101), 
১50০9 0/215191721 30. 0251 700020, 1711: 
2476-1951, 2474-6897, 110151 /191 (177 : 
2313224-9) ৫৭৫-১,৫৫০ প্রভৃতি । 
শহর ছেড়ে চলুন এবার যাই সমুদ্ধসৈকতে | 


সমুদ্ধসৈকত 


কালাঙ্গুটে বীচ : পানাজির 16 কিমি দূরেব এই 
বীচটি হল গোয়ার বীচগুলির রানী। পর্যটকেরা বেশির 
তাগ এখানেই ভিড় করেন। এর অনুপম সৌন্দর্যের সঙ্গে 
একমাত্র তুলনা করা যায় হাওয়াই দ্বীপের 
বেলাভৃমিগুলির। পর্যটকের ভিড় বাড়ছে বলে এখানে 
থাকা-খাওয়ার ভালই বাবস্থা হযেছে _- বিশেষ করে 
ট্যুরিস্ট রিসর্ট ও কটেজগুলিতে । 

মীরামার বীচ : দুরত্ব 3 কিমি। এর অনা নান 
গাস্পার ডাযাস। নরম বালির সোনালি এই বীচে 
পামগাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়ান যখন পানাজিতে 
থাকবেন। এটিই পানাজির সবচেয়ে কাছের বীচ। নীল 
জলরাশি আপনাকে হাতছানি দিচ্ছে। সন্ধেবেলাটা 
এখানেই কাটান। এখান থেকে নিয়মিত বাসে ডোনা 
পাওলা যান বা ডোনা পাওলা থেকেই এখানে আসুন। 

ডোনা পাওলা . 7 কিমি দূরের এই বীচে চড্ইতাতি 
দাকুণ ভাল লাগবে। এখান থেকেই 'দখতে পাবেন 
মার্মাগাও বন্দর আর জুযারি নদীর মোহনা। আর দেখুন 
আরবসাগরে কেমন করে ডুবে যায় সূর্যের রক্তিম 
গোলক। মীরামার বীচ দেখে পায়ে পাযে এখানেও 
আসতে পারেন। 

কোলভা বীচ . মাদগাঁও থেকে € কিমি দুরে 
স্যালসিটে তালুকের অহঙ্কার এই বেপাভূমি-_ সৌন্পর্যে 
একমাত্র কালাঙ্গুটের প্রতিস্পধী। সুমদ্, বালুকা আর 
আকাশ যেন এক অনবদ্য প্রাকৃতিক মিলনে শোতাময়। 
নারকেল কুঞ্জে ঘেরা এই রমণীয় বীচে একটা ঝিনুক 
খোঁজার ছলে গান গেয়ে পরিচয় করে নিন প্রিয়জনের 
সঙ্গে। 

আঞ্জুনা বীচ : পানাজি থেকে 18 কিমি দূরের এই 
বীচ ছাপোরা দুর্গের পাশেই। এখানেই দেখতে পাবেন 


গোয়া 


২৩৭ 


1920-তে নির্মিত আলবুকার্ক ম্যানসন। 

ভাগোতোর বীচ . পানাজি থেকে দূরত্ব 22 কিমি। 
এটিও জনপ্রিয় বীচ । এর দক্ষিণে কালাঙ্গটে বীচ। 

আগোন্ডা বীচ : মারগাঁও থেকে প্রায় 37 কিমি দূরে 
এই ছোট্র বীচটি অবস্থিত। ছবির মত সুন্দর ও নির্জন এই 
বীচটি প্রকৃতিপ্রেমীদের পক্ষে আদর্শ 

আরামবল বীচ : পানাজি থেকে 50 কিমি দুরে । উত্তর 
গোয়ার এই বীচটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে বেলাভূমি ও 
পাথুরে জমি--- দুটোই পাবেন। বিদেশী পর্যটকদের প্রিয 
এই বীচে মিষ্টি ভলের ছোট্ট একটি পুকুর রযেছে। 

পালোলেম : মারগাঁও থেকে প্রায় 37 কিমি দুবে 

মমঘাট পর্বতমালার কোলে অবস্থিত এই বীচটির 
'মাকর্ষণ কম নয়। নির্জন এই বীচটিতে এলেই প্রকৃতির 
সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা অনুভব কববেন। 

চলুন গোয়ার অন্যতম আকর্ষণ এর গির্জাগুলিতে 
একটু ঘুরি। 


পানাজিব 10 কিমি দূরে পুবনো গোয়া শহরটি। 16 
শতকের প্রথম দশকে সম্রাট আদিল শাহ এটি প্রতিষ্ঠা 
করেন। বিজাপুর থেকে রাজধানী এখানে সরিয়ে আনা 
জন্যে শহরটির নানা উন্নতিও তারই হাতে করা। পরে তো 
আলবুকার্ক এটি দখল কবে নেন। এখানের চার্চগুলোর 
একটু পরিচয় দিই-. দেখতে দেখতে মিলিযে নিন 
আপনার অতিজ্ঞতা। ব্যাসিলিকা অফ বোম্জিসাস গোয়াণ 
সব চাইতে চিত্তাকর্ষক গির্জা। 15 শতকে নির্মিত এই 
গির্জায় কাককার্ধখচিত একটি উচু বেদির উপর একটি 
কপোর ব্যাসকেটে ব্রক্ষিত হয়েছে 'গোয়েমচো সাহেব 
(গোয়ার প্রভু) অর্থাৎ সেন্ট জেভিযার-এর নশ্বর দেহ। 
এটি নিষে আসা হযেছিল সেন্ট পলস গির্জা থেকে এবং 
ভেলা গোযায পুনঃসমাহিত করা হযেছিল। শিশু যিশ্ব 
এঠ উতসগরকিত এই চার্টটি প্রতি 12 বছর অন্তর এ 
ক্যাসকেট্টর ডালাটি খুলে দেয় যাতে দর্শকেরা দর্শন 
করতে পারেন! বেদি ও দেওয়াল সোনা-রুূপোর নানা 
কারুকার্ষে খচিত। সিলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়লঠন। সে 
ক্যাথিদ্রালটি পুরনো 'গায়ার সবচেয়ে কর্তৃস্থানীয় চার্চ। এর 
ভিতরেনু কারুকার্য বিস্ময়ে জাপনার মনকে আবিষ্ট করবে। 
এটিতে 5টি ঘণ্টা আছে যার একটি হল সেই বিখ্যাত 
সোনালি ঘণ্টা-_- গোয়ার সর্ববৃহৎ তো বটেই, পৃথিবীর 
মধ্যেও এটি একটি সের! ঘণ্টা। চার্চটি সেন্ট ক্যাথারিনের 


৩৮ 


উদ্দেশে নিবেদিত। সেন্ট ফ্রাজ্সিস অফ আযাসিসি চার্চ-এর 
ভিতরটি দারুণভাবে সুচিত্রিত। এর প্রবেশপথ এবং 
সংগীত বেদিটি ম্যানুয়েলাইন রীতিতে গড়া-_ প্রাচ্য 
এমনটি আর নেই। যখন সেন্ট কাজেটান গিজয়ি যাবেন, 
মনে করে রাখবেন এটি রোমের সেন্ট পিটসি 
ব্যাসিলিকার ঢডেই নির্মিত। রাস্তায় যেতে যেতে যে প্রকাণ্ড 
গির্জাটি দেখবেন যার ভিতরে 14টি চোখ ঝলসানো বেদি 
আছে-_ জানবেন সেটিই গোয়ার পুরনো চার্চগুলির 
অন্যতম লেডি অফ রোজারি গির্জা। এটি তৈরি 
করিয়েছিলেন আলবুকার্ক। 

গোয়ার একমাত্র মেয়েদের মঠ সেন্ট মনিকা দেখলে 
মনে হবে যেন একটা দুর্গ। এর কাছেই আছে বিশাল এক 
স্তস্ত। এটি আসলে এককালে গোয়ার সবচেয়ে বড গির্জা 
সেন্ট অগাস্টাইনের ধ্বংসপ্রাপ্ত চারটি চূড়ার রক্ষা-পাওয়া 
একটি। গোয়াতে 1599-এ ভাক্ষো-ডা-গামাকে স্মরণের 
জন্য একটি তোরণ (8101) তৈরি হয়। কার্যভার নেবাব 
আগে সব ভাইসরয়কে একবার এই ভোরণের নীচে দিষে 
যেতে হত-- সেজন্য এর নাম ভাইসরয়ের আর্চ | এটি 
আসলে আদিল শাহ্‌ নির্মিত একটি দুর্গের তোরণ ছিল-_ 
পরে পোর্তৃগিজেরা একটু বদলে নেন। 

এবার চলুন পানাজি থেকে একটু দূরের গির্জাগুলির 
কাছে যাই। 7 কিমি দূরে রয়েছে রেইস মাগোস চার্চ । 
1555-য় নির্মিত গোয়ার প্রাচীন গির্জাগুলির অনাতম এই 
চার্টটি একদা ফরাসি মিশনারিদের, এণামান্যদের 
আবাসস্থল ছিল। কাছেই আছে একটি দুর্গ। 13 কিমি 
দুরের মায়ে দ্য ডিযুস তৈরি হয় 1873-এ একটি সুন্দর 
পরিবেশে। এখানে আছে ঈশ্বরের মাতা 118 06 09815- 
এর মূর্তি। চার্টটি গথিক রীতিতে নির্মিত। মারগীও থেকে 
9 কিমি দূরে সেন্ট আ্যালেক্স চার্চটি 1597-এ তৈরি। 
এটি গোয়ার প্রাচীনতম চার্চগুলির অন্যতম। 11 কিমি 
দূরের সেন্ট আযানা চার্চটি প্রাচীন খ্রিস্টীয় স্থাপত্যের 
উজ্জ্বল নিদর্শন। এই চার্চটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ফাপা 
দেওয়ালের ভেতরে গোপনে কন্‌ফেশন করতে যাওয়ার 
জন্য পথ রয়েছে! 

এবার চলুন মন্দিরগুলি ঘুরে আসি। 


মারগীও থেকে 26 কিমি আর পানাজি থেকে 22 
কিমি দূরে শ্রীমঙ্গেশ মন্দিরটিকে সবুজ পাহাড়ি পরিবেশে 
দেখতে পাবেন। খুব বড় নয়, তবে রাজকীয় সন্দেহ নেই। 


ভারত ভ্রমণ 


ঢুকতেই দীর্ঘ সাদা স্ততটি আপনার নজর কাড়বেই। 
শিবের এই মন্দিরের গঠনশৈলীতে গির্জার প্রভাব আছেই। 
তার প্রমাণ ওই বেল টাওয়ারের মত স্তভ্টিতে একটা 
ঘণ্টা ঝোলানো আছে যেটিতে গির্জার মতই দড়ি টেনে 
বাজাতে হয়। সিলিং থেকে ঝুলছে অজত্র ঝাড়লঠন। 
মন্দিরের চারপাশে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তার ধারে ধারে 
তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য ঘর। শোনা যায় কণ্ঠশিল্পী লতা 
মঙ্গেশক”রর আদি পুরুষেরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হয়ত 
তাদের পদবি এই মন্দির থেকেই গৃহীত! 

এর মাত্র 1 কিমি দূরে মারদোল-এ রয়েছে শ্রীমহলসা 
মন্দির, এ মন্দিরে পৃজা করা হয় বিষুর অবতার মোহিনী 
মূর্তিকে | দেবাসুরের অমৃত মননের পর বিষুর এই মূর্তি 
ধারণ করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে “যাত্রা” এবং 
কার্তিক মাসে নবরাত্র উৎসব উদ্যাপিত হয ধুমধামের 
সঙ্গে। শ্রীমঙ্গেশ মন্দিরের কাছে কভলেমে রয়েছে 
শ্ীশান্তদুর্গা মন্দির। জনশ্রুতি যে, মন্দিরে পৃজ্যদেবী 
শাত্তদু্গ একসময়ে বিষণ আর শিবের ঝগড়া বাধলে 
মধাস্থৃতা কবে মিটিযে দিয়েছিলেন। মন্দিবে শিব ও বিষ্ণুর 
মুিও আছে। মন্দিরের গর্ভধুঁণুটি ব্রত সুন্দর তত মহার্ঘ। 
এব উপরেই দেবীর মূর্তিটি আছে। মূর্তিটিকে কেলসি থেকে 
এখানে নিয়ে আসা হযেছে! ভক্তদেব জন্য আগারশালা 
রয়েছে। মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে 1713-তে। পানাজির 
26 কিমি দূরে পোল্ডার ফার্মাগুডিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে 
রয়েছে শ্রীগোপাল গণপতি মন্দিরটি। 1683-র অক্টোবর 
মাসে তখনকার পোর্তুগিজ বড়লাট পোল্ডা দুর্গ আক্রমণ 
করেন, তবে বিশাল সৈনাদল নিয়ে মারাঠা-বাজ শস্তাজির 
সহসা আবির্ভাবে তিনি পালিয়ে আসেন। সেই ঘটনা 
আজও এই গ্রাম স্মরণ করে চলেছে। পণ্ড চরাতে চরাতে 
একদল রাখাল একটি পাহাড়ের নীচে এই গোপাল 
গণপতির পাথরের তৈরি মুর্তিটি কুড়িয়ে পায় এবং একটি 
খড়ে ছাওযা ঘরে রাখে। পরে শ্রীদয়ানন্দ বালকৃষ্ণ 
বন্দোদকর নামে এক স্থানীয় অধিবাসী-- যিনি গোয়ার 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন_ তিনি এই মন্দিরটি নতন মূর্তি 
তৈরি করিয়ে 24 এপ্রিল 1966 উদ্বোধন করেন। 

পোল্ডার পূর্বদিকে 4 কিমি দূরে বান্দোদ গ্রামে শিবের 
শ্রীনাগেশ মন্দিরটি আপনার ভাল লাগবে। মন্দিরে 
সভামণ্ডপের দুপাশে যে গ্যালারি আছে তাতে একপাশে 
রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে কাঠের নানা মডেল দেখতে 
পাবেন। অন্য গ্যালারিটিতে দেখবেন অষ্ট দিকপাল ও 
গন্ধর্বদের নানা মূর্তি। এই গ্রামেই দেখুন শক্তিতস্ত্রের 
আদিশক্তি শ্রীমহালক্ষ্বী মন্দিরা এর সভামণ্ুডপের 
প্রদর্শনশালায় আছে 24টি মূর্তি । এর মধ্যে 18টি মুর্তিতে 
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২৪০ 


ভাগবতের অনুকরণে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কথা আছে। 
বিষ্ুর এমন দারুনির্ষিত মূর্তি ভারতের অন্যত্র প্রায 
দু্রাপ্য। আর মহালশ্্্রীর ঘুর্তিটির সঙ্গে, আপনি যদি 
দেখে থাকেন, তবে 'কালাপুরের মহালন্্বী মূর্তির খুব 
মিল দেখতে পাবেন। এই পোল্ডা তালুকেই, পানাজির 
35 কিমি দূরে দেখতে পাবেন শ্রীরামনাথের মন্দির। 
এখানে আরো দেখবেন শ্রীলঙ্ষ্মীনারাযণ, শ্রশাস্তদুর্গ 
(সতেরি), শ্রীবেভাল এবং শ্রসিদ্ধনাথের 4টি ছোট ছোট 
মন্দির। মোট এই 5টি মন্দির নিয়েই শ্রীরামনাথের পঞ্চ- 
আয়তন। প্রবাদ বলে, এই রামনাথ এসেছেন তার দুর 
দাক্ষিণাত্যের আদিভমি বামেশ্বরম্‌ থেকে। 

মাপুসা থেকে 14 কিমি দূবে কানসরপাল-এ দেখুন 
আীকালিকাদেবীর মন্দির। প্রায় 800 বছরের এই মন্দিরটি 
দুটো নাটমন্দিবে বিভক্ত। 4 স্তপ্তের 7 সারিতে এ দুটি 
ধরা আছে। উৎসবের সময অভিনয়ের জনা একটি 
নাটমঞ্চ আছে। ভিতরে আছে দেবী কালীর মন্দির। শুধু 
ভক্তদের বাসের জন্য বিশ্রামাগার আছে। শ্রীশাত্তদুর্গার 
আরো একটি মন্দির দেখতে পাবেন মাপুসার 14 কিমি 
দূরে ধারগল-পেরনেমে। 1500 সাল নাগাদ যখন 
পোতুগিজরা মন্দির ধ্বংস যজ্ঞে নেমেছিল ৩খন এটিকে 
প্রথমে সিনকোয়েরিমে পরে এখানে স্থানাস্তরিত করা হয়। 
ডিসেম্বর মাসে দেবীর যাত্রা" উৎসব উদযাপিত হয। 
আর এই পেরনেমের 28 কিমি দূরে বাস্তার ধারে রয়েছে 
500 বছরের পুরনো শ্ত্রীতগৰতী মন্দির। মন্দিরের 
প্রবেশপথের দূধারে দেখবেন দুটো প্রমাণ সাইজের কালো 
পাথরের হাতি দাঁড়িয়ে। একটা খুব উচু বেদির উপর 
ভগবতী অষ্টভুজার দাড়ানো ঘুর্তি মনকে অভিভূত করে। 
আশ্বিনেব শুরা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত দশেরা 
উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। প্রায় 25,000 
ভক্ত হাজির হন এই উৎসবে। চলে আসুন এই সময়ে। 
আর ডিসেম্বরে এলে ্ট্রীদত্ত মন্দিরের দণ্ড জয়ন্তী 
উৎসবেও দেখবেন সারা গোয়া যেন ভেঙে পড়েছে 
স্যাংকুয়েলিমের 37 কিমি দুরের এই পাহাড়ি ত্রিমূর্তি 
মন্দিরে। এখানেই বিঠলবাড়িতে (47 কিমি দূরে) পয়েছে 
পোর্তুগিজদের দীর্ঘদিন ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন যে 
রেন্স জাতি তাদের দেবতার মন্দির শ্রীবিঠল মন্দির । 
দারুণ জীকজমকের সঙ্গে এখানে চৈমেলা বসে 
চৈত্রমাসে। 

ডিকোসি তালুকে, পানাজি থেকে 37 কিমি দূরে 
শিবাজির আদেশে নতুন করে নির্মিত মন্দির দেখুন 
নরভেম-বিচোলিমে শ্রীসপ্তকোটেস্বর মন্দির। ইনি ছিলেন 
কদম্বরাজাদের প্রিয় দেবতা। মূল মন্দিরটি ছিল 
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দিওড়িতে। পোর্তুগিজরা সেই মন্দির ভেঙে ফেললে 
শিবাজির আদেশে 1668-তে এটি পুনরির্মিত হয়। 
পূজিত পলতোলা লিঙ্গটিব নাম 'ধারালিঙ্গ'। সাংশুয়েম 
তালুকে পানাজির 65 কিমি দূরে সমুদ্রতীরে রয়েছে 
মহাদেব মন্দির। তামডি মুরলার এই মন্দিরটিই 13 
শতকের কদশ্ব-যাদব শিল্পবীতির একমাত্র নিদর্শন। 
ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি এমন মন্দিব গোয়াতে আর নেই। 
সাংক্রোডেম থেকে বাসে চড়ে আসা যায়। শ্রীশাস্তদুর্গর 
তীয় মন্দিরাট দেখুন মারগাঁও থেকে 19 কিমি দূরে 
ফাতোদ্রায়। মারগাঁও থেকে 22 কিমি দূরে জান্বোলিন- 
স্যাংঙুাযেম-এ কুশবতী স্থোনীয় নাম পাস্তি) নদীর তীরে 
ছবির মত জায়গাষ শ্রাদামোদর মন্দির। নদী পর্যস্ত এখানে 
পবিতর। জনশ্রুতি যে, জলের রোগ নিরাময় গুণ আছে। 
হিন্নু-রিস্টান সবাই দেধতার পৃজা করেন। হোলির সমযে 
সিগমো উৎসব দেখলে মন আনন্দে ভরে যায। সবাই 
আবিরে রাঙা । সবাই একসঙ্গে খাচ্ছেন, গান গাইছেন, 
নাচছেন। 

মারগাও থেকে 40 কিমি দুবে গণকো শতে (গোয়ার 
একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে) শ্রামল্লিকার্জ মন্দির। ক্ষত্রিয় 
সমাজ্ঞ 16 শভকে এটি নিমাণ করার পর 1778-এ এব 
সংস্কার সাধিত হয়। মন্দিরে কাঠের থামগুলির কারুকার্য 
দেখার মত। প্রায় 60 জন দেবতা এখানে পুজিত হন। 
ফেব্রুয়ারি মাসের রথসপ্তমী এবং এপ্রিল মাসের সিশমো 
উৎসবে দারুণ ধুম হয়। 

পানাজির 48 কিমি দূবে পারোদাব 350 মি (1,150 
ফিট) উঁচু এক পাহাড়ের চুড়ায বযেছে শ্রীচন্দ্রনাথ মন্দির । 
খরিস্টায় 1 শতকের আগে থেকেই প্রায় ৪ শতক পর্যন্ত যে 
ভোজ রাজারা রাজত্র কবে 'গলেন দক্ষিণ গোয়া অঞ্চলে, 
চন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের কুলদেবতা! পুজিত লিঙ্গ 
অনাদিলিঙ্গ শিব। পাথর কেটে এই লিঙ্গ তৈরি। চাদের 
আলো এর উপরে পড়লেই জল টুইয়ে পড়ে-_ ভাবতেও 
অবাক লাগে। মন্দিরটি সেই মতই তৈবি যাতে প্রতি 
পৃর্ণিমায চাদের আলো এসে লিঙ্গের উপর পড়েই। মূল 
বিগ্রহ ছাড়া মন্দিরের দেওয়ালে আরো৷ 108টি বিগ্রহ 
আছে। একটি 911-ও জাছে মশ্দিরের কাছেই ! পানাজি 
থেকে 45 কিমি দূরে বিচোলিম ভালুক অবহিত রুজেশ্বর 
মন্দির। হার্ভালেম জলপ্রপাত খুব খাছেই। এই 
জলপ্রপাতের দিকে মুখ করে কদ্দেশ্বর মূঠিটি প্রতিগিত। 
মহাশিবরাত্রি উৎসবের সময প্রচুর জনসম'গম ঘটে | 
পোল্ডা থেকে 4 কিমি পূর্বে বান্দোদ গ্রামে বয়েছে শ্রীনাগেশ 
মন্দির। এখানে পৃক্তিত হচ্ছেন শিব! মন্দিরের 
সভামণ্ডপের দুদিকে গ্যালারি 'আছে। একদিকে সূক্ষ্ম কাঠ 


খোদাইযের কাজে গোটা রামায়ণেব ঘটনাবলি চিত্রিত 
করা আছে। অন্যদিকে রয়েছে আষ্টদিকপাল ও গন্ধর্বর 
কাঠের মুত্তি। 

ধর্মপ্রাণ মুসলমান পর্যটকদের জন্য 

গত শতাব্দীর শেষের দিকে মারগাঁও থেকে 26 
কিমি দূরে সাংগুয়েমে নির্মাণ শুরু হয়েছিল জামা 
মসজিদটির। 1959-এ এটি নতুন করে গঠিত হয়। 
মসজিদের এক্যবদ্ধ গঠনের জন্য নজ্ঞর কাড়ে। 4টি 
মিনার, প্রবেশপথে 2টি কামান দাগার মত ছোট চূড়া 
এবং মাঝের গন্ুজ-- সবই সন্ত্রম জাগায়। পোল্ডা 
তালুকের 27টি মসজিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং 
বিখাত মসজিদ সাফা শাহদুরি মসজিদটি তৈরি 
করেছিলেন বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌ 1560-এ। 
মসজিদের পাশেই আছে 'মহরব' ঢডের একটি বিশাল 
সুগঠিত জলাধার । আগে চারপাশে সুন্দর বাগিচা ছিল, 
তা ধ্বংস হযে 'গছে। সম্প্রতি ভাবতীয় প্রত্ুতত্ত বিভাগ 
মসজিদটি সংরক্ষণের দায়িত শিযেছে। সংক্কীরেব কাজও 
শুরু হযোছে। ঈদ-এব দুটি অনুষ্ঠানই এখানে আড়ম্বরের 
সঙ্গে উদ্যাপিত হয়। গোয়াব নামাজগা মসজিদটি 
1683-তে ওরঙ্গভীবের পুত্র আকবর তৈরি করে দেন। 
এখানে পুরনো 5টি মসজিদের মধ্যে এটিহ উল্লেখ্যযোগা। 

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান 

পুরনো গোয়ায় দেখুন আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম 
10 00-12.00 এবং 13 00-17.00 মধ্যে। শুক্রবার 
বন্ধ। গোয়া-দামন-দিউ-এর আর্কাইভ মিউজিয়ামটি 
আছে পানাজির সত্ভ ইনজে-র আশীর্বাদ 1€ম্ঠিডের 
দোতলায়। শনি, রবি আর ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে 
দেখুন 9.30-13.00 মধ্যে। পানাজির 18 কিমি দূরে 
আগুয়াদাতে দেখুন বাতিঘর. ও আগুয়াদা দুর্গ 16.00- 
17.30 মধ্যে। যদি লেকের সৌন্দর্য চান তো 35 কিমি 
দূরের মায়েম লেকের সবুজ পাহাড়ি পটভূমিকায় চলে 
যান। কটেজে গিয়ে থাকতে পারেন। তারপর এত্তার 
নৌকো চড়ে সময় কাটান। যদি অরণা ভালবাসেন তবে 
যেতে হবে 56 কিমি দুরের বন্ডলা অবণ্যে। গোয়াতে যে 
ভিনটি অভয়ারণ্য আছে--এটি তার অন্যতম। এর 
মধ্যেই আছে মিনি চিড়িয়াখানা-_ বাচ্চা-বড়ো সবই 
উপভোগ করবেন। দেখবেন কেমন প্রাধ্নীতক পরিবেশে 
হরিণরা ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্ভয়ে। যদি ফুল আর গাছ 
ভালবাসেন তো থাকুন কিছুদিন এখানের কটেজে, আগে 
থেকে জানালে ক্যান্টিনে খাবারও পেয়ে যাবেন। গোলাপ 
বাগিচার গুলআনার আপনাকে মাতিয়ে রাখবে। সারা 
বছর ধরে পর্যটক আসছেন। 


ভারত হ্রমণ--১৬ 


গোয়া 


২৪১ 


এমন আনন্দ আবার পাবেন পানাজিব খুব কাছেই-- 
3 কিমি দূরে গোযার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পানাজি-বেলগাও 
সড়বেব ধাবে গোলেম অভয়ারণ্যে ঘন্টা দেডেকেব পথ 
পাব হয়ে। খন অরণে) 240 বর্গকিমি ধরে পশ্চিনঘাটির 
এই অভয়ারণ্যটিই সবচেয়ে বড়। যীরা পাখি দেখতে 
ভালবাসেন, তারা আমুশ চোরাও দ্বীপে সেলিম আলি 
পাখিরালয় এ। দুপাশে বয়ে চলেছে মান্োন্তী 5 মপুসা 
নদী। দেশ-বিদেশের নানান পাখির সমারোহ দেখে মনে 
হবে স্বর্গে পৌছে গেছেন। দেখুন নানা বনা জন্ত আর 
ফুলেব সমারোহ। তৃতীয় অভয়ারণ্যটি হল গোয়ার দক্ষিণ- 
পূর্ব প্রান্তে কোটিগাও অভয়ারণ্য । এর পাহাড়ি জঙ্গলে দেখা 
মিলবে বাইসন, কোবরা, পাইথন, লেঙ্গুব এমনকি 
প্যাছারেরও (দেখা না হলেই ভাল!)। পাখি আসে অজম্ব। 
যদি আপনি মিরাজ স্টেশনে উঠে ভাক্ষোবৰ দিকে রাতের 
টেনে আসেন তবে হঠাৎ আপনার ঘুম £ঙে যাবে যে 
গুলপ্রপাতেব গর্জনে-- তার নাম দুধসাগর জলপ্রপাত। 
ট্রনে মোলেম থেকে মাত্র 1 ঘণ্টাব পথ। পানাক্তি থেক 
60 আব মোলেম থেকে 10 কিমি দূরে এই প্রপাতের ধারা 
ঝরে পড়ছে 603 মি উচ থেকে । জল তো নয় যেন দুধ--- 
তাই ভো এই মিষ্টি নাম। আর যদি দুর্গের কাঠিনা ও 
ওজস্বিতা আপনার পছন্দ হয় চলুন পানাজি (থেকে ধাসে 
চড়ে তেরেখোল দুর্গে। যেমন সুন্দর এর পরিবেশ 
আরবসাগব আর তেবেখোল নদীর মাঝখানের সবৃজ 
অধিত্যকাষ, তেমনি সুন্দর এর এঁতিহাসিক এভিহ্া। 
মাবাঠাদেব হাতে-গড়া এই দুর্গ পোর্তুগিজরা দখল করে 
নেয় 1754-য়। আবার ফিরে পায় মারাঠারা। 
আবার পোতুগিজর্রা। অনেক পরে 1954-য় দুর্গ পায় 
ধ্বাধীনতার পরম আম্বাদ। এখানে 71 আছে। 9৪ 
১৭৫, 0/88 ৩১০১ ডিলাক্স ৩৬৫, স্যুইট ৪২০। ভর্মিতে 
থাকলে ৬০। 

নদীগথে ঘুরুন 

5700 রোজ্ই নদীপথে বেড়ানোর জন্য সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানসহ ব্যবস্থা রেখেছেন। সুযোগ নিন। পানাজির 
চুরস্ট হোস্টেলের সামনে থেকে যাত্রা শুরু হয়। এই নৌ 
বিহারগুলি হল- 

প্লেজার জ্ুজ : সকাল 10 থেকে বিকেল 3; সানসেট 
গ্রুজ : সন্ধে 6 থেকে 7; সানডাউন ক্রুজ. 7.15 থেকে 
৪. 15; ফুল মুন ক্রুজ :8.30 থেকে 10.30 পর্যস্ত। খুবই 
ভাল লাগবে। এছাড়া বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য 20০, 
পানাজি থেকে লঞ্চ সাস্তা মোনিকা, রাধিক! বা মালবিকা 
ভাড়া করতে পারেন। 





টা ভারত ভ্রমণ 
ভাক্ষে ডা গামা 
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আবব সাগব 


সিসির রা রনিদারনিরাকা 


ট্যুর-1. গু উত্তর গোয়া ভ্রমণ : 1291121-/101170- 
/110016-12791 1-9108-911 0215 19111018-911 
৬101911119111019-11209055-205101 89901- 
/110072 859801-0912170019 992801-894505 
70111 প্রতিদিন 9.0০0-18.00 মধ্যে; ভাড়া সাধারণ 
১০০১ /০ ১৩০, খাওয়ার খরচ নিজস্ব। 

ট্রার-2 দক্ষিণ গোয়া ভ্রমণ: 129181-801 
85015 & 58 0980190121-911 91817909517 
19110018 911 5121710504109)1917019- 1121030- 
০01৬2. 899017- 18217170090 171219901-৬৪5০০- 
09-032112-71121 59111791-0075. 2918- 
11211218950, প্রতিদিন 9.30-18.00 মধ্যে; 
ভাড়া ট্যুর-1-এর মতোই। 

টযার-ও ৬ তীর্ঘযাত্রী স্পেশাল: 89501105 ০1 
8০ )650/5-59 0280180121-911 11270959391 
1811019-911 11912152.191019- 91 381117201 
191018-5171 97811501103 19170161 যদি 
তীর্থযান্ত্রী এমন ভ্রমণসূচির জনা দাবি করেন, তবেই এই 
টার হয় 9.30-12.30 মধ্যে; ভাড়া ৭৫ ! 


ক 


ট্যুর-4. € বীচ স্পেশাল : 02912110815 89290- 
/411015 86801-৬299101 89৪01. দাবি করলে 
তবেই-__প্রতিদিন নয়। ট্যুর হলে 15.00- 19.00 মধ্যে; 
ভাড়া ৮০। 

ট্যুর-5. গোয়া দর্শন : 1121050-00142 
0392801-511 51721719001105 19111016-511 
11931704951 19111018-801) 48585 & 59 
0০95060121-029121798015 89901-7219|| 
111 21791-0077 75413-70121 98111721%- 
11917199০ 11219901-8500। প্রতিদিন 9.30- 
18.00 মধ্যে; ভাড়া ১০০। 

ট্যর€. গু হলিডে স্পেশাল: 8017015 14110 
| 18 921700191-12া09০। 50118 চাইলে তবেই 
এবং শুধু রোববার 9.30-18.00 মধ্যে; ১৩০ ভাড়ায়। 

হলিডে স্পেশাল -2 ছ& : 79191110170 & 
/211001 89801 _- চাইলে তবেই 9 30-18.00 


মধ; ৫০ ভাড়ায়। 
ট্যুর-7. গু আইল্যান্ড স্পেশাল : 010 905 
(0101101695-01৬/21 151210) 91 580000- 


199119/2119110016 21121%5-112/1) 09166 2৫ 
9100 521101121% 21 00130 -_ শুধু ছুটির দিন 
9.30-18.00 মধো ১১৫ ভাড়ায়। 


গোয়া ২৪৩ 


ট্যুর-৪: দুধসাগর স্পেশাল : জলপ্রপাত ও মোলেম 
অভযারণ্য দেখাতে দুধসাগর নিয়ে যাচ্ছে। সকাল 10 
বওনা হয়ে ফেরা পরদিন সপ্ধে 61 ভাড়া ৪৫০) 

এই সব ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন গোয়া ট্যুরিজম 
ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড (2100)। 
ঠিকানা: 2700 77017212. 10810719115, 001. 
/142191 00515 70.) 62211211211: (9832) 
2226515, 22267281 ছাড়ে গোয়ার পানাজির 
ট্যুরিস্ট হোস্টেল থেকে। ট্যুর হয় লাক্সারি ও বাতানুকুল 
বাসে। সঙ্গে যান সরকার অনুমোদিত ট্যুরিস্ট গাইড। 
গাইব সাহায্য আপনি শহর দর্শনের সময়ও পেতে 
পারেন। এ ব্যাপারে 12210, 229119|111001751110119- 
এ খোজ নিন, 21: 22255831 যদি দলে 4 জন থাকেন 


তবে 4 ঘন্টার জন্যে ৪৮, 8 ঘণ্টার জন্যে ৭০, যদি দলে 
5-15 জন থাকেন তবে 4 ঘণ্টার জন্যে ৭২, ৪8 ঘণ্টার 
জন্যে ৯০; যদি দলে 15-40 জন থাকেন তবে 4 ঘণ্টার 
জনো ৯০ ৪ ঘন্টার জন্যে ১০৫ দিতে হবে গাইডকে । 
8 ঘণ্টার বেশি হলে ঘণ্টা-প্রতি আরো ১২ দিতে হবে। 
এছাড়া যদি হেড কোয়ার্টার খাবার খরচ না দিয়ে থাকে 
তবে গাইডকে দিতে হবে খাবার জন্যে ২৫। ট্যাক্সি বা 
রেলে চড়লে বাড়তি খরচ। রাত্রিতে আটাক রাখলে 
আরো ২৫। দূরে নিয়ে গেলে ১০০। যদি বিদেশী ভাষা 
বলার গাইড চান তবে গুনুন আরো ৩৫। গোয়া ভ্রমণের 
প্রয়োজনীয় তথ্যের জনা কলকাতায় যোগাযোগ করুন এই 
ফোন নাম্বারগুলিতে 2350 8004. 2460 1886 
এবং 2225 96391 


৪৪ 


ছত্তিশগড় 


ভারতের 26তম এই রাজ্যটি গঠন করা হয়েছে 1 নভেম্বর 
20011 মধ্যপ্রদেশের একটি অংশকে আলাদা করেই এই 
রাজাটি তৈরি হয়েছে। 1956 সালে যখন মধ্য প্রদেশ 
রাজ্যটি গঠিত হয়, তখন কিন্তু আলাদা ছত্তিশগড় রাজ্যের 
কোনো দাবি ওঠেনি। তার একটা বড কারণ হয়তো 
মধ্যপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী রবিশংকর শুক্লা ছত্ডিশগড়েরই 
প্রতিনীধ ছিলেন। প্রথম পৃথক রাজ্যের দাবি ওঠে 1960 
সাল নাগাদ। কংগ্রেসের ব্রাজ্যসভার সদস্য ড. খুবিচাদ 
বাঘেল, প্রথম ছত্তিশগড় রাজ্যের শ্লোগান তোলেন। আর 
প্রথম কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে ছভিশগড় নামটি 
যুক্ত করার কৃতিত্ব শংকর গুহনিয়োগীর। তার নেতৃত্রেই 
তৈরি হয় ছস্তিশ গড় মুক্তি মোচা সংগঠনটি । তবে ঝাড়খণ্ড 
বা উত্তরাঞ্চলের মতো পৃথক ছত্তিশগড় রাজ্যের দাবিতে 
কোনো জনপ্রিয় আন্দোলন সংগঠিত হ্যনি। 

ছত্বিশগড় বিধানসভার সদসাসংখ্যা 901 লোকসভাব 
প্রতিনিধি 11 জন এবং রাজানভায় 5 জন। 

1,35,191 বর্গকিমি আয়তনের এই রাজ্যে 
লোকসংখ্যা 2,07,95,959 (2001)। প্রতিবেশী 
রাজ্যগুলি হল দক্ষিণে অন্কপ্রদেশ, পুবে ওড়িশা, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে মহারাষ্ট এবং উত্তর-পশ্চিমে ঝাডখণ্ড। করিয়া, 
সরগুজা, যশপুর, বিলাসপুব, কোরবা, রায় গড়, জীজগির- 
চম্পা, মহাসমুন্দ, রায়পুর, কাওয়ারধা, দুর্গ, রাজনন্দগাও, 
কীকের, ধামতরি, বাক্তার এবং দাস্তেওয়াড়া-_ এই 16টি 
জেলায বিভক্ত। রাজধানী রায়পুর । 

প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খনিজ পদার্থ ও বনজ 
সম্পদে এই রাজা সমৃদ্ধ। বক্সাইট, কয়লা এবং লৌহ 
আকরিক থেকে এ রাজোর বাৎসরিক আয় প্রায় 400 
কোটি টাকা আর বনজ সম্পদ থেকে আয় হয় প্রায় 300 
কোটি টাকা। দুর্গ জেলার ভিলাই-এ রয়েছে সোভিয়েত 
সাহাযো গড়ে ওঠা ভারতের অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও 
ইস্পাতের কারখানা । এ রাজোর বান্তার জেলার পিতলের 
কাজ বিখ্যাত এবং এখানের দশেরা উৎসবেও খুব 
জাঁকজমক হয়। 


অমরকম্টক 


কেমন করে আসবেন : এখানে 
চি- ডা 
“টি রি ১২ জব্বলপুর পর্যস্ত ট্রেনে এসে, 


বাকি পথটা (110 কিমি) বাসেই আসুন। ট্রেন আসছে 
হাওড়া থেকে 1448 হাওড়া-জব্বলপুর শক্তিপুঞ্ত এক্সপ্রেস 
14.30 ছেড়ে পরদিন 18.151 2321 হাঁওড়া-মুন্বাই মেল 
22.00 ছেড়ে এখানে থামে পরদিন 17.30; আর মুস্বাই 
তার পঙ্গের দিন 11.501 আর জব্ধবলপুর থেকে যদি 
ডিগ্তোরি বেডিয়ে তাবপর এখানে আসেন তাহলে তো 
বাসেই আসবেন। পেক্্া থেকে এলেও 43 কিমি বাসে 
চড়েই আসুন পাহাড়ি পথ দিয়ে উপরে উঠে এসে। 
জব্বলপুব থেকেও ঘুরপথে 219 কিমি বাস আসছে 
মনোহর পথের বাহারি দৃশ্য দেখাতে দেখাতে। মধ্য 
ভারতের বিখ্যাত জলবিভাজ্জিকা অমরকষ্টকে, মালভূমির 
উপর বৃষ্টি পড়ে চারভাগে ভাগ হযে চলে যায় উত্তরে 
শোন, পর্বে মহানদী, দক্ষিণে গোদাবরী ও পশ্চিমে নর্মদাব 
নদীতে। এখানেই একটি ছোট্র ঝরনা জন্ম দিয়েছে নর্মদার। 
ঝরনাটির সৃষ্টি হয়েছে 'আবার একটি বাঁধানো পুকুর থেকে 
তার চার পাডে অনেক মন্পির। ধ্জনোই এটি একটি 
তীর্থস্থান। এর 12 কিমি দুরে নর্মদা নদীতে সৃষ্টি হযেছে 
কপিলধারা প্রপাত। তার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদী 
গেছে বনে ঢাকা খাদের মধ্যে কুলুকুলু ধ্বনিতে। চট পট 
চড়ুইভাতি সেরে নিন এখানে । 3 কিমি দূরে সন্ত্যাসীর 
আশ্রমের পাশে একটি ঝবনা সহসা 500 মিটার খাদে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছে খাড়া হয়ে। জায়গাটির নাম সোনমুঢ়া। 

অমরকন্টকের প্রাকৃতিক দৃশ্য-_ সবুজ মাঠ, ঘন বন, 
জল টলটলে ছোট্ট নদী-_- সব মিলিয়ে দারুণ উপভোগ্য । 
মৈকল পাহাড়ের এই পূর্ব চুড়ায় শোন ও মহানদী-_ 
দুইয়েরই উৎপত্তি। মতসাপুরাণে এর উল্লেখ আছে। 
মন্দিরগুলির মধো কেশব নারায়ণ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, করণ 
ডাহারিয়া উল্লেখযোগ্য । মেঘদূতের আশ্রকৃুটকে অনেকে 
এই অমরকণ্টক বলে মনে করেন। এখানে আরো 
দেখুন কয়েকটি চবুতরা ও অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে 5 কিমি 
দূরে কবীরের পাদুকা রযেছে যেখানে সেই কবীর 
চবুতরাও । 

কোথায় থাকবেন : এখানে থাকার জনা আছে পর্যটন 
পপ্তরের 110103) 11019 (91: 07629-269416) 
088 ৩৫০. স্যুইট ৬০০ ডর্মি ৬০১ 21708 24851 
10456 (71: 269415) 09 ১৫০১ 72110172991 
00851 1191056 (7. 269441) 08 ১৫০; 
5915০898191) 9121 (21: 269519) 98 


ছত্তিশগড় 


১৫০-২৫০; 1.6.07 900651 119459 (217. 
269471) 708 ১৫০ 97 975 52027 
(217. 269520) 088 ৩৫০ 080০ ৭৫০ ছাড়াও 
240 317, 6917, কল্যাণ শিব আশ্রম, রামকৃষ্ণ 
মন্দির ধর্মশালা, অহলাবাই ধর্মশালা, সীতা-রামবাই 
ধর্মশালা, সুমদানন্দ আশ্রম, গোপাল আশ্রম, শাস্তি কুটির 
প্রভৃতি। 

এখান থেকে সোহাপুর শিবমন্দির দেখুন বাসে গিয়ে। 
আর দেখুন সাতনা থেকে 60 কিমি মোটরপথে গিয়ে 
রেওয়া। কলকাতা থেকে যারা আসবেন তারা তো সাতনা 
নেমে পহজেই আসতে পারেন সাদা বাঘের জনা বিখাত 
এই স্থানটিতে। রেওযার উত্তর দিকে বয়েছে বেশ কয়েকটি 
জলপ্রপাত। তার মধ্যে 30 কিমি দূরের চিচাই জলপ্রপাত 
ভারতের মধ্যে সুবিখ্যাত। সমতল ক্ষেত্র থেকে নদী এখানে 
200 মিটার নীচে গতে পড়ে জল ছড়িয়ে চলেছে এখানে 
একটি পাথব পাহাড় থেকে শুন্য খুলে আছে। তার উপরে 
দাড়িয়ে জল পড়ার অদ্ভুত দৃশ্যটিতে মুগ্ধ হন। তবে মাথা 
ঘোরা বোগ থাকলে নৈব নৈব চ। থাকাব জনা সুন্দর 08 
'সাছে। জ্রোহম্লা রাতে কয়েকটা মুহূর্ত এখানে কাটানোব 
জন্য বইল আপনার নিমন্ত্রণ। 

ভারতে অন্যতম শ্রে্ঠ অভয়াবণা স বান্হা। 
কিপলিং-এর স্বপ্রপূবী ওযেন গঙ্গানদীর তীরে 1,950 
বর্গকিলোমিটার এক বিশাল তৃণ-শাশ আর বাশ অধ্যুষিত 
বনভূমির উপর গড়ে উঠেছে। ভারতের ভাইসরায়র 
একদা শিকারভূমি কান্হা 1955-য় জরা এয় উদ্যান হিসাব 
চিহ্নিত হযেছে। এশিযার সবচেয়ে সুরক্ষিত এই জাতীয় 
উদ্যানে গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ ব্যাঘপ্রকল্প। প্রা 
80টি বাঘ ছাঙা এখানে রয়েছে দুর্লভ ও মনোহর বাবশঙ্গী 
হরিণ, পাস্ার, বন্যকুকুর, সম্বর, চিতল, গডর, ব্র্যাক বাক্‌ 
প্রভাতি জন্তু আর প্রায় 100 ধরনের নানাজাতের পাখি। 
তারপর উঁচু-নিচু ও ঢালু ঘাসের মাঠ একটা দারুণ 
প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনা করেছে। পর্যটন ব্যবস্থা এখানে 
নিখুত। 

কখন আসবেন : সমুদ্রপৃষ্ঠের 610 মিটার উচুতে 
অবস্থিত এই উদ্যানে বেড়াতে আসার সেরা সময় এপ্রিল 
থেকে জুন আর নভেম্বর থোক জানুয়ারির মধ্যে। 
বর্ষাকালে এটি বন্ধ থাকে। অর্থাৎ জুলাই থেক 
অক্টোবর-_একেবারে "্মাসবেন না। 


২৪৫ 


কেমন করে আসবেন : উড়েটুড়ে আসা যায় না। ট্রেনে 
এলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের নামপুর জং-মাগুলা দুর্গ 
শ্বারো গেজেব চিরাইডোংরি স্টেশনে নামতে পারেন। 
এখান থেকে কান্হা 43 কিমি। তবে জববলপুর স্টেশনে 
নেমে আসাই সুবিধে। হাওড়া থেকে 1448 শক্তিপুপ্র 
এক্সপ্রেসে এসে (হাওড়া ছাড়ে 14.30, এখানে 18.15) 
বা 2321 মুম্বাই মেলে এসে (হাওড়া ছাড়ে 22.00,. 
এখানে 17.30) নামুন। তারপর রাতটা সেখানেই কাটিয়ে 
পরের দিন সকাল 7.00 অথবা একটু বেলা করে 
11 00টার বাসে কিশ্লি চলে আসুন। কিশ্‌লি পর্যন্তই 
বাস আসে জব্বলপুর থেকে ঘণ্টা ছয়েকের জার্নির পর। 
এই বাতটা এখানেই কাটান। তারপর ভোর বা 
সকালবেলায় রাজা সরকারের ব্যবস্থাপনায় জিপে চড়ে 
আর হাতির পিঠে উঠে (সবই ভাড়া পাবেন) ঘুরে ঘুরে 
দেখুন বনাজস্তর নিঃশঙ্ক চলা ফেবা। জিপ ভাড়া প্রতি 
কিমি ৯, ঘণ্টা প্রতি হাতির ভাড়া (৫ জন) ৫০) সূর্য পাটে 
যাবার আগেই আবার ফিরে আসতে হবে কিশলিতে। 
12100 র বাস চলে মুক্ি, মাগুলা হয়ে। 269 কিমি 
দুরের নাগপুর থেকেও এখানে আসা যায়। 


্ি হী কোথায় উঠবেন এখানে 


$121100-র কিশ্লিতে 
89010210903 17015 (21: 
07649-27/227) 1088 ৭০০. 10108 ৯০০, 
খাটিয়াতে ২1079802110, 7-18 ২৪০ (খাবান 
সহ):181111001 795011 (950: 2934473; 67181: 
101 2 001712511791 1) 08 ১২০০ ৯৪1 9০ 
২৫০০ [01851 7951 1700158 [0/88 8০ 583 
৩০০ মুক্কিতে 1512. 9জভি 19939 (19191 
891112, 01 89190172800 78075. 0৭07-/4725, 
5/২০ ৫০. 0/২০ ৬০০ 5 ৩২৫. 0) ৩৭৫; কিশ্লিতে 
1০075170121-এ ডর্মিতে (24 শয্যা), শষ্যাপ্রতি ১৮০ 
(মিলসহ:। এখানে বেড়ানোর পর আনো যেতে পারেন 
চান্দেলা রাজবংশের একদা রাজধাশী নোহটাতে। এখান 
ছোট্র নদী গুরিযাবা এবং বেমরি সঙ্গমস্থলে শিবমন্দির 
আছে, কার্তিক মাসে মেলা বসে। যেতে পারেন 
বিশ্ববিদ্যালয় শহব্‌ বায়পুরের কাছে ছন্ডিশগড় মাঠে। 
কাছেই 22 কিমি দূরে ইস্পাতনগরী ভিলাই যেখানে 
গড়ে উঠেছে ভারতের দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা প্রান্তন 
সোভিয়েত বাশিয়ার সহাযাগিতায়। হাওডা থেকে আসা 
মুম্বাই মেল (ছাড়ে 19.30; রায়পুর পৌঁছয় 9.0০, দু 
10.00); আমেদাবাদ এন্স (ছাড়ে 22.25; পৌছয় 
বাপুর 12.50, দুগ 1420); 8030 লোকমান্য 


২৪৩ 


তিলক এক্সপ্রেস (ছাড়ে 11.30; রায়পুর 4.55, দুর্গ 
6.20), গীতাঞ্জলি এক্স (ছাড়ে 13.20; রায়পুর 235, 
দুর্গ 3.30); 2130 হাওড়া-পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস 
(সো. ম. বু বৃ. শ ছাড়ে21.00, রায়পুর পৌঁছয় 10.25. 
দুর্গ 11.30) প্রভৃতি ট্রেনে এসে রায়পুর বা দুর্গ স্টেশনে 
নেমে 6 কিমি পথ বাসে ভিলাই-এ আসুন। তবে এখানে 
বেড়ানোর মত কিছু নেই। 

কোয়ালিটি হোটেলিয়ার্স প্রভৃতি আছে 5 ২৫০-৪০০ 
মধ্যে। যেতে পারেন বাস্তার-এর আরণ্য এলাকায় 
জব্বলপুর থেকে 40 কিমি গিয়ে কুটুমশরে নেমে। এখানে 
দেখতে পারেন দুটি অদ্তুত-সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশা দুধরনের 
গুহায়। গুহার ছাদ থেকে জল ফোটা ফৌঁটা করে চুঁইয়ে 
পড়ে ছাদ থেকে ঝুলত্ চুনের দণ্ড (515150815) যেমন 
তৈরি হয়েছে। তেমনি মেঝে থেকেও ধীরে ধীরে চুনের 
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দণ্ড (90919011168) উপরে উঠেছে। খুব ভাল লাগবে 
দেখে। দেখে আসুশ ভোরামদেওতে গিয়ে সাতপুরা 
পবর্তশ্রেণীর ও উপত্যকায় বয়ে যাওয়া শঙ্করী নদীর তীরে 
ভোরামদেও মন্দিরগুলি। রায়পুর থেকে 48 কিমি দূরে 
বাসে চড়ে রাজিম-এ গিয়ে দেখতে পারেন মহানদীর তীরে 
প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত বিষুঃমদ্দিরটি। 
দেখুন শিউরিনারায়ণে গিয়ে শিউরিনারায়ণ মন্দিরটিও। 
মাথী পূর্ণিনায় এখানে বেশ বড় মেলা বসে। রায়পুরের 
77 কিমি দূরের শিবপুরে যেতে পারেন প্রাচীনত্ের টানে। 
€ থেকে 10 শতক পর্যন্ত এখানে বৌদ্ধধর্মের চরম প্রসার 
ঘটেছিল। প্রায় 1,300 বছর আগে এখানে এসেছিলেন 
টানা পরিব্রাজক হিউয়েন সাউ্ও। এই রায়পুর থেকেই 
বাসে চড়ে খৈরাগড় গিয়ে দেখে আসুন ইন্দিরা সংগীত 
বিশ্ববিদ্যালয়'টি। এটি হল এশিয়ার প্রথম এবং একমাত্র 
সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়। 
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জন্মু ও কাশ্মীর 


ছোটবেলায় ভূগোলের একটা বাঁধাধরা অথচ বড় প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হত-_ পৃথিবীর ভূম্বর্গ কাকে বলে? বলা 
বাহুল্য এর উত্তর সবারই জানা-_ কাশ্মীর । এখন এই 
রাজোর নাম জন্মু ও কাশ্মীর। 2,22,236 বর্গকিমি 
আয়তন বিশিষ্ট এই রাজোর বর্তমান সংবিধান 26 
জানুয়ারি 1957-য় গৃহীত হ্যেছে। লোকসংখ্যা 
1,00,69,917 (2001)। পার্বতাময় কাশ্মীরে দক্ষিণ 
থেকে স্তরে ধাপে ধাপে পর্বতমালা উঠে গেছে। এর 
প্রথম ধাপ পাঞ্জাবের সমতল ভূমিতে শিবালিক 
পর্বতমালায। দ্বিতায় ধাপে পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী। 
এখানেই এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম গিরিপথ অবস্থিত। তৃতীয় 
ধাপে ঘুল হিমালয় পর্বতশ্রেণী। এর অনেক স্থান 
চিবকুষাবাবৃত । এখান থেকেই লাদাখ শাখা পর্বতশ্রেণীর 
জন্ম হয়েছে । এখানেৰ উল্লেখযোগা শঙ্গগুলি হল গাসের 
রুম, গ্ুবলা মান্বাতা প্রভৃতি ! গিবিপথ জোজি-লা। 
এখানেই বষেছে পথিবাব দিত সরোৌচ্চ শুঙ্গ গডউইন 
অস্টিন বা 1621 কাশ্মারের প্রধান নদী সি্ধু, বিতক্কা, 
টন্দ্রওগা, 1খলন। এছাড়া আছে ইহবাবতার শাখা নদ 
উজ । এই উপত্যকায় আছে নিখ্যাত উলার ও ডাল হাদ। 
ভূততুবিদদের মতে কাশ্রীরের জন্ম মাত্র 10 কোটি 
বছর আগে। ভার আগে এটি “টেথিস' নামক সমুদের 
তলদেশে দীর্ঘদিন ছিল। এর ভূমি আগ্নেয় « পালনিক 
শিলাষ গঠিত । বন্ত মূল্যবান পাথর ও খনিজ পদার্থের 
আকরভূমি কাশ্মীরে নানা ধরনের গাছও আছে। একদম 
উপরের দিকে আলপাইন, উইলো, বার্চ, জুনিপাব ; 
খিলানমার্গে রডোডেনড্রন, একটু নীচেত দিকে দেবদারু, 
ওক, চিনার। বার্চ ও বুঁপাইনের জঙ্গল পর্যটকদের দেখাব 
মত বন। ফুলের মনোহারিতা আছে টিউলিপ, গোলাপ, 
প্রেমূলা, ফরগেট-মি-নট্‌, ইয়েলো বাসবেট প্রভ়ৃতিতে | 
ধস্তৃত এর অরণাসম্পদ ও পুষ্পসম্তার বড়ই মনোহর। 
'বাজতরঙ্গিনী' থেকে । এখানে রাজত্ব করে গেছেন পাণ্ু, 
মৌর্য, কুষত, গোনাগা, শ্বেত হন, কাবকোটা ও লোহারা 
রাজবংশ । হিন্দু রাজত্বের অবসানে 1339-এ সুলতান 
সামসুদ্দীনের সময় থেকে মুসলমান রাজত্বের প্রকত 
সূচনা । পরে প্রতিষ্ঠিত হয় মোগল রাজবংশ। এরপরে 
পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ শক্তিশ'লী হায়ে ওঠেন। তার 
সেনাপতি ও গোলাব সিং নামক এক ডোগরা সেনাপতি 


দখল করেন কান্মীব উপত্যকা। ক্রমে গোলাব সিং হয়ে 
ওঠেন জন্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তা । ভারতের স্বাদীনতার 
আগে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর ডোগরা বংশের রাজাদের 
অধীনে থাকে। ভারত স্বাধীন হলেও কাশ্মীরে এহারাজা 
ভাবত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেননি। 1947-এ 
অক্টোবর মাসে পাকিস্তান হানাদার পাঠিয়ে শ্রীনগরের 28 
কিমি দূর পর্যস্ত দখল করে নেয। এ অবস্থায় পাশ্মীরের 
মহারাজা ও স্বকার 26 অক্টোবর 1947 ভারতও 
সরকারের সঙ্গে চুক্তি কবে কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত 
করেন। তৎকালীন গভর্শর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেন সৈন্য 
পাঠিয়ে পাকিস্তাশি হানাদারদের কিছুদূর পর্যন্ত হটিয়ে 
দেন। কিন্তু বিবাদ চলতে থাকে। মধাস্থতা কবতে থাকে 
(010. বিস্তর সমপ্যার সমাধান হয় না। 

ভারতের অন্যানা প্রদেশেব মত কাশ্মীরেও জনগণ্র 
প্রতানধিদেব দ্বাবা বিধানসভা পরিচালিত হয়ে থাকে । 
17 জানুযার 1956 থেকে রাজ্যে সংবিধান অংশত 
কার্ধকরী হয এবং 26 জানুয়ারি 1957 থেকে ভা 
পুরোপুরি চালু হয়েছে। এর কিছু 'মংশ এখনো 
পাকিস্তানের দখলে "আজাদ কাশ্মীর" সরকারের অধীনে 
আছে। ফলে দুই উপমহাদেশে বিবাদ লেগেই আছে! 
জম্মু-কাশ্মীরে 14টি জেলা আছে। এর মধ্যে €টি করে 
জ্রেলা জন্মু এবং কাশ্মীর উভয় অঞ্চলে পড়ছে, বাকি 2টি 
লাদাখ অঞ্চলে। জেলাগুলি হল-- অনত্তনাগ, বাণামুলা, 
জম্মু, ডোডা, পুন্ছ, রাজৌরী, উধমপুর, বাদগাও, 
কাবগিল, কাথুয়া, কপওয়ারা, লাদাখ এর 37,555 
বর্গকিমি অঞ্চল চীন-অধিকৃত আছে বলে সরকারি সূত্রে 
বলা হয়েছে), পুলওয়ামা ও শ্রীনগর। গ্রীষ্মকালীন 
রাজধানী শ্রীনগর, শীতকালীন জন্মু। আয়তনে বড় হলেও 
এর জনসংখ্যা খুব বন। প্রধান ধর্মসম্প্রদায-_ মুসলমান, 
শিখ, হিন্দু ও বৌদ্ধ। কিন্তু টিব নামক জাতিতে হিন্দু 
মুসলমান দুইই আছে। ওখানের হিন্দু-মুসলমান জাতির 
মধো বন্ধা, খকা, গুজব, গদ্দী, ওয়াটাল প্রভৃতি আছে। 
লাদাখের বেশির ভাগ মানুষই বৌদ্ধ | 

কাশ্মীরের অর্থনীতি চাষ-আবাদ, কুটির শিল্প ও 
পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বনজ সম্পদের আয়ও 
প্রচর। ধান, ভুট্টা, গম, বার্পি ছাড়া জাফরান, পেস্তা, 
বাদাম, আপেল. আঙুর, চেরি ইত্যাদি নানা ফল উৎপন্ন 
হয়। সিক্ষের ও উলের কাটি, শাল, কান্ঠ-শিল্পও 
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উল্লেখযোগ্য। এখানে শিক্ষা সর্বত্র প্রায় বিনা খরচায় 
দেওয়া হয়। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে কোথাও রেলসংযাগ 
নেই-_ জম্মুতাওয়াই শেষ রেলস্টেশন। উধমপূর পর্যন্ত 
রেল লাইন সম্প্রসারণ কাজ চলছে। প্রধান পাকা রাস্তাটি 
পাঠানকোট থেকে বানিহাল গিরিপথ হযে শ্রানগর পর্যন্ত 
গেছে-- এটি কোনো সময়েই বরকে ঢাকা থাকে না। 
এখন এনগর-লে গাড়ি চলার রাস্তা হয়েছে। প্রধান 
বিমানবন্দর শ্রানগরে। আনগর বৃহন্তম শহর ও 
গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। 

এসব নিয়েই কাশ্মীর ভূঙ্বর্গ নয়৷ এর প্রাকৃতিক 
পৌন্দর্যই একে ভূম্বর্গ আখ্যা দিয়েছে। তুষারাবৃত মৌলি 
হিমালয়, সবুজ বনভূমি, চঞ্চল নদীমালা, বিস্তৃত হুদরাজি 
ক্রমাগত অত্ীতকাল থেকে পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে 
চলেছে। পুরাণের কাহিনীতে কাশ্মীর যে এককালে 
সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তার উল্লেখ আছে এর সতীসর 
(বা সতী সরোবর) নামে। ব্রদ্মার পৌত্র কাশাপ নাকি 
অত্যাচারী দৈতাদের মেরে এই জনপদ গড়ে তুলেছেন, 
তাই নাম কাশ্মীব। বৈদিক যুগে এখানেই হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। 

একনজরে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিচয়-_- উচ্চতা 
305 মি. সমুদ্রতল থেকে । আযতন 2,22,236 
বর্গকিমি। জনসংখার ঘনত্ প্রতি বর্গকিমিতে 99 জন। 
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প্রতি 1000 জর পুকষে খাব সংখা 900 জন। 
তাপমান গ্রীষ্মে 39 9০0-23 40. শাতে 26.2০0- 
6.55০। গ্রীন্মে সুতি এবং শাতে খন পশমি পোশাক । 
ভাষা-_ লাদাখি, ডোগারি, পাগ্তাবি, কাশ্মীর, উবদু হিন্দি, 
ইংরেজি! এছাড়া আপনাব আমার হিন্দি-ইংরেস্দি শি, 
'হিন্দিংলিশ' তো চলেই। 
জন্ম 

লাদাখেব কথা পবে আলাদা করে বলছি। জন্ম 
কাশ্মারে আছে তিনটি প্রধান ীর্থক্ষেত্র। জম্মু থেকে 
পিবপঞ্ভাল পর্বতশ্রেণীব দক্ষিণ দিকে বৈষ্োোদেবা, উত্তর 
দিকে কাশ্মীরে ক্ষীব ভবানী ও অমবনাথ এবং 'আরে! 
উত্তরে স্তাঙ্কর হিমালয়ে বৌদ্ধতীর্থ লাদাখ। অনর্নাথে 
যাবার দুটি পথ আছে, পরে সক! বলছি। তার আগে 
জানাই-- 

কখন যাবেন : বেড়াতে যাবার সেবা সময় 
এপ্রলের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরেব্‌ মাঝামাঝি পর্যন। 
এর পর ঘন শীত পড়ে পরের 3 মাস ধরে। শীতেব 
কাম্মীরের অন্য রূপ. বরফ-ঠাণ্ডা কাশ্মীরে ০২ট্টার 
স্পোর্টস-এর মজা উপভোগ করতে হলে শীতেই আসাতি 
হবে। অনা সময়ে অবশ্য চিনার গাছের পাহার, আপেল 


জন্ম ও কাশ্মীর 


গাছেব সারি, নানা রঙের ফুলের সমারোহ আপনাকে 
বেশিই আকর্ষণ করবে। 
কেমন করে যাবেন * ট্রেনে 

শিয়ালদহ থেকে 3151 আপ 
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস প্রতিদিন 
11.45 ছেড়ে জন্মুতাওয়াই পৌছচ্ছে পরের পরদিন 
9.551 হাওড়া থেকে 3073 আপ হিমগিরি এক্সপ্রেস 
সপ্তাহে 3 দিন মে শু শ.) 2300 ছেড়ে জন্মু-তাওয়াই 
পৌছচ্ছে দ্বিতীয় দিন 14 301 আবাব 3005 আপ 
অমৃতসর মেলে (ছাড়ে 20.0০0) হাওড়া থকে অমৃতসরে 
০/মণ্ড সেখান থেকে ট্রুন বদলে জম্মু আসা যায। 1077 
পূনে-ঝিলম এক্স দিল্লি, আম্বালা হয়ে জম্মু আসছে 
পরদিন। পুনে ছাড়ে 17.35, জম্মু পৌছায় 12.001 সো 
বু শু র 2471 মুশ্বাই-জন্মু স্ববাড এক্স 6.45 ছেড়ে জম্মু 
পৌঁছচ্ছে পরদিন 16.20, কোটা, নিউ দিল্লি হয়ে। নিউ 
দিল্লি থেকে 4645 শালিমাব এস 1605 ছেড়ে 
জম্মু যাচ্ছে পরদিন 6 351 4033 দিল্লি-জশ্মু-তাওয়াই 
মেল দিলি 2110 ছেড়ে পৌছচ্ছে 11.201 আর 
ধন্যাকমানা থেকে প্রতি শুক্রবার 12.55 ছেডে 6317 
হিমসাগর এক্স জম্মু আসে 13.30 এবং “কবে 23.15 
গুেডে 90.55। 

সড়কপথে কলকাতা -শ্রীনগর সড়কপথে 2,376.9 
কিমি, জন্মু-দিলি 591 কিমি, জন্মু-শ্রীনগর 293 কিমি, 
জন্ম-পাঠানকোট 108 কিমি।বাস ছাড়ছে শ্রীনগর, দিলি, 
পুন্ছ, কারা, রিয়াসি, বানিহাল (ভা, কুদ, বাটোট, 
উধমপুর), ভদ্রতা, আথখুব, খা, রামনগর, অমৃতশর, 
চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, জলন্ধর প্রভৃতি থেকে জন্মুব দিকে 
দিলি থেকে জন্মু খাস ছাড়ে : চদন সময লাগে 11 
ঘণ্টা। শ্রীনগব-জন্মু বাবার জনা গনম্মুকাশ্ীর পর্যটন 
বিভাগ চার ধবনের বান চালু বেখেছে। জম্মু থেকে 
শ্রীনগর বাস ভজ। & (শ্রনী ৮০, ৪ শ্রেণী ৬০ ডিলান 
৯৮, ভিডিও কোচ ১০৫, মিনি কিচ ১৭০ প্রতিজ্ঞন। 

বিমানে : 150 বিমান প্রতিদিন উড়ছে দিলি, 
শ্বানগর থেকে । সপ্তাছে 2 দিন বিমান যাচ্ছে ৮৬ গড়, শর 
এবং অমুতসব | শহর থেকে বিমানবন্দর 7 কিমি দূরে 
[50 (26৮ 42735) এব অফিস বীর মার্গে, ট্যুরিস্ট 
রিসেপশন নেন্টারে। এছাড়া &0181708 ॥1-এর বিমান 
আনছে দিল্লি ও মুস্বাই থকে । তবে এই সাঁভিস প্রাষশহ 
বদ্ধ হয়ে যাঁষ। যাবার আগে ভাল কবে খোঁজ নেবেন। 
বিমান যাতাযাত করছে দিল্লি, চণ্্ীগ্ড, অমৃতসর, লে, 
আমেদাবাদ এবং মুম্বাই থেকে জন্মুতে | কলকাভা খে 
|/র বিমানে দিল্লি হয়ে শ্রীনগর পৌছনো যাষ। 
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_ী কোথায় উঠবেন . পৌছে তো 
পিজি (গলেন যেভাবেই হোক জন্মুতে। 


এখন মাথা গোজার জাযগাব 
কথা বলি। পর্যটন দফতরের ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার 
(130) হোটেল বীরমার্গে-- সবই ডবল বেডের ঘর। 
বয়্যাল ব্লক ১০০০ ঈগল রক ৫০০ ফোট ভিউ ৪০০. 
ঝিলম ভালি ৩০০ তাউই ভিউ ২০ সুরু ভ্যালি ২০০। 
রিজাভেশন 1279991, ৫00, 70017151 
76081010101 0810116, 421110-1800011 এদের 
27: 0191-2549 065, 08019 "০0008007816" 1 
এখানে বাহ্ক ড্রাফটে পুরো টাকা পাঠিয়ে রিজার্ভেশন 
পেতে পারেন। বাতিলের খবর 48 ঘণ্টা আগে স্তানালে 
25% কেটে বাকি ফেরত পেতে পারেন। অফ সীজনে 
(1০৬-/21) 50% ছাড়। খাবারের ব্যবস্থা পৃথক। 
যখনই পৌঁছান 170-তে জায়গা পাবেন। রিটায়াৰিং 
কমও পাবেন বেলাস্টশনে 0 ৭৫, 0/0 ১৪০১ আব 
উর্মি ৩৫। 7978 পাবেন জম্মু বাস স্মাজেও। পেল 
স্টেশনেও আছে )16100-র 7130 (77: 247 6078) 
[088 ২০০। 
প্রথম শ্রেণীর হোটেল /9100থ ঠ190-এব 
এশিয়া -জন্মু তাওয়াই (9; 2435757) নেহক মার্কেটে, 
9/0 ১,৫০০ 0/৯০ ৩,৫০০ সুইট ৪,০০। মপ্যবিত্তের 
জন্য আছে বীবমার্গে হোটেল কসমস (91. 2577561) 
5 €£০০, 0 ৫৫০, 30০ ৬০০১ 0/০ ৮৫০! |100০- 
বর হোটেল জম্মু অশোঝ, রামনগর, (01. 2543571) 
মত ৯০০, ) ১০৫০২ /০ 3১৪০০ ১১০০০। আর এন 
বাজারে 110191 1/517521 (17, 254 7087) ৪ ১৩. 
৮০০১ বেসিডেম্নি রোডে 110191100 993109170% 
(51252 0770) ১০০০ ২,৭০০১ জুয়েল চকে 119161 
18815 (95: 2547630) ৬০০-১২৫০। 
এছাড়া আছে ৩০০-৬০০ ্ধে; বীরমার্গে হোটেল 
স্টাতাও (211. 2578855); হোটেল ইশ্পিবিযাল (127; 
25861004), বাসস্টান্ডের কাছে ভোটেল প্লাম সিং 
প্যালেস (61: 2577495); সম্রাট হোটেল (ঠা. 
2547402), ভি, এস. এস রোডে হোটেল জন্মু (খা: 
2577103); মোতি মহল (21: 2542507), রেল 
স্টেশনের কাছে হোটেল ক্রান্তি (21: 2470525); 
শংকর হোটেল (17: 2471988)। ৩৫০ মধ্যে বীরমার্গে 
হোটেল মুঘল দরবার (91. 2541954); হোটেল 
সরতাজ (61: 2542716): হোটেল সচদেবা (গা: 
2541860). আর. এন. বাজ্বারে আরিস্ট্োক্রাট হোটেল 
(21 254009): জম্মু ট্যুরিস্ট লজ (1: 2578499), 
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ক্রাউন হোটেল (11: 2540053); জি. এস. এস রোডে 
হোটেল প্লাজা (511: 2547308); হোটেল শুলমোহর 
(711: 2577516); মোতি বাজারে করণ হোটেল (21: 
2579399); আপনা ঘর (21: 2578142); ব্রডওয়ে 
হোটেল (61: 2547072), তলব খটিকানে ওয়েলকাম 
হোটেল (61: 25457039); গ্রিন প্যালেস হোটেল 
(67: 2548155); কৃ হোটেল (27: 2545402); 
চাদনগরে নিউ ডায়মন্ড লজ (71. 2257792); ভলগা 
লজ (%7: 2576758) প্রভৃতি । 

ধরমশালা আছে প্যারেড গ্রাউন্ডে আগরওযালা, 
্রাক্ষ্িণ প্রভৃতি। জৈন হল, রঘুনাথ টেম্পল, সুন্দর সিং 
গুরুদ্ারা প্রভৃতি ধরমশালাও আছে। রেস্টুরেন্ট-- 
রঘুনাথ বাজারে, 17090 110191 & 79519012171, 
বীরমার্গেঁ- 09977095 110161 & 76512018111, 
৪12191119191 & 3551901121707 7161161110191 
& 13951801211 প্রডৃতি। 

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন বিভাগের যে কোন ট্যুরিস্ট 
বাংলোব আগাম বুকিংএর জনা এই ঠিকানায যোগাযোগ 
বক্ষন : 0617021 36591৬30001 ৬4179, ৭ & 1 
17100119া। 19৬21010017791 ০01000191101 010. 
109817511790900017 091708, ৬ 11210, এত) 
180 001; 7517: (0191) 2546412, 2549065' 
শ্রীনগরের ঠিকানা: 1081751 96080001) 09106, 
5119021 190001) 1791: (0194) 2472644, 
2457930. 2457927। 

কী দেখবেন : দেখার জন্যেই তো এসেছেন। কটা 
দিনই-বা থাকবেন। চলুন চোখ আর মন ভরে জন্মুর 
সৌন্দর্য চেখে আসি। এই কাশ্মীর প্রথম দেখেই বাদশাহ 
জাহাঙ্গির বলেছিলেন_আগর ফিদেসি বের ক-ই-জমিন 
অন্তু / হামিন অন্তু ও হামিন অন্তু ও হাঁমিন অস্তু। এর 
অর্থ__ স্বর্গ বলে পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে তা সে 
এখানে, এখানে, এখানে । আর তার শেষ বাসনাও ছিল 
'কাশ্মীর, শুধু কাশ্মীর'। 
রঘুনাথ মন্দির উত্তরভারতের সবচেযে বড় 
মন্দিরমণ্ডলী।একে ঘিরে অনেক মন্দির-- যার স্থাপতোর 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মত। অনেক দূর থেকেই এর 
শিখরগুলি দেখা যায়। দেখুন মন ভরে সন্ধ্যারতি। 

পায়ে পায়ে চলুন মহারাজা প্রতাপ সিংহের ভাই 
রাজা অমর সিংহের ফরাসি স্থপতির পরিকল্পনা অনুযায়ী 
গড়ে ওঠা জন্মুর সর্বোচ্চ রাজপ্রাসাদ -অমরমহল 
প্যালেস। তাওয়াই নদীর একটি পাড়ে শৈলশিখরে এই 





ভারত ভ্রমণ 


প্রাসাদে উঠলে গোটা শহরটিকে দেখা যাবে। পাহাড়ি 
মিনিয়েচাব পেন্টিং, রাজবংশের চিত্রাবলি এবং ড. 
করণসিংহের লাইব্রেরি দেখলে মন ভরে যাবে। এমনই 
আনন্দ পাবেন ডোগরা আর পাহাড়ি চিত্রের সংগ্রহ, নিউ 
সেক্রেটারিয়েটের খুব কাছে গান্ষিভবনে ডোগরা আর্ট 
গ্ালারি দেখলেও। খোলা থাকে সোমবার ছাড়া গ্রীষ্মে 
1.30-13.00, শীতে 11.00-17.00। 

মহারানী চাদের শিখসমাধি ছাড়া আরো দেখুন 8 
শতকের চৈত্য পীরখো, বাহু দুর্গ, মহাকালীর মন্দির 
(ভাওয়াই নদীর পাড়ে)__ এটি তৈরি করিয়েছিলেন বাহু 
রাজবংশের বাহলোচন। শহরের উত্তরদিকে রামনগরের 

বিধ্বস্ত দুর্গটিও দেখার মত | জণ্মুর 6 কিমি দূরের এই 

শহরে যে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষিত বনডমি আছে তা দেখার 
জনা জম্মু অশোক হোটেলের কাছে 399101721 1//00109 
/210917-এর কাছে পাস সংগ্রহ ক্ষন! ঘুবে বেড়ান 
রাজেন্দ্র পার্কে। মেযেদের জনা রয়েছে হবি সিং জেনান। 
পার্ক। নির্ভয়ে বেডান। 

একটু কেনাকাটা কবতে চা৭? তবে আধুন _ 
এগজিবিশন গ্রাউন্ডে 30৬1. 061081 1021191-41 
অথবা বীরমাণগ 19? 90৬1. এ 6710010 
না শাদি গ্রামোদেশগ ভবনে। এধুধপত্র পালন হংসরাজ 
আন্ড সপ্প, পবকাশচাদ আন্ত কোং, প্রেম নেডিকাল 
স্টোরস বা ডা. সুরজিৎ সিং আযন্ড কোং তে। 


গু ও গু 9 ক ডু 9 গর নি টি খ ছি ক 8 ডু নও ও গু ও ক ও গেছি 


নু জম্মু থেকে দূরত্ব (কিমি) 

* কাটরা 45 

*  মানসর 58 

*  কু্দ 106 *, 
*  পাটনিটপ 112 

*  বাটোট 122  * 
* সনাসর 129 * 
*  রামবন 50. * 
*  অবস্তীপুর 265  * 
*  পহেলগাঁও 288  * 
* শ্রীনগর 294 

*. গুলমার্গ 350  * 
* লোনামার্গ 378  * 
* দিল্লি 583 * 
*- লে 728  * 

আর কী কী দেখবেন-_ 


বাসোলি : জম্মু থেকে 60 মাইল দুরে প্রাটান মন্দির 
দেখুন। 17-18 শতকে এক নতুন শৈলীর চিত্র এখান 


জন্মু ও কাশ্মীর 


স্পা পাপ ৮ পা এপ সা ক চর পপ পা ৯: পপ পা এ ক এ পপি জি 


.থকে অমৃতসকে এসেছিল । এইসব মিনিযেচাব পেনিং এ 
লোকশিল্প ও মোগল শিল্পশৈল মিশে এক নতুন 
শিল্পধারার প্রবর্তন হয়। বাস পাবেন জশ্মু আর 
পাঠানকোট থেকে। 

গ্ামিট গেটওয়ে : পাথরের তৈরি সোপ"নাশ্রেণী বেয়ে 
তাওয়াই নদীকে স্পর্শ করার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে 
এখানে । এই গেটের 2 মাইল দূরেই দক্ষিণে চমৎকার 
বাগিচা আছে। 


জন্মু অঞ্চলের অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। যাঁরা আধ্যাত্মিক 
শান্তি চান এবং যাঁরা প্রকৃতি প্রেমিক, উভয়ের জন্যেই এ 
স্থান সুখপ্রদ। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী 
জাগ্রত বলে পরিচিত। দেবীমূর্তির নীচে থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে চরণগঙ্গা নদী | ফলে গর্ভমন্দির অংশ সারা বছরই 
হিমশীতল পায়ের পাতা-ভেজা জলে পবিপূর্ণ। ভক্ত তার 
উপর দিয়েই দেবীর কাছে যান। যাবার জন্য দর্শনার্থীকে 
প্রায় শতখানেক ফুট (30 মি) সম্ধীর্ণ এক পথে মাথা নিচু 
করে সাবধানে এগোতে হয়। সারা বছর ধরেই এখানে 
আসা যায়, তবে নবরাত্রি থকে আড়াই মাস ধরে শতশত 


২৫১ 





যাবা ১বণগঞঙ্গায় নাত হয়ে দেবীর পুজা দিয়ে যান: এ 
লময়টাই শাকি সবচেয়ে শুভ সময়। ভক্ত এখানে বাম 
থেকে ডাইনে ক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী _ 
দেবীর তিন রাপও দেখতে পাবেন। 


্ কেমন করে যাবেন : জম্মু পর্যন্ত 
চু ট্রেন, সড়ক বা বিমান পথে এসে 
পিং জন্ু বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন বা 


বিমানবন্দর থেকে বাসে বা ট্যার্িতে 48 কিমি দূরের 
কাটরাতে 'মাসুন। জম্মু বান স্ট্যান্ড থেকে সকাল থেকে 
রাত 8.30 পর্যন্ত বাস পাবেন। কাটরা থেকে শেষ বাস 
ছাড়ে রাত 8.30-এ। পাঠানকোট, দিলি, জলম্ধর, 
অমৃত্তসর বা চশ্তীগড় থেকেও এখানে বাস আসছে। কাটরা 
থেবে 14 কিমি দূরের মন্দিরে পায়ে হেটে যান পুণ্যার্থীরা। 
তবে কুলি, ডাণ্ডি, কাণ্ডি বা ডুলি পাবেন এই প্রায় 13.5 
কিমি পথ যেতে । এর জনা ভাড়া লাগবে ঘোড়া, কুলি আর 
ডাণ্ডির জন্যে যথাক্রমে ২৫০. ১৫০ ও ৭০০। যাবার 
আগে কাটরা বাস স্ট্যান্ডে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার থেকে 
যাত্রা-পরিচয়-পত্ত নিতে একদম ভুলবেন না। 

খুব ভোরে যদি জম্মু থেকে বের হন তবে একদিনেই 
মন্দির বা “দরবার” দেখে ফিরে যেতে পারবেন। 
বৈষ্ঞোদেবী জন্মু থেকে 62 কিমি দূরে 1,586 মিটার 
উচ্চে অবস্থিত। ্বাগের চেয়ে যাতায়াতের সুবিধে 


৫৭ ভাবত ভ্রমণ 


অনেক । পুধ্চ অবধি বাসে যাওয়া যায। এখন তো 
বাবামূলা পর্যস্ত রেল লাইন বপানোন প্রকল্প নওয়া 
হয়েছে। কাজও শুক হয়েছে। শেষ হলে যাতায়াতেব 
সমস্যার অনেকটাই লাঘব হবে। রাস্থা ভাল হয়েছে, ধদিও 
ধাপে ধাপে ওঠে ক্রমশ | সমস্ত রাস্াতেই এখন বিদ্যুতৈব 
আলো। পরিষ্কার খুব। মাঝে মাঝে জল পানের বাবস্থা 
আছে। এমনকি উচিত মূল্যে প্রয়োজনীয জিনিস পেযে 
যাবেন পথে যেতে যেতে। 
কোথায় থাকবেন : কাটরা বা 
রাস্তা পরিচ্ছন্্ ট্যুরিস্ট বাংলো, 
ট্যুরিস্ট হোটেল, রিটায়ারিং রুম, 
সবাই বা ধরমশালা পাবেন। কাটরা বাস স্ট্যান্ডে সরকাবি 
পর্যটন বাবস্থায় 1790 পাবেন 0/88 ৩৫০. 88 ৩০০ 
48 ২০০ ডর্মি ২৫ মাথাপিছু। এঁদেরই ট্যুরিস্ট বাংলোয 
থাকতে পাবেন পুরনো ব্লকে দু-শযাব ঘর ২৫০, নতুন 
রকে ৩৫০ ভি আই পি ডিল্যক্স 8০০। যাত্রীনিবাসে 08 
২৫০ 48 ৩৫০. 48, 88 ১৭৫-১২০০ ডর্মি ৩৫। 
যোগাযোগ করুন 10917510109. এ & 1€« 901. 
/203-র সঙ্গে সরাপরি। 

এছাড়া এখানেই আছে ৬০০ ১২০০ মধো দুর্গা 
হোটেল ছাড়া ব্রিকৃট, জনতা, এশিয়া, বৈষ্ঞোদেবী প্রভৃতি 
হোটেল। দামী হোটেলের মধ্যে হোটেল অন্বিকা (9. 
32062) ৭০০ - ২১০০; হোটেল এশিযা বৈষ্ঞেদেবী 
(61 : 32061) ১৫৫০ ২,২৫০, 'হাটেল বসেবা 
(21: 32123) ৫০০ - ১১০০ প্রভৃতি। 

কাটরাতেই আছে শ্রাধর ভবন এবং বৈষ্ঞে 
সেবাসংঘের ধরমশালা। পথে যেতে যেতে পাবেন 7 কিমি 
দূরে আদকুনওয়াবী, 4.5 কিমি দূরে ভৈরো ঘাঁটি। 
বোফ্লোদেবী ধরমশালা 25 কিমি দৃবে। এছাড়া তাবুও 
পাবেন এখানে-ওখানে ভাড়ার বিনিমষে। কাটরায 
এসেছেন যখন একবাব চিন্তামণি মন্দিবটাও ঘুরে যেতে 
পারেন। সর্বত্রই দেখবেন যাত্রীসেবার সুন্দর বাবস্থা | 'জ্য 
মাতাজি' বলতে বলতে এগিয়ে যান। 

এপ্রিল-সেপ্টে খবরের মধো গেলে সুতি কাপড, অন্য 
সময়ে গরম কাপড় নিযে যা" । কাটরায উপযুক্ত ভাড়া 
দিলেই পাবেন ক্যান্থিসের জুতো, ছড়ি, টর্চ, থলে, বর্ধাতি। 
ক্লোকরুমে মালপত্র রেখে নিশ্চিন্তে বেডান। একটা বিষয়ে 
অনুরোধ রইল-_ টাট্ু চলার রাস্তা বা সিঁড়ি বাস্তা ছেড়ে 
ভুলেও অন্য ছোট রাস্তা পা বাড়াবেন না। সবরকম 
খোঁজ-খবরের জন্য মুখ্য কার্ষকরী অফিসার, শ্রমাত৷ 
বৈষ্লোদেবী ধর্মস্থল বোর্ড, কাটরায যোগাযোগ ককন। 
শ্রীনগর, কলকাতা, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, দিল্লি সর্বত্রই এ & 





€ ট্যবিস্ট অফিসে বিস্তারিত জানতে পারবেন। 

আর একটা কথা, যাঁবা সান্তা কাটরা আসবেন না, 
তারা উধমপুর থেকে (এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা 
ভাল) কাটর! এসে মন্দির দর্শন করে যেতে পারেন। 
পুজোর জিনিসপত্র কাটবাতেই সংগ্রহ করলে একটু সত্তা 
পড়বে। নামাব সময় সিঁড়ি দিয়ে নামুন। আর নুন মাখানো 
আমলকি চুমতে ভুলবেন না, পিপাসা নিবারণের চমৎকার 
দাওয়াই। 

কুদ : এখানে আসতে হলে জন্মু শ্রীনগর জাতীয় 
সড়ক ধরে 106 কিমি আসুন বাসে। শহরটি 1,738 
মিটার উঁচুতে এবং একটি চমৎকার শ্রীম্মাবাস। এখানে 
দাকণ সুন্দর ঝরনা আছে। গ্রীষ্মে এখানে এসে জম্মু ও 
কাশ্মীর সরকারের ডাকবাংলোতে উঠুন -- শরীর-মন 
তান্ভা হযে উঠবে। ফার-বন আপনাকে দেবে হাতছানি। 

পাটনিটপ :জনম্মু থেকে 109 কিমি উত্তর-পূর্বেব এই 
সুন্দর স্থানটি 'মিনি-গুলমা্গ' নামে পবিচিত। 2,060 মি 
উচু পাইনে ঘেবা শহরটির সবুজেব সমারোহ আপনাব 
চোখকে দেবে তৃপ্তি। কাছে দূরেই রয়েছে বেশ কয়েকটি 
নিরালা পিকনিক স্পট। থাকার জণ্য বজ্ধেছে 11. (বিজা : 
[01780101 81811 ০01 0111 591৬1095 & 
50০01715. 10111 171093181, 7901100, |] & 1€ 90৬- 
611176171, 42111 180 001) বেড প্রতি ২০. 
এছাড়া পর্যটন দপ্তাবেব ট্যুবিস্ট বাংলো 088 ৬০০ তাবু 
(গরমকালে) ১০০ প্যাডোরা ভিলেজ হাউস ১৬০০; 
পাটনি এনব্রেভ 08 01% ২৫০০ 08 1101 ১৬০০, 
১৫০০, ৮০০| এছাড়াও দামী ও মাঝারি দামের 
হোটেলের সংখ্যা অনেকই। যেমন, /02, 098 85515 
35011 (2. 288 204) 088 ১২০০-১৪০০১ 1176 
11211212812. 995011(1. 287531) 088 ১৯০০- 
১৪০০১ বা 110191 91704 ৬৪%/ (71287 562) 
78 ২৫০-৫০০১ 1109191 79011100 ৪০০. ৬০০. 
প্রস্তুতি । হাতে সময় থাকলে পাটনিটপ ক্লাবে গিয়ে টেবিল 
টিনিস বা বিলিয়াউ খেলে আসতে পারেন। 

সনাসর পাটনিটপ থেকে থেকে 19 কিমি দূরে 
রয়েছে এই শহরেরই দোসর সনাসর। এটিও একটি অপূর্ব 
শৈলাবাস। শাস্ত-শ্নিগ্ধ-নিরন-মনোরম পরিবেশ নিয়ে 
দাকণ! থান আন্য পর্যটন দপ্তর ভালোই ব্যবস্থা 
(বখেছেন! প্রাইভেট হোটেল বলতে আশিয়ানা। পর্যটন 
দপ্তবের 10017511107 0810১581101 ৯০০ এবং 
0/58 ৪০০ জছে। 

বাটোট : জম্মুর 123 কিমি দূরের এই স্থানটি খুব 
স্বাস্থাকর ওই একই রাস্তাব উপর । বাসে আসুন -_ একই 


জম্মু ও কাশ্মীর 


ধরনের ডাকবাংলো এখানেও; তবে এর উচ্চতা একটু 
কম-_ 1,560 মি। এখানেও পর্যটন দপ্তরের ট্ারিস্ট 
বাংলো (0988 ২৫০-৩০০)-তে থাকতে পারবেন। 
রিয়াসি . জম্মু থেকে মাত্র 79 কিমি দূরে নিয়নিত 
বাস রাস্তার উপর চমৎকার একটি পিকনিকের জায়গা। 
এই শহরের কাছেই লাদাখে চীন-ভারত যুদ্ধের নায়ক 
জেনারেল ভ্রোরাওয়ার সিং-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি দেখা 
একটি বাড়তি গৌরবজ্নক আকর্ষণ। কাছেই আছে 
দেওযালে চমৎকার ফ্রেস্কা শোভিত একটি গুরুদ্বারও | 
মানসর হুদ : জম্মুর 80 কিমি দূরে উজ্জ্বল নীলজলে 
পূর্ণ 3 কাম পরিধিবিশিষ্ট পাহাড় আর পাইন বনে ঘেবা 
এই পেকে বাসে চড়ে এসে একটু চড়ুইভাতি করুন না 
বন্ধু-পরিজন-স্বজনদের নিয়ে। হৃদের কাছেই একদিকে 
বয়েছে ডিয়ার পার্ক, আর-একদিকে দেখত যেতে পারেন 
শেষনাগের মন্দিব। বর্ধাকালে যেতে বলছি না. কাবণ বাস 
হুদ পর্যন্ত যায় না। তবে নিতাক্তই যদি এসময়ে যেতে চান 
তবে বাকল পর্যস্ত বাসে গিয়ে বাকি প্রায় 10 কিমি রাস্তা 
জিপে বা পযদলে চলুন। আব জম্মু থেকেই যদি 
গাড়িভাড়া করে থাকেন (ভাড়া পড়ে তেলছাড়া ৮০০- 
৯০০) তা হলে অবশ্য সবাসরি চলে আসতে পারবেন। 
আখনুর : চন্দ্রভাগা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই 
দুর্গে মহারাজা রণজিৎ সিংহ জনম্মুর গুলাব সিংকে রাজা 
উপাধি দিয়েছিলেন। এখানেও চড়ুইভাতি করতে পারেন 
জম্মু থেকে আসা বাসে চড়ে 32 কিমি পথ এসে। 
সুদ মহাদেব : জম্মু থেকে 120 কিমি দূরে এই 
শিবমন্দিরে জুলাই-আগস্ট মাসে শ্রাবণী পূর্ণি, 'তে অসংখ্য 
তীর্ঘযাত্রী পুজো দিতে আসেন। পুজো দেন এখানের 
ত্রিশল ও দণ্ডকে। লোকে বলে এই দণ্ড নাকি মধ্যম পাণ্ডব 
ভীমের ছিল। এটি একটি স্বাস্থ্যকর স্থানও। 
শিৰ খোরী : জম্মু থেকে 88 কিমি দূরে নিয়মিত বাস 
রাস্তার উপর। তবে বাস যায় বোরাক পর্যস্ত। বাকি ৪ 
কিমি রাস্তা পায়ে হেঁটে প্রাটান শিবমন্দির দেখতে পারেন। 
এছাড়া যেতে পারেন জম্খু থেকে অমরনাথ যাত্রার আগে 
প্রকৃতির পীঠস্থান ভাদরওয়া মন্দিরে একটি দিনের জন্যে। 
যেতে পারেন খাজুরাহোর মন্দিরের আদলে নির্মিত একটি 
মন্দির দেখতে উধমপুর থেকে 5 মাইল দূরে ক্রিম্চিতে। 
জন্মুর 45 কিমি দূরে ডোগরাদের পুরনো রাজধানী 
ৰাবোবেও আছে কয়েকটি সুরম্য মন্দির। আর যাঁরা 
ভাদরওয়া যাবেন তাদের বলব একটু কষ্ট করে 22 কিমি 
পথ গিয়ে দেখে আসুন বাসুকি কুণ্ু। যদি সত্যিকারের 
ভক্ত হন আর তিথিটি যদি রাখীপূর্ণিমার পরের অমাবস্যা 
হয় তবে হয়ত ওই কুণ্ডের জলে নাগপতি বাসুকির দেখা 
পেয়েও যেতে পারেন। 
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মুসলিম তীর্ঘযাত্রীরা 32 কিমি দূরে রাজৌরিতে 
সুখযাত পীর গুলাহশাহের শাহদ্রা-শরীফ-এ যাবেন। 
পৃ্চের কাছে আছে শাহসত্ত ও পীর দস্তাগির। গ্যামিট 
গেটের কাছে (রঘুনাথ মন্দিরের অনতিদূরে) পীর রোসন 
শাহওয়ালির সমাধি। এর সমাঁধ মন্দিরটি তৈরি করে 
দিয়েছিলেন মহারাজ্তা রণবীর সিংহ। পীরখুহ-র কাছে পীর 
মিঠায় গিয়ে কেবল চিনি (সেজন্যই এই নাম) ভোগমাত্র 
নিতেন সেই পীরবাবার সমাধি দেখুন। দেখুন জম্মু 
দক্ষিণাংশে গুরু নানকের সমকালীন পীর বধান 
আলিশাহর সনাধিস্থল। বার্ষিক উরস্‌" উৎসবের সময 
এখানে হিন্দু-মুসলমান সবাই আসেন! এটি সতসরীতে 
অবস্থিত। অতএব আষাঢ় মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার 
অথবা পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসবের সময় 
আসুন। কাঠুয়া থেকে 12 কিমি দূরে নাগরি গ্রামেব 
দক্ষিণে দেখুন খোলা আকাশের শীচে পীর ছত্তর শাহের 
কবর। এখানে ছাদ তৈরি করা নাকি বার বার বার্থ 
হয়েছে। পীব বাবা নাকি ছাদ পছন্দ করতেন না। 

এবাব আপনি যাবেন শ্রীনগরে! তবে যাব'র পথে 
দরষ্টবা দুটি স্থান দেখতে ভুলবেন না। তাদের কথা আগে 
বলি, পরে আরো কয়েকটির কথা বলব। 

জওহর টানেল/বানিহাল টানেল : কাশ্মীর 
উপত্যকীকে একবার ৬পর থেকে সম্পূর্ণ দেখে 'নবার 
টানে প্রায় সব পর্যটকই একবার বানিহালে যাত্রাবিরতি 
ঘটানই। জম্মু থেকে প্রায় 175 কিমি আর বাটোট থেকে 
88 কিষি দূরে শ্রানগরের দিকে যাবার পথে পড়তে 
বানিহাল। শব্দটির অর্থ হিমবাহ। সারা বছরই বরফ পড়ে 
9,763 ফুট উচু এই বানিহালে। যাওয়ার পথে এই বাধা 
দূর করতে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হল প্রঃয় 
25,000 মিটার লম্বা আর চওড়া 16 5৮18 ফুট 
(5১45.5 মি) উঁচু এক বিরাট সুড়ঙ্গ পথ। সময় লেগেছে 
প্রায় ছয় বছর (1954-1960)। এই পথ অতিক্রম করেই 
কাশ্মীর উপত্যকায় ঢুকতে হয়। প্রায় 30 কিমি পথ কমে 
গেছে এন ফলে আগের তুলনায় আর নতুন নাম হয়েছে 
জওহর টানেল। বানিহালে থাকার জন্য ডাকবাংলো এবং 
'রস্ট হাউস আছে। এখানে সবরকম সুযোগ-সুবিধে আছে 
থাকার। ৪০ বিনিময়ে ডর্ষিতে থাকতে পাবেন। 


ভেরিনাগ 


বানিহাল সুড়ঙ্গের শেষ থেকে 1.5 মাইল (2.5 
কিমি) এগিয়ে একটু ডানদিকে ভিন্লপথে 3 মাইল (5 
কিমি) দূরে বিতস্তা বা ঝিলমনদীর উৎসস্থল ভেরিনাগ। 
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আসলে এটি ভারতের সবচেয়ে বড় ঝরনা । আষ্টকোণ এক 
প্রাঙ্গণভূমি থেকে শ্বচ্ছজলের এই বঝরনায় ঘুরছে অজস্র 
ট্রাউট মাছ। আগে অবশ্য এটি গোলাকৃতি চত্বরেই ছিল। 
ঝরনার চারপাশের বাগানটি সযত্বে লালিত। বাগানের 
বাইরের শিবমন্দিরটি পুণ্যার্থীদের টানে খুবই। প্রবাদে 
বলে, শিব নাকি সকৌতুকে তার ত্রিশুল ধরণীবক্ষে ছুঁড়ে 
দিলে যন্ত্রণাকাতর বসুন্ধরা স্পর্শ ন।' করে প্রিশূলটি তুলে 
নিয়ে তীকে যন্ত্রণামুক্ত করতে বলেন। তখন পার্বতী 
ধরণীগর্ভ থেকে প্রবল বেগে জলধারার আকাবে বের হয়ে 
এলে ত্রিশূল ছিটকে পড়ে। অন্য প্রবাদে বলে এখানে 
নাকি একদা নীল বর্ণের বৃহৎ এক নাগরাজ বাস করতেন। 
কিন্তু ঝিলমের উৎসভূমির স্বর্গীয় প্রসাধন পর্যটকদের 
আকর্ষণ করে খুবই। তারা এখানে আসেন অনস্তনাগ 
যাবার পথেও। সম্রাট জাহাঙ্গিরের প্রিয় বাগিচামহল এই 
ভেরিনাগের অষ্টকোণী চত্বরের সূত্রপাভ তিনিই 
করেছিলেন যদিও তা সমাপ্ত হয় শাজাহানের সময়ে। 
এখানে জাহাঙ্গিরের শিলালিপিও আছে। নুরজাহান 
কতবার এখানে এসে থেকে গেছেন। এর কাছেই 
রাজওযারী তালুকেই মারা যান তার সম্্াট-স্বামী । 6,000 
ফুট উঁচু ভেরিনাগে একটি চমৎকার ট্যুরিস্ট বাংলো 
আছে। আছে একটি ডাকবাংলো আর কিছু পর্যটন-কুটির। 
শ্রীনগর থেকে 86 কিমি দূরের এই ভেরিনাগ থেকেই 
অনেকে কোকরনাগ, আচ্ছাবল, দেসু, অনস্ুনাগ প্রভৃতি 
স্থান বেড়াতে যান। এদের কথা শ্রীনগরের পর বলছি। 
ট্রেন - পাঠানকোট স্টেশন, 


০4. ৮৬১ সরাসরি যুক্ত। শিয়ালদা থেকে 


3151 জন্মু-তাওয়াই এক্স 11.45 ছেড়ে পাটনা লখনৌ 
জলন্ধর হয়ে পাঠানকোট দ্বিতীয় দিন 6.30-এ। নিউ দিলি 
থেকে জন্মুতাওয়াই 4645 শালিমার এক্সপ্রেস প্রতিদিন 
16.05 ছেড়ে পাঠানকোট 4.10 জন্মু-তাওযাই 6.35-এ 
পৌছাচ্ছে। জন্মুর সঙ্গে যুক্ত কন্যাকুমারিকা আব 
গুয়াহাটিও। 

বাস : সড়কপথে শ্রীনগর থেকে দিলি 879, মুশ্বাই 
2,295, কলকাতা 2,377. চেন্নাই 3,351, জয়পুর 
1,190, লখনৌ 1,394, পাটনা 1,901, জম্মু 293 
কিমি। জন্মু ও কাশ্মীর পরিবহন বিভাগ জম্মু ও 
শ্রীনগরের মধ্যে হরদম বাস চালাচ্ছে মোটামুটি ট্রেনের 
সময়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই। পাঠানকোট থেকে বাসে 
এলে প্রায় 1% দিন লেগে যায়। এ পথে এলে কুদ, 
বাটোট বা বানিহালে বাত্রিবাস করা যায় | বাসে 30 
কেজি পর্যন্ত মালপত্র নিয়ে যাওয়াব জনো বাডতি ভাডা 


ভারত ভ্রমণ 


লাগে না। আর জম্মু থেকে বাসে এলে 11-12 ঘণ্টার 
পথ । বাস পাবেন রেল স্টেশন থেকেই-- দ্বিতীয় শ্রেণীর 
বুকিং অফিসের পাশেই পরিবহন অফিসে খোঁজ করুন। 
তবে চেষ্টা করবেন সকাল 7 00 টার আগেই বেরুতে-_ 
নইলে রাত কাটাতে হবে কোনো সরাইয়ে। তবে এ ক্ষেত্রে 
ভেরিনাগ দেখাটাও হয়ে যাবে। সুপার ডিলাকু (ভাড়া 
মাথাপিছু ১৯০), / শ্রেণী (৯৮), ৪ শ্রেণী (৭৬), 
ভিডিও ক্ষো৮ (১২৫)-_ এই চার ধরনের বাস যাচ্ছে । 

5 জনের ট্যাক্সি পাবেন জন পিছু ৩£০। আগেভাগে 
বুক করতে চান-_ এক সপ্তাহ আগে ভাড়ার অর্ধেক টাকা 
পাঠিয়ে লিখুন, ম্যানেজার, জে আ্যান্ড কে স্টেট রোড 
ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, জন্মু-কে। প্রাইভেট বাসও আছে। 
দিল্লি, কাটরা থেকেও আসে বাস। কলকাতা ছাড়া দোতলা 
বাসও পাবেন শ্রীনগরে । 

কোনোপ্রকার অসুবিধে বোধ করলে শ্রীনগরের 
বিশাল ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টারে যোগাযোগ ককন-- 
মুশকিল আসান হযে যাবে। এখান থেকেই সরকারি বাস 
ছাড়ে-পৌঁছিয়। প্রাইভেট বাসের জন্য যেতে হবে লালচকে। 
কন্ডাকটেড ট্যুরের কথা এর পরেইবলছি। 


23 হাউসবোটের কথাও এহ প্রসঙ্গে 
যাবেন আর হাউ উঠবেন 


না তা তো হতে পারে না। একা, দুজনে, বাড়তি কাউকে 
নিয়ে অথবা 6-11বছরের বাচ্চাদের নিয়ে উঠতে পারেন 
ডিলাক্স, /, 8, 0 এবং 0) শ্রেণীব হাউসবোটে । "0. শ্রেণী 
হল আসলে ডিডি নৌকো । ভাড়াব হেরফের হয়েছে কিনা 
আগে জেনে নিন। প্রত্যেক শ্রেণীর জনাই ভাড়া নি্দিষ্ট। 
ডিলাক্স ১২০০-১৫০০ ও খাবারসহ ১৪০০-১৭০০) / 
৮০০-১০০০ ও খাবারসহ ১০০০-১২০০, ৪ ৫০০, 
৭০০ ও খাবার সহ ৭০০-৯০০; ০ ৪০০-৬০০ ও 
খাবারসহ ৫৫০-৭৫০; [)) ২০০-৩০০ ও খাবারসহ 
৩৫০-৪৫০। তবে ভাড়া নির্দিষ্ট থাকলেও আপনি 
অবশ্যই নেবার আগে দরাদরি করবেন। যেহেতু অপিকাংশ 
বোর্টই এখন ফাকা থাকে, আপনি 50% কিংবা তার 
বেশি ছাড় পেয়ে যেতে পারেন। ১ নভেম্বর থেকে ১৫ মার্চ 
বেডরুম গরম করার জন্য “বুখারি” অর্থাৎ স্টোভ বাবহার 
করলে অতিরিক্ত ২০০ মতন দিতে হয়। হাউসবোটে 
বলেই আপনি চা থেকে মদা, বাঙালি আব কাশ্মীরি খানা 
এমনকি পাশ্চাত্য ডিশ পাবেন। সাবধানে থাকবেন, 
গণিকারাও পশরা বসায় এবই মধ্যে। বহু ওদেশী লোক 
হাউসবোর্টেই চিরস্থায়ী বাসা পাতেন। তবে অনেকে খুব 
অপরিক্ষার। আগাম বুকিং-এব জনা এই ঠিকানায় 
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যোগাযোগ করুন: 00709 ০0116 1198055 8021 
0%/79175 55001810101, 007০951051041151176- 
০80001 ০91709। 911789021 190 001, 1558511। 
(21. 0194-2450 326, 476561)। হাউস বাট 
আর তীরভুমির মধ সংযোগ স্থাপন করে যে ডিডি 
নৌকো তারই নাম শিকারা ।50 সিটের সবকারি ভাসম্তু 
রেস্টুবেন্ট 'কাং পশ'-এ ঘণ্টা তিনেক ঘৃরে বেড়াতে ১০০ 
খরচ ক্ষন মাথাপিছু । ছোটদেব ভাড়া অর্দেক। রিসেপশন 
সেন্টারেই বুকিং হবে এর । নানা বিচিত্র নামের হাউসবোট 
আছে--- চডাব আগে খোজখবব নিযে উঠুন | 


গু গ্ ঝ গু গু ক ও ও ঞগ% ক ও গু ও ও গু কক ঞ% গু ক গু গু ডু ঝি ঞে 


- যে কোনোদিন রাতে হাওড়া থেকে হিমগিরি একা : 
* বা শিয়ালদহ থেকে দুপুরে জম্মু তাওয়াই এক্স চেপে : 
বেবিষে পড়ন। তৃতীয দিন জম্মু পৌঁছে চাবপাশ 
ঘুরে নিন। চতুর্থ দিন সকালে বাসে চেপে শ্রানগর 
আসন। পঞ্চম দিন চলুন পহলগাঁও। ষষ্ঠ দিন 
গুলনার্গ। সপ্গুম দিন আচ্ছাবল, কোকরনাগ হয়ে 
দকসুম। অষ্টম দিন সোনামার্গ। নবম দিনে উলার 
হদ। দশম দিনে শ্রীনগরেই দেখুন চশমাশাহী, 
নিশাতবাগ, শালিমারবাগ। ডাল হুদে শিকারা চড়ে 
ঘুরুন। একাদশ দিনে ফেরার পালা। বাসে চেপে 
আসুন জম্মু। স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে পরেব দুদিন 
* পথেই কাটান। ত্রয়োদশ দিন রাতে অথবা চতুর্দশ 
* দিন দুপুরে ফিরে আসুন কলকাতা । 


গু গড ও গু ও ও ও গু ও গু গু খু গু পট ও ঞ গু প্র ক গু পি ও 
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জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী । 
এরাজ্যের সর্বাধিক জনসংখ্যা এখানেই (12,38,530)। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,768 মি উচু। ঝিলম নদীর দুই তীরের 
প্রায় 38 বর্গকিমি জুড়ে শহরটি 7টি সেতৃদ্বারা সংযুক্ত। 
হিউয়েন সাঙ্‌ এখানে এসেছিলেন। কহুনের 'রাজতরঙ্গিনী' 
এবং মির্জা হায়দূর ও আবুল ফজলের বর্ণনাতে এই 
সৌন্দর্যপুরীর কথা আছে। বছবে দুবার এখানে মুখ 
বৃষ্টিপাত হয়, সেজন্য তাপমাত্রার ভেদও প্রচুর-_ সর্বশি্ 
2.6০ও সর্বোচ্চ 31.0০-সেন্টিগ্রেড। 

এখানের শাল, কাপপেটি, রূপা, তামা, কাঠের কাজ, 
চামড়া ও ফারের কাজ, বয়নশিল্প তথা ওযালনাট কাঠের 
উপর কাশ্মীরি খোদাইয়ের কাজ জগছিখ্যাত। নানাপ্রকার 
খেলা, শিকার ও শিকারা এর প্রধান আকর্ষণ। শিল্পীদের 
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দেখা পাবেন 4 ও 5 নম্বর ব্রিজের মাঝামাঝি অঞ্চলে 
বেশি। রেসিডেশ্সি রোড যাবার পথে বুঁদ এলাকায় 
দোকানে থরে থবে সাজানো শিল্পসন্তার দেখে আপনি 
পাগল হযে যাবেন । কিনুন, খেলুন, নদীতে সাতার কাটুন, 
নৌকোবিহার করুন বা বরকে দৌডোন-- শ্রানগর হয়ে 
উঠেছে প্রাচোর ভেনিস বা সুইটজারল্যান্ড । 

সত্যি কথা বলতে সুইটজারলান্ডে আপনি হাউসাবোট 
আর শিকবো পাবেন না। হাউসবোটে বাবনাবাণিজা 
চলছে, এমন জুড়ি কি আর কোথাও পাবেনঃ জলের 
ওপরেই ভীবন, জলেব উপরেই শাবসবজির চাষ-- 
&্লাটিং গার্ডেন _ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতঠা। আবার এবুই 
জন্য সৌন্দর্য ও কদর্যতাব পাশাপাশি অবস্থান ঘটেছে এই 
শহবেই। বুঝি মনে হবে বিবন্তিকর ধবনেৰ রি | 
গত শতকের শেষে কাশ্মীরের মহারাজা 'ঘাোষণ! 
কবেছিলেন অ-বাশ্মীবিরা কাশ্মীরে জমি কিনতে পাবে না। 
১তর হংরেজ তাই হ্রদের জলে হাউসবোটে বানিয়ে 
নিষেছিল নিজেদের আস্তানা? ডাল, নাগিন লেকে, 
ঝিলমের তীবে অসংখা হাউসবোট বাঁধ! আছে পর্যটকদের 
জানা। চলুন না কটা দিন কাটিয়েসাসি। 

এখানে এসে মনে পৃডবে হয়ত সম্রাট অশোকেব 
কনা! চাকমতীকে (খ্রি: পু: 3 শতক), যিনি ঝিলমের কাপ 
দেখে বাবাকে বলে একটি বৌদ্ধবিহার তৈবি কবিযে 
নিযেছিলেন। লোকে বলে একে ঘিরেই যে সুন্দর বা 
শ্রসম্পনন নগর গড়ে ওঠে চারুমতীই তার লাম দেন 


শ্রীনগর । অনা প্রবাদ নলে এর আ?গর নাম ছিপ 
সূর্বনগর, চ্চা থেকেই নাকি শ্রীনগর হযেছে; তবে 


ঝিলমের বাঁকাশ্রোতের সৌন্দর্য এখনো অবসিত হয়নি। 
সুন্দরী ডালহ্‌দ এখনো ভরা যৌবনা। বর্তমান শ্রীনগরের 
রূপকার ছিলেন দ্বিতীয় প্রবর সেন (72-139)1 এর 
খ্যাতিমান শাসকদের মধ্যে ললিতাদিত্য (649-736) 
এবং শিল্পানুরাগী জয়নাল আবেদিন (1421-72) 


উল্লেখযোগা। 
ট্রেনের কথা জন্মু প্রপঙ্গে যা 
চি বলেছি, শ্রীনগবও্ তাই। দিল্লি 
থেকে প্রতিদিন 1/0-র বিমান আসছে। কলকাতা 
থেকেই দিলি হয়ে শ্রীনগরে বিমান আসছে 4 ঘণ্টায়। 
মরসুমে বাড়তি ক্যারাভেল আর ভাইকাউন্ট বিমান চলে 
দিল্লি-শ্রীনগরের মাঝে । 
কখন যাবেন : শ্রীনগরে বেড়াবার সঠিক সময় হল 
মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ অবধি! 
গরমে সুতির আর শীতে ভারী পশমের পোশাক সঙ্গে নিন। 


কেমন করে যাবেন : প্লেন ও 


জম্মু ও কাশ্মীর 


কোথায় বেড়াবেন : আগে ভ্রীনগরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি 
বলি। তারপরে একে একে জানাব এখান থেকে বেড়াতে 
যাবার স্থানগুলির পরিচয়। 

শঙ্করাচার্য মন্দির শহরের অন্যতম ড্রষ্টব্য। প্রায় 
বৈষ্রোদেবীর গুরুত্বসম্পন্ন। তখ্ত-ই-সুলেমান পর্বতের 
উপরে (বৌদ্ধরা বলেন পাস পাহাড় মন্দির) এই 
শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন অশোকপুত্র ঝালুকা 200 
বরিস্ট-পূর্বাব্ধে। 1,000 ফুট (300 মি) উঁচুতে নির্মিত এই 
মন্দিরটি নাকি ভেঙে যায় এবং জাহাঙ্গিরের আমলে এক 
ভক্ত নাকি এটি পুননির্মাণ করে দেন। আসলে এই 
পাহাড়ে আগের 'গোপাদরী” নাম এবং মন্দিরের 
“জ্যেষ্টশ্বর' নাম আমরা ভুলেই গেছি। তবে শ্রীনগরের 
দক্ষিণ-পূর্বদিকের এই মন্দিরের উঁচুতে উঠে যখন আমরা 
বিলম নদীতে ঘেরা আর মুঘল-উদ্যানে শোভিত শ্রীনগর 
শহরটিকে দেখি মনে হয় জন্মজন্মা্তরেও সে দৃশা ভুলব 
না। 


ও ৮৬ ক সি ঠ ওগ উড গু গড ও ও ক ও ও টি ও পু ও ও % ও গু তত ঝি 


শ্রীনগর থেকে দূরত্ব (কিমি) 
অবস্তীপুর 29 
গুলমার্গ 96 
সোনামার্গ 84 
পহেলগাও 96 
রামবন 144 
বাটোট 176 
পাঁটানটপ 185 
কু 188 
সনাসর 199 
মানসর 267 
কাটরা 279 
জম্মু 294 
লে 434 
দিলি 877 


৩ ও গড ও ও ও গু ও ও গু ও গু ও ডগ ও ও গড 


ট্যুরিস্ট সেন্টার থেকে 1 কিমি দূরের এই পাহাড়ে 
উঠুন নেহরু পার্কের বিপরীত দিকের পথ ধরে। যেতে 
যেতে যদি মনে হয় এর নাম এখন শঙ্করাচার্য মন্দির 
কেন-_ তবে ভেবে নেবেন একসময়ে ভারতপর্যটক 
সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য ধ্যানমগ্ হন এই পাহাড়শীর্ষে-_ তাই 
এই নাম। দেখবেন একটা ৪ কোণ উঁচু চত্বরের উপরে এই 
মন্দিরে পৌছতে বেশ কয়েকটা ধাপ এগিয়ে যেতে হবে। 
তার পাশের দেওয়ালে এককালে ফার্সি ভাষায় কত কী না 
লেখা ছিল- কালের স্রোতে সেসব মূছে গেছে। উঠেই 


ভাবত অ্রমণ--১৭ 
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মন্দিরে যাবার আগে একবার শ্রীনগরকে, এমনকী কাশ্মীর 
উপতাকাসমেত পীরপঞ্জাল বেগ্রকে নয়ন ভরে দেখে নিন। 
তারপর ঢুকুন গোলাকৃতি আর প্রায় 13 ফুট (4 মি) 
ব্যাসযুক্ত মন্দির কক্ষে । যদি সকালে রওনা হন তবে 
10.00টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন। সঙ্গে 
মোটরগাড়ি আছে? কুছ পরোয়া নেই। সোজা রাস্তা উঠে 
গেছে পাহাড়ের উপরে একেবারে ৬ 10৬/61 পর্যস্ত। 

হয়ত কোনো প্রাচীনের কাছে শুনে নিতে পারেন 
খরিস্টজন্মের 2,500 বছর আগে সান্দিমান বলে এক 
কাশ্মীরি রাজা নাকি এই মন্দিব প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে। 
ধরস্টপূর্ব 4 শতকে রাজা গোপাদিত্য নাকি এর সংস্কার 
করেন। পরে বৌদ্ধ এবং শেষে শঙ্করাচার্ষের প্রভাব। 
ইতিহাস শুনে মন্দ লাগে না হয়ত ! 

আর একটি পাহাড়ে যেতে চান? তাহলে চলুন 
হরিপর্বতে ৷ এটি শহরের উত্তরাংশে 5 কিমি দূরে। এর 
উচ্চতা 5,671 ফুট (1,730 মি)। এর অর্থ নীচে থেকে 
প্রা 400 ফুট (122 মি)। 1586-তে আকবর এখানে 
একটি দুর্গ নিমণি করে 28 ফুট (1,730 মি) উঁচু পাঁচিল 
দিয়ে ঘিরে দেন। পাঁচিলে বেশ কয়েকটি সুন্দর তোরণ 
আছে। অনামতে এর নির্মাণকর্তা কাশ্মীরের পাঠান 
শাসনকর্তা আট্টা মহম্মদ খান (1812) কিংবদক্তি 
বলে-_ পার্বতী এক দৈত্যকে মারবার জনা যে নুড়ি ছুঁডে 
দিয়েছিলেন তা থেকেই এই পর্বতের নির্মাণ। বেশ 
কয়েকটি হিন্দু মন্দির আছে এখানে। তবে অনেকই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত __ ফুল-ফলের চাষ হচ্ছে সেখানে । তা দেখে 
মনেই হবে না এককালে শ্রানগরের দূর্তিক্ষ-পীডিত 
মানুষজনের দুর্গতি নিবারণের জন্য আকবর এখানে 
শঁচিল তৈরির সূত্রে দরিদ্র মানুষজনকে পোবণ 
করেছিলেন। 

আরো মন্দির দেখার ইচ্ছে যদি থাকে তো 6 কিমি 
দূরে অনস্তনাগের পথে পাণ্ডেধানে যেতে হবে। আগে 
এর নাম ছিল পুরানাধিক্ঠান। 900 খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরি 
শৈলীতে নিাঞ্ণঠ শিবমন্দির আছে। মন্দিরটির চারপাশই 
১ম্‌ক্_ অনেকটা মণ্ডপের মত দেখতে । খোদাই ছাদ 
আর গর্ভগৃহের যক্ষমূর্তি অনবদ্য। 

চলুন এবারে দেখি কয়েকটি মসজিদ ও মুসলিম 
তীর্ঘস্থান। হরিপর্বত আর জেনা কদলের মাঝখানেই জামা 
অসজিদ। শ্রীনগরের 4 নং ব্রীজ থেকে প্রায় 1 কিমি 
(% মাইল) দূরের এই মসজিদটিই কাশ্মীরের সবচেয়ে 
বড় মসজিদ । সিকন্দর শাহ 1402-এ এটির নিমণি সমাপ্ত 
করেন। পরে তার ছেলে একে আরো বাড়িয়ে তোলেন। 
তবে মসজিদটি তিনবান আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। 
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প্রথমবার আগুন লাগে 1479-তে। পরে জাহাঙ্গিরের 
আমলে লাগে 1620-তে। তৃতীয়বার 1674-এ 
ওরংজীবের সময় আগুন লাগলে তিনিই এটিকে 
পুনর্র্যাণ করেন। এই মসজিদটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর 
4টি মিনার এবং ঠেস হিসাবে বাবহৃত ৪টি কাঠের থাম। 
ঝিলমের তীরে একদা যার নাম ছিল পাথর মসজিদ, এখন 
তারই নাম শাহী মসজিদ । একদা সম্্াম্ী নুরজাহান ঝিলম 
নদীর বাম তীরে, শাহ হামদান মসজিদের বিপরীত দিকে 
মসৃণ পাথরে এই মসজিদটি তৈরি করান। লোকে বলে, 
মহিলা-নির্মিত বলে এখানে নাকি নামাজ পড়া হয় না। 

শাহ্‌ হামদান-এর কথা এবার বলি। ঝিলমের অপর 
পারে 14 শতকের মবচেয়ে পুরনো এই মসজিদটি 
পারস্যের সম্ভ শাহ হামদানের স্মৃতিতে নির্মিত। তিনি 
কুতুবউদ্দিনের সময়ে (1378-98) কাশ্মীরে এসেছিলেন। 
কেউ কেউ বলেন, তিনিই এটি নির্মাণ করে গেছিলেন। 
চারকোণা ও প্যাগোডাব মত এই মসজিদের দেওয়ালে ও 
ছাদে কাগজের মণ্ড ও আঠা মিশিয়ে শিল্পকলা (প্যাপিয়ে- 
ম্যাশে) দেখবার মত। কাঠের দরজা-জানলার খোদাই 
অপূর্ব শিল্পের নিদর্শন। হয়ত এমন কথাও এখানে কানে 
আসবে. এটা-প্রথমে হিন্দুমন্দির ছিল, পরে এটিকে 
মসজিদে পরিণত করা হযেছে। কত কথাই তো কানে 
আসে। ঠিক এমনিভাবেই দ্বিতীয় প্রবর সেন প্রতিষ্ঠিত 9 
শতকে মহাশ্রা মন্দিরেব ভিতের উপরেই সিকান্দার 
বন্সীখানের বিধবা স্ত্রীর সমাধি নির্মিত হয়েছিল। 

কাশ্মীরের অন্যতম পবিত্র স্থান হজরতবাল। 
শ্রীনগরের 7 কিমি দূরে ডাল হৃদের পারে নিশাতবাগের 
বিপরীতে শ্বেতপাথরের তৈরি বিশাল দরগায় প্রতি 
শুক্রবার নামাজের জনা ভক্তিপ্রাণ মুসলমানরা জমায়েত 
হন। এখানে একটি কাচের আধারে রাখা আছে হজরত 
মহম্মদের কেশ। তাই মসজিদের এই নাম। 1700 খ্রি. 
বিজাপুর থেকে কাশ্মীরে এই “বাল' নিয়ে আসেন খাজা 
নুরউদ্দিন। কাচের আধারেব কাছে অ-মুসলমানরা যেতে 
পারেন না। বছরে 9 বার ভক্ত মুসলমানদের ওই “পবিত্র 
কেশ' দেখানো হ্য। দরগাটিকে আগের চেয়ে আরো বড় 
করা হয়েছে। মসজিদ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল খুবই 
পরিচ্ছন্ন। উর্স্‌ উৎসবের সময় এখানে তো মেলা বসে 
যায়। 

কাশ্মীরের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজা আসিনুদ্দিনের 
সমাধি ক্ষেত্র বাদশাহ-তে একবার ঘুরে আসলেও মনটা 
প্রশান্ত হতে পারে। দূর থেকে মনে হবে মসজিদ, আসলে 
কিন্তু একটা বাড়ি। আসিনুদ্দিনকে সবাই বাদশা বলেই 
জানত। ভারই কবরের উপর রাজা ছ্িতীয় প্রবর সেন 


ভারত ভ্রমণ 


এই বাড়িটি তৈরি করান। বাড়ির গায়ের খোদিত লিপি 
থেকে এটা যে হিন্দুর তৈরি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে 
বাড়িটিতে 5টি ডোম থাকায এটিকে মসজিদ বলেই মনে 
হয়। 

চলুন, এবারে যাই একটু বাগান, লেক আর ঝরনা 
দেখে আনি। শ্রীনগরে যে এসেছেন তা৷ তো তার প্রাকৃতিক 
দৃশেঃর টানেই প্রধানত। কাশ্মীর ভ্রমণ মানেই অনেকে 
ভাবেন ডাল লেকে ভ্রমণ। তাই আগে ডাল হ্রদের কথা 
বলি। অপকার সুষমা নিয়ে ডাল ভূত্বর্গ কাশ্মীরের 
অমরাবতী প্রায়। এখানে পথিক যেন মোহাবিষ্ট হয়ে 
পড়েন। এর কুলে বসে মন যায় ভরে। 

সন্ধ্যার জ্যোৎস্রাপ্লাবিত ডাল অনুপম নৌন্দর্যে 
ভরপুর। € কিমি « 3 কিমি এই ডাল আসলে ওটি লেক 
নিয়ে গঠিত। 4টি কজওয়ে ডালকে 4 ভাগ করেছে-_ 
গাগরি ডাল, লোকুট ডাল, বোদ ডাল এবং নাগিন। 
লোকুট ডালেব মাঝখানে আছে একটি ছোট দ্বীপ-- 
রীঁপলাংক, যা চারমিনার' নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য 
পাহাড়ের ঠিক নীচেব গাগরিবাল দ্বীপের নাম 
সোনালাংক-- যেখানে বয়েছে স্বুন্দব নেহরু পার্কটি । 
পদ্মবন, পানিকল আর নানা জলজ উত্ভিদে পূর্ণ ডালের 
বুকে ঘাটে ঘাটে বাধা অগণিত শিকারা, সুসজ্জিত 
হাউস্বোট। সারাদিন এতে চড়েই কাটিয়ে দিন-_ দেখুন 
নানা দৃশ্যাবলি, দ্বীপের হোটেলে ফুতি করুন (দ্র: কোথায 
উঠবেন), খান-দান। 

ডালের বুকেই বসেছে ফ্রোটিং হোটেল, ফ্রোটিং 
দোকান, ফ্রোটিং গাডেন-_ সবই। সব মিলিয়ে ডাল 
একটি ভাসমান শহর। এর জল ঝিলমের মত ঘোলা নয়, 
তবে এখন পানা এসে আক্রমণ করেছে ডালের নিখুঁত 
সৌন্দর্যকে । মৌলানা আজাদ রোডের পিছনের পার্কটি তো৷ 
এখন অপরিচ্ছন্নতার ডিপো। তবুও ডাল আর নাগিন 
রূপসী শ্রীনগরের দুই অনুপম নীলচক্ষু। এখানে স্নান, 
সাঁতার, নৌকাবিহার সবই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। নেহরু 
পার্কের আলোকসজ্জিত সন্ধ্যা, চারমিনারের চারটি পার্শি 
চিনার গাছের নীচে রেস্টুরেন্ট, পাশের কবুতরখানার 
দূরাশ্রিত স্মৃতি (এখানে যেতে পারবেন না, দূর থেকেই 
দেখতে হবে এই ছোট্র দ্বীপ)__ সবই ডালের গৌরব, 
গরিমা। 
ঘোরাঘুবি করেন তবে পাহাড়ের উপরের পরীমহলে 
একটি চক্কর দিয়ে আসতে পারেন। একসমযের 
বৌদ্ধবিহারকে শাজাহান-পুত্র কবি দারাশিকো প্রমোদ 
প্রাসাদে পরিণত করেন। এখন আর এর বাগিচায় ঝরনা 


জন্মু ও কাশ্মীর 


জল ছড়ায় না বটে, তবে এখানেই একদা ছিল 
দারাশিকোর জ্যোতিরবিদ্যাব বিদ্যালয়। যদি ঝরনা সতাই 
দেখতে চান তো চলুন শহর থেকে একটু দূরে। 

চশমাশাহী : এর অর্থই হল রাঞ্জকীয় ঝরনা। 
শ্রীনগর থেকে 9 কিমি দূরে ডাল লেকের পাড়ে পাহাড়ের 
পাদদেশে এটি মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট। 
ঝরনাকে ঘিরে তিন ধাপে এই মনোরম উদ্যানের 
পরিকল্পনা ছিল সম্রাট জাহাঙ্গিরের, তবে এটি সমাপ্ত 
করেন শাজাহান 1632-এ। ঝরনার সুস্বাদু ঠাণ্ডা জল 
নাকি খুব স্বাস্থাপ্রদ-_. ওষধিশুণে পূর্ণ। শোনা যায় পণ্ডিত 
জওহনলাল নাকি এর জল পান করতেন। 

এখানে থাকার জনা 0100-র হাট ও খাওয়ার 
জনো কাফেটারিয়' ও রেস্তরা আছে। হাট এ থাকার খরচ 
08917101৮০০. ১,৫০০, ২,০০০। সেন্টুর লেকভিউ 
হোটেল 5 ৫৭৫, 0 ৬৫০, স্যুইট ১,২৫০-১,৭৫০। 

নাসিমবাগ ' নাসিম শব্দটির অর্থ সকালের বাতাস। 
শ্রপগর থেকে 10 কিমি দূরে এবং শালিমার বাগ থেকে 
5 কিমি দূরের এই বাগানটি আকবর 1588-তে তৈরি 
করান। ডাল লেকের পাড়ে এই বাগানে হয়ত ঝরনা বা 
ফুলের বাহার নেই। কিগতু চিনার গাছের সারি আপনাকে 
মুগ্ধ করবে। বলা হয়ে থাকে চিনার গছেব বাতাসে নাকি 
যল্ম্না রোগ দূর হয়। সকালের বাতাসে তাই অনেকেই 
ঘুরে বেড়ান। 

নিশাতবাগ : চশমাশাহী থেকে 4 কিমি এগিযে 
(শ্রাদগর 11 কিমি) গেলেই আনন্দের শ্গান্‌ বা 
নিশাতবাগ। ধাপগুলি নীলপাহাড়ের গায়ে মিশে গেছে। 
এটি তৈবি করিয়েছিলেন নুরজাহানের ভাই আসফ খান 
1634-এ। শেষ ধাপটিতে উঠে নীচের ডাল হুদকে 
পুরোপুরি দেখে উল্লসিত হন। মাঝখান থেকে বেরিয়ে 
এসেছে একটা ঝরনার মত খাল, ধাপে ধাপে নেমে গেছে 
নাচতে নাচতে । ডাল হৃদ ছাড়া পিরপপ্জাল্পের রেপ্টিও 
দেখে নিন বাগানের পিছনের দিকের সারি সারি চিনাব 
গাছ দেখার ফাকে । একটি অবহেলিত আস্তানা পাবেন 
সেখানে, যেখানে লেখা আছে “হজরত সৈয়দ বাবা 
ইব্রাহিম বাল্খী নিশাত (আস্তান্‌ শরীফ)'__ জানি না এঁর 
পরিচয়। কিন্তু হয়ত এঁর থেকেই এই বাঁগিচার নাম 
নিশাত। যদি বর্ষাকালে যান তবে আনারকলির প্রেমে 
মশগুল হন, আর পুজোর আগে গেলে গাছে আপেল 
দেখে যেন তুলতে যাবেন না নৈব নৈব ৮। 

শালিমারবাগ : নিশাতবাগ থেকে মাত্র 3 কিমি আর 
শ্রীনগর থেকে 16 কিমি দূরে জাহাঙ্গিবের ভালবাসার 
ঘর-_ শালিমারবাগ দেখতে চলুন এবার। এই সবচেষে 


২৫৯ 


সুন্দর উদ্যানটি জাহাঙ্গির তৈরি করেছিলেন 1619-এ 
তীর স্ত্রী নূুরজাহানের সঙ্গে গ্রীষ্মকালে কেলি করাব জনো। 
পাহাড়ি ঢালে চার ধাপে তৈরি এই বাগানের মাঝখানে 
কালো পাথরের চত্বরের চারপাশে ঝরনা ঝরে চলেছে 
অবিরত। 540 মি.*182 মি. আয়তনের এই বাগিচায় 
আছে চিনার, পাইনের মত বড় গাছের আড়াল নানা 
জাতের মনোহারী ফুলের গাছও। মসৃণ পালিশ করা 
একটা ক্যানেলের ভিতর দিয়ে দূরের হারওয়ান রিজার্ভার 
থেকে আসা জল ধাপে ধাপে চত্বর ধুয়ে নেমে যাচ্ছে 
নীচের দিকে | উপরের চতুর্থ ধাপটিতে আছে একটি 
প্যালেস যা এককালে রাজপরিবারেব মহিলাদের জনা 
থাকত সংরক্ষিত। মে-অক্টোবরের মাঝে এলে দেখবেন 
100 আলো আর শব দিয়ে (901-814100111616) 
প্রতি সন্ধ্যায় অতীত কালের মোগল দববারকে প্রত্যক্ষ 
করে তুলছে আপনার সামনে রঙে রসে। এখানে যাবার 
জন্যে ট্রারিস্ট সেন্টার থেকে বাসের ব্যবস্থা আছে__ 
সেখানেই 'শো'-এর টিকিট কিনতে পাওয়া যায। অবশ্য 
বাগান দেখার জন্য কোনো ফি লাগে না। আসলে 
চশমাশাহী ছাডা অনা কোনো বাগান দেখার জনা কোনো 
ফি লাগে না। বাগান সকাল সন্ধে খোলা। ফুড পাকেট 
বা স্টোভ-কুকাবে রান্নার বাবস্থা করতে পারেন। উনুন 
নিষিদ্ধ। 

কাছাকাছিব মধ্যে আরো দেখুন 10 কিমি দুরে প্রার 
75 স্কোয়ার মাইল জোড়া অন্ছর লেকে তাসমান 
উদ্যান। যদি জুলাই-আগস্ট মাসে আসেন দেখবেন এর 
গোটা দক্ষিণ দিকটা কী অজস্র পণ্মফুলে ঢেকে গেছে । 18 
কিমি দূরের হারওয়ান জলাধার. আগে নাম ছিল কুগুল 
বনৰিহার, থেকে আসছে শ্রীনগরে বাবহারের সমস্ত জল। 
কাছেই আছে ট্রাউট মাছের পাঁলন-ক্ষেত্র। পিকনিক করার 
চমৎকার জায়গা। ঘুরে আসতে পারেন বুধবার ছাড়া 
10.00-47.00 মধো শ্রীপরতাপ সিং মিউজিয়ামটিও। 
দর্শনী লাগে না। 

এবার জানাব শ্রীনগরকে কেন্দ্র করে একটু দূরের 
“শপীয় স্থানগুলির কথা। তারপর জানাব কোথায় 
উঠবেন তার হদিশ। 

অনস্তনাগ : কাশ্মীরের একটা বড় উপত্যকার নাম 
লিডার উপত্যকা । এর পাশ দিয়ে গেছে বাস চলা পথ। 
শ্রীনগর থেকে 54 কিমি দূরে অনস্তনাগ ঝরনার দেশ। 
একটি ঝরনায় তো গন্ধকের প্রাচুর্য। একটি চমৎকার 
বাগানও গড়ে তোলা হযেছে অনস্তনাগের মন্দির ও 
কুশডকে ঘিরে। ওরংজীব এর নাম বদল করে ইসলামাবাদ 
রাখলেও 200 বছর পরে কাশ্মীররাজ গুলাব সিংহ 





আবার পুরনো নামটিই বহাল করেন। লোকে বলে বিষ্কুর 
অনস্তনাগ রূপের এখানেই প্রাপ্তি ঘটেছিল। সেন্টেম্বর- 
অক্টোবর মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এখানে মেলা বসে। 
ভক্তগণ উপবাস করে ঝরনায় ক্ষীর উৎসর্গ করেন। 
মন্দিরে বাঙালি পুরোহিত শিব ও রাধাকৃষ্ণের পৃজা 
করেন। ঠাণ্ডা কুণডটির জলে প্রচুর মাছ, কিন্তু হরিদ্বারের 
মতই এই মাছগুলিকে পবিত্র ভাবা হয় বলে এখানে 
মাছধরা নিষেধ। পহলগাঁও যাবার পথে পড়ে এই 
অন্দিরটি। 

আঙ্ছাবল : শ্রীনগর থেকে প্রায় 65 কিমি আর 
অনস্তনাগ থেকে 9 কিমি দূরে 1,677 মিটার উঁচুতে 
একটি চমৎকার প্রমোদ-উদ্যান। এর পূরনো নাম অক্ষবল 
(কাশ্মীররাজ অক্ষ প্রতিষ্ঠিত) থেকেই বর্তমান নামটি 
এসেছে। অন্য দুটি মতে সম্রাট জাহাঙ্গির এটি তৈরি 
করান এবং সম্বার্ভী নুরজাহান মাঝে মাঝে এখানে 
বেড়াতে আসতেন। তৃতীয় মতে এটি তৈরি করান 


শাজাহান-কন্যা জাহানারা এবং সেজন্যেই জায়গাটির অন্য 
একটি নাম বেগমাবাদ। দেবদার-চিনার-পাইনে ঢাকা 
পর্বতমালার নীচে সুন্দর বাগানটির ভিতর দিয়ে নেমে 
আসছে ঝরনা ধারার সুনীল স্বচ্ছ জল। এই ঝরনার জল 
নাকি খুব উপকারী । কাশ্মীরের অন্যতম বৃহৎ এই ঝরনার 
কাছেই গড়ে উঠেছে ট্রাউট মাছের পালন ক্ষেত্র। এখানে 
থাকার জন্য একটি সরকারি দেতলা বিশ্রাম ভবন ছাড় 
ট্যুরিস্ট হাট, ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড এবং ডাকবাংলো আছে 
(রিজা : ডাইরেক্টর অফ ট্যুরিজম, শ্রীনগর)। বাস আসে 
এখানে কন্ডাকেটেড ট্যুরেরও। 

কোকরনাগ : চলুন এখান থেকে 10 কিমি, 
অনস্তনাগ থেকে 27 কিমি আর শ্রীনগর থেকে 8০ কিমি 
দূরে 1,972 মিটার উচু কোকরনাগে ব্রিংহি উপত্যকার 
মাঝখানে। 7টি জায়গা থেকে ঝরনার জল বৃদ্বদের মত 
বের হয়ে সাপের ফণার আকার ধারণ করেছে। 7টিকে 
একটি ব্লেখা দিয়ে যোগ করলে মনে হবে যেন একটি 


জস্ঘু ও কাশ্মীর 


মোরগের পায়ের পাতার ছাপ। চলতি ভাষার মোরগকে 
বলে কোকর। আর সাপের ফণার মত জল । দুইয়ে মিলেই 
কোকরনাগ। এই জলে নাকি অনেক রোগ সেরে যায়। 
আচ্ছাবল থেকে দাকসুম যাবার পথের পাশে এই 
কোকরনাগে বাস এসে থামে প্রায় 1/2 ঘণ্টা। সেই 
সুযোগে এর শান্ত পরিবেশে দেখুন গোলাপ ফুলের 
বোটানিক্যাল গার্ডেন। পাহাড়ের গায়ে ঝরনার ধারে 
কাম্প করে ধরুন ট্রাউট মাছ। উপভোগ করুন মরসুমী 
ফুলের সুরভি । একটু চড়ুইভাতি সারুন। আর সময় করতে 
পারলে শুক্রর নাওবাগের (রেস্ট হাউস আছে) পিছনে 
এক ট্রেকিং করে আসন। কোকরনাগে থাকার জনো 
ট্যুরিস্ট বাংলো, ট্রাবিস্ট হাট ও তাবু ছাড়া প্রাইভেট ঘরের 
বাবস্থাও আছে। এখান থেকে তেরিনাগ 13 কিমি (8 
মাইল) দুরে। ভেরিনাগই তো ঝিলএ নদীর উৎস। 

ভাওন : অনস্তনাগ থেকে পহলগাঁও-এ যাবার পথে 
ভাওন বা ভাবনে আছে মন্দির এবং তার লাগোয়া একটি 
কুড | এতে শ্্রান নাকি স্বাস্থাকর। অনেকে এখানে 
পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মও সম্পন্ন করেন। 

মার্তগুড মন্দির : চিনারকুপ্ত্রেব আড়ালে মূর্যমন্দির বা 
মার্ডড মন্দির দেখতে ভাবন থেকে চলুন মাত্র 1.5 কিমি 
পথ। বাস রাস্তা থেকে পাহাড়ি পথে 3 কিমি পায়ে চলতে 
চলতে পৌঁছে যান ভারতেব সৌরসাধকদের চার 
মুখাতীর্থের অনাতম এই মন্দিরে। অনস্তনাগ থেকে ৪ 
কিমি (5 মাইল) দূরের এই মন্দির স্থাপনের কথা যিনি 
ভেবেছিলেন তার স্থান নিবচিনকে প্রশংস: "রতে হয়। 
এই প্রশংসা 3000 খিস্ট পূর্বান্দের রামদেব অথবা 700 
খিস্টাব্দের কাশ্মীর-বাজ ললিতাদিতা (724-760)- 
কার প্রাপ্য জানি না। কিন্তু 62 » 44 মিটার (200 » 
142 ফুট) বিশাল চতুক্ষোণের উপব কাশ্মীরের এই 
সর্ববৃহৎ (63 ফুট উচু) মন্দিরটির স্থাপত্য দেখে 
বিমোহিত হতেই হয়। 

এখানে গান্ধার শিল্প-শৈলীর সঙ্গে উভ্তর-পশ্চিমি 
শিল্পধারার সংমিএণ ঘটেছে। এর 84টি স্তম্ভ এবং 
শিখর ভেঙে পড়া সত এর শৌন্দর্য পর্যটকদের সমানে 
আকর্ষণ করে। খুব দুঃখ লাগে যখন ভাবি এত 
সুন্দব মন্দিরটির বেশির ভাগই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন 
শিকান্দর বাতৃসিখান (1386-1410)। এর একটু দূরেই 
বযে চলেছে মান্তেন নদীর নীল জলধারা বুকে অজস্র 
মাছের সম্ভার নিয়ে। শ্রানগর থেকে 'ভাবন বা অনস্তনাগ 
পর্যন্ত বাস আছে। এ দুটি জায়গাতই বিশ্রাম 
ভবন আছে-_ সেখানে বিশ্রাম নিয়ে মার্তণড মন্দিরটি 
দেখে যান। 


২৬১ 
পহলগাও 

চলুন এবার যাই 2,400 মিটার উঁচুতে শ্রীনগরের 
98 কিমি দূরে কাশ্মীবের ছুটি কাটানোর একটা দারুণ 
জায়গা পহলগাও-এ। জাফরানী ক্ষেত, ফারে ঢেকা পর্বত, 
নয়নানন্দকর পুষ্পরাশি আর শ্রোতস্বিনী দেখে আপনার 
সন ভরে উঠক। সত্যি কথা বলতে কি, শ্রীনগরের ভিড় 
এড়িয়ে মনোরম শান্ত কোলাহলহীন পরিবেশে এই পাহাড়ি 
শবর আর লিডার নদী ও শেষনাগের সঙ্গমস্থলে কয়েকটা 
দিন কাটানো এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা । মধ্য এশিয়া 
থেকে জোজি-লা লো শবের অর্থ গিরিপথ) পার হয়ে 
কাশ্মীরে ঢোকার প্রথম স্থান যেমন এটি, তেমনি অমরনাথ 
তীর্ঘযাত্রার এখানেই শুরু বলে এই নাম-_- প্রথমে গ্রাম বা 
পহলগাঁও। শ্রীনগর থেকে 96 কিমি দূরের এই শহরে 
আসার জন্য নিয়মিত বাস আসছে-যাচ্ছে। এখানে নেমেই 
এর শাস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, তুষারাবৃত পাহাড় আর ছুটে 
চলা অসংখা ঝরনা দেখে আপনি ুগ্ধ হয়ে পড়বেন। 
2,400 মি উচু এই শহরে আসবার সঠিক সময়টা কিন্ত 
জেনে রাখুন__ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর । পথে আসতে 
আসতে দেখতে পাবেন তসরের পলু পোকার চাষ হচ্ছে 
কেমন তত বনে। এখানে এসে নদীতে আনাড়ি হলেও 
মাছ ধরতে পারবেন হাসতে হাসতে। পহলগাঁও ক্লাবে 
অস্থায়ী সভ্য হয়ে যান-_- খেলুন টেবিল 'টনিস, 
ব্যাডমিন্টন বা তাস। ট্রেকিং করুন, চাই গলফ খেলুন-_ 
মব কিছুরই ব্যবস্থা আছ। 

থাকার ব্যবস্থাও ভালোই আছে পহলগাঁও-এ1110161 
951 191505 (217: 243276) ৩০০-৫০০; 110191 
0103 (9: 243293) ৪০০-৬০০১ 190785168৬ 
10191 (71: 243357) ৩০০-৫০০ 110 12811 
10191 (91: 243286) ৭০০-১১০০১ 5811018 
110061 (211: 24321713) ৭৫০-৮৫০, 716 & 17901 
11091 (11. 213210) ১২০০ থেকে, (1001171৬191 
110191 (2: 243221) ১১০০ থেকে প্রভৃতি। এছাড়া 
টেন্টও পাবেন। আর পাবেন সরকারি ডাকবাংলো, 
4000-র ট্যুরিস্ট হাট। 08 1101 ২০০০১ ১৫০০, 
৮০০, স্যুইট ৬৫০0৪ ৩০০; পুরো! ভাড়া দিয়ে অস্ত 
2 মাস আগে থেকে ডাইরেক্টর অফ ট্যুরিজম, শ্রীনগরের 
কাছে রিজার্ভেশন করে রাখতে পারেন। যখনই আসুন 
ট্যুরিস্ট রিসেপশন কাউন্টারে যোগাযোগ করুন এবং 
গরম পোশাক আনুন। এখানে থেকে দেখুন 152.4 মি 
পাহাড়ে উঠে পাইন ভার ফার বনে ঢাকা কুণ্ড ভাইসারাম 


২৬২ 


এবং মামলেশ্বরে পাথুরে শিবমন্দির লিডার পার হযে 
1.5 কিমি দূরে। পহলগাঁও থেকেই নীচের ডরষ্টব্গুলিও 
দেখে আসতে পারেন। বন্ধনীর মধো এখান থেকেই 
স্থানগুলির দূরত্ব দেখানো হয়েছে। 

শেষনাগ (27কিমি) 12,000 ফুট (3,700 মিটার) 
উচ্চতায় এই হৃদটিতে যেতে-আসতে পহলগাঁও থেকে 
দুটো দিন দিলেই ভাল হয়। অমরনাথ গুহায় যেতে এটি 
পড়ে। সবুজ মরকতের মত জল ভরতি এই হৃদ জুন মাস 
পর্যস্ত বরফে ঢাকা থাকে। চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই 
হৃদে চন্দনবাড়ির পরই যেতে হয়। একরাত এখানে 
কাটাতে হয় অমরনাথ যাওয়া-আসার পথে দুবারই। 

চন্দনবাড়ি (16 কিমি) অমরনাথ যাবার পথে এই 
ব্রীজ পার হতে হয়। আশপাশ বরফ মুক্ত হলেও ব্রা্জটি 
ববফে জমেই থাকে। জিপ এই পর্যস্ত এসেই থেমে যায়। 
এখানেই প্রথম দিনের বিশ্রাম । সেজন্য ব্রেস্ট হাউস, তাবু, 
স্থায়ী দোকানপত্র থেকে খাবার-দাবার পর্যন্ত এখানে 
পাওয়া যায় টাকার বিনিময়ে! তাবু ভাড়া, খাওয়া, 
বিছানাব আলাদা আলাদা ভাডা। সব মিলিযে খর পড়ে 
জিনিসপত্রের রকমভেদে ১০০-১৬৫-এর কাছাকাছি। 
তাবু নিযে যেতে হয পহলগও থেকে, এজন: খানা 
প্রাইভেট কোম্পানির সহযোগিতা পেতে পারেন। পাঁচটি 
শেডের আশ্রযও পেতে পাবেন। 

পঞ্চতরণীতে (40 কিমি) যেতে হবে (শ্ষনাগ থেকে 
ওয়াৰ যানের ট্যুরিস্ট হাট বা শেড থেকে। 13 কিমি (8 
মাইল) এগিয়ে। এখান থেকে অমরনাথের গুহা ৪ কিমি 
(5 মাইল) হলেও সেখানে বসবাসের কোনো জায়গা 
নেই। তাই এটিই অমরনাথ যাবার শেষরাত্রির আশ্রয। 
অমরনাথ দেখে আবার এখানে ফিরে এসেই বাত কাটাতে 
হয়। পাঁচটি ছোট নদী এখানে মিলেছে বলে এই নাম। 
এখানে থাকার জন্যে চারটি শেড আছে। এর পাশ দিয়েই 
বয়ে চলেছে অমরাবতী নদী । অমরনাথে যাবার অন্য আর 
একটি পথের জন্য দেখুন অমরনাথ। 

আরু (11 কিমি) শ্রীনগর থেকে 108 বিনি দূরে। 
যাবার পথটি বনের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রায় 900 
ফুট (275 মি) উঁচুতে উঠে গেছে। সবুজ ময়দানে চোখ 
জুড়িয়ে যাবে। এখানেই লিডার নদী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে 
গিয়ে আবার 30 গজ (28 মি) পরে দৃশ্যমান হয়েছে। 
জায়গাটির নাম 'গুরখাম্ব'। এখানে থাকার জন্য ফিমি 
হোটেল, ভাড়া 5 ৩০০, 0 ৪০০ এবং 2%/0-র বাংলো 
আছে। 

লিডারওয়াট (22 কিমি) আরু থেকে 11 কিমি দূরে 
10,800 ফুট উঁচুতে অবস্থিত। অংশ বিশেষ ঘন বনে 


ভারত ভ্রমণ 


আবৃত । ক্যাম্প করে থাকার জন্যে চমৎকার জায়গা 
এখানের হাট-এ থাকতে হলে পহলগাঁও-এর ট্যুরিস্ট 
আসিস্ট্যান্টের সঙ্গে আগেভাগে ব্যবস্থা করে আসুন। 

কোলাহাই গ্রেসিয়ার (35 কিমি) পহলগাঁও থেকে 3 
দিনের পথ আরু, লিডারওয়াটে 2 রাত কাটিয়ে। হেঁটে 
যেতে পারেন--_ 4 দিন লেগে যেতে পারে, ঘোড়ায় গেলে 
একদিন কম লাগবে। তবে এই গোটা পথটাই বড় 
রোমান্টিনদ। একটু ঘুরপথেও যেতে পারেন-_ এবং সেই 
পথে এমন দৃশা আছে যা আপনি জীবনে দেখেননি। 
বস্তুত পৃথিবীব কোনো স্থানই বুঝি এই রুদ্ধস্বাস প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের তুলনীয় নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই জায়গা 14,000 
ফুট (4,300 মি) উঁচু । 

তারসর হ্দ (34 বিমি) ও মারসর হ্রদ :লিডারওযাট 
থকে, 16.5 কিমি দূরে তারসব হৃদ 4,000 মিটার 
(13,000 ফুট) উচুতে এবং 1.6 কিমি লম্বা ও 0.8 
কাঁম চওডা। উঞ্জিদপ্রেমিক এখানে নানা জাতের 
বন্যফুলের নন্দনকানন দেখতে পাবেন! এই অঞ্চলে 
থাক/ত হলে 25 কিমি দূবে সাকওয়ামে যেতে হবে! 
তারসরের কাছেই মারসর হুদ। ভঙ্গ উঠতে হবে 243 
মিটাব উচ্চ শৈলশিলার উপর। 

বৈসারন (5 কিমি) 2,438 মি উঠ পাইনবন 'আব 
তুষাবাবৃত পাহাড়ে ঢাকা বিশাল ক্ষেত্রের (শ্রীনগর থেবে, 
89 কিমি) নামের অর্থ “বাযু বইছে'। একটি ছোট ঝরনা 
ও একটি ছোট নদী এখানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এখান 
(থকেহ পহুলগাও-এর জল সরবরাহ কবা হয়। 

তুলিয়ান হুদ (16 কিমি) বৈসারন থেকে 11 কিমি 
দূরে এই হুদ ও পাশের পাহাড় বছরের বেশির ভাগ সময় 
বরফে ঢাকা থাকে । তবে শান্ত পরিবেশে থাকতে মন্দ 
লাগে না 3,353 মি উচু এই স্থানে। 


গুলমার্গ 


চলুন এবার যাই শ্রীনগর থেকে 50 কিমির একটু 
আগে পুষ্প উপত্যকা শুলমার্গে 2,591 মিটার (8,500 
ফুট) উচুতে। চারদিকে চির-পাইনে আর নানা বর্ণের ফুলে 
ভরা পাহাড়ি পাঁচিল ঘেরা এই মনোরম উপত্যকায় 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ ছাড়া মন্দির, মসজিদ, 
শুরুদ্ধার, গির্জার সানিধাও পাবেন। জায়গাটির আগে নাম 
ছিল গৌরীমার্গ। সুলতান ইউসুফ শাহ্‌ 1581-তে এর 
নাম পরিবর্তন করেন__ "গুলমার্গ' । 'গুল' অর্থে গোলাপ। 
বাস্তবিকই কুসুমাস্তীর্ণ এই উপত্যকার ফুল থেকেই 


জন্ম ও কাশ্মীর 


মুঘলসশ্রাট 21টি ফুল ও তার গাছ বেছে দিল্লি নিয়ে 
যান। ফুলের সমারোহেব পর গুলমার্গ বিখ্যাত হয়েছে 
গলফ্‌ খেলাব আদর্শ স্থান হিসেবে । ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 
থেকে মার্চ মাস পর্যস্ত 2,890 মি উঠুতে প্রাকৃতিক 
পরিবেশে এমন 18-গর্তের গলফ্-উদ্যান সারা পৃথিবীতে 
আর কোথাও নেই। পিটার টমসনের দায়িত্বে এই মাঠ 
আন্তর্জাতিক মানে সম্প্রতি গড়ে তোলা হয়েছে। শীতের 
যাবতীয় খেলা__ স্কীয়িং টোবোগানিং, স্কী-ববিং-- সব 
কিছুব এখানে সুযোগ আছে। এখানে 170181117501019 
0 91000 2170 110017-1311661179-এর পর্যবেক্ষণে 
দক্ষ পেশিক্ষক দিয়ে যাঁরা নতুন স্কী খেলতে চান তাঁদের 
শিক্ষার বাবস্থা আছে। খেলার সরপ্তাম ভাড়া নিলে 
এখানেই পেয়ে যাবেন। এখানেই শীতের খেলা 521 ও 
01917 1 দুইই আছে। কাছেই আছে 200101919 
91095011618 98581৬৪-_ এখানে দেখুন হিমালযান 
মাক্ষ ডিয়ার, রেড ফক্স আর ব্রাউন ও ব্ল্যাক বিযার। 
দেখুন নানা ভাতৈব স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখি মার্চ থেকে 
মে মানের মধো। চড়ুন বোপওযেতে | নাঙ্গা গর্বতেব 
পৌন্দয দেখতে দেখতে আসুন দাকণ আরামদায়ক বাসে 
40 কিমি দরেব টাংমার্গে। তাবপব ধারে ধীবে উঠুন 
পাহাড়ে গোটরও চলছে অবশা আজকাল । মাঝখান 
দিয়ে খৃযে যাচ্ছে এক সুন্দর পাহাডি ণদী। টাংমার্গে আব 
গুলমার্গে থাকার জাযগা আছে। শুলমা্গে ১00০ 
সাতটি দুই শয্যার 10011151170 আছে। ভাড়া ৮০০, 
১,৫০০ ও ২০০০| আর 19909815 1710191, (501 
৬16৬4110181, 11191112105 26217161070061 (শি. 
254407) ১১০০ (থকে প্রত্ভৃতি নামীদামী হোটেল 
ছাড়াও 110191 /০0০001910, 11015117911, 1041151 
10181, 1$9%17911201110151, 30117210117 (2 
254501) ৫০০-৮০০১ 912110 10099 (21 254 
483), $%91100116 110161 (917: 254412), 
%010612011 ও আরও নানান হোটেল আছে। 4৫ 00- 
রা78 ও 71-4র রিজার্ভেশনের জন যোগাযোগ 
ককন-- 19821795991, ১1600 9171 ৪92 190 
0011 বাংলোতে 24টি ডাবল বেড-রুম আছে। প্রতি 
ঘরে দুজন বযক্ক ও একজন শিশু (৬ বছব রস পর্যস) 
থাকতে পারেন। ঘরগুলি বাথরুম সংলগ্র। রেস্টুরেন্টে 
আমিষ-নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা আছ ' আবাসিকদের 
জন্য মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে। 

এখানে থাকতে থাকতে দেখে আসুন মোহিনীশ্বর 
শিবমন্দির! উপত্যকার ঠিক মাঝখানের এই মন্দিরটি 
স্থাপন করেন স্যার হরি সিংএর স্ত্রী রানী মোহিনীবাঈ 


৬৩ 


শিশোদিয়া। মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সমগ্র উপতাকাটি 
দেখুন-- ভবে উঠবে মন। এর সংলগ্ন ধবমশালাটি 
নষ্টপ্রায়। অবহেলিত নীচে পথের ধারেব শিবপ্রতাপের 
মন্দিরটিও। আর কাছাকাছি দেখার জনা চলুন নীচের 
জায়গাগুলিতে । 


খিলানমার্ 


গুলমার্গ থেকে আরো মাইল তিনেক উপরে 3,400 
মিটার (11,000 ফুট) উচুতে হেঁটে (মিনিট চশ্রিশের 
পথ), পনিতে বা ভাণ্তিতে চড়ে চলুন। তারপর রদ্ধশ্বাসে 
দেখুন-- বরফ-ঢাকা পাহাড় চুডা আর উলার হুদের 
দীন্দর্য। স্ষি ক্লাবে যান অথবা তাঁবুতে বসে জলযোগ 
ররুন-- যা আপনাব অভিকচি নয়ন তরে দেখুন 
হবমুখের সৌন্দঘ আর অজস্র ফুলের সমারোহ। বরফ 
ঢাকা পথে গুলমার্গ থেবে ভাড়ায় পাওয়া জাতা পরে 
আর স্পাইক লাগানো ছড়ি নিয়ে যখন উঠবেন-- 
নিজোকে দিপ্বিজযী মনে হবেই। খিলানমার্গ থেকেই ৪ 
বিমি দূবে আবো উচিতে 4.600 মিটার (15,000 ফুট) 
উঠে আলপাথরে একটি তিনকোণা লেক। এই লেকে 
বাঝেমাসই ভাসছে বরফের চাউড সবুজ জলের আশ্রয়ে । 
গুলমার্গ 'থকে এখানের বাস স্ট্যান্ডেই প্রচুর ঘোডা 
পাবেন) ঘোড়ায চড়ে এখানে আসতে পারেন। গুলমার্প 
থেকে একটা ঘুরপথ পাইন সারির মধ্যে দিয়ে গেছে 
লিয়েনমার্গে। পথটা বুনোফুলেব গন্ধে এমন ভরপুর যে 
মাতাল হয়ে যেতে হধ। একটুখানি চড়ইভাতি সারুন না 
অবসর পেলে। আফারওয়াট লেকের কথা আগেই বনে 
এসেছি-- খিলানমার্গ থেকে ৪ কিমি (5 মাইল)__ 
এখানেও বরফ ভাসছে। 'আলপাথর আর আফারওয়াটের 
বয়ে যাওয়া জল যাচ্ছে নিঙ্গেল নালা দিযে! এমনি আর 
একটি নালা ফিরোজপুর নালা । এখানে ট্টাউট মাছ ধরার 
মজা খুব! তাবপরে পিকনিক সেরে নিন গোগলদাবার 
শান্তার পাঁশেই। এখান থকে যেতে পারেন কপ্টরনাণের 
প্রকতিজ লেকের সৌন্দর্য দেখতে। একটু খাড়াই পথে 
গুলমার্গ থেকে ফিবোজপুবু নালা হয়ে চলুন। ঘোড়া চল্ড 
গেলেই ভাল, হাঁটতে সত্যিই কষ্ট হবে। তিন ধাপে যেতে 
হবে। প্রথমে থামুন দানবাসে, তারপর তেজ্জায এবং তোষ 
ময়দানে। কাশ্মীরের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য স্থানগুলির মধ্যে 
এটি অন্যতম । গুলমার্গের বাজারে চক্রাকৃতি পথ থেকে 
যেখানে ঘুরপথের শাখা পথ বের হয়েছে সেখান থেকে 5 
কিমি দূরে দেখে আসুন বাবারিষিতে সম্ভ বাবারিষির 


ন৬৪ 


সমাধিক্ষেত্র। দেবদার গাছের স্তভে ঘেরা অনুপম 
কারুশিল্পের নমুনা দেখুন খোলা বারান্দাটিতে। দেখুন কী 
চমৎকার ঝরোখার কাজ এই জিয়ারৎ-এ। 

আহারবল প্রপাত : শ্রীনগর থেকে আহারবল 
শোপিয়ান হয়ে 61 কিমি। শ্রীনগর এবং শোপিয়ান-এর 
মধ্যে বাস চলাচল করে। শোপিয়ানে নেমে প্রপাত পর্যন্ত 
€ কিমি পায়দলে চলুন। সঙ্গে নিয়ে চলুন পিকনিকের 
সরপ্তরীম। মনোহারী দৃশা দেখতে দেখতে চড়ুইভাতি করা 
একটা দারুণ মজাদার বাপার। প্রায় পঁচিশ মিটার উপর 
থেকে ভেষব নদীর জল পড়ছে। এখানে খাওয়া-দাওয়া 
সেরে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে আসতে পারেন কাংওয়া্ট্রন 
পণুচারণ ক্ষেত্রে। শোপিয়ান থেকে 31 কিমি দূরে 
12,000 ফুট (3,660 মি) উঁচুতে পিরপঞ্জালেব চুড়ায 
ঘেরা কৌসেরনাগ হৃদ-- আহা, বড মনোহর । 


সোনামার্গ 


65৩55858555 ৬৪৪৪০৪৪6568 55005058585 


গুলমার্গের যথার্থ প্রতিছন্্বী সোনামার্গ (স্থানীয় 
উচ্চারণে সোনমার্গ) সত্যিই মনোহারিত্বে সোনার 
উপত্যকা । শ্রীনগরের উত্তরপূর্বে 40 কিমি দূরে ফার 
পাইনের পুষ্পত্তবধনভ্রা বনানী ঘেরা সিদ্ধ নদী ঘরা 
(এই সিদ্ধ পাকিস্তানে সিন্ধ নয়) সোনামার্গ আপনাকে, 
আহান করছে। সিষ্ধু উপতাকাব এই অঞ্যলে অজঙ্র 
গ্লেসিয়ার দেখতে সোজা বাস বাস্তায় চলুন। অবশ্য 
হেয়ানপাস দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে -- সে পথে 
গেলে পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর এক অনুদ্ঘাটিত রূপ 
সহসা আপনার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে__ সেখান 
থেকে দূরে, অনেক দূরে বিন্দুর মত দেখতে পাবেন 
শ্রীনগরকে। অমরনাথ ধুয়ে আসা সিঙ্ধ-এর রক্তিম জলে 
দেখুন অজস্র ট্রাউট আর মহাশির মাছ যখন শ্রীনগর থেকে 
27 কিমি দূরে ওয়াইলে নদীকে অতিত্রম করবেন তখনই। 
চাই কি নেমে মাছ ধরেও নিতে পারেন। এরপর বাসকঙ্গন 
আর গুন্দ পার হয়ে চলতে থাকবেন-- দূরে দেখতে 
পাবেন তুষারাবৃত হরমুখকে বিস্তীর্ণ নীলাকাশের নীচে 
পরম উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান। এবার খাড়া উঠে সোনামার্গে। 
প্রায় 1,550 মিটার (5,300 ফুট) উচ্চে দেখবেন 
উপত্যকাটিকে থাজিওয়াস রেঞ্জ দুভাগে ভাগ করে 
দিয়েছে। এপথে ট্রেকিং করা একটা আনন্দকর অভিজ্ঞতা । 
তবু খুব সাবধান। পাহাড়ি ধস ক্রমাগত এ পথে বিপদ 
সৃষ্টি করেই চলেছে। বিশেষ করে শীতকালে । সেপ্টেম্বরের 
মাঝামাঝি নাগাদ অবশা সূর্যকরোজ্জল পথে চলা দারুণ 


ভারত ভ্রমণ 


সুখকর। 

সোনামার্গেই ঘোড়া অপেক্ষা করছে আপনাকে 3 
কিমি দক্ষিণে রপোলি থাজিওয়াস গ্লেসিয়ারে নিয়ে যাবার 
জনো। পথ যাচ্ছে কাফেটেরিয়ার পাশ ঘেঁষে। এখান 
থেকেই পোশাক-সাজসরপ্াম ভাড়া পাবেন। থাজিওয়াসে 
পাইনের বনে একটা ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে। লেক 
দেখতে চান? চলুন বিষণসর (4,084 মি) ও কৃষ্ণসর 
(3,810 মি উচ্চে) অথবা গঙ্গাৰবল লেকে (3,658 মি 
উঁচুতে)। সানামার্গ থেকে প্রথম দুটি লেক প্রায় 26 কিমি 
দূরে সবুজ জল আর বরফে ঢাকা বেশ বড় লেক । 
হরমুখের পাদদেশে গন্ধরবল থেকে 43 কিমি দূরে 
গঙ্গাবলে শ্রাবণ মাসে প্রায় 20 কিমি হাঁটতে হাটিতে কিছু 
ভত্ত এখানে বাৎসরিক উৎসবে আসেন। এখানে তাঁরা 
মৃতদের অস্থি বিসর্জন দিয়ে তাঁদের মুক্তি কামনা করেন। 

সোনামার্গ থেকে 21 কিমি দূরে সিন্ধ নালার উপরে 
অবস্থিত গন্ধরবল পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে যাঁরা বদহজমের 
রোগী তাঁরা রোগ সারিয়ে আসুন, যাঁরা প্রমোদত্রমণে 
গেছেন তাঁরা এখানের হাউসবোট অথবা ট্যুরিস্ট হাটে 
অবকাশ যাপন করুন। দূরের সিন্ধু উপতাকার মনোরম 
দুশা দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। যাঁদের সে সময় 
নেই, বাস দাঁড়াবে মিনিট দশেক-_- বিন্দু সময়েই সিন্ধু 
সৌন্দর্যের আস্বাদন করুন। সোনামার্গ থেকে অম্নরনাথ 
যাবার পথে (কেবল জুন মাসে বরফ যখন জমাট বাঁধে) 
14 কিমি পথ পেরিয়ে বালতাল লেকগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ 
হন। শ্রীনগরের ৪1 কিমি দূরে দেখুন রোমাঞ্চময 
ভৌমাজো গুহা। সোনামার্গ থেকে ওয়ালনাট আর আপেল 
গাছে ঘেরা ধীরে উঠে যাওয়া পাইনের সারি ঘেঁষে লোলাৰ 
উপতাকাব মনোহারিত্থে অথবা 29 কিমি দূরের মানসবল 
লেকের নীলিমা আর পদ্মবনে হারিয়ে যান। হলুদ ফুল, 
রেপসীডের খেত, বাসস্তী-নীল পরিবেশে মগ্ন হয়ে যান। 
নুরজাহান-নির্মিত দারোগাবাগে যান লেকের উত্তর পাড়ে। 
বাস চলছে, কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসও। সোনামার্গের 6 
কিমি দূরের বালটিকদের কলোনি নীলাগ্রাদে চলুন। 
সিন্ধুনদীতে এখানে এক পাহাড়ি নদী এসে মিলেছে। একটা 
রবিবার দেখে চলুন-- সকালেই এখানে স্নান সারুন। 
লোকে বলে এর জলে ওষধিগুণ আছে-_ রোগ সারিয়ে 
দেয়! 14 কিমি দূরের শ্রীনগর-জন্মু রাস্তার উপর 
জাফরানি খেতে যদি হারিয়ে যেতে চান তবে আসুন 
সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরে পামপুরে। 

এখান থেকে আরো 14 কিমি এগিয়ে অবস্তীপুর 
মন্দির। মাত্র ৪ বর্গফুটের ছোট্ট মন্দিরটির কারুকার্য 
বিস্ময়কর। মাত্র ধটি পাথরে তৈরি নবম শতকের 


জম্মু ও কাশ্মীর ২৬৫ 


মন্দিরদ্ধয় রাজা অবস্তীবর্মা স্থাপন করে নাম দেন বিষুর- 
অবস্তীশ্বর এবং শিব অবস্তীশ্বর। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি 
বড়, যদিও প্রথমটির ভাক্ষর্ধময় ভিত্তিপ্রস্তর, সুন্দর তোরণ 
আপনাকে বেশি আকর্ষণ করবে। বাস যাচ্ছে কন্ডাকটেড 
ট্যুরে। অমরনাথের যাবার পথে পহলগাঁও থেকে 22 
কিমি দূরে মনোহারী দৃশাতূমি মহাগুনাস পাসে জুলাই 
আগস্ট মাসে বরফগলা জলের লেক দেখতে ভাল লাগে। 
পথ অবশ্য কেবল ঘোড়ায় চড়ে যাবার। 

উলার হুদ: শ্রীনগর থেকে 80 কিমি দূরে উলাব হৃদ 
হল এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিষ্টিজলের হ্দ। এই হুদেব 
মধ" দিয়েই ঝিলম নদী প্রবাহিত হযে গেছে। বিতস্তা 
নদীর ধার দিয়ে বাস পথ গেছে-_ বাসে চড়ে বসুন 
অতএব। পাহাড দিয়ে ঘেরা (30 ফুট) গভীরতা বিশিষ্ট 
এই লেক 19 কিমি লম্বা আর চওড়া কোথাও 5 কিমি 
'কাথাও 10 কিমি। সুনীল জলরাশি, পাশের ফল-ফুল- 
আপেল-ধান-গমেব খেত দেখতে হাউসবোট বা 
শিকারাতেও চাপতে পারেন। তবে গ্রীম্মকালে এত জোব 
হাওয়া বয় যে ছোট নৌকা না চড়াই ভাল। শ্রীনগর থেকে 
27 কিমি পাট্টান। ওই পথ আরো একটু এগিয়ে সোপুর, 
বালতাব, অতুঙ্গ, বাঁদিপুর হয়ে শ্রীনগর-লে নড়কের 
সাফাপুবে এসে মিশেছে। পথটি প্রায় সমগ্র উলারকে 
খিরেই। ছোট্র শহর বাঁদিপুরে আছে বকৃসী গোলাম 
মহম্মদের তৈরি “নিশাত পার্ক”, সাফাপুরের পাশেই 
মানসবল লেক-- যার কথা বলে এসেছি। মানসবলে 
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

বি: দ্র: সোনামার্গে থাকার জন্যে 10100 র কম 
খরচের ট্রারিস্ট বাংলো আছে, সাধারণ দু-শয্যার ঘব 
৩০০।2টি দু শযার 71০01911141 আছে. থাকার খরচ 
১৪০০। (বিজা: ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম্‌, 481 
09০৮1. শ্রীনগর) আছে। এসব অঞ্চলে বেড়াবার উৎকৃষ্ট 
সময় হল জুলাই থেকে মধা সেপ্টেম্বর পর্যস্ত। অবশা 
আগস্ট মাসেব প্রথম 15 দিন বাদ দিতে পারলেই ভাল। 
চড়বার ও মাল বহ্বার জন্য ঘোড়া পাবেন। মাছ ধরার 
জনা অনুমতি নিতে হ'ব শ্রীনগরের ডাইরেক্টর অফ 
ফিশাবিজ-এর কাছ থেকে। ট্রোকং₹এর জন্য তাঁবু, 
বিছানাপত্র, গবম জামাকাপড় সবই পাচ্বন এখানে। 

যুসমার্গ : একটু সময করে নিয়ে এখানে বেড়িয়ে 
আসুন-_ ভাল লাগবে। যাবার জন" »প্তাহে 3 দিন 
কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস পাবেন। ২৫০:৩৫০ মধো 
থাকার জায়গা পাবেন ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, ট্যুরিস্ট হাটে, 
ট্যুরিস্ট বাংলোয়। এখানে থেকে পিকনিক করুন। শ্রানগর 
থেকে 47 কিমি দূরের এই নতুন জায়গাটি 2,500 মিটার 


(8,000 ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত। চারপাশে পাহাড়ের 
মাঝখানে এই ছোট সবুজ ময়দানে আপনাকে সঙ্গ দেবে 
দীর্ঘ পাইন আর ফার গাছেব শিরশিরানি। মাত্র ৪৫ দিয়ে 
এখানের ভর্মিতেও জায়গা পেয়ে যেতে পারেন। আরো 
দেখুন এখানে দুধগঙ্গার ফেনিল দ্রত প্রবাহের উৎস চিন্ত 
পাথের অথবা যথাক্রমে 5,180 মি ও 5.'50 মি উঠ 
সানসেট ও টাকাটোকি চুড়ায় উঠুন! ঘোড়া ভাড়া পাবেন। 

স্কীরভবানী : পার্বতী রাগ করে রাবণের আশ্রয় ছেড়ে 
চলে এসেছেন সীতাহরণের পর। ঘুরতে ঘুরতে এলেন 
তুল্লামূল্লা গ্রামে এক ব্রাাণের বাড়িতে দুপুরবেলা । অতিগি 
নারায়ণকে তিনি সেবা করলেন দুধ আর ক্ষীর দিয়ে। 
ভবানী ক্ষীর খেলেন পরম তৃপ্তিতে আর তারপর থেকেই 
তুল্লামুল্লা গ্রাম হযে গেল ক্ষীরতবানী । এমনই কিংবদতি 
এখনে বলে চলেন ওই ব্রাহ্মণের বংশ্ধূর পৃজারীরা। কত 
জন এখানে আসেন তাদের মানসিক পূরণ করতে 
শ্রীনগরের 40 কিমি (25 মাইল) দূরেব এই পবিত্র 
তীর্থসহ্থানে। বলা হয়ে থাকে ক্ষীবভবানী একান্ন সত্রীপাঠের 
অনাতম। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি এখানে এসে কুণ্ডে 
22 5 মণ (প্রায় 800 লিটার) দুধ উৎসর্গ করেছিলেন। 
ভবানীব পুজো হয় এখনো ক্ষীর দিযেই। ছোট্র মার্বেল 
পাথরে তৈরি মন্দিবের ঢুড়া সোনার পাতে মোড়া-- 
চারপাশে আমলকি আর চিনার গাছ-_ মন্দিবের সামনের 
কুণ্ডের নাম ক্ষীরসাগর। কাঠের পুল পেরিয়ে মন্দিরে 
ঢুকে হয় । পূজিত দেবদেবী হর-পার্বতী ছাড়া দুর্গা, খু 
ও মহাবীরের মন্দির গড়ে উঠেছে পাশাপাশি । মলা বসে 
প্রতি জোষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে, এ সময়েই নাকি 
দেবীর কৃপায় কুণ্ডের জলের রঙ বদলে যায়। যাবার জন্যে 
বাস আছে--- যাতায়াত ভাড়া ২০ মধ্যে। মন্দিরের ভার 
এখন ধরমার্থ ট্রাস্টের হাতে। শ্রীনগর থেকে একদিনেই 
আসা যাওয়া যায়। মন্দিরের কাছেই গড়ে উঠেছে 
ছোটখাটো একটা নাজার-- এখানে দোঁকান, হোটেল সব 
'আছে। মা্পরের একপাশে ধরমশালা । দেবীর স্থানীয় নাম 
রগ্নযা। 


অমরনাথ 


আমি জানি :"ই বইয়ের পাঠক-পাঠিকা অপেক্ষা করে 
আছেন অমরনাথে যাবার খুঁটিনাটি সব জানার জন্যে। 
ইচ্ছে করেই সব শেষে আলোচনা করছি। পরে অবশ্য 
লাদাখেব কথা বলব । অমরনাথ হিন্দুদের পরমতীর্থ। এর 
গুহায় মানুষ আসছেন খ্রিস্টজশ্মের বহু সহত্র বছর আগে 
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জন্মু ও কাশ্মীর 


থেকে। শ্রাবণ মাসের ঝুলন পর্ণিমায় অমরনাথের লিঙ্গের 
পূ্ণাঙ্গতা দর্শনের জন/ যুগ যুগ ধরে মানুষ এখানে 
আসছে। বিশাল এক গুহায় (16 »* 15 * 11 মি 5 52 
৮50 * 36 ফুট) তৃষারলিঙ্গরূপে অমরনাথের অবস্থান। 
স্বপ্রকাশ। গুহার ছাদ থেকে জল চুইয়ে পড়ে এই লিঙ্গের 
সৃষ্টি। চন্দ্রকলার হাসবৃদ্ধির সঙ্গে এর ক্ষয়-বৃদ্ধি ঘটে । 
3,950 মিটার (12,729 ফুট) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচুতে এই 
গুহা পহলরগাঁও থেকে 45 কিমি (28 মাইল) দূরে। শ্রাবণী 
পূর্ণিমার উৎসবে ভারতীয় ও বিদেশীরা বহু স্থান থেকে 
পহ্লগাঁও-এ এসে সরকাবি বাবস্থায় যাত্রা শুরু করেন। 
একে বলে ছড়িযাত্রা। 

এর একটা পৌবাণিক উপাখান আছে। আগে সেটা 
শোনাই। একদিন দেবী পার্বতীকে একা দেখে কলহের 
কলকাঠি নারদ জিজ্ঞেস করলেন-_ আপনা স্বামীর 
গলা যে মুণ্ডমালা, সেগুলো কাব মুণ্ড জানেন? দেবা 
বললেন, জানি না। তখন নারদ জ্রানালেন এগুলি দেবী 
পার্বতীর বিভিন্ন জন্মের পব ম্বৃতা হাল তার মুগ্জু রেখে 
দিযে শিব মালা কবে খাবণ করেন। তিনি অনব, দেব 
আপনি কিন্তু অমন নন। আপনার বাব বার জন্ম-মৃতু 
হয়। শিব ফির এলে পার্বতী বায়না ধবলেন তাবে অমব 
কবে দিতেই হবে | শিব বাজি হয়ে গোপনে অমব-কথা 
শোনানোর জন্য এই জায়গাটা বেছে শেন। বসাব জাযগা 
না পেয়ে ব্রিশুলেব আঘাতে এহ গুহা তৈরি করে ঠার 
ভিতরে বসে পার্বতীকে অমরত্বের বাণী /শ*নালেন। 
তাতেই গুহার নাম অরমনাথ। এসব কথা শুনে 
দেবতারাও সেই অমরকথা শোনাব জানা বায়না ধরলে 
এই শ্রাবণী পূর্ণমাতেই শিব তাদের সামনে পূর্ণালঙ্গাকারে 
প্রকাশিত হলেন। প্রচলিত ধারণা এদি'নই শিবলিঙ্গ 
সর্বাধিক উচু হয়ে 2.5 মিটার (8 ফুট) পযন্ত হয়। যদিও 
সর্বক্ষেত্রে এ ঘটনা এতখানি সত্য নয়। 

আরো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। হপ্পাবতী 
কৈলাসে নেই দেখে মহর্ষি মাকেণ্ডেয় তক্ষককে শিবের 
কাছে অমরনাথে পাঠিয়ে দিলেন। দুর্গম পথে যেতে 
অসুবিধা হবে ভেবে মহর্ষি তক্ষকের হাতে একটি 
সর্ববিঘ্বিনাশন দণ্ড বা ছড়ি দিয়ে দিলেন। শ্রাবণী 
পূর্ণিমায় তিনি এলেন এবং তুষারলিঙ্গকে দর্শন করলেন। 
দেখলেন সেখানে দুটি পায়রাকেও। এরা না'ক শিবানুচর 
ছিলেন এবং লুকিযে শিবের অমরকথা শুনাছলেন বলে 
শিব তাদের পায়রা বানিয়ে দেন। আজও সেই পায়রা 
দুটিই সেখানে আছে বলে অনেকেব বিশ্বাস এবং এই 
পায়রা দৃটিকে না দেখলে অমরনাথ দর্শন নাকি সম্পূর্ণ 


২৬৭ 
হয় না। পাযরাগুলি কখনো লিঙ্গের ওপরে অথবা গুহার 
বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায। মুঁডি-মুড়কি ছড়িযে দিয়ে 
ডাকলেহ আসে । সেই তক্ষকের প্রতিনিধি হয়ে ধরমাথ 
সঙেঘর মোহাত্ত মহারাজ শ্রাবণী পূর্ণিমার আগের ছাদশী 
তিথিতে একটি রৌপ্যদণ্ড নিযে পিছনে হাজার হাজার 
উক্তের সমাগমে অমরনাথেব দিকে যাত্রা করেন। তাই 
এর নাম ছড়ি মিছিল। এই শ্রাবণী পর্ণিমার সময়ে 
যাওয়াকেই বিশেষভাবে যাত্রা” বলা হয়। যেখানে বিশ্রাম 
করা হয়, সেখানে বিশেষ তাবুর নীচে রুপোর ছড়িকে 
রেখে পুজো করা হয়। শিবলিঙ্গ ছাড়া গুহায় ঢুকতেই 
বামদিকে ঘেরা মহাগণেশের বিবাট তুষারমুর্তি ও লিঙ্গের 
ডানদিকে 2-3 ফুট (প্রায় 1 মিটার) উচু মাতা পার্বতীব 
তুষারমুর্তি আছে। গুহার মেঝে পিন্পু বিন্দু জলে সর্বদা 
ভিজে, বরফের মত ঠাডা। 

এ কেমন করে যাবেন : অমবনাথে 
বি যাবাব পথ দুটি-- একটি 
টিং _/ পহলগাঁও, অন্যটি সোনামার্গ 

হযে। প্রথমটি দীর্ঘ-- অন্তত 5 লাত্রির পথ! শ্রনগ্ব, 
পাঠানকোট, জন্খু থেকে প্রটুর সংখ্যায় বাস আসছে 
পহ্ুলগাও-এ। এখান থেকে নির্দিষ্ট ভাড়ায চড়বার & 
মাল বইবাব পনি, কুলি, ডা সব পাবেন। পহলগীও 
থেকে চন্দনবাডি, যোজপাল, বায়ুজান, শেষনাগ ও 
পঞ্চতরণীতে (এখানে থাকাক যেসব ব্যবস্থা আছে 
'যারা'ব সমযে তা একেবা/র আকঞ্চিঘকর) যেতে হবে! 
জম্মু বা শ্রনগরে নেমে অমরনাণ যাত্রার যাত্রী হিসেবে 
নাম রেজিস্টেশিন কবাতে হবে! বিনিময়ে যে টোকেন 
পাওয়া যাবে সেটি পহলগাও পর্যটন দফতরে দেখালে 
তারাই বাকি ব্যবস্থাব দাযিত্ব নেবে। রেজিস্ট্রশনের জন্য 
কোনো অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয় না। বর্তমানে 
খাওয়াদাওয়ার ব্যাপাবে পর্যটন বিভাগের কোনো দায়িত্ব 
নেই! প্রত্তাক চটিতে হোটেল ও রেস্তোরা আছে। 
মাত্রাবা তাদের পছন্দ অশুযায়ী খাবান খেতে পারেন। 
পর্যটন বিভাগ কেবল তাবু ভাঙা দেষ। যাওয়া আসার 
এ প্রতি ভাবুতে প্রতি রাত্রি ভাড়া ৫০51 ঘোড়া নিলে 
দুপিঠের ভাড়া ২.৫০০। কুলি ১,০০০, কাণ্ড ১,২০০ ও 
ডাণ্ডির ভাড়া ৫,০০০-৬,০০০। 
প্রকৃত যাত্রারস্ত ভাদরওয়ার বাসুকীনাথের মান্দির 
থেকেই হয়। 'ঘাত্রা'র সময় সমগ্র পথ বৈদ্যুতিক 
আলোকে আলোকিত করা হয। পথে সরকারি-বেসরকারি 
তাবু অনেক-- ভাড়াতে খাট-বিছানা মিলবে, অস্থায়ী 
দোকানগুলি”ত চা-বিস্কুট থেকে ভাত-কুটি, মিষ্টান্ন দ্রব্য 
পাবেন। গুহার কাছেই অমরাবতীর চরে শ্রাজ্ঞানী শুরুজী 


২৬৮ 


সাদা ও মিষ্টি ভাত, ডাল, রুটি, সবজি । প্রথম রাত্রি 
চন্দনবাড়িতে (2,895 মি. উচ্চতায়) কাটাতে হবে। 
এখান পর্যস্তই সরকারি জিপ আসে-- আর এগোয় না। 

পরের দিন ভোরে শুরু দ্বিতীয় দিনের যাত্রা । এদিন 
আপনাকে পার হতে হবে খুব কষ্ট করে চড়াই ভেঙে 
উঠতে হবে পিষু টপে। এখানে একটা পরামর্শ দিই_ 
জুতো পরার আগে পায়ে পুর করে ভেসলিন লাগিয়ে 
নিন, জুতোর মধ্যে ঢালুন পাউডার, চলার কষ্ট অনেক 
কমে যাবে। কিংবদন্তী যে এই পিষু উপ থেকেই নাকি 
দেবতারা পাথর ফেলে দিয়ে দৈতাদের পিষে মারতেন- 
তাই নাম পিযু। চন্দনবাড়ি থেকে মাত্র 2 কিমি যেতেই 
খাড়াই শুরু । এবার 12,000 ফুট উচু পিষু টপে একটু 
জিরিয়ে নিন। অসাধারণ সুন্দর জায়গা-_ ইচ্ছে হবে 
তাবু খাটিয়ে থেকে যাই! কিন্তু আরো আশ্চর্য সুন্দরের 
টান আছে-_ অতএব একটু চা-খাবার খেয়ে সরকারি 
যাত্রীসেবার আতিথা স্বীকার করে আরো 9 কিমি চলুন 
শেষনাগের উদ্দেশে। এই রাস্তা বেশ ভাল, অতখানি 
চড়াই নেই। দুপাশে সবুজ প্রার্তর। মাঝে মাঝে হলুদ ফুল 
ফুটে আছে-_ সাবধান, হাত দেবেন না -- বিষাক্ত! 

এবারে আসুন শেষনাগে (চন্দনবাড়ি থেকে 12 
কিমি, 3,718 মি উচ্চতায়) এখানের প্রাকৃতিক 
জলাশয়টির পান্না রঙের জলে ভাসছে সাদা বরফের চাই। 
জলাশয়টিকে দেখে মনে হবে নাগের মাথা আর যেখানে 
নদী বেরিয়ে যাচ্ছে তা নাগের শরীর।। স্থানীয় অধিবাসীরা 
ভাবেন-_ শেষনাগই পৃথিবীর বৃহত্তম নাগ-_ তার নাম 
সুশ্রবস_- তিনি হৃদের জলেই বাস করেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা 
এখানে । এই হুদের পাড়েই গড়ে ওঠে সাময়িক যাত্রী 
কলোনি । এখানেই অনেকে রাত কাটান। সকলের সঙ্গে 
এখানে রাত কাটানোই ভাল। তবু অনেকে একটু এগিয়ে 
গিয়ে যোজিপাল বা বাযুযানে রাত কাটান। এখানে ঠাণ্ডা 
হাওয়ায় শ্বাসকষ্ট পর্যস্ত হয়। 

তৃতীয় দিনে যাত্রা গুরু হয শেষনাগ হেড়ে ভোর 
4.00 থেকে, শেষ হয় 13 কিমি দূরের পঞ্চতরণীতে (এর 
কথা আগেও বলেছি)। রাত এখানে কাটিয়ে এবার চলুন 
কাকভোরে পবিভ্রগুহার উদ্দেশে। শ্রাবণী দ্বাদশী তিথিতে 
শুরু, সমাপন হবে শ্রাবণী পূর্ণিমায়। গুহার নীচেই বয়ে 
চলেছে অমরাবতীর শীতলধারা। 

গুহা দেখার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠবে, দর্শনের 
পর মনে আসবে গভীর প্রশার্তি। পুজো দিন, স্ান করুন 
এখানে থাকার কোনো বাবস্থা নেই। অতএব শ্রীজ্ঞানী 
মহারাজের সত্ত্রে পেট ভরে খেয়ে একটু বিশ্রাম সেরে 


ভারত ভ্রমণ 


আসুন পুনরায় ফেরার পথে পঞ্চতরণীতে। চতুর্থ 
রাত্রিবাস এখানেই। পঞ্চম দিনের ভোরে চন্দনবাড়ির 
উদ্দেশে বওনা হবে ছড়ি মিছিল। পঞ্চম রাত কাটবে 
এখানেই । ষষ্টদিনে ভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় পহলগাঁও। 
রাত কাটাবেন, না শ্রানগরে ফিরবেন-_ তা বাস পাওয়ার 
উপর নির্ভর করবে। শরীরের ব্রাস্তির প্রশ্নও আছে। কেউ 
বা লাদাখ যাবেন কিনা ভাবতে পারেন। 

(2 এবারে অমরনাথে যাবার দ্বিতীয় বা শর্টকাট 
পথ্টির কথা বলি। এ পথটিকে কেন যে সেখানের সরকার 
উন্নত করছেন না জানি না। শ্রীনগর-লে সড়ক ধরে 
সিন্ধুনদীর পাশ বরাবর সোনামার্গে। শ্রীনগর থেকে বাসে 
বা ট্যাক্সিতে আসুন। ট্যুরিস্ট সেন্টারে নামুন। এখানে 
খাওযা, বাঙ্কে চেক ভাঙানো সেরে চেক-পোস্টে আসুন। 
ভাড়া ২০ মধ্যে। একটু বেশিই মনে হবে। বঙ্গা থেকে 
মালপত্র কুলির পিঠে চড়িয়ে আসুন বালতালে আগে 
দ্র.)। এখানে উঠন শ্রীজ্ঞানী গুরুজি মহারাজের 
ধরমশালায়। অস্থাযী হোটেলে খাওযা ও বাসের জন্য তাবু 
পাবেন। ধরমশালায় ব্যবস্থা মন্দ নয-_ বিনামূলো খেতে 
পাবেন। সকালেই ঘোড়া ভাড়া বন্ন! ডাণ্ডি বা কাণ্ডি 
পাবেন। মিলিটারি গাড়ি পেয়ে গেলে তো ভাগ্য ভাল-- 
অনুরোধ করলে নিয়ে যাবে। বালতালে বাত্রিবাস করুন। 
ধরমশালায় খান। একটি কম্বল পাবেন এখানে । তা বলে 
নিজেরটি আনতৈ ভুলবেন না কদাচ। জিনিসপত্র 
ধরমশালায় বেখে জওয়ানদের সঙ্গ নিযে হাটতে হাঁটতে 
উঠুন এবার ধরমশালায় চা-রুটি খেয়ে। দুপুরের মধোই 
পৌঁছে যান অমরনাথের পদতলে | লাঠিটা কিন্তু পথে শক্ত 
করে ধরে উঠবেন নামবেন। 

অবশ্যজ্ঞাতবা কিছু কথা : থাকা - পহলগাঁও-এ 
হোটেল ছাঁড়া হাট, প্রাইভেট বাড়ি ইত্যাদি পাবেন। সব 
হোটেলই বাস স্ট্যান্ডের পাশের রিসেপশন সেন্টার থেকে 
সিকি মাইলের মধো। প্রথম শ্রেণীর হোটেল__ 
$/০০০51০০ 1710181 (21 : 243259) মাঝারি 
হোটেল--110161 191919), 11019117779 ৬16%1 (7: 
2433597), 09825179191, 11018110011 ৬৪%। 
(71 243221), 17109191৬০৭ (211 - 243293), 
10191 780911, এছাড়া 9০0৬1.10017511741এ 1, 2 
এবং 3 শয্যার ঘর। কম খরচে থাকতে হলে আসুন 
/61281595 110191, ৩5৬ 1001115 110191, 170191 
91568112110, 110161 1721711712,) 41701701911 
11098159, 21910 ৬16৬/110191) 90৬1. 1০81151 
97010 এছাড়া তাবুতে 121 08111110191, 091 
02110179191 ইত্যাদি। 1411 এবং তাবুতে থাকার জন্য 


জন্মু ও কাশ্মীর 


০৪16 30৬.-এর 01190101 ০01০0111791), 
9119021-এ 2 মাস আগে থেকে যোগাযোগ করুন। 
কলকাতায় যোগাযোগের ঠিকানা :জন্মু ও কাশ্মীর পর্যটন 
দণ্তর, 12 জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা 700 
013, গা; 2228 57911 হোটেলগুলিতেও আগে 
থেকে ম্যানেজারদের লিখে বুক করা যায়। চন্দনবাড়ি, 
শেবনাগ, পঞ্চতরণীতে থাকার ব্যবস্থার কথা যাত্রা শুরুর 
আগেই ভেবে রাখুন। 

নির্দিষ্ট ভাড়ায় এসব স্থানে থাকার ব্যবস্থা আছে-_ 
পহলগাঁও-এই সে-সবের ব্যবস্থা করে রাখুন। অবশ্যই যা 
করবেন-_ (1) যাবার আগে সব ঠিক আছে কিনা দেখুন। 
ভাড়া নেওয়া তাবু দেখে নিন। পনিওয়ালা ডাণ্ডিওয়ালারা 
সরকারিভাবে স্বীকৃত কিনা এবং টোকেন আছে কিনা 
জেনে নিন। (2) চলার পথের শঙ্খলা মানুন। যাত্রা 
অফিসারের নির্দেশ পালন করুন। ধীরে এবং দৃঢ়ভাবে 
এগিয়ে চলুন। (3) তাবু ছাড়া সঙ্গে প্রচুর ভাল গরমের 
পোশাক, ওভারকোট, বর্ধাতি, বর্ষার জুতো, টর্চ এবং 
হাটবার লাঠি নিন। (4) নির্দিষ্ট রেশন এবং জ্বালানি কাঠ 
সংগ্রহ করুন যথাসময়ে (5) সঙ্গে বিস্কুট, মিষ্টি, গুঁড়ো দুধ 
এবং টিনেভর! খাবার অবশ্য নিতে ভুলবেন না। (6) 
4,340 মিটার (14,000 ফুট) উঁচুতে ওঠার মত সামর্থ 
আছে কিনা বাজিয়ে নিন। গরম জামাকাপড় না থাকলে, 
বৃদ্ধ হলে বা 12 বছরের কম হলে যাওয়ার পরিকল্পনা 
আগ করুন | (7) সঙ্গের মালপত্র সর্বদা কাছাকাছি রাখুন, 
নইলে দারুণ ঝগ্জাটে পড়বেন। যা কনবেন না 
একেবারে-_ (1) চড়াইয়ে নিজেকে পীড়িত করবেন না। 
(2) যেখানে নিষেধ আছে সেখানে একদম বিশ্রাম করবেন 
না। (3) অপরকে ডিডিয়ে এগিয়ে যাবেন না, (4) যা 
ভাড়া তাই দিন, বেশি দেবেন না। চিকিৎসার যাবতীয় 
খরচ বিনামূল্যে পাবেন। 

এবার চলুন লাদাখ অঞ্চলে যাই। তাহলেই আপনার 
জন্যু কাশ্মীর ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবে। 


লাদাখ 


নোনামার্গে এলে একবার লাদাখ যাবার জন্যে 
আপনার মন চঞ্চল হবেই। দুর্গমতা এবং নতুনের আহুান 
বরাবরই পর্যটকদের হাতছানি দেয়। অতএব 11,578 
ফুট উচু, জোজি-লা পাস পেরিয়ে চলুন 'লিট্ল্‌ টিবেট" বা 
খুদে তিববত লাদাখে (কেউ কেউ লাডাক বা লদাখ 
উচ্চারণও করেন)। 


২৬৭) 


কেমন করে যাবেন : বিমান : শ্রীনগর থেকে লাদাখের লে 
বিমানক্ষেত্র পর্যস্ত সপ্তাহে 3 দিন করে বিমান উড়ছে। 
আর চণ্তীগড় হয়ে দিল্লি-লে দ্বি-সাপ্তাহিক বিমানও যাচ্ছে। 


হী | লে 
শি 


সবচেয়ে কাছের রেল-স্টেশন। 
এখান থেকে শ্রীনগর সড়কপথে 
আসুন! সডক পথ: সত্যি কথা বলতে প্রেনে এলে 
প্রান্তিক দৃশা উপভোগ করা যায় না। অতএব শ্রীনগর- 
লে সড়কের বাসে চড়ে বসুন। দূরত্ব 435 কিমি। ) & 1॥€ 
7০980 17121799011 00100181001 সাধারণত জুন 
থেকে নভেম্বব মাসের মধো বাস চালাচ্ছেন। তিন শ্রেণীর 
বাস চলছে-- সুপার ডিলাক্স, /& ও ? শ্রেণী। ঠিক ভাড়া 
আগে জনে শিন। এছাড়া প্রাইভেট বাস এবং ট্যাক্সি, 
টার্সির মিটারযুক্ত জিপ এবং জোঙ্গা যাচ্ছে। 5 জন 
যাত্রীসহ 'গাটা ট্যাক্সি ভাড়া করে গেলে পড়বে প্রায় 
৫,০০০ মত। বাস ছাড়া অন্য যান একদিনে পৌছে যায়। 
বাসে কারাগলে রাত্রিবাস করতে হয়। অন্য যানে গেলেও 
রাব্রিবাস বাঞ্ছনীয়। 
পথে তিনটি 'পাস' বা 'লা' পার হতে হয়- জ্বোজি- 
লা, নামিকা-লা (12,220 ফুট) ও ফাটু-লা (13,479 
ফুট)। মোট বাস যাচ্ছে দিনে তিনখানি। টিকিট পাওয়ার 
সমস্যা আছে। প্রয়োজন হলে আসা-যাওয়ার পথে শ্রীনগর 
বা লে-তে 2-4 দিন থেকে যেতেও হতে পারে। সেজন্/ 
পৌঁছেই ফেরার টিকিট কাটুন। লে-র বুকিং অফিসে ধাবার 
মাত্র আগের দিন টিকিট দেয়। প্রতি 4 জন বিদেশী 
ট্যরিস্ট-এর পর 1 জন এদেশীর (ওঁদের ভাষায় 1-০০৪/) 
নাম ডাকা হয় ট্যুরিস্ট সেন্টারে রেজিস্ট্রি করা নামের বুকিং 
লিস্ট থেকে। কোটা শেষ হলেই “5101, অতএব পরের 
দিন। এমনকি তারপরের দিনও হতে পারে টিকিট পেতে। 
শ্রীনগরে অবশ্য জানতে পারবেন কবে পর্যন্ত টিকিট সব 
বুক করা আছে। পরে /4481709 টিকিট কেটে নিশ্চিত 
হতে পারেন। টিকিটেই পাবেন সিট নম্বর, বাস স্ট্যান্ডে 
কখন 'আসতে হনে, বাস ছাড়বে কবন-_- সব বিবরণ । 
শধাসময়ে এসে টিকিটটি বুকিং অফিসে দেখান-_- বাসের 
নম্বর বা প্লেট নম্বর পেয়ে যাবেন। এবার বাসে বসুন, ঠিক 
সময়ে বাস ছাড়বে। 
প্রথমে এসে বাস দাঁড়াবে ৰাঙ্গনে (84 কিমি)। 
দোকান পাট আছে' জলযোগ সারতে পারেন। পথের 
দুপাশে সফেদ চিনারসমেত এটুকু পথ খুবই মনোরম। 
এবারে বাস এল সোনামার্গে। করুন মধ্যাহ্ন ভোজন। 
এখান থেকে 10-12 কিমি দূরে রঙ্গা। 'এখান থেকেই 
অমরনাথে যাবার যে দ্বিতীয় বা শর্টকাট পথের কথা 


৭0 


বালোছিলান বাঁলতাল হয়ে, তাবু শুরু । রঙ্গা পাব হয়ে 
আসুন দুর্গম গিবিবর্্ ভোঁজি ল।য়। এটা পার হলেহ 
“জীস্কর হিমালয়ের শুরু । জোজি-লা পার হয়ে প্রায় 37 
কিমি পর 10,660 ফুট (3,250 মি) উঁচুতে দ্রাস, 
রাশিয়ার ভারখয়ানস্ক-এর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম 
স্থান। এবারে একে একে থাস, খারুল পার হয়ে 
আসুন কারগিলে। গঞ্জ জায়গা, শেষ বাসের যাত্রার জন্য 
রাত পর্যস্ত হোটেলওয়ালা অপেক্ষা করেন। এখানেই 
রাত্রিবাস। 
কারগিল লাদাখের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর (2094 
কিমি)-_ বাসিন্দারা অধিকাংশই সিয়া শ্রেণীর মুসলমান । 
অনেক হোটেল আছে। 41000-র 2টি 708751 
80170109৬/ আছে। এছাড়া 071 ও 08 আছে। 
প্রথম শ্রেণীর হোটেল 1/81০01101001-এর 1710161 
11011291701 অন্য 10161 02 20102, 11019110017 
1001, 110191 512110510 ইতাদি। থাকা-খাওয়ার ভাঙা 
৪০০ মধোই হয়ে যাবে। বড় হোটেলে ১০০০-১২০০ 
পর্যস্ত। 
ভোরে কারগিল থেকে রওনা হয়ে 40 কিমি দূরে 
মূলবেখে (শ্রীনগর থেকে 244 কিমি ) বাস থামলে চা- 
পান করুন। এখানে 1 শতকে নির্মিত পাথরের বৌদ্ধমূর্তি 
দেখুন। এখান থেকেই মুসলিম লাদাখের শেষ হয়ে বৌদ্ধ 
লাদাখের শুরু বলা যায়। এখান থেকে শুরু হল বৌদ্ধমঠ 
বা চোর্েনের। এরপর নামিকা-লা পার হয়ে আরো 15 
কিমি দূরে বোধ্খারবু। তারপর ফাটু-লা পাস। এখানে 
আছে সরকারি ময়ূর রেস্ট্রেন্ট। এবারে বাস আসছে 
310 কিমি পরিক্রমার পর লামায়ুরুতে। এখানেই আছে 
লাদাখের সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধবিহাব। এর দেওয়াল চিত্রাঙ্কন 
দেখার মত। এখানেই আছে সহশ্ববাহ অবলোকিতেশ্বরের 
বিশাল মূর্তি। অবশ্য সরকারি বাস এখানেও দাঁড়ায় না। 
এখান থেকেই হিমালয়কে নানারঙে রঞ্জিত দেখে মুষ্ধ 
হবেন। এবার পথে পড়বে খাল্সে গ্রাম আশ্রয় ও 
আহারের ব্যবস্থা আছে। আর আছে পথের দুধারে 
আখরোট, খোবানির সমারোহ। এখানে আছে জারোয়ার 
দুর্গের ধ্বংসাবশেষ । পার হন সিন্ধুনদ। তারপর আসুন 
372 কিমি দূরের সাসপোলে, ছোট্ট পাহাড়ি শহরে। 
তারপর 26 কিমি পথ আরো গিয়ে নেমো হয়ে আরো 
36 কিমি পার হয়ে সর্বমোট 435 কিষি দূরের লে-তে 
সঙ্গে নাগাদ। এখানে সন্ধে হয় অবশ্য ৪.00 নাগাদ। 
আপনি, তাহলে লাদাখ জেলার সদর দফতরে (পাঁছে 
গোেলেন ) 


বর্তমানে উপদ্রত এলাকা বলে অনেকেই শ্রীনগর- 


ভাবত ভ্রমণ 


লে সড়কপথে যাওয়াটা নিরাপদ মনে করেন না । কাজেই 
আানাঁলি (হমাচল প্রদেশ) খেক লে যাঁওযম়াটীহ 
সুবিধেজনক ।দুরহৃও একই রকম, 685 কাম) এ পথের 
সৌন্দর্য ও অভিজ্ঞতার তুলনা মেলা ভার ৷ তবে শ্রীনগর- 
লে পথে যেমন কারগিল শহরে রাত্রিবাস করা যায়, 
এপথে সে সুবিধা নেই। সেজন্য হিমাচল প্রদেশ পর্যটনের 
বাসেই যাওয়া উচিত। তারা সারচুতে আরামদায়ক 
তাবুতে রাত্রিবাসের বাবস্থা করেন। এব জন্য আলাদা 
টাকা দিতে হয়। 3,100 মিটার (10,000 ফুট) উচুতে 
কম্বলসহ এরকম একটি থাকার ব্যবস্থার বী প্রয়োজন 
সেটা ওখানে পৌঁছলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। 
মানালি-লে পথে চারটি পাস পড়ে। রোটাং 
(13,500 ফুট), বারালাচা (16.250 ফুট), লাচুলাং-লা 
(16,850 ফুট) ও টাংলাং-লা (17,582 ফুট) | এটি 
পৃথিবীর দ্বিতীয উচ্চতম পাস। মানালি পর্যটন অফিসের 
সামনে থেকে সকাল 6.00 টায় বাস ছেড়ে বোটাং পাস- 
কেলং-দারচা হয়ে রাত 8.30 নাগাদ সার এসে পো্িয়। 
রাতে তাবুতে কাটিয়ে পরদিন (ভারে যাত্রা শুরু করে 
বিকেলে পৌঁছন লে শহরে। ৬ 


০০ কোথায় থাকবেন : এখানে : 
পি থাকার কোনো অসুবিধে নেই। 
ভাড়া করা তাবু খাটিয়েও 


থাকতে পাবেন বড় বড় হোটেলের কম্পাউন্ডে। প্রথম 
শ্রেণীর হোটেল-_ 009101 912111)158 | 3 ৫০০- 
৭০০, [0 ৯০০-১৪০০, স্যুইট ১২৫০-১৭৫০$ 11019 
/11085598901) 110191 1691101501791 120211 
০9181 (10911710009 11011171817 12$61)। মাঝামাঝি 
খর৮--110191 01821112310, 110161 £৬1951,110- 
191 0180161; 110191 1210211, 1710191 1117721595 
প্রভৃতি ৩০০-৭০০ মধ্যে। সাধারণ হোটেলগুলিতে 
জনপ্রতি ১৬৫-৩০০ মধ্যে। বাঙালিদের হোটেল আছে 
দুটি -- বর্ণের এবং সেনগুপ্তর। প্রথমটি বাজারে 
ঢুকতেই ডানদিকে একটি গলির মোড়ের বাদিকে-- তবে 
এখানে কেবল আহার। সেনগুপ্ততে আহাব-আশ্রয়-_ 
দুইই। লাদাখে থাকা-খাওয়ার খরচ তুলনামূলকভাবে 
কম। এছাড়া অনেক প্রাইভেট হোটেল ও (গস্ট হাউস 
আছে। গেস্ট হাউসের চার্জ ৪০-১২০ মধো। স্টেট 
টারিজম্‌ বিভাগ তার বাংলো এবং সাকিট হাউসে কম 
খরচায় থাকার ব্যবস্থা করে থাকেন। খাল্তস, সাসপোল, 
শাক্টি, দ্রাস বা কারুগিলে ডাকবাংলো 08 
দবছানীসমেত ৪৫) 
এখানে কী দেখবেন__ 


বন্ধুর পাহাড়, কনকনে ঠা আর আশ্চর্য প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের আধার লাদাখের গুহাবন্দরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত 
হচ্ছে বৌদ্ধ শুণগান। 1947-এ পাক হানাদারদের সঙ্গে 
জওয়ানদের প্রবল সংঘর্ষ এবং পাক হানাদারদের পরাজয় 
লাদাখকে বাঁচিয়ে দেয়। কর্কশ নগ্নগাত্র রুক্ষ পাহাড়ের 
গৈরিক যাগীমূর্তিকে দেশ-বিদেশের কাছে ভারত সরকার 
উন্মুক্ত করে দেন 1974 থেকে৷ 

যবের ক্ষেত, এখানেব ওখানের গ্লেসিয়ার, আখরোট, 
খোবানির বাগান, সন্নামী লামা, বৌদ্ধ বিহার আর 
চোর্তেন-_ লাদাখ এক পরম রহস্যময় দেশ । তাই লাদাখ 
কারো কাছে 'মুনল্যান্ড ব! ল্যান্ড অফ দি ব্রোকেন মুন", 
কারো কাছে বা লাস্ট সাংগ্রিলা হারমিট কিংডম”। এর 
দক্ষিণ সীমান্তে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
প্রসারিত প্রধান হিমালয়। জন্মু-কাশ্মীরের মাঝখান দিয়ে 
এর সঙ্গে এসে মিশেছে পিরপঞ্জাল আর উত্তরে জীস্কর 
হিমালয় পর্বতমালা । উত্তর সীমায় দণ্ডায়মান 





কারোকোরাম পর্বতমালা । 

এই লাদাখের প্রধান শহর লে। সিম্কুনদের ত্রিকোণ 
উপত্যকার শীর্ষে 3,500 মি উচ্চে অবস্থিত এই শহর 3 
রিস্টপূর্বাব্ধ থেকে বুদ্ধচর্চা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি হযে 
আছে। বর্তমান লে শহরটি পত্তন করেন 1৫011-71509- 
99 14 শতকে । এখানে দেখুন 9 তলা উচু রাজবাড়ি 
লে-খার। এর দেওয়াল-চিত্র, হাজার বছরের পুরনো 
থাংকা, সোনার প্রতিমূর্তি আর. তরবারি ভষ্টব্য। 
রাজবাড়ির মধ্যেই আছে 12টি মন্দির ও 2টি রাজকীয় 
বিহার। রাজবাড়ির ঠিক পিছনেই 2 তলা সমান উঠ চস্ার 
'€$ দেখুন সেমো গুম্ফাতে। রাজবাড়ির চেয়ে আরো 
একটু উঁচুতে দেখুন মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং থাংকা 
য় পরিপূর্ণ শে-ু্ফা। এখানে দেখুন প্রায় 1 উন (27 
মন) ওজনের খাঁটি সোনার বুদ্ধমূর্তি। 16 শতকে নির্মিত 
লে মসজিদ-এ দেখুন তুর্কি এবং পার্শি স্থাপত্যের নিদর্শন। 
সিষ্ধুনদের তীরে, সামার প্যালেসের পথে দেখুন পৃথিবীর 
উচ্চতম স্থানে গলফ্‌ খেলার উদ্যান চুগলামসরে গিয়ে। 
সামার প্যালেসটি 1645-এ দেলদান নামাগয়াল তৈরি 
করেছিলেন লে শহরের £6 কিমি দূরে । ভিত্তি থেকে 12 


২৭৭. 


মি উচু বিশাল বুদ্ধমূর্তি দেখুন শে গুষ্ফায়। এটি লে-র 
রাজাদের গ্রীষ্মকালীন আবাসম্থল। পাহাড়ের চুডায় আছে 
সবচেয়ে বড় কোণার চূড়া সমেত স্ুপটি! এখানেই ওই 
বিশাল তামা ও সোনার পাতে তৈরি বুদ্ধমূর্তিটি আছে। 
তবে এটি দেখতে হলে পূর্বাহেই লামাদের অনুমতি চেয়ে 
নিন। 

বি: দ্র: লাদাখের বিভিন্ন বিহার এবং রাজবাড়িতে 
প্রবেশমূলা ১০ থেকে ২০। সকাল 6.0০টা (থকে 
9.00টার মধ্যে এগুলি দেখে ফেলার চেষ্টা করুন। 

আর কী কী দেখবেন-- তার কথা একে একে বলি। 

হেমিস গুম্ফা . লাদাখের সবচেয়ে বড় এবং সমৃদ্ধ 
গুশ্ফা। 17 শতকে নির্মিত । অপূর্ব স্থাপতোর নিদর্শন । 
এখানের অনেকগুলি সোনার মূর্তি ছাড়া মূলাবান পাথরে 
নির্মিত স্তুপ আছে। আছে কাপড়ে আঁকা ছবি থাংকার 
মূল্যবান সংগ্রহ সেটি 11 বছর অন্তর একবার 
পর্যটকাদের দেখানো হয়। 2002-এ দেখানো হযেছে 
পরেরটি দেখানো হবে 2013-তে। প্রতি বছর জুনের 
শেষে বা জুলাইয়ের প্রথমে বিশাল হেমিস উৎসব 
উদযাপিত হয় গুরু পদ্মসম্তবের জন্মোৎসব উপলাক্ষে। এ 
সময়ে আলোকিত মন্দিরে বিশাল তৃর্যাননাদসহ যে মুখোশ 
নৃত্য পরিবেশিত হয় তাতে ভাল ও মন্দের যুদ্ধ পরিকল্পিত 
হয়। কথিত আছে এই গুম্ফাতে 14 বছরের কিশোব যিশু 
পালিয়ে এসে কিছুকাল বসবাস করেন। এ-বিষয়ে তিনি 
নাকি একটি পুঁথি লিখে যান যার তিব্বতী থেকে ইংরেজি 
অনুবাদ 1179 00110)0%/) 018 01 49515 (1151 
প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজ আমলে ভারতে নিষিদ্ধ 
হলেও এখন আর নয়। এখানে রক্ষিত বহু মূল্যবান পুথির 
ফোটোস্ট্যাট কপি সংগ্রহ করেন প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন। এর পাশের মন্দির 'লাং খাং'-এর দেওয়াল- 
চিত্র দর্শনীয়। এর মধ্যে শাক্যমুনির চিন্ব অনবদ্য। এখানে 
আছে সহত্রবাহু প্রধান লামার মৃর্তি | লে থেকে 35 কিমি 
দূরের এই গুস্ফায় আসার জন্য লে থেকে বাস ছাডছে 
সকাল 8.001 2.5 ঘণ্টা পথ পেরিয়ে এসে যদি ভাল 
লেগে যায়, থেকে যান-_ সাধারণ হোটেল আছে। 

খিকৃসে গুস্ফা : হেমিস থেকে লে ফিরে আসার 
পথে 20 কিমি এলেই ধিকৃসে গুম্ফা। বাস এখানে 
দাঁড়ায়। পাহাডের উপরে গুস্ফা, নীচে গ্রাম। ঘনবসতি 
গ্রামের মাঝ দিয়ে পথ উঠেছে উপরে । সেখান থেকে 
নীচের সিদ্ধু উপত্যকা বড় মনোহর-_ কারাকোরাম, 
হিমালয় ও অস্পষ্ট কৈলাস দূরে। মূর্তি, সুপ আর থাংকায় 
গুহাটি পূর্ণ। প্রায় 100 জন লামা এখানে বসবাস করেন। 
একটি ভিক্ষুণী-আবাস বা 1$191%-ও আছে। 


ভারত ভ্রমণ 


চিত্রশোভিত দেওয়াল পার হযে চিত্রশোভিত মন্দির । 
দুপাশের দেওয়ালে অসংখা পুঁথ। সামনে বড় ছোট 
বৌদ্ধমূর্তি ও অনেক দেবদেবী। শরতের সৃচনাতেই 
এখানের বাৎসরিক উৎসব হয। সামনেই আছে বড় বড় 
ডুংড়ং-_ এগুলি প্রার্থনার সময় বাজানো হয়। উপরেই 
আছে লামুখাং ও চামুখাং নামে দুটি মন্দির। 

শে পালেস ও গুম্ষা ' এটিও হেমিস গুম্ফা যাবার 
পথে পড়ে। লে থেকে 15 কিমি। এর কথা আগেই বলে 
এসেছি। 

শহ্বর গুস্ফা : লে থেকে মাত্র 3 কিমি দূরের এই 
গুম্ফায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খাঁটি সোনার মিনিয়েচার 
মূর্তি ও দারুণ কয়েকটি চিত্রসম্পদ রয়েছে। বিদ্যুতায়িত 
বলে এই শুশ্ফা সন্ধ্যা-রাত্রেও দেখা যেতে পারে। 
টেলিফোনও আছে এই সহশ্রহস্ত ও একাদশমুণ্ড সমন্বিত 
বুদধামূর্তিব গুস্ফায়। তুলনীয় লামায়ুরু গুস্ফা। 

ম্পিটুক গুন্ফা ' শ্রানগর-লে সড়কের পাশে লে-তে 
ঢোকার ঠিক 5 কিমি (3 মাইল) আগে। সিন্ধুনদের তীরে 
পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই গুস্ফার নির্মাণ হয়েছিল 
550 বছর আগে। এখানেই লাদ্যুখের প্রধান লামা 
থাকেন। এখানে দুর্ূলা বহু থাংকা সংগৃহীত হয়ে আছে। 
এদের অনেকগুলি চীন অবরোধের আগেই তিব্বতের 
পোতালা রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। একটি 
কক্ষে দেবী কালীর বিশাল মূর্তি আছে। এই মূর্তির 
মুখের আবরণ বছরে মাত্র একটি দিন খোলা হয়। 
জানুযারি মাসের মুখোশ নৃত্য ওই কক্ষে রক্ষিত 
মুখোশগুলি পরেই হয়। এ সময়ই মাত্র বিহারে বেড়াতে 
যাবার উপযুক্ত সময়। 

ফিয়াং গল্ফা: স্পিটুক থেকে আরো 12 কিমি (প্রায় 
8 মাইল) শ্রীনগরের দিকে এগোলে পথে পড়ে এই 
শুম্ফা। গুস্ফাটি লালটুপি বৌদ্ধদের জন্য নির্দিষ্ট। এখানেও 
অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি ও ভাল থাংকা আছে। এখানেই 
আছে সুব্যাত কন্নূর্‌ ও তল্-জুর্‌ পাওুলিপি। 

আলচি ও লিকির গুম্ফা : শ্রীনগর-লে সড়কের 
উপর সাসপোলের কাছে এই গুস্ফা দুটি আছে। প্রথমটি 
11 শতকে তৈরি করেছিলেন রাজা রিন-চেন- 
তিব্বতের রাজা এজন্য স্থপতিদের পাঠিয়েছিলেন। এই 
গুম্ফায় টি মন্দির আছে। দেওয়ালের চিত্রে বুদ্ধ ও তার 
সমসাময়িক জীবন চিত্রিত আছে। প্রায় সহস্র বৎসরের 
পুরনো এই চিন্রাবলীর মূল্য সীমাহীন। লিকির শুস্কাতেও 
আল্চির মতই বোধিসন্তের বহু মৃন্ময় মূর্তি রয়েছে। ম্যুরাল 
এবং ফ্রেক্ষোগুলিও সুন্দর। 

লামায়ুরু গুম্ফা : শ্রীনগর-লে সড়কের সবচেয়ে উঁচু 
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জস্মু ও কাশ্মীর 


জায়গা ফা্টু-লা-র কাছে একটু ঘুরপথে যে রাস্তা সিন্ধু 
উপত্যকার দিকে নেমে গেছে, সেই কারগিল থেকে 107 
কিমি দূরের 10 শতকের পুরনো গুস্ফা এখানেই আছে। 
আশ্চর্য রহস্যময় এই গুম্ফাটি পাহাড়ের গা কেটে তৈরি 
হয়েছে। গ্রীষ্মকালে এর বার্ষিক উৎসবের সময় এসে যদি 
এর দেওয়াল-চিত্রগুলি দেখেন বিস্মিত হয়ে যাবেন। 
এখানেও প্রধান লামার কক্ষে দেখতে পাবেন সহশ্ববাহু 
একাদশ মুণ্ড অবলোকিতেশ্বরের মুর্তি রাখা আছে। 

মূলবেক গুম্ফা : নামিকা-লা গিরিবর্ যাবার পথে, 
কারগিল থেকে লে যাবার পথে 40 কিমি (25 মাইল) 
দুরে এই গুম্ফায় পাথর কুদে বানানে বুদ্ধের প্রথম 
শতকে মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। বস্তুত মুলবেক 
থেকেই মুসলিম ও বৌদ্ধ লাদাখ দুভাগে বিভক্ত হয়ে 
গেছে। এখানেই প্রথম বৌদ্ধ গুম্ফাটি, এর পরের থেকে 
অধিবাসীরা বেশিরভাগই বৌদ্ধ । 

টাক-খং গুম্ফা : লে থেকে 50 কিমি (31 মাইল) 
দূরের এই গুম্ফা নাকি গুরু রিনপোচে স্বয়ং নির্মাণ 
কবেন। তিনি যে জায়গাটিতে বসে প্রার্থনা করতেন, সেই 
জায়গাটিকে টাক-থং বলা হয়। গুস্ফাটি একটি পাথর 
খণ্ডের উপর তৈরি। গুম্ফার ঠিক মাঝখানে রয়েছে 
পরবর্তী শুরু নাং শ্রিং জিলনের মূর্তি । দলাই লামার জন্য 
এখানে একটি আসন সংরক্ষিত আছে। বছরে দুবার 
এখানে বৌদ্ধ উৎসব পালন করা হয়। 

অতি-উৎসাহীরা নীচের জায়গাগুলো ঘুরে আসতে 
পারেন। 
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জাস্কর 


1976-এ জাস্কর পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হলেও 
1980 পর্যন্ত সেখানে যাবার জন্য কোনো মোটরপথ ছিল 
না। পরে কারগিল থেকে পেন্সি পাস (13,500 ফুট) হয়ে 
জীক্করের প্রধান শহর পাদম যাবার কাচা মোটরপথ তৈরি 
হয়েছে। পাদম বিশ্বের উচ্চতম ও শীতলতম স্থানগুলির 
একটি। কারগিল থেকে সপ্তাহে দুদিন পাদমের বাস 
ছাড়ে। কিন্তু সেটা কাগজ্ে-কলমে। পর্যাপ্ত যাত্রী এবং 
সময়মত খালি বাসের ব্যবস্থা হলে তবেই এপথে বাস 
চলবে। এখানের অন্যতম আকর্ষণ হল কারসা গুক্ফা। 
কারসা লাদাখের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম শুহা। 12 
শতাবীতে মহাত্মা পাগপা সেরাপ এই গুস্ফা প্রতিষ্ঠা 
করেন। বর্তমানে দালাই লামার ছোট ভাই লাগারি 
ব্রিমপোচের তত্তাবধানে গুম্ফাটি বয়েছে। এখানে প্রচুর 
ভাবত ভ্রমণ--১৮ 
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প্রাচীন পুঁথি, দেওয়াল-চিত্র ও মহাত্মা দোরজ্ো বিনাচেনের 
অস্থি সংরক্ষিত আছে। যাতায়াতেব পথে হোটেল ও 
অস্থায়ী তাবু-হোটেল পাবেন। এখন নানান জায়গায় 
ট্যুরিস্ট অফিস ও ট্রারিস্ট কমপ্লেক্স হয়েছে। পাদমে থাকার 
জন্য ১৫0০ 12890. 1901151 109006 আছে! 
লজ্ে বাথ-সংলগ্ন 5টি ঘর আছে। বেশ আগে থেকে 
সংরক্ষণ করতে হয়। রিজা : )&1€7081751 067001, 
12101 1941051 বেশ কিছু হোটেলও রয়েছে। 

নুরা উপত্যকা : লে থেকে 50 কিমি উত্তরে পৃথিবীর 
অনাতম সুন্দর এই উপতাকা অবস্থিত। টান ও 
পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত বলে এখানে যেতে বিশেষ 
অনুমতির দরকার হয়। লে-র ডিভিশনাল কমিশনারের 
অফিসে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করে এই 
অনুমতিপত্র নিতে হয়। সপ্তাহে দুদিন (ল থেকে নুরায় 
বাস যাতায়াত করে। কিন্তু এর সময়সূচির দরুণ 
যাতায়াতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। আর যেতে পারেন 
ট্যাক্সি ভাড়া করে। অনেক দরাদরি করতে হবে, কারণ 
ভাড়া চাইবে প্রচুর। নুব্রার প্রধান শহর দেসকিট লে থেকে 
140 কিমি দূরে। এখানে থাকার জন্য হোটেল, 240 
08 প্রভৃতি আছে। 

লে থেকে এখানে আসার পথে পড়বে পৃথিবীর 
উচ্চতম মোটর পথ খারদুং-লা (18,380 ফুট ₹ 5.600 
মি)। দেখবেন একটি পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে: 
081 ০817 13/9 01910009 %4) 9০এ'-_ সত্যিই, 
স্বর্গ আর এখান থেকে কত দুরে! 

বেশ কিছুদিন হল সরকার সীমিত সংখাক 
পর্যটকদের নূক্রায় যাবার ব্যবস্থা করেছেন। বিস্তারিত 
*থধ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন : 01901001,100119া। 
[0601 90৮ 01 ৪6, 19৬ 95019181981, 
48111)11 180001 (নভেম্বর থেকে এপ্রিল); 01610101 
০1041191), 911 15021 190 001 (মে থেকে 
অক্টোবর) । 


কন্ডাকটেড ট্যুর 

)81€ না ০, ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার, শ্রীনগর 
(%1:2472644, 2457930) থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরে 
পর্যটকদের ঘুরিয়ে আনে। এছাড়া এখানকার 7০451 
18১0 55090198101) (017: 249554/247 366) নির্দিষ্ট 
ভাড়ার বিনিময়ে প্যাকেজ ট্যুরে ভ্রমণের ব্যবস্থা রেখেছে। 
সময় ভাড়া ইত্যাদির বাপাবে 7704৬ খোঁজ নিন ' 

1. ব্ববিবার ছাড়া প্রতিদিন আচ্চ'বল, কোকরনাগ, 
দাকসুম, পহলগীও। 


ভাবত ভ্রমণ 
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জম্মু ও কাশ্মীর 


2. প্রতিদিন সকাল 8 00 ও বিকেল 230 
চশমাশাহী, শালিমারবাগ, হারওয়ান, হজরতবাল মসজিদ, 
নাগিন, জুম্মা মসজিদ, নিশাতবাগ। 

3. প্রতিদিন : টংমার্গ, গুলমার্গ। গুলমার্গে বাস 
অপেক্ষা করার ফাকে খিলানমার্গ, আলপাথর ঘুরে আসা 
যায়। দুটো জায়গা দেখতে হলে ঘোড়ায় চড়ুন অথবা শুধু 
পায়ে হেটে দেখুন খিলানমার্গ। আগে থেকে সরকারি 
অনুমতি নিতে হবে এই পথে যেতে হলে। 

4. সপ্তাহে তিনদিন . সোম, বুধ আর শুক্রবার 
সকাল 9.00 যাচ্ছে পান্তান, ওযাটলব, উলাব লেক, 
মানসবল, ক্ষীবভবানী, গন্ধরবল, হজরতবাল সোর্কুলার 
টযার)। 

5. মঙ্গল, বৃহস্পতি 
যাচ্ছে যুসমা্গ। 

6 সপ্তাহে দুদিন : বুধ 
যাচ্ছে ভেরীনাগ! 

7. রবিবার মাত 42 কিমি ঘুবে মোগল 
উদ্যানসমূহ। শিকাব! রিজার্ভ করেও দেখতে পারেন। 

৪. মেঅহ্োধব, মঙ্গল ও শনিবার : সোনামার্গ। 

9 প্রতিদিন শালিমারবাগে সন্ধ্যায় 5017-61- 
| 01711819' শো দেখাব জনা। শো-এর টিকিট পাবেন 
রিসেপশন সেন্টারেই। গুলমার্গ টংমার্গে যাবার জন্যে 
পনি, খচ্চর, ডাণ্ডি বা কুলি পাবেন বাস টার্মিনাসে। 

যারা ট্রেকিং-এ উৎসাহী তাদের জন্য লাদাখ হল 
টার কয়েকটি ট্কিং মার্গের কথা বলি. 

. পাদম-লামায়ুর ট্রেক পাদম্-পিসু-নানামুর- 
ন্নেরংসে-লিংশেট-সিংগে লা-ফোটাক্সর-শিরশিব লা- 
হনুপত-ফাষ্জি লা-ওয়ান্‌ লা-প্রিংকিটি লা-লামাযুক। 


গড গড ও গ্ি গ ড্র % ও ডু %ি ঞ ডি ও পি $ গু গ্ উড ৪৮ ক ও %ি গু গ গ ও 


ও শনি, সপ্তাহের এই তিনদিন 


ও রবিবার সকাল 9 00 


: এখানে যখন এসেছেন তখন মাংসের 'থুকপা', * 
: মাখন-চা (গুড় গুড-চা). “ছাং' খেতে ভুলবেন না। 
» নুডল্সে জড়ানো নাংসের গুলি “মকমং নাকি 
- দারুণ খেতে | এখানেক অন্য সুস্বাদু খাবারের 
- মধ্যে আছে গ্যাটুক, জান আর নুন-চা। নুন-চা 
করা হয প্রথমে চা-পাতাগুলো নুন ও খাবাব সোডা 
* দিয়ে জারিয়ে নি ও পরে মাখন দিয়ে ঘেঁটে। 
* ধেনো মদ “ছাং' এখানের প্রিয় পানীয়। আসলে 
* মদ্যপান এখানে নিষিদ্ধ নয। 


2. লে - লামায়ুরু - সাসপোল ট্রেক : লে - 
লামায়ুরু - প্রিংকিটি লা - ওয়ান্‌ লা - উর্ৎসি - ফারঞ্জি লা 


| 
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- তার্‌ লা- মংগুা - গ্ারা - আল্চি সাসপোল। 

3. লে - মাখ্যভ্যালি ট্রেক ' লে - মাতসেলং 
চোগ্ডে৷ - নিমলিং ভায়া! কোংমাক লা - হানকার - মাখা 
- ক্ষিয়ু - কায়া রুম্বাক ভায়া কান্ডালা। 

4. পহেলগাও - পানিখার - কারগিল ট্রেক: 
পহলগাঁও - চন্দনবাড়ি (বাসে) - বায়ুযান বা এয়াবযান 
- বুংমার্গ - হাপমেট - কানিটাল - লনভিলাদ গলি - চেলং 
নাচ! - পানিখার - কারগিল (বাসে)। 


* জন্মু ও কাশ্মীর পর্যটন দপ্তব বেশ কয়েক বছব ধরে 
* সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ 'লাদাখ উৎসব'-এর 
* আযোজন করছেন। দূরদূরাত্ত থেকে দলে দলে 
* লাদাখি এই উৎসবে যোগ দিতে আসেন। ফলে 
উৎসবটি এক বর্ণময় রূপ নেয়। প্রাতদিন নানা 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যটকদের লাদাখি জীবনযাত্রার 
অজানা দিকগুলির সঙ্গে পবিচিত করানো হয়। 
যেমন, 'লাদাখি চা'-_ সাধারণত কোনো লাদাখি 
বাড়িতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; 
'লাদাখ মক ম্যারেজ" প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন £ 
উপজাতি ও লোকনৃত্য, এদের প্রিয় খেলা পোলো 
ও তীরন্দাজ প্রতিযোগিতা সারা বিকেল জুড়ে : 
: অনুষ্ঠিত হয়। 


০ ক ৪ 0 ও নু ছ% ৪ 2 হু ৪ ?টি 


€6$ ৬ ড$ 6৮৮ ৩ % ৬ 
$ 6৪6 ৪ % উড ছি তত নবী ও ও উড % $ 


৬৫৪5 ৪56 6৬ ৪ 


5. কিশতওয়ার - তি শ্রীনগর 
বিশত্ওয়ার - মারগান পাস - মারবা - ওয়ারবান | 
9দিনের ট্রেক। রীতিমতো কষ্টসাধ্য । যদি আরও এগোতে 
শান তাহলে জীঁ্কর উপত্যকা পেরিয়ে লে পৌঁছতে 
পারবেন। সময লাগবে 25 দিন মতো। 

6 জীম্কর-লে : পাদম থেকে ট্রেক শুরু হবে। পথে 
পার হতে হবে রোপওয়ে ও সহ্য করতে হবে হিমশীতল 
তীক্ষ বাতাসের ঝাপটা, চড়তে হবে খাড়া চণ়্াই এবং 
পেরতে হবে বিভিন্ন পাস। 12-14 দিনের ট্রেক । জাস্কর 
প”ক লাহুল হযে মানালি পর্যন্ত যাওয়া যায়। তবে খুবই 
দুরাহ। 

কারগিল এবং লে-র ট্যুরিস্ট অফিসে ভাডায় ট্রেকিং 
এর সাজসবপ্রাম পাবেন। বেশি ভাড়া নয়। মাসকাবারি 
ব্যবস্থা করলে খরচ কম পড়ে। খচ্চর ও কুলিও পাবেন! 
অফিসে খোঁজ নিন। লে থেকে মানালি যেতে 1 মাস সময় 
লাগে। 

এছাড়া কম খরচে ট্রেকিং-এর জন্য যোগাযোগ 
করতে পারেন 36100 (910091715) 
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20808101721 & ০010081 1/10461161 ০01 
(8090, 011: 585, 21816 1901819)-এর 
সঙ্গে। এরা আপনাকে ভাল গাইড দিয়ে সাহায্য করবে। 
75910 80100 & 50175 (021 9816, 911 
1420921) আপনাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করতে 
প্রস্তুত। 

কী করবেন | কী করবেন না! 

গ যারা উড়োন্জাহাজ্বে আসবেন তারা লে-তে এবং 
বাসে আসবেন যারা তারা দ্রাসে নিজেদের নাম অবশ্য 
নথিভুক্ত করুন। 

ঞ চামড়া যাতে না ফাটে সেজনা ক্রীম, ভেসলিন; 
স্টিকিং প্লাসটার, আযসগিরিন জাতীয় ওষুধ, জলের 
জীবাণুনাশক ট্যাবলেট, বদহজমের জন্য ওষুধপত্র এবং 
ত্রমণ-দুর্বলতার ওষুধপত্র সঙ্গে নিন। 

$ লামাদের যথাযোগা মর্যাদা দিন। গুম্ফার 


ভারত ভ্রমণ 


পবিত্রতা রক্ষা করুন! এখানে মদ্যপান ও ধূমপান 
করবেন না! কক্ষে প্রবেশ করার আগে জুতো খুলুন। 
মূর্তি, থাংকা বা চোর্তেনে হাত দেবেন না। 

$ শুম্ফার মধ্যে ফ্ল্যাশ দিয়ে ফোটো তুলবেন না 
ফ্েস্কোর রঙ জ্বলে যেতে গারে। গুলার মধ্যে থাকার 
জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। 

$ একশ বছরের পুরনো কোনো জিনিস কিনবেন 
না, কাবণ 'তা জাতীয় সম্পন্তি। আইনত এগুলির ক্রয় ও 
বিক্রয় দণ্ডনস্ম। 

€ স্থানীয় আইন অনুসারে আগেল, টাটকা আগ্রিকট 
ও কাঁচা ওয়াল্নাট বা তাদের চারা লাদাখের বাইরে নিয়ে 
যাওয়া নিষেধ। 

৬ সেতু, গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ, মিলিটারি ক্যাম্প ও 
সুরক্ষা বিতাগের কোনো ছবি তুলবেন না। এমনকি 
বিদেশীরা তুলছে দেখলে নিষেধ করা উচিত। 


ঝাড়খণ্ড 


ভারতের 24 তম অঙ্গরাজা। 1930-এর শেষের দিক 
থেকেই পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্য আন্দোলন শুরু 
হয়েছিল। 1950-এ মোরেং গোংকের নেতৃত্বে গঠিত হয় 
ঝাড়খণ্ড পার্টি। সে বছর নির্বাচনে প্রতিদ্বদ্বিতা করে 
ঝাড়খণ্ড পার্টি 21টি আসন দখল করে অন্যতম বিরোধী 
দল হিসেবে উঠে আসে। 1957-র নির্বাচনেও এই দল 
তাদের শক্তি অক্ষম রাখতে পেরেছিল। কিন্তু 1962-র 
নির্বাচনে দলের ভিত কিছুটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। 1972- 
এ শিবু সোরেনের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা গঠিত 
হলে পৃথক আদিবাসী রাজ্যের দাবিতে পুনরায় জোরদার 
আন্দোলন শুরু হয় এবং এই দল ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে 
ওঠে। 

1995-এ ঝাড়থণ্ড এরিয়া অটোনমাস কাউন্সিল 
গঠিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার, বিহাররাজ্য সরকার এবং 
ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃতদের মধো ত্রিপাক্ষিক চুক্তির 
মাধ্যমে। অবশেষে 1 নভেম্বর 2000-এ পৃথক পূর্ণ 
রাজ্যের মর্যাদা পায় ঝাড়খণ্ড রাজ্য। 

ঝাড়খণ্ড রাজোর আয়তন 79,714 বর্গকিমি, 
লোকসংখা 2,69,09,428 (2001) প্রতিবেশী 
রাজাগুলি হল উত্তরে বিহাব, পুবে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে 
মধ্য প্রদেশ এবং দক্ষিণে ওড়িশা । 18টি জেলা-_ গারোয়া, 
পালামৌ, ছাতরা, কোডারমা, হাজারিবাগ, গিরিডি, 
দেওঘর, দুনকা, গোডা, পাকুর, সাহেবগঞ্জ, ধানবাদ, 
বোকারো, রাঁচি, লোহাবদাগা, গুমলা, পশ্চিম সিংভূম, 
পূর্ব সিংভূম। . 

লৌহ আকরিক, কয়ল! প্রভৃতি খনিজ সম্পদে পূর্ণ 
এই রাজ্যের অর্থনীতির একটা বৃহৎ অংশই আসে খনিজ 
সম্পদ থেকে। 

রাজধানী বীচি থেকেই ঝাড়খণ্ড ভ্রমণ গুরু করা 
যাক। 


কেমন করে আসবেন: গ্রীষ্মে 
সর্বাধিক 40০০, শীতে সর্বনি্ন 
7০0 তাপমাত্রা যুক্ত রাঁচিতে 
আসার সেরা সময় মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে 
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। 





বিমানে এলে রাঁচি বিমানবন্দরেই নামুশ-_ রীচি হয়ে 
কলকাতা |/0 জাহাজ উড়ছে। কলকাতা থেকে ছাড়ে 
22.14 মিনিটে। পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর ও 
লখনৌ থেকেও উড়োজ্ঞাহাজ্ত আসছে। 

রেলপথে রাচি সরাসরি দিলি, কলকাতা, পাটনা, 
রাউরকেন্লা, বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ, জামসেদপুর, 
বোকারো প্রভৃতির সঙ্গে যৃক্ত। দিল্লি থেকে সপ্তাহে দুদিন থু 
কোচ-সার্ভিস আছে। হাওড়া থেকে বীচি রোডে ট্রেন 
আসছে 21.35 ছেড়ে হাওড়া-হাতিয়া এক্স 7.40, 414 
কিমি পার হয়ে। এছাড়া পাটনা থেকে 9.55 ছেড়ে আসছে 
পাটনা-হাতিয়া এক্স 20.30, 15.35 ছেড়ে পাটনা-হাতিয়া 
পাটলিপুত্র এক্স এখানে আসছে 5.10; দিল্লি থেকে দিল্লি- 
হাতিয়া-ঝাড়খণ্ড এক্স (বু শ) 19.30 ছেড়ে পরদিন 
21.00; বোকারোতে 11.00 ছেড়ে বোকারো-আলেনি 
এক্স 13.551 এটি আলেল্লিতে 6.00 ছেড়ে রীচি আসে 
প্রতিদিন 10.20 আর বোকারো পৌছয় 13.401 8606 
দিল্লি-হাতিয়া ঝাড়ধণ্ড স্বর্ণজয়ন্তী এক্সপ্রেস মে. শ.) 19.30 
দিলি ছেড়ে মোগলসরাই হয়ে রীচি 16.30, হাতিয়া 
17.001 নিউ দিল্ি-হাতিয়া এক্সপ্রেস 16.45 ছেড়ে রাঁচি 
10.00. হাতিয়া 10.30 প্রভৃতি ট্রেন। 

সড়কপথে: রাচি থেকে কলকাতা 456 (আসানসোল 
হযে), 392 (কোলাঘাট হয়ে), পুরী 525, পাটনা 336. 
দিলি 1206 কিমি। বিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের 
বাস আছে পুরুলিয়া, চাইবাসা, জামসেদপুর, ডালটনগঞ্জ, 
পাটনা, গয়া, বীকুড়া, বারৌনী, ভাগলপুর, দেওঘর, 
গিরিডি, রাউরকেল্লা, মজঃফরপুর, নেতারহাট, দ্বারভাঙ্গা, 
ওরঙ্গাবাদ, ধানবাদ, জয়পুর রোড প্রভৃতি থেকে। 
কলকাতাব শহিদ মিনার থেকে ০90-র বাস 715 
ছেড়ে এবং ৪9০0-র বাস 20.00 ছেড়ে রীচি যাচ্ছে 
9.30 ঘণ্টায়। রীচির রতন টকিজের বিপরীত থেকে ছেড়ে 
ওই বাস কলকাতায় আসে। 


হুতী কোথায় উঠবেন : রাঁচি রেল 

সনের বিপরীত থেকে 3 
91) 1710151 (21: 0651- 

2208048) 988 ৪০০-৫০০, 088 ৬০০-১০০০; 
লাইন ট্যাঙ্ক রোডে 72170110181 ১৭৫-৩৫০১ 11911 
52121 (7: 2460833) 988 ২৫০18 ৪০০; 
10161 /াাা (71: 2311067) 088 ৫০০ 080 
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২০০8 ২৫০-৩৫০; র্লাতু রোডে বাসস্ট্যান্ডের কাছে 
10191 /15851৬21) (2 2280451) 08 ১৭৫ 
৩০০১16৪1731 [455 ১৭৫-৩৫০) বীচি মেন রোডে 
10191 0171121 (51:2207780) 58 ৭০০-১৬০০, 
088 ৯৫০-২০০০; 110161 11170005021 (21. 
2206032) 50 ৯৫০0/0 ১৩০০. 588 ৭৫০. 
018 ৯০০১1710191 59112] (917: 2311017) 58 
৪০০ [08 ৫০০ ৪০ ৭০০ 0/২০ ৮৫০ হিনু চকে 
19191 010৮/7 10009 (211: 25090524) 59 ২০০ 
08 ৩০০ 58০ ৪৫০0০ ৫০০-৮০০, 1121210 
10161 ১৭৫-৩০০; 1৪ [55 ১৭৫-৩৫০১ (ওল্৪ 
কমিশন কম্পাউন্ডে), 19% 981701 1109191, 17015 
19191 ১৫০-৬৫০ 79] 19151 ২২৫-৫২৫ লালপুরে 
10191 [06 7610691 ১৭৫-৩৫০, কদ্রুতে 291506 
10191 ১৫০-২৫০; রাঁচি কোর্টের কাছে 919ঝথা। 
11015 ১৫০-৯৫০; স্টেশনের উলটোদিবে, 170161 
10001 ২২৫-৩৫০; এতন টকিজের উলটোদিকে 
51217011825 ১৫০ ২৫০110191 52111281১৫০ 
২৫০, বেডিয়াম বোডে কোর্টের কাছে 1101911191012| 
১৭৫-৪৫০ ইতযাদি। এছাড়া আছে বাজ্য পর্যটন বিভাগের 
10161 ৬59. ৬1121 19. 2314826) 058 ৩০০ 
900). 01 ৪%০, 1010 ৫৫০, 48 00117 ৩০৭ 
77911 (রিজা 010, 9811011), সার্কুলার বোডে ।8 
(রিজাং 201. 7//0, 981011); বুটিতে 
মাডোযাডি আরোগ্য ভবন; সাঝডুলাব রোডে 19 011 
(রিজা: ডেপুটি কমিশনার বাঁচি), 1০00 77 (রিজা 
790,100, 08101721709 110098 । 32170101), 
37 ইত্যাদি। ধরমশালা-_ বংশীধর, ভূমল, ব্রান্ষিণ, 
জৈন, মোদি-_ সবই আপার বাজারে। 

কি দেববেন এখানে : কাছে . মেন রোড থেকে 
2 কিমির মধো শহবের ঠিক মাঝখানে দীড়িয়ে আছে 
রাচি হিলস্‌। এর মাথায় শিবের মন্দির। শহরের এই 
সবচেয়ে সেরা জায়গাটিতে উঠে বিহঙ্গবীক্ষণে একবার 
রাঁচি শহরটি দেখে নিলে ভাল লাগবে। এর ঠিক নীচেই 
দেখুন রীটি লেক-- এটিও শহরের একটি শোভাবিশেষ। 
4 কিমি উত্তরে চলুন মোরাবাদী পাহাঁড়ে। এর অন্য নাম 
টেগোর হিল। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (তার অতিপ্রিয় নতুন বৌঠান কাদস্বরী দেবীর স্বামী) 
দীর্ঘকাল এখানে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে গেছেন। 
এখানে সম্প্রতি বসেছে গান্ধি শাস্তি সংস্থার অফিন। 
কাছেই রামকৃষ্ণ মিশন। 

দরে (দূরত্ব অনুসারে): ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের 


ভারত ভ্রমণ 


পার্বত্য জীবন সম্পর্কে যদি সবিশেষ জানতে চান চলুন 
ট্াইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও মিউজিয়ামটিতে 4 কিমি 
দরে। রাচিকাকে রোড ধরে রাঁচির 5 কিমি উত্তরে 
পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ গোরদা বাঁধ। রাঁচি-টাটানগর 
রোডে রীচির 8 কিমি দূরে রয়েছে নামকুম ভ্যাকসিন 
ইন্স্টিটিউট। আসলে নামকুম জায়গার সবুজে ছাওয়া 
প্রকৃতির আকর্ষণই আলাদা । প্রায় 11 কিমি দূরে হয়েছে 
হেভি ইঞ্জিনিগারিং কপোঁরেশনের কারখানা। 

আবার 11 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে এই 1150-এর 
চত্বরেই বয়েছে বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির। রথের সময এলে 
দেখবেন ঠিক পুরীর মতই ভিড় আর জাকজমক। 13 
কিমি দূরে রয়েছে হাতিয়া বাঁধ। ভারতের সেরা একটি 
স্কুল বিকাশ বিদালয় রয়েছে 17 কিমি দরে রীচি- 
হাজরিবাগ রোডেব উপরে। এবং একই দুরত্ব বেছে 
হোড়াপ বনাঞ্চল। নানা ভীবভস্ু দেখার ফাকে ফাকে 
চডইভাতি কবাব অনবদা জাযগা। এখানে একাটি 7714 
আছে। 

এবাব চলুন যাই একশুচ্ছ জলপ্রপচুত দেখতে : এবাই 
রীচির মুখ সৌন্দর্যের উৎস। 38 কিমি দুরে রাচির 
দাঁ্ণ পশ্চিমে বয়েছে দশম প্রপাত। কাধরী নদী এখানে 
144 ফুঁ, (45 মিটার) উচু থেকে পড়ছে। রীচি টাটা 
সড়কপথেব নামকুম থেকে এই জায়গা 9 কিমি। কাছেই 
একটি £71 আছে। এবার চলুন শহর থেকে 40 কিমি 
আর ছুড়ুর থেকে 33 কিমি জোনা প্রপাতটি দেখতে। এটি 
অবশ্য শৌতমধারা ফলস্‌ নামেই সুবিখযাত। সুবর্ণরেখার 
একটি উপনদী এই প্রপাত সৃষ্টি করেছে। চমৎকার ছবির 
মত পবিবেশে পিকনিক ককন। পাহাড়ের মাথায় রয়েছে 
বৌদ্ধমন্দির আর ধরমশালা। রাঁচি থেকে এখানে বাস 
আসছে 34 কিমি। বাকি পথটা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। 
অবশা হাতিয়া-মুরী বেলপথে গৌতমধারা একটি রেল 
স্টেশন। সেখানে যদি নামেন, তবে মাত্র 1 কিমি হাটতে 
হবে। 140 ফুট (45 মি) উচু থেকে জল পড়ে 280 সিঁড়ি 
ভেঙে ধারা বয়ে গেছে আদিবাসীদের গ্রামের পাশ দিয়ে। 

বাঁচির উদ্ভর-পূর্বে 45 কিমি দূরে হুড্রু জলপ্রপাতের 
খ্যাতি অবশা বেশি। এখানে সুবর্ণরেখার জলধারা সহসা 
320 ফুট (100 মিটার) উচ্চতা থেকে পড়ে এক অনুপম 
দৃশ্যের অবতারণা করছে। স্নান করা যায়, চড়ুইভাতি সারা 
যায় বলে পর্যটকরা এখানে ভিড় করেন বেশি। দূরে গড়ে 
উঠেছে গোস্টালসুদ বাঁধ। চারপাশের বড় বড় পাথরের 
চাই থেকে সাবধানে ওঠা-নামা করবেন। নইলে বিপদ 
ঘটে যেতে পারে। রাঁচি থেকে এখানে নিয়মিত বাস 


ঝাড়থণ্ড 


আসছে। থাকার জন্য 108 এবং +171 আছে। রাঁচি- 
চাইবাসা রোড ধরে 75 কিমি গেলে আরো একটি প্রপাত 
হিরনি জলপ্রপাত দেখতে পাবেন। 
রাচি থেকে নীচের জায়গাণুলি দেখে আসতে 
পারেন। এদের বর্ণনা একটু আগে দিয়ে এসেছি-_ 78 
কিমি দূরে রাজরাপ্লা, 95 কিমি দূরে হাজ্ঞারিবাগ জাতীয় 
উদ্যান এবং 173 কিমি দূবে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক। 
মধুপুর 
্ হাওড়া থেকে তুফান এক্স, 
অমৃতসর এক্স ও মেল, উদ্যান- 
১৪১ আভা এক্স, পুর্বা এজ, মিথিলা 
এক্স, দিপ্িজনতা এক্স ইত্যাদি 
যে কোনে! একটি ট্রুন ধরে নেনে পড়ন 294 কিমি দূরের 
নপুপুর জংশন স্টেশনে। ট্রেন পাবেন দিলি, মোগলসরাই, 
দানাপুর, বখতিযারপুর, গিরিডি থেকেওড। আসানমোল 
থেকে পাবেন প্যাসেপ্রার ট্রেন 750, 19.35.117,20, 
20.05-এ। যায় জমিডি ভং মধুপুর হয়ে। প্রগম দর্শনেই 
ডাল লেগে যাবে এই জায়গাটি।এব শাড় পরিবেশে, 
একঘেষে যাস্িক দিনযাপন থেকে মুক্ত হযে আপনার 
অবকাশেব দিনগুলিকে এখানেই অর্পণ করুন। দেওঘর 
থেকে জসিডি হয়ে দূরত্ব 35 কিমি এবং গিরিডি থেকে 
ট্রুন 32 কিমি। যদি পেটের কোনো অসুখে ভাগ থাকেন 
তো এর চেয়ে নিরাময়ের ভাল জাযগা কি আর পাবেন। 
সাথরোলে কালীমন্দির রাজবাড়ি দেখুন। মন্দিবে শনি- 
মঙ্গলবারে বলি হ্য। 
হু থাকার জনো বিভিন্ন ধরনের 
৯ হোটেল ও লজ রয়েছে. 
ভাড়াও কিছু আকাশছোঁয়া নয়। 
রেল স্টেশনকে ঘিরেই এগুলি পাবেন। বাঙালির হোটেল 
রাজবাড়ি, ভাড়া ১২৫-২৫০। স্টেশন থেকে মাত্র 5 
মিনিট, নেতাজি সুভাষ রোডে। আছে 2৮40) বাংলো। 
খোজ করলে বাড়ি ভাড়াও পেয়েও যাবেন। আছে রাজ 
গেস্ট হাউস, বালাজি গেস্ট হাউস, মুন গেস্ট হাউস, 
এগুলির ভাড়া ১৫০-৩০০ মধো। ধরমশালা আছে 
অগ্রসেন, ডালমিয়া প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠের 
গেস্ট হাউসে থাকা-খাওয়ার খরচ ২০০-২৫০ মধ্যে। 
কীকুরে মাটির পথে ঝাউবনের মাঝ দিয়ে হাঁটতে ইটিতে 
ভালবেসে ফেলবেন জায়গাটিকে। দু-কদম হাঁটলেই খিদে 
পেয়ে যাবে। জলবায়ু চমৎকার । বাড়ির কাছেই তো-_ 
ঘুরেই আসুন। 
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মধুপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে আসুন জামডি, বাসে 
29 কিমি। শিমুলতলা থেকেও আসতে পারেন 25 কিমি। 
সুন্দর স্বাস্থ্যকর এক মোহময় নির্জন পরিবেশে আপন মনের 
মাধুরী মিশিয়ে জসিডিকে উপভোগ করুন আকষ্ঠ। ঘুরে 
বেড়ান পায়ে পাষে এস পি চ্যাটার্জির কেয়ারি করা 
বাণিচায়। এখানের গোলাপেই তো কলকাতার ফুলের 
বাজার ম-ম। থাকার জনো হোটেল আছে__ তবে কম। 
বাড়ি ভাড়াও পেতে পারেন। শেষপুরা ছাড়িয়ে কুসুমার 
পথে স্যার আশ্ুতোষের বিশাল 44 কামরার বাড়ি- 
'আশুতোষের চিঠি মায সার্টিফিকেট গ্রগুলো ভরতি! 
বাহান্ন বিঘায় দেখুন মাড়কা ও সোনার বাংলা বাড়ি দুটি। 
যে ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে মধুপুর যাচ্ছে, সেগুলিই যাচ্ছে 
জসিঁডি (ড্র. মধুপুর)। মধুপুর থেকে দুরত্ত 29 কিমি। 
সময় নেয 30 মিনিট থেকে 45 মিনিট ট্রেন বিশেষে। 
বৈদনাথধাম থেকে 7 বিমি পাব হায় ট্রুন আসছে 20 
মিনিটিবও কম সমযে। বৈদানাথধামে 4.10. 620, 
735, 930, 11.00, 13.02, 15 30. 17.00, 
2110, 2206 ও 23 30 ছেড়ে জসিডিতে | 


দেওঘর/ বৈদ্যনাথধাম 


দি জনিডি থেকে বৈদ্যনাথধামে ট্রেন 
ঃ আসছে 5 00. 7.02, 8.40, 
টস 10.15, 12.35, 14.40, 
16.35, 19.45, 21.38 ও 22.50 ছেড়ে সংসঙ্গনগর 
হল্ট হয়ে 18 মিনিট সময় নিয়ে। দেওঘরে আসতে গেলে 
জসিডি জংশন স্টেশনে নামাই ভাল। যদি দূমকা খেকে 
আসেন তবে 'সাউটএজেন্সির বাস পাবেন 4.10, 5.30, 
70,8.30, 12.00, 13.00, 15.00 এবং 
17.00টায়। সময় নেবে 2% ঘণ্টা। আবার বৈদানাথধাম 
থেকে দুম্কা বাস পাবেন 7.30, 8.30, 10.30, 12.00, 
16.00, 17.30, 18.30 এবং 20 00 টায়। জিডি 
স্টেশন থেকে দেওঘর 6 কিমি প্রায়। তীর্থস্থান বলে 
পাণ্ডারা জ্রসিডি থেকেই আপনার পিছনে ধাওয়া করবে। 
মুখে কুলুপ এঁটে বসলেও নিজেদের নাম-ঠিকানা নিয়ে 
একটা বক্তৃতা দিয়ে দেবে। 
জিডি থেকেই টুক্টুক করে গাড়ি যত এগোবে তত 
পাহাড়ি সৌন্দর্য আপনাকে গ্রাস করে নেবে। পাহাড়ের 
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মাথায় সারিসারি মন্দির পাহাড় বলতে টিবি-_ সাকুল্যে 
300-400 ফুট (93-124 মিটার) উঠ়্। দেওঘর 
স্টেশনের গেট পার হতেই পাণ্ডাদের দ্বিতায় আক্রমণ 
ঝাপিয়ে পড়বে এসে। স্টেশন থেকে মান্দির প্রায় 2 কিমি। 
একটা টা বা রিক্সা করে নিন। যদি দূবে যেতে চান 
তবে ট্যাক্সি বা বাসের কাছে যান। 

কী দেখবেন এখানে : এবারে চলুন দর্শনীয় স্থান 
দেখতে। স্টেশন রোড ধরে খানিকটা এগিয়েই ক্লুক- 
টাওয়ার! এখানে বাস-্যাজি ইত্যাদি পাবেন। এখানের 
প্রধান দ্রষ্টব্য বৈদাযনাথ মন্দিরটি__ নাস্তিকের দেখা ভাল। 
বৈদ্যনাথ নামটিই প্রাটীন। অন্য প্রাটান নামগুলি হার্দা-পীঠ 
বা হরিদ্রাপীঠ। দেওঘর নামটি এসেছে 'দেবগৃহ' থেকে। 
অনেক দূর থেকেই মন্দিরের দুটি চুড়ো গাঁটছড়া দিয়ে বাধা 
দেখতে পাবেন। এ হল হর-পার্বতী বন্ধন। দ্বিতীয় 
মন্দিরে দেবী ভবানী বা দুর্গা পূজিতা। আশপাশেও 
অনেক মন্দির। পাঁচিল ঘেরা পাথরে তৈরি বিশাল 
চত্বরের মাঝখানে 72 ফুট (22 মিটার) উচু এই মন্দিরের 
ভিতরটি অন্ধকার-_ সর্বদাই ঘিয়ের প্রদীপ জুলছে। লিঙ্গ 
প্রায় 4 ইঞ্চি (10 সেমি) উঁচু_ উপরটি ভাঙা হলেও 
দুধ, জল ও হাতের স্পর্শে এখন মসৃণ। হিন্দুমতে রাবণেব 
মুষ্টির আঘাতে ও সীওতাল মতে বৈজুর লাঠিব আঘাতে 
এই লিঙ্গ ভেঙে যায়। উঠোনে প্রবেশের জন্য তিনটি ণথ 
আছে। একটু এগিয়েই গভীর চন্দ্রকুপ-ঃঞ্লার জলের 
জন্য রাবণ নাকি এটি খনন করেন। পার্বতী বা ভবানীর 
মন্দিরও মনোহর-_- মধাস্থলে অষ্টভুজা দেবী। দেওঘরের 
বিখ্যাত প্যাড়া দিয়ে বাবার পুজো দেবেন। দেওদঘবের 
খ্যাতি মন্দির ছাড়া অন্য কারণেও। একান পীঠের অন্যতম 
এই দেওঘরে সতীর “হৃদয়” পড়েছিল যেখানে সেই কুণ্ডের 
নাম হাদাকুণ্ড বা হৃদয়কুণ্ড। আগে এর জল বাবহাবযোগ্য 
ছিল না-_. রোহিণী খাটওয়ালী কস্তরাকুমারী পঙ্কোদ্ধার 
করে বাবহারযোগা করে দেন। মূল মন্দিরের একটি 
দেবনাগরী গ্লোক থেকে এব নির্মাণকার্য 1596 ধ্রিস্টাব্ডে 
হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। 

মন্দিরের উত্তরে 90০0৯600 (280186 মিটার) 
ফুট আয়তনের একটি গভীর সিঁডিসমেত দিঘি শিবগঙ্গা। 
পাশেই মানসিংহের তৈরি একটি বাঁধ দিয়ে যুক্ত 
মানসসরোবর। মান্দরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সদর 
রাস্তার ডানদিকে € ফুট (1.9 মিটার) উঁচু এক পাথবের 
বেদির উপর ওটি একই আকারের চারকোনা পাথর 
দেখতে পাবেন। এর 2টি ওই বেদির উপর সোজা গৌঁতা 
আর অন্যটি যেন গেট কবেছে। দুপাশের তোবণের উপরে 
দেখবেন মকর আঁকা। সম্ভবত এটি শ্রীকৃষ্ধের দোলমঞ্চ 


ছিল, এখনো দোল যাত্রায় এখানে উৎসব হয়, দোলান হয 
রাধাকৃষ্ণকে। 

মন্দিব দেখা হল। এবার অন্যানা দর্শনীয় স্থান দেখার 
জনা প্রস্তুত হন। তবে ত্রিকৃটে যাবার জন্য আপনাকে 
একটা বাড়তি দিন দিতে হবে। বাকিগুলি প্রথমদিনেই 
পেরে নিন। এজনো ভাল হবে যদি একটা টাঙা ভাড়া 
করে নেন ক্লকটাওয়ার থেকে। প্রথমেই চলে যান 6 কিমি 
দুরের তশ্শেবন পাহাড়ে। এরই ছোট গুহায় বসে একদা 
বালানন্দ ব্রহ্মাচারী তপস্যা করতেন। তপোবন যেতে 
যেতেই দেখে নিতে পারবেন বিখ্যাত যুগল মন্দির, 
কুগেশ্বরী দেবীর মন্দির, চরকি পাহাড়, বাচ্চা তুলানো 
ব্যাও পাহাড় আর হাতি পাহাড় ইত্যাদি। শেষের দুটো 
নামেই পাহাড়, আসলে বিশাল দুটো পাথরের চাই-__ কোন 
অদৃশ্য ভাঙ্করের ছেনিতে যেন ব্যাঙ আর হাতির চেহারা 
পেযেছে। 350 ফুট (108 মিটার উঁচু এই পাহাড়ে ওঠার 
আগে একজন গাইড নিন সঠিক পথে তিনি নিয়ে 
যাবেন। পিছন দিকে কদাচ যাবেন না-_- শ্বাপদ জন্তবা 
নাকি বাস করে। তপোনাথ শিবমন্দির দেখে বালানন্প 
গুহায় যেতে কিন্তু ভাল লাগতে পাবে *এর তিনটে পাথুরে 
দরজায় নাকি একদা তিনটে পোষা বাঘ পাহারা দিত। 
পাহাড়ে ওঠা-নামা একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা বটে! তবে 
সব জাযগাতেই উটকো কিছু ঝামেলা থাকেই। এখানেও 
সাহাযাপ্রার্থী অন্ধ-খঞ্জ-বৃদ্ধ এবং নাছোড়বান্দা সীওতাল 
বালক-বালিকার ঝি পোহাতেই হবে। কিছু না দিলে 
পরিত্রাণ নেই। পাহাড় থেকে নেমে চা-জলখাবারের কিছু 
দোকানপত্র পাবেন। একটু বেলাবেলি ফিরুন। ফেরার পথে 
করণীবাগে বালানন্দ আশ্রম । নলক্ষার সুন্দর মন্দির, মাতা 
কুণ্ডেশ্বরীর মন্দির দেখুন। নলক্ষার শান্ত পরিবেশ যেন 
আপনাকে আঠার মত আটকে রাখবে। 

যেতে পারেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়টিতেও। অথবা 
অনুকূল থাকুরের আশ্রম। এখানে বাচ্চাদের জন্য একট! 
চিডিয়াখানাও আছে। চেষ্টা ককণ একটু সময় বেব করে 
নিতে। যাতে দেওঘর-জসিডি রোড থেকে নন্দন পাহাড়ে 
যাবার রাস্তা ধরে নন্দন পাহাড়ে যেতে পারেন। এর খাড়াই 
অনেক দূর থেকে শুরু হয়েছে ধাপে ধাপে--একেবারে 
পাহাড়ের শীর্ষ অবধি। সেখানে মন্দিরের সারি, বাধানো 
পুকুর, ফুলের গাছের থেকে একবার চোখ সরিয়ে দূরে 
দেখুন দেওখঘর শহরের সর্পিল ছবি, ত্রিকৃুট পাহাড়ের 
মোহময় রাঁপ, পাহাড়ি নদী, শাল-মহুয়ার মিতালি. 
ডিগরিয়া পাহাড়ের ওঠা-নামা, সীওতাল পলি-- সময় 
হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবেন আপনিও। 

এবার চলুন অন্য দিনটিতে শহর থেকে 19 কিমি 


ঝাড়খণ্ড 


দূরে ত্রিকৃট পাহাড়ে! এ দিন ইচ্ছে করলে টাউা ছেড়ে 
বাসে যেতে পারেন__ দেওঘব-দুমকা বাসরুটের কোনো 
বাসে চড়ে। অবশা বাস থেকে নেমে 2 কিমি হাঁটতে 
হবে-_ টাঙায় গেলে একদম পাহাড়ের নীচে। ব্রিকুট 
একটা বড়সড় পাহাড়-_ উঠতি কষ্ট হলেও শেষ অবধি 
ওঠা যায়। গাইড নিতে কোনোক্রমেই ভুলবেন না। 
বনজঙ্গল-জীবজস্তর ভয় পথে পথে! যদি সকাল 
বেলাটায় ত্রিকুট সেরে আসেন তবে বিকেলটাকে নন্দন 
পাহাড়ের জন্য রেখে দিতে পারেন। 


হী কোথায় উঠবেন : হোটেল আছে 
] রর বেশ কিছু । নামী হোটেল বলতে 
এ ওল্ড মিনা বাজারে পর্যটন 


দপ্তরের 10191 18091 7281 (21: 22422)1 শুধু 
ঘরভাড়া দিনপিছু 08 ১৫০ 0/8০ ২৭৫; আর ছর্মি 
৬০ মাথাপিছু। ক্যাস্টর টাউনে পর্যটন দপ্তরের 11051 
9210/2120 ৬1121 0 ১৫০ ডর্মি ৬০ আর সুইট 
১৭৫ (কলকাতার বিহার পর্যটন বিভাগে এর সংরক্ষণ 
করা যায়)। এছাড়াও নানান হোটেল পাবেন। 
01921712170 10151 উইলিয়াম টাউনে 08 ১৬৫. 
২৭৫। খাবার খরচ তুলনামূলক ভাবে সম্তা। দৈনিক 
ভাডার ভিন্তিতে ফ্ল্যাট পাবেন--তবে জলের প্রাচুর্য 
পাবেন কিনা সন্দেহ! 29018, 08 ছাড়া শিবগঙ্গার 
আশেপাশে কিছু ধরমশালা পাবেন। 


গিরিডি 


মধুপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে চডে গিরিডি চলে 
আসতে পারেন সহজেহ। মধুপুর থেকে টেন আসছে 
মিটার গেক্জ লাইনে যথাত্রমে 4.05, 8.30, 16 20 এবং 
21.20 মিনিটে ছেড়ে 1 ঘন্টা সময নিয়ে যথাক্রমে 
5.05, 9.30, 17 20 এবং 22.20 মিনিট। এই 37 
কিমি পথ পেরিয়ে গিরিডি থেকে মধুপুরে ফেরার ট্রেন 
পাবেন 5.25, 9.50, 17.40 ও 22.40 ছেড়ে মধুপুরে 
যথাক্রমে 6.20, 10.45. 18.35 এবং 23.35 মিনিটে। 
স্বাস্থ প্রদ এই জায়াটিতে এসে একটা টাঙা ভাড়া করে 11 
কিমি গিয়ে দেখে আসুন চমৎকার উত্রী' জলপ্রপাতটি। 

থাকার জন্য পাবেন রেল স্টেশনের কাছে গান্ধীচকে 
11018112671 (217: 06532-228348) 08 ২০০. 
08 ০০০16 ২৫০14109191 53091 (21: 226207) 
08 ২০০ 9911 1018. ৩০০01. ৪০০. 080০ ৬০০. 
কোর্ট রোডে 110181 11121 (27: 222405/ 


২৮১ 


223891) 98 ১০০, 58111 [01%. ২০০30 ৫০০ 
78 ২০০ 98111 01. ৩০০. 0/50 ৬৫০; তিবঙ্গা চক, 
তণ্ডি রোডে 110191 11215210421 (61. 227516, 
228152) 08 ৩০০08 09018 ৫4০ 0/২0 ৬৫০ 
[0০ 540. 018. ৯০০২ চান্দৌরি রোডে 9৬50175 
79511719458 (717: 222995) 008 ৬608 ৯০. 
508 ৫০ ছাড়াও অনান্য হোটেল। 


পরেশনাথ 


গিরিডি থেকে ট্রেন বা বাস ধরে চলে আসুন 
পরেশনাথ। বাস আসবে পাহাড়ের পাদদেশ মধুবন হয়ে! 
টেন আসছে হাওড়া-গয়া গ্রান্ড কর্ড লাইন ধরে হাওড়া 
থেকে 306 কিমি দূরে পরেশনাথ স্টেশনে । মেল /এক্স 
ট্রেন দাঁড়ায় বেশিরভাগ । অনেকে অবশ্য গোনো এবং 
পরেশনাথের মধ্যবর্তী স্টেশন নিমিয়াঘাটে নেমে স্টেশন 
থেকে 2 কিমি দূরের রাস্তা ধরে আসেন। পরেশনাথে 
নামলে 20 কিমি দূরে মধুবন। 

মধুবন থেকে জিপ চলার উপযে'গী পথে ৪ কিমি 
জিপে অথবা হেঁটে 1,366 মি উচু পাহাড (বিহারের 
সর্বোচ্চ শিখর) পরেশনাথে আমুন। এই পাহাড় জৈনদের 
পাঁচ পবিত্র গিরির অনাতম পবিত্র তীর্থ। তাদের চব্বিশ 
জন তীর্ঘক্করের মধ্যে কুড়িজনই নিবাণ লাভ করেন এর 
শিখরে। সেখানেই তারা সমাহিত। শীর্ষদেশে মূলমন্দির 
ছাড়াও অনেক মন্দির ও সমাধিস্থ দেহাবশেষের ওপর 
স্তুপ দেখতে পাবেন। তবে 23তম পার্খনাথ স্বামীর ইনি 
শ্রাবণ মাসের গুরা অষ্টমীত প্রযাত হন) নামানুসারেই 
পাহাড়ের এই নাম। অন্যান্য মন্দিরে তীর্ঘহ্করদের পদচিহ্ 
খোদিত থাকলেও জলমন্দিরে কেবল মুর্তি আছে। থাকার 
জনো নিমিয়াঘাট রেল স্টেশনের কাছে বাংলো ও 
ধরমশালা আছে। মধুৰবনে আছে তিনটি ধরমশালা। 
পাহাড়ের মাথায় 98 থাকলেও খাবাবেব কোনো ব্যবস্থা 
সেখানে নেই। 

পরেশনাথে এলে ভোপটাচিতে অবশাই আসুন। 
ছোটখাটো চুপচাপ বেড়ীনোর এমন জায়গা কম! 
না নামতেই চারদিক শুনশান। স্লিশ্ধবা আবহাওয়া, 
আকর্ষণীয় দৃশ্যপটে তোপটাচি লেক সত্যিই তৃলনাহীন। 
কী নেই-_ ফুলবাগান, পিকনিক স্পট, বসার ব্যবস্থা, জলে 
পরেশনাথ পাহাড়ের ছায়া_ সব। তবে থাকার তেমন 
জায়গা নেই। ওয়াটার বোর্ডের একটা পুরনো বাংলো 


টান 


অবশ্য বয়েছে। এর ঘরগুলো সাহেবি কায়দার__ যেমন 
বড়, তেমনি উচু। খানসামার হাতের খাবারও লোভনীয। 
খরচ হয়ত পকেটের হিসেবে চলে যায়। বাংলোয থাকতে 
হলে আগে থেকে বুক করুন 980521, 11918 
8197 8০910, ০118119), 011217030) 91211 
ধানবাদের কোনো হোটেলে থেকেও আমতে পারেন 
এখানে। ধানবাদে অনেক হোটল পাবেন। 
তু 

জসিডি থেকেই, চলে আসতে পাবেন অনেক কবে 
(শানা শিমুলতলাম। পথ মাএ 25 কিমি। হাওড়া থেকে 
ট্রনেও আসতে পারেন 343 কিমি দূরের শিমুলতলা 
স্টেশনে হাওড়া-দিলি জনতা এক্স, হাওড়া মোকামা 
প্যাসেপ্ার, শিয়ালদহ-মজঃফরপুর ফাস প্যাসেপ্তার, 
ভুফান এক্স, হাওড়া অমুতসর একা ধবে। ধানবাদ থেকে 
'নাপছে পাটলিপুএ এক্স। তারপব ঘুরে ঘুরে দেখুন লাটু 
পাচাড, বাঙবকুষ আশ্রম, হলদি ঝবনা ! জলবাযু যেমন 
স্বাহ্াকর, প্রাকহিক পবিবেশও তেমনি অনবদা। প্রাণের 
আরামের সন্ধান যারা কামনা কবেন তাঁবা প্রকৃতির এই 
লীলানিকেতনে নিজেকে আত্মসমর্পণ ককন। পিকনিকের 
আদত জায়গা । গাকার জানো স্থাশীয আনেক বাড়ি ভাড়া 
পাবেন! 

ধানবাদে এমনি দেখাব তেমন কিছু নেই। তাবে এটি 
রেলের একটি প্রধান জংশন স্টেশন। এখান থেকে, 
চন্দ্রপুরা, ঝারিযা, মাইথন, হাজারিবাগ, জামসেদপুব-- 
ঝাডথণ্ড ও বিহারের নানা দিকে যাবার যোগাযোগ 
বয়েছে। তাই বেশ কিছু হোটেল এখানে পাবেন। ব্যাঙ্ক 
মোড়ে 19161 31121, 9-24। 5১২৫0 ১৭৫ 98০ 
২০০. [040 ২৫০. সুপার মার্কেট 01113110191, 7- 
24. ১০০ ও ১৫০১ এছাড়া 73, কাতবাস রোডে 
10161 80179128, £91851110161, 58৬০) 1710161 
ইত্যাদি পাবেন! এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন সিদ্ধি 
সার কারখানা । চমৎকাব রাস্তাঘাট, গোলাপ বাগান, 
ছোটদের পার্ক, লেক। 


হাজারিবাগ 


বিহার বেড়াতে এসে আপনি একসময়ে হাজারিবাগে 
ডেরা নিয়েছিলেন। তখন আশপাশ দেখে এলেও 
হাজারিবাগ দেখে নেননি। আসুন এবার ছোটনাগপুর 


ভারত ভ্রমণ 


পার্বতা অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের 200 ফুট (62 মিটার) উঁচু 
হাভারিবাগ শহরটিকে মন দিয়ে দেখি। এখানের 
প্রাকৃতিক দৃশ্য অগুপন। সার্কিট হাউসের 1.6 কিমি দূরে 
ক্যাণারি পাহাড় তো ভার পার্ক, অবজ্ঞারভেটরি, সুযোদিয়- 
ূর্ধান্ত, আব তিনটি লেক নিয়ে পরম উপভোগ্য। আর 
শহরের 19 কি দূরের জাতীয় উদ্যানটি তো পরম 
লোভনীয়। 
কেমন করে যাবেন : বেল: 
হাজারিঝাগ রোড রেল স্টেশনে 
7 নেমে হাজারিবাগ শহরে বাসে 
চড়ে আমুন। রেল-কাম-বাস টিকিট পাবেন এজন্যে। 
রেলপথে কলকাতা 'থকে হাজারিবাগের দূরত্ব 333 কিমি। 
হাজাবিবাগ রোড স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব 67 কিমি। 
চি রোড স্টেশন 'থকে 45 কিমি আব 'কাডার্মা স্টেশন 
থেকে 59 কিমি। 
সড়ক : হাজারিবাগ শহর “থকে জাতীয় উদান 
19 কিমি, পাঁচি 95 কিমি, ধানবাদ 128 কিমি, গযা 130 
কিমি, পাটনা 236 কিমি এবং কলকাতা 408 কিখি। বাস 
আ1সাছে কোডার্মী, পাটনা, গর, বাচি প্র ভত্্গিয়গা থেক! 
শহর থেবে- পার্কে যাবার জন্যে ট্যাক্সি এবং জিপ পাবেন। 
কলকাতার বাবুঘাট থেকে হাজাবিরাগের বাস ছাড়ছে 
প্রতিদিন সকাল 8.30 ও সন্ধে 7.00টায়। আর 09০. 
ব বাস স্কাল 6 30-এ ছেড়ে হাজারিবাগ যাচ্ছে প্রতিদিন 
শহীদ মিনাব থেকে । 
হাজাবিধাগে থাকার জন্যে আছে 919170910110191 
১ ৬৫-৭৫ 0 ৯০-১৫০$ 7৪0০0511011 ৫০-১৫০; 
বাস স্টেশশের কাছে 1710151 43/ 85912] (21 
2673708) ১৪ ১৭৫08 ২২৫-৩০০; 12109 
11016| 3-29 ১২৫-২৭৫ /2112 971 (0271. 
06546-267735) ৯০ ২০০) মাতোযারিতে 11091 
ওলা, ববীন্দ্রপথে 89101110161 ৬৫-১২৫ ইত্যাদি 
সাধারণ হোটেল। এছাড়া আছে 011, 08. 18, 2৬40 
18, ন্যাশনাল পার্কে টরারিস্ট লজ-_ দৈনিক মাথাপিছু ৬? 
7911. কাযানারি 08 ৪৫। লজ ও কটেজ লাগোয়া 
ক্যানটিন আছে। 94-এ পাবেন রীধুনি (রিজা : 4551. 
199151 10011151001 01006, 710, হাজারিবাগ 
থেকে)। 
পার্কে দেখুন চিতল হরিণ, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, বাঘ, 
চিতা, বন্যশুকর, বুলবুল, কাকাতুয়া, কোয়েল প্রভৃতি 
1954-য় এই অভয়ারণ্যটি 186 বর্গমিটার জায়গা জুড়ে 
নির্মিত হয়। দিনের বেলায় অভয়ারণযটি একেবারে 
শুনশান। সূর্যাস্তের পর এটি জেগে ওঠে রাতজাগা পাখির 


ঝাড়খণ্ড 


কলকাকলিতে। বাংলো থেকেই দেখতে পাবেন হরিণ 
দলের ছুটোছুটি। কচিৎ দেখা পাবেন চিতাবাঘের। পার্কে 
10টি ভিউ টাওয়ার আছে। বাঘ দেখতে হলে 3,5 এবং 
৪নং-এ উঠুন। হাভ্তারিবাগ বাস স্ট্যান্ড থেকে 6 কিমি 
বাসে গিয়ে ক্যানারি পাহাড়ের 46 মিটার (150 ফুট) 
উচু অবজারভেটরি থেকে যদি সূযেদিয় ও সূর্যাস্ত 
দেখেন-_ ভুলতে পাববেন না কখনো! 


বাজরাপ্লা 


হাজাবিবাগ থেকেই চলুন রাজরাপ্লায় ছিন্নমস্তার 
কালীমন্দির দখতে। হাজারিবাগ থেকে 89 কিমি আর 
রীচি থেকে 73 কিমি দুরে পাহাড়ের মাথায় দেবী 
(কালিকা) ছিন্নম়স্তার মন্দির। দেবী জাগ্রতা। অনেকের 
মতে এটি একার শক্তিপীঠের জনাতম। শ্বশুর দক্ষ-যন্ত 
করলেও জামাই শিবকে 'ডাঝলেন না। কন্যা সতী 
যাবেন বাবা দক্ষের কাছে ঝগডা করাত | শিব নিষেধ 
করলেও না শুনলে শিব বেগে গেলেন ভয়ঙ্কর । ধবলেন 
াদ্ররপ। সতাও ধরলেন কালীরাপ। তারপর একে একে 
তারা, যোডশী, ভুবনেশ্বরী, ভৈববী সেজে মহাদেবকে ভয 
দেখাতে লাগলেন শেষ পর্যস্থ নিভ্রের খাঁড়া দিয়ে নিজেব 
মুণ্ডু কেটে ফেললেন। তিন ধারায় বক্ত গড়িয়ে পড়ল! 
মাঝের ধারার রক্ত একহাতে ধরা মুণ্ড পান করতে 
লাগল। অন্য দুটি ধারা পান করল সহচরী বর্ণিনী আর 
ডাকিনী। এবার শিব চৈতন্য হারালেন। সেই থেকে দেবী 
ছিন্নমস্তা। ভৈরবী নদী (ভেড়া- স্থানীয় ভাষায়) হেঁটে পার 
হয়ে যেতে হবে টকটকে লাল মন্দিরে। আদিবাসীরা 
এখানে প্রেতের উদ্দেশে পিগুদান করে। চৌকোনা 
পাথরের বেদির উপর সিঁদুর-লেপিত দেবী মূর্তি চেনাই 
যায় না! সর্বদা বলি হচ্ছে। এই মন্দিরের দক্ষিণে রুদ্র 
ভৈরবের মন্দির। এর সামনে সাধন আশ্রম পঞ্চবটী। তার 
দক্ষিণে ফুলবাগান। 

পাহাড়ের নীচ দিযে দামোদর নদ বয়ে যাচ্ছে। কাছেই 
দামোদর ও ভৈরবীর সঙ্গম সৃষ্টি করেছে একটি সুন্দর 
জলপ্রপাত। জায়গাটির নাম নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে গল্প 
আছে যে বন্ধ মন্দিরের দরজা খুলে লোকেরা দেখে যে 
সেখানে স্থানীয় রাজাকে রোপণ বা পৌতা হয়েছে। তাই 
থেকে রাজা কা রোপা বা রাজারোগ্লা। সেই অবধি 
মন্দিরের দরজা খোলা রইল চিরকালের জন্য। 

এখানে থাকার জনো দুটি ধরমশালা থাকলেও 
বেশির ভাগ পর্যটকই সকাল রীচি থেকে এসে বিকেলে 


২০৩) 


ফিরে যান। এখান থেকেই অনেকে সূরযকুণড উষ্ণ প্রশ্ববণ 
দেখতে যান। 


জাতীয় উদ্যান/বেতলা 


6586556৩৬59 55%55 55656865655 865 50655865556 5556556656 


পালামউ নামটি শুনলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর 
সম্ত্রীবন্ত্র চট্টোপাধায়ের সেই বিখাত উক্তিটি মনে 
পড়ে_ 'বনোরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতাক্রোডে। 
পরিচিতি নাম পালামউ হলেও জ্বায়গাটার আসল নাম 
বেতলা। 1669 খিস্টাব্দে দাযুদ খান সৈন্যসামস্ত নিয়ে 
পালামউ-এব বনে কামানের গোলা নিয়ে যাবার জন্যে বন 
কেটে রাস্তা টিরি করেছিলেন। এখন সেই বনে বনাপ্রাণী 
এবং পবিবেশকে বাঁচাতে নিত্য সংগ্রাম হচ্ছে। গ্রীষ্মে 
44০0 এবং শীতে 4০০- এর তারতমা নিয়েই এ বনে 
গড়ে উঠেছে ওটি প্রকল্পের একটি 928 12 বর্গকিষি 
জমির মধো 216 বর্গকিমি উদ্যান নিয়ে। ঘন অরণোর 
বুকে দীর্ঘ তরুখাজি আর বাঘ ছাডা বুনো হাতি, চিতা, 
সম্বর, বাইসন, গউর, নীলগাহ, বুনোশুয়োর, সজারু, 
হাজার প্রজ্ঞাতির পাখির আনাগোনা। পৃথিবীর প্রথম 
ব্যাঘুগণনা বা সুমার হযেছে এই বানেই 1932-এ। 


হি কেমন করে আসবেন : প্রথমে 
0 কটি 
£.₹ 


নামতে হবে ডালটনগঞ্জ 

সেঃশনে। হাওড়া থেকে এখানে 
টেন আসছে শঞ্তিপুপ্র এক্সপ্রেস প্রতিদিন 14.00 -এ 
ছেড়ে 574 কিমি পথ পার হয়ে 3.35-এ। রাঁচি থেকে 
194 কিমি ডালটনগঞ্জ। এই ডালটনগঞ্জ থেকে বেতলা 
20 কিমি। স্থানীয় বাসে সহজেই আসা যায়। হাতিয়া এক্স 
রোজ রাত 21.35 হাওড়া ছেড়ে রাঁচিতে আসে সকাল 
7.40-এ। সেখান থেকে ডালটনগঞ্জ বাসেও আসতে 
পারেন। সেখান থেকেই বেতলা যেতে পাবেন? আবাব 
হাজারিবাগ 'মাহন টকিজ থেকে 5.30-এর একমাত্র বাস 
ধবে আসুন 55 ঘণ্টায়। 
হী কোথায় উঠবেন : বেতলায় 
পির বিহার বনবিভাগের 1099151 

947919// আছে। আগেই বুকিং 
করুন-- 79100190101; 70180 11991, 
02110179011]. 17591917201) 91911 এখানে খাবার 
ব্যবস্থাও আছে। থাকার জন্য 0 ১৫০ ডর্মি ৬০। 
রোমাঞ্চকর জায়গা হল গাছের উপর 798 11013991 
ভোরে সেখানে হাতি এসে কানে সুড়সুড়ি দিয়ে যায়। 
এছাড়া রাস্তার কাছে 71311, 0/8 ১২৫;ট্যুরিস্ট কটেজ 
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এ, জনতা লম্ত টেন্ট ৬৫ ডর্মি ৩৫। 9 কিমি দৃবে 
19101110 [371 0 ১০০। কলকাতা থকে গেলে 
বিহার পর্যটন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করুন। এছাড়া পর্যটন দপ্তরের 
19191 ৬217 ৬1721 (21: 06567226523) 98 
৩০০ 08 ৩৫০ 04০ ৬০০ (রিজা: 11215921 
8912 1900121175911. বা কলকাতায় 8100, 26 
9 02119091681, 16015515-16)110151 0801917 
(611: 06562-226518) 5 ১৫০0 ২০০-৩৫০ উর্মি 
৭৫ মাথাপিছু (রিজা. 09১০0, 143 98110911১01 
/২/91009, 16010515751 ডালটনগঞ্জে থাকার ভন্য 
সাধারণ হোটেল পাবেন। 

কী দেখবেন : বেতলা 'তারণ দ্বার থেকে ভিতরে 
যেতে হবে আপনাকে। সেজন্য বনবিভাগ গাড়ির ব্যবস্থা 
রেখেছেন। নিজের গাড়ি এনে থাকলে তা নিয়েও ঢুকতে 
পারেন ৫০-১০০, প্রবেশ মূল্য দিয়ে। ৯ ভাড়া দিয়ে স্পট 
লাইট অবশ্য সঙ্গে নেবেন। বন দফতরের গাড়ির ভাড়া 6 
যাত্রীর জিপ জনপ্রতি ৯, 16 যাত্রীর মিনিবাস জনপ্রতি 
১৩.৫০ হারে। হাতি যাচ্ছে দিনের আলোয, খুব বেশি 
হলে 4 জন যাত্রী নিয়ে ৪০ ভাড়ায। 

এবার ভিতবে ঢুকে জন্ত-জানোযার দেখার জন্যে 
নজরদারি স্তস্ত বা ওয়াচ টাওয়ারে উঠুন। দুটি টাওযার 
আছে। 

নিষেধ: ধুনগান, চড়া রঙের জামাকাপড় এবং 
আগ্নেয়ান্ত্ গ্রহণ । অক্টোবর থেকে এপ্রল খোলা। সময় 
€.00-11.00 এবং 15.00-19.001 

এখান থেকে ইচ্ছে হলে 5 কিমি দূরে বেরো রাজা 
মেদিনী রায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি দেখে নিন। আরো দুর্গ 
দেখতে চাইলে ওরঙ্গা নদীর পাড়ে বিধ্ব্ত দুর্গট দেখুন । 
তবে যেখানেই যান, বেতলার বন বিভাগের মিউজিয়ামটি 
দেখতে ভুলবেন না। 


ম্যাকলাসকিগঞ্জ 


ব্স্ত জীবনযাপনে আপনি কি ব্লার্তঃ তাহলে 
আপনার ক্লান্ত শরীরকে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেলে দিয়ে যদি 
দুটো দিন হারিয়ে যেতে চান আপন মনে, তবে ঘুরে 
আসুন ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ (100115550211))। 
গোমো-বরকাকনা বারিওয়াদি 
ট্রেন্পথে গোমো চন্দ্রপুরা- 
বোকারো-রাচি রোড হয়ে 





ভারত ভ্রমণ 


ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ হাওড়া থেকে 452 কিমি দূরে। গোমো 
থেকে চোপান প্যাসেপ্রীরে 540 চড়ে 11.41, অথবা 
গোমো-বারওযাদি প্যাসেপ্রারে 10.40 চড়ে 16.08 এ 
এখানে আসুন। যাঁরা হাওড়া থেকে যাবেন তারা 14.30 
এর শক্তিপুপ্জ এক্স চড়ে সরাসরি ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ (পৌছয় 
109) আসতে পারেন। রীচি থেকেও এখানে আসতে 
পারেন মান্দাব হয়ে 30 + 25 5 55 কিমি পথ বাসে 
এপে। 


_ুকস্তী এককালে এটি সাহেবদের খুব 
লি প্রি ছিল। তাদের কিছু বাংলো 
ই এখনো রয়ে গেছে। তারই একটা 


ভাড়া নিয়ে মনোরম পরিবেশে একটু স্বস্তির নশ্বাস নিতে 
পারেন। থাকা-খাওয়ার জনা উষাঞ্রলি গ্রিন মাউন্টেন 
হলিডে রিসর্ট (9): 06531-276357) 08 ২৫০ 08 
01৮ ৪০০. 941 ৫০০; আরও খবরের জন্য যোগাযোগ 
করতে পারেন: শ্রঅমিত ঘোষ, শান্তিনিকেতন, 
ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ, জেলা: রীচি অথবা ঘি বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট, 
কোন্নগর, হুগলী, 011: 2663-2227 


৬০০৩ %৬৬%৬৭৬৪ ৩৩৩৩৩৪০৫৪৩৬ ৩৬৩৪ রগ ওহি ডিক 


জামসেদপুর/টাটানগর 

ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার ধলতৃম পরগণার একটি 
প্রসিদ্ধ শিল্পনগরী জামসেদপুর। খড়কাই এবং সুবর্ণরেখা 
নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহরের আয়তন 79 
বর্গকিমি। খুন্তাভি, সাকচি, মহুলবেড়া, শুসনিগাড়িয়া 
এবং জুগসলাই গ্রাম নিয়ে এই শিল্পশহর গড়ে উঠেছে। 
1907 পর্যস্ত এটি সাকচি নামে একটি গণুগ্রাম মাত্র ছিল। 
বাঙালি ভূতত্ববিদ প্রমথনাথ বসু গোরুমহিষানীতে 
আকরিক লৌহের সন্ধান দিলে শিল্পপতি জামসেদজি টাটার 
মৃত্বা হলে দোবাবজি টাটা সিনিতে কারখানা স্থাপনের 
নির্দেশ দিলেও জল ও স্থানের অভাবের জন্য সাকচিতে 
ইস্পাত কারখানাটি নির্মিত হয়। জামসেদজি টাটার 
নামানুসারে এই শহরের পত্তন হয 27 ফেব্রুয়ারি 1908- 
এ। পুনর্বিন্যাস ঘটে 1936 এবং 1943-এ। কারখানায় 
উৎপাদন শুরু হয় 1911 থেকে। এটি 71500 নামে 
পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ইস্পাত কারখানা । এর অন্যান্য শাখা 
76100 থেকে মোটরগাড়ি এবং 70100 থেকে 
তৈল ও প্রসাধন দ্রব্য নির্মিত হয়ে থাকে। 

কখন আসবেন : এখানের জলবায়ু শুষ্ক এবং উ্ণ। 
সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ 42০0 এবং সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ 
31001 বছরের যে কোনো সময়েই আসতে পারেন। তবে 


ঝাডখণ্ড 


অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আসা ভাল।। গ্রীষ্ম 
প্রচণ্ড। 
। কেমন করে আসবেন : কাছের 
রেলস্টেশন হল টাটানগর। 
এখানে ট্রেন আসছে আমেদাবাদ, 
এলাহাবাদ, অমৃতসর, মুহ্বাই, দিলি, হাওড়া, চেন্নাই, 
মজ£ফবপুর, পুর, র রাঁচি_সব জায়গা থেকে। হাওড়া 
থেকে 251 কিমি পাড়ি দিন। ট্রেন আসছে 6.50 ছেড়ে 
ইস্পাত এক্স 10.55., 17.30 ছেড়ে স্টীল এক্স 21.50, 
20.40 ছেড়ে রায়গড় এক্স 21.35 ছেড়ে হাতিয়া একস 
2.20, 20.50 ছেড়ে আমেদাবাদ এক্স 1.25, 20.05 
ছেড়ে মুম্বাই মেল (ভায়া নাগপুর) 00.05, 12.55 ছেডে 
গীতাপ্্লি এক্স 16.55 এবং 10.40 ছেড়ে তিলক এক্স 
16.10-এ1 এই ট্রেনগুলিই নাগপুর-রাউরকেল্লা হযে 
ফিরছে এখানে। মুম্বাই থেকে আসছে গীতাগ্্(লি এস, 
মুম্বাই মেল, মুশ্বাই এক্স। পাঠানকোট থেকে আসছে 
কানপুর-এলাহবাদ-ডালটনগঞ্জ হয়ে পাঠানকোট হাতিয়া- 
টাটা এক্স পাঠানকোট 16 35 ছেড়ে অমৃতসর 19.30 
হয়ে এখানে 11.10। পুরী থেকে আসছে নীলাচল এক্স 
9.05 ছেডে এবং কলিঙ্গ-উত্কল এক্স 17.50 ছেডে 
19.10 ও 4.55; দিল্লি থেকে 6.30 ছেড়ে নীলাচল এক্স 
আসছে টাটানগরে 8.05-এ। 

সড়কপথে : জামসেদপুর থেকে কলকাতা 294, 
রীচি 131 এবং পাটনা 454 কিমি। রাজা পর্যটনের বাস 
আসছে চাইবাসা, ধানবাদ, গয়া, হাজারিবাগ, পটিনা, 
পুরুলিয়া, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান থেকে। শহরেও এঁরা বাস 
চালাচ্ছেন। মিটারযুক্ত ট্যাক্সি এবং সাইকেল রিক্সা পাবেন 
শহরে। 


ইতী কোথায় উঠবেন এখানে : আছে 
প্রথার হোটেল 8০818/210 


10161, 110181 1$15181; নর্দার্ন টাউনে বি রোডে 
775০0917919, সাধারণ হোটেলের মধ্যে বিস্টুপুর "শখ" 
রোডে৪91/ 11019101717 110191) সাকচিতে 3413! 
9081000, 11010 1০৫99, বিষ্ুপুরে ডায়াগোনাল 
রোডে 18০0917 140091: ঝিউ্ুপুর মেন রোডে 
/€011%901 110151, 19121702 17109191) আর আছে 
সাকচিতে ॥ঞ্রা। 9810421 ছাড়া 73210915, 79101, 
351, 781॥ ইত্যাদি। অন্যান্য আবাসের মধ্যে 011 
(রিজা: 900), /81980941), সাকচিতে 08 (রিজা: 
এ) 67171 (060, জামসেদপুর), 1918 17098058 
(রিজা: 0190101190৬) 9815109, 715০০): ৮40 
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18 (পিজা: £%. 6170. 7//0, 011810839); 37. 
11900 07 ইত্যাদি 

কী দেখবেন এখানে - এখানের কারখানা ও 
তৎসংলগ্ন দষ্টবাণ্ডলি রয়েছে-- 1922-এ প্রতিষ্ঠিত 
ইভিয়ান কেব্ল্‌ কোং, ইন্ডিয়ান টিউব কোং, টাটানগর 
ফাউনডি 16100, 11900 ইত্যাদি। বিগ উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ৬বে যেতে 
পারবেন। শহরে উপনগরী 72100 খুরে দেখলে 
সবচেয়ে ভাল লাগবে। আর দেখুন মহীশূর বৃন্দাবন 
গার্ডেল-এর পরিকল্পনা অনুসারে 200 একর জমিতে 
1955-য় ইস্পাত কোম্পানির সুবর্ণজয়ন্ত্রী উপলক্ষে গড়ে 
তোলা বাগিচা জুবিলি পার্ক। এর গোলাপ বাগিচা, 
ছোটদের পার্ক, মোগল উদ্যান, বিশাল হৃদ এবং ছোট 
গল্ক কোর্স 'মাপনার মনকে নন্দিত করবে। যদি প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের সৌন্দর্যে ডুবে যেতে চান তবে দলমা পাহাড়ে গিয়ে 
অবশ্য ঘুরে আসুন। তবে সবচেয়ে ভাল লাগবে শহর 
থেকে 12 কিমি দূরে জামসেদপুরের জলসরবরাহের উৎস 
ডিমনার লেকটি। পাহাড়ের চুড়োয় গড়ে উঠেছে লেক 
হাউস।11900-র অনুমতি জোগাড় করে এখানে থাকার 
ব্যবস্থা করলে মনে হবে নন্দনকাননে বাস করছেন। আর 
খড়কাই ও সূবর্ণরেখা নদী যেখানে মিশেছে 6 কিমি দূরের 
সেই সঙ্গমস্থলটিও কম মনোরম নয়। 


পথের পাঁচালী-খ্যাত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
স্মৃতিবিজড়িত এবং সুবর্ণরেখার বামতীরে অবস্থিত এই 
গ্রামটি 1961-তে শহরের পর্যয়ে উন্নীত হয়েছে। এর 
বর্তমান আয়তন 9 কিমি। প্রটানকালে ঘাটশিলা ধলভৃম 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে 
ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের বৃহৎ তাশ্র উৎপাদন কেন্দ্রটি 
স্থাপিত হয়েছে। খনি অঞ্চলটি 27 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে 
মোসাবানী ও রাখায় অবস্থিত। বাৎসরিক গড় উৎপাদন 
আনুমানিক 7,600 মেট্রিক টন। 
| কেমন করে আসবেন : স্টেশন 

ঘাটশিলা হাওড়া-টাটানগর- 
রাউরকেন্া শাখায় অবস্থিত। 
হাওড়া থেকে 215 কিমি দূর। হাওড়া থেকে ট্রেন যাচ্ছে 
ইস্পাত এক্স, স্টাল এক্স, হাওড়া-সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার, 
কলিঙ্গ-উৎকল এক্স এবং মুম্বাই এক্স (ছাড়ার সময়ের 
জন্য দেখুন টাটানগর)। সময় লাগে 3.15 ঘণ্টার মত। 
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টাটা থেকে ট্রেনে এর দূরত্ব মাত্র 36 কিমি। বান আসছে 
যেমন টাটানগর থেকে হামেশাই, তেমনি কলকাতা থেকে 
রাঁচির যে বাসগুলি যায (দেখুন- রাঁচি) সেগুলি এই 
ঘাটশিলাতে থেমেই যায়। 


৯১, কোথায় উঠবেন : খুব বেশি দামি 
৩৫০ মধ্যে থাকার জায়গা 


পাবেন। এদের মধো পথের পাঁচালি, পাচুনিবাস, সারদা 
লজ, মুকুল চক্রবর্তীর 1011001 81514211 211 ইতাদি 
বাসযোগা। স্টেশনের কাছেই 10181 91781791215 (5: 
06585-225767) 08 ২৫০-৩০০১ আছে পবিচ্ছন 
পরিবেশে মাড়োয়াড়ি ধরমশালা। অপুর পথে /417015 
(9: 225624) 08 ১৭৫08 0৮. ২২৫ 540. 
01১. ২৫০08 ২০০-৩০০। এছাড়া মেন রোডে 110191 
5118101)21 (9: 2272009) 08 ২৫০ 48 ৩৫০, 
10191 91691) (71: 225441)108 ১৭৫ 38 ২২৫ 
119161 4০1 721306 (71: 225358) 08 ১৮০- 
২২৫ 110181 /901151181 988 ১২৫08 ১৭৫, 
ডর্মি ৪৫ মাথাপিছু; (19191 09515 088 ১২৫-১৫০, 
58 ১৯০ প্রভৃতি। 

কী দেখবেন এখানে : পর্যটক বন্ধু, হাতে সময় নিয়ে 
এখানে এসেছেন তো? অন্তত সাতটা দিন না হলে এখানে 
থাকার পাঁচালি তো সম্পূর্ণ হবে না। প্রকৃতি, গালুডি 
পাহাড়ের হাতছানি, স্বাস্থ্প্রদ জলবায়ু আপনাকে হয়ত 
আরো বেশিদিন টেনে রাখতে চাইবে। 

ঘাটশিলার অনাতম আকর্ষণ ধলড়ম রাজাদের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্ছিণীর সুপ্রাচীন মন্দিরটি। পরে আশ্বিন 
মাসে বিশেষ করে সাঁওতালদের প্রিয় “বিন্দ-মেলা' উৎসব 
15 দিন ধরে উদযাপিত হয়। শুরু হয় মহিষ বলি দিয়ে। 
ভাদ্র মাসর ইন্দ্র পরব-এ (হঁদ পূজা) খুব উৎসব হয়। 
সড়কপথে ঘাটশিলা থেকে দূরত্ব 14 কিমি। ইচ্ছে করলে 
যদুগোড়ার পাহাড়-অরণ্যের মাঝে বসে চড়ুইভাতি সেরে 
নিতে পারেন। এবার চলুন গালুডিতে। দূরত্ব 10 কিমি। 
ঘাটশিলার ঠিক পরের স্টেশন (টাটানগরের দিকে 
যেতে)। এখানের অপার নির্জনতা ও সুবর্ণরেখার অপরূপ 
সৌন্দর্য ছেড়ে মন যেতে চাইবে না। থেকে যেতে পারেন। 
রয়েছে সুবর্ণরেখা রিসর্ট 088 ৩০০-৪০০, ডর্মি ৬০ 
মাথাপিছু। এখান থেকে ঘুরে নিতে পারেন সাতগুরুং, 
ৰরকচা-শবরনগর বা হুদবুদা নদীর পার ধরে। তবে 
ঘাটশিলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ধারাগিরি জলপ্রপাত। 
যাতায়াতের পথে দেখে নিন বুরু ড্যাম। চড়ুই ভাতি সেরে 


ভারত হ্রমণ 


নিতে পাবেন। 

পাথরেব বাসনপত্র তৈরি কেমন করে হয দেখতে যদি 
বাসনা থাকে তবে 12.8 কিমি দূরে টিকৃরি 
গ্রামে যোতে হবে! আপনি কি বার্থ প্রেমিক? ঈশ্ববে 
বিশ্বাস করেন? তবে চলে যান ফুলডুংরিতে। হয়ত মনের 
কামনা প্রণ হতেও পারে এ মন্দিরে প্রার্থনায়। লোকের 
তো তাই বিশ্বাস। আর বিভৃতিভূষণের স্মৃতিধন্য বিভতি 
পরিষদে তো! বাঙালি হিসেবে আপনার স্থাবী আমন্ত্রণ 
আছেই। 


কিরিবুরু/মেঘাতুবুরু 


পাহাড আর গভাব অরণা-- এরই মাঝে নিরালায় 
বসে ছুটি কাটাতে চান ততো চলে আসুন এখানে সারান্ডার 
জঙ্গলে। একই পাহাড় চুড়োয় পাশাপাশি এই দুইয়ের 
অবস্থান। আবহাওয়াও চমৎকাব। গরমের আধিক্য নেই, 
নেই শীতের কামড়ও। শীতের সময একটু গরম পোশাক 
হলেই চলে যায়। 

ঘুরে দেখুন এখানকাব পাহাড় জঙ্গল ঘেরা খনি 
এলাকা । 911 এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে। প্রজেক্ট 
অফিসে যোগাযোগ করলে তারাই জিপ সমেত ঘোরার 
ব্যবস্থা করে দেবেন। আর পাহাড়-চুড়ায় আছে ওয়া 
টাওয়ার। লোহাব সিঁড়ি বেয়ে ওপবে উঠলেই পুরো 
সারান্ডার জঙ্গল আপনার চোখের সামনে । জেগে উঠবে 
সাতশো পাহাড় চুডা। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা । তবে 
ওয়াচ-টাওয়ারে দুপুর-দুপুর যেতে চেষ্টা করবেন। বিকেলে 
প্রচণ্ড হাওয়ায় থাকা মুশকিল হয়। 
কেমন করে যাবেন : কলকাতা 
থেকে সরাসরি যেতে হলে 
হাওড়া থেকে আদ্রা-চক্রধরপুর 
ফাস্ট প্যাসেপ্ত্রারে চক্রধরপুর নামুন। অবশ্য হাওড়া থেকে 
যে সমস্ত মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন রাউরকেল্লা হয়ে যাচ্ছে, 
সে সব ট্রেনগুলি চক্রধরপুর স্টেশনে থামে । এদের কোনো 
একটিতে চড়েও এখানে আসতে পারেন। চক্রধরপুর থেকে 
বাস পাবেন মেঘাতুবুর আসার জন্। প্রাইভেট জিপও 
ভাড়া পাওয়া যায়। হাওড়া থেকে চক্রধরপুরের দূরত্ব 314 
কিমি। আবার খডাপুর থেকে ট্রেন ধরে বডজামদা নেমে 
সেখান থেকে বাসে কিরিবুরু/ মেঘাতুবুরু আসতে পারেন। 
তবে মাঝপথ বলে বড়জামদা থেকে বাসে ওঠা সমস্যার 
হতে পারে। আর যদি ঘাটশিলা ভ্রমণ শেষে এখানে 
আসতে চান তাহলে সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন হল 


০ 


ছি 


ঝাডখণ্ড 


গুয়া (21 কিমি)। ঘাটশিলা থেকে খডগপুর-গুয়া 
প্যাসেঞ্জার চেপে এখানে নামুন। তবে ঘাটশিলা থেকে 
বাসে চাইবাসায়-এ সে বাস বদল করে জামদা হয়ে 
সরাসরি কিরিবুক আসাই সুবিধার। 

ফেরার জন্য ভোর 4টে নাগাদ মেঘাতুবুর থেকে 
জামসেদপুর যাবার বাস ছাড়ে। তাতে চড়ে জামসেদপুর 
এসে হাওড়াগামী ট্রেনে কলকাতায় দিনে দিনে ফেরা যায়। 
না হলে বেলার বাস ধরে চক্রধরপুর এসে রাতের ট্রেন 
ধরে পরদিন সকালে ফেরা। 


০৯০ কোথায় থাকবেন : থাকার জন্য 
পিএ 


পাবেন স্টিল প্রান্টের 
ব্যাচেলরস হস্টেল আর পাহাড় 
চুড়োয় সুন্দর পরিবেশে মেঘালয় গেস্ট হাউস। হস্টেলের 
ভাড়া জনপ্রতি ১০০ আর গেস্ট হাউস 080 ৩০০ 
অতিরিক্ত ১৫০। এই দুটি জাগার আগ্রিম বুকিং-এর 
ঠিকানা : 01161 5010911119106171) 91, 801219 
1681 71217%,19017818080110 1101 008 0101801 
20.1180151900100) 31701011811) 11721119170 
21 833223 অথবা 991991911215 01৬191017, 
/01010011- 09501919001 01900 0 1811795, 
3012510 51661 71211, 1160121908014-833223, 
911010107, 121118101 এছাড়া কিরিবুরুতে 
20018 ও 9711 
কিরিবুরু থেকে জিপ ভাড়। নিয়ে ঘুরে নিন সারাণডা 
অরশ্য। থলকোবাদ, শশাংবুরূ ও কুমডি অরাণা খুরতে 
ফিরতে দেখা মিলবে হাতি, ভালুক, বাইসন, চিতা, 
বুনোকুকুর, শম্বর প্রভৃতি বন্য প্রাণীর। থলকোবাদ 
চেকপোস্টের কাছেই টিলার উপরে বনবিভাগের সুন্দর 
বাংলো আছে। 
এবারে সারাণ্ডা জঙ্গলে ঘোরার চারদিনের একটা 
ভ্রমণসূচি দিচ্ছি। 
প্রথম দিন : সকালে ট্রেনে এসে নামুন চক্রধরপুর 
স্টেশনে। সেখান থেকে জিপে করে আসুন আপনার 
নির্দিষ্ট থাকবার জায়গায়। তারপর বিশ্রাম নিয়ে 
সেদিন ঘুরে নিন ইচ্ছেমতো আশপাশের জঙ্গলে পায়ে 
হেঁটে। 
দ্বিতীয় দিন : সকালের জলখাবার খেয়ে আর দুপুরের 
খাবার প্যাকেটবন্দী করে চলুন পাছরি জলপ্রপাত দেখতে। 
সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে মনোরম ঝরনা। ঘুরুন, 
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শ্নান করুন, ইচ্ছে করলে সকলে মিলে চড়ুইভাতি করে 
নিতে পারেন। আর মুক্ত প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ায় 
নেই মানা। তবে খেয়াল রাখবেন, সন্ধেব আগেই ফিরতে 
হবে। 

ভূতীয় দিন : এদিন চলুন থলকোবাদ অভয়ারণ্যে। 
সকালের জলখাবার খেয়ে জিপে করে যেতে হবে ওয়াচ- 
টাওযারে। মাচায় উঠে গা-ঢাকা দিয়ে বসুন। তারপর 
চুপচাপ প্রতাক্ষ করুন বন্যপ্রাণীদের প্রাতাহিকী। সন্ধেয় 
নেমে এসে সঙ্গে ফ্লাশ লাইট ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গল 
অভিযান। 

চতুর্থ দিন : দুপুরের আহার সেরে ফিরে চলুন 
চক্রধরপুর। সেখানে দিন বা রাতের ট্রেন ধরে ফিরে 
আসুন হাওড়া স্টেশনে । 
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সিংভূম জেলার সদর শহব চাইবাসা। এখানের ছোট 
ছোট টিলা, শাল-সেগুনে ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে 
বেড়াতে ভালো লাগবে। যা খুশি খান, সব কিছুই হজম 
করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে এখানের জল্দ। স্বাস্থা ফেরাতে 
এখানে আসতে পারেন। বেডাতে তো অবশ্যই আসবেন। 
অনেক বাঙালির বাস। দিঘির জলে পানকৌডি- 
বালিহাস-- নানারঙা পদ্মফুলের মেলা দেখুন। নধুবাঁধ, 
রানীবাঁধ, শিববাধের পাড়ে ঘুরুন, নদীর ধারে জৈন 
মন্দিরের পবিত্রতায দুদণ্ড কাটিয়ে আসুন। কংটা বাগানে 
ফুলের সুবাস নিন-_ গোলাপের সমারোহ দেখুন 

এখানে আসুন হাওড়া থেকে হাওড়া-রাউরকেল্লা 
লাইনের ট্রেনে রাজখবসায়ান। এখান থেকে গাড়িবদল 
করে কয়েকটি স্টেশন পরের চাইবাসায। হাওড়া থেকে 
রাজখরসোয়ানের দূরত্ব 293 কিমি। আবার হাওড়া থেকে 
251 কিয় দুরের টাটানগর স্টেশনে নেমে বাসে করে 65 
কিমি পার হয়েও চাইবাসায় আসা যায়। টাটা থেকে 
চাইবাসা আসার অনেক বাস পাওয়া যায়। 

থাকার জন্য পাবেন নানান হোটেল ও লজ দামী 
হোটেল জেলখানার কাছে 40161 /897| সদর বাজারে 
10161 /81721001775, মাঝারি মানের । এছাড়া 42178 
10099, 8181211-09009, 71108. 011, 1821%/211 
012171285129128 পাবেন। আর পাবেন 9790 18 
(রিজা : 22, 20, 07510355, 4019101210)। 


টা 


তামিলনাড়ু 


আগে যার নাম ছিল মাদ্রাজ, এখন সেই রাজ্যের নামই 
তামিলনাছু। সূর্যকরোজ্জ্বল এই দক্ষিণী রাজ্যটি মন্দিরময় 
এবং খুবই প্রাচীন। ভক্তিগ্রবণতভা এই রাজ্যের 
অধিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এবং এই 
ভক্তিধর্মই ভারত-সংস্কৃতির দুটি বিশিষ্ট ধারার জন্ম 
দিয়েছে - মন্দিরকেন্দ্রিক নৃতাশিল্প ভরতনাট্যম্‌ এবং 
কর্ণাটকি সংগীত। ভারত উগদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে 
অবহ্ছিত এই রাজ্য প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিড় সভাতার লীলাভূমি। 
আর্যদের আগমনের আগে থেকেই দক্ষিণভারতের তিনটি 
দ্রাবিড় বাজা ছিল চোল, পাণ্য এবং চেরা। চেরা হুল 
কেরালা এবং চোলই হল আমাদের মাদ্রাজ বা 
তামিলনাডু। তাষ্তরোরে চোল রাজারা ছিলেন খুবই 
পরাক্রান্ত (10 থেকে 12 শতক পর্যড)। পল্পব, চোল 
এবং পাণ্ডা রাজারাই তামিলনাড়ুতে তাদের অপূর্ব স্থাপত্য 
ও শিল্পকীর্তির নিদর্শন রেখে গেছেন। 

দক্ষিণভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় 14 
শতকের প্রথম দিকে। আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি 
মালিক কাফুর পর পর তিনবার দক্ষিণভারত আক্রমণ 
করে জয়ী হন। পরে অবশ্য কর্ণাটকে বিজয়নগর এবং 
মাদুরাতে নায়ক রাজগণ বহু বছর রাজত্ব করেন। পরে 
আসেন বিদেশীরা। কিন্তু তাদের আগমনের আগেই 
ভারতের বুকে যে শিল্প ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার 
নিদর্শন রয়ে গেছে মন্দিরের সুউচ্চ গোপুরম্‌, মন্দিরচূড়ায় 
বিপুলাকৃতি ঘণ্টা, ব্রোগ্জের নানা শিল্পবীর্তির মধ্যে। রয়ে 
গেছে নাগশ্বরম্‌ ও তাবিল বাদাযন্ত্, পুরবী আষ্ম্‌ ও 
মাবিল আষ্টম লোকনৃত্যেও। আসলে উত্তরভারতের 
শিল্পকীর্তি যখন বার বার বহিররাক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে 
গেছে তখন দক্ষিণের শিল্প বহুলাংশে রক্ষা পেয়ে অক্ষত 
রয়ে গেছে। 

প্রাচীন এই চোলামগ্ুলের ভাষা তামিল ভারতের 
প্রাচীনতম ভাষাগুলির অন্যতম। এতে বৈদিক-সংস্কৃতর 
প্রভাব অত্যন্ত কম। এই ভাষার গৌরব স্মরণ করেই 
1,30,069 বর্গকিমি আয়তনের এই দেশের, 14 
জানুয়ারি 1969 থেকে, মাদ্রাজ নাম বদল করে নতুন 
নামকরণ হয় তামিলনাড়ু। লোকসংখ্যা প্রায় নাড়ে ছয় 
কোটি (6.21,10,839--2001)। 30টি জেলা। 
জেলাগুলি হল-- কোয়েম্বাটোর, কন্যাকুমারী, চেন্নাই, 
মাদুরাই, নীলগিরি, রামনাথপুরমূ, সালেম, তিরুভাল্লুর, 
ডিন্ডিগুল, নাগপভনম, তেলোর, এরোদ, ভিরুধনগর, 


শিবগঙ্গাই, কুড্ডালোর, তাগ্ত্রাভুর, তিরুভাঙ্নামালাই, 
তুতিকোরিন, ভিল্লপুরম, কারুর, পেরামবালুর, কাঞ্চিপুরম, 
নামাকাল, তিরুবারুর, থেনি, তিরুচিরাপলি, 
তিরুনেলভেলি, ধর্মপুরী, আরিয়ালুর এবং পুড়ুকোট্টাই। 

কখন বেড়াতে আসবেন : তামিলনাড়ুতে বেড়াতে 
আসার সেরা সময় শীতকাল। কারণ এখানের শীত 
কলকাতার শীতকালের শীতের চেয়ে অনেক কম। 
গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ওঠে 43০0 এবং 
শীতে সর্বনি্ন তাপমাত্রা দাঁড়ায় 180, যেখানে 
কলকাতার তাপমাত্রা কখনো কখনো 120-এ নেমে যায়। 
অতএব এখানে বেড়াতে আসার সেরা সময় অক্টোবর 
থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। সাধারণ পোশাক-আশাক 
আনলেই চলে। 

তামিলনাড়ুর রাজধানী হল চেন্নাই-- পূর্বতন নাম 
মাদ্রাজ। চলুন, সেখানেই আগে যাই। 


চেন্নাই মাদ্রাজ) 


দক্ষিণতারতের সর্বপ্রধান এবং ভারতের চতুর্থ 
বৃহত্তম শহর হল চেম্নাই। বন্দরময় এই শহরটি থেকেই 
অনেকে দক্ষিণভারত ভ্রমণ শুরু করেন। ব্রিটিশরা এখানে 
আসার আগে থেকেই পোর্তৃগিজরা স্যান-টোমে একটি 
ছোট বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং জনশ্রুতি যে তাদেরই 
একজনের নাম মাদ্রাজ থেকে এখানের নামকরণ হয়েছিল 
মাদ্রাসপত্তরম। 17 শতকের সূচনায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি চেম্নাপত্রম্‌ (এই চেন্নাপত্রম্‌ থেকেই বর্তমান 
চেন্নাই) অঞ্চলে এসে তাদের প্রথম বাণিজ্য বিস্তার করতে 
থাকে। 1639-এ চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে তারা এই 
গ্রামের অধিকার পেয়ে সেখানেই 1640-এ ফ্রাঙ্গিস দিবসে 
আধুনিক চেন্নাই শহরের পত্তন করে। প্রায় 14 বছরের 
পরিশ্রমে ফন্টা সেন্ট জর্ভ এটি সমাপ্ত করেন 1653-তে। 
এই চেন্নাই শহরেই বিখ্যাত তামিল কবি তিরুভাল্গুভরের 
জন্ম হয়েছিল। 

ুস্বাই এবং কলকাতার সঙ্গে চেন্নাই-এর পার্থক্য 
হল এখানের বিশাল সবুজক্ষেত্র, সমুদ্রতীর, প্রতৃত 
গাছপালার সম্পদে। এখন আধুনিক চেন্নাই বেড়ে উঠেছে 
তার নানা উন্নতমানের শিল্প, বন্দর এবং আধুনিক 
জীবনকে ঘিরে! এখানের লোকেরা যে একেবারেই হিন্দি 
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১. বাংলার টেরাকোটা-পশ্চিমবঙ্গ 

২" পুরীর সমুদ্র সৈকত-ওডিশা 

৩. কন্যাকুমারিকা মন্দির-তামিলনাড় 

৪" বত্রিশ সিংহাসন-উজ্জইন-মধা প্রদেশ 
৫. অগ্ুনা বীচ-গোয়া 


তামিলনাভু 


বোঝেন না এমন নয়। এমনকি চোস্ত ইংরেজিও অনেকে 
জানেন। তবে এঁরা পছন্দ করেন তাদের ভাষা তামিলেই 
কথাবার্তা বলতে। 

দক্ষিণে বেড়াতে গিয়ে আপনি যে বাঙালি খানা 
পাবেন না এমন আদৌ নয়, তবে সম্বরম্‌ দিয়ে ইডুলি- 
দোসাই এখানে সৃপ্রাপ্য। কী ভাবছেন? প্রেশার কুকার 
আর স্টোভ সঙ্গে নিয়ে যাবেন? সঙ্গে শুড়ো মশলা? 


কেমন করে যাবেন : বিমানে : 
চেন্নাই একটি আন্তর্জাতিক 
বিমানক্ষেত্র। সেজন্য অনেক 
আক্তর্জাতিক বিমান এখান দিযে যাতায়াত করে। তাছাড়া 
তারতের অনেক পর্যটন ক্ষেত্রের সঙ্গেও বিমানে এর 
যোগাযোগ আছে। এর 2টি বিমানক্ষেত্র আছে-- 1টি 
শহরের 15 কিমি দূরে আন্তর্জীতিক, অনাটি 17 কিমি 
দূরে ঘরোয়া! /। বিমান যাচ্ছে নিয়মিত বিভিন্ন বিদেশী 
রাষ্ট্রগুলিতে ।180-র বিমান চেন্নাহইকে যুক্ত করেছে পো 
ব্রেয়ার (বু. শু. র., সময় 2.05 মিনিট), মুম্বাই (প্রতিদিন 
2 বার, মবুশ 1 বার, সময় 1.40 মিনিট), দিলি 3 
বার, প্রতিদিন, 2.35 মিনিট), কলকাতা 00 765 
প্রতিদিন 18 10, সাহার ইন্ডিয়া প্রতিদিন 10.40, /- 
81709 /২1 ম. বু. শ. 13.05 ও 491835 প্রতিদিন 
19.50; এদেরই বাঙ্গালোর প্রেতিদিন 14.30), মাদুরাই 
(প্রতিদিন, 50 মিনিট), কোচি প্রতিদিন, 1 বার, 1 ঘণ্টা) 
, তিরুপতি (প্রতিদিন, 1 বার, 35 মিনিট) প্রভৃতি | 1 
| 2158 কলম্বো-চেম্াই বিমান চালায়, 180-ও ধুখবার 
বাদে প্রতিদিন। বিমানবন্দর থেকে শহরে আসার জন্য 
79117/21717121150011 00170018001) (2০) 
এয়ারপোর্ট কোচ সার্ভিস চালাচ্ছে প্রতিটি ফ্লাইটের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে। নিয়ে আসবে একেবারে এগমোর রেল 
স্টেশন পর্যস্ত। বাসটি যাবার পথে 1/র সিটি অফিস 
এবং বেশ কয়েকটি হোটেলকে ছুঁয়ে যায়। ভাড়া মোটামুটি 
৩০ মধ্যে। ঘরোয়া এবং আত্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র দুটির 
মধ্যেও এঁরা বাস চালাচ্ছেন মাত্র € বিনিময়ে । চেন্নাই- 
এ কয়েকটি বিমান সংস্থার ফোন নাম্বার :1701217 /0- 
|1795 2234 31311 081 911/5/5 2234 6557, 
2234 0215; 01 11705 2234 75007) 521919 
233 0056। 

রেলে : চেন্নই-এর রেল স্টেশন ওটি -_ চেন্নাই 
সেন্ট্বাল, তাম্বরম এবং এগমোর। হাওড়া থেকে ট্রেন যাচ্ছে 
খড়গপুর, ভুবনেশ্বর, রাজমহেক্্রী হয়ে হাওড়া-চেম্নাই মেল 
20.45 ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রালে 4.45, বৃহস্পতিবার 
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6324 হাওড়া-তিরুবঅনস্তপুরম এক্স (ম র) 23.05 
ছেড়ে 23.10. করমণ্ডল এক্স 14.25 ছেড়ে 17.35, 
1,663 কিমি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এসে। চেন্নাই থেকে 
ফেরার পথে হাওড়া মেল চেন্নাই-এ 22.30 ছেড়ে 
হাওড়ায় 5.55; তিরুবঅনস্তপুরম-হাওড়া এক্স 
তিকবঅনস্তপুরমে 15.15 ছেড়ে চেন্নাই 9.35 হয়ে 
হাওড়া 16.20; করমণ্ডল এক্স 9.05 ছেড়ে হাওড়া 
13.151 দিল্লি থেকে আসছে 2622 তামিলনাড়ু এক্স 
22.30 ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রালে 7.05, এটি চেন্নাই থেকে 
ফেরে 22.00 ছেড়ে নিউদিলিতে 7.30; 18.40 ছেড়ে 
নিউ দিল্ি-চে্নাই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক এক্স চেন্নাই 6 15, হজরত 
নিজামুদ্দিন 15 30 ছেড়ে 2434 রাজধানী এক্সপ্রেস 
চেন্নাই আসছে 20 051 6302 চেন্নাই এক্স 23.15 জণ্মু- 
তাওয়াই ছেডে দদিল্িতে 14 05, নিউ 'দিলিতে 14.55 
(ছড়ে চেন্নাই পৌঁছায় 11.20 মিনিটে | এটি চেন্নাই থেকে 
বুধ, বৃহ, ববি 5.30 ছেড়ে নিউদিলি 22.40 ও জজ্মু- 
তাওয়াই 13.30-এ; হায়দরাবাদে 20 10-এ ছেড়ে 
চেম্নাই-এ 10.20 আসছে 2760 চারমিনাব এক্স এবং 
বিজয়ওয়াড়া থেকে 6 00 ছেডে 2711 পিনাকিনি একস 
চন্নাই-এ 13.001 ম্যাঙ্গালোর থেকে 12.30 ছেড়ে 
এরোদ 23.15 হয়ে ম্যাঙ্গোলোর চেন্নাই মেল চেন্নাই 
সেন্ট্রাল আসছে 6 25, 6928 ওয়েস্ট কোস্ট এক্স 
21.15 ছেড়ে শোরানুর-কোয়েম্বাটোর হয়ে চেকল্নাই 
15.35-এ। আলেঙ্গি থেকে 6042 চেম্নাই এক্স 15 00 
ছেড়ে আসছে 6.05) ত্রিবান্দ্রম থেকে 6620 চেন্নাই মেল 
14.30 ছেড়ে চেন্নাই সেব্ট্াল 7.00। বাঙ্গালোর থেকে 
চেন্নাই আসছে 2640 বৃন্দাবন এক্স 14.30 ছেড়ে 
20.15; 6022 চেন্নাই এক্স 23.00 ছেড়ে 8.15 ও 
2658 চেন্নাই মেল 22 45 ছেছে 5.051 মুস্বাই থেকে 
চেন্নাই সেন্ট্রাল আসছে 23.30 ছেড়ে মুম্বাই-চেন্নাই মেল 
5.40 ; 14.10 ছেড়ে মুস্বাই-চেম্নাই এক্স 16.45। দাদারে 
20.30 ছেড়ে দাদার-চেন্নাই এক্স 20.051 এরোদ-এ 
21.00 ছেড়ে 6670 ইয়েরকৌদ এক্সপ্রেস চেক্লাই” 
সেন্ট্ালে 4.551 মেট্ুপালায়াম 19.45 ছেড়ে 2672 
5.151 মাদুরাই-এ 6.45 ছেড়ে 2636 ভাইজাই এক্স 
তিরুচিরাপল্লী, ভাল্পপুরম হয়ে চেন্নাই এগমোর 14301 
2638 পান্ডিয়ান এক্স 20.30 ছেডে 5.30; রামেস্বরমে 
15.10 ছেড়ে সেতু এক্স তাশ্বরম আসছে 8.40। 
তিরূনেলভেলি 18.25 ছেড়ে 2632 নেলাই এক্স চেন্নাই 
এগমোর 6 001 তিরুচিরাপল্লী 6.30 ছেডে 2606 
পল্লবান এক্সপ্রেস 11.57; 6178 বুকফোর্ট এক্স 
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তামিলনাড়ু 


থাপ্জাভুর 20.15 ছেড়ে 5.00| বীচ রেলওয়ে স্টেশন 
এবং তাস্বরম্-এর মধ্যে শহরতলির বৈদ্যুতিক ট্রেন যাচ্ছে 
5 মিনিট অস্তর ভিড়ের সময়। তামিলনাড়ুর অন্যান্য স্থানে 
যাবার ট্রেনের কথা যথাস্থানে জানানো হবে। 

সড়কপথে : ভারতের নানা শহরের সঙ্গে চেন্নাই এর 
সড়কপথে যোগ রয়েছে। কাঞ্চিপুরম্‌ চিতুর-কোলার হয়ে 
বাঙ্গালোর 334 কিমি, চিঙ্গলেপুট- তিন্দিবনমূ-নেইভেলি 
হয়ে চিদস্বরম্‌ 228 কিমি, নেলোর-গুন্টুর, বিজয়ওয়াড়া 
হয়ে হায়দরাবাদ 669 কিমি, কাঞ্চিপুরম্‌ থেকে সোজা 
71 কিমি, চিঙ্গলে পুট-ভিল্ুপুরম্-তিরু চিরাপল্লী-মাদুরাই- 
তিরূুনলভেলি হয়ে কন্যাকুমাবী 712 কিমি, 
তিরাচরাপল্লী হয়ে কোদাইকানাল 498 কিমি, মাদুরাই 
480 কিমি, মহাবলীপুরম্‌ সোজা 61 কিমি, কাঞ্চিপুরমূ- 
চি্বুর বাঙ্গালোর হযে মহীশুর 469 কিমি, সালেম- 
মেটুপালয়ম্‌ হয়ে উটি 535 কিমি, পণ্ডিচেরী 162 কিমি, 
তিরুচিরাপল্লি-মাদুরাই হয়ে রামেশ্বরম্‌ 619 কিমি, 
তাষপ্ত্রোর 334 কিমি, তিরুচিরাপল্লি 319 কিমি, তিরুপতি 
143 কাম. বেদানথঙ্গল 85 কিমি। 

চেন্নাই "থকে বাস চলছে পাগুচেরী, চিদশ্বরম, 
তিরুচিরাপল্লি, তাগ্জোর, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী, 
তিরুভান্নামালাই, মহাবলীপুরম্‌, কাঞ্চিপুরম্‌, হায়দরাবাদ, 
বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানের মধ্যে। সময় লাগে (ঘণ্টায়) 
বন্যাকুমারী 15, উটি 14 1 6০0 চালাচ্ছে স্থানীয়ভাবে 
বাস আরা ০-র বাস যাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে। 2টি 
বাস স্ট্যান্ড-_ ব্রডওয়ে বাস স্ট্যান্ড (9 : 22859) এবং 
এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড (27: 5341982, 5341835)1 
বাস চলছে সকাল 6.00 থেকে রাত 8.0০0 অবধি। এক্স 
বাসের রিজার্ভেশন 10 দিন আগে থেকেও করা যায়। 5 
জনের ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা চলছে শহরে। 
ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি পাবেন -_ 211 14811 90-এ কন্তুরবা 
নগরে 909 0805, 172 592121-4 892 
70751, তাজ করমণ্ডল হোটেলে 1101102/ 1005, 
/00০-র 12750011011, 29 ৬1০:0112 ০1950917 
থেকে। এঁদের কাছে ০০৪০1-এর জন্যও অনুসন্ধান করুন। 

জলপথে: চেন্নাই থেকে নিয়মিত যাত্রীজাহাজ যাচ্ছে 
আন্দামান এবং নিকোবর ছ্বীপপুঞ্জের দিকে। কন্ডাকটেড্‌ 


ট্যুর দেখুন সব শেষে। 


৩৯১, কোধায় উঠবেন এখানে : 
০, হোটিলের কোনো 
অভাব নেই। আমরা পর্যটন 

দফতর অনুমোদিত এবং কয়েকটি অননুমোদিত 
হোটেলের তালিকা দিই। বন্ধনী মধো বাড়তি সার্ভিস 


২৯১১ 


চার্জ। * চিহে পাশ্চাত্য প্রথার হোটেল বুঝিয়েছি। 5 তারা 
হোটেল : 10 ক্যাথিড্রাল রোডে %110181 01018 
91812101) (71) : 28280101) 7-135, ৬,৫০০- 
২১,০০০ (10%); 17 নাংগামবন্কম হাই রোডে %17০0- 
191121 00101121700| (611. 28272827) 3-240, 
5/8০ ৬,৫০০-১৯,০০০। 4 তারা হোটেল : বিনি'জ 
রোডে ঈ1710181 ০0117811215 (911 : 28520123) 
9-146, ৪,৫০০-৭,৫০০ (10%); মাইল!পুরে 69 ড. 
রাধাকষ্জন রোডে ৯%110161| 97865 (21: 
28274700) 17-125, 980 ১,৫০০-২,৪০০, 0/0 
৩,৫০০-৩,৯০০ (10%)। এগমোবে 6 গাদ্ধি-আরউইন 

রোডে *%110161111106119| (1 : 282502376) লি- 
রা 5 ২২৫, 0 ৩৫০, 50 8৫০ 0/0 ৬৫০. 
(10%) 3 কেনেথ লেনে %110191 16৬ ৬০(0118 
(21 :28253638)17-43, 9 ৭৯০, 0 ১০৫০, 90 
১১৫০-১,৪৫০, 080 ১,৫৫০-১,৬৫০১ স্যুইট 
১,৪৫০-১,৬৫০ (20%); এগমোরে 93 প্যানথিয়ন 
রোডে 17150125 170161 /45012 টি 1010. (61: 
28253377) 7-133, 5 ৫৫০, 0 ৬৭৫, 580 ৭৫০. 
[08০ ৯২৫ (20%); 1009 70012112116 11017 
9080-এ (অনাত্র উল্লেখ পি এইচ রোডে) 11019 
[09590188551 (21: 28255111) 8-100 ৪ 
২৭৫, 0) ৪২৫ 9480০ ৫৫০, 04০ ৭৫০. (20); 28 
কম্যান্ডাব-ইন-চীফ রোডে 110191 1621701 (21. 
28271100) 7-80, 5৪৫০, 1) ৫২৫, 9/৯০ ৬২৫, 
09০ ৭২৫ (17%); 53 মন্টিয়েথ রোডে *%11019। 
//102559001179125 (গী : 2855441716) 73- 
81, 38০ ৩৫২৫-৪২২৫, 0080 ৪২৫০-৫৯২৫ 
(10%); মায়লাপুরে 72/75 ড. রাধাকৃষ্ণন রোডে 
5৮ 1/00019105 110919| (971 :28273111) শি 
165, ৩২৫-১৫২৫ (15%); 5 কোদামবন্কম্‌ হাই রোডে 
10151 791) 919৬5 (9: 2827188117-80, 5 
৪৫০, 0 ৫৫০, 586 ৬২৫, 080 ৭৫০-১৩৭৫, 
115%), 49 আন্না সলাই-এ110191 911181115 (শা: 
28240582) 777. ১ ২৫০0 ৩৫০, 980 ৪৭৫, 
040 ৬৫০. (10%); 1132 পি এইচ রোডে 11016 
20110 (গা : 2588809) 17-45, 0 ৫২৫, 040 
৭০০ (10%); 2 নন্টিয়েথ রোডে 1710191 41810 
(51: 28553914) 8-60, 5 ৩৫০, 0480 ৪৭৫, 
94০ ৫২৫, 080 ৬৫০-৮৫০ (10%); 693 মাউন্ট 
রোডে 11051 1180125 11109172001721 (6 
285241 11) 7763, 580 ২৭৫০-৩৫৫০; 0/0০ 


৪ 


৩০০০-৩৫৫০, স্যুইট ৪৫৫০-৫৫৫০; ও ক্যাথিড্রাল 
রোডে 11016112115 (77: 28270541) 7-70, 5 
৩৫০, 0 ৪০০, 30 ৪৫০, 00 ৫৫০ (10%); 
নাংগামবনক্ধম-এ 154-155 ভিলেজ রোডে * 
00995110191 (থা : 2472176) 87-35. ও 
২২৫, 0 ২৭৫, 0/০ ৩৫০ (10%); 934 পি এইচ 
রোডে 11019181468 0121)010 (29: 2665981/5) 
ব-33, 5 ৩৫০, 0 ৪২৫, 590 ৫২৫,08০ ৬৫০, 
সুইট ৭৫০ (10%); 36 রয়াপেটা হাই রোডে 34113'5 
12115170181 (21: 2845223) ন-64, 9 ১৭৫, 0 
২৭৫, 50 ৪০০, 0080০ ৬০০ (5%); 243-244 
রয়াপেটা হাই রোডে 110191 5%/920991 (%1: 
28268466) 3-110, ১ ২৭৫, 0 ৩২৫ ১8০ ৪২০. 
080 ৫৫০; 12 দুর্গাবাই দেশমুখ রোডে অন্ধ মহিলা 
সভার 10017511410191 (01: 2416001) 7-22, 9 
১২৫, 0 ২০০ (5%); এগমোবে 21 গাদ্ধি-আরউইন 
রোডে 01115111019 (2) 11৫. (97: 28250079) 
7-34, 9 ২৫০, 0 ৪০০ (5%); 1089 পি এইচ রোডে 
11015 88000 (27: 26239081) 7-75, ও 
২৭৫, 0) ৪১০, 580 ৫২৫, 080 ৫৯০, সুইট ৭৫০, 
ইন্জামবকমে * 06 30109193980 79501 
(পা: 24926442, 24926236) 7-78, ৬৫০- 
২৩৫০ (109); মায়লাপুরে 8/1 ড. রাধাকৃষ্ণন রোডে 
10191 29195149171 (91: 2832211) 8145, ও 
৭০০১ [) ১০৯০ :6 পুরসওয়ালকম্‌ হাই রোডে 170191 
91461 51215 (71 :2664414) 4-38, 5 ২০০0 
২৫০, 98০ ৩২৫, 040 ৪০০; 349 পি এইচ রোডে 
10161 9101 (7 :28221349) 354 5 ১৭৫0 
২২৫, 580 ২৭৫, 080 ৩২৫; 108 ওয়ালট্যা্স 
রোডে 11091919106 5001 11191790012 (91. 
2584005) 7105, 5 ১৭৫, 0 ৩০০ 080 ৪২৫ 
108 ওয়ালট্যাক্স রোডে 11016191651 1119179- 
8০11 (21: 584095) 7- 105 $ ১৭৫, 0 ৩০০ 
080 ৪২৫ (15%); ব্বিপলিকেনে স্টার সিনেমার 
বিপরীতে 16 বল্পভ অগ্রহারম স্ট্রিটে 81098019105 5 
১৭৫, 0 ২২৫ (15%); এগমোরে 12 গাদ্ধি-আরউইন 
রোডে 11061 11100919 00110119121 (শী: 
2842578) 5 ২৫০ 0 ৪৫০; 103 নাংগামবন্কম্‌ হাই 
রোডে 10191 3911981 (পি : 28271889) 5 ২৭৫, 
0৩২৫, 9580 ৪২৫, 080 ৫০০. . এই রাস্তার 9 নং- 
এ 11011 নি] (21: 28270521) 7-51, 9 
৬৫০-১০৫০ (10%); 4 জেনারেল প্যাটারস্‌ রোডে 


ভারত ভ্রমণ 


10151 559117211 (01 :281754) 5 ১৭৫, 0 ২২৫. 
৩০০; পার্ক টাউনে 7 স্ট্িংগার স্টিটে 119191 90172থা। 
|7191791101781 (9) : 230061).9 - 47, 5 ১৭৫, 
0 ২২৫, টিহত তহ€ না 1598-এ 26 ভেঙ্কটরমণ 
স্ট্রিটে 18751111059 (2 : 2441346) 980 
৩২৫, 0 ৪২৫, 34 পি সি ও রোডে 30121110179 
(5 :28251515) 85 59, 5৩৫০, 0 ৪০০, 99০ 
৪৫০১ 0/8০0 ৬৫০. (10%);97 পি এইচ রোডে 1০01 
10161 50012 (% : 28252255) ২৫০. - ৫৫০. ; 
এখানেই 3 গান্ধি-আরউইন রোডে 11016121099 (27. 
2834959) 3-50. 0 ৩০০. - ৩৭৫, 080 ৪০০ - 
৬০০ (10%) ; ডে. |. রোডে 110181 72111019590, 
3-31, 5 ২০০১0 ২৫০১ 58০ ৩২৫ 080 ৪২৫; 
79 ইস্ট কোস্ট রোডে 94815 9006 1-800011 
110161 (01) : 24926125) 5 ২৫০, 0 ৩২৫, কটেজ 
২৯০, 0/0 ৪৭৫ - ৫৫০; 26/27 পি এইচ রোডে 
1776 91009011 08110121110191 (2) : 28288952) 
১০৫০ - ২২৫০; 24 গ্রিমস্‌ লেন-এ 716 31100011 
10151 (91 : 28271164) ৮৫০ *২১০০ ; 1/24 
জি এস টি রোডে 116 1749171 (21 . 22344747) 
৮৫০ - ১৯৫০; 9 কেনেথ লেন-এ 110191 729110121 
(21) : 28252901) ৩৭৫ - ১০৫০ প্রভৃতি আরো বহু 
হোটেল রয়েছে। 

অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে আছে: চেন্নাই সেন্্রাল 
স্টেশনের বিপরীতে া00-র 11019121015 
(% :25389132) ই. ভি. আর. রোড, 088 ৩৫০, 
0480 ৫৫০ ডর্মি ৭০ | রয়াপেটে 24 ওয়েস্ট কোস্ট 
রোডে +80/. 31851 3001) (গা : 832554) 0 
১৫০ - ২৫০; 74 রিথারডন রোডে +180/, ৬5291) 
(9) : 32831) 0 ৫০ - ৭৫; ভেপারিতেই এর পরের 
বাড়িটিতে 52186011 /া)5 380 51161 01891 
119458 (সী : 33148) $ ৬৫-১০০, ডর্মি ৪৫ (রিজা: 
জগ 1086 পি এইচ রোডে +//০/ 011 (9: 
25324945) প্রাতরাশসহ ৩০ + সদস্যপদ ২০ প্রথম 
দিনের জন্য মাত্র। 12 বছরের নীচে ১৫। খাওয়া-দাওয়া 
পশ্চিমি ঢণ্ডের (রিজা : সেক্রেটারি)। এখানেই রয়েছে 
1108 0810)110 0108070-। গাড়ি জমা প্রতিদিন 
১৫ আর জনপিছু ৫। আর থাকার জন্য তাবু প্রতি ২০ 
+ জনপ্রতি ৫ (রিজা : সেক্রেটারি)। এই ক্যাম্পাসেই 
আছে স্টুডেন্ট কার্ডধারী কেবল 30 বছরের নীচের 
মেয়েদের জন্য 1.911519 15117095191, 5 ২৫ 09 
৩৫, ডর্মি ২০ (রিজা : ওয়ার্ডেন +৮404) ; ইন্দিরানগরে 


তামিলনাডু 


আছে 0১10117195161 (71: 4420233) 5 ২০ কেবল 
ডর্মিতে। সবার জন্যে এটি উন্মুক্ত হলেও যুবসংঘাদির 
সদস্যদের থাকার সুযোগ আগে দেওয়া হয়। এখানে আছে 
০0110 0)116190 581৬108  081015 (711: 
663991) 9/59 ছাত্রদের ১৫, শিক্ষকদের ২০, অন্যদের 
৩০। [008 ছাত্রদের ৮-১৫, শিক্ষকদের ১২ এবং 
অন্যদের ১৫ | ডর্মিতে এঁদের যথাক্রমে ৫. ৯, ১৯। 
এখানে অবশ্য যেসব ছাত্ররা 117191728001721| 514- 
06105 080-ধারী তারাই থাকতে পারেন (রিজা: 
0090107)। এগুলি ছাড়া 717 আছে 011611721 061- 
টা: 9180017-এ 08 ১৫০১ ডর্মি ৪৫, 980 ২২৫ 
0/০ ২৭৫ এবং £0171016 5120017-এ 5 ৩৫108 
২৫ জনপ্রতি (রিজা : স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট)। 

কী দেখবেন এখানে : সেন্ট জর্জ দুর্গ : শহরের 
মাঝখান দিয়ে আঁকাবীকা গতিতে বয়ে চলে সমুদধে গিয়ে 
পড়েছে কয়ম্‌ নদী। এরই অদূরে সাউথ বী£৮ রোডে 
হাইকোর্টের দক্ষিণদিকে শহর থেকে 3.2 কিমি দূরে ব্রিটিশ 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি (নির্মাণ গুরু 1640 এবং 
শেষ 1653) এই দুর্গ থেকেই প্রকৃতপক্ষে চেন্নাই শহরের 
মূল পথগুলির যাত্রা শুরু হয়েছে। কাজেই এখানেই আগে 
আসুন। € মিটার (20 ফুট) উঁচু এই দুর্গে পূর্বদিকের 
তোরণ দিয়ে পথ চলে গেছে ম্যারিনা বীচের দিকে, দক্ষিণ 
দিকের ওয়ালাজা গেট চলেছে মাউন্ট রোডের দিকে, 
পশ্চিমদিকের পথ আপনাকে নিয়ে যাবে সেন্ট্রাল রেল 
স্টেশনের দিকে যেটি শেষ গিয়ে মিশেছে *ু-ণমালী হাই 
রোডে। এই দুর্গেই একদা ক্লাইভ ও ওয়েলেসলি বাস করে 
গেছেন সৌভাগ্য অর্জন করে। এখন এই দুর্গে 
সেক্রেন্টারিয়েট এবং বিধানসভার অফিস বসেছে। দুর্গের 
মিউজিয়ামটি গড়ে উঠেছে এর ভিতরেই। ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির আমলের নানা জিনিস এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। 
সেই আমলের প্রাচীন মুদ্রা, পোশাক- আশাক, দলিলপত্র, 
অন্ত্রশস্ত্াদি রয়েছে, আর আছে ক্লাইভ কর্নার ক্লাইভের 
নানা ছবি, চিঠিপত্র ইতাদি। ক্লাইভকে বুঝতে হলে এখানে 
আসতে হবে। শুক্রবার ও জাতীয় ছুটির দিনগুলি ছাড়া 
খোলা থাকে 9.00-17.00, দর্শনী লাগে না। এর মধ্যেই 
আছে সেন্ট মেরি চার্চ (1680)। প্রাচাভ্‌ মিতে এটিই 
সম্ভবত সর্বপ্রাচীন আযংলিক্যান চার্চ। এখানেই মার্গারেট 
ও রবার্ট ক্লাইভের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল (1753)। 
চার্চের ভেতরে রাখা লাস্ট সাপার ছবিটি আপনার হৃদয়- 
মন জয় করে নেবেই। এটি কোনো অজ্ঞাতনামা শিল্পী দা 
ভিষ্মজির অনুকরণে এঁকেছিলেন। 

দুর্গের অদূরেই রয়েছে হাইকোর্ট ভবন শহর থেকে 


২৯৩ 


4.8 কিমি (3 মাইল) দূরে প্যারিস কর্নারে। মাঝখান 
দিয়ে একটা ব্াস্তা এর লাল ইটের ইন্দো- সেরাসেনিক 
পদ্ধতিতে তৈরি দুটি বিশাল বাড়িকে আলাদা করে 
দিয়েছে। এরই মধ্যে হাইকোর্ট ছাড়া স্মল কজেস্‌ কোর্ট, 
সিটি সিভিল কোর্ট এবং আইন কলেজটি রয়েছে। 
দেওয়ালে স্টাককো প্যানেল, জানলায় রডিন কাচ, সাদা- 
কালো পাথরের মেঝেতে বাড়ির ভিতরগুলো দারুণ 
দেখতে লাগে। 

হাইকোর্ট আর লাইট হাউস পাশাপাশি। শহর থেকে 
32 কিমি দূরে ম্যারিনা বীচের এই আলোক স্তত্ভটি 160 
ফুট (50 মি) উচু। এটি অবশ্য পুরনো বাতি ঘরটি ভেঙে 
গেলে তৈরি হয়। স্তত্তটির মাঝখান দিয়ে ঘোরা-নো সিঁড়ি 
উঠে গেছে। একটু কষ্ট করে সেখানে উঠলে পরে জর্জ 
টাউন__ সেকালের ব্ল্যাক টাউন, চীনা বাজার, ইভনিং 
বাজার, নতুন বাজার, পোর্তৃগিজ চার্চ এমনকি জাহাজঘাটা 
পর্যস্ত দেখতে পাবেন। এই চত্বরেই আছে স্যার ভি 
বাশ্যাম আয়েঙ্গারের মৃরতি। ল কলেজের দক্ষিণে যে 
মূর্তিটি দেখতে পাবেন সেটি ত্রিবান্কুরের মহারাজার । 
ইনিই ত্রিবাঙ্কুরের সমস্ত মন্দিরের দরজা 'অস্পৃশাদের' 
জন্যেও খুলে দিয়েছিলেন। 

ওই যে এখনই জর্জ টাউনের কথা বললাম, 1912 
পর্যস্ত এর পরিচিতি ছিল কালো টাউন হিসেবে। প্রিঙ্গ 
অফ ওয়েলস-এর ভারত ভ্রমণের পর এটির পঞ্চম 
জর্জের নামানুসারে জর্জ টাউন নাম হয়। এর অবস্থিতি 
মাদ্রাসপত্রমের মাছ ধরার গ্রামটিতে । পূর্বে-পশ্চিমে এর 
দুটো ভাগ-_. মুখিয়ালপেট্টা এবং পেড্জুনৈকানপেটা! 
এখানেই হাইকোর্ট, ল কলেজ, মেডিক্াল কলেজ, 
110, ব্যাঙ্ক, চীনা বাজার (এখন নাম সুভাষচন্দ্র বসু 
রোড), এলিফ্যান্ট গেট, টাকশাল ইত্যাদি রয়েছে। 

যাই হোক দুর্গ চত্বর থেকে বের হয়ে দেখতে পাবেন 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহতদের মেমোরিয়াল, কম়ুম্‌ 
নদীর জল্র পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লক টাওয়ার, 
লাইব্রেরি। তারপর প্রেদিডেজি কলেজ । তারপরেই 
ম্যারিনা বীচ-_ পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘ বেলাভূমি। 13 
কিমি দীর্ঘ এই বীচে সন্ধেবেলায় পায়চারি করাটাই একটা 
আনন্দের বিষয়। দুপাশে ফুলবাগিচায় ঘের! এই বীচে 
সন্ধেবেলায় মনে হয় গোটা চেন্নহি শহর চলে এসেছে 
আলাপচারিতার জন্যে । একদিকে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অট্টালিকা, কর্ণাটকের নবাবদের একসময়ের আবাসগৃহ 
চীপক প্রাসাদ (এখন নিতান্ত গদ্য এখানে-_ রেভেনিউ 
অফিস ইত্যাদি)। ফুলের বাগিচায় রয়েছে মহাত্মা! গান্ধি 
এবং শ্রমবিজয় স্তত্তের ব্রোঞ্জ নির্মিত স্মারক মূর্তি। 


২৯৪ 


পাশাপাশি রয়েছে ডা. আল্লাদুরাই এবং এম জি আর-এর 
সমাধিস্ততস্ত দুটি। সমাধি দুটির অনুপম স্থাপত্যসৌন্দর্য 
পর্যটক আকর্ষণের অনাতম কারণ। রাত্রে দেখবেন 
আলোকবন্যায় ভাসছে এস্থান। কিন্তু সকালে কেউ এখানে 
যান না, শুধু ধীবররা প্রত্যক্ষ করেন অনুপম সূর্যোদয়। 
তবে ভুলেও এখানে স্ত্রান করতে নামবেন না -_ হাঙর 
ঘুরছে জলে। বরং কাছের আযাকোরিয়ামের সুইমিং পুলে 
যেখানে সমুদ্রের জল ঢুকছে তাতে নেমেই সমুদ্রশ্লানের 
শখ মিটিয়ে নিন। আযকোরিয়াম খোলা থাকে রবিবারে 
8.00-20.00। 

পাশেই আছে আইসহাউস, ব্রিটিশ আমলেব প্রথম 
দিকে এখানে বিলেত থেকে বরফ এনে রাখা হত | এর 
পার্কে আছে আনি বেসান্তের মুর্তি । আরো পার হয়ে 
কৃতিম চেস্সাই বন্দর। 1862-র আগে পর্যন্ত মাঝ-সমুদ্রে 
জাহাজ দাঁড়াত_- তারপর জল ঠেলে নৌকো করে তীরে 
আসতে হত | 1862-তে একটি জাহাজঘাটা ও পরে 
1876 থ্রি: থেকে বন্দর নিমাণি কাজ শুরু হয এহং শেষ 
হয় 1896 খ্রিস্টাব্দে। চৌকৌোণ৷ এই বন্দরটি 200 একর 
জায়গা জুড়ে, ৪টি জেটি নিযে মানুষ, খনিজ্ঞ তৈল, কয়লা 
প্রভৃতি আদানপ্রদান বরছে। এটি এখন পোর্ট ট্রাস্টের 
অধীনে। 

ম্যারিনা বীচ ছেড়ে যদি কপালীশ্বরের শিবমন্দিবে 
যাবার ইচ্ছে থাকে তবে পথে দেখে যান শহর থেকে 3.2 
কিমি দূরে কৃষ্ণের পার্থসারথি বিগ্রহের মন্দির। 
পার্থসারথি তিনি হন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জনের সারথি 
যখন হন। এটি সম্ভবত 8 শতকে পল্লবরাজাদের সময়ে 
নির্মিত হয়েছিল যদিও পরে 16 শতকে বিজয়নগরের 
রাজাদের হাতে এর পুনর্নবীকরণ ঘটে । মন্দিরটি 12.00- 
16.00 পর্যন্ত বন্ধ থাকে। 

এবার চলুন একদা ময়ূরের দেশ মায়লাপুরে। বীচের 
দক্ষিণে স্যান-টোম থেকে বেঁকে যাওয়া পথ ধরে। একে 
মায়লা বা ময়ূরের দেশ বলা হয় কেননা পৌরাণিক 
কিংবেদস্তি অনুযায়ী দেবী পার্বতী নাকি ময়ূরীর বেশ ধরে 
এখানে শিবকে পৃজ্জা করেছিলেন আর তাতেই শিব তার 
সম্মুখে আবির্ভূত হন। কবে যে এই প্রাচীন শিবমন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা কেউ জানেন না কিন্তু এর গোপুরম্‌ এবং সামনের 
মণ্ডপ 17-18 শতকের আগের নয় বলে মনে হয়। 
গোপুরম্টি বিশাল এবং বিস্ময়কর কারকার্যমপ্ডিত। 
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বিশাল উৎসবের সময় হর- 
পার্বতীর মূর্তিকে দামি নতুন সিক্ধ ও রত্বালঙ্কারে সাজিয়ে 
আলোকিত ও সজ্জিত নৌকোয় চড়িয়ে গান গাইতে 
গাইতে সমুদ্রত্রমণ করানো হয়। অ-হিন্দুরা মন্দিরে ঢুকতে 


ভারত ভ্রমণ 


পেলেও গর্ভগৃহে প্রবেশ করার অনুমতি পান না। 
মন্দিরগাত্রে হর-পার্বতী, রামায়ণ-মহাভারতের নানা 
কাহিনী চিত্রিত। মন্দির 12.00-16.00 পর্যন্ত বন্ধ 
থাকে। আর দেখবেন এর পাশেই আছে ভান্তুভার 
কোট্টাম-_- তামিল মহাকাব্য কুরল্‌-এর রচয়িতা সন্ত 
ভাল্লুভারের স্মৃতিমন্দির। এটি খোলা থাকে 9.30-19.00 
পর্যস্ত। এখানে প্রবেশ করলে আপনি এশিয়ার বৃহত্তম 
অডিটোরিয়মটিতে (62 ৮ 30 মিটার _ 200 * 100 
ফুট) পদার্পণের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। 

এবার দেখে আসতে পারেন স্যানটোম ক্যাথিড্রাল 
ব্যাসিলিকাটি। শহর থেকে 5.6 কিমি (31 মাইল) দুরে। 
যিশাক্রস্টের জুশবিদ্ধ হওয়ার কয়েকবছর পরেই সেন্ট 
টমাস যিশুর বাণী প্রচারের জনা এখানে আসেন বলে 
জনশ্রতি। পরে (সেন্ট টমাস- পোর্তুগিজ স্যানটোম) 
এখানেই সমাহিত হন। ক্যাথিড্রালটি প্রথমে 1504-এ 
পোর্তাগিজরা তৈরি করেন। পবে সেন্ট টমাসের দেহ সেন 
টমাস পাহাড়ে স্থানান্তরিত হয়। আধুনিক গথিক 
কাথিড্রালটি অবশ্য 19 শতকের তৈরি। সেন্ট টমাস 
পাহাড়টি মানামক্কম বিমান বন্দরের ঝাছে। এর কাছেই 
সাইদাপেট ব্রীজের কাছে লিটল মাউন্টেই সেন্ট টমাস বাস 
করতেন বলে বলা হয়! আমলে এখানেই তিনি তার 
ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেন। এখানে 
যে জ্রুশচিহুটি আছে সেটি নাকি প্রতি বছর 18 ডিসেম্বর 
আজানা রক্তরসে. চোখের জলে ভিজে যায়! 

চলুন, এবারে যাই একটু ছবি দেখি। এগমোরে 
পান্থিয়ন রোডে শহর থেকে 1.5 কিমি দূরে রয়েছে 
সরকারি আর্ট গ্যালারি এবং যাদুঘর | যাদুঘরে পল্লব, 
চোল, চের পাণ্ড, হোয়সাল, বিজ্বয়নগরসহ দক্ষিণ- 
ভারতের শিক্পধারা ও স্থাপতোর অভাবনীয় সংগ্রহ 
রয়েছে। প্রত্বুবিভাগটি তো বিশেষ করে দেখতে হবে কারণ 
এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অমরাবতীর ও নাগার্জন কোণ্ডার বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়ে আছে। এদের 
কোনো কোনোটি 2 শতকের নিদর্শনও | এটি 1851-য় 
প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এখানে একটি ব্রোঞ্জ গ্যালারি খোলা 
হয়েছে। এর নটরাজ শিব, কোদগুরাম ও সোমস্কন্দ প্রভৃতি 
ব্রোঞ্জমূর্তি অপলকে দেখার মত। এখানেই আর্ট গ্যালারির 
চমতকার মোগল ধাঁচের বাড়িটি সম্প্রতি কালের। এর 
মধ্যে মূলাবান সুন্দর ছবি এবং র্লোঞ্জের সংগ্রহ রয়েছে। 
এটি খোলা থাকে 8.০0-17.00 পর্যস্ত। শুক্রবার ও 
জাতীয় ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ থাকে। 

একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চান? চলুন তবে 
যাই মুর মার্কেটের পিছনে পিপলস পার্কে চিড়িয়াখানায়। 


তামিলনাডু 


এটি প্রতিদিন খোলা থাকে। জীবজন্ত দেখতে দেখতে যদি 
নৌকো চড়তে ইচ্ছে হয় তো এর মাঝের সুন্দর লেকটিতে 
নোকো বাইতে পারেন। হাতিও চড়তে পানুরন প্রতিদিন 
16.00-18.00 মধো। যদি ৪ কিমি (5 মাইল) দূরে 
গিপিতে যান তবে ডিয়ার পার্কটিতে অবশ্য যাবেন। 
নানান জাতেব হরিণ_- চিতল, কালো, হরিণ, বনমোরগ 
সব দেখতে পাবেন। মঙ্গলবার বঙ্ধ। এর গা-লাগাও গড়ে 
উঠেছে একটি শিশু উদ্যান। রাজভবন চত্বরে 1,200 
একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে এটি । 1959-এর এপ্রিল 
মাসে এটি খোলা হয়েছে। ছোট হলেও এর মধ্যে পাখি 
এবং কিছু জন্ত-জানোয়াবের চিড়িয়াখানা দেখাত পাবেন। 
এটিও মঙ্গলবার বদ্ধ থাকে। পাশে আর একটি উদ্যানে 
গডে উঠেছে স্নেক পার্ক_- সর্পোদ্যান। প্রায় 500 ধরনের 
সাপের এই সংগ্রহালয়ে সাপ ছাড়া কুমির, গিরগিটি 
জাতীয় সবীস্ুপও রয়েছে। প্রতিদিনই খোলা থাকে 9.0০- 
18.00 পর্যস্ত। তবে বেশি ভিড হয় শনি ও ববিবাব। 
[বন জানেন? এই দুটো দিন 16 00-17 00 মধো 
সাপের বিষ বের কবা হয, এবান আপনিও নিশ্চযই 
দত উৎসাহিত বোধ করছেন। দর্শনী ৫। 

7.2 কিমি (4 মাইল) দৃবে গিথি-আডিয়াৰ মেন 
রোডের উপার রাজভবন এলাকায় গান্ধিমণ্ডপ গড়ে 
উঠেছে। প্রার্থনা এবং গান্ধি চর্চার জন্য এই মগ্টপটি সৃষ্টির 
পিছনে ছিলেন প্রখ্যাত লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি 
(কক্কি')। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির-রীতিতে নির্মিত এই 
মণ্ডপের প্রবেশ-পথে একটি গোপুরম্‌ আছে। এএ গায়ে 
উৎবীর্ণ রয়েছে জাতির জনকের কিছু বাণী। এখানে 
নিয়মিত প্রার্থনা হয়ে চলেছে। 

থিওসফিক্যাল সোসাইটির বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রধান কেন্দ্র বয়েছে এখানেই, ৪ কিমি দূরে আডিয়ার 
নদীর তীরে। থিওসফির প্রবক্তা মাদাম ব্লাদাতস্কি ও তার 
সহযোগী কর্নেল অলকট আমেরিকা থেকে এসে এখানেই 
1891-এ গড়ে তোলেন এই প্রতিষ্ঠান 250 একর জায়গা 
জুডে। আনি বেসাস্ত এর সঙ্গে ঘনিষ্ভভাবে যুক্ত ছিলেন। 
এর সদস্যরা এখনো নানা বিচিত্র সাধন পদ্ধতির সাধনা 
করে চলেছেন মেডিটেশন হলে। এর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ 
সেন্টার এবং মূল্যবান গ্রন্থাগারটি সম্পদবিশেষ। গ্র্থাগারে 
বহু প্রাচীন পুঁথ রয়েছে। একটি মুক্তাঙ্গন অডিটোরিয়ামও 
আছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নটগাছটি এখানেই আছে 
প্রায় 4,800 বর্গমিটার জায়গা জুড়ে যার নীচে 500 
লোক সহজেই বসতে পারেন। লাইব্রেরি খোল৷ থাকে 
সোমবার বাদে 8.0০0-17.00 'এবং সোসাইটি খোলা 
থাকে 9.0০0-10.30 এবং 14.00-16.00। 


২৯৫ 


এখান থেকে একটু দূরে গিয়ে দেখ আসুন এলিয়টস 
বীচ (11 কিমি) সীতার কাটুন, জেলেদের কাছে 
ক্যাটামেরন ভাড়া নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ভাসুন। রেড 
হিলস্‌্-এ চলে যান বাসে চড়ে 14 কিমি। পিকনিক করুন 
এখানে। এখান থেকেই চেন্নাই শহরের জল সরবরাহ 
হচ্ছে। 18 কিমি দূরে এমোর বীচে গিয়েও ঘুরতি জলে 
নৌকো বাইতে পারেন। 20 কিমি দূরে মামল্লপূর যাবার 
পথে আর্টিস্ট ভিলেজ/চোলামগ্ডুলমে গিয়ে প্রতিভাবান 
একদল চিত্রকর ও ভাক্করের জীবনপ্রণালী ও শিল্পচর্চা 
দেখে মুগ্ধ হয়ে আসুন। ছবি আঁকা, খোদাইয়ের কাজ, 
বাটিক ও গ্রাফিক্সের কাজ দেখে সত্যিই প্রতিষ্ঠাত্রী রক্সিণী 
দেবী আরুনডেলের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হ্য। কিছু কিনে 
আনতেও পারেন স্মারক হিসাবে। 

চন্নাই থেকেই বাসে বাসে কোভলং, ব্রোকোডাইল 
বাঙ্ক, পুণ্ডি জলাধার, পুলিকট, মহাবলীপুরম, কাঞ্চিপুরম, 
থিরুকালিকুন্্রম, বেদানথঙ্গলে পক্ষী অবণ্য, ভান্দালুরের 
চিডিয়াখানা, ঘুট্রুকাড়ু প্রভৃতি জাযগা বেড়িয়ে আসতে 
পারেন। এদের কারো কারোর কথা বিশেষ করে জানিযে 
দিই। তার আগে চেন্নাই-ভিত্তিক ব্যবস্থাপিত সফর সম্পর্কে 
জেনে নিন। বেড়ানোর সুবিধে হবে অনেক । 


কন্ডাকটেড ট্যুর 

ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কপোররেশন লি: 
(100) পরিচালিত 

1. চেন্নাই শহর দর্শন : শুক্রবার বাদে প্রতিদিন 
8.30-13.30 ও 14.00-18.001 দেখুন ফোর্ট সেন্ট 
জর্জ, সেন্ট মেরিজ চার্চ, ফোর্ট মিউজিয়াম, সরকারি 
মিউজিয়াম, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, ভাল্পভর কোষ্টরাম, 
'ান্ধিজি, রাজাজী, কামরাজ স্মারক, শিশু উদ্যান, 
সর্পোদ্যান, কপালীশ্বর মন্দির, মারিনা বীচ । 

শুক্রবার দেখুন-- বোটানিক্যাল গার্ডেন ও 
পার্থসারথি মন্দির। 

2. কাঞ্চি পূরমমহাবলীপুরস্‌ দর্শন : প্রতিদিন 
; ৭0 20.001 দেখুন কাঞ্চিপুরম, থিরুকালিকুন্দ্রম, 
টেম্পল বে, মহাবলীপুরমূ, ক্রোকোডাইল বাস্ক। 

3. তিরুূপভতি-তিরুচামর দর্শন : প্রতিদিন 6.30- 
20.501 জলখাবার এবং স্পেশাল দর্শন টিকিট সমেত 
ভাড়া £&0 কোচে ৬০০ ও ডিলাক্স কোচে 
৩৪০ | 

100 রিজার্তেন এবং 7 দিনের 
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য 1100-র দিল্লি, মুম্বাই, 
কলকাতার অফিসে যোগাযোগ করুন। তামিলনাড়ুতে 
এঁদের অফিস-_ 29 ভিক্টোরিয়া ক্রেসেন্ট, কমান্ডার-ইন- 


২৯৬ 
চিফ রোড, চেন্নাই 600 105, 17. 8278884, 


8524952। এন্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ে, 


2: 5341982। 

কস্থানীয় দর্শনের জন্য অনুমোদিত গাইড পেতে 
পারেন ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস থেকে । 

তামিলনাড়ু ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
লি: (700) পরিচালিত 

1. চেন্নাই শহর দর্শন: (টব স্থান।[00র মতই) 
_ শুক্রবার বাদে প্রতিদিন 14.00-18.001 ভাড়া /0 
৭৫, ডিলাক্স ৬০ 

2. সারাদিন চেন্নাই শহর দর্শন : প্রতিদিন 6.00- 
20.301 হোটেল তামিলনাড় ড্রাইভ-ইনে নিরামিষ 
মধ্যাহনভোজসহ ভাড়া &০ ৩৪০, ডিলাক্স কোচে ১৪০। 

3. মহাবলীপুরম (মামল্লপুর) ভ্রমণ . প্রতিদিন 
6.45-19.301 পক্ষিতীর্থম, কাঞ্চি, মহাবলীপুরণ্‌, 
ভিজিপি গোল্ডেন বী5। ভাড়া /০ কোচে ৩৫০, ডিলাক্স 
২১০ প্রাতরাশ ও মধাহুভোজসহ। 

4. তিরুপতি ভ্রমণ : প্রতিদিন 6.00-22.00।1 
ভাড়া-- তিরুমালায় স্পেশাল দর্শন ফি ৩০ সহ ডিলাক্স 
কোচে প্রাপ্তবয়স্ক ২৮০, 5-10 বছরের শিশু ২৫৫। 40 
৫৫০ শিশু ৪৬০ প্রতি সিট, দর্শনী ফি বাদে। 

ঈ্তিরুপতি-তিরুখানি-তিরুমালা : প্রতি শপিবার 
15.00 গিয়ে ফেরা রবিবার 18.001 ভাড়া ৫০০, /০ 
৬৪৫ আহার সমেত। 

া1)0 পরিচালিত 7 দিনের তামিলনাড়ু ভ্রমণ 

শনিবার 6.30 শুরু থেকে শুক্রবার 18.301 
দেখুন: * তিরুচিরাপক্লী, শ্রীরঙ্গম * কোদাইকানাল 
 মাদুরাই * কন্যাকুমারী ** শুটীন্দ্রমূ তিরুচেন্দুর 
* রামেম্বরম্‌ তাপ্তোর * চেন্নাই। ভাড়া সিঙ্গল রুম 
আকোমোডেশনের জন্য মাথাপিছু ৩.১০০; ডবল রুমে 
ভাগাভাগি করে মাথাপিছু ২,৭০০; ডবল রূমে অতিরিক্ত 
সদস্য হিসাবে 5-12 বছরের শিশুদের জনা ২,৫০০) 
/০-তে যথাক্রমে ৩,৯০০ ৪,২০০ ও ৪,৭০০। 

|100 পরিচালিত 7 দিনের দক্ষিণভারত ভ্রমণ 
শনিবার 6.30 শুরু থেকে শুক্রবার 18.301 দেখুন: 
* বাঙ্গালোর, শ্রবণবেলগোলা, বেলুর, হালেবিড, 
শ্রীরঙ্গ পাটনা, বৃন্দাবন গার্ডেনস্‌ ৯ মহীশূর , মুডু মালাই 
বন্যপ্রাণী নিবাস, উটি, কুমুর ক কোয়েম্বাটোর, 
ক. হোগেনাক্কাল, তিরুতান্নামালাই, চেন্নাই | সিঙ্গল রুম 
আযকোমোডেশনের জন্য জনপ্রতি ২৩৫০ ডবল রুমে 
ভাগাভাগি করে জনপ্রতি ২,১১০, 5-12 বছরের 
শিশুদের জন্য ১,৯০০। /0০-তে যথাক্রমে ৩,৫০০ 


ভারত ভ্রমণ 


৩,১৫০ ও ৩:০০০। 

* মন্ত্রালয়ম্-গোয়া ভ্রমণ: 7 দিনের। 93 ২,৯০০ 
08 ভাগাভাগি করে ২,৭৫০, শিশু ২,৫০০। 

সপ্তাহের শেষে ভ্রমণসূচি 

শুক্রবার রাত্রি 9.00 রওনা হয়ে রবিবার রাত্রি 
9.30 ফেরা। 

দেখুন-_ তাগ্রোর ভেলাঙ্কান্নি, নাগোর, তিরুনাল্লার, 
চিদাম্বগম, বৈধিস্বরম কয়েল, পিছাভরমূ, ও পণ্ডিচেরি। 
একক থাকা নিয়ে ৭৫০, /0 হলে ১,২৫০, দুজনে 
থাকলে ৭৫০১:/৪০ হলে ১,১৯০। 

না0০-%্গ তকানা :ালা)18000 708019 
06610011611 ০017001291001, 12117001908 
108119 001100195, 49122270920, 01191121 
600002, 1: 084-2538 3333, 2536 0294; 
2৪): 253613851 বাস ছাড়ছে হাইকোট কম্পাউন্ডের 
এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে, (97: 25341982)। 
কলকাতায় এদের ঠিকানা: 00, 0-26, 
[09151172100981 ০0110018302 9211291781 808৫, 
/01215-700 068 (211: 247 9611) 1 

বি: দ্র: * চিহিন্ত স্থানগুলিতে রাত্রিবাসের বাবস্থা 
থাকবে। 

চেন্নাই থেকে অথবা মহাবলীপুরম্‌ বেড়ানো শেষ 
করে একে একে নীচের জাযগাগুলোও সানন্দে বেড়িয়ে 
যেতে পারেন-- জীবনটা তাহলে অন্যভাবে উপভোগ 
করে নিতে পারবেন । ধরুন প্রথমেই গেলেন চেন্নাই থেকে 
38 কিমি দূরে মহাবলীপুরম্-এর পথে পৌঁছে ধীবরদের 
গ্রাম কোভ্লঙে। এটি এই পথের বেলাম্বক্কন্‌ মোড় থেকে 
মাত্র 1.6 কিমি পথ পার হয়ে। সারাদিন এখানে 
চড়ইভাতি করুন সমুদ্রসৈকতে। এখানে থাকার জনো 
71919171819 ০0০$6 রয়েছে বটে, তবে তা ধনীদের 
জন্যে, বাতানুকুলিত এবং ভাড়া ৬০০-৮০০ মধ্যে এক 
একটি কটেজ। দরকার কি, পিকনিক সেরে ফিরেই আসুন 
চেন্নাই বা মহাবলীপুরে। চেন্নাই 38 কিমি। খুব মজা 
পাবেন যদি একই পথের 42 কিমি দৃবের কুমির প্রকল্প 
ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্কে বেড়াতে যান। নানা জাতের কুমির 
দেখতে পাবেন, তাদের ডিম পাড়া, বাচ্চা হওয়া সব হচ্ছে 
এখানে। সব সময় খোলা। 46 কিমি দূরে মুটুকাড় 
পিকনিকের জন্য আদর্শ জায়গা। যাঁরা বোটিং, ডইন্ড 
সার্চিং এসমস্ত করতে ভালোবাসেন, তাদেরও খুব 
ভালো লাগবে এ-জায়গা। তামিলনাড়ু পর্যটন দপ্তরের 
পরিচালনায় এখানে একটি বোট হাউস আছে। তারাই এ 
সব জলক্রীড়ার বাবস্থা করেন। কাছেই ছোটদের জন্য 


তামিলনাড়ু 


তৈরি হয়েছে পার্ক “এম জি এম ডিজি ওয়ার্ড । রোলার 
কোস্টার, ওয়াটার বাইড সহ 37 রকমের আশ্চর্য মজার 
সব আমোদের ব্যবস্থা রয়েছে। খোলা থাকে 10.45- 
8.00। প্রবেশ মূলা ছোটদের ৬০ বড় ১০০.। এ রকমই 
আরো একটি পার্ক আছে মহাবলীপুরমের ৪ কিমি আগে। 
নাম লিটল্‌ ফোকৃস'। এদের সময় ও প্রবেশ মূল্য 
আগেরটির মতই। চেন্নাইএর 28 কিমি দক্ষিণে তাম্বরম্‌ 
এর কাছে 110 একর জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে 
“কিছ্িন্ধা'। এটিও একটি আনন্দ পার্ক এবং ছোটদের 
স্বর্গরাজ্য। নবোদয় মাস এন্টারটেনমেন্ট সংস্থার 
পরিচালনায 1998-এর আগস্ট মাস থেকে পার্কটি চালু 
হয়েছে। খোলা 10.00-7.00, প্রবেশমূল্য বড ৯০, ছোট 
৭০। 60 কিমি দূরে শহরের জল সরবরাহের উৎস 
সতামূর্তি সাগরের পুণ্ডি রিজার্ভারে গিয়ে চমৎকার 
পরিবেশে পিকনিক সেরে আসতে পারলে ভাল লাগবে। 
আর যদি প্রত্ববস্তুতে আগ্রহ থাকে তবে চলুন 61 কিমি 
দুরে পুলীকাটে। এখানে রয়েছে একটি ডাচ দুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ তবে এখানে সমুদ্রবেলাই আপনাকে কাছে 
টেনে নেবে বেশি-- এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে 
যাওয়ার চার্মটা অবশ্য অন্যত্র । এন্সোর পর্যন্ত ট্রেনে চলুন। 
তারপর সমুখে নৌকো বেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে 17 
কিমি পথ পার হযে আসুন। নৌকো ভ্রমণ, সমুদ্রবায় 
সেবন, ইতিহাস পাঠ, পিকশিক-- এক যাত্রায় চতুরর্গ 
ফলপ্রাপ্তি। অতএর মন ঠিক করে নিন-- যাবেন কি 
যাবেন না। 

যদি এসব জায়গায় না যেতে ইচ্ছে করে তবে চলুন 
যাই সোনার নগরী কাঞ্চিপুরে। 


কাঞ্চিপুরম্‌ 

তামিলনাড়ুর 'এই জেলা শহরটি একটি ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ স্থান। কাঞ্চি বা কাঞ্ত্রিবরম্‌ নামেও ডাকা হয়। এটি 
একটি খুব প্রাচীন শহর । প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র ভারতে" 
সঙ্গে এর ব্যবসা-বাণিজোর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 
পতগ্রলির 000 খ্রি পৃ:) মহাভাষো এর উল্লেখ আছে। 
একদা বৌদ্ধদের এই পরমতীর্থটি একে একে চোল, পল্পব, 
বিজয়নগরের রাজাদের অধীনস্থ হয। 6 শতকে হিউয়েন 
সাঙ্‌ এখানে আসেন এবং ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান 
বলে লিখে গেছেন। মুসলমানদের অধিকারের শেষে 
1751-য় এটি ইংরেজদের অধিকারে আসে। ভারতের 
7টি মোক্ষদায়িকা নগরের (অন্য 6টি হল হরিখ্বার, 
উজ্জ্রয়িনী, কাশী, মথুরা, অযোধ্যা এবং দ্বারকা) মধ্যে 


২৪১৭ 


কাঞ্চিপুরম্‌ অনাতম। এটি শিবকাঞ্চি ও বিষণুকাঞ্চি-_দুটি 
অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ দেশের স্মার্তদের মাত শিবকাঞ্চি 
বারাণসীতুল্য। 

26 বর্গকিমি আয়তনের এই দেশ সুতি ও রেশমি 
বন্তরশিল্পের জনা বিখ্যাত। 'কাঞ্চি' শক্টির অর্থ হল 
সোনা--অর্থাৎ এটি সোনার শহর। এহ সোনার শহরে 
এবং তার আশেপাশে প্রায় 1,000 মন্দির আছে। শুধু 
কারঞ্চিপুরেই আছে 181টি দেবস্থান। সবগুলোই যে দেখার 
মত তা নয়। তাই বেছে বেছে কোনগুলি দেখবেন তার 
একটা তালিকা দিচ্ছি। এখানে মন্দির দেখার একটা সুবিধে 
যে শিব ও বিষুঃ মন্পিরগুলো মোটামুটি দুই কাঞ্চিতে 
বিনাস্ত। দেখে অবশা আপনার লজ্জা লাগবে যে, এই 21 
শতবে:ও কেমন হরি ও হরের দ্বম্ছ এখানে বজায় রয়েছে। 
দুপক্ষ দুপক্ষের মুখদর্শন পর্যন্ত করেন না। শিবকাঞ্চির 
লোক, আবার শিববিগ্রহ পথে বের হলে বৈষ্বেরা মুখ 
ঘুরিয়ে থাকেন। 

৮ কেমন কবে আসবেন : 
গা তামিলনাড় থেকে কাঞ্চিপুরে 
প আসার একাধিক গথ আছে__ 
টি একটি আর্কোনাম দিয়ে, অন্যটি 
চিঙ্গলেপুট দিয়ে। চেন্নাই এগমোর স্টেশন থেকে 
চিঙ্গলেপুট-এর দূরত্ব 56 কিমি। ট্রেন আসছে এগমোর 
7 00. 12.25, 15.30, 17.15, 18.30, 19.30, 
19.45, 21.00 ছেড়ে চিঙ্গলেপুট স্টেশন যথাক্রমে 
7.58, 13.14, 16.26. 18.15, 19.30, 20.25. 
20.48, 22.00। চেন্নাই সেন্ত্রাল থেকে আর্কোনাম ট্রেন 
আসছে 6.25, 13.00, 13.50, 16.30, 17.55, 
22.50 ও 23 00 ছেড়ে যথাত্রমে 7.28, 14.08, 
14.50, 17.33, 19.05,. 23.48 ও 00.05 
মিনিটে। দূরত্ব 69 কিমি। মাদুরাই জংশন থেকে সরাসরি 
কাঞ্চিপুরম স্টেশনে আসছে 1044 ম।দুরাই-তিলব 
এক্সপ্রেস 18.0ট ছেড়ে শ্রত্তন্ত; নাঁগেরকয়েল থেকে 
4.50 ছেড়ে 6352 তিকপতি এক্সপ্রেস কাঞ্চিপুরম 
18.08 মিনিটে। চিঙ্গলেপুট এবং আর্কোনাম, দুজায়গা 
থেকেই ট্রেনে বা বাসে চড়ে কাঞ্চিপুরম আসতে পারেন। 
আবার সোজা চেন্নাই-এর ব্রডওয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে 
না0০-র বাসে চড়ে 11 4 ধরে 76 কিমি পাড়ি 
দিয়েও আসা যায়। কন্ডাকটেড ট্যুরের কথা একটু 
আগেই বলে এসেছি। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 
| ্ 78 কামাক্ষী আম্মান সন্নাথী 
বি স্টিটি া0০0র 171016। 


৯৮ 


12117800 (6: 222553) 080 08 ৬৫০, 
080 ৫০০,108 ৩৫০; 91 98118 10006 (2 : 
2222435), ২০ নেলুক্কার স্ট্রিটে, 9 ১২৫0 ২০০ 
18 ২৫০. 580 ৪০০, 080 ৪৫০; এছাড়া 2/10 
18, 11017101221 911 (রিজা - কমিশনার, কাঞ্চিপুরম 
মিউনিসিপ্যালিটি), অনেক চৌলটি ও লজ পাবেন। 

কী কী দেখবেন এখানে : আগেই শিবকাঞ্ধি 
বিভাগের কথা বলে এসেছি। এদের যথাক্রমে বলা হয় 
80 এবং 11116 16511011001211। শিবকাধ্ধির মধ্যে 
আছে একাশ্রনাথ, কামাক্ষী দেবী, কৈলাসনাথ, পাণ্ডবদূত 
পেরুমল, উলাগলন্ডা পেরুমল এবং বৈকুষ্ঠনাথের মন্দির। 
বিষুঃকাঞ্চির প্রধান মন্দির শ্রীবরদারাজ মন্দির। এছাড়া 
বিষুকাঞ্চির কাছে জৈনকাঞ্চিতে আছে চোল ও পল্লব 
রাজাদেরই তৈরি চন্দ্রকান্তের মন্দির, বর্ধমানের মন্দির ও 
সংগীত মণ্ডপ। রাজা মহেন্দ্রর্মন ভিন ছিলেন। 600- 
630 খিস্টান্দের মধ্যে তাঁর নির্দেশেই প্রধানত এগুলি 
নির্মিত হয়। 

একাম্রনাথের মন্দির : বহু কাককর্ম সমন্বিত এই 
সুবৃহৎ মন্দিরটি পল্লব, চোল ও বিজয়নগরেব রাজাদেব 
বদান্যতায় ধীরে ধীরে এত বড় হযে উঠেছে। 1509-এ 
রাজা কৃষ্ণদেব রায় মন্দিরের দক্ষিণ প্রবেশপথের উপর 
একটি 50 ফুট (15 মি) উঁচু গোপুরম্‌ তৈরি করেছেন। 
মন্দিরের মধ্যে যে, বিশাল আমগাছটি দেখবেন, জনশ্রুতি 
যে সেটি 3,500 পুরনো। মহাদেব সমস্ত শান্ত্রকে 
আমগাছরূপে রেখে নিজে লিঙ্গরূপে একাত্রকাননে বসেন 
বলে পুরাণে লেখা আছে। গাছের চারটি শাখা নাকি 
চতুর্বেদ। চারটি শাখায় নাকি মিষ্ট, অন্ন, কটু ও তিক্ত 
চার রকমের আম ধরে। গাছের স্ত্রীলোক এই আম 
খেলে গর্ভবতী হন বলে প্রবাদ থাকায় এখানে খুব ভিড় 


হয়। 

পার্বতী নাকি বিয়েব আগে একবার কৌতুক করে 
শিবের চোখ চেপে ধরলে তার পাপ হয়। তখন বালি 
দিয়ে তৈরি একটি লিঙ্গকে পুজো করে তিনি পাপমুক্ত হন 
এখানে । সেজন্য এখানে শিবের আর এক নাম 
থালুবৈকুষ্ঠনাথ। পরের ফালন্মুনে শিব-পার্বতীর বিয়ে হয। 
সেজনা এখনো সারা ফাল্গুন মাস ধরে হাজার হাজার যাত্রী 
এই উৎসবে যৌগ দেন। শিব ও পার্বতীকে একটি রুপোর 
রথে চড়িয়ে মন্দির ঘোরানো হয়। অনামতে, এ সময়ে 
অগন্তা দাক্ষিণাতযে চলে যান এবং কৈলাসে হর-পার্বতীর 
বিয়ে দেখতে পাননি বলে শিব তাকে বলে-__ তোমার 
জন্যে প্রতি বছর কাঞ্চি-তে ফাল্গুন মাসে আমাদের 
বিবাহউৎসব হবে। আবার পঞ্চলিঙ্গের অনাতম 


ভারত ভ্রমণ 


ক্ষিতলিঙ্গ এখানে এপ্রিল মাসে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন 
বলে সে সময়ে দশদিন ধরে বিশাল উৎসব হয়। দশম 
দিনে হর-পার্বতীর মিলন দৃশ্য দেখার ইচ্ছে থাকলে ওই 
সময়ে আসুন তবে বড্ড গরম তখন। দশদিন 
কামাক্ষীদেবীর সাজানো মৃর্তিকে নিয়ে এসে একাত্রনাথের 
মূর্তির পাশে বসানো হয় বিশাল ধুমধামের সঙ্গে। 

মন্দিরের সামনে সিংহদঘ্বার, তার ওপর দশতলা 
গোপুরম্‌, সর্বোশরি দ্বাদশ কলস। চারটি দরজা আছে 
এখানে। একাশ্রনাথের মূর্তি, আগেই বলেছি বালি দিয়ে 
তৈরি। গর্ভগৃহের উলটোদিকে কলাণমণ্ডপটিও রাজা 
কৃষ্ণদেব রায় নির্মিত। মন্দিরের চারপাশে পাঁচিলের 
ঘরগুলিতে আছে, 108টি শিবলিঙ্গ। একটি নটরাজের 
মন্দিরও আছে এর মধো। মূর্তিটি অনবদা। শঙ্করাচার্য 
মৃত্যুর আগে এখানে আসেন। শ্রী চৈতন্য-নিতযানন্দও 
একাশ্রনাথের মন্দিরে এসেছিলেন। ইচ্ছে হলে ক্যামেরার 
ছবি তুলতে পারেন ৫ দিযে। মুভি হলে ১৫। মন্দিরে 
প্রবেশ দর্শনী মাত্র ১০ পযসা। 

কামাক্ষীদেবী মন্দির : একাঘ্রনাথ মন্দিরের 
অনতিদূরে বিশাল মন্দির । মধ্যে বিশাল প্রাণ । চারদিকে 
উঁচু পাঁচিল। গোপুরম্‌ কারুকার্যখচিত পাঁচতলা। শীর্ষে 
সাতটি মঙ্গল কলস। প্রথম প্রাকারের মাঝে গায়ত্রী মণ্ডপ! 
তার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে কামাক্ষীদেবীর বিগ্রহ। 24টি 
অলঙ্কৃত মূর্তি ওপরে এই গায়ত্রী মণ্ডপ। অতয়া মূর্তি 
প্রসন্ন দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। তিনি উপবেশন 
ভঙ্গিতে আছেন। পাণ্ডকাসুরের হাত থেকে দেবতাদের 
রক্ষার জনা তিনি আবির্ভূ্তা-- তাই 'কামকোটি' 
অনস্তস্বরূপা। 

তার বাদিকেব মন্দিরে আছেন অলঙ্ষ্ী দেবী। একদা 
বিষুর সৌন্দর্য নিয়ে ঠাট্টা করলে লক্ষ্মী কুরূপা হয়ে যান। 
শেষে কামাক্ষী দেবীর আরাধনা করে আবার সুরূপা হন। 
সেজন্য তিনি এখানে অলক্ষ্মী মূর্তিতে পৃজিতা। এছাড়া 
এখানে দেবী অন্নপূর্ণা, মহ্ষাসুরমর্দিনী ও অর্ধনারীশ্বরের 
মুর্তি দেখেও আনন্দ পাবেন। 

কৈলাসনাথের মন্দির : এটির নির্মাণকাল 674-800 
ব্রিস্টাব্জের মধ্যে পল্লবরাজাদের আমলে। এঁদের মধো 
প্রধান দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মা ও তৃতীয় মহেন্দ্র বর্মা। 
গর্ভগৃহে গ্রানাইট পাথরে তৈরি ষোল কোণ বিশিষ্ট 
শিবলিঙ্গটি (2% মিটার) 8 ফুট উচু। মূল মন্দিরের 
দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব কোণে দেখতে পাবেন শিবের 
তাগুব নৃত্যের অসংখ্য ছবি। তবে যে ছবিটিতে ভবানী 
নৃত্য দেখছেন আর বাদ্যকারেরা বাজাচ্ছেন__ সেটি 
আপনার মন কেড়ে নেবে সবার আগে। মন্দিরের ভিতরে 


তামিলনাডু 


সর্বত্ত ছবি। বিভিন্ন সেলে দেখতে পাবেন ভাস্কর্যের অপূর্ব 
নিদর্শন। এদের মধ্যে (বন্ধনীর মধ্যে সেল সংখা) দুর্গা 
(5), গরুড়-নরসিংহের যুদ্ধ (10), ত্রিবিক্রম (21), 
বিষুর মন্ত্রপাঠ (13), ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ মূর্তি (15), 
কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধ (16), কৈলাসহর (22), চস্তেশ 
অনুগ্রহ মুর্তি (35). রাবণ অনুগ্রহ শিব (42), 
কল্যাণসুন্দর (42), সোমস্কন্দ (52) ইত্যাদি দেখে 
আপনার ভাল লাগবে খুব। শিবরাত্রিতে বিশাল উৎসব। 
মন্দির খোলা থাকে প্রতিদিন 8.00-12 00 আবার 
16.00-18.00 | দর্শনী লাগে না। মনে রাখবেন 
এটিত দক্ষিণ ভারতের প্রাটীনতম মন্দির। 

পাণুবদূত পেরুমল মন্দির : একাত্রনাথ মন্দিরের 1 
কিমি মধ্যে পরের প্রাটীনতম মন্দির এটি । এখানে তিনটি 
শিলালিপি আছে। মূল বিগ্রহ শ্রীকষ্চের। দূর্যোধন শকুনির 
সাহায্যে একটি ভঙ্গুর মাচা তৈরি করিয়ে তাতে শ্রাকৃষ্ণকে 
বসিয়ে হত্যার যে চক্রান্ত করেন তা জানতে পেরে শ্রীকৃষঝঃ 
যে বিশ্বরাপ মূর্তি ধারণ করেন সেই ভঙ্গিতে মূর্তিটি এখানে 
বিদ্মান। পাশেব একটি মন্দিরে কল্সিণীদেবীর বিগ্রহ 
আছে। মন্দিরের মধো ছোট পূচ্গরিণীটির নাম মংস্যত।্থ। 
প্রবাদ যে, রাজা জনমেজয় শ্রীকৃষ্েব বিশ্বরূপ পুনর্বার 
দর্শনের জন্য এখানে সাধনা কবেন। জন্মাষ্টমীর দিন থেকে 
দশদিন ধরে এখানে বিরাট উৎসব হয়। মন্দির খোলা 
দুবার-_ 8.00 - 11.00 এবং 17.00 - 20.00। 
দক্ষিণা লাগে না দেবদর্শনের জন্য। আর একটি মন্দির 
আছে কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের কাছে। 

আর একটি প্রাটীন মন্দির উলাগলণ্ডা পেরুমল 
মন্দির। আকারে ছোট হলেও সূক্ষ্ম কারুকার্ষে পরিপূর্ণ। 
প্রাকারবেষ্টিত প্রবেশপথের উপর পাঁচতলা গোপুবম্‌- 
তার উপরে পাঁচটি মঙ্গল কলস। সামনে বাঁধানো 
পুষ্করিণী। ভিতরে বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে মূল মন্দির। তার 
গায়ে বিভিন্ন আকারের সূক্ষ্ম কারুকর্মমণ্ডিত অসংখ্য 
মূর্তি। মন্দিরের শীর্ষে সাতটি মঙ্গল কলস। মধ্যে ভগবান 
বিষণ দুহাত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত করে, একটি পা 
উধের্ব উত্তর দিকে ছড়িয়ে ও ডান পা মাথায় রেখে 
দাড়িয়ে আছেন। ভারতের অন্য কোথাও এমন মূর্তি 
দেখতে পাবেন না। আসলে এটি বলিরাজার গর্বহরণ 


| 

বৈকৃষ্ঠনাথের মন্দির/ বৈকৃষ্ঠ পেরুমলের মন্দির : এই 
মন্দিরে পল্লব রাজবংশের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে অনুপম 
নিদর্শন দেখবেন, তামিলনাড়ুর অন্য কোনো মন্দিরে তা 
দেখতে পাবেন না। সুতরাং মদ্দির ও শিল্পপ্রেমী হলে 
এখানে অবশ্যই আসুন | একটু একটু করে 674-800 


২৯৯ 


িস্টাব্দের মধো এই শিল্পকলা বিকশিত হয়ে উঠেছে। 
পল্লবরাজাদের রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধযাত্রী সবকিছু এখানে 
চিত্রিত-_ দেওয়ালের গায়েই গোটা রাজবংশের ইতিহাস। 
মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ত্রিতল বিমান। বৈকৃঠনাথ 
তিন অবস্থায় তিনটি তলায় বিদ্যমান। প্রথম তলায় 
তিনি শছচত্রগদাপদ্ধারী, দ্বিতীয় তলায় [তিনি শায়িত 
এবং তৃতীয় তলায় দণ্ডায়মান। মূর্তিগুলি প্রাণবস্ত। 
অন্যত্র বিদ্যুতের আলো থাকলেও অন্ধকার গর্ভগৃহে 
প্রদীপের আলোকে মূর্তি দেখতে হয়ত একটু অসুবিধা হতে 
পারে। 

বৈকুষ্ঠাবলী মন্দিরে বাস করেন লঙ্ষ্মীদেবী। মূল 
মন্দিরের ভিতরে কারুকার্যসমন্বিত শতশত প্রত্তরস্তপ্তে 
নানা দেবীমূর্তি খোদিত | মন্দিরের চত্বরে কয়েকটি স্তন 
শীর্ষে দেখতে পাবেন সিংহমস্তকের মৃ্তি | প্রধান উৎসব 
বৈকুষ্ঠ একাদশীর সময়ে। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে 
অভিষেকের সনয়ও বঙ্ন যাত্রী আসেন এখানে। পুজো 
দিতে হলে আগে থেকে মন্দিরের অফিসে টাকা জমা দিন। 
এখানে প্রতিদিন থিরুমঙ্গল আলোয়ার-রচিত গান গীত 
হয়ে চলেছে সেই কবে থেকে । 

শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দির : শিবকাঞ্চি থেকে প্রায় 5 
কিমি দূরে বিষুকাঞ্চি। এর সবচেয়ে বড় মন্দির এটি। 
এখানে আছে, সুপ্রাটান বিষণ বিগ্রহ বরদারাজ নামে। 
ভারতের আর কোনো মন্দিরে এমন অপূর্ব কারুকার্ধমণ্ডিত 
প্রস্তর স্তস্ত নেই | এখানেই ্রম্মা দীর্ঘ তপস্যার শেষে 
বিষ্ণুর দর্শন পান। কথিত আছে ব্রহ্মা এখানে যে অশ্বমেধ 
যজ্স করেন তাতে তার প্রধান স্ত্রী সরস্বতীকে না এনে 
সাবিত্রী ও গায়ত্রীকে আনলে রেগে গিযে বিষ্ণু 'বেগবতী' 
নদীর রাপ ধার যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলে ব্রহ্ষা স্তব 
করেন। তখন শুয়ে পড়ে বিষুর বেগবতীর বেগ রক্ষা 
করেন। বিষ্ণুর এই শযানাবস্থার নাম “যদোঠাকুরী 
পেরুমল'। তারপর বিষুণ প্রদ্মাকে বরদান করেন বলে 
তিনি বরদাবাজ নামে পরিচিত | অন্তগিরি নামে একটি 
্রাট পাহাড়ে তিনি অবস্থান করেন। তব পত্রী ্্মীদেবীর 
এখানে নাম পেরুনদেবী। 

উচু পাঁচিলে ঘেরা মন্দিরের প্রবেশ পথের উপর 30 
মিটার (96 ফুট) উচু 7 তলা অলঙ্কৃত গোপুরম্‌-_ তার 
উপরে 9টি মঙ্গল কলস। বরদারাজ মূর্তি পশ্চিমমুখী বলে 
আপনাকে ঢুকতে হবে পশ্চিমের দরজা দিয়ে। পিছনে 
পূর্বদিকেও একটি 40 মিটার (125 ফুট) উচু 9 তলা 
গোপুরম্‌ আছে। এর প্রতিটি প্যানেলে দেখবেন মানুষ ও 
পশুপাখির অজন্ম ছবি! এর মাথায় 11টি কলস। 

পশ্চিমের গোপুরম্‌ দিয়ে ঢুকে বিস্তৃত উঠোন পেরিয়ে 
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তামিলনাড়ু 


অনস্ততীর্থ সরোবর। তাতে 1,4,16 স্তততযুক্ত তিনটি 
মণ্ডপ রয়েছে। মণ্ডপের উপরে কৃষরমূর্তি। জলের মধ্যে 
4টি শতভযুক্ত মণ্ডপে রুপোর বাক্সে রয়েছে 'অসিবরদার' 
নামে শিলা। প্রতি 40 বছর অন্তর জল পাম্প করে 
ফেলার সময় উপস্থিত যাত্রীরা সেই শিলা দেখতে পান। 
আবার অভিষেকের পর তাকে বাক্সে রাখা হলে নাকি বৃষ্টি 
হয় এবং সরোবর জলে ভরতি হয়ে যায়। কাছেই আছে 
টিকটিকি যোনিপ্রাপ্ত দুটি বিগ্রহ। যদি কখনো আপনার 
গায়ে টিকটিকি পড়ে থাকে, তবে এ দুটি দেখলে আর 
কোনো অমঙ্গল হবে না__ এখানের এমনই লোকবিশ্বাস্‌। 
প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে দেখবেন একটি 9 স্তত্তযুক্ত আশ্চর্য 
মণ্ডপ। এক বিশাল গ্রানাইট পাথরে নানা মূর্তির খোদাই 
আপনি আর কোথাও দেখতে পাবেন না। 

এই শতমণ্ডপের সামনেই রয়েছে বরদারাজের 
মন্দির। তার সামনেই সোনায় মোড়া ধবজত্তস্ত | 
বরদারাজকে দেখার আগে দেখুন নৃসিংহদেবকে। 
বরদারাজের এশ্বর্য অতুল, শুধু মাথার মুকুটটির দামই 
1.5 কোটি টাকা। সরকার মন্দির পরিচালনা করেন। 
এখানেও দ্বিতলে শঙ্ধচন্তরুগদাপদ্বধারী দণ্ডাযমান বিষুমূর্তি 
প্রদীপের আলোতে দেখতে হবে। গলার হারটি নাকি লর্ড 
ক্লাইভের দেওযা। কপোর হাতি, ঘোড়া, রথ, পালকি বাহন 
আছে। বৈশাখ মাসের দশদিনব্যাপী উৎসবে তিনি এক- 
একদিন এক-একরকম বাহনে চেপে ভ্রমণ করেন। প্রতি 
শুক্রবার তার অভিষেক হয়। সে সময়ের বেশভূষা দেখলে 
মোহিত হয়ে যাবেন। 


তামিলনাড়ুর চিঙ্গলেপুট জেলার এই বিখ্যাত 
তীর্ঘটিতে আসতে হলে চেন্নাই এগমোর থেকে ট্রেনে 56 
কিমি এসে চিঙ্জলেপুট স্টেশনে নামুন, তারপর বাসে চড়ে 
দক্ষিণ-পূর্বে 14 কিমি (9 মাইল) চলুন। মহাবলীপুরম 
থেকে এলে সড়কপথে মাত্র 16 কিমি (10 মাইল)। 
তারপর 152 মিটার (500 ফুট) উচু একটা ছোট 
পাহাড়ের ওপর উঠুন। এখন উঠতে কষ্ট নেই, ছোট ছোট 
ধাগে প্রায় 500 সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠুন। পাহাড়টির 
নাম তিরুকালিকুন্্রাম_ তবে পক্ষিতীর্ঘ নামেই এটি 
পরিচিত হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপরে উঠে 
বঙ্গোগসাগরকে দেখতে পাবেন, পাবেন মহাবলীপুরমের 
লাইট হাউসটিকেও দেখতে। পাহাড়ের উপরে স্বয়ন্ 
শিবের মন্দির। সামান্য নীচে গুহার মধ্যে পার্বতী যৃর্তি। 
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নীচে আছে শখ্ধতীর্থ নামে স্বচ্ছ সরোবর। ভক্ত সেখানে 
শ্নান করে হর পার্বতী দর্শন শেষে ওপবে ওঠেন। 
শঙ্খতীর্থের কাছে শিবেব নাম ভক্তবৎসলেশ্বর। পার্বতীর 
নাম “চক্ষু-নাই-কী-মাতা'। এমন নাম আপনি কোথাও 
শুনবেন না. যেমন দেখবেন না ডানহাতে ছড়ি, বাহাতে 
বরদান ভঙ্গি, মাথায় মুকুটের মত সর্পফণাযুক্ত 
দেবীমূর্তিও। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মাঝামাঝি জায়গায় 
বিশ্রাম স্থান আছে, কষ্ট হলে একটু জিরিয়ে নিন। ওপরে 
উঠে বেদণিরিশ্বর মহাদেব ও দেবী ত্রিপুরাসুদ্দরীব মন্দির 
পাবেন। এর ঠিক নীচের সমতল ক্ষেত্রটিই হল পক্ষিতীথ। 
ছোট পাহাড়! কিন্তু দুপুরবেলাটি জনসমাগমে একেবারে 
জমজমাট | 

আগে এর নাম পঞ্চতীর্ঘ হলেও এখন এটি পক্ষিতীর্থ 
নামেই প্রসিদ্ধ! চৈতন্যদেবের সময়েও এই নাম ছিল। তিনি 
এখানে এসেছিলেন, তবে সম্ভবত পাখি দেখেননি । বহু 
শতক ধবে দুটি শ্বেতপক্ষি (চিল?) প্রতিদিন বেলা 10 ০00- 
12.00 মধো উড়ে আসে এখানে। একজন অন্রাহ্মণ 
পূজারী বেলা 11.00 নাগাদ এক হাঁড়ি খিচুড়ি ও চিনি 
নিয়ে পাহাড়ে উঠে পুজো করার পর সেটি দুটি পাত্রে ভাগ 
করে চোখ বন্ধ করে বসেন। তারপর দুটি পাখি (কখনো 
কখনো একটি পাখি) কোথা থেকে উড়ে এসে সেই খিচুড়ি 
ও পরে পূজারীর হাত থেকে খিচুড়ি সবার সামনে নির্ভয়ে 
খেয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে উড়ে চলে যায়। অনেকেই 
এদের শাপত্রষ্ট ধষি মনে করেন। কেউ বলেন, এরা দুই 
ভাই অথি ও শত্তু-_- শিবের অভিশাপে পক্ষিতে পরিণত, 
কেউ বলেন এরা হর-পার্বতী। তবে উল্লেখযোগ্য যে, এরা 
যুগ যুগ ধরে আসছে না, আসছে 5-6 শতক ধরে আর 
এখানেই একমাত্র অবরাম্থাণ পৃজারী-__ বংশানুক্রমে গজা 
করে আসছেন। তাছাড়া এটি তামিলনাড়ুর বেসরকারি 
তীর্থও। প্রবাদ যে, কাশী থেকে রামেশ্বরম্‌ যাবার পথে 
প্রতিদিন পাখি দুটি এখানে বিশ্রাম নেয়। তবে পাখি দেখতে 
পাবেনই এমন গ্যারান্টি নেই কিন্তু। 12 বছর অস্তর 
খানে পৃষ্কর মহোৎসব হয়। 

এখানে অন্যান্য দর্শনীয় রুদ্রকোটিলিঙ্গের বিশাল 
শিবমন্দির, মুভরকোইল মন্দির এবং এর মধ্যে নন্দীতীর্ঘম্‌ 
সরোবর। গরুডকে আঘাত করার পাপ থেকে মুক্ত হবার 
জন্য নন্দী এখানে তপস্যা করেন। বাসে গিয়ে বাসেই 
ফিরে এসে চেম্নাই, মহাবলীপুরম্‌ বা চিদাস্বরম্-এ 
রাত্রিযাপন করুন। যাবার আগে সময় থাকলে চিঙ্গলেপুটে 
জিঞ্জি দুর্গের অনুকরণে তৈরি বিজয়নগরের পলাতক 
রাজা তিশ্মু রায়ের দুর্গটি দেখে যেতে পারেন-_ ভালই 
লাগবে। 


চেন্নাই শহর থেকে 57 কিমি দক্ষিণে চিঙ্গলেপুট 
জেলার মধ্যে পারল নদী ও সমুদ্বের মোহনায় অবস্থিভ 
একটি বেলা শহর। পেরিপ্লাস ও টলেমি এই বন্দরেব নাম 
উল্লেখ করে গেছেন, এখানে অনেক রোমক মুদ্রাও পাওয়া 
গেছে। এর প্রাচীন নাম সম্ভবত কদলমাল্লাই ।17 শতকে 
পর্যটক মানুচি এর উল্লেখ করে গেছেন। ইংবেজি মতে 
একে 99%0112990059 বলা হয়। আগে এর নাম ছিল 
মহাবলীপুরম্‌ __ নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে 
মামল্লপুরম্। কোনো মতে, বিষু-বিজিত মহাবলী অসুর 
থেকে এর নাম মহাবলীপুরম। আবার অন্য মতে, 
পল্লবরাজ মামলপ (€ মহামল্ল 630 - 70) থেকে এই নাম 
এসেছে। এটিই সম্ভব। 9881. 7890৪-র অস্তিত্ব 
সমুদ্রগর্ভে বিলীন-_ টিকে আছে একটি মাত্র। 
কেমন করে আসবেন : বিমানে 
এলে চেন্নাই বিমানবন্দরে 
নামুন- তারপর 30 কিমি 
বাসে আসুন। সড়কপথে এলে দুটি পথ, দীর্ঘপথটি 
চিঙ্গলেপুট ও তিরুকালিকুন্দ্রাম্‌ হয়ে 85 কিমি, সংক্ষিপ্ত 
পথটি 60 কিমি আযডিয়ার-তিরুপোরুব হয়ে। প্রতি 
রবিবার া100-র ভ্রমণবাস আসে। 

কী দেখবেন এখানে : এখানে দেখার জিনিস তিন 
ধরনের । গুহা, রথ এবং মন্দির। আগে গুহার কথা বলি। 
মোট ওটি গুহামণ্ডুপ আছে-- মহিষমর্দিনী, ধর্মরাজ 
কোটিকাল, কৃষ্ণ, পাণ্ডব, রামানুজ, কোনেরি, ত্রিমৃতি এবং 
বরাহের দুটি | রাজা রাজসিংহ পল্পবের আমলে (700- 
728) ব্যাঘ্রগুহা বলে অলন্কৃত জালিমণ্ডপম্‌ একসময়ে 
বিখ্যাত ছিল। সমুদ্রের সামনের পাহাড় কেটে ছোট 
বারান্দার মত জালিমণ্ডপের কারুকার্য ভোলার নয়। 
তাছাড়া 9টি গুহার স্থাপত্য (2টি অসম্পূর্ণ) বিস্ময়ের সৃষ্টি 
করে। বিষণ বরাহরাপ ধারণ করে সমুদ্র থেকে পৃথিবী সৃষ্টি 
করেছিলেন। এই বরাহের নামে গুহাতে একটি বিশাল 
কক্ষ আছে এবং পিছনের দেওয়ালে একটি কুঠুরি আছে। 
বাতিঘরের সামনে মহিষাসুর গুহায় একদিকে আছেন 
সিংহ্বাহিনী দুর্গা (অষ্টতৃভা এই দুর্গা ছাড়া মহাবলীপুরমে 
পদ্মোপবি চতুতুজা দুর্গাও আছে) ও অন্যদিকে আছেন 
পঞ্যফণা নাগের উপর বিশ্রামরত বিষুু। 

রথ হল সুবিশাল পাথর থেকে খোদিত রথের 
আকারের এক মন্দির বিশেষ। এখানে মোট ৪টি রথ 
রয়েছে। দক্ষিণের 5টি পাগুবদের নামে-_ সহদেব নকুল 





ভারত ত্রমণ 


যুগ্ভাবে, অন্য তিন পাণ্ডব ও দ্রৌপদী, উত্তরে গণেশ রথ 
এবং উত্তর-পশ্চিমে বলয়ংকুটুই এবং পিদারি। কোনো এক 
অজ্ঞাত কারণে এ মূর্তিগুলি প্রায়-অসমাপ্ত।। রথশুলিতে 
একদিকে 7 শতকের দ্রাবিড় শিল্প ও অন্যদিকে বৌদ্ধ 
চৈত্যের প্রভাব পড়েছে। এক একটি পাথর কেটে তৈরি 
মন্দিরের গায়ের লতাপাতা, ফুলফল ও পৌরাণিক ছবি 
মহাবলীপুরমের বিশিষ্ট শৈল-স্থাপত্যের নিদর্শন । দক্ষিণের 
পাণ্ডবদের রথ পঞ্চক একটি বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড থেকে 
উত্তর-দক্ষিণে তিনটি বিভিন্ন আকারে খোদাই করে গঠন 
করা হয়েছিল। উত্তরের দিকে পাহাড়ের উচ্চতা কম ছিল 
বলে সেটি হয়েছিল দ্রৌপদীর পথ, মাঝের সর্বোচ্চ 
উচ্চতায় খোদিত হয়েছিল দোতলা অজুন রথ। পরে 
আয়তাকার ভীমরথ এবং তেতলা ধর্মরাজ রথ। এগুলি 
সবই পশ্চিমুখী। অপেক্ষাকৃত ছোট পাহাড় কেটে হাতির 
পিঠে খোদিত হয়েছিল দক্ষিণমুখী নকুল-সহদেব নামা্ছিত 
বথ। দ্রৌপদীর রথটি বাংলার কুঁড়ে ঘরের মত এবং 
সবচেয়ে ছোট। বাঙালি শিলীর চালা মন্দিরের প্রভাব 
আছে মনে হয়। গণেশ রথ মহাবলীপুরমের প্রধান পাহাড় 
কেটে তৈরি। পিদারী রথ কাছের গ্রান্ের জাগ্রতা দেবা 
পিদারীর নামানুসারে এবং বলয়ংকুসুই অস্টাঙ্গ রথও 
দ্বিতল। দেখতে দেখতে যদি আরো জানতে ইচ্ছে হয়, 
কাছেই প্রত্রতত্ব বিভাগের অফিস রয়েছে, তাদের কাছে 
জানতে চান-_ সানন্দে তারা জবাব দেবেন। 

এছাড়া পাহাড়ের গায়ের ভাস্কর্য আপনাকে বিমোহিত 
করবে তার লৌন্দর্যে। এর মধ্যে ভাল লাগবে কড়ে 
আঙুলে যিনি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন সেই 
কৃষ্ণের সখী-পরিবৃত চিত্র। ভাল লাগবে দুটি পাহাড়ের 
গা-জোড়া গঙ্গাবতরণের দৃশাও। তবে বিশ্বের সম্ভবত 
সর্ববৃহৎ ব্যাস রিলিফেব ভাক্কর্যাটি হল তপস্যারত 
অর্জনের এবং তীর সঙ্গে তপস্যানিরত বহুসংখাক মানুষ, 
অন্সরা ও জন্তর ছবি (27 মি. * 7 মি.) | এছাড়া বামন- 
ভিক্ষা, বিরাট হৃস্তীর জীবন্ত মূর্তি সবই আপনাকে 
বিশ্ময়মুদ্ধ রাখবে। বিস্ময়াহত করবে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত 
একথখণ্ড মাখনের প্রতিরূপ ব্যালান্সিং রকটিও। 

মুখ্যমন্দির রয়েছে তিনটি-- বিজয়নগর যুগের 
স্থলশয়ন পেরুমল, রাজসিংহ শৈলীর প্রথম মন্দির 
ব্ৈলককনাথ এবং সমুদ্বতীরে অগণিত নন্দীমূর্তি বেষ্টিত 
অতিসূন্দর বেলামন্দির বা 91018 78110191 
সমুদ্রতীরের এই বেলামন্দিরটিতে ঢেউ এসে ভেঙে 
পড়ছে। পিরামিডের মত 5 তলা এই মন্দিরে শিব, 
মহাবিষ্ণ ও দুর্গা আছেন, দেখতে অনেকটা কাঞ্চিপুরুরমের 
কৈলাসনগর মন্দিরের মত । সমুদ্ধের নিরস্তর আঘাতেও 


তামিলনাড়ু 


এটি আশ্চর্যভাবে অক্ষত রয়ে গেছে। নীল সমুদ্রের 
পটভূমিকায় এই মন্দিরের সৌন্দর্য, পর্যটক বন্ধু, আমি 
লিখে বোঝাতে পারব না। এর এই অনুপম সৌন্দর্যের 
জন্য অতিসম্প্রতি 65900 এটিকে বিশ্বসম্পদ বলে 
ঘোষণা করেছেন। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 
অভাব নেই। 100-র19া- 


016 83/  891010 8820: 7995011 
(2 :2442251) ১৪০ ২৪০০ - ২৯০০, 080 
৩৫০০ - ৩৯০০, স্মুইট ৪১০০; শা 0০-র 11061 
18111119001 98280 765011 ০0110)19), 
12112121)0121। (21: 2442361) স্যুইট ২০০০. 
॥০ কটেজ ১০০০ কটেজ ৬০০ ইকনমি কটেজ ৪০০ । 
বেলামন্দিরের কাছে 110191 1211190-2 (21) : 
2442287) কটেজ ৩৫০ - ৪৫০, ডর্মি ৭০। 91491 
58105 1382801 1785011 (21 : 2442228) ও 
১২০০১ 0 ১৬৭০, স্যুইট ২৪০০ ;59 কোতলং রোডে 
3014617 5017 110181 & 89901 78501107017 
2442245) 5 ৬৫০১ 0 ৭৫০, 340 ৯৫০-১২৫০, 
0/0 ১১০০-১৪০০, স্যুইট ১৮৭৫ 7 9181 |] 
588 8০০08 ৫০০;1700০-র 1080 119509।1- 
এ ভর্মি ৪৫1 19110 73951 11959 (1) . 
2442208) ডর্মি ৪৫। এছাড়া ভারত সরকারের 8 
(রিজা : 116 01801017, 90৬1. 0117019 1001151 
01108, 35 19100111730. 081101- 2), 24018 
(রিজা : 00190101-0107919001, 0150161 
92102161, 011611781-15) , ধরমশালা ইত্যাদি আছে 
বি.দ্র: এখানে আসার জন্য ।100০ কন্ডাকটেও 
ট্যুর চালাচ্ছে। ৬ প্রত্ৃতত্ব বিভাগের একজন গাইড 
লেকচারার আছেন। আগে থেকে খবর দিলে তিনি 
পর্যটকদের গাইড করে থাকেন। চেন্নাই-এ ভারত 
সরকারের পর্যটন বিভাগ থেকে গাইড আনতে পারেন। 
তবে তীকে নির্দিষ্ট ফী দিতে হবে। ও ঝিনুক, শঙ্ঘ ও 
পাথরের তৈরি জিনিসপত্র কিনতে পাবেন এখানে! 
বেদানথঙ্গল পক্ষিনিবাস : চেন্নাই থেকে 85 কিমি 
দূরে যেতে হবে আপনাকে এই পক্ষিনিবাসটি দেখতে। য 
রাস্তাটি চেন্নাই থেকে তিরুচিরাপল্লি হযে কোট্টায়ামের 
দিকে এগিয়ে গেছে, সেই রাস্তা ধরে বাসে চড়ে রওনা 
হন। 75 কিমি যাওয়ার পর দেখবেন ডানদিকে একটা 
রাস্তা বেঁকে গেছে-_ সেটি ধরে 10 কিমি এগিয়ে যান। 
তাহলেই পৌছে যাবেন দাক্ষিণাতোর একটি সুপ্রাটীন 
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খগনিবাসে। এখানে দেশবিদেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা 
উড়ে আসতে শুরু করে সাধারণত অক্টোবর মাস থেকে। 
তাই বলি, অক্টোবরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত যে- 
কোনো সময়ে এখানে চলে আসুন। চেন্নাই ছাড়া ত্রিচি 
(252 কিমি), ভিল্লপুরম্‌ (94 কিমি) বা কাঞ্চিপুরম (61 
কিমি) থেকেও আসতে পারেন। 

আসার পর থাকতে ইচ্ছে হলে 50211192109| 
31-এ থাকুন_- 0 ১৫০ ডর্মি ৬০-_ বিদ্যুৎ , জল 
পাবেন। পাবেন রাঁধুনি বাড়তি টাকায়। একটু আগে থেকে 
জানালে ভারতীয় প্রথার খাবারও পেয়ে যাবেন। এসতবের 
জন্য যোগাযোগ করুন 76 41119 19210517 
(21: 24321471), 01951 109021711911, 0115 
00111008070, 97112. 5219) ০11611181 600 005 
অথবা বেদানথঙ্গলের 101951-1-018109.কে অগ্রিম 
টাকা পাঠিয়ে বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থাও করে নিতে 
পারেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হয়ে থাকে। 

এখানে এসে নানান ধরনের পাখি দেখুন ওয়াচ 
টাওয়ারে 15.00-18.00 মধ্যে উঠে। তিন জাতের 
করমোর্যান্ট, ডার্টার, ধূসর সারস, রাতচরা সারস, 
সতাকারের তিন জাতের এগ্রেট সারস, হাঁ-করা 
কৌচবক, বাঁকা ঠোট বক, চাষচের মত ঠোটওয়ালা 
বকদের এখানে নিত বাস। উড়ে আসছে ডুবুরি পাখি, 
জলমোরা, হাস এমনকি কখনো কখনো ধূসর 
পেলিক্যানরাও। দুটি জিনিস নিষিদ্ধ-_ আগ্নেয়ান্্ এবং 
নীড়ের কাছে যাওয়া। সমস্ত জলাভৃমিতে অজত্র ছোট ছোট 
দ্বীপ গজিয়ে উঠেছে। তাতে গাছগাছালি। এক ছবীপ থেকে 
সদাই সারসেরা উড়ে চলেছে অন্য দ্বীপে। সারাদিন 
দেখেও শেষ হবে না যেন। ইচ্ছে করলে ক্যামেরা এবং 
দূরবীন দুইই নিযে যেতে পারেন। 

ভেলোর : চেন্নাই সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে 136 
কিমি দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্যের মাঝখানে জেলা শহর হল 
ভেলোর বা ভেল্লোর। এক সময়ে চোল ও বিজয়নগরের 
রাজারা 'এবং পরে মারাঠারা এর উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। শহরে পালর নদীর তীরে 13 শতকের একটি 
পুরনো দুর্গ আছে। চারপাশে গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা 
দ্বিতল-মহল। এই দুর্গের ভিতর সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হয়ে 
আছে একটি এক শিলার মন্দির। এর ভাক্কর্য বহন করে 
চলেছে শিল্পীর অপরাপ দক্ষতার পরিচয়। 

কিন্ত ভেলোর আজ্ত বিখ্যাত হয়ে গেছে তার ক্রিশ্চান 
মেডিক্যাল কলেজের জন্যে। ডাক্তার জন স্কাডারের তরুণী 
মেয়ে আইডা সোফিয়া স্কাডারের এক সময় ঘৃণা ছিল 
দরিদ্র ভারতবর্ষের উপর। পরে মনের পরিবর্তন ঘটল 
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তার। আমেরিকা থেকে সেরা ডাক্তার হয়ে ফিরে এলেন 
30 বছর বয়সে ভারতে আর 1900-তে মাত্র একজন 
রোগী নিয়ে খুললেন তাঁর হাসপাতাল। ধীরে ধীরে বেড়ে 
সেই হাসপাতালই আজ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ গোটা শহর। এই 
হাসপাতালে এখন আছে নিউরোলজি, কার্ডিওলভি, 
ইউরোলজি, গ্যাসট্রো-এন্টেরোলজি, ডার্মাটোলজি, 
ফিজিও-থেরাপি প্রভৃতি নানা বিভাগ । এর মধ্যে সেরা হল 
ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোলজিরাল সায়েঙ্স। সমগ্র দক্ষিণ- 
এশিয়ার মধ্যে এই বিভাগ এখানে প্রথম খোলা হয় 1948- 
এ। তখন ডক্টর জেকব হয়ে উঠেছিলেন এখানের প্রবাদ 
পুরুষ। ভারতের প্রথম স্টিরিওট্যাক্টিস সার্জারিও হয় 
এখানেই। হার্থপণ্ডের ছিদ্র থেকে আরম্ভ করে কিড্নি 
বদল-_- সবই এখানে হয়। এখানের খরচ খুবই বেশি 
যদিও আউটডোরেও ভাল চিকিৎসার বাবস্থা আছে। 
ভর্তির ব্যাপারে ধিশ্চানরা অগ্রাধিকার পান। হাসপাতালে 
কোথাও অকারণ বাহুল্য নেই। 

এখানে আসা অবশ্য খুব সহজ নয়। চেন্নাই রেল 
স্টেশনে নেমে চেম্নাই-বাঙ্গালোর লাইনে কাটপদী স্টেশনে 
নামতে হবে। এখানে ট্রেন চেন্নাই থেকে 7.15, 13.00, 
15.45, 17.55, 22.50 ও 23.00 ছেড়ে 130 কিমি 
দূরের কাটপদীতে যথাক্রমে 857, 1510, 17.35. 
20.18, 00.40. 01.05 মিনিটে আসছে। কাট পদীতে 
ট্রেন বদল করে € কিমি এসে নামতে হবে ভেলোহুর। 
বিমানে এলে নামতে হবে মীনাম্বকম্‌ বিমানবন্দরে । তাবে 
চেন্নাই, কাঞ্চি, পণ্ডিচেরী, তিরুপতি প্রভৃতি জায়গা থেকে 
সোজা বাস আসছে এখানে 

থাকার জনা প্রচুর স্থান নেই। রোগীরা অনেক সময 
হসপিটাল আনেক্সে স্থান পান। 32 কে ভি এস চেট্রি 
স্ট্রিটে 1॥ 91,006 (2 : 222670), 01010128 
18 (রিজা : কমিশনার, পৌরসভা, ভেলোর) ইত্যাদি 
ছাড়া হোটেলপত্র আছে কয়েকটি। 

তিরুভান্ামালাই : ভেলোর যদি এসেছেন তবে এ 
জায়গাটি বেড়িয়ে যান 82 কিমি পার হয়ে। প্রকৃতি ও 
ঈশ্বর দুইই আপনার মনের কাছে এসে যেতে পারবে। 
জিঞ্জি থেকে 36 কিমি, ভিল্গুপুরম্‌ থেকে 56 কিমি পশ্চিমে 


এ জায়গাটিতে ভিপ্লুপুরম থেকে বাদ আসছে। ভিল্লুপুরম্‌ 


থেকেই পণ্ডিচেরী যেতে হয়। বাস আসছে নিয়মিত 
পণ্ডিচেরী, কোচি থেকেও । ট্রেনে এলে কাটপদী-ভিললুপুরম্‌ 
শাখা রেলপথের মাঝের স্টেশন তিরুভান্নামালাই-এ 
নামতে পারবেন। 

আসার জন্যে সেরা সময় কার্তিক মাসের পূর্ণিমা। 
এটি একটি বিখ্যাত শৈবতীর্ঘ। এখানে একটি পাহাড় 


ভারত শ্রমণ 


'আছে-_ নাম অরুণাচল। এখানের বিখ্যাত মন্দিরটির 
নামও তাই অরুণাচল মন্দির__ তো্রোলিঙ্গম-এর উদ্দেশে 
উৎসর্গীকৃত। পাহাড়ের নীচে প্রায় 50 একর জমির উপরে 
দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বৃহত্তম এই মন্দিরটি। 62 মিটার 
(200 ফুট) উচু কারুকার্যময় 11 তলা গোপুরম্টি 
ভারতের উচ্চতম গোপুরম। বিশাল বহিঃপ্রাটার, বিশাল 
তোরণ, প্রাঙ্গণের সহসবস্তৃভযুক্ত মণ্ডপ-_- সবই আপনাকে 
বিস্ময়মু্ধ করে রাখবে। তবে অপার বিশ্বয়ে মগ্ন হয়ে 
যাবেন যদি কার্তিক পূর্ণিমায় কার্তিগাই তিথিতে আপনি 
হাজার হাজার যাত্রীর ভিড়ে ডুবে থেকে লক্ষ লক্ষ দীপের 
উৎসব 'কার্তিগাই দীপম্‌ দেখেন। আরো দেখবেন কেমন 
এক বিশাল আলোকসঙ্বেতে স্থানটিকে আলোকজ্জবল করে 
দেবতাব ঠাকুরালি করা হচ্ছে। স্থানটির আজকাল আরো 
গুকতু বেড়ে গেছে শ্রীরমণ আশ্রমের ভনাও। মন্দিরের 
অদূরে এই স্থানে একদা মহর্ষি রমণ বাস করতেন-_ এখন 
এখানে তার সমাধিটি রযেছে। বহু দার্শনিক, 
অতীন্দ্রিয়বাদীরা এখানে সমবেত হন । আশ্রমে পর্যটকদের 
থাকার ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য আরো আছে ব্যক্তিগত 
ঘরবাড়ি, চৌল্টি, দেবস্থানম্‌ কটেজ, 08 ইত্যাদি। 

এখান থেকেই একটা দিন বাসে চুড়ে 35 কিমি দূরের 
সাতানুর ড্যামটি দেখে আসতে পারেন। এখানে মনোহর 
পার্ক আছে, সুইমিং পুলও আছে। হয়ত পিকনিক করার 
জন্যে মন আনচান করে উঠবে। পেরিয়ার নদীর এই 
বাধের বাঁদিকে দীড়ালে এর বিশাল রাপ দেখতে পাবেন। 
আর পার্কটিকে দেখে হয়ত মনে পড়ে যাবে মহীশুরের 
বৃদ্দাবন গার্ডেনস্‌-এর স্মৃতি। 

তিরুখাণী : ছয় ষড়ানন ক্ষেত্রের অন্যতম। পাহাড়ের 
উপর রয়েছে মন্দির। তিরপতি (অন্ধপ্রদেশ) থেকে 66 
কিমি (40 মাইল) দক্ষিণে, চেন্নাই-রেনিগুন্টা রেলপথে 
এটি একটি রেল স্টেশনও | স্টেশন থেকে পাহাড়ের নীচে 
পর্যস্ত পথ 1.5 কিমি (1 মাইল)। তারপরই শুরু হয়েছে 
পাহাড়ে ওঠার জন্য সিঁড়িপথ। মোট 365টি সিঁড়ি আছে, 
প্রতিটি সিঁড়ি এক-একটি দিনের প্রতীক হয়ে যেন একটি 
বৎসর সম্পূর্ণ করছে। মন্দিরটি যে আকারে খুব বড় তা 
নয়, তবে খুবই সুন্দর। মন্দিরটি সূর্রহ্ষাণ্য বা কার্তিকের। 
ইনি যুদ্ধদেবতা বলে তামিলনাড়ুতে তক্তিভরে পৃঁজিত। 
আর মনে রাখবেন তিরুথানী হল ভারতের মহান সম্তান 
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মস্থান। 
ৰাস আসছে এখানে চেন্নাই (86 কিমি), তিরুপতি (66 
কিমি), চিন্তুর থেকে। থাকার জন্যে 8 (রিজা : স্পেশাল 
অফিসার, জেলা বোর্ড, চিততুর), দেবস্থানম্‌ ধরমশালা 
আছে। এখান থেকেই অঙ্ধপ্রদেশের তিরূপতি ঘুরে আসুন 
(দ্র: অন্বপ্রদেশ)। 


৩০৬ 


তিরুনেলভেলি :দ্রাবিড় সংস্কৃতির আদিমতম স্থানের 
সঙ্গে যদি পরিচিত হতে চান তবে এখানে আপনাকে 
আসতেই হবে। আসার জনা ট্রেন পাবেন কুইলন বা 
চেন্নাই থেকে। বাস আসছে মাদুরাই, ত্রিচিনাপলি, 
তেনকাশী, কন্যাকুমারী প্রত্ৃতি স্থান থেকে। এখান থেকেই 
যেতে পারবেন ভারতের 'অষ্ট শাম ভক্তের অন্যতম আদি 
কোষের বিগ্রহ দেখতে নানগুনেরীতে। যেতে পারবেন পূর্ব 
দিকে কৃষ্ণপুরমে ভেম্কটচলপতির বিগ্রহ দেখতেও । 
তিরুনেলভেলি দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম সড়ক যোগাযোগ 
কেন্দ্র। 

জিঞ্জি : ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই শহরটি দক্ষিণ ভারতের 
লোকগাথায় পরিপূর্ণ। ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে 
আর্কট জেলার রাজগিরি, কৃষ্ণগিরি এবং চন্দ্রয়াগিরি নামে 
পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি পাহাড়ের শীর্ষ জুড়ে 700 
বছরের পুরনো জিঞ্জি দুর্গটি। এর 5 কিমি (3 মাইল) 
পরিধি পাঁচিল দিয়ে খের! । গেট আছে 7টি। 1442-এ 
বিজয়নগরের রাজারা চোলরাজাদের তৈরি এই দুর্গ 
প্ননির্মাণ করেন। তাদের অধিকারে প্রায় 200 বছর 
থাকার পর 1698-এ মোগলরা 'এটি অধিকার করেন। 
আরো 100 বছর পরে দখল করে ফরাসিরা। শেষে 
আর্কটের নবাব। রাজগিরিতে পাহাড়ের গোড়ায় যে 
মন্দির আছে তার “দর্শন কক্ষ' এবং লাগাও পুষ্করিণীটি 
দেখার মত। উত্তর দিক দিয়ে রাজগিরিতে যাওয়া যায। 
এর চারপাশে 25 ফুট €8 মিটার) চওড়া ও 60 ফুট 
(18% মিটার) গভীর একটি পরিখার উপরে বাঁশের 
একটা হালকা সেতু দিয়ে মন্দিরে যেতে হয। দুর্গের দু'টি 
মন্দির, একটি মসজিদ কল্যাণ মহল ও একটি আটতলা 
টাওয়ার দেখবার মত। 155 মিটার (500 ফুট) উচু 
রাজগিরি পাহাড়ের উপরের কামান, রাজার স্ানের 
পাথর এবং চক্রকুলম্‌এর কাছে বন্দীদের কৃপ দেখতে 
যেন ভুলবেন না। দুর্গাধিপতি ভগবান রঙ্গনাথন-তক্ত 
দেসিং-এর বীরত্বগাথা এখানের ছোটছেলেরা আজও 
গায়। দুর্গের 2 কিমি দূরের রঙ্গলায়ন্‌ মন্দিরে অনস্তশয়ান 
বিষণ এবং পাশের প্রকোষ্ঠে দেবী পার্বতীকে প্রণাম 
মিনিন রিনার দলগত রর 

| 

এখানে আসতে হলে চেন্নাই এগমোর থেকে রেলে 
122 কিমি এসে পৌঁছে যান তিনদিবনম্‌ স্টেশনে । এখান 
থেকে বাসে জিঞ্জি আসতে পারেন (25 কিমি)। বাসে 
আসতে পারেন তিরুভাক্নামালাই স্টেশনে নেমে (31 
কিমি) বা ভিন্রপুরম্‌ এবং কাঞ্চি থেকেও। যদি পিকনিক 
করতে চান তবে এখানের বিশ্রাম ভবনে থাকার ব্যবস্থা 


তারত ভ্রমণ 


করে নিতে পারেন। কৃষ্ণগিবিতে মোটেল তামিলনাডড 
১০০-১২৫। 


চিদাম্বরম্‌ শব্দটি ভাঙলে পাবো চিৎ এবং অশ্বরমূ 
অর্থাৎ চেতনা এবং জ্ঞানপূর্ণ আকাশ। আসলে এমন 
একটি আকাশ পথেই উদীয়মান হয়েছিলেন নটরাজ শিব 
তার সেই বিখ্যাত নৃত্যতঙ্গিমায়। এই চিদাম্বরম-এর 
আকাশেই নটরাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর দুই ভক্ত __ 
ব্যাঘ্রপাদ এবং পতগ্রলির সম্মুখে। নটরাজ শিবই এখানের 
আরাধ্য দেবতা । সে কারণে এখানের সাধারণ লোকে 
চিদাম্বরম্-কে ডাকেন 'ভলোক কৈলাসম্‌* নামে। হরি ও 
হর, বিঞু ও শিব-- এখানে সমমর্যদায় পুজিত। 


৮ এখানে আসার জন্য বিমানে 
হত 
শিং 


এলে নামুন 167 কিমি দূরের 

তিরুচিরাপলি বিমানবন্দরে । 
সেখান থেকে এখানে সোজা বাস আসছে কুম্তকোনাম- 
তাণ্রাভুর হযে। রেলপথে চিদাস্থুরম্‌ মিটার গেক্ত লাইনে 
চেন্নাই, তাগ্রাতুর, তিরুচিরাপলি, তিরুপতি এবং 
রামেম্বরম্-এর সঙ্গে যুক্ত। চেন্নাই-এগমোর স্টেশন থেকে 
ছাড়ছে 6779 আপ চেম্নাই-মাদুরাই জনতা এক্স 13.30 
এ। এতে চড়ে চলে আসুন চিদাম্ববম্‌ পৌনে চার ঘণ্টার 
মধ্যে। দূরত্ব চেন্নাই থেকে 244 কিমি! তাছাড়া ট্রেন 
আসছে 9.00, 20.00 ও 20.25-এ ছেড়ে। সড়কপথে 
চেন্নাই, কুস্তকোনাম্‌, পণ্ডিচেরী, কুড্ডালোর, তান্ত্রোর, 
তিকচিরাপল্লির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। প্রতিদিন বাস 
আসছে এখানে চেন্নাই, কুম্তকোনাম্‌, নাগপত্তনম্‌, 
পণ্ডিচেরী, তাঞ্জোর, তিরুচিরাপল্লি প্রভৃতি স্থান থেকে। 
সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধো আসাই ভাল। তবে 
জুন-জুলাইয়ে না থাকলে এখানের অন্যতম সেরা উৎসব 


অনিতিরমনজনম্‌ কী করে দেখবেন? 


হী এখানে থাকার জন্যে হোটেলপত্র 

রযেছে। তাদের খবর জেনে 
নিন। সেখানে মাথা গৌঁজার 

ব্যবস্থা করে দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে বের হন। 7198 
রেলওয়ে ফীডার রোডে 11091 91 168 
751518811া। (21: 222227) 5 ১২০, 0 ২০০; 
এখানেই 7110-তে 1710191 691308 (21 : 222639) 
5 ১২৫, 0 ১৭৫-২১০; 10 বেণুগোপাল পিল্লাই স্ট্রিটে 
1621212) 80928108110 & 1000110 (9 : 
222420) 5 ১২৫, 0 ১৭৫: 79/3 সবনয়াগর স্ট্রিটে 


তামিলনাড়ু 


/সা॥ (0009 (21: 222473) ৩ ১২৫0 ২০০, 
163 ওয়েস্ট কার স্টরি 11919173919 79117 (21): 
222690) 5 ১২৫, 0 ২২৫; এখানেই 175-176-এ 
0691 1০০3৪ 9 ১০৫, 0 ১৭৫, 101 সাউথ কার 
স্থিটে 9 (0009 (71: 222743) ও ১২৫, 0 
২২৫13 কোঠাবল স্ট্রিটে 91€ 80210179 & 1০৫9- 
110 5 ১১৫, 0 ২৬৫) 15 সাউথ সন্যযাথী স্ট্রিটে 91 
1০909 5 ১০৫, 0 ১৭৫; এছাড়া 1)0-এর হোটেল 
রেলওয়ে ফীডার রোডে 11019| 781711900 
01109110218] (1 :238057) 09০ 8৫০, 08 
২০০-২৫০, ডর্মি৫০। এদেরই +01111195191-এ উর্মি 
৬০! আর আছে রেলওয়ে রিটায়ারিং কম, 2018, 
001149191/ 901 ইত্যাদি । 

স্থানীযভাবে এখানে দেখার জন্য তামিলনাড় ট্যুরিস্ট 
অফিস থেকে কোনো ক্ষেত্রেই 2.5 কিমির বেশি হাঁটতে 
হবে না। অতএব 1 কিমি দূরের এখানের সবচেয়ে দর্শনীয় 
নটরাজ মন্দিরটি আগে দেখে আসি। কারণ এখানের 
নটরাজ সারা ভারতের শৈবদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার 
আসনে আসীন। কাবেরী নদীর দুটি ধারা মাঝের 
সমতলভুঁতিতে প্রায় 100 বিঘা জমির উপরে গড়ে 
উঠেছে এই মন্দির ।9 শতকেই এই মন্দিরের ভিথ্থি স্থাপিত 
হয়। পরে পরে পল্লব, চোল 'এবং পাণ্যরাজাদের অকৃপণ 
সহযোগিতায় এই মন্দিরের বিশালত্ব গড়ে ওঠে । অবশেষে 
রাজা কৃষ্ণদেব রায় 1520-তে এই মন্দির সম্পূর্ণ করেন। 
মন্দিরের মাঝে পাঁচটি চতুক্ক আছে। উপাস্য দেনতা শিব 
পঞ্চধাতু নির্মিত হলেও মূর্তিৰ ডানদিকে একাঁট পরদা 
টাঙানো এবং সেখানে কোনো বিগ্রহ নেই। সাধারণের 
কাছে এব দর্শন নিষিদ্ধ। ওখানে নিরাকার শিবের কল্পনা 
করে পূজা করা হয়। তার নাম আকাশ লিঙ্গ। পার্বতীর 
নাম শিবকামী সুন্দরী। মন্দিরস্থ পবিত্র কুণ্ডেব নাম 
শিবগঙ্গা। এর পূর্ব দিকে রয়েছে সহত্র স্তস্ভের 10560 
মিটার (340190 ফুট) রাজমণ্ডপ। মন্দিরের চারটি 
গোপুরম্-এর মধ্যে পূর্বে এবং পশ্চিমের গোপুরম্‌ দুটিতে 
ভরতনাট্যম্-রীতির বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমার 108টি করে 
মূর্তি খোদিত আছে। রাজসভা গৃহের কাছে রয়েছে 
দেবসভা, চিৎসভা, কনকসতা ও নৃত্যসভা। এই মন্দিরের 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে গোবিন্দরাজ পেরুমলের 
বিধুরূর্তি। মন্দিরে বিশালাকার বিনায়ক গণেশ মূর্তি 
আছে। আছে সুব্রন্ষণ্য মন্দিরও পাঁচটি প্রাকারের মধ্যে। 

1 কিমি দূরত্বের মধ্যে রয়েছে 1,500 বিঘা জমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়টি। এটি ঘিরেই 
গড়ে উঠেছে আন্লামালাই নগর। এটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজা 
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স্যার আন্নামালাই ছেত্তিয়ার। এই আবাসিক 
বিশ্ববিদ্যালয়টির বাড়িঘর যেমন দর্শকদের টানে তেমনই 
পণ্ডিতদের আকর্ষণ করে এর মুলাবান গ্রস্থাগারটি। 
কর্ণাটকি সংগীত এবং নৃত্যশিক্ষারও এটি গীঠস্থান 
বিশেষ। 

2.5 কিমি দূরে শহরের উত্তর প্রান্তে রয়েছে তিল্লাই 
কালিয়াম্মান মন্দিরটি । এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা 
কোল্পেরুনজিনগান (1229-78)। জনশ্রুতি যে, শিবের 
সঙ্গে নৃত্য প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হলে দেবী কালীকে 
নটরাজ মন্দির থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন তার 
উদ্দেশে এই মন্দির নির্মিত হয়। 

চিদাম্বরম্‌-এ এসেছেনই যদি তবে এখান থেকে একটু 
দুরের দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘুরে দেখাটা বুদ্ধিমানের কাজ 
হবে। 

প্রথমে যাই পিছাতরম্‌। (দূরত্বশুলি চিদাশ্বরম্‌ থেকে 
বুঝিয়েছি) 16 কিমি দূরের এই পিকনিক স্পটে গিয়ে 
দেখুন কেমন করে প্রায় 3,000 একর বিস্তীর্ণ আম-জ্বাম- 
কাঠালের বনে এক পাশে প্রবেশ করেছে সাগরের ঘুরতি 
জল-- ব্যাক্ওয়াটার আর তারই বুকে জেগে উঠেছে 
কেমন করে দ্বীপমালা। পাখ-পাখালির কলকাকলিতে ভরা 
এই জলে নৌকা বাওয়ার ব্যবস্থা আছে, এমনকি মাছ 
ধরারও। চিদাম্বরম্‌ থেকে এখানে নিয়মিত বাস আসছে! 
থাকার জনয %171 এবং 00-417019101017200, 
9117021 12110017151 ০0171101978 (97 
249232) 0 ১৯৫, কটেজে থাকার খরচ ২৫০ এবং 
ডার্মতে মাথা পিছু ৬০। 

20 কিমি দূরের শিবকাশীতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ 
জানাচ্ছে তিনটি মন্দির প্রথমটি উৎসগীকৃত 
্াবরহ্থাপুরীশ্বর, সাতনাথর ও থোনিয়াপ্লার উদ্দেশে, দ্বিতীয় 
মন্দিরটি দেবী তিরুনিলাই নায়কি এবং তৃতীয়টি 
উৎসর্গীকৃত হয়েছে দেবশি্ জ্ঞানসন্বন্দরের উদ্দোশে। 

আপনি কি অসুস্থ? চিদাম্বরম-এ যদি এসেছেন তবে 
24 কিমি এাঁগয়ে শিব বৈথিশরণ-এর শরণ নিতে পারেন। 
হান সমন্ত রোগের নিরাময় করে থাকেন। এর 
সিদ্ধমমৃতম্‌ কুণ্ডে স্নান করলে সর্বরোগ দূরীভূত হয়। এর 
একটি মন্দির মুখুকুমার সূররন্মাণ্যের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। 
স্থানটির নাম বৈধিশরণ কয়েল। 

আপনার কি পুরনো-ধবংসপ্রাপ্ত জায়গা দেখতে ভাল 
লাগে? যদি লাগে তবে 25 কিমি দূরে পরাঙ্গী পে্টাই-এ 
চলুন। এর অন্য নাম অবশ্য পোর্টো নোভো। এককালের 
এই বন্দরটিতে বাণিজ্যসূত্রে আসত পোর্তুগীজ, ডাচ. 
ড্যানিশ, ব্রিটিশ, ফরাদির!। এখনো এখানে দেখতে পাবেন 
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একটি ডাচ সমাধিসছলের (হোলান্ডার থোট্টাম) 
ধ্বংসাবশেষ; দেখতে পাবেন যেখানে স্যার আয়ার কুটের 
নেতৃত্বে ব্রিটিশবাহিনী হায়দার আলিকে পরাস্ত করেছিল 
সেই যুদ্ধক্ষেত্র-__ ফরাসিরা সেখানে তাদের শেষ যুদ্ধ 
করেছিল 1781-ত। দেখবেন ড্যানিশ কারখানা ও 
ইংলিশ লৌহ-কারখানার অবশেষটুকুও। অবশ্য এখানে 
আসাটা আরো সার্থক করে তুলতে পারেন যদি এখানের 
মৎস্য-উন্নয়নকেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখেন। আসার জন্য 
চিদাম্বরম্‌ থেকে নিয়মিত বাস পাবেন। 

চলুন, এবার যাই 28 কিমি দূরের তিরুভেনগাড়ুর 
শিবমন্দিরে গিয়ে আঘোরমূর্তি শিবকে পুজো দিয়ে আসি। 
এই মূর্তির পুভা করলে নাকি জয় এবং অর্থ-_ দুই-ই 
সহজে এসে যায়। এমনকি ব্রন্গাহত্যার মত পাপ পর্যন্ত 
নাকি মোচন হয়ে যায়। 

চলুন, অন্য একটি ষন্দিরে এবার যাই - 30 কিমি 
দূরের শ্রীমুশনাম-এ। এই মন্দিরে রয়েছে বিষ্চুর ভূবরাহ 
মূর্তি। মন্দিরের সামনের পুরুষূক্ত মণ্ডপম্টি 17 শতকে 
তৈরি করে দিয়েছিলেন নায়করাজারা। এর স্থাপত্য শিল্প 
মুগ্ধ নয়নে দেখতে হয়। মণ্ডপটি দেখতে ঠিক রথের মত। 
তার গায়ে খোদাই করা রয়েছে ঘোড়া আর হাতির পিঠে 
চড়া কত যোদ্ধা মুর্তি। আর মণ্ডপের মাঝখানে যে স্ত্তটি 
রয়েছে তাতে দেখবেন নায়করাজাদের প্রতিমূর্তি খোদিত। 


চিদাম্বরম-এ এলে এখানে অবশ্য আসবার জন্য 
অনুরোধ জানাব। এমনকি তাণ্তাভুরে এলেও। দু-জায়গা 
থেকেই তো বাস আসছে এখানে। চিদাস্বরম্‌ থেকে মাত্র 
40 কিমি (25 মাইল) পথ ময়ূরম্‌ থেকে 30 কিমি (19 
মাইল)। এসে থাকার মত জায়গা পাবেন তামিলনাড়ু 
পর্যটন বিভাগের 708191 ০001119)-এ (71: 
275439), কটেজ ১২৫-২০০। 

চোলরাজাদের সময়ে এই প্রধান বন্দরটির নাম ছিল 
কাবেরীপৃম্পতিনম্। শহরটি জলমগ্ন হয়ে যায়, এখন তো 
একটি গ্রাম মাত্র অবশিষ্ট। অথচ সঙ্গম যুগের কবিতায়, 
তামিল মহাকাব্য এর সগৌরব উল্লেখ রয়েছে। মহাকাব্য 
শিলাঞ্নথিকরম্‌-এর জীবনকে তামিলনাড়ু সরকার যেন 
নতুন করে এখানে 1973-এ বাপ দিয়েছেন। তইি এখানে 
এসে একে একে দেখুন, আর্ট গ্যালারিতে মহাকাব্য- 
নির্দেশিত 49টি স্থাপত্য চিত্র। গ্যালারির উন্ুক্ত প্রাঙ্গণে 
স্থাপিত হয়েছে মাধবী এবং কল্লাগীর মূর্তি, নির্মিত হয়েছে 


ভারত ভ্রমণ 


নৃপুরের আকারে একটি কুণ্ড-_ ঠিক যেমন মহাকাব্যটিতে 
বর্ণিত আছে। নাম মাত্র দর্শনীর বিনিময়ে এটি দেখে নিন 
8.30-13.00 বা 14 30-20.30-এর মধ্যে। তিরুকুরল্‌ 
নামক অনা একটি তামিল মহাকাব্যে একটি বর্ণনা 
আছে-_- এক রাজা আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিলে অথবা 
ন্যায়বিচার থেকে ত্রষ্ট হলে এক ত্রন্দনরতা নারী শুধু 
নীরবে ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জন করে গেছিল-_ একবারও 
মুখ খুলে কাঁদেনি। এই ধরনের একটি ভাবকে চাক্ষুষ যদি 
করছে চান তবে ৪টি গোল করে সাজানো এমনি 
ভাববিহ্বল মুর্তি দেখে আসুন পাবি মন্রম্‌ বা 
অন্দরমহলে। প্রাচীন পুষ্পুহারে নাকি এন একটি কুণ্ড 
ছিল যেখানে স্নান করলে সব রোগ ভাল হয়ে যেত। সেই 
মতো এখানে দুটি কৃণ্ড এবং 6টি মূর্তি-সহ একটি হল 
তৈরি হয়েছে ইলাঞ্জি মন্রম্‌-এ। আবার মহাকাব্ানুয়াবী 
নেডস্কল নিন্রা মন্রম্‌-এ স্থাপিত হয়েছে খোলা প্রাঙ্গণের 
মধ্যে চারপাশে নানা খোদাই চত্রসহ একটি বিশাল পাথব। 
এই পাথরে পুজো দিলে নাকি পাগল সু হয়ে ওঠে এবং 
ভূতে-পাওয়া রোগী রোগমুক্ত হয়। আর সব ছাড়িয়ে 
উপভোগ করুন সমৃদ্রের বীষ্ছে সূর্যোদয় দেখার দুর্লভ 
মুহূর্তগুলি। 

এ-সব দেখে নেইভেলির (50 কিমি) শিল্প শহরটিতে 
যাবার জন্য মন চাইবে কিনা জানি না। তবে একদিনের 
অবকাশ পেলে কাবেরী নদীর তীরের শহর মযুরম্‌ বা 
মায়াভরম্‌ যেতে পারেন। যাবার সেরা সময় কার্তিক 
মাসের তুলা কাবেরীর মেলার সময়। তুলা রাশিতে নাকি 
রবির অবস্থানের সময় গঙ্গা এসে মেশে কাবেরীতে | 
মাইল তিনেকের ব্যবধানে এখানে শিব মায়ানাথ এবং 
বিষুর পরিমল রঙ্গনায়কের দুটি মন্দির রয়েছে। এখানে 
মাঘ মাসে এক মাস ধরে উৎসব হয়। 


অন্য নাম কোম্মাকোনাম্‌। কাবেরী নদীর ব-্থীপ 
অঞ্চলে প্রায় 26 মি. (85 ফুট) উচুতে তাণ্রোর জেলায় 
অবস্থিত একটি শহর। এর আয়তন 115 বর্গকিমি। 
জলবায়ু স্বাস্থ্যকর । উত্তরে কাবেরী এবং দক্ষিণে 
আরাপোলা নদী বয়ে গিয়ে শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় 
মনোরম করে তৃলেছে। চেন্নাই থেকে 322 কিমি (200 
মাইল)। তাঙ্জোর যাবার পথে রেল স্টেশন এটি । সড়ক 
পথেও তান্ত্রোর, তিরচিরাপল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। 
শহরটির প্রধান আকর্ষণ এর কয়েকটি মন্দির। 


তামিলনাড়ু 


কুস্তকোনাম্‌ নাম কেন হল এ নিয়ে তিনটি মত 
আছে। এক, প্রলয়কালে ঈশ্বর মীনরাপে পিঠে অমৃতকুস্ত 
নিয়ে ভাসছিলেন। সেটি ভাসতে ভাসতে এখানে তীরে 
লেগে যায় এবং আঘাতে তার একটি কোণা ভেঙে গেলে 
কুস্তের অমৃত জলে গড়িয়ে পড়তে আরস্ত করে। তাই 
দেখে শিব তা পান করে নেন এবং কুজ্েশ্বর নাম গ্রহণ 
করে এখানেই অবস্থান করতে থাকেন। কুণ্ত বা কলসীর 
কানা থেকে এই নাম। দুই, রাবণত্রাতা কুন্তকর্ণ নাকি এই 
শহর স্থাপন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর মাথার বিশাল 
খুলিতেই নাকি এখানের কুণ্ডটি নির্মিত হয়। তিন, কৃষ্ত 
কলস, 'ঘান _ নাসিকা-_ এই দুটি শব্দ থেকেই নাকি এর 
নাম। এই শহর দক্ষিণভারতেব অনাতম প্রাচীন শহর। 
এটিই নাকি একদা চোল রাজাদের রাজধানী ছিল। তখন 
নাম ছিল মলইকুরম্‌। 

উত্তরভারতের কাশীর মতই দক্ষিণভারতে 
কুম্তকোনামূকে মুক্তিক্ষেত্র ভাবা হয়, অর্থাৎ এখানে মৃত্য 
হলে আর পুনজন্ম হয় না। এখানে কুন্তেশ্বর মন্দিরটি ছাড়া 
আরো 11টি শিবমন্দির ও 4টি বিষুমন্দির স্থাপাতা ও 
ভাঙ্ষর্যে অনুপম হয়ে আছে। এদেব মাধ্য 3 একব জমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত শারেঙ্গপাণি বিষু মন্দিরটি দক্ষিণ ভাবতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ এর চারদিকে €টি গোপুরম্-_সামনেরটি 
সবচেয়ে উচু 46%মিটার (150 ফুট)। উপর দিকের ৪টি 
প্যানেলে জীবজন্তু ও অসংখ্য মনুষ্যমূর্তি আছে। 
একেবারে চূড়ায় 11টি মঙ্গল কলস। 2টি বড় দরজা পাব 
হয়ে মূল মন্দিরে শারেঙ্গপাণি তথা অনস্তশয়।* বিষ্ণুর 
মুর্তি আছে। সামনে আছে ভগবানের সুসজ্জিত উৎসব 
মূর্তি। রথযাত্রা বিশাল উৎসব হয়। ত্রখন আসতে 
পারেন। সরকারি পরিচালনায় মন্দিব পরিচালিত। 

রামস্থামী মন্দিরও বিস্ময় উৎপাদন করে। মন্দিবটি 
কালো পাথারর কাককার্যে শোভিত। প্রতিটি স্তস্তই 
বিশ্ময়াবহ। মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণের দৃশ্যাবলি 
চিত্রিত। অলঙ্কৃত গোপুরস্‌ সপ্ততল-_ উচ্চতা 21 মিটার 
(70 ফুট) মাত্র। শীর্ষে কলস সংখা 7 মন্দিরটি একটু 
জীর্ণ সংস্কারাভাবে। 

চক্রপাণি মন্দিরটি 5চতলা গোপুরম্‌ বিশিষ্ট। ভিতরে 
চক্রপাণিদবের অক্টভুজ মূর্তি-- বিগ্রহ হরি ও হরের। 
এমন মিলিত মূর্তি আর কোথাও কি দেখেছেন? সম্ভবত 
না। কাবেরী নদীতে স্্রান করে এসে এখানে পূজা দিন। 
হরিহর সকলকে রক্ষা করছেন-_ তাই তক্তরা এখানে 
প্রচুর সংখ্যায় আসেন। 4 একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত 
আদি কৃস্তেম্বর মন্দিরে ঢুকবার আগে 10 তলা 40 মিটার 
(128 ফুট) উচু অলম্কৃতি গোপুরম্‌ পার হতে হবে। এর 


৩০৪৯ 


শীর্ষে আছে 9টি মঙ্গল কলস। গোপুরম্‌ থেকে মন্দিরের 
মধাবর্তী প্রাঙ্গণের মাঝে প্রশস্ত ও আবৃত প্রস্তর নির্মিত 
93 মিটার (300 ফুট) পথ এগিয়ে চলুন। বাঁদিকে 
দেখতে পাবেন পাথর বাঁধানো একটি সুন্দর কুণ্ডু, তার 
মাঝে একটি ছোট জল মন্দির-_. এখানেই স্নান করে 
যাত্রীরা কুজেশ্বর দেখতে যান। মন্দিরে আহে আদি 
কুস্তেশ্বর শিবলিঙ্গ ও পার্বতীর মৃত্তি | তাপ্জোরের কোনো 
শিবতত্ত রাজা এই মন্দির তৈরি করে দেন। মন্দিরটি 
গোপুরমের চেয়ে ছোট | যে সরোবরে অমুত ছলকে 
পড়েছিল কলসি থেকে তার নাম মহামঘম্‌। এখানে মাঘ 
মাসে মেলা বসে এবং প্রতি 12 বছর অস্তর এলাহাবাদ 
প্রযাগের মত কুল্তমেলা বসে, বহু লক্ষ ভক্তের আগমন 
ঘটে । মন্দিরের নির্মাণকৌশল এমন বিশিষ্ট জ্যামিতিক 
কোণে যে একটি বিশিষ্ট দিনে ভোরের সর্যকিরণ এসে 
সোজা দেবমূর্তির উপরে পড়ে । এ ছাড়া কুস্তমেলাতে 
আসার অভিজ্ঞতাও কিছু কম লোমহর্ষক নয়। 

কৃম্তকোনাম্‌ শুধু মন্দির-শহর নয, সংস্কতচর্চার 
খ্যাতিব জনো এর পবিচিতি “ভারতের কেমব্রিজ' 
(081107009 06148) হিসাবে। এখানে শঙ্করাচার্য 
প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠের একটি শাখা আছে।1855-য় 
সরকার যে ইংরেজি বিদালয স্থাপন করেন নদীর পারে, 
সেটিই এখন কুস্তকোনাম কলেজে পরিণত এবং তাপ্রোর 
জেলার প্রথম কলেজ্জ। পিতল-ব্রোঞ্জ-তামা-সীসা শিল্প, 
আতসবাধি শিল্প, পক্চশাড়ি শিল্প এখানের প্রধান শিল্প। 
সমগ্র দক্ষিণভারতে এখানের পানের সবচেয়ে বেশি 
কদর। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যদি আসেন তবে মশিমখম্‌ 
ও অক্টোবরে এসে নবরাত্রি উৎসব দেখে আনন্দ উপভোগ 
ধরুন। 

এখানে থাকার জন্যা 00০-র110191 12111171808 
(77: 2430422) 1088 ১৭৫-৪০০;08.,18. (রিজা: 
00115101791 61001, 101711019160101, 11091124811, 
লাা॥ 12/704)। ধরমশালা ছাড়া পাবেন 171016। 51919 
(91: 21234) 5258 ২০০-১৫০১ 08 ২৫০-৩৫০ 
১৭০ ৪০০ 0/0 8৫০3 102101/21] 10098 ১৭৫, 
২৫০; 60106 10099 ১৫০-২৫০; 16917099211) 
80810119 2170 1-000170 ১১৫-৩২৫ ইত্যাদি। ভাল 
হাব যদি তান্রোর থেকে এখানে বেড়িয়ে যান। 


তাঞ্জোর / তাঞ্জাভুর 


তামিলনাড়ুর একটি (জলা, তালুব ও শহর । আয়তন 
3,348 বর্গ কিলোমিটার। জেলাটি দেখতে অনেকটা 
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ত্রিভুজের মত । কাবেরী এবং তার উপনদী কোলরেনের 
অববাহিকা অঞ্লে এই শহর! দক্ষিণে পক প্রণালী এবং 
পূর্বে বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রতীরে ছোট ছোট পাহাড় 
বালিয়াড়ি দেখতে খুব ভাল লাগে। জেলাটি স্বাস্থ্যকর। 
কলা-নারকেল ছাড়া এখানে প্রচুর ধান হয়। রেশমশিল্প, 
বাদ্যযন্ত্রশিল্প, সুচিশিল্প, খেলনাশিল্প ছাড়া ক্রোপ্ুশিক্প 
এখানে প্রধান। জেলাটি মন্দিরময়। মন্দিরের সংখা 
1,5001 তার মধ্যে বৃহদীম্বর মন্দির সর্বশ্রেষ্ঠ । আগে 
তাগ্তোর নাম হলেও এর পরিচয় তাঞ্জাতুর নামেই। 
জনশ্রুতি যে, স্বয়ং বিষুর এখানে তাঞ্জাম নানে এক 
অসুরকে হত্যা করায় এখানের এই নাম হয়। মারা 
যাওয়ার আগে অসুর বিষু্কে বলেন, তার একমাত্র 
প্রার্থনা যে তার নামেই স্থানটির নাম হয়। ভগবান সেই 
প্রার্থনা পূরণ করেন। চোল রাজাদের শিল্পসংস্কৃতির ছাপ 
বয়ে চলেছে এই শহর। বেড়াবার জন্য আসুন সেপ্টেম্বর 
থেকে ফেব্রুয়াির মধ্যে। 


্ এখানে কেমন করে আসবেন : 
ছি বিমানে এলে নামুন 54 কিমি 
শন দূরের বিমানবন্দর ত্রিচি বা 


তিরুচিরাপলিতে। এখানে 1/ বিমান আসছে চেন্নাই, 
কোচি, তিরুবঅনস্তপুরম, কোয়েম্বাটোর, বাঙ্গালোর, 
কলম্বো প্রভৃতি স্থান থেকে। রেলপথে তাঞ্জাভুব ব্রিচি, 
মাদুরাই, চেন্নাই, চিদাশ্বরম্‌ প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সরাসরি 
যুক্ত। চেন্নাই-এগমোর থেকে ট্রেন আসছে এখানে 22.30 
ছেড়ে রকফোর্ট এক্স 6.50-এ; ফেরে তাণ্জাভুর 20.15 
ছেড়ে চেন্নাই এগমোর 5.00টা। মহীশূর থেকে 15.45 
ছোড়ে মহীশূর তাপ্তাভুর এক্সপ্রেস 6.15-তে। দূরত্ব 610 
কিমি। ফেরে ততাঞ্জাতুরে 19 20 ছেড়ে মহীশূর 9.30-এ। 
নাগোরে 16 50 ছেড়ে 6886 ফাস্ট প্যাসেঞ্ার তাণ্জাভুর 
13.00টা। 

সড়কপথে তাণ্তরান্ুর থেকে পাপনাশম-কুস্তকোনাম্‌ 
হয়ে চিদাম্বরম 113 কিমি, মাদুরাই-তিকুমঙ্গলমূ- 
পানাকুড়ি হয়ে কন্যাকুমারী 394 কিমি, কুল্তকোনাম্‌ 38 
কিমি, পাপনাশম্‌- কুম্তকোনাম্‌-তিন্দিবনম্-চিঙ্গলেপুট হয়ে 
চেন্নাই 310 কিমি, মাদুরাই 159 কিমি, পুডুকোট্রাই 5৪ 
কিমি, পৃড়ুকোট্রাই-শিবগঙ্গা-মণ্ডপম্‌ হয়ে রামেশ্বরম্‌ 222 
কিহি, তিরুচিরাপল্লি 54 কিমি। নিয়মিত বাস আসছে 
চেন্নাই, চিদাম্বরম্‌, কুত্তকোনাম, তিকচিরাপল্পি, 
নাগপত্তনম্‌, নাগেরকয়েল, কন্যাকুমারী প্রভৃতি স্থান 
থেকে। শহরের মধ্যে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, 
সাইকেল রিক্সা, সিটি বাস সার্ভিস চলছে। 


ভারত ভ্রমণ 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : গ্যা 
10151 629115011। (21 : 


2212466) 9 ২১০০0 ৩৬০০ স্যুইট ৫১০০; এছাড়া 
আছে 93 আব্রাহাম পণ্ডিতার রোডে 85101510099 
০১০০, 0) ১৫০, ৪/88 ১৭৫,098 ২০০-২৫০ 17 
পিল্লিয়া কয়েল স্ট্রিটে 7915 73916542011 1-09009 (71: 
2331476) 9 ১২৫, 0 ২০০; সাউথ র্যামপার্টে 
/12171791-90939 এ; 176 গান্ধি রোডে 99]012া]]া। 
10156 এ; ত্রিচি রোডে 89815 1০996 
(2:2331755) 9 ১২৫, 0 ২০০$ 1858 সাউথ 
মেন স্ট্রিটে 12021417121 19008 (1: 2331975) 5 
১২৫, 0 ২০০; গান্ধি রোডে 7া00০-ব 170191 
11111280071: 2331325, 23318421) 0101 
0/0 ৫৫০-৬২?, 088 ২৭৫:৩৭৫; ব্রিচি বোডে 
01-2 ৫৭৫-৬৫০ (01. 2320365)। অন্যান; 
হোটেলের মধো আছে রেল স্টেশনের কাছে গান্ধি রোডে 
51 ৬6181998211 89008. টাআাাা। 
101510175, /4701700. 10909 1015118. ইতাদি। 
আর আছে 1/701091 9141 (রিজা- কমিশনার); গান্ধি 
রোডে ক্যান্টিন সমেত 79195173179 ৫০, [0 ৯০. 
39103 787 ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : বৃহদীশ্বর মন্দির. শিল্পকর্মে 
অনুপম ও বৃহদাকার এক উল্লেখযোগ্য দেবস্থান। শিবগঙ্গা 
নামে একটি দুর্গের ভিতরে 14 তলা এই শিবমন্দির 
1,000 খ্রি: চোলরাজ প্রথম রাজরাজ নির্মিত। মন্দিরের 
চারপাশে গভীর ও প্রশস্ত জলপূর্ণ খাল। খালের উপর 
মন্দিরের প্রবেশপথের সামনের সেতু দিয়ে আপনাকে 
ঢুকতে হবে। পিরামিডের আকারের এই মন্দির দক্ষিণ 
ভারতের বৃহত্তম মন্দির। নির্মাণকর্তার নামানুসারে এটি 
রাজরাজেশ্বর মন্দির নামেও পরিচিত । এখানের গোপুরম্‌ 
উচ্চতার দিক থেকে ব্যতিক্রম, মুল মন্দিরের উচ্চতার 
চেয়ে ছোট। দুটি গোপুরম্‌ আছে 60 মিটার (190 ফুট) 
ও 77 মিটার-এর (250 ফুট)। বহুদূর থেকেই এই মন্দির 
আপনার নজরে আসবে। কারণ এর উচ্চতা 77 মিটার 
(250 ফুট)। তার উপরে শীর্যদেশে শোভমান এক বিশাল 
গোলাকার প্রস্তর খণ্ড ও তদুপরি এক মঙ্গলকলস। এই 
গোলাকার প্রস্তর খণ্ডটির ওজন শুনলে চমকে উঠবেন-__ 
81 টন অর্থাং 81,000 কেজির কিছু বেশি। 6 কিমি দূর 
থেকে ঢালু পথ তৈরি করে এই গোলকটিকে মন্দির শীর্ষে 
নিয়ে যাওয়া হয় পিরামিড কৌশলের মত। দ্বিতীয় প্রাকারে 
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আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে 5*4 মিটার (1612 
ফুট) এক বিশাল একশিলা নন্দীমুর্তির-- এমনটি আব 
কোথাও দেখবেন না। রামেশ্বরম্‌-এ যেটি দেখেছেন, সেটি 
আকারে বড় হলেও একটিমাত্র পাথর কেটে তৈবি নয়। 
এর কাছেই একটি আলাদা মন্দিরে দেখুন অপরুপ 
বপলাবণ্যমরী দেবা পার্বভীঁকে.। মূল মন্দিরের চারদিকে 
তাকিয়ে আপনি যে কত ভঙ্গিমার মুর্তি দেখবেন তার 
হিসেব নেই। সব দেখে ওঠা অন্তব নয় নীচে থেকে। 
গর্ভগৃহে দেখুন 4% মিটার (15 ফুট) উঁচু লিঙ্গবিগ্রহ_ 
দক্ষিণ ভারতে এত প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখতে 
পাবেন না। বৃহটাশ্বর সব দিক থেকেই বৃহৎ ও মহৎ। 
শিল্প-ভাস্কর্যও অতুলনীয়। অতুলনীয় শিবগঙ্গাব স্বাদু 
জলও। মন্দির খোলা থাকে 7.00-11 00 এবং 16 30- 
20.301 

বড় দুর্গ বা বিগ ফোর্টের মধ্যে দেখুন প্রাচীন 
রাজপ্রাসাদ। এই দুর্গ বহু ইতিহাসের সাক্ষী। প্রাসাদে 
ঢুকলেই দেখতে পাবেন সুসজ্জিত দরবার হল। তার মাঝে 
কোনো স্ফটিকের বেদির উপর নির্মিত শিবাজির সাদা 
পাথরের পূর্ণাবযব মুর্তি। আছে প্রাচীন তৈলচিত্র, পোশাক- 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি। একপাশে আছে সুন্দর আর্ট গ্যালারি। 
অরগ্গণিত তৈলচিত্র ছাড়া এখানে তাঞ্জোরের বিভিন্ন স্থান 
থেকে আনা শিল্প- ভাঙ্কর্যের বহু নিদর্শনও রয়েছে। 

প্রাসাদের মধো মনুমেন্টের মত পুরনো একটা গণ্ুজ 
এবারে আপনার দৃষ্টিপথে পড়বে। এখানে উঠে পড়ন-__ 
সমগ্র তাষ্ত্রোর আপনার দেখা হয়ে যাবে। অবশ্য খুব 
সাবধানে, ঝুঁকি নিয়ে উঠতে হয় মাত্র ৫০ পয়সা দর্শনীর 
বিনিময়ে! 

মারাঠাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত সরস্বতী মহল 
লাইব্রেরিটিও ঘুরে দেখার মত। সংস্কৃত বইয়ের এত বড় 
সংগ্রহ সম্ভবত ভারতে আর কোথাও নেই | 20,000 বই 
ছাড়া দশ হাঁজার তালপাতার পুথি ও আরো কয়েক 
হাজার দুষ্প্রাপা বই আছে। এটি বুধবার বাদে অনাদিন 
10.00-17 00 মধো দেখে আসুন। ঢুকুন এবারে সংগীত 
মহলে। এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা সরফাজ। এর 
দরবার কক্ষ ধ্বনি প্রক্ষেপণের বৈশিষ্টাসহ নির্মিত 
হয়েছিল প্রায় 200 বছর আগেই। 

প্রাসাদের কাছেই রাজা সরফজি নির্মিত (1779) 
্ুয়ার্জ চার্চটিও দেখে আসতে পারেন। এই মিশনারি 
ছিলেন রাজ্বার শিক্ষক ৷ তাঁর সম্মানেই এটি নির্মিত। 
প্রাসাদের রাজরাজ মিউজিয়ামটিও হাতে সময় 
নিয়ে দেখে নিন 9.30-13.30 এবং 14.30-17.30 
মধ্যে। 


ভারত অ্রমণ 


এখান থেকে 85 কিমি দূরে নাগোর যাবেন 
আমাদের মুসলিম পর্যটক বন্ধুরা অবশ্যই। এখানে হজরত 
মীরান সুলতান সৈয়দ শাহ আব্দুল হামিদের দরগা আছে। 
এর পাঁচটি মিনারের একটি 31.5 মি (103 ফুট) উচু। 
পিছনেই আছে বিশাল এক সায়ব। কান্ডবি উৎসবে 
সর্বশ্রেণীর ভক্ত এখানে আনেন। শিব ও বিষুঃর দুটি 
মন্দিরও এখানে আছে। 80 কিমি (50 মাইল) দুরের 
বন্যজস্ত আলয় 17201 09111816 দেখাভে যেতে 
পারেন 117.29 বর্গমিটার) কোডিক্বারাইতে | এখানের 
মত ফ্রেমিঙ্গোর সংগ্রহ আর কোথাও দেখতে পাবেন না। 
আসুন নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাণ্রোর থেকে 
মোটবে চড়ে । বনে জরিপ পাবেন। 2০0০0115। 71 010 
সুইট), 20171 081071616 711 ৫4 স্যুইট) আছে, 5 
৬৫, 0 ৮৫-১১৫ মধ্ো। 

আর ঘুরে আসতে পারেন 10 কিমি দূরে শ্রীখণ্ডেশ্বর 
ব্রহ্মা ও হর্যবিমোচন পেরুমলের মন্দির তিককাণ্ডিয়ুরে 
গিয়ে। পঞ্চনাথেম্বর শিব দেখতে হলে যেতে হবে 13 
কিমি দূরের তিরুভায়ুরে। সন্ত তআগবাজের সমাধি ও 
কর্ণাটকি সংগীতের পাঠস্থানও এটিঞ। বাস আসে এখানে 
তীপ্তোর থেকে। 


৩4 


ব্রিচিনোপল্রি, সংক্ষেপে তিকচি বা হিট 
তামিলনাড়ুর জ্বলা ও শহর । আয়তন 8,249 বর্গকিমি। 
উদ্ভর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পার্বতাড়মি 
থাকলেও এটি আসলে বৈদিক নদী কাবেরীর বস্দ্বীপ 
অঞ্চলের অত্তুক্ত। পাহাড়গুলোব মধো কোল্লাইমালাই 
(1,421 মি) এবং তালাইমালাই (8,606 মি) খুব উচু। 
জলবায়ু শুষ্ক । সংগমযুগের সময় থেকেই এই অঞ্চল চোল 
বাজাদের অধিকারে ছিল। অশোকের শিলালিপি এবং 
টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় এই শহরেই চোল 
রাজ্যের (তখন নাম উবাইয়ুর) রাজধানী ছিল। পরে পল্লব 
এবং পাণ্যরা কিছুদিন রাজত্ব করেন। তবে ব্রিচির যা কিছু 
উন্নতি তার জন্যে প্রধান ভূমিকা ছিল নায়কদেরই। 
মুসলমান, মারাঠাদের পর এর অধিকার পায় ইংরেজরা । 
কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলে বর্তমানে লোহা, সিমেন্ট, চিনি, বন্ধ, 
চর্ম, মুক্তা ও অলঙ্কারশিল্প প্রধান হয়ে উঠেছে। রথযাত্রা, 
দশেরা, দীপাবলী, আদিমপুরম্‌ উৎসব এখানের প্রধান 
উৎসব। জনশ্রুতি যে, ব্রিশিরা রাক্ষসের নাম থেকে এ 
অঞ্চলের নাম ব্রিশিরাপল্লি ও পরে তিরুচিরাপলিতে 


তামিলনাড়ু 


পরিণত হয়েছে। রকফোর্ট এবং শ্রীরঙ্গমূ মন্দির 
বিশেষভাবে দর্শনীয়। 
। এখানে কেমন করে আসবেন : 
ও তিরুচিরাপলি নিজেই একটি 
৮৮০৯ আত্তর্জীতিক বিমানবন্দর। 
এখানে 1 এবং /&418113-র বিমান আসাছ (ড্র: 
তান্ত্রোর)। চেন্নাই এবং তিরবঅনস্তপুরমের মধ্যে 1॥ 
উড়োজাহাজ চালাচ্ছে ত্রিচির মধ্য দিয়ে। এটি একটি 
উল্লেখযোগ্য রেল জংশনও। 
ট্রেন : এখানে ট্রেন আসছে চেন্নাই, তাগ্রাতুর, 
তিরুনেলভেলি, তেনকাশী, কুইলন, রামেশ্ববমূ, 
কোয়েম্বাটোর কোটি এবং ম্যাঙ্গালোর থেকে। হাওড়া 
থেকে 6803 তিরুচিরাপলি এক্সপ্রেমে মে র সো.) 
15.25 ছেড়ে এখানে গৌঁছিয 3.50 মানটে। চেন্নাই 
এগমোর থেকে 2605 পল্পবান এক্স 15.30 ছেড়ে 
50.50; এছাড়াও ট্রন আসছে 7.00, 12.25, 17.15, 
18.30, 19.45, 21.00. 21.30 ছোড়ে যথাক্রমে 
12.30, 17 35. 23.00, 00.05, 02.10, 240. 
3.001 
নাগোরে 6886 ফাস্ট প্যাসেন্ত্রার 16 10 ছেড়ে 
এখানে 11.25; মহীশুরে 15 45 ছোড়ে তাঞ্জাভুর এক্স 
এখানে 4.40; মাঙ্গালোরে 6.30 ছেড়ে 6868 এক্সপ্রেস 
এখানে 22.15; তুতিকোরিনে 18.40 ছেড়ে 6704 পার্ল 
সিটি এক্স এখানে 00 40: তিরুনেলভেলি “'কে 18.25 
ছেড়ে 2632 নেল্লাই এক্স এখানে 23 45; মাদুরাই জংশন 
20.30 ছেড়ে পান্ডিয়ান এক্স এখানে 23.15, 6.45 
ছেড়ে ভাইজাই এক্স এখানে 9.05, 18 0০0 টা ছেড়ে 
তিলক এক্স এখানে 20 551 
সড়কপথে চিদাম্বরম্‌ 156 কিমি, কোয়েম্বাটোর 205 
কিমি, কুস্তকোনাম্‌ 92 কিমি, চেন্নাই 330 কিমি, মাদুরাই 
161 কিমি, পাঁলানি 152 কিমি, কন্যাকুমারী 396 কিমি। 
কোয়েম্বাটোর, কোদাইকানাল, মাদুরাই, চেন্নাই, 
নাগেরকয়েল, রামেশ্ববম, নাগপত্তনম এবং কন্যাকুমারী 
থেকে নিয়মিত বাস চলছে। শহরে সিটি বাস আছে। 
ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সাও পাবেন। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : ও 
(এরপর থেকে 02111.) 
কালেকটরস্‌ অফিস (রাডে |100-র170161 3210এা। 


(9 : 2464480) 740, ২২০০-৪৬০০, 
ম্যাকডোশাল্ড রোডে 00০-এবু 11016121102 


ধরি, 
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(71: 2414346) 080 01% ৬৫০১ 080 ৫০০, 
0/8 ৩০০; 1 তারা হোটেল রেসকোর্স রোডে 9101 
118৬91815 19099 (71: 2421498) ন-4, 9 
১২৫, 0 ২৫০১ বাডতি শয্যা ৫০; 0810-এ 2 
ডিন্ডিগুল বোডে 11091 /২1510 (9: 2461818) 2- 
31, 5 ১৭৫, 0 ২৫০৯ 98০ ৩২৫, 10/0 ৪০০; 
3/14 ম্যাকডোনাল্ড রোডে 110151 72919॥ (1 : 
2414419) 7778, 5 ২৫০0 ৩৫০, 9/০ ৩৭৫, 0) 
8৫০, সুইট ৫৫০-৭০০; 091%-এ 1 রাকে 1 কোর্ট 
লেনে 10161 /12110 (2 : 2460545) 7-71, 9 
২২৫-৩০০ 0) ৩৫০-৪০০, 940 ৪8৭৫, 0/0 ৫৭৫. 
17/ জংশন রোডে 11019195170 (21: 2460652) 
79711, 5 ২২৫, 0 ৩২৫, 580 ৪৫০, 0/80 ৫৫০1 
এর পরের স্বগুলিই 08111 এ 34 আলেকজান্দ্রিয়া 
রোডে 11016112/9॥া)। (911: 2464298) 13-48, 5 
২০০, 0) ৩০০, স্যাইট ৩৫০, 580 ৪৫০, 0/0 ৫৫০; 
বকিল্স বোডে 851701813৬2 (91 :24647893) 5 
১২৫, 0 ৯০০ 13/ রয়াল রোডে 110191 3410 
(71 2464327) 5 ১?০১ 10 ২০০1710181 9005. 
5 ১২৫, 0 ১৫০, 9/, রকিঙ্স রোডে 11019119102172 
(57: 2463411) 9 ১২৫, 0 ২৫০২ মাদুরাই রোডে 
10191 19110121700 5 ১২৫, 0) ২৫০; 68 ম্যাকডোনাল্ড 
রোডে 18009111117000110191 (2 :2460858) 9 
১৭%, 0 ২৬৫, 13/1; রয়াল রোডে 178195081 
1015 5 ৯৫, 0 ১১০ ইত্যাদি। এছাডা আছে সেন্ট্রাল 
বাস স্টান্ডে 91010108178 5 ৩৫, 0 €৫; রেলওয়ে 
77, 0 ৯০ 0০ ১৫০ ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : তিরুচিরাপল্লির প্রধান আকর্ষণ 
একটিই-- রকফোর্ট ও মন্দির | এই পাহাড়ের উচ্চতা 
273 ফুট বা 83 মিটার। সোজা খাড়াই ওপরে উঠে 
গেছে। পাহাঙের গায়ে পাথর কেটে 344টি সিঁড়ি তৈরি 
করা হয়েল্ছ। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে দেখা যায় সমতল 
বাস্তা পাহাডটি।ক বেষ্টন করে আছে। তার দুপাশে 
'দাকান-পশারি বসেছে। একটু উঠেই উচিপিল্লায়ার 
মন্দির__ তাতে বিনায়ক গণেশ পৃজিত। এর একটু উপরে 
উঠে দুধারে দুটি শত স্তত্তযুক্ত মণ্ডপ। উৎসবের সময় 
এখানেই দেবমূর্তিকে নিয়ে আসা হয়। আবার একটি 
গণেশ জিউর মন্দিরের পর স্থায়ুমানেশ্বর শিবের মন্দির। 
তারপর পর্বত শিখরে পুনশ্চ গণেশদেবের মন্দির। এখান 
থেকে চারপাশে শহরটিকে ছবির মত মনে হয়। পথের 
সামনে পড়বে একটি বিশাল হস্তিমৃর্তি __ যেন মন্দিরের 
ঘাররক্ষা। দুটি পদচিহ, নজরে আসবে। এর একটি নাকি 


৩১৪ 


বিভীষণ, অন্যটি জনৈক পীরের। হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ই এখানে পুষ্পার্থ দিয়ে থাকেন। 

পাহাড়ের নীচে তেম্লাকুলান্‌ নানে পাথরে বাঁধানো 
সুন্দর একটি পুষ্করিণী। তার মাঝখানে একটি মণ্ডপম্‌-- 
প্রাচীন একটি দেবমন্দির। তার খুব কাছেই নবাবের 
প্রাসাদ এবকালে লর্ড ক্লাইভ এখানে বসবাস করে 
গেছেন, এখন সরকারি অফিস আর টাউন হল হয়েছে 
এখানে। পাশেই সেন্ট জোসেফ কলেজের সুরমা ভবন। 
রক ফোর্টে প্রবেশমূল্য সামানা, ক্যামেরা নিয়ে গেলে ৫। 
পাহাড় কেটে তৈরি গুহামন্দির দেখতে ভুলবেন না। 
এগুলি পল্লব ভাক্ষর্যের চিরকালীন সাক্ষী। 7টি সপ্তের 
ওপর গড়ে ওঠা এই মন্দিরের চতুষ্কোণ ঘরে আছে বিগ্রহ। 
পুরনো বিগ্রহ অবশা হারিয়ে গেছে। গুহার পশ্চিম দিকে 
রয়েছে 1919-এ তৈরি রেল টাওয়ার | অবশা এর 
বসন্ত মণ্ডপটি আরো! প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগের 
তৈরি। কাছেই কান্টনমেন্টে 19/2 প্রোমিনেড রোডে 
রয়েছে যাদুঘরটি। এখানে দেখুন নানা ভাক্ষর্য, শিল্প, 
্রত্ববস্ত, চিত্র, নৃতত্ব, হস্তাশিক্স, প্রাীনমুদ্রা, ভতত্ব ও 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা নিদর্শন ও সংগ্রহ। শুক্রবার 
বঞ্ধ। খোলা থাকে 9.00-12.30 এবং 14.00-17.001 

ঘুরে আসতে পারেন সময়, করে নিয়ে 329 মিটার 
লম্বা 18 মিটার চওড়া (1800 ফুট % 60 ফুট) গ্র্যান্ড 
আ্যানিকট বাঁধটি। এই বাঁধটি কাবেরীর জলকে ঘুরিয়ে 
তাপ্রোরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে উাল্লখযোগা ঘটনা এই 
যে, এই বাঁধ তৈরি করে গেছেন চোল রাজারা সুদূর 11 
শতকেই ! 

এবার চলুন যাই শ্রীরঙ্গম-এ। তিরুচিরাপল্লির 7 
কিমি উত্তরে কাবেরী ও কোডিলাম্‌-এর মধ্যে এটি একটি 
চমৎকার ছ্বীপভূমি। এখানে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ ভারতের 
বৃহত্তম মন্দিবটি। হিন্দুর স্ানমন্ত্রে যে সাতটি নদীর নাম 
বলা হয়, কাবেরী তার অনাতম। এই পবিত্র নদীর তীরে 
3১৮61 কিমি (8 মাইল » 4 মাইল) শহরটি গড়ে 
উঠেছে। কাবেরীর উপরে 1,600 ফুট (500 মিটার) 
একটি রেলসেতু শ্রীরঙ্গম্‌ ও তিরুচিরাপল্লিকে সংযুক্ত 
করেছে। এখানের দুটি প্রসিদ্ধ দেবস্থান দেখার জন্যেই 
এখানে আসতে হবে। এ দুটি হল শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির ও 
জন্থুকেম্বর মন্দির। শ্রীরঙ্গম্‌ দাক্ষিণাত্যের প্রথম স্বয়ন্ত 
ক্ষেত্র। তিরচিরাপল্লির দিকে ঢুকলে সামনের গোপুরম্টি 
দেখবেন অসম্পূর্ণ। এত বড় বিস্তৃত মন্দির চত্বর আর 
কোথাও নেই। সাতমহলা৷ এই চত্বরগুলি পৃথক পৃথক 
সাতটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা, গোপুরম-ও সাতটি । সাতটি 
প্রাকার সপ্তলোক। এক-একটি মহল এক-একটি 


ভারত ভ্রমণ 


দুর্গবিশ্ষ-_ এক এক মহলে 10,000 লোক অনায়াসে 
বান করতে পারে। সমস্ত মণ্ডপের সামনে আছে মহালক্ষী 
দেবীর কাককার্যসমন্থিত রঙ্গনায়িকা মন্দির। 

চতুর্থ মহল থেকেই প্রকৃত দেবালয়ের শুরু। এখানে 
ঢুকতে তিনটি তোরণ পাবেন যাব মধো শ্রীরঙ্গবিমান 
সবার সেরা--- উচ্চতা 150 কুট (461 মিটার)। এখানে 
মাথ মাসের বৈকুষ্ঠ একাদশীতে বিরাট উৎসব হয়। সপ্তম 
মহলে শ্রীরঙ্গনাথের মূল মন্দির-_ সামনেই আছে 
গরুড়ের বৃহৎ মূর্তি-- জোড় হাতে দণ্ডায়মান। তারপরে 
হনুমানের মূর্তি। মন্দির চূড়ায় চারটি সোনার কলস। মূল 
মন্দিরের সামনে শত স্তপ্তের নাটমন্দির। মন্দিরের মধ্যে 
রঙ্গনাথের অনন্তশয়ান বিগ্রহ তার সামনে উৎব বা 
ভোগমৃর্তি। দুপাশে ভূদেবী ও লক্ষ্ীদেং। কোষাগারে 
অজশ্র রত্ুরাজির মধ্যে সম্রাট সপ্তম এডোয়া্ড যুবরাজ 
অবস্থায় ভারতে এসে যে অলঙ্কার দেন-- তাও 
সংরক্ষিত। দর্শশী দিয়ে আপনি তা দেখতে পারেন। 
মহাবৈকুষ্ঠ এখানে সাতটি আবরণে নানা দেবমূর্তিতে 
প্রকট। এখানে সাতটি প্রাীন রাস্তাও আছে। চৈতন্যদেব 
এখানে এসেছিলেন 1512-র আধাঢ়,মাসে। 

অনেক পরে এই দ্বীপ বালির ৮বে ঢাকা পড়ে 
যাওযার পরে চোলরাজারা (প্রধানত রাজেস্ত্র চোল) এর 
পুনকদ্ধার করেন। রাজা কুলশেখব, পাণ্ড; বশর রাজারা 
একে সম্পূর্ণ করে তোলেন। মুসলমান আক্রমণে এটি 
বিধ্বস্ত হওয়ার পর বিজয়নগরের রাজারা ঠিক আগের 
মত সব তৈরি করে দেন বহু লক্ষ টাকার বিনিময়ে। 
এখানে তীর্থ বলে একটি বিরাট পুষ্করিণী আছে। আছে 
৪টি কুণ্ড। মূলমন্দিরে দেখতে পাবেন বিভীষণের 
অবস্থানও। 

রঙ্গনাথজির মন্দিরের পূর্বদিকে 2 কিমির মধ্যে আছে 
তিরুভনাইক্কাভল জন্ুকেশ্বর  শিবমন্দিরটি। এটি 
দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ শিবস্থানের মধো অন্যতম। এটি পাঁচটি 
প্রাকারে বেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরের দৈর্ঘ্য 755 মিটার 
(2,436 ফুট), প্রস্থ 1,493 ফুট, উচ্চতা 35 কুট। এই 
দেবস্থান অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। মূল মন্দিরের শিবলিঙ্গের 
চারদিকে সবসময় জলে ভরতি থাকে। মন্দিরের কাছে 
একটি প্রাচীন জামগাছ আছে। এর নীচেই নাকি শিব 
তপসা করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে পার্বতীদেবীরও 
একটি সুন্দর মূর্তি আছে। অহিন্দুরা ঢুকতে পান না। 
প্রবেশ-দক্ষিণা নামমাত্র, ক্যামেরা ৫। যাত্রীদের জন্য বহু 
ধরমশালা আছে। 

এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 30 কিমি (20 
মাইল) দূরের ভিরালিমালাই। একটি ছোট পাহাড়ের 


তামিলনাড়ু 


মাথায আছে 15 শতকের সুরহ্ষণাদেবের মন্দির । দুপাশে 
সঙ্গিনী নিয়ে দেবমূর্তি এখানে ময়বের উপর আসীন। 
প্রুর জীবন্ত ময়ুরও এখানে সংরক্ষিত আছে দেখতে 
পাবেন। 42 কিমি (26 মাইল) দূরে কোড়ুম্বালুরে (অন্য 
নাম মুভারকয়েল) গেলে দেখতে পাবেন চোলবাজাদের 
প্রধান ইকক্ুুভেরিলদেব একদা বাসস্থান এই স্থানে বুধি 
বিক্রমেশ্বরী নির্মিত 10 শতকের তিনটি মন্দিরের মধো 
দুটিকে। এর স্থাপত্যের কোনো তুলনা হয় না, বিশেষ করে 
কালারি মূর্তি, গজসংহার মূর্তি এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তির। 

এর কাছেই আছে ঠোলরাজাদের তৈরি 
মুটকুন্দেশ্বরের মন্দিরটি। 70 কিমি দূরে সিত্তান্নাভাসালে 
আছে আরিভারকয়েল নামে পাহাড় কেটে তৈরি একটি 
জৈন মন্দির। এটি 8-9 শতকে পাণ্ত যুগে তৈরি। 
এখানের দেওয়ালের ফেক্কোগুলি অজস্তার মতই। পদ্ম ও 
অন্যানা ফুল, পাতা, পাখি, মাছ, কুমির, বৃষ, হস্তী সবকিছু 
জীবস্তভাবে চিত্রিত। সামনেই দেখতে পাবেন দীর্ঘ এক 
কবিতা এখানে খোদাই করা রয়েছে। জেন তীর্থকরদের 
ব্যাস রিলিফের কাজ এর 'অলিন্দে, দেওয়ালে ও মণ্ডপে 
দেখতে পাবেন। মণ্ডপ দেখতে ঠিক মহেন্দ্র বর্মন পল্লব 
রীতির। এখানে লৌহযুগের নানা দ্রবাদিও 'আবিদ্ধৃত 
হয়েছে। 38 মিটাব (122 ফুট) উচুতে 12টি বিছান! 
আকারের মঞ্চ দেখতে পাবেন 19 মিটার (61 ফুট) লম্বা 
একটি গুহার মধো। যেতে পারেন 73 কিমি গিয়ে 
কুডুমিয়ানমালাইতে কুডুমিনাথ বা শিখাগিরিনাথ শিবের 
মন্দিরে। জনশ্রুতি যে, একগুচ্ছ চুল (৬. বলে কুঁডুমি) 
দেখা গিয়েছিল দেবমূর্তির উপরে-_ তাই এই নাম। মূল 
মন্দির খুবই প্রাচীন, সষ্ভবত ও শতকে তৈরি। সামনে 
মণ্ডপটি বিজয়নগর আমলের এবং বিষুণর দশাবভার মূর্তি 
ছাড়া হনুমান, রাবণ, রতি ও মন্মথের ঘৃততি স্তস্তে খোদিত। 
পাহাড়ের গায়ে শিব, পার্বতী, নন্দী ও 108 জন শৈঝ 


সাধুর চিত্র রয়েছে। আর আছে সংগীতের এক অভূতপূর্ব 


স্বরলিপির নিদর্শন-__ যা থেকে জাজ্‌, বীণার পূর্বপুরুষ 
যন্ত্রে আবির্ভাব। 79 কিমি (50 মাইল) দুরে 
তিরুমায়াম দুর্গে আছে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির যা 
পর্যটকদের আকর্ষণ করে। দুর্গটি এতিহাসিক, 1687. 
তে নির্মিতি। শিবের নাম এখানে সতাগিরিশ্বর। গুহার 
সংগীতের স্বরলিপি আছে ঠিক আগের মন্দিরের মতই 
আরো যেতে পারেন নর্তমালাই-এর দুটি শিব ও বিষুন্র 
গুহা মন্দির দেখতে। মূর্তির নাম বিজ্ঞলীশ্বর চোলীশ্বরম্। 
মন্দিরটিতে মূলাবান চিত্র আছে। আছে প্রাগৈতিহাসিক 
একটি সমাধিস্থলও। রাস্তা থেকে 4 কিমি। তবে বাস খায় 
না। একটি শিবমন্দির আছে 102 কিমি দূরের 


৩১৫ 


অবুদায়ারকয়েলেও। এর ভাক্র্যও দেখার মত, যদিও মূর্তি 
নেই, বেদিতে পূজা দিতে হ্য। 


সালেম ভ্রেলায় শেভারোয় পাহাড়ে 1,300 মি. 
উচুতৈ অবস্থিত একটি সুন্দর শৈলাবাস' এটির বৈশিষ্ট্য 
হল এর আবহাওয়া, এর স্বাস্থ্যকরতা, এর কম জনাগম 
এবং তুলনামুলকভাবে কম অবস্থান বায়। আর প্রাকৃতিক 
শোভার তো কোনো তুলনাই হয় না। যে সব পর্যটকেরা 
্বাস্ট্োদ্ধারের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করছেন, তারা 
এখানে আসার কথা ভেবে দেখতে পারেন। 

এখানে বাসে যাবার পগে 19টি মাথার কাটার 
(হেয়ার পিন) মত লোমহর্ষক বাক 'আছে। এই পাহাড়ে 
রাবার ও কফির চাষ হয়। এর নির্জনতার সৌন্দর্য বাড়িয়ে 
দিয়েছে এর মনোহারী লেক, লেকের কাছের আন্না পার্ক, 
লোডিজ পিটের ভিউ পয়েন্ট, প্যাগোডা পয়েন্ট আর 90 
মি উঠ (থবে, পড়া কিল্লিয়উর জলপ্রপাত। আছে 
(শভারোয় মন্দিরও। আছে বাড়ির মত দেখতে গ্েঞ্জ দুর্গ। 
মন্দিরে যাবার পথে দেখতে পাবেন বিয়ারস্‌ কেভ। 
অতএব এখানে চলে আসুন। 


্ এখানে আসতে হলে চেম্ত্াই 
র টা | ইল জলে 
চি নামুন সালেম স্টেশনে। ট্রেন 


আসছে এখানে চেন্নাই এ 11.00, 19.090, 19.15, 
19.45, 20.15, 23 00, 6.15, 14.30 ও 21.45 
ছেড়ে যথাক্রমে 16.15, 23.45, 00.20, 1.05, 1.20, 
500, 10.32, 18.48 ও 2.35 মিনিটে। আবার 
ম্যাঙ্গালোবে 11 30, 20.40 ছেড়ে 0.05, 9:25; 
ভিরুবএনস্তপূরমে 3.45, 4.30, 14.00, 14.15 ও 
15.05 ছেড়ে যথাক্রমে 16.20, 17.40. 1.40, 2.45 
ও 3.25 মিনিটে । আলেগ্লি 15.00 ছোড়ে কোচি-চন্নাই 
এক্স আসছে 0.20 মিনিটে । আরো স্থানীয় টুন আসছে 
উধগামণ্ডুলম্‌ (উঠি), মে্টুপালয়ম্‌, এরোদ প্রভৃতি স্টেশন 
থেকেও। দিশ্লি, মুম্বাই, বাঙ্গালোর থেকেও আসার ট্রেন 
পাবেন। সালেম থকে ইয়েরকৌদ মাত্র 34 কিমি | ঘন 
ঘন বাস আসছে এখানে । অতএব আসতে কষ্ট নেই। 


হুতী থাকারই বা কষ্ট কী?71)0- 
নিশা এব 1710161 811179800- 
$8108016 রয়েছে সালেম- 


ইয়েরকৌদ ঘাট রাস্তায় (21. : 2322273) ৮০০-৬০০, 
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ডর্মি ১২৫ মধ্যে, আর +%11 ৪৫; মেন রোডে আছে 
10181 516৬210/5 ৪২৫. 
1০৬/1910) 911 (9 : 2322234, রিজা . £%. 0 
1061, 10/79110 01106, ?9 : 2322223: 18; 
সালেমে পাবেন 19 051 31861-4119151 /8005012, 
০০ রোডে 1710161 ৬1170891021) 70 010 160৬1 
50991 110161 11617719 11706119010121 (617. 
2367989), 0118101 70-41701611115179101012| 
(91 : 2322391), রেল স্টেশনের বিপরীতে 110161 
7981 8104211 (51: 2362301), পাঁচমাথার মোড়ে 
//০০।৪105 প্রভৃতি হোটেল ১৫০-২৫০ মধ্যে। 
সালেম একটি বড় বাণিজ্য শহর। এখানে একটি 
তাতকেন্দ্র আছে। খনিজ পদার্থে সম্পন্ন এই শহরে একটি 
লৌহ কারখানাও আছে। 

হোগেনাক্কাল : এটিও একটি স্বাস্থানিবাস। এটি 
চেন্নাই থেকে 342 কিমি দূরে । সালেম থেকে মাত্র 65 
কিমি। আর ধরমপুরী থেকে 46 কিমি। এখানের কাবেরী 
নদীজাত একটি আশ্চর্য জলপ্রপাত 22 মিটার (70 ফুট) 
উঁচু থেকে নীচে পডছে। এরই টানে সবাই এখানে 
আসেন। টানের আর একটা কারণ হল এই জলের রোগ 
নিরাময় শক্তি আছ। পাহাড়টার একটা নাম হল ম্মোকিং 
রক। এখানে থাকার জনা পেনাগরামে া00০-র 110191 
181001900 (91: 2256447) 0 ৩৫০, 1050 
৫০০, 68 ৬০০, ডর্মি ৬০ রয়েছে। 171 আছে বেড 
প্রতি ৪০। ঘুরে আসতে পারেন এখানেও যখন 
ইয়েরকৌদে যাবেন, ভালই লাগবে। 


একটি মতা কথা বলবেন পথিক বন্ধু! আপনি কি 
দক্ষিণের মন্দির আর সূর্যকরোজ্ষ্বল শ্যামলিমা দেখতে 
দেখতে একটু ক্রাত্ত? অথবা জীবিকার অধিক পরিশ্রমে 
ক্লান্ত? একটু পাহাড়িয়া শাস্তি, একটু লেকের হাতছানি, 
শ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে শৈলাবাসের অনুসন্ধান 
করছেন-- আসুন মিতা, তবে এই কোদাইকানাল 
শৈলাবাসে। এখানে গোপুরম্‌ আর মণুপম আপনার 
হাদয়ের সব ভক্তি নিঃশেষিত করে নেবে না__ পরিবর্তে 
দেবে শাত্ত পরিবেশ, নির্জন-শীতল রাত্রি, হৃদের রপোলি 
ঢেউয়ের ছন্দ। আসুন না এখানে এপ্রল, মে বা জুনের 
কোনো একটা সময় বেছে নিযে এবং হাতে একটু সময় 
নিয়েও অবশ্যই। শীতও কম মনোরম নয়। এর চেয়ে 


১৪০০ মধ্যে; আছে 


ভারত ভ্রমণ 


গ্রীন্ম আর কোথায় আপনাকে বেশি শীতলতা দান করবে? 
এর পথে পথে ঘুরে বেড়ানোটাহ এখানের আনন্দের 
উৎস। 

7,000 ফুট (2,343 মিটার) উঁচু পালানী পাহাড়ের 
চুড়োয় বোধহয় প্রথম পদার্পণ করেছিলেন জনৈক ব্রিটিশ 
সার্ভেয়র 1821-এ। তারপর মাদুরাই জেলার এই পাহাড়ে 
মাদুরাই-এর জেলাশাসক এখানে প্রথম বাড়ি তৈরি 
করলেন 1834 খ্রিস্টাব্দে। সেই শুরু-_ তারপর দ্রুত 
বাড়তে লাগলো পাহাড়ি বনতি। 1899-এ বেড়ে 
একেবারে পুরসভায় পরিণত হয়ে গেল। পাহাড়ি ঘোরানো 
পথের পাশে তৈরি হল চমৎকার রাস্তা, প্রকৃতিকে 
সাজানো হল আরো সুন্দর করে, গড়ে উঠল হোটেল-_ 
শিল|। পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে এর আকর্ষণ বাড়াল কৃত্রিম 
হৃদ, জলপ্রপাত, ছোট্ট পাহাড়ের চুড়ো। 
কেমন করে আসবেন : বিমান 
নামছে এখান থেকে 131 কিমি 
দূরের মাদুরাই বিমানক্ষের 
চার ভিরি কোচি বা তিরুবঅনস্তপুরম থেকে সোজা 
উড়ে এসে। রেল স্টেশন কোদাইকানাল প্বাড শহর থেকে 
80 কিমি দূরে। চেন্নাইএগমোর থেকে তিরুচিরাপল্ি হয়ে 
ট্রন আসছে 18.30 ছেড়ে 6703 পার্ল সিটি এক্সপ্রেস 
2.30, 6121 কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 17.15 ছেড়ে 
1.28, 6123 অনস্তপুরী এক্সপ্রেস 19.30 ছেড়ে 2.40, 
2637 পান্ডিয়ান এক্সপ্রেস 21.30 ছেড়ে 5.20 মিনিটে 
কোদাইকানাল আসছে। 

হাওড়া থেকে 6355 কন্যাকুমারী এক্স (কেবল 
সোমবার) 1525 ছেড়ে এখানে আসছে 5.50-এ। আর 
দক্ষিণের প্রায় সব প্রধান শহর থেকেই বাস আসছে 
এখানে । 15 এক্স বাস চলছে মাদুরাই, তিরুচি, 
তুতিকোরিন প্রভৃতি জায়গা থেকে। এছাড়া ট্যাক্সি, স্থানীয় 
বাসও পাবেন। মরপসুমে বাপ চালাচ্ছে 2210/201 
118$6151 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : আছে 

পশ্চিম, ভারতীয় দু'রনেরই 
হোটেল এই শৈল শহরে। শীতে 

এলে এদের চার্জ অনেক কম-_ অনেক সময় মরসুমের 
চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। পশ্চিমি প্রথার হোটেল 
রয়েছে লেক রোডে ০59111017110161 (97 : 240056) 
ঠি?ি 5 ২১৫০ - ২৪৫০ 0) ৩৭৫০-৪২৫০; গল্ফ্‌ 
লিঙ্কস্‌ রোডে /2 প্রথায় 110108/110119 0 ৬৫০- 
৯৫০। ভারতীয় প্রথার রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের খুব কাছে 
11914911016 ৩৭৫-৫৫০১ 10191 485 ৩৭৫- 





তামিলনাড়ু 


৪৫০;110091 )6/212] ৩২৫-৪০০;16০৫2। 10999 
২৭৫-৩৫০) (09008 5121 ২২৫-৬৫০; লয়েড্প্‌ 
রোডে 119191 451 ২৭৫-৩২৫ সেভেন রোডস্‌ জংশনে 
10191 49৮/91 (61 : 241029) ৩২৫-৬৫০; ক্লাব 
রোডে 10111000915 (ঠি : 240413) ৮০০- 
৯৫০ ফার্নহিল রোডে 48109৬1 /981018715 7৬. 
110. (71): 240712) ৩০০-৪৫০; এ রাস্তাতেই 
901721 //091018115 (21: 240712) ৫০০ 
থেকে ; চেট্রিয়ার রোডে পার্কের বিপরীতে 78 01891) 
11151 (21) : 240760) ৭৫০. - ১৪৫০ ; জিমখানা 
রোডে 51611170119109/ 3950119 (211 :240313) 
৮০০-১৬৫০; ফার্ন হিল রোডে া0০-র 110161 
াঞাণ111800-46002162121 (9: 241336) কুরিপ্রি 
কটেজ ৯৫০ কটেজ ৫৯০0/8 £ ৯০; 10.1011105161- 
এ 088 ৩৭৫; ডর্মি ১২৫ বেড প্রতি; কবি ত্যাগরাজ 
রোডে 10751107911 (বিজা: £€%8000/9 010081, 
001212110৮/1511110):15901912120080121) 
711। এখানেই সরকারি হাসপাতালের কাছে ক্যান্টিন 
সমেত 00115 7171, 111017582)1258911615 
91110108 (রিজা : 01%5101721 670. 111042/5, 
1901121), 11010109| 711 (রিজা - মিউনিসিপ্যাল 
কমিশনার, কোদাইকানাল), 10072151895 5210 
ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : চলুন, প্রথমেই যাই 60 একর 
জুড়ে ছড়ানো আর যার চারপাশে 5 কিমি "পচ বাধানো 
দেখে আসি। ছোট্র একটি নদীতে বাঁধ দিয়ে এটি তৈরি 
করার পরিকল্পনাটি করেছিলেন স্যার ভেরে লেভে্তি। 
এর চারপাশে শুধু যদি ঘুরে ঘুরে পায়ে পায়ে এগিয়ে 
যান-_ সেই এক দারুণ ভ্রমণ-বিলাস হয়ে উঠবে। আর 
যদি নৌকো বেয়ে বেলা অবসান করেন মনে হবে বুঝি 
সুইটজারল্যান্ডের কোনো লেকে নৌবিলাসে মগ্ন। আর 
যদি মৎস্যশিকারি হন, তবে এখানের 54১-7151990101 
01 61519195-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন। 
আহারে-বিহারে ভ্রমণ হয়ে উঠবে নানা-রঙা। আর যদি 
4.8 কিমি গিয়ে ০091915 //918-এর পায়ে হাঁটা পথে 
উঠে পড়েন তবে টেলিস্কোপে মাদুরাই পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে 
দিয়ে নন্দিত হবেন। 

সমান দূরহ্েই রয়েছে ভলফিনস্‌ নোজ। বিস্তৃত একটা 
উপত্যকা ভূমিতে কেমন করে গাহাড়-পাথর এদিকে 
ওদিকে নাক গলিয়ে দেখছে দেখুন দুগাশের খাড়ি থেকে, 
গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবেই।6 কিমি এগিয়ে প্রজেক্ট 
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একান্ত নিসর্গ দৃশ্যাবলি। 72 কিমি দুরে আছে পিলার 
রকস্‌। চলুন না, দল বেঁধে একটা ছোটখাটো অভিযান 
সেরে আসি। প্রায় 400 ফুট (122 মি) উট তিনটে 
পাহাড় গলাগলি করে এখানে দীড়িয়ে আছে। চুডোয 
উঠে নীচের সমশলভূমি আর চেস্টার গ:" দেখে নয়ন 
ভরে উঠবে। অভিযানের শেষে পিছনের গুহা অঞ্চলে 
গিয়ে সেরে নিন পিকনিক। 

ও হ্যা, পিকনিকের কথায় মনে পড়ে গেল লেক 
থেকে মাত্র 1.5 কিমি দূরে বিয়ার শোলা প্রপাতের পাশের 
চমৎকার জায়গাটিকে। এমনকি আরো একটি চড়ুইভাতির 
জায়গা রয়েছে ফেয়ারি প্রপাতের পাশেও 5 কিমি 
এগিয়ে। তবে 4 কিমি এগিয়ে মেন ঘাটের কাছে যে 
সিলভার প্রপাতটি আছে সেখানে পিকনিক করার চেয়ে 
দীঁড়িয়ে দেখাই ভাল। কোদাই-এর বীধ থেকে জল উপচে 
পড়ে এই কৃত্রিম রপোলি জলধারাটি তৈরি করেছে। যদি 
পিলার রকস্‌এ যান, তবে ইচ্ছে হলে আরো ও কিমি 
এগিয়ে ডক্টরস্‌ ডিলাইটে গিয়ে (বেরিজ্যাম লেক যাবার 
পথে) একটা পুরনো দুরারোহ খাড়াই পাহাড় দেখে 
আপতে পারেন। 

এতটা যদি এসেছেন তবে তো 21 কিমি দূরের ভাল 
রাস্তায় মোটরে গিয়ে বেরিজ্যাম লেকে নিশ্চয়ই যাবেন। 
এখান থেকেই পেরিয়াকুলাম্‌ শহরের পানীয় জল সরবরাহ 
করা হয়। এখানের দৃশ্য যত চমৎকার ততোধিক আনন্দ 
এখানে ট্রাউট মাছ ধরার। মৎস্যবিলাসীদের কাছে 
এটি স্বর্গ বিশেষ। সারাদিনের এক্সকারশন যদি চান তো 
যেতে পারেন 11 কিমি দূরের বেশ বড় পাহাড় পেরুমল 
পীকে। 

মন্দিরের খোজ করছে আপনার অধ্যাত্মপিপাসু 
মন? তবে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে লেক থেকে মাত্র 3.3 
কিমি দূরের প্রভু মুরুগানের মন্দির কুরিঞ্জি অন্ডবর 
মন্দিরে চলুন। এবানে যাবার দুটি কারণ রয়েছে। একটি 
যাবেন টেলিক্ষেপ হাউস থেকে দূরের দৃশ্যটিকে চোখের 
ক্কাছে মেলে ধরার জন্যে। অনা কারণটি অবশ্য 12 বছর 
পরে পরে আসে। একটি দুষ্প্রাপ্য ফুল, নামও তার 
কুরিষ্রি, এখানে ফোটে 12 বছর অস্তর। আবার ফুটবে 
2004-এ। টেলিক্কোপে যাদি মন না ভরে তাহলে যেতেই 
হবে কোদাই-এর সর্বোচ্চ স্থান, লেক থেকে মাত্র 3 কিমি 
দুরে 5০121 প7/5152| 05581৬2101%-তে। 7,700 
ফুট (2,347 মি.) উঁচুতে এই মানমন্দিরটি স্থাপিত 
হয়েছিল 1899-এ। সারা ভারতে এমন মানমন্দির আর 
নেই। সৌর এবং নতোবস্ত্রবিদা চর্চার ক্ষেত্রে এর অবদান 
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অনেকখানি । মরসুমে দেখার জনা 10.00-12.30 এবং 
19.00-21.00 খোলা থাকে। অন্য সময়ে শুক্রবার । 
এমনি আরো একটি দেখার জায়গা হল 59018011921 
001699 পরিচালিত কোন্বাগানুর মিউজিয়ামটি। 
অর্কিডে ভরা এর প্রাঙ্গণ। এখানের পোস্ট অফিসটি 
ভারতের অন্যতম সেরা ডাকঘর। জ্ঞায়গাটিকে ফিশারস্‌ 
সিটও বলা হয়ে থাকে। 

কন্ডাকটেড ট্যুর-এর সুযোগ নিয়ে নিসর্গ দর্শন 
করুন-_ বড়দের ১০০, শিশুদের ৭৫। 


দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনগরী ও জেলা 
শহর। আয়তন 22 বর্গকিমি। বন্ধ প্রাচীন এতিহ্যময় এই 
শহর সঙ্গম রাজত্বকাল থেকেই তামিল সংস্কৃতি ও শিক্ষার 
কেন্দ্র হিসেবে বহু রাজবংশের উত্থান-পতনের সাক্ষী । 

খিস্টপূর্ব € শতকে এই সভ্যতার পত্ডন হয়েছিল। গ্রিক ও 
রোম সাশ্রাজাবাদের সঙ্গে এর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। 
তারা যে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল আবিষ্কৃত 
রোমক মুদ্রা থেকে তা জানতে পারা যায়। এখান থেকে 
তারা জরিপাড় উৎকৃষ্ট কাপড়, কাঠ ও পিতলের সৃষ্ষু 
কারুকার্য করা জিনিসপত্র নিয়ে যেত। 

2 শতকে রাজা ভীমশেখর এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা 8 শতক পর্যন্ত জীবিত থেকে 
তামিল ভাষাকে সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত করতে সাহায্য 
করে। পাণ্য রাজাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে নায়ক রাজারা 
আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করে তোলেন। শাড়ি ও তামা- 
পিতল-ব্রোঞ্জ শিল্পের আদত স্থান মাদুরাই নৃত্য ও 
গীতচর্চার জন্যও বিখযাত। এর পাণ্ডিত্য মাদুরাইকে /0- 
815 0111018 আখ্যা এনে দিয়েছিল। 

মাদুরাই তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। মীনাঙ্ষী 
মন্দিরকে কেন্দ্র করে শহরটি শতদল পদ্মের মত বিস্তৃত। 
শহরটির নামকরণের পিছনে একটি পৌরাণিক জনশ্রুতি 
আছে। এখানেই নাকি শিবের জটা থেকে এক ফোটা 
অমৃত (মধুরম্) গড়িয়ে পড়েছিল। সেই মধুর অমৃত 
থেকেই মাধূরাই হয়ে এ শহরের নাম এখন মাদুরাই 
(প্রাচীন মাদুরাই)। এখানেই নাকি বনবাসকালে রামচন্দ্র 
এসেছিলেন। বৃত্রাসূরকে (মতাস্তরে বীরুধর) বধ করায় 
ইন্দ্ের যে পাপ হয়েছিল, এখানে সুন্দরেশ্বর মহাদেবকে 
আরাধনা করে তিনি নাকি তা থেকে মুক্ত হন। 

এমন এক সমৃদ্ধ পশ্চাদপটে মাদুরাই এখন আধুনিক 
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বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এক আধুনিক শহরও। 
এই মাদুরাই দর্শন না করলে আপনার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ 
সম্পূর্ণ হবে না কখনো। অতএব ভ্রমণকারী বন্ধু, চলুন 
আপনাকে মাদুরাই-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। অজন্র 
উচ্চ গোপুরম্‌ আর মন্দির আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। 
০ কেমন করে আসবেন : বিমানে : 
মাদুরাই নিজেই একটি 
ঠ7 ছু বিমানবন্দর। |/&-এর বিমান 
এখানে আসে চেন্নাই, কোচি, বাঙ্গালোর, তিক্ুচিরাপলি ও 
তিরুবঅনস্তপুরম্‌ থেকে। চেন্নাই ও বাঙ্গালোর সময় নেয় 
যথাত্রমে 50 ও 75 মিনিট। 
নাদুরাই  চেম্নাই-কন্যাকুমারী, কোয়েম্থাটোর- 
রামেশ্বরম, মহীশুর-থাগ্রাুর রেলপথের কারুর- 
তুতিকোরিন শাখাপথ প্রভৃতি রেলপথের একটি 
উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ফলে রেলপথে সরাসরি চেন্নাই, 
রামেশ্বরম, তিরুনেলভেলি, কুইলন, তিরুচিরাপল্লি, 
বাঙ্গালোর, তিরুপতি প্রভৃতি ছাড়াও এরাজ্যের নানান 
শহরের সঙ্গে যুক্ত। 
সড়কপথে মাদুরাই নীচের শহরগুলির সুন্দর রাস্তার 
সঙ্গে যুক্ত; বন্ধনী মধ্যে কিমি দূরত্ব বোঝানো হয়েছে 
কন্যাকুমারী (232), কোদাইকানাল (120), চেন্নাই 
(472), পেরিয়ার বনাজন্ত নিবাস (136), রামেশ্বরম্‌ 
(139), তিরুচেন্দুর (204), তাগ্তাভুর (223), 
তিকচিরাপল্ি (142) প্রভৃতি। এখানে বাস আসছে 
বাঙ্গালোর, কন্যাকুমারী, কোদাইকানাল, চেন্নাই, পালানী, 
পেরিয়ার, তাঞ্জাভুর, তিরুচিরাপলি, তিরুচেন্দুর, 
তিরুবঅনস্তপুরমূ প্রভৃতি জায়গা থেকে। শহরে চলছে 
ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল বিজ্ঞা; এছাড়া সিটি বাস 
সার্ভিস চালাচ্ছে পান্ডিয়ান রোডওয়েজ কর্পোরেশন এবং 
পালানিয়াপ্নন রোডওয়েজ বাস সংস্থাগুলি। 
আলাগারকয়েল রোডে 100. 
র ও তারা হোটেল 11091 
12021 /91016 (71: 537531) 743 980 
১৬৯৫, 00 ২৫০০, স্মুইট ৩০০০। এই রাস্তাতেই 
রেস কোর্সে তাজ গ্রুপের 3 তারা 12210121) 110161 
(257 : 2537090) 8-60, 980 ১৭৫০১ 080 
২১০০, স্যাইট ৪২৫০; এই রাস্তাতেইা0০-র 1 তারা 
10191 12111119304 1800121, 01772 0617: 
2537460) 5 ২৫০, 0 ৩০০, 4১০ ৫০০. ও স্যুট 
৮০০ এবং এদেরই ওয়েস্ট ভেলি স্ট্রিটে 111-1 (2) : 
2337471) 588 ২০০08 ২৫০-৩৫০ 48 ৪৫০, 
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080 ৫৭৫, ফামিলি সুইট ৪৫০ ও ডর্মি ৭০। অন্যান 
হোটেলের মধ্যে আছে 4 টি বি রোডে 110161 /খঠা5 5 
১২৫0 ২২৫, 00 ২৭৫7 নর্থ ভেলি স্ট্রিটে 170191 
/8071 9 ১০০১0 ১৭৫: 137 ওয়েস্ট মাসি স্ট্রিটে 
110161 /05815 5 ৯০, 0 ১৫০) 46 ওয়েস্ট পেরুমল 
মিশ্ধি স্ট্রিটে 110161111917380131 (211 :2541552) 
ন-36, ৪ ১৫০১0 ২২৫-৩০০; এখানেই 1/ 10099 
(71) : 2541651) 7-57, 5 ১৬৫, 0 ২৭৫,08০ 
৪০০; 110 ওয়েস্ট পেরুমল স্ট্রিটে 11011 501016116 
2. 11]. (21: 2741331) ৫২৫-১৫০০; 9€ 
ওয়েস্ট পেরুমল স্ট্িটে 110161 90019012175, 791905 
(1): 2741071) ৫৫০-১৬৫০; 20 কাক্কাথোণ্পু স্টিটে 
10161 92102 5 ১৬৫, 0 ১৯০-২৫০ 1047 
19 7080-এর তিনটি হোটেল হল 110191 নিনা1907 
(21: 2542407) 7-65, 9 ১২৫, 0 ২২৫,110161 
6151179 (917: 2542312) ৪ ১২৫, 0 ২২৫০৬ 
0০01806 110456 (ঠা : 2742971) 7-196, 5 
১২৫, [) ২২৫-৩০০। এছাড়া আছে 11011 10161 
1$55 ১২৫-২০০$ 10191 194881 ১২৫-২০০,, 
10161 5৬০2) ১২৫-২০০,১1101681 99] ১২৫. 
২০০7 110191 চ18510917 ১২৫ ২৫০, 11019] 
[0298 ১০০ ১৫০; এবং আরো প্রায় 20টি হোটেল 
আছে ১০০-১৭৫ মধ্যে। 

অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে টি বিরোডে 110- 
110091178 (2। : 2522116, বিজা: পমিশলার ; 
বাস স্ট্যান্ডে মাদুরাই কর্পোরেশনের কেবল থাকার জনা 
11991791511 1185: এদেরই রেল স্টেশনের বিপরীত 
3811 11211021172 010011 (9 - 2324280) 
৬০-১১০; ডিভ্ডিগুল রোডে $110/, (21: 
2733649); বল্লভভাই রোডে 10. (91: 
2524763) ; 011 (রিজা : কালেকটর), রেলওয়ে 931 

সীনাক্ষী মন্দির : মাদুরাই-এর মুখ্য আকর্ষণ এই 
মন্দিরটি রেল স্টেশন থেকে 1 কিলোমিটারের একটু বেশি 
পূর্বদিকে। এখানকার নায়ক এবং পান্তাবংশীয় রাজাদের 
সময়ে এই মন্দিরের একাধিক তোরণ নির্মিত হয়েছিল । 
1481-তে এই মন্দিরের ৪টি গোপুরম্‌ ছিল! তারপর এ 
মন্দিরে অনেকবার মুসলমান আক্রমণ হয়। ফলে মন্দির, 
তোরণ ভাক্ষর্যের অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক পরে 
এর সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করা হয়। মীনাক্ষী মন্দির 
শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ মন্দিরের চেয়ে আয়তনে ছোট হলেও 
এর খ্যাতি বেশি। মন্দিরের প্রবেশপথে 
5% » ৪ মিটার (18 ফুট «25 ফুট ) একটি সুসজ্জিত 
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অর্ধমণ্ডুপ আছে। তারপরে দেখবেন 46 ফুট » 18 ফুট 
চওড়া গ্রানাইট পাথরের মণ্ডুপ। আটজন করে লক্ষ্মী 
মণ্ডপটি ধারণ করে আছেন বলে এর নাম অষ্টশক্তি 
মণ্ডপ। এর দোতলায় দেখবেন আর্ট গালারি-- কত 
উপাখ্যানমূলক ছবি আছে এখানে । এমনকি ঘটনাচক্রে 
মহাত্বা গান্ধির ছবিও স্থান পেয়ে গেছে আধুনিক 
চিত্রশিল্পীর কৌশলে। এরপর 110 থামের সুবিত্ৃত 
মীনাক্ষী মণ্ডপ 50১34 মিটার (160110 ফুট)। এই 
দুটি মণ্ডপের মাঝখানে একটি ছোট মণ্ডপে দেখতে পাবেন 
দণ্ডায়মান মীনাক্ষীর মূর্তি। মীনাক্ষী হলের শেষে একটি 
30 ফুট উঁচু হলে রয়েছে 8 মিটার (25 ফুট) এক বিশাল 
দীপদানে 1,008 টি পিতলের প্রদীপ _- “তিকবাটি'। 
এটা হল 1707-এ নিমিত। শিবগঙ্গা দেবস্থান প্রতিদিন 
এই দীপাধারের দীপশুলি জ্বালিয়ে দেন' সে এক অনবদ্য 
দরশয। 

মন্দিবের ভিতবে মীনাক্ষী মণ্ডপের সামনে আছে 
117 ফুট উঁচু ও 740টি খোদিত মূর্তি সমন্বিত এই 
দেবস্থানের সার্বাঙ্চ গোপুরম্। এর নাম চিত্র-গোপুরম, 
1569-এ নির্মিত। এরপরে ইরষ্ু মণ্ডপ, পোট্টমারি মণ্ডপ 
পার হযে দেখবেন মীনাক্ষী মন্দির অন্তর্ভূক্ত মহাদেব 
সুদ্দরেশ্বরের মন্দির। দক্ষিণের বারান্দায় 'কুর্ল'-এর 
কাবাযাবলি উৎকীর্ণ, সামনে 30191) 10119 18৮1 
সোনার পদ্ম সরোবর। এবাব উনজল মণ্ডপ, কিলিকুটু 
মণ্ডপ, বামবাযুর গোপুরম্‌, আমনান গোপুরম্‌ পার হয়ে 
যেই মন্দিরের মহামগুপে দাঁড়াবেন অমনি দেখতে 
পাবেন দেবীর মনোমুগ্ধকর মুর্তি। মণ্ডপের আয়তন 
78৮74 মিটার (253 * 240 ফুট) স্তপ্তের সংখ্য। 
985, এখানের চিন্রসপ্তার বিশ্বের রসিককে ক্রমাগত 
আকর্ষণ করে চলেছে। এর সমস্ত গোপুরম্, মণ্ডপ, 
চিত্ররাজি, খোদাইকর্ম, জীবনের বিচ্বি লীলা-_ সবই শুধু 
দেখুন, বর্ণনার অতীত এসব। 

সুন্দারশ্বর মন্দির লাগাও সংগীত ভুত (845108। 
9215) দেখে মুগ্ধ হন। একটি থামের নীচে প্রায় 30টি 
ণক সরু পাথরের গীতধর্মী স্তভগুচ্ছ-_ প্রায় 3 মিটার 
(10 ফুট) উচুতে রয়েছে এই সংগীত-্তত্ত। ছোট ছেটি 
পাথর দিয়ে যদি এখানে আঘাত করেন-_ সঙ্গে সঙ্গে 
ধ্বনিত হবে নানান সুরের সংগীত মুক্ছনা। এখন অবশ্য 
রেলিং দিয়ে জায়গাটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। দেবস্থানে 
রুপোর তৈরি একটি বড় হাতি দেখতে পাবেন, তার চোখ 
দুটি অবশ্য সোনার। তামিল নববর্ষের সময় এখানে 
বিশাল উৎসব হয়। মীনাক্ষীদেবৌর সঙ্গে সুন্দরেশ্ববের 
বিবাহ হয় এই উৎসবে। এখানে একটি মিউজিয়ামও 





মামীর ওপদাতাল 





আছে-_ দেখে নেবেন। অহিন্দুরা এখানে প্রবেশ করতে 
পান না। মন্দিরে প্রবেশ মূল্য ৫০ পয়সা, খোলা থাকে 
4.30-12.00, 16.00-21.90।1 ছবি তুলুন 12.00- 
16.00 মধ্যে। ক্যামেরার চার্জ ৫। 

মন্দিরের 2 কিলোমিটার দূরে রয়েছে ইন্দো- 
সেরাসেনিক রীতিতে নির্মিত প্রাসাদপূরী তিরুমালাই নায়ক 
মহল | 17 শতকে নির্মিত 4 মি. থেকে 12 মি. উচু স্তপ্ত 
সমেত এই প্রাসাদে 15টি গহ্ুজ আছে-_ তাদের 
শিল্পকর্মের তূলনা হয় না। এর প্রধান গোলাকার ছাদটি 
পিলার ছাড়াই নির্মিত। প্রাসাদের মধ্যে একটি মিউজিয়াম 
আছে-_ এখানে মাদুরাই-এর শিল্প ও স্থাপতোর যাবতীয় 
নিদর্শন রয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার প্রতিদিন রাত্রি 
6.45-এ ইংরেজি ভাষায় ও 8.15-য় তামিল ভাষায় 1 
ঘণ্টা করে 50010 20 1011 সহযোগে 
শিলান্নতিকরম্‌-এর কাহিনী ও নায়ক রাজাদের ইতিহাস 
দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন (% : 26945) প্রবেশ মূল্য 
৫ এবং ৭। 

5 কিমি দূরে রয়েছে বিশাল মন্দির পৃষ্করিণী 
মারিথাম্মার টট্যাস্ক। প্রতিটি পাড়ই 3048 মিটার দীর্ঘ আর 
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এর মাঝখানে আছে একটি জল মণ্ডপ। 121081 উৎসবের 
সময় এখানে প্রচুর ভক্ত দর্শনার্থী আসেন। তখন মন্দির 
থেকে দেবমূর্তিগুলি বের করে বজরায় চড়িয়ে ঘোরানো 
হয় এই সরোবরে। 

2 কিমি দূরে শহরের পশ্চিম দিকে প্রাটীন কৃডাল 
আলাগার মন্দিরটিও দেখা যেতে পারে। এই বৈষ্ণব 
মন্দিরের ভাক্ষর্যও অনুপম। মীনাক্ষী-দেবীর * ভাই 
আলাগারের দেবমূর্তি অদ্ভুত, কারণ এখানে একটার 
উপরে একটা পরপর বিষ্ুর উপবেশন, দণ্ডায়মান ও 
হেলান মূর্তি রয়েছে। 5 কিমি দূরে গান্ধি মিউজিয়াম ও 
সরকারি মিউজিয়ামটি দেখতে পারেন বুধবার ছাড়া 
10.00 - 13.00 এবং 14.00 - 18.00 মধ্যে। 
অনেকেই আবার এখান থেকে 51 কিমি দূরে 1947-এ 
প্রতিষ্ঠিত গান্ধিগ্রীমে বেড়াতে যান। এটি গান্ধিজির আদর্শ 
অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, শ্রেণীবিহীন সমাজ, শ্রমের 
অর্ধাদা, সামাজিক সাম্য এবং ন্যায়বিচারের প্রচার 
কেন্্রবিশেষ। এখানের বিশ্ববিদালয়টি গাদ্ধিজির ভাবনা- 
চিস্তা, তার গ্রাম-উন্নয়নের শিক্ষা প্রচার করে। অস্বাথুরাই 
স্টেশনে নেমে এখানে আসা সহজ (1.6 কিমি)। মাদুরাই 


তামিলনাড়ু 


বা ডিভ্ডিগুল থেকে এখানে নিষমিত বাস আসছে। 
এখানের অতিথিশালায় থাকার বাবস্থা আছে তবে 
কেবলমাত্র নিরামিষ খাবাব দেএয়। হয এবং আগে থেকে 
খবর দিতে হয় (রিজা 01160101, 321101101 2থা, 
0151-912000121,)11৩)। 

25 কিমি দূরে পারুমুধিরচোলাই গেলে পাবেন 
সুরহ্ষণ্যের (কার্তিক) 6টি মন্দির। সুরন্দণাদেব এখানে 
তার ভক্ত অব্বাইয়ারবে, জ্ঞায় খেতে দিযেছিলেন। 

74 কিমি দূরের কিরাত-সন্্যাসী ভিল্লিব গ্রাম 
উ্রভিল্লিপাথারেও অনেকে বেড়াতে যান। একদিন ভগবান 
তার স্বপ্পে আবিরভৃত হয়ে এই গ্রাম স্থাপন করতে 
বলেন। এখানে বিষ্ুর অর্ধশয়ান অবস্থার একটি মন্দির 
আছে পাহাড়ের ওপরে। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে যেতে 


হয়। এখানেই বিষ্ুতক্ত কৰি অণ্ডালের জন্ম হয়েছিল। . 


কাছেই তার মন্দিরও আছে। মন্দিবে একটি বিশাল রথ 
আছে। 

শ্রীভিল্লিপাথার একটি রেলস্টেশন। তাছাড়া মাদুবাই, 
নাগেরকযেল এবং তিরুনেলভেলি থেকে এখানে নিয়মিত 
বাম আসছে। ধাকার জনো 10010102511 89 (21 
57), বাস স্ট্যান্ডে 1/17101021 10009, 24018 
প্রভৃতি আছে। 

৪ কিমি দূরের তিরুপ্লনকুন্দ্রামে আছে সুন্রক্গণ্যদেবের 
পাথর কেটে তৈরি মন্দির একটি পাহাডের ওপরে। 
এখানেই ইন্দ্রকন্যা দেবযানীর সঙ্গে সুন্রন্গাণা দেবের বিবাহ 
হয়েছিল। আর যাঁদের ফুলের বাগান আর পিকনিক করার 
ইচ্ছে তাঁরা থেক্কাডি যাবার পথে 69 কিমি দূরের ভাইগাই 
বাঁধে চলে যান সপ্তাহের শেষে আলোকিত বাঁধের সৌন্দর্য 
চাখতেও। এখানে 4 স্যুইটের 18 রয়েছে, জনপ্রতি ৪০. 
(রিজা: 68. 67017691 20, 79121 -21921)। 


রামেশ্বরম্‌ 

শুধুমাত্র দক্ষিণভারত নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থ। কাশীদর্শন যাঁদের হয়েছে তারাও 
মনে করেন শঙ্থাকৃতি রামেশ্বরমে না গেলে তাঁদের 
তীর্থত্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের 
একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে পান্বান-যোজক দ্বারা যুক্ত ভারতের 
এই শেষ ভূখণ্ডে যাবার আকর্ষণ এখানের রামেশ্থরম্‌ 
মন্দির। জনশ্রুতি এই যে, এখানেই শ্রীরামচন্ত্র রাবণবধের 
পাপস্থীলনের জন্য বালির উপর রামনাথস্বামী শিবের 
পৃজা করেন। সীতা উদ্ধারে যাবার আগেও তিনি এখানে 


ভারত অ্রমণ---২১ 


৩২১ 
প্রণত হন। তাই এই তীর্থ একই সঙ্গে বৈষ্ব ও শৈবদের 
মিলিত তীর্থ। একদা শ্রীচৈতন্যও এখানে এসেছিলেন। 

র এখানে কেমন করে আসবেন 
টে 


নামতে হবে মাদুরাই 
বিমানবন্দরে । কলকাতা থেকে যদি যান তবে প্রথমে যেতে 
হবে চেন্নাই, পরে সেখান থেকে 1॥ বিমান ধারে মাপুরাই 
আসতে হবে। মাদুরাই থেকে রামেশ্বরম্‌-এর দুরত্ব 162 
কিমি। 
ট্রেন পথে এলে আপনাকে নামতে হবে রামেশ্বরম্‌ 
স্টেশনে। চেন্নাই, মাদুরাই, ব্রিচি, কোয়েম্বাটোর থেকে 
এখানে ট্রেন আসছে। তাম্বরম্‌ থেকে 656 কিমি পথ 
অতিক্রম করে 13 00 ছেড়ে 6713 তাশ্বরম্‌- রামেশ্বরম্‌ 
সেতু এক্স বাত কাটিযে বামেশ্বরম্‌ আসছে সকাল 6.50- 
এ। 22.10 ছেড়ে 6715 রামেশ্বরম্-কোয়েশ্বাটোর এক্স 
পালানি ডিন্ডিগুল-মাদুরাই হয়ে আসছে 8 501 এই ট্রেন 
রামেশ্ববমে 19.00টা ছাড়ে কোয়েম্বাটোরের উদ্দেশে, 
পৌঁছায় 5.451 মণ্ডপমে ট্রেন পৌঁছয় খোলা ব্রিজে সমুদ্র 
পাব হয়ে। পাস্বান হয়ে রামেশ্বরম পৌঁছতে হয়। মণ্ডপম্‌- 
বামেশ্বরম্‌ দূরত 19 কিমি। ট্রেন যাচ্ছে উপরে, নীচে 
সমুদ্র-- এমন দশা আর কোথাও দেখবেন না। এই 
সেতুটিই খুব চমকপ্রদ । এটি তৈরি হযেছে খুব কৌশলে । 
এর নাম সারজ্ঞার রোলিং লিফট ব্রীজ (90191291 
90170 117 811006)। এর একটি বিশেষ অংশ 
ইচ্ছেমত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্থানান্তরিত করা যায়। তখন মাত্র 
এই সেতুর ফাঁক দিয়ে ছোর্ট ছোট জাহাজ যেতে পারে! 
মনে আছে নিশ্চয়ই সেতুবন্ধ রামেশ্বরমের নাম। 
“'মচন্ত্র তো অনেক আগেহ লমুদ্ধে সেতুবন্ধন 
ঘাটয়েছিলেন। যদি বাসে যেতে চান মণ্ডুপম্‌ পর্যন্ত 
(কেননা এখান থেকে রামেশ্বরম্‌ যাওয়া যায় ওই একমাত্র 
ট্রেনে চড়েই) তবে দুরত্ব গুলি (কিমি) জেনে নিন-_ 
কন্যাকুমারী' 302. করাইকুডি 118. চেম্নাই 574, মাদুত্রহি 
162, রামন।পপুরম্‌ 37, ত্রিচি 258, তাপ্জাতুর 264, 
£»পস্চন্দুর 206, তুতিকোরিন 167। চেন্নহি, মাদুরাই, 
রামনাথপুরম্‌, ত্রিচি, কন্যাকুমারী, তিরুচেন্দুর থেকে 
নিয়মিত বাস আসছে মণ্ডুপমে। এখান থেকেই বাসে 
কন্যাকুমারী যেতে পারবেন! 
যাঁরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসবেন, তাঁর সণ্ডপমে 
গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজ ভাড়া পাবেন। শহরে ট্যাক্সি 
পাবেন না, তবে অটোরিক্সা, সাইকেল প্িক্সা, টাা এবং 
সিটি বাস পাবেন। মাকধু পান্ডিয়ান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন 
রেল স্টেশন থেকে রামনাথ স্বামী মন্দির এবং পাস্বান, 





কোথায় উঠবেন এখানে 
রামেশ্বরমে থাকার জন্যে খুব 
দানি হোটেল নই। 9 ১০০- 
১৫০ এবং 0 ১৫০ ১০০ মধ্যে কিছু হোটেল আছ। 
(যমন, 11091 81916910717: 221216), 11016] 
(01015, 110191 119121215 (71: 22127 1), 10161 
/107261) 15021 10092 (717 221240), 
521109012থা। 10009 (71. 221 229), 90709917 
0009, 110161 5215 [খ219219, ১০11772া। 
0009 (21 221227), 9৬21) 73811212113 
,9096 (01: 221217),110161 ৬।০10728 ইত্যাদি 
এছাড়া 17100০- 11016। [810119808- 
92177655/2121) (1 221064) 088 ২৫০৪২৫, 
080 ৬৫০, 39 ৩৭৫, 58 ৪৫০. ডর্মি ৭৫। এদেরই 
(রলস্টেশানধ বিপরীতে 10191 12110800058 
১৫০ (রিজ্ঞা মানেজাব অথবা চেন্নাই এ 2508. 
32015101917 9219111191190016, টি 
24820976-4 7100 র অফিসে)। রেলওয়ে 987 
(21 221226)। পাণ্ডাদেব অজম্ম ঘর পাবেন, 
ধরমশালাও পাবেন প্রচুর -- তবে পরিবেশ তত ভাল 
নয়। 

মপমঞএ আছে 7790০ 43 119161 
[21017904-1018105041। (7 241512) 09 
২৫০, 48 ৩৫০, উর্মি আর পাবেন 
[08495021211 100085 2110 (0115095 (71 
221223, 221292) ৭০-১২৫। 

কী দেখবেন এখানে : জনশ্রুতি যে. রামচন্দ্র রাবণ 
বধের জনা লক্কায যাত্রার উদ্যোগ করলেন। প্রথমে সাগর 
তাঁকে সহযোগিতা করতে না চাইলে রামচন্দ্র সমুদ্রকে 
শাসন করেন। তখন সেখানে সেতু নির্মিত হল সমুদ্বের 
সহযোগিতায়। লঙ্কাভিযানে যাবার আগে রামচন্ত্র এখানে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যাবার আগে শিবপৃজার জনা 
শিবলিঙ্গ আনতে বামচন্দ্র হনুমানকে কৈলাসে পাঠান। 
কিন্তু তার ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রামচন্দ্র 
সমুদ্রতীরে বালি দিয়েই শিবলিঙ্গ নির্মাণ করলেন। এদিকে 
হনুমানও লিঙ্গ নিয়ে এসে উপস্থিত। তখন দুটি লিঙ্গই 
রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং রামচন্দ্র হনুমানকে তুষ্ট 
করার জনো তার আনীত শিবলিঙ্গটি আগে পৃজার জন্য 
বিধি দিয়ে যান। তাই এখানে শ্রীরামনাথ স্বামী মন্দিরে 
আগে হনুমান-আনীত বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গকে পুজ্জা করেই 





৬০) 


ভারত ভ্রমণ 


ধনুক্ষোটিতে আপনাকে পৌঁছে দেবে রামনাথস্বায়ীর মন্দির 
হয়ে। 


বালুকানির্িত শিবলিঙ্গ বাবা বামেশ্ববের পৃক্ভা হয়। দক্ষিণ 
ভারক্রীয়বা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে. রাবণকে বধ করায় 
রামচন্দ্র যে পাপ করেন, ভার স্বালনের জনোই ফেরার 
পথে রামচন্দ্র এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। যাই হোক 
রামচন্দ্র যেখানে পূজা কবেন সেখানে প্রথমে একটা 
চালাঘর স্থাপিত হয। অনেক পরে 17 শতকে স্থাপিত হয় 
শ্রীরামনাথ স্বামী মন্দির। এর 3টি গোপুরম আছে। 10 
তলা 126 ফুট উচু গোপুরমের শীর্ষে বিরাজ করছে 9টি 
মঙ্গল কণদ। সিহেদ্বাবের ভিতব দিযে মন্দিরে প্রবেশ 
করাব আগে প্রদর্ষিণের জনা দীর্ঘ কবিডোর বা ঢাকা 
বারান্দা আছে, সেটি দৈথ্যে 1,200 মিটাব (3,850 
ফট)। এত দীর্ঘ কবিডোর ভারতের কোনো মন্দিরে নেই। 
এর ডাইনে- বাঁয়ে কাককার্যখচিত ক্তস্তশুালি দোখ আপান 
বিশ্মযাহত ও বাকাহারা হযে পড়াবেন। এই পথ তৈরি 
করে দ্যেছিলেন বামনাদেব বাজাবা। এখানের প্রকাণ্ড 
বৃষটি লম্বায় 7 মিটাব (22 ফুট), চণ্ডায 5 মিটার (17 
ফুট) ও উচ্চতা 4 নিটাব (12 ফুট); বালি ও পাথরের 
তৈরি এত বড় বৃষ দক্ষিণ ভাবতের আব কোথাও দেখতে 
পাবেন না। রী 

মন্দিরটি দৈর্ধে 310 মিটার (1,000 ফুট) ও প্রস্থে 
উত্তব-দাঁক্ষণে 200 মিটান (657 ফুট), মূল মন্দিরটি 
3টি প্রাকারে পরিবেষ্টিত 22122 মিটার (642 ৯ 
395 ফুট). 10976 মিটার (353 * 244 ফুট), 36 
* 3612 মিটাব (117 ৮ 1198 ফুট)। ভিতত্রে সুবিস্থীর্ণ 
1.000টি স্তস্ত আছে। অনা 2টি গোপুরম্‌ 39 মিটার 
(126 কুট) উচ্চ। মন্দিবেব মধ্যে 22টি তীর্থ আছে। 
এখানে অনেকে মন্তকনুণ্তন করে পিতৃভপণ করেন। 
দ্বিতীয় প্রাকারের মধে, কারিক ও গণেশের মুর্তির মধো 
নন্দীম্বর কৃষ্ণমৃতি আছে (15 ফুট উচ্চে)। মূল মন্দির 
তৃতীয় প্রাকারের ভিতবে। এখানে প্রবেশ কবলে আগে 
দেখতে পাবেন একটি অপূর্ব সোনার তালগাছ বা 
ধবজন্তম্ত। পরে সামনের নাটমন্দির থেকে দেখবেন 
রামেশ্বরম্‌ ভিউকে। তাকে কোনোক্রমে স্পর্শ করা যায় 
না। রামচন্দ্র নির্মিত বালির 1শবলিঙ্গটি জলের বদলে তেল 
দিয়ে মার্জনা করা হয়। তার উপরে থাকে একটি তামার 
ঢাকনা! পাণ্ডাদের মারফত ভক্তযাত্রী এই ঢাকনার উপর 
দিয়ে জল দেন। গঙ্গাজল এখানে টাকা দিয়ে কিনতে হয়। 
সোনার একটি বেদিতে রামেশ্বর প্রভুর লিঙ্গমূর্তি 
বিরাজিত। মাথায় দেওয়া হয় সোনার তৈরি সর্পফণাযুক্ত 
শিরোভূষণ। নানা হারের দক্ষিণা আছে। নাটমন্দির থেকে 
দেবদর্শনে কোনো পয়সা লাগে না। এই মন্দিরের দুদিকে 
আছে আরো দুটি প্রসিদ্ধ মন্দির বিশ্বনাথের ও 


তামিলনাডু 


অশ্থিকাদেবী বা রামেশ্বরীর! পূজা শুরু হয় ভোর 5 00 
থেকে।৩ থেকে ১,০০০ পর্স্ত পূজা আছে। রাত 9.30- 
এ মন্দির বন্ধ হয! 

কাছাকাছি 'আছে কয়েকটি ছীপ -- পুমারিচান, মুয়াল 
ইত্যাদি। তবে সেখানে যাওয়া যায় না। যেখানে যাওয়া 
যায় সেটি হল ধনুষ্কোটি। আগে এটিই ছিল শেষ 
রেলস্টেশন । পরে বিধ্বস্ত ধনুক্ষোটির বিনায়ক জিউকে 
বামেশ্বরমে নিয়ে আসা হয। এই সঙ্গে একুশটি উপতীর্থও 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশ্য ধনুষ্কোটি বিধবস্ত হলেও এখানে 
এখনো মন্দির আছে। সমুদ্র এখানে অচঞ্চল ও শাস্ত। 
[সজ*। বামেশ্ববমে পূজা করার আগে সকলেই এখানে 
সমূদরন্নান সেরে তবে পুজা দিতে যান। অনেকে 
শিরোমুণ্ডন করেন। 

অন্যান্য দেবন্থানের মধ্যে আছ 4 কিমি উত্ভরে 
গন্ধমাদন পর্বত। এই পাহাডটিই এখানের সবচেয়ে উচু 
ভ্রায়গা - এখান থেকেই চাবপাশের সব কিছু স্পট দেখা 
যায়। গঞ্ধমাদণকে এন হনুমান এখানেহ হাপন করেন। 
এখানের মন্দিবে একটি দোছলা মণ্ডপ ও একটি চঞ্রে 
স্বাপ্তি শ্রাবামচন্দ্ের পদম 7 চরণচিহ বযেছে। ভদ্ভ 
এখানে পুজা গেন। 

৪ কিমি দুরে একেবাবে দক্ষিণপ্রাঞ্থে আছে 
কোদপগুরামস্বামী মন্দির। 1964-র সাইক্লোনে দ্বীপ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও মন্দিরটি অক্ষত গাকে। এখানেই নাকি 
বিভীষণ রামচন্দ্র কাছে আত্মসমর্পণ কবেন। এই মন্দিরে 
বাম-সীতা লক্ষণ ছাড়। হনুনান ও বিভীষণের মৃতি আছে। 
25 কিমি দূরে অগ্রনিতীর্ঘে গিয়ে শান্ত সমাহিত সমুদে স্নান 
কবে পুণ্যার্থীরা সমস্ত পাপ বিসর্জন দিয়ে থাকেন। 

পান্বান ব্রীজের পশ্চিমে পৃসদাই ছাপে যোত হালে 

মণ্ডপম্‌ হয়ে চলুন। জীববিজ্ঞানীরা এখানে আনলেন 
প্রবালের গবেষণার জন্য। নানা সামুদ্রিক জীবের এটি 
বাসস্থান। সেজন্য বহু বিজ্ঞানী এখানে এসে থাকেন। 
এখানে যেতে হলে ফিশারি বিভাগের সহায়তা নিভে 
হয়। 


তিনটি নদী যেখানে মিলিত হয়__ তার নাম ত্রিবেণী, 
নদী গিয়ে সাগরে মিলিত হলে তাকে বলে সাগরসঙ্গম। 
কিন্ত তিনটি সাগর যেখানে মিলে-মিশ যায় তখন তার 
কী নাম হয় জানেন কি পর্যটক বন্ধু? আমি জানি না, শুধু 
জানি এমন একটি অভূতপর্ব স্থানের একটি বিশেষ নাম 
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কুমাবিকা-_ কুমারিকা অস্তরীপ-- ভাবতের দক্ষিণতম 
অস্তবীপ। পূর্বে মান্নার (বঙ্গোপসাগব) উপসাগর, দক্ষিণে 
ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আরবসাগব মিলিত হযে 
নিতা আরাধনা করে চলেছে পবাশক্তি কুমারী দেবীর। 
আরো দক্ষিণে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি শিলা-.- যার 
একটির নাম বিবেকানন্দ শিলা, সমুদ্র থেকে মাথা উচু 
করে রযেছে। অস্তরীপের পশ্চিমভাগের বেলাভমি কালো 
ও খযেরি বঙের ( মোনাজাইট ) এবং পর্বাদিকেব 
বেলাভূমি লাল রঙের বালি দিয়ে তরা। পুরাণে বালে এ 
নাকি শিবের বিয়ের নানা রঙের চালেব সমারোহ-_ আজ 
বালুকা কণায় পরিণত। এই অস্তুরীপের প্রধান দুটি 
আকর্ষণ কুমারী দেবীর মশ্দির ও বিবেকানন্দ শিলা। আর 
সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদযের এক বিশাল দিগত্ও। 
কেমন করে আসবেন এখানে : 
ডি বিমানপথে এলে নামতে হবে 
প্‌ তিরুবঅনস্তপুরমে, তাখপর 
সোজা আসুন সডকপথে 8) কিমি পার হযে। ট্রেনে 
আসতে হলে নামুন কন্যাকুমাবী স্টেশনে। ব্রডগেজে 
এখানে ট্রেন আসছে হাওড়া, ভিরবঅনজ্তপুরম্‌, 
কায়েম্বাটোর, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর, দিলি, 
মুন্বাই থেকে। আর চেন্নাই ও মাদুবাই থেকে ট্রেন আসছে 
83 কিমি দূরের তিরুনেলভেলিতে মিটার গেজে। এখান 
থকে ব্রডগেজের ট্রুন ধরে কন্যাকুমারী আমুন। হাওড়া 
থেকে প্রতি সোমবার 6355 হাওড়া-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 
15.25-এ ছেড়ে দুরাত্রি পার করে 12 50-এ 
বন্যাবুমারী পৌঁছয়। অথবা হাওড়া থেকে চেন্নাই পৌঁছে 
এগমোর স্টেশন থেকে 6121 এগমোর-কন্মাকুমারী 
এক্সপ্রেস ধরে কন্যাকুমীরী আসুন। ট্রেনটি রোজ 17.15- 
য় ছেড়ে 8.30-এ কন্যাকুমারী। পৌঁছয়। ব্যাঙ্গালোর থেকে 
আসতে পারেন 6526 এক্সপ্রেস ধরে, 21.00 ছেড়ে 
পৌঁছয় 17.301 আবার কন্যাকুমারী থেকে 6.4 ছেড়ে 
বাঙ্গালোর 'ফরে 5.00-এ। মুশ্বাই থেকে আসছে 1081 
মন্বাই-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস 15.35-এ ছেড়ে দু-রান্রি 
কাটিয়ে 13.45-এ। ফিরছে কন্যাকুমারী থেকে 4.45 
ছেড়ে 4.301 আর তিরুনেলভেলিতে ট্রেন আসছে চেন্নাই. 
এগমোর 21.00 ছেড়ে নেল্সাই এক্স 8.35 এবং ফেরে 
18.25 ছেড়ে 6.00। 
সড়কপথে কন্যাকুমারী থেকে (কিমি-তে) চেন্নাই 
679, মাদুরাই 235. নাগেরকয়েল 19, রামেশ্বরম্‌ 302, 
তিরুনেলভেলি 83, তিরুবঅনস্তপুরম্‌ 87, তিরুচেম্দুর 
911 বাস আসছে চেরাই, পণ্ডিচেয়ী, তিরুচিরাপল্সি, 
মাদুরাই, মণ্ুপম্‌ (রামেশ্বরম্‌ যাচ্ছে), নাগেরকয়েল, 
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তিরুচেন্দুর, তুতিকোরিন, তিরুনেলভেলি এবং 
তিরুবঅনভ্তপূরম্‌ থেকে। আগে থেকে বাসের সিট রিজার্ভ 
করে রাখতে পারেন। ছীপে দেখার জনা গাইড পেতে 
পারেন। যোগাযোগ : ট্রারিস্ট অফিস, তামিলনাড়ু 
সরকার, বীচ রোড, কন্যাকুমারী (গা: 71276)। 
বিবেকানন্দ শিলায যাবার জন্যে ফেরি সার্ভিস জাছে 
7.00-17.00; ভাড়া মাথা পিছু ৫ । মঙ্গলবার যাবেন না; 
ওদিন ফেরি সার্ভিস বন্ধ থাকে। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 
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[ছিা19011510310171211 
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এবং 01 1703191-এ ভর্মি বেড যথাজ্রুমে ৬০ ও ৪৫ 
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অগ্রিম সহ); 16915141194 (21: 2346229)- 
ফাকা পাওয়া মুশকিল। অন্যানা হোটেলের মধো আছে 
5০991 19411511 (%7. 23461351) 0 ৩৫০- 
৪০০; 18171212195 1101718 (1 

2346288) 0 ২২৫ 9181%21 90185111005 
(91: 2346169) [0 ২৫০২1710161 /১5019 1) ২৫০. 
আর ৩৪ ১৫০-২০০ এবং 0) ১৭৫-২৫০ এর মধ্যে আছে 
না 59৪. 1-0496 এবং এদেরই 77 59৪. 000909. 
39121111, 7101796112111021 10006, 0125৬ 
1711, 97 8308)2৫) 10009, 08৮৬1 22180159 
109099. ০8151 (০৫09, 19917201011 8128217 
ইত্যাদি। আর আছে /9121781422012 8 
(বিবেকানন্দপুরম্‌ মন্দির কমিটির, শি? : 2346250) 0 
৫০-৭৫, ৭৫-১৫০ (রিজা : ১. 06091, 
1621110210078111911019, 97806 0901.) : 
10879110 1০935 (পা : 2346279) 5 ৬৫, 0 
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তামিলনাড়ু 


9110); 73182 নিবি (91 :2346247) 9 ৫৫, 0 
৮৫; 7/018 ইতাদি। বাঙালিরা মাস্টারমশাইয়ের 
০90005110161-এ (21 : 2346499) যাবেন কিনা 
ভেবে দেখুন। 

কী দেখবেন এখানে : কন্যাকুমারী মন্দির : এই 
মন্দিরটিকে ঘিবে অদ্ভূত তিনটি পৌরাণিক কাহিনী গড়ে 
উঠেছে। কিন্তু তা থেকে একটি সতাই উদ্গীত হযেছে যে 
দেবী ভগবতী এখানে কুমারী মূর্তিতে সুদূর অতীতকাল 
থেকেই বিরাজিতা। শ্রীরামচন্দ্র সীতা অন্বেষণের জনা 
এখানে এলে দেবী তাঁকে রামেশ্বরমে গিয়ে সেতু বেঁধে 
লঙ্কাগমানর পবামর্শ দেন। বলরাম এবং অর্জুনও এখানে 
এসেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। এসেছিলেন 
শ্রীচৈতনাও দুর্গম পথ অতিক্রম করে। বিবেকানন্দ যখন 
এসেছিলেন তখন তো বেলপথ হযে 'গছে। 

ছোট বালুকাময় কুমারিকা দ্বীপে বসতি নগণা। তবুও 
এখানের খাঁটি ঘি ও দুধ, কুটিরশিল্প হিসাবে মাদুর খুব 
বিখাত। 

পূরাণ আছে, অস্বরাজ বাণ তপসা করে এই বব 
পান যে কোনো পুরুষ তাকে বধ কবতে পারবেন না। 
এদিকে তা অআচাবে দরেবকুল সন্্ুন্ত। শেষে বিষু 
পরামর্শ দিলেন যে কন্যাকুমাবীতে দেবী পরাশক্তি 
কুমারীরূপে তপস্যারত। ইন্দ্র তাঁব কাছে এসে তাঁর 
সাহায্য চাইলেন এমন দিনে যেদিন তিনি ভপস্ায ফল 
লাভ করে শিবের সঙ্গে বিবাহিত হবেন। ইন্দ্র বিপদে 
পড়লেন কারণ বাণকে ব্ধ করতে হলে কুমার, দেবীকে 
চাই, অন্যদিকে শিব আসছেন সেদিনই বিষে করতে | 
অতএব নারদের সহযোগিতায় বিয়ে ভক্খুল করা হল। 
শিব এসে উপস্থিত হয়েছেন শুটীন্্রম-এ! নারদের 
পরামর্শে বিকেলে অসময়ে মোবগ ডেকে উঠল। শিব 
ভোর হয়ে গেছে ভেবে আর বিয়ে করতে গেলেন না। 
কুমারী দেবী চিরদিনের জনা অবিবাহিতা রয়ে গেলেন 
এবং বাণকে বধ করলেন। 

অন্য কাহিনী অনুসারে, রাজা ভরত (যার নাম 
অনুসারে ভারতবর্ষ নাম) তাঁর অট পুত্র ও কন্যা 
কুমারীকে সমস্ত ভাগ করে দিলেন। কন্যার ভাগে পড়ে 
ভারতের সর্ব দক্ষিণের অংশ। তিনিই পরাশক্কিরাপে 
এখানে এসে কন্যাকুমাবী রূপে পৃজিতা হন। 

কন্যাকুমারীর নামে যে মন্দিরটি গড়ে ওঠে তার 
চতুর্দিকে ছার থাকলেও বঙ্গোপসাগরের দিকে মন্দিরের 
পূ্ব্ার বন্ধ থাকে-_ বছরে 5বার মাত্র খোলা হয়। 
মন্দিরটি বিরাট নয়, তবে বহু কারুকার্যশোভিত, সপ্ত 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন রয়েছে। লক্ষণীয় যে 
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এ মন্দিরে কোনো গোপুরম্‌ নেই। মন্দিরে ঢুকতে গেলে 
ছেলেদের জামা খুলে কেবল ধুতি পরে ঢুকতে হয়, পান্ট 
পরে যাওয়াও নিষেধ। বাইরে বৈদ্যুতিক আলো থাকলেও 
ভিতরে বহু প্রদীপের আলোয় দেবীমুর্তি দেখতে হয়। 
দেবীর নাকের হীরেব নাকছাবি এত উজ্জ্বল যে সমুদ্র 
থেকেই দেখতে পাওয়া যায়! মশ্দিরেব চারদিক 
পরিক্রমণের সময় একটি ছোট মন্দিবে দেবী কুমারীর 
ভোগমূর্তি দেখতে পাবেন আর একটি মন্দিবে দেখা যায় 
গণেশজিউর মৃর্তি। দেবী স্বয়ং বিয়ের সাজে সেজে ফোটা 
পদ্মুফুলের উপর ডান হাতে মালা নিযে, গযনা আর লাল 
চেলি পরে কনের সাজে সজ্জিতা। সে এক অনবদা মৃতি। 
দেবীর এই ভাবকে প্রকাশ কবেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় মধুর লালিতাময় 
বর্ণনা দিয়ে। কলকাতার ললিতকুমার পাকড়াশি--রচিত 
একটি বন্দনা মন্দির কর্তৃপক্ষ ভামিলে খোদিত করেছেন। 
নাটমন্দিরে দাঁড়িযে দেবীকে দেখুন। মন্দিরের সামণে 
নন্দীমৃততি। কার্যালয়ে টাকা দিযে দেবীর ভোগ, সাজসজ্জার 
বিশেষ বাবস্থা করতে পারেন। সকাল 9.00টায় দেবীর 
ভষেক, ভোগ 10.00টার পণ। সন্ধায় সন্ধ্যারতি | 
তবে পূর্ণিমার দিনে বিকেলে তাঁকে "আরতি করে 
চন্দ্রতপন'_- সে এক অনুপম দৃশ্য। মন্দিরের 4টি স্তপ্তে .. 
আঘা৩ করলে শুনতে পাবেন মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা ও 
শ্রলতরঙ্গের সুর। মন্দির খোলা থাকে 4.30-11.30 এবং 
17.30-20 30 
নিষেধ ৬ হিন্দুরা এখানে প্রবেশ করতে পান না 
$ মদাপান নিষেধ ।$& বিদেশীরা ট্রারিস্ট অফিস থেকে 
অনুমতি নিন(017' 76)। 
বিবেকানন্দ স্মারক শিলা : "খুদ্র গর্ভ থেকে দুটি শিলা 
পাশাপাশি উঠে এসেছিল এককালে কন্যাকুমারী মন্দিরের 
দক্ষিণ-পূর্বদিকে । কন্যাকুমারীর দক্ষিণর শিলাগুলিতে 
এসে পদার্পণ করেছিলেন যুগনায়ক বিবেকানন্দ 1892 
র 25 ডিসেম্বর। কন্যাকুমারী দর্শন করে তিনি এই 
জায়গার অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং তটভূমি থেকে 
500 মিটার (1,600 ফুট) সীতার দিয়ে শ্রীপাদপারই 
নামক শিলাখণ্ডে উঠে সারা রাত ধরে গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন 
থাকেন। এটিই এখন বিবেকানন্দ শিলা নামে খ্যাত 
হয়েছে। এটি সমুদ্রতল থেকে মাত্র 55 ফুট উচুতে 
অবস্থিত। ও একর পরিমিত জায়গাটি মূল ভূখণ্ড থেকে 
আলাদা হয়ে গেছে_ একসময় এটি কন্যাকুমারী 
মন্দিরেরই অংশ ছিল এবং তার ধ্বংসাবশেষ এই শিলা 
দেখতে পাবেন। 
বিবেকানন্দ স্মৃতি মণ্ডপ (1970-এ নির্মিত) _ 
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সভামণ্ডুপ 40৮17 মিটার (13056 ফুট) এবং 
ধ্যানমণ্ডপ 1218 মিটার (4058 ফুট) দুটি অংশে 
বিতক্ত। প্রথনটিতে বিবেকানন্দেরু পর্ণাবয়ন মুর্তি "মাছে 
দ্বিতীয়টিতে “ও চিহি্তি বেদি রযেছে। বিবেকানন্দ 
মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন স্থপতি এস কে 'আচারী। 
বেলুড়ের মন্দিরের আদলে এটি গঠিত; উচ্চতা 20 
মিটার (65ফুট)। মন্দিরটি দুটি ভাগে বিজ্ত- 
শ্রীপদমণ্ডপম্-_ এখানে কুমারী দেবীর পদচিহ আছে 
22১22 (7272 ফুট) ও বিবেকানন্দ স্মৃতি মণ্ডপম। 
শেষেরটিতে উঠতে হয় 24টি সিডি ভেঙ। এখানে 
কাউকে থাবতি দেওয়া হয না। একটি তাল গ্রদ্াগাব 
আছে এখানে! এই শিলায আসাত ফোরিতে সময পাশ 
প্রায় 15 ধিশিট, দুবত মাত্র 500 মিটার (1,600 ফুট) 
হলেও। সমুদ্রেণ 'ঢউ খুখহ উদ্ভাল। কাছেই বিবেকানন্দের 
উপবিষ্ট) একটি মর্তিসমত “ছাট পাথরের মন্দিবও আছে। 
গান্ধিমণ্ডপ "12 কেকুযার 1948 হাহা! গক্িল 
চিতাতস্ম সমুদসঙ্গমে বিসর্ভিত হয়) (যখালে 
চিতাতস্মাধার এন বাখা হয়েছিল সেখান এডিশা 
শিল্পধাবায গাঞ্চিঞব একটি ম্মতিসৌধ নানিত হযেছে! 
মন্দিরটি এমন সুকৌশলে নিমিত যে প্রতিবাব 2 আযাব 
গাদ্িজির জন্মদিনে তত্মাধাবটিতে সূর্ধবশি। এসে পডে। 
কিন্তু সবপিছু ছাডিযে বোধ কি সুন্দর এখানের 
প্রকৃতি। স্মুদ্রের অসীম বিশ্তাবেব মধো দাড়যে খাদ 
আপনি পূণিমা বাহিত উপস্থিত থাকেনত 
পাবেন এক অভ্তপুব দশা এবদিকে সু অস্ত যাচ্ছে, 
অনাদিকে চাদ উঠছে । চৈরপূর্ণিনাব দিন এই উদয ও অস্ত 
যেন একঠ আবাতশ দেখতে পাবেন। ভারতের আর 
কোথাও এই অনুপথ দশা আপনি দেখতে পাবেন না। 
নানারঙের বালুকাবেলায দীড়িযে এ দৃশাকে চিরকালান 
স্মৃতিতে গেঁথে রাখাব জনা এবারের অবকাশটি কি আপনি 
কন্যাকুমারীতে কাটাবার কথা একবার ভাববেন না। 
এখান থেকেই ইচ্ছে হল খুরে আসাত পাববেশ 
নাগেরকয়েল, পন্মানাভপুরম্‌ প্রাসাদ, শুচীন্দ্রম, 
তিরুচেম্দুর, চক্রতীর্থ, ভট্টকোটাহ দূর্গ ইতাদি স্থানও। সে 
হবে আপনার ফাউ 'বডানো। যেতে পারেন গন্ধমাদনের 
ছিটকে গড়া অংশ মাত মালাইতেও। 
তুঁতিকোরিন : মাদুরাই থেকে তিরনেলভেলি যাবার 
পথে পড়ে ভান্চি মানিয়াচি জংশন। সেখান থেকে 32 
কিমি, তিরুচেন্দুর থেকে 38 কিমি দূরে ভারত 
মহাসাগরের তীরে একটি বন্দর-শহবু তুতিকোরিন। 
চেন্নাই থেকে 716 কিমি। চেন্নাই এর পরই বন্দর হিসাবে 
এর গুরুত্ব। এর প্রাটীন নাম তুত্তিক্কোডি। শণ ও কার্পাস 


দেখাত 


ভারত অমণ 


শিল্পের জনা প্রসিদ্ধ এই শহরে 1540 থেকে পোর্তৃগিজরা 
এবং তাদেব কাছ থেকে অধিকার করে 1658 থেকে 
গুলন্দাভরা বাম করতে থাকে। এখানে দেখার জিনিসের 
মধো আছে প্রাচান শিব ও বিষুমন্দির, 1750-এ 
ওলন্দাজদের তৈবি গির্জা, (রোমান কাথলিক গির্জা 
প্রভৃতি। 

সব চেয়ে উল্লেখযোগা এখানে শভীর সমুদ্রে মাছ 
ধরা এবং প্ুক্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। এখন এখান 
কৃত্িন মুক্ষো তেরিব শিল্পও গড়ে উঠেছে। 

চেন্নাই-এগমোর থেকে এখানে ট্রেন আসছে 18 30 
ছড়ে 6703 পার্ল সিটি এক্সপ্রেস 07 001 বাঙ্গালোর 
থেকে এখানে ট্রেন আমছে 6732 তাভিবোবিন এক্সপ্রেস 
21 ধ5 ছেড়ে 12,151 ফেবে 1540 ছেড়ে 6 401 
আশপাশের শহর গেকে বাস আসে । পাকার জনা 18 
ছাড়া আঃ5135 শালাযনকাটাহ ।বাডে 
50718 10. ১৫ ৯.৫ এ 
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নামাব উপমাশব্র ভগ পারে প্রড় সন ণাহ চটি 
আন্পিবের অশাতমটি এখানে স্াপিত ও ও 
বডানন কাতিক। সাদি শন্ধবাচ্য এই পবিত তথ দশম 
কবে ভার সুখ্যাতি সুক্রক্ধণতজঙ্গ' এ্রষ্টটি এনা করেন। 
বিশ কষেক মাইল দূব থেকে মন্দিরেগ সুউচ্চ শিখরটি 
আাপনার দৃষ্টিগোচর হবে। মন্দিরের তিনটি প্রাকার, 
হাবিকু, চতম্কটেশ পেকমল, পলিকোণ্ডা রঙ্গনাথন্‌, 
শ্রীদেবী, ভুদেবা, নীলাদেবীর মান্দর ও বিগ্রহ দেখুন 
এখানে। দুল মন্দিরে অন্য এক বিখাও বিগ্রহ হল 
একখঞ্জ গ্রানাহ্ঃ পাথবের উপর খোদিত একশত এক 
লিঙ্গনুর্তি। এর হ্া!পঙা মনোহরণ করে। সুরঙ্ষণাস্বামী 
এখানে দৈতাবাজ সুর পন্মন্কে হত্যা করেন। প্রতি 
গুক্রবাৰ এখান বহু ভক্তের সমাগম হয়। 

এখান থেকে আলওয়ারখিনগর এবং এ্ঁবৈকুষ্টমের 
মন্দির দেখতে যেতে পারেন তাশ্রপর্ণী নদার ধারে। এটি 
হল দ্রাবিড় সভাতার প্রাচীনতম স্থান। শ্রীবৈকুষ্ঠটম-এর 
কাছে আদিনবানাল্পুরে প্রাগৈতিহাসিক বহু নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত রোমান ও ভেনিশিয়ান 
মুদ্রা থেকে এখানের সঙ্গে রোম ও ভেনিসের প্রাচীন 
বাণিজ্য সম্পর্ক অনুমান করা যায়। দক্ষিণ রেলপথের 
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তিকনেলভেলি-তিরুচেন্দুর শাখার শেষ রেলস্টেশন 
তিরুচেন্দুর। সকাল-বিকেল টন চলে। সময় নেয় 3 
ঘণ্টার মত। বাস আসছে কন্যাকুমারী, তিকনেলভেলি, 
মণ্ডপম্‌ প্রভৃতি স্থান থেকে। এখান থেকেই অনেকে 
কন্যাকুমারী বেড়াতে যান। থাকাব জন্য 08, দেবস্থানম্‌ 
ধরমশাল। ছাড়া 1100-র 17101612111720- 
11110017917001 (01 2442268) 088 ২২৫ 
৩০০, 0/0 8৪৫০-৫০০, 180 01 ৫৫০। 
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এর পরিচিতি দক্ষিণের বারাণসী হিসাবে। যাঁদও 
এখানের মন্দিরটি সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতীষ রীতিতে নিমিতি, 
সামনে আছে বিবাট গোগুরম - বিশ্টে দেবতার নান কাশী 
বিশ্বনাথ এবং প্রজাপদ্ধাতি উত্তবভাবতেল কাশীর বিশ্বনাথ 
নন্দিবেন মতহ। শুসাবে দ্ষিণভাবতের 
পন বিনাবার সাঙ্গ বাশিক বিশ্বনাণবর লিখে কথা ছিল। 
যা লঞ্প উপহিত তল বিশ্বণাগ তেনকাশা পয 
নিত ছাকায পণ বে বাম ০ প্যাকুনাবার 
আর বিয়ে হল না তান বুমারাহ রষে গলেন। কাশা 
শ্বনাথেরত আব এেবা হল নং, তিনি তেশকাশা/তিহ 
থকে শেলেন তখন (থকে অবশ্য এহ অনশ্রতিও বাযছ 
অগন্তা মান এই মন্দিবেব প্রতিষ্ঠাতা । সুন্দর গোপুরমূ, 
প্ু্প4 চিত্রণভা গু কেক্ষোর কাজ। শিববাত্রর শময 
এখানে হাজার হঞজার বারা এসে উপহিত হন। 
মত্ত দাক্ষণ রেলপ/গব চেমাই বহন 


প্রচলিত কাহি লী $ 
101৩1 ৩ 44501 ৮41 পসী 
কস্ট 
1 


ডিসি 


47 শাম তং 





শ[খায তেনকাণী একটি 
রেলস্টেশন। চেন্নাই থকে 
19.40 ছাড়ে চেন্নাই-কুইলন মেল, ঠেনকাশী আসে 


10-27. নাগোর-এ 10.50 ছেডে 6361 নাগোর-কুইলন 
এক্স তিরুচির'পল্লি 15.55 হয়ে তেনকাশী 1,901 কুহলন 
থোকে 23 00 ছেড়ে ফেবে 16.101 এছাড়াও কুহলনে 
19.40 ও 13.30 ছেড়ে টন আসে পরেপ স্টেশন 
তেনকাশীতে 16.11 এবং 2 241 শিয়মিত বাস আসছে 
তিরুবঅনস্তপুরম্‌, কুইলন, তিরূনেলভেলি, মাদুরাহ বা 
কন্যাকুমারা থেকে। 

তেনকাশী থেকে মাত্র 5 কিমি দুরে কোর্টালাম হল 
দক্ষিণ ভারতের খনিজ জলের উৎস। চলুন এবারে 
সেখানেই যাই। যদি তিরনেলভেলি থেকে আসেন তবে 
প্রায় 62 কিমি বাসে আসতে হবে। এখানে চিত্রা বা চিদ্ভুর 
নদীটি পালনি পাহাড় থেকে প্রায় 91 মি. (300 ফুট) 


খাড়াই থেকে তিন ধাপে নীচে এসে পড়ে এক অনবদা 
জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। গড়ে উঠেছে এখানে 
্বাস্থানিবাস। পাশেই শ্রীকুট্টলনা?থব সুন্দর একটি মান্দর | 
বেড়াবার জনো এখানে জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধো 
আসুন। স্নান করুন এর প্রাকৃতিক সৌন্দ্যে। তারপর 
বেড়াতে ইচ্ছে হলে চলে যান হয় তেনকাশীর মন্দিরে বা 
প্রপাতে, 15 কিমি দূরের পানপোঝিলেব সুন্দণ পাহাড়ে 
মুকগান মন্দিরে অথবা 30 কিমি দূরের পাপনাশম্‌ মন্দির, 
প্রপাত বা মুগ্ডথুবাই বাঘ প্রকল্পে । পাপনাশমের প্রপাতে 
ন্নান কবা হিন্দুদেব পরণাকর্ম, স্্ানে নাকি সমস্ত পাপ স্বালন 
হযে যায। এখানে তাঘ্রপর্ণা নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদাত 
উৎপন্নের ব্যবস্থা হযেছে। এমন বাধ রয়েছে আরো; 6 
কিমি এগিষে মণিমাধুরেও। এখানে পার্ক, সুইমিং পুল-. 
সব অ।ছে। কোটালামে থাকার ভন 10511910102. 
2/0)78 (রিজা -ডস্টি্ কালেরীব, তিক্কানেলতেলি) 
771 শজ, চৌলটি এবং ধরমশালা। বাস স্টান্ডে আছে 
ট্যাবস্টদেব তথাবকেন্। তেনকাশীতে থাকার জন্য 08. 
2৮1১ 1311 ও ধবমশালা ভাড়া ভেমনাকছু নেহ। 

ওটীন্ুম্‌ - তিকনেলকেলি থেকে কন্াযাকুমানী মাবাব 
পণগ প্রা ৪0 কিমি দরে শিবমন্দিরটিব জনা শুটান্রম 
বিখাও। কনাবৃষারা থেকে মাএ 13 কিমি পথ! অবশ! 
তিশাহ মন্দির হসেবেহ এর পরিচিভি বেশি। এখানে 
অংছেন শিব, পিধুঃ ও প্রহ্গা। ভামিল ভামায় যথাক্রমে 
ছ্াণু, মল এবং অযন। ভাই তিনমুতির স্থানীয় নাম 
'স্থাণুমলাযন। একটি লিঙ্গ তিনজনের মৃ্তি আছে যদিও 
ঢাক! (পওয়া, সানায মোড়া মুখ ছাড়া আব কিছু দেখা 
যায় না। কপালে তিন সারি চন্দন, তার মাঝখানে আছে, 
৫ শয়ন। 

মান্দবের গোপুরম্‌ বহু দূর থেকে দেখা খায। ত্রিমূৃতি 
ছাড়া আরো! ছোট ছোট 10টি অনা দবদেধীর মন্দির 
আছে। এদেব মধো দুর্গা ও বিনায়কের মন্দির দেখতে 
হবে। দশদিবে, 'পবতারা নাকি এখানেব লোকদের রঙ্গ 
কর চলেছেন।সন্্ এখানে তপমসা কারে শুচি হযেছিলেন 
বলেই নাকি এই শুটীন্দ্রম নাম। মন্দিরের পাশের বিরাট 
এক পুকুরের মাঝখানে আছে, 41 মিটার (134 ফুট) উচু 
শিল্পিত গোপুবম্‌ মমেত চমৎকার মন্দিরটি। প্রাবশ পথের 
প্যানেলে বিষু্, উমাশঙ্কর, পরাশক্তির মূর্তি দেখতে 
দেখতে খিলানগুলি পার হতে হবে। পরে উজ্জ্বল মণ্ডপটি 
পার হয়ে (যেখানে চারটি স্তস্তে মন্মথ, রতি, অর্জুন ও 
কর্ণের মূর্তি খোদিত) পূর্বদিকের বারান্দা দিয়ে এগোলে 
পাবেন দক্ষিণানূর্তির বিগ্রহ। তারপর নীলকষ্ঠ বিনাক, 
ভিক্ষুক শিব (কঙ্কালনাথ), খৈলাসনাথ মহাদেবের লিঙ্গ, 


৩২৮ ভারত অমণ 
রামসীতার মূর্তি, কালতৈরব, জয়স্তীশ্বর মন্দির পার হয়ে লোকেরা বাড়িব কাছেই একটি পাথর পুঁতে রাখত। 


দেখবেন চতুতুজ কৃষ্ণের মনোহর মৃ্তি এমন ধারার নৃত্তি 
হয়ত দেখে এসেছেন গুরুভাযুরে)। এর পর অলঙ্কাব 
মণ্ডুপ-_ এখানে দুটি স্তপ্তের মাঝখানের ছোট পাথবেখ 
স্তস্তশুচ্ছে আঘাত করুন-- দেখবেন বিভিন্ন সংগীতের 
সুর উদগীত হচ্ছে। অবাক হয়ে যাবেন। এবার হনুমানজির 
দাস্ভাবের মুর্তি দেখে আসুন "চিত্রসভা*য-_ দুটি 
পাথরের হাতি দরজায় দীড়িয়ে আপনাকে যেন স্বাগত 
জানাচ্ছে। তারপর দেখুন 12 ফুট (3.5 মি) লম্বা এক 
বৃযমূর্তি। এবার গকড় মণ্ডুপের শিল্পিত স্তত্তগুলি দেখে 
বিস্মিত হয়ে দেখুন সোনার ভালগাছটি। তারপব দেখুন 
ভগবান স্থাণুমলায়নের প্রার্থিত মন্দির । একহাত পরিমিত 
লিঙ্গরাপে তিনি পৃঞ্জিত। একাট 'কবচ' দিযে লিঙ্গমৃতি 
আবৃত। 

এটি দেখা »ল 4 কিমি রগিযে দেখে আসাতি পারেন 
নাগেরকয়েল মন্দিরে শিব ও বিষুর মৃর্তিকে। 


উটকামণ্ড (উটি) 


ডগ তগডতিগিএ ডক ৪7806 86%8%65586568655& 


তামিলনাড়ুর শীলগিবি জেলার মহকুমা, ওই 
মহকুমার তালুক এখং জিলা--- নীলগিরি পাহাডের উপর 
পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায এক মনোরম শহর -- €ন 
একটা বিশাল পার্ক । এটি দক্ষিণ ভাতের পার্বত্য শহরের 
মধ্যে বৃহত্তম এবং একটি শৈলাবাস। ডোডাবেট্রা, 
শ্লোডাউন, এল্ক, চার্চ, ফার্ন, কেযার্ণ প্রভৃতি পাহাড় দিযে 
ঘেরা এই উপভাকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2,286 মি. উচু 
এপ্রিল-জুনে এখানের আবহাওয়া অতান্ত মনোরঘ। 
বেড়ানো, শিকার, ঘোড়ায় চডা, গলফ্‌ খেলা এ সময়েই 
জমে | অতএব এবারেব শ্রী্খুটি উটিতে কাটাবেন কিনা 
ভেবে দেখুন 

পোর্তুগিজজ যাজক ফেরেইগিবিব অনুসন্ধানের ফলে 
1602-এ এখানের আদিম অধিবাসী টোডাদের অস্তিত্ব 
জানা যায়। অবশ্য উটির আবিষ্কর্তী হিসেবে 
কোয়েস্বাটোরের কালেকটার সুলিতানের নাম বলা হয়ে 
থাকে। তিনি এখানকার প্রথম অট্টালিকা ' স্টোন হাউস' 
তৈরি রে বাস করতে থাকেন। তিনিই এখানের প্রথম 
ইউরোপীয় অধিবাসীও। এখন এটিকেই কিছু পরিবর্তন 
করে তামিলনাড়ুর গভর্পরের গ্রীষ্মবাস করে তোলা 
হয়েছে। 

উটকামণ্ড নাম নিয়ে বেশ একটি কাহিনী আছে। 
“মণ্ড' শবের অর্থ প্রথম। টোডা গ্রামগুলিতে অবস্থাপন্ন 


একদিন সুলিভান টোডা সর্দার পার্থ-কাইকে সেই পাথরের 
কথ! জিজ্ঞেস কবলে সে বলে, 'যেল্লোকো এ মাণ্ু'_ 
অর্থাং আপনি এই প্রস্তর গ্রামটি গ্রহণ করুন। যেল্লোকো 
শব্দের অর্থ প্রস্তর গ্রাম। তামিল ভাষায় 'যেল্লোকো' হয় 
“উদ্টাকালা'। আগে এই গ্রামের নাম ছিল 'উটাকাল মা” । 
তা থেকেই “উটকামণ্ড'। বাগাডা উপজাতিদের মতে এই 
নাম এসেশ্ছ 'হুটকামাউন্ড' নাম থেকে। আর তা থেকেই 
উইকামণ্ডলম' বা উধগামণ্ডলম্‌'-- এর অর্থ সর্বদা বৃষ্টি 
হয এমন শ্রাম। সত্যি করেই এখানে সারা বছর ধরে 
পশলা বা গুড বৃষ্টি হযেই থাকে। তবুও এখানে আসা 
আনন্দের। 

এখানের আদিবাসী টোডারা দেখতে গঠনে গ্রিকদেব 
মত, নাক রোমকদের মত। ভারা চুল-দাঁড়ি কাটে না। 
পুকযরা একটিমাত্র অখণ্ড কাপড় পরে । কর্মঠ, কষ্টসহিষুঃ 
এই জাতি সূর্যের উপাসক। এক নাবীর আনক পুরুষের 
সঙ্গে বিষে হয। এদের সংখ্যা এখন 1.000-এর কম। চা, 
সিষ্কোনা (পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া একমাত্র এখানেই হয), কফি, 
আলু উৎপন্ন হয। এখানে আছে কাচ৮ফিলম উত্পাদনের 
কারখানা, সোনা ও অভ্রেব খনি। 


বহর নিকটতম বিমানবন্দর 
শো কোযেশ্বাটোর উটি থেকে ৪9 


কিমি দুরে। ট্রেনপথে : ট্রেন আসছে চেম্নাই সেন্ট্রাল 
স্টেশন থেকে 20.30 ছেড়ে 2671 নীলগিরি এক্স 
সালেম, এরে'দ হয়ে মেট্রপালাযম স্টেশনে আসে 6.00। 
এখান থেকে যাঁদিও একটু ক্লান্তিকর তবুও উপভোগা 
পাহাড়ি ছোট্ট রেলে চডে উটিতে নামা দুপুর 12.00 টায়। 
সড়কপথে ' বাসে আসার সুবিধে অবশা অনেক। বাস 
আসছে 51 কিমি মেটুপালায়ম্‌, 88 কিমি কোয়েম্বাটোর, 
158 কিমি মহীশূর, 270 কিমি ত্রিচি, 297 কিমি 
বাঙ্গালার, 316 কিমি মাদুরাই, 412 কিমি ম্যাঙ্গালোর, 
630 কিমি চে্নাই প্রভৃতি স্থান থেকে। 

কী দেখবেন এখানে : এখানের পরিবহন ব্যবস্থা খুব 
উন্নত। এখানে এসে প্রথমেই দেখুন সুলিভান-পরিকল্সিত 
2 বর্গমাইল আয়তনের বিশাল লেকটি। এতে নৌকো 
চড়ন, কানো চড়ুন, মাছ ধনকন, জীবনটাকে বয়ে যেতে 
দিন ক্ষণতরে। 

হোবার্ট পার্কে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখুন। বোটানিকাল 
গার্ডেনে গিযে 600 জাতের গাছপালা দেখে বিস্মিত হন! 
যদি বার্ষিক পুষ্পপ্রদর্শনীর সময় গিয়ে পড়েন তো স্বর্গেই 
পৌঁছে যাবেন সশরীরে । মোটরে চড়ে নীলগিরির সর্বোচ্চ 


তামিলনাড়ু 


শৃঙ্গ 2.120 মিটার (6,840 ফুট) ডোডাবেট্টায উঠে 
দিগ্বিজরী বারের গৌরব অনুভব করুন। মন্দির দেখতে 
চলে যান এল্ক পাহাড়ের চুডাম। সবচেয়ে সুন্দর 
অরণ্যশোভিত কেয়ার্ন হিলের লৌন্দর্য দুচোখ তরে 
উপভোগ করুন। তবে মুকর্টি পিকে টোডাদেব গ্রামে 
গিয়ে তাদের খুব কাছাকাছি হবেন না। একসময়ে এখানেই 
তারা কন্যাসস্তানদের মেরে ফেলত। তবে কাছে গিয়ে 
তাদের জীবনযাপন প্রণালী শাস্তভাবে দেখে আসতে 
পারেন। দেখে আসুন পাইকারা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 
পাহাডের বানী উটিতে সিজদ 
পি হল এপ্রিল-জুন এবং সেপ্টেম্বব- 


অক্টোবর । এ সময়ে এখানের হোটেলগুলিতে চার্জ বেশি 
হলেও অনা সমযে প্রায় সিকিভাগ কম লাগে। চেরিং ত্রশ 
রোডে700র110191112111079011-090-1 0717 
2444370) [088 ২০০-৫০০, স্যুইটি ৯৫০ ১৩০০: 
বটানিকাল গার্ডেন রোডে 110161 75171790-001- 
2 (0? 2443665) 0/8 ২৫০6৪ ৫৫০ ও ডর্মি 
৭৫। এছাড়া আছে ক্লাব বোডে 59৬০১110161 (61 
2444147) ২২০০-৩৬০০) 183 গোবিশোলা বোডে 
(১0110111117 /400172 (21: 2444309) ১৩০০- 
২৮৫০ মধ্যে; 11019116911 11109151 (21 
2443910) 08 ৮৫০-১৫০০, স্মুইট ২২৫০২ 
চেয়ারিং ক্রসিং এ 3911 10411511016 (011 : 
2442173, 2442853) 088 ১২০০ ০৮০০ স্যুইট 
১৩০০; 10191 01170810251) (6) 1710. (511 ৃ 
2442060-61), ২২৫-৭৫০,১110161 [)8510121625517 
(9 : 2442434), ৩০০-৪৫০: এলিনেস রোডে 
10191 1391218] (717: 2442772), ২৭৫-৫০০; 
কমার্শিয়াল রোডে /1180178. 10098 (2 
2442708), ১৫০-৩২৫) ফার্ন হিলে 11011 
//০00018105 (171 ' 2442551), ৩০০-৪৫০, এছাডা 
আরো বহু হোটেল রয়েছে। আর আছে //150011তে 
140 (গা: 2442218), 8৬৪৫০, রেলওষযে 
রিটায়ারিং রুমও পাবেন। 5 ৭৫-১৪০, ও 0 ১০০- 
২০০ মধ্যেও নানা হোটেল আছে। 

কাছে-পিঠে দেখার জন্য া0০ কন্ডাকটেড 
ট্যুরের সুযোগ নিন। উটি-মুডুমালাই নিসর্গ দর্শন 
মাথাপিছু ১২০ এবং উটি-কু্ধুর ভ্রমণ মাথাপিছু ১০৫। 
দেখে নিন এই সুযোগে বোট হাউস, ডোডাবেটা, 
বোট্যানিক্যাল গার্ডেন, মুড়ুমালাই অভয়ারণা ইত্যাদি 
দর্শনীয় স্থানগুলি। 


৩২২৪) 


কোয়েম্বাটোর ৰা কোয়মপুত্তুর 


চেন্নাই রাজোর উত্তব-পশ্চিমাংশেব একাটি জেল ও 
জেলাশহর। এখানেখ জলবায়ু (মাটামুদি শুকনো -- 
সর্বোচ্চ তাপ 35০ এবং সর্বনিশ্ন তাপমাত্রা 270 | 
চিব, চোল, পাঁণ্ডা, নায়ক, হায়দার আলি প্রমুখদেব 
বাজাধীনে থেকে শেষে এখানে ইংবেজ আধিপতা স্থাপিও 
হয় এই শহব বন্ত্রশিল্পেব জন্য বিখ্যাত। চা, তামাক, কফি. 
কাচ প্রভৃতি এখানেব প্রধান শিল্প। 

এখানে দেখার জন্য রয়েছে শহর থেকে 8 কিমি দূরে 
নোইযাল নদীর তীরে প্রাগৈতিহাসিক শিবমন্দির পেরুব 
মন্দিরের অনুপম কারুকার্য। 12 কিমি দূরে একটা 
পাহাড়ের উপরে বয়েছে 12 শতকের মুকগান মন্দির 
মারুথমালাই মন্দির। শহরে ৬০০ পার্কে মিনি 
চিডিযাখানা এবং টয় ট্রেন। 5 কিমি দুবে কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়। আছে ফরেস্ট কলেজ, জি ডি নাইডু শিক্প- 
প্রদর্শনী । এখান থেকেই যেতে পারেন আনাইমালাই 
অভয়ারণ্য (80 বিমি); আনাইমালাই পর্বতে চড়ুইভাতি 
করতে টপ শ্্রিপে ; ভবানী ও কাবেতী নদীর সঙ্গমস্থুলে 
ভবানীতে সঙ্গমেশ্বর ও বেদনায়কীর পবিভ্র মন্দিরে (102 
কিমি); 37 কিমি দূরে সিরুভানী জলপ্রপাত ও বাঁধ, 12 
শতকে চোলদেব নির্মিত জিলার সবচেয়ে বড় লিঙ্গেশ্বর 
মন্দির অবিনাশীতে 40 কিমি দুরে; 92 কিমি দূরে এরোদে 
তাত শিল্প ও পাহাডের উপর দণ্তায়াথাপানি মন্দির। 


রি 


হোটেল রয়েছে নানা খরচের। 

1) শিবস্বামী রোডে /1811601 
10191 (51: 2235411) ৩০০-৮৫০; 38 শিবস্বামী 
বোডে 18119399 11 (21: 2231451) ১০৫০২ 
রামনগরে 10191 90৬01 (2 : 2290681) 
৪৫০-১৫০০; গাঙ্ষিপূরমে 11019151018 ২২৫-৩৫০; 
আর এস্‌ পুরমে 51178081715 1000010 (27. 
2437722) ৪০০-১২০০$ 8/153 অবিনাশী রোডে 
ফ্লাইওভারের কাছে 110161 91111821 (21 
2217341) ২২৫-৬৫০, 739 অবিনাশী রোডে ।710161 
10115 1951 (0271. 2217133) ১২৫০-২০০০; 
105 রেসকোর্স রোডে 110161 95017/91171817800121 
(917: 2217755) ১৩০০-২২০০,1700-র 11016 
12110118001 ০0110281016 ডা. নান্জারা রোডে 
(5: 2302176) 5 ২২৫-২৫০ 0 ৪০০১ 580 
৫৫০; 080 ৬২৫, 00 0৮ ৬৫০ ও ভর্মি ৬০। 


৩৩০ 


আরো আছে গান্ধিপুরমে নেহক স্ট্রিটে /70165 10098 
(2 ' 231231); 73 ক্রসকাট বোডে 70161 911 
| 81911, ডেভি আমন্ড কোং লেনে 821-9006. জেল 


রোডে 44 পার্ক সিটে 10009 /৮/17, 
দোদারায়ামকয়েল স্ট্রিটে 1০009 17129111911 (91 
230525), 199 ওপ্পানাককারা স্ট্রিটে 10161 


/২9170168. (1: 222147); রামনগরে নেহক সিটে 
10191 8109 9121 (27 :237157): 50 কলিঙ্গরাযার 
স্রিটে 11016116275920। (2) 226974)। এখানেই 
109নং-এ 10161 11681725, গোপালপুবমে 151 স্ট্রিটে 
01181217 291808 (01. 230265), 9115 10006 
(71) . 223049):110191 01061 (21: 
237681), 4 (স্ঠা। বায বাড়ে 05 1909070 (1 
: 223280), রেল স্টেশনে কাছে 10101118115 
10161 ৬৪৪টি), বাজারে 678 নং এ 
0181 10009 (9 233316). 60 নং বথ্যালা 
গিঘ়েটারেল পাছে (0/জাগা। 19008. (01 
224587), গাভা হল (রাডে বি5 ৬155 10909 
(71 : 226794), গত চা 
৬০9০0009795 1710151 (0, 222561). নন সুপারি 
মার্কেট উলটোদিকে 17001 ৬৪ 1 
23168), তাঁচ প্রা টেট হাজি 5 লিপু 
উলটোদিকে 17101061 ৮৩1019৩ হনাগিপ। 
এখানে আমার জানা হাত 
(থর মঙ্গল, পপি ইবি 
(এখান্ধান একপেন এপ বুধবার 
6398 শাগেরকয়েন ডে 
যথাক্রম 13 39 ও 12 40 নিশিটে। মাাঙ্গালোব থেকে 
21.15 ছেরে ভাবল? শা একস আাসাছ। 6307 
তিকুবঅনভ্তপুরমে 1110 ছেড এরালা এ আসছে 
20.20; কন্যাকুমারীতে 6 40 ছে ভিকবজন রে 
9.10 এবং এখানে 19 50 বাঙ্গালোব এক্স প্রতিদিন 
মুস্বাইয়ে লোকমান্য [তিলক ্টশনে 2225 ছে 
(কায়েশ্বাটোর এক্স প্রাতাদন এখানে বসে নোঁছিচ্ছ দ্বিতীয় 
দিন 7.10-এ। এছাড়াও চেন্নাই € তামিলনাড়র অন্যানা 
স্থান থেকে নিযমিত এখানে টুন আসছে-যাচ্ছে। বাস 
আসছে উটি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ঘন ঘন! 
কুমুর 

1,700 মিটার (5,600 ফুট) উচু একটা শৈলাবাসে 
কয়েকটা দিন বেড়াতে যদি আপনার মনে ইচ্ছে জেগে 


ণল/াজিত পরছে 





দি 025 5৫3 
8 রঙ ঘে 








ভারত ভ্রমণ 


শৈলবাসটিতে চলন। কুন্ুর হল 'নীলগিবির রানী" । চলুন, 
তার সঙ্গে কযেকটা দিন আলাপ কবে আসি। কেন 
আলাপের ইচ্ছে হবে, সে কথা পরে বলছি। 

চলুন তার আগে কেমন করে 
যাবেন, সেকথা বলে দিই। উড়ে 
কৌযেম্বাটোরে দাঘুন। কোচি, চেন্নাই, বাঙ্গালোর থেকে 
|/১০-ব বিমান উডছে-নামছে। তারপর 71 কিমি বাস/ 
গাড়িতে চডে এখানে আসুন। ট্রনপথে কুন্নুবের সঙ্গে 
যোগাযোগ বয়েছে কোয়েম্বাটোর ভয়ে চেন্নাই, কোচি, 
মাঙ্গা/লার, তিকচিরাপলি, মাদুরাই, রামেশ্বরম্‌ প্রভৃতির 
সঙ্গে! উটি-মেটুপালাযম বিলপথে উটি (স্টশঃন নামলে 


17 বিনি, নেটুপালাযনদে নানল 24 কিমি। কলকাতা 
[থকে সবাপরি বৃন্নুর আসতে চাহালে প্রথমে যেকোনো 


রশ চেমাই । চেমহি খেকে নালাশিবি এক্সপ্রেস 
পত্র আনুন মেটুপালামম। মেটুপালাবম থেলে টষটেনে 
৮: বৃনূপ। প্রায় সাংড়াতিন ঘন্টা! সময় শেষ ট্যটেল উঠি 
পম যাবে। যাঁদ উিত ডবা পার গাকিনজ্তালি তাতে 
এসে পাত্র কবে মতে পারধেন। ঘণ্টায় এ খানা বাদ 
হাড় “তাৰ থেক শভার বাহ অবাধ অতএব আসাব 
কল শত এবববম। আব মনোহর কেইটি উপকার বুক 
বে আব বাকা পথের পধাবির লীন্দর্য দেখ/ত দেখতে 
এ বাবে কথন এসে 'পীভেছেন - বুঝতেই পারবেন শা। 
পারুড টবের বাসে কবেও কুঁগুৰ ঘুরে যেতে পাববেন। 
টব 'বশা কছু ট্রাভেল এজেন্সি এই ট বর বাবস্থা কবে! 
রা কেও আসতে পারেন 29 কিমি পথ পার 


0 বে আহা 
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নু 


হয়ে। স্‌ পথও মনোবম। ইচ্ছে হলে এখানে থাকতেও 


পরিশন। 


থাকার জন্য হোটেল রয়েছে 
৮ রোডে 110191174911101017 
12101 (6 220084), 
5/8 ৫৯৫, 088 ৮২৫ স্বাইট ১১২৫ 14 অবেগ্জ 
গ্রোভ বোডে 10161 9112 588 ৬৫০,088 ১১০০, 

ইট ২৩০০ আব 9198 11015, 911 1816511া) 
79817511101718, ৬1৬৪1 1001510110116 প্রভৃতি ছাড়া 
19811519005 (গী: 22275) ১২৫-৯০০; 
10501910009 (717. 22250); ৭61 1800911 
10009 ১২৫-২০০: 10/৯7/0110, 915 
72281093651 1194581.7700-র 17019 
181101798011-00017001 (21772228193) 088 


৩৫০58 ৪৫০) আছে 1041) 1195181| রেল 


তামিলনাড়ু 


স্টেশনের কাছে রাঁধুনি সমেত 2440 18. (রিজা 
9550 6101, 280, 00120911070, এব. সপ্তাহ 
আগে ), 110101%5/5178 (রিজা 4551 6701 
111011/2)5, ০০017001, এক সপ্তাহ আগে)। 

এবার কী কী দেখবেন সেকথা জানাই। এজনোই 
তো আসা বন্ধু । 

আমাব তো মনে হ্য সবার চেষে সুন্দব, শহব থকে 
9 কিমি দূবে বনের মধো লেডি ক্যানিংস্‌ সিটটি। শ্রুমতী 
ক্যানিং (বিখ্যাত বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এব পরী) এই 
জায়গাটিকে নাকি আবিষ্কার করেন। এখান থেকে চা- 
রাগ,” আবু টিপু সুলতান যেখান থেকে বন্দীদের ছুঁডে 
ফেলে দিতেন সেই পুরনো দুর্গটির চারপাশের মে 
ৈসর্গিক সৌন্দর্য-- তা অবলোকন করন। মিনিট, খন্টা, 
প্রচব বেটে যানে ইচ্ছে হবে মা সে জায়গা ছেড়ে 
'থকেই দেখতে পবন মেটুপালাযম 
শব, দবের স্ডকে মাটির 
(লব য' হয়া আসা 1অবশ্য শহ 
এপ পৰ্কিজিত সীমস্‌ পাকে (8 00-6 30) এতে ওঠা 
ছাট পাগানটির পিশুস মাধ উটির 'খাটানিবনাল 
গানের সিঙ্বুর হ্বাদ 'পযে যাবেন। ছোট 
আর এখানেব-ওখাশব ছোট পুকুর ডোবাতুলো পথ 
আপনার বড আপন হযে উঠবে মুহুতে। 

ফল গাল লাগে? তবে খুবে আসুন পোমোলজিব্যাল 
স্টেশনটিতে। এখানে আপেল, পীচ. পারাসম্ণন খদুব, 

পাতিলেবু, ডালিম, আপ্রিকট ফালেব সমাবোহ (দ রা 

কিনতে চাইলে কিনতেও পাবেন। সীমস্‌ প 

টোদিকে দেখুন পাস্তুব ইনস্টিটিউট। খুব ভাল ঠখ রি 
শনি ধারে 10 30-11 15 মধো আসেন। গাইড খুরে ঘরে 
আপনাকে স্ব দেখিয়ে দেবেন। চলুন আবার একট্র দূরে 
দুরে গিয়ে কুন্ুরকে সুরে সুরে কাছে পাই। 7 কিমি দূরে 
লোজ জলপ্রপাতটি রষেছে কুনুর-মেট্রপালাযম ঘাট 
সড়কের উপর যেখানে কাটোরি আর বুন্নুর নদা এসে 
মিশে গেছে। এই রাস্তার ওযেনলক রীজ থেকে যে নতুন 
রাস্তাটি তৈরি হয়েছে সেটি ধরেই আসুন। ব্রীজ পর্যন্ত 
বাস আসছে। তাবপর তো মাত্র 1 কিমি পথ-_ হেঁটেই 
চলুন। এমনি করে বাস রাস্তা ধরেই 9 কিমি এগোলে 
পাবেন ল্যামস্‌ বক-- এক আশ্চর্ষ কয়েক মিটাব বাপী 
পাহাড়ি খাড়াই। 12 কিমি এগিয়ে দেখুন ডলফিনস্‌ নোজ, 
শৈলাস্তরীপ থেকে নীচের সমতলভূমির আশ্চর্য সৌন্দর্য। 
আরো দেখতে পাবেন কাথেরিন শ্রপাতের জলধারা ঝরে 
পড়ার অনুপম দৃশ্য। 


আস্ত এখান 
যাওয়ার আবু উটিতে 7 যাবাপ 


(পের বুকে 1৬3 সাশস 


তাত পেত 


৩৩১ 


13 কিমি দূরে 1,918 মিটার (6.294 ফুট) উঠু 
চুড়া ড্রগে পৌঁছে দেখতে পাবেন টিপুর আরো একটি 
পুবনো দূ । অবশা এজনো পাহাড়ি পথ ও কিমি হাঁটার 
জন্য প্রপ্ু৩ থাকতে হবে। যদি পৌঁছে যান এবং আকাশ 
পরিষ্কার থাকে, আবার তো ভূবনবিজয হায যাবে -- 
এক অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দ্বার খুলে যাবে আপনার 
সম্মানে। এছাড়াও দূরে দূরে টাইগারস্‌ ভিপি, ওযাকার্স 
হিল, কুকলান্ডন বোড, গ্রেন মোবাগান টি এসেট ঘুব 
আসুন। এমনকি কুন্ডাবেঞ্জে যেখানে শুক সেখানে একটি 
স্কুলের পাশে লাবডেলে খুরে আসতে পারেন- 
প্রকৃতিকে ভালবাসার সেও হবে এক নতুন পাঠ। 

কোটাগিরি/কোটগিবি - নীলগিবি “জলার উত্তর 

পূর্বাংশে আব একটি সুন্দব শৈলনিবাস। কৃমুব পেকে 19 
আব উটি থেকে 29 কিমি দূরের এই শৈলনিবাস্‌ [যত 
হলে মেটুপালায়ম স্টেশন থেকে বাসে যাওয়াই ভাল। 
চেম্নাহ সৌশলে 20.30-এব টিন ধরলে মেট্রপালায়মে 
600 টাতে (পাদ যাপেন। 1830 খোকহ এ 
শৈলানলাস ভিপিবরে পরিচিত 'উটিব থেকে এখানে শীত 
মি কাচ ৮1 এ বাখব চাষ হাচ্ছে। এন প্রা? তক 
21পণাহ। বত তলার | 

এখানে থাকার জনা 2980 311 ভাড়া 0৩ দুই 
এব ফোটেল আছে আছে 0 দেখি ০০10119519, 
উর্মি ৪৭1 | 

ডাডাতটা পস্ত মোনা এলে বাদিকেল টাল 
রোড ধবে এসে যদি টুম্মানী মাদিখাবুহি কি কুগুমুগলাহ 
নামের গ্রামগ্ুণিতে ঘোবেন খুন ভাল ল্সাব এদের 
কোটাগিরিতে গল্ফ কোর্স ও আছ) এখান থেকে 
বঙ্গস্বামী পাক, রঙস্বানা পিলার, সেন্ট ব্াথেরিন 
জলপ্রপাত (8 কিমি দূরে), এলক গুন প্রপাত, কোডানাড 
ভিউ পেন্ট (20 কিনি দূরে) খুবে বিড়াছে পান এ 
থেকে 20 (জামির মধে। 


মুডুমালাই বন্যজন্ত সংরক্ষণালয় 


নীলগিরি অঞ্চলের একটি চমৎকার বন্যপ্রাণ! 
নিবাস। উটি থেকে 68 কিমি এবং মহীশূর থেকে 96 
কিমি দূরে উট্টি-মহীশূর জাতীয় সড়কের উপর 1,000 
মিটার উঁচুতে 324 বর্গকিমি জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই 
সংরক্ষণালয়টির পাশে আরো দুটি বনাপ্রাণী নিবাস 
আছে-_ কেরলের ওয়াটনাদ এবং কণটিকের বাদীপুর। 
হয়ত এগুলি আপনি দেখে এসেছেন অথবা দেখার কথা 


৩৩৭ 


ভেবে রেখেছেন। আসলে এত কাছে হলেও গাছপালাব 
বিভিন্নতা এবং ঢেউ-খেলানা ভৃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট 
মুড়ুমালাইকে একটা স্বতন্ত্র চেহারা এনে দিয়েছে। পাশ 
দিয়ে বয়ে চলেছে ময়ার নদী। 

উটি, মহীশূর থেকে সকাল-দুপুর-বিকেলে বাস 
যাওয়া-আসা করছে। উটি থেকে দূরত্ব 73 কিমি আব 
মহীশুর থেকে 97 কিমি। এখানে এসে ভীবজস্ত, পাখি, 
সরীসুপ সবই দেখতে পারেন একাস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে । 
দেখতে পাবেন বনেট মাকে এবং সাধারণ লাঙ্গুর বানর, 
বাঘ, চিতা, বিশাল হাতি, গউর, সশ্বর, চিতল হপ্িণ, 
মুত্তজ্যাক মানের বার্কিং হরিণ, মাউস হরিণ, বনশুয়োর, 
সজাক, হায়েনা ইত্যাদি জন্তু ; নানান জাতের ফিও, 
বিশাল মালাবারী কালো কাঠঠোকরা, কালো পায়বা, 
কাকাতুয়া, কোক্লি, ধূসর ধনেশ, চুড়োওযালা ঈগল-বাজ, 
সা্গেন্ট ঈগল, পাচা, শকুনি নানা পাখি; অজগর, 
কেউটে, র্যাটল শ্লেক ইত্যাদি সরীমূপও। থাকার জনা 
পাবেন মাসিনাগুডি, থেক্লান্কাড়ু ও অভযাবণামে 911 0 
১২০ মধো: মাসিনাগুডিতে 82110009915 [আাণা। 
711 (21 ' 256222) 82 5১865 0 ৩৩৫৪ 


ভারত ভ্রমণ 


মধো। আর আছে া0০-র 11. মাথা পিছু ৬০। 
বিস্তারিত বিববণ ও রিজার্ভেশনের জনা আগে থেকেই 
লিখুন-780910001 9781798 00081; 0/0 
10186 21091, 110001712101 ৬11019 
521701/21%, 19121791070 2থা। 88411017105, ০০0০01001 
7০90. 0০৬ 643 0011 অভয়ারণ্য ঘুরে বেড়ানোর 
জনা ভ্যানের বাবস্থাও হতে পারে- আগে থেকে 
যোগাযোগ করুন। 

আমবা তামিলনাড়ু ভ্রমণের বিবরণ শেষ করলাম। 
কিন্তু এ কি শেষ হবার? শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে 
বলবে? এখন আপণি ভাবুন কেরপল থেকে এসে 
তামিলনাড়ু বেড়াবেন না আগেই ভামিলনাড় ঘুরে গিয়ে 
কেরলে যাবেন। ভিকরঅণস্তপুবম থেকে কেরল ঘুরে 
'আবার উটিতে আসতে পারেন। আবার তিরুবঅনভ্তপুরম 
থেকেই কন্যাবুমারী ঘূবে যেতে পাবেন। তি কথা বলতে 
কি পর্যটক বন্ধু, আপনার কাছে রাজার সীমারেখা 
কতবার মুছে গিয়ে একটি ভার তবোধই আপনাকে আরো 
এগিয়ে যাবাধ জানো ডাক দিযে চলেছে হিমালয় থেকে 
কন্মাকুমাবিকা পর্যস্ত। 


'কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ 
পূর্ণিমাতে/আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে।' 

ঝরিপুরায় বসে রবীন্দ্রনাথ যখন এই পঙ্ক্তি রচনা 
করেছিলেন তখন ত্রিপুরা ছিল স্বাধীন রাজা। আর এই 
স্বাধীনতার ইতিহাস দীর্ঘ। উপজাতি রাজা ছেনতুম্‌ ফা 
মহামাণিকোর আমলের বোধহয় আগে থেকেই ব্রিপুবার 
অগ্রগতি শুরু হয়েছিল। এই মাণিকা বংশেরই মহান্রাজ 
বীরেশ্রমাণিকা বাহাদুরের শিল্প ও কলাপ্রীতি রবীন্দ্রনাথকে 
তার বন্ধু হিসাবে পেতে সহায়তা করেছিল। এই মাণিকা 
₹শের কাহিনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথেব “রাজর্ষি, “মুকুট', 
“বিসর্জন'-এর রচনা । ব্রিপুরাই তাকে প্রথম উপাধি-তাফিত 
করেছিল 'ভারতভাস্কর' উপাধি দিযে। স্বভাবতই ববীন্দর- 
প্রেমধনা ত্রিপুরায় আসতে আপনি আগ্রহী হবেন। 

শেষ মাণিক্য রাজা মহাবাজ বীরবিক্রম 
কিশোবমাঁণকা (1923-47) সিদ্ধান্ত নেন স্বাধীন ভারতের 
সঙ্গেই তার রাজা সংযুক্ত হবে। সেই মত অত্তর্বস্তীকালের 
মহারানী 13 আগস্ট 1947 সইসাবুদ করেন এবং ভারত 
সরকার সম্পূর্ণত একে গ্রহণ করে 15 অক্টোবর 1949। 
1 নভেম্বর 1956 বেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গৃহীত 
হবার পর প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয় 1 জুলাই 1963 
পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায় 21 জানুয়ারি 1972: আয়হন 
10.486 বর্গাকমি। লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষের কিছু বেশি 
(31,91,168-2001)। জেলার সংখা চার। উত্তর 
্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং ধলাই। 

রাজ্যের নাম “ত্রিপুরা' কেন হল তা নিয়ে মতভেদেব 
আর সীমা নেই। একটি মতে দেবী ব্রিপুরী নাম থেকেই 
রাজ্যের এই নাম। কিন্তু দেবীর প্রতিষ্ঠা 16 শতকের 
প্রথম তভাগে। তার অনেক আগে থেকেই এই নাম। কেউ 
বলেন, একজন রাজার নাম ছিল ত্রিপুরা-_ তা থেকেই 
এই নাম। তবে ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের লেখক কৈলাস 
সিংহের মতটি অনেকেই গ্রহণ করেছেন। তার মতে 
দেশের নাম ত্রিপুরা ছিল না, ছিল তিপ্রা-_ যেটি আসছে 
দুটি ভ্রিপুরী শব্দ “তুই আর প্রা” শব্দের সম্মিলন থেকে । 
'তুই' শব্দের অর্থ জল আর “প্রা” মানে কাছে। অর্থাৎ 
জলের কাছে। এক সময়ে ত্রিপুরার সীমা বঙ্গোপসাগর 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব এই নামই গ্রহণযোগ্য। 
এখনো স্থানীয় লোকেরা রাজ্যের নাম ত্রিপুরা বলেন না, 
বলেন তিপরা। প্রাটান মহাভারতে যে রাজ্যের উল্লেখ 


আছে তার ইতিবৃন্ত এখন জানা বেশ কঠিন। 

ত্রিপুরায় যাতায়াত একটু অসুবিধেজনক বাল অনেকে 
প্রকৃতিব এই লীলানিকেতনটিতে যেতে চান না। কিন্তু 
একবার গেলে এর উপজাতি জীবনের আকর্ষণ ভুলতে 
পারবেন না। যদি কখনো ত্রিপুরার কোনো গ্রামে আপনি 
বেড়াতে যান, দেখবেন গ্রাম বাসীরা প্রথমে বাশ কাঁঞ্চ দিযে 
একটা তোরণ তৈবি করে আপনাকে স্বাগত জানাবে। 
একজন একটি ডিম নিয়ে এসে সেটিকে ধানের উপব ঘষে 
জলে ডুবিযে পরে ছুঁড়ে ফেলে দবে। তাতেই নাকি 
আপনার চারপাশে ঘেবা অপদেনতাদের হাত থেকে 
আপনি মুক্ত হবেন। গ্রামের মেয়েরা গলা মালা পরিযে 
নাচতে নাচতে এবাব আপনাকে গ্রামে নিযে যাবে। 

আর তখন আপনি এদের নৃতাময় জীবন দেখে 
বিস্মিত হবেন। এপ্রিলে ধান (বানার শুকতে এরা দেখাবে 
'গারিযা' নাচ। তখন 7 দিন ধরে গারিয়া পুজো হবে! 
বৃষ্টি এলে দেখবেন “লেবাঁং বুমানি' নাচ বাঁশের ছড়ি 
বাজনার তালে তালে। কখদ্না দেখবেন রিযাংদের দলবদ্ধ 
কলসির উপবে দীঁডিযে “হোজাগিরি' নাচ, কখনো 
দেখবেন দুটো বাশের ওপব দাঁড়িয়ে অইমিতা নাচ । 
চাকমাদের “বিজু' নাচ দেখে আপনি মোহিত হবেনই। 
অথবা হালাম উপজাতিদের 'হাই-হক্‌: নাচ বা লুসাইদের 
দুটো বাঁশেব তালে বাঁশের ফাকে ফাকে মেণিপুরীরাও 
মনি নাচে) 'চেরাও' নাচ দেখা আপনার চিরজীবনের 
'নভিজ্ঞতা হযে থাকবে। আর যদি মণিপুরী বাঁশ নৃতা 
দেখতে চান তবে আপনাকে রাসলীলার সময় আসতেই 
হবে। আর হস্তশিল্পের আকর্ষণ তো আছেই। 

কখন আসবেন 10,486 বর্গকিলোমিটার 
আয়তনের এহ দেশটির তিন দিক বাংলাদেশ ও একটা 
দিক মিজোরাম দিয়ে ঘেরা । 1,280 মিটার উচ্চতায় এই 
রাজ্যের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ 350 ও শীতকালে 
সর্বনিম্ম 13০01 বৃষ্টি হয় জুন-আগস্ট মাসে 224.6 
মিমি। কাজেই এখানে বেড়াতে আসার সময় সেপ্টেম্বব 
থেকে মার্চের মধ্যে। 

বি. দ্র: তবে আসতে হলে একটা ব্যাপার জেনে রাখুন। 
বিদেশী পর্যটকদের এখানে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হয়। 
অনুমতি পেতে হলে অন্তত 8 সপ্তাহ আগে থেকে এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে-_-99019121, 11181 
01110119 /াজি।5, 30৬1. ০0117015,15%091/1 


৩৩৪ 


আগরতলা 


পশ্চিম ত্রিপুরায় হাওড়া নদীব তীরে ত্রিপুরার 
রাজধানী । মহাবাজ কৃষ্ণমাণিকা (1760-63) বাজ্তধানী 
বসন পুরনো আগরতলায়। কিন্তু নতুন শহরটি ছবির 
মত সুন্দর। তীর্থ হিসেবে বিখ্াত না হলেও চোদ্দ 
দেবতার এই দেশে ধর্মীয় উ€সব লেগেই আছে। বৌদ্ধদের 
প্রভাব লক্ষ করার মঙ৩। বোটানিকাল গাঙেন, 
রাজপ্রাসাদ, মন্দির প্রড়ৃতির পাশে এখানের হস্তশিল্প, 
সবুজ পাহাড়, সর্পিল নদীরেখা বাস্তনিকই মনকে, টেনে 
রাখে। 
বিমানপথে: সতি কথা বলতে, 
টি দূবেব পর্যটকদের (বিশেষ করে 
কলকাতার) বিমানে আসাই সবচেয়ে ভাল। 30 থেকে 
40 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া! অথচ ট্রেনে গেলে 
পুরো তিনটে দিন নষ্ট। বিমানে দ্রন্ত পৌঁছে যাবেন 
বাংলাদেশের উপর দিয়ে পাড়ি দিয়ে। কলকাতা থেকে 
বিমান যাচ্ছে 10 745 মঙ্গলবার 9.45-এ ছেড়ে, 
শনিবার 13.10 এ। 10743 সো বু শু র14.15-য় 
ছেড়ে আগরতলা যাচ্ছে। 1217109 /॥-এর বিমান 
যাচ্ছে সো ম বৃ শ র 17.30-এ ছেড়ে, শুধু রবি 
13.10-এ ছেড়ে, বু শু 17.00টায় ছেডে আগরতলায। 
গুয়াহাটি থেকে আগরতল! বিমান যাচ্ছে-আসছে 
প্রতিদিন। আগবতলা বমানব্দর থেকে শহর 
আগরতলার দূরত 10 কিমি! 10-র বাস ছাড়া ট্যান্ি, 
অটোরিক্সা পাবেন -- শেয়ারেও। 
রেলপথে : নর্থ ফ্রন্টিযার রেলপথে সবচেয়ে 
কাছের স্টেশন ধর্মনগব থেকে আগরতলা শহর 200 
কিমি দূরে! কলকাতা থেকে ট্রেন পথে গুয়াহাটি, লামডিং, 
বদরপুর আর করিমগঞ্জ হয়ে দূরত্ব 1,453 কিমি! সময় 
নেবে 2.5 দিন। লামডিং স্টেশন থেকে ধর্মনগরে ট্রেন 
যাচ্ছে 204 নং ত্রিপুরা প্যাসেপ্রাব। আর গুযাহাটি থেকে 
5665 গুয়াহাটি-ডিমাপুর এক্স ছাড়ে 14.00টা, ডিমাপুর 
পৌঁছয় 20.00টা, লামডিং 18 ০00টা হয়ে। এছাড়া 
গুয়াহাটি থেকে লামডিং যাচ্ছে 4056 ব্রহ্মাপূত্র মেল 
14.15 ছেড়ে 18.45; 5603 তিনসুকিয়া-গুয়াহাটি 
ইন্টারসিটি এক্স 19.00 ছেড়ে 22.45; দিলি থেকে আসা 
2424 রাজধানী এক্স 21.00 ছেড়ে 1.131 5801 
কাছাড় এক্স এবং 5811 বরাক ভ্যালি এক্সও লামডিং 


টু 


ই 
তি 


ভারত ভ্রমণ 


আসছে। লামডিং থেকেই ধর্মনগব আসতে হবে। তারপর 
ধর্মনগব থেকে বালে আসাত হবে প্রায় 200 কিমি পার 
হায়ে 8 ঘণগ স্মযে। 1,400 কিমি বর্তমান বেলভাড়া এক্স 
দ্বিতীয় শ্রেণী ১১৩1 রেলপথে যেতে 37টি টানেল ও 
মিকির হিলদ্‌-এব মাঝ দিযে যাওয়া একটি মনোরম 
অভিজ্ঞতা । 

সড়কপথে . 'আগরতুলা থেকে সড়কপথে গুযাহাটি 
599 কিমি, শি” 499 কিমি, ইম্ফল 538 কিমি, কোহিঘা 
683 কিমি, শ্িলচর 317 কিমি, ইটানগর 980 কিমি, 
শিলিগুড়ি 1,074 কিমি, দিলি 2,757 কিমি ও কলকাতা 
1,808 কিমি! শহরে মিটারহীন ট্যাক্সি, পর্যটন বিভাগের 
ট্রারিস্ট কার, অটোবিক্সা, সাইকেল বিক্সা এবং সিটি বাদ 
সার্ভিস চলছে। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 
| রর আগবতুলান হোটেলে একজনের 
০ থাকার জনা ১২৫-২৫০ মধোই 


হোটেল পাওয়া যায়। অঙএব এখানে থাকার খরচ খুব 
একটা বেশি নয়। কযেকটি হোটেলপত্রেক্চ নাম-ঠিকানা 
খপুচ বাল সবুকাৰ পবিচালিত বাজর্ধি (21 

22201034) 08 ৩০০-১৫০০, 98 ২৫০-৪৫০; 
শহরের কেন্দ্রে 10191 39101210217, 2223387) 
98 ৪৯০-২৫০০, 0৪ ৩৭৫-১৫০০২ কর্নেল চৌমোহনি 
পালেস কম্পাউন্ডে 81090/9/ 20991 11056 
(5: 223122) 7712 0188 ১৫০-২৫০, 00 
৩৭৫, জি বি হসপিটাল বোডে 90178॥ 96511710056 
(9 225322) 57712 5 ১৫০১9 ২৫০০৬২৫ ; 
খুশবাগানে 1191591 9199178151 (21: 225721/ 
225810) 9 ১৫০, 380 ২৭৫, 0 ২৫০, 040 
৩৫০; একই নামের হোটেল এইচ জি বসাক রোডে হকার্স 
কর্নারে (বানান 110161 11175115) (2 

22383430/5810) 5৪ ৭০-৩৫০, [38 ১৮০-৪৫০ 
এই রাস্তাতেই 10161 71 9 ১২৫. 0 ২৫০)14019| 
0 (617: 224044) 5 ৯০, 0 ২১৫ 110161 
5৪0185909 (শা: 223473) 5 ১১৫, 0 ২০০; 
কুঞ্জবনে প্রাসাদযুক্ত নি0/21 34951 1100056, 4-30 
(6. 2225652/5539) 98 ১৫০-৪০০,108 ৪০০- 
১১০০; নেতাজি সুভাষ রোডে 0017913/211 31991 
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ইত্যাছি। 10151 39015. 11191780078 (9 


ত্রিপুরা 


2384530/2615) 98 ১৮০১ 08 ২৫০-৪৫০, 
10191 14162%611 (0211. 2385737/3159) 9৪ 
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এ ছাড়া কুপ্বনে প্রধানত সরকারি কর্মচারীদের জনা 017 
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01161 617017681, 510, 89711815); এখানেই 
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080 ৩৫০! আগরতলায় ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তাবব 
ঠিকানা .10091019) 0006, 5৬/61119191. 
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এথানে কী কী দেখবেন 

জগমাথ মন্দির : অক্টকোণাকৃতি চত্বর থেকে এই 
চারতলা শিখরধ্মী মন্দিরেব সৃষ্ধ্াগ্ন চুড়াটি দূর থেকেই 
পর্যটক দেখতে পান এমন চমৎকার এব কমলা রঙ। 

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ : শহরের ঠিক মাঝখানে প্রা 1 
বর্গকিমি জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই রাস্তপ্রাসাদটি 
1940-এ তৈরি করিয়েছিলেন মহারাজা 
বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। অবশ্য এই 
শ্বেতপ্রাসাদের পত্তন কবেছিলেন মহাবাজা রাধাকিশোব 
মাণিক্য 1901-এ 10 লক্ষ টাকা বাষে। ইন্পো-সেরাসনিক 
শিল্প শৈলীর এই প্রাসাদে এখন বসছে বিধানসভা । 
পর্যটকেরা এর টালি দেওয়া মেঝে, চীন থেকে আসা 
শিল্পীর তৈরি চীনা মহলেব ছাদ, খোদাই করা দরজ্ঞা _- 
সবকিছু দেখে এখানো বিস্মিত হন। এক সময়ে এখানে 
ঝরনায় জল ঝরত অবিরল ধারায। হবু এর গা-লাগাও 
বাগানের পাশের দুটি কৃত্রিম হাদ এখনো পর্যটকদের 
আকর্ষণ করে। 

পায়ে পায়ে বেড়িয়ে দেখে নিন ছোট্র মূলাবান ত্রিপুরা 
গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামটি। পাথরের মূর্তি, পুরনো মুদ্রা 
প্রভৃতি ছাড়া বাংলাদেশের কীথার প্রাটীন সংগ্রহ লক্ষ 
করার মত। তাছাড়া ত্রিপুরার প্রাচীন রাজাদের প্রমাণ 
সাইজের প্রতিকৃতিও রাখা আছে। রবিবার বন্ধ । খোল! 
10.0-5 001 
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শহরের পূব দিকে হুদের পাশে একটা 'ছাট্ট পাহাড়ের 
উপর গডে উঠেছে মহারাজা বীরবিভ্রম কলেজ, উজ্জরয়িনী 
প্রাসাদের 3 কিমি দূরে। মহারাজা বীরবিত্রম এটি নির্মাণ 
করলেও এটি উদ্বোধন কবেছিলেন অস্তুর্বতীকালীন 
মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী 1947-এ। একটি মূলাবান 
গ্রন্থাগাব যেমন এর অস্তর্সম্পদ, তেমনি এই অট্রালিকার 
বাইরের সৌন্দর্যও অনুপম। ঝিলের পাশ দিয়ে বেড়ালেও 
বেশ ভাল লাগবে। 

আগরতলার উত্তরে ও কিমি দূরে একটি সুদৃশা 
পাহাডের উপর বীরেন্্রকিশোর মাণিকোর বাঞ্জিগত প্রাসাদ 
কুঞ্জবন এখন রাজাপালের রাজভবন। এব শ্যামলিমা, 
উদ্যানের সুরভি, ফলবাগানের সৌন্দর্য আর ছোট্ট 
চিডিয়াখানার মাযায় কিছুক্ষণ কাটি যান না প্রিষ পর্যটক। 
এখানে এসে মনে পড়ে যাবে রবীন্দ্রনাথেব কথা যিনি তার 
সপ্তম এবং শেষ ত্রিপুরা ভ্রমণের সময় এই প্রাসাদের 
পূর্বদিকে মহলে এসে কিছুদিন বাস কবে গিয়েছিলেন। 
পূর্বদিকের গোলবাবান্দাটি ছিল ভার খুব প্রিয়। এখানে 
বসে তিনি দেখতেন দূরের বারামুরা পাহাড়, রচনা করতেন 
টবকালীর কত কবিতা । অবশ কুঞ্জবনের গা-লাগাও 
বাংলোটি এখন পাকা হলেও কবি যখন 1919-এ বাস 
করতেন তখন এটি কাচা ছিল--নাম 'মালঞ্চবাস'। ঘুরতে 
ঘুরতে দেখে নিন ধুদ্ধমন্দির, উমা-মহেস্বর মন্দির, হস্তশিল্প 
কর্পোরেশন পূর্বাশা ইতাদি। শেষের জায়গায় এলে কিছু 
না কিনে ফিরতেই পারবেন না। 

এখানে আর কী কী দেখবেন-- 

চতু্শ দেবতা বাড়ি : আগরতলা থেকে 8 কিমি দূরে 
পুরনো আগরতলায় এই মন্দিরটির কাছে এসে দীড়ালেই 
মনে হবে আপনি বাংলার কোনো মাটির আটচালা ঘরের 
সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য মাথার চুড়ায় স্বুপের মত 
আকৃতি দেখলে মনে হবে এতে বৌদ্ধপ্রভাব পন্ডছে। 
এখানে যে চোদ্দটি দেখ-দেবী আছেন তাদের জানা যায় 
(কেবল তাদের মন্তুক দিয়ে। চোদ্দ দেবতা হলেন -- হর, 
ডমা, হরি, মা (লক্ষ্মী), বাণী (সরম্বতী), কুমার 
(কার্তিক), গণপা (গণেশ), বিধি (্শ্গা), খ (পৃথিবী), 
অবি (সমুদ্র ) গঙ্গা, শিখা (অগ্নি), কাম এবং হিমা্রি। এই 
চোদ্দ দেবতার ত্রিপুরী ভাষায় নাম__ লাম্প্রা, অখত্র, 
বিখত্র, বুরস, থুমানৈরাগ, বানীরাগ, সংগ্রমা, মাতাইকাতর, 
টুইমা, সংগ্রম, নকচুমাতাই, মৈলুমা, খৈলুমা এবং 
সন্কলমাতি। দেবতারা আগে উদয়পুবে ছিলেন, মহারাজা 
ব্রিলোচনই, নাকি এঁদের এখানে স্থাপন করেন। আধা 
মাসের শুক্রাষ্টমী তিথিতে এখানে 7 দিন ধরে কারচি 
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পূজার উৎসব চলে, মেলা বসে যায়। মান্দরের পাশেই 
পুরনো রাজপ্রাসাদ রয়েছে। নদীব অপর পারে রাজাদের 
শব সৎকার স্থানে গড়ে উঠেছে কয়েকটি মঠ। এখানে 
বাস আসছে আগরতলা থেকে উদয়পুর যাবার পথে 
সকাল 9.00, 10.30, ও 17.001 ঘণ্টাদেডেকের 
জার্নিতে ভাড়া মাথাপিছু ১২ মত। 
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আগরতলা থেকে 33 বিমি। মোটরে করে 45 
মিশিটের পথ। পথ শালবীথির মধা দিয়ে ছায়ামাখা 
সর্পিল। 4 বর্গমাইল শুুড়ে সিপাহিজ্জলাবু 'অবণো ববেছে 
গ্রারুল, মিঠাজাকুল, কাঞ্চন, চামলের সমারোহ। চান 
হচ্ছে কাজু, কফি আব রবারেব। শাল-মঞচয়া-দেবদার ভেদ 
করে সূর্যরশ্মি পড়ে কুচিকুচি হযে । এই চারিলাম সংরক্ষিত 
বনে সিপাহিজলার অভয়ারণাটি বড় মনোরম 1 1972-এ 
তৈরি মুগদাব ছাডা আর রযেছে সাজানো চিড়িয়াখানায 
নীলগাই, চিতল হবিণ, বার্কিং ডিয়ার, শন্বর, ভালুক, 
লজ্জাবতী বাঁদব, চশমা পরা বাঁদর (একমাত্র এখানেই 
দেখা যায় এই দুশ্প্রাপা প্রাণীটি) ময়ূর, চিতাবাঘ, বাঘ, 
পাইথন ও নানা জাতের সাপ আর অজস্র পাখিব 
সমাবেশ। শুধু দিনযাপনের প্লাপ্তি এখানে এলে সহজেই 
দুর হয়ে যাবে । এখানে থাকার জন্যে রয়েছে চিড়িয়াখানা 
থেকে মাত্র % কিমি দৃবের সুন্দর আরণাক পরিমণ্ডলে 
বনবিভাগের দ্বিতল বাংলো /)858113-- তাতে 
তিনটি দ্বিশযা কক্ষ আছে আর সমস্ত বাংলোটি কাঠের 
তৈরি ও বাগানেব ঠিক মাঝখানে যেন বসানো। এখানে 
রাত কাটানোর স্মৃতি ভরীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। 
09161 ০0758159101 01 6018515, /041218 
(2): 22564915256) অনুমতি নিয়ে রাত কাটান। 
এর গা-লাগানে৷ ঝিলে আছে রঙিন প্যাডেল-বোট। তাতে 
চড়ে সাইকেলের মত প্যাডেল করে ঘুরে বেড়ান দুজনে 
প্রশস্ত ঝিলের জলে নাম মাত্র খরচে। ছোটদের (এবং 
বড়োদেরও) জন্যে রয়েছে টয় ট্রেনে প্রায় 1.3 কিমি ঘুরে 
বেড়ানোর মজা । বড়দের ২, ছোটদের ১। বাস আসছে 
একদম গেটের মুখ পর্যন্ত আগরতলা থেকে 7.00- 
16.00 মধ্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ভাড়া ৫। জিপে করে এলে 
১০। কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসও আসছে। গেট থেকে 
নেমে 3 কিমি হাঁটতে হাঁটতে চলে যান আনন্দের 
নন্দনকাননে। শুক্রবার যাবেন না-- বন্ধ। প্রবেশ মূল্য 
৩। গাড়ি নিয়ে গেলে অতিরিক্ত ৫। ক্যামেরা ১০। 


ভারত ভ্রমণ 


উদয়পুর 


আগরতলা থেকে 56 কিমি ও সিপাহিজিলা থেকে 
35 কিষি দূরে এখানে আসুন সিপাহিজলা থেকে ফেরার 
পথে “বিশ্রামগঞ্জে বিশ্রাম নিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম 
সোনামুড়া, রুদ্রসাগব ও মেলাঘরের সড়ক তদারকির 
কাজে এসে এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাই 
নাম “বিশ্রামগঞ্জ'। তারপরে রওনা হয়ে যান 
গোবিন্দমাণিকা ও পরবর্ত! রাজাদের রাজধানী । আগে নাম 
ছিল রাষাঘাটি-- উদয়মাণিক্যের নাম থেকে পরে হয় 
উদয়পর-- “রাঙামাটি নাম রাজা পূর্বাবধি ছিল | 
উদ্যমাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল।' 

এখানে এসে আপনি (আগরতলার 56 কিমি দূরে 
অবস্থিত) ত্রিপূরাসুন্দরীর মন্দির দেখুন প্রথমে । একান 
শান্তপীঠের অনাতম এই মন্দিরে নাকি দেবীর ডান পা 
পড়েছিল। 1501-এ মহারাজ রামমাণিকা এটি তৈরি 
করান। বন্জ্রাঘাতে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে 1681-তে মহারান্ত 
রামমাণিক্য এটি সংস্কার করেন, পঞ্কে এই শতাব্দীব 
শুরুতে সংস্কার করেন মহারাজ রাধাকিশোরমাণিকা। 
450 বছরেরও বোশ পুরনো এই মন্দিরটিতে 
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর 2টি একই ধরনের মূর্তি রয়েছে। 
সম্ভবত মূল মূর্তিটির নাম "ছোটিমা'_ উচ্চতায় 06 
মিটার (2 ফুট)। অন্যটির নাম ত্রিপুরাসুন্দরী 1 5 মিটার 
(5 ফুট) উঁচু! ইনিই রাজবংশের গৃহদেবী। ধনীসাগর 
টিলাব উপব মাতাবাড়িতে অবস্থিত এই জাগ্রত দেবীর 
মন্দিরে ভক্ত সমাবেশ লেগেই আছে। কাছের দিখি 
কল্যাণসাগরে স্ান করছেন পুণ্লোভী ভক্ত। আর 
দেওয়ালির সময় বিশাল উৎসব ও মেলার সময় অজস্র 
ভক্ত ও পর্যটকের আগমন ঘটে। যাবেন নাকি সে সময়ে 
একবারঃ যাবার জনো নিয়মিত বাস রয়েছে আগরতলা 
থেকে। কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসে এলে দুপুরের খাবার 
দেবেন তারাই। 

খেয়েদেয়ে গোমতী নদীর দক্ষিণতীরে ভূবনেম্বরী 
অন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে পারেন 
গোবিন্দমাণিক্যের তৈরি এই মন্দিরে এসে রবীন্দ্রনাথের 
“বিসর্জন” ও 'রাজর্ষির কথা মনে পড়ে যাবে। খুঁজে 
দেখবেন কি অপর্ণা, জয়সিংহ, রঘুপতি, নক্ষত্ররায়দের? 
উদয়পুর শহরের ঠিক মাঝখানে জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ- 
পশ্চিম তীরে রয়েছে বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ। এর জগন্নাথ মূর্তিটি নাকি পুরীর মন্দির 


ত্রিপুরা 


থেকে আনা হয়েছিল। পরে এই মূর্তি নিয়ে যাওযা হয় 
কুমিল্লায় ঘুরে দেখতে পারেন তিনটি শিবমন্দিবের একত্র 
সমাবেশ মহাদেব বাড়ি রাধাকিশোরপুরে। 

কাছেই রয়েছে বিজয়সাগর ও মহাদেব দিঘি। 
শিবচতুর্দশশীতে এখানে মেলা বসে। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের 
কাছেই নদীর তীরে রয়েছে গোবিন্দমাণিকোর 
বাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে উদয়পুরের 
মুঘল মসজিদ্টিও। এটি নাকি যশোধবমাণিকাকে পরাস্ত 
করে (1600-1618) মুঘল বিজয়ের স্মারক হিসাবে 
একরাতের মধোই তৈরি হয়েছিল। 13 কিমি এগিয়ে গিয়ে 
উদয়পুর পাতিচরিতে গেলে দেখতে পাবেন রবারের 
ক্ষে&্র। 1963-তে এব পরভন। দেখতে পাবেন কেমন কবে 
গাছ থেকে ল্যাটেক্স আঠা বের করা হচ্ছে। 


আগরতলা থেকে 58 কিমি আর সোনামুড়া থেকে 
৪ কিমি দূবে গভীর 'আর বিস্তৃত হুদ কদ্রসাগর। বিশাল 
এই হৃদ বা ঝিলটির সৌন্দর্যে মুন্ধ হযে মহাবাজা 
বীববিক্রমকিশোর (1927-1947) এর মাঝখানে একটি 
বিশাল প্রাসাদ তৈরি করেন। জল ব! নীরের মাঝে প্রাসাদ 
বা মহল বলে এর নাম হয় নীরমহল। নামকরণ করেন 
ত্রিপুরাসুহৃদ রবীন্দ্রনাথ। সতত, মঞ্চ, জলের উপর ঝুলে 
পড়া বারান্দা, দরদালান, সেতু, পরিখা সব মিলে যেন এক 
সৌন্দর্যময় দুর্গ। একসময়ে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল, 
উজ্জ্বল ছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধো কলকাতার এক ব্রিটিশ 
প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলা এই জলমহ্ল। কিন্তু ত্রিপুরার এই 
সুন্দরের আলযটি কালগ্রাসে ধবংস হতে থাকে। 2 বছরের 
বেশি সময় লেগেছিল (1933-35) এই মোগল-হিন্দু 
স্থাপত্যের মিশ্রিত শিল্পরীতিতে প্রাসাদটি তৈরি করতে। 
সম্প্রতি এর সংস্কারে এগিয়ে এসেছেন সরকার। আগে 
মোটরলঞ্চে ঝিল পেরিয়ে মহলে যাওয়া যেত। এখন 
যাওয়া যায় নৌকোর সাহায্যে মাথাপিছু ১০ ভাড়ায়। শীত 
ও বসন্ত খতুতে হয় নৌকোবাইচ প্রতিযোগিতা । পর্যটক 
এখানে চড়ুইভাতি করতে পারেন। মাছের চাষ হচ্ছে 
মাছ ধরতে পারেন। তবে যদি সত্যিই এখানে আসেন 
তবে যেন সেদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র থাকে। অস্তত সূর্যাস্তের 
সময়টায় প্রাসাদটিকে দেখবেন। মন হারিয়ে যাবে অগণ্য 
ঢেউ আর অসংখ্য অলিন্দে। কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস 
আসছে এখানে । 
আগরতলা থেকে 78 কিমি। ত্রিপুরাধিপতি রামদাস 
ভারত ভ্রমণ_-২২ 
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“অমরমাণিকা' নাম নিয়ে 1577-এ সিংহাসনে বসেন। 
বড়মুড়া পাহাড়েব পূর্বপ্রান্তে গোমতী নদীব তীরে নিজের 
নতুন রাজধানী স্থাপন করে নাম দেন অমরপুর। একটি 
হদের নামও অমরসাগর। এর পাড়ে রয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ু 
রাজপ্রাসাদটি। এর দক্ষিণপাঁডে রয়েছে অস্টমুণ্ড দেবী 
মঙ্গলচণ্তীর মন্দির। ফেব্রুয়ারি মাসে বসম্তপঞ্চমীতে 
এখানে মেলা বসে, উৎসব হয়। এখন অমরপুণ একটি 
বাণিজাকেন্দ্র ও দক্ষিণ ত্রিপুরার সদর মহকুমা শহর। শীতে 
ও বসন্তে অমরপুরের প্রাকৃতিক শোভার তুলনা থাকে না 
বলে বহু পর্যটক এখানে এসে চড়ুইভাতি করেন। এখানে 
থাকার জন্য একটি 08 আছে (রিজা . 900 
/112100, 9০910 770015), ভাড়া ৫৫ জন প্রতি। 

দেবতা-মুড়া : দেবতাদের পাহাড় উদয়পুর থেকে 
অমরপুৰ পর্যন্ত বিস্তৃত । প্রায় 135 কিমি দীর্ঘ এই পর্বত 
শ্রেণীর নাম 'বডমুড়া'। মেড়া _ পাহাড়)। দেবতা-মুড়া 
পাহাড়ের গিরিখাতে বয়ে চলেছে একটি শ্রোতশ্বিনী। ঢালু 
পাহাড়ের গায়ে পর পর দেবদেবীর মুর্তি। বড় বড় 
রিলিফের কাজে বুয়েছে পঞ্চপাণ্ডব, লক্ষ্মী-সরস্বতী, 
চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী দুর্গা। খ্রিস্টায় 6 শতকে রাজা হিমতী 
(যঝরু-য) এক বৌদ্ধ রাজাকে পরাস্ত করে বিজয়ের 
সাক্ষ্যন্বরূপ এই পাহাড়ি ভাক্কর্ষের সৃষ্টি কবেন। শৈলীতে 
অবশা বৌদ্ধপ্রঙাবকেতিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। এরই 
সমকালীন ভাঙ্ষর্য রয়েছে অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা 
জেলাব বাখাউরার বিষুমূর্তি, রাত চাদিনার নারায়ণ মূর্তি 
ও বরকামতীর সূর্যমূর্তির মধো। 

পিলাক : আগরতলা থেকে 100 কিমি দক্ষিণে 
দেখতে চলুন বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রাচীন শিদর্শন__- উদয়পুর 
থকে গেলে 40 কিমি। একেবারে বাংলাদেশের সীমান্তে। 
'পলাকের দেবদাক জঙ্গলে অর্ধপোথিত অষ্টভূজ 1 মিটার 
লম্বা নৃসিংহ ও ও মিটার দীর্ঘ নারায়ণ এবং বিশাল 
অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিগুলিতে সে সময়ের শিল্প-নিদর্শন 
বর্তমান। মাটির নীচ থেকে আরো পাওয়া গেছে কিশরী, 
মানব-মানবী, জীবন্ত প্রভৃতির নানা মুর্তি। আরো সব 
টিবি রয়েছে এখানে, লাংযাং-এ এবং বেলোনিয়ার 
জোলাইবাড়িতে-_ খনন করা হলে হয়ত আরো 
প্রত্রসম্পদ আবিষ্বত হবে। 

আগরতলা! থেকে 110 এবং অমরপুর থেকে 29 
কিমি পূর্বে 40 বর্গকিমি আয়তনের একটি সুন্দর 
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জলাধার। চাবদিকে শামলিমার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 
এসে পৌঁছে দেখবেন দেবতা-মুড়ার কাছে দুটি পাবত্ত 
ঝরনা কেমন করে একসঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছে ডস্বক 
জলপ্রপাত। আর এটিই ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় নদী 
গোমতীার উৎসস্থল। টলটলে কাচ জলের উপর বে 
যাচ্ছে অজশ্ন রূপোলি ঢেউ। হুদের মাঝে মাঝে গজিয়ে 
উঠেছে 42টি ছোট ছোট দ্বীপ-_ তাতে গঞ্জিয়ে উঠেছে 
নারকেল, লিচ, আনাবস আর কমলাগাছ। মোটরবোটে 
করে ছোট ছোট ঢেউ-এব সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে 
যদি কোনো জ্যোৎস্সাপ্লাবিত রাতে লক্ষাহীনভাবে ঘববে 
বেড়ান, বী প্রয়োজন আর সংসারের মালিনো ফিবে 
যাবার! এখানে থাকতে চান? তবে 18-তে থাকুন 
(রিজা : €). 61701 ,181811981, 90811770018). 
ভাড়া জনপ্রতি ৪০1 কাছেই রয়েছে আদিবাসীদেব 
সবচেয়ে প্রিয় তীর্থসান তীর্থমুখ। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে 
এখানে বিশাল মেলা বসে, তরীর্থমুখে সবাই পুণান্ান 
সারেন। নানারঙের পোশাক পার এসে উপজাতি ও 
অনানোরা “কাবচি' পুজো দেন নাচে-গানে মুখর হযে। 
এখানে এসে তাবা সারা বছরের জন্য নানা জিনিসপত্র 
কিনে নিয়ে যান। এখানেই গডে উঠেছে ত্রিপুরার প্রথম 4 
মেগাওয়াটের জলবিদুঃৎ প্রকল্পটিও। জলপ্রপাতের ওপরে 
পাহাড়ের মাথায় আছে এক প্রাচীন দুর্গের ধবংসাবশেষ- 
কোন্‌ রাজার তা জানা যায় না। 

তৃষ্ণা অভয়ারণ্য : হরিণ বা বাইসনের দলের মাঝে 
ছবি তুলতে চান? চলে আসুন তবে তৃষ্তা অভয়ারণো। 
এর আয়তন 1,907 বর্গকিমি। বনের পথে মাঝে মাঝেই 
জলাভূমি পেরিয়ে আসতে হবে। আর তখনই দেখা পেয়ে 
যাবেন হরিণ, বাইসন দলেব সঙ্গে । এখানে থাকতে চাইলে 
£8 পাবেন (রিজা ' 0116 00119818101 
03011172025 0006 0০017110167, 80411212। 21 
223799/225253)। আর জোত্ম্লারাতে ঘুরে 
বেড়ানোর অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবেন না। 


ধর্মনগর হয়ে যদি ত্রিপুরা যান, তবে ত্রিপুরার অজজ্তা 
উনকোটি দেখে যেতে ভুলবেন না। আগরতলা থেকে 
অবশা 176 কিমি দুরে। উত্তর ত্রিপুরার সদর শহর 
কৈলাসশহর (এখানে থাকার জনা হোটেলপন্ত সব আছে) 
থেকে মাত্র 10 কিমি দূরে। আগরতলা-ধর্মনগর বাস 
যাচ্ছে ঘন ঘন। ধর্মনগর গৌঁছে কৈলাসশহরে। তারপরেই 


ভারত ভ্রমণ 


উনকোটি অর্থাৎ কোটির চেমে এক কম (উন), অর্থাৎ 
কালার কোটি ভার্থের পরেই পর্ব ভারতের অনাতম পবিত্র 
ার্স্থান। পুরাকালে এর নাম ছিল ছাব্বুল। ৪-9 শতক 
থেকেই এটি শৈবতীর্থ হিসাবে পরিচিত ছিল। এখানে যে 
কিংবদস্তি প্রচলিত আছে তা হল, শিব নিজ্বের পরিবার ও 
অন্যানা দেবতাদের নিষে কৈলাস থেকে কাশী যাচ্ছিলেন। 
উনকোটি পৌঁছে সন্ধা নেমে যাওয়ায় এখানেই রাত 
কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন দেবতারা। শিব তাদের সাবধান 
করে বলেন, কাক ডাকার আগে এই স্থান তাগ করতে 
হবে। শিব ছাড়া পথশ্রান্ত আর কোনো দেবতার ঘুম 
ভাঙেনি। শিব একাই চলে যান আর অন্যান্য দেব দেবারা 
পাথর হয়ে থেকে গোলন উনাকোটিতি। 45 মি উঁচু 
পাহাড়ের গায়ে নানা পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি খোদিত! 
রয়েছে ৪৮6 মিটার মহাকায ত্রিনযন উনকোটিশ্বব 
কালইৈববের মূর্তি। আরো আছে কয়েকটি বিশাল 
আকাবের ব্রিশূল, সুদ্রশা চক্র, নরকঙ্কাল, গরুড়, বুদ্ধ, 
কিন্নরী, হনুমান, গণেশ মূর্তি, বিষুব পদচিহ ও 1 মিটার 
বাসযুক্ত একটি শিলামস্তক। আব আছে ব্রশ্গা-বিষু 
মহেম্বর, চতুমুখ শিবলিঙ্গ, রাবণ-অন্দোদরী, গঙ্গাবহনকারী 
ভশীরথ, লবকৃশ প্রভৃতির শিলামুতি বড় বড় বিলিফে 
কাজ । প্রতিবছর অশোকাষ্টমীর সময় এখানে বিশাল মেলা 
বসে। থাকার জন্য রাজা পর্যটন বিভাগের 10781410 
7107151109099 08 ১০০; এছাড়া 10 কিমি দুরের 
কৈলাসশহরে 01. 287 ও 08 (রিজা : 900 
(21195115811) ছাড়ী বেশ কয়েকটি হোটেল আছে। 


আগরতলা থেকে 250 কিমি দুরে 1,000 মিটার 
উচ্চতায় জাম্পুই বেড়ানো আনন্দেরই বিষয়। এটি 
ত্রিপুরার €টি মুখ্য পাহাড়ের অনাতম। এর চুড়ো থেকে 
আশপাশ দেখলে মন মোহিত হয়ে যাবে। কাছেই হচ্ছে 
হয়ত আদিবাসীদের ফল আর বাঁশের নাচ। পাহাড়ি ধাপে 
ফলছে অজশ্র কমলালেবুর গাছে কমলা। কমলা বিক্রি 
হচ্ছে স্থানীয় কাঞ্চনপুর ও দাসদা বাজারে । নীচে বয়ে 
চলেছে খরন্রোতা পাহাড়ি নদী লঙ্গাই। এখানে দেখুন 
গাছের মাথায় আদিবামীদের টঙ ঘর' ও তাদের 
স্বতংস্কৃর্ত জীবন। ফলে-ফুলে, পাখির কাকলিতে, 
ঝোপেঝাড়ে সর্বত্র যেন কাবাসুষমা-- পীচ, প্লাম, শাল- 
সেগুন, পোমা-গর্জন, দোলাধিত বেণুবন। কাছেই চলে 
যান রিয়াংদের গ্রাম সিমলুং-এ বেডাতে। হয়ত শুনতে 


ব্রিপূবা 


পাবেন কোনো তকণাব বিরহ গান-- তুই গেরেং 
গেবেং গতি চাক জাগাই/রিহিনই খনালিযা যাদু রিহিনই 
খনালিয়া'_ কুলুকুলু নদীব পাড়ে দীডিয়ে আকৃল হয়ে 
তাকে কত ডাকলাম, তবুও তাব সাড়া পেলাম না রে। 

কন্ডাক্টেড ট্যুর 

টার 1 গ্ ট্রারিস্ট €কোচে, লাজ্সাবি মিনিবাস 
আগবতলা-সিপাহিজলা-মাতাবাঁড-ভুবনেশ্বরী মন্দির- 
আগরতলা । ভাঙা ৮৫। 

ট্যুর 2  আগরতলা-সিপাহিজলা-নীরমহল- 
আগবতলা! ভাড়া ৮০। 

টার 3 ৬ 
আগরতলা । ভাড়া *৫। 

ট্যুর 4 গ আগব তলা-কমলাসাগর-সিপাহিজলা- 


আগরঙলা-মাতাবাড়ি-নীরমহল- 


৩৩ম 
আগরতলা । ভাড়া ৭৫) 

ট্যুর 5 ্ আগরতলা কমলাসাগর নীরমহল 
আগবতলা ! ভাড়া ৮৫। 

উইকএনু প্যাকেজ ট্রাক আগর হলা-সিপাহিজলা- 
মাতাবাড়ি-নীরমহল-কমলাসাগর-সায়ে্দ মিউজিয়াম. 
আগরতলা । ১ রাত্রি/২ দিন বাসে ৩০০, ট্যা্দি ৪৬০! 


এছাড়া আগরঙ্লা-কমলাসাগ্র সিপাহ্জিলা- 
উদয়পুর-মেলাঘর-আগরতলা 7.00-17 301 ভাড়া 
১০০ | 


বিশদ বিবরণের জনা যোগাযোগ ককন 7০111 
1110117811011 001109. 71008025 918%21) 1 
2161019 50981,101015 7100 071. 01 2282 
57031 


৩৪০ 


দামন ও দিউ 


ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ার মতই দামন ও দিউ 
এক সময় পোর্তৃগিজ সাশ্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পবে 
1987-তে গোয়া পূর্ণ রাজোর মর্যাদা পেলেও দামন ও 
দিউ ইউনিয়ন টেরিটরির অন্তর্ভূক্ত থেকে যায়। দুটিই 
আবার দুই বিক্ষিপ্ত জেলা। দুটির মধ কোনো সংযোগ 
নেই_ এমনকি জলপথেও। এই দুই জ্রেলার মোট 
আয়তন 112 বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের 
কিছু বেশি (1,58,059 -- 2001)। রাজধানী দামন। 


দামন 


আরবসাগরে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে 
(পার্তৃগিজরা 1559-এ দামন অধিকার করে। আগেই 
দিউ অধিকার করেছিল তারা। দামন উপনিবেশটিতে 
তারা দাদরা ও নগরহাম্ভলি অঞ্চল দুটিও অস্ত্তৃত্ত করে। 
দামনের উত্তর ও পূর্বাংশে কয়েকটি পাহাড় আছে। এর 
মধো সবচেয়ে উচুটি 109 মি (365 ফুট) উচু । দামন 
গঙ্গানদী দামনকে দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একটির 
নাম হয়েছে বৃহৎ দান বা ননীদামন, অনাটি ক্ষুদ্র দামণ 
বা মতীদামন। পশ্চিমবাহিনী ক্যান্বে উপসাগরে পড়েছে 
যে তিন নদী-_. ভগবান, কালেম ও দামন গঙ্গা-_ তার 
মধ্যে শেষেরটিই উল্লেখযোগয-_ দৈর্ঘ্য 48 কিমি। 
নৌচালনোপযোশী এই নদীটির উৎস পশ্চিমখাট 
পর্বতমালা । এখনো জলবায়ু আর্র এবং স্বাস্থ্াকর। মাটি 
চাষের উপযোগী । অতীতে দামন বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জনশিল্লের 
জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে কাপড় বোনা, মাদুর বোনা ও 
বাশের কাজে বহু লোক নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়া এখানের 
অধিবাসীরা লবণ তৈরি ও সমুদ্রে মাছ ধরা নিয়েই বেঁচে 
আছে। রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য আদৌ বেশি নয়। দামনে 
কোনো রেল স্টেশনও নেই। 

কখন আসবেন : এখানে বেড়াতে আসতে পারেন 
বছরের যে কোনো সময়ই। আবহাওয়া মোটামুটি 
নাতিশীতোষণ। সবেচ্চি ও সর্বনিশ্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 
38০0 ও 1190 । তবে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
যথেষ্ট। কাজেই বর্ষাকাল বাদ দিয়ে আসাই তালো। 
বেডাবার সেরা সময় সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল। 





আসুন হয় মুস্বাই নয় আমেদাবাদ। তারপর মুশ্বাই- 
আমেদাবাদ শাখা লাইনের ট্রেন ধরে নামুন বাপী স্টেশনে। 
এখান থেকে ধরুন বাস তারপর 11 কিমি দূরের দামনে 
আসুন। ট্যার্সিও পাবেন। যারা বিমানে আসবেন তীরা 
সুরাট, ভারনগর বা মুম্বাই-এ নামুন। তারপর সেখান 
থকে আসুন সড়কপথে। মুস্বাই 183 কিমি, আমেদাবাদ 
362 কিমি। মুশ্বাই-আমেদাবাদ জাতীয় সড়কে বাস 
আসছে গুজরাটের বাপী শহরে। মেখান থেকে গুজরাট 
বাস পরিবহনের সুযোগ নিন। থাকবার জন্য বাপীতে 
হাইওযে টুলের কাছে 91911181 110191 (6) ৪৫০. 
৬০০11710161 7111915৬৪01 (2: 21517) ৩৭৫- 
৯২৫, হাইওয়েতেই 0100 কমপ্লেক্সে 110191 01917 
৬৪৬ (21: 23120) ৩৭৫-৯২৫ ছাড়া এরকম দামের 
বেশ কয়েকটি হোটেল ও অনান্য ছোটখাটো হোটেল 
আছে। 

কী দেখবেন এখানে . দামনে যে পর্যটকবা খুব ভিড় 
করেন এমন মনে করার (কোনো কারণ নেই। তবে সমুে- 
ঘেরা শহরের একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আছেই। 
স্ষিদিয়ান রাজা রুদ্রগঙ্গা 2 শতকে এই শহর স্থাপন 
করেছিলেন। প্রাটান এই শহর পোর্তৃগিজদের দখলে 
আসে। এখানে দেখবার মত জায়গাগুলি হল-_ দামাও 
গ্রান্দেতে ফোর্ট, ক্যাথিড্রাল অব বম জ্বিসাস, চার্চ অফ 
আওযার লেডি অফ সী। সমুদ্রতীরের লাইট হাউসটিও 
দূর থেকে দর্শনীয়। ননীদামন ও মতীদামন দুর্গ দুটিও 
দেখুন ঘুরে ঘুরে। এখানকার দুটি বীচ জামপোর ও 
ডেবকা বেশ আকর্ষণীয়। ননীদামন থেকে ট্যাক্সি বা 
অন্টারিক্সায় চেপে এই বীচে এসে সামুদ্রিক হাওয়ায়, 
ঝাউয়ের ছায়ায় সময় কাটিয়ে যেতে পারেন। ভাল 
লাগবে। ডেবকায় শিশুদের জন্য একটি সুন্দর পার্ক তৈরি 
হয়েছে। দামন ও দিউকে পর্যটক-আকর্ষণীয় করে তোলার 
জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। খোঁজ নিন এখানের 
পর্যটন দণ্তরে। ঠিকানা : 09132107911 011011$া) 
11100178101 (98105, 151 1001, 1162111 
81101701৬10 0211211, 21 0০09-396210 | 


94100109 (79) : 225 


5046) ৪২৫-৬৬০; 11919| 505910] (9 : 


দামন ও দিউ 


22532823) ২০০-৩৫০; এম. জি. রোডে 1710191 
019111010 (71. 2260-2294235/5135) 088 
৪০০ 48 ৭০০ 0/০ ৬৫০ ১৬। ৭৫271710191 5৪॥ 
//1191 11081721001728 (717. 2250974) 08 01৮. 
৫৫০ 00/80 ৮০০, ৬12 01. ১৫০০ ৬17 01১. 8০ 
২০০০; দামন-গঙ্গা নদীর ধারে 11011 811011017 (%. 
2251208) 588 ৪২৫ 0/989 ৫২৫ 38 ৬২৫ 6 
৫২৫-৭৫০১ 1101917912৬) (71. 2255054) 08 
৩০০ 38 ৩৫০ 0/০ ৫৫০২ 110191 1191179 (71: 
2254420) 58 ২৫০08 ২৭৫: 110191 1212121 
(2. 2254415) 08 ২৫০ 080০ ৪8০০: 1710161 
১০11981 (91 225 4168) 08 ২৫০ 09০ ৩৫০: 
10161 73907216291 (61712250352) 08 ২৫০ 
প্রভৃতি । আর আছে 2440 911, 9০৮. 017 প্রত্ৃতি। 


কানে উপসাগরের তীরে অবহ্থিত এই দ্বীপটঠিকে 
একটি সংকীর্ণ পযঃপ্রণালী কাখিগুযাবাড উপদ্বীপ থেকে 
বিচ্ছিন্ন কবে দিয়েছে। পূর্বে পশ্চিমে এর দৈর্ধ্য প্রায় 13 
কিমি আর উত্তব দক্ষিণে 3 কিমি। 39 বর্গকিমি আয়তনের 
এই দ্বীপের পশ্চিমাংশ বন্ধুবতর। পাহাড়গুলোর 
কোনোটিই 30 মিটারের বেশি নয়। উত্তরের দিকের নি 
ভূমি পাকে ভরতি ৷ পোর্তাগজ্জরা দিউারে অধিকার কবে 
1544-এ, পরবে দামন দখল করে। এখানের জলবায়ু 
শুকনো এবং বেশ গবম। মাটি অনুর্বর। জল পর্যন্ত পাওয়া 
যায় না পযাপ্ত। গভীব সমুদ্রে মাচ ধরে এখানকার 
অধিবাসীরা বেঁচে আছেন। রাস্তাঘাটের পরিমাণ 
সামান্য__ মাত্র 30 কিমির মত। পূর্বদিকের দিউ থোক 
পশ্চিমে ব্রাংকাওয়াড়া গ্রাম পর্যগ্ত পাকা রাস্তা আছে। 

কাখিওয়াবাড়েব গোগোলা ও লিম্বার দিউ-এব 
অন্তর্ভৃক্ত। দিউ কথাটি এসেছে ছ্বীপ শব্দটি থেকে । দিউ 
সোমনাথ ও গির ফরেস্টের পাশেই। এককালে চাড়্দা 
রাজপুতদের এই ঘাঁটিটিকে বঘেলরা অধিকার করে শেয়। 
তারপর 200 বছর ধরে থাকে মুসলমানদের অধিকারে। 
1535-এ বাহাদুর শাহের অনুমতিক্রমে পোর্তৃগিজ্ঞরা 
এখানে দুর্গ নিমণি করে এবং শেষ পর্যস্ত তারাই দ্বীপটিকে 
অধিকার করে নেয়। তখন এটি ক্যান্বে উপসাগরের 
যাতায়াত এবং বাণিজ্যের ঘাঁটিতে পরিণত হয়__ পরিচিত 
হয়ে যায় প্রাচ্যের জিব্রাল্টার নামে। এখানে দর্শনীয় 
স্থানগুলির মধ্যে আছে 1535-এ নির্ষিত বিশাল প্রাসা- 
ডি-দিউ প্রাসাদ দুর্গ, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, একটি 


৩৪১ 


রাজবাড়ি, দিউ বন্দর, পুমার ফোর্ট এবং নাগোয়ার অনুপম 
সমুদ্রতটটি । এখানকাব বেশির ভাগ বাড়িব নীচের তলাটি 
গুদাম ও দোতলাটি বাসগৃহ। স্বানটিকে রমণীয় করে 
সাজালে বহু ভ্রমণকারী এখানে আসতে পারেন। 
গুপ্তপ্রয়াগ নামে একটি স্বক্প-পরিচিত হিন্দুতীর্ঘও এখানে 
রযেছে। যাঁরা সোমনাথ বেড়াতে আসেন তাদের অনেকেই 
দিউ বেড়িয়ে যান। আপনি উলটোটিও করতে পারেন। 
দামন-দিউ দেখে সোমনাথ বেড়িয়ে আসতে পারেন। 
তে কেমন করে আসবেন . এখানে 
২ আসতে হলে পশ্চিম রেলেব 
শিং দেলওয়াদা স্টেশনে নামুন। আগে 
আমেদাবাদে আসুন মুম্বাই সেন্টাল-গান্ধিধাম রেলপথের 
যেকোনো ট্রেন ধবে (ট্রেন ছাড়ছে 5.45 7.45. 17.00, 
19 35, 20.25, 21.50) প্রায় 9% ঘণ্টা ট্রেন জারি 
করে। এছাড়া 6.25 ও 13.40-এ আরো দুটি ট্রেন পাবেন 
আমেদাবাদ আসার জন্য। পরে ন্যারো গেজের ট্রেন ধবে 
সাসানগির, জুনাগড়, তেরাবল হয়ে আসুন দেলওয়াদা 
স্টেশনে । এখান থেকে দিউ 9 কিমি। যারা সোমনাথ দেখে 
আসবেন, তারা সোমনাথ থেকে ট্রেনে ভেরাবল আসুন। 
এখান থেকে ট্রেনেও আসতে পারেন আবার সোজা বাস 
ধার উনা হয়ে দিউ আসুন। নিয়মিত বাস চলছে 
ভেরাবল-উনা-দিউ। আর যারা অনেকক্ষণ বাস জার্ণিতে 
অভান্ত তারা ঘুশ্বাই অথবা আমেদাবাদ থেকে সরাসবি 
বাসে দিউ চলে আসতে পারেন। সরাসরি বাস আসছে 
সোমনাথ এবং পোরবন্দর থেকেও । দূরত্ব সোমনাথ ৪84 
কিমি, ভেরাবল 87 কিমি, উনা 15 কিমি। জলপথে 
দ্বমণর আকাউক্ষা যদি থাকে, পথিক, তবে উনা থেকে 
আসুন বাস ধনে গো?গালা ঘাটে। সেখানে ধকন জলযান। 
আসুন দিউ! আর উড়ে এলে নামুন 150 কিমি দূরেব 
জুনাগড়ের কেশোদ অথবা গুজরাটের ভাবনগরে 225 
কিমি দূরে। 


[ হু৯নী কোথায় থাকবেন : পুরুষের চেয়ে 
ৰ জু নারীর সংখ্যা যে দ্বীপে বেশি, যে 
১ দ্বীপ সবুজ তাল নারকেল- 


ঝাউযের দোলায় আন্দোলিত, যেখানে কলা, পেয়ারা, 
'আতার ছড়াছড়ি, যে দ্বীপে নতুন গির্জার ছাদ থেকে গোটা 
শহর মায় সমুদ্র দেখা যায়। সেখানে থাকতে অবশাই মন 
চাইবে। ফোর্ট রোডে মিউনিসিপ্যাল 211 (88101719111) 
088 ২০০-৩২৫, এই রাস্তাতেই আরো কিছুটা এগিয়ে 
2%/0 711 (িজা : £চ, 24410, 001-362520) 
088 ২০০১ 040০ ৪০০-৫৫০। কিছু হোটেলও আছে 
এই রাস্তায়।140161 /১/9121) (01: 02875-252340) 
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08 ৭০০-১২০০ 38 8০০ 68 ১০০০ 78 ১২০০, 
/5018110151 (71: 2521 12) ৫%০-১৯০০। সবঙ্জি 
বাজারে 110151 /5112175 (21: 252260) 108 ৫৫০ 
38 ৭০০. 48 ৯০০68 ১১০০1710181 48091 (2. 
253526) 08 ৬০০ -১০০০, 38 ৮৫০; 1710161 
71706 (217: 252265) 08 ৩০০-৮০০ 8৪ ৭০০ 
108 ৯০০; নাগোয়া বিচ-এ 10191 09870555021 


তারত অরমণ 


(61: 252249) 08. ৬০০ 38 ৮০০ 48 ৯০০58 
১২০০১7৪0115 89501355011 (61 252553) 
২০০০-৩০০০; বান্দের চকে 0০9102| 119161 (71: 
252379) 08 ৮০০-১২০০২ গোখলা চেক পোস্টে 
911121 868011110161 (017: 252212) 08 ১০০০- 
১৬০০ প্রডৃতি। এখন ভেবে দেখুন কোথায় যাবেন__ 
দামন না দিউতে? 


৩৪৩ 


দিলি 


দিল্লি বা দেহলি ভারতবর্ষের একটি ছোট ইউনিযন 
টেরিটরি এবং ভাবত যুক্তরাষ্ট্রেব বাজধানী। 1956-র 
পুনর্গতন আইন অনুসারে এই ইউনিয়ন টেবিটেবি গঠিত। 
এই টিরিটবি-ব মধো রয়েছে দিলি, নতুন দিলি, দিল্লি 
ক্যান্টনমেন্ট এবং 214টি গ্রাম। 1991-এব ডিসেম্বরে 
দিল্লি বিধানমভা গঠিত হযেছে। এর আগে দিলি 
প্রশাসনিক কাজকর্ম তত্ভাধধান করা হত একটি 
/5041501% (00101 এব শাধামে। আয়তন 1,483 
নর্গকিমি (573 বর্গমাইল)! 70 জন সদস্যবিশিষ্ট 
বিধানসভায় 7 সদসোরু মন্ত্রী পরধদের প্ণান হলেন 
মুখামন্ত্রী। 2001 সালের আখদমণ্ডমারি অনুযাষী 
দোকসংখণ 1,37,82,9761 জনসংখ্যার ঘন প্রাত 
বগগীকমিতে 9294 জন। প্রতি 1000 পুরুষে নাবাব 
নংখা। 8621 জন । 

গাঙ্গেধ উপতাকাধ যমুনা নদাব পশ্চিম উবে 
৬ এই শহর সন্দ্রপু্গ থেকে 213 মিটার উঠাতে 
অ্নাৃতা মন মাসে সবগেছে গরম পাড় (4520), 
জানুযাবিতে প্রচণ্ড শাত পড়ে (7০০) গ্রাম্মের দিনে প্রচণ্ড 
গবম, লু পযন্ত বধ, রাতে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায। 
শাত-গান্মের মাঝে ধুলোর ঝড ওঠে। বার্ষিক বাষ্টিপাতের 
পবিমাণ 635 মিান। জুন-সেপ্টেম্বরে বেশি বৃষ্টি হয়। 
অতএব আসুন অঙ্ঠোবর থেকে মার্চের মধো। 

মহাভাবত থেকে জানা যায় যে পাগুববা খান্ডব বনে 
ইন্প্স্থ নামে একটি নগরী স্থাপন করেন। কেউ কেউ 
পুবনো কিল্লাকে সেই ইন্্পরস্থ « ইন্দ্রপথ ইন্দবপৎ বলে 
থাকেন। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর দিল্লি থেকে 97 
কিমি দূরে ছিল। দ্বিতীয় শতকের ভভীগোলিক টালেমির 
মাপে চিহিত মথুরা ও থানেশ্বরের মধাবতা দাইদাল! 
নামেব জায়গাটিকেহ অনেকে আবার দিলি বলে থাকেন! 
যাই হোক, ইতিহাস অনুসারে দিল্লি নগরীর পত্তন করেন 
কৃতবমিনারেব কাছে লাল কোট দুগ নিমণি কবে প্রথম 
অনঙ্গপাল নামে এক রাজপূত রাজা 11 শতকে । পরের 
শতকে 'রায়পিথোরা'র পত্তন করেন পৃ্থীরাজ চৌহান। 
দিল্লিতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা করেন মহম্মদ ঘুরি। 

দিল্লি থেকে দূরে রাজধানী স্থাপনের চেষ্টা করেন 
গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, ফিরোজ সাহ তূঘলক, মুহম্মদ বিন 
তুঘলক প্রমুখরা। বাবর দিল্লিতে আসেন1526-এ। 
হুমায়ুন “পুরানা কিল্লা' নিমণি ও শাজাহান 
'শাহ্জাহানাবাদ' প্রতিষ্ঠা করেন। 


কি 
হু 
/স্ছট 8 
নে 


1859-এ লালকেল্লা হংরেজদের অধিকাবে আসে। 
1867-তে কলকাতা এবং 1873-এ মুস্বাই-এব সঙ্গে 
দিলি রেলপথে প্রথম যুক্ত হয়। 1947-এ দিলি স্বাধীন 
ভাবতের রাজধানী হল। 

আধুনিক দিল্লি এক স্বপ্রময শহর। একে ঘিরে যে 
দর্শণীয স্থানগুলি গড়ে উঠেছে, তাবই টানে, বাবসায়িক 
টানে, আধুনিকতার টানে দিল্লি আপনাকে আসতেই হবে 
একবার, বারবার। 
কেমন করে আসবেন : ধিমানে. 
শীবতের বড বড় শহর থেকে 
বিমানপথে দিলি যুক্ত। দিল্লির 
দি বিমানবন্দর পালাম এবং সফদরজং এ আব্তর্জীতিক 
'পিমানও আসাছে। বিমান পথে দলি থেকে মুশ্বাই 1,120 
কাম, বাঙ্গালোর 1,715. ধপকাতা 1,330 কিএি, 
চণ্ীগঙ্ড 245 কিমি, হাষদবাবাদ 1,225 কিমি, জন্মু 
525 কিনি, চেনা 1,715 কিমি, পাটনা 840 কিমি, 
লাবাথনা 700 ধিন দূৰ? এখানে উডে আস 18, /॥ 
ও /90081705 /। মুশ্বাই (যতে 2 ঘণ্টাব কিছু কম, 
ক্লকাভাও তাহ, গুনাহ যেতে লাগে 2 ঘণ্টা 40 মিনিট। 
কলকাতা থেকে হন্ডিযান এয়ারলাইনস্বে বিমান যাচ্ছে 
প্রতিদিন 700 ৪ 19 50, 481 /88/5-এর বিমান 
প্রতিদিন 855. /8181709 /াএর বিমান সা বু শু. 
14.05, ম বু. শ. বর 15 00টায়। 

রেলপথ ' দিল্লিব রেল স্টেশন তিনটি--- দিলি 
জংশন, নিউ দিশ্রি এবং হজবত নিজ্জামুদ্দিন। 'এই ভিনটি 
স্টেশনের সঙ্গে ভাবতেও প্রধান রেল স্টেশনগুলি বেশির 
ভাগ করেই সরাসতি যুক্ত । এ দুটি স্টেশনের মধ্যে 4 
কিমিব ব্যবধান) রেল ছাড়া দিলি সড়কপথে নানাভাবে 
সংযুক্ত হয়ে ররে। অন্যানা শহব থেকে দিল্লিতে আসছে 
এম ' কু ট্রেনের নান এবং খুব প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাদের 
সময় উল্লেখ করছি। প্রতিবার নতুন টাইমটেবল প্রকাশের 
সময হেরফর হয়, কাজেই যাচাই কার টেনে চাপবেন 
একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 

যারা কলকাতা থেনক দিল্লি যাবেন, তারা হাওড়া 
থেকে দিল্লিগামী ট্রেন ধরে সরাসরি দিলি পৌঁছে যাবেন। 
হাওড়া থেকে প্রতিদিন 2311 দিল্লি-কালকা মেল 19.40 
ছেড়ে দিল্লি জংশন পৌঁছচ্ছে পরদিন 19.50. কালকা 
500 2381 পূর্বা এক্সপ্রেস গেয়া) বু বু র. ও 2303 
পূর্বা এক্সপ্রেস (পানা) সো. ম. শু. শ 9.30 ও 9.10 





বু 





রা 


ছেড়ে নিউ দিল্লি পৌঁছচ্ছে পরদিন 8.10-এ; রাজধানী 
এক্সপ্রেস (গয়া) সো ম বু শু শ 17.00 ছেড়ে পরদিন 
9.50; রাজধানী এক্সপ্রেস (পাটনা) বু. র 13.45 ছেড়ে 
পরদিন 9.50; উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস 9.40 ছেড়ে 
পরদিন 21.25 নিউ দিল্লি পৌঁছিচ্ছে। 3039 হাওডা-দিলি 
জনতা এক্সপ্রেস 20.15 ছেড়ে দূরাত কাটিয়ে 8.50-এ 
দিলি জংশন। কলকাতা ছাড়াও রাজধানী এক্সপ্রেস দিলি 
আসছে-যাচ্ছে তিরবঅনস্তপুরমূ, বাঙ্গালোর. মুশ্বাই, 


1 এপ 
নী 17 


| বিং রোড়! 








লোধিব 
সমাধি 
উনি? রি ৬৬-৪৬-50০০ 






চেন্নাই, ভুবনেশ্বর, হায়দরাবাদ, পাটনা, গুযাহাটি প্রভৃতি 
শহর থেকে। শিয়ালদা থেকে শিয়ালদা-দিল্ি লালকিল্লা 
এক্স প্রতিদিন 20.15 ছেড়ে দিল্লি পৌঁছচ্ছে 3.351 
এছাড়া ট্রেন আসছে পাটনা থেকে পাটনা-নিউ দিল্লি 
2391 মগধ এক্সপ্রেস পাটনা 19.00 ছেড়ে, নিউ দিল্লি 
11.15)। পুরী থেকে 8475 নীলাচল এক্স (পুরী ছাড়ছে 
ম. শু. র 9.05, পৌছয় 21.25), 2815 পুরী-নিউ দিল্লি 
এক্স সো. বু বৃ. শ. 9.05 ছেড়ে পৌছয় 17.05 


দিলি 


হায়দরাবাদ ছাডছে (6.40) 2723 অন্ধপ্রদেশ একসপ্রেস 
(পাঁছয 8.4০. গোয়ালিয়র ছাড়ছে (16.55) তাজ এক্স: 
আমেদাবাদ ছাড়ছে আমেদাবাদ-দিল্ি মেল (9.50, 
পৌঁছায 5.20): আশ্রম এক্স (17 45) পৌছয়; 10.20 
আমেদাবাদ-রাজধানী এক্স (ম বৃ র 1735); কালকা 
ছেড়ে (23.45) 6.25 পৌঁছয় কালকা মেল, অমুতসর 
ছাড়ছে শান-ই-পাঞ্জাব এক্স (14.55): অমৃতসর-দাদার 
এক্স (815), ফ্লাইং মেল (11.50), অমুতসর শতাব্দী 
একা (5.15)) পশ্চিম এক্স (755); গোল্ডেন টেম্পল 
মেল (21.30); অমৃতসর নিউদিল্লি এক্স (6.15) | জম্মু 
তাওয়াই থেকে ছাড়ছে জম্মু মেল (15 35), গুম্মু- 
তাওযাই-দ্ল্ি এক্স (18.00), দিলি পৌঁছিয় 4.20; 
শালিমার এক্স (20.50), পৌঁছিয় 11 05; উদয়পুব থেকে 
ছাড়ছে চেতক এক্স (18.15)- পৌঁছে 13.10।1 
বাবাণমী থেকে ছাড়ছে 4257 কাশী বিশ্বনাথ এক্স 
(14.10). নিউ দিল্লি পৌঁছয় 6.40, সুলতানপুর-দিলি 
এক্স ম. ব (1535) এবং এ ট্রেনই সুলঙানপুব থেকে 
দিল্লি এসে সো শ. ছাভে 16.45, দেরাদুন 'থকে ছাডছে 
দুটি এক্স ট্রুন। 21.15 ছেড়ে মুসোরি এক্স 7 0০, 
17.00 ছেড়ে শতাবী এক্স 22.40 দিলি পোঁছে। যোধপুর 
থেকে দিলি আসছে 2462 মান্ডোর এক্স 19 30 ছেড়ে 
দিলি 6.15; যোধপুর 23.00 ছেড়ে জয়পুর 16.25 
ছেড়ে জযপুর দিলি এক 21.50; শুযাহাটি থেকে আসছে 
নর্থ ইস্ট এক্স (8.15 ছেড়ে 20.25); অবধ-অসম এক্স 
(20.00 ছেড়ে 15.35), ডিক্রগড় 21 30 ছেড়ে ব্র্ষপুর 
মেল গুয়াহাটি 12 00 হযে দিলি 5.30, বাঙ্গালোর থকে 
আসছে কর্ণাটক এক্স 1825 ছেড়ে 1205; 18 35 
ছেড়ে বাজধানী এক্স 05 05 প্রভৃতি । তিরুক্নউপুরদ 
ছেড়ে আসছে কেরালা এক্স 11 10 (হডে 15.451 
সড়কপথে : দিল্লি উত্তর ভারতেব নানা স্থানেব সাঙ্গ 
সড়কপথে যুক্ত। সমস্ত এক্সপ্রেস ও শীতাতপ ডিলাক্স 
বাসগুলি ছাড়ে পুরাতন দিল্ির কাশ্মীরি গেট 17181- 
91516 80051 61711118| থেকে। শহরের মধ বাস 
চালাচ্ছে 0811 11217190017 ০0100190017, এছাড়া 
অটোরিক্সা, মিনিবাস, টাঙা, ট্যাক্সি তো আছেই। ফাকা 
হাতে থাকলে, 5090161-111-ও পেয়ে যেতে পারেন। 


বাস যাচ্ছে উত্তরে হরিদ্বার এবং দেরাদুনে সকাল থেকে 


রাত অবধি-- সময় নেয় ঘণ্টা-ছযেক। যাচ্ছে বৃন্দাবন, 
জয়পুর (কীটপাট্টি এবং আলোয়ার-_ দুটি পথেই), 
আজমীর, অমৃতসর, চণ্ভীগড়, পাঠানকোট, পাতিয়ালা, 

জম্মু, সিমলা, ভরতপুর, নৈনিতাল, ভাকরা, মুসৌরি, 
গোয়ালিয়র। 010 ছাড়া এখান থেকে 06550, 


৩৪৫ 


797া0,1169110,118910 প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় পর্যটন 
সংস্থার বাস যাতায়াত করছে। বাস সময় নেয়, অনা মোটর 
যান ঠকাবার সুযোগ শেয়। সাধু সাবধান। 

কনডাকটেড ট্যুর 

প্রথমে দিলিতে 1100 পরিচালিত ট্যুরগুলির কথা 
জানাই 

ট্যুব 1. নিউদিল্লি দর্শন-__ যস্তরম্তুর লক্ষ্্ীনারায়ণ 
মান্দর, ইন্ডিযা গেট, হুমায়ুনেব কবর, কুতুব মিনার প্রভৃতি। 
প্রতিদিন সকাল 8.00 থেকে 13.00 | খরচ /০ বাসে 
১২০ নাথাপিছু। 

ট্যুর 2. পুরনো দিল্লি দর্শন- ফিরোজ শা কোটলা, 
বাজঘাট, শার্তিবন, জুম্মা মসজিদ, লাল কেল্লা প্রভৃতি । 
প্রতিদিন 1415 থেকে 17.001 খরচ £০ বাসে ১০০ 
মাথাপিছু। 

টার 1 ও ট্যুর 2 একত্রে খবচ 4০ বাসে ১৫০ 
মাথাপিছু। 8.0০ টা থকে 17.00 টা পর্যস্ত। 

ট্যাব 3. দিলি-আগ্রী-ফতেপুর সাক্রু-দিল্লি তাজমহল, 
আগ্রাদুরগ, সিবান্দ্রা, ফতেপুর সিকি প্রভৃতি । 2 দিন 1 
রাতের টার । খরচ এসি বামে ১৫৯৯ মাথাগিছু। সকাল 
ও বিকেলেব চা জলখাবার, পাত্রিবাসের খরচ, গাইড ফি 
ও বিভিন্ন স্থানের প্রবেশমূলাসহ। 

ট্যুর 4. দিলি-আগ্রা-দিলি-_ সিকান্দ্রা, তাজমহল, 
আগ্রাদুর্গ প্রভৃতি সকাল €ট/য় বেরিয়ে ফেরা রাত 10- 


টা। খরচ /১০ বাসে ৬৪০ মাথাপিছু, ট্যুর 3-এ বল" 


অন্যান) খর৮ সহ। 

টার 5. দিপ্রি-জখপুর-দিল্ল--- অস্বর ফোট, 
হাওয়ামহল, সিটি প্যালেস, যন্তরমস্তর প্রভৃতি । নকালে 
বেরিয়ে রাতে ফেবা। খর৮ 80 নাসে ৫৯৫, সাধারণ 
৩৫%, মাথাপিছ্ু। 

ট্যুর 6. দিল্লি-আগ্রা মধুরা-বৃন্দাবন-দিলি-_ 2 দিন 
1রাতের ট্যুর। খরচ ১০২৫ মাথাপিছু । 

ট্যুর 7. দিল্লি -আগ্রাফতেপুর সিক্রি - ভরতপুর 
জয়পুর-দিললি-- 3 দিন 2 রাতের ট্যুর। প্রথম দিন 
তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, সিকান্দ্রা: দ্বিতীয় দিন ফতেপুব 
সিঞ্কি, ভরতপুর; শেষ দিন অস্বর ফোর্ট, হাওয়া মহল্‌, 
সিটি প্যালেস, যস্তরমস্তর প্রভৃতি। খরচ প্রাপ্তবয়ক্ক ২২৫০ 
ও শিশু ১৯০৫ মাথাগিছু। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার 7-টায় 
বেরিযে ফেরা রবিবার 20.001 

এবারে দিল্লি ট্যুরিজম (01100) পরিচালিত 
ট্যুরগুলির কথা জানাই__ 

ট্যুর 1. দিল্ি--- সকাল 8.30 থেকে 13.00 পর্যন্ত 
নতুন দিল্লির দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে আনে। খন্ুচ সাধারণ 
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দিল্লি 


বাসে ৯০। 13.45 থেকে 17 পর্যন্ত পুরনো দিল্লির 
দর্শনীয় স্থান। খরচ সাধারণ বাসে ৯০ মাথাপিছু। এদেব 
সারাদিনের দিল্লি দর্শন অর্থাৎ নতুন ও পুরনো দিল্লি 
একব্রে খবচ সাধারণ বাগে ১৫০ ও £০ বাসে ১৭৫ 
মাথাপিছু। 

ট্যুর 2. সান্ধা ভ্রমণে দিল্লি-_ লক্ষ্ীনারায়ণ মন্দিরে 
আরতি, লালকেল্লাব 11011 & 50010 9170 ছাড়াও 
পার্লামেন্ট হাউস, সেক্বেন্টারিয়েট, ইন্ডিয়া গেট, পুবানা 
কিল্লা প্রভৃতি দেখিযে আনে। খরচ মাথাপিছু ১ 
শিশু ১০০, বিকেল 5.5 যাত্রা গুরু হয। 

টার 3. একদিনে আগ্রা -- সিকান্দ্রা, তাক্রমহল, 
আগ্রাদুর্গ প্রৃতি। সোমবার বাদে সপ্তাহের অনা 
দিনগুলিতে সকাল 7 00 বেরিয়ে ফেরা রাত 1000 1 
খরচ সাধারণ বাসে বড 8৫০১ শিশু ৪০০, /০ বাসে 
বন্ড ৬০, শিশু ৫১০। 

টব 4. (গাল্ডেন ট্যাঙ্গেল ট্াব _ পিকাঞ্জা, আগ 
দূর্গ, তাভমহল, ফতেপুর সিক্কি, ভরতপুব পঙ্গিনিবাস, 
হাওয়ামহল, অন্বব ফোট, সিটি পাস প্রহুতি!ও দিনেশ 
টাব। সপ্তাহের প্রাতি মঙ্গলবার ও শনিবাৰ সকাল 7 টায 
মারা গুক। খরচ সাধারণ বাসে বড ২৫০০/শিত 
১২৫০৪০ বাসে ২৮০০/২৫৫০। 

ট্যর 5. হবিদ্বাব-হাষিকেশ-_ হরি কি পাউরি, 
মানসাদেবী মন্দির, গঙ্গানন্দির, হাষিকেশ আশ্রমণ্ডলি 
প্রড়তি। 2 দিনের এহ ট্রান সপ্তাহের প্রতি বুধবার * 
শনিবার সকালে শুরু হয়। খরচ বড ৬০০ ও শিশু ৫১০। 

দিলি ট্যুরিজমের ট্রারগুলি শুরু হয বাবা খঙ্গ সিং 
মার্গেব কাফে হোম আনেক্স থেকে। ফেরেও সেখানেই। 

এসব ছাড়াও এখান থেকে নৈনিতাল-হরিদ্বার- 
মুসৌরি ট্যুর (7 দিনের); এক্সপ্লোর রাজস্থান ট্যুর 
(9দিনের); উদয়প্র-মাউন্টআবু ট্যুর (8 দিনের), 
ডালহৌসি-মানালি-সিমলা ট্যুর (9 দিনের); বনীনাথ ট্যুর 
(5 দিনের); বদ্রীনাথ-কেদারনাথ টার (8 দিনের) 
পরিচালিত হয়। বিশদ অনুসন্ধান ও বৃকিং-এর জনা 
1001751 016091, 1436, 00117861010 19805 
(1110016 01016), 1৬6৮ 0811-1)  ?ি। 
23314229 ও 23315322। 

বিভিন্ন ট্যুরিস্ট অফিস 

|10121110001191 [08910197191 ০010012- 
11011 (1100), 18100, 6. ০0177901011 9809, 
[৪৬ 0911-1 10001 (7 23320331/2336) 
এবং 20৮ 01701210815 01108, 88, 


১২০ ও 


৩৪৭ 


481105101) (717 23320009/8: 18: 011-2332 
0109; চ42. 03010090911 60100111511.110.17)। 
এছাড়া নিউ দিল্লি, দিলি জংশন, হজবত নিজামুদ্দিন, 
এযাবপোর্ট প্রকৃতি জায়গায় 710 রয়েছে এদের। 

[0911 19811917 008/61010017611! 
0010018101-এর অফিস বসেছে 1-9100 (36), 
০011200]11 99065 (10810016 0106), 5 
091-1, (01 :23314229)। আর 110 আছে দিলি, 
নিজামুদ্দিন (বেল সৌশন, বাস স্টেশন, কাশ্মীরী গেট 
প্রড়ৃতি জায়গায। 

0611 119190011 00100190017-এব অফিস 
5017013 1100159, 151 71001. ০0119000171 
21808-4। 

919195181 1০9819 08৬91001791 
(০0100181001 (ঠা 00০) বসেছে 01817091101 
2000170,36 42170907-41 77237121231 এদের 


মোর একটি অফিস আছে, 2870915 139280-এ| গা: 


3383837। 


কোথায় উঠবেন : ভারতবর্ষের 

রর র্‌ 
সস বাজধানী দিলি! দেশ-বিদিশের 
১] মানুষ এখানে প্রতিদিন বৃহৎ 


সংখায আসছেন নানা প্রযোজানে। কাজেই এখানে বিবাট 
এক হোটেল শিল্প গড়ে উঠেছে-- 5-তারা হোটেল থেকে 
'বিনি পযসাব ধরমশালা পর্যন্ত । তুলনামূলকভাবে এখানের 
হোটেল ভাডা বেশি মনে হতে পারে। তবে এখানে 
৭ ২০০ থকে ৩৫০ মধ্যেও প্রচুর হোটেল আছে! 
8917016110191 (21726110101), 50-8 
01217210201, খ০-21 ৭,৫০০-৩৩,০০০; 
08119111 110181 (29. 25652229), 1101158 
92101 11191190001721 /910011, 1৭0-37 ৩,২৫০- 
১২৫০০110181 9155 077: রি চিতা 16/90 
0১011981011 01005, 1৭0-1 ১,৫৫০-৬,২৫০) 
10161195181 11917200121 (9 23321216), 
49110280181787 খ0-1 ১১০০-১,৭০০:1710151 
93158018111 781806 (21: 2236229), (210) 
010৮, 1৭0-6 ২৫০-৫০০ 11006181011 (211: 
23320444)11-85/817, 0011198911 017085, 0- 
1 ৫৫০-১,৭৫০ 1101081 817950/2/ (শি 
23273821) 4/1558, 95281 90707 9-2, 
৮৫০০-১৪,৫০০; 11061 10001017281 (61 
230102094) 9, 52109179191 19210 70-1 


৩৪৮ 


৭৫০-১,২০০) 10161 17102 (61 : 2327 3634) 
[08/81210 930.. 021/59011, [0-2 ৪৫০ 
৯০০ 1710181 92412) 09115 (217 
25729162), 2015, 0. 8. 99013 80. 
21010201, 10-5 ৫৫০-১,২৫০: 10181 11051 
| (71: 23310431) 733, 00170179001 
91809, 1৭0-1 ৯৫০-১৩৫০; 10191 17811 
36939100901 (21726881234) 93110 90, 
0-66 ৯,২৫০-১৫,২৫০11019111701091121 (617 
23325332), 4810021,1৭0-1 ৫.৫ ০০-১ ৪,০০০, 
110161 1/191115. (6.23324658) 999, 
০0111914011 01005, 1৭0-1 ২৫০০-৫৬০০; 
11019119191 1100 34015 170.।0-55 ৩২৫- 
৬২৫; 110161 3995 (97; 27246869) 110-8. 
খিংআাা। 2015, 034 ৭৫০-১০৫০, 110161 
চ791906 11610115 (291. 23321419) 0-8100 
০011790017. 01005, খ0-1 ৩৫০-৮৫০; 11061 
72918 ৬15৬। (27:225 11483) ৩২৫৬০০17019 
72185109111 (31: 23277836) 4/23-8, 89281 এ 
30. 10-2 662-৮৫০17019113910017/1 110 
(77: 24699583) 190015 730, 10-14 
১,৪৫০-২,৬৫০ 110191 13917815 (01 
26810799) 950191010 1090151 0০011019), 
0-44 ১,৪০০-৩,৭০০; 110181 37999| (517: 
22526197), 5. 61810111791192 1210, ৩৫০- 
৮৫০ 11091 ১9119 20-8 0121191/210011, 
১-21 ২,৭৫০-১২,০০০ (10191 39091 79-2, 
19911 7916, ৭0-16 ৩২৫-৬০০:110191 5০০৪ 
(97 259729035) 2397-98, 7. 511011 7৫., 
0-5 ৭৫০-১১০০১ 11019 116 13651 (7. 
/1526614) 11, 80150 70. 7৭0-55 ৫৫০-৭৫০, 
171019110001151 7361, 19811190817 100-55 ৫৫০. 
১,৪৭৫ 110181 ৬৪5০1 00010091181, ৬৪52111 
৬0101, 1৭0-57 ৫,২০০ ১৩,০০০, 110191 ৬।৫2থা। 
(57: 26436451) 91170 870. 0-24 ১,৩৫০- 
২২০০1710191 40০0 1117 (71: 25439136) ৪, 
.5.০ [11110015 81006, 1৭0-15 ৩৫০-৬০০, 
6210691 (717: 27523656) 3/4 81581051211 30. 
৬৫-55 ৫৫০-১১৫০ 19 14910191021. 
23710101) 491010210, 10-1 ৭,৮০০-১৪,০০০, 
18101 1710191 (71: 26832511) 77, 17915 


ভাবত শ্রষণ 


00101, 10-65 ৪,২০০-৮,৫০০১ ২5৬ [0171061 
10191 (71 22527332), 57290181166 19210, 
1-6 ৪৫০-৬৫০; 11015517001 (217 
23322419), ০9017801911 01045, 10-1 ১,৩৫০- 
71150 110191 (71: 22525045), 
21911001, ০-6 ২৫০-৩৫০; 98115211011, 
/২-3, 06611258110, 0-16 ৯৫০-১৬৫০; 91912 
1710191 (517 27516735) 9, 84150 170-55 ৩২৫- 
৬৭৫; 5০91 1999 (71 . 26432381) €-2, 
£251 01168910551, 10:55 ৮৫০-১১০০; 5০17 
10191110161 (9. 25717126) 10212, ॥ 
1611211 70.10-55 ৪8৫০-৭৫০: 18191710161 (71 
22521467) 2802, 8218. 85231, 1৭0-6 ৪৫5- 
৬৫০; 171:6 012119995 (1: 3010211) 12. 
11811929090. 0-11 ৪,২০০-৯,৪০০ 7106 
০0119001 37, 2173951 91701 9210 1৭0-1 
২,৫০০-৩,৫০০১1176 17215 01922 (6 
23316868) 15, 82517111217028৬ 30.. (৭0-1 
৩.৪৫০-৮,৫০০১ 118 908101 (21 : 24363030) 
01. 221 11455219210, 0-3 ২,১০০- 
17179 0909101 15109179 (91 
22525464) 7, 51721, বি 18210.) 0-54 ১,৯৫০- 
২,৮০০) ৬4৪61710191 1534-50, 11917 89221, 
10-55 ২৫০-৪ ০০১ ০0111101091 (721: 23323769) 
€-10, 11, ০0117914011 01005, 10-1 ৯৫০- 
১,৬০০: 121 189121119091 (077: 23016162) 
০.1, 10175107101) 70. 10-11, 
২৬,০০০, ৬%81০0171 91090 119401%2 918121017 
(21. 23010101) 01101017200 6170195%6, 10-21 
১১,০০০-৩২,০০০ 10161 310017911 (1 
25712501) 5, 87919170129 2509, 10-8 ৫.০০০- 
৯,০০০)। 

এছাড়াও নানান হোটেল রয়েছে এখানে । ৰাঙালিব 
হোটেল-_ কাশ্মীরী গেটে মিনার্ভা সিনেমার কাছে 
9810111 19006 ; 3355 স্রম্বতী মার্গে 81012া। 
[9009 : পোল মার্কেটে 13 ভগৎ সিং মার্গে 8৪58 
2০0210110 110859; করোলবাগে বঙ্গীয় সংসদ (211: 
25781975); 26/3904 বেগমপুরায় ০9০415 
009; দেবনগরে 24/8-8 ডি বি গুণ্ডা রোডে 
52171010690 371 (77: 25732022), 8-325 
চিন্তরপগ্রন পার্কে 891708॥ 1. ইত্যাদি। 


চপ 
101). 
রিতা 9০, 


১৪৯,০০০ 


১০১৫০০- 


দিল্লি ৩৪৯ 


দিলি গেটের কাছে জওহরলাল গার্ডেনের 10191 
02110 (711: 23272890)-এ ৭৫-১৯০ মধ্যে ঘর 
পাওয়া যায়, আর আছে তাবু ফেলে থাকার ব্যবস্থা ৪৫ 
কাশ্মীরি গেটে ইন্টার-স্টেট বাস টার্মিনাসের বিপরীতে 
কুদসিয়৷ গার্ডেনেও আছে ০8151 027 (2 : 
22523121)। এদের ঘর মেলে ৯০-২৭৫ মধ্যে। আর 
তাবু ফেলার জনা ৪৫। অংপুরার 7 লিঙ্ক রোডে আছে 
100171511101105/ 1101716 (2: 2618797); 1 
দরিয়াগঞ্জে শুধুমাত্র নিরামিষফভোজীদের জনা আছে 
10191 91815217811 (21 2273537); বাগ 
দেওয়ারে 912110210 1101091 (61 : 2220749); 
কুতব রোডে 95121709191; রামনগরে আছে ০0151 
11916।. লাজপত নগরে 110161 ৬৫! (01: 
2625669): চাণকাপুরীতে সার্কুলার রোডে 1983 
19101691019 (2 :237 3631): 04111795161 
আছে চাণক্যপূরীর 5 নায় মার্গে; +104, ৬04 
আছে অশোক নোডে? +10/,11 আছে জয়সিং রোডে 
এবং পার্লামেন্ট স্ট্রিটে আছে +7/0/5 118175001729 
911 (21 : 2311989)। এছাড়া +040 1195191 
আছে (রিজা: ৬/210217, 19%/ 091) 107191778100172| 
+01111 11095161519) 1210, 05121091081), 
6৬৮ 0611-110021, ঢা 26116285), 
শয্যাপ্রতি 8৫।1100 অফিসে (88 জনপথ রোডে) 
খোঁজ নিন 12910 00951 6518019117911-এর 
জন্য (07: 2470579)। 


0): ধরমশালা . বাঙালির ধরমশালা 


তথা আবাস তীর্থ তো 

কালীবাড়ি। মন্দির মার্গে এখানে 
বাঙালিরা স্থান পেয়েই থাকেন। এখানে 4 শয্যার 32টি 
ঘর আছে আর 20-25 জন থাকতে পারে এরকম হলঘর 
রয়েছে। 08 ১৫০-৩০০ 1৪৫11 13০০1 ৩০০ ডর্মি 
৩০ মাথাপিছু । রিজার্ভেশনের জন্য দেড় মাস আগে 
এখানে চিঠি লিখুন-709 99019101, 124 8211. 
02101 10210, 19৮ 0911-110001 (2 : 
26416924, 3962, 3830)। নিউ দিল্লি স্টেশনে নেমে 
মালপত্র বেশি না থাকলে ১১০নং বাস ধরে গোলমার্কেট 
স্টপে নেমে হেঁটেই চলে আসুন এখানে। যদি দিল্লি 
জংশন স্টেশনে নেমে থাকেন তবে তিশ হাজারিতে যে 
কালীবাড়ি আছে তাতেও খোঁজ নিন। এছাড়া চিত্তরঞ্জন 
পার্ক কালীবাড়ি অঞ্চলে কালীমন্দির সোসাইটির 
যাত্্রীনিবাস বালানন্দ তীর্থাশ্রমে থাকা ও খাওয়ার 
সুবন্দোবস্ত আছে ৪৫-২২৫ মধ্যে। থাকার জন্য 


১০ 


মাসখানেক আগে লিখুন _351091 01001001%/ 
011100)21211181 095908025০7 72511 
16911211011 50016, 07 0216, 5৬ 0911 
1100019, (61): 6416924)। কলকাতায যোগাযোগ 
710118112121105 705, 38 61011 90. 16015913- 
20, (091: 22473422)। সম্প্রতি /11915' 
91010॥70-এর অনুমতি-সাপেক্ষে 3 হেইলি রোডে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গভবন তৈবি হয়েছে, তবে তা 
সর্বসাধারণের জন্যে নয়। প্রবাসী বাঙালিদের জন্য আছে 
করোলবাগে বঙ্গীয় সংসদ সদন (রিজা : 7//35, 
//95191711 €)12173101 /199, 16810108901, 19%/ 
09110 110005, 21 : 25781979)। 

চৌরিবাজারে চরখাওয়ালিয়ানে আছে 811810।12| 
01217195910, পাঁচকুইন রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের 
পিছনে আছে 8101017061179, তেলিওয়াড়াতে আছে 
বৌদ্ধদের আবাস 91901151 90117399 091719, 
চাদনি চকে ঝরনার পাশে 30010/212. 51591, 
তেলিওয়াডাতে 1900211 012177555815, ফতেপুরীতে 
1-3 বাগ দেওয়ারে (28010 71985280 0011911725912, 
নিউ দিলি রেল স্টেশনের সামনে মেয়েদের 150) 
121001092 92121, মন্দির মার্গে 18150 291 
1971019 0197179529, এয়া সডকে 1ভাণা। 
01721785919, এখানেই 78211 98170172361 
[01211195918 ইত্যাদি 

এছাড়া ভাল মাঝারি রেস্টুরেন্ট বহু আছে দিল্লিতে! 
56 জনপথে /1705-এ বসে খান ৬41৬০ (8/0), 
“এখানেই 18000-তে 10 //০; চাণক্যপুরীতে 
উপ্লোম্যাটিক এনক্লেভে /১9018 119191 & 
76519002111 8/1৬ (0), কনট প্লেসে (10/0) 
211089599-তে ৬1৬ (//০)) ট-রকে 1721505 
1191011-এ 1৬ (//০), 15-67তে 00115 ০0166 
1109856-এ ৬41৬০ (9/0), 16-8-4র ৬০192-তে 
/1৬/০ (/8/০)) এরকে 8170915 (8/0): 14 
বিশাল বিল্ডি-এ 98/100-এ ৮1৬0 (8/০), 
এখানেই 7নং-এ 1(2-তে ৬1/0: কনট সার্কাসে 
1-90-তে (01097 0128001-4 ০৬1 ।-ব্লকে 
319-তে ,(8/০)) নিরুলা হোটেল 15৪ 8110918-তে 
/10//0); রিভোলি সিনেমার সামনে 1/1500-তে 
৬/০। (8/০); 54-3-তে1০01-8412008/০);16- 
৪-এ ৬০/৪৪-তে ৬/1/০ (9/0০); ।৫-ররকে ২0175 তে 
৬410 (840); করোলবাগে আর্য সমাজ রোডে 
16901-তে ৬1; কাশ্বীরী গেটে 10/991-এ 


৩৫০ 


/0.(//0); রিজ পিনেমার কাছে 310 €5018950 
00189 821-এ 1৬14; সিন্ধিয়া হাউসের উলটোদিবে, 
10 881-এ 1410125, দবিয়াগজে 11010779121-এ 
॥ (//০): 91701 78518001811-এ 1৬1, টাদনি চকে 
৬-এ 1 85 ইত্যাদি 

4 - পাশ্চাতা, | 5 ভারতীয়, ৬ ₹ শাকাহাবী, 
০5 চাইনিজ, 2 তন্দুরি, ( 5 লঘুসংগাত সমেত, 
পো? ₹ মুরগি, £ ₹ ফরাসি, 14 দুধ, 1০ ₹ আইস ক্রিম, 
25 5 মাছ, 91 25 মোগলাই, 65 5 এসাপ্রসো কফি, 83 
বাঙালি খাবার। 

কী দেখবেন এখানে : দিল্রতে দেখার মত জাযগার 
সংখ্যা কিছু ণা হলেও বার-ভেরশ। কোনো পর্যটকের 
পক্ষে সব জিনিস একবার মাত্র বেড়াতে গিয়ে দেখা সম্ভব 
নয। তবে দেখব বলে কেউ যদি এক বছর থেকে যান, 
তিনি তো পর্যটক হবেন না, হবেন গবেষক অথব। 
সমীক্ষক অথবা গাইড! তাই আমরা উল্লেখযোগা 
স্থানগুলির বিষযেই আলোচনা করছি। তা বলে 
অনাগুলিকে “দিলি কা লাড্ড' ভাববেন না। 


ডগ গড ডগ ৬৪৬৫৬ড৩ ৪৫৪৬০৬৪৪৪৩৬ ওক ১৩৪০৬৩৩৪০৪৩ ডক ৪ গড 


র্‌ 

নয়া দিল্লি স্টেশন থেকে প্রা 17 কিমি দূরের 
কৃতবমিনার দিয়েই আমাদের দিল্লি দর্শন শুরু হোক। 
প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের মতই গুরুত্ব এই 
মিনারের, প্রায় 8০90 বছরের পুরনো। মেহেবৌলির 
কাছে কিলা রায় পিথোবায় স্থাপিত এই মিনারটি, কেউ 
বলেন মহাবাজা পর্ীরাজ চৌহান নির্মাণ করেছিলেন 
যাতে এর উপরে উঠে তার পত্তী যমুনা নদী দেখতে পান। 
সে যাই হোক প্রায় 27টি হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষেব 
উপর হিন্দু শিল্পীদের দিয়ে কুতবুদ্দীন আইবক (1192- 
1210) যে মসজিদ নির্মাণ করেন তার পাশে 1199-এ 
তিনি এই মিনার নতুন করে তৈরি করাতে আরন্ত 
করেন। তিনি এর দোতলা পর্যন্ত করান, পরের দুটি তলা 
সম্পূর্ণ করেন তার জামাই ইলতুতমিস, সবশেষের টানটি 
দেন ফিরোজ শাহ তুখলক 1370-এ আরো 3 মিটার 
যোগ করে। 

72 মিটার (234 ফুট) উঁচু এই মিনারের 
শীচের অংশ চক্রাকার-_ সেখানেব ব্যাস 14 মিটার 
(47 ফুট)-_ ক্রমশ সরু হযে গিয়ে শেষে বাস 
দাঁড়িয়েছে 3 মিটার। এর মাথায একটি 13 ফুট উঁচু 
গশ্ুজ ছিল--1803-এব ভূমিকম্পে সেটি ভেঙে পড়ে। 


ভারত 


মণ 


এক ইহং।রজ স্থপতি সেটি পুনঃহ্থাপন করেন। কিন্তু 1829- 
এদৎকালীন গভর্নর জেনারেলের আদেশে এটিকে সরিয়ে 
নেওয়া হয়. সেটিকে এখন দেখতে পাবেন কুতব উদ্যানের 
নীচে মাটিতে রাখা আছে। 5টি তলের প্রতোকটিতে 
একটি করে অলিন্দ আছে__ ব্যাকেট দিয়ে ধরা। মিনারের 
গাযে এব নিনাণের ইতিহাস এরং কোবানের বাণী 
অলংকৃত অক্ষরে খোদিত আছে। ভাবতের প্রাচীনতম 
মুসলমান স্থাপতোব নির্দশন হিসাবে খুতব শ্রেষ্ঠ । পাশেই 
লৌহমিনার। জনশ্রুতি যে এটিকে বেউ দুহাত পিছনে 
বেশে জড়িয়ে ধবাছে পাবলে তিনিও দিলিব রাজা হতে 
পালবেন। 1947 এর পব এ স্বপ্ন বৃথা । তবুও যাঁদি 
প্রধানমন্িত্র অন্ত পাগুযা যায সেজান্যে চেষ্টা কবতে ক্রি 
না ক্রহি উচিত' 

কুতবমিনারের নীচের তিনতলা লাল বেলেপাথরে 
আর উপবেব দুটি তলা মার্বেল আর লেলেপাথরে তৈরি 
দেখে উৎসাহিত হন! ভিতরে বযোছে 376 ধাপের 
থোবানো সী -_ তাই দিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত ওঠা 
যায়। সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণে ওপরে 
ওঠা নিষেধ হয়েছে। অনুমতি নিযে তবুও প্রথম তলা পর্যন্ত 
ওঠা যায। একটি 7311 আছে থাকার জনো। 

কুয়াৎ-উল-ইসলাম মসজিদ . পর্থীরাজ চৌহান 
নির্মিত হিন্দুমন্দির বিষুলাটকে জোব কবে এই মসজিদে 
্ূপান্ভবিভ করেন মুসলমান অভিযানকারীরা। তাই এটি 
ভারতের প্রথম মসজিদগুলির অন্যতম । এমনি 27টি হিন্দু 
মন্পিরের উপর এই মসজিদ স্থাপনার কাজ শুক করেন 
কুতবুদ্দীন আইবক 1193-এ, পবিবর্ধন করেন জামাতা 
ইলতুৎমিস। এর স্থাপত্য অতুলনীয়। পশ্চিম দিকে 124 
মিটার (400 ফুট) জুড়ে তিনটি বড় এবং আটটি সুন্দর 
খিলান রয়েছে। তাতে অনুপম ঝরোখার কাজ। কিন্তু 
কোরানের বাণী আর ফুল-লতাপাতার আস্তর যেখানেই 
ঝরে পড়েছে, বিশেষ করে পিছনের দিকে, সেখানেই 
হিন্দুমশ্টিরের 9-10 শতকের শিল্পকর্ম উন্মোচিত হয়ে 
গগেছে। ব্রহ্থা, বিষু, শিবের বিকৃত মৃত্তি প্রায়ই লক্ষ করতে 
পারবেন আধুনিক পর্যটক। 

এর চত্বরে, কুতবমিনারের পাশে দাড়িয়ে আছে সেই 
47.5 মিটার (24 ফুট) উচু প্রবাদের লৌহ স্তত্তটি। বহু 
শতক পার হয়ে গেছে, তবু এর গায়ে জং এতটুকু স্পর্শ 
করতে পারেনি। 5 শতকে মহারাজা চন্দ্র বর্মন বিষ্ণুর 
উদ্দেশে এটিকে স্থাপন করেছিলেন, তবে বর্তমান স্থানটিতে 
তার নতুন নগর দুর্গে এটি প্রতিষ্ঠা করেন 11 শতকের 
মাঝামাঝি সমযে রাজপুত প্রধান অনঙ্গপাল তোমর। নীচে 
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এর ব্যাস 24 সেমি (16.4 ইঞ্চি) ও চুড়ায় 5 সেমি 
(12.5 ইঞ্চি)। মাটির প্রা 1 মিটার (3 ফুট) নীচে 
এটিকে লোহার শিক দিয়ে আর পাথর দিযে পৌতা আছে 
বহুশতক ধরে ওর উপর দিয়ে কত ঝড়-বৃষ্টি বয়ে গেছে 
কিন্ত এর গায়ের খোদাই করা লেখাগুলো দেখে মনে হয় 
এ যেন সদ্য রচিত-_ এমনই তাজা আর এমনই উজ্ভ্বল। 

(লীহমিনারের প্রায় 186 মিটার (200 গজ) দুরে, 
(কুতব থেকে 1 ফার্লং) রয়েছে 32432 মিটার (1717 
ফুটের) মার্বেল মেঝে আর সমতল ছাদের যে মন্দিরটি, 
তার নাম যোগমাযা মন্দির। একটি মার্বেল বেষ্টনীর মধো 
এখানে রয়েছে পাত আব কাপড়ে ঢাকা একটি কালো 
প্রস্তর মুভঠি-_ ইনিই দেবী যোগনাযা, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী। 
জনশ্রুতি যে, ঠিক এই স্থানটিতে মন্দিরটি তৈরি 
করেছিলেন পাগুবাগ্রন্ঞ যুধিষ্ঠির । অবশ্য বর্তমান নন্দিবটি 
তৈরি করেছেন লাল! সেদমল 1877-এ। 

কুতবমিনারে যাবার পথে মসজিদ মঠ-এ এক বিশাল 
মসজিদ -- মঠ-কা-মসভিদ দেখতে পাবেন। লোদি 
শিল্পধাবার নিদর্শনবাহক এই মসজিদের ভিতবে বঙ্ে 
কাজ দেখার মত। এটি নিয়ে একটি গল্পও আছে! একদিন 
মিকন্দর শাহ লোদি ঠাব এক মন্ত্রীব সঙ্গে খেতের পাশ 
দিয়ে যেতে যেতে একদানা মঠ তুলে নিয়ে মন্ত্রীকে দিযে 
বললে, 'কাজে লাগিও'। মন্ত্রী সেটি পুতে দিয়ে প্রচুর শসা 
পেলেন। আবার চাষ করলেন, পেলেন আরো শস্য। 
এমনি কবে আনেক ধনের অধিকারী হয়ে তিন এই 
মসজিদ টৈবি করিয়েছিলেন। 


কৃতব-এর গা-লাগাও একটি ছোট্ট গ্রাথ নেহেরৌলি। 
প্রতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এখানে পুষ্পবিঞ্রেতাদের 
এক দারুণ মেলা-_- ফুলওয়ালৌ-কি-সাযেব বসে। 
চারপাশে নানা ধংস চিহ্, তার মাঝে আমবাগান, তাকে 
ঘিরে হৃদ এবং ঢালু ঝরনার মাঝে এই ফুলের মেলা যে কী 
সুন্দর তা যদি লিখে বোঝাতে পারতাম! এর পাশেই খাজা 
বখতিয়ার কাকির সমাধি, আদম খানের কবর এবং 
যোগমায়! মন্দির। 

আদম খানের কৰরটি দেখলেই বুঝতে পারবেন-_ 
অষ্টরকোণাকৃতি। ইনি ছিলেন আকবরের পালিত ভ্রাতা ও 
সেনাপতি । সেনাপতির মৃত্যুর পর আকবরই এই সুন্দর 
সমাধিমন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। এখন এটি সরকারি 
বিশ্রামভবন হিসাবে ব্যবহাত হচ্ছে। এব অনা একটি নান 
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ভূলভুলাইয়া-- কারণ এব গঠনপ্রণালী অনেকটা 
গোলকধাঁধার মত। একদা নাকি এব সঙ্গে সুডঙ্গপথে 
লালকেল্লার সংযোগ ছিল। প্রতি বছর মার্চ এপ্রিলে এখানে 
আরো একটি উৎসব হয খ্রিস্টানদের । দিলির সমস্ত 
খ্রিস্টানরা শোভাযাত্রা করে প্রায় 12 কিমি পথ পরিক্রমা 
করে খিস্টমন্ত্র জপ করতে কবতে এসে এখানের সেন্ট জন 
চার্ট-এ সমবেত হন ও উপাসনা করেন। 

কুতব থেকে 6 কিমি পশ্চিমে (গলে মাল্কাপুব গ্রামে 
আছে সুলতান ঘুরির কবর। লাল বেলেপাথর, মার্বেল ও 
পোডা ইটেব এই কবরটি ও মিটার (10 ফুট) উচু একটা 
মেঝেতে প্রতিষ্ঠিত ও 1231-এ নির্মিত। একটু দূরে আছে 
1387-তে নির্মিত বেগমপুর গ্রামে বেগমপুরী মসজিদ, 
আর বিজয়মণ্ডল। দেখে আসতে পারেন পালামের পথে 
গিয়ে ইলতৃৎমিসব সন্তান মাসুদের কবরটিও ৷ এতে লক্ষা 
করবেন হিন্দু ও মুসলমান স্থাপতোর আশ্চয সমন্বয়। 

তৃঘলকাবাদের খুব দূরে নয, তবে দিল্লি থেকে 17 
কিমি দূরে গিয়ে চলুন দেখে আসি তোমর রাজপুত রাজা 
সূরয পালের তৈরি সূরয কুণডটি। 686 খ্রিস্টাব্দে তৈরি 
এই কুণ্ুটি প্রায 6 একর জায়গা জুড়ে আর 31 মিটার 
(100 ফুট) গভীরতা নিয়ে দিল্লির প্রয়োজনীয় সব জল 
সরবরাহ করত। দুর্ভাগ্য, এটিতে জল নেই। সবই 
ধবংসত্তুপে পরিণত হয়ে গেছে। সূর্যমন্দিরটি বেঁচে গেছে 
কালের গ্রাস থেকে। আর চারপাশে পাথরের যে চত্বব 
তৈরি হযেছিল-- এখন সেখানে পিকনিকের আসর বসে 
হামেশাই। মে-জুন মাসে চারপাশে যখন ফুলের বনে রঙ 
লাগ, সে সময়ে মেলাও বসে । আসবেন নাকি সে সময়ে? 

তুঘলকাবাদের কথাই যখন উঠল তখন চলুন ঘুরে 
বাসি তুঘলকাবাদ দুর্গে। কৃতব থেকে 7 কিমির একটু 
সৃশি পূর্ব দিকে এগোলেই এই শহর। এটি মুসলিম 
সাম্রাজ্যের তৃতীয় রাজধানী, 1321-23 এর মধ্যে তৈরি 
করেছিলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলক। আসলে এটি একটি 
দুর্গ এর 15টি তোরণ আর পাথরে তৈবি 25 মিটার 
(80 ফুট) গর 7টি জলাশয ছিল। বিশাল দুর্গের মধো 
আরে যুদ্ধের উপযোগী বিশাল পাঁচিল। তার ওপরে এক 
একটি বিশাল পাথর-- ওজন যাদের ছিল প্রতোকটার € 
2 
ঠৈরি করতে 2 বছর লেগেছিল কিন্তু 7 বছরের বেশি 
টিকে থাকেনি। জনশ্রতি যে, পীর নিজামউদ্দীন চিত্তিকে 
চটিয়েছিলেন সম্রাট, তারই অভিশাপে দুর্গটির এমন দ্রন্ত 
ধ্বংস পরিণাম নেমে আসে। 

এই তৃঘলকাবাদ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে 
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মুহম্মদ তুঘলক 1321-54 মধো। ছোট্ট এই দুর্গাটি 
এখনো ধ্বংসন্তূপে পরিণত হয়নি যদিও চানুপাশে নানা 
ধসের চিহু বর্তমান। সম্রাট একদা 'আদিল' উপাধি 
গ্রহণ করেছিলেন বলে দুর্গের এই নাম | বদরপুর রোড 
পার হয়ে তৃঘলকাবাদেব বিপরীত দিকে দেখতে পাবেন 
পাথরের বুকে মর্মর-খচিত গিয়াসউদ্দীনের বিশাল 
সমাধিস্থলটি। সামনেই একটি কৃত্রিম হদ এবং চাবপাশে 
সচিত্র দুর্গপ্রাকার। তবে মার্বেল পাথর যে কত উজ্জ্বল 
এবং মসুণ হাতে পারে তা দেখে অবাক হবেন এখানে। 
কুতবমিনার আর বিমানবন্দরের মাঝখানে 
মেহেরৌলি রোডের উপর দিয়ে যখন যাবেন তখন 
আহমদ শাহ-র প্রধানমন্ত্রী স্কদরজঙ্-এব কববটি অবশ; 
দেখে নেবেন। 1753 য় এই কররটি পিতা মির্জা মুকিম 
আবুল মনসুর সফদ্রজঙ্-এর স্মৃতিতে তৈরি কবেন পুত্র 
নবাব সুজা-উ-দৌলা। এর মাঝখানেব হলটির পাশে 4টি 
আটকোণা ও 4টি বর্গাকৃতি ঘব উঠ বন্দাকার হবিণ-পঙা 
গম্থুজটিকে ধরে রেখেছে। এর চারকোণে মার্বেল দিয়ে 
খচিত 4টি আজান-মিনার রয়েছে। এশুলিতে মোগল 
স্থাপতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এব কাছেই রয়েছে লোদি 
স্থাপতোর নমুনাসহ সিকন্দর শাহ লোদির কবরটি। তাব 
পুত্র ইব্রাহিম লোদি এটি 1518-য নির্মাণ করেন। 
অষ্টকোণাকৃতি এই আকর্ষণীয় সমাধিগৃহটিতে 17 মিটার 
(54 ফুট) উঁচু একটি গশুজ্ব আছে। সেটিতে নানা বডেব 
মার্বেলটালির বৈচিত্রা দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন শা। 
লঙ্ষ্মীনারায়ণ মন্দির : চলুন, এবার সম্প্রতিকালে 
নির্মিত একটি হিন্দুমন্দির দেখে আসি নিউ দিল্লির রিং 
রোডে। যদিও মন্দিরটির নাম লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির কিন্ত 
লোকে জানে বিড়লা মন্দির হিসেবেই। 1938-এ এটি 
তৈরি কবেন রাজা ঘনশ্যামদাস বিডলা। মন্দিরে লক্ষ্মী ও 
বিষ্ণুর মূর্তি ছাড়া আরো অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি 
আছে। মন্দিরটি তিনটি ভাগে নির্মিত। মাঝের মণ্ডপটি 
একটি উচু বেদির উপর স্থাপিত। ডানদিকের মণ্ডপটি 
গীতা ভবন এবং বাঁদিকেরটি একটি বুদ্ধমম্দির। অবশা 
মাঝের মন্দিরটি সবচেয়ে জাকালো--এখানে আছেন 
মধ্যে লকষ্্ীনারায়ণকে রেখে ডানদিকে শিব এবং বাঁদিকে 
পার্বতী। দেওয়ালে এবং উপরতলার গ্যালারিটি অসংখ্য 
চিত্রে সুশোভিত। হিন্দুধর্মের সারাৎসার এখানে লত্য। 
গীতা ভবনে দেখতে পাবেন মর্মরনির্মিত একটি গোলকের 
উপর ভগবান কৃষ্ধের পূর্ণাবয়ব মূর্তি-_ তার নীচে যা 
লেখা আছে তার মর্মার্থ-- ঈশ্বর একজনই, কেবল 
পৃজাপদ্ধতিগুলি আলাদা ।' 


ভারত শ্রমণ 


কালীবাড়ি : এই মন্দিরেরই পাশে রয়েছে বাঙালির 
অবশা-দরষ্টবয কালীবাড়ি। কালীবাড়ি বাঙালির 
'আশরয়স্থলও । এখানের পরিবেশটি এমনই যে শুধু মন্দির 
চত্রণে বসে থাকলেও ভালো লাগে। কালীবাড়িতে একটি 
সুন্দর লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরিতে বাংলা বহয়ের সংগ্রহ 
প্রায় 20,000! এছাড! সমত্ত বাংলা সংবাদপত্র এখানে 
রাখা হয়। কালীপুজো ছাড়াও এখানে দুগণি লক্ষ্মী, 
জ্গদ্ধাত্রা, বাসন্তী, অন্নপর্ণা ও সরস্বতী পুজো হয়। 

ইন্ডিয়া গট : চলুন, এবারে দেশের কথা একটু 
ভাবি! চলে যাই দিলি তথা ভারতেব গর্ব ইন্ডিয়া গেটে। 
কিংস রোডের পূর্ব প্রান্তে শহরের কেন্দ্র থেকে 2.4 কিমি 
দূবে বেলজিয়ামের মেনিন গেটের মত যুদ্ধ-ম্মারক এই 
তোরণটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ভাবতীয় যোদ্ধাদের 
(সংখায় প্রায় 90 হাজার) স্মৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের 
উদ্দেশো নির্মিভ। প্রায় 40 মিটার (130 ফুট) উচু এই 
তোরণের পাশে 4টি অনির্বাণ শিখা --অমর জ্যোতি, নিত 
উজ্জ্বল হযে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছে প্রতিক্ষণ। এর 
দুপাশে খাল বে:টে হুদদের মত তৈরি করে মহাকরণ পর্যন্ত 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাতে রঙিন আলোর প্রক্ষেপণে এর 
বারনাগুলি এক স্বগ্নলোক নির্মাণ করে উচু খিলান আরো 
গন্তার ও গভীর নে হয়। এখানে নৌকো বাওয়ার 
ব্যবস্থাও আছে। 

যন্তরমন্তর : এ এক পরমাশ্র্য 'অদ্তুত-দর্শন প্রাসাদ । 
এঠি 1724-এ তৈরি করেছিলেন জযপুরের নক্ষত্রবিদ 
বাজা জযসিংহ। নয়া দিল্লির কনট সার্কাসের গা-লাগাও 
পার্লামেন্ট স্ট্রিটে অবস্থিত এই মানমন্দিরে € টি বিশাল যন্ 
দিবে সুর্, চন্দ্র এবং নক্ষত্রদের গতিবিধি লক্ষ করা হত 
সেই কতদিন আগে থেকে। এর অক্ষ-ঘড়ি, নক্ষত্রের 
আরোহণ-অবরোহণ মাপক যন্ত্র, গোলঘর, বিশাল সূর্যঘড়ি 
সব দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। 21 মার্চ তারিখে 
মহাবিষুব তিথিতে ( কেবলমাত্র এদিনে) কেমন করে 
সূর্ধরশ্মি এসে পড়ে এর গোলাকৃতি ঘরের একটি ছিদ্র দিয়ে, 
তাও দেখার মত। জয়পুরের পর উল্লেখযোগা এই 
মানমন্দিরটি ভোর থেকে রাত্রি 10 টা পর্যস্ত খোলা থাকে। 

ফিরোজ শা কোটলা : খেলা ভালবাসেন এমন 
লোকের কাছে এই নামটি খুব পরিচিত হলেও কেন এই 
মাঠের এমন নাম অনেকেই জানেন না। এখন খেলার মাঠ, 
কিন্তু এখানেই ফিরোজাবাদ নাম দিয়ে ফিরোজ শাহ 
তৃঘলক আধুনিক দিল্লির চেয়েও এক বিশাল নগরী নির্মাণ 
করেন, রাজপ্রাসাদের তগ্নাবশেষ এখনো দেখা যায়। 
পুরনো দিল্লির দক্ষিণ গেটের কাছে এই উপনগরীর অশোক 
প্রস্তর স্তভ্ত, একটি মসজিদ, একটি বাওলি বা পুকুর ছাড়া 


দিলি ৩৫৩ 


এই বিশাল এতিহাসিক নগরের উত্তর প্রাকারের কাছের 
উজিরের ঘর, জেনানামহল, দেওয়ান-ই-খাস্‌-- সবই 
এখন ধ্বংসন্তূপে পরিণত। মণুরা রোডের এই কোটলা 
ফিরোজ শাহ 1354-য নির্মিত হয়েছিল 9 মিটার (30 
কুট) উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে। এখানেই কলেজের কাছে 
রয়েছে ফিরোজের কবর। এখানের অশোক স্তস্তটির 
একটা ইতিহাস আছে) ্তস্তটি হালকা কমলা বেলেপাথরে 
তৈরি। দারুণ মসৃণ। এর গায়ে লেখা আছে সম্রাট 
অশোকের পালি ভাষায় খোদিত 7টি অনুশাসন (250 
খ্রি: পৃ:)। এটি 13 মিটার (42 ফুট 7 ইঞ্চি) উঁচু। নীচের 
ও উপরের ঘের যথাক্রমে 1 মিটার (38.8 ইঞ্চি) এবং 
0.6 মিটার (25.3 ইঞ্চি)। আগে এটি আম্বালা জেলার 
(টাপবা গ্রামে ছিল। ফিরোজ শাহ এটিকে তার 
ফিরোজাবাদে নিযে আসেন। মিউটিনি মেমোরিয়ালের 
কাছে কিরোজ শাহ আরো ত্তত্ত স্থাপন করেছিলেন মীরাট 
থেকে এনে। 1857-র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এটি পাঁচ 
টুকরো করে ভেঙে দেওয়া হয়। সেগুলি জোড়া দিয়ে 
1867-তে আবার নতুন করা হয়| এখনে| সেই রকমটি 
দেখতে পাবেন। 

ডলস মিউজিয়াম : বাহাদুর শাহ জ্বাফর মার্গে 
অবস্থিত এই আস্তর্জাতিক পুতুল সংগ্রহালয়টিতে আপনি 
(দখতে পাবেন সাবা পৃথিবী থেকে আনা প্রায় 5,000 
নানান ধরনের পৃতুলের সংগ্রহ। এধরনের ছোট একটি 
মিউজিয়াম আপনি হয়ত কলকাতার নেহরু চিলড্রেনস 
মিউজিয়াম দেখে থাকবেন। সোমবার বন্ধ, অনাদিন 
খোলা 10.00-18.001 

রাজঘাট : দিলি গেটের বাইরে ফিরোজ শা কোটলার 
কাছে যমুনার পারে রিং রোডে মহাত্থা গাঙ্ধির মরদেহ 
ভস্মীভূত হয় 31 জানুযারি 19481 খুব সাদাসিধে এই 
সমাধি বেদি--ঠিক মানুষটিরই মত। এই সমাধিস্তত্তে 
একই সঙ্গে জাতীয় আশা এবং আধাত্বিকতা রূপ পরিগ্রহ 
করেছে। চারপাশে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এক মনোরম 
বাগিচার মধ্যে দেশ-বিদেশের মানুষ এসে বেদিতে 
পৃষ্পার্ঘ প্রদান করেন অথবা বিদেশাগত চারাগাছ রোপণ 
করে এই শাস্তির দূতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরিতৃপ্ত হন। 
অহিংসার এই পুণ্যবেদিটি এক আন্তর্জাতিক স্মরণক্ষেত্র। 

এর প্রায় 1090 গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে জওহরলাল 
নেহরু মার্গে রয়েছে গান্ধি স্মারক সংগ্রহশালা বা 3917011 
891710131 114597-টি। গান্ধিজির জীবন এখানে 
প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। 1961-তে ভারতীয় প্রজজাতন্ত্ে 
প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এটির দ্বারোদঘাটন 
করেন। মহাত্মা গান্ষির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের 


ভাবত ভ্রমণ--২৩ 


স্বরূপটিও এখানে উদঘাটিত। চাবতলা হলদে রঙের এই 
বাড়িটির নীচের তলায় রয়েছে পৃথিবীর বহুভাষায় রচিত 
গান্ধি সাহিত্যের প্রায় 15.00)0 পুস্তকের গ্রন্থাগার! আরো 
আছে গান্ধিজির রচনার ফোটোস্ট্যাট ও মাইক্রোফিল্মের 
সংগ্রহ। এখানেই 100 জনের বসার মত একটি 
প্রেক্ষাগৃহ আছে। প্রতি রবিবার বিকেলে এখানে 
গান্ধিজির ভীবন ও শিক্ষাভিত্তিক তথা-চিত্র দেখানো হয়। 

অট্টরাপিকার দক্ষিণ দিকে সংরক্ষিত রয়েছে গান্ধিজির 
বাঞ্তিগত জিণিসপত্রের সংগ্রহ তার চগ্লল, জেলের 

পত্র ও ছুরি, চরকা, রাজকোটে 21 দিন অনশনের 
পর যে গেলাসে ফলের রস খেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন _- 
সেই গেলাসটি, আইন অমানাকালে যে লাঠিটি নিয়ে তিনি 
হাঁটতেন সেটি, নোয়াখালিতে মাথায় পরতেন যে টুপিটি, 
ব্যবহৃত বইপত্র সব। আছে শেষের [দনের রক্তমাখা 
জাঁমাটি, দেখে স্থির থাকা মুশকিল। বাঁদিকের অংশটিতে 
আছে আলোকচিএের প্রদর্শনীটি। দক্ষিণ আফ্রিকা, 
সবরমতী, সেবাগ্রামের আশ্রম, পোরবন্দরের বাড়ির 
মডেল রাখা আছে। বিশ্বেব সেবা শিল্পীদের আঁকা ছবিও 
আছে। আছে 12 এপ্রিল 1913-তে গান্ষিজিকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের মুল চিঠি 2৮6 118 16 9010191776 
19101 01105, 0115 15 1 0018591, 019 9117 01 
109 11 06907, 01 ৬।০101%, 11 091681, 01 119 
0০৪11100917 01 016 1210855 ০1 0928, ০01 
16 01010 01021 021 52009015181 ০৬1 
01505179 10 সা 1. এক মহৎ মহামানবের প্রতি 
এক মহত্তম কবির এই বাণী পড়ে আপনিও অবশ্যই 
শ্রদ্ধাবশত হয়ে পড়বেন। 

যাঁরা গাদ্ধিজির হতাস্থলটি দেখতে চান তাদের যেতে 
হন 5, তিশ জানুয়াবি মার্গে বিড়লা হাউসে। এখানেই 30 
জানুয়ারি 1948 নাথুরাম গড়্সের বুলেট গান্ধিজ্বির দেহ 
ভেদ করে গেছিল। এটি একটি জাতীয় স্মারক। 

শান্তিবন : রাজঘাটের কাছেই রিং রোডে রয়েছে 
স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর 
শ্ষকৃত্যস্থল (1964) শাস্তিবন। এর চারপাশের লনে 
বেড়াতে বেড়াতে হয়ত আপনার মনে জেগে উঠবে 
গণতন্ত্রের মহান আদর্শ অথবা দেশহিতে আত্মত্যাগের 
আদর্শ। 

জয়ঘাট : শাড়ি বনের কাছেই রয়েছে ভারতের 
দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদূর শান্ত্ীর শেষকৃতাস্থল 
বিজয়ঘাট। গান্ধিশিষ্য লালবাহাদুর 11 জানুয়ারি, 1966, 
পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দে মারা যান। পরে 
শেষকৃত্যের পর এখানে তার সমাধি বেদি নির্মিত হয়। 


৩৫৪ 


শক্তিস্থল : রাজ ঘাট আর শান্তি বনের মাঝখানে 
গড়ে উঠেছে ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতিতে শক্তিস্থল। সেও এক 
পরম বেদনাময় স্মৃতি ৷ বুক ভারী হয়ে ওঠে 31 অক্টোবর 
1984-র কথা স্মরণ করলে । ও দিন পরে এখানে তার 
নশ্বর ক্ষতবিক্ষত দেহ তশ্মীভূত হয়। অবশ্য ইন্দিরা ম্মারক 
গৃহটি রয়েছে তার বাসগৃহ 1 সফদরজঙ্ বোডে। সন্ধে 
18.00 পর্যন্ত এটি ভনসাধারণের জন্য খোলা থাকে। 
ঘরগুলি ঠিক আগের অবস্থাতেই রাখা হয়েছে। বাড়তি 
স্থাপিত হয়েছে আলাকচিত্র প্রদর্শশালা। আততায়ীর গুলি 
যেখানে তার পাঁজরু ভেদ করে গিয়েছিল, সেটি এখন 
কাচের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হযেছে। অদূরে আর 
একজন ক্ষণকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংহের 
শেষকৃতাস্থল কিষাণঘাট যমুনা নদীর তীরে। 31মে 
1987, তার শেষকৃত্য এখানে সম্পন্ন হয। 

বীরম্থুল : ভাবতবর্ষের তরুণতম প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধীর স্মৃতিতে গড়ে তোলা হয়েছে এই বীরস্থল। 21মে 
1991 আততাষীর আক্রমণে মৃত্যু হলে তার নশ্বর দেহ 
এখানেই ভস্মীভূত হয়। 

লালকেলা : চলুন, এবার যাই দিল্লির অন্যতম 
আকর্ষণ লালকেল্লা দেখতে । এখন যাকে দিল্লি বলে আমরা 
জানি, তার বীজ রোপণ করেছিলেন শাজাহান এই 
লালবেল্লার কাছেই। সেজনা 1667-তে তিনি শক্তি আব 
সৌন্দর্যেব মিলনভূমি রেড ফোর্ট বা লালকেন্পাটি স্থাপন 
করেন প্রায় 8 বছরের যত্ে। চারপাশ খিরেছিলেন 28 
টাব (90 ফুট) উচু দেওয়ালে আর 9 মিটাব (30 ফুট) 
গভীর পরিখায়। শক্রসৈনোর সাধা কি তাকে অতিক্রম 
করে দুর্গে প্রবেশ করে! অবশা 1715-র ভূমিকম্পে এর 
বড়রকম ক্ষতি হয আর 1739-এ নাদির শাহের আত্রন্মণে 
লুট হয়ে গেল মহামূলাবান ময়ূর সিংহাসনটি, সেকালেই 
যেটির মূলা ছিল 1 কোটি 20 লক্ষ পাউন্ড! আঘাত এল 
এর উপরে 1759-এ মারাঠি ও 1798-এ রোহিলাদের 
আক্রমণে । আর 1857-র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ 
সৈনা এখানে আশ্রয় নিয়ে নষ্ট করল এর দরবার আর 
কিছু বাড়ি শুধুমাত্র সৈন্যদের জন্য ছাউনি করার 
প্রয়োজনে । হয়ত সেই পুরনো জমক আব নেই, তবুও 
লালকেন্লা না দেখলে আপনার দিল্লি ব্রমণ অসম্পূর্ণ রয়ে 
যাবে। 

ঢুকতেই চাদনি চকের দিকে প্রধান তোরণ লাহোর 
গেট। সেটা পার হয়েই ছত্ত চকের ঢাকা বাজার - 
এককালে যেখানে মোগলযুগের নানা দ্রব্যাদি বিক্রয় হত। 
একটু দূরেই রাজকীয় নহৰতখানা। একদা এখান থেকে 
কত বাদাধ্বনি, কহ ঘোষণাই না হয়েছে। তারপর রয়েছে 


ভারত ভ্রমণ 


দর্শকদের  দেওয়ান-ই-আম-- 15593 মিটার 
(500,300 ফুট)। লাল বেলেপাথরের স্তপ্ত, 28 মিটার 
(90 ফুট) শ্বেত মার্বেলের বেদি, সিংহাসনের আটন, 
ঝরোখা সবই আপনার মধো মধ্যযুগের শিহরণ জাগাবে। 
এর উত্তরে রয়েছে 32টি রত্ুখচিত স্তত্তযুক্ত দেওয়ান-ই- 
খাস না! অন্দরমহলের দরবার । এখানেই ছিল একদা সেই 
এতিহাদিক ময়ূরাসনটি। বাইরের কাজ সেরে দুপুরে 
এখানেই 'নশ্রাট বিশ্রাম নিতেন। এর উত্তর দিকের দেওয়াল 
ঘেঁষে আছে স্ানাগার হামামশুলি। তিনটি ঘরে ঝরে 
পড়ত সুবাসিত জলের ঝরনা, দিনের বেলায় রঙিন কাচ 
দিযে রঙ ঝরত তার মেঝেতে । এখনো দেখলে বিস্ময় 
লাগে। এর উলটোদিকে রয়েছে ওুরংজীবের উপাসনা গৃহ 
মোতি মসজিদ । 1 মিটার (3% ফুট) উচু বেদির উপর 
স্থাপিত 12.5%9 মিটারের (40৮30 ফুট) এই মসজিদটি 
শ্বেতমর্মরে নির্মিত-- সামনের চত্ববটি লাল বেলেপাথর 
দিযে ঘেরা। চাদের আলোয মুক্সোর সে এক কপোলি 
স্বপ্নেব সৌন্দ্য। একটু এগিয়ে বাগ-ই-হায়াত -- জীবনের 
উদ্যানে দুই ভ্রলাশয় শাওন ও ভাদো-- দুই বর্ষামাসের 
প্রতিনিধি। এ দুটির মাঝে রয়েছে জ্লনহল--. সরোবরের 
মাঝখানে-_ একটা দাকণ সুন্দর প্রাসাদ। এর বিপরীতে 
বড়-দবি বা হীরামহল-- এখান থেকে সম্রাট নদীর বয়ে 
যাওয়া দেখতেন। এরপরেই শাহ বুরুজ-- অক্টকোণাকৃতি 
দোতলা এই গশ্ুুজ গৃহেই সম্রাট গোপন পরামর্শাদি 
করতেন। 

দেওয়ান-ই খাসের কাছেই রয়েছে খাসমহল-- 
সপ্রাটেব বাক্তিগত কক্ষ। এখানের তস্বিখানাতে বসে 
সম্রাট মালা জপ করতেন আর খোয়াবাগে শুয়ে 
ঘুমোতেন। খোয়াবাগে তিনটি ঘর, দেওয়াল তার 
রত্ুখচিত। তারপরে একে একে দেখুন সমন বুরুজ্ঞ-- 
সম্রাট এখান থেকে সূর্যপ্রণাম করতেন ও প্রজাদের কুর্নিশ 
গ্রহণ করতেন। রঙমহলের সৌন্দর্য দেখে ভুলতে পারবেন 
না-_ বিশেষ করে জানলার কাজগুলি। এখান থেকেই 
মহিলারা হস্তিযুদ্ধ প্রভৃতি দেখতেন। এখান থেকেই নাকি 
আগ্রা-লাহোর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ ছিল মাটির নীচে এককালে। 

দুর্গের মধ্যেই আছে যুদ্ধম্মারক ও দিল্লি মিউজিয়াম। 
নহবতখানার কাছেই রয়েছে ভারতীয় যুদ্ধ স্মারক 
সংগ্রহালয়টি। এখানে দেখতে পাবেন মোগল আমলের 
ুদ্ধান্ত্, ছবি, সৈন্যদের ব্যাজ, পুরনো মুদ্রা, মিলিটারি 
পোশাকআশাক, স্ট্যাম্প, এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত 
নানা যুদ্ধান্ত্ ও যন্তরপাতি। আর বাদশাহ-বেগমের প্রাসাদে 
গড়ে উঠেছে দিলি মিউজিয়ামটি। এখানে বহু পাণুলিপি, 
চীনামাটির বাসনপত্র, পোশাক, তরবারি, মোগল 


দিলি 


সম্রাটদের ছবি. মিনিয়েচার পেন্টিং, মুদ্রা (নানা 
বাজবংশের), কোরান, শাহনামা ইত্যাদি সংরক্ষিত। এই 
লাল কেল্লাতেই একদা নানা বিচার হয়েছে-_ সম্রাট 
বাহাদুর শাহের, আজাদ হিন্দ ফৌজের, নাথুরাম গডসের। 
এখান থেকেই 15 আগস্ট 1947 জওহরলালের কে 
উচ্চারিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঘোষণা । 

এখন এখানে আলে আর শব্দ দিয়ে 9017-61- 
| 011916-এ মোগল আমল থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
সময় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের নানা পর্যায় প্রদর্শিত 
হচ্ছে। সে এব চমৎকার দুশা। অবশ্য দেখুন ২০ ও 
২৫-র টিকিটের বিনিময়ে 


1 ফেব্রুয়ারি 30 এপ্রল | 20.20-21 3018.00-19.00 
1 মে 31 আগস্ট 21.00-22.00 18.30-19.30 
1 সেপ্টেম্বর 31 আক্টোবর] 20.30-21.30 18.00-19.00 
1 নভন্বর 31 জানুয়ারি 119.30-20.30 17.00-18 00 

















টিকিট রুটে প্রদর্শনীর সময যাচাই করে নিন। 
সেলিমগড় . লাল কেল্লার পশ্চিমে একটু দূরে বয়েছে 
1546-এ নির্মিত মোগলদেব জেলখানা । এটি তৈরি 
করেছিলেন শের শাহ সুরিব পুত্র সেলিম শাহ। 1621-এ 
একটি সেতু তৈরি করে জাহাঙ্গির এটিকে লাল কেল্লার 
সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। যমুনা অবশ্য অনেকখানি খেষে 
ফেলেছে, তবুও যা আছে তা দেখে মন ভরে যায 
জুম্মা মসজিদ : প্রায় দশ কোটি টাকা খ%.. কথে 
সম্রাট শাহজাহান এটিরও নির্মাণ শেষ করেন 1658-তে। 
এটিই তার শেষ কীর্তি। আগ্রা দুর্গের মোতি মসজিদের 
সঙ্গে এর একটা গঠনগত সাদৃশা পর্যটক বন্ধু লক্ষ করে 
থাকবেন। এব পিঁয়াজের মত গম্বুজ এবং দীপশিখার মত 
মিনারগুলি খুবই সুন্দর। 624০ মিটার (200%130 
ফুট) এই মসজিদটির গন্দক্ শীর্ষ 201 ফুট উচু__ পাশে 
আছে 40 মিটার (30 ফুট) করে উঁচু দুটি আজান-মিনার। 
মসজিদের তিনটি প্রবেশপথের মধ্যে পুব দিকেরটিই 
সবচেয়ে বড__ 39 টি সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। 
মুসলিম পরবণুলিতে এখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়। 
মসজিদের ভিতরে প্রায় 2,500 লোকের উপাসনার 
ব্যবস্থা আছে। আর এখানে রক্ষিত আছে পবিত্র মুহম্মদের 
চটি, তার দাড়ির একটি কেশ, তার বচন শুনে রচিত 
কোরানের একটি অধ্যায, পাথরের উপর তার পদচিহ 
এবং একদা তীর সমাধি আবৃত করত এমন একটি সবুজ 
টাদোয়া। এটি ঠিক লালকেল্লার বিপরীত দিকে অবহ্িত। 
এই মসজিদের খুব কাছেই স্বাধীন ভারতের প্রাক্তন 
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শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কবরটি 
রয়েছে। শ্বেত বেদি, সুন্দর পথ, ঝরনা, তৃণাচ্ছাদিত লন, 
গোলাপ বাণিচা- সব মিলে জায়গাটিকে একই সঙ্গে 
পবিত্র ও রমণীয় করে তুলেছে। 
প্রবেশপথে ধরমপুরাষ 1770-এ লালা হরবশ্রাই 
সুগনাদ এই মন্দিরটি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ 
করেন। এই জৈন তীর্থটির 5 টি আয়তাকাব গম্বুজ, ছাদ 
ধারে আছে যে মার্বেল ত্ৃত্তগুলি, অলংকৃত ছাদ, 
হলুদ পাথরে তৈরি সিংহের কালো কেশব, অলংকৃত 
দেঞ্য়াল--- সবই আপনাকে আকর্ষণ করবে এবং মোগল 
শিল্পের পাশে এক মহার্ঘ শিল্পধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেবে। মাঝের মার্বেলের বেদিতে রয়েছে আদিনাথের 
মৃতি। 
পদের আকৃত্তি এই মন্দিরটি রাজধানীর নতৃন আকর্ষণ। 
বাহাউললাহ প্রবর্তিত বাহাই ধর্মের উপাসকদের তৈরি এই 
মন্দিরে যে কোনো ধর্মের মানুষ প্রার্থনা জানাতে পারেন। 
1980-তে, মন্দিরটির নির্মাণ শুক হয এবং শেষ হয 
1986-তে | সঙ্্যায় যখন সমগ্র মন্দিরটি আলাকিত করা 
হয, তখন সেই দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। 

নেহরু স্মারক যাদুঘর : ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর 
তিনমূতি ভবনের বাসগৃহটিই এখন নেহরু মেমোরিয়াল 
মিউজিয়াম। এই সংগ্রহশালাটিতে নেহরুব সমগ্র জীবন 
যেন বিধৃত রয়েছে। প্রথমেই বারান্দায় রয়েছে নেঙ্কুর 
অভার্থনা কক্ষটি। এখানে দেখতে পাবেন নানা ভাষায় 
স্থো নেহরুর উইল" ও তার নানা ব্যক্তিগত স্মারকচিহ্। 
'শোলাপ বাগিচায় ঘেরা একটি গাছের নীচের পাথরে 
নেহক লিখেছিলেন যে বাণী তার পাশেই রয়েছে জওহর 
জ্যোতি-_ 1964-তে তার 75 তম জন্মদিনে এই জ্বোতি 
প্রথম প্রজ্বুলিত হয়ে সারা দেশে ঘুরিয়ে আনার পর মে 
1965-তে এখানে স্থাপিত হয়। দোতলার বাঁদিকের 
ঝ্রান্দায় নেহরুর বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র প্রদর্শিত। 
আহে মুক্তি সংগ্রামের নানা আলোকচিন্্। আছে তার 
লেখা 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'র পাপুলিপিটি, তার 
মূল্যবান গ্রন্থাগারটি। এটি সোমবার বন্ধ। প্রতিদিনই 
9 30-17.00 খোলা থাকে (মাঝে 13.00-13.30 
বন্ধ)। প্রবেশ অবারিত। 

এই যাদুঘরের আনন্দভবনে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদর্শিত 
হচ্ছে আলো-ধ্বনি (501-81-1-81619)-র প্রদর্শনীতে 
দিল্লিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায় ১০ ও ৭. বিনিষয়ে। 

ন্যাশনাল মিউজিয়াম : নয়াদিলির রাজপথ ক্রসিং- 
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এর কাছে জনপথে এই যাদুঘরটি 85181 /111041195 
॥115917-এর সঙ্গে মেশার পর 18 ডিসেম্বর 
1960-এ এর উদ্বোধন হয়। ফলে এর সংগ্রহ হয়ে উঠেছে 
বিশ্বমাত্রিক। এখানে 5,000 বছরের প্রাচীন সিঙ্কু 
সভ্যতার নিদর্শন (হরক্পা ও মহেঞ্সোদরোর খননকার্ের 
ফলে আবিষ্কৃত); ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের প্রস্তর, 
ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির নানা প্রত্ববস্ত, মোগল, রাজপুত, 
পাহাড়ি, পাল ও গদ্ধর্ব যুগের শিল্পসস্তার ও চিত্রাবলি; 
গীতগোবিদ্দম, সচিত্র মহাভারত, গীতা, ক্ষুদ্ধ কোরান, 
বাবরনামা; প্রাচীন পোশাকআশাক, রতুসামন্রী, চিত্রিত 
কাচপাত্রসমূহ, রেশমবন্তর, ভাক্কর্য নিদর্শন ছাড়া স্যার 
অরেলস্টেইনের প্রত্রসংগ্রহ এর মূল্য বৃদ্ধি করেছে। নীচের 
তলায় একটি মুল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রশ্থের গ্র্থাগার 
রয়েছে। আছে নানা চিত্রের সংগ্রহও। একটি 
অডিটোরিয়াম আছে যেখানে প্রায় 200 লোক বসে 
বিনামূল্যে ভারতের শিল্প ও প্রতুকলা সম্পর্কে তথ্যচিত্র 
দেখতে পারেন। এটিও সোমবার ছাড়া প্রতিদিন 10.00- 
17.00 খোলা থাকে। 

ছোটদের জন্য একটি যাদুঘর ও বালভবন রয়েছে 
আজাদ মেডিকেল কলেজের পিছনে কোটলা রোডে। 
এখানে ছোটদের জন। বয়েছে খেলাগাঁও রেল স্টেশন 
থেকে টয় ট্রেনে 1 কিলোমিটার চড়ার সুযোগ? ট্রেন চংল 
সেতু আর সুড়ঙ্গ পাব হয়ে। ছোটরাই এখানে টিকিট 
বিক্রি করে, সংগ্রহ করে , গার্ড হয়। ট্রেন চালায়ও তারা, 
তবে একজন দক্ষ ড্রাইভার তাদের সাহায্য করেন। 
স্টেশন খোলা থাকে বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন 
15.00-17.30। বালভবনে আছে নানা শিল্পদ্বব্য ছাড়া 
গানবাজনার ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, ছোটদের লাইব্রেরি । 
সঙ্গে ছোটরা থাকলে অবশাই তাদের এখানে নিয়ে 
আসবেন। 

চিড়িয়াখানা : ছোট আর বড় সবারই আর এক 
আকর্ষণ নয়াদিল্লির মথুরা রোডে পুরনো কেল্লার কাছে 
300 একর জায়গা জুড়ে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা বাগানে 
জাপানি রীতির এই চিডিয়াখানাটি। এখানে আছে একটি 
সরীস্প গৃহ, মাছ আর জলচর পাখিদের জন্য 
আ্যাকোয়ারিয়াম, এমনকি পৌকামাকড়দের জন্য একটি 
পতঙ্গালয়। এখানে এমন অনেক জীবজন্ত রয়েছে যা 
ভারতের অন্য কোনো চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবেন না। 
গোটা চিড়িয়াখানাটি যেন চার মহাদেশে (ভারত, 
আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা) বিভক্ত। 
প্রতিটিতে নিজন্ব মহাদেশের জীবজস্তকে নিজস্ব 
পরিবেশে রাখা হয়েছে। পারতপক্ষে খাঁচা তৈরি করা 


ভারত ভ্রমণ 


হয়নি। ফলে নানান দেশের জন্তব-জানোয়ারদের সহজ 
ঘোরাফেরা আপনাকে বিস্মিত করবে। গণ্ডার মোহন, সাদা 
বাঘ রাজা-রানী, সাঙ্গাই দারুণ টানে পর্যটকদের। চলে 
আসুন শুক্রবার বাদে 8.0০0-18.00 এবং শীতে 9.00- 
17.00 মধ্যে মাত্র ৫০ পয়সার টিকিট কেটে। 

ইচ্ছে হলে প্রগতি ময়দানের আগ্লুঘরে গিয়ে শনি ও 
রবিবারে 2.00-22.00 ও অন্যদিনে 4.00-22.00 
পর্যস্ত ঘুরে বেড়াতে পারেন। এখানে ছোটরা ড্রাগন, 
ইলেক্ট্রিক গাড়ি বা স্পেস কারে ঘুরে বেড়াতে পারে আর 
সব বয়সের লোক বলে “সিনেমা-2000' দেখতে পারেন। 

পুরনো কেন্পা/ ওল্ড ফোর্ট : হুমায়ূনের স্মাধিস্থল 
থেকে প্রায়! মাইল দূরে এটি তৈরি শুরু করেছিলেন 
হুমায়ুন নিজে 1530-এ, তবে শেষ করেন শেরশাহ পরের 
বছরে। এখানেই একদা পাণ্ডবদের রাক্তধানী ইন্দ্প্রহ্থ ছিল। 
আয়তাকার এই দুর্গটি প্রায় 1.6 কিমি (1 মাইল) ঘিরে। 
এখন সব ধসে পড়েছে। ভিতরে অবশ্য একটি পার্ক তৈরি 
কবা হয়েছে। পার্কে ঘুরছে টুলিবাস। এর ভিতরে আছে 
'শের মণ্ডল' ও “শের মসজিদ" বা কিলাকান! মসজিদ । 
মসজিদটি ইন্দো-আফগান স্থাপত্য রটতির একটি সুন্দর 
নিদর্শন। শের মণ্ডলটি ছিল হুমায়ুনের পাঠগৃহ। এখানেই 
হুমায়ূনের পা পিছলে মৃত্যু হয়েছিল সিঁড়ি দিযে নামার 
সময়। এখানে একটি চমৎকার যাদুঘরও আছে। ফিরোজ 
শা কোটলার দিকে পুরনো কেল্লার প্রবেশ পথটির নাম 
খুনী দরোজা। এর কেন এই নাম জানতে ইচ্ছে করছে না? 
1857-র বিদ্বোহেব সময়ে ইংরেজ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট 
হাডসন এখানে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন মোগল 
বাদশার পুত্র ও অন্যানা বংশধরদের, তারপর ঝুলিয়ে 
দিয়েছিলেন এখানে তাদের লাশ। আর এই পুরনো কেল্লার 
কাছেই একদা শের শাহ আর একটি নগর নির্মাণের 
পরিকল্পনা করেছিলেন। শেষ হয়নি বটে, তবে এর 
দেওয়াল তৈরি হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল যে লাল দরোজা 
বা তোরণটি (1540) সেটি আজও আছে। এটি হিন্দু ও 
মোগল স্থাপত্য ধারার নিদর্শন। 

হুমায়ূনের সমাধি: মথুরা রোডের এই জাঁকজমকপূর্ণ 
স্মৃতিসৌধটি গোলাপি রঙের বেলেপাথরের ওপর সাদা 
মার্বেলের পুতি দিয়ে যেন তৈরি একটা মহ সৃষ্টি বিশেষ। 
হুমায়ূনের বিধবা পত্ী (আকবরের মা) হামিদা বেগম এটি 
তৈরি করেছিলেন 15 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 1565-তে স্বামীর 
স্মৃতিরক্ষার জন্য। তার মৃত্যুর পর তাকেও এখানে সমাহিত 
করা হয়েছে। সাদা মার্বেলের সমাধি বেদিটি কালোপাথর 
দিয়ে ঘেরা। চারপাশে ঘিরে আছে একটি চমৎকার 
বাগিচা-_ পাথরের নালা দিয়ে তাতে কুলুকুলু করে জল 


দিলি 


যায় বয়ে। এখানেই রয়েছে ফারুখ-ই-সায়ার, দ্বিতীয় 
আলমগীর, যুবরাজ দারাশডকো প্রমুখের সমাধিও | সকাল 
সন্ধে খোলা থাকে। দর্শনী ৫০ পয়সা মাত্র। 

এর কাছেই আছে লোদি শিল্পধারার স্মারক 
ঈশাখানের কবর ও মসজিদ। এটি 1547-এ শের শাহের 
পুত্র ইসলাম শাহ সূবরি তৈরি করেন। হুমায়ুনের কবরের 
কাছে আছে মুসলিমদের তীর্থস্থান নিজামুদ্দীনের চিত্তি। 
এখানে এলে মানুষ রোগমুক্ত হয় বলে চিন্তি সম্প্রদায়ের 
মানুষের বিশ্বাস। ঈশ্বর নাকি এখানে মানুষের প্রশ্নের 
উত্তর দেন, আশীবাদি করেন: এর মার্বেল নির্মিত আলয়টি 
দেখার মত | কবি আমির খসরুর সমাধিও এখানেই 
অবস্থিত! কাছেই একটি কবরে সমাহিত আছেন 
শাহজাহানের প্রিয় কন্যা আহানারা। সেখানে লেখা আছে, 
'এখানে কোনো প্রাসাদ নির্মাণ কোরো না, একমাত্র তৃণই 
আমাকে আচ্ছাদন করে থাক ।' 

রাষ্ট্রপতি ভৰন ব্রিটিশ আমলে যেটি ছিল গর্ভনর 
জেনারেলের বাসগৃহ, সেটিই এখন আমাদের রাষ্ট্রপতির 
নিবাস। নিপুণ ডিজাইন, ভিতরে সাজসজ্জার সমারোহ, 
বিশাল দরবার কক্ষ সমন্কিত 'এই অট্রালিকা বিশ্বের 
অন্যতম একটি সেরা প্রাসাদ । এর রাজকীয় স্তস্তগুলি, এর 
মার্বেলপাথরে তৈরি কক্ষ আর বারান্দার প্রশস্ততা, এর 
মোগলাই উদ্যান, এর পুষ্ধরিণীর সারি, পথ, জলবাহা 
নালা, উচ্ছুসিত ঝরনা, ফুলের সঙ্জা-_ সবই এক মহৎ 
দূশোর অবতারণা করে চলেছে প্রতিক্ষণের জন্যে । এখানে 
হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য স্থাপত্যের ঘটেছে আশ্চর্য 
মেলবন্ধন। এর বেন্ত্রীয় গশুজটি দেখলেই মনে পড়ে যাবে 
বৌদ্ধ স্তুপের স্মৃতি । এই রাজকীয় প্রাসাদ. এমনকি 
এখানে কী আসবাব থাকবে সব কিছুবই পরিকল্পনা 
করেছিলেন স্যার এডুইন লিউটেনস্‌ (91 6017 
| 19175)। শীতে এর সমারোহ মন ভরিয়ে দেয়। 
কাশ্মীরে শালিমার প্রভৃতি বাগান দেখে এসে লেডি 
হার্ডিষ্রের ইচ্ছে হযেছিল দিল্লিতে এমন মোগল উদ্যান 
গড়ে উঠুক । তীর সেই ইচ্ছার এখানে প্রণ ঘটেছিল 
পরিপূর্ণভাবে। 300 একর জমিতে 340টি ভবন আছে। 
হবে। তবে জানুয়াৰি-ফেব্রুয়ারিতে এলে আপনার জন্য 
দরজা উন্মুক্ত । 

দিল্লিতে আরো দেখার জিনিস রয়েছে। মন্দিরের 
মধ্যে আছে ওখলা স্টেশনের কাছে কালীমন্দির কালকাজি 
অন্দির | 1764-তে নির্মিত এই মন্দিরে প্রতি মঙ্গলবার 
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মেলা বসে। মুসলিম দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে আছে 
কুতবেব চেয়ে উঁচু করার পরিকল্পনা নিয়ে গড়া 
আলাউদ্দীন খিলজির আলাই মিনার ও আলাই দরোজা। 
তার অকাল মৃত্যু তা হতে দিল না. মাত্র 27 মিটার (87 
ফুট) হয়েই থেমে গেল নিমণি। আলাই দরোজা কুতব 
মিনারে মাত্র 12.5 মিটার (40 ফুট) দক্ষিণ-পূর্বে একটি 
চমৎকার তোরণ। 

মথুরা রোডে হজরত নিজামুদ্দীনের দরগার কাছে 
আছে চৌষট্রি হলেব সমাহার বৌসনাথ খান্বা। এটি 1623- 
এ তৈরি করেছিলেন আকবরের পালিত ত্রাতা আজিজ 
কৌকলতাস। আলাউদ্দীন খিলজির তৈরি বিশাল সরোবর 
হৌজখাস রয়েছে সফদরজঙ্ বিমানবন্দরের অদূরে। 'এর 
প্রাসাদের তীরে ফিরোজ শাহ স্থাপিত কলেজ ও তাঁর 
সমাধি আছে। ইনি তৃর্কম্যান গেটে 1380তে তৈরি 
করেছিলেন কাল্লান মসজিদ। আছে খান-ই-খানানের 
কবর। খিড়কি মসজিদ, শোনাহরি মসজিদ, ইলতুত্মিসের 
কবর প্রভৃতিও। উদ্যান প্রভৃতির মধ্যে আছে 1959-এ 
70 একর জমির ওপর গুরগীঁও রোডে নির্মিত বুদ্ধ জয়ন্তী 
পার্ক, কাশ্মীরী গেটের বাইবে নিকলসনের বাগান ও 
কুদসিয়া বাগান (1748), সব্জি মণ্ডির ব্লক টাওয়ারের 
কাছ্ধে রোশনারার বাগান। সরকারি ভবনসমূহের মধো 
আছে সেব্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট-_ স্যার হার্বাট বেকারের 
তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সেক্কে্টারিয়েট। এটি তৈরি 
করতে 17 বছর লেগেছিল। আছে ইন্ডিয়া গেটের কাছে 
জয়পুর হাউসে ন্যাশনাল গ্যালারি অৰ মডার্ন আর্ট, 
আলিপুর রোডে অবস্থিত 1921-এ নির্মিত ওল্ড 
সেক্রেটারিয়েট, মথুরা রোডে তিলক ব্রীজের কাছে 
1958-য় নির্মিত সুপ্রীম কোর্ট ুবন। 

সাধারণ মানুষের জন্য পুরনো দিলির সবচেয়ে 
বিখ্যাত বাজ্বার জাহানারা বেগমের সাধের চাঁদনি চক, 
নযা দিলির বাজার কনট প্লেস ও কনট সার্কাস। যমুনার 
তীরের পাণডবদের রাজধানী ইন্পরস্থ_ হুমায়ূনের কবরের 
! মাইল দূরে, 1857-র বিদ্রোহের স্মারক 1863-তে 
নিগমবোধি ঘাট | শিখদের বিখ্যাত গুরুদ্বার গুরুদোয়ারা 
শিস্গঞ্জ, কৃতবের পশ্চিমে অনস্থিত কিল্পা রায় পিখোরা- 
ও দেখবার স্থান। অবে জানুয়ারি মাসের 26 তারিখে 
প্রজাত্ত্র দিবসে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজ, দশেরার আর 
দেওয়ালির উৎসব দিলিকে যতটা প্রাণবন্ত করে তোলে, 
আর কোনো কিছু সম্ভবত ততটা নয়। 
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নাগাল্যান্ড 


নাগাল্যান্ড 


2596'-274' উত্তর এবং 93৭20-9515' পর্বে 
অবস্থিত ভারতের অন্যতম রাজ্য। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে 
অসম, দক্ষিণে মণিপুর, পূর্বে মায়ানমার (ব্রহ্মাদেশ) এবং 
উত্তর-পূর্বে নীফা অঞ্চল। যারা নাগাল্যান্ডে বেড়াতে 
আসেন তাদের অনেকে মণিপুর দেখার পর নাগাল্যান্ডে 
আসেন। আপনারা কী করবেন ভেবে নিন। শাসনব্যবস্থার 
সুবিধের জন্য এখানে 5 সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা ও 42 
জন গণপ্রতিনিধি নিয়ে একটি বিধানসভা আছে। অসমের 
রাজ্যপাল, নাগাল্যান্ডেরও ব্রাজ্যপাল। সবচেয়ে মজার 
কথা, কোহিমা এই রাজ্যের রাজধানী হলেও হাইকোর্ট কিন্ত 
অসমে। সারা ভারতে আর কোনো রাজ্ঞে এ ব্যবস্থা নেই। 
কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরীর হাইকোর্ট অবশ্য তামিলনাড়ুতে | 
৪টি জেলা-- কোহিমা, মোককচুং, তিয়েংসাং, ওখা, 
জুনেবোটো, ফেক, ডিমাপুর এবং মন; 4টি শহর, 860টি 
গ্রাম। 

পর্বতময় এই দেশের গড় উচ্চতা 2,000 মিটারের 
বেশি নয়। সবচেয়ে উচু পাহাড় নাগা। তিয়েংসাং জেলার 
সবচেয়ে উচু শৃঙ্গ সবরমতী (3,840 মি)। প্রধান নদী 
ধানসিরি ছাড়া আছে ডোইয়ং, ঝাঝি, রেংস! পানি, দিশাই, 
মেখলা প্রভৃতি নদী। 

বিটিশ রাজাত্বের প্রথম দিকে নাগারা (বিশেষত আও 
নাগারা) অতাচারী ও নৃশংস ছিল। একসময়ে তারা 
নরমুণ্ড শিকার করত-_ যদিও এখন তারা নরবলি দেয় 
না। 1880 নাগাদ ব্রিটিশরা কোহিমা দখল করে নেয়। এর 
পর থেকে নাগাল্যান্ডে শাস্তি নেমে আসতে থাকে__ মাঝে 
মাঝে অশান্তি সত্ত্ও। ভারত স্বাধীন হবার পর কোহিমা 
ও মোককচুং এই দুটি মহকুমা নিয়ে “নাগা হিলস' নামে 
পৃথক রাজা তৈরি হয়। পরে 1957-য় অসমের “নাগা 
হিলস্‌* এবং নীফা ($578)-র তিয়েংসাং এলাকা নিয়ে 
গড়া হয় “নাগাল্যান্ড' নামে পৃথক রাজ্য এবং এটি 
রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকে। 1 ডিসেম্বর 1963 থেকে 
ষোড়শ রাজ্য নাগাল্যান্ড ভারতের অন্যান্য রাজ্যের 
সমমর্যাদাভূক্ত হয়। রাজের আয়তন 16,579 বর্গকিমি 
(6.366 বর্গমাইল)। জনসংখ্যা 20 লক্ষ (19,88,636 
-2001) -_ শতকরা 94 জন মানুষের জীবিকা চাষবাস। 
এখন পাহাড়ে 'জুম' পদ্ধতিতে চাষ হয় পাহাড়ে ধাপ কেটে 
কেটে। অরণ্য সম্পদে পূর্ণ এই রাজা কুটির শিল্প প্রধান। 
বাঁশ এদের সর্বক্ষণের ব্যবহারের দ্রব্য। বংশজাত দ্রব্যাদি 
তুলনা হয় না _ এমনকি তরকারি খাবার বাটি পর্যত। 


আও নাগারা প্রথম আগুনের বাবহার করে। এছাড়া এদের 
তৈরি শাল উৎকৃষ্ট। 

একসময়ে 'নাগা' শব্দটি উলঙ্গ অর্থে বোঝাত। এখনো 
কিছু সংখ্যক লোক উলঙ্গ থাকলেও নাগা শব্ধের অর্থ 
মানুষ বা পর্বওবাসী। নাগাদের অনেক শ্রেণী আছে __ 
আও, জঙ্গামি, সেমা, লোটা ইত্যাদি ছাড়া আছে রেংমা, 
জেলিয়াং, জেমি, কনিয়াক, সাংটাম, ফোম, চাং, কাবুই 
ইত্যাদি শ্রেণীও। কাছাড়ী ও কুবী সম্প্রদায়ের 
আর্দিবাসীরাও এখানে বাস করে। তিব্বত-বর্মি গোস্ঠীর 
অস্তরভূক্ত হলেও এদের প্রতোক শ্রেণীর ভাষা বৈশিষ্ট্যের 
জন্য একে অন্যের ভাষা ততটা বুঝে উঠতে পারে না। 
গ্রামণুলির বেশির ভাগই পাহাড়ের চুড়ায় অবস্থিত। ঘর- 
বাডিগুলো বাঁশ ও তালপাতার মত গো" পাতায় ছাওয়া! 
তাতেই ঘরগুলো যেন বাঁশের কেন্ত্রা। আও-নাগাদের 
বাড়িগুলোর সামনে-পিছনে প্রসারিত» মাচান থাকে । 
প্রধান খাদ্য ভাত | গরু-শুয়োর থেকে শুর করে সব 
ধরনের মাংস এরা খায়। পানীয় জলের এখানে খুব 
অভাব। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীরা উলঙ্গ থাকলেও 
কোহিমার কাছাকাছি লোকেরা ভাল এমনকি আধুনিক 
ইউরোপীয় পোশাক পরছে। কোহিমা সবচেয়ে বড় শহর। 
এখানের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চমৎকার। তাছাড়া 
কিছু দেখবার জিনিসপও আছে। সে-সব কথা ধীরে ধীরে 
বলছি। 

কখন বেড়াতে যাবেন: নাগাল্যান্ড পাহাড়ি রাজ্য। 
শীতকালে উঁচু এলাকাগুলোতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, অনেক 
সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কে নেমে আসে। গ্রীম্মকালে সর্বোচ্চ 
তাপমাত্রা 31০0-এর বেশি হয় না। পর্বতের পাদদেশে 
অবশ্য তাপমাত্রা বেশি। গড় বৃষ্টি 250 সেমি। অতএব 
গ্রীষ্মকালে আসাই ভাল। তবে শীতের পোশাক আনতে 
১০০৯০১৯৩৬৯৫ 





74কিমি দূরে । অবশ্য অসমের গুয়াহাটি অথবা মণিপুরের 
ইম্ফলে নেমেও সড়কপথে কোহিমা আসতে অসুবিধে 
নেই। কলকাতা থেকে £1101709 /-এর 7701 উড়ান 
দো. বু. শু. শ. র 6.30, 7219 উড়ান ম. ও 7257 
উড়ান বৃ. 10.15-য় দমদম বন্দর ছেড়ে ডিমাপুর আসছে। 
সময় নেয় 1 ঘণ্টার কিছু বেশি। গুয়াহাটি-ডিমাপুর বিমান 


নাগাল্যান্ড ৩৫৯ 
নাগাল্যান্ড সিমালগতি হো তপানতল  £ 
মানিক টঃ ৯. সানাবি ং ্ 
ং ক 
রঃ য় চি চু 
পা ০লার্ট পক 
2 1 
৮ ! 
লাঙল এ মবাক 4 / 
| ্ ; ৃ্‌ ন্ ণ 7 
দক 9 | ) রি ॥ 
আসাদ এ / রত % 
, 4? ্ রি ॥ ১/ 
নি / র পু ্ | 
চান 1 টে 'বাকীকটাং ৮ : 
টি ৃ ₹ানসা, 
4০ “ *আতম এব উনি ০ / 
টি / ৬ সি 
“ধাকাভান ০ রী ৰ |] চি সামা হার 
| / 8 / 
এটিও এ টিসি রি 
পু 2 £ বম 
ধাসিবপার 01 ছিমপূর রা 
£ ২. । ৮/ 
2 রন সি দওযা / ণ 
অভয়াবণা ০ 2৪০ ্‌ ্ত 
£ চর 1 ! রি 
/৮৮ / / ০ ০ ) 
€/ / কতা ২ ১... 
ৃ চী / ,. ্ 
॥ £ £ 
| কান লাান এপ 
কু মাও রি _ শীপিতী 
) তেসেন ) রর টি 
লেইখ' / ইনতুমা মিপুব 9 
আসছে যাচ্ছে প্রতিদিন। এক্স, তিরবঅনস্তপুরম্‌ থেকে ব্রিবান্দ্রম-গুয়াহাটি এ 
রেলে: নর্থ-ইন্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েতে ডিমাপুরই হল প্রভৃতি। এবার সেখান থেকে তিনসুকিয়া যাবার জন্য যে- 


সবচেয়ে কাছের প্রধান রেল স্টেশন। এখানে ট্রেন আসছে 
দিল্লি থেকে ছাড়া 4056 ব্রহ্মপুত্র মেল গুয়াহাটিতে 
14.30 ছেড়ে এখানে 20.251 এই ট্রেনটি দিল্লি জংশন 
থেকে ছাড়ে 21.00| 2067 গশুয়াহাটি-ডিমাপুর 
জনশতাব্দী এক্স 6.45 ছেড়ে (রবি বাদে) এখানে 
11.30; 5665 গুয়াহাটি-ডিমাপুর এক্স 14.00 ছেড়ে 
এখানে 20.001 5603 গুয়াহারটি-তিনসুকিয়া এক্স 
গুয়াহাটি 20 30 ছেড়ে এখানে 2.201 ট্রেনটি তিনসুকিয়া 
পৌছচ্ছে 8.301 2424 রাজধানী এক্স (সাপ্তাহিক) 
গুয়াহাটি 17 15 ছেড়ে 23.10। ট্রেনটি দিল্লি জংশন 
ছাড়ে 14.001 হাওড়া থেকে যারা সোজা আসবেন তারা 
বিকেল 17.55 কামরূপ এক্স ধরে একরাত্বি কাটিয়ে 
পরদিন বিকেলে 18.00টায় গুয়াহাটি | 15.45 গুয়াহাটি- 
সরাইঘাট এক্সপ্রেস বু. বৃ. র. ধরেও ছুয়াহাটি আসতে 
পারেন। এছাড়াও ট্রেন পাবেন বাঙ্গালোর থেকে আসা 
বাঙ্গালোর গুয়াহাটি এক্স, কোচি থেকে কোচি-গুয়াহাটি 


কোনো ট্রেন ধরে ডিমাপুর রোডে নেমে পড়ুন। তারপর 
ম'কপথে গল্তব্স্থলের উদ্দেশে রওনা হন। 

সড়কপথে . কোহিমা সড়কপথে শীচের স্থানগুলোর 
সঙ্গে যুক্ত। কিলোমিটারে দূরত্বসহ স্থানগুলি হল _- 
ডিমাপুর 74, হম্ফল 145, গুয়াহাটি 390, শিলং 490 
এবং কলকাত; 15161 ডিমাপুর ও কোহিমা 39নং 
জণ্তীয় সড়কে যুক্ত। এই পথে নাগাল্যান্ড স্টেট 
ট্রাম্স-পার্টের বাস চলছে ঘন ঘন সকাল 5.30 থেকে শুরু 
করে বিকেল 15.30 পর্যস্ত। সময় নেয় 2.30 ঘণ্টার মত। 
ভাড়া চার ধরনের | ৩৫-৪৫ মাথাপিছু (পরিবর্তন 
-ধে'গ্)। ছাড়ছে ট্রা্পোর্ট বাস স্টেশন থেকে (%.: 
22094)। শুয়াহাটি থেকে ব্লু হিলস্‌ ট্রাভেলস্-এর লাঞ্জারি 
বাসেও এখানে আসা যায়। মণিপুর-ইম্ফল থেকেও বান 
আসছে সুন্দর পাহাড়ি পথে। আগে এই পথ বিদ্বসন্কুল 
ছিল। এখনো মাঝে মাঝে পাগলা পাহাড় থেকে পাথর 
গড়িয়ে পড়ে। তবে পথে যেতে খুব ভাল লাগে ফুল- 


৩৬০ 


অর্কিডের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে। কোহিমার 16 কিমি 
আগে পেরোতে হবে জ্বজ্তা সেতু। সেতু পেরিয়ে বাকি 
নিতেই “াখে পড়বে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের শীর্ষদেশ জুড়ে 
কোহিমা শহর । স্থানীয়ভাবে মিটারহান ট্যাক্সি পাবেন, 
পাবেন মিনি কোচও ১০-১২ মাথাপিছু মধ্যে। কোহিমায় 
তো এলেন, এবার কোহিমাতে থাকার জআ্য়গার 
ধোজখবর দিই। 


হট খুব একটা তাল হোটেলের 
টে সন্ধান আপনাকে দিতে পারব 


না। তবে বাসযোগ্য হোটেল আছে বইকি। আর আছে 
মধ্যবিস্তেব বাজেটের হোটেলও | পর্যটন বিভাগের 7101- 
19 10006 (217: 22417) আছে (ন7-10) ৩ ১৭৫, 
0 ২৫০ শহর থেকে ওকিমি দূবে একটি টিলার উপর 
যাত্রীনিবাস (11: 22708) 08 ১০০। শাগাল্যান্ড 
পর্যটনের কলকাতা অফিস . 5991910 700191 
10017291001 06119, 11 51915909516 
99121 1601013 700 071. 0. 2282 52261 
52471 এছাডা ভারতীয় প্রথার হোটেল রয়েছে মিশন 
কম্পাউন্ড 'রাডে ।710181 1815/859 5 ২০০২ [)৩৫০। 
সুপার মাকেটেব কাছে শহরের একপ্রান্তে 95210170- 
191-5 ১৭৫ 0 ২৫০! খাওয়া দাওয়া ভাল। অসম 
রাইফেলস্‌ রোডে 78491 10009 5 ১৬৫. 0 ২৮০, 
আও চার্চের কাছে 38991110191 9 ১৫৫0 ২%০- 
৩৫০.; নাগাল্যান্ড এম্পোরিয়ামের কাছে £%9101991) 
10191 5 ১২৫. 0 ২০০; বাস স্টান্ডে 71670 110- 
(91 ৩ ৯৫, 0 ১৫০। 9119) ৬৪৪/110191 ১ ২২৫. 
0 ৩৯০। ডিব্রকে আছে £1709559301 110191, 
কেবলমাত্র 0 ৩৫০-৬০০। ট্রালগপোর্ট কমিশনারের 
অফিসেব কাছে 01761410191 9 ২৫০0 ৩২৫। এছাড়া 
15া স্টেশনের উলটোদিকে 110191 84951 1০৬ 
মাঝারি মানের 5 ১১৫-১৬৫, 0 ২৫০-৪০৩। নিউ 
মার্কেটে আছে 510101 11016| (1: 22731) 5 
১২৫ 0 ২৫০। আরো ছোট-বড় হোটেল আছে এখানে 
৷ এগুলি ছাড়া আছে 18, 08, 01); এ-সবের জনা 
নাগাল্যান্ডের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করুন। 
স্টেশনে আছে রিটায়ারিং কম। বাস স্ট্যান্ডে থাকা ও 
আহারের ব্যবস্থা আছে রাত্রিবাসের জন্য। এখানে 1414২ 
1105191-এও পর্যটকেরা থাকতে পারেন | এটি সিমেটির 
পাশে 39991 110191-এর উলটোদিকে । যোগাযোগ : 
59018121%, 1$3991070 /55811)1১1 যাত্রী নিবাস 
আছে জেল রোড, রাজ্য গ্রহ্াগারের কাছে (5: 


ভারত ভ্রমণ 


22708), 5 ৯০ 0 ১২০। 48010 89170111019! 
(7:22721)। 778 11-এ ৮৫০-১,৬৫০। 


নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা 1,495 মি. উচ্চে 

অবস্থিত একটি বেড়ে ওঠা আধুনিক শহর। এই শহরের 
কেন্্রস্থলে অবস্থিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক 71169 58০. 
010 40110 21 091716161-টি পর্যটকদের মনে 
গভীর ছাপ ফেলে দেয়। সমাধির অন্ধকার এখানে নেই। 
কেনই-বা থাকবে? কারণ এখানে আছে জীবন উৎসগের 
জাতীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায়। এই সুসজ্জিত 
সমাধিক্ষেত্রে মবসুম এলে গোলাপ ফুটে ওঠে মখমল 
চিরসবুজ তৃণ্দলের মাঝখানে । ওপরে আর নীচে আছে 
দুটি সুউচ্চ ব্রশ। এ দুটির মাঝখান দিয়ে ধীরে ওঠা পাহাড়ি 
শহরের কেন্দ্র অবধি বয়ে গেছে ঝকঝকে ব্রোপ্ ফলকে 
লেখা পাথরের স্তশ্তগুলি। প্রতিটি স্তষ্তু স্বাধানতার জন 
উৎসর্গীকৃত শহিদদের (1421 জন) নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মবণ 
করিয়ে দেষ। উপরের ক্রশটির পাদমূলে একটি লেখ 
রযেছে--যাতে খোদিত রয়েছে (অনুবাদে), এখানে, 
ডেপুটি কমিশনারেব টেনিস কোর্টের চারপাশে, কোহিমা 
যুদ্ধে অবতীর্ণ মানুষেরা -_ যাঁরা তাদের সঙ্গীসহ এপ্রিল 
1944-এ ভারতে জাপানি অনুপ্রবেশকে থামিয়ে 
দিযেছিলেন। অনেক সময় পর্যটকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় 
আর একটি ছোট্র ফলক | এটি ওই স্মারক স্তম্ের একপাশে 
একটি গাছে আটকানো আছে, তাতে লেখা আছে 
(অনুবাদে): এই পুষ্পিত চেরী গাছটির গুরুত্ এতিহাসিক। 
গাছটিতে জাপানিরা শক্রদের বেঁধে রেখে একদা গুলি করে 
মারত।' পর্যটক বন্ধু, আপনি এখানে এমন অনেক গাছ, 
অনেক বাড়ি দেখবেন-_ যেখানে এখনো গুলির চিহ্ন রয়ে 
গেছে। আর নীচের স্তস্তটির পাদদেশে যা লেখা রয়েছে 
তার অনুবাদ দিলে এর মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে: 

///91 0104 0০0 1101715 

191 11791 01 0৩ 210 ও2)/ 

101 00011 101770110 

1/5 0469 001 (009) 
গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে না? এই কোহিমাই আপনাকে 
ফৌজের সংগ্রামের কথাও । চলুন, এবার যাই ও কিমি (2 
মাইল) দূরে স্টেট মিউজিয়ামটি দেখে আসি। এখানে এলে 
অতীতকালের নাগাভৃমি (এটি কি সত্যিই মহাভারতের 


নাগালান্ড 


অর্জুনের স্ত্রী উলপীর নাগরাজ্যের আধুনিক পরিণতি?) 
আপনার সামনে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠবে। বিভিন্ন শ্রেণীর 
নাগাদের জীবন পদ্ধতি, খোদিত তোরণাংশ, নানা সম্মান 
স্মারক, বিচিত্র অলঙ্কারাদি দেখে আপনি মোহিত হবেন। 
ঝিনুক আর শঙ্খ দিযে নাগাদের বিশেষ অলঙ্কার, তাদের 
উৎসবাদিতে ব্যবহাত চিত্রিত ও বৃহদাকার ঢাক ( যা 
পিটিয়ে এক সময় তারা সঙ্কেত সংবাদ পাঠাত) দেখুন। 
এর গায়ে খোদাই করা রয়েছে জলের তরঙ্গ আর তার 
উপরে লোকেরা নৌকো বাইছে। এসব দেখে পণ্ডিতের 
মনে করেন নাগারা সম্ভবত জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ 
থেকে আগত সমুদ্রজীবী জাতি। এটি খোলা থাকে রবি ও 
ছুটির দিন বাদে 10 00-15.001 নিঙ্নতলে আছে পশড- 
পক্ষীর (বিশেষ করে এই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেব) সংগ্রহ। 

সুপার মার্কেটে তো গেছেন। এর বাইরের বাজারটিও 
কম আকর্ষণের নয। ঘুরতে থাকলে আনন্দ পাবেন। গ্রামা 
মেয়েরা তাদের নিশ্ুম্ব পোশাকে তাদেব খামাব, খেত, বন 
এবং নদী থেকে জাত জিনিসপত্র বিক্রি করছে। কিশুন 
চাল, ব্যাঙের ছাতা, ফল বা মাছ। ঘুরতে ঘুরতে চলে যান 
বড় বস্তি গ্রামে । এখান থেকেই আসলে কোহিমার শুক । 
নাগারা বিশ্বাস করে যে এতবড়ো গ্রাম সারা এশিয়া খণ্ডে 
বোধহয় আর দ্বিতীয়টি নেই। আকারের তর্ক থাক -_ 
কিন্তু ঢুকতেই এর তোরণ (সব নাগা গ্রামেরই এটা 
বৈশিষ্টা) যাতে যোদ্ধা এবং বন্দুকের নানা প্রতীক আকা 
থাকে, থাকে প্রাচুর্য এবং মিথুনের বিষয়ও । মিথুন উৎসব 
ছিল (ওদের ভাষায় কিকা সুচিমং) প্রার্থনার উৎসব __ 
যাতে বিশাল মহিষাকৃতি পশুকে বলি দেওয়া হয়। আরো 
একটু দূরে গেলে রাস্তার পাশে দেখবেন খুব প্রাটান একটি 
তোরণ। আর গ্রামের ভিতর ঢুকলে তো৷ দেখতে পাবেন 
নাগাদের বিশেষ রীতির ঘরবাড়ি। 

চিডিয়াখানা দেখতে কার না ভাল লাগে? অতএব 
চলুন, বনময় পাহাড়ের ধারে সবুজ পরিপ্রেক্ষিতে খাঁচায় 
বন্দী জীবজন্তগুলো চিড়িয়াখানায় দেখে 'আসি। এখানেই 
দেখতে পাবেন আধাবন্য বাইসন-জাতীয় পশু দিথুনকে 
গেটে ঢুকেই বাঁদিকে। দেখতে পাবেন প্রকৃতিবিদ £. ? 
0968 আবিষ্ধত সোনালি লাঙ্গুর। নানা জাতীয় পাখির 
মধ্যে দেখতে পাবেন দুর্লভ ট্রাগোপান ফেজন্ট্‌' বঙিন 
পাখি-_ চিডিয়াখানার একেবারে উচুতে । সোমবার 
বন্ধ। খোলা থাকে -- গ্রীষ্মকালে : 9.0০0-11.00 এবং 
13.00-17.00, শীতকালে : 9.0০0-11.00 এবং 
13.00-16.00। 

এবার চলুন একটু দূরে দূরে ঘুরে আসি। যাই প্রথমে 
20 কিমি মোটরে চড়ে খোনোমা গ্রামে। নাগারা এই 


৩৬১ 


গ্রামটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এখানে এলে পাহাড়ী 
সৌন্দর্য নতুনভাবে যেন উদ্ঘাটিত হবে। জলপ্রপাতগুলি 
আপনার সঙ্গী হবে, অর্কিড আর ফার্ন আপনাকে দেবে 
হাত্ছাণি! অবশা বাসের ভরসায় যাবেন না, যাবেন 
নিজের বা ভাড়া মোটরে। গ্রামে ঢুকতেই দেখতে পাবেন 
কয়েকটি স্মারকন্তুস্ত আর বাঁশের পাইপে কেমন করে জল 
নিয়ে বাওযা হচ্ছে। দেখবেন হযতো প্রায় কুডি জাতের 
ধানের কেমন চাষ হচ্ছে আলাদা আলাদা পাহাড়ী ধাপে। 
গ্রামেব সবচেয়ে উঁচুতে খাড়া পাথুরে সোপান পেরিয়ে 
নাগাদের প্রথাসিদ্ধ রীতিতে খোদাই করা' প্রাচীন বুরুজটি 
দেখে আসুন। এখানেই 1879-তে নাগা যোদ্ধারা 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ বারের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিল। 
আবার এখানেই একটি সাধারণ শ্বেতততশু স্মরণ করিয়ে 
চলেছে নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 0.11. 02172111, 
1121. 0.7 05006, (1,171. 01095 এবং 19]. 
101 921-এর স্মৃতি। 

মোককচুৎ 

এখানে একটি রাত্রি কাটাবার সময় হবে কি 
আপনার? তাহলে রাজধানী কোহিমা থেকে 160 কিমি 
দুরে মোককচুংয়ে একটা রাত কাটান সকালের দিকে হয় 
কোহিমায় অথবা ডিমাপুরে বাস ধরে। বাস সোজা এখানে 
আসছে। কোহিমায় 6.30-এ বাস ধরুন -_ সেমি ডিলাক্স, 
7.30-এ এক্সপ্রেস। এখানে এলে আও নাগাদের সংস্কৃতির 
বিশেষ পরিচয় পেয়ে যাবেন। আও নাগা যোদ্ধারা বিশেষ 
এক ধরনের পোশাক পরত --- হাতে বোনা লাল-কালো 
শালের সাদা নকৃশী পাড গাযে দিযে শক্রদের বিরুদ্ধে 
শৌর্য প্রদর্শনের জন্যে। 

1,325 মি উচ্চে এই শহরের আবহাওয়া খুব 
মনোরম। সুদি মে মাসের প্রথম দিক আসেন তবে 
গ্যাৎসু' নামে বাজ বপনের উৎসবে উপস্থিও থাকবেন। 
দেখবেন জমিকে উর্বর করা হচ্ছে, চারপাশের জঙ্গল 
পোড়ানো হয়েছে। আর নাচে-গানে উৎসবে প্রায় দেড় 
মাস তারা মন্ত থাকছে। আগস্ট মাসে 'মেতেমনিও' বা 
"91706110179 উৎসবও এমনি আনন্দের ফসল 
কাটাকে কেন্দ্র করে। পরের উৎসবটিতে স্ত্রী ও পুরুষদের 
টাগ্‌ অফ্‌ ওয়ার' __ টানাটানি দেখলে মনে হবে আপনিও 
দলে ভিড়ে পড়বেন। এখান থেকেই শতখানেক 
কিলোমিটার বাসে গেলে পাবেন নাগা উপজাতির বাস 
ভিয়োসাং-এ। এখানে ট্যুরিস্ট লজও পাবেন, কেবলমাত্র 


৩৬২ 


5 ১৫০। এছাড়া হোটেল আছে 11.5. 705৫-এ 
25০9 11915। 9 ১১৫, 0 ১৫০; বাস স্ট্যান্ডের 
বিপরীতে 17190110191 9 ৮৫, 0 ১২৫; 171016| 
3917১০5 ৭৫ 0 ১১৫। শ্মগুড়ি রোডে 990161 
[179 ১৫০ 0 ২৫০। মারানি রোডে 0001170111019| 
5 ১৫০ 0 ২৫০। আরও ওপরে লংখাম গ্রাম, 1,846 
মিটার উচুতে। এখানে এলে হিমালয়ের অপরূপ শোভা 
আপনাকে মুদ্ধ করবেই। 


ডিমাপুর 
কোহিমা থেকেই ডিমাপুর যেতে হয। সব জায়গাই 
কোহিমা থেকে যাওয়হি ভাল। কারণ পথে কোনো 
অসুবিধে আছে কিনা তার খোঁজ আগে ভাগে এখানেই 
পাওয়া যায়। কোহিমা থেকে ডিমাপুরের দূরত্ব 74 কিমি। 
সময লাগবে 2% ঘণ্টা বাসে। মণিপুরের বাস স্ট্যান্ডও 
আছে ডিমাপুরে। এখানেই কলকাতা - ডিমাপুর /0- 
81706 /4-এর বিমান উড়ে আসছে সপ্তাহে চারদিন 
শুয়াহাটি হয়ে। বাস ভাড়া ডিলাক্স ৩২ সেমি-ডিলাক্স ২৫, 
এক্স ১৭। রেল স্টেশনও এটি। ট্রেনের কথা একটু আগেই 
বলে এসেছি। প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র এই শহরে 
একটা কসমোপলিটান শহরের চবিত্র গড়ে উঠেছে। 
মধ্যযুগে এটি ছিল কাছাড়ি উপজাতিদের রাজধানী। 
এখানের নাগাল্ান্ড স্টেট ট্রাঙ্গ পোর্টের বাস স্টেশন থেকে 
মাত্র 1 কিমি গিয়ে ডিমাপুরের আর্কিওলজিক্যাল বিভাগে 
গেলে সেই সব পুরাতন সমৃদ্ধ দিনগুলির অতীত 
নিদর্শনগুলি দেখতে পাবেন। আর যদি বর্তমানের মধ্যে 
অতীত সংস্কৃতিকে জীবন্ত দেখতে চান তো রুথ এবং 
হারালুতে গিয়ে নাগা মেয়েদের শালবোনা দেখে আসুন-_ 
অভিভূত হয়ে যাবেন, নিয়ে আসতে ইচ্ছে হবে। এখান 
থেকে 37 কিমি দূরের ইন্টাঙ্কি অভয়ারপ্যটি দেখে আসতে 
পারেন। 
কোথায় থাকবেন এখানে : 


শে এখানে বাস স্ট্যান্ডের কাছেই 
(০৪) 
রি জি নাগালাশ্ড পর্যটন দপ্তরের 


ট্যুরিস্ট লজ আছে--5 ১২৫. 0 ১৫০ (517: 03862- 
26355) এর একটু দূরেই আছে 011 (রিজা : অতিরিক্ত 
ডেপুটি কমিশনার, ডিমাপুর)। এ ছাড়া আশ্রয় পাবেন 
অনেক ছোট বড় হোটেলে (5 ৬৫-৯০, 0 ১০০-১৬৫) 
_যেমন মারোয়াড়ি হোটেল, মণিপুরি হোটেল, মাদ্রাজ 
হোটেল, ইডেন হোটেল, নাগাল্যান্ড ট্যুরিস্ট হোটেল 


ভারত ভ্রমণ 


প্রভৃতিতে | একটু বেশি আরামে ইউরোপীয় 
স্টাইলে যাঁরা থাকতে চান তারা সার্কুলার রোডে 11019! 
78901081-এ উঠুন (2: 21416) 580 ৩২৫ 
৫৭৫, 10/0 ৪২৫-৮৫০। নাগি হোটেল আছে কোহিমা 
রোডে। 5 ২৭৫ 0 ৪০০। সার্কুলার রোডে সিটি টাওয়ার 
9 ৪০০, [0 ৫০০-৭৫০। এদেশীয় হোটেল --11016। 
|1091720101721 ৬৫১০০110191 /11091 ৯০-১৭৫, 
অতীতদিনের মোইনবাগানের বিখ্যাত অলিম্পিক 
ফুটবলার টি. আও-এর স্ত্রী এই হোটেলটি পরিচালনা 
করেন। এঁদের খাবারের সুনাম আছে। 

বি.দ্র. ডিমাপুরেই নাগাল্যান্ড সরকারের দপ্তর থেকে 
ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। নাগাল্যান্ডের 
ওপর দিয়ে মণিপুরে যাবার জন্যও পারমিটের দরকার। 
কোহিমা-ইম্ফল বাস ছাড়ে 6.301 সেমি-ডিলাক্স বাসে 
সময় নেয় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। গ্রীন হিলস্‌ ট্রাভেলস-এর 
(61: 22279) বাস ছাড়ে কোহিমার ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে 
_- যাচ্ছে রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে সর্বন্ব। 

আর কী কী দেখবেন : ইন্টাঙ্কি অভয়ারঞ্জ . কোহিমা 
থেকে 111 কিমি এবং ডিমাপুর থেকে 37 কিমি দূরে এই 
অভয়ারণো দেখুন দুর্লভি হুলক বেবুন (ভারতের একমাত্র 
শিবন), হাতি, মিথুন, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, উড়ুকু 
কাঠবেডালি। বুনো কুকুর, বাঘ, শ্লথ ভালুক, ধনেশ, 
কালিজ প্রভৃতি পাখিও! এখানে একটি 111 আছে। 
হয়ত ভাড়ার জন্য গাড়িও পেয়ে যেতে পারেন। 

ওখা : কোহিমার 80 কিমি দূরে জেলাশহর। এখানেই 
লোথা উপজ্বাতিদের বাস। কোহিমা এবং মোককচুং থেকে 
একই দূরত্বের এই শহরটি ফারকেটিং (অসম) রেল স্টেশন 
থেকে 58 কিমি দূরে। ছবির মত এই শহরের চারপাশের 
পাহাড় চুড়োয় গ্রামগুলি বড় দৃষ্টি নন্দন। একটি চুড়োয় 
আছে মনোলিথ পাথরের (লংসু) স্তস্ভ। এখানে এসে 
লোথাদের নাচ দেখুন, গান শুনুন বিশেষ করে সরকারি 
পরিচালনায় 7 নভেম্বরের 'টোখু এমং' এবং “পিখুচক' 
উৎসবে। গায়ে দিন ছেলেদের “ওপতুরম' ও মেয়েদের 

ংপেংসু' শাল। 

ফেক : কোহিমার 134 কিমি দূরে সদর জেলা শহর 
এবং চেকৃরু, খেনজে ও সাং উপজাতির মিশ্রণ 
চাখেসাংদের বাসভূমি। এরা অন্য নাগাদের থেকে 
একেবারে আলাদা। মার্চ-এপ্রিল মাসে " 9011167/9 
প্রধান উৎসব। এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্রিথ ও ট্রাগোপান 
পাখি দেখতে পাবেন। আর অর্কিডের তো আদত জায়গা। 

জুনেবোটো : কোহিমার 150 কিমি দূরে 1,874 


নাগাল্যান্ড 


মিটার উচ্চতায় এই সদর জেলা শহরে আসতে হলে 
চাজ্বৌবা হয়ে ঘুরে আসতে হবে। অবশা মোককচুং থেকে 
মাত্র 68 কিমি দূরে। সেমাদের বাসভূমি এই শহর 
চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এরা মাতৃতাস্ত্রিক উপজাতি। 
এদের নাচ-গানও সুখ্যাত | জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
এদের “তুলুনি উৎসব' উদযাপিত হয়। 15া-র সেমি- 
ডিলাক্স বাস যাচ্ছে প্রতিদিন কোহিমায় 6.30 ছেড়ে, 
ভাড়া ৪০; 7.00 এক্স ৩২: থাকার জন্য টাউন পার্কে 4 
টি 0 শয্যার 1000151 1০099 ভাডা রয়েছে ১৬৫. 
আমিষ ও নিরামিষ দু ধরনেরই খাবার পাবেন। 

মন : কোহিমা থেকে 65 কিমি দূরে এই জেলা 
শহরটি 897.64 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এখানকার 


৩৬৩ 


উপজাতিদের এঁতিহাবাহী পোশাক, মুখের উলকি এবং 
পালক লাগানো টুপি -_ সব মিলিয়ে নাগা সংস্কৃতি ও 
এতিহোর এরকম জলজ্যান্ত নিদর্শন আপনার নজর 
কাড়বে। 

ট্রেকিং : যারা ট্রেকিং করতে চান তারা কোহিমার 15 
কিমি দূরে 3,043 মিটার উচ্চতায় জাপফু পীকে চলে 
যান নাগাল্যান্ডের শুখা মরসুম নভেম্বর-মার্ঠের মধ্যে। 
অথবা এই সময়েই আসুন কোহিমার 25 কিমি দূরে 
2,462 মি. উচুতে জাপফু পীকের পিছনে 021০8 
উপত্যকায়। 

মদ্যপান : শুক্র, শনি, রবি, মাইলের দিন এবং 
জাতীয় উৎসবের দিনগুলিতে মদ্যপান নিষেধ। 


পণ্ডিচেরী 


বিশ্ববাপী ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষেব যে 
স্থানগুলির পরিচয় বিশ্বজোড়া, পণ্ডিচেরী তাদের মধো 
অনাতম। চারটি বিচ্ছিন্ন ছোট অঞ্চল নিয়ে এই 
কেন্দ্রশাসিত রাজাটি গঠিত-- করমগুল উপকূলে 
পণ্ডিচেরী ও কারিকল, কেরলের উপবৃদল মাহে এবং 
অন্ধপ্রদেশের উপকূলে ইয়ানাম। সব মিলিয়ে আযতন 
492 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 9 লক্ষের কিছু বেশি 
(9,73,829--2001)1 4টি জেলা- পণ্ডিচেরী, 
কারিকল, মাহে ও ইয়ানাম। প্রধান শহব ও রাজধানী 
পণ্ডিচেরী। নানাধর্মের অধিবাসার বসবাস এই রাজে। 
প্রধান ভাষাগুলি তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ছাড়া 
ইংরোজ ও ফরাসি। দীর্ঘকাল ফরাসি উপনিবেশ থাকায 
এখানের ভারতীয় সংস্কৃতিতে ফরাসি সংস্কৃতির মিলন 
ঘটেছে। বাবসা-বাণিজ্য প্রধানত জলপথে পরিবাহিত | 
1674-এ জিঞ্জির রাজার কাছ থেকে ফ্রাঙ্কো মার্টিন 
পণ্ডচেরী কিনে নিয়ে প্রথম ফরাসি উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। ওলন্দাজরা এই অঞ্চল দখল করে নেয় 1693. 
এ।6€ বছর পরে এক সদ্ধির ফলে ফরাসিরা আবার এই 
অঞ্চল অধিকার করে। মাঝখানে 4 বার ইংরেজ-ফরাসিব 
যুদ্ধে পণ্িচেরীর ভাগ্য বার বার পরিবতিত হতে থাকে৷ 
1816-য় আবার ফরাসিদের অধিকারে আসে । 1947 
এ ভারত স্বাধান হলে প্রকৃতিপক্ষে ফরাসি শাসন শেষ 
হয়। প্রায় 240 বছর ফরাসিদের রাজত্ব কবার শেষে 1 
নভেম্বর 1956 এটি ভারতের অস্তুর্ূত্ত হয! গণতান্ত্রিক 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় 1 জুলাই 1963 থেকে । আজ 
কিন্তু পঞ্চিচেরীব শামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাঙালি 
মনীষী তথা দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দের নাম। এই শতাব্দীর 
প্রথম থেকে তিনিই পণ্ডিচেরীকে দিয়েছেন নতুন বাপ! 
এখানের প্রধান নদী জিপ্রি এবং পোল্লিয়ার | সমুদ্র 
তীরভাগে 67টি লবণান্ত হুদের মধো প্রধান 
দক্ষিণাঞ্চলের ওসুদু হ্দ। পণ্ডিচেরী শহরটি সমুদ্বের কাছে 
পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে একটি নদীর মোহনায অবস্থিত 
কারিকল পণ্ডিচেরী থেকে 163 কিমি দক্ষিণে। 
আয়তন 160 বর্গকিমি। কারিকল এ-অঞ্চলের একমাত্র 
শহর ও শাসনকেন্দ্র। পূর্ব সীমানা বাঙ্গোপসাগর। অনা 
তিনটি দিকে তামিলনাড় রাজোব তাঞ্জাভুর জেলা দিয়ে 
ঘেরা । জলবায়ু মনোরম। এটি নারকেল তেল এবং মাছের 
প্রধান বাবসায় কেন্ত্র। নৌকো নির্মাণ শিল্পও আছে। 


রেলপথে সংযুক্ত। 

মাহে মাহে নদীর মোহনায় অবস্থিত আয়তন 9 
বর্গকিমি। মাহে একমাত্র শহর ও শাসনকেন্দ্র। নদীর 
মোহনায পাহাদ্ডের উপর অবস্থিত এই শহরের সৌন্দর্য 
মনোরম! তেলিচেরি থকে 8 কিমি। মধ্য অক্টোবরে 
এখানে সেন্ট 'থরেসার ভোজ উৎসব হয়। 

ইয়ানাম একমাত্র শহর ও শাসন কেন্দ্র। প্রধান শিল্প 
বস্ত্র বযন ও মৎসা শিল্প। শহরটির মাঝখান দিয়ে বযে 
'গছে কোরিঙ্গা নদী। কাকিনাডা-রাজমহেন্জ্ী সড়কপথে 
কাকিনাড়া বেল স্টেশনে নেমে যাওয়া যায়। 


পণ্ডিচেরী 


পণ্ডিচেবা নামটি এসেছে তামিল* শখ পুড়ুচেরী 
(থকে। তামিল ভাষায় 'পুড়ু' শব্দের অর্থ নতুন আর “চেরী' 
শব্দেব অর্থ জনপদ বা গ্রাম। পণ্ডিচেবী গড়ে উঠেছে নতুন 
শহর হিসেবেই । শহরের আযতন 293 বর্গকিমি । একজন 
টাফ কমিশনারেব অধীনে শাসিত এই রাজাটি সম্পর্কে 
একটি কিংবদন্তি আছে। এখানেই নাকি ধষি অশপ্ত্যর 
আশ্রম ছিল এবং সেই পুণাস্থানের উপরেই নাকি আধুনিক 
খষিখাত শ্রাঅরবিন্েব সাধনভূমি গড়ে ওঠে। প্রাচীন কাল 
থেকেই পণ্ডিতের স্থান হিসেবে এর খাতি ছিল-- এর 
প্রাটীন 'বেদপুরী' নামটি সেই ইঙ্গিতই বহন করে! পর্যটকরা 
এখানে আসেন প্রধানত পণ্ডিচেরী এবং তারই 
আশেপাশের কিছু দর্শনীয় স্থানের টানে! 

কখন আসবেন. পণ্ডিচেরীব বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের 
গড় 1237 সেমি (487 ইঞ্চি)। গ্রীন্মে ও শীতে সর্বোচ্চ 
ও সর্বনিশ্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 370 এবং 2101 
সেদিক থেকে বর্ষা ও গ্রীত্ম বাদ দিযে প্রায় সব সময়েই 
আসা যায়। পোশাক -- সুতির। শীতে একটা চাদর বা 
হাফ সোয়েটারই যথেষ্ট। 


5 কেমন করে আসবেন পগ্ডিচেরী 
৮7৭ বিভক্ত। শহরের মাঝখান দিয়ে 


একটি খাল সোজাসুজি চলে গেছে উত্তর-দক্ষিণে। খালের 
পূর্প্রাস্তটি যা বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী সেটির নাম ৬15 
891211016 বা সাদা শহর । এখানেই আছে রোমা রৌলা 


আম্মায়ার শৈব মন্দিরটি দর্শনীয। পণ্ডিচেরীর সঙ্গে লাইব্রেরি থেকে অরোভিল পর্যস্ত সব। পশ্চিম দিকের 


পগ্ডচেরী ৩৬৫ 


শা সপ স্টপ সপ শর শী পেপসি পাপা শাপলা 
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'৩৬৬ 


অংশটি ৬1৪ 1০1০ বা কৃষ্ণ শহর নামে পরিচিত। 
বিমানে এলে আপনাকে নামতে হবে চেম্নাইএ-_ শহর 
থেকে 160 কিমি দৃরে। রেলে এলে চেন্নাই থেকে 
ভিল্রুপুরম্‌ হয়ে যে রেলপথ শহরটির দক্ষিণ দিয়ে গেছে 
(দূরে একেবারে সমুদ্রতীরে নিউ পায়ারের কাছ পর্যন্ত 
বিস্তৃত) সেই রেলপথে পণ্ডিচেরী স্টেশনে নামুন। চেন্নাই 
থেকে এক্স ট্রেনে ভিন্লুপূরম্‌ ঘণ্টা চারেকের রাস্তা । চেন্লাই- 
এর এগ্মোর স্টেশন থেকে রাতারাতি পণ্ডিচেবা পৌঁছে 
যাবেন। সড়কপথে পশ্ডিচেরী দাক্ষণ ভারকের বহুস্থানের 
সঙ্গেই সংযুক্ত। চিদাম্বরমূ 64 কিমি (কুড্ডালোর হয়ে), 
তিন্দিভানঘ, হযে চেন্নাই 160 কিমি; চিদাশ্বরম্‌ হয়ে 
তাস্তাভুর 177 কিনি, ভিল্লুপুরম্‌ হয়ে তিকভান্নামালাই 
107 কিমি, ভিল্লুপুরম্‌ হয়ে তিরুচিরাপলি 209 কিমি। 
আনকেই সেজনো তামিলনাড়ু বেডাতে এসে দেই ফাকে 
পণিচেরী খুরে যান। বাস চলছে চেন্নাই, নাগপন্নঘ্‌, 
কারিকল, গার, চিদাশ্বরম্‌ কুড্ডালোর প্রভৃতি স্থান 
থেকে। এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ডটি একেবারে শহবের পশ্চিমে 
বোটানিকাল গার্ডেনের উদ্ভব পশ্চিম কোণ থেকে একটু 
দুরে | চেন্নাই থেক বাসে লময় লাগে 4 ঘণ্টা। 


মিনি এ কোথায় উঠবেন . এসেছেন যখন 


তখন চলুন থাকার কিছু জাযগার 
হোটেল এবং অন্যানা সরকারি-বেসরকারি আস্তানার কথা 
বলি। পরে বলব বিশেষ করে অববিন্দ আশ্রমেব কথা। 
মরাইমালাই আদিগাল সলাই-এ 110191 11855, 
(তিকভাল্লুভর বাস স্টযান্ডের কাছে (9: 2337221) 
5/২0 ৪৭৫ 0/০ ৫৫০ স্যুইট ৬৫০; ওয়েস্ট বুলেভার্ড 
এ 1109091 নি 111617800172| (লা. 2337230) 
৪১৫০ [0 ২০০. 9%0 ২৫০ 0/0 ৩৫০; মিশন স্ট্রিটে 
/1510 (5195117901585 (617: 2336728) 5৮৫) 
১০০-১৭৫ 580 ২০০00 ২৫০, 12 রুই সার্ষেন 
রোডে 0181701101610'241019 (আমেরিকান প্ল্যান) 
মাথা পিছু 8০ ২০০-২৫০; 18-বি জমিদার গার্ডেনস-এ 
10191 09011 088 ১০০-১৭৫ 1০ ২০০-২৭৫; 
38 বীচ রোডে 110191 ০০01100181715| ১৭৫-৩০০ 
রঙ্গাপিল্লাই স্ট্রিটে 60015 19099 (9: 2221111) 
0/০ ১৫০-২৫০ 0০ ৪৫০; মন্তেসরি স্ট্রিটে 
£111429ঞা। 5 ৬৫ 0 ৯০; 6 সেন্ট থেরেসা স্ট্রিটে 
10161 £1081 (935) 508 ৬০ 588 ৮০088 
১২০; রেলস্টেশনের কাছে উদ্ললম্‌ রোডে 110181 110- 
917 (7-13) 5 ১৭৫ 0 ৩০০ 00 ৪৫০; মাহে 
লেবারডেনাইস স্টিটে 110191 0430 9 ৮৫ 0 ১৫০, 


হদিশ দিই! আগে সাধারণ 


ভারত ভ্রমণ 


580 ২০০00 ২৫০। এছাডা আছে কামরাজ 
সলাইতে 8148 51211710191 0 ২৭৫. 080 ৪৫০; 
71016111219 [0 ২৫০ 0/0 ৩৫০, 18 দ্যুপ্লে স্ট্রিটে 
110191182165110 ; এই রাস্তাতেই /015 10099 : 
রঙ্গপিল্লাই স্ট্রিটে 11016100512 1/111888", 9211 
॥0008. 79175 10099, 19100 10999, ৬1০1015 
[9099,179191 /1510 ইত্যাদি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় 
আছে রেল স্টেশ'দরু কাছে ডঞ্ললন্‌ রোডে 30942117. 
1911 [00115111916 (11 2398276) 008 ২০০, 
08০ ৪০০ 98 ৬০০. 0/0 ৪০০; কিনাডিনগবে 
যাব্রানিবাস (21: 2203474) 108 ৬০ ডর্মি ১০; (রিজ্ঞা 
19, 'গীবার্ড আভিনিউতে অবস্থিত 0190107 ০1 
108791,বা 98080801150) স্টেশনের কাছে উপ্ললম 
বোডে €%০015101 081719 ডর্মিতে শযাপ্রতি ৫০:66 
কহ সাফের্ননএ 11117101021 717550615 80170104 5 
৫. 0 ৬৫ (বিভা কনিশনার, পণ্চিচেরী 
মিউনিসিপালিটি); সোলাই নগরে 01101179519) (21). 
2233495) ডর্মি ২০, এখানে নিজস্ব রানা করা যেতে 
পারে (রিজা: ওয়ারেন, 011 302, 1010091061- 
605003, 12017010797 ; বেলওয়ে িটাযাবিং কম 
৩৫ মাথাপিছু। ট্রেন থকে নেমে ক্লোক কমে মালপত্র রেখে 
দিতে পারেন। 

অরবিন্দ আশ্রম প্রযত্বে গৌবার্ট আভিনিউতে 281 
21895117956 (61: 2224412) 5 ১২৫0 ১৭৫ 
ডর্মি ৫০ ডিলাক্স 5 ২৫০0 ৩৫০; এই রাস্তার 10 নং- 
এ 595 9108 94851110458 (17: 2336699) 0) 
১৫০-২৫০ 0০ ৩০০-৩৫০; 15 রোমা রোলীতে 9০- 
05 94951 11090156 ৩ ৬৫ 0) ৯০7 01099 
১৪121-তে 1719177810121 34950110458 5 ৮৫) 
১০৫ 0/২০ ২৫০। এগুলি ছাড়া আরো কিছু অতিথিশালা 
আছে। যদি আগ্রম বুকিং করেন-- নিশ্চিত্ত থাকতে 
পারবেন। আশ্রমের অতিথিশালার জন্য যোগাযোগ 
ককন : 08112188190, 91180100102 89112 
11101712001) 09891005, 12521109 70121 50951, 
০010998 0011)16). 70170101611 6095001, শী. 
(0431) 2339648 ভাড়া 08 ৭০০ ডর্মি ১৫ রাত্রে না 
থেকে যদি শুধু দিনটির আশ্রয় চান তবে আশ্রমের 
মাতৃম্মরণম্-এ থাকতে পারেন। এখানের নির্দিষ্ট খাবারও 
মাত্র ১৫য় পাবেন সারা দিনের জন্য। পণ্ডিচেরী পৌঁছে 
এখানে জিনিসপত্র রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। 

কোথায় বেড়াবেন : প্রথমে পণ্ডিচেরীর ভিতরের 
কথা বলি। শ্বেত পণ্ডিচেরী : ডিম্বাকৃতি এই শহরের প্রায় 


পণ্ডিচেবী 


প্রতিটি রাস্তা সরলরেখার গিয়ে সমকোণে এসে মিলেছে। 
চমৎকাব পৰিকল্পনা এই আধুনিক শহরের 3 কিমি লম্বা 
গড়ের মাঠটির চারপাশেই গডে উঠেছে শহরের দ্রষ্টব্য 
স্থানগুলি। 

দুপ্লে মার্গে রয়েছে রাজনিবাস, এককালে বড়লাট 
দ্ুপ্লে এখানে থাকতেন। এখন রাস্তার নাম হয়েছে 
জওহরলালের নামে এবং এখানে বাস করেন একজন 
ভারতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর। বাগানে রয়েছে বিষুব 
'বরাহ অবতাবে' লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ক্রীড়ারত মূর্তি। রাস্তা 
পার হযেই দেখতে পাবেন পুষ্পে-ঝরনায় বিগলিত 
গভর্নমেন্ট পার্কটি। এটি তৃতীয় নেগোলিয়নের সময়কালে 
(1852-70) নিক হয়েছিল। পার্কের উদ্ভব পশ্চিম 
কোণে 1827-এ প্রতিষ্ঠিত রোর্মা রোল লাইব্রেরিটি 
একটি জ্ঞানভাগ্ডার বিশেষ । 60,000 বইযের (যার মধো 
বেশির ভাগ দষ্প্রাপা ও দুর্লভ পত্রপত্রিকা) সংগ্রহ 
(ইতবেজি, ফরাসি ও তামিল ভাষায়) আপনাকে বিস্মিত 
করুবে। পার্কের দক্ষিণে রয়েছে পর্ডিচেরীর অতীত ও 
ভবিষ্যতর পাক্ষী আক্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম । এখানে 
রয়েছে পল্লব ও চোল শিল্পের নমুনা, আরেকামেড়ুতে 
প্রাপ্ত বহু প্রাটান পোড়ামাটির নিদর্শন, ফরাসি চিপ্রশিল্পের 
বহু নমুনা, গ্রোগ্রমুর্তি, হ্তুশিল্পাদি। সোমবার ও ছুটির দিন 
বন্ধ। প্রবেশ মূলা লাগে না। খোলা থাকে 1000- 
17,001 

পার্কের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তা ধরে হেড পোস 
অফিসকে ডাইনে ফেলে উত্তরে খালের পূর্বপ্রাপ্তে 1 
কিমি দূরে আছে মানাকুলা বিনায়াগার মন্দির । 11 
91991-এর উপরে এই গণেশ মন্দিবে প্রতি শুক্রবার 
নতুন উদ্যোগীরা এসে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। 
পার্কের ঠিক দক্ষিণে গৌবার্ট আভিনিউ এর উপর রয়েছে 
বেড়ানোর জনা বিস্তীর্ণ ময়দান (1,500 মি লক্বা)। 
মেমোরিয়াল। একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে ফ্রেঞ্চওয়ার 
মেমোরিয়াল ; 29মি উচু লাইট হড়িস, উজ্জ্বল সমুদ্রবেলা 
তো নিশ্চয়ই। সেখানে দেখুন 284মি লম্বা নতুন খিলান 
সেওুটিও বঙ্গোপসাগরের বুকে। 

মানাকুলা বিয়াগার মন্দিরের একটু উত্তর-পূর্ব 
কোণের রাস্তায় গেলে দেখতে পাবেন শ্রীঅরকিন্দ সেন্টার 
অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন প্রতিষ্ঠানটি। 
শ্রীঅরবিন্দের দেহাস্তের (1950) পর তাঁর শিক্ষাদর্শ 
অনুসারে শ্রীমা 1952-তে এই আস্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে 
রূপদান করেন। বহু পাঠানূরাগী দেশ-বিদেশ থেকে 


৩৬০ 
এখানে শিক্ষাগ্রহণের জনা সমবেত হন। এবও উত্তব-পূর্বে 
রয়েছে ফরাসি ভারততত্ববিদ 01.17109281 প্রতিষ্ঠিত 
ফ্রেঞ্চ ইন্স্টিটিউট। 1955-য এই কেন্দ্রে ভারতীয় 
ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতির উপর গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। 
এ ছাড়া এর বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগটি অরণ্য, মৃত্তিকা, 
ভৃবিদ্যা-সম্পর্কিত মানচিত্র তৈরি করে। যাঁর! শ্বেত 
পণ্ডিচেরীর বাসিন্দা তারা যাতে অরোভিল সম্পর্কে 
খোঁজখবর নিতে পারেন সেজন্য গভর্নমেন্ট পার্কের উত্তর- 
পূর্ব কোণের দিকে গৌবাট আতিনিউডে বযষেছে 
অরোভিল ইনফরমেশন সেন্টার। 

পণ্ডিচেরীর অনাতম প্রধান আকর্ষণ শ্রীঅরবিন্দ 
আশ্রম স্থাপন করে রাজনীভতি-্রান্ত, অধ্যাত্-পিপাসু 
অরবিন্দ ঘোষ (পরে ঝষি অরবিন্দ বা শ্রীঅরবিন্দ নামেই 
পরিচিত) পণ্ডিচেরীতে চলে আসেন 1910-এ এবং 
সাধনায় পূর্ণত্ব ঘটে 24 নভেম্বর 1926-এ। তাঁর কাজে 
সহযোগিতা করতে থাকেন ফরাসি পল রিশাবের পত্র 
মাদাম মীরা রিশার-_ পরবর্তীকালে যিনি মাদার বা শ্রীমা 
নামেই পরিচিত। এখানেই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন 1119 
116 [01%1176, 11161101121 ০৮০18, 98১01, গীতা 
ও উপণিষদের টীকা। ধীরে ধীরে বেডে ওঠা আশ্রমটি 
এখন প্রায় 500 ছড়িয়ে থাকা বাড়ির কমোরোোগের 
সমাহাঁর। দোতলা ছাই রূঙেব বাড়িগুলি এনেছে এক 
বৈরাগ্ের পরিবেশ। ফুলের বাগান তাতে যুক্ত করেছে 
পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা। সম্মুখে প্রবহমান সমুদ্ধে সেই 
বৈরাগ্য পথের নির্নিমেষ দূর পথের অনুসন্ধান। 
শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহেই তাঁর অস্তিম শয়ান ঘটে। সেই 
সমাধিস্থানও আজ হয়েছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। রিসেপশন 
সার্ভিস থেকে অনুমতি নিয়ে এসে পর্যটক বহু পুণ্যার্থীর 
সঙ্গে পুষ্পন্তুবকে নিজের শ্রদ্ধার্থা নিবেদন করেন। ছার 
উন্মোচিত থাকে দুপুরে অল্পক্ষণের জন্য (11.45- 
12.00)। অরবিন্দ আশ্রমের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে 
কৃষি প্রসারণও উল্লেখযোগ্য । আশ্রমে এসেছেন যখন তখন 
তো একটু ধূপকাঠি, কমাল স্মারক হিসেবে নিয়ে যাবেনই। 

কৃষ্ণ শহরটিতে রয়েছে রেল স্টেশনের অনতিদূরে 
29199 109 9909 ০০৪1 09 49505 চার্চটি | এর 
গথিক শিল্পরীতি পর্যটকের সন্ত্রম আদায় করে নেয়। 
বারান্দার রষ্িন কাচ আর প্যানেলে আঁকা যিশুর জীবন- 
কাহিনী দেখবার মত। পণ্ডিচেরী বিখ্যাত কবি সুর্রক্ষাণ্য 
ভারতীর জনাও (1882-1921)। তামিল ভাষার এ 
যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা 
সূরক্গণ্য ভারতীর বাড়িটি রয়েছে £5%/21811 1001 
50991-এ। কবি এখানে আসেন 1908-এ। এঁরই শিষ্য 


টি 
শোস্) বা হু 


শপ পপি পা পাপে স্পা পা শিস্পিস্পীল ছা? 
চিতা 
দেহ 


প্রেবোভিলে 


১ 
ইনফবামশন সেন্ট তি 


আরোডিলে 





কবি ভারতীদাসন “পবেহবর' (কবিদের রাজা)এর 
বাড়িটিও রয়েছে 7891711811601 50981-এ এবং এখন 
একটি জাতীয় স্মারক | 

বোটানিক্যাল গার্ডেন আ্যান্ড আকোরিয়াম . রেল 
স্টেশনের 2 কিমি পশ্চিমে এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ডের 
ডাইনে। লোকাল বাস স্টান্ডের বাঁয়ে রয়েছে বিশাল 
বোটানিক্যাল গার্ডেনটি। 1826-এ প্রতিষ্ঠিত এই বাগানে 
বহু দুষ্প্রাপ্য এবং অপরিচিত গাছপালা রয়েছে। রয়েছে 
বহু বিদেশী গাছও। ভিতরের মৎস্যাশয়টিতেও আছে 
2০ অলংকারময় নানান মাছের সংগ্রহ। 

, এবার যাই পণ্ডিচেরী থেকে একটু দূরের 

মি 


৩ 


স্টেশন থেকে মহাত্মা গান্ধি রোড ধরে সোজা 
উত্তরে 7 কিমি গেলে অরোভিল বা প্রত্যুষের শহরে 
পৌঁছে যাবেন। এই শহরের পিছনে আছে যুদ্ধ-স্মৃতি: 
কবি-দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ও তার সাধন-সহায়িকা শ্রীমার 
যুগলম্মরণ। ফরাসি স্থপতি 30961 £09া পরিকল্পিত 
এই শহর শিক্ষা এবং বসবাসের ক্ষেত্রে একটি নতুন 
ভাবনার উদ্বোধক। তামিলনাড়ুর ও পণ্ডিচেরীর সীমাস্ত 
অঞ্চলে এই আস্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক শহরটি গড়ে উঠেছে 
ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, তিব্বত ও 
অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতায় । প্রায় 
50 বর্গকিমি আয়তনের এই শহর গড়ে উঠেছে /901- 





12001, 5211011, 78৬6120101, চ7181118 -_ 
আকাঙক্ষা, সমৃদ্ধি, প্রকাশ, ৪18 তারপর 
গোটা শহরটি বিনান্ত হয়েছে পাঁচটি ভাগে -- কর্ম, 
আবাস, শিক্ষা, সমাজ এবং বিশ্ব নামে। মাঝখানে 
মাতৃমন্দির __ তাতে স্মরিত হন মহালল্্্ী, মহাসরস্বতী, 
মহাকালী ও মহেশ্বরী। সাধন-মন্দিরটি গোলাকৃতি। 
শ্নানবতা এবং এঁকাবোধের এই কর্মযজ্ঞে বিশ্বের বহু 
দেশের মানুষ আজ সংঘবদ্ধ। 
এখানে যাবার জনো কোন স্থানীয যানবাহন নেই। 
তবে পণ্ডিচেরীর 12 নেহরু স্ট্রিট এর ব্যুটিক-দ্য-অরোভিল 
থেকে সপ্তাহে তিনদিন কন্ডাকটেড ট্যুরের বাসের ব্যবস্থা 
করা হয়। তাতে চড়ে অরোভিল দেখে আসতে পারবেন। 
এখানে থাকার জন্যে 79191 ৬/899121 এবং 
001 3610958 নামে তিনটি 011 আছে। খাওয়া- 
দাওয়া সমেত মাথা পিছু ৫০ লাগে। বিস্তারিত বিবরণের 
জনা যোগাযোগ করুন : 8০4৭৪ 0 /01109৬15, 
850118001, 7 0. 19125091221) ১02- 
16019180041, 5০040 81001: 0150101, 
19111117900 - 6051 04 
অরকিদ আশ্রমের উৎসবগঞ্জি 
শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন _- 15 আগস্ট। শ্রীমায়ের 
জন্মদিন _- 21 ফেব্রুয়ারি। শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান -__ 
5 ডিসেম্বর । শ্রীঅরবিন্দের সমাধি -- 9 ডিসেম্বর । 
শ্রীমায়ের প্রয়াপ দিবল -- 17 নভেম্বর [1973]। 
শ্রীমায়ের সমাধি -_ 20 নভেম্বর। শ্রীমায়ের পণ্ডিচেরী 
আগমন -_ 24 এপ্রিল। শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধিলাভ __ 24 


পণ্ডিচেরী 


নভেম্বর। আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী __ 1 ও 2 
ডিসেশ্বর। 

আসুন এই উৎসবের দিনগুলিতে। 
আরেকামেড়ু 

20 কিমি দূরে এখানে সাম্প্রতিক খননকার্ষের পবে 
রোমক মুদ্রা, পানপাত্র, পোড়ামাটির তৈজসপত্র প্রভৃতি 
সময়ের ভারত-রোম সভাতার যুগটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। 
তাছাড়া এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবও লক্ষণীয়। 50 
কমি দূরে মণ্ডশুপার্ট্ুতে ব্রক্ষা, বিষুঃ ও শিবের প্রথম পল্লব 
সাশ্রাজ্যের সময়কালীন মন্দিরটি আছে। এই মন্দিরের 
নাম লক্ষিতায়তন। দেশের প্রথম জাতীয় ফসিল-উড 
পাকটি দেখার জন্য যেতে হবে 29 কিমি দূরের 
তিকভাক্কারাইতে। ছোট্ট ছোট্ট টিবিব নীচে এই অশ্বীভূত 
গাছগুলো অস্তুত 10 কোটি বছর আগে খড়ির পাহাড়ের 
যুগের সমযকার । দেখে বিস্ময জাগে। 

এখানের বাড়তি আকর্ষণ হল চোল যুগের বিখ্যাত 
স্থাপত্য নিদর্শনের মন্দির চন্দ্রম্ীলীম্বর শিবমন্দিরটি। 
ছোট্ট একটি পাহাড়ের চুড়ায় আর একটি মন্দির রয়েছে 
50 কিমি দূরে মৈলামে মুরুগান মন্দির । মার্চ এপ্রিল মাসে 
এখানের উৎসবে প্রচুর তক্তসমাগম হয়। চলুন, দেখে 
আসি আউত্তেরি বা 04559০94016 হ্দটি পণ্ডিচেরী- 
ভিল্লুপুরম্‌ রাস্তায় বাসে চড়ে 16 কিমি গিয়ে। দারুণ 
মনোরম জায়গা । আর যদি নৌকা চড়তে মন চায় তো 
চলুন নিয়ে যাই 4 কিমি দূরে আবিয়ানবুগ্লম-এর কাছে 


ভারত শভ্রমণ--২৪ 


৩৬৯ 
চুনস্বর নদীতে । চুন্নস্বব বোট হাউসে নৌকা ভাড়া করুন 
সপ্তাহের যে কোনো দিনে 9.0০0-17.00 মধো। ভাড়া : 
তিনজনের নৌকা ঘণ্ট। প্রতি ৫, 4 জনের ৮ আর 6 
জনের ১০। বাগানে বসে থাকার জন্য ছাতা, চেয়ার, 
টিপয় নামমাত্র ভাড়ায় পাবেন __ বসে বসে সীন্দর্য বা 
নৌকা বাওয়া দেখুন। অথবা গাছের ছায়ায়, মাঠে, 
ক্যানেলের পার ধরে, গ্রাম্য কুঁড়ের পাশ দিয়ে যান__ মন 
ছুটবে তেপাস্তরে। 

যদি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে (তামিলদের মাসি মাসে) 
পূর্ণিমার দিন আসেন তাহলে দেখবেন 38 মন্দির থেকে 
দেবতার মৃত্তি শোভাযাত্রা করে নিয়ে এসে কেমন একটা 
প্রতীকী বিসর্জনের উৎসব। এই উপলক্ষে সকালে বহু 
দর্শনার্থী সমুদ্ধে ডুব দেন। ভিলিয়ানুরের থিরুকামীশ্বরের 
মন্দিরে _ 10 কিমি দূরে রথযাত্রা একটা বিরাট 
উৎসব। এমন উৎসব হয় € কিমি দক্ষিণে বীরামপত্ভিনাম- 
এ আম্মান মন্দিরেও। 

কনডাকটেড ট্যুর 

পণ্ডচেরী সরকারের 01901019816 ০1 
11101719001) 01010 21001151। (71: 
2339497), 0৬1. 07 70177010161, 19, 
9300/0611 //81708, 172010101911-605001 
বিভাগ অরোভিল, বোট ক্লাব এবং স্থানীয় দ্রষ্টব্যগুলি 
দেখার জন্য কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন। 
ট্যুবিস্ট ইন্ফরমেশন বারো থেকে সকাল টায় ছেড়ে 
বাসগুলি ফিরে আসে 13.00টায়। ভাড়া জন পিছু ৫৫.) 
গৌবার্ট আভিনিউতে এই অফিস থেকেই অগ্রিম বুকিং 
করা যায়। আশ্রম দেখার ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছি। 
এছাড়া 15 জিঞ্জি সালাই থেকে বাস যায় অরোভিলে। 


গে 
ভি 
ছি, 


পশ্চিমবঙ্গ 


আজি বাংলাদেশের হাদয হতে কখন আপনি 

তুমি এই অপরাপ রাপে বাহির হলে জননী! 

ওাগা মা, তোমা দেখে দেখে আখি না ফিরে! 

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে! 
অখণ্ড বাংলা আজ্জ দুভাগ হয়েছে কিন্তু প্রাকৃতিব- সৌন্দর্য 
কোনো রাজনৈতিক দম্যু লরটে নিত পাবেনি। এখনো 
মায়ের মুরতি দেখে দেখে আমাদের আঁখি ফিরতে চায় 
না। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা সর্বদাই বাইরের টানে 
দেশে-বিদেশেব নানা ভয়ে ঘুবে বেডাচ্ছি জানব এবার 
জগৎটাকে'র বাসনা নিযে । কিন্ত কখনো কি ভাবি "দেখা 
হয় নাই চক্ষু মেলিযা, ঘব হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, 
একটি ধানের শাষের উপরর একটি শিশিরবিন্দু'! পর্যটব: 
বন্ধু, আমার ঘরের পাশের পাখ-পাখালি, গাছ- গাছালি, 
পাহাড় নদী, মন্দিব মসজিদ, ইতিহাস-সংস্কৃতিকে আমরা 
আর একটু আপন কবে দেখি, ধানেব ওপর 
শিশিরবিল্দুতেই আমাদের সির্ধুদর্শন সম্ভব হবেই। 

পশ্চিমবাঙ্গের রাজনৈতিক বয়স আদৌ বেশি নয়, 
1947-এ ভারত বিভাগে এর জন্ম । কিন্তু বঙ্গদেশের 
ইতিহাস সুপ্রাটান। পুরাণে আছে, চন্দ্রংশীয় রাজা বলির 
অনাতম পত্রের নাম ছিল বঙ্গ। তিনি পদ্মানদীর দক্ষিণ 
ভাগ এবং ভাগীরথী ও পুবাতন ব্স্াপু্র নদের মাঝখানের 
ব-দ্বীপ অঞ্চল অধিকার করে নেন। পরে অবশ্য ভীম ও 
রাজা রঘুর কাছে পরাস্ত হন। কালিদাসের 'রঘুবংশম্‌'- 
এ উল্লেখ রয়েছে যে বঙ্গদেশে মানুষ নৌকোতে বাস করত 
এবং এখানের প্রধান খাদা ধানজাত দ্রবা। 

গঙ্গার পশ্চিম ও দক্ষিণে বাড, অবিভল্ড' বাংলার 
উত্তর ভাগের নাম ছিল পুণ্ডু. বরেন্দ্র ও গৌড়। পূর্ব 
অংশে ছিল সমতট, হরিকেল, বঙ্গ বা বঙ্গাল। গৌড় 
শব্জটি দিয়ে হিন্দু যুগে উত্তর, পশ্চিম বা সমগ্র বঙ্গদেশকে 
বোঝাত। মালদহের কাছেই ছিল প্রাচীন গৌড় নগরী। 
বৈদিক সাহিত্যে বাঙালিরা খুব হেয় জাতি বলে উল্লিখিত। 
মনুসংহিতায় বঙ্গ আযাবর্তের মধ্যে । মহাভারতেও 
বঙ্গদেশের অন্তর্গত তীর্থের নাম আছে। বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ 
জনপদ বলে উল্লেখ আছে রামায়ণে। আলেকজান্ডার- 
মেগাস্থেনিসের সময় উল্লিখিত গঙ্গারিডি বঙ্গভূমিরই 
অন্তর্গত। গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ তাদের অধিকারে ছিল। 
বখ্তিয়ার খিলজির সময়ে 12-13 শতকে বঙ্গদেশে 
শাসনকর্তা ছিলেন সেন বংশীয রাজারা। যুমলমান 


বাজত্বের শেষে ইংরেজ রাভত্বে বাংলা গুরুত্ব গেল 
কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল 
গড়ে ওঠার ফলে। প্রকৃতপক্ষে 1911 পর্যস্ত কলকাতাই 
ছিল ইংরেজ অধিকৃত ভারতের রাজ্ধানী। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গের আয়তন 87,853 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 8 
কোটির কিছু বেশি__ 8,02,21,171 (2001)। জেলার 
সংখচা 19। বাঁকুডা, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, কলকাতা, 
কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, 
নদীয়া, পূর্ব মেদিনীপুব পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, উত্তর 
চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চবিবশ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, 
দক্ষিণ দিনাজপুর ও হুগলি। 

কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ নদীপ্রধানও। জলঙ্গি, ভৈবব, 
ইছামতী, তিস্তা, মহানন্দা, কপনারায়ণ, দামোদর, 
গঙ্গা-বিধোত বঙ্গদেশের “ভালে কাঞ্চন শঙ্গে মুকুট" । নাচে 
“সাগর যাহারু বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে/ আমবা বাঙালি 
বাস করি সেই তীথেবরদ বঙ্গে ৬ 

বেডাবাব সেবা সময় মে-আগস্) বাদে সাবা বহ্ছব 
ধরে। 


কলকাতা 


কলিকাতা বা কলকাতা নাম যে কী করে হল 
300 বছর ধরে কেউ তার হদিস পেলেন না। কেউ 
বলেন দেবী কালীর ক্ষত্র (কালীঘাট) থেকে কালিঘাটা » 
কলিকাতা; কেউ বলেন “কলি' চুনেব ভাটা ছিল বলে 
কলিকাতা; কেউ গল্প করেন এক সাহেব দুদ্তন স্থানীয় 
অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কোন জায়গা (নিশ্চয়ই 
ইংরেজিতে, অধিবাসীরা ঘাস কেটে নিষে যাচ্ছিলেন, তারা 
ভাবলেন সাহেব হয়ত জিজ্ঞেস করছে-_ কবে ঘাস কাটা 
হয়েছে। তীরা ইংরেজি জানেন না। হিন্দি-উরদু মিশিষে 
উত্তর দিলেন-_- কাল কাটা হ্যায় অথাৎ গতকাল 
কেটেছে। তা থেকে কালকাটা-_ 09100021 গল্পই 
হয়েছে, ইতিহাস জানা যায়নি। তা না থাক-_ কলকাতা 
আমাদের জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কেউ বললেন, 
“রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি'। কেউ 
বললেন, “সিটি অফ প্যালেসেস্‌", কবিগুরু দেখলেন, 
ইটের ওপর ইট, মাঝে মানুষ কীট'; রাজনীতিক বললেন, 
“মিছিলের শহর'। কবি গাইলেন, “কলকাতা একদিন 
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কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'। বুদ্ধদেব বসু বললেন, 
'কলকাতা সবাইকেই বদালে দেয়'। 300 বছরের বুডিটা 
[আধুনিক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জ্বোব চার্নক: 1690-এর 
জুনেই এখানে পা দেন] কিন্তু তার আকর্ষণ করার শক্তি 
একটুও হারায়নি। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে 
অনিবার্য। এশিয়ার বৃহন্তম, পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ এই 
শহর তার বুকে নানা সম্পদ নিয়ে নিয়ত ডাকছে। 
সুতানুটি, গোবিন্দপুর হারিয়ে গেছে কলকাতায়। এখানে 
আপনিও হারিয়ে যান। 

কেসন করে আসবেন 





এখানে 10121 11765 3 1 1703-র বিমান 
ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থা যেমন 8110511 
8545) 5,309/21 08101 181111785, 01016-811, 917- 
9৭০19 /110785. 70931191021 8811755, 3999 
২0102110211 19111795। 1৭9001 /1 11.. 021 
88170509511 11195, 70/। 81017918111195, 
/91010 777/ 0182/5 1712177210015 প্রভৃতি 
এবং বিভিন্ন বেসরকারী বিমানসংস্থা যেমন 8119106 
/4, 58151284101795, 481 80%25 প্রভৃতি বিমান 
নিয়মিত আসছে-যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শহর এবং রাজ্য 
ছাড়াও দমদম বিমানবন্দর (নতুন নাম সৃভাষচন্দ্র বসু 
বিমান বন্দর) থেকে বিদেশের বিভিন্ন শহর যেমন 
আম্মান, আমস্টারডাম, ব্যাঙ্কক, বিরাটনণর, চট্টগ্রাম, 
সিঙ্গাপুর ও টোকিও-তে নিয়মিত বিমান যাতায়াত 
করছে। মুশ্বাই থেকে এখানে 10 274 আসছে 16.40 
ছেড়ে 18.50 এবং 10 675 6.30 ছেড়ে 8.30 
প্রতিদিন; দিল্লিতে 20.20 ছেড়ে 22.20 এবং 9.55 
ছেড়ে 11.55 প্রতিদিন; কলকাতা থেকে মুম্বাই 9.20 
ছেড়ে 11.40 ও 19 45 ছেড়ে 22.25 প্রতিদিন আর 
দিলি যাচ্ছে 7.00ছেড়ে 9.00 ও 17.20 ছেড়ে 19.20। 
দিল্লিতে স.বু শু. ছেড়ে ।/ বিমান আসছে 5.50 ছেড়ে 
রায়পুর, ভুবনেম্বর হয়ে 10.05 | এটিই ফিরে যাচ্ছে 
10.45 মিনিটে ছেড়ে একই পথে দিল্লিতে 15.00। প্রতি 
মবৃর- 18 বিমান কলকাতায় 19.30 ভুবনেশ্বরে 
সোমবার 20.30 ছেড়ে কলকাতায় 21.55 মিনিটে। 
মুস্বাই ছেড়ে প্রতি ম.বৃশ. 18 বিমান আমেদাবাদে 
17.15. পাটনায় 19.40 হয়ে কলকাতায় 21.05 আর 
11.30 ছেড়ে আমেদাবাদে 12.25 কানপুরে 14.40 
ছুঁয়ে কলকাতায় 16.35 । দিল্লিতে প্রতিদিন 9.25 ছেড়ে 


ভারত ভ্রমণ 


লখনৌ 10.15, পাটনা 11.35, রাচি 1245 হয়ে 
কলকাতায় 14.001 কলকাতায মঙ্গল বৃহস্পতি ও 
শনিবার 9.50 ছেড়ে রাঁচি 10 35, পাটনা 11 45. 
লখনৌ 13.05 হয়ে দিলি 14.25। 

কলকাতা থেকে সো.বুশু. 5.30 ছেড়ে 7.30 
পোর্টব্রেয়ার পৌছচ্ছে। আর ফেরে ম.বুশ. 9.00 ছেড়ে 
11.00। ডিমাপুর থেকে কলকাতায় বিমান আসছে ব.র. 
15.50 ম.গ. 15.30, এবং ম.বু.শু. ডিমাপুর থেকে 
শুয়াহাটি হয়ে 15.55) চট্টগ্রামে বু'র. 1320 মিনিটে 
ছেড়ে কলকাতায় আসছে 14 001 কাঠমাণ্ড থেকে বুর. 
নেপাল এয়ারলাইঙ্সের বিমান আসছে 14.25। আর 
ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ফেরে বুধ ও রবিবার বাদ 
অন্যান্য দিন 16.45 | এছাড়া আরো বহু বিমান ভারতের 
নানা স্থানে যাচ্ছে৷ দমদম এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতা 
শহরে আসার জনো নানা বাস, টাক্সি পাবেন। 


* আয়তন 185 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 45,80,544, : 
: পুরুষ 25,06,029,. মহিলা * 20,74,515; : 
: জনসংখ্যার ঘনত্ব 24,760 প্রতি বর্গকিমিতে; : 
- শহরনাসী ১০০% | 
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ট্রেন আসছে কলকাতায় হাজারো জায়গা থেকে। 
কলকাতা আসার দুটো মুখ্য স্টেশন হাওড়া এবং 
শিয়ালদহ। এ দুটি স্টেশন থেকে যে সব ট্রেন ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে অন্যানা প্রদেশের সূত্রে তাদের কথা 
বলে এসেছি। এখানে হাওড়া ও শ্িয়ালদহে আগ্রা, 
দেরাদুন, দিল্লি, ডিক্রগড়, গুয়াহাটি, গোরখপুর, জন্মু- 
তাওয়াই, লখনৌ, চেন্নাই, মজঃফরপুর, নাগপুর, নিউ 
বঙ্গাইগাও, নিউ জলপাইগুড়ি, পাটনা, পুরী, রাঁচী, 
প্রভৃতি স্থান থেকে যে সব ট্রেন আসছে তার একটা খসড়া 
তালিকা দিচ্ছি। ট্রেনের সময় যে পরিবর্তনশীল সুধী 
পর্যটককে সেকথা বলে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। 

1,441 কিষি দূরের দিল্লি থেকে 2302 রাজধানী 
এক্স (শুক্র বাদে) 17.0 দিলি ছেড়ে হাওড়া পৌঁছচ্ছে 
10.45; শুক্রবার 17.00 ছেড়ে আসছে 2306 রাজধানী 
এক্স হাওড়ায় শনিবার 12.50. বুধ ও রবি 2305 
রাজধানী এক্স 13.35 হাওড়া ছেড়ে পাটনা হয়ে দিল্লি 
পৌঁছচ্ছে পরদিন 9.50। আবার 2301 রাজধানী এজ 
(রবি বাদে) 16.15 হাওড়া ছেড়ে দিল্লি পৌছচ্ছে 9.50। 
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কালকাতে 23.45 ছেড়ে আসা কালকা মেল দিল্লিতে 
ছাড়ছে 7.30. হাওডায় পৌঁছচ্ছে 7.25। শ্রগঙ্গানগর 
20 15 ছেড়ে নিউদিলি 7.5 হয়ে (ছাড়ে 8.05) উদয়ন 
আভা তুফান এক্স পরের দিন 18.30, দিলি জংশনে 
15.30 ছেড়ে জনতা এক্স দু রাত্রি কাটিয়ে 5.351 1,968 
কিমি দূরের মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে 20 30 ছেড়ে মুস্বাই- 
হাওড়া মেল ভায়া নাগপুর দুরাত্রি কাটিযে হাওড়া 6.30, 
গীতাপ্রলি এক 6.00 ছেড়ে এক রাত্রি কাটিয়ে 14.15, 
2322 মুম্বাই হাওড়া মেল ভায়া এলাহাবাদ মুম্বাই 21.20 
ছেডে দু বাত্রি পর 11 25; হাতিয়া থেকে 20.00 ছেড়ে 
8616 হাতিয়া এক্স 7.10; সম্বলপূর 8.40 ছেড়ে 
সম্বলপুর হাওড়া ইস্পাত এক্স হাওড়া 20.00; চেন্নাই 
সেন্টালে 22.30 ছেড়ে হাওড়া মেল 1663 কিমি পার 
হয়ে একরাত্রি পর 555; 9.05 ছেড়ে করমণ্ডল এক্স 
একরারি পর 1315, ব্রিবান্ত্রম-হাওড়া এক্স (বুশ) 
1515 ছেড়ে একরাধ্রি কাটিয়ে 16.20; তিকুপতিতে 
9 45 ছেডে তিরুপতি-হাওডা এক্স 3.30; পুরীতে 19 00 
ছেড়ে পুবী হাওড়া এক্স 5.25; 21.40 ছেড়ে শ্রীজগমাথ 
এক্স 8 10. ভুবনেশ্বরে 13.50 ছেডে ধৌলি এক্স 21.25: 
2074 ভূবনেশর-হাওড়া জনশতাব্দী এক্স 5.45 ছেড়ে 
13.25. হায়দরাবাদে 6.50 ছেড়ে ইস্ট-কোস্ট এক্স 
হাওড়ায় 14.30; অমৃতসর মেল অমৃতসরে 18.30 ছেড়ে 
1,829 কিমি পার হয়ে দু রাত্রি পর 7.50; অমুতসর এক্স 
17.45 ছেড়ে দু রাত্রি পর 15.30; জন্মু-তাওয়াই-এ সো. 
বু র 22.05 ছেড়ে হিমগিরি এক্স 1967 কিমি পার হযে 
ম. বু শ 11.40 এবং 18.50 ছেড়ে জন্মু-তাওয়াই এক্স 
শিয়ালদহে 15.501 দেবাদুনে 20.25 ছেড়ে দুন এক্স 
হাওডায 6.55; গুযাহাটিতে 2200, নিউ 
জলপাইগুড়িতে 805 ছেড়ে কাঞ্চনভঙুণা এক্স 20.35; 
ডিক্রগড় 15.45, শরয়াহাটি 7.00 ছেড়ে কামরূপ এক্স 
6.30; মালদায় 21.35 ছেড়ে গৌড় এক্স 5.55, 
আমেদাবাদে 9.25 ছেড়ে হাওড়া এক্স 2089 কিমি পার 
হয়ে দু রাত্রি পর 3.05 মিনিটে । গোয়ালিয়রে ম. বু 
শ/সো. 5.50 ছেড়ে চম্বল এক্স 6.20 এবং ইন্দোঞে 
20.40 ছেড়ে শিপ্রা এক্স 6.201 10 20 বাক্জৌল ছেড়ে 
মিথিলা এক্স 5.00, গোরুখপুনে ৪.10 ছেড়ে হাওড়া- 
গোরখপুর এক্স 4.151 দুরত্ব 870 কিমি। কাঠগোদামে 
19.40 ছেড়ে বাগ এক্সপ্রেস গোরখপুর 12.40 হয়ে 
হাওড়া 11.151 বাঙ্গালোরে বুধ, শুক্র 23.30 ছেড়ে 
বাঙ্গালোর-হাওড়া-গুয়াহাটি এক্স 12.201 নিউ 
জলপাইগুড়ি থেকে 20.05 ছেড়ে দার্জিলিং মেল শিয়ালদহ 
আসছে 8.50।1 নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে তিস্তা-তোর্ষা 
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এক্স 11.15 ছেড়ে শিয়ালদহ আসছে 6201 বহু 
প্যাসেঞ্তার ট্রেন এবং স্থানীয় ভাবে শহরতলির ট্রেন চলছে 
হাওড়া__ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব, শিয়ালদহ মেন এবং উত্তর 
স্টেশন থেকে মুহমুহ। 

কলকাতা ও হাওডায় স্থানীয়ভাবে প্রচুর বাস, 
মিনিবাস, ট্রাম চলছে দিন-রাতে। দূর পাল্লার নানান বাসও 
যাতায়াত করছে। 

কলকাতার সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ মেট্রো বা পাতাল 
রেল; চল্রছে টালিগঞ্জ থেকে দমদম। 

কন্ডাকটেড ট্যুর 

কলকাতা দর্শন: পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তর, ট্যুরিস্ট 
পেন্ট [3/2,89170/-32091-01651) 830 (6950), 
101315-1, 711: 033-2210-3199-2248-8291/ 
5917] প্রতিদিন লাক্সারি কোচে গাইড সহ সারাদিন ধরে 
কলকাতা দেখাবার বাবস্থা করে থাকেন। ভাড়া ১৫০। তবে 
সমস্ত ভ্রমণটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইচ্ছে হলে 
সকাল থেকে দুপুর বা দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ৫০ করে 
ভাড়ায় ঘুরতে পারেন। প্রথমে দর্শন শুরু হচ্ছে বিবাদী বাগ 
থেকে 7 30 রওনা হয়ে ইডেন গার্ডেনস্‌, জৈন মন্দির, 
দক্ষিণেশ্বর, বেলুড মঠ এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন দিয়ে। 
বাস ফিরছে 11.45 নাগাদ এসপ্র্যানেড অঞ্চলে মেট্রো 
সিনেমার সামনে । এখানে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে 1 ঘণ্টার 
ব্রেক জার্নি। তারপর আবার শুরু হচ্ছে বিকেলর 
বেড়ানো। তখন যাদুঘর, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, জওহর শিশুভবন, 
চিডিয়াখানা, ভ্ঞাতীয় গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্র সরোবর 
বেড়ানো হবে। শেষ হবে 17.30টায়। 

এরকমই আর একটি ট্যুর শুরু হয় সকাল 
8 00টায়-. ইডেন গার্ডেনস্‌, জৈন মন্দির, সেন্ট পলস্‌ 
কাথিড্রাল, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নিক্কোপার্ক, বিড়লা 
মিউজিয়াম, মেরিন মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, 
বিদ্যাসাগর সেতু ঘুরে ধর্মতলায় ফেরে 17.301 ভাড়া 
১৫০, অন্যান্য খরচ শিজেদের। টিকিটের জন্য যোগাযোগ 
করুন-__- (ক) পর্যটন দফতরে 7.00-16.00 (21: 
2248-8271) অথবা খে) হাওড়া স্টেশনে পর্যটন 
দফতরের অফিসে 7.00-12.30 মধ্যে (27: 2220- 
3518)। অবশ্া সোমবার যাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া বন্ধ 
থাকে৷ তাই তর বদলে নেতাজি ভবন ও কালীঘাট 
ঘোরানো হয়। যদি বাস না-পসন্দ হয় তবে গাড়িও পাবেল। 
এমনকি লঞ্চে করে বেড়ানোর বাবস্থাও আছে। রবিবার 
16.30 থেকে 21 00 লঞ্চে সূর্যাস্ত দর্শন। ভাড়া! রাতের 
আহার সহ ১৯৫। শিশু ১২৫। অন্যান্য দিন 17.00 থেকে 
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৭,৩০ 

৬.১৫ 

৬০০ 

৬.০ 

৯.৪৫ 

১১.৩০, ১.৪ 
8৫১৫, ১.৫ 
৬ 


, ৭৩, 


5৫ 
€৫ 


৯০০০ 


০৯ ৬৩০১ % ৩০, ৮৩০, ৮ ৪৫, 
৫, ১০ (৫, ১০.6৫, ১১.০০, 


৫6, ১৩০০৭ ১৩.০০, 
০ ১৭ 9০0 


৫ ১৫---১৫৩০ 


৫৩০, 
৭.0০, ৯.০০, 
সস্২,০০ 
৬০.০০ 
উ.০৩ ৯.৪ ৫, 


৬৪.৩০ 


্ 


০০-- ১৯০০ ১ ঘণ্টা অভ্র 


৬ ১৫, 9০০, ৭.৪৫ 
২১ ০০ 


২১ ০0০ 


৬.৪৫, ৯৩৫, ১০.৩০, 
১৪ ৪৫, ১৫.১৫ 
৫.৪০, ৭.০০, ৮৩০, ৯.৩০, 


১১.২০, 


১২.৩০, ১৩ ৩৫, 
১৪.৫৫, ১৬.১৫, 


৪০ হী গর গজ গড জগ ও কও তছনছ ডু জক ওক ছক ও ডগ ডগ গু জু ও ও ও ও ডগ ও কও ডগ ও ও ও ডু ও ও ও রও 


১৭.১৫, ১৯৮.০০ 


ঠা 
৩৬১০0 


শঠি 
ঙে 
০ 
এ, 
গর ও ডিন ক ছ? ওত ০ড ক ও তু ও ওত ড ছ ত ত ওড€ড পি তী টি ড ৪ % 5 উড 


৫৫171 ৮00 


কি তরী 


৯ ০2 


৬০) 90 


৭৮/700 


২৫.০০ 
২৬.০০ 
২০০০ 
৮৫.০০ 
৮০.০০ 
১০২০০ 
৬৩.০০ 
২৮.০০/ 
৪৫.০০ 
৩১.৫০ 


ক ৪৪৪৪ ০৪$ টড ছি ডু 9 গড ও ও ডু ছু ও টপ 9 ও ক ৯৪6 ও ৪ কও গুড ছি ও % ৪ 9 ৯ টড ও 5৩ পক শি এ 


রশি 


পাশ্চমবঙ্গ 


20.00 পর্যন্ত লঞ্চ ভ্রমণ ভাড়া ৭৫ (কমপক্ষে ৩০ ভন 
যাত্রী হলে তবেই)। 

/00-ও সোমবার ছাড়া কলকাতা শহর দেখাচ্ছে। 
সকাল 8.0০0 টায় বেরিষে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, জৈন 
মন্দির, চিডিয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া, জওহর 
শিশুভবন, নিক্কো পার্ক দেখে ফেরা 17.301 ভাড়া ৯০। 
গাড়ি করে ঘুরতে চাইলে, এরাই তার বাবস্থা করে। 
যাগাযোগ করুন 670855, 91915509215 
5812, 1601919-17 (71 2242 1402, 2242 
0901) সময় 7 30-18.00, ছুটির দিনে 7.30- 
13.001 

পাঁশ্চমবঙ্গ দর্শন- সাধারণ৬ সেপৌম্বর মার্চের মধ্যে 
পর্যটন দফতরের বাবস্থাপিত সফারে বাসে চড়ে ঘুবে 
আমুন। [বন্ধনীর মধে। দিনের উল্লেখ ] টাঘা (2), 
শান্তিনিকেতন -বকেস্থবব-তা বাপাঠ-কেন্দুলী (2), আটিপুব 
লিষুপুর-মুকুটনণিপুব কীকড়াঝোড- ঝাড়গ্রাম (3), 
মুশিদাবাদ মালদা 'গীড (3), জযরামবাটা কামারপুকুর- 


হাবকেম্বর দর্দগিপেশ্বব (1), বান্ডেল চার্চ - হুশলি - 
ইমামবাডা 'দবানশপুব হংস্শ্বৰ। মন্দির- ভ্িবেণা 


(1), সুন্দরবন (%)1 প্রতিদিন যাচ্ছে কেবল দীখা - 
৭৫। যেদিন খুশি ফিবুন। 


১১, কোথায় উঠবেন কলকাতায় 
টা. অজ্ঞস্র হোটেল এবং খাবাব 
স্থান। তার সমস্ত তালিকা 


দেওয়া অসন্তব। প্রথমে আমরা কযেবটি দামি পাশ্গত; 
প্রথার হোটেলের কথা বলি। নেতাজি সুভাধচন্ত্র বসু 
এযারপোর্টে 1700-র 44001718570, 1016813- 
52 (71: 25129111) গো 99207 51) 65 
9/0 ৪,৫০০.10/0 ৫,৫০০ সুইট ৯.৮০-১০,০০০৭ 
(60162128 /000017 7651 70015 (ঠা. 2512- 
2611) 90171; 9548 ১২৫, 088 ১৭৫, 7971 
908 ১০০,008 ১২৫, ডর্মি (30-8) প্রতি শযা 
৫০; 91711 980 ৩০০১, 080 ৪০০ খাবাৰ 
পাবেন এয়ারপোর্ট রেস্টরেন্টে। চৌরঙ্গী ও তার 
কাছাকাছি 1 কিমির মধো-_ 15 শেক্সপায়র সরাণিতে 
/601909-71) 55101110191, £€2 (27 2282- 
9957) 540 ১,৫০০-১৮০০0/০ ১৮৫০-২০০০, 
স্যুইট ২,৫০০২ 6/2/3 সদর স্টিটি 1/6016813-16-এ 
/510178 110181 662. (21: 2245-1514. 0241) 5 
২৫০, ৪০০-৪৫০, /০ ৫০০-৬০০ এখানে 13নং- 
এ 7810188/7110191, 42 (67. 22451519) 550 
১৫০০-১৮৫০ 080 ১,৭৫০-২,১৫০ €(10% 


৩০৭৫ 


অতিরিক্ত); এখানে 14নং-এ1-/101 11016. 27 (গা 
2249-1872) 540 ১৩৫০. 040 ১৭০০ স্মাইট 
১৮৫০-২২০০,(10% অতিরিক্ত); 58145001 /খাা) 
390 911810 21 (21: 2245 0599) 008 ১৫০২ 
088 ২৫০-৩০০, ডর্মি ৭৫; 5/ নংএ 91001 
10191 (011: 2245 1512) 588 ২৫০১ 0/88 ৩০০, 
38 ৪০০, স্যুইট ৭০০।2 চৌরঙ্গী প্লেসে, (601815-13, 
০2110111019, 1970 217: 28-3009, 28-8859) 
9 ২৭৫, 0 ৩৭৫-৫৫০ (10% অতিরিক্ত); 1,2,3 ওল্ড 
কোর্ট হাউস স্ট্রিটে প ব সরকারের 2981 6950611। 
10161 (21. 2248 2311, 78৪১ (033) 2248 
0289) 588 ৫৫০-৮২৫ [08 ৮২৫-৩২০০ 990 
১,৫০০-১,৬৫০। 090 235/1 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড 160116915-20-তে 11016 
7117001511917 17191721017 21, €7 097 2280- 
2323) 580 8.৫০০10/90 ৮,০০০ স্যুহীঃ ১৯,০০০) 
21-8, লাউডন স্টিটি, 1601815-16, 110181 1301- 
[221,121 (97: 2240-1691) ১৪০ ১২০০-১৪ ০০ 
0/0 ১৪০০ ১৬৫০ সুইট ১৪৫০ (10% অতিরিক্ত), 
3 সুলেম্জ ব্যানার্জি রোডে 100303-13-ত 70161 
91911701, 67) (127 2248 0616 248-5030) 
340 ৫৭00 ৭ ২৫ (10% অতিরিক্ত); 40 ম্যাডান 
স্্রিং 1015219-72-4 19195110 110191, 26 (61 
22217211) ৪ ৬০০0 ৭৫০11 গণেশচন্দ্র এভিনিউ 
+601909-13-য 01181%5170151, €7 (শি) 2236- 
4505) 5 ৫£০. 00 ৬৫০ 580০ ৮৫০-৯৫০ 0/80 
১০০০০১২০০১1 & 2 লিটল রাসেল স্টিট 101812- 
71-411719 15810101117, €7 (2171 033-2282- 
3939/40, 1290 033:2382-5136) ১.০০০৪,. 
8০০০ 0.0০০. ৪৪০০, স্যুইট ৫৫০০ ডিলাক্স সুইট 
5০0০, প্রিমিয়ার ক্লাব ৫৫০০, প্রিমিযার ক্লাব সুইট 
৬৫০০, 15 জওহরলাল নেহরু রোডে 90910191210, 
চি (717: 2249-2323) ১৪০ ৬০০০-৭৮০০, 0/০ 
৮+০০-৮৬০০ সুইট ১৫,০০০-২০১০০; 17 পার্ক স্টিট 
010209-16 এ 72710110191 (67: 2249-7336) 
580 ৪,৯৫০ 0486 ৫,৫৫০. স্মুইট ৬,৫৫০-৭,৫০০ 
(20% অতিরিক্ত); 12 জওহরলাল নেহরু রোডে 
পয়ারলেস গ্রুপের 11019117881955 1111 (51: 2243 
0302-7) 580 ২,১০০ 040 ৩.০০০-৪.৫০০ সুইট 
৫,৬৫০! 

অন্যান্য হোটেল . 10 সদর স্ট্রিট (60135-16-তে 
10191 010101191 [এখানে একদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস 


০০০, ৩,৬০০, 


৩৭৬ ভারত ভ্রমণ 


* যাচ্ছে পরিবহন ছাড়ছে সময় ভাড়া * 
* হলদিয়া দলিএসটি সি ধর্ম তলা ৬৪৫, ৮ ০০১ ৯ ৩০, ৪৩ ০০ * 
রর ১১.৪৫, ১৫.৩০, ১৭.১৫ 
- বায়দিঘি সিএসটিসি গড়িযা €.০০ ২৯ ০০ : 
* হারউড পয়েন্ট ভুঁতল ধর্মতলা ৬.১৫, ৭.১৫, ৮ ১৫, ৩১.০০ * 
৯১, ১০১৫, ১৬ ১৫, র্‌ 
১৭.১৫ 
* কাকদ্বীপ সিএস টিসি গড়িয়া ৬.০০১ ৬ ৩০ ৩৫ ০০ * 
*. রায়চক সিটিসি ধর্মতলা আধ ঘণ্টা অন্তর ২০.০০ * 
* ৫ ৪৫---১৫.৫০ ৪ 
* ব্রায়চক ভুভল (এসি) ধর্মতিলা ৩.৫০, ১০.৪০, ১১৫, ৪ ১০, ৫৩০৪০ ০০ * 
: রায়চক প্রাইভেট ধর্মতলা সাবাদিন ১৮০০ £ 
* বকখালি ভুঁতল ধর্মতলা ৪0০, ৬৭ ৩০ ৫৯ 090 
* নামখানা সাউথ (বঙ্গল ধর্ম তলা ৬.০০, ৬,৩০, ৭ ০০, ৭ ৩০, ৩২.৫০ * 
৮০০, ১৩.৫০, *৩.৩০, ১৪.০০ ্ 
রঃ ১৪ ৩০, ১৫ ১০ - 
* ঢাকা ভতল/বাংলাদেশ  করণামযী 'সন্ৎ পঞ্) ৬ ৩০, ৭ ০০ ১০০০/- * 
পেট্রাপোণ তল ধর্ম তলা ৬.০০ ৭৪ 00 * 
* বসিরহাট সিএস টিসি গড়িযা ৪৪৫, ৫ ৪৫ ২৯ ০০ ২ 
- বাগদা সিএস টি সি বারাসত ৭.৪৫, ১৩ ৪৫ টি ২৯০০ * 
* বিষুপুর প্রাইভেট ধর্ম তলা ৬.০০, ৬.৩৩, ৮.১৫, ১৩.৫৫ 8৮ 0০ * 
্ ১৩ ৩০, ১৫ ২০ নু 
বিষুরপুর সিএস টি সি ধর্মতলা ৫৩০, ৭ ৩০ ৫১.০০ * 
রর ১৬০০ (ভায়৷ তারকেস্বর) ৪৬ ০০ * 
* বিষু্পুর সিএসটি সি বারাসত ৬.০০ ৫৮.০০ » 
- বিষু্পুর সাউথ বেঙ্গল ধর্মতলা ৫১৫, ৫:৪৫, ১১.০০, ৪৫ ০০ * 
১৩.৩০, ১৪ ০৩, টু 
্ ১৫ ১৫, ১৬.১৫, ২১.০০, 
২২০9০ নু 
রর কাটোয়া সিএস টি বারাসত ৭৩০ ৪৯.০০ * 
- ঝাড়গ্রাম সিএসটি পি ধর্মতলা ১২.০০ 88.0০ * 
* সীওতালডিহি সিএসটিসি ধর্মতলা ৬.৩০ ৪৪ ০০ * 
+ বাববিল ওডিশা বাবুঘাট ১৭৩০ ১৪০০০ 
* পুতামুণ্ডাই ওড়িশা বাবুঘাট ১৬ ০০ ১৫০ ০০ * 
* বারিপদা ওড়িশা বাবুদাট ১৬.৩০ ১১৮০০ * 
* চাদবালি ওডিশা বাবৃঘাট ১৭.১৫ ১৪০০০ * 
* ব্াজগীর সিএসটি সি বাবুঘাট ১৫.৩০ ১৩২.০০ * 
রর রাজগীর বিহার বাবুঘাট ১৬.০০ ১৪০.০০ + 
* বিহারশরিফ বিহার বাবুঘাট ১৬.০০ ১৪০.০০ * 
* নওয়াদা বিহার বাবুখাট ১৫ ৩০ ১২৮.০০ * 
হাজারিবাগ বিহার বাবুঘাট ১৭.০০ ১২০.০০ * 
* ছাঁপরা বিহার বাবুদ্ঘাট ৮.৩০ ১০৫.০০ * 
* ব্রাচি বিহার বাবুখাট ২০.০০ ৮৫.০০ * 
* দুমকা বিহার বাবুখাট ১৮.৩০, ১৯-৩০ ৮৩.০০ * 


পশ্চিমবঙ্গ 


কবে গেছেন], (21: 2245 2145) 5 ২৫০-৩০০ 0) 
৪২৫-৫৯০; 16 প্রিঙ্গেপ স্ট্রিটে 110161 110102 
10779 988 ২২৫ ৩০০ 088 ৩৫০-৪৭৫ 080 
৫৫০-৮৫০; এস. এন. ব্যানার্জি রোডে 6-% নং-এ 
10161 52175 (71: 2245 1596) 589 ২৭৫ 088 
৪২৫ 9/0 ৫৫০. 040 ৭৫০; এখানেই 110161 
79117216949 ২৫০ 088 ৪২৫ 38 ৪৭৫;11016 
80217000217 2244 7517) 558 ২২৫ 088 
৪২৫: 110121118112 (51. 2244 7421) 0198 
৪০০. 38 ৪২৫ ডর্মি ৭৫ মাথাপিছু; 133/1নং-এ 
14770191 92108 (1. 22498449) 588 ২৫০ 
0/8 ৩৭৫ 38 ৪৮০। 5নং লেনিন সরণিতে 1706 
72150156 (717 2228-1420) 588 ২৫০. 088 
৪০০, এখানেই 110161 8769021 (97: 22282805) 
988 ১৭৫ [088 ৭৫০. ; 7নং-এ 11012105215 
58 ২৫০ 088 ৪০০, 167/1নং-এ 17061 
95017511016 (21 2237 6868) 5/88 ২২৫88 
৩৭৫ :11-8 টৌরঙ্গি লোন 08101181 011 (97 
2244 5225) 588 ২৫০0/88 ৪২৫ 5480 ৫২৫. 
0/0 ৬০০; 13 নংএ 17016117091505 588 ২০০, 
089 ৩৭৫1080 ৫৫০7 ওনএ 991০019 07 
00০8 ২২৫ 088 ৩৭৫-৪৭৫ 38 ৪২৫; 4-8 
জওহরলাল নেহরু রোডে 16911218৬৪৩ 5898 ২৫০ 
0/0 ৪২৫ থেকে, 21- মির্জা গালিব স্ট্রিটে 9০721 
(371 5188 ৩০০,088 8৫০ 080 ৬ 93 হানংএ 
10161 ৬12 117121790101281 (21. 22290345) 
0/0 ১১৫০১৪০০; 17 বফি আহমেদ কিদোয়াই 
রোডে 10191 916911111 (21 22448396) ১৪৮ 
২২৫-৩০০ [0/88 ৪২৫-৫৭৫; 28ন$-এ 11091 
//61165165) (21224469359) ৪০০-৭০০.| 
কলকাতার দক্ষিণে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনে 
171617791101721 2171 817 588 ৪১০,088 ৪৯৫ 
০০ ৬৫০ 0/80 ৭৫০: কেয়াতলা লেনে 7-401-এ 
10161 5০9/1742)/ (211:24640674) 3/83 ২৫০- 
৩৭৫18 ৪০০-৪৭৫ 50 ৫৫০,08০ ৬৫০; 23 
গড়িয়াহাট রোডে 110161 9210919॥ (27 2440 
5907) 980 ২৭৫ 088 ৩৭৫৪৫ 38 ৫৫০; 
4/0) পঞ্কাননতলা রোডে 8265 ৬16% 90851 
1109158 (2: 24405495), 08 ২৪৫৩৮৫, 
0508 ৪০০,0১0 ৬৫০, সুইট ৪০০-৪৮৫, ডর্মি 
১০০, 4/11 5801 20951 110458 (৮17: 
24408567/9488), 0808 ৬৫০-১০৫০, 5৮ 


৩৭৭ 


৬০০-৯৫০, 37 হাভবা রোডে 11019198592 (9. 
24756150) ৬০০-৯৫০; 15নং-এ 11291815512 
095 088 113-14নং এ 170191 
91001781025 ৩২৫-৬৫০; 5 যতীনদাস বোডে 171018। 
8155 (51: 24664833) ৩০০-৫৭৫; 19/8নং-এ 
891/01799 911 ২২৫-৪৭৫। এ পি সি/রাড 53/% 
শংএ 0851 19999; 133 /. 0. 8058 7৫-এ 
981019110161,11981 98291081 50 (091: 2227- 
5904/2216-9229) 088 ৩৫০-৩৮০, 008 ১৯০- 
২৪০ 9508 ১২০-১৫০২ সূর্য সেন স্ট্রিটে 62 নং-এ 
11015 110161, 9 বৈঠকখানা রোডে 110161 861798। 
| 0296; মহাত্মা গাদ্ধি রোডে _-1নং-এ 981101095 
10191, 2/-তে 70129, 11নং-এ ফ্লাইওভারের কাছে 
71/-045911-0099. 27নং এ 011/ 892910070, 168. 
তে 92110168127 10191, 46-/7নংএ 86108 
8991010 119058. 37 নং-এ 17101911915 & 
55090191085, 9-18-ত 72170071835 
569210110. 28 নং-এ 171091121 10009, 43/3নংএ 
79121108171 809910170, 101নং-এ 11061 
/818181, 108 নং-এ 991৬108 011; বিপিনবিহারী 
গাঙ্গুলি রোডের 152নং-এ 9891021। 10098, 
মেডিকেল কলেজের কাছে 119161 0801, 149/2নং-এ 
[21811 110161, চিত্তরঞ্জন আভিনিউ-এর 475-তে 
6৮ 0811191110191; এর চেয়ে দামি 11019। 9 ৩০০- 
৫৪০ মধো মহাত্বা গান্ধি রাডে চিৎপুরের কাছে 1109॥ 
11011912525, 90 চিত্রগ্্ন আভিনিউতে 1৩০৮ 
0617121110191, 95নং-এ 11016187910 37221, 
63-2- নং সূর্য সেন স্ট্রিটে 10621110116 ইতাদি। 
হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি 2 ঝধষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, 
হাওড়া-1-এ 8111)580 110161 (21: 2666-3866, 
2666-4239) 9 ২২৫ 0 ৪০০ স্যুইট ৫২৫38 ৪০০, 
ডম্মি ৬%:2-24 ডবমন লেন, হাগুড়া-1-এ স্‌ 91015 
10191 (টা. 26665222) 5 ২২৫ 0 ৪০০ 980 
৫২৫ 0/0 ৬৫০ 7 8-3 ডবসন লেনে ৮1101 
16010011 (21): 2666-3018, 2666-2896) 5 
২২৫0 ৪০০-৪৭৫; 5 নং-এ 1351812)17190161 (7: 
2666 2536) 088 ২৫০-৩২৫ 0০ ৪০০-৬৫০, 
মুখরাম কানোনিয়া রোড, হাওড়া], 1নংএ 1021 
119161 (7 26603877-78) ও ১২০0০ ২২৫ 588 
২০০, 0/8 ২২৫-২৭৫,0/40 ৫০০; 23নং-এ1191091 
591691 (211: 26604054) 90০8 ১৬৫ 0০8 ২৬৫ 
988 ২০০ 08 ৪০০. ভর্মি ৬৫; 21নং-এ 11991 
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8912] 508 ১৬৫ 588 ২২৫ 008 ২০০ 0/8 
৪০০ ডর্মি ৭৫; সালকিযা চৌবাস্তায় 61 শ্রাঅরবিন্দ 
রোড, হাওড়া 6-এ 66185109096 (71 666- 
5922) 9 ১০০ ইত্যাদি। 

এছাড়া কলকাতায় অন্যান্য বাসম্থান . 19 প্রমথেশ 
বড়ুয়া সরণি, 101/28158-19-এ শুধুমাত্র সদস্াদেব জন্য 
/২110110016 95590181010 01655181711 10013 
(217. 2475-5131)) 170217900191  50101915 
10199 (21: 2466-3431) সব সমেত 5 ৩০০ 
0৩৭৫, শুধু শয্যা ও প্রাতরাশ সহ 5 ২২৫) ২৯০: 
হাওড়া স্টেশনে 98 0 ৬০ ও ৭২080 ১৭৫ উর্মি 
৩৫-- সবই কেবল রেলযাত্রীদের জনো; হাগুড়ায 10 
আনন্দ দত্ত লেনে ০0411195161 ডর্মি ২৫ মাথাপিছু। 
পব সরকারের 040 591106-এব ০0401195161 
আছি দৌলালি মোড়ের যুবকেন্জে এবং যুবভারতী 
এ্রীডাঙ্গনে । বাজা পর্যান দপ্রাবের 10097/201121981151 
[90039 (01 2337 8246, 2358 9347) 03 
0001, 960101-2, 59111-815,1601-91, 00৮২৫ 
0/8 ৪৫০38 ৫০০ ডি ৮০,25 জণ্ডহবলাল নেহক 
রোডে 191715-87 তে 110 5 ২৫০ 0 ৩৫০. ভদি 
৮০, 1 মিডিলটন বো 10116-য় +৮/০ এনু 
11191721001291 911 (017 2229-7033. 2229- 
7062), 42 এস এন বানার্জি বোড ৪০188-14 য় 
%10/, (61: 2244-3814)- দু জায়গাতেই কমপক্ষে 
এক সপ্তাহ থাকলে তবেই ঘর মেলে। 

ধরমশালা [সাধারণত তিন দিন বিনামূনঠ থাকার 
জন্য, অন্যান্য চার্জ একটু লাগো - 172 মহাত্মা গাঙ্ছি 
'রাডে ৪08 91 5217941- ধূমপান নিষিদ্ধ, কেধল 
হিন্দুদের জন্য। 169-/ মহাত্মা গান্ধি রোডে বাবুলাল 
আগরওয়ালা ধরমশালা, 10-/ চিৎপুর রোডে দিগম্বব 
জৈন ভবন ধরমশালা, 10 বিবেকানন্দ রোডে হবিযানা 
চারিটেবল সোসাইটি; 164 চিত্তরঞ্জন আভিনিউতে শেঠ 
যমুনালাল তিরেওয়াল ভবন, 150 মহাত্মা গান্ধি রোডে 
শ্যামদেব তক্ত ধরমশালা, 81 পাথুরিয়াঘাটা স্টিট, 10।- 
6-এ বিনানী ধরমশালা; শুধু জৈনদের জন্য 44 বন্্ীদাস 
স্টেশন রোড, 101-4-এ ধনসুখদাস জেঠমল জৈন 
ধরমশালা 10/1 মদনমোহন বর্মন স্টিটে দিগম্বর জৈন 


ভবন ধরমশালা; 31রাসবিহারী আভিনিউতে কালীঘাট 
গুরুদ্বার ইত্যাদি। 


কী দেখবেন এখানে : কলকাতার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 
এখানে গড়ে উঠেছে মন্দির-গির্জা-মসজিদ। বাহারি 
বাগানে কুলের সারি কম আছে-_ তবে শিল্প-সৌন্দর্য, 


৩৭৯ 


বিজ্ঞানের নানা কলাকৌশলে কলকাতা! অবশ্য দ্রষ্টবা হযে 
আঁছে। 300 বুবে এব ধুকে কম সম্পদ তো জমা হযে 
ওঠে নি। চলুন, তাবই কিছু দেখে আসি। কলকাতার 
প্রাণকেন্দ্র হল বিবাদী বাগ আর এসপ্ল্যানেঙ অঞ্চলকে 
ঘিরে যে জাযগাটি। চলুন আগে সেখানে যাই। 

বিবাদী বাগেব কাছে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে রয়েছে 
সেন্ট জনস্‌ চার্ট । এর কাছেই পর্যটন দফতর । কাউদ্গিল 
হাউস স্ট্রিটের এই পাথুরে গির্জা তৈরি হতে সময় লাগে 
তিন বছর (1784-87), 200 বছরেরও বেশি বযস এর। 
গ্রীক স্থাপতা রীতিতে তৈবি এই গির্জাব মেঝের পাথব 
এসেছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ এবং সুদূর চুনার থেকে৷ 
174 ফুট উঠু চুড়োটিও পাথরে তৈরি। সব মিলিয়ে খরচ 
পড়ে 2 লক্ষ টাকা । এখানেই রয়েছে আধুনিক কলকাতার 
প্রতিষ্ঠাতা জ্োব চার্নকের (কেলকাতায় পা দিয়েছিলেন 
1690) ও তাঁর কন্যাদের সমাঁধ। এখানেই রয়েছে 
জগদ্থিখাত 'লাস্ট সাপার' ছবিটির অনুলিপি। 

এগিয়ে চলুন গুল্ড কার্ট হাউস স্ট্রিট ধরে বাঁয়ে গ্রেট 
ইস্টার্ন হাটেল, ডাইন রাজভবনকে (এখানে 'বডাবাব 
অধিকার (নই, যেতে হলে নিরাপত্তা কমীদের কাছে বিশেষ 
অনুমতি নিতে হয়) বেখে আকাশবাণীর দিকে। চমৎকার 
এহ বাড়িটি আপনার দৃষ্টি বড়ে নেবে। এখানে যেতে 
অনুমতি নিতে হবে না । ভবে স্টুডিও দেখার জনো কেন্দ্র- 
অধিকর্তার বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে। 

পাশেহ খেলার জগতেব স্রো আকর্ষণ ইডেন 
উদ্যান। আগে এব নাম ছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব 
(1825). পরে এখানে জন্ম নিল চমৎকার একটি বাগান 
'অকলাশু সাকসি গাড়েন'। লর্ড অকল্যান্ডের পারিবারিক 
পদবী ছিল ইডেন। তা থেকেই এই বাগানের নতুন নাম হয় 
* ইডেন গার্তেনস্‌' 1854-₹1 শুরুতে একটা বার্মিজ 
প্যাগোড়া ও বান্ত স্ট্যান্ড ছিল। এখনো প্রতি সন্ধ্যায় ব্যান্ড 
সুরেলা হয়ে ওঠে। বিশ্বের এই ফ্রিকেট-্বর্গের কাছেই 
নেতাজি হন্ডোর স্টেডিয়াম, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র । 
এদের সাম'ন্ই বিধানসভা ভবন | তার কাছেই সুবিখ্যাত 
টাউন হল আর হাইকোর্ট ভবন। 

এবার আসুন আবার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ফিরে 
ময়দানে। আগে লোকে বলত গড়ের যাঠ। এই লাম 
হায়ছিল এখানে কাছেই গড়ে উঠেছিল ফোর্ট উইলিয়াম 
দূর্গ বা গড়, সেই থেকে । ময়দানে যাবার আগে মাথা তুলে 
আছে (অবশ্য একে অতিক্রম করে যাচ্ছে আকাশচুশ্বী 
বাড়িগুলি) শহীদ মিনার। আগে এর নাম ছিল 
অক্টারলোনি মনুমেন্ট। কারণ এটি তৈরি হয়েছিল 1812- 
14-য় নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশর বিজয়ী নায়ক স্মার ডেভিড 
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অকাটারলোনির সম্মানে। 1969-এর স্বাধীনতা দিবসে 
এর নাম বদলে ভারতীয় স্বাধানতা সংগ্রামীদের স্মৃভিভে 
রাখা হয় শহাদ মিনার। কত উট? 52 মিটার কা 170 
ফুট। ভিতরে 218টি ধাপ। এখানে উঠতে ইচ্ছে হলে 
লালবাজ্বারে এনকোয়ারি ডেস্কে গিষে ডেপুটি কমিশনার 
অফ পুলিশেব কাছ থেকে নিভ্ের দায়িতে নিজে উঠছেন 
এমন হলফনামা দিয়ে অনুমতি পেয়ে উঠতে পারেন! 
উঠলে কলকাতার একটা নঙনতর চেহারা আপনার 
নজরে এসে যাবে। নিক্তেকে মনে হবে দিপ্বিজযা নায়ক । 
নীচে এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখুন তিন দেশের 
স্থাপত্যরীতিব আশ্চর্য মিশ্রণ এহ স্তস্তে। নাচে বুযেছে 
মিশর, মুল স্তন্তের সিরিয়া এবং ওপবে গোল গন্ুজটিতে 
(এখন লাল রঙ কবা হয়েছে) রয়েছে তুরস্কের 
স্থাপত্যরীতি। ঝলকাতার শহীদ মিনাব এলাকা হল 
লন্ডনের হাইড পার্ক । মিছিল-মিটিং-এ সদা ভরপুর । 
এবার চলুন [চীরঙ্গী ধরে গ্র্যান্ড হোটেল পার হ্যে 
ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম-এ। একে আমরা বলি বাদুঘর। 
টিকিট কেটে ঢুকতে হবে-- দর্শনী € তাবে শুক্রবার ও 
12 বছর পর্যন্ত ফ্রি। যাদৃঘরটি স্থাপিত হয় 1814-য-- 
এখন এর বযস 175 বছর। পৃথিবার 9টি সেরা 
যাদুঘরের অনাতম এই মিউজিয়াম এশিয়ার এবং 
ভারতের প্রাটীনতম যাদুঘর। এখানে আছে 2,400 
বছরেরও বেশি পুরনো আমলের প্রায় 54 হাজার মুদ্রা। 
সারা পৃথিবীর মধো তারহুত শিল্পকলার সংগ্রহ একমাত্র 
এখানেই আছে, এটি গাদ্ধার শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
সংগ্রহশালাও। রয়েছে 4,000 বছরেরও বেশি পুরনো 
মিশরীয় মমি, তিমি মাছের চোয়াল, নানা স্টাফৃড় খেড় 
গোঁজা) পাখি। এখানে উল্লেখযোগা বিভাগগুলি হল-- 
নৃতত্ব, কলা, প্রাণিবিজ্ঞান, উত্তিদ, পুরাতত্, মিশরীয় 
বিভাগ। খুব শিগৃগির খোলা হচ্ছে গান্ধার বিভাগ। 
ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের যাবতীয় দুষ্প্রাপা বাজনাপর 
দেখতে পাবেন শৌরীশ্রমোহন ঠাকুরের সংগ্রহে। দেখুন 
ঘুরে ঘুরে বেনারসি-ব্রোকেড-কিংখাবের শাড়ি, বালুচরী, 
যশোরের কাথা, কাশ্মীরী শাল, মির্জাপুরের গালিচা, 
কাথিয়াওয়াড় থেকে পাওয়া চন্দন কাঠের তৈরি একটি 
বাড়ির সম্মুখ ভাগ, রুপোর পানদান-আতর দান-হকো, 
হাতির দীতের দুর্গাপ্রতিমা, ময়ূরপন্থী নৌকো, সাত 
মাথাওয়ালা সাপ, কাঠের পাখাওয়ালা সিংহ, নানা ধরনের 
মাছ, অস্ত্রশস্ত্র, বুদ্ধ ও মহাবীরের নানা ধরনের পাথর. 
মাটি-ধাতু-কাঠের তৈরি মূর্তি আর নানা বিহার, তোরণের 
নিদর্শন। এখানে মিউজিয়াম ক্লাসও হয় বড় এবং 
ছোটদের জন্য । সোমবার সেজনোই যাদুঘর বন্ধ থাকে। 


খোলা থাকে শীতে 10 00-16.30, অনা সময়ে 10.00- 
17 00টা। আর একটি প্রত্বভান্তিক যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত 
হয়োছ ডাবমন্ড হারবার রোডে বেহালা ট্রান ডিপোর 
পাশে। এখানের পুরাতাত্তিক স্মগ্্রীর সংগ্রহ আকর্ষণীয়, 
বিশেষ করে যাদের পুরাতন্ত্ে আগ্রহ রয়েছে তাদের জন্য। 
এই ফাকে যারা একবার মেট্রো রেলে চড়তে চান-_ 
এসপ্লানেড স্টেশন বা একটু এগিয়ে পার্ক স্টিট স্টেশনে 
নেমে ঘুরে আততে পারেন। কণকাতার নীচেটা যে কত 
সুন্দর তা দেখে আসতে পারেন। মেট্রো রেল চলছে 
টালিগঞ্জ থেকে রবীন্দ্র সরোবর, কালীঘাট, যতীন দাস 
পার্ব, নেতাস্ী ভবন, ব্রবীন্দ্রদন, ময়দান, পার্কন্টিট, 
এস্প্রযানেড, চীদনী চক, সেন্ট্রাল, মহাত্মা গন্ধী রোড, 
গিরিশ পার্ক, শোভাবাজার, শ্যামবাজাব, বেলগাছিয়া হযে 
দমদম স্টেশন এবং এভাবেই টালিগঞ্জ ফিরে আসছে। 
মাটির ওপরে এবার একটু এশিয়ে বাঁ দিকে ঢুকে নিউ 
মার্কেট, আগুন লেগে পুড়ে না গেলে এর সৌন্দর্য কম ছিল 
না। এখন আবার নতুন করে গড়া হয়েছে। আরো বেশ 
কিছুটা এগিয়ে জওহরলাল নেহরু বোড আর শেক্সপীয়র 
লরণি যেখানে মিশেছে সেখানে গড়ে উঠেছে আর এক, 
বিশ্মমকর বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র এম. পি. বিড়লা 
প্র্যানেটোবিয়াম বা! ভারামণ্ডল। এটির উদ্বোধন হয়েছিল 
29 মেপ্টেম্বর 1962 তারিখে, খরচ হয়েছিল 20 লক্ষ 
টাকা। বিশ্বের দ্বিতায বৃহত্তর এই তারামগ্লের মাথার 
ওপর যে বিশাল গম্ুজ তার ভিতরের বাস 82 ফুট 
(251 মিটার)। গদি আঁটা বসার চেয়ারগুলো পিছনে 
হেলানো যায। ভিতরটা শীতাত পনিয়ন্ত্রিত। ভিত 
মুদুষরে ধ্বনিত হচ্ছে সংগীত। আলো নিভে গেলে 
ওপবের দিবচন্রবালে জেগে ওঠে কলকাতার আলিম্পন। 
তারপব ওপরের ছাতার মত ডোমটিতে একে একে জেগে 
ওঠে নক্ষত্র, গ্রহরাজি মেঝেতে বসানো একটি ইউনিভার্সাল 
প্লানেটোরিযাম প্রজেক্টর থেকে। এটি কেনা হয়েছে প্রাকুন 
পূর্ব জার্মানি থেকে। এরপর মঞ্চে এসে দীড়াবেন 
ভাষাকার, মৃদু আলোয় তাকে চেনা যায় না। দেখানো হবে 
আকাশের নানা অবস্থান এক একদিন । যন্ত্রটা যখন ঘুরবে, 
মনে হবে তারকা-খচিত আকাশ বুঝি আপনার মাথায় 
এসে নেমে পড়ছে। প্রত্যেক দিন দুপুর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায 
প্রদর্শনী-__ কখনো বাংলা, কখনো হিন্দি বা ইরেজিতে । 
প্রদর্শনীর শেষে ঘুরে ঘুরে দেখুন ঘেরা বারান্দায় রাখা 
বিশ্বরহস্যের আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের মূর্তি ও নানা 
চিত্র । একটা বিস্ময়কর ক্ষণের অবসান ঘটবে। টিকিট ১৮:। 
ম্যান অফ ওয়ার জেটিতে চলুন ভাসমান যাদুঘর 
রিভার গঙ্গা দেখতে । কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে এই 


পশ্চিমবঙ্গ 


যাদুঘর তৈরি হয়েছে। এতে রয়েছে নৌ-সংক্রাত্ত নানা 
প্রদর্শ সামগ্রী । এছাড়া রয়েছে ছবিতে কলকাতাব ইতিহাস 
নিয়ে একটি পৃথক প্রদর্শনী। এখানেই দেখুন মিলেনিয়াম 
পার্ক। 

বিড়লারা অবশা কলকাতায় আরো দুটি দরষ্টবা স্থাপন 
করেছেন। একটি সৈয়দ আমির আলি আযভিনিউ ও 
গুরুসদয় রোডের সংযোগস্থলে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ত 
টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম এবং অনাটি সাদার্ন 
আভিনিউতে বিড়লা আযকাডেমি অফ আর্ট আন্ড কালচার 
মিউজিয়াম। প্রথমটিতে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা 
কলাকৌশল, এমনকি মাটির নীচে কযলাখনি খোদ 
কলকাতাতে দেখুন। দেখুন ডাইনোসরেরা কেমন জীবন্ত 
হয়ে ঘুরে বেডাচ্ছে। সোমবার বন্ধ। অন্যদিন খোলা 
10 00-17.00। টিকিট ৭। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে নানা ছবি 
ও প্রত্বতাত্বক সংগ্রহ। এখানে আধুনিক চিত্র ও ভাক্ষর্যের 
প্রদর্শনী হয নিয়মিত। খোলা থাকে 16.00-20.001 
অবশা এমন আব একটি মূল্যবান সংগ্রহ হল কলেজ স্ট্রিটে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ 
ইন্ডিযান আর্ট। ববিবার ছাড়া খোলা থাকে 10 ০0- 
17.001 বিডলা মিউজিযাম থেকে বের হয়ে বালিগঞ্জ 
ফাড়ির দিকে মুখ করে কিছুদুর হাটলে ডানহাতে দেখতে 
পাবেন বিড়লা মন্দির। মন্দিরটির নিমাণ সম্পূর্ণ করতে 
সময় লেগেছে 26 বছর। 21 ফেব্রুয়ারি 1996 থেকে 
দর্শনার্থীদের জনা এর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এখানে পৃঁজিত 
হচ্ছেন বাধা-কৃষ্ণ, শিব ও দুর্গা। মন্দিরটির নিমাণশৈলীতে 
অভিনবত্ব আছে এবং সন্ধ্যায় আলোকোজ্্বল মন্দ্রিটির 
সৌন্দর্য সতাই অনুপম। খোলা থাকে 5.30-11.30, 
16.30 থেকে 21.001 রবীন্দ্র সরোবরে গেলে দেখতে 
পাবেন কাঠের সেতু পার হয়ে জাপানিজ্ঞ বৌদ্ধ মন্দির, 
সাতার-মঞ্চ এবং রবীন্দ্র স্টেডিয়াম। রয়েছে ছোটদের ঘুরে 
বেড়ানোর জন্য পার্ক। কাছেই গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন। 

বিড়লা তারামণ্ডল থেকে বের হয়ে মুখ্য ফটকের 
সামনে দাঁড়ালেই যে তাজমহলের মত সাদা অট্রালিকাটি 
দেখতে পাবেন, যার মাথার ওপর ঘুরে চলেছে বিখ্যাত 
সেই ঘূর্ণমান পরী-- 1921-এ মহারানী ভিষ্টোরিয়ার 
নামে এটি তৈরি হয়। এর উচ্চতা 200 ফুট (62 
মিটার)। এটাও আসলে একটা মিউজিয়াম। এখানে 
প্রদর্শিত হচ্ছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সংস্পর্শে আসা প্রায় 
3,500 নানা ধরনের জিনিসপত্র। এর মধ্যে আছে ছবি, 
পাণ্ডুলিপি, খোদাইকারী, অন্ত্ুশন্ত্, পদক, মুদ্রা, ব্যাক্তিগত 
স্মারক, মানচিত্ব, পোশাক ইত্যাদি। বাড়িটি তৈরি করতে 
সময় লেগেছিল 17 বছর এবং খরচ হযেছিল 1 কোটি 
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টাকা। মাথার পরীটিব ওজন 3 টন আব উঁচু 16 ফুট (5 
মিটার)। পাথর এসেছিল যোধপুরেব মাকরানা 'থকে। এই 
পাথর দিয়েই তৈবি হয়েছিল তাভ্রমহল। খোলা থাক 
10 00-17.00. টিকিট ১০, ছাত্র ও প্রতিবন্ধীদের 
প্রবেশমূলা লাগে না। এখানেই প্রতি সন্ধ্যায় (বর্ষাকাল 
বাদে) দেখুন 5017-91-00111619 শো-এ কলকাতা 
শহরের ইতিহাস। টিকিট ২০ ছাত্র ১০। 

এবাব আবার তারামণ্ডলে ফিবে তাকে বাঁয়ে রেখে 
দক্ষিণ-মুখো হয়ে গেলেই পাবেন কলকাতার বিখ্যাত সেই 
সেন্ট পলস্‌ ক্াণিড্রাল-_ বড়দিনে যা অপরাপ রূপে 
সাজে। 1847-এ বিশপ উইলসন যথন এটি তৈরি করেন 
স্বপ্নেও ভাবেন নি যে 1921-এ স্বযং সম্রাট পঞ্চম ওর্জ 
এর উপাসনায এবং 1961-ত রানী দ্বিতীয এলিজাবেথ 
উপস্থিত থাববেন। এটি লশ্বায 240 ফুট (74 মিটার ) 
এবং চওড়ায় 80 ফুট (25 মিটার)। চুডাটি সোজা উঠে 
গেছে 200 ফুট (62 মিটার)। ভিতরে পূর্ব দেওয়ালে 
সেন্ট পলের জীবনী আশ্চর্য শিল্পসৃষমায় অঙস্কিত। ওপরে 
দুটি ফ্রারেনটাইন ফ্রেক্ষো। দেখতে পাবেন বিশপ 
উইলসনকে উপহার দেওয়া মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিশাল 
সোনায় মোড়া কমিউনিযন প্লেটটিও। আরো একটু এগিয়ে 
আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, নন্দন, বাংলা অকাদেষি, 
রবীন্দ্র সদন। 

রবীন্দ্র সদনকে, ক্রমাগত বাঁয়ে রেখে শিশির মঞ্চ ও 
কলকাতা তথ্যকেন্দ্র পেরিয়ে যেখানে এসে জওহরলাল 
নেহক রোড ও জগদীশচন্দ্র বসু রোড মিশেছে সেই রাস্তায় 
এসে আবার বা দিকে ঘুরে দেখুন জওহর শিশু৬খন বা 
নেহরু চিলড্রেলস্‌ মিউজিয়াম। বিশাল এই বাড়ির তলায় 
তলায় সাজানো হয়েছে পৃতুলের জগৎ। দেশ-বিদেশের 
পুতুল এমন করে নাজানো হয়েছে যে সমগ্র পৃথিবীর 
সংস্কাত এখানে ধরা পড়ে গেছে। যেমন তাদের যপাযথ 
গড়ন তেমনি সাজপোশাক। এক স্থানে দেখতে পাবেন 
গোট! রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী কেমন পুতুল আর 
আলোর সাহায্যে সাজানো হয়েছে। এরই মধ্যে বিজ্ঞানের 
নানা কৌশল-_ ট্রেন চলা, জাহাজ চলা-_ বিজ্ঞানের সব 
মডেল দেখানো হচ্ছে। সোমবার বন্ধ। খোলা থাকে 
12.00-12.00 পর্যস্ত। প্রবেশমূল্য ৫ ও ও 

এবার এগিয়ে চলুন রেসকোর্স। [শনিবার আসর 
বসে] আর হেস্টিংস পার হয়ে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল পিছনে 
ফেলে জিরাট ব্রিজ পার হয়ে (হাওড়া থেকে সোজা 17- 
& বাস আসে এই পথে) চিড়িয়াখানা । [যাদের ইচ্ছে হবে 
তারা রবীন্দ্র সদন থেকে একটু দূরে এলগিন রোডে গিয়ে 
নেতাঁজি রিসার্চ ব্যুরো ঘুরে আসতে পারেন)। এখানে 
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আসতে ছেলে-বুড়ো সবার আনন্দ। এর আসল নাম 
'আলিপুর জুলভিক্যাল গার্ডেন। 1876-এ স্থাপিত 
ভারতের অনতেম সেরা এই চিড়িয়াখানা 45 একর জমির 
ওপর গড়ে উঠেছে। টিকিট কেটে গেট দিয়ে ঢুকেই 
বাঁদিকে দেখতে পাবেন গোটা চিডিযাখার ম্যাপ। বাঁ দিক 
দিয়ে ঘোরা শুরু করাই ভাল । জেব্রা, হরিণ, ক্যা ডারু, নানা 
জাতের পাখি, নীলগাই, গয়াল, ভৌদড়, বনমানুষ 
শিম্পাঞ্তি, উল্লুক, হাতি, গণ্ডার, কচ্ছপ, কৃমির, 
চিডিযাখানার ভিতর ছোটদের মিনি চিড়িযাখানা, 
সরীসৃপের ঘর, রয়েল খেঙ্গল টাইগার, সাদা বাঘ, 
জাশুয়ার, হায়েনা, উট পাখি, গযূর, দেশ-বিদেশ থেকে 
উড়ে আসা হাজারো পরিযায়ী পাখি, ভালুক, সিংহ, 
টাইগন, জিবাফ, জলহন্টা-_ দেশ-বিদেশর হাজারে! 
জন্তর মেলা দেখুন- আইসক্রীম আর চপ খান। পুরো 
একটা দ্ুপুর-বিকেল নেশায় কেটে যাবে। বেরিয়ে এসে 
সামনেই রাস্তা পার হয়ে আকোরিযামে মাছ আর 
সামুদ্রিক জীবদের দেখে 'আসতেও অবশাই ভুলবেন না। 
দেখার সময় সকাল ৭্টা থেকে বিকেল হটা | প্রবেশ মুলা 
১০। শীতকালে এর বাগানে অজন্র ফুলেব নমারোহ। 
1872-এ এই এগ্রি হরিকালচার গার্ডেনটি প্রতিষ্ঠিত। 
চিড়িয়াখানা ঢুকতেই একটু দূরে বী দিকে একটা 
গেটের ওপর সিংহকে, নিশ্চয়ই দেখেছেন, যার নীচে ল্লেখা 
$9110172 110131% -_ সেই জাতীয় গ্রন্থাগারে এবারে 
চলুন। আগে এর নাম ছিল ইম্পিরিয়াল গ্রচ্থাগার। এটি 
কলকাতার গর্ব । বেলভেডিয়ারে বাংলার গভর্নরের জন্য 
একদা যে বাড়িটি তৈরি হয়েছেল ব্রিটিশ আমলে তাতেই 
স্থাপিত হয়েছে এই লাইব্রেরিটি। প্রায় 18 লক্ষ বই আর 
5 লক্ষ নথিপত্র আছে এখানে। উঁচু -দাওয়া বাড়ির নীচে 
থাকে বইয়ের তাকগুলি! যন্ত্রের সাহাযো ওপরে পাঠকক্ষে 
উঠে আসছে! পৃথিবীর সব ভাষার বই আছে। সদসা 
হওয়ার জনো কোনো পয়সা! লাগে না। মূল্যবান গাছ- 
গাছালিতে পূর্ণ এই স্থানে শুধু শুধু বেড়ানোটাও কম 
আনন্দের নয়। ছোটদের জনোও একটি পৃথক লাইব্রেরি 
আছে এখানে। কলকাতায় অবশ্য আরো মূল্যবান 
লাইব্রেরি রয়েছে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সোজা 
শ্যামবাজ্ারের দিকে গেলে রাজাবাজার পার হয়ে 
মানিকতঙার আগে রামমোহন লাইব্রেরি, পরেশনাথের 
কাছে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ, বাগবাজারে বাগবাজার 
রিডিং লাইব্রেরি, বিন স্ট্রিটে চৈতনা লাইব্রেরি। এছাড়া 
আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টার লাইব্রেরি, ব্রিটিশ 
কাউন্সিল লাইব্রেরি, ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট 


ভারত ত্রমণ 


লাইব্রেরি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার 
লাইব্রেবি। 

আলিপুব থেকে রবীন্দ্র সরোবরে এস ঘুরে ঘুরে দেখে 
যেতে পাবেন রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটট অফ কালচার 
'গালপার্কে। এখান থেকেই ইচ্ছে হলে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার 
হয়ে যাদবপুরে গিয়ে যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখে 
আসতে পারেন। 

আব দক্ষিণ কলকাতা থেকে ফেরার পথে চালে আসুন 
কালীঘাটের কালীমন্দ্ির দেখতে। অনেকে তো বলেন এই 
থেকেই কলকাতার নামকরণ । প্রায় 350 বছর আগে 
(লোকে বলে নাকি 1,000 বছর আগে) প্রতিষ্ঠিত এই 
মন্দিরে সারা ভারতের পুণ্যার্থীরা এসে পুজো দিয়ে যান, 
কারণ এই জাগ্রত দেবার নাক নানা অলৌকিক শক্তি 
'মাছে। অবশা ইতিহাস অনুযারী এর নির্ধাণ 1809-এ 
বড়িশার জমিদার শিবদাস চৌধুরী ও ঠার পুত্র রামলাল 
ও শ্রাতুষ্পুর্র লক্ষ্্ীকান্তের হাতে। পোডামাটির এই 
মন্দিরের কাভ নষ্ট হাল সংস্কার করেন সন্তোষ রায়। এখন 
ঢুকতেই যে তোরণাঁট দেখবেন, সোট অবশ্য মাত্র 1971- 
এ তৈরি করে দিলয়ছেন বিডলারা। ৪0 ফুট (28 মিটার) 
উঁ়্ু মন্দিবটিও সংস্কার করেন তীরা। একান্ন পীঠের 
অনাতম এই মন্দিরে দেবীর শেষ বাঁ-হাতের ঝড়ে আডুলাট 
পড়েছিল । প্রতি বছর স্নানযাত্রার দিন কদ্ধগ্থাব কক্ষে চোখ 
বাঁধা অবস্থায মুর্তিটিকে ন্লান করান প্রধান পুরোহিত। 
বিগ্রহের নিম্নরভাগ দেখা যায না। কালো পাথরে তৈরি 
মুখের মধ্যে জিব. দাত ও মাথার মুকুট টি সোনার। হাত 
এবং গলার মুণ্ডযালাও সোনা এবং রূপো দিয়ে তৈরি। 
কাছেই রযেছে ভূঁকৈলাসের মন্দির । এখানে আসার জন্যে 
যেসব বাস-ট্রাম রাসবিহারীর দিকে আসছে কালীঘাট হয়ে 
তাতে আসুন। ইচ্ছে হলে মেস্রো রেলে এসে কালীঘাট 


স্টেশনে নামুন। 


কলকাতায় আরো অনেক কালীবাড়ি আছে। এদের 
মধো বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও চিত্তরগ্রন আযভিনিউ 
সিদ্ধেশরীর ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। এখানে নাকি বিখ্যাত 
কবিয়াল আন্টনি ফিরিঙ্গি পুজো করতেন। কেউ কেউ 
বলেন এটি তারই প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা কাল অবশ্য বাংলা 
905 সনে। মন্দিরে মূল দেবী ছাড়া শিব, দুর্গা, শালগ্রাম, 
শীতলা, মনসা, গণেশ, রাধাকৃ্ণ, মহাবীর, নারায়ণ শিলা 
এবং জগদ্ধাত্রীও রয়েছেন। 

আর এক বিখ্যাত কালীবাড়ি মহাত্মা গান্ধি রোড এবং 
বিধান সরণি কলেজ স্ট্রিটে যেখানে মিশেছে সেখান থেকে 


পশ্চিমবঙ্গ 


শ্যামবাজারের দিকে মুখ করে বিধান সরণি ধরে পাঁচ-ছ্য 
পা হাটলেই ঠনঠনিযা কালীবাড়ি 1 মন্দিরটি দেখতে খুবই 
সাধারণ। কিন্তু দেবীর মহিম' খুবই প্রচাবিত। বাংলা 
1110 সনে শঙ্কর ঘোষ স্থাপিত এই মন্দিরের মুন্ময়ী 
পৰীও সিদ্ধেস্বরী। প্রতি বছরই দেবীমূর্তির অঙ্গরাগ হয়। 
একটু এগিয়ে সিমলা অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মভিটা, রামবৃষ্তের স্মৃতিপৃত উদ্বোধন ভবন। কাছেই 
আমহার্ম্ট স্ট্রিটে 'আজ্রকাল' পত্রিকার অফিসের কাছে রাভ। 
বামমোহন বায়ের বাড়ি। ঠনঠনিয়া পার হয়েই সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাজ। তার সামানই দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ | 

যদি মানিকতলা পার হযে বঙ্গীয় সাহিভা পরিষদের 
কাছে বদ্রাদাস টেম্পল রোডে যান তবে দেখবেন বাংলা 
1273-এ বদ্রীদাস যুকিম বাহাদুর নির্মিত দশম জৈন 
তীর্ঘ্ধর শীতলানাথের মন্দির যা পরেশনাথ মন্দির 
নামেই খাত। এটি প্রতিদিন খোলা থাকে সকাল 6 ০0০- 
12.00 এবং বিকেল 15 00-9.00, প্রবেশ মূলা লাগে 
না। এখানে দেখুন শ্বেতপাথরের বিগ্রহ, নানা মূলাবান 
পাথর, প্রবালেব নানা কারুকার্য মন্দিরের গাষে। শিল্পী 
গণেশ মুসকরের ছবি আপনাকে মুক্ধ করবে। ফোযারু, 
জ্রলাশয, বাগান সব কিছুতে এক স্বীয় সুষমা! নজব 
কাড়ে শীতলানাথজির ললাটের বিশালাকার হীরেটি। 
ধাসপূর্ণিমার উৎসবে এলে মনে হবে এ যেন সেই 
কলকাতাই, নয | জৈনাদর আবো একটি মন্দির বযেছে 
শামবাজার পাব হয়ে বলগাছিয়া ব্রিজের খুব কাছে। 

যখন বেলগাছিয়া যাবেন তখন শ্যামবাভ্রা ফি'র 
আসার পথে দমদমেব দিকে মুখ করে একটুখানি এগিয়ে 
বাঁদিকে পাবেন বাগবাজার রোড। এই বাগবাজারের 
মদনমোহন মন্দিরটিও দেখে আমতে পারেন। এর 
'আটকোণা রাসমঞ্চটি খুবই দর্শনীয়। 

কলকাতায় মন্দিরের মত মসজিদ গির্জীর সংখ্যাও 
কম নয়। হাগুড়া স্টেশনকে সোজা যুক্ত করেছে মহাত্মা 
গান্ধী রোড। এই রাস্তার সঙ্গে প্রথম ট্রাম লাইনের যেখানে 
ক্রসিং হচ্ছে সেই চিৎপুর রোড ধরে ডান দিকে একটু 
এগোলেই বিশাল নাখোদা মসজিদ। ছোট্র এক মসজিদের 
ওপর এখানে 15 লক্ষ টাকা খরচ করে কচ্ছদেশবাসী 
আবদার রহিম ওসমান এই বিশাল মসজিদ গড়ে তোলেন 
সিকান্দ্রার আকবরের সমাধির অনুকরণে ইন্দো- 
সেরাসেনিক পদ্ধতিতে। একসঙ্গে 10,000 পুণ্যার্থ 
এখানে নমাজ পড়তে পারেন। কাছেই সিঁদুরিয়া পটির 
হাফিজ জালালউদ্দিনের মসজিদ, মানিকতলার কারবালা 


মসজিদ, ধর্মতলার টিপু সুলতানের মসজিদও দেখার মত। 


ভারত স্রমণ--২৫ 


৩৮৫ 


একট এগিয়ে সেন্টাল আভিনিউতে পৌছে বাঁ দিকে 
“গলেই নে তাভি সুভাষচন্দ্র স্মৃতিপৃত ও ববধীন্দ্রনাথ যার 
উদ্বোধন কবেছালন-.- সেই অহাজাতি সদন। 

চাগুলোর মধে; বিখাত হযে বয়েছে কলকাতাব 
প্রাটীনতম সমাধি যেখানে অর্থাৎ আর্মেনিযান স্িটির সেই 
আর্মেনিয়ান চার্চ। শিযালদহ থেকে দক্ষিণে যেতে এন্টালি 
মাকেট পাব হয়ে “বর্তমান' সংবাদ পত্রের অফিসের কাছে 
জোড়া গির্জা সেন্ট জেমস চার্চ। এখান 'থবে, আরো সোজা 
এগিয়ে গেলে কলকাতা সিমেটি-- যেখানে মাইকেল 
মধুসুদন থেকে বহু বিখ্যাত বাক্তি সমাহিত। 

চিৎপুরে নাখোদা মসজিদ যখন দেখবেন, তখন পুনশ্চ 
উলেটোমুখে হাটতে-হাটতে শামবাজাবেব দিকে গেলে 
দেখতে পাবেন বিখ্যাত জোডাসীকোর ঠাকুববাড়ি। পাঁচিংশ 
বৈশাখ প্রতিবাধে এই বাড়িটি প্রাণ পায়। এখানেই 
বধীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্াু। এখানেই গড়ে উঠেছে 
ববীন্দ্রভারহী বিশ্ববিদালয। একটু দুরেই নিমতলায় 
ব্রীন্দ্রনাথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হযেছিল। 

গাব যখন মহাভ্াতি সদন যাবেন, তখন আর 
একটুখানি গিযে 46 মুক্তাবামবাবু স্ট্রিটের ওপর দেখে 
আসবেন অবশাই মার্বেল প্যালেসটি। বহুমূলা ছবি, 
পাথরের মুর্তি, ঝরনা, অলঙ্কৃত ঘড়ি, কাচের "্মাসবাবপত্র, 
এমনকি রুবেন্দের আঁকা সেন্ট কাথারিনের বিয়ের ছবি 
সমেত 90টি দেশের সেরা সংগ্রহ আর মিনি চিডিয়াখানা 
যদি দেখতে হয তবে এখানে আসতেই হবে সোম আর 
বুহস্পতিবাব বাদ দিয়ে। একা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের 
ব্/ক্তিগত সংগ্রহ থেকেই এই বিপুল ব্যাপার গড়ে উঠেছে। 
তবে এখানে আসতে হলে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের 
কাছে শেক্সপীয়র সরণিতে ভারত সরকারের যে পর্যটন 
বিভাগ আছে-_ তাদের দপ্তর থেকে অনুমতি নিয়ে 
আসতে হবে। খোলা থাকে 10.00-17 0০0 পর্যস্ত| এছাড়া 
আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বাড়ি; কালীমন্দির-এর 
মধ্যে পুটে কালীবাড়ি, বিড়লা আযকাডেমি-র পাশে লেক 
কালীবাড়ি, ব্রিকোণ পার্কের কাছে পূর্ণদাস রোডে ডাকাতে 
কালীবাড়ি; ডিরোজিও-র সমাধিস্থল, শোভাবাজার 
আযকাডেমি অফ ফাইন আর্টস (মিউজিয়াম আছে), নল্দন, 
বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সিনেমা হল এবং থিয়েটার হল, 
দেখার। 

এবারে আমরা যাবে! কলকাতার উপকণ্ঠে দুটি জায়গা 
বেড়াতে। একটি শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চড়ে বিধাননগর 


৩৮৬ 


স্টেশনে নেমে অথবা ধর্মতিলা বাস ডিপো থেকে বাসে 
করে সরাসরি ঝিলমিলে। অবশ্য ছোটদের রাজত্ব এটা। 
এখানে রয়েছে একটি মিনি চিডিয়াখানা, একটি 
পক্ষিশালা, একটি ডিয়ার পার্ক 'আর যা ছোটরা 
ভালোবাসে-- সেই টয় ট্রেন। এখানেই এখন তৈরি 
হয়েছে ছোটদের জন্য নিক পার্ক! এটি খোলা থাকে 
10-21.00, প্রবেশহূলা ৫০। তবে ভেতরের প্রতিটি 
আইটেমের জন্য আলাদা আলাদা টিকিট কাটতে হয়। 
রকমারি আকর্ষণের মধ্যেও ছোটদের বিশেষ প্রিয 
বরফরাজা 10912170. ডুবস্ত জাহাজ টাইটানিক প্রন্ততি। 
নিক্বোপার্ক থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগোলে আপনি পাবেন 
নলবন। এখানে ছোটদের গিয়ে বোটিং-এর আনন্দ 
উপভোগ করতে পারবেন। প্রবেশমূল্য ২৫, আর বোটিং- 
এর জন্য প্রতি ৩০ মিনিট ৭০। অনাটি সল্ট লেক বা 
বিধাননগরে বিধান শিশু উদ্যানটি। কলকাতার উত্তর-পূর্ব 
প্রান্তে ৬12 রোড ধরে এখানে আসার জনো বাস পাবেন, 
অথবা বিধাননগর রোড স্টেশনে নেমে । সেশনের ঠিক: 
উল্টো দিকেহ অবস্থিত এই উদ্যান 1964-তে 64 বিঘা 
জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের রাপকার প্রান্ত 
মুখামন্ত্রী ডাগ্জাব বিধান চন্দ্র রায়ের নামে। এখানে আছে 
ছোটদের জনো অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, খেলাধুলার 
নানা ব্যবস্থা। সাজানো বাগানটি শুধু ছোটদের জন্যেই। 
বড়রা যদি আসতে চান তবে কোন ছোটব হাত ধরে 
আসুন। আর সদা নির্মিত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বা সল্ট 
লেক স্টেডিয়ামটিও আপনি ঘুরে আসতে ভূলবেন না) 
স্টেডিয়াম থেকে, কাছেই নারকেলডাঙা মন রোডে কিছুট 
এগিয়ে কলকাতা পুরসভা ও বেঙ্গল অশুজা সংস্থার যৌথ 
উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে হেরিটেজ পার্ক স্বভৃগি। 
এখানে আছে আটস ভিলেজ, মীনা বাজার, আছে নানান 
স্পোর্টসের ব্যবস্থা। আপনি খাদারসিক হলে এখানেব 
কোনো একটা রেক্তোরায় ছুকে পড়তে পারেন, স্বাদ নিতে 
পানের ভিন্রাজ্যের খাবারদাবারের। প্রবেশমূল্) ২০, 
সঙ্গে উপহার একবোতল পরিতুত জল। এরপর বাইপাস 
ধরে চলে আসুন পার্ক সার্কাস কানেক্টরের কাছে বিজ্ঞানের 
আশ্চর্য জগৎ সায়েল সিটিতে। প্রবেশ মূল্য ১৫। এখানে 
উপভোগ করুন বিজ্ঞানের আশ্চর্য ছমক। এশিয়ান দ্বিতীয় 
স্পেস থিয়েটারটি এখানেই রয়েছে। প্রথমটি আছে 
জাপানে। প্রবেশ মূল্য ৩০। ঢোকার পথটিও মজার।। প্রায় 
অন্ধকার 100 ফুট (31 মিটার) আয়না ঘেরা পথ, 
পায়ের কাছে টিপটিপ করে জুলছে-নিভছে লাল হলুদ 
বাতি! সারাদিনে শো হয় 6টি। প্রতিটির মেয়াদ 45 


ভাব, 


শ্রথণ 


মিনিট। এছাঙা টাইম মেসিন ১০, ইভলিউশন পার্ক ১০, 
ও 30 থিয়েটার ২০। খোলা থাকে প্রতিদিন 9.0০0 থেকে 
21.00টা পর্যন্ত । সায়েন্স নিটি দেখে গড়িয়ার দিকে 
বৈষ্বঘাটা-পাটুলি উপনগরীতে ক্লাউন টাউন। প্রবেশ 
মূল্য ৫০। এখানে গো-কার্ট, আইস স্কেটিং, পুতুল ঘর 
এছাড়া অন্যান্য। এর পাশে সুদৃশ্য অন্নপূর্ণা গার্ডেন। 
কলকাভাব নতুন সংযোভ্বন ঠাকুরপুকুরের ফান সিটি ও 
৬12 বোডের ধারে কৃষ্ণপুরে আযাকোয়ার্টিকা। কৃষ্ণপুর 
ছেড়ে এগয়ে চলুন বাগুইহাটি বা তেঘরিয়ায় ৰাবা 
লোকনাথের মন্দির । এখানকার পরিবেশ আপনার মনকে 
শান্ত করবে। খোলা থাকে সকাল ৭.০০ থেকে ৮.০০, 
[৫কেল ৫০০ থেকে ৭.০০। 

এবার চলুন যাই হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়া 
সেতু আপনাকে পার হতেই হবে। এখন এর নাম রবীন্ধ 
সেড়1 1,500 ফুট লম্বা 71 ফুট (22 নিটার) চওডা-- 
দুপাশে ফুটপাত, মাঝে পাশাপাশি আটখানি গাড়ি যাবার 
পরিসর নিযে এই 'ঝুলভ্ত' সেতুটিব নীচে কোন সতত 
(নই-- ব্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে তৈরি এবং এ ধরনের 
তৃতীয় বৃহত্তম সেতু । আগে 1874- তৈরি যে পল্টন ব্রিজ 
ছিল, যা খোলা বা নামানো হত জাহাজ চলাচল অনুযায়ী 
তাব বদলে এই সেতু দিয়ে গাড়ি চলাচল শুরু হযেছে 
1943-এ। সেতুর ছবি নেওয়া নিষিদ্ধ/ 1992-এর 10 
আক্টোবর চালু হয়েছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। এর নাম হয়েছে 
বিদাসাগর সেতু। 1972-এব 20 মে এই সেতুব কাজ 
আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয এবং পৃথিবার তৃতীয় বৃহত্তম এই 
সেতুটি তৈরি করতে সময় লাগে 20 বছর। এর পেছনে 
ছিল 16 জন কর্মীর আত্মতাগ, 1,200 কর্মীর অক্রাড় 
পারশ্রম। সেতুটি লম্বায় 1.522 ফুট (471 মিটার) এবং 
এটি ভৈরি কবতে প্রয়োজন হয়েছে 13,200 টন স্টিল। 

এই সেতুর ওপর দিয়ে বাসে বা মিনিবাসে চডে 
হাওড়া স্টেশন থেকে 4 কিমি দক্ষিণ শিবপুরে গড়ে 
উঠেছে পৃথিবী বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনটি। 200 
বছরেরও বুড়ো এই উদ্যানের জন্ম 1786-তে। 210 
একর জমি জুড়ে এখানে প্রায় 50,000 নানান গাছের 
সংসার। সবচেয়ে পুরনো যে বটগাছাটির জনো এখানে 
সবাই আসেন তার বয়স মাত্র 250 বছর। এটি একাই 
404 মিটার জমি নিয়ে 150টিরও বেশি ঝ্বরি নিয়ে 
আজও মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। ঝুরি আর কাণ্ড আলাদা 
করে বোঝা দায়। গাছ ছাড়া আছে নানান জাতের ফুল 
আর অর্কিড। লেকে নৌকো বাওয়া, লাইব্রেরিতে উত্তিদ 
বিজ্ঞানের বইয়ের সন্ধান করা এমনকি চড়ুইভাতি করার 


পশ্চিমবঙ্গ 


এমন আদর্শ জাযগা আর কোথায় পাবেন? পুরো একটা 
দিন হাতে নিয়ে সকাল 7টায় এসে বিকেল 5টা পর্যন্ত 
কাটিয়ে যান জনাপ্রতি ৫০ পয়সা টিকিটের বিনিময়ে 
আরণা পরিবেশে মন উঠবে শুদ্ধ-পবিত্র হয়ে। 
শুদ্ধ ও পবিস্রতার জন্যে আরো দুটি জায়গা রয়েছে 
পর্যটকদের জন্য। দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়মঠ । এসপ্ল্যানেড 
থেকে এলে 917, 34, 32 বা মিনিবাসে চড়ে এসে 
আসুন দক্ষিণেশ্বরে ৷ অথবা শিয়ালদহে টুন ধরে 14 কিমি 
দূরে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে। ট্রন আসছে, সুহমূহ। বালি 
ব্রিজের কাছে দক্ষিণেশ্বর আসলে 13টি মন্দিরের গুচ্ছ। 
একটি মন্দিব দেবী কালীর উদ্দেশে এবং বাকি 12টি 
দক্ষিণেশ্ব? শিবের নামে উৎস্গীকৃত। 25 একর জাযগা 
জুড়ে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন রানী বাসমণি 9 লক্ষ 
টাকা খরচ করে (1847 থেকে 1855)। মূল মন্দিরে 
সহম্রদল কাপার তৈরি পনের ওপবে শয়ান শিবের বুকে 
দাড়িফে আছেন মা কালী! এই মুর্তি এক খণ্ড বিশাল 
ব্যাসাল্ট পাথব কেট তৈবি। শিবেব মন্দ্রিগুলি গঙ্গাব 
ধানে। উত্ভব- পক কোণের বক্ষেটিতে একদা বাস কবতেন 
শ্রাবামকষ্ণদেব প্রবেশদ্বারের কাছে নধনির্ষিত রানী 
রাসমণিব মন্দির। কাছেই ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস 
আর আদ্যাপীঠের মন্দির। আদা মা দর্শনের সময সকাল 
10 30-11.00 আর সন্ধে 6.00-6 301 তবে বাহানন 
তিথিতে সারাদিনই মন্দির দর্শন করা যায়। এখান থেকেই 
যেতে পারেন সেই মহাশ্মশানে যেখানে শ্রারামকৃষ্ধের নশ্বর 
মূর্তি পৃথ্যভূতে বিলীন হয়েছিল। কাশীপুরের উদ্যানবাটিও 
বেশি দূরে নয়! 
দক্ষিণশ্বর থেকেই পাবেন গঙ্গাব অপব তীরে 
বেলুড মঠ। এখানেও বাস-মিনিবাস যাচ্ছে রবীন্দ্রসেতু 
[র হয়ে এসপ্লানেড থেকে। ট্রেনে এলে হাওডা থেকে 
লিলুয়া পার হয়েই বেলুড় স্টেশন। দক্ষিণেশ্বরের যাত্রীরা 
নৌকো করেই পার হয়ে আলতে পারবেন এখানে । গুরুর 
স্মৃতিতে স্বাযী বিবেকানন্দ গঙ্গার তারে 8 লক্ষ টাকা খরচ 
করে 14 জানুয়ারি 1938 এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। 
রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই মঠ চার্ট, মসজিদ আর 
মন্দিরের সমন্বিত রূপ। এখানেই স্বামীজির মহাপ্রয়াণ ঘটে 
4 জুলাই 1902 মাত্র 38 বছর বয়সে। তার দ্বিতল 
বাসগৃহটিতে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। 
মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ উৎসব 
উদ্যাপিত হয়, বিশেষ করে দুর্গাপূজা এবং কল্সতর 
উৎমবের সময়। তখন বহু পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। মন্দির 


খোলা থাকে 5.30-10.30 এবং 16.30-19.30 পর্যন্ত। 


ছবি নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ-বিধি আছে। 


৩৮৭ 


চলুন এবারে হাওড়া স্টেশন পেরিয়ে যাই দর্শনীয় 
জায়গাগুলো দেখতে দেখতে প্রথমে হাওড়া-বর্ধমান মেন 
লাইন ধরে। জি টি রোড প্রায় কাছ ঘেঁষে গেছে। হাওড়া 
থেকে কোনো লোকাল ট্রেন ধরুন। তারপর আসুন-- 


শ্রীরামপুর 


লোকাল টন আধ ঘণ্টা মতো সময নেবে, দূরত 24 
কিমি। শামবাজার থেকে ও-নং, 95-4 বাস. মিনিবাস 
পাবেন। 1793-1834 পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারীদের 
কাজকর্মে শ্রীরামপুব সরগরম থাকত। দিনেমারদের গব 
এখানের বিখাত মিশনারী ছিলেন বাংলা সাহিতোব 
আধুনিক যুগের সূচনা পর্বের প্রবাদ পুরুষ উইলিয়ম কেরী 
এবং তার সহযোগী মার্শম্যান ও ওযার্ড। চার্লস 
উইলকিন্দের সহযোগী শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকারই 
প্রথম বাংলা হরফের (176) সৃষ্টি করেন। কেরীর স্ম্তি 
বহন কবে চলেছে এখানের বিখ্যাত শ্রীরামপুর কলেন্ছটি 
াব মুলাবান গ্রাগার সমেত! দিনেমার সরকারের বাড়ি, 
বোমান কাথলিক চার্চ, সেন্ট ওলাফ চার্চ এখনো পুরনো 
স্মৃতি বহন কবে চলেছে। এখানের বল্পতপুর অঞ্চলে গিয়ে 
রাধাবল্লভের মন্দির এবং জেলাব সর্ববৃহৎ আটচালা মন্দির 
(50 ফুট লশ্বা, 40 ফুট প্রস্থ, 60 ফুট উঁচু 
157৮122৮185 মিটার) দেখে আমুন। অবশা 
বল্মভজির আদি মন্দির এখন মার্টিনস্‌ প্যাগোডা নামে 
খ্যাত। বর্তমান মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে “শরীক 
স্মরণার্থ শুভমত্ত্র শকাব্ধ ১৬৮৬। দাতা নয়ন মল্লিক। 
পিল্পকার শ্রীকৃষ্ণ দাস” | অর্থাৎ মন্দিরটি 1764-তে 
বাপিত। বিগ্রহ কালো পাথরের, গঙ্গার ঘাট থেক পাওয়া । 

শ্রীরামপুর এলে মাহেশ না খুরে যাওয়া বোকামি-- 
বিশেষ করে রথের সময়। আগে বল্পভপুর মন্দিরেই ছিল 
মাহেশের জগন্নাথের গুণ্িচা বা মাসির বাড়ি। মাহেশের 
জগন্নাথের শিখর মন্দিরটিও নয়নচাদ মলিকের অর্থ 
সাহায্যে 1755-য় নির্ষমিত। চৈতন্যদেব এখানে পার্থ্চর 
কমলাকরকে জগন্নাথ সেবার ভার দিয়ে যান। সেই অবধি 
পিপলাই বংশ এখানে পুরুষানুক্ধমে জগন্নাথ সেবা 
করছেন। মাহেশ বৈঞ্ঃবদের দ্বাদশ গোপাল পীঠের 
অন্যতম। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথযাত্রা এখানেই হয়। 
এখানের বিশাল রথটি 1855-য় কৃষ্ণচন্ত্র বসু তৈরি 
করান। জি টি রোডে রথ টানা হয়। সে সময়ে এবং 
শ্নানযাত্ত্ায় এখানে বিশাল লোক সমাগম হয় ও মেলা 
বসে। 


৩৮৮ ভর 


কলকাতা থেকে 97 কিমি দূরের এই শহরটি একদা 
ফরাসি উপনিবেশ হিসাবে বিখ্যাত ছিল। এই উপনিবেশ 
স্থাপন করেন বুর দেলীদ্‌ (8০901070 09912817085) 
1662-তে। 1947 পর্যস্ত এখানের শাসনবাবস্থা 
প্ডচেরীর ফরাসি গভর্নরের অধীনে পরিচালিত হত। 
ভারতের স্বাধীনতালাভেব সঙ্গে এখানের অধিবামীরাও 
স্বাধীনতার জন্য আগ্রহান্বিত হলে এখানে 1949-এ 
গণভোট গৃহীত হয় এবং ভাতে চন্দননগর ভারতের 
অন্তর্ভুক্ত হোক_ এই দাবি প্রতিফলিত হয। ফলে 
1954 য় চন্দননগর ভাবতবাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। এবং 
1954-তেইহ পশ্চিমবঙ্গে প্রবিষ্ট হয়। এই সালেই 
মিউনিনিপ্যাল কর্পোরেশনও গঠিত হয়। 


- আয়তন 3,149 বর্গকিমি; জনসংখ্যা : 
* 50,80,047, পুরুষ 25,88,322, মহিলা * 
* 24,51,725; জনসংখ্যার ঘনত্ব 1,601 প্রতি : 
- বর্গকিমিতে; শহরবাসী 33.48%। টু 


চন্দননগরে হুগলি নদীর স্ট্যান্ডটি প্রায় 100 বছর 
আগে তৈরি করে দেন ভূকৈলাসের বানী তারাসুন্দরী। 
এখানে ঘুরে বেড়ানো বড় মনোরম। সাজানো শহর 
চন্দননগরে এখনো ফরাসি নিদর্শন দেখা যায়। বিখ্যাত 
দ্ুপ্লে কলেজটি এখন চন্দননগর কলেজে পরিণত। এছাড়া 
সুউচ্চ ব্লোমান ক্যাথলিক শির্জা, সেন্ট জোসেফ 
কনভেন্টের মধ্যে প্রায় 275 বছরের পুরনো ছোট গির্জা, 
প্রাচীন গোরস্থানও উল্লেখযোগ্য। লালবাগানে 
বোড়াইচণ্ত্রীর মন্দির, ভূবনেম্বরী মন্দির খুবই বিখ্যাত 
তবে চদ্দননগরে ধুম হয় জগদ্ধাত্রী পূজোয়। মোড়ে মোড়ে 
25.30 ফুট €৪-10 মিটার) পর্যন্ত উচু দেবী প্রতিমা। 
লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন ঘটে। মাহেশের রথের মত 
এ সময়ে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ট্রেন চালান। চন্দননগরের 
বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা পশ্চিমবঙ্গে বিখ্যাত। এ সময়ে 
তার অভূতপূর্ব প্রদর্শনী দেখা যায়। প্রতিমা ভাসানের 
সময় বিশাল জল সমাগম হয়। চন্দননগরের মিহি ধৃতি ও 
শাড়ি প্রায় 200 বছর ধরে “করাসডাণ্ডার কাপড় নামে 
বিখ্যাত। কাছের ধনেখালির ভাতের কাশড়ও সুবিষ্যাত। 
গোস্বামী ঘাটে খুণ্ডির মেলা, প্রবর্তক সম্তেঘের অক্ষয় 


রত অমণ 


তৃতীয়ার মেলাতে ও খুবই উৎসব হয়। থাকতে চাইলে 
চন্দননগর পুরসভায় যোগযোগ করুন। এদের 917 
রয়েছে। 


চুচুড়া 

চন্দননগরের পরের রেল স্টেশন। এখানেই জেলার 
সদর দফতর স্থাপিত! ওলন্দাজদের (1656-1825) 
উপনিবেশ হিসাবে খ্যাত এই শহরে তাদের স্মৃতিচিহ 
হিসাবে তিনটি ব্যারাক, একটি চার্চ, একটি গোরস্থান এবং 
'গ্যাস টভূস' দুর্গের অবশিষ্টাংশ রয়ে গেছে। হাজি মহম্মদ 
মহসীনের ফান্ডের টাকায় তার নামে হুগলি মহসীন কলেজ্জ 
এখানে 1836-এ স্থাপিত হয়েছে। 1695-এ নির্মিত 
আর্মেনিয়ান গির্জা অবশা দর্শনযোগায। এরই একটি অংশ 
মহসীন কলেজের অংশ বিশেষে অন্তর্ভূক্ত । গির্জীর ওপরে 
একদা যে ঘণ্টা ঘড়ি ছিল তা থেকেই পাশের ঘাটের নাম 
ঘণ্টা ঘাট। এখানে ষণ্ডেম্বরজীউ মহাদেৰ মন্দির দর্শনীয়। 
এর পিতলের ঢাক দুটি ওলন্দাজ গনুর্নরের দান। জৈষ্ঠ 
মাসের অরণ্য ষন্তীর দিন থেকে দশমী পর্যস্ত অনুষ্ঠিত 
মহিষমর্দিনীর পৃজ্ঞা এখানের বড় উত্সব। এখান থেকেই 
ছুগলিতে গিয়ে (ব্যান্ডেলে নেমেও আসা যায়) 2 লক্ষ 75 
হাজার টাকা বায়ে 1861-তে হাজি মহম্মদ মহসীন নির্মিত 
ছগলি ইমামবাড়াটি দেখে আসতে পারেন। ছোট একটি 
ইমামবাড়ার পরিবর্তে এটি নির্মিত। বাইরে সূর্য ঘড়িটি 
দেখে আসতে পারেন। ইমামবাড়ার গম্বুজ প্রায় 80 ফুট 
(25 মিটার) উচু, দেওয়ালে কোরাণ উৎকীর্ণ। মহরমে বড় 
উৎসব হয়। 17.30 বন্ধ হয়। 


ব্যান্ডেল 


গড 5৪৩55585655 55686556%৩66 3955 ও ডিপ 5৬ 


টুচ্ড়ার পরে হুগলি স্টেশন হয়েই ব্যান্ডেল__ 
কলকাতা থেকে 43 কিমি দূরে। পোর্তুগিজ উপনিবেশের 
কিছু চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে এখানে চার্চ এবং মনাস্ত্রিতে। 
একটা রিক্সা করে ব্যান্ডেল চার্চে আসুন। 16560 খ্রিস্টাব্দে 
নির্ষিত এটি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরেনো গির্জা। 
19559 ওগামীগাত / 792210-এর নামে 
উতসর্গীকৃত এই গির্জার ভিতরে 1599 খ্রিস্টাব্দে তৈরি 
আরো পুরনো গির্জা আছে গঙ্গার দিকে মনাস্ট্রির। গির্জার 
ভিতরে 00 1580 ০1 ৬০৪০9 নামে মেরীমায়ের যে 
অনবদ্য সুর্তিটি আছে, তা সম্ভবত ভারতবর্ষের যে কোন 
ধা আপনি দেখবেন। ি্ার দক্ষিণে পাহী গোমেজ 


পশ্চিমবঙ্গ 


দা সোটার সমাধি, তার পাশে যে মাস্তলটি দেখবেন, তা 
একদা একটি পোর্তুগিজ জাহাজের মাগুল ছিল। 
বঙ্গোপসাগরে বিপদগ্রস্ত একটি জাহাজ কোশো প্রকারে 
এখানে এসে রক্ষা পায়, ক্যাপ্টেন মাদাব মেবীর নামে 
মান্তুলটি গির্জায় দান করেন। আগে এখানে পিকনিক 
করতেন সবাই। এখন তা নিষিদ্ধ হলেও কাছাকাছি গঙ্গার 
তীবটি পিকনিক করার আদর্শ জায়গা । চার্চ থেকে 
ইমামবাড়া মাত্র 2কিমি। 

দেবানন্দপুর : ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে দেবানন্পপুর 
[াঞ্র 3 কিমি। একটা রিল্লা নিয়ে চলে যান। একদা এখানে 
আরবি-ফাসি শেখার কেন্দ্র ছিল-_ অন্নদামঙ্গলের কবি 
ভারতচদ্দ্র এখানেই এই ভাষা শেখেন। কিন্তু দেবানন্দপুর 
খিখ্াত হয়ে আছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্ের জন্মভূমি 
হিসাবে । তার জন্ম ভিটার আগেই পড়বে শরৎ স্মৃতিমন্দির 
ও পাঠাগারটি। সামনের রাস্তাটি সোজা চলে এসেছে মজে 
যাওয়া সরস্বতী নঈার ধাবে। এখানেও অনেকে চড়ইভাতি 
বত আমেন এই ভাঙা দেউালেহ পাশে বিস্তৃত মেঠো 
প্রাঙ্গণে । 

বাশ বেডিয়া. ব্যাডেল (থকেই 4 নং বাস ধরে এখানে 
'আসতে পাবেন। অথবা ব্যান্ডেল বা হাওড়ায় হাওড়া 
ব্যান্ডেল কাটোর়া (ভায়া বিএ কে লুপ) ট্রুনে চড়ে হাওড়া 
থেকে 44 কিমি দূরের বাঁশবেডিযা স্টেশনে নেমে 
মিনিট 20 হেঁটে বা রিক্সায় 10 মিনিটের পথে এসে 
দেখুন এখানের দুটি বিখ্যাত মন্দির অনত্ত বাসুদেৰ মন্দিব 
এবং হংসেম্বরী মন্দির। প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্যতম 
বংশবাটি এখন হয়েছে বাশবেড়িয়া। এখা বু জনদার 
দেবরায়এর পরিবার ঘিরে নানা কিংবদক্তি গড়ে 
উঠেছিল । এঁদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো হংসেম্বরী 
মন্দিবের কাছেই দেখতে পাওয়া যায়। একটু দুরে চারপাশে 
বিশাল পরিখা ও গড়। বাসুদেব মন্দিরটি 1979-এ রাজা 
বামেশ্বর দণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই একরত শ্রেণীর চারচালা 
মন্দিরের গশুজটি আটকোণ!। মন্দিরের বাইরের দেওয়াল 
মূল্যবান টেরাকোটা অলংকরণখচিত। নন্দিরের গায়ে 
দক্ষযন্ত্র, দশমহাবিদ্যা, হরধনুভঙ্গ, রাম-বাবণের যুদ্ধ, 
দশাবতার প্রভৃতি চিত্রিত। এক সময়ে শিল্পী নন্দলাল বসু 
এখানে এক মাস থেকে মন্দিরের প্রতিটি ইটের ছবি এঁকে 
নেন। 

দেবরায় পাঁরবারের তান্ত্রিক রাজা নৃসিংহ 1799-4 
মন্দিরের কাজ শুরু করলেও তার অকালমৃত্যু হয়। 
দীর্ঘদিন তার পালিত পুত্র এবং ছোট রানীর মধ্যে মামলা 
চলাব পর শেষে ডিক্রি পেয়ে রানী শঙ্করী 13 বছর পর 
1812-তে এই মন্দির শেষ করেন। খরচ হয়েছিল 5 লক্ষ 
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টাকা। 70 ফুট (22 মিটার) উঁচু 6 তলা বিশিষ্ট, 
শিখরাকার মন্দিরটিতে 13টি গম্বুজ। এগুলি বিভিন্ন 
উচ্চতার এবং পন্মের পাপড়ির আকারে গঠিত। মন্দিরের 
ওপরে ওঠবার জন্যে ওটি সিঁড়ি আছে। মন্দিরের ভিতরে 
দেবী হংসেশ্বরী সহশ্রদল পদ্মে আসীন। এই পদ্ম শায়িত 
শিবের নাভি থেকে উদ্গত। মন্দিরের নীচে থেকে ওপর 
পর্যস্ত 14টি শিবলিঙ্গ প্রতিষিত আছে। মন্দিরের স্থাপতা 
অনবদ্য। এর পাথর এসেছিল চুনার থেকে, কারিগরেরা 
এসেছিলেন জযপুর থেকে। মন্দির বন্ধ থাকে 11.00- 
15.00 পর্যন্ত 
হাওড়া থেকে 48 কিমি। পূর্ব রেলে হাওড়া-বর্ধমান মেল 
লাইনে মগরা স্টেশনে নেমে ও স্টেশন থেকে 4 নং 
লোকাল বাস ধরে অথবা রিক্সায় চড়ে এখানে আসা যায়। 
টুচুড়া থেকেও এই বাস ধরা যায়। এলাহাবাদের প্রয়াগেও 
ত্রিবেণী আছে-_ তবে তা যুক্ত বেণী। এখানের ব্রিবেণী 
মুক্ত বেণী-- কবি সতোন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় “মুক্ত বেশীর 
গাঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে' । এখানে মুল গঙ্গার বাম 
দিকের ধারা যমুনা ও দক্ষিণের ধারা সরস্বতী-_- যা এখন 
মজা একটা খাল ছাডা বেশি কিছু নয়। অথচ একদা এটি 
নৌপরিবহনযোগ্য ছিল। কথিত আছে যে ওডিশার 
গঙ্গাবংশীয় রাজ্তারা ব্রিবেণীতে গঙ্গার খাট তৈরি করে 
দেন। একটি বিখ-দেউলও এককালে এখানে ছিল। শ্ানের 
ঘাটটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক । এখানে দুটি জগন্নাথ মূর্তি, 
পাথরের তৈরি প্রাচীন গণেশ মূর্তি, ব্রহ্মা, হরগৌরী ও 
গঙ্গার মূর্তি আছে। এগুলি খুবই প্রাচীন ও বিভিন্ন জায়গা 
থেকে এনে এখানে পৃজিত। স্নানের ঘাটের উত্তর দিকে 
ত্রিবেণীর বিখাত শ্বাশান। এখানে অজ্র্জলী অবস্থায 
দেহত্যাগ করেন ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চানন (1890-1807)1 সরস্বতী নদীর পুল পার 
হয়ে দেখে আসতে পারেন জাফর খাঁ গাজীর আস্তানা । 
ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিষুণ মন্দির ভেঙে তার ভিস্বিভুমিতেই 
পরবর্তীল্ম্ঃল গড়ে তোলা হয়েছে মুসলিম সমাধি মন্দির। 
পূর্বদিকের সমাধি জাফর খাঁ গাজী ও তীর পুত্র ও 
পুরবধূর। পশ্চিমের অংশে তার অগ্রজ বড় খাঁর 
পবিবারেব সমাধি। মসজিদের দেওয়ালে দেখবেন বড় বড় 
পাথরের দেবদেবীর মূর্তি পিছন ফিরে বসানো। তার ওপর 
পার্শিআরবি লিপি খোদিত। বৌদ্ধ মূর্তিও আছে। কাছেই 
কালীতলা থেকে বরিয়ে এসেছে যে জাতীয় সড়ক তার 
কাছেই ব্যান্ডেল থারমাল পাওয়ার স্টেশন-_- পাঁচটি 
গগনচুম্বী চিমনি সদাই ধূম উদ্গীরণ করে চলেছে। 
গুপ্তিপাড়া: এই লাইনেই আরো একটু এগিয়ে 
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গুপ্রিপাড়া হাওড়া থেকে 75 কিমি । গুপ্তিপাড়া বার-ইয়ারী 
বা বারোয়ারী পৃভ্ভার ভন্মক্ষত্র। স্টেশন থেকে 2 কিমি 
দূরে গুপ্ুপাড়! মঠে কালী মায়ের মন্দির। এখানের 
দেশকালীনা অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাছেই রামচন্দ্র মন্দির 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেরাকোটা মন্দির। 7 ফুট (2 
মিটার) উচু ভিন্তিবেদির ওপর একুড়াবিশিষ্ট চারচালা 
মন্দির। গর্ভগৃহে রান -সীতা লক্ষ্মণ ও হনুমানের কাঠের 
মূর্তি দেওয়ালে রামাযণেব গোটা যুদ্ধকাহিনী আঁকা | 
বৃহত্তম মন্দিরটি বৃন্দাবনচন্দরের । 400 বছর ধরে এখানে 
রথযাত্র। উৎসব হয়ে চলেছে । মাহেশ ছাড়া এত বড বথ 
পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই। পুরনো মন্দিরের 
ভিন্তিভমিতে 1838-এ 'আধুনিক মন্দির নির্মিত। দোলেও 
খুব উত্নব হয়। বথের মতই। এখান থেকে কালনায় 
গোপেশ্বর শিব, প্রতাপেশ্বর শিব, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখে 
আসা যায়। তবে এহ ট্রনপথে কাটোধার সোনার 
গৌরাঙ্গ, কেশবভারতা খন্ট ছাড়া উল্লেখযোগা স্থান হল 
নবদ্বীপ ও মাযাপুব। 


আঁটপুর 
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হাওড়া স্টেশন থেকে মেন লাহনের টুন পু 
(শওড়াফুলি হয়ে তাবুবেশ্বরের দিবে আমতে পাবি অথবা 
কর্ড লাইনের ট্রেন ধরে কামারকুুভে নেম তারকেস্মরের 
দিকের দ্রেন ধরতে পাঁবি। আঁটপুর কলকাতা থেকে 62 
কিমি দূরে। হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল ট্রেন ধরে হত্বিপান 
স্টেশনে নেমে রসিদপুরগামা বাস ধরে এখানে আসতে 
পারেন। আর কলকা ভাব বাবুখাঢ থেকে 715,110 00, 
12.00, 13 15 বা 18.0০0-ঢয় 0510 র বাসে চড়ে 
1 ঘণ্টা 40 শিশিটেব পথ দাসনগর, ডোমজুড, 
বড়গাছিয়া, জগৎবল্রতপুর, জাঙ্গিপাড়া হযে এখানে 
আসতে পারেন। হাওড়া স্টেশন থেকে সকাপ সন্ধে প্রচুব 
প্রাইভেট বান (6 45. 945, 15.45 ও 17 30-এ) 
আসছে। 

এখানের বেশি ভাগ মন্দিরই 18 শওকের জমিদার 
কৃষ্করাম মিত্রের তৈরি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হল 1786 ব্রিস্টাব্দে নির্মিত পাবিবাবিক 
দেবতা রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি। বিশাল এক আটচালা 
মন্দিরের সামনে চারচালা মণ্ডপবিশিষ্ট এই মন্দিরটি খুব 
উচু বেদীর ওপর স্থাপিত। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে 
এখানে উঠতে হয়। জগমোহন ও দেওয়ালের সম্মুখভাগে 
অনবদ্য টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন। মহাকাব্য ও পুরাণের 


ভারত ভ্রমণ 


নানা আখান এখানে খোদিত। জগমোহনের ভিতরে 
ছাদের অংশে মুুরাল পেন্টিং-এর কা বিস্মযকর! মূল 
ঘন্দিব ছাড়া মন্দিবের দোলমঞ্চ এবং রাদমঞ্জ খুবই সুন্দর। 
চণ্ীমণ্ডপে কাঠাল কাঠের ওপব নিখুঁত কারুকর্ম 
অনুপম, পশ্চিমবঙ্গে এমন খুব কমই দেখা যায়। গঙ্গাধর, 
ফুলেশ্বর, বামেশ্বর, জলেম্বর এবং বাণেশ্বর মন্দিরগুলিও 
দ্রষ্টব্য 

এ গ্রানেবই বাবুবাম ঘোষের (পরে স্বানী প্রেমানন্দ) 
বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীবামকৃষ্ণের আট জন 
শিষা-_- বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিবগ্রন, 
গঙ্গাধব এবং সাবদা (পরে সন্নাস ভীবনে যথাক্রমে 
প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, বামকষ্কানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, 
নিরপ্তনানন্দ ও ত্রিশুণাতীতানন্দ নামে পরিচিত) 1293 
বঙ্গাব্দের 10 পৌষ (24.12.1886) আগ্নপাক্ষী রেখে 
সন্াস গ্রহণ করেন। স্বামী প্রেমানন্দের অন্মস্থালে শাডে 
উঠেছে বামবুষ্জ-প্রযানন্দ আশ্রম । আ্াবাদকু্ধ। ও রানা 
একাধিবনার এই গ্রামে এসেছিলেন। বাতার রর 
পাদাবব পথে 1 কিমি এটি দেখাত পতবৃন পেল্তা 
নাতপুবর ছ্বাদশ গাপাললর অনাতষ্ঠ পরানশ্বরু দান 
চাকুলের শ্রাপাট। এখানে পূজিত শিশানন্দ ও 
শাশামপ্ুন্দর | বল গাছটির বয়স 300 বছর । মন্দিশ 
বন্ধ 12 00-15.301 এখানের ইাতিশিক্প বিখাহ | 
সংলারা মান্ষেবা সংগ্রহ করে থাকেন ঘবে কেবার পথে 

তারকেম্বর . কলকাতা থেকে 58 কিনি দৃরে। টন 
যাচ্ছ শ্রওুড়া স্টেশন থেকে শেওডাকুলি হয মেন লাইনে! 
সারাদিনই ট্রন পাবেন। কর্ড লাইনে কাদাবকু্ডতে নেমে 
টন ধবা যায়। এছাড়া কলকাতার শহিদ অিনার থেকে 
16 45 মিনিটে 0910.র বিষুপব্গামী বাস আবামবাগ 
হযে তারকেশ্বর যায। সড়কপথে দুবত লাজভবন থেকে 
68 কিমি। জনশ্রুতি যে, এই গ্রামে একদা নোয়েরা একটি 
পাথরখঞ্চের ওপর ধান ভানতেন। দুকুন্প ঘোষ মানে 
জনৈক গোপ স্বপ্নে জানতে পারেন এ পাথরখণ্ড আসলে 
বয়স শিব এবং সন্্যাস নিযে তার সেবা কবতে আন্ত 
করেন! রামনগরের বাজা ভারামল পরে এখানে 
তারকনাথের আটচালা মন্দির তৈরি কবে দেন। আনুমানিক 
1729-4 রাজা ভারামল্র দশনাম়ী শৈব সন্াসী 
খারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত মায়াগিরি ধুশ্রপানকে 
তারকেশ্বরে মঠ স্থাপনের জন্য সম্পত্তি দান করেন। তখন 
থেকে তারাই মোহান্ত হয়ে গেছেন। পরে বর্ধমানের 
মহারাজা মন্দির সংস্কার করে দেন। 1924-এ মোহান্তের 
অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
হয়। মন্দিরের মধো বাসুদেব মূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে। 


পশ্চিমবঙ্গ ৩১৯ 


অনেকে বলেন ইনি ত্রন্া। আরো দেখুন পটান্িত দুর্গা, 
অন্নপূর্ণা ও কালিকা। মন্দিবেব পশ্চিমে রয়েছে 'লীলাবতী 
সরোবর" ধা 'দধ সারোবর" আর পর্বে চণ্ভীরাপা কালিকাব 
মন্দিরা তার পাশে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি, ভৈরবনাথ 
নামে পূজিত। এখানের নাটমণ্ডপ, বাজার, পথ তৈরি 
কলে দেন বালীগড়ের বাজ্কা চিস্তামণি দে। পশ্চিমবঙ্গের 
সবচেষে জনপ্রিয় শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে শ্রাবণ ও চৈত্র 
নাসে হাজান হাজ্বার তক্ত আসেন শিবরাত্রি ও গাজন 
উপলক্ষে ভান্তবা অনেকে বৈদাবাটির নিমাইতীর্থের ঘাট 
কে বাকে করে জল নিয়ে 34 কিমি হেটে তাবকেশ্ববে 
এস শিবের মাথায় জল ঢেলে আসেন। তখন বিশেষ 
টন চলে! শ্রাবণী মেলাতেও উৎসব হয। এছাড়া প্রতি 
'নামলাবই উত্সব লনা আছে। 

যালীল্লল না “গস হাউস রোডে আছে পর্যটন 
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বকনবিহা অভ্িথিশালা ছাডাণ 


। জুতিঠাশে 

রংধাশগত। খানাকুল 

এগ কড্কঞঙাকগিজকগসকশ্ড৩৪এ৩এককডড ডিক জজ ড৩ও গজ 
ববেম্বহ পাবিই বাসে সানাকুল চলুম। অখবা 

৫৮ চিনি প্রা তশনগরগাবা কাস চড়ে (14 29 

3০, বাধিনিশলে 640 চোড 


১৮৫০) আসতে নে 


রে লাগ ৮৬ বব (সরা শখল ৭1 


ধল্বাতী 10 00, ভাঙা 201 


একটানে 1772 (মভা্তারে 1/74)-4 হান্েছিলেশ 
আধানক বঙ্গের অগ্রত এবং ব্রাঙ্গ সমাজের প্রতাতা 
হাজা রামানাহন বায! জন্মভিটায পড়ে উঠছে 
বামামাহন ইহনাস্টটিউউ 1 ভাব দেখুন 18 শহরকে 

বিখাু রা হৃগর্ড আগমবাশীশ স্টাপিত 


কালীমন্দিরে রঃ ৷ প্রায়হ এখানে ভন্ত সমাগয় হছু। 
2 কিমি দূরে দ্বাদশ গোপালের অন্তিম আতি ওলা 
বা বামদাস ঠাকুরের শ্রপাট।উনি রা নে ভরদাম 
সখা! খানাঞুলের কাছেই বৃ্ণনগর আব 12 প্র মি দঃ 
ঘাটাল। পশ্কুডা স্টেশনে নেমে খাটাল হযে 
ভাসা যায! হটানীয় লোকে আপাটিকে বালন টি? 
এবং পাশেই গ্ুপ্রকাশীর অধীম্বর ঘল্টেশ্বর। ঘণ্টেশরের 
[াশ দিযে লহে চলেছে রত্রেশ্বর নদা। ঘণ্টেশ্বরের 
মন্দিবটি অক্ুত ধরনের - 'বর্গাকার আসনের ওপব 
চারকোণা ঘবের মত রাঢ অংশ, তার ওপর গণ্ডি, মন্দিরে 
বেকি ও আমলক নেই, রাহাপাগের ওপরই কলস ও 


স্রোত 
1 


এ 


চপ 


কাট ৯ 
৫ 2 [75 


পতাকাদণ্ড।' সামনে চৌচালা। মাঘ মাসের ভৈয় 
একাদশীতে এখানে মেলা হয। দুরারোগ্য বোগের স্বপ্রাদা 
উবধের ভন অনেকে আমেন। অভিরাম স্বামীর 
গোপীনাথজির মন্দির আসলে পাশাপাশি দুটি মন্দির- - 
নবরত্ব ও রেখদেউল ধরনের। নবরত্ব মন্দির 1765 
খ্রিস্টাব্দে নির্মিত, 60 ফুট (18.6 মিটার) উচু। রেখ 
মন্দিরটি 1219 বঙ্গান্দে নির্মিত। গোপীনাথ কালে' কষ্টি 
পাথরের। বাজারে পাইস হোটেলে খাওয়া ও থাকার 
বাবস্থা! আছে। 
এবারে চলুন বর্ধমানের দিকে বান্ডেল পার হয়ে মেন 
লাইনেব ট্রেন ধরে। বান্ডেল বেড়াতে এসেও এখান থেকে 
এনিয়ে যেতে পাবেন। হাওডা থেকে 61কিমি দূবে পার্ুযা 
স্টেশনে ঢুকতেই ডান দিকে নজরে পড়বে একটি উঠ 
মিনাব। এটি জি টি বোডের ধাবে, স্টেশন থেকে হাঁটা- 
পথে মানট বুড়ি। 126 ফুট (139 মিটাব) উচু 5 ওলা 
এই মিনাপটির ওপরে ওঠা যাষ 168টি ঘোরানো লিড়ি 
বেফে। উঠতে কষ্টহ হবে! 13 শতকে সেনাপতি জাফর 
থার ব্রিবেণী অধিকারের সময়েই এখানে মুসলমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই এটি নির্মিতি। কেউ ধলেন 
টি বিবস্তশু, বেউ ঝলেন মুয়াজনা । ইটেব তৈরি ও চুন- 
লব পলেন্তাবায় গোলাকার এই মিনারের নিচেব তলার 
দ্যাল 18 মিটার, সর্বোচ্চ তলার ব্যাস 5 মিটার। 1885- 
ব $মিকম্পে একেবারে ওপবের ভলাটি ভেঙে গেলে 
1907 এ শা পুনর্ণির্দিত ঠয। তলাগুশির বাইরের গা 
পলাতোলা- - প্রতোক তলার মাথায় গোলাকার বারজা। 
74৬২ থে দরজা তার পাথরের তৈরি চৌকাঠটি হিন্দু 
মন্পির 'গকে আনা! এর পাশ্চম দিকে বড়ি মসজিদ (20 
নি * 13মি.)163টি গুনের সমাবেশে মসজিদের ছাদ। 
লিব কাজ যুদ্দধর। মিনারের দক্ষিণে শাহ সফিউদ্দিনের 
ক্সানা । কাছে আরো একটি মসজিদ ও 1477-4 নিষিতি 
উপমিনার। পাবপোখর নামে একটি গভীর পুদ্ধরিণী ৮৩ 
ব্‌ সাহেব অলজিদ দ্রষ্টবা। মাঘ ও বৈশাখে মেলা হয় 
এখানে। 
রা পা্ডয়া রেল/স্টশনে নেমে 19 নং বাস 
অগরা রেলন্টেশনে নেনে জি টি বোডের মোড়ে 
এন ৮, নং বাস্‌ ধরে এখানে আসা যায়। পাপুয়া থেকে 
কি | এখানের রষটবা ভি পর 


নলা বসে। সামনের াগণটি তাই জাত-তলা রি 
পেয়েছে। নাথ-ধর্মের অন্যতম পীযস্থান। এখানে একটি 
লাহার দণ্ড পৌঁতা দেখবেন-- তার নাম মহাকাল বা 
কালভৈরব। কাছেই বটুকভৈরব, পাথরের ভাঙা বিরাট 
মকরমূর্তি, একপাদ ভৈরব। মন্দিরের উত্তরে কালীতলার 


ছিপ, ছি 
৩৯ 


কাছেই বিরাট পুকুর, বশিষ্ঠ' গঙ্গা । দেখবেন বহু মুর্তি ভগ্ন 
অবস্থায় ইতস্তত পড়ে আছে, বিশ্ষ করে একটি বিশাল 
ভাঙা গৌরীপটু । ল্বায় প্রা 10 ফুট (3 নিটার)। কুধাণ 
ও গুপ্ত যুগ থেকে মহানাদের সংস্কৃতি বিখ্যাত % মাইল 
(1 কিমি) দূরে কাজীমন সাহেবের সমাধি ও চন্দরদীঘি। 
চৌমাথা থেকে % কিমি দূরে ব্রহ্মাময়ী মন্দির 85 ফুট 
(26 মিটার) উঁচু, তেতলা। করপাডায় গির্ভীর মত 
গঠনের পরিত্যক্ত 100 কুট (31 মিটার) উচু লালভা। 
মন্দির মহানাদের সন্দেশের স্বাদ চমৎকার। 

আবার আমরা ফিবে যাহ তারকেশ্বরের দিকে বাকুডা 
জেলা সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে। 


কামারপুকুর 
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কলকাতা থেকে 104 কিমি দুবে। এসপ্লানেড থেকে 
সকাল 10 00 ও 14 40-এ যে বাস বাঁকুড়া যায তা যায 
কামারপুকুর ও তযবামবাটি হয়ে। কলকাতা বিষুপুরু 
বাসও (7.45 ও 8 45) যাচ্ছে এই পথে। বিষুপুর থেকে 
এই বাসগুলি ছাড়ে 6 00.12.15, 13.30, 14 00, 
15 30-এ। দূন্ড় 49 কিমি। আবামনাগ থেকেও 


হামেশাই বাস আসছে-- দূরহ 16 কিমি। এই 
কামারপুকুরেই 17 ফেব্রুযারি 1836 তারিখে 


জন্মেছিলেন শ্র'রানবৃষগ্দের। তার জন্মভিটায় রামকৃষঃ 
মঠ ও মিশন একটি শ্বেওমর্মরে নির্মিত মূর্তি স্থাপন 
করেছেন। 11 মে 1951 নির্মিত হযেছে একটি 45 ফুট 
(14 মিটার) উঠ মন্দির! পাশেই পূর্বদারী মাটির 
রঘুবারেব মন্দিরও এসময়ে পাকা করা হযেছে। পৃভিত 
দেবদেবী-_ শিলারঃপী বঘুবীব, ঘটবাপিণী মাতা শীতলা, 
রামেশ্বর শিব, গোপালমূর্তি ও নাবাধণ শিলা । রধুবীর ও 
শীতলাঘটর পূজা করতেন রামবৃষ্দেব শ্বয়ং। বর্তমান 
ভাণ্ডাবঘরটিব কাছে পৈঠকখানা ঘরে ঠাবুব লোকদের 
সঙ্গে দ্রখাসাক্ষাৎ কৰতেন। বৈঠকখানা ঘরের পূ দিকে 
ঠাকুরের নিভে হাতে পৌঁতা আমগাছটিও দেখবার মত! 
মূল মন্দিরে টেকিশালের জন্মকালীন পরিবেশে 
স্মারকরাপে বেদির সামনে একটি টেকি, চুল্লি ও প্রদীপ 
খোদাই করা হযেছে। 

এছাড়া এখানে শ্ররামকৃষ্র ম্মৃতিপূত স্থানগুলির 
মধ্যে রয়েছে যোগীদের শিবমন্দির এখানে 
রামকৃষ্ণমাতা দিবাভাবে গর্ভবতী হন। হালদার পুকুর--. 
এখানে ঠাকুর স্নান করতেন। লাহাবাবুদের বাড়ি-- 
ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষণণ রামকৃষ্ণের 'মাঙাত' বা 


ভারত শ্রষণ 


বন্ধু ছিলেন' লাহাবাবুদের পাঠশালা-_ এখানে তিনি 
সাধারণভাবে পড়াশুনো করেছিলেন। গদাধর “দুবাহ' ও 
'যোগাদ্যাব পালা'র যে অনুলিপি করেন বলে প্রসিদ্ধি তা 
বেলুড মঠে রক্ষিত 'আছে। জন্মভিটার পূর্বদিকে গোপেশ্বর 
শিবের মন্দির, সীতানাথ পাইনের বাড়ি, ধনী কামাবনির 
বাস্তাভিটা ও মন্দির__ ইনি গদাধরকে কোলে নিতেন, চিনু 
শাখারির বাস্তৃভিটা, বুধুই মোড়লের শ্মশান, পাছনিবাস বা 
চটি, মুকুন্দপরের শিবমন্দির, ভূতির শ্মশান, মানিক রাজার 
আমবাগান প্রভৃতি আছে। 

এখান থেকে শ্ররামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত স্থানগুলির মধ্যে 
দ্রষ্টবা-_ 5 কিমি উত্তরে আনুড়, কোয়ালপাড়া, শিহড, 
ফুলুই-শ্যামবাজার, সরাটি মায়াপুর ও বিষুপুর। 
বশমারপুকুরে রামকৃষ্তদেব ছিলেন 1836-1853, 1858- 
1861 ও 1867-68 খ্রিস্টাব্ে। (শেষ জন্মভূমি দর্শন 
1880-তে। 

এখানে ট্রেনে এলে বিষুপুর স্টেশনে নামতে হবে। 
হাওডাতারকেশ্বর ট্রেনপথে তারকেশ্বর নেমেও বানে 
সুণ্ডেশ্বরী ও দারকেম্বর নদী পার হয়ে আসা যায়। বাস 
মন্দিরের কাছ হযে যায়। নামতে হবে ক্তামাবপুকুর চটিতে। 

কামারপুকুরে এল বিজ্সা করে বাফিনচদ্দ্ের 
'দুর্গেশনন্দিনী'তে উল্লিখিত গড় মান্দারনে শৈলেম্বর মন্দির 
দোখ আসতে পাবেন। এছাড়াও এখানে দেখার আছে 
গণশহিদা কুয়া, রাজবাড়ি থেকে শৈলেশ্বব মন্দিবে যাবার 
পড়ঙ্গপথ, পরিখা, লক্ষ্মীজলা, ওড়িশা দবজা, বড আস্তানা 

ভাত । 

এখানের শ্ররামকুঞ্ক মঠের মঠাধাক্ষবে রিধাই কার্ডে 
চিঠি লিখে অনুমতি পেলে মঠেব 017-এ থাকতে পাবেন। 
থাকা ও খাওয়া পাবেন। তবে অন্ততপক্ষে ১৫ ডোনেশন 
দিতে ভুলবেন না। অনুমতির জনা লিখন 14812012), 
91 72112101512 09180, তি18100017 
1100011/ 712612. 21. 2442211 যাত্রীনিবাসও 
আছে এছাডা বাস স্ট্যান্ডে আছে ঝাখারপুবুর ট্যুবিস্ট 
লজ, শ্র'রামকৃষ্ণ লজ, দত্ত ল্। হুগলি জিলা পরিষদ 
পরিচালিত বাংলো তিলোত্তমা, কামারপুকুর চটিতে। ভাঙা 
৭৫ ঘ্বর প্রতি । বুকিং 0150101 67917961, 119001$ 
2112. 28115180. 209 001701012, 72. 680 
2139 


কামারপুকুর থেকে মাত্র € কিমি। জেলা বিভাজন 


পশ্চিমবঙ্গ 


অনুযায়ী এর অবস্থান যদিও বাকুড়া ভেলায। কামারপুকুর 
থকে বাসে বা বিস্বায় এখানে আসা যায়। বাকুডা ও 
হুগলি ভেলার ন্ধিহলের এই গ্রামে শ্রসারদামণি মাতা 
জন্মগ্রহণ করেন 22 ডিসেম্বর 1853, রামচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের গৃহে। 5 বছর পার হলে 24 বছর বয়স্ক 
শ্ররামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবাহিত হন। জয়রামবাটার 
মাতৃ-মন্দিরে শ্রীমায়ের নিত্য পৃক্তা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার 
দিন এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বালে সে সময়ে ও 
জগদ্ধাত্রীর বার্ষিক পুজায় খুব বড় উৎসব হয়। যেমন 
কামারপুকুরে শ্ররামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে উৎসব হয়। 
এখান মাতৃমন্দির স্থাপিত হয়েছে € বৈশাখ 1330 
বঙ্গাব্দে। সাধারণত সকাল 4.30-11.00 এবং বিকেল 
16 00.20 00 মধো মন্দির খোলা থাকেই। শ্রীমা বাবা- 
নায়ের সঙ্গে বে ঘরটিতে বাস করলেন গু পরে তার জন্য 
যে বাস গহ নির্মিত হয় ভা অদ্যাবধি স্মৃতিচিহনরাপে 
সযতে রক্ষিত। মাতমন্দিরের কাছেই পুণপুকুরের 
পর্বপাড়ে সিংহবাহিনাব মন্দির । এখানে সিংহবাহিনা ও 
সঙ্গিনাদ্গষ এবাসনে ও অনা আসনে নসাদেলী আসীন। 
দবাকে চি ডা, ফলে, মিষ্টি দিযে পৃর্ভা করা হয় 7 অন্ন 
ভাগ শিমিদ। এখানে সাপেক বিষ ও নানা দুরাবোগা। 
'বাগেব স্বপ্লাদ। পয দেওয়া হয। তালপুকুব বা বাড়াভো 
পুকুর, বিশাল দাখি অতীতের স্মৃতিবহ উত্তর ও পরবপ্রাপ্ত 
দিয়ে বয়ে যাওয়া দামোদর নদে শ্রমা ম্লান করতে 
ঘেতেন-- সখানে মাতৃমন্দিবেক আনবূলো পাব ঘা 
তৈবি হযেছে! বনবিধঃপব (থকে এখান পর্যড বাস 
আসছে। এখানে বিয়েব পরব শ্রাবামকম কয়েকবার 
এসেছেন--বিশেষ কাব চাতুযালোর স্ময়। এখানে 
থাকার জন্যে মঠাধান্, মাতৃমন্দিব, ভযরামধাটা 
722141-কে বিপ্লাই কাড়ে চিঠি লিখে আগে আব, 
অনুমতি নিতে হয! মাতৃমন্দিরে যাত্রানিবানেক বাবস্থা 
আছে। এখানেও ডোনেশন দিতে হয। থাকতে পারেন 
জয়রামবাটা ।-এও! পর্যটন দণ্তবের ব্যবস্থাপিত সকরে 
এখানে এসে দেখে ফিবে যেতে পারেন একই দিনে 
কলকাতা থেকে। এহ সফরে দক্ষিণেশ্বর দেখে নিতে 
পারবেন। 


বিষ্ণুপুর 


এবার চলুন ব্রিটিশ শাননের প্রথম যুগে যাকে বলা 
হত "জঙ্গল মহল'_সেই বিষু্পুরে। আসার জরনো দক্ষিণ- 
পর্ব রেলপথের হাওড়া-চক্রধবপুর রেলপথের চক্রধরপুর 


৩৯৩ 


প্যাসেপ্তার, পুরুলিয়া এক্স (16 45). প্ূপসী বাংলা (6.00) 
বা আরণাক এক্স (শালিমার-আদ্রা) ধারে 210 কিয় পাড়ি 
দিন। বাসেও আসতে পারেন 050 র বাস কলকাতা ছাড়ে 
5.30, 6.00,. 630 7.20, 7.45, 8.45. 
10.00, 11.00, 14 00, 14.40, 15.20, 16.00 ও 
16 45 মিনিটে। 9859710-র বাস ছাড়ে 915. 
5.45. 5.50, 11.30, 13.30, 14 00, 1515 
16 15 মিনিটে। বাসগুলি বিষুপুর পৌঁছতে সময় নেয 
4 ঘণ্টা। 0915-র কলকাতা-দুর্গাপুর বাসও (কলকাতা 
5.45 ছেড়ে দুর্গাপুরে 12.45 ও দুর্গাপুরে 11.50 
ছেড়ে কলকাতায় 19.00) দক্ষিণেশ্বব, আরামবাগ, 
কামারপুকুর, জয়রামবাটা হয়ে বিষুপুর আসে। 


' আয়তন 6,882 বর্গকিমি; জনসংখ্য; 31,91,822, 
: পুরুষ 16,34,561, মহিলা 15,57,261; : 
জনসংখ্যাব ঘনত্ব 484 প্রতি বর্গকিমিতে; শহরবাসী : 
 7.37%। 
মদরাজাদেক সময় থেকে সংস্কৃতিচর্চার প্রধান বেন্র 
ছিল বিষুপুর। 8৪ শতকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় 
নাম ছিল তখন মল্ভূম। বাজাবা প্রথমে শৈব হলেও পরে 
বৈষ্ণব ধনে দীক্ষিত হন-- বীর হাশ্বির তাঁদের মধ 
প্রধান। বিষুপুবেব প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির নির্মাণে এই 
রাজাদের হাত ছিল। 11 কিমি দীর্ঘ পাঁচিলে ঘেরা এই 
শহার বছ প্রাচীন কীর্তি দেখতে হয়। খাজুরাহো ও 
ভুবধানশ্ববের মত এটিও একটি মন্দিরনগর। এখানের 
নন্দিবগুলি লাটেরাইট ও পোড়ামাটির ভাঙ্কর্ষে অশলুপম 
এবং পাডটি শৈলাতে পিতক্ত-7 ভোডবংলা, একবওু 
(লালগ্রা, বাধগরনোদ, বনলাচাদ, মদনমোহন, রাধাশ্যাম), 
পৃ্চলুঠ (শ্যানলাষ, মদনগোপাল), নবরত্ু শ্রীধর--- এটি 
মন্ররাভ্ভাদেব নার্দত নয) এবং রেখ (কুঙ্চ, বলরাম, 
শিকৃপ্ততিহার)। আব বিষুপুবা সংগাতের খরানার কথা 
মনে এলে 2; কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, রামশক্কর ভট্টাচায, 
(ক্ষএমোহন গোস্বামী, যদু ভ্রু, রামপ্রসন্, গোগেশ্বর, 
সুরেন্দনাথ বন্দোপাধাম প্রমুখের কথা মনে পডবেই। 
একটা রিক্সা ভাঙা করে তাকেই গাইড করে নিয়ে 
বিষুপুরের দ্রষ্টবাগুলি দেখুন। বিষুপুরে রাজপ্রাসাদ ও 
দুর্গটি পরিখা ও মাটির পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। গড়ে 
ঢুকতে হলে দুটি পাথনের গেট দিয়ে ঢুকতে হত। শুরুতেই 
তীর ও বন্দুক ছোডার ব্যবস্থা ছিল। দুর্গ চত্বরের কাছেই 
শ্যামরায়, জোড়বাংলা, রাধেশ্যাম, লালজী, কৃষ্ণ-বলরাম, 


৬৯৪ ভাবত ভ্রমণ 


নিকুপ্তবিহাবী এবং কেশবরাম মদন্দিরগুলি। আর বিখ্যাত 
গালবাধের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে বিশ্টীর্ণ অঞ্চল 
জুড়ে ছড়িযে লবেছে কালাচাদ, বাধানাধব, রাধাগোবিন্দ, 
ভোড়মন্দির (তিনটি মন্দিবের সগ্রাহার) এবং নন্দলাল 
মন্দিরসমূহ। দুগেরি উদ্ভরে রয়েছে মলশ্বর এবং 
মদনাগোপাল মন্দির । 

লালরাধের দিকে এগিয়ে শেলে পথে পড়বে 
বাসমঞ্জের দক্ষিণে বিফুপুব বকিডাব বিখাত দলমাদল 
কামানটি। এই “দলমদর্ন' লানানটির দৈর্ঘা 11 ফুট (3 58 
মিটার)। অলপরাজাদের শোর্ষের এবং বাঙালি কর্মকারের 
তোপ নির্মাণের দক্ষতার সাক্ষা। 1742-এ এটি দিয়েই 
আপ্রাঠা আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধবে 
ভ্রল বাতাসে পাড় থেকেও এত 
বারুকার্ম সমথিত এ2£ কামানের 
ইাঞ্চ। 63টি বলযের মোট গুভ্তন ছিল 296 মণ। ভান 
পাশ্ডিতের পরী আত্রমণ বোধ করেঙ্িলেন এই লামার 
দয বাঙ্া গোপাল দ্িং। 

পিকুপুবেদ দ 
অণপ্ম ও বশ্মহবণ 
ধাপ বাটা ছোটু উড দ্খছেন। 1587725 হই 2 
ফুট (15 লিটার) উঠ ও দৈর্ঘা প্রস্থ রা (25 শিট") 

ম্ডটি তৈরি করান পুজা বাব হাছির। এর ছাদ তার সবে 

সাপানব সত উঠে এ পুনে গায়ে নিশেছে। ডাদেশ 
পভ নাহ আছে পরশণ্ধ নমপ্রতে অবস্থিত তিনটি 
খিলানযুদ্ধ দেওয়ালেব ওপব 1 ভিতবেব দেওয়ালের প্রাতি 
দিকে 5টি, মাঝেপ দেওযালে ৪টি এবং বাইবেল দেওবালে 
10 খা পথাবাঁত খিলান দিযে এই সভা্ছল নিঘাণ 
বরা হ্যেছিল। মাঝ মাঝে এব গুপব 
চারচাল! ! এখানে লাস উৎসবের সময় বিডির সটান থেকে 
বৈষাব দেববাদেন বিশাল শোভাবারা করে নিযে আসা 
হত। পৈষবাদেন এছি সভাস্থল ছিল। 

জন ন'দাণছেন, তখন নশ্চযই ছিমসস্তার 
মন্দিরও দেবেন্ছন। টি দেখুন জোড়বাংলা মন্দির। 


এ ৫ ভগ ফাপুনি। 


স্্টী ডং 


1 »৮১1 
বালি পোয়া নালা 


| ৬ দ 
পেশার য্চ শেলা পালক 
আজ পি শি ০ 
| (সাধু দেখে আনে হান হত, আগ 


দাঁচাল ও 


বাংলাব চালাঘবেন নৈশিটো ইটুকনিনিত এবচুডা এই 
নন্পিবটি দাখণ খাককর্সে সাজিয়ে 1655 তে নির্মাণ 

করেছিলেন চশ্লরাভ বখুনাথ সিত ।এব পোড়ামাটির কাল 
বিম্মযকর। 1694-4 মন্পবাত। দুর্ভন সিংহ নিহাণ 


কবেছিলেন বিস্ুপুরেব সুন্দকতম ও বৃহন্তম মদনমোহন 
মন্দির শীখারি বাজারে। 16 মিটাব একটি চতুক্ষেব ওপর 
এটি প্রতিষ্টিত। এর পোডামাটিব কাজ দেখে নয়ন তরে 
যায়। মূল বিগ্রহ অষ্টধাতুর ছিল. এখন পরিবর্তে নতুন 

তি। পাশেহ পাথরের বথ। এবার চলুন বধ্বস্ত 


রাজবাড়িটি দেখে মু্ধায়ী মন্দিরে দুগরি মুন্মযী প্রতিমা 
দরখি। এব বিসর্জন দেওয়া হয় না। এর নিম্ণ সম্ভবত 
997-এ! আঙ্গিনায় দেখুন 9টি বৃক্ষ কেমন একত বেড়ে 
উঠেছে। বাজবাডিবর উলটোদিকে রাধালাল জিউ-র মন্দির। 
কাছেই বিশাল রথ! 

মৃন্মরী মন্দিরের সামনে 1758-ত নির্মিত 
রাধাশ্যাম মন্দির একরত্ব স্থাপত্যের অনবদা নিদর্শন। 
1645-এ রঘুনাথ সিতু নির্মিত শামনাযের মন্দিরটি 
সম্ভবত বঙ্ছগদোশব 'পঞ্চরত্ব' স্থাপভোর প্রাচীনতম 
নিদর্শন । হাটর তৈবি বাংলার চালাঘরের ঢঙে শিখর 
সমন্বিত এই মন্দিবের দেওয়ালের গা্য জূপ পেয়েছেন 
নানা দেব-দবী পৌড়ামাটিল ছন্দে। এই মন্দিরের পাশেই 
গসথাবেব ওয়াল এঙকাণিত বাভ্রারা 
'অপবাধীদের ফাসির দিতে ঝুলিশ্য দিন! পেখদেউল- 


দেখাল 


এব অন্তিম নিদশনি এলং বিধুপাবের কমার +শৃবুমন্দিব 


গয্লেশ্বব মন্দিরের শিল্পশ্দলী এবাত তি পরুনেক। 


সাবড়া পাপে হেখি লালজা অন্দর 


সপ জপ ্ঁ শী ৬, 
ন্োোপ্ বারও নব 


দানি আনা লুতুদি হন্দিল । এখানের বৃহ 
শুলবোয়িডাঁলব আহ। উখযাগা লাল বাদ জনাকা বাদ, 
কফ: নাঁধ সা টিকলি পে কাপর ছি শা 1372 
বিষুপুবেন যাদুর যোগেশচন্ত্র পরাকীতি ভকনে 


] এএংশাশ ক সঙ্কাশ 7/গাশ১ন কে বে ্ 'বৃদানিদিও 
বা সণপত] লিমুপুতে পারত ত এলি; 
গোলা পা 50 5012 9 


শি ক্ষ ৬ 7 খা 70৮75 নাতে 
্ বটি) পর আরব লতঙা 


সাঃ রা সং এ[হাত বিহু 
এবং 14.90-168 99 


বুলোলে ৮৮০] লখণাধিত বি লহ হাহা, কিল 4৭14. বিঃ ৮৮৮0 


্ 
পিক্ক তসব্েন বগা, শহর লা রি বর্দিডাথ শে] তি 


পট 
রঙা 


এ 
আসুন আবির 25 


৮ 


সা 


যে পাবেন 25 পিএম দে 


বহুলাড়ায়। 'গাথান লদোশ্বক শিলমন্দি [রর অনুপন 
শিল্পসুধনা ও অনহথন্ণ পদ ও হনে থালন, 8 
কি দবে । শালম্াবল শালি এ - কিন বমি ম পুরে 


পাচমুডায় 


রি 


এ স্পা ১1৮ তু 2 রঃ পু টি 
772 চন ৮৩ মান ৬ 2 খা চা 


প্রি 
1 


[শা 
বিফুঃপুণ থাকার আনছি 24 শববিশিক 
গৃশিচমন্্ প্যটিন দণ্তারের টনি এ | 
5৬৮,080 দহ হগ্ুদ, ভরহি মধ পিছু ৪ 
177335088৬৫ ডা শর্ট দফতব 32 
বিবাচী বাগ, অথবা বিখুপুর টুরিস্ট লিভ, গং 
2592013)1 কলেভ বোডে 01011 1081151 
[০039 (57 252200) 08 ১২৫ ডর্মি ৬০. 


মাথাপিছু। এই রাস্তাতেই আছে 110151 819178- 


চর 
হি 


লে 


ভন) 


পরি 


পাশ5চমবঙ্গ ৩৯৫ 


001, 110161 (002/91) প্রভৃতি । আর আছে 24018 
(বিজা : 6). €701., রি 01510. 2৬0), 
38110418): গোপালগঞ্জে 81818. 90810110. নিউ 
কোর্টে 91110191 ইতাদি। 


শুশুনিয়া 


বিধুপুর (থ/কিও যেত পাবেন । বাত বাকুড়া 
থকেও পহতজ আসতে পারেন 20 কিমি বাসে চড়ে। 


একই দিনে সব দেখে বাকুডায় রঃ আসা যায়। ট্রোনে 
11 চা তাং % "তব (714 বাস ৮ তু 4] রি 


৮4; 


ঞ ১০ 
2)? ও ৮৮৮ ল২৩০এলদ গা 1 এ যা পা 7 
রখ! তব রা য় [1] 1 বৰ খবৃত ঞ নথ 1৮1 50 1 ++ ! সস । ? একা 


1,442 


লি 
৮ জা কা সন্কাড্ ও অব্য ৫ 
পাহাড়ি 2 গনিত শাম পিহিডাত সমুহ পিক 


জি চন ব্এ ৪ 
সা; চা হা 795 পাত শাহ 2 2 ্ 
হু 1450 বিহিত) উঠত, শ্রী 2 নদ দার্ঘ 99 

নি 
1 মী কা তি টি বা গদি, নাগ নত ? চ ॥ লা পাই বনু ুল ্ 1 নঙা 

শখ 
রঙা 

ড রি ৮৭ ফা ৮৬৫ 4 চিনি তেরিতিনাহকা ্ এ এ 
চি নি শন শা দলা ক, 4৭) এ ৬ ৯০৪ আর তি পপ 
৬৬ ঠা হু রঙা রথ 


৮ 1 1 ক 4 শক্রত ৫ 1 ৬: চলিত আরও 2 ১৩০০ ঞ5 ক ক এ 
রী ১) 1, শি চে লি ্ রি এ ডর ছক হা? ১ চা বি 
১৬ রঃ [হা ৮ ও যী এ ৰা টি 
1 ন্‌ ৮ ্ তে পাবে টো ভি 


তি 
রঃ ॥ ৬ লি ২৮৫ 2০ ৮% (879 7৪7. 155 
হা চি তত] হি লি সিসিছততি 2 


পা, রা শিরা? রর চক তাজা, 


চি স ডু রর ৮৫ চা ছ [এ 
ু রঃ ম্ -। 
রত সী ভগ 41 ১ 5 গল ঢু, ভব রর 4 


এ 


তন লনা ৭ ও লা? শা বু নে 
বসিদ্ব লজদেন পরত কুল হস প্রচার পদ 
সি ৮ রি 
সখাললে শা! চি ঠা তি টু ৫17 কও রে তবু ৮81 ৪ হা 


টাল এল তা হার পালাল ৮০, 41811 এ 
এ ৪ 


ধ্বানের হাতিযারু গাজা চা | বটি ও 


| 4 £তানাটিত হাদি হ 
৭৯০ ১৮ ॥ 


একটি লিপি গ্নবগাধপ্ণহার্মভালা তে শ্টীদ হপৃদশ 
পরমা সহাদাজ হ্রীগজ্রবদল কুডি শকস্মিন 
দাসগ্রণাতিস। এ কেক আনা সায় শাদছপমা পু লশ 
পার আধলাতি চিনেন তত তর, পূরণে তল, আনা, 


৮ সস ০ 
বানু এ ৫৩ এশা 7:61 ক. ৫0 সরে (লে 15 1771 ৯. ৮) টি 
৮? চে নি ॥ . ৯ শী ৭ দত তি ও ৮6 পলা টী 1 ৭ পব। শা ? 
চি  ॥ রে শু চু এ" নং টি ও পু রে, শত রত রর পে টি ৪ 2 


স্‌ 
শ্রী ও 8০৭০ 
ও দিদি আজ নং পন 


শাড়ী ভোকি করা চকরণর 11- 
রি 
লুবাকি বলার হায়োছে  খ্রীটিলি তাহ তি উর) 


লপপুবের 11. ভিলা পাবৃষাদের না, পানর মিশন 


আশ্রদ, কোলে নি পাবেন। 
গুগডনিবা যাবার পথ ছাতনা শামতে পগলন। 
'আনেকের মতে এখানেহ বড়ু চীনের শ্রন্থ হয়েছিল - 


দেখুন তাঁর বাশুলী বা বিশালাক্ষী মন্দির । বাঁকুড়া থেকে 
24 কিনি দূরে কোড়ো পাহাড়েও যেতে পারেন-- একদা 
কাকী নজরুল এখানে আসতেন। এখানের সর্বমঙ্গলা 
মন্দিরের 311এ থাকতেও পারেন। 


বাবুডার মাচানতলা থেকে 4.45 ও 17.15 মধ্যে 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাড়া যে 'কানো বাস ধরে খাতরা হযে 
মুকুটমণিপুরে আসতে পারেন। বিষ্ণুপুর থেকে দবত 82 
কিমি। দুর্গাপুব 'থকে সোজা বাস আসছে এখানে । আর 
কলকাতা থেকে সকাল 6.30-্টায় ছেড়ে বাস আসছে 
এখানে বিকেল 14.00 টায। মুকুটমণিপুর থেকে ছাড়ছে 
445 ও কলকাতা 12.30-এ আরামবাগ, বাঁকুড়া, 
ধলডাা হয়ে। ভাড়া ০910 ৪৯ আর 98510 ৫২. 
কলকাতা থেক বাকুডা বাস ছাড়ে 10.00, 14 0০, 
14 401 মুবুটমণিপরের কংসাবতীব বাধ পার হতেই 
গ্খবেন। কেমন কবে কুমারী আর ক'সাবতী দুই স 
গাল! মিলিয়ে উত্তাল। একটু এগিয়ে বাপাশে খাড়াহ 
উস হালই উঠে যেতে পাপ্রবেন। যদি ভোরের 
পুলা পৌছন হবে আকাশ পখিষ্কাব থাকলে সূর্যোদযেব যে 
পি দিানুন 2 কখনো! ভলতে পারবেন না! ডাহানর 
পিংক উঠ টিলা ট্াশিস লজ | সামানা একটু দরে ৮17. 
তাও গা দত বিশাল পাধের এপব মোটর গাড়ি ৮ডে 
থকা পঙ্গান জলাধাবের বিশালতা দেখতে | পৃণিমার 
াগিপুব অসাধালণ। কংসাবতী খাধের ওপব 
দিয় সিগনাল লাধের ভতগ! বাধ থেকে শ্্রাইস গেট 
দেখে নিন লে পাব ধ্বনি এক প্সাশ্চর্য একাগ্রতা সঞ্চার 
4. লু নদ রে গিবুনিক পুলবাব নয় ।লক গেট পেকাতেই 


এ চে বাঃ - চে] রর পাও কুল ৫৭ চা শা শান চিপে নাতিথে 
৭ পণ বাটি 10,098 মি লঙ্বা এবং 38 শি উচু! 


"লে তলাধাৰ 86 বৃ বিমি ভাড। এখান পেরিয়ে যাওয়া 
এ বনপব্বিষা; মুগদা, সামলকি 'কন্দ পলাশে ছাওযা 
লনভাদ্ীপ বৃড এস্লারম । এসানে বাখাছে অশ্বিকা দেলী, 
লোলতী দহ ও হিলিল মশিনল। 

ধা্টাৰ আন পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন 
১৫৫ উদ্দি ৮5 চমৎশএধ বাড়ি। 
হাছে নন্দণক্াননের পাবিগাত পর্যন্ত 
ফাটি । পাগে পে জালাল তবে খাওমাব বাবা হাতে 
বানাপর "আান্ছে। এছাড়া 
পা্ছ টিচার 2170 /21915/3)5 09081171611 
এর সুসচ্্রিত আট কামরার বংসাবতী ভবন। 03 
২০০,000 ৩০০ (ব্রিজা 5400. 617011991.1621- 
58021 20190), 0401 17105161 ডর্মি বেড ২০ 
মাথাপিছু (রিজ্ঞা. যুবকলাণ দপ্তর প: র. সরকার, 19. 


থান লাগেছে 
দুল উদ লে, 
টেলি ॥5 নর ১০০ তে 8 


ভাল বাধন 


গপাখ পপ 2 আনা! চা 172 পি লিখিয়ে, 


৬০৬ 


22480628; বন দপ্তরের 97 (সোনাঝুবি প্রকৃতি ভ্রমণ 
বন্দ); 782118395 355011, 28101561 10006 
প্রৃতি। আর আছে 110191 /খা]াজ021। ৩০০ ৪৫5, 
93015110151 8170 ৬11৪096 365011555৪৫ 
ডর্মি ৬৫। 

ঝিলিমিলি : কী চমতকাব মান। মুব্টনণিপুব 'গাকেহ 
বাসে চড়ে এখানে আসা যায। পথে হচ্ছে হলে বানিবাধে 
নেনে বাঁকুডার গ্রামের 'আসল পবিচয ভ্োনে যেতে 
পারেন। আর যদি বারো মাইলের (19 কিনি) স্টাপে 
নামেন তবে পাবেন আরো একটি সুন্দর গ্রান সুভান। না 
হলে সোভা আসতে পাবেন মেদিনীপুর, বাকুডা আবু 
পুরুলিয়ার তিন সীমাস্ত যেখানে মিশেছে সেঃ 
ঝিলিমিলিতে। বাঁকুড়া থেকেও এখানে বাস আসন্ছ 
অনেক; ঘন নিবিড অরণো ঢাকা ঝিলিমিলির বনপঞ্ যেন 
কুমারী কন্যার পিথি। এখানের ফরেস্টবাবুব সঙ্গে আলাপ 
করে বনন্রঙ্গল দেখুন ঘুবে ঘুরে। প্রাকৃতিক দূশোর সাঙ্গ 
ছন্দ মেলায় এখানে সাঁও তালা মাদল ও নাচের ছন্প। বাড়ি 
থেকে একট পালিয়ে এসে ঝিলিমিলি অনবদ]। 


€5ড556%6৬555585659%565565868655565655 55556568555 


অযোধ্যা পাহাড় 


এবার বাঁঝুঁডা পাব হয়ে চলুন যাই পুরুলিয়ায়। খোদ 
পুরুলিয়া শহরে তেমন বিছু দেখার নেই শুধু ও কিমি 
দুরের বিবেবানন্দ নশবে বামকুষ্চ মিশন বিদাপাঠটি 
ছাড়া। অবশা সাহেব বাধ অঞ্চল মন্দ লাগে শা। 

পুরুলিয়া আসার শন। হাগুডা থকে পুকলিয়া এ 
(হাওড়া ছাড়ে 19 00, পুৰলিয়া পৌঁছিয 22 35) চড়ে 
সরাসরি আসতে পাবেন। 8023 কাপসী বাংলা একস প্রেম 
হাগুড়া 6.00 ছে৬ পুকলিযা (গাঁছচ্ছে 12 451 আবাব 
22.35-এ হাওড়া ছেডে হাওড়া ৮৪ ধবপুঝ/ বোকানো 
পাসেন্ার 619 এ গৃুৰলিয়া পৌঁছচ্ছে। টন ভাড়ার 
কলকাতা-পুকলিয়া, বর্ধমান পুকপিয়া, দুর্গাপুর পুকলিষা, 
বাকুড়া-পুরালিযা, ধানবাদ পুকলিয়া, বঁটা পুকলিয! 
প্রভৃতি বাস পাবেন। কলকাতার শহাদ [মনাব থেক 
0570 ও 58510 এ বাস পুকলিষা যাচ্ছে ৪ ঘণ্টা 
সময় নিয়ে। 

পুরুলিয়া ভেলার খেড়ানার জনো একটি ছুক কোট 
নিন। চলুন--. সিরকাবাদ.অযোধা-বাঘমুণ্ডি-মাঠাবুক । 
অবশ্য হাঁটবার শক্তি না থাকলে না আসাই ভাল। 
পুরুলিয়া থকে অযোধ্যায় ট্রুনে এলে নামুন বরাভূম 
স্টেশনে। বাসে এলে আসুন পুরাঁলিয়া-জামশেদপুর বাস্তা 


ভারত শ্রমণ 


ধরে 32 কিনি দৃবে বাঘমুণ্ডিতে । পুরুলিয়া স্টেশন থেকে 
একটু দূরে বাস ন্টান্ড। বাসে 1% ঘণ্টা মত সময় নেবে। 
চেষ্টা করুবেন একটা ভিপ যোগাড করে নিতে । নইলে 7- 
8 কিমি পথ গুঝনো পাতা মাড়িয়ে, ধূসর পাহাড়ি রাস্তায 
ট্রেক করের উঠন। এখানের জঙ্গলে হাতি, হায়েনা, নেকড়ে, 
হরিণ, বুনো শুয়োর, ডাল্ব, ময়ূর ও নানা পাখি। অযোধ্যা 
থকে বাঘমুণ্তির পথে একটা অবজ্তারভেটারি টাওয়ার 
মাছে নার ধারে। পাথে পড়ে টুর্ণা আর বামনি নদী। 
গুক্গলের সুঁডি গথ দিয়ে চলতে দারুণ মজ্ঞা। ভাগ্য ভাল 
থাকলে দেখবেন হাতির পায়ের ছাপ। অযোধ্যা পাহাড়ে 
আছে 80001195110 1081750119191 পাহাড়ের চুডোয। 
50 শধ্যাব উর্ষিতে ৪৫ মাথা পিছু। সামনেই 
বম্প্রহেনসিভ এাবযা (ডেভেলপমেন্ট প্রজে্ অথরিটি 
পরিচালিত কান্টিন-- খান থোকেই 
খাবার 'আনিযে খেতে পারন। তাবে সঙ্গে খাবাল আনাই 
ভাল। 

বাখঘুণ্ডি থেকে মাঠাব দর £ 10 বিনি। বাস যাচ্ছে। 
হাটতে পারেন। এখানে ফর বাংলো আছে নাম 
নিবাল!। দুই শবার দুটি সুইট । ভাড়া হিট প্রতি ১০০। 
(রিতা 060. 60018019101, 38701 130. 
201412 723101)।1 অনুনা 'পলে হবেই এখানে 
আসুন! ভাবি সুন্দর জাযগা এই মাঠাবুক । ছোট পাহাডের 
চুডোষ মন্দির-শান্ত নির্ভন পবিবেশে। নানা ভীবজন্ত আর 
পাখির নাস। দেখে আসুন মাঠা-বলীবানপুন বোড পরস্থু 
জিপ বা বাসে এসে বাকি পাষে "ইটি পাখি পাহাড। 
পাহাড় বুদে কমন পাখি তেরি হচ্ছে। পাহাড় মাথায় 
টাতাল-- পলাশে শিমুল লাল চাবিদিক। সময় (পেলে 
এখান থকে চবিদা গিবে ছে শাঙেল মুথাশ শিল্পা্দের 
সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসুন। মাঠার পাশে একটি সিংহের 
অভ্যাবণা গডে উঠেছে। 


০০৩০০৩৬৩৩3৪ শ ও নব ১৮ ডু ডু ১ ক ০ তর নত এও? নত ক ও এও ৪৫ গু গে তড 


* আযঙন 6,259 বর্গকমি, জনসংখ্যা 25,35,233, 
পুকষ 12,98.079. মহিলা 12,37,154, * 
ভনসংখ্যার ঘনতু 405 প্রতি বর্গকিমিতৈ , শহববাসী : 
10 0795। ন্‌ 


গত 5 গত আআ ৭ গু গ্ি গু প্র গু উ 2 গড ক ও গু গছ জ ছি ও গে 2 2 টি শী জি খা ক ক ঞ 


আবার পুরুলিয়া থেকে যেতে পারেন সিরকাবাদ 
জঙ্গলে বাসে চড়ে । এখানে [711 আছে (রিভা: 020. 
পুরুলিয়া)। বাংলোয় তাবু খাটিয়ে থাকুন। হাতি আছে 
এখানে। এখানের রাতের তারা-ভরা আকাশ স্বপ্ন সৃষ্টি 
করে। এখান থেকে যদি অযোধ্যা যান তবে 12 কিষি পথে 


পশ্চিমবঙ্গ 


পড়বে শিশুবনের পবেই কান্দু নদী। দুপাশে পাহাড় আর 
জঙ্গলে।। সামানা চড়াহ। 

চলুন, আবাব কিরে মাই কলকাতায়। সেখান থেকে 
এবার হাওড়া ভেলাব চমৎকাদ পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়া 
ঘুরে তারপর যাই মেদিনীপুর জ্রেলার ব্ভিন্ন পর্যটন 
স্থানগুঘলা দেখতে। 


শি দুই নদীরু সঙ্গমস্থল আপনাকে টানে তবে 
অবশই একদিন হাওড়া স্টেশনে এসে দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথের ট্রেন ধবে বাগনান স্টেশনে চলে আপুন। 
স্টেশন গোকেই পেযে যাবেন গণদিযাচা যাবার বাস। বাস 
সোজা গাঁদযাঁড়া 'আলে না, কাছের একটা স্টপে নামিয়ে 
'দাব। সেখান থোকে রিক্সা পাবেন, আবার পাষে পায়ে 
তৌট চলে আসতে পারেন। নদা সঙ্গমের নরম হাওয়ার 
'আঁচল তখন আপনাব শরীরের স্ব গ্লানি মুছিষে দেবে। 
চোখ জুডিযে যাবে _ নদীর বিস্তার, দূরে অপর তীরের 
বিলীযমান ভটবেখাক অস্পষ্টতা, তীরের গ্রামরেখা, 


নদীতে ভাসমান পালতভোলা! নৌকোব তিরতিরিয়ে 
যাওয়া, মোটবু লঞ্চের দ্রুতগতিতে যাওয়া আসা, 


দুরাভিসারী জ্রাহাজের ভেসে চলা-- সবহ আপনার 
চোখে মাখিয়ে দেবে মোহাগ্তন। বাপনারায়ণ আব 
ভাগীরঘীর সঙ্গমে আপানার চিত্ত নদী . বে মিশে, 
রচনা করবে নব ত্রিবেণী সঙ্গম। একটু দূরে দামোদরও 
এসে সখ্যতা পাতিয়েছে। 


ক ৬ গত ও ও ৩ জগ ডু গ্রঞছ্িওড রও ও ডন এ ঞ ও ও 


* আয়তন 1,467. বর্গকমি; জনসংখ্যা ' 
* 42,74,010, পুরুষ 22,42,395, মহিলা : 
* 20,31,615, জনসংখ্যার ঘনত্ব 2,913 প্রতি : 
- বর্গকিমিতে; শহরবামী 50.39%। 


টি প্র ও ডন ও করুক ও ঙগন55৩৪০৩০৪ গড গু গু 2 কঠিন 


বাগনান থেকে শ্যামপুর বাসে 27 কিমি। 
আরো 5 কিখি গিয়ে নামুন শিবগঞ্্রে, সেখান থেকে 
গাদিয়াড়া মাত্র ! কিমি। যাঁরা বাসে যাবেন তাঁরা দুটো 
পথের একটা বেছে নিন-_ (1) হাওড়া স্টেশন থেকে 
বাস ছাড়ছে 1 ঘণ্টা অস্তুর সকাল 5.50 থেকে বিকেল 
5 টা পর্যন্ত, ঘণ্টা তিনেকে পৌছে দেবে। গাদিয়াড়া থেকে 
বাস ছেড়ে আনে ভোর 4 থেকে 5 টার মধ্যে। (2) 
কলকাতা-নুরপূর বাস ছাড়ছে শহীদ মিনার থেকে 6.15, 


৩৯৭ 


10 10. 13.15 এলং 5.10-এ1 ভাড়া নেবে ১৫। ফিরছে 
8.5. 12.15, 15 30, 19.30টায় ছেে। নুরগুর থেকে 
ভটভটি চড়ে 'পশুখালি হবে গাদিয়াড!। এ পথে রোমাধ্থটা 
একটু (বশি। (3) ধমত্লা ট্রামটুমটি থেকে 1 ঘণ্টা অস্ত্র 
0০-র সুপার এক্সপ্রেস বাস যাচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু 
দিষে। ভাড়া ২৩ ৫০. প্রথম বাস সকাল 5.15-তে, শেষ 
বাস সন্ধে 7টায়। যদি বিকেলে পৌঁছান সূর্যাস্ত দেখুন। 
আর রাত্রে যদি থাকেন, সকালে দেখুন সুযেদিয়। দু চোখে 
স্মৃতি থাকবে চির জাগরূক। 


থাকার জনো পাবেন পর্যটন দফতরের 
31017019217 1001151 [0009 (71 


9114263125) 088 ২৫০ ৩৮৫ 0/0 ৫০০ কটেজ 
২৫০। (রিজা. 10011911201) 312 881) 899 থেকে) 
; বাস স্ট্যান্ডে 018191005 10006. একটু এগিষে 
99119101518 10999 প্রড়ীতি। যারা পিকনিক 
করবেন তারা পিকনিক শেড ভাড়া পাবেন। ভাড়া ৩৭৫, 
সময় সকাল 8.00 বিকাল €টা। 

যারা সাহিতাপ্রেমী তীরা বাগনানে এলে নিশ্চয়ই 
শরত্চঞ্ডের স্মতিমাখা পানিত্রাস বা সামতাবেড়ে 
যাবার জানা আগ্রহ অনুভব করবেন। এ জনো বাগনান 
থেকে অথবা হাওড়া থেকেই ট্রেনে চড়ে 51 কিমি দুরের 
(বাগনান থেকে মাহ 5 কিমি ) দেউলটি স্টেশনে নামুন। 
তারপর একটু হেঁটে পৌঁছে যান এবং একদা রূপনারায়ণের 
বূলে শরৎনিবাসের যাদুঘরে -- শরৎচন্দ্র বাবহৃত আরাম 
বেদারা ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখুন। তবে ভাল হয় যদি 
বশ্বকর্মা পুজোর সময় 31 ভাদ্র শরৎচান্দ্রের জন্মদিনে 
আসেন। 

এবার চলুন যাই দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ধরে প্রধানত 
মেদিনীপুর ভেলা € তার তাশেপাশের ড্টবা স্টানগুলি 
দেখে আসি। 


গেঁওখালি 


কলকাতা-নুবপুর বাদে চেপে নুরপুর নামুন। এখান 
থেকে ফেরি লঞ্চ ধরে গেওখালি পৌছে যান। সকাল 
5.30 থেকে সন্ধে 7 পর্যস্ত আধ ঘণ্টা অন্তর ফেরি লঞ্চ 
পাওয়া যায়। এখানের শান্ত ও শ্লিপ্ধ পরিবেশে মনের শাড়ি 
ও প্রাণের আরামের খোঁক্তে আজকাল অনেকেই এখানে 
আসছেন। গাদিয়াড়ার লোকসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিশেষ 
করে শীতের সময়ে পিকনিক পার্টির হৈ-ছাল্লোড় এড়িয়ে 
অনেকই এরকম একটি জায়গার সন্ধান করেন। সেদিক 


৩৯১৮ 
থেকে গেওখালি আদর্শ। 
এখানে থাকার জনা আল্ছ1718102 


[)9%910101761 /010110 বর 17191 52992 
[০151 001100187 0/58 ৩০০. 28 স্যইট ৮০০- 
৯০০ 48 স্যুইট ৪০০-১২০০, আর আছে সেচ 
বিভাগের 081 


55556555656 585965556855955% 6460868656০ ৩%৩ 


যদি প্রশ্ন করি- বলুন তো- ঝাউবনে আলো. 
আঁধারের লুকোষ্ঠুরি আব নাগরবেলার ঢউদের লুটোপুটি 
কোথায় পর্যটকদের বেশি হাতছানি দেষ-- 'আপনি 
নিশ্চয়ই দাঘার নাম কববেন। অনেকের ধাবণা, দীঘা 
নামের বাপারটা খুব একটা আধুনিক কালের ব্যাপাব। 
আদৌ কিন্তু ভা গয। দীঘা বেশ পূরানো ব্যাপাব, তবে 
এখন এটি যে পরগনায় অবস্থিত সেই বীরবুলের কথাই 
৩খন বণা হত বেশি করে। 1780-তে "বেঙ্গল গেজেট' 
নামে পত্রিকা বীরকুলের কগা 'আছে। আর এক সময়ে 
ব্রিটিশ সরুকার এখানে একটি নগর নির্মাণব পরিকল্পনাও 
করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস জব স্ত্রীর লেখা চিঠিতে 
বীরকুল সম্বান্ধ লিখেছিলেন 01010110119 
[8511 তিনি এখানে বাড়িঘর তৈরি করেছিলেন। 
তারপর কেশ জানি না, এর জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায। 
আবার 1923-এ পুরনো নথিপত্র থেকে হদিশ পেয়ে 
এক ইংরেজ বাবসাধী৷ সরকারকে এই বেলাভূমির উন্নতির 
জনে অনুরোধ করেন। ফলে প্রথমে 1934৩ পরে 
স্বাধীনতার পব দাঘার বালিয়াডির ওপব বন গঠন আরম 
হয এবং 1956-তে দীঘ! উন্নয়ন -পরিকল্পনা গহীত হয়। 
খেন থেকেই দীঘার রমরমা। দীঘা এখন পশ্চিমবঙ্গের 
সন্তবত সেবা জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র মাইলেব পব মাইল 
এখানের শন্ছ বালিয়াড়ি বিশ্তৃত। এত শক্ত যে, হাক্কা 
কোনো বিমান সহজেহ এখান নামতে পারর। তটাবখা 
বাণ্ড করে ঝাউগাছের আশ্য সারিবদ্ধতা (হায, 1989- 
এর ঝড়ে কি গভারভাবে ক্ষতিগ্রস্ত) আপনাকে সুদূরের 
আহ্বানে মত্ত করে তুলবে। সারা বছর ধরে এখানে আনা- 
থাব] যায়, তবে আক্টাবব থকে মার্ট হল নেরা সময়। 
এখানের সমুদ্র অগভীর-_ হটরেখা থেকে হাঁটু জলে 
অনেক অনেকখানি হেঁটে যেতে পারেন, এক মাইল 
অবধি। সমুদ্র শান্ত, ঢেউ এসে আগনার সঙ্গে খুনসুটি 
করে আপনাকে অপ্রস্তুত করবে না। উচু বালিয়াড়িতে 
দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখুন_- 'জবাকুসুম-সঙ্কাশং' নতুন 


ভারত হ্রযণ 


বাপে ধরা দেবেন সূর্যাস্ত দেখুন-_ মনে হবে, এ দ্যুলোক 
মধুময, মধুময় পৃথিবীর ধুলি। বীচে ঘুরুন, 1 একর জমি 
জুড়ে সামুদ্রিক আকোয়াবিবাম দেখুন 

কেমন করে আসবেন : ট্রেনে 
এলে নামুন হয় মেচেদায় অথবা 
খড়গপুরে। হাওড়া থেকে দক্ষিণ- 
পূর্ব রেলপথের লোকাল ট্রুন ছুটছে অনবরত | মেচেদায 
নেমে বাসে উঠুন 99 কিমি দূরে দীঘার বাস যাচ্ছে এখান 
থেকে। চেষ্টা হাচ্ছে দখা পর্যস্থ রেলপথেব ৷ যতদিন না হয় 
ততাঁদন বাসই 'ভরসা। বাস যাচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন স্থান 
থেকেও । শহীদ মিনাব থেকে বাস ছাডছে 6.15, 6 45. 
745, 845, 900, 10.15, 11.00, 1200. 
1300 14.30, 15 15, 16.30 মিনিটে। উ/ল্টাডাঙা 
থকে 6.15, রথতলা থেকে 7.15. ঢাকুরিষ! থেকে 
12.15, 13 00, তালতলা ।থকে হিলি সমবায়েব বাস 
15.45 (দীা পৌছয় 23 00, দীঘা থেকে ছাডে 5.00. 
কলকাতা 'পৌচ্ছয 11 30)1 গড়িযা বাস ডিপো থেকেও 
নিযমিত দীখা যাবার বাস পাবেন। বাস ছাড়ছে 415. 
4,30, 5.00., 5 45. 600. 615. 45. /.00, 
8 00 ও ৪ 30 মিনিটে। বৈষধ্বখাটা-পাটুলি থকে পাবেন 
ভোর 5.00ায। বারাসাত বাস ডিপো থেকে 5.30, 
6.15, 9.45 মিনিটে । নবঘাট হযে ভাড়া ৪১ ৫০. 
তালতলা থেকে ৪৫1 বাস যায আসানসোল, বোলপুব, 
বর্ধমান, দুর্গাপুর, পুকলিয়া, সিউডি, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, 
মেদিনীপুর, খড়গপুব, কন্টাই রোড এমনকি গুড়িশার 
বারিপদা থেকে বালেশ্বর হ্বেং । শরঘাট হয়ে কলকাতা 
দাঘার দূরত্ব সড়ক পথে 183 কিমি, আব খড়্গপুর হয়ে 
243 কিমি! খড়গপুব থেকে দীঘা: 123 কিমি । বাস 
আগের দিন সংবক্ষণ করা যায। 


হাল কল্্কাতাম পর্যটন দফতব 
থেকে [3/2 বিবাদী বাগ (পূর্ব), 


দোতলা] থাকা-খাওয়ার বাবস্ঠাব সংবক্ষণ করে যাওযাই 
তাল। সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকার ভায়গ! হল- 
01019 10811510006 (61 266255256) 088 
২৫০:৪০০ 38 ৪০০-৪৫০. 04০ ৬০০-৭৫০ স্মুইট 
৪৫০-৫০০.04০ ৬৫০0 ৮০০ ডর্মি ৮০ মাথাপিছু 
এখানে ব্রেকফাস্ট ও ডিনার বাধ্যতামূলক। সবার পছন্দ 
হল সৈকতাবাস (7: 266254)। এখানে 088 ১৭০- 
২০০, 48 ৩০০-৩৪০ স্নাইট ৩৫০-৪০০, আর আছে 
কটেজ্জ। অপরাজিতা ও নবগীতিকা কটেজগুলিতে : 





রঃ 


পাশ্চমবঙ্গ 


(পুরনো) 28 ১৭০; 48 ৩০০ (নতুন) 48 ৩৪০, 
মালঞ্চ কটেজ 28 ২০০ 38 ৩০০, নিরালা ফ্লযাটের 
প্রতিটির ভাড়া ১৭০, ২০০, ২৫০, ছাযানট কটেজ 08 
১৬০. 48 ২৬০; সংযোজন ডর্মিটবিতে ৪০৫০, 
ক্ষণিকায় মেঝেতে বসে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য ৫। বুকিং 
দীঘাতেও করতে পারেন। 3 মাস আগে থেকে বুকিং শুরু 
হয়। €০% অগ্রিম পাঠিয়ে বুক করুন বেশি পক্ষে 10 
দিনের জন্যে 776 40101512101, 01012 
02610901781 80210, 0010115. 11101729001, 907 
721 4281 বেনফিশ পরিচালিত মীনাক্ষী পর্যটন 
নিবাস 0/8 ১০০ 0/0 ৩৭৫ উর্মি ৪৫1 এদেবই 
পরিচ্লত আর একটি পর্যটন নিবাস মীনালয়, ভাড়া 
একইরকম। 

প্রাইভেট হোটেল এমনকি: 3-4 কামরার ছোট “গাটা 
হোটেল ভাডা পাবেন এখানে । 17001918116 ৬৪৬ 
একতলাষ : উত্ভরমুখ! ঘর ৩৩০; সমুদ্ধমূখা (একতলাষ) 
৫৫০, 'দালিনা (সমুদ্রমুখী) ৫৭৫) 09818 স্মুহট 
গীতাগ্ুলী ৭৫০: দোতলায উত্তরঘুখী 8০০; সমুদ্রমুখী 
৭০০3 হনিমুন (সমুদ্রমুখী) ৭৫০, 06148950 চৌরঙ্গী 
(দোতলায়) ৯৫০২ উন্চপশুখী /0 ৬০০ এীদব 
কলকাতার বুকিং সংস্ক বালজের উল্টোদিকে 0/0 দেস্ 
পাবলিশিং, 13 বহন চাীগর্জি স্টিট, কলকাতা 73 (টি 
2241-2330, 22417926656, 70033) 
22192041) ও দীঘা 120: 03-220-266219, 
26632417800 3220) 266324 1 বঙহজন পছন্দ 
করেন নৈকতাবাস পাব হয়ে 70191 5957” (26) 
এ (61 03220-266235/266246), 7৪৮ 03220- 
266247 01 0105 থাকতে। এদের একতিলায 08 
৪২৫ ১৫০: দোতলায় 09 ৬৫০১৪৫০0080 ৮45. 
৪৫০; তিনতলায় ৬০০-১৭৫০, 0/40 ১২০০-১২৫০। 
সমস্ত ঘরই সমুদ্রমূখী ! সমুদ্রমুখীছাডা একহলায 0৪ 
১২৫; দোতলায় ১২%-০০, তিনতলা ৩৫৪55 
সমস্ত ক্রেডিট কার্ড নেওয়া হয। [কল বিজ, পাতিপুকুব 
কালিন্দী বাস স্টপেভে 598-178%1 (005) 21215 
| (এ. 334, 46550198010. 89 (217 
25222834/7500, 530 25224145717016) 
0০0101701 একতলায় ১৯৫-৩৬৫ দো হলাব ২১৫-৪০০। 
38 ৩৬৫58 8৪50/0 ১৩৫51 [বিজা, 
কলকাতায়--- 309 বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, তিনতলা, 
01 : 2237-4582]; সাগরিকা হোটেল (217 
266386) 08 ২০০-৪০০; হোটেল সি বার্ড (2. 
266322) 088 ১৭৫-৮০০. 00 ৭০০-৮০০, 


৩৯৭৯ 


শান্তিনিকেতন লজ (গা. 266327) 088 ২৫০-৩৫০ 
01 £০০. 48 ৫০০২ (হোটেল 'আমধ্্ণ (61 266858) 
745 ২৫০:৩০০,01৮ ৩৫০-৬০০ 38 ৩০০-১৫০, 4৪8 
01 ৫২৫ 9 08 ৬০০২ হোটেপ ক্যাসুরিনা 
(9 266282) 088 ১৫০-৪০০, 0০ ৭০০68 
৮০০; হোটেল সান-এন-সি (61. 266218) 0/8 
২০০-৬০০১ একাস্ত আপন লজ (67. 26663) 0/8 
১৭৫-২৫০, হোটেল অশ্বর (27 266342) 
0/২8 ২০০-৪২৫: দীঘা লঙ। (21: 266259) 08 
২৫০-৩৫০; আনন্দম লঙ (21:266794) 0/3 ১৭৫, 
৪০০, হোটেল দা বিট্রিট (01:266 298) 058 ১২০০ 
১৫০5 04০ ২৫০০ প্রতি আরো অজস্র হোটেল। 


মেদিনীপুর জেলা 
* আযতন 14,081 বগগকিমিং জনসংখ্যা ৰ 
: 96,38,473, পুকষ 49,29.000,. মহিলা : 


*- 47,09,473, জনসংখ্যার ঘনত্ব 685 প্রতি 
: বর্গকিমিতে; শহববাসী 10.49%। : 


নিউ দীঘাব পাবেন হোটেল গীতাগ্রলি (গা. 
266589) 088 ৫০ 0/80 ৭৫০. গীতাপ্রলি রিসর্ট 
(61: 266204) 0/8 ৪০০ 0/0 ৬৫০, হোটেল 
ড্রাফোডিল (2 26629) 088 ২৫০-৩০০; 'অতিথি 
লজ (91 266271) 088 ১২৫-৪০০; হোটেল সান 
ইন (5. 267208) 1088 ২০০১৫০০0480 ১০০০; 
হোটেল শঙাচিল (07 272827) [00 ৫০০. 080 
৫০ প্রভৃতি আব "আছে 08400909505) 08. 
|1102001) & 719161195 08, 1 ইতাদি। 

চন্দনেশ্বর : দীঘা থেকেই মাত 4 কিমি পথ পায়ে হেটে 
চলুন এখানে দেখে আসি প্রাচীন এক শিবমন্দির। এটি 
অবশা গওড়িশায় পড়ে। চেত্র মাসে বিশাল মেলা বসে 
এখানে! দীঘা থেকে 14 কিমি দরে লঙ্ষেম্বরী অথবা 
বন্টাই-এর কাছে 45 কিমি দূরে কপালকুণ্ডলা মন্দিরও 
দেখে আনাতে পারেন। 

টাদপুর-শঙ্করপুর : দাঘা যাবার পথে দাঘা রোড ধারে 
দাপাব প্রা কাছাকাছি রামনগরেব আগে যে বাস স্টপের 
নাম “চোদ্দ মাইল", দাগার 7 কিমি আগে, সেখানে বাস খেক 
নানুন। গাড়ি করে এলে কথাই ছিল না।কিস্তু পর্যটকের ভে! 
যাওয়া নিয়ে কথা। অতএব এখান থেকে একটা খোলা 
সাইকেল ভান নিন - চারজন পর্যন্ত বসতে পারেন। ৩০ 
৩৫ টাকাতে চুক্তি করে নিন। তারপরে ডান হাতে চম্পা 
খালকে ফেলে (বাথ ঝাউ গাছের মাঝ দিয়ে এঁগয়ে যান। 
রামনগর থেকে আধ ঘণ্টা অস্তুর ট্রকোর ভীপ পাবন 
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শঙ্করপুর আসার জন্য । কাথি থেকে সরাসরি এখানে 
আসার বাস আছে, তবে একটিই বান। 

একটু এগিয়ে বিবার পাঁচিলের মাঝে গেট লেখা 
দেখবেন-- শঙ্করপুর ফিশিং হাববার প্রজেক্ট ঘন ঝাউবন 
পেরিয়ে দেখুন মাছধরা, শুধু জাল থেকে রপোর ভীবন্ছ 
টুকরো যেন খসে পড়ছে, মাছের নীলাম হচ্ছে । নাজের যা 
প্রমোতন সঙ্গে নিয়ে যাবেন । এখানে কিছু পাবেন না। কিন্ত 
ভাবতের সবচেষে বড় মৎস্য জেটির সঙ্গে পরিচিত হতে 
পারবেন। জেলেদের জাল বোনা, নৌবে! তৈরি দেখতে 
দেখতে আপনাব অবসর মুহূর্ত যাবে কেটে। 

থাকার জন্য 10191 51012 (1 : 264275), 
[08 ১৫০-২৫০ (কলকাতায় বুকিং 78100 110- 
(91, 48001780068 70 25. 22379312): 
8171751 পরিচালিত 1াআা 088 ১২৫-৩২৫ সুইট 
৪২৫; /0 79187195 (00100186007 পরিচালিত 
/915195- 90017019117 1088 ২০501906৩৭৫. 
উর্মি বেড ৪৫ মাথাপিছু । 78) 01980 0117101915-এর 
উদ্যোগে এখানে 100751৬1309 তৈবি হচ্ছে। 

জুনপুট : দাঘার আগে যদি কেউ সমুদ্রকে দেখে 
শিতে চান, তবে নেমে পড়ন তাতের শাড়ির আদ 
জায়গা কাথিতে। ট্রেনে গেলে খঙ্গপুরে নামুন। এই 
স্টেশন থেকে অনবরত বাস আসছে কাথিতে। আবার থে 
বাসগুলো দীঘা যাচ্ছে, তাতে উঠেও আসতে পারেন' 
কলকাতা থেকেও কীথি বাসে সরাসরি আসতে পারেন 
দীঘাগামী বাসে চড়ে (সময় দ্র: দীখা)। কাথি বা কন্টাই 
রোডে নেমে বাসে জুনপুটি আসুন % ঘণ্টার মধ পিচ 
আর সুরকি ঢালা পথ পেরিয়ে। কাথি থেকে দূরত 9 
কিমি। ট্যান্সিও পাবেন। এমনকি রিক্সাও। এখানেও 
দেখতে পাবেন মৎস্য প্রকল্প । এখানের সমুদ্র অনেক বেশি 
নীল। তার ওপরে সারি সারি মাছ ধরা নৌকো ভাসছে। 
উপকূলে নৌকোর পাহাড়-_ মেরামতি হচ্ছে। দুপাশে 
ঝাউ-এর বীথি-_ দীঘার চেয়েও সুন্দর । এ বুঝি পৃথিবীর 
নির্জনতম সমুদ্রবেলা। শাতত সমুদ্রে স্নান শিশুর পক্ষেও 
নিরাপদ। ফিশারি বিভাগের মিউজিয়ামে দেখুন 
বিশালাকায় সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণীর কঙ্কাল, নানান ধরনের 
মাছ, সাপ আর জলজ প্রাণী। দেখুন লাল-নীল মাছের 
আবাস। আর সমূত্বের সোনালি বালিতে শুকোচ্ছে 
সামুদ্রিক মাছের সারি সারি সুপ, আশটে গন্ধে টিকতে 
পারবেন কিনা জানি না। 

এখান থেকেও দরিয়াপুরের কপালকুগ্ুলার মন্দির 
দেখতে যেতে পারেন। একদা এখানে খষি বঙ্িমচন্দ্র বাস 
করতেন। তার বাংলো নেই, তবে তার স্মরণে চৈত্র শেষে 
মেলা বসে প্রতি বছর। কন্টাই থেকে যেতে পারেন 


ভারত ভ্রমণ 


হেঁটে প্রাটীন জগন্নাথদোবেব ভ্রোডা মন্দির দেখতে। যেতে 
পাবেন এগবার বাসে চেপে আলমগিরিতে নেমে 
বাধাবিনোদ আর ঘড়ভুজ মন্দির দেখতে । তমলুকও কম 
'আকর্ষণীয় নয। এখানের তিলদা গ্রাম পোড়া মাটিতে গ্রীক 
লিপি পাওয়া গেছে। পোড়া ইটের বাড়িগুলিও দেখার মত। 
আর দেখুন বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দির। এখানে পৌষ 
সপক্রণন্তির উৎস্ব ও মেলা দর্শনীয়। 


ঝাড়গ্রাম 
পা হাওড়া স্টেশন থেকে হাওডা- 
মহ টাটানগরু লাইনের ট্রেনে ঝাড়গ্রাম 


৮২ 155 কিমি। ট্রেন যাচ্ছে মোটামুটি 
সকাল 6.15 থেকে বাতি 21.15 অবধি খানপাঁচেক।সময় 
নেয় 3 ঘণ্টা 15 মিনিটের মত। খড্গপুর পর্যন্ত লোকাল 
ট্রনে গিয়ে বাসে চড়েও যেতে পারেন। শহীদ মিনার থেকে 
সবাসরি বাস যায় 12.00 ছেড়ে 9 ঘণ্টায় ঝাড়গ্রাম।আবার 
ঝাড়গ্রামে সকাল 5.00 ছেড়ে কলকাতায় 13.55, ভাড়া 
৫১ হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে প্রাইভেট বাস পাবেন 
5.50.6.45, 12.50 ও 15.201 যাঁরা গাড়ি নিয়ে যাবেন 
তারা 1৭14 € ধরে মেদিনীপুর-খড় গপুব ক্রসিং হয়ে দুপাশে 
শাল-মহয়া-ইউব্নালিপটাসের জঙ্গল পেরিয়ে লোধাশুলিতে 
আসুন। এ পথে কলকাত] থেকে খাড়গ্রামের দরত্ 250 
কমি। আর লোধাশুলি থেকে ঝাড়গ্রাম 14 কিমি। 

মল্পরাজাদের পুরনো রাজবাড়িটা দেখার মত। 
এখানেই রয়েছে 01021281806 7০01151 
9009 এখানে 31 জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। 9088 
১১৫-১৪০3৪ ১২০. ডর্মি ৪৫ মাথাপিছু । 014-এ 0 
১৬৫। পাশের রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে আসুন। 
থাকার অন্যান্য জায়গার মধ্যে 997012 1191091, 
917910110 17 9911010108021 809210170, 
/1025100 11001, ৪1211 আর আছে 2018, 
218। এখান থেকে বেড়াতে যান 12 কিমি দূরের 
চিলকিগড়ে। সকাল সকাল গিয়ে দেখে আসুন কনকদুর্গার 
মন্দির। যেতে পারেন 0.0. 18107900495), 
|1210জাা।-এর কাছে অনুমতিপত্র নিয়ে হাতিবাড়ি জঙ্গল 
বাংলোয় বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ 
করতে ঝাড়গ্াম থেকে 54 কিমি দূরে। সুবর্ণরেখার পাড়ে 
একটা টিবির ওপরের এই বাংলোর নৈসর্গিক দৃশ্য অনুপম। 

বেলপাহাড়ী : ঝাড়গ্রাম থেকে 45 কিমি দূরে 
একবার যেতে পারেন বেলপাহাট্ীতে। শাল-মহুয়া- 


পশ্চিমবঙ্গ 


ইউক্যালি পটাসের ও ঝাউ-শিরিষের পাহাড়ি অধিত্যকায়। 
আপার জন্যে ঝাড়গ্রাম থেকে বাস পাবেন। এখানে 
বাংলোয় থাকার জনো এ 0.0.-এর কাছ থেকে 
অনুমতি পত্র আনুন। একটা শনি-রবিবারকে এখানে 
সহজেই অর্পণ করতে পারেন। 

চিলকিগড় : ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে আসুন এখানে 
অবশ্য দ্রষ্টব্য ঘন জঙ্গলের মধা দিয়ে সর্পিল পথে প্রায় 2 
কিলোমিটার ভেতরে প্রাচীন দেবী কনকদুর্গার মন্দির। 
এখন অষ্টধাতুর যে দেবীমৃর্তিটি অধিষ্ঠিত দেখবেন সেটি 
1971-এ নতুন করে তৈরি। প্রাটান মুর্তিটি অনেক আগেই 
চুরি শিষেছে বলা জানা যায়। পুরো পথ জুড়ে রয়েছে গা 
ছম্ছমে অন্ধকার বযে চলেছে দুলুং নদী! এটি সুবর্ণরেখার 
শাখা নদা। এখানে থাকার বাবস্থাও হতে পারে। রিপ্লাই 
(পোস্টকার্ডে চিঠি লিখুন: চিলকিগড় মন্দির কমিটি, পো 
ভ্রামবনি, জেলা মেদিনীপুর-- এই ঠিকানায়। 

এখান থেকেই আরো যেতে পারেন দহিঝুড়ি। 
চনগকার প্রাকৃতিক পরিবেশে দিনকয়েক কাটিযে 
তরতাজা মনানয়ে ফিকন। 


কাকড়াঝোড় 


ঝাডগাম-ঝিলিমিলি-বীকুডা রোডে ঝাড়গ্রাম থেকে 
কীকডাঝোড় 71 কিমি! রাস্তা চলেছে দহিজুড়ি, ধারসা. 
বেলপাহাড়ী পার হযে। বেলপাহান্ী থেকে 8 কিমি দুরে 
ভুলাভেদা। এথান থেকেই কাকড়াঝোড়ের পথ কাক 
নিয়েছে। আরো ৪8 কিমি ভিপ-চলা রাস্তায় গেলে পাবেন 
শিয়ারবেন্দা। বনপথে, ভুলাভেদা বা শিয়ারবেন্দা-_ দুটি 
জায়গা থেকেই কাকড়াঝোড 15 কিয়ি আন্দাজ। এখানের 
শাল-মহুয়া-কুসুম গাছের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায বনচর প্রাণী । 
মহুয়ার মাতাল গন্ধে উন্মনা হয় বনশুয়োর বা ভালুক! 
বিহারের দলমা পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে নেমে আসে 
হাতি। এরই মধ্যে ধামসা আর মাদলের তালে পরিবেশ 
হয় ছন্দোময়। ট্রেকিং করে উঠতে পারেন পাহাড়ে। তার 
ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্যও ব্যবস্থা আছে। এগারো 
শয্যার 10810811015 1007511195191 কেবল ডর্ষিতে 
মাথাপিছু ৩৫। অর্ডার দিলে খাবার পাবেন। আবার রান্নার 
বাসনপত্ত্রও পাবেন এখানে । এছাড়া 77114 থাকতে 
পারেন। তবে অবশ্যই আগে যোগাযোগ করে আসবেন। 
রেশন ঝাড়গ্রাম থেকে সঙ্গে করে নেওয়াই ভালো। 
পিকনিকের ব্যবস্থা করে আসুন। মেদিনীপুর শহরে এলে 
অবশ্যই 8 কিমি দূরের কর্ণগড়ে গিয়ে দেখে আসুন 
মন্দিররাজি-_ দণ্ডেশ্বর, মহামায়া এবং খগেশ্বর মন্দির। 


ভারত ন্রমণ--*৬ 


৪০১ 


কও িগ ৪৩ ০৩ 056865666৩5 


চস ডায়মন্ডহারবার দেখে, তারপর 
ডিপ 
শি 


রাযদীঘি ঘোরা শেষ হলে, সেখান 
আসুন বন্দরনগরী হলদিযায়। 


থেকে হুগলি নদী পার হায় চলে 
কলকাতা! থেকে এখানে আনতে হলে পাবেন 
0970-র বাস 6:49, 800, 9 30, 11.45, 15.30 
ও 17 151 কোলাঘাট হয়ে হলদিয়া পৌঁছতে সময় নে 
372 ঘণ্টা। 0০-র বাস হলদিয়া আসছে আধ ঘণ্ট! 
অস্তর। 5850০-বু বাসণড এখানে আসছে। এগাড়া 
বেসরকারি সংস্থার বাসে রায়চক নেমে লঞ্চে গঙ্গা পেরিযে 
কুঁকড়াহাটি। সেখান থেকে ফের বাস ধরে হলদিয়া। 
স্টেশনের সামনে থেকে পাবেন 98910 ও প্রাইভেট 
বাদ। ট্রেনেও আসতে পারেন। হাওড়া থেকে ট্রেনপথে 
দূরত্ব 130 কিমি। ট্রেন আসছে পাশকুড়া হয়ে হলদিয়ায়। 
সময় নেয় 3% ঘণ্টা। তবে হলদিয়া যাওয়ার নতুন আকর্ষণ 
কাটামেরন সার্ভিস। 91481]91 71188915 পরিচালিত 
কলকাতা-হলদিযা জলপথে এই সার্ভিসে ভ্রমণ এক নতুন 
'অভিজ্ঞতা। 14 নশ্বর গেট থেকে সপ্তাহে 5 দিন (সোম 
থেকে শুক্র) 7.45 ও 16.00 কলকাতা ছাড়ছে হলদিয়ার 
উদ্দেশে । ভাডা ইকনমি ৪০০: বিজনেস ৫৫০ ও ফাস 
ব্রণাস ১০০০ 
থাকাব জন্য দুর্গাচকে পাবেন 17101616551 ০0851 
(2: 274161) ১৭৫-৫০০, মঞ্জুষা সিনেমার কাছে 
10191 20171 1810 ১৭৫-৫০০; বানীচকে 17016| 
3912] ০0110079112) (97. 252156) ৩০০২৭ ৫০; 
10161 170955/ ৩৫০-৭৫০। এছাড়া 110/-4 
হলদিয়া ভবন (%1:263438) ও অন্যানা নানা হোটেল। 
এখানের বন্দরটি ঘুরে ঘুরে দেখুন। পোতাশ্রয়ের 
লক গেটটি 1,010 ফুট লম্বা, 130 ফুট চওড়া ও 48 ফুট 
(312%40%15 মিটার) গভীর-__ সম্ভবত প্রথিবীর 
দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর দুয়ার । এখানে কনভেয়ার প্রথায় মাল 
(ঠোলা-নামানোর বাবস্থা আছে। রিফাইনারি গড়ে উঠেছে 
455 একর জমিব ওপর। গড়ে উঠেছে হলদিয়া 
ফারটিলাইজার কমপ্লেক্স 525 একর জমির ওপর 227 
কোটি টাক! ব্যয়ে। 


নবদ্বীপ 


₹ 55855555665 585656258555559655555%5256কগকতততাগা তক 


হাওড়া থেকে বি এ কে লুপের ট্রেন ধরে (ছাড়ে 5. 


8০5 


38, 7-55, 12-20, 14-35, 15-25, 15-42, 17- 
05, 18-00, 19-25, 21.20) 105 কিমি দূরে নবদ্বীপ 
ধামে আসুন। বাস আসে এখানে কলকাতা, বর্ধমান, 
কালনা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান থেকেও । শিয়ালদহ থেকে 
100 কিমি দুরে কৃষ্ণনগর মিটি স্টেশনে নেমে সেখান 
থেকে ছোট লাইনের ট্রেন ধরে (কৃষ্ণনগর ছাড়ে 4.52. 
9.32 ও 16 05) 12 কিমি গিয়ে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন। 
এখানে খেয়া পার হলেই নবদ্বীপ। এখানের নামকরণ 
বিষয়ে তিনটি মত আছে__ ক. নতুন দ্বীপের ওপর 
অবস্থানের জন্য, খ. জনৈক সন্ত্যাসী এখানে বাত্রিকালে 
9টি দীপ জ্বেলে যোগসাধনা করতেন বলে নৌকাযাস্রীরা 
এই চরকে নবদ্বীপ বলতেন এবং গ. নদীয়া জেলা যে 9টি 
দ্বীপ নিয়ে গঠিত নবদ্বীপ তার অনাতম বলে। অনেকের 
মতে ভাগীরধীর পূর্ব তীরের মায়াপুরেই আদি নবদ্বীপ 
ছিল। চৈতন্যদেবের আগে থেকেই বিখ্যাত এই শহর 
শ্রীচেতনোর আবির্ভাবের কারণে সুবিখ্যাত হয়ে পড়ে। 
শিক্ষা, সংস্কতি ও ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত 
নবদীপ শিক্ষারও আদি পীঠস্থান। এখানে বহু মন্দিৰ 
আছে। প্রধান ভবতারণ শিব ও ভবতারিণী কালিকা। 
এছাড়া দেখুন সমাজ বাড়ি, রাধাশ্যামের বাড়ি, সোনার 
গৌরাঙ্গ, শ্রীবাস অঙ্গন, মহাপ্রভুর বাড়ি, নিতাই-এর বাড়ি, 
মণিপুর রাজাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রসারহ্বত গৌড়ীয় আসন, 
দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি। বৈশাখে চন্দন যাত্রা, 
শ্রাবণে ঝুলন, ফাব্ধুনে গৌরপূর্ণিমা বা দোলযাত্রা। মাঘী 
শুক্লা একাদশী থেকে 12 দিন ধরে বীর্তনোতসব, কার্তিক 
রো 


* আয়তন 3,927  বর্গকিমি; জ্নসংখ্যা 
*: 46,03,756, পুরুষ 23,65,-54, মহিলা : 
* 22,38,702; জনসংখ্যার ঘনত্ব 1:172 প্রতি : 

: বর্গকিমিতে; শহরবাসী 21.27%। 


মায়াপূর: এক শ্রেণীর গৌড়ীয় বৈষ্বভন্ত 
মায়াপুরকেই কলির তীর্থ ভাবেন। নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন 
থেকে জলঙ্গী নদী পার হলেই মায়াপুর। কৃষ্ণনগর শহর 
থেকেও ধুবুলিয়া হয়ে সোজা মায়াপুর আসা যায়। 31 লেক 
আযাভিনিউ, কল 26-এ 1516001-এর কেন্দ্র (21. 
2463 4959/50) থেকে প্রতিদিন বাস আসছে এখানে। 
অনেকে বিশ্বাস করেন মায়াপুরেই শ্রীচৈতনোর জন্ম 
হয়েছিল এবং জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িটি বর্তমান নবদীপের 
পৌর এলাকার বাইরে গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে মায়াপুরে 


ভারত ভ্রমণ 


ছিল। এটি এখন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ 
ভাবনামৃত সঙেঘর (9100৭ বা 11677900121 
50018 10116715112. 001750104316955) চক্ত্রোদয় 
সন্দিরের জন্যে। এর অনা নাম সাহেব মঠ। অন্যান্য 
দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে যোগপীঠ, তার পাশের 
নিমশাছের নীচে শ্রীচৈতন্যের সৃতিকাগৃহ, ক্ষেত্রপাল শিব, 
শ্রীবাপ অঙ্গন, খোলভাঙার ডাঙা, অদ্বৈত ভবন ইত্যাদি। 
2 কিমি দুরের বল্লাল সেনের টিবি এবং 1 কিমি দূরে 
কাজীর সমাধি ও এঁতিহাসিক চাপা গাছটি দেখে নিতে 
পারেন। 

নবদ্বীপে থাকার জায়গা বলতে 08, ধরমশালা ও ঘর 
ভাড়া, হোটেল আছে।মায়াপুরে থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। 
বিড়লাদের প্রশস্ত দোতলা ধরমশালা, গৌড়ীয় মঠের বিশ্রাম 
ভবন, 19/001এর বিশাল 1,000 লোকের জনা 
250টি ঘর বিশিষ্ট 17191718100179| 01891110059 
ইত্যাদি রয়েছে। এখানে স্বল্প মূলো সুসজ্জিত ঘরে থাকা ও 
তিন বেলা প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 


কৃষ্ণনগর 


€৬%৫৪৩5১55৪5০৪৩৪৫৪ ৪৫৬৩৬৩৩৪৪৪৩ ৪৪৮৪৬৬৪৬৬৩৭ রতি 


শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট-লালগোলা রেলপথে 
কৃষ্ণনগর 100 কিমি। স্টেশনের নাম কৃষ্ণনগর সিটি। 
ট্রেন আসছে হামেশা। এখান থেকেই আবার আউট 
এজেন্সির বাসে চড়ে শিকারপুর যাওয়া যায়। দূরত্ব 14 
কিমি। কৃষ্ণনগর কবি ও নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
জন্মস্থান। স্টেশন থেকে রেললাইন ঘেষে তার বেদি। 
রেলপথ তার জন্মভিটেকে বিদীর্ণ করে চলে গেছে। 
কৃষ্ণনগরে বাস আসছে, কলকাতা থেকে শিকারপুরের 
বাস (ছাড়ে 14.00 )। কৃষ্ণনগর বিখ্যাত তার মাটির 
পুতুল আর সরভাজার জন্য হলেও এখানের রাজবাড়ি, 
রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 
ক্লাইভের কামান, রোমান কাথলিক চার্চের ভাক্র্য ও 
ইতালিয় ভাঙ্কর্যে কাঠের মূর্তিগুলি, সাহিত্যিক প্রমথ 
চৌধুরীর বাসস্থান রানী কুটির কম আকর্ষণীয় নয়। 
রাজ্ববাড়িকে ঘিরে এপ্রিল মাসের বারদোল উৎসব ও 
মেলায় প্রচুর ভিড় হয়। এখান থেকে বাসে চেপে যেতে 
পারেন দিগনগর। এখানে আছে রবীন্দ্রনাথের বড়দি 
সৌদামিনী দেবীর বসতবাড়ি, আর কৃষ্ণনগরের মহারাজা 
রাঘবচন্জ্র নির্মিত রাঘবেস্বর (শিব) মন্দির। এর গায়ের 
টেরাকোটার কাজ লক্ষ করার মত। এখান থেকেও 
নবন্ীপে যেতে পারেন। 


পশ্চিমবঙ্গ 


শান্তিপুর 

শিয়ালদহ থেকে শাস্তিপুরে ট্রেন আসছে 
অনেকগুলি । স্টেশন থেকে একটা রিক্সা নিয়ে অথবা 
পায়ে হেঁটেই যেতে পারেন বাৰলা শ্রীপা্টে। এখানেই 
শ্রীগৌরাঙ্গ, অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দের মহামিলন 
ঘটেছিল। এখানেই গৌরাঙ্গ ভূষিত হয়েছিলেন, 
'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে। আগে গঙ্গা এখান দিয়েই বইত, 
এখন সরে গেছে। শ্রীপাট এখন এক বিশাল আমবাগানে 
অবহিত। মন্দিরে অদ্বৈতের দারু মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ, গোপাল 
ও নারায়ণ শিলা। রাস উৎসবে-__ বিশেষত তৃতীয় 
রাতের ভাঙা রাসে শুক্লা মাঘী সপ্তমীজে, সপ্তম দোলে 
এখানে খুব ভিড হ্য। এবার দেখুন বড় গোস্বামীদের দুটি 
ঠাকুর দালান। বড় গোস্বামীর মূল দোলগোধিন্দ বিগ্রহ 
একদা পুরীর রাস্তা ইন্দ্রদ্যুন্নের কাছে ছিল। দেখতে যেতে 
পারেন একে একে হটিশোলার গোকুলচাদ, চাকফের! 
গোস্বামীদের রাধাবল্লত, আউলিয়া গোঁসাহদের বুষ্ণ রায় 
ও (কেশব বায়, শ্যামসুন্দর, নৃতাগোপাল, বিশ্বমোহন, 
শ্ীশ্যাম্ঠাদ, জলেম্বর শিব, আগমেশ্বরী, ভবতারিণী কালী 
প্রভৃতির মান্দর। সংসারী মানুষ আপনি, ফেবার পথে 
শাস্তিপূরের বিখ্যাত কাপড় সংগ্রহ করে আনতে পারেন। 

আর অবশ্যই যেতে পারেন কৃষ্ণনগর থেকেই 
রানাঘাটগামী বানে চড়ে 26 কিমি পার হযে কেম্তা 
92 কিমি) ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের জন্ম-ভিটা দেখতে। 
এখানে অবশ্য একটি প্রস্তর খণ্ডে তার আবির্ভাব কাল 
1440 উল্লিখিত হলেও এ নিয়ে মতাভর আছে। জাতীয 
সড়কের মোড় থেকে বাসে 2 কিমি পথ গিয়ে 15 কিমি 
পথ হেঁটে বয়রা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এই জন্ম-ভিটা 
দেখতে পাবেন-_ “এই বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া 
কবি কৃত্তিবাস তাহার প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচনা 
করিয়াছিলেন।' একটু দূরে বিখ্যাত শ্বশান ও হরিদাস 
ঠাকুরের ভঙ্ঞনস্থুলী। 

বেখুয়াডহ্রী অভয়ারণ্য : শিয়ালদহ থেকে 127 
আর কৃষ্ণনগর থেকে 28 কিমি দূরে বেখুয়াডহরী রেল 
স্টেশন। আর সড়ক পথে এলে কলকাতা থেকে 148 
কিমি 34 141 ধরে। যেতে সময় লাগে ঘণ্টাতিনেক 
1165 একর জমি ঘিরে শেওড়া, ভাট, সেগুন, বাবলা, 
অর্জন, মেহগিনি, শিরিষ, শিশু গাছের নীচে দেখুন নির্ভয় 
চরণে ঘুরে বেড়াচ্ছে বন বেড়াল, খরগোশ, শিংওয়ালা 
হরিণ অথবা শম্বর। দেখা হযে যেতে পারে এক গাল 
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চিতল হরিণের সঙ্গেও। চমৎকার রেস্তরী আছে এখানে। 
গরম কফি, আলু ভাজা এমনকি আগে ভাগে বললে চিকেন 
কারিও মিলে যেতে পারে। রাজ্য পর্যটন দপ্তর এখানে 
পিকনিক শেড ভাড়া দেন। একটা দিন চড়ুইভাতিব প্রোগ্রাম 
করে লালগোলা প্যাসেপ্তার ধরে 11.35 নেমে সারাদিন 
কাটিয়ে বিকেল 16.18 বা 18.46 ট্রেন ধরে শিয়ালদহে 
ফিরুন 20.15 বা 22.551 থাকার জন্য বন বিভাগের 
সুসজ্জিত বাংলো আছে। রিজার্ভেশনের জনা যোগাযোগ 
করুন 0120), কৃষ্ণনগর, নদীয়া। 

পলাশী : এই রেলপথেই আরো একটু এগিয়ে 
শিয়ালদহ থেকে 150 কিমি দূরে পলাশী । 34 নং 147 
ধরে 172 কিমি। বহরমপুর 36 কিমি দূরে। নদীয়া 
জেলার এই 'প্লাসী' বিখ্যাত হয়ে আছে 1757-র জুন মাসে 
ক্লাইভের হাতে সিরাজের পতন এবং ইংরেজ রাজত্বের 
সৃচনাকারী হিসাবে। অবশ্য সেই এতিহাসিক যুদ্ধের বিখ্যাত 
আমবাগানকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না-- অধেক 
খেয়েছে ভাগীবখী, বাকিটা মহাকাল। অবশা গ্রামা সৌন্দর্য 
অটুট আছে। বাক্মুখে মিনারটিতে দীড়ালে অতীত 
ইতিহাস আপনাকে হয়ত বিষণনই করে তুলবে। কাছাকাছি 
একটা 60 08 আছে। অনেকে এর ছায়াঘেরা 
জায়গায় পিকনিক সারেন। আপনিও ইচ্ছে করলে 
কলকাতা-জিয়াগপ্র (ছাড়ে 13.00) অথবা কলকাতা- 
পলাশ পাড়া ছোড়ে 8.0০0, ফেরে 13.00টায় ছেড়ে। 
সময় নেয় 4.30 ঘণ্টা, ভাড়া ৩৬) বাসে চড়েও আসতে 
পারেন। বাস আসছে রানাঘাট, ফুলিয়া, কৃষ্ণপুর, 
কৃষ্ণনগর, চাকদা, তেহট্, শ্যামনগর হয়ে। 


যদি বীধানো মিডি দিয়ে দূকদম নেম 
বিভৃতিভূষণের ইচ্ছামতীর জলকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে 
হনে থাকে অথবা অরণ্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে বনের পশুদের 
সঙ্গে মিতালি পাতাতে চান তবে আপনাকে কলকাতা 
থেকে রওনা হয়ে আরো একবার কৃ্কনগরের দিকে বনগাঁ- 
দন্তফুলিয়া-নলডুগরী হয়ে পারমাদানের উদ্দেশে রওনা 
হতে হবে। কলকাতা থেকে মাত্র 110 কিমি দূরে আগের 
পারমাদান অরণ্য নতুন নাম পেয়েছে 1985-র মার্চ মাস 
থেকে 'ইছামতী' উপন্যাসের কথাসাহিত্যিক বিভৃতিভূবণ 
বন্দোপাধ্যায়ের নামানুসারে বিভূতিভূষণ অওয়ারণ্য। 
এখানে দেখুন 64 একর জমিতে শিমুল, অর্জন, পিরিষ 
আর শিশুগাছের পাতার ফাকে আলোছায়ার ঠাস বুনুনিতে 
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ঘুরে বেড়াচ্ছে 124টি স্পটেড ডিয়ার। কলকাতা থেকে 
বাসে-টনে যেতে সম্নয় লাগবে 2.30 ঘণ্টা! মত। প্রথমে 
যেতে হবে বনগ্রাম। সেখান থেকে বাসে নলড়ারা 28 
কিমি। তারপর ইছামতীর বুকে নৌকোয় ভাসতে ভাসতে 
অথবা শ্রীচরণ ভরসা করে 5 কিমি হেঁটে পারমাদান। 

থাকার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তরের 7081511105- 
161 08 ১৫০, ডর্মি ৪৫ মাথাপিছু । রিজা . 1০01751 
7011, 3/2 880 890 থেকে। এছাড়া আছে 
বনদপ্তরের 911 088 ১৫০; সরকারী কর্মীদের জন্য 
বিশেষ ছাডের বাবস্থা আছে। এর রিজার্ভেশনও কলকাতা 
থেকে করা যায়। ঠিকানা : 00115914810 01101691 
(0217021 01016), 35 050709| 19951 13৫.. 
010812 700 0271 


শিয়ালদহ থেকে মাত্র 23 কিযি। অবিরত ট্রেন 
আসছে এখানে ভোর 3.50 থেকে রাত 11 টা অবধি। 
বাস চলছে এসপ্ল্যানেড থেকে. 201 এই রু্টেই যাচ্ছে 9 
11 ব্ারাকপুর কোর্ট অবধি। শ্যামবাজার থেকে আসছে 
78 নং বাস, 932, (2041 টিটাগড় স্টেশনে 'নমে হেটে 
রাসমণির ঘাটে পৌঁছে খেয়া পার হলেই মাহেশ। রাসমণির 
ঘাট থেকে 2 ফার্লং দূরে গান্ধিঘাট। ঘাটে পথের দুধারে 
নেহরু উদ্যান। এখানে মহাত্মা গান্ধির চিতাতস্ম বিসর্জন 
দেওয়া হয়, তারই স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে গান্ধি স্মৃতি 
মন্দির। স্মৃতিসৌধের গায়ে কালো পাথরের ওপর 
গান্ধিজির জীবনের বিশিষ্ট কাহিনীগুলি খোদাই করা। 
এখান থেকে গঙ্গার অপর পাডে সূর্যান্তের দৃশ্য বড় 
মনোরম। গান্ধিঘাট থেকে ফিরে আসুন ধোবীঘাটে। 
সামনেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের (1857) 
প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিসৌধ । তাকে ফাসি দেওয়া 
হয়েছিল যে বটগাছটিতে ঝুলিয়ে তা আজও সংরক্ষিত 
হচ্ছে। বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট শহর- পরিদ্বার 
অনেকখানি । এবার আসতে পারেন 13 রিভার সাইড 
রোডে গান্ধি স্মারকর্নিধ ভবনে । এখানে গা্ধির ব্যবহৃত 
জিনিসপত্র, তার জীবনের চিত্র কাহিত্রী, পাঠাগার ও খাদি 
বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। বুধবার ও ছুটির দিন বন্ধ, রবিবার 
খোলা 12.00-18.00 1 গাদ্ধিঘাট ছেড়ে গঙ্গার ধার ধরে 
মিনিট 10 হাঁটলে মেকানাইজড ব্রিক ফ্যাক্টরিতে ইচ্ছে হলে 
পিকনিক সেরে পলতার জলকল দেখে আসতে পারেন। 
কাছেই ইছাপুর রাইফেল ও মেটাল ফ্যাক্টিরি শ্যামনগরের 


ভারত ভ্রমণ 


পথে। শ্যামনগরে ব্রন্মাময়ী কালিকা মন্দিরে পৌষ মাসে 1 
মাস ধরে মেলা হয়, পুণ্া দেওয়া হয় জোড়া মূলো দিয়ে। 
ব্যারাকপুরে থাকার জন্য রয়েছে পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট 
কটেজ মালঞ্চ [088 ৩০০-৬৫০। এখানে খাবারও 
পাবেন। 

এখান থেকে নৈহাঁটির দিকে এগিয়ে চলুন। নৈহাটি 
রেল স্টেশনে নেমে 85 নং বাসে চড়ে হালিশহর ফাঁড়িতে 
নেমে পুবদিকে 5 মিনিট হেঁটে গেলেই দেখতে পাবেন 
রামপ্রসাদের ভিটে-_ প্রাচটান বটগাছ আজও দাঁড়িয়ে । 
এখান থেকে 1 কিমি দূরে নিগমানন্দ আশ্রম । অপূর্ব 
সুন্দর পরিবেশ। শ্বেতমর্মরে গড়া মন্দির। বড় ভাল লাগে! 
এখান থেকে উত্তরে চৈতন্যডোবা। এখানে জন্মেছিলেন 
শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী। 
একটু এগিয়ে গেলেই সাহিত্যসত্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি! 
এখানে বক্ষিম সংগ্রহশালা দেখুন 12 00-16 00 মধ, 
বুধবার বন্ধ। ট্রেনে আরো এগিয়ে শিযালদহ থেকে 48 
কিমি দুরে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত মুখামন্ত্রী ডা" বিধানচন্দ্ 
রায়ের মানসকন্যা কল্যাণী উপনগবী। এখানের বুদ্ধ 
পার্কের পাশেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র জন্ম ভিটা। 


৮০ % % ৫ ধু ও গ্ ৪ $ ও ৪ 5৪ ক ও ডু ও 9 জু শী ও গছ ছু ঝা নট ঞ 


আয়তন 4,094 বর্গকিমি, জনসংখ্যা 89,30,295, * 
* পুকষ 46.35,262. মহিলা 42.95,0337 
* জনসংখ্যার ঘনত্ব 2,181 প্রতি বর্গকিমিতে; : 
: শহরবাসী 54.30%। ৃ 


চন্দ্রকেতুগ় 


কলকাতার উত্ভর-পূর্বে 40 কিমি দূরে কলকাতা- 
বসিরহাট রোডে বেড়াাপা গ্রাম। এখান থেকে 
হাড়োয়াগামী রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলে পৌঁছে যাবেন 
চন্দ্রকেতুগড়। এখানে একবার ঘুরে গেলে আমাদের প্রন 
শিল্প-সম্পদের সঙ্গে একটুখানি পরিচিত হতে পারবেন। 
এর অন্য নাম দেবালয় বা দেউলিয়া! এই অঞ্চলে 
খননকার্য চালিয়ে প্রায় ওকিমি স্থানব্যাপী একটি প্রাচীন 
নগর বেষ্টনকারী পাঁচিল ও বসতির চিহ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
ফলে কেউ কেউ পেরিপ্লাস ও টলেমির বইয়ে উল্লিখিত 
'গঙ্গাবিডাই ও চন্দ্রকেতুগড়'কে এক বলে ভাবছেন। 
1957-য় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এই খনন 


পশ্চিমবঙ্গ 


কার্ষের ফলে কাছের হাজিপুর, সানপুকুর, কালীতলায় 
প্রাচান মুদ্রা, মাটির মূর্তি, মৃ্পাত্র ও নানা জিনিস, বহু 
যক্ষিণী মূর্তি, সীলমোহর, তামার মুদ্রা, নাগদেবী, হাতির 
দাঁতের বলয় ও মালা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। 'খনা 
মিহিরের টিবি' খুঁড়ে এক বিশাল উত্তরমুখী মন্দিরও 
পাওয়া গেছে। এর সংলগ্ন প্রাঙ্গণটি 45 ফুট » 45 ফুট 
(14 » 45 মিটার)। এর পাঁচিল 4 ফুট (1.5 মিটার) 
চওড়া। মন্দিরের ভিতর পাওয়া! গেছে গভীর গর্ভগৃহ। 
এটিই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম মন্দির। 

একটুখানি কলকাতার কাছে আপনাদের নিযে 
এসেছিলান। চলুন, এবার আবার যাই কলকাতার 
একেনারে দক্ষিণে, ডায়মন্ডহারবারের দিকে। যদি নিছকই 
বেডাতে যান এবং চড়ুইভাতি করার ইচ্ছে থাক তবে 
শিষালদহ থেকে ট্রেনে চড়ে ঘণ্টাখানেক পথ পার হয়ে 
বারুইপুরে আসুন। স্টেশন থেবে: 1% কিনি দুরে 
চডুইভাতির জনো বাগানবাড়ি পাবেন। প্রধান ফটক থেকে, 
বাংলো পর্যন্ত নুড়ি বিছানো পথের দুপাশে কেয়াবি করা 
গাছের সাবি বিষে পায়ে পায়ে সবুজ মাঠেব শ্যামলিমায় 
নিগ্ধ হবে দুধ সাদা বাংলোয় পিকণিক ককন। জল ও 
বিদুৎ আছে। ভাড়া ২৫০৩০০ একদিনের জনে। 
যোগাযোগ উমা স্টোর্স, বাকইপুর। 


৪ কির 5 8% 66৬৮9 26655658625 50 55 ৪5৬ ৬ 


ওগ্গরডিগুভজ ৩6৮৪ গ%9565 55666269652 


শিয়ালদহ, থেকে 48 কিমি দক্ষিণে প্রাকৃতিক 
দাশা ঘেরা এক চমতকার বেড়ানোর জায়গা । বেড়ানোর 
সঙ্গে অবশ। পিকনিক জুড়ে থাকা চাই-ই। নদী এখানে 
সমুদ্রে মিলবার জন্য প্রশস্ত বক্ষ-_ বুকে ভাসছে জাহাজ, 
স্টিমার, মাছ ধরা নৌকো । চারপাশ মাযাময়। ট্রেন আর 
বাম আলছে সদাই। রেল স্টেশন থেকে 2 বিনি। 
ঘণ্টাখানেক সমর নেবে। ঘুবে দেখুন চিংডিখাপি দৃর্গের 
ধ্বংসাবশেষ-- অতীতে ন্যারাকপুর প্রেকে গোরাসৈন্যরা 
বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস বরার জনা এখানে এসে থাকত। 
নদীর ধারে শ্রচৈতন্যদেবের মন্দির, রোমান ক্যাথলিক 
চার্চ। স্টেশনের কাছে ভারত সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
শিবমন্দির। 

এখানে থাকার জন্য ভালো বাবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য পর্যটন দপ্তরের 58991 79415110099 
(81: 255246) 088 ১২০-৪৪০ 0/0 ৬০০-৮৫০ 
ডর্মি ৮০ মাথাপিছু । বেনফিশ-এর ট্যুরিস্ট লজ গঙ্গাভবন, 
আছে সাধারণ, এসি ও ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা। এছাড়া 


8০৫ 


সেচদপ্তরের 08 রিজা : £5, 0817915 01150), 
|1101017 10812101911), জিলা পরিষদের 108 (রিজা: 
ঠ0., 21115 72119750724 621091985, 9110601) ও 
বেশ কিছু হোটেল আছে! 

রায়দীঘি : ট্রেনে এলে শিয়ালদহ থেকে চড়ে সরাসরি 
নামুন ডায়মন্ডহারবারে অথবা বাসে এলে কলকাতা 
থেকে সোজা রায়দীঘি চে, আসুন। খরচ পড়বে মাথা পিছু 
৬০:৬৫ মত। সব মিলিয়েই। বাসে এলে এসপ্লানেডে চড়ে 
(ছাড়ে 9 45, 10.45, 17.30, সময় নেবে 2 45 ঘণ্টা) 
গড়িয়া, নরেহ্রপুর, বারুইপুর, জয়নগব হযে। বাস ফিরছে 
রায়দীঘিতে 7.00, 13.30 এবং 14.30 ছেড়ে। এটি 
একটি বাবসাকেন্দ্র হলেও (অন্য পথ-- দক্ষিণ বারাসাত, 
দক্ষিণ বিষুঃপুর হয়ে) এখানের সৌন্দর্য অনবদ্য। বাস 
থামবে বাজারে- - এখানে একটু খেয়ে একটু এগিয়ে “মণি' 
নদীর দিকে খান__ জলের রঙে চন্দ্রকান্তমণি। পাশে কাচা 
রাস্তা শাডিব পাড়ের মত। মণি নদীর বুকে নৌকোবিহার 
কন ১৫-২৫ মো ঘণ্টা দুয়েক। একটু এগিয়ে পাবেন 
'কলস্‌-। ফিবে এসে খেয়ে নিন বিজ্ঞয়া, মহামায়া বা পবিষ্ত্ 
হিন্দু হোটেলে মাছ দিয়ে। স্বাদু ও সম্তা। থাকতে হলে 
(হাটেল বিজয়াতে থাকুন ৫০ ৭৫। ফেরার পথেও অনেকে 
ডায়মন্ডহারবার হয়ে আসেন। 


ক ০ % ৪৫ ও ০ & গু গু ৪ ৪ ৬ গু ৬ এপ লগ গ্ড ও ড় ও নক গু ক্ষ ৪ গে ঞ 


- দক্ষিণ চকিশ পরগনা জেলা 
: আয়তন 9.960 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 69,09,015; : 
- পুকষ 69,09,015, মহিলা 33,44,7747 
* জনসংখার ঘনত্ব 694 প্রতি বর্গকিমিতে; শহ্রবাসী - 
15 77951 এ 


॥ গু ও ও % ০ লী 9? প্র কক গড ও ৬ ৩ গুণ গু গ্* ক ০ ৪ ০৪ 


কাকছীপ 


ডায়মন্ডহারবার থেকে সোজা দক্ষিণে হুগলি আর 
বুডিগঙ্গা লা বড়তলা নদীর সঙ্গমেব কাছে কাকদ্বাপে 
'আসুন বালে চতে। দূরত্ব 45 কিনি! কলকাতা থেকেও 
সোভ্া বাস আসছে 9.00, 10.15. 1045, 12.30, 
16 30. 18 30 ছেড়ে আড়াই ঘণ্টায়। গড়িয়া থেকে 
০910 বাস সকাল 6.00. 6.30-এ ছাড়ে। কলকাতা 
'থবে, দূরত্ব 95 কিমি! নাদখানার বাসও আসছে এখান 
হয়ে। শিয়ালদহ থেক ট্রেন ছাড়ছে 3-55, 5-05, ৪-12, 
12-50, 16-45, 17-28, 18-551 গঙ্গা, ইউক্যালিপ্টাস 
ও ঝিরিঝিরি ঝাউয়ের আনমনা বাতাসে আপনি উতলা 
হবেন। 


৪০৬ 


থাকার জন্যে পাবেন 2/40-র সাজানো বাংলো। 
কাকনীপ থেকে আরো দক্ষিণে নামখানা। এখানেও 
18 আছে। 

নামখানার দুপাশে দুই নদী-_ পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা, 
পূর্বে সপ্তমুখী। আর দক্ষিণে লোখিয়ান দ্বীপ। 


বকখালি 


পায়ের নীচে তার মূর্থে বঙ্গোপসাগর। কলকাতা 
থেকে 132 কিমি। বাসে নামখানা আসুন। তারপর 
হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পার হয়ে যান ফেরি নৌকোয়। 
আবার উঠুন বাসে। 1% ঘণ্টা বাসে চড়ে এলেই 
বহুবাঞ্রিত বকখালি। আর ডাযমন্ডহারবার থেকে রাত 
কাটিযে এলে গঙ্গায ভাতে ভাসতে বকখালি-_ সে তো 
আরো রোমাঞ্চময়। বকখালি তার বালুকাময় তট, তার 
অগুনতি ঝিলিমিলি 0 আব প্রাকৃতিক মধুর এঁকতানে 
আপনাকে করবে স্বর্মিত। সমুদ্র দেখে দেখে যাক না 
মুহূর্তগুলো ভেসে ভেলে এ ঢেউযে ঢেউয়ে! অথবা স্নান 
করে মেপে নিন সৌন্দর্য অথবা চোখের শ্লিদ্ধতায় স্নান 
করুন সবুজ বনানীর মধো। কাকড়া ধরবেন ছুটোছুটি 
করে। সেও শতেক মজার লুটোপুটি। 


₹১২০ থাকার জন্যে আছে 49700 
তা. র 70151 19009 (21. 
225260) 088 ৩০০-৩৫০, 


£00.088 ২২৫ ডর্মি ৮০ মাথাপিছু (রিজা :701151 
2010, 3/2 880 88৪9), এখানে 1টি মিল ও 
ব্রেকফাস্ট বাধ্যতামূলক; পশ্চিমবঙ্গ ভূতলপরিবহনের 
হোটেল অমরাবততী (কটেজ)08 ২৫০-৩০০। 8৪৮ 
৬/৪৬/ 10415 19099 ১৭৫-২২৫, ডর্মি ৫০২ 
85191 19999 ১৫০-২২৫ ছাড়াও নানান হোটেল। 
আর রয়েছে ।10109/ 11018 (বইয়ের শেষে হলিডে 
হোমের তালিকা দেখুন)। 

এখান থেকেই ঘুরে আনুন 2 কিমি দূরের 
ফেজারগঞ্জ, জন্ুদ্বীপ অথবা হ্যালিডে দ্বীপে । 


সাগর ছীপ 
আর অবশ্যই সাগরদীপে আসবেন। এর 


পরিচিতি অবশ্য গঙ্গাসাগর নামেই বেশি। “সব তীর্থ 
বারবার গঙ্গাসাগর একবার'-_- এখন অবশ্য আর সেই 


ভারত ভ্রমণ 


আগের ভীতি নেই যাতায়াতের । যা দুর্ঘটনা ঘটে, তা ঘটে 
মানুষের দোষেই। তবে মৈত্র মহাশয়েরা “সাগরসঙ্গমে' 
যাবেন-_ এই বার্তা রটে গেলেই এখানে যাবার জন্যে 
সাজো সাজো রব ওঠে । 21036 থেকে 21956' উত্তর ও 
৪৪০, থেকে / 88০11 পূর্বে অবস্থিত সাগর দ্বীপের 
দক্ষিণ প্রান্তের গ্রামটির নাম গঙ্গাসাগর। এর আয়তন 
594 বর্গকিমি। লোকসংখা প্রায় 60 হাজার। অনেকে 
বলেন, এখানে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। তবে এটি 
যে এবকালে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল প্রাচীন মন্দির এবং ভাঙা 
ইটের বাড়িগুলো তার প্রমাণ। 1688-র ভয়াবহ জল 
প্লাবনে এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীন্রষ্ট হয়ে পড়ে। 1808-এ 
এখানে একটি লাইট হাউস নির্মিত হয়। 186-তে আবার 
প্রচণ্ড ঝড় হয়। পুনশ্চ এর নানা উন্নয়ন শুরু হয়েছে। 
জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ হচ্ছে। 

গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমে অবস্থিত বলেই এর নাম 
গঙ্গাসাগর না সাগরসঙ্গম। কপিল মুনি এখানে তপস্যা 
করেন। একদা তার অভিশাপে সগর রাজার 60,000 
পুত্র ভম্ম হয়ে যান। সগর রাজার প্রপৌঞ্জ ভগীরথ 
এপস্যায স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনে তার বারিধারায তাঁদের 
উদ্ধার কারেন+- এই পৌরাণিবী আখান এ স্থানের 
পবিব্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। 

প্রতি বছর পৌষ সংক্রাত্তির সময় এখানে মকর 
স্নানের মেলা হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যা্থী ভারতের সমস্ত শ্রদেশ 
থেকে এখানে সমবেত হন। গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে 
এখানে মন্দির আছে। সেখানে কপিল মুনি, সমুদ্র ও 
ভগীরথের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরনো মন্দিরটি জলমগ্ 
হলে সেখানে আবার একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে 
1947-এ। অনেক আগে কোনো কোনো সম্ভানহীনা নারী 
সন্তান প্রার্থনা কবে প্রথম সম্ভান জন্মালে তাকে সাগরে 
অর্থ দেবেন__- এই মানসিক করতেন। 1809-এ লর্ড 
ওয়েলেসলি এই জঘন্য প্রথা বন্ধ কবার জন্যে আইন 


করেন। 
পথঘাট সুগম হয়েছে অনেক । 

১১ (1) প্রথমে কলকাত্র থেকে 
বাসে চড়ে 105 কিমি দূরের নামখানায় আসুন। বাস 
ছাড়ে কলকাতা (থকে 6.00 থেকে 10.00 পর্যন্ত % ঘণ্টা 
অন্তর, পরে 10.45, 11.00, 13.15, 13.30. 14.00, 
14.30, 15.00,. 15.30, 17.30 এবং 18.30। 
নামখানা থেকে ছাড়ে 5.00-9.0০0 পর্যন্ত 1 ঘণ্টা 
অস্তর, পরে 9.30-12.30 পর্যন্ত / ঘণ্টা অন্তর এবং 
13.30, 14.00. 14.30, 15.30, 16.00, 17.00 


এখানে যাবার জন্যে এখন 


পশ্চিমবঙ্গ 


18.00 এবং 19.151 সময় নেয় 2.45 | নামখানা থেকে 
লঞ্চ যায় চেমাগুড়িতে ৷ সেখান থেকে হাটতে হবে 1.5 
কিমি পথ। পৌছান ছয়ের ঘেরি। সেখান থেকে বাস বা 
তিন চাকার ভ্যানে 9 কিমি গেলে মেল: প্রাঙ্গণ। অনেকে 
চেমাগুড়ি থেকে বিশেষ পথে 6 কিমি মাত্র হেঁটে গিয়ে 
এখানে পৌছান। ডায়মন্ডহারবার থেকেও নামখানা বাসে 
আসা যায়। আবার কলকাতা থেকে বাসে কাকদবীপ আসুন 
(কাকদ্বীপ অংশ দেখুন)। দূরত্ব 91 কিমি। এখানে নদী 
পার হয়ে কুবেড়িয়ায় নেমে 30 কিমি বাসে গেলে মেল! 
প্রাঙ্গণ। 

যদি মেলার সময় যান তবে অনেক চেকপোস্ট পার 
হাতি হবে। নিজের সঙ্গে অতি অবশ্যই জলের জায়গা 
এবং কলেরার হইপ্রেকশন নিয়েছেন এমন সার্টিফিকেট 
বাখবেন নইলে এ চেক পোস্টেই আপনাকে “সুই' দেওয়া 
হবে এবং তার পরিণাম ভ্রমণের পক্ষে সুখকর নয়। 

ভাসা ওমর বিসর্ট গ্রামে বসে শহরের মজা যদি 
লুট তি চান তবে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার রোডে 
নাস্ত্র 19 কিমি দূরে ছবির মও এই কৃত্রিম শহরে একবার 
ঘুরে যেতে পাবেন, একা জথবা সদলে একটা পিবশিকের 
দিন ঠিক করে। এই ওমর ভিলেজ রিসট্ট গড়ে উঠেছে 8 
একর জমিতে। এখানে আছে 26টি পি" ক হাট ভাড়া 
১২৫-৩৫০ মধ্যে। £” জন পর্যঙ এখানে আরামে 
চড়ুইভাতি করতে পারেন। বেশি লোক নিয়ে গেলে বাড়তি 
ভাড়া লাগবে (বিজা: 135 ক্যানিং স্ট্রিট, কলকাতা, 2917. 
2235-1379 অথবা 197 ল্যা্দডাউন রোড, 217 
2464-3185) এখানে সুইমিংপুল, চিলট্রেনস পার্ক, মিনি 
গল্ফ জগিং-ট্রেল, মাছধরা, রক গার্ডেন, ফুলের বাগান, 
শীততাপনিযান্তুত ঘর ও বেস্তুরা সবই আছে। 


গড 85566555588 5555556565698555 252 রগডিগীজঞ্ি 


সুন্দরবন 


চলুন, এবার আমরা যাই সৃদুরি কাঠের ভঙ্গলে, 
যেখানে 'তেনারা” থাকেন-_. পৃথিবীর সেরা 'তেনাবা' _ 
যাঁদের নাম রয়েল বেঙ্গল টাহিগার। প্রায় 4,262 বর্গ কিমি 
বাপী এমন বিশাল অরণ্য ও জলের সহাবস্ান আপনি 
আর কোথায় দেখতে পাবেন? শেষের দিকে ছোট দ্বীপে, 
প্রান্তসীমায় যে মনে হয় যেন একবিশাল নারকেলের পাতা 
বড্ড কাছ থেকে দেখছি। অসংখ্য নদী, উপনদী আর 
খালবিল-বাদা. বন সুন্দরবনের চবিত্র গঠন করেছে। 
সমুদ্রে মিলবে বলে নদী এখানে দৃহাত বাড়িযে প্রশস্ততম 


৪০৭ 


হয়ে বয়ে চলেছে! নোনামাটির পাশে গড়ে উঠেছে ঘন 
জঙ্গল-_- মউলিরা তারই মধ্যে যাচ্ছে প্রাণ হাতে করে মধূ- 
সম্ধানে__- দক্ষিণরায়কে প্রণাম করে। পৃথিবীর আর 
কোথাও মোহনার মুখে এত বড় অরণা গড়ে ওঠেনি। 
এখানে কোনো বাধা পথ নেই, একমাত্র জনপথই একে 
অনাকে যুক্ত করতে সমর্থ। প্রায় 54টি ছোট ছাট দ্বীপ 
সুন্দরবনের দেহ রচনা করেছে। € থেকে 12 ফুট (2-4 
মিটার) উঁচু গরান বৃক্ষের পায়ে আছডে পড়ছে নোনা 
জল-_- তা পান করেই সে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। হেতাল, 
ধুঁদল, সুন্দরী, কেওড়া, গেঁওয়া, গর্জন, কাঁকড়া গাছে পূর্ণ 
এই অরণ্যের কিনারের উপকূল অঞ্চল সুপারি, তাল আর 
নারকেল গাছে সমৃদ্ধ। 

সুন্দরবনের আসল আকর্ষণ এর প্রকৃতি আর চিতল 
হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, অজন্্র সারস, বনবিডাল, 
বন শুয়োর, বানর, বেজি, ভোদড় আর অজশ্র কুমির। 
হাজারো পাখির আশ্চর্য চিডিয়াখানা! এই সুন্দরবন। 

কলকাতা (থকে কোনো একদিন চডে বসুন 
ধ্ানিংগামী ট্রেনে। 

ব্যানিং লর্ড ক্যানিং-এর নামে যার নাম যোর 
স্ত্রী লেডি ক্যানিং-এর নামে (সেই বিখ্যাত মিষ্টির নাম 
লেডিকেনি)- কলকাতা থেকে মাত্র 40 কিমি-- 
সুন্দরবনের প্রবেশ তোরণ। সময় নেবে ঘণ্টাখানেক মাত্র। 
লঞ্চ বা ভটভটিতে মাত্লা-পুরন্দর গার হয়ে ডকথাট: 
এখান থেকে অটো বা! ভ্যান রিকশা বা বাসে সোনাখালি। 
এখান থেকে, আবার ভটভটি করে আসুন বিদ্যাধরী 
তীরবর্তী গোসাবায়। তবে সুবিধাজনক ০970-র 
বাসতীগামী বাসে বাবুঘাট থেকে সোনাথালি পৌঁছানো । 
সানাখালি থেকে গোসাবা পৌছে, ভান রিকশায় 
পাখিরালয় গি?য় সেখান থেকে খেয়া ধরে মাতলা নদী 
পেরিয়ে সজনেখালি পৌছনো। গোসাবা থেকে সজনেখালি 
ভট'ডটি যায় দিনে মাত্র একবার। 13.00 ছেড়ে পৌঁছয় 
16.001 দক্ষিণরায়, বনবিবি বা বডশিঞ্াকে মনে মনে 
প্রণাম জানিযে সুন্দরবনের অভয়ারণ্য প্রবেশ করুন। এই 
ন পক্ষিত অঞ্চলে ধীরে ধীরে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে। সংখ্য 
এখন প্রায় 2701 

কানিং, বাসন্তী, রায়দিঘি, ধামালানি থেকে এখানে 
বড়াতে আসছেন নানা পর্যটক। 362 বর্গকিমি বিস্তৃত 
ভ্রায়গা নিযে এখানে গড়ে উঠেছে সজনেখালি পাখিরালয়। 
বর্ষাকালে এখানে 28-30 প্রজাতির হাজার হাজার পাখি 
এসে সুন্দরী, কেওড়া, গাছে বাসা বাঁধছে। পর্যটকদের 
দেখার সুবিধার জন্যে এখানে যেমন ওয়াচ টাওয়ার বা 
পর্যবেক্ষণ গন্বজ আছে তেমনি আছে সজনেখালি, 


8০0৮ 


সুধন্যথালি, নেতিধোপানি, হলদি প্রভৃতি স্থানে। আছে 
রাজ্য পর্যটন বিভাগের পর্যটন আবাস-- 58179119॥ 
10801151 100939, (7177 9118-236560) 088 
৫২৫ ভর্মি ২০০. এখানে বন বিভাগের কর্মীরা মুহূর্তে 
পর্যটকদের বন্ধু হয়ে ওঠেন। এখানের আর একটি দ্রষ্টব্য 
হল (12101046 1715101918801 061116-টি। 
এখানের অডিটোবিয়ামে দেখানো হয ভিডিও ফিল ধবে 


রাখা বনাপ্রাণীদের প্রাতাহিকী। 
এখান থেকেই যেতে পারেন মাতলা নদী 


যেখানে সমুপ্র মিশেছে সেই কলসম্বীপে মাতলা আর 
বিদ্যাধরী নদীতে নৌকো বেয়ে। গেলেই ইচ্ছে হবে 
পিকনিক সেরে নিতে। এই পথেই যেতে পারেন হ্যালিডে 
দ্বীপ। এটিও একটি 'অভয়াবণা। শীতের সমযে এই দ্বীপে 
সমুদ্র থেকে বচ্ছপেবা আসে ডিম পাডতে | 

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মোহনা-কুমির প্রকল্পটি যদি 
দেখতে চান তবে আপনাবে ভগবতপুর কুসির প্রকল্প 
দেখতে আসতেহ হবে। এটি নামখানা থেকে জলপাথে 
20 কিমি মাত্র । ডিম থেকে এখানে বাচ্চা ফোটানো 
হচ্ছে-- সে এক দাকণ মঞ্জার বাপারু। এই লোখিযান 
ধাপে মানগ্রোভ বোটানিবাাল গার্ডেন গড়ে তোলা হচ্ছে। 
এখান থেকে ধাঞ্চি ফরেস্টের মৎস্য প্রকল্পটিও ঘৃবে নিতে 
পারেন। লোথিয়ানে একটি 2711 আছে। 


সুন্দরবন বেড়ানোর জনা একটু বেশি খোঁজখবর 
: দুরত্ব , কলকাতা! থেকে নামঘানা'--105 কিনি 
সোনাখালি 100 কিমি, বখিদীঘি 76 কিমি, ক্যান 
54 বিমি, নেজাট 92 কিনি 
সময লাখে 
নামখানা (থকে ভাগব্তপুব বমির প্রকল্প 2 
ঘণ্টা, ভাগবত একে লোধিয়ান ছীপ 55 মি, 
নামখানা থেকে সাগবছপ-- 2% ঘণ্টা নামখানা 
থেকে জঙ্গু দ্বীপ 3% ঘণ্টা । সোনাথালি থেক. 
(গালাধা- 1খ্ণ্টা। সভ্নেখালি থেকে এনপর (2: 
ঘণ্টা)_- সধনাখালি (40মি)। সজনেখালি থেকে 
বুড়ির ডাববি (বার প্রকল্প) - 5 ঘন্টা, সজনেখালি 
থেকে পচিমুখাশি- নেতিধোপাশি-- 3 ঘণ্টা, 
. সজনেখালি থেকে হালিডে দ্বীপ 3 ঘণ্টা, . 
বাদীঘি থেকে কলস 5 টা! ৃ 


কাটাখালিতে যে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে তা স সম্পূর্ণ হ হলে 
উত্তর 24 পরগনার দিক থেকেও সুন্দরবন আসা সহজ 
হয়ে যাবে। হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ হযে নদী পেরলেই 


ভারত শ্রমণ 


সুন্দরবন। হাসনাবাদে সরকারি উদ্যোগে যাত্রীনিবাসও 
তৈরি হচ্ছে। এদিক দিয়ে যেতে হলে বসিরহট রেগ্রের 
বাগনা সদর দপ্তর থেকে অনুমতি পত্র নিতে হবে। 
নিয়মকানুন . এমনিতে বেড়াতে গেলে অনুমতির 
প্রয়োজন না থাকলেও বেশ কয়েকটি স্থান এবং প্রকল্প 
দেখার জন্য আপনাকে আগেভাগে অনুমতি নিতে হবে। 
যেনন বাঘ প্রকল্প বা সজনেখালি পাখিরালয়। অনুমতি 
পাবেন 77610 0150101, 91091601171021, 20. 
08171113, 01. 24 68195951 অনা স্থানগুলিতে 
বেড়ানোর জ্রনা 060. 24291021705, 95 
03009179081 8090. 1/601515 27 (টা 2445- 
1037) এর কাছ থেকে অনুমতি নিন। বিদেশী পদবউকদের 
অনুমা তি নিতে হবে রাইটার্স 1 লিল্ছিতযাক 107851 & 


1০0119 [09102111611 থোকে। বশ পা পিট 
হলে প্রতিদিন ৫ দিতে হাবে। 
পুন্দববনে যাঁরা বেড়াতে থেতে চান তদের পক্ষে 


সুবিধাজনক হচ্ছে পর্মান বিভাগের ব্যখগ্াপিত সফরে 
যাওয়া। তীখা ট্রাস্ট কোচে এব, তাঁদের বিখ্যাত তা 
স্গমাবে কারে নি যাবেন। মি আত লক্ষ সকার - 

এম ভি সপভ্রযা ৩ এন হি ববে। 
সবকারি লঞ্চ ছাডা প্রহিভেট ল্€ গান এরপর স্থানে 


চিএ লে 


যাবার জন্যে। ফেরার পথ ঘুটিয়াৰি শন কও ঘুবে আসতে 
পাবেন দরগা শবীফ দেখছ 

ব্যবস্থাপিত সফরে সুন্দরবন 

একদিনের ভ্রমণে যাচে.-- শলকুতা থেকে 


ভাগবওপুর কুশিরপূরপ-লো তন সপ) 
উ নামখানা-সাগ্রতিত 


শাপানা- 


নও শা পে মন্দিব; 


গু (লানাখালি-সঅনেখা । স্পহা [লয-সধনাখালি 
ন্যাছু সন্ত । 
ড দ-দিনের ভ্রমণে যা পুকাতা বাসভী 


মধনাখলি সভনখালি-নাতিমেপান [ণল: বাজি বাস 1 
এ ভিনন্দিনব শ্রমণে যাচ্ছ [দুবাত্র বাস! 
'বসঙ্া-সুধনাখাদি স্জ 1নখাি বুড়ির ডাবগি- 


টানলেন] 


পণনুখানিননভিপাপানিসিতনগল 
সাগর মেলা লদয বিলের সধ্ণ যাচ্ছে দুদিনের 
জন্‌; সাগর ছ্বীপে। 
৬ প্রাইভেট লঙগ্গের জনা যোগাবাগ :মানেজাব 
উজ ট্ারিসী লজ । লপ্. ও ভটভটি পাবেন 


না কামিং বায়দীঘি, সোনাখালে এবং শোসাবা 
রর ] 
আবার ফিবে 


আসি কলকাতা থেকে 


পশ্চিমবঙ্গ 


বর্ধমানের দিকে প্রথমে ঘুবে আসি দুর্গাপর, আলানসোল, 
চিন্তরগ্ুনে। তাবপর যাব আমতা বর্ধমান পার হযে 
সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন ধার। তারপর এ পথেই দু আরো 
দূরে পাহাড়ে পাহাডে। 


কুলীনগ্রাম 


পাণ্ডযা থকে বর্ধমানের দিকে এগিয়ে মেমারি বেল 
স্টশনে নেমে খানপুর মালম্বা ভায়া জৌপ্ামেব (আপ কড 
লাইনে তরৌগ্রাম স্টেশনে নেষেও বান ধনে যেতে প্যাবেন।) 
“"স ধরে মেনারি থেকে 9 কিমি দুরে রানাপাডার গো 
নেম 1 কিমি মেঝে পথ হেন দিন বাঁধানো পুকুর আগা 
ছোট ইটের বড়বড় ভাঙা বাডিব প্রাটীনত পার হা 
কালীতলাকে পিছনে বেখে রানাপাডার সুনুসাদ রাধা 
গোবিন্দ মন্দিব দেখুন। তাবপব গোগ্ছ যান, 
কুলীনদের বাসস্তান এই গ্রামে। এই গ্রামের শুণবাড। তা 
উপাধিপ্রাপ্ত মালাধব বু 1480-5 বৃচনা ক/বঞ্িলেন 
প্রথম যুগের বিখাহ বাংলা কাবা জিন 
চৈতনাদেবের ভাষায় ছে শ্রীচতনামবিহামুত) - কুলীন 
গানের ভাগ বহনে না যায়, শুকর চরায ডোম লেহো 
কৃ গায়? সেই ভিটা আশ্ত বৈষ্বতীর্প। এই শের 
সন্তান নেভাজি সুভাষচশ্। হাটখোলার দিকে এনিয়ে 
দেখুন কালু বাযের প্রত্তরখণ্ড, প্রাটান দেখা মা শিবান।! 
মন্দিরে পাথরের শিয়াল দেবতা, 300 বছরের প্রাচীন 
মন্দির বামনাগ শিব, ধ্বংসপ্রাপ্ত রখুনা* মন্দির তার 
ডান দিকে জগনাথ মন্দিব ও বথ। মশিতে জগনাথ, 
বলরাম, সুভ্দাব বিগ্রহ আষ্টধাতুব। বুথে খুব উৎসব হ 
বারোয়ারি ভলায় শিবমন্দিরে বক্ষাবণলার দুন্ময রী ১ | 
একটু এগিবে এখানের বৃহত্তম, সুন্দবতন ও পাট টানতম ৪0 
ট (25 মিটাব) উচু গোপাল মান্দস_. ভুবনেশ্ববের 


লালে 


শু 
ভা] 


লিঙ্গবাজ মন্দিবেখ মত। বৌদ্ধ প্রভান এহ গ্রামের মর 
বিশেষত নিকাটিই জামালপূরে। এখানে এ 


নি 


খনাবে বুদ্ধ পানায় ও বিশাল উৎলবু হর়। আবু বর্ধমান 

হাওড়া ক লাইনেই, ভোগ্রাম থেকে একটু এগ 
আশাপুর। এর আস্লপুরায় নপ্তুদে উল আশপুর। বর্ধমান 
শারকেম্বর বা মমারিত'রকেশ্বর বাসেও এখানে আদা 
যায়। বাস স্টান্ডর কাছে শিবমন্দির! হাটিতল! পেরিয়ে 
দেউলপোতা গ্রাম! দূর থেকেই দেখতে পাবেন দেউলের 
চুড়া। সবটাই এখন ইটের টিবি। সরকার “সংরক্ষিত স্থান' 
বলে নোটিশ দিলেও কেউ মানন না! বিশাল দেউল-- 
তাঙা দেউলে কোনো দেবতা নেই। 


৪০৯ 


রি 


বর্ধমান 


»জ৬ভচগ ক গডিডচ656565৬56৬ ৬9659886656 55655৬ 


বর্ধমান হাওড়া থেকে মেন লাইনে 95 কিমি। 
লোখনসু, মেল, এ আসছে সর্বদা। বধমানে বাস আসছে 
দিক গ্রকে। কলকাতা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, পুরুলিয়া, 


ক বাকব, অনসানসোল, দুর্গাপুর, সীহইথিয়া, 
পানপুরহাট, আরামবাগ, কাটোয়া, কাপনা শুভতি স্থান 


খুকি লন এসে সেশন থেকে এবটু দে 
উপাস্থত তুচ্ছে। 

বলা হাথে থাকে এখানে মহাখার ৭ মান 
পাগল করতে আসেন, সেজনা নাম হয়েছে 7 তন তার 

:ধ্মানভূঁক্িব ইতিহাস আরো প্রাটান! ভেলা ও 
নেন ব্রাজাদেব অধীন ছিল। এহ জেলার রানিগঞ্জ 'অবান 
কয়লা উৎপাদনে ও দুর্গাপুর-আসানপসোল অঞ্চল শিল্পাধডণ 
মের পবিচিত। শঙরের বুক চিরে চলে গেছে জি 
বোড। জি টি রোড ধরে কলকাতার দিকে মুখ বরে % 
শরম এগাতেই ডান হাতে পডে কার্জন গেট বা 
পিঞ্যভোরণ।| এব মধোই শহরের প্রধান বাজারটি 
অব এই বাত্তাব মাম বি সি বোড। এহ বাস্তা ধরে 
এবাগত সোভা গেলে দেখতে পাবেন বর্ধমান রাজবাড়ি। 
এন নানা অংশে রয়েছে সরকারি অফিস, উদয়চাদ মহিলা 
কালভ্র এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আযডমিনিস্ট্রেটিভ 
অফিসগুলি। রাজবাড়ির সামনে দিয়ে যে-রাস্তা গেছে 
সেটি সোজ্জ গেছে কৃষ্ণসায়রের পাশ দিয়ে গোলাপ্বাগে। 
এখানে বিশ্ববিদণালয়ের পঠন-পাঠন হযে থাকে। বিশাল 
মেহগনি আর দেবদাক গাছের ফাকেকাবে গড়ে উঠেছে 
প্রাটান প্রাসাদের পাশে নতুন বাড়ি! চারপাশে পবিখা-- 
তারই ঘধো একছানে বিজয়বিহার! জি টি রোড ধরেও 
এখানে আসা যায় রেল স্টেশন থেকে। 


: বর্ধমান জেলা 

: আয়তন 7,024 বর্ণাকামি; জনসংখ্যা 69,19,698. 
* পুর্ীষ 36,02,675, মহিলা 33,17,023, 

* শুনসংখ্যার ঘনহ 985 প্রতি বর্গকিমিতে: শহবপাসী : 
*371899%। 
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গোলাপবাগের সামনেই মহারাজ 
মহাতাবের সমাধি এবং ডিয়ার পার্ক। রাজবাড়ির সামনে 
দিয়ে একটু এগিয়েই বিখ্যাত শান্ত কবি ও সাধক 
কমলাকাস্ত-পৃজিত কালীবাড়ি। পীরবাহারামে নুরভাহানের 
প্রথম স্বামী শের আফগানের কবর। মোগল সম্রাটদের 


তন বো নয়া 
চি এই? রী 
খাল] ৭) £ শু 
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মধ্যে শাজাহানই কেবল এখানে এসেছিলেন । আলমগঞ্জে 
খরুর সাহেবের সমাধি। শহরের মাঝখানে শহরের পৃজ্য 
দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির । আলমগঞ্জে বাবা বর্ধমানেশ্বর_ 
এত বড় গৌরীপট্র পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও দেখবেন 
না। গোলাপবাগ থেকে বের হয়ে ভি টি রোড ধরে 
দুর্গাপুরের দিকে একটু এগিয়ে বর্ধমান-গুসকরা রোডের 
ওপর নবাবহাটে 108 শিবমন্দির । শিবরান্ত্রিতে এখানে 
বিরাট উৎসব হয়। এই রাস্তা ধরে তালিত স্টেশনের 
দিকে এগোলেই তালিত গড়ের দুর্গ। বর্গী হাঙ্গামা-কালে 
এখানে রাজপরিবার আশ্রয় নিতেন। একটু দূরে 
কাঞ্চননগর-- এখানের কীচি-ছুরি একদা ভারতবিধ্যাত 
ছিল। এখানে রয়েছে কড়চার কবি গোবিন্দদাসের ভিটা । 

বর্ধমানে থাকার জন্য রয়েছে স্টেশনের কাছেই 
অন্নপর্ণ হোটেল, বাস স্টান্ডের কাছেই নটরাজ্ হোটেল, 
আরতি সিনেমা-গলিতে হোটেল কলাণী, স্টেশনের 
উলটোদিকে জেলাশাসকের বাংলোর কাছে বর্ধমান ভবন 
ইত্যাদি। বর্ধমানে এলে সীতাভোগ মিহিদানাব স্বাদ নাত 
ভুলবেন না। ভবে শহবের ভিতরের দোকান থেবে বেনাই 
শাল হাব। 
দুর্গাপুর 

হাওডা থেকে দুর্গাপুব রেলপথে 171 কিমি। ট্রেন 
আসছে 615 ছেড়ে ব্লাক ডাযমন্ড এক্স 905, 
শিয়ালদহে 5.45 ছেড়ে মজঃকরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্তাব 
9.59 এবং 11.45 ছেড়ে জন্মু-তাওযাই এক্স 14 52; 
হাওডায 9 40 ছোড়ে উদয়ন এক্স 12.47. 13 15 ছেডে 
অমুতসর এক্স 16.59, 1300 ছেড়ে পূর্বাচল এক্স 
(সোমবৃশ) 1601, 15.15 ছেড়ে শিপ্রা এক্স (কেবল 
বুধ, সোম, বৃহ) 18 09. এ সমযেই চম্বল এক্স (ম বুঝ 
শু), 16.00 ছেড়ে মিথিলা এক্স 19.29, কোল্ডফিল্ 
এক্স 1715. ছেড়ে 19.36; 20.35 ছেড়ে দূন এক্স 
23.52 মিনিটে। বাস আসছে রাজ্রোর নানা প্রান্ত 
থেকে। এমনকি প্রতিবিশা বিহার বাজা থেকে। 

দুর্গাপুর আগে একাটি গ্রাম মাত ছিল--এ্খন 
শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গৃহীত হওয়ায় ভারতের এই বড 
অঞ্চলটি অগ্রগণ্য শিল্পনগরীতে পরিণত হয়েছে। 
এখানের কোক ওভেন প্রজেক্ট 1959-এ চাণু হয়েছে। 
এখান থেকে উৎপন্ন গ্যাস 176 কিমি পাইপ লাইন দিয়ে 
কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। এখানের দ্রষ্টবাগুলির মধ্যে 


ভারত অ্রমণ 


দামোদর নদীতে 692 যি. (2,271 ফুট) লম্বা দুর্গাপুর 
ব্যারেভটি রয়েছে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টটি দেখার জন্য 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। বিভিন্ন স্থানে 
লেক, পার্ক, টয় ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। 

থাকার জন্যে //800০-র 09109412011 
19191 (71:2546399/2545768) 1980 ৭০০- 
৮০০ /1788-এ 048 ৮০০ 0480০ ৭০০। আর 
আছে প্রধান বাস রাস্তার ওপর স্টেশন রোডে 
9%/961 07)1 89210101705, স্টিল প্ল্যান্টের কাছে 
/৮/211 110191, সিটি সেন্টারে 7891855 1117 
(61: 2546601) ৭০০-১২৫০; স্টেশনের কাছে 
00090019999, নাচন রোডে 91561 1710191, 
11 ইত্যাদি। 


আসানসোল 


এটিও একটি শিল্প-বাণিভানগব! যানবাহনের জন্য 
দেখুন দুর্গাপুর! এখান থেকে একটু দারে গৌরাঙ্গপুরে 200 
বছরেরও বেশি পুরানা ইছাই ঘোষের ইটব তৈরি দেউল. 
কাকসায শ্যামাকপার গড, ব্রাভগড দুর্গেব ধবংলাবশেষ 
ইত্যাদি দেখে আস্ত পাবেন। 11 কিমি দূবে কাকসা 
থানায় রষেছে কাজী নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া। এখন 
(সেখানে একটি নকল একাডেমি গড়ে উঠেছে। এখান 
(থেকেই যেতে পারেন 25 কিলোমিটাব দৃবের সুপরিকলিত 
শিল্পনগরী চিন্তরপ্রনে! স্বাধীনতার পরেই এখানে রেল 
ইঞ্জিন নিমণের কারখানা স্থাপিত হয় (1947-48)। 
স্থানটি চিভ্তরপ্রন দাশের নামে নামাঙ্কিত। 
/01111511210/6 01061-এর অনুমতি নিষে কারখানা 
দেখতে পারেন। 

এখান থেকেই ঘুরে নিতে পারেন 0৬০-র দুটি 
প্রকল্প-- মাইথন ভাম ও পাঞ্চেত ডাম। আসানসোল 
থেকে সড কপথে মাইথনের দুরত্ব 24 কিমি! 

থাকার জন্য আসানসোলে 1770151 /55217501 
11101780019 ৮৫০-১৩০০ 110161 /১11 ২০০- 
৫০০ 110191 0185510 ১০৫-৪৯৯ ছাড়াও নানান 
হোটেল আছে চুকলিয়াতে আছে 04111051611 


হাওড়া থেকে কাটোয়া বি এ কে লুপ ধরে নবহীপের 


পশ্চিমবঙ্গ 


ওপর দিয়ে 144 কিমি, নবদ্বীপ থেকে 39 কিমি ( ট্রেনের 
সময়ের জন্য দেখুন নবদ্ধীপ)। বর্ধমান ও সাহেবগঞ্জ লুপ 
লাইনের আমেদপুর স্টেশন থেকে ছোট লাইনের ট্রেন 
ধরেও এখানে আসা যায়। কলকাতা, বর্ধমান, নবদ্বীপ, 
বোলপুর, নানুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে বাসযোগেও 
এখানে আসা যায়। গঙ্গার সঙ্গে অজয় নদ এখানে এসে 
মিলেছে। এখানে চৈতনাদেব দ্বিতীয়বার দীক্ষা গ্রহণ করেন 
কেশব ভারতীর কাছে। এখানে দর্শনীয় গৌরাঙ্গ বাড়ি, 
নামপ্রকাশ স্থান, কেশব ভারতীর সমাধি, মাধাইতলা 
(এখানে অখণ্ড কীর্তন হয়), গুককুপ্ত। জগাই-মাধাইযের 
বাড়ি মাধবী তলায়। থাকার জন্য আছে কাটোয়া পৌরসভা 
পবিচালিত "শ্রাবণী লজ' মণ্ডল পাড়ায়। কাছারি রোডে 
বিলাস্বহুল হোটেল অশোক লজ। স্টেশন রোডে নিরালা, 
দানবন্ধু হোটেল, সম্রাট হোটেল, কোর্টের সামনে অন্নপূর্ণা 
বোর্ডিং, সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি। হোটেল 08 এবং মাধাইতলায় 
যাত্রীনিবাস আছে থাকার জানো। 
বর্ধমান-কাটোযা ছোট লাইনের ছোট স্টেশন নিগন 
না কৈচরে নেমে 3 মাইল হেটে অথবা! কাটোযা থেকে 
বর্ধমান আসার সময পাসে কৈচরে নেমে যেতে পারেন 
রগ্রামে। এটি একাম শার্তগাঞ্র অনাতম। এখান 
দেবীর ডান পায়েন আঙুল পড়েছিল। দেব! যুগাদ্যা 
(স্থানীয় উচ্চারণে যোগাদ্যা) উমা বা মহিষমর্দিনী দুর্গা, 
তৈরব ক্ষীরুখণ্ডক। ইনি মূলত জলভলবাসিনী এক 
বৌদ্ধতাস্ত্রিক দেবী! বর্তমানে একটি দশভুজা দুর্গামূর্তি সারা 
বছর ক্ষীরদীঘির জলে ডোবানো থাকে। নৈশাখ মাসের 
সংক্রাত্তির দিনে তাকে তুলে এনে পৃজা সবা হয ঘান্টর 
পাশের মন্দিবে এবং আবার ভলে রেখে আসা হয। গ্রামের 
মধো দেবীর অন্য মন্দিরটির পাশে টিপির ওপর ভৈরু 
ক্রীরথণ্ডক শিবের মন্দির । 1000 বিঘা আয়তনের ধামাস 
দীঘিটিও দেখবাব মত। 
কাটোয়া 'থকে বাসে চড়ে 16 কিমি গিয়ে অজ 
নদের তীরে কেতুগ্রাম। একেও অনেকে অন্যতম শক্তিপীঠ 
বলে দাবি কারন এবং বলেন দেবীর বাম বাহু এখানে 
পড়েছিল। দেবী বহুলা, ভৈরব 'ডীরুক। অনাটিতে দেব' 
এখানে ফুল্পরা (এই নামে বীবড়ুমে মন্দির দ্রষ্টবা)। থাকার 
জন্যে যাত্রীনিবাশ আছে। কাটোয! থেকে 19 কিমি দুরের 
নিবোল গ্রামে নেমে অট্রুহাসও ঘুরে আসতে পারেন দেবা 
অটুহাস কালীকে দেখে। কাটোযাবু কাছেই সুখ্যাত 
উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান, লেখক অবধূত যাকে চিরস্থানিত 
দিয়ে গেছেন। চৈতন্য-ভক্ত দিবাকর দত্ত বৈষ্ঞব ধর্মে দীক্ষা 
নিয়ে উদ্ধারণ দত্ত হন। তারই নামে এই মহাশ্মশান-_ 
চিতা সদাই বহিমান। বলরাম মন্দিরে সুবাহ দর্শন করুন 


৪১১ 


এখানে। সিঙ্গি গ্রামে গিয়ে কাশীরাম দাসেব জন্মস্থানও 
দেখে আসতে পারেন কাটোয়া থেকে। 

এবার আবার চলুন কলকাতায় ফিরে যাই। কলকাতা 
থেকে হাওড়া অথবা শিযালদা থেকে ট্রেনে করে বোলপুর 
স্টেশনে নেমে শাস্তিনিকেতন ও বীরভূম জেলার নানান 
জায়গা ঘুরে দেখি। তারপর নুর্শিদাবাদ, মালদহ হয়ে যাব 
উত্তরবঙ্গের দিকে! 


ও) 


হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতনে 


রি ূ যেতে হলে নামতে হবে বোলপুর 
শো স্টেশনে। ট্রেন যাচ্ছে সকাল 


থেকে হাওড়া-মজ£েরপুর প্যাসেপ্রার, শাড়িনিকেতন এক্স, 
দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেপ্তার, 
শিযালদহ-প্রামপুরহাট পাসেপ্তার, দার্ভিলং অল, 
কাঞ্চনভডঙখা এজপ্রস, মাগলসরাই এক্স, গযা পাসেজ্রাব। 
বর্ধমান থেকে আরা কয়েবটি লাকাল নিন যাতচ্ছ। 
হাওড়া-রামপুরহাট 3017 শপাদবতা ,একসপ্রেস 6.05 
ছেড়ে বোলপুব ৪8 56, রামপুরহাট 10.201 3015 
শাক্তিনিকেতন এক্সপ্রেস 10.00 ছেড়ে বোলপুর 12.25। 
হাওডা-রামপুরহাট 3011 ইন্টাবসিশি এক্সপ্রেস 14.55 
ছেড়ে বোলপুর 17.42, রামপূবহাট 19 051 িশ্বভানতী 
ফাস্ট প্যাসেপ্ত্রাব 16.40 ছোড় 1952 কাঞ্চনজগ্ঘা 
শিয়ালদহ 625 ছেড়ে 9 38. শিয়ালদহ-এন. জে. পি. 
এলসস মে ব 9.00 ছেড়ে 11 261 বাস আসছে এখানে 
নানাদিক থেকে দুশাপুর, দীঘা, রামপূরহাট, 
আসানসোল, বরাকব, নানুর, ইলামবাজার, পানাগড, 
ভ্তয়দেব-কেন্দুলি, দুবরাজপুর, সিউডি, কীর্ণাহার প্রভৃতি 
স্কান থেকে। বোলপুর স্টেশন থেকে শারিনিকেতন 3 
কিত্রি। রিক্সাতেই যেতে হাবে। চৌবাস্তা থেকে দুটো পথ 
বের হয়েছে বা দিকের পথটি গেছে শ্রনিকেতনের 
দিকে, ডান দিকেরটি শান্তিনিকেতনে । 

1091751 


হী থাকার জনে 
বিচ (9৫99 (21: 252699/398) 


17217017181917 
0/8 ৩০০-৪৫০ 080 ৮০০-৯৫০ 0০01৮ ১১০০, 
ডর্মি ৮০ মাথাপিছু । ঠিক এর উলটোদিকেই 8০1941 
10039 0/8 ১৫০-২২৫ 0/0 ৪২৫ স্যুইট ৩৭৫। 
এছাড়া আছে স্টেশনের কাছেই অদ্বৈত লজ। যেখান থেকে 
শ্রানিকেতনের পথ বেঁকে গেছে সেই চৌরান্তার কাছে 


$910০-র 


০৪০ 


মহামায়া হোটেল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 7581217 
2891) 2171, 2410902918 911,117121712110181 907 
ও 10191016175 ঞ11--এসবের মধ্যে সাধারণের 
থাকার জন্য কেবল পূর্বপল্লা গগস্ট হাউস। রিজার্ভেশনের 
জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে 
হবে। থাকা ও খাওয়ার জন্য এখানে প্রচুর হোটেল, লজ, 
গেস্ট হাউস ইত্যাদি হযেছে। উল্লেখযোগ্য হল 01741 
110148/1785011 ৪৬৫। এছাড়া চিত্রালী লজ, মনোরম 
লজ, কবিগুল লঙ্ভ, খর্রোহরি লজ, প্যারাডাইস লঙ্জ 
প্রড়ৃতি। আর আছে 20 00, জিলা পরিষদ বাংলো, 
37. 916 ও 0650 91 প্রভৃতি! 
1863-ত বধীন্দনাথেব দু'নছব বয়সের সময 
ও '*"বর জনিদারদের কাছ থেকে 20 বিঘা 
ভমি কিনে নিযে এর পন ঘটান। কাছেই ভুবনডাঙার 
নাঠ। এখানে প্রথম একতলা দালামবাড়ি শাডিনিকেতন' 
তেরি করেন দেবেন্দ্নাথ 1864-ত1 পৰে রবীন্দ্রনাথ 
1901-এ এখানে প্রাত্া করেন ব্রশ্গাচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। 
পরে তারই নাম হয 'পাঠভবন”। দেবেন্দনাথের মৃতু! 
1905-এ। বিশ্বভারতী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয 23 
ডিসেম্বর 19211 অনাতম ।কন্দ্রায় বিশ্ববিদ্যালয় হয় 14 
মে 19511 পথিবীর পহ শ্রেষ্ট মান এখানে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি সূত্রে এসেছেন। বলা বাজ্লা রবীন্দ্রনাথ ছিলিন 
এর মূল স্থপতি । 

শাত্তিনিকেতন দেখুন এই ভাবে : 

ভুঁবনডাঙা মাঠকে বায়ে বেখে বড গুকুরটি পার হয়ে 
(বালপুরেব দিক থেকে শার্তিনিকেতনে ঢুকলেন আপনি। 
এখানেই ট্রারিস্ট বাস স্টান্ড। বাদিকেখ সক রাস্তা দিযে 
কলে পাবেন শুণচু বাংলো | এখানে রবীন্্রনাথেব 
বড়দাদা দিজেগ্রনাথ ঠাকুব যে বাডতে থাকতেন তার 
নাম দিজবিরাম'। ওটি দেখে শুহ রাস্তা দিযেই আবার 
(বরু হযে বড বাকাটিতে কিবে এসে উত্তরমুখে একটু 
এগোলেই দেখবেন বাঁ দিকে একটা খুড গেট আর ডান 
দিকে অথাৎ পূর্ব দিকে এবটা রাস্তা ৮চছে এনেছে মোজা। 
তাব দুধাবে গাছের সারি - একেবা।র প্রান্তিক স্টেশন 
পর্থত সোজা পু মুখে। এই প্রাক্তার প্রথমেই বাদিকে 
কেন্দ্রীয় গ্র্থাগার, পরে পবে 630 অফিস, গেসী হাউস। 
ডান দিকে কেন্দ্রীয় অফিস-- এখানেই রেজিস্ট্রার, 
উপাচার্ধপা বসেন। এই রাকাধহ শ্রা শেষের দিকে 
উপাচার্যের বাসভবন। 

আবার ফিরে আসুন মূল বাস্তার়। এবার ঢুকুন এ 
মেন গেট দিয়ে। এখানে বাঁ দিকে প্রথনেই হিন্দিতবন, 
পরে টীমাভবন, ডানদিকে বিদাভবন। এর পরে দেখুন 


ঠেলা 


ভারত ভ্রমণ 


রবীন্দ্রনাথের বাড়ি 'দেহলি', 'নতুন বাড়ি'। দেখুন শালবীথি 
এবং বিখ্যাত 'আত্রকুপ্জ'-_ যেখানে সমাবর্তন উৎসব হয়। 
এবার এ রাস্তা দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে আসুন 
'ছাতিমতলা'-- যেখানে দেবেন্দ্রনাথ তার প্রাণের 
আবাম'-এর সন্ধান পেয়েছিলেন। 7 পৌষ তিনি দীক্ষিত 
হন। তাবই স্মরণে তো এখানের পৌষ মেলা। 

ছাতিমতলার সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাতি যে বড 
বাড়িটি দেখবেন সেটিই 'শান্তিনিকেতন' বাড়ি। এই বাড়ির 
সামনেই সুখ্যাত ভাক্কব রামকিহ্বর বেজের ভৈরি “বিমূর্ত 
ভাঙ্কর্য'। এর কাছে এগোলেই (প্রধান রাস্তা দিয়ে এসে 
বাঁদিকে ঘুরে পোস্ট অফিসেব প্রায় মামনে দিযে যে বাস্তা 
ঘুরেছে তার বাঁদিকে “তালধবজ্'- মাঝখান থেকে 
তালগাছ উঠেছে-_ বাড়ি পেরিয়েও এই) শাড়িনিকেতন 
উপাসনা মন্দির-_ কীচের ঘর দেখতে পাবেন। এর 
ভিত্তিতে একটি তারিখযুক্ত তাত্রফলক, পঞ্চরতরু, প্রচলিত 
মুদ্রা, সেই মাসেব তবুবোধিনী পত্রিকা ও সেই দিনের 
স্টেটসম্ান পত্রিকা স্কাপিত হয। আগের মতই প্রতি 
বুধবার এখানে উপাসনা হয়। বুধবার সেজন্যই 
শান্তিনিকেতন বন্ধ। মঙ্গলবার অর্ধদিবস। এ দুটি দিন বাদ 
দিয়েই আসুন। রে 

মান্দপ্রের কাছেঠ, রেলওয়ে বুকিংএর সাদনে আছে 
তিনপাহাড়, গাছে গাছে ভরপূর। কিশোর ববীন্দ্নাথ 
এখানে থুরে বেড়াতেন। শালবাথিতে ঢোকার মুখে 
দেখেছেন 'দেহলি'। পরে নতুন বাড়ি'। দেহলি বাড়িতে 
এখন খুব ছোটরা পড়াগুনো কবে-- প্রবীন্দ্রনাথের স্ট্ 
ম্ণালিনা দেবীর সম্মতি নিষে। শালবীধিতেই অনেকগুগি 
বাড়ি ছিশ- এখন নেই! আশ্রকৃপ্ত পার হয়ে 
সন্তোষালয়ে এখন শিশুদের ছাত্রাবান। এর দেওয়ালে (স 
যুগব শিল্পাদের আকা ছবি। এর কাছেই এন্টাতলা'। 
আগে এখানের পিতলেব খণ্টাধ্বনি দিযে শান্তিনিকেতনের 
শিক্ষাভীবনের নানা পর সুচিত-সমাপ্তু হত এর কাছেই 
ব্ণীন্দ্রনাথের অকালমূত কনিষ্ঠ পুত্র শ্মীন্দ্রের নামে শমীন্্ 
পাঠাগার: 

এবার দেখুন বিস্তৃত 'গৌরপ্রাঙ্গণ'- - প্রান্তন শিক্ষক 
“নীঝগোপাল ঘোষের স্মরণে যার নামকরণ । এখানেই 
জমে ওঠে আনন্দবাজার এবং বসন্ত উৎসবের আনন্দ। 

ই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকেই একতলা বাড়ি সিংহসদন। 

এখানেই রবীন্দ্রনাথকে অক্সকোর্ড প্রদন্ত ডি লিট উপাধি 
দেওয়া হয়। বাডিটির স্থাপত্য দেখে আপনার ভাল লাগবে। 
এর দুপাশে দুটি তোরণ-_ পূর্ব ও পশ্চিম ভোরণ। 
এখানেই রয়েছে শান্তিনিকেতন স্কুল বা বিদ্যালয় 
পাঠভৰন। এই দপ্তর ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে একটু দূরেই 


পশ্চিমবঙ্গ 


কোনাকুনি মাটির তৈরি চালাঘর-_ নাম চৈত। আগে 
সবটাই মাটির ছিল। সিমেন্ট বাবহার করতে হয়েছে 
ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করাব জনো। 


আয়তন 4,545 বর্গকিমি; ভননংখ্যা 30.12,546, * 
* পুরুষ 15.45,765, মাইলা 14.66,781; : 
- জনসংখ্যার ঘনত্ব 663 প্রতি বর্গাকমিতে; শহরবাসী 
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এর একটু দূরেই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তীব 
পত়ী কমলা দেবীব স্মরণে 'দিনান্তিকা'। এখানেই বসতো 
“চা চত্র”। চৈতা থেকে পশ্চিমমুখে গেলে শ্রীসদন ও 
অন্যান যাত্রীনিবাস। আর তার ডান দিকে সংগীতভবন ও 
কলাভবন। এখানের গাছপালা ও শিল্পকর্ম মুগ্ধকর। 
কলাভবন চত্ববে ঢোকাব আগে দেখতে পাবেন মাটি ও 


আলকাতরা দিযে তৈবি 'কালোবাড়ি- এখন 
কলাভবনের ছাত্রাবাস-- নন্দলাল বসুর শিল্পকর্মের 
স্মৃতিচিহ্ন। 


এবার চলুন উত্তরায়ণ-অঞ্চলে। এখানের গেটে 
ঢোকার আগে আপনার জিনিসপত্র সব ডান দিকের 
অফিসে জমা দিন। তারপর একে একে দেখুন রবীন্দ্রনাথেব 
'কোনার্ক', তারপবে একসময়ে আগাগোড়া মাটির তৈরি 
'শ্যামলী' বাড়ি। এখানে দেখুন রামকিঙ্করু বেজের সৃষ্টি 
সাওতাল পুরুষ ও রমণীর মৃূর্তি। শ্যামলীর পাশেই 
জা নিচু ছাদের ছোটো বাড়ি। তাবপরেই 'উদীচা। 
উদয়ন বাড়িব পিছনে গিযে দেখুন, রগীন্দ্নাথেব সাধের 
সৃষ্টি বাগানটি। চিত্রভানু' এপ্রেই শ্তি বহন 
চলেছে। 

“উত্তরায়ণে' ঢুকবার নুখে বিচিত্রা" আবু 'আলঞ্চ' 
“বিচিত্রা' ভবনে সবাইকে যেতে হয়। পাঠানুরাগী যান 
এখানের গ্রন্থাগার এবং আকহিভস্‌ ব্যবহার করতে। 
এখানে সংরক্ষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও তার পরি” 
অজশ্র পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ও নানা শ্বৃতিচিহ। আছে 
নোবেল পুরস্কারের মেডেলটি সহ আরা নানা ভ্রবা_ যা 


রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করতেন ও উপহার হিসাবে পেয়েছেন। 
তি 


এবারে চলুন যাই শ্রীনিকেতনের পথে বীয়ে চিত্র 
যাদুঘর 'নব-নন্দ্ন' দেখে, বামকিক্করের, অনবদ্য সৃষ্টি 


৪১৩ 


সাওতাল পরিবার” (1938), মিল কল" (1956) ও 
'হাভেস্টার' 01343) দেখতে দেখতে। উপাসনাগৃহ দেখে 
পশ্চিনমুখা এই রাস্তা প্রা 3 কিঘি দগষে প্রনিকেতনে 
এসেছে। মাঝে একবার 'ডিয়ারপার্ক' দেখে নেবেন। খোলা 
বুধবার ছাডা 10 00-16.001 প্রবেশ মূলা ৫ (ছাত্র-ছাই 
১) ও সঙ্গে কামেরা থাকলে তাব &শা আলাদা ফি 
লাগবে। তাবপর পিয়ার্সন পলি, আ্যন্ড্ুজ পলি পার হয়ে 
বিনয়ভবনকে (শিক্ষব-শিক্ষণ বিভাগ) ও কালীসায়রকে 
চোখে চেখে শ্রানিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের পল্লি ভাবনার 
সাক্ষী হয়ে যান। এর কাজ গুরু ববেন তিনি 1922-এব 
6 ফেব্রুয়ারি তারিখে। ব বাপরের উর দের কাছে 
সুরুল কুঠিবাড়ি কিনে নিয়ে। এলমহার্সট ও কত জনে 
রে সহায়তা বরেন। টি আছে শিশু ও 
মাতৃমঙ্গল বেশ , পল্লিসংগঠন বিভাগ  শাক্গাসত বিদায়, 
পল্লিশিক্ষা সদন, পলি৮৮ কেন্দ্র। শিল্প সদনের চামড 
বাশ-বেতের কাজ সংগ্রহ করে নিতে পাবেন স্মারক 
হিসাবে। এখানের বাষিক উৎসবে (মলা বসে 6-8 
ফেব্রুয়ারি। 
এখানে যখন এসেছেন তখন একটু এ্রঁগয়ে 
সিউডি যাবার পথে দেখে নিন আমার কুটির। সংগ্ং 
করুন এখানের তোর চামড়া ও কাপড়ের বাগ, বাটিকের 
কাজ, চর্মশিল্প ও হত্তশিল্পের নানান সামগ্রী। আর বল্পভপুব 
অভয়ারণ্য অবশ্য খুরে যাবেন। এখানে প্রায় 500 একর 
সংরক্ষিত অরণো একটি মুগদাব গঙে তোলা হয়েছে। 
কৃষ্ণসার, চিতল হরিণের সংখ্যা প্রচুর। মাঝের 40 একর 
ঝিলে শীতে উডে আসে বিদেশি পরিযায়ী পাখিরা । 
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৩) 


বালপুরকে কেন্দ্র করে আশপাশের জাযগাঞ্চণো 
দেখ আসা সহজ | বোলপুর থেকে 9 কিমি, শান্তিনিকেতন 
থেকে 5 কিমি দূরে ময়ুরাক্ষী কানেলের পাশ দিয়ে প্রাত্তিক 
স্টেশন হয়ে আদিত্যপুনের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে, সেই 
পথে কিছুটা এগোলেই বঙ্কালীতলা। বোলপুর থেকে 
পাকলভাঙা হয়ে বামে বা বিল্লাতেও যাওয়া যায়। 
বীরভূমের পাঁচ মহাগীঠের (অন্য চারটি-_ সহিথিয়া 
মহিষমর্দিনী) অন্যতম। একান্ন পীঠের অন্যতম এই স্থানে 
দেবীর 'কাকাল' বা কোমর পড়েছিল বলেই নাকি এই নাম। 
দেবীর কোনো ষুর্তি নেই, বেদিতে ব্রিশূল পূজা হত। এখন 
একটি ছোট মন্দিরে মা কালীর ফটো রাখা হয়েছে-_ কারণ 
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তিনি জলময়ী দেবী। মন্দিরের পাশেই কুণ্ডে দেবী 
জলমগ্না। এর জল শুকোয় না-_ পাশের কোপাই নদী 
শুকিয়ে গেলেও। বেদির নাচে নাকি 108 নরমুণ্ড আছে। 
বা দিকের বকুলগাছের নীচে বলিদান হয়। পাশেই 
শ্মশানক্ষেত্র-_ ইতস্তত সমাধি মন্দির সেখানে। পঞ্চবটার 
পাশে ভৈবর থান", অনাটি কাঞ্ধীশ্বর শিবমন্দির-_নির্মিত 
হয়েছে 1324 বঙ্গাব্দে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে পর পব 
তিন দিন বিশাল মেলা বসে, শত শত ছাগ বলি হয়। 
আর মেলায় আদিবাসীরা সবচেয়ে বেশি সংখায 
অংশগ্রহণ করে বলে এর অন্য নাম “মাঝি মেলা" । গ্রামের 
আসল নাম বেঙ্গুটিয়া। 


বঞ্রেশ্বর 


বোলপুর থেকে বন্রেশ্বর যাবার পথে ইলামবাজারে 
7টি মন্দিরের মধো অন্তত ওটি মন্দির-_ হাটতলা 
মন্দির, শিবমন্দির ও লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরের 
পোড়ামাটির অনবদ্য কাজ দেখুন। যেতে পারেন পাশের 
গ্রাম ঘুরিষায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম (পোডামাটির 
মন্দিরটি দেখতেও। এবার এগিয়ে যান হেতমপুরের 
রাজবাড়ি, দুববাজপুরের মামা-ভাগ্পে পাহাড় ইত্যাদি 
দেখতে। এই পথেই পড়বে বাগড়া মোড় থেকে জয়দেব- 
কেন্দুলি যাবার বাস্তা। তার কথা পরে বলছি। 
দুবরাজপুর থেকে বক্রেশ্বরের 


% 


জট দিকে এগোন। অবশ্য বোলপুর 
২ থেকে অনা পথেও এখানে আসা 


যায়। 19 কিমি দূরের সিউড়িতে আসুন ঘণ্টাখানেকের 
বাসে চড়ে (প্রচুর বাস)। তারপরে সেখান থেকে বাসে 


বন্েশ্বরে। বোলপুর থেকেও সোজা বক্রেশ্বরের বাস 
পাবেন। হাগডা থেকে যারা আসছেন তীরা 


শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, গণদেবতা, মোকামা ফাস; 
প্যাসেগ্রার, প্রভৃতি ট্রেনে ধরে সোজা বোলপুর নেনে বাসে 
বত্রেস্থর যেতে পারেন। শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজ উ্ঘা 
এক্স ধরে বোলপুর নেমেও বাসে বাকি পথটা যেতে 
পারেন। অথবা শহীদ মিনার থেকে €.30 ছাড়া 
সিউডিগামী বাসে চডেও বক্রেশ্বরে যেতে পারেন খন্টা 
ছয়েকের মধো। বাসই ভাল। তারাপীঠ থেকেও এখানে 
আসতে পারেন। বক্রেশ্বর সিউডি থেকে 19, দুবরাজপুর 
থেকে 13, শার্তিনিকেতন থেকে 59. জয়দেব-কেন্দুলি 
থেকে 33, সাহিয়া থেকে 39 ও কলকাতা থেকে 229 
কিমি দূরে। এছাড়া রাজ্য পর্যটন বিভাগ বক্রেশ্বর- 


ভারত ভ্রমণ 


বেড়ানোর জন্য ব্যবস্থাপিত সফরের আয়োজন করে 
থাকেন কলকাতা থেকে। যোগাযোগ 3/2 বিবাদী বাগ 
(পূর্ব)। 

পুরাণ মতে এখানে সতীর জু-মধ্য পড়েছিল! পূর্ব ও 
উত্তর দিকে বয়ে চলেছে বক্রেশ্বর নদ এবং দক্ষিণে 
পাপহরা নদী। প্রবাদ যে, সত্যযুগে বিষণ হিরণ্যকশিপুকে 
বধ করে বন্মহত্যার পাপে লিপ্ত হন, তার হাত পায়ে 
দারুণ জ্বালা ধরে যায়। আষ্টাবক্র মুনি এই জ্বালা নিজের 
মাথায় ধারণ করলে বিষণ তাকে বক্রেশ্বরে শিবের মাথা 
স্পর্শ করতে বালেন এবং ভারতের সমস্ত তীর্থবারিকে 
সুড়ঙ্গপথে চালিত করে তার মাথা থেকে পড়ার নির্দেশ 
দেন। ফলে পাপহরা গঙ্গার সৃষ্টি হয। 

বন্্েশ্বরের মুখ্য আকর্ষণ দুটি-- মন্দির এবং উষ্ণ 
প্রশ্ববণ। বক্রনাথ ও মহ্ষিমর্দিনীর মন্দির দেখুন। বক্রনাথ 
মন্দিরের নৈষধত কোণে দেবী মন্দিবে দেখতে পাবেন 
কষ্টিপাথরের ভ-চিহ্ধ। এখানে 7টি উষ্ণ প্রশ্রবণ 
আছে. তৈরবকুণ্ড (65৭০), ক্ষীরকু$(66৭০), অগ্নিকৃণ্ 
(710), ভীবৎসকুণ্ড (শীতল), সৌভাগাকুণ্ড 420), 
সুর্যকৃণ্ড (65৭০) এবং ব্রন্মাকুণ্ড (নামের তফাৎ আছে)। 
খুব মজ্ঞার ব্যাপার-_ প্রায় পাশাপাশি এরা অবস্থিত ₹- 
অথচ তাপমাত্রায় হেরফের । অগ্নিকুণ্ড সবচেযে উষ্ণ । তবে 
চাল ফেলে দিলে ভাত হয় না। জল কাচের মত পবিষ্কার, 
গভীরতা দেড়-দু হাতের (1মিটার) বেশি নয। জলে গন্ধক 
মেশানো, ফলে এর রোগ নিরাময় শক্তি আছে। বিশেষ 
করে হজম সংক্রান্ত ব্যাধির । সরকারি বাবস্থা এই খনিজ 
ভুল বোতল-বন্ধ করে “তীর্থ সলিল' নামে বিক্রি হয়। 
শীতল সরোবরের ঘাট বাঁধানো-_ মকর মুখ থেকে জল 
ঝবে পডছে। বহুজনে এখানে নিরাপদে স্রান করছেন। 
উল্লেখ আছে। শিবরাত্রিতে বিবাট মেলা বসে। মন্দিরের 
পাশেই মহাশ্বশান। 


হী থাকার জন্যে আছে 18102 
11019501779 101525 (পূর্বতন 
//8700 71) 088 ২১০ 


স্যুইট ৪৭৫ ডর্মি ৬০ মাথাপিছু । আর আছে 2440 
9010104, 88118110103) 1101791 এছাড়া ১০০- 
১৫০ মধ্যে সাধারণ হোটেল আছে তৃপ্তি, পঞ্চানন ভিলা, 
প্রতিমা, মাধবী আলয়, শাড়িনিকেতন ইত্যাদি। কলকাতার 
মানিকতলায় “মাধবী আলয়' নামে বাসনের দোকানে 
মাধবী আলয়'-এর বুকিং করা হয়। 


পশ্চিমবঙ্গ 


জয়দেব 


পিছিয়ে এসে কেন্দুবিন্থ ঘুরে যেতে পারেন। বোলপুর 
থেকে এবং সিউড়ি থেকে বাস আসছে যথাক্রমে 28 এবং 
35 কিমি অতিক্রম করে। পানাগড়, দুর্গাপুর, পাণুকেশ্বর 
প্রভৃতি স্থান থেকেও বাস আসছে। ট্রেনে এলে দুবরাজপুরে 
নেমে বাসে আসুন। এখানের রাধামাধব জীউ মন্দিরে 
দাঁড়িয়ে স্মরণ করুন “স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদপল্লবমুদারম্‌' প্লোক। এখানেই শ্রীশ্রীগীতগোবিদ্দম্‌ 
রচনা করেছিলেন পল্মাবতী হৃদয় জয়দেব গোস্বামী__ যাঁর 
মধুর কোমল কান্ত পদাবলী আমাদের ভাব-জীবনের পরম 
সম্পদ। তবে নচুড়া মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
বর্ধমান মহারানীর আনুকুলো নির্মিত। গায়ে টেরাকোটার 
কাজ-_ তবে খুব আহামরি কিছু নয়। মন্দির থেকে একটু 
দূরে বয়ে চলেছে অজয়। দূরে ইছাই ঘোষের দেউল আর 
সোনপাহাড়ী। কুশেশ্বরে দেখুন জয়দেবেব সিদ্ধাসন অষ্টদল 
পদলাঞ্িত পাষানখণ্ড এবং ফুলেশ্বর ঘাটের কাছেও তাঁর 
সিদ্ধাসন! অনা সময়ে গেলে সাদামটা সব মনে হবে। 
তবে মকর সংক্রাস্তিতে এখানে আউল-বাউলের যে মেলা 
বপে তার খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও । থাকার এমনিতে 
(কানো বাবস্থা নেই, মেলার সময় অস্থায়ী আবাস গড়ে 
ওঠে। 

যদি সিউড়িতে গিয়ে ওঠেন বোলপুরের পরিবর্তে 
তবে এখান থেকেও বীরভূম দেখা সহজ, বাস যাচ্ছে 
চতুর্দিকে। সিউড়ি থেকে 6 মাইল (10 কিনি) দুরে 
বীরসিংহ গ্রাম। জঙ্গলের মাঝখানে রাজা বারসিংহেব 
প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ । তাঁর নামেই এস্থানের নাম। জঙ্গল 
অংশের নাম “ভাণ্তীর বন'-- বনে সিদ্ধনাথ বা ভাণডেশ্বর 
লিঙ্গ পুজিত। এখানে নাকি বিভাগুক মুনি তপস্যা করেন। 
সিউড়ি থেকে 18 কিমি দূরে খুশতিনগরে প্রসিদ্ধ পীর 
সৈয়দ শাহ আবদুল্লা কিরনানীর দরগা-- ইনি এসেছিলেন 
ইরান থেকে | সিউড়ি থকে 40.2 কিমি আর কলকাত। 
থেকে 250 কিমি দূরে ম্যাসানজোড় গিয়ে ময়ূরাক্ষী নদীর 
ওপর 113 ফুট (35 মিটার) উঁচুতে কানাডা বাঁধটি দেখে 
আনুন। 12,000 ফুট (620 মিটার) লম্বা এই বাঁধে 'আছে 
21টি লক গেট। এর জল সেচ এবং বিদ্যুৎ তৈরিতে 
ব্যবহৃত হয়। পাহাড় ঘেরা এই ভায়গাটিতে পিকনিক 
করার জন্যে তৈরি হয়ে যান। (যোগাযোগ : 11281795961, 
107 7901601, 11255211016, 81101477)1 ঘুরে 
আসতে পারেন তিলপাড়া ব্যারেজ। কাছেই করিধ্যান 


৪১৫ 


তিন্তশিল্প। সিউডি গেলে মোরববা খেতে ও নিয়ে আসতে 
ভুলবেন না! 


আবার বোলপুরে ফিরে যাই। এখান থেকে বাস 
যাচ্ছে নানুর-কীর্ণাহার-উদ্ধারণপুর-লাতপুর। ঘন ঘন 
বাস। বোলপুর স্টেশন থেকে একটা রিক্সা করে জামবনি 
বাস স্ট্যান্ডে আসুন বোলপুর ট্যুরিস্ট লজের সামনে দিযে। 
তারপরে নানুর-কীর্ণাহারের বাস ধরে 21 কিমি দূরের 
চণ্ডীদাস নানুরে আসুন। কীর্ণাহার থকে 9 কিমি। নানুরে 
যেখানে বাস দাঁড়াচ্ছে সেখান থেকে সোজা রাস্তা এগিয় 
গেছে। মিনিট পাঁচেকের মধোই পৌঁছে যাবেন বাশুলী 
দেবীর (বিশালাক্ষী) মন্দিররাজিতে। কবি চণ্ডী দাসের 
উপাস্য বাগুলী দেবীর মন্দিরে শায়িত দেবের নাতিদেশ্‌ 
নীচের দিকে ডানহাতে জপমালা, অনা তিন হাতে বীণা 
বাজ্বাচ্ছেন। কালো পাথরের দেবীমূর্তি বাগেশ্বরী। 

পাশেই উচুতে চত্তীদাসের টিবি। চণ্ীদাসের 
অক্ষয়বাণী “সবার ওপরে মানুষ সতা তাহার ওপরে নাই' 
আধুনিক তোরণে লিখিত। কাছেই থানার সামনের 
বিশাল পুকুরে নাকি চণ্তীদাস মাছ ধরতেন এবং তাঁর প্রিয় 
রামী ধোপানি কাপড় কাচতেন। তাঁর কাপড় কাচা পাটাটি 
এখন পাথরে পরিণত, দেখে নিন। খিদে পেলে ধাস 
স্ট্যান্ডের দোকানে মিষ্টি ইত্যাদি খেয়ে নিন। তারপর 
এখান থেকে উদ্ধারণপুরের বাস ধরুন (দেখুন আগের 
দিকে উদ্ধারণপুর' প্রসঙ্গ)। বাসে লাভপুর-গনুটিয়া গেলে 
দেখতে পাবেন দেবি ফুল্পরাকে। বোলপুর থেকে রেলপথে 
এগিয়ে প্রাডিক-কোপাই পার হয়ে আমেদপুর স্টেশনে 
নেমে আমেদপুর-কাটোয়া ছোট লাইনের ট্রেনে চড়ে 
লাভপুযর নেমেও এখানে আসতে পারেন। সিউড়ি, 
সাঁইথিয়। থেকেও বাস আসছে এখানে। 

সতীর ওষ্ঠ পড়েছিল একান্নপাঠেরু অন্যতম এই 
ফুল্লরাতে (স্থানীয় লোকে বলে দেবীর “ফুল' বা গর্ভের 
প্ল্যাসেন্টা পড়েছিল 1)। দেবার কোনো বিগ্রহ নেই, তবে 
সিন্দুর লেপন করা একটি অবয়ব দেখতে পাবেন। পাশেই 
দেবীদহ পুষ্ধরিণী'। এখান থেকেই নাকি রামচন্দ্র 
সমুদ্রতীরে মহাপৃজার জন্য 108টি নীলপদ্ম হনুমান নিয়ে 
যান। লাভপুরে কথাশিল্পী তারাশক্করের জন্মস্থান। ও কিমি 
দূরে গোপাল পুরের পাশ্ববর্তী দুবসো গ্রামে নাকি দূর্বাসা 
মুনির আশ্রম ছিল। কাছে বেলে নামক একটি গ্রামে 
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ধর্মরাজ্ের মন্দির। এখানে বাত রোগগ্রন্ত বান্তিরা মাটি ও 
মালিশের হেল নিযে যান। 


তারাপীঠ 


হাওড়া থেকে এই সাহেবগঞ্ড লুপ লাইনেই তাবাপায 
রোড স্টেশন ঠিক 200 কিয় আর বোলপুর পেকে 54 
কিমি! তবে তারাপীঠে যাবান আগে হাওডার 179 কিসি 
দূরে সাইিয়া স্টেশনে নেমে বেল স্টেশনে খুব কাছে 
নন্দীপুরের নন্দীকেম্বরী মন্দির দেখে যেতে পাবেন। এটিও 
একানন শাজপীঠেব অনাতঘ। এহ দেবাপীঠে দেবার হাও 
পড়েছিল। দেবা নন্দিনী, ভৈরব নন্দাবেশ্বব। বিরাটি এব 
গাছতলায় দেবী কোনো! প্রকারে অবস্থান করুছেন। পাঁচিল 
ঘের! এলাকার মাধাই আরো কযেকটি বিগ্রহ আছে । বে 
ভানি না, বড অবহেলাব ছাপ এখানে । সাইথিয়া লিখি 
ছাড়া 70108 এবং হাপি লজ ইত্যাদি হোটেল আছে! 
আর যেত পান মল্লারপূরে মালম্বরের মন্দির দেখাতে 
(আগে দ্র.)। 

তারাপাঠ (রাড স্টেশনে নেমে যাওখাব চোষে 
রামপুবহাট স্টেশনে (হাওডা থেকে 207 কিমি) নোনে 
বাস বা বিল্সায় ঈশান কোণে 11 কিমি এসে আগেদ 
চণ্ডীপুর বা তারাপাঠে আসুন। ছবারকা নদীর পর্ধ তাবে 


তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন আশ্রম। প্রসিদ্ধ এই 


শান্ততীর্থ আনুমানিক 7-8 শতক থেকেহ তারা সাধনা 
অন্যতম বেন্দ্র ছিল! বহুদিন অগপ্রচারিত থাকার পর 
জয়দন্ড সওদাগর এই পাঠস্থানের সংস্কার কবেন। বওমান 
মন্দিরটি তৈরি করে দেন নাটোরের মহাবানী। পবে এই 
পীঠের সঙ্গে সাধক বামাক্ষ্যাপার মাহাত্মা যুক্ত হযেছে। 
সম্প্রাত এখানে বামা মিশন বামাঙ্ষযাপার মু ও মন্দির 
করে দিয়েছে। এখানের শ্বশান খুব প্রসিদ্ধ, প্রতিদিন 
অড়ত একটি কবে মুতদেহ এই শ্ুশানভাম স্পর্শ না 
করলে নাকি মায়ের পৃজা হয় না। শ্বশানে" গাছে গাছে 
প্রচুর হনুয়ান। আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশাতে এখা 
মহাপৃত্ঞা হয় ও মেলা বসে। 

মূল মন্দিব 20 ফুট (6 মিটার) বিরাট চত্বরের 
ওপরে উত্তরমুখী। চত্বরে দুটি ভিন্ন মন্দিরে বিষণ ও শিব 
পাশে ভীবৎকুণ্ পুষ্করিণী। এখানে নিদ্ধিলাভ করে গেছেন 
আনন্দনাথ, কৈলাসপতি প্রভৃতি সাধকগণ। একাক্প পীঠের 
অনাতম এখানে পড়েছিল সতীর চোখের তারা৷ মূল দেবী 
তারাময়ী কালী তার আড়ালে শিব মহাকাল পান 


ভারত ভ্রমণ 


করে চলেন মহাকালীর স্তুনক্ষীরধারা । এখানে গড়ে উঠেছে 
আনন্দময় মায়ের আশ্রমও। 

থাকার জনে রামপুরহাটে হোটেল, 77, 08 
ছাড়া এখানে আছে রামকানাই যামিনীরপ্্ন ধর্মশালা 
(কলকাতার বড়বাজারের প্রসিদ্ধ বন্তর ব্যবসায়ী, এখানে 
বুকিং করে যেতে পারেন, 213 মহাত্মা গান্ধী রোড, 
ক্শকাতা- 7), হোটেল বীণাপাণি, নিউ বীণাপাণি লঙ্, 
কেশব", বাসষ্্া, রামমোহন, শঙ্কর, সতীমা প্রড়ৃতি লঙ্জ 
ছাড়া সামা নিবাস, নয়া নিবাস, শিবানন্দ আএম ইত্যাদি 
(বশ খয়েকটি আশ্রন-বাসস্থান আছে। 

এখান থেকে খুব কাছেই বীরচন্্রপুরে বে! 
ধারভদ্রপুর) বাঁকারায আছেন। এখানেই জন্মেছিলেন 
শিভানন্দ প্রত এবং ভার সন্তান বীবচন্দ্র বা বীরভদ্র। 
শিাণন্দ-পৃঁজত বাঁকারায়ের মন্দির দেখুন। কাছেই 
একচন্জ্রা গ্রাম। এখানেই নাকি, ভীম বকরাক্ষসকে বর্ধ 
করেন। সাইথিযার ৪ কিনি দূকে কোটাসুরে মদনেশব 
শিবমন্দিরে যে প্রদীপের মত পাথরখণ্ডটি দেখবেন, সেটি 
ধু্ভার প্রদীপ নামেই পরিচিত। স্থানটি হল ভীমলেনের 
শ্বশুববাড়ি, হিডিম্বার বাপেব বাচ্ছি। 


৫ 


আরো এগিয়ে বীরড়দেহ প্রায় সীমান্তে একান 
শক্তিপাঠের অনাতম নলহাটি হাওড়া থেকে 221 ও 
রামপুরহাট থেকে 14 কিনি দুখে । এখানে দেবীর নলা বা 
বঃ-অহি পডেছিল। দেবা কালিকা (পলাটেম্বরী) এবং তার 
ভৈরব ঘযোগেশ। একটি ছোট পাহাডের উপর দেবীর 
মন্দির, অনেক সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। নীচে 
মন্দিরের কাছেই যোগেশের মন্দির। পাহাড়ের পাথরের 
চুড়াটাই দেবীমৃর্তির মুখের আদলে খোদাই করা। ইনিই 
দেবী ললাটেশ্বরী। মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন রানী ভবানী। 
মন্দিরের পশ্চিম দিকে পাহাড়ের ওপরু আনা শহাদ পারের 
সমাধি। মন্দিরে থাকতে পারেন, অথবা নলহাটী রেল 
স্টেশনের কাছে ইন্দ্রপুরী হোটেল বা 7%/0 08-তে। 

এখান থেকেই বাস পাবেন 12 কিমি দূরের ভদ্রপুরে 
ঘাবার। ভদ্রপুরে মহারাজ নন্দকুমার জন্মেছিলেন। তার 
স্বপ্নে পাওয়া কালীমুর্তি দেখুন ভীর্ণ মন্দিরের মধ্যে। 
কষ্টিপাথরের মুর্তি সর্পাসীনা, সর্পাভরণা, বরদাত্রী। মন্দির 
নির্মাণকালে এর উত্তর দেওয়ালটি ফেটে যায়, এখনো তা 
দেখতে পাবেন। 

এই সাহেবগঞ্জ লুপ আরো উদ্ভব দিকে নলহাটী থেকে 


পশ্চিমবঙ্গ 


এগিয়ে বিখ্যাত পাকুর (পাথরের আদত জায়গা) পার 
হয়ে এগিয়ে গেছে হাওড়া থেকে 285 কিমি দৃবে 
বারহারোয়া জংশনে। চলুন এই বারহারোরাতে নেমে নিউ 
ফরাক্কা হয়ে মালদহের দিকে যাই উত্তরবঙ্গ দর্শনে 


বহরমপুর 


আর 
সত সা ও 
শিং 


বহরমপুর কোট স্টেশন 185 
কিমি। ট্রেন আসছে লালগোলা 
প্াসেগ্রার 4.00, 7.55, 12.20. 14.10, 17.25 ও 
22.55 ছেড়ে যথাক্রমে 10.04, 13.25, 
15.15, 17.38, 19.45, 22.48 ও 4.45 মিনিটে। 
আর ভাগুত্রথী এক্স 18.20 ছেড়ে আসছে রাত্রি 22.261 
141-34 ধরে বাস আসছে নানা দিক থেকে, তার মধ্যে 
কলকাতা থেকে আসছে উ ব. রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস 
645 ও 12.00 ছোড়ে 5 ঘণ্টায়। ভাড়া ৬৫। ০9110- 
ব নানান বাস আসছে 5 30 থেকে 16.30 মধো। এদের 
ভাড়া ৭৫। বহরমপুর থেকে ছাডেও ঠিক, এ সময দুটিতে 
কলকাতা-রঘুনাথগঞ্জ (ফুলতলা) বাসে চড়েও (ছাড়ে 
13.45) এখানে আসতে পারেন। কলকাতা -কান্দী 
(ছাড়ে 11.15 ও 1500), কলকাতা-পাঁচখুপি (ছাড়ে 
10.00)। কলকাতা-ফারাক্কা (ছাড়ে 12.00), কলকাতা- 
কালিয়াগঞ্জ (ছাড়ে 20.30),. কলকাতা-জিয়াগঞ্জ (ছাড়ে 
13 00), কলকাতা-শিলিগুডি, কলকাতা- /কাচবিহার, 
কলকাতা- হিলি, কলকাতা-বালুবঘাট, ধলকাতা -ধুলিয়ান 
প্রভৃতি বাসেও এখানে আসতে পারেন। পলাশীর যুদ্ধের 
পর এখানে কান্টনমেন্ট স্থাপিত হয। তখন নাম ছিল 
্রহ্মাপুর-- পরে বহরমপুরে পরিবর্তিত হয়। এখানের 
অক্সফোর্ডের ধাচে গড়া কৃষ্ণনাথ মহাবিদ্যালয় (1853) 
একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানেই জন্ম নেয় 
বক্কিমচান্দ্রের বিধাত “বঙ্গদর্শন' পত্রিকা (187)। এখানে 
প্রধান দেখবার স্থানগুলি হল-_ গড় বহরমপুরেব ব্যারাক, 
মন্দির, কুঞ্জঘাটায় মহারাভ নন্দকুনারের বাড়ি, বিষুপুরের 
কালীবাড়ি, রাঙামাটি চাদপাড়ায় প্রাচীন রাজধানী 
কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধবিহার ও রক্তমৃস্তিকা সঙ্ঘারামের 
ধবংসাবশেব! 
বহরমপুরে আপনার শুধু এলেই হবে না, থাকতে 
হবে, কারণ আপনাকে দেখতে হবে কাশিমবাজার আর 
মুর্শিদাবাদের ড্রষ্টব্যগুলি। থাকার জন্যে এখানে 


ভারত ভ্রমণ--২৭ 


৪১৭ 


$481100-র 10471511-9099 (01, 250439) 088 
২৫০-৪০০ , 080 ৫০০-৫৫০, ডর্মি ৮০ মাথাপিছু 
(রিজা .101818991, 891100918 অথবা 10879 
7০111, 3/2 880 893) এছাড়া কৃষ্নাথ রোডে 
আছে 1082 10009 ৭৫-১২৫ ১6 কৃষ্তনাথ রোড। 
19091119191 ৭৫-১২৫ ; এদের ডার্ম বেড ৪৫ 
মাথাপিছু ; লালদীঘিতে 88102121100 (0038 ৭৫. 
১২৫; 1734-এ পঞ্চাননতলায় 110191 92191 
১৫০-৫৫০; 110191 59921, (10161 /১5111080, 
10191 15/0 প্রভৃতি! আর আছে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ০4 1195191) 720 3171, ০01 ও 
32112) 771 


গত পি গু ৬ গু গু গু ৪ গি ক স্কট গু ৫ গড গ্ ভি ড গড গড ও ঞ % 5 5 গু টি ডি পু ও 


: আয়তন 5,324 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 58,63,717, : 
: পুকষ 30,04,385. মহিলা 28,59.332; : 
: জনসংখ্যার ঘনত্ব 1,101 প্রতি বর্গকিমিতে; 
- শহরবাসী 12.49%। 

কাশিমবাজার : বহরমপুরের পরের রেল স্টেশন 
কাশিমবাজ্ঞার শিয়ালদহ থেকে 189 কিমি দূরে। বাস 
আসছে বহরমপুর ও আশপাশ থেকে | একদা 
কাশিমবাজার ছিল বাংলার অন্যতম সেরা বাণিজ্যকেন্দ্র। 
এখন অবশ্য অতীত গৌরব বলতে আছে ইংরেজ 
রেসিডোঁক্গর হতশ্রী ধ্বংসাবশেষ ও সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে 
ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী ও কনার সমাধি। ওলন্দান্জ 
কবরখানার দেখাশুডনো কনে পুবাতন্ব বিভাগ। একদা 
1658-য় জোব চার্নক এখানের কুঠিতে 300 টাকা 
মাইনের চাকবি করতেন । পুর না রাজবাড়িটিও (মহারাজ 
মণীক্চন্্র নন্দীর) দেখবার মত। 


০ 


হরির ঠিক জেড ডিক 


এই রেলপাথের প্রায় শেষ রব স্থানে আমরা পৌছে 
গেছি (যাঁরা লালগোলা পর্যন্ত যান__ তারা রাজবাড়ি, 
প্র'পাট কুঠুরি ইত্যাদি দেখে আসেন)। মুর্শিদাবাদ রেলপথে 
শিয়ালদহ থেকে 196 ও বহরমপুর থেকে মাত্র 11 কিমি 
উত্তরে! সড়কপথে প্রচুর বাস আসছে এখানে নানা দিক 
থেকে । কলকাতা সড়ক পথে 34নং জাতীয় সড়কে 211 
কিমি। রেল স্টেশন থেকে মূল শহর প্রায় 4 কিমি দূরে। 
পাশ দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। এর পুরানো 


৪১৮ 


নাম মুখসুদাবাদ বা মুকসুসাবাদ। পরে 1713-তে 
মুর্শিদকুলি খা যখন বাংলার নবাব হন তখন এর নাম হয 
মুর্শিদাবাদ এবং এটি বাংলার রাভধানাও হয। মুশশিদিকুলি 
খাঁ এখানে বহু প্রাসাদ, কেল্লা ও দরবারগ্রহ তৈরি করেন, 
তার মধো কাটরার মসজিদ মাত্র তার নাম ্ঘাষণা করে 
চলেছে। মক্কার অনুকরণে তৈরি এই মসজিদের 
সোপানতলে তার মরদেহ সমাধিস্থ রায়েছে। মসজিদের 
অনতিদূরে একটি ভোপখানা ছিল, যেখানে 'ভ্ঞাহানকোষা' 
নামে একটি প্রকাণ্ড কামান এখনো দেখতে পাবেন। প্রায় 
17 5 ফুট দীর্ঘ 16,880 পাউন্ডের এই কামানটি তৈরি 
করেছিলেন ঢাকাতে জনার্দন কর্মকাব। 
মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা এখানে নিম 
বরান ভ্রিপলিয়। তোরণ-- অবশা দ্রষ্টবা এটি। 
ভাগীরগার অপর তারে ডাহাপাড়ায় তিনি ফাবাগ নামে 
(সুখকানন) একটি প্রমোদকানন তৈরি কবান। এব দক্ষিণ 
রোশনিবাগে তার সমাধিমন্দিবের ভগ্নাবশেষ দেখুন । ছাব 
পূত্র সরফবাজ খা-এর সমাধি রয়েছে সরকার সংবক্ষিত 
নেকটাপালিতে। মুর্শিদাবাদে আরো দেখুন ভাগীবহী তীবে 
জাফরাগঞ্জে মারজাফব পরিবারের সনাধি। এর পাশেই 
সিরাজের বধাড়মি 'নিমকহারাম দেউডি এখানেই 
মীরন নিরাঅকে হতা করেছিলেন। এর পাশেই নিজ্ঞামত 
কেল্লার মধো মুর্শিদাবাদের সেবা দ্রষ্টুবা হাজারদুয়ারী 
প্রাসাদ। এটি 1837-এ তৎকালীন নবাব মীরভাকরের 
বংশধর নাজিম হমাযুন খার বাসের জনা তার আদেশে 
তৈরি করেন ব্রিটিশ সপতি ডানকান মযাকলিয়ড। এহ ৪০0 
ফুট (25 ঘিটাব) উচু 4258200 ফুটের (13062 
মিটাব) তিন তলা বাড়িট তৈরি করতে সময় লাগে 17 
বছর, খরচ হয় 18 লক্ষ টাকা। 1000টি দবভা আছে 
বলে এর এই নাম, ঘরের সংখা 114, গ্যালারি মোট 
৪টি। দবজার নকল, দবজাব মাপে দরজাব এ যেন এক 
'গাল্কর্ষাধা। নবাব কিন্তু এখানে বাস করেননি যদিও 
দোতলায় বসতো ভাব দববাব 161টি ঝাডবাতির 
রোশনাইএর নীচে! এখানে এখন গড়ে উঠেছে এক 
বিচিত্র ও মূল্যবান যাদুঘব। তাতে লুকোচুরি আয়না, নানা 
আসবাব, রাজা বাদশাদের মূলাবান তৈলচিত্র, নানান 
মূর্তি, ঘড়ি, তৈভসপত্র। এক ধরনের পোর্সেলিনের গ্রেট 
দেখবেন--- তাতে নবাবেরা খেতেন। এতে নাকি বিষ 
দিলে ফেটে যায়। তবে মুল্যবান গ্রছ্থাগার বা এসব 
সংগ্রহের মধ্যে অন্তথাগারটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তাতে 
2,700 রকমের অন্তু প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রাসাদের সামনে 
একটি প্রশস্ত উদান আর তাতে কারবালা থেকে আনা 


ভাবত ভ্রমণ 


মাটি দিয়ে নিরাজের তৈরি মদিনা মলজিদ। 

খোসবাগে দেখুন আলিবর্দি খা ও সিরাজের সমাধি; 
জ্রাকরগঞ্জের অপর পারে সিরাজের হীরাঝিল নামে 
উদ্যান ও প্রানাদ-_ এটি মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বা 
লালকুঠি নামে পরিচিত। শহরের দক্ষিণে দেখুন 
মোভিঝিলের ধবংসাবশেষ। এখানে নবাব আলিবর্দর 
কন্দা ঘসেটি বেগম বাস করতেন। একটি টিবি দেখবেন 
এখাদে-- যার না আছে ভানলা, না আছে দরভা। 
জাকরগগ্জ থেকে 2 কিমি দূরে জগৎশেঠের প্রাসাদ। আর 
এই ভ্রৈণ ব্যবসারীর বাগানবাড়ি কাঠগোলায় গিয়ে দেখুন 
দুষ্পাপ্য সব বস্তু এবং একটি জৈন মন্দির। 

ডাহাপাড়া থেকে 5 কিমি পশ্চিমে কিরীটকণা গ্রামে 
মুর্শিদাবাদের প্রাচীন তীর্থস্থান ও উপপীঠ কিবীটেম্বর 
মন্দির দেখে আসতে পারেন। লালবাগ রেল স্টেশনে নেমে 
যাওয়াই সুবিধের। মন্দিরটি 1405-এ নির্মিত। এখানে 
আপনি বহু পঞ্চরতু ও নবরতু শৈলার মন্দিবের 
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন। মন্দিরের কাছেই বিশাল 
কালীসাগর দীঘি। মুর্শিদাবাদ থেকেই যেতে পারেন 
জিযাগঞ্জে ভাগীরথী পার হয়ে বর্নগবে। এখানে দেখতে 
পাবেন নাটোব রাজপরিবারের বাজ্বরাজেশ্বরী, 
মদনগোপাল, চার বাংলা, দযাময়ী, অষ্টাদশ গণেশ প্রভৃতি 
মন্দ্িব। এর মধো চার বাংলার পোডানাটির অলংকরণের 
তুলনা হয় না। ভবানী মন্পিরর সুউচ্চ এবং গৌরবময 
কারুকর্ম বিস্ময়কর । কান্দী বহরমপুর থেকে 28 কিমি। 
কাতিক পূর্ণিমায় খুব উৎসব হয। আর কান্দী থেকে 15 
কিমি দূবে পাঁচখুপিতে বোস আনে কলকাতা থেকে 
সোজা) গিয়ে পালযুগের বৌদ্ধ সৃষ্টিগ্ুলির ধ্বংসাবশেষ 
দেখে আসতে পারেন। পঞ্চস্তুপ থেকেই গ্রামটির 
নামকরণ। এখানের দুর্গাপুক্ডো খুব বিখ্যাত | এখানেই 
প্রখাত লেখক রামেন্দরসুম্দর ব্রিবেদীর বাসস্থান ছিল। 


মালদহ 
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হাওড়াতে 1525 ছেডে 
জনশতাবী এক্স মালদহ 22.45; 
17.35 ছেড়ে কামরূপ এক্স নিউ 
ফরাক্কায় রাত্রি 1.00 এবং মালদহে 1.50; শিয়ালদহে 
19.15 ছেড়ে দার্জিলিং মেল ফরাক্কায় 1.53 এবং 
মালদহে 2.50, শিয়ালদহে 22.15 ছেড়ে গৌড় এক্স 
ফরাক্কায় 5.31, মালদহে 6.25, শিয়ালদহে 6.25 ছেড়ে 
কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস মালদহে 13.45: তিস্তা-তোর্সা এক্স 





পশ্চিমবঙ্গ 


13.40 ছেড়ে 22.20; হাওড়াতে সরাইঘাট এক্স বু বু র 
15 50 ছেড়ে মালদা 21.45; দিল্লিতে 21.00 ছেড়ে 
্রহ্ষাপূত্র মেল ফরাক্কার 20.43 এবং মালদা টাউনে 
2115; ত্রিবান্দ্রাম-গুয়াহাটি এক্স হাওড়ায় 12.20 ছেড়ে 
এখানে 19.301 হাওড়া থেকে মালদহ 366 কিমি, 
বারহারোয়া থেকে 51 এবং নিউ ফরাক্কা থেকে 34 কিমি। 
কলকাতা থেকে ফরাকা 0510-র বাস যাচ্ছে 10.00 ও 
12.00 ছেড়ে বহরমপুর হয়ে, সময় নেয 7% ঘণ্টা। 
উদ্রবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস কলকাতা থেকে ছাড়ে 
6.30, 8.00, 10.30, 19.30 ও রকেট সািস 20.00, 
2৭ 00 ও 22.001 ভাডা এক্সপ্রেস ৮২ ও রকেট ১৪৯ । 
০50 ও 98970-র বাসও কলকাতা থেকে মালদহ 
যাচ্ছে। কলকাতা থেকে শিলিগুডি বাস মালদহ হয়ে যায়। 
বঝেটে সারভিসও কেবলমাত্র মালদহে ছাড়ে 20.001 
দুখানা বাস ছাডে। আর বেসরকারি বাসও শিলিগুড়ি 
যাচ্ছে 20.00 ছোড়ে! ছাড়া-আসার সময় একই। একাট 
বাস ছাড়ে 19001 মালদহ থেকে মেহেদিপূরের 
(স্টট বাস 600, 800, 930, 15.00 এবং 


ছা 
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জনসংখ্যা 32,90,160, * 
রা 16,00,751; - 
তি বর্গবমিতে; শহরবাসী : 


* আযঘতন 3,733 বর্গাকমি; 
: পুরুষ 16,89,409, 
: জনসংখার ঘনত্ব 881 প্রা 


মালদহের অনা নাম ইংলিশ বাজার । আসলে ইংলিশ 
বাসার শব্ষটি আবাব এসেছে প্রাটান নাম ইংলেজাবাল 
থেকে। 1608-এ স্থানীয় এক জনিদাবের কাছ থেকে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি এই গ্রামটি কিনে নেহ। 1771-এ 
এখানে একটি দুর্গ গড়ে তোলে তাবা!। এই দুরে মধোঠি 
এখন জ্রেলা কালেকটব্রেটেব অফিস। শহনের পাশ দিযে 
মহানন্দা নদা বযে গিষে একটা চমৎকার নৈসর্গিক দৃশ্য 
সষ্টি করেছে। শহরেব অনাহ্ম 'আাকষণ হল বৃদ্দাবনী লাখে 
একটি বিশাল আমগাছ। শহরে গড়ে উঠেছে গৌড় ও 
পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে নানা নিদর্শন নিয়ে একটি 
চমৎকার মিউভিযাম 1937-এ। ধ্রিস্টায় 7? শত/ক রাভা 
শশাঙ্ককে ঘিরেই গৌড় গড়ে উঠেছে: 'আসলে মালদহ 
শহরে আসার প্রধান কারণ গৌড় ও পাণ্ডুয়া দর্শন। আর 
মালদহের আম-_ লে তো রসনাকে আকছার রসসিক 
করে তোলে স্মরণ মান্রেই। আর গন্তীরা গান তো অনবদা। 
থাকাব জন্যে রয়েছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের 11710917. 


৪১৯, 


(61: 03512-220123) 088 ১৬৫-৬৩০ 0/0 
৫০০ ০ 01৮ ৬৬০, | ডিনার খেতেই হবে। সার্ভিস চান 

9০। অনা সমধে কাছের বেস্তরা থেকে খাবার আনাতে 
পারেন। (রিজা: পর্যটন দফতব, 312 বিধাদী বাগ বা 
মানেজার 71)। প্রাইভেট হোটেলও আছে রবীন্দ্র 
আভিন্যতে 88] 110191, 721815” 131016।, 
89170991198 11011. 12105 19006. 1011151 
/0০৪ (বেহানী ব্রাদার্সের) প্রর্ভৃতি। এখানে সম্প্রতি 
একটি যুবপর্যটন আবাসও স্থাপিত হযেছে 


গৌড় 


7 শতকে শশাঙ্কের আমল থেকে শুরু কবে প্রাচীন 
বঙ্গের কযেক শতক ধরে রাজধানী ছিল গৌড়। শশাঙ্কের 
মৃত্যুর পরে কিছু রাজনৈতিক ওঠাপডার পর পাল বংশের 
বাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তাদের পরে সেন বংশের প্রতিষ্ঠা। 
12 শতকে এই বংশের বিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের 
আমলে শিল্প, সংস্কৃতি ও বিদ্যার পীঠস্থান হিসাবে গৌড 
সার দেশে খাত হয়। 13 শতকের সুচনায় লক্ষ্মণ সেনের 
আমলে বখতিযার খিলজ্তি গৌড় আক্রমণ করেন। ভার 
ক্গবিভযে গৌড়ের সৌভাগাসূর্য রাহগ্রস্ত হল। পরে 
বাংলাব স্বাধান সুলতান মামুদশাহের সঙ্গে শের শাহের যুদ্ধ 
শহরটির পতন অনিবার্ধ করে তুলল। গৌড়ের বেশির ভাগ 
দরশশীয় স্থান মুসলমান আমলের দান এবং সেগুলি হিন্দুর 
মন্দির ধ্বংস করে সেই উপকরণে গঠিত। মাটির দেওয়াল 
দিবে ঘিরে একদা গৌডকে দুর্গনগরীাতে পরিণত করা 
হয়েছিল। সেই 'দেওযালের ওপর গডে তোলা হয় নানা 
অট্টালিকা। 


কেমন করে যাবেন : গৌড় 
মালদহ থেকে মাত্র 21 কিসি। 
১ র্‌ 
রর কিন্তু নিয়মিত বানের বড় 


অতাব। আসলে গৌড় তো এখন একটি গ্রাম মাত্র। তাহ 
“লদা থেকে ট্যা্সি বা টাঙা করে এখানে আনতে হ্য। 
7 34 ধরে যালদ' থেকে বের হয়ে € কিমি এগোলে 
দেখে পাবেন রাস্তার একুটি বাকের মুখে বা দিবে, আর 
একটি রান্তা চলে গেছে-_ এই বা দিকের রাস্তা ধরে গৌড়ে 
আসতে পারেন। অবশা মালদা শহর থেকে মেহেদিপুরের 
বাসে চড়ে এখানে আসতে পারেন। গৌড়ের সবই 


ধবংসম্তূপ এবং সংরক্ষিত স্থান। স্ুদি গাড়ি নিয়ে আসেন 
তবে চাদনী বাত দেখে আসুন। বিকেলে মালদা থেকে 


পৌঁছে দেখুন, তারপর চাদনী রাতে আবার করে দেখুন-_ 


৪২০ 


নতুন বিশ্ময় সৃষ্টি করবে একই দেখা জিনিস। 3 থেকে 
3% ঘণ্টা টানা ঘুরলেই গৌড় দেখা যায়। 

কী দেখবেন এখানে : গৌড়ে পর্যটকদের বড 
আকর্ষণ বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারী। বিরাট 
এক চতুষ্কোণ 40 ফুট (12 মিটার) উঁচু এই মসজিদটি 
নির্মাণ শুরু হয় আলাউদ্দীন ছনেন শাহের আমলে এবং 
শেষ হয় 1526-এ সুলতান নসরৎ শাহের ছারা। ইটের 
তৈরি (গৌড়ে ইটের বাবহারই প্রচুর, পাথরের ব্যবহার 
কদাচিৎ) হলেও এর সম্পূর্ণতা ঘটেছে পাথরে। এটিই 
গৌড়ের প্রাচীন স্মারকগুলির মধ্যে বৃহন্তম। বারদুয়ারীব 
দক্ষিণে ফিরোজ মিনারটি পর্যটকদের আর এক আকর্ষণের 
বন্ত। বলা হয় যে 1486-তে এটি নির্মাণ করেন সুলতান 
সফিউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কত উচু? প্রায় 26 মিটার (85 
ফুট) আর পরিধি 19 মিটার (62 ফুট)। লালচে রঙ। 
গাছপালার মধাখানে প্রায় 500 বছর ধরে দাঁড়িয়ে। 
ভিতরে 73টি ধাপে পেঁচানো পিঁড়ি গেছে মাথা অবধি! 
চলুন না এক ছুটে এর ওপরে, তারপর দেখে নিন ঘন 
সবুজে ঘেরা গৌড়ের এক অনবদ্য বূপ। মনে হয এটি 
একটি আজান গৃহ ছিল অথবা একটা নজরদারি স্তস। 

বড় সোনা মসজিদের 1 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে 
গৌড় দুর্গের তোরণ ছিল দাখিল দরওয়াজ্া। এর অন্য 
নাম সালাফি দরওয়াজ্া, কারণ এর কাছের দুর্গ প্রাচীর 
থেকেই দাগা হত কামান। ছোট্ট লাল ইট দিযে তৈরি 
পাঁচতলা সমান উচু (113 ফুট লম্বা ও 14 ফুট চওড়া) 
(35 % 4 মিটার) এক তোরণের অলংকবণও দেখার 
মত। দুর্গে পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশেব রাজকীর তোরণটি 
লুকোচুরি গেট নামে পরিচিত। এর আসল নাম অবশ্য 
শাহ-ই-দরওয়াজা বা বাদশাহী গেট । 20 মিটাব লম্বা আর 
13 মিটার চওড়া এই তোরণের মুখ্য প্রবেশপথটি কিন্তু 
মাত্র 3 মিটার চওড়া। এখান থেকেই বাদশাহ-বেগমের 
লুকোচুরি খেলা চলত। তোরণটির স্থাপতা-শৈলী শেষ 
মোগল যুগীয়। গেটের দুপাশে প্রহরীদের কক্ষ ছিল। 
ওপরে ছিল নক্করখানা যেখান থেকে নাকাড়া বাজিষে 
ঘোষণা করা হত। এটি সম্ভবত 1655-য় শাহ সুজা নির্মাণ 
করেছিলেন। এর উন্তর-পশ্চিমে কদমরসুল অথবা 
পয়গন্থরের পদচিহ । ভনশ্রাতি যে, সুলতান হুসেন শাহ 
মদিনা থেকে পদচিহ নিয়ে এলে চতুক্ষোণ এই একগস্ুভী 
মসজিদটি স্থাপন করেন 1513-তে সুলতান নসরৎ শাহ। 
দুর্গের অতান্তরে দেখুন বৈসাগাজী প্রাচীর ও প্রাচীন 
রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ । প্রাচীরটি 22 গজ (20 
মিটার) উঁচু ছিল বলে এই নাম। এর নীচেটা 5 মিটার ও 


ভারত ভ্রমণ 


ওপরটা ভ্রমশ কমে 3 মিটার চওড়া । এর মধ্যেই ছিল 
সমগ্র রাজপ্রাসাদ-_ দরবার, হারেম সব কিছু নিয়ে। 
পাবেন চিকা (বাদুড়) মসজিদ। দরজা আর খিলানের 
পাথরে দেখতে পাবেন নানা হিন্দু দেবদেবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত 
মূর্তি। যখন পাণুয়া যাবেন দেখবেন একলাখি সমাধির 
সঙ্গে এই অট্টালিকার কী আশ্চর্য মিল! লুকোচুরি গেটের 
কাছে "দখুন 1475-এ নির্মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত চামকাটি 
মসজিদ। এখনো এর সৌন্দর্য যেন অবশিষ্ট রয়েছে। 
বারান্দার ছাদ অস্তুত খিলানে তৈরি । রাস্তার ডান দিকে 
গেলে দেখতে পাবেন গৌড়ের সবচেয়ে জীকজমকপূর্ণ 
তাতিপাড়া মসজিদটি। টানা লাল রঙে নির্মিত এর 
অলংকরণ বিস্মযকর। যদিও 1480-তে এটি নির্মাণ করেন 
মিরসাদ খান। তবুও এর স্থানীয় পবিচয় উমর কাজীর 
মসজিদ নামেই। নীল, সবুজ, হলুদ আর সাদা টালি দিয়ে 
লাটন মসজিদের অলংকরণও দারুণ জমকালো আর 
রুচিকর। একটি নটা নাকি এর নির্মাণ করেন তাই নাম 
লাটন। 

দুর্গ প্রাচীরের কেন্দ্রীয় জেবণটিব নাম ছিল 
কোতোয়ালী দরওয়াজা-_ এখন অবশ্য ভেঙে পড়েছে। 
(গীড়ে ঢোকার পথে বড় সোনা মসজিদের সামান্য একটু 
দুবে ছোট্র গ্রাম রামকেলীতে অবশ্যই যাবেন। শ্রচৈতন্য 
এখানে কয়েকটি দিন অবস্থান করেছিলেন। যে 
তমালগাছের শীচে তিনি বসতেন তা আজও বর্তমান। 
প্রচুর পদচিহ" রয়েছে একটি প্রস্তরে। এখানেই রূপ ও 
সনাতন চৈতনোর কাছে শিষাত্ব গ্রহণ করেন। পাশেই বৃহৎ 
কপসাগর ছাড়া শ্যামকুণ্ড, বাধাকৃণ্ড, ললিতা কুণ্ড ও 
বিশাখা কৃণ্ড নামে চারটি ছোট সরোবর রয়েছে। 
চৈতন্যদেবের আগননকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর জোষ্ঠ 
সংক্রাক্তিতে বিশাল মেলা বসে 7 দিন ধরে। 
পাওয়া 

মালদহ শহর থেকে এবারে উলটো দিকে 18 কিমি 
দূরে দিনাজপুরের রাস্তায় 14 34 ধরে 10 কিমি দূরে 
আদিনা শহর। ট্রেনে চড়েও আদিনা আসা যায়। এর অন্য 
নাম হজরত পাণুয়া (হুগলি জেলায় পাওুয়৷ থেকে হজ 
করার জনো)। পাণুয়৷ আসলে পাুনগরের অপত্রংশ। 
এখনো নাকি পাণ্ুব রাজার দালান আছে। এখানের প্রধান 
্রষ্টবাটি হল মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম, শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন আদিনা ষসজিদ। এই বিশাল মসজিদটি উত্তর- 
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দক্ষিণে 154 মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে 86 মিটার--- সারা 
ভারতে এমন বৃহৎ মসজিদ খুব কমই আছে। এর আকার 
এবং গঠনশৈলী দামাস্কাসের মসজিদের অনুরূপ। তৈরি 
করেছিলেন সুলতান সিকন্দর শাহ 1364-74-এর মধ্যে। 
এখানেও আছে সালামী দরওয়াজা-_ রায়গঞ্রের পথে 
যেতে দেখে নিন। ইট-পাথরে তৈরি এই কামান তোরণটি 
7 মিটার লম্বা এবং 1.40 মিটার চওড়া। 

দেখুন বড় দরগা ও ছোট দরগা। বড় দরগা 
রাস্তার বাঁ দিকে পাঁচিলে ঘেরা | এরই মধ্যে রয়েছে জামি 
মসজিদ এবং হজরত শাহ জালালউদ্গীন তাব্রিজির উদ্দেশে 
উ-পর্গীকৃত অট্টালিকাগুলি। তবে মসজিদটি তৈরি 
করেছিলেন সম্ভবত সুলতান আলাউদ্টান আলি শাহ 
1342-এ। এর ভিতরে আরও রয়েছে ভাদুরখানা, চাদ 
খানের সমাধি, লক্ষ্মণসেনের দালান, হাজি ইব্রাহিমের 
কবর, চিল্লাখানা, তানুরখানা বা রান্নাঘর । ছোট দরগা 
দখুন বড় দরগার উত্তর-পশ্চিম দিকে। এর অনা নাম 
পার নূর কুতব-উল আলমের দরগা। এর মধোই আছে 
চিল্লা খানা, তানুরখানা, প্রার্থনা বোদি, বেহেস্্কা 
পরওয়াজা বা স্বর্গ তোরণ, বিবি মহল এবং মুসাফিবখান! | 
ছোট দরগা আর একলাখি সমাধির মাঝখানে রয়েছে 
1582-তে নির্মিত কুতবশাহী মসজিদটি । এর দশটি ডোম 
ইট ও পাথরে নির্মিতি। এর অন্য নাম মোনা মসজিদ। আর 
একলাখি সমাধিটির সৌন্দর্য অনুপম । এটির বাইরের 
দেওযালে খোদাইকারী টালিগুলির সঙ্গ অলংকরণ 
ভুলবার নয়। তৈরি করতে খরচ পড়েছিল 1 লক্ষ টাকা -- 
তাই এহ নাম। 


শিলিগুড়ি 

ঠিক বেড়াবার ভাষগা নয শিলিগুড়ি তবে 
উদ্ভববাংলা ভ্রথণ করতে গিয়ে অপরিহার্য এহ শিলিশুডি। 
যাতায়াত বলুন, আধুনিক জীবন বলুন আবার থাক 
বলুন-_ শিলিগুড়ি একটা আইডিয়াল বা আদর্শ জায়গা! 
কান্জেই এর একটা বিশদ মানাচত্র আপনাব হাতে থাকা 
দরুকার। 
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ম শ 11 10-এ1 এই বিমান তিনটি কলকাতায় ফেরে 
যথাক্রমে 13.00, 12 40 ও 13.40। বাগডোগরা বিমান 
বন্দর থেকে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, গ্যাংটক প্রভৃতি জায়গায় 
যাবার জ্রনা বাস ও ট্যাঞ্সি পাবেন। 

রেলপথের যাত্রীদের জনা ট্রেনের অভাব নেই। মূল 
স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। এখানে 'টুন আসছে 
শিয়ালদহ থেকে 6.25 ছেডে কাঞ্চনজটঘা এক্সপ্রেস 
18.201 তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস 13.40 শিয়ালদহ ছেড়ে 
এখানে আসছে পবদিন ভোর 3.45 এবং এখান থেকে 
ছেড়ে হলদিবাড়ি পৌঁছে 6.05 এবং নিউ আলিপুরদুয়াব 
8.301 দার্জিলিং মেল 19.15 ছেড়ে এখানে আসছে 
পরদিন 7 501 উত্তরবঙ্গ এক্স সোম, বুধ ও শনি 2115 
ছেড়ে 11 হয়ে নিউ কোচবিহার যাচ্ছে। কাঞ্চনকনা। 
এক্সপ্রেস ম বু র 2115 ছেড়ে 1৭1 পৌঁছছে পরদিন 
10.051 হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস 15.25 ছেড়ে 
1) হযে শুয়াহাটি যাচ্ছে, 12 পৌঁছচ্ছে 5.30, 
গুযাহাটি 16 001 সরাইঘাট এক্সপ্রেস বু. বৃ র 17.35 
হাওড়া ছেড়ে 1৭12 € 40. গুযাহাটি 18 001 ব্রিবান্দ্রাম- 
গুযাহাটি এক্সাপ্রেস শুধু মঙ্গলবার 12.20-তে হাওড়া ছেড়ে 
12 হাযে গুয়াহাটি যাচ্ছে । এই ট্রনটিয় 1৭০ পৌঁছনোর 
সময় পরদিন 00.151 

দিল্লির যাত্রাদের ভনা "আছে শুযাহাটি-দিলি রাজধানী 
একসপেস, নর্থ হস এক্সপ্রেস, অবধ-অসম এক্সপ্রেস, 
প্রধাপূৃ্ মেল প্রভৃতি। মুম্বাই: এর যাত্রীরা গুয়াহাটি-দাদার 
এক্সপ্রেম ধবে এখানে আসতে পারেন। 

উত্তরবঙ্গ বাষ্টুয পরিবহনের ধর্মতলা ও উল্টোডাডা 
ডিপো থেকে দিনে বাতে উত্তরবঙ্গের সর্ব বাস যাচ্ছে। 
রবেট বাস সার্ভিস 12 ঘণ্টা পৌঁছে দিচ্ছে শিলিগুড়ির 
০ এডিং বাস টার্মিনাসে। 0910 এবং 
9891 0-র বাসও ঝলকাতা-শিলিশ্খড়ি যাতায়াত করছে। 
ধর্মতলায 1719 বাস স্টান্ডে 050, 18916 ও 
98570-- এই ভিন সংস্থারই বুকিং কাউন্টার বয়েছে। 
আর শিলিগুড়িতে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে 
আগ্রিন বুকিৎ করতে পারেন। 
কোথায় থাকবেন: শিলিগুড়িতে 
থাকার ভ্রায়গার অভাব নেই। 
তেনজিং নোরগে সড়কের 
(পুরনো নাম হিলকার্ট রোড, লোকের মুখে এই নামটিই 
এখনও ফেরে) দুপাশ ধবেই প্রচুর হোটেল রয়েছে। প্রধান 
নগর মাল্লাগুড়ি মোড থেকে এগিয়ে 110191 911015115 


শোর 


৪ ২৭ 


(21: 2522678) ৮৫০-২,৯৫০; প্রধান নগরেই 
সরকার পরিচালিত 151731010907151 10006 (217. 
0353-2430986/2432830) ৫০০-৭৫০; 1080 
৯৫০-২২০০২ এখান থেকে মহানন্দা ব্রজের দিকে মুখ 
করে কিছুটা এগোলে বাঁ হাতে 31194170015 
(00039 ২০০-৯০০ ; এছাড়া 10181 ৬।৪1172 
785015 ৫০০-১৭০০৬ 110161 11170051121), 
09101710191, 1710191 101001171 ৬06: 110161 9211, 
10101 11917816: 92105170191 প্রভৃতি । সেঙক। 
মোড়ে 110161 5210121) 110151 0195)01,1710091 
590812:110161 3219/9/:1710191 51130121191, 
রোড স্টেশন মোডের দিকে যেতে (এখান থেবেই যে 
রাস্তা বিধান মার্কেটের দিকে গেছে তার ঠিন মুখেই 
ডানদিকে রেলওয়ে মিটি ধুকিং অফিস) 91745110101. 
5৪৬০১110161; 9211] 10151, পাশেই একই কমপ্রেনে। 
10191 591015 ও 110161 /97108911710151 51812]. 
10191 £096॥5 প্রড়ীতি। পুরনো বাসস্ট্যান্ডের কাছে 
10191 /১/%18৬, টাউন স্টেশনের কাছে খালপাডায 
1191/218. 211; তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস-এব 
উলটোদিকে 54 30951110856 (61. 2430872, 
2531219) ১৭৫-৪৫০ 10161 1629110101101795 
(27. 524445) ১৬৫ ৬৯৬ 
মিডানসিপ্যালিটির উলটোদিকে 2৪119. 11825 
08 ৭৫ 548 ৫৫ ডর্মি ৩৫। 

ধরমশালা: মাহেশ্বরী ভবন, আগ্রা ভবন 
(খালপাড়া), আর্য সমাজ মন্দির (মহানন্দা পুলের অপর 
পারে), এছাড়া জিলা পরিষদ 18, 20 08. 17. 
77-5 পাবেন। 

কনডাকটেড ট্যুর 

শিলিগুড়িতে পৌঁছে রাজা পর্যটন দপ্তবের সাথে 
যোগাযোগ করতে পাবেন, এঁদের বাবস্থাপিত সফরে সঙ্গী 
হতে চাইলে। ঠিকানা . 40100, 17002 7. 
9010011, 711: 24319741116 রেলওয়ে স্টেশন 
এবং মৈনাক ট্রারিস্ট লজেও ৬48100-ব কাউন্টার 
আছে। ট্াারগুলি হল (১) সারাদিনের মিরিক ভ্রমণ ১০5 
মাথাপিছু (২) মহানন্দা অভাযারণা ৯০। (৩) 1 দিন 1 
রাতেব জলদাপাড়া, ফুন্টসোলিং সহ ডুযার্স, মাদাবিহাট 
বা হলং লজে অবস্থানের তারতমো ৭২৫-৯০০।(৪)€ 
দিনের জলদাপাড়া অভয়ারণাসহ ডুয়ার্স ও ভুটানঘাট। 
(৫) 4 দিনের মিরিক-দার্জিলিং ভ্রমণ 


প্রভৃতি। 


ভারত অ্রমণ 


দুরে যাওয়া কাছারি রোড বাস স্ট্যান্ড থেকে 
নেপালের সীনানা পেবিয়ে বাস যাচ্ছে পানি টানি 
মেছি নদী পাব হযে কাকরভিট্রা-- ভাড়া বাস ও 
বিকশা মিলে ৩০। আবাব জংশন রেল স্টেশনের 
সামনে থেকে শেয়ার অটো, ট্যাক্সি, জিপ পাবেন 
কাঁকরভিট্টা যাবাব জন্য! কীকরভিট্টা থেকে 
অনকগু/লা বাস যাচ্ছে 16 00-1/ 00 ছেড়ে 
সারারাত ধরে গিষে কাঠমাণ্ডীতে। 15 ঘণ্টা জার্নি, 
ভাড়া ২৮০; বাস যাচ্ছে পোখর! একই সময়ে ছেড়ে 
* ২২০১ সময নেয় 1 ঘণ্টা কম; বীরগঞ্জের ভাড়া 
* ১৬৫ বাস দুবাধ ছাডে সকালে ও বিকালে। 
* ন্নকপুবে যাবা ভাড়া ১৪৮-- তিনবার বাস 


৬৪৪৩39৩৪৬৪৬ ০%ওড ডগ ও ও 5 


* ছাড়ে সকাল দুপুর বিকেল! বাস যাচ্ছে 
* বিরাটনগরে। কীঁকপভিট্াঘ থাকাব প্রয়োজন হলে 


- হোটেল নিউ শেবই পাঞ্তার 0 ১৭৫২২৯২৫১৪০ 


* লঙ্ভ 0 ১০. এভারেস্ট লভ। 0 ১২৫-১৬৫২ £ 
১ অক্সরা লজ 0 এ! ৃ 


শিলিগুডি থাকাকালীন অঞ্জাই দেখে নেওয়া 
উচিত 7 কিদি দূরের মহানন্দা অভয়ারণ্যটি! তিস্তা ও 
অহানন্প নদার কোলে পাহাড়ের ধাপে প্রায় 127 বর্গকিমি 
এলাকা জুড়ে বণাপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র । দেখা মিলতে 
পারে বাঘ, শম্বর, হরিণ, বুনোশুয়োর, চিতাবাখ, হাতি 
ছাডাও নানান পণবর। এখানে খ10-র সংগ্রহশালাটি বেশ 
সুন্দব। আর দেখবেন সুকনা ফরেস্ট ও সুকনা লেক। 
এছাড়া মরিকের পাথ মধুবন। এখানে চাইলে 


দেখা মিলবে। 


ও 
্ 


দার্জিলিং ভ্রেলার এই মহকুমা-শহরটি 1865-র পূর্বে 
যখন ভুটানের অস্তর্গত ছিল, তখন নাম ছিল ডালিংকোট। 
1865-তে ইংরেজ সরকার সৈনা পাঠিয়ে অঞ্চলটি 
আপধ্িকার করে এর নাম দেয় কালিম্পং। কালিম্পং মনাস্ট্রির 
দেশ। দার্ভিলিং থেকে 51 কিমি দুরে ছবির মত এই 
শৈলনিবাসকে নেপাল ও ভুখিনের মিটিং পয়েন্ট বলা 
যায়; দার্জিলিং থেকে পথ নেমে পেশক ও লোপচু চা- 
বাখিচার মধা দিয়ে একেবেকে চলে গেছে। রঙ্গিত আব 
তিস্তার মিলনস্থলে দীড়িয়ে একবার গৌরবময় 
পর্বতগুলোকে তাকিয়ে দেখুন-__ চোখ ফেবাতে পারবেন 


ও 


না। শহরটাই তো 1,250 মিটার উচ্চে দেলো আর যুবিহ্দ্ 
পাহাড দুটির মধো অবস্থিত! তাই এই উচ্চ স্থান থেকে 
হিমালয়ের দশা যেন শ্বাসরুদ্ধকর খধলে মনে হয়। 
এখানকার অর্কিডগুলোর হালকা রঙিন স্পশ, গোলাপ- 
ডালিয়া হাজারো ফুলের শোভাযাত্রা আপনাকে বিন করে 
ভুলবে নিঃশেষে। এখানকাব মানুষগুলিও খুব সুন্দর । 
এখানে পর্যটক এসে বৌন্ধ বিহার অথবা ভুটানি কোনো 
ধ্বংসন্তূপে আশ্চর্য বিশ্রাম পান। প্রতি বুধ, শানবারে 
কালিম্প বাভারে হান্তাবো নতুন জিনিসের দর্শন আর 
পরজ্াপ্রতির বিন ঢানায উডে চলার নামই কালিম্পং-_ 
ভোগ এবং ভাগ - দুই ই এপ্পানে সভা। 


দার্জিলিং জেলা 
আয়তন 3,149 বর্ঘবিমি ভনসংখণ 16,05,900, 
পক 8,26,334, মহিলা 779,566; ভসংখ্যাব 
বনত 510 প্রত খর্গকনিত: শহববাসা 22 44০5 


ছি ই গু নিও গত ও ৫ ৪ ভি তরী গু টি কব গে ও ও) 


৯ ৮৯ ধু ড় ৪ নক ছি 


৬ ৮ &£ & উড দ্ব  ড $ ৪৬ 


এখানে দেখুন 0.9 ৮ খেলা বাতি 
1900-4৬ গাপিত হউবোপার শিশুদের অনাথ আশ্রনা। 
৬. গ্রাহামস্‌ হোমে শিয় ছবি আব কাপড় লোনা, 
কাকশিঞ্পেব ব্রপি দেখেন (কিপিং আন আন 
ধ্াফটস-এব বিক্রঘ কোনে গিথে এখানের বিধাও 
টা পি বান, তানি শিলিপ্রবা কিনে বিতে পাবেন)! 
মাত ছুটি তিনাহ হি এই নাগ আভ্রম শুরু হয়োছল। 
এখন অব দার সংখ্যা 7001 দেখল পাহডেপ ওপরে 500 
দেব দর্ধশালা এবং 


4ম ২ পতি যাবে 


4 এছ 
খা), চাও 


এন তোলা ও ১ রা হত আশুঃনন [নন 


কচির কারখানা পর্যন্ত আন্ছ। প্রা বছর 


যখন রি লি. 477৬ ঘাব উন্মাচ৩ এ পর্ঘটব দ্র 
মাধে হাডোহাড পড়ে যি । শহর থে এ কিনি পাবে 
(রুন্্রীয রি গ(বধণা (বন্ি এবং বাছে পুহস 
ওয়েলকেরার ডেয়ারিতত যান। ভাল লাগবে! এদের 
লালিপপ, দহ আরু চী্ঞ আপনার ত্রিশ ঢিবি বললে 
বনসিন্ু। 

বালিম্প-এব সহ উঠ ও রাগ: দূবপিন দাডা - 


এখানের গৌরীপুর হাউস - চিত্র তি এখন একটি কো- 
'পারেটিভ ট্রেনিং ইনসি টা কাক এবীন্দ্রনাথর 
বড় [প্রুয় স্কান। একটি মর্ম মর্মব 
ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুপু বাস কবিতিন এবং 
২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ সানে ববিতা 
আকাশবাণীর মাধামে আবি কবিযাঁছিলেন । এখান থেকে 
নীচের সমতল ভূমি, তিস্তা আর রিয়াং নদীর প্রবাহের 
দশা মনোমুগ্ধীকর। আকাশ পরিদ্ধার থাকলে 


বু ফলকে এখান লেখা এ 


শে চি 
* ১৮৮5 
৩ ক [পও। 


পাশ্চমবঙ্গ ৪২৩ 


কাঞ্চনজঙঘাসমেত সমস্ত হিমালয়ের দৃশা-_ পর্যীক বন্ধ, 

আপনার চিরকালীন সেরা সম্পদ। কালিম্পং-এর সবচেয়ে 
পুরনো ভুটানি মনাস্্রি থংসা গুম্কা নির্মত হয়েছিল 
1692-এ। দামসং দুর্গের 1 কিনির মধো অরবাস্থত পেডং 
মনাস্টি স্থাপিত হয় 1837-এ। ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে বড 
উৎসব হয়। থারপ! চোলিং মনাস্ত্রি, জাং দোং পালরি ফো- 
ব্যাং মনাস্্রিও (দুরাঁপনে) ঘুরে আসতে পারেন। হাতে যদি 
সময় থাকে, দলে যদি ভারী হন তবে বেরিযে পড়ন 
চড়ুইভাতি করতে 20 কিমি দূরের বিসিয়াম (1945 
নি.), 32 কিমি দূরের লাভা (2195 মি.) বা 56 কিগ্রি 
দূবেব সূর্য-ওঠা লোলেগাও (1676 মি.) অথবা 


(নাকদাবাতে। 


কেমন করে আসবেন : ৪9 কিমি 
দূরের বাগডে'গরা বিমান ক্ষেত্রে 
প্রতি দিন ক্ণকাতা থেকে বিমান 
আসছে। ট্রেনে এলে নামুন হয নিউ জলপাইগুড়ি নয় 
শীলগুডি জংশন স্টেশনে 116 থেকে কালিম্পং যাবার 
বাস পাবেন। আব ভংশন সৌশন থেকে বেবিয়েই বা! দিকে 
'সন্ট্রাপ বাস টিমিনাস, এখানে 18970-ব বাস 7 0০, 
[330 ও 19.00 ছেডে কালিম্পং যাচেছে। শিলিগুড়ি 
এটির স্টান্ত (88 ৬৪৬ হোটেলের উল্যাদিকে) থেক 
চপ, লান্ডরোভাব পাবেন কালিম্পং যাবার। দার্জিলিং 
(থুবে- 09170-র বাস ছাড়া জিপ ও ল্যান্ডরোভার পাবেন 
কালম্পং আসাব জনা। 

০২: কোথায় উঠবেন পশ্চিমবঙ্গ 
র্‌ রী পর্যটন দফতর এখানে থাকার 
(০০৮--৮৮-/ সুন্দগ বাবস্থা করেছেন। এদের 
ব্যবস্থাপনায় চারুঠি 71. এবং একটি ৮71 রয়েছে। 
1101031 119859 101 07 03522 2255384) 
508 ১৬০০ ১২০,008 ২৬০০0৪8১৪০০ 98 
৭৫০,155 0101 (77. 295929) 008 ১৪০০ 
508 ১৬০০ ১8 ৭৫০, 11 10011 (9 : 
255654) 908. ৮২৫-১১০০ ডর্মি ২৭৫5 91910115 

' (9 :255230) ৪২৫-৫০০ ভর্মি ১৬০১1 7০7 
1 ডর্দিতে ৯5 (সবগুলির-রিজা ' কলকাতায় 3/2 
বিবাদী বাগ, কলকাতা -1 01 97615 1099 1088 
2৫০-৪৫০ 51461 09165 (9) 5 ৩৫০০. 0 ৪৮০০, 
কল বুকিং 0851005 & 1715/615, 171: 2425- 
66031 এছাড়া পাবেন 18,098 31101710091 37, 
আর দেলো পাহাড়ে 900170০-র1981151 10999 1 আর 
পাবেন ১৭৫-২৫০ মধ্যে : মুর্গিহাটাতে 07011 (০009, 
/ 0099 095 1০৮, 28190 10009; মেন রোডে 
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71001190191, 110181 11201101021, 11719812217 
11019 ইত্যাদি। 5 ১২৫-১০০ মধ্যে: 42179/99 
9096; 10859110009 ইত্যাদি। 0 ১৭৫-২৫০ মধ্যে: 
প্রীতম রোডে 110161 50110916, 11350 10006, 
10161 33011111'5, 10018110009, খাষি রোডে 
(0৫09 11০/91 1810 ইতাদি। দামি হোটেল আছে 
রিং কিং পং রোডে 16811100170 28116110191 5 ৬০০ 
0 ৯০০ স্মুইট ১৩৫০। ধর্মশালা-_ রতিরামবংশীলাল 
(মোটর স্ট্যান্ডের নিচুতে)। 

আর কোথায় যাবেন: আর ঘেতে পাবেন এখান 
থেকে মংপং, মংপু, কালীঝোরা, লাভা, লোলেগীও। 

মংপং শিলিগুড়ি থেকে মংপং-এর দুরত্ব 25 কিমি। 
আবার মালবাজার থেকেও এখানে খুরে তে পারেন। 
শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট স্ট্যান্ড থেকে এখানে আসার 
প্রচুর বাস পাবেন। পথে পড়বে তিস্তা নদীর ওপর 
বিখ্যাত করোনেশন ব্রিজ। ইচ্ছে হলে এখগিন নেনে 
চারপাশ ঘুরে নিতে পারেন। ব্রিজ পেবিয়ে ডানদিকে একটু 
এগোলেই ছোট্র পার্কে বসবার জায়গা বযেছে। নীচে বয়ে 
চলেছে দুরন্ত তিস্তা। এখানে অনেকে পিকনিক করতেও 
আসেন। আবও কিলোমিটাব তিনেক এগোলে পাবেন 
ংপং ফরেস্ট চিক পোস্ট । এখানে থাকতে চাইলে £01- 
951 3817010/ আছে। রিজা :[020.16210710079 , 
আর আছে 199-401, এখানের বিট অফিস থেকেই এব 
রিজার্ভেশন করা যায। এখানে প্কানিক স্পটও আছে। 
সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে শিলিগুডি বা মালবাজার কফিপতে 
পাবেন। চাইলে একরাত থেকেও যেতে পাবেন, একেবাবে 
অন্যরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন। 

মংপু . রবীন্দ্রনাথের স্মতিপুভ এই মংপু. এখানে 
লেখিকা মৈত্রেয়ী দেখা এবং তার স্বামী ড মানামোহন 
সেনের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ 1938 থাকে 1940-4র 
মধো চার বাব গিয়ে থেকে এসেছিলেন। এখানেব নিসণ 
দৃশা তাকে মুগ্ধ করেছিল।-- 'কী সুন্দর এরই স'মনেব 
ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে সবুজ বনা নেমে 
এসেছে। এই সামনের মাহটিও তোমার ভাল'_ 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। পাঁচ ছখানা 
কামবাযুক্ত উত্তরমুখী কাঠের বাংলো বাড়ি! তার উত্তর 
পূর্ব কোণে, খাদের ধারে, কয়েক থাক গোল চালা-ঢাকা 
একটা জাযগা-_ সম্ভব রবীন্রনাথের ইচ্ছানৃসাবেই 


নির্মিত। পাশেই সেগো-পাম গাছ কুবি নামযেছে। 
1950-এ এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন 


মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সেন্টার-_- স্থানীয় সিংকোনা 
ফাক্টরির শ্রমিকদের জন্য। বাড়ির পুব দিকে যে দু'টি ঘর 


ভারিত ভ্রঘণ 


রবীন্দ্রনাথের জনা নির্দিষ্ট ছিল সেখানে তার ব্যবহৃত 
সোফা, খাট ও অন্যানা স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে দেখতে 
পাবেন। 3,759 ফুট €1.165 মিটার) উঁচু এই পাহাড় 
কালিম্পং থেকে 38. শিলিগুড়ি থেকে 49 আর দার্জিলিং 
থেকে 58 কিমি দূরে। ওটি শহর থেকেই বাস আসছে 
মংপুতে, আসছে গ্যাংটক থেকেও। কালিম্পং থেকে 
শিলিগুড়ি আসার পথে রম্বিতে পৌঁছে ডানহাতি পথ ধরে 
9 কিছি গেলেই পাহাড়ি শহর মংপুতে পৌঁছে যাবেন। 

কালাঝোরা : রশ্বি থেকে আরো 13 কিমি এগোলে 
পাবেন প্রকৃতির আর এক আনন্দ নিকেতন কালীঝোরা, 
শিলিগুড়ি থেকে মাত্র 27 কিমি! এখানে থাকার বাবস্থা 
করে নিন 2018 (জা 68 61707, 
241), 10211691170) অথবা 1311 (রিভা- 0.0 
কার্শিয়াং)-এ। 

লাভা : কালিম্পং থেকে লাভা ঘণ্টা দেড়েকের পথ। 
দুরত্ব প্রা 34 কিমি। 'আবার ডুয়ার্স থেকেও যেতে 
পারেন। ডামডিম মোড় থেকে বা দিকের রাস্তা ধরে 
এখানে পৌঁছনো যায় শিলিগুড়ি থেকে ডামডিম- 
গোরুবাথান হয়ে লাভা যাবার ঞ্ রাস্তা ভার সৌন্দর্য 
আপনাকে বিমোহিত করবেই। 2,195 মিটার উচ্চতা 
(থকে প্রকৃতিব মধো কাঞ্চনজওঙঘা ও অনানা শঙ্গের 
নবতর কপ দেখুন। লাভার (বৌদ্ধবিহারটি বেশ চমৎকার । 
সকাল -সঙ্ক্যায এব ঘণ্টাধবনি কেমন একটু আনমনা কবে 
দেবে। লাভা থেকেই জিপ ভাড়া কবে ঘুবে আসুন 10 
বিলি দূনেব নাওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ুচ। আস: যাওয়ায 
ঘণ্টা তিনেক সময় লাঁগবে। পুবোটা অবশা জিপে যেতে 
পাববেন না । জঙ্গল বাতিমতে! ঘন। নানা ধরনের বনা 
পশু এমনকী ভালকে দেখা পাওযাও অস্বাভাবিক নষ। 
জিপ-রাস্তা যেখানে শেষ সেখান থেকে আরো 14 কিমি 
হাটা-পথে এগোলে 'পাঁছে যাবেন নযাওড়া ভালি ভল 
প্রকল্প । ভবে এখানে আসাব জনা আলাদাভাবে একটি 
দিন ববাদ্দ কবতে হবে: একদিনে নাশনাল পাক ও 
জল পক ঘুরে দেখা সঙ্গবশয়। 

এখান থাকার জনা আছে 7016551139511109056, 
এখানে 5, 0 এবং ডদ্ি আবোমোডেশন পাবেন। ব্রিজা 
0191. 48 01951 08৬61090171611 00100181101), 
(69111110019 019, (017 255783)1 এদের কলকাতা 
অফিস 'থকেও (6/ 99600111810 5৭.. 121 
2236-5202, 2237-0061) বুকিং করত পান্রেন। 
19191 76. ৪৫০-৬৫০। কল বুকিং: 0585 70815 & 
8৬915, টি): 24256609231 এছাড়া লাভা গেস্ট 
হাউস, ইয়াংকি লজ, ইউনিক লজ, রক ভিউ, অন্থেষ' গেস্ট 
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হাউস প্রভৃতি সাধারণ হোটেল আছে। 

রিশপ: রিশপ হল একটি অধিতাকা অর্থাৎ পাহাড়ের 
মাথায় বেশ খানিকটা সমতল জাবগা। কষ্পনা বনু একটি 
বারান্দার কথা যাব মাথার উপর কেবল 'জাকাশ আর 
চারদিক খোলা। ঠিক এরকমই একটি জাবগা রিশপ। 
লাভা থেকেই এখানে আসতে হবে পায়ে হেঁটে পাহাড়ী 
পাবদন্তীপথ বেয়ে। দূরত্ব সাড়ে তিন কিলোমিটার। 
অল্পস্বল্ল মালপত্রও সঙ্গে নিয়ে হাটতে পারেন। যাঁরা 
ট্রেকিং-এ অনভান্ত তাদেরও এ পথে হাটতে বেশ মজা 
লাগবে। পায়ের নীচে লাল, হলদ বেঞ্চনি ছোট ছোট ফুল 
লতাপাতা আর গায়ে মেঘেদের লেপ্টে যাওয়া । আর 
আছে অজশ্ব ধরনের অর্কিড। চা এবং কমলালেবু গাছ 
(গার-মোষদের হাত থেকে বাচানোর জন্য মাঝে মাঝেই 
বেড়া দেওয়া বয়েছে। এই বেডা অপনাকে টপকে যেতৃত 
হবে। এজনা অবশ্য সিডি বরা আছে! ঘণ্টাদুষ়েক 
ধাটলেহই এখানে পৌছে যাবেন, চারদিকে 
ফুলের সমারোহ পাখিব ডাক আব ববনাব শন্দ। 
৩বে এবানে বাও কাটাতে হাবেহ। পরদিন ভোপেব 
আলো ফোটার আগেই বাহুর বেবিষে আসুন। 
োখের সামনে দিগগুাবিতত ঠিমালয! অন্ধকার ভেদ ববে 
একের পর এব দাপনার সামান উত্মোচিভ হাতে থাকছে 
কাবক, কুল্তকর্ণ, শিশু, বাঞ্চনজউ্ঘা, নিশিখল চু, নাথুলা, 
ভ্োলেপ লা, রোচেলা প্রভৃতি শঙ্গগুলি! বীতিমাতো দু 
দৃশ্য। 

এখানে থাকাব জায়গা বলে এক লেপচা 
পরিবারের পবিচালনায আছে একটি লজ। খাওযাদাওযা 
লঞ্েই পাবেন। আছে 1০৬৪1 965011 48 ৫০০. 
বল বুকিং 085 7985 & াল৬615. 91. 2425 
66031 লাভাতে লাভা গেস্ট 
ট্রারিজম' শিলিগুড়ি সঙ্গে যোগাযোগ করলে থাকাব 
বন্দোবন্ত কবে দেবেণ। বিএ সঙ্গে টর্চ এবং মোমবাতি 
রাখবেন। 

লোলেগাও কাঁলম্পং থেকে সরাসরি বাসে এখানে 
আসতে পাবেন। আবাধ লাভা দেখে নেখান থেকেও বাল, 
জিপ বা ল্যান্ডবোভার পরবে এখানে আসতে পারেন 
চারদিকে সবুজ পাহাড়, মাধাধানে লোলেগাও এর এখন 
প্রসিদ্ধি সূর্যোদয়ের অপরাপ বাপ প্রতাক্ষ করার ভুনা! 
এখান থেকে এভারেস্ট, মাকালু, কাঞ্চনভঙ্ঘা শঙ্গ গুলি 
পরিষ্কার দেখা যায়। ঝাণ্ডিদাডা সানাবাইজ পথেন্ট থেকে 
সূর্যোদয়ের অনুপম দৃশ্য প্রতাক্ষ করুন। এখানে সূ্যাতের 
দৃূশাও সমান সুন্দর। 

থাকার জন্য আছে 01551 88017010/1 আহারেব 
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লা ৬ 


তাউসা বা এতে 
অত ৬ ৩ নখ। টিক ০ 


ভারত ভ্রমণ 


ব্যবস্থা নিজেদের করতে হয়। রান্নার সরপ্তাম পাওয়া যায়। 
এছাড়া 00110-র 70811511.0099 তৈরি হয়েছে। 

এসব জায়গায় ঘোরার জন্য শিলিগুডির হেন 
টাবিজন সংস্থাব সাথে যোগাযোগ করতে পাবেন। এরাই 
সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করবেন। এঁদের ঠিকানা : 
14311010211 7990 (151 81001), 88. ০. 67, 
9110011 734401, ঠি1 . 2535893; কলকাতায 
যোগাযোগ 98017291028 10101, 67-/169111011012 
3090, 168001210) 1601805-26, 727: 2466 
13241 এছাড়া আছে অন্বেষা গেস্ট হাউস! 


শর্জিলিং থকে মাত্র 32 কিনি দুখে সমুহপৃ্ণের 
1458 মি উচতে ছবির মত্ত শহব কাশিযাগ। শালি গুডির 
দল 46 কি । কানে! এক মিঘঘুড় দিনে ঈগলস্‌ জাগে 
দাড়িনে এল আপাঁশ নান্সব সনতল ভন দেখেন উন্মাদ 
হবে ফবেন। পায় 150 কিছ দক্ষিণ পর বিভ্ুহ সমতলে 
হ দাম এসে মিশে গেছে বাংলার 
সমভুলিতে | শিপু আগ্চয সবুজর সমীলোহ আব শসা 
পরে উঠলে যেন মুঠো মুঠো সোনা । বার্শিয়াং 
স্বাহ্যনিপাসও বট্টে। এখান থেকে মাহ 5 কিমি দুবে 
ডাউহিল ফরেস্ট শ্বুল ব্যস্পান এব ডিযাব পাক এর 
আকর্ষণ চিরস্মরণায়। 
কাশিয়াং নিভেহ একটি রেল সশন। নিউ 
জলপাইপ্রাড থেক 715 এবং 900 ট্রিন ছেড় 
কার্শিবাংংএ 12.32 ও 1406 পৌঁছে দার্তিলিং যাচ্ছে 
15.30 এবং 17.301 আবাব দার্জিলিং থেকে 8.25 এবং 
10.00 ছেড়ে কার্শিযাং-এ 11 05 ও 1237 পৌঁছে নিউ 
জলপাইগুড়ি যাচ্ছে 16.20 ও 17.451 তবে ২2 বা 
শিলি শেড বাসস্ট্যান্ড 'থকে বাস অথবা জিপ বা টাক্সিতে 
আাই সুবিধেজনক। আগে কার্শিযাং (নেপালিতে খার্সাং 
- ভোরের ধ্রুবতারা) সিকিম, পরে নেপাল রাজ, ছিল। 
উঃউহিলের ভিক্টোরিয়া ও ডাউহিল গার্পস স্কুলের খুব 
নাম। আংলিক্যান গির্জা, সেন্ট আঙুভ, সেন্ট জন্স, স্ন্ঃ 
প্লস্‌ গির্ভালিও দেখার মত। এখানে থাকাব জন্য 
$/6170 41601560170 11081151 100936 (1: 
0354-2344409, 2349608) 0/8 ৬০০-৬৫০. 
মধো। এছাড়া পাবেন $/85968 18 (2: 23447 
62), 0801 1195161 ও নানান বেসরকারি হোটেল। 
এখানের ট্যুরিস্ট সেন্টার-এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য 


১ 
পাহাড় হত হঠ। 


2: 23444091 

কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং যাবার পথে সোনাদা নামতে 
পারেন। সোনাদায় রেল স্টেশনও আছে। এখানের দোরাজে 
চোলিং গুস্ফাটি ঘুরে ঘুরে দেখুন। ভেতরে সোনার বুদ্ধ 
মূর্তি। আর থাঙ্কা পেইন্টিং-এ নানান দেব-দেবী ও জ্বাতক 
কাহিনী বিধৃত। 

ঘুম : দার্জিলিং থেকে মাত্র € কিমি দূরে 2,438 মি. 
উচুতে ঘুমের বৌদ্ধ বিহারে রয়েছে মৈত্রেয বুদ্ধের 457 
মি (15 ফুট) উচু ঝকমকে এক বিশাল মৃতি। এখানে 
সংরক্ষিত আছে বহু বৌদ্ধ শাস্থু। নেপালিতে লিখিত 
তালপাতা আর কাগজের পুথিগুলি গর্ভগৃহের ভিতরে 
অন্ধকার কক্ষে রয়েছে-_ তার সামনে দিবারাত্র জ্বলছে 
তৈল প্রদীপ। লামা সম্প্রদায়ের হলুদ্‌ শাখা এখানে 
আরাধনা ব্যবস্থার দায়িত্রে। এছাড়া ভুটিয়া বস্তি বিহার 
(চোরাক্তারু শীচেই ) ও আরো কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দ 
বযেস্ছ। বিশ্বের উচ্চতম রেল স্টেশনও এই খুম। 
দা লিং 

দাঁজালং এক সময়ে সিকিদের মরে ছিল। 
1835-এ স্বাস্থানিবাস স্থাপনের জন্য তৎকালান ইংবেজ 
সরকার সিকিম রাজের কাছ থেকে দার্জলিং এবং 
আশেপাশের কযেক্টি পাহাড় বাৎসরিক ৩.০০০ টাকা 
খাজনায় নিযে নেয। পরে উভযের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে 
ইংবেজ এটি অধিকার করে নেয। এত অল্প পারসবে এত 
ধবনের গাছেব সনাবোহ পৃথিবার খুব অল্প স্থানেই আছে। 
1864-তে এখানে প্রথম সিক্ষোনাব চাষ হয। এখন মংপু, 
মনসং, রঙ্গে ও লাতপানচর-এ৩ এই চাষ হচ্ছে। দেশ 
নিভাগের পর কলকাতার সঙ্গে দার্জিলংএব সংযোগ 
বিচ্ছিন্ন হয়, পরে “আসাম বেল লিংক' স্থাপিত হলি 
পুনরায় যোগাযোগ গড়ে ওঠে! মালদহের মধ্য দিযে নতুন 
বড গেজ লাইন খোলার পর কবাকা দিয়ে যাতাযাতের 
সুবন্দোবস্ হযেছে! 31নং 17 এর ওপর দিযে গেছে। 
দার্জিলিং চিবনবাড়ি রোপওয়ে স্থাপিত হয়েছিল 1939- 
এ। সিঙ্গালিলা শৈলমালার একটি প্রলম্বিত অহ দার্জিলং 
শহর অর্ধবৃত্তাকাবে উত্তর-দক্ষিণে বিভত । শহরের অবচেখে 
উঁচু অংশ কাটা পাহাড় (2,365 মি.)। শহবের মাঝখানে 
অবজারভেটারি হিলও বেশ উচু। কিংবদত্তি যে, এই 
পাহাড়ের ওপর দুর্জয়লিঙ্গ নামে মহাদেবের এক মন্দির 
ছিল তা থেকেই দার্জিলিং নামটি এসেছে। অন্য মতে 
এখানে এই নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। 


৪২৭ 


কেমন করে আসবেন এখানে : 
টৈলশহাবের বানী দার্জিলিং! 
বিচি ভীবভস্ত আর পাখির 
আশ্রয় ও আশ্রম দার্জিলিং! তুষারমৌলি হিমালয়ের 
কাঞ্চনজঙঘার দেশ দার্ভিলিং। বিমানে আনতে চাইলে 
নামুন বাগডোগরাতে। এখান থেকে দার্জিলিং ৪9 6 কিমি। 
বিমানযাত্রীরা পর্যটন দফতরের বাসে দার্জিলিং আসতে 
পারেন। উড়োজাহাজ আসছে কলকাতা গুযাহাটি ইম্ফল, 
পাটনা ও দিলি থেকে মিযমিত। ট্রেনে এলে আপনাকে 
নামতে হবে হয় নিউ জলপাইগুড়িতে (এটাই সুবিধেব্) 
অথবা শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে । দেখুন “শিলিগুড়ি প্রসঙ্গ 
(পু ৪১৩)। যদি টয় ট্রেন চড়ে দার্জিলিং আসতে চান, 
তলে 145 থেকে 7 15 অথবা 9 00টায় টষ ট্রেনে উঠে 
পড়ুন। টয় ট্রেনে চডার একটা অদ্ভুত আনন্দ ঘুরে ঘুরে 
ওঠা, মনে হবে এই ভো এখানেই একটু আগে ছিলাম। 
বদি বাস বা টাকি চড়ে যেতে চান তাহলে স্টেশনে নেমে 
3ডাবব্রিষ্ঞ পাব হযে চলে আসুন স্টেশনের বাইরে । এখান 
(থকে যেতে হবে আপনাকে শিলিগুড়ি শহরে । এয়াব ভিউ 
হোটেলের কাছে মোটর স্টান্ডে। এখানে পাবেন 
শান্ডবোভার, নারতি বা প্রাইভেট কার। বাসের জন্য আব 
একটু এগিয়ে মহানন্দ। ব্রিজ পার হয়ে যেতে হবে তেনজিং 
নারগে বাস টার্মিনাসে। বাস ্টান্ডে অবিরত ধবনি উঠছে 
খর্সাং-গুম-ডার্জলং অর্থাৎ কার্শিয়াং-ঘুম-দার্জিলিং। 
মিনিবাসে গেলে চেষ্টা করুন ভ্রানলার পাশে বসে যেতে, 
দরকার হলে পরেব মিনিবাসে যান। শিলিশুডি থেকে 
দার্ভিলিং যাবার সড়কপথ দুটি (ক) শিলিওড়ি - 
শিমুলবাড়ি - পাঞ্ধাবাড়ি - কার্শিযাং - ঘুম- দার্জিলিং, (ঝ) 
শিলিগুড়ি - সুকনা তিনধারিয়া - কার্শিয়াং - সোনাদা - 
ঘুম - দার্জিলিং। প্রথনটি 67 *; পরেরটি 81 কিমির পথ। 
কার্শিয়াং-এর পর দুটি রাস্তাই এক। প্রাইভেট গাড়িতে 
গেলে দ্বিতীয় পথটি ধবে যাবার জন্যে চালককে বলুন-_ 
এ পথ ভাল এবং নিবাপদ-- পাশ দিয়ে চলেছে টয় ট্রেনের 
লাহিন। এ পথেই নিনিরাস চলে । শিলিপ্ড়ি ছাড়িয়ে গেলেই 
-* পুর সৌন্দর্য বাড়ে । সুকনার ভ্রঙ্ছল অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ভাষায় 'কাজ্ুল ঢালা গহন বন'। মাত্র 13 কিমি এসেই 
আপনি উঠে পড়েছেন 500 ফুট (150 মি) গপরে -_ 
গরম এখন শীতে পরিণত। 2 ঘণ্টা সময় নিয়ে গাড়ি 
পৌঁছবে কার্শিযাং41 চাটা খেষে নিন! মিনিবাস থেকে 
নেমে এলে বসার ভাবগায় একটা কমাল অন্তত রেখে 
আসুন-- আসন যাতে বেদখল না হয়। গাড়ি দীড়িয়েছে 
কার্শিয়াং স্টশানর নীচে। মেখ উড়ে যাচ্ছে আপনার গা 
ছুঁয়ে। ঘুম পৌঁছিতেই ঘুন ঘুম ভাব ভরদুপুরে। সব কুয়াশায় 








2 পাখি 


₹- 
এ 


06 
৮৮ রাত 


সাদা চা লিও 


১। রোপওয়ে 

২। হিমালয়ান মাউান্টুনিয়ারিং 
ইনস্টিটিউট 

৩। হ্যাপী ভ্যালি টি এস্টেট। 

৪। টিবেটান রিফিউজি সেন্টার 

৫। রাজভবন 

৬। ম্যাপল্‌ ট্যুরিস্ট লজ। 


৭। ডেপুটি কমিশনারের অফিস 
৮। দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজ ও 


১৯। বাজার 


১২। টাইগার হিল 





ঢাকা-_ ফগ লাইট জ্বালিয়ে যায় গাড়ি। সব মিলিযে 
গাড়িতে দার্জিলিং আসতে 3 থেকে 4 ঘণ্টা সময় নিয়ে 
নেবে। 

শিলিগুড়ি থেকে সড়ক পথে গুয়াহাটি 513 দিল্লি 
1,312, মুম্বাই 2,138, কাঠমাডু 550 ও কলকাতা 651 
কিমি। কলকাতা-শিলিগুড়ি বাসের জন্য দেখুন 
'শিলিগুড়ি'। দার্জিলংস্থ 70751 8/988 (2. 
254050) মরসুমে দার্জিলিং ও মিরিক দেখাবার জনো 
কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকেন। 


হুত্ী কোথায় থাকবেন  মরসুবে 
৩. 


(এেপ্রিল-জুনের মাঝামাঝি এবং 

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে 
নভেম্বর) প্রচণ্ধ ভিড় হয় মনে রেখে অন্তত 1 মাস থেকে 
1% মাস আগে হোটেলে রিপ্লাইকার্ডস্হ চিঠি দিয়ে ঘর 
রিজার্ভ করুন। নইলে অসংখ্য হোট্েল-দালাল আপনাবে 
বিব্রত করে তুলবে আব সর্বক্ষণ জল, গরম ভল বলে 
নিয়ে গিয়ে সারাদিনে এক বালতি মাত্র জলের বরাদ্দ দিয়ে 
ছেড়ে দেবে দোর্ভিলিং-এ এখন জল সন্ত বেড়েছে। 
সিঞ্চল লেক আব জল দিয়ে উঠতে পারছে না)। আগে 
21100 -র ব্যবস্থাপনায় বাসস্থানের কথা বলে নিই। 
কলকাতা থেকেই বুকিং করে যেতে পারেন [3/2 বিবাদ: 
বাগ (পূর্ব)]। ম্যাল রোডে (ভানু সরণি) 08119910719 
19875110099 (18817) (97: 0354-22544121 
411/413) 088 ১২০০-১৬০০ (111988) ৪০০- 


১৩। নিউ এলগিন হোটেন 

১৪। উইন্ডাব মেয়ারু হোটেল 

১৫। চৌরাস্তা রেস্তোরা 

১৬। বেলভিউ হোটেল, ট্যুরিস্ট 
অফিস ও ইন্ডিযান এয়ারলাইঙ্গ 

১৭। সেনা লায়ন রেস্তোরা 

১৮। শিলিগুড়ি ও কালিম্পংগ'্হী বাস 


২০। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড 

২১। কেভেনটারস্‌ সবাক বাব 
২২। দেকেভাস রেস্তোরা 

২৩। নিউ ডিশ রেস্তোরা 

২৪। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক 

২৫। ফরেনারস্‌ রেজিস্ট্রেশন অফিস 


২৯ 


২৬। শবনম রেক্তোবী 

২৭। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া 

২৮। হিমালয়ান রেস্তোরা 

২৯। গ্যাটকগামী বাস 

৩০।জ্রিপিও 

৩১ প্রেস্টিজ্র হোটেল 

৩২। টিশ্বার লজ ও ওয়াশিংটন 
রেস্তোরা 


৩৩। তারা হোটেল 

৩৪। তিব্বতী বেস্তোরা 

৩৫। হোটেল পাগোড়া 

৩৬। স্যামরক্‌ হোটেল 

৩৭। হোটেল কাদন্বরী ও নির্বাণ 

৩৮। বেল স্টেশন ও ট্যুরিস্ট 
বিশেপস্ন সেন্টার 


৬০০১ টিভি টাওয়ারের পাশে 110191 010%/1 (9. 
254 362) 088 ৪৫০38 ৫৫০58 ৬০০, কলকাতা 
বুকিং: শেখর রায় গোষ্ঠিপতি 24300149, দেবাশিস 
ঘোষ 2402-603311710191 7776 31099 10/8 ৫০০- 
৮০০; 110061 19954161140 088 ৩০০. ৫০০; 
11011 11010 194 108 ২৫০-৪০০; কল বুকিং 
0255 1০05 &11256915, 917. 2425 66031 ওজ্ 
কাছারি রোডে 1/9101611 (217: 25441 3), 08 ২৭৫- 
৮০০; এখানে 00/10-র অকিস হয়েছে। টাইগার হিলে 
আছে 798 11 10575! 10009, ডার্ন 
'আযকোমোডেশন, ডিনার সহ মাথা পিছু ১০০। এর বুকিং 
হ্য দার্জিলিং-এ পর্যটন বিভাগের অফিস থেকে। এছাড়া 
জলাপাহাড়ে 101] 380199 ০০9110198 ডা এস কে, 
পাল রোডে 088 ২৫০68 ৭৫ শযাপ্রতি ; উ জাকির 
হোসেন বোডে ০407 17195091, এটি শয্যা আছে; 
শয্যাপ্রতি ৪০। 

আগে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য দামি বাসস্থানের কথা 
বলি। 021199100 0145 : এখানে থাকতে হলে গিয়েই 
একটি ফর্ম চেয়ে ভর্তি করে সাময়িক সদসা হয়ে প্রতিদিন 
১০ করে টাদা দিন মাথা-পিছু। 18টি 08 আছে এখানে। 
থাকা-খাওয়া জনগিছু প্রতিদিন ৫০০-৯০০ মধ্যে (রিজা 
09075919014) 110.. 0211991170)1 77179113036 
10191 (21: 254074) চৌরাস্তার কাছে অজিত 
ম্যানসনের এই হোট্টলে আছে 28 টি 08 ঘর: শুধু 


5৩6 


থাকার খরচ দৈনিক ৪০০-৯০০ মধ্যে। 25% টাকা 
পাঠিয়ে ঘর বুক করতে পারেন ( রিজা .1/318991, বা 
কলকাতায় 11170107158915, 01722388676 


থেকে। 8918৬88110151 (শী: 254075) 
পাইনরিজের বিপরীতে পাশ্চাত্য প্রথায় দারুণ 


আরামপ্রদ-- দুজনে থাকার দৈনিক খরচ ৩২৫-৭৫০। 
এখান থেকে সকালের কাঞ্চনজঙঘা দেখা যায় অনবদ্য 
ভাবে (রিজা- [018010, 18201, :0811691170 
734101)1110191 9417004/51 মালের প্রান্তে, 11টি 
08 সমগ্থিত ৮০০-১৪ ০০৪ স্মুইট 5 ২৩০০ খাওয়ার 
খরচ আলাদা- তবে সব ধরনেব খাবার ঘরে বসেই 
পাবেন অঙার দিলে (রিজা- 50, 01018915 9, 
09116981170 বা ৬০/৪০৪ 1০415, 7-39. 211020 
51, 16017152772), 110181 /06 ৬1৪ (27. 
254181) হিনালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পাব 
হয়েই কটেজ আকারে হোটেল 08 ৬৫০, 38 ৭৫০, 
খাবার খবচ প্রভিবেলায় আলাদা। (রিজা: 1081 
71501201) 11016181108 ৬]2, 02101698107-734 
101)। অবস্ঞারাভেটরি হিলে ৬4170217616 110191 
(%1:254041) ২১০০-২৬৪০ মধ্যে। দৈনিক খাওয়ার 
খরচ সমেত। (রিজা ম্যানেজার)। 08109291010 
011107218 014৮ রবীন্দ্রসদনেব পাশ দিয়ে মালে। 
সাময়িক সদস্য হয়ে প্রতিদিন টাদা দিন ৫। চা-বিছানা- 
টিফিন সহ ১৭৫ , তবে খেতে হবে অনাত্র (রিজা. 
সেব্রেন্টারি)। 2 প্রথায়-- 35 6011 10161 (ঠা 
254114) ৪ ১৮৫০) ২১৫০ স্যুইট ২৬০০ সাভির্স 
চার্জ 10% ও সেলস্‌ ট্যাজস ৪%। (রিজা 5 7011. 90৬ 
বা 47 পাক স্ট্রিট, কলকাতা অগবা 11875961, ৩৬ 
21017170191. 32. 1110 18175. 70, 05106991070 
734101), গাদ্ধি রোডে 11091 00101 1100111 
6$5169519 ১,৬৫০ 0 ২৬০০ স্যুইট ৩,২০০110161 
91701215 (91" 256431) ১৩৫০-৩৭৫০ (রিজ্ঞা 
56// 11122. 9200 90 1601-16):1710191171801217 
5 ৭৪০. 0 1150 (রিজা: 01181825815, 12/1, 
| (7059 91.,101-16) : রবার্টলন রোডে 067121 
11016 (ঠা) 254480) 9 ১১০০0 ১৭৫০; 26110 
2115. 3৫-এ 110191 99৬61 98%8111661 (12. 
254717) ৭৫০-১৭৫০। 

5 ২৫০-৩২৫ মধ্যে ' ফাঙ্কলিক প্রেসটিজ 71911 
10191 979 ৬15৬1110191, :1/807015 
(রিজা : 43 55 80596 7.. 1€01- 20, 1: 
2280-3605); বাজাজ 11091. 19098211091, 


ভারত অ্রমণ 


3001411110161, 110181 ৬৪৪ /9% (রিজা : রানী 
ট্রাভেলস্‌ 158 1611 98181, 1601-131121:2236- 
8833); রিঙ্ক দিনেমার পিছনে 10191 /518210 
ইত্যাদি। 

5 ২২৫-২৭৫ মধ্যে : 53155110191, 52012 
110181. গান্ধি রোডে ক্যাপিট্যাল পিনেমার ওপরে 796৮ 
10161, 59012111915, 15202110211 17061, 
90110 110191) 91081710161) ০010191712| 
10181 (রিজা: মিত্র স্পেশাল, 62 বেন্টিক স্টন্ট, 1€01-69, 
21. 2237-7006), 700৮]] 110191, কোচবিহার 
রোডে 80109808 110191, 90156110151 (রিজা: 
গুইন ট্রভেলস্‌, 59 8811010 91, 1001- 69); ক্লার্ক 
বোডে 91191 80017110151, 52171110161 
ইত্যাদি। 

5 ২০০-২৫০ মধ্য :1591511719191, বেলেম্পাং 
বোডে 09511991170 1710161, /7/51092 1117, 1111217 
10161, ল্যাডেনলা রোডে 85911710161, 9121119| 
110191, 7176/000 110161, 010৮/55179 11016, 
রবার্টসন বোডে 99019095 1491. 9990/00 
911) 2910 ৬৪৮ 110191, 11 ৬19৬1710151, 
10191 71018: বর্ধমান রোডে 6€৪101691 110161, 
51291170161, উংসু রোডে 110161; 1101791155, 139৮ 
72811012115 119191 ইত্যাদি। বাস স্ট্যান্ডে 81017121- 
2 151908 014-টি সবাব প্রিয় রান্না করে খাওয়ার 
যাবতীয় বাবস্থা আছে। প্রাইভেট বাড়িও পাবেন। 
(যোগাযোগ 1817 5.9 80. 21, 89804/0০0, 
504 15 90. 18 8014 18005151, 01790121) 
112175101 ঠিকানায় মহাত্া গান্ধি বোডে 166708 
1101811 খাওয়াদাওয়ার বাবস্থা ভাল এই দুর্দিনে। 

আর আছে 00110 97 (9; 254827): 18 
(217: 254958), 70509 18 (252027),16818001) 
18 (211: 252914, 253018) প্রড়তি। 

এছাড়াও সুলভে থাকার জনা দার্ভিলিং-এ বিভিন্ন 
কর্মী সমবায সংস্থার অজস্র হলিডে হোম রয়েছে। এর 
বোজখবরের জন্য বইয়ের শেষে সংযোজন অংশে হলিডে 
হোম ভালিকা দেখুন। 

কী দেখবেন এখানে : গোর্াল্যান্ড নিয়ে গোলমালের 
অবসানে দার্জিলিং এর জৌলুস আবার কিরে এসেছে। 
ম্যালের লাগোয়া রাস্তায় আবার বিপণি সাজিয়ে বসেছেন 
পাহাড়ি মেয়েরা। ট্যুরিস্টদের কেনাকাটা আবার শুরু 
হয়েছে। ব্যবসায়ীরা কানে কানে আগের মতই বলে যাচ্ছে 
ইম্পোর্টেড মাল আছে-_ নেবেন"? ফোল্ডিং ছাতা, চীনে 


চাপ 


তৈরি জুতো অথবা কোরিয়ার কাপড়। 

টাইগার হিল: এটিই সম্ভবত পর্যটকদের সেরা 
আকর্ষণ। দার্জিলিং, শহর থেকে 11 কিমি দূরে 2.590 
মিটার উঁচুতে । এখান থেকে কাঞ্চনভ্ঙ্ঘাব সুযোঁদয়ের 
দৃশ্য দেখবার ভনো দেশ-বিদেশের মানুষ ছুটে আসেন। 
এমনকি এখান থেকে বিশ্বে উচ্চতম এভাবেস্ট শূঙ্গটিও 
পবিষ্কার দেখা যায়। আপনি যে হোটে'লই থাকুন সেখান 
(থকে জিপ চালকেরা ভোরে উঠে আপনাকে ভিপে তুলে 
নিয়ে যাবে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের চিরসাক্ষী হবার 
জন্য । পর্যটন দকতরও সহযোগিতা করে। যারা 71961 
11 11--এ থাকেন, তাদের তো পোয়াবারো । দেখবেন, 
এক পর্যটকের ভাষায় 'পুব আকাশের মেঘে স্বর্ণচ্ছটা, হঠাৎ 
তারই এক ফাক দিযে দেখা দেন রক্ডিম সূর্যদেব। ওপরের 
নীল আকাশ অপূর্ব দ্যুতিমান হয়ে ঝবলস ও। সেই 
আলোর ঝলকানি প্রতিফলিত হয় হিমালয়ের মুকুট । 
রত্তু-আবিনে স্নান করেন কাঞ্চনজন্ঘা সহচরদের নিয়ে। 
নীচের বৌদ্ধমন্দিরে শিতী বেজে ওঠে। গাছে গাছে 
পাখিদের কলকাকলি। প্রভাতী রোদের সোনা রং আমাদের 
গায়ে, মাথায় এসে পড়ে বিধাতার আশীর্বাদের মত । 
আবার সূর্যাস্তের কাঞ্চনজঙঘাও কম সুন্দর নয়। “আকাশের 





পাতলা মঘে রঙের ছৌযা লাগে এবার। ক্রমে সেই বরং 
ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের শিখরে। ধীরে ধীরে রূপ বদলাতে 
থাকেন রজত শুভ্র দেবতাত্মা। তপ্ত কাঞ্চনে পরিণত হয় 
কাঞ্চনজভঘার চূড়া তিনটি। সেই গলিত সোনা নেমে আসে 
কাবরু শীর্ষে, কুস্তকণ্ে, পাণ্িম, জানো ও নরসিং শিখবে, 
ক্রমেই রকতরাগে উদ্ভ্বল হয় সবকটি পর্কত চুড়া। সবশেষে 
.. নেমে আসে (গাধুলির ধৃঃরতা। 

বাভাসিয়া লুপ : শহর থেকে 5 কিমি দূরে (ঘুম 
থেকে 3 কিমি) ট্রেন পথকে আশ্চর্য ইপ্রিনিয়ারিং কৌশলে 
তুলে ধরা হয়েছে! এর লুপে যখন ট্রেন ঘুরে ঘুরে ওঠে 
দেখাত দারুণ ভাল লাগে । অনেকে চলল ট্রেন থেকে নেমে 
শই দৃশ্য দেখে আবার ছুটে গিয়ে ট্রেনে ওঠেন- যদিও 
তা উচিত নয়। 

ঘুম বৌদ্ধ বিহারের কথা একটু আগেই বলে এসেছি। 
আরো! দেখুন চৌরাস্তা থেকে একটু এগিয়ে অবজারভেটরি 
হিলে উঠে অনুপম নিনর্গ দৃশা। রেল স্টেশনের ঠিক নীচে 
রয়েছে নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের আদলে গড়ে 
তোলা ধীরধাম মন্দির। দেখে আসুন চৌরাস্তা থেকে 2 
কিমি দূরে গিয়ে জহর পর্বতের ওপর পর্বতারোহীদের 
শিক্ষণ কেন্দ্র হিমালমান মাউক্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট | 


৪৩২ ভারত ভ্রমণ 
নতুন নাম তেনজিং নোরগে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আর অবশ্যই বার বার ঘুরে ফিরে আপনাকে 


পর্বতারোহীদের জন্য যে সব জিনিসপত্র লাগে তা 
নিয়ে এখানে একটি যাদুঘর আছে। খোলা থাকে 9.0০0- 
17.00 (শীতে 9.00-16.00)। মাঝখানে 13.00- 
14.00 বন্ধ থাকে। সম্পূর্ণ বন্ধ মঙ্গলবারে। এর পাশেই 
রয়েছে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কটি। 
এখানে দেখুন সাইবেরিয়ান বাঘ, হিমালয়ের কালো 
ভালুক, হরিণ, পান্ডা, ইলামা ও নানান ধরনের পাখি। 
চৌরাস্তা থেকে হাঁটা পথে গিয়ে দেখে আসতে পারেন 
ন্যাচারাল হিষ্ট্ি মিউজিয়াম-_ এখানে স্থানীয় গাছপালার 
সংহত সংগ্রহ রয়েছে। খোলা থাকে 10.00 - 17.00 ; 
শীতে 10.00 - 16.00। মঙ্গলবার সম্পূর্ণ ও বুধবার 
13.00 থেকে বন্ধ। মার্কেট মোটর স্টান্ডের কাছে দেখুন 
লয়েডস্‌ বোটানিক্যাল গার্ডেনটিতে হিমালয় অঞ্চলের 
গাছপালা, ফুল, অরকিডের আশ্চর্য সংগ্রহ। এখানের গরম 
ঘরগুলিও দেখার মত। খোলা €.০০-17.00, প্রবেশ মূল্য 
লাগে না। চৌব্রাস্তার খুব কাছেই দেশবন্ধু চিম্তরঞ্রনের 
মহাপ্রয়াণ গৃহ স্টেপ আ্যাসাইড। শ্রমতী আভাদেবীর বয়ন 
শিল্প ও চারশিল্প দেখুন আভা আর্ট গ্যালারিতে শহর 
থেকে 2 কিমি দূরে। সীইয়ের হিমালয়ান আর্ট গ্যালারি 
রয়েছে ঘুম যাবার পথে শহর থেকে 3 কিমি দূরে ওয়েস্ট 
পয়েন্টের কাছে ভাগাকুল হাউসে। 

থুব ভাল লাগবে শহর থেকে 3 কিছ দূরে 
নর্থ পয়েন্টে দার্জিলিং-রঙ্গিত ভ্যালি প্যাসেঞ্জার 
রোপগওয়েতে চড়ে ৪ কিমি দুরে সিংলা বাজারে যাওয়া, 
২৫ আসা-যাওয়া । এক স্টেশনে গেলে ১৫! এটিই 
ভারতের প্রথম যাত্রী রোপওয়ে। রিজার্ভেশনের গন্য 
যোগাযোগ . 0106141-079199, 10911591070 (27. 
2731) | রোপও যে স্টেশনে যাবার জন্যে মার্কেট মোটর 
স্ট্যান্ড থেকে নিয়মিত বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে। শহব থেকে 
৪ কিমি দূরে পৃথিবীব অন্যতম ক্ষুদ্র ও উচ্চ ররেসকোর্সটির 
নাম লেবং রেসকোর্স। এখন অবশ্য রেসকোর্স মিলিটারির 
অধীনে । নামও পাল্টে হয়েছে হর ময়দান। গার্ডকে বলে 
ভেতরে গিয়ে ঘুরে দেখতে পারেন। এখান থেকে ফেরার 
পথে টিবেটান রিফিউজি সেন্টার ঘুরে যান। এখানেই 
তৈরি হচ্ছে নানারকম শীতপোশাক, কার্পেট, চামড়ার 
জিনিস, কাঠ খোদাই, তিব্বতী পেইন্টিং। পছন্দ হলে 
কিনতেও পারেন। গলফ কোর্স রয়েছে 2,484 মি. উচুতে 
সিঞ্চলে। এখানে একটি 1 আছে। সিঞ্চল থেকেই 
শহরের জল সরবরাহ হয় শোধনের পর। সিঞ্চল লেক 
শহর থেকে 10 কিমি দূরে। তবে এখানে ঢুকতে হলে 
পাস সংগ্রহ করতে হবে। 


আসতেই হবে দার্জিলিং শহরের প্রাণকেন্দ্র ম্যাল-এ। 
দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তরী, অফিস, স্থানীয় মানুষ ও 
ভ্রমণার্থীদের ভিড়ে সদাই জমজমাট ম্যাল। এখানে ঘোড়ার 
পিঠে চেপে ঘুরুন, ক্রান্ত হলে বেঞ্চে বসে খাশিক জিরিয়ে 
নিন। পাশেই অবজারভেটরি হিল। এখান থেকে দেখুন 
কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য। যীরা পৃত্তকপ্রেমী, এক ফাঁকে 
অক্সফোর্ড বুক স্টোরটি ঘুরে নিন। আর নামার পথে 
কেভেন্টার্ের কাউন্টার থেকে হটডগ খেতে ভুলবেন না। 
মুখে লেগে থাকবে। 

একটু দূরে গিযে দেখে আসতে পারেন বিখ্যাত 
অর্কিড কালচার সেন্টার তাকদাতে গিয়ে। প্রায় 100 
ধরনের অর্কিড বুয়েছে। ইচ্ছে হলে কিনে আনতে 
পারেন। আর সময থাকলে হযাপিভালি চ৷ বাগান দেখুন 
ঘুরে খুরে। 


সন্দকফু, ফালুট 


দার্জিলিং থেকে ট্রেক করে 5৫ কিমি দূরেব সন্দকর্য 
যাওয়ার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর ফলদায়ক আর কী 
হতে পারে? সিংহলীলা রীজে 3,657 ফুট (1,200 
নিটার) উচুতে দার্জিলিং জেলার সর্বোচ্চ স্থানটিতে দাঁড়িয়ে 
সন্দকফুর সবুজের সমতল-_- ওঃ, সে এক নন্দনকানন। 
এপ্রিলমমে মাসে সবুজ সমভূমি যখন নানা রডের ফুলে 
ভরে যায়, মনে হয় স্বর্গ ছুতে দৃষ্টি আব এক হাত দূরত্বে 
মাত্র। এখান থেকে এভারেস্টকে (140 কিমি দূর) 
সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। পক্ষি-বিলানীদেরও স্বর্গভূমি। 
থাকার জন্য আছে পর্যটন দফতরের 171610515 1181, 
2/40) 847019৬, ০৪017195191 ও 73171 1 


বিশ্বের সমস্ত পর্যটকই হিমালয়ের হাতছানিতে 
মুগ্ধ হয়। একটা বড় ছুটি এখানে ট্রেক করাব 
অভিজ্ঞতায় অতিবাহিত ক্ষন: বনভূমির মধ্য দিয়ে পথ 
বড নিরাপদ-- একা অথবা সদলে আসুন, তারপর 
আকাশ, তুষাবশূঙ্গ আর পাহাড়ে ক্ষণকালের জন্য মিশে 
যান! 

ট্রেক করার সেরা সময় এপ্রিল-মে এবং আক্টোবর- 
নভেম্বর। এপ্রিল-মে-র বৃষ্টি হয়ত অসুবিধা সৃষ্টি করবে, 
কিন্তু ম্যাগনোলিয়া আর রডোডেনড্রনের তখন মরসুম। 
সেই নৈসর্গিক দৃশ্য সব অসুবিধা দেবে ভূলিয়ে। 
অক্টোবরের প্রথমেই মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে নইলে এ 


পশ্চিমবঙ্গ 


সময়টা শুকনো । ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ মন্দ নয়, তবে 
ঠাণ্ডা পড়ে প্রবলভাবে। 

ট্রেক শুরু করুন 2,134 মি. উঁচু বিশ্বের অন্যতম 
সেরা শৈলনিবাস দার্জিলিং থেকেই। আসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর 
অফ ট্যুরিজম, দার্জিলিং গোর্ধা হিল কাউন্সিল-এ (দার্জিলিং 
এসে যোগাযোগ করুন, ট্রেক করার সব রকম খোঁজখবর 
ও সুযোগ তারা করে দেবেন-- কোন রুটে যাবেন কী কী 
পুয়োজনীয় জিনিসপত্র নেবেন, কোথায় ভাড়া পাবেন, 
শেবপা গাইডের কী ব্যবস্থা হবে, মালবহনের জন্য পনি 
ভাড়া ইতআদি) সব কিছুর হদিশ পাবেন। 

একটা ল্যান্তরোভার বা জিপ ভাড়া করে সক্কাল 
বেলাতেহ দার্জীলং থেকে 26 কিমি দূরেব মানেভপ্ং 
পর্যন্ত চলে আসুন। বাসে করেও আসা যায়। দার্জিলিং 
থকে মানেভঞ্জং বাস আসছে 7.30, 12.30 এবং 13- 
টা ছেডে। যাঁরা হাটতে বিশেষ পারেন না, তাবা দার্জিলিং 
(থকে ল্যান্ডরোভার ভাড়া নিয়ে সন্দকফু আসতে পারেন। 
তবে এ যাত্রার অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। 
তাবরপবে 3,636 মি উঠু সন্দকফুতে চলে আসুন 33 
কিমি ট্রেক করে দুর্দিনে মধো। তারপর এগয়ে চলুন 
3,600 মি. উচু ফালুটে। এখানের বাংলোটি বাসযোগ্য 
নেই, তাবুতে থাকার জনো প্রস্তুত হন অথবা থাকুন 
ট্রকার্স হাট বা $14-এ। আর আছে ফালুট-রাম্মাম পথে 
0115 ০০ 17411 ফালুট ভারত -নেপালের অংশনে এক 
ননোহর স্থান-- পথ এবং পাহাড় দুই-ই মুগ্ধকর। 
পুনশ্চ এই পথেই ফিরে আসতে পারেন বা সৌভাগ্য 
থাকলে তিন দিনে কিবি আসুন রাশ্মাম-রা খক-ঝোঁপ- 
বিজ্বনবাড়ি রুটে । বিভনবাড়ি দার্জিলিং থেকে 36 কিমি। 
এখানে ভিপ ভাড়া করে আসতে পারেশ অথবা 2 কির 
দূরের পুলবাস্তার থেকে দার্জিলিং চলে আসতে পারেন 
16 কিমি পার হয়ে। 

রুট 1. (ক) দার্জিলিং-মানেভগ্ংটংলু-সুন্দককু। এই 
পথেই ফেরা। মোট দূরত্ব 118 কিমি (4 দিন)। (খ) 
দার্জিলিং-মানেভগ্ং-টংলু-সন্দককু-ফালুট। এই পথেই 
ফেরা। দূরত্ব 160 কিমি (6 দিন)। 

রুট 2. দার্জিলিং-মানেভগুং-গৈরিবাস সন্দকফু- 
রাম্মাহ রিশ্বিক ঝেপি-দার্জিলিং (বিজ্ঞনবাড়ি হয়ে)। দূরতত 
153 কিমি (8 দিন)। 

রুট 3. দার্জিলিং -রিশ্বিক-সন্দকফু। এ পথেই ফেরা। 
দূরত্ব 23 কিমি (4 দিন)। 

রুট 4 দার্জিলিং - টাইগার হিল এবং ফিরে আসা। 
দূরত্ব 26 কিমি (2 দিন)। 


ভারত শ্রমণ--২৮ 





৪৩৩ 


ট্রেকারদের জন্যে প্রয়োজনীয় পরামশ্‌ :762 মি. 
থেকে 3,680 মি উঠতে হবে। অতএব উইন্ডচিটার সহ 
হেভি পুলোভার নিন। নিন পশমি টুপি ও দস্তানা। জুভো 
: বাটা কোম্পানির হান্টার-জাতীয় জুতো কিনুন, তারপর 
ট্রেক করার আগে কয়েকদিন পরে অভোস করে নিন। পুর 
মোজা 2-3 জোড়া নিন। রুকস্মাকে ভরে নিন বর্মাতিও। 
খাদ্য : ট্রেকার্স হাটগুলিতে সাধারণ মূল্যে ভাত ডাল 
পোলও টিনে ভর্তি বা প্যাকেটে ভর্তি খাবার, সুসিদ্ধ ডিম, 
কটি এবং অবশ্যই গুড়ো দুধ নিন এক প্যাকেট। রাস্তায় 
চাল-ডাল-মুরগি সব পাবেন__ তবে চড়া দামে। জল : 
পানীয় জল অবশ্য নেবেন এবং সঙ্গে নেবেন। 218৪ 
বা 220116 100 জাতীয় জলশোধনকারী ট্যাবলেট। 
জ্বালানি কাঠ সাবধানে খর5 ককন। শ্্রিপিং বাগ অবশ্য 
নিন। কাছে রাখুন ফার্ট এড বক্স । দার্জিলিং +0401105- 
61, নেহক রোডের 17161. 11818 ও বেশ কিছু 78461 
/0911-এর কাছে ভাড়া পাবেন স্লিপিং ব্যাগ, ককস্যাব, 
হওযা-বালিশ, জ্যাকেট, বেডরোল, আযালুমিনিয়াম ক্যাম্প 
খাট, দুজনের নাইলনের তাবু। সব জিনিসের পুরো দাম 
08010 11018 হিসাবে জমা দিতে হবে। 


মিরিক 


ড৪৬ডড৮৩$৪৪০৪০৬৩৪০০৪৫৩৬০৪০৪৬৩৩ কত গ্রেড ডগ বহি ড ৬ঞ। 


যদি আপনার ইচ্ছে হয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষে 
শৈলনিবাসে গিয়ে ভিড় থেকে দূরে আপনার অবকাশ্টুকু 
কানার কানায় সার্থক করে তুলবেন, পর্যটকবন্ধু, ভবে 
আপনাকে পরামর্শ দেব-_ আপনি মিরিক চলুন অবশাই। 
শর্জিলিং থেকে 49 আর শিলিগুড়ি থেকে 52 কিমি দূরে 
1,767 মিটার উচুতে 1.25 কিমি লম্বা প্রাকৃতিক জলে 
পূর্ণ একটি লেকের ওপর গড়ে উঠেছে এক পর্যটন কেন্দ্র। 
শীত আছে, তবে দার্জিলং-এর মত হাড় কীপানো নয়। 
লেকের জ্রলে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়ার মায়া, ডে-নেন্টারে 
বাসের পিরাপভ্ঞা ক্রিপটোমারিয়া-জাপনিকা বৃক্ষের 
"পণ্য, লেকের পাড় দিয়ে 3.5 কিমি আঁকাবাঁকা ঘেরা 
'ব্রজের ওপর দিয়ে জলের বুকে হাঁটা, কখনো বা নৌকো 
নিযে জলে বিলি কাটা আর সূর্যোদয় ও সূর্বান্তে মন রাডিয়ে 
তোলার এমন মনোহর জায়গা কি' আর ভূ-ভারতে আছে? 
এখানে এলেই ছোট কটেজগুলো তাদের নরম বুকে 
৪৮০০০৪৬৬০ 
কেমন করে আসবেন : বিমানে 
এলে নামুন 55 কিমি দূরের 
বাগডোগরা বিমানবন্দরে। রেলে 


৪5৩৪ 


এলে নানুন হয় 41 কিমি দূরের ঘুম, 49 কিমি দূরের 
দার্জিলিং অথবা 52 কিমি দূরের শিলিগুড়িতে। তারপর 
ধরুন সড়কপথ। এ পথেও তান দিক দিয়ে আসতে 
পারেন। ক. দার্জিলং- ঘুম-সুখিয়াপোখবি সীমানা-ফাটক 
পণুপতি-হিলে-উনজং হয়ে মিরিক খ. শিলিগুড়ি 
থাপরৈল-গারিধুরা-গয়াবাড়ি-সিংবুলি-ফুগুড়ি-সৌরেনি 
হয়ে মিরিক 'আর গ. কার্শিয়াং-মকাইবাড়ি- লংভিউ 
গারিধুরা হয়ে মিরিক; শেষ পথের দূরত্ব 46 কিমি। 
উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহনের এবং স্থানীয় বাস এখানে 
আসছে নিয়মিত কার্শিয়াং এবং শিলিগুড়ি থেকে। বাস 
ছুটছে সকাল 6.30 থেকে বিকেল 3.00 পর্যন্ত। ভাড়া-_ 
শিলিগুড়ি থেকে ২৩ ২৭ মধ্যে এবং দার্জিলিং থেকে ২৫ 
একপিঠে মাথাপিছু! এছাড়া মিরিক থেকে সকাল 
7-8 মধ্যে দার্জিলং ও দার্জিলিং থেকে দুপুর 12 00 
থেকে 1.30 মধো মিরিক যাবার জন্যে জিপ ও 
ল্যান্ডরোভার পাবেন যথাক্রমে ২€ ও ৩০. প্রতি সীটের 
ভাড়া দিয়ে। 

বাবস্থাপিত সফর দার্তিলিং থেকে মিরিক একদিনে 
যাওয়া আসা (খাবার ছাড়া) ১০০. এবং শিলিগুড়ি থেকে 
একইভাবে ১০০ লাল্সারি কোচে নিয়ে যাচ্ছে দু-ভাযগায 
ট্াবিস্ট বুারো। 


১২, কোথায় উঠবেন ' থাকার জনো 
ূ রর রয়েছে 8910০ 17010 
১: 1০901511110161 (27. 


243270) 0 ৩৭৫ আর ভর্মি ৬০) 1000108 1700751 
09105995 0 ১০০. (রিজা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন 
দফতর -- কলকাতা; দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি), 
00110 র 089 08108 (61. 243267) পাশেই। 
এখানে আহার সারতে পারেন) মিরিক বাজাবে 
/951012া1119191 ১২৫-১৭৫ (রিজা : মিত্র স্পেশাল, 
62 বেন্টিস্ক স্টিট, কলকাতা 69 1? 22377006), 
11109)5110191. 1921145151710191 ১৫০-৩০০, 
(রিজা . 24 স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা-1)1010161 9769519 
0১৫০ ডমি ৬৫ ;1801651110191 & 99518111 
প্রততি। আর আছে ভ্রেলাপরিষদ ডাকবাংলো এবং 
7/৬1) (30545) 181 

হৃদে বোটিং-এর জন্য % ঘণ্টায় ৫০ দিতে হয়। 
এখান থেকে নেপালের পশুপতিনগর মাত্র 11 কিমি 
(দেখুন নেপাল)। মিরিকের প্রধান আকর্ষণ এই লেকটি। 
এর জল 3 ফুট থেকে 26 ফুট পর্যস্ত গভীর। এর ওপর 
দিয়ে 80 ফুট (25 মি.) লম্বা একটা খিলানযুক্ত পায়ে 
চলা সেতু। এর পশ্চিম তীর থেকে কাধ্যনজতঘা যেন 


ভারত অ্রমণ 


নতুন করে দেখা দেয়। আর কাঞ্চনজঙঘার-সূর্যোদয় ও 
সূর্যান্তের মোহময় দৃশ্যটি দেখতে হলে আপনাকে যেতে 
হবে রামিতে দাড়ায়। আরো একটি নিসর্গ দৃশ্য দেখার 
স্থান দেওসিদাড়া। পিকনিক করতে হলে চলুন রাইধাপের 
পালে। আর মাত্র 2 কিমি গেলে কমলালেবুর সুগদ্ধিতে 
মাতাল হবেন কমলা বাগিচায়। আশেপাশে এলাচ 
বাগানের সুগন্ধ। ধার্মিকেরাও এখানে আনন্দ পাবেন__ 
(লেকের পশ্চিম তীরে রয়েছে প্রবাদস্থলীর হিন্দু মন্দির-_ 
সিংহদেবী মন্দির। দেওসিদাড়ায় আছে চার্চ, আছে 
বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিও। সিনেনা, বাঙ্ক, ডাকঘর, হাসপাতাল, 
থানা, লাইব্রেরি-_ সব কিছুই 'আছে এখানে। 

মিরিক সংরক্ষিত এলাকা । অতএব বিদেশি 
পর্যটকদের আসার জনো 39510710150 /895 791 
নিতে হয়। অনুমতি নেবার ঠিকানা : (1) নিজ নিজ দেশে 
ভারতীয় হাইকমিশনে, (2) 10150 01110716 এ 
1915, 90৬1 011101, 10110781001, খ০%/09111- 
110 001 (3) 01791 5801821, 90৬ 01551 
88170201, 1101776 (7010021 10901.) 11015 
80101795, /0182915- 7009001. (4) 10 ০01. 
115510161 01 1701156, 52001 0910101 217 
চ-00010 [016107615' 3601519001 00681. 
237 01212 40. 8056 90. 1601012- 
70900201 


জলদাপাড়া অভয়ারণ্য 


৩৬৬৩১০১৪০৪৩ %১৬৪৩৪৫৩%% ৪6৬৪৮০৫০৪০১ ৪০৪৬৪১৪৪৪৩৪ ৪৪০%%০% রড 


দার্জিলিং থেকে ভায়া শিলিগুড়ি জলদাপাড়া সড়ক 
পথে 224 কিমি আর শিলিগুড়ি থেকে 121 কিমি। 115 
বর্গকিমির কিছু বেশি বিস্তৃত অঞ্চল নিযে হিমালয়ের 
পাদদেশে এই অভয়ারুণা গাড উঠেছে 1841-এ1 নথ 
ফুন্টিযার রেলপথের হাসিমারা স্টেশন থেকে 5 কিমি। 
জল্দাপাড়ার প্রবেশ তোরণ হল মাদারিহাট। শিলিগুড়ি, 
কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকেও এখানে বাস বা 
মিনিবাম আসছে। অভয়ারণো রয়েছে বাইসন, অনেক 
প্রজাতির হরিণ, হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, একশূঙ্গী দুষ্প্রাপ্য 
গণ্ডার এবং নানান ধরনের পাখি। 

বেড়াতে যাবার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। 
পর্যটকদের সুবিধার জন্য পর্যটন বিভাগ হলং, মাদারিহাট 
এবং শীলতোরসার ওপর বড়ডাবরিতে তিনটি লজ স্থাপন 
করেছেন। বন বিভাগের বাংলো রয়েছে মাদারিহাট, 
নলীপাড়া এবং কোদাল বস্তিতে । আগে থেকেই [01%- 


পশ্চিমবঙ্গ 


51017281 601951 01091, 110006 01৬7.2, 
481081041-কে লিখুন । তার! মাদারিহাট থেকে গভীর 
দিতে পারবেন। থাকার বাবস্থাও। আবার কলকাতায় 
পর্যটন দফতরেও সবরকম সহযোগিতা পাবেন। 7-8 
সাজানা ঘরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে হলং ফরেস্ট লজে_ 
প্রাতরাশ ও নৈশ আহার এখানে করতেই হবে। ভাড়া 
৩০০ মতন। কলকাতা ও শিলিগুড়ির রাজা পর্যটন দপ্তরে 
এখানের আধ্শিক বুকিং কবা যায়। মাদারিহাটেও নৈশাহার 
আবশ্যিক! এখানের খরচ (812) 08 ৫০০ ডর্মি ১৯০ 
মাথংপিছু। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ 0/০ ১০০০ ডর্মি 
৩০০1 থেকে মিনিবাসে আসুন 7 কিমি দুরের হাতি 
পয়েন্টে। এখান থেকে বনবিভাগ হাতিতে চড়িয়ে 3-4 
ঘণ্টা ঘোরাবেন বনের ভিতর ৪০ মাথা পিছু নিয়ে। গাড়ি, 
পার্মিট, কামেবার চার্জ অতিরিক্ত। আগে বুকিং ককন, 
তারপর পথে বের হন। 


: জলপাইগুড়ি জেলা রও 
- আয়তন 6,227 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 34,03,204, : 
. পুরুষ 17,53,278, যাহলা 16,49.926; : 
: জনসংখ্যার ঘনত্ব 547 প্রতি বর্গকিমিতে, শহরবাসী : 
-:17.74951 রর 


দত দে পি ঠ তী পি এ ও ৪ গ ঞ গু গু গজ গু গু গু এ চ গ্ক 2 গু ঝা ও ও কক 


জলপাইগুডি বার্নেস ঘাট থেকে মাথাভাঙার 'দিকে 
যাওয়ার পথে ভ্রল্পেশের মোড়ে নেমে 2 কিমি হেঁটে গিয়ে 
দোখে আসতে পারেন বিখাত শৈবতীর্থ জল্লেশ। এই 
জল্লেশ থেকেই জলপাইগুড়ি নামের সৃষ্টি। অবশ্য অনা 
মতে ফলের নাম “জুলপাই' থেকেও এ নাম এসে থাকতে 
পারে। স্থানীয় ভাষায "গুড়ি শাব্দের অর্থ স্থান। শিবরাত্রি 
উপলক্ষে যখন এখানে মেলা বসে তখন জলপাইগুডি ও 
অয়নাগুড়ি থেরে এখানে বাস আসে। জনশ্রুতি যে, 
প্রাগ্জেশতিষপুরের রাজা ভল্পেশ শিকার করতে এসে 
এখানে শিবের অনাদিলিঙ্গটি আবিষ্কার কবেন। পরে 
কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণ এখানে মন্দিরটি নির্মাণ 
করেন। মন্দিরের দক্ষিণে সুন্দর সরোবর । শিবলিঙ্গ 
এখন ভূগর্ভে জলমগ্ন। ভুলপাইগ্ডড়ি এখান থেকে মাত্র 
15 কিছি। এটি ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত । ময়নাগুড়ির 
মূর্তিও খুব প্রসিদ্ধ। জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাস্তারে 
বিজয়া দশমীর মেলা এবং রাভবাড়িতে মনসা পুজার 
মেলাতে প্রচুর ধুমধাম হয়! থাকার জায়গা 1/2105221 
70015110999 082 ৩৫০-৪০০ 0১ ৭০০. ডর্মি 
৮০। 
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হিমালয়ের পাদদেশে সমতল ও অরগাপূণ তরাই 
অঞ্চলের পূর্বাংশ ডুয়ার্সকে বলা হয় ভুটান রাজে প্রবেশের 
দ্বারপথ-_ দুয়ার-_ তাই ডুয়ার্স। আসলে একদা এটি 
ভুটান রাজোরই ভিতরে ছিল-- 1865-তে ব্রিটিশেরা 
একে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটিকে এখন দুভাগ 
করে পূর্ব অংশকে অসমের গোয়ালপাড়া জেলা এবং 
পশ্চিম অংশকে জলপাইগুড়ি জেলার অস্তততুক্ত কর! 
হয়েছে। ডুয়ার্সের উত্তর-পশ্চিম দিকে 350-450 মিটার 
উচ্চ মালভূমি । পূর্বে ব্রহ্মাপুত্রের দক্ষিণে 120 মিটার উচু 
ভুমেশ্বর পর্বত। তিস্তা, জলঢাকা, মানস, চম্পাবতী, 
গঙ্গাধর বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। মূলাবান শাল ও 
জারুলের অরণো পূর্ণ ডুয়ার্সে গড়ে উঠেছে 150-এর বেশি 
চা-বাগান । মালবাজার থেকে 2 কিমি মধ্যে অর্কিড হাউসে 
গোলাপ আর মরসুমি ফুলের সমারোহ। সেখানে 
মালবাজারে রয়েছে //800-এর 18519429109 01- 
(51 09009 (611: 255183) 050 ৭০০. 088 ৩৫০- 
৪০০. ডার্মি ৮০ মাথাপিছু। কুমলাই-তে বেনফিশ 
পরিচালিত টুরিস্ট লজ আরণ্যক । ১৭৫-৩৫০ মধ্যে। 
কলকাতা (পি-১৬১/১, ভি. আই. পি. রোড, কল-৫৪, 
(2 : 2334 4931) থেকেই এর বুকিং করা যায়। এহ 
মালবাজারকে কেন্দ্র করেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন দিক বেড়িয়ে 
নেওয়াই সুবিধাজনক । 

গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক: ডুয়ার্সের সংরক্ষিত 
অরণো যেমন দেখে এলেন জলদাপাড়া অভয়ারণা, 
তেমনি হাসিমারা-জলপাইগুড়ির পথে এই গোরুমারা 
অভযারণ্য। এখানে এবশঙ্গী গণ্ডারসহ বাইসন হাতি, বাঘ, 
চিতাবাঘ, হরিণ, সন্বর প্রভৃতি দেখে আসুন। এখানের 
'গারাতি ওয়াচ টাওয়ারে সারাদিন বসে গণ্ডার ও 
বাইসনের ভ্রীবনযাত্রা। লক্ষ করুন । 

প্রায় 9 বর্গকিমি জোড়া এই অভয়ারণ্যটি ভারতের 
পঞ্চম জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানে থাকার 
ভুনা একটি 69141 আছে। রিজার্ভেশনের জন্য 060). 
491021901-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর আছে হেলস 
ট্রারিজম পরিচালিত 70415111051611 ডর্মি প্রথায় বেড 
প্রতি ১০০। খাবার দাবারের ব্যবস্থা এখানেই। এদের 
পরিচালিত কয়েকটি ব্যবস্থাপিত সফর আছে। ট্যুরিস্ট 
হস্টেল থেকেই তার খোঁজখবর পাবেন। 

এ অঞ্জলে যখন এসেছেন তখন আরও একটি 
অভয়ারণ্য ঘুরে যাবেন। এটি হুল চাপরামারি অভযারণ্য। 


৪8৩৬ 


1976-এ চাপরামারি অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি পায়। 
এখানেও দেখা পাবেন নানান ভীবজস্ত ও পাখ-পাখালির। 
থাকার জন্য একটি ফরেস্ট বাংলো আছে। মালবাজার 
থেকে চালসা হয়ে এখানে আসা যায়। 

যদি চা-বাগিচার সৌন্দর্য দেখতে চান তো 
চালসা থেকে এগিয়ে চলুন মেটেলির দিকে। চালসা থেকে 
বাস, শেয়ারে 'জিপ পাবেন যাবার জন্য। পথের দুপাশে 
কিলকট্‌, আইভিল, ইন্দং প্রভৃতি চা বাগান পড়বে। 
মেটেলি মোড় থেকে পথ দুদিকে গেছে। ডানদিক দিয়ে 
গেলে পৌঁছে যাবেন ভুটান সীমান্তের কাছে সামসিং-এ। 
এখানের সৌন্দর্যও বড় মনোরম। আর বাঁদিকের রাস্তা 
ধরে এগোলে পড়বে পরপর আরও অনেক চা-বাগান। 
নাগাইগুরি চা বাগিচা পেরিয়ে চলে আসুন ঝুঁড়ন্তি চা 
বাগানে। এখানের অফিস থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে 
চলুন ঝুঁড়ত্তরি টপ-এ। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার 
অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। আর দূরে বিস্তীর্ণ পাহাডি 
উপত্যকা দৃশামান। সঙ্গে দূরবীন থাকলে এদৃশা আরও 
ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন। 

বক্সা পাহাড় যারা ট্রেনে এখানে আসতে চান তারা 
আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে ট্রেনে চড়ে 
রাজাভাতখাওয়া হয়ে বল্সা-জয়উ্টীতে আসুন। আগে ট্রেন 
মানে ছিল একখানি ইঞ্জিন ও একটি বশী, মাঝে মধ্যে 
কিছু ওয়াগন কাঠ, ডলোমাইট ইত্যাদি নিয়ে যাবার জনো। 
এখন ইন্টারমিটি ট্রেনে চেপে এখানে আসতে পারেন। 
গাড়িতে এলেও নামতে হবে বক্সা রোডের মোড়ে। 
কোচবিহার থেকে বাস, মিনিবাস বা টাক্সিতে 
আলিপুরদুযাব নেমে এখান থেকে রাজভাতখাওয়া পৌছে 
টাকে করে আসতে পরেন বলা রোডে। এই 
রাজভাতখাওযাঙে অবজারভেটরি টাওয়ার 'আছে। জঙ্গল 
আর বণাপ্রাণীর প্রতি টান থাকলে বনবিভাগের অনুমতি 
নিয়ে এখানে এক রাতি কাটান। বল্সা রোড থেকে বল্সা 
দুয়ার পাহাড়ের দূরতধ 9 কিমি। মালবাহী ট্রাকই এখানে 
আসার ভরসা । যদি নিভ্রের গাড়িতে বা ভাড়া গাড়িতে 
আসতে চান, তাও নামতে হবে সাষ্ভাবা বাড়িতেই। পরের 
4 কিমি হাঁটা ছাড়া গতাক্তব নেই। পাহাড়ের পাদদেশে 
সাড়ারা বাড়ি (বা সাঁতলাকাড়ি), ভুটানীরা বলেন, ছেলো 
বাড়ি। সান্তারা চেকপোস্টের পর থেকেই শুরু হয় গভীর 
বনে ঘেরা পাকদণ্তী। বড় বড় পাথর বিছানো, বাঁদিকে 
দুরত্ত বক্সা ঝোরা। এই পথ দিয়েই (তখন তো আরো 
দুর্গম) তখন রাজবন্দীদের ব্রিটিশেরা এখানকার জেল দুর্গে 
নিয়ে যেত। এই পথই এঁকে বেঁকে শেষ হয়েছে ভুটানের 
পুরনো রাজধানী পুনাখায়। ষেতে যেতে পৌছে যাবেন 


ভারত অ্রথণ 


ভুটিয়া মাঠে। সেখানে ডুগ্লার চায়ের দোকান। সেখান 
থেকে একটা ছোট্র ঝোরার পাশ দিয়ে বক্সা ফোর্ট এলাকা। 
তার বাঁদিকে এখানে দিলু (দিলীপ) গাঙ্গুলির মুদির 
দোকান, কিন্তু পাবেন জামা, কাপড়, জুতো, তেল, নুন, 
মায় ওষুধপত্র সব। 

জেল দুর্গের বাইরে বিশাল মাঠ _ একদা রাজবন্দীরা 
এখানেই খেলাধূলা করতেন। জ্জেল কমান্ডান্ট ফিনে 
সাহেবের কাংলোতে এখন পোস্টাপিস। পাহাড়ের তিন 
দিকে দেখবেল তিনটে চৌকি-_ উত্তর-পশ্চিম পিকেট, 
ম্যাগডালা এবং কনসিল্ড হিল। সামনে জ্রেল দুর্গে যাবার 
সিঁড়ি। এখন অনেকটা জঙ্গলে ঢেকে গেছে। এবার 
বন্দীশালায় ঢুকুন। মাঝখানে বিস্তৃত প্রাঙ্গশ। কাটা তারের 
বেড়া চতুর্দিকে। বাধার পর বাধা। এই জেল দুর্শ ব্রিটিশ 
আমলে ডিটেনশন কাম্প নামে খাত ছিল। অথচ বন্দীরা 
এটিকেই তাদের ব্বপ্নরাজ্য' ভাবতেন-_ 'যেদিকে যত খুশি 
তাকানো যায়-_ দৃষ্টি ক্লাস হয় না”। 2,500 ফুট (775 
মিটার) উঁচু পাহাড়ি দুর্গই পরিণত হযেছিল বন্দী শিবিরে। 
1338 বঙ্গাব্দে (1931) এই জ্ঞেল দুর্গের বন্দীরা 
রবীন্দ্রনাথের 70 বছর পূর্তি উৎসব পালন কবেন-- 
পাঠান তাঁকে অভিনন্দন পত্র। ব্রবীন্দ্রন!থণ্ “নিশীথেবে 
লজ্জা দিল অদ্ধকারে রবির বন্দন/ পিগ্রর বিহঙ্গ বাঁধা, 
সঙ্গীত না মানিল বন্ধন" শীর্ষক কবিতা রচনা কবে তাদের 
প্রতি সম্মান জানান। এখন অবশা উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের 
অভাবে এই এতিহাসিক জেল দুগ ধারে ধীরে তলিযে 
যাচ্ছে মাটির নীচে। তিব্বতী উদ্থাস্তুদের আশ্রয় শিবিরও 
এটি, আর পাশের অরণ্যে গড়ে উঠেছে বক্পা টাইগার 
প্রজেক্ট। 1983-তে 779.26 বর্গকিষি বনাঞ্চল খিরে এই 
প্রকল্প রাপাধিত হয়েছে সঙ্কোশ ও মানস নদীর 
কাচমেন্টে। বাঘ ছাড়া এখানে আছে হাতি, বাইসন, বার্কিং 
ডিযার, চিতল হরিণ, সিভেট, লেপার্ড কাট, নানান 
ধরনেব পাখি ও সরীসৃপ। 1994-এর গণনা অনুযায়ী 
বাঘের সংখ্যা 29, চিতাবাঘ 61 আব হাতির সংখ্যা 851 

আসার সেরা সময় নভেম্বর থেকে এপ্রল। 
পর্যটকদের রাত্রিবাসের জন্য বেশ কয়েকটি 7911 আছে 
(রিজা, 6610 0760101, 80828710991 96581/6, 
20. 80001000921 ০0901 01 49105910001, 207 
7361221, 1: (03564) 256005) বা 84৪ 
71991 2109160০0 €551 01৬191017, 0.50-8--75., 
/810410০০21 ০০01৮ 48109819017, 91773612211 

এখান থেকে আরো যেতে পারেন রাজভাতখাওয়া 
জশেনের শেষ স্টেশন জয়ন্তীতে (16 কিমি) নেমে দুর্গম 
জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ি পথে ঘণ্টা দুয়েক হেঁটে প্রায় 


পশ্চিমবঙ্গ 


ভুটান সীমান্তে দুর্গম তীর্থ জয়ন্তীতে। একাম শক্তিপীঠের 
অন্যতম জয়স্ত্রীতে পড়েছিল সতীর বাম জঙ্ঘা। দেবী 
জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর। দুর্গম জঙ্গলের ভিতর পাহাড় 
চুড়ায তিনটি গুহা মন্দির। প্রকৃতি-সৃষ্ট চুনাপাথরের 
পাহাড়, তাতে গুহা। গুহার মাথা থেকে অবিরত পড়ছে 
জল। সেই চুন-কণা জমে বহু হাজার বছর ধরে গড়ে 
উঠেছে দেবীমূর্তি। প্রথম গুহায় ব্রহ্মা-বিধু-মহেশ্বর, 
দ্বিতীযটিতে পাগলা বাবা ভোলানাথ, এবং তৃতীয়টিতে 
মহাকালী। সব মিলিয়ে নাম মহাকাল মন্দির। শিবরাত্রির 
সমযে প্রচুর ধুমধাম তারপর সব সুনসান। 

এখান থেকেই বোডুয়ে নিন ভারত-ভুটান সীমান্তের 
সিনচুলী। অবশা যাঁরা ট্রেক করতে উৎসাহী, তাঁদের জন। 
এ ভাযগ' খুবই উপযুক্ত। ট্রেক করে পৌছে যান কপম 
উপত্যকা । বক্সা থেকে দূরত 20 কিমি। তবে এর জনয 
সীমান্ত পাঁর হতে হবে। 

আলিপুরদুযার থেকে আরও একটি জায়গা অবশাই 
ঘুর যাবেন! 48 কিমি দূরের ভুটানঘাট। পাহাড় অরণ্য 
মিলি এক অপরাপ প্রকৃতি। এ অভিজ্রতা ভুলবার শয়। 


উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমে ডূয়ার্স, পূর্বে 
অসম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বাংলাদেশ এবং জলপাইগুড়ি, 
পশ্চিমে বাংলাদেশ। কোচবিহার জেলাটি পিতুক্তাকার। 
স্বাধীনতা লাভের আগে কোচবিহার ছিল সামস্তবাজ্ঞা। 
মধ্যযুগে এর নাম ছিল কামতাপুর। কোচ মেচ ইত্যাদি 
পার্বভাজাতি এখানে বাস করে। কোচ উপজাতি থেকেই 
এখানের নাম কোচবিহার বা কুচবিহাল। রাজা বিশ্বসিংহ্‌ 
ছিলেন এখানের প্রধান হিন্দুরাজা। ভুটান পর্যস্ত তাৰ 
অধীনতা স্বীকার কবে। 1772-এ এক চুক্দির ফলে 
কোচবিহার ইতরেজের অধ্বীনতা স্বীকার করে। প্রাটানকাল 
থেকেই কোচবিহারের রাজভাষা ছিল বাংলা । একসময় 
কোচবিহারের সঙ্গে টানের লাণিজা চলত। 1949 এব 12 
সেপ্টেম্বর এখানের শাসনবাবস্থা ভাবত সবকারেব কাছে 
হস্তাডুরিত হয। এখানকার গ্রামণ্ুলিতে বাড়িগুলোর 
বিনাস লক্ষ করার মত। সমগ্র গ্রামবাসীরা মাটি থেকে 
কিছু উঁচুতে বীশের মাচার ওপর কুটির তৈরি করেন। 
অনেক সময় একটি বাড়ির চারটি কুটির চতুক্কোণ 
উঠোনের চারিদিকে বিনান্ত থাকে। দেয়াল হয় বাঁশের 


৪৩৭ 


বেড়ার। প্রায় সবাই ঝড়ম ব্যবহার করেন। 

এখানে দেখার মত হল কোচবিহার রক্ত প্রাসাদ, 
রাজ্বাদের আমলে নির্মিত কয়েকটি ঠাকুরবাড়ি, জৈন মন্দির, 
মসজিদ, গির্জা। বেশ কয়েকটি বড় জলাশয গোটা 
শহরটিকে সাজিয়ে তুলেছে। এদের মধ্যে সাগর দিঘি, 
বৈরাগী দিঘি এবং লালদিঘি খুবই মনোরম। র্প্রাসাদটি 
রোমের সেন্ট পিটার্সের স্থাপতোর আদর্শে 1887-তে 
নির্মিত। সারা বিশ্ব খুজে আসবাবপত্রে সাজানো হয়েছিল 
এই প্রাসাদ। তবে সাধারণ দর্শনার্থীর কাছে এটি উম্মত 
নয। এখানের প্রধান মন্দির কামতেম্বরী মন্দির 17 শতকে 
নির্ষিত। এর অন্য নাম গোসানীমারী মন্দির | জায়গাটির 
নাম কামতা। দিনহাটা থেকে বাসে % ঘণ্টা লাগে। মন্দির 
মালদহের একলাখি মসজিদের মত। মূর্তি নেই। 


হও নি ত্র পু এ পয ড ও ৭ ছি ও পু ড ওড ৬ ক টি ॥ তত শন ঠ& ন্ট ওঠ শিক 


কোচবিহার জেলা 
: আয়তন 3.387 বর্গকিমি; জনসংখ্যা 24.78,280, 
* পুরুষ 12,71,715, মহিলা 12,06,565,; 


- জনসংখ্যার ধনত্ব 547 প্রতি বর্গকিমিতে, শহরবাসী : 
- 9.109%। 

এখানে আসার জনো হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে ট্রেনে 
আসতে পারেন। ট্রেন আসছে কামরাপ, তিস্তা-তোর্সা, 
উত্তরবঙ্গ এক্স, গুয়াহাটি-ত্রিবাহ্জরম এক্স প্রভৃতি। নামতে হবে 
নিউ কোচবিহারে । তারপর ধরুন রিকশা শহরে আনান 
জন্যে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের রকেট সার্ভিস নৈশযান 
বাস আসছে কলকাতা থেকে রাত 8.0০0 ছেড়ে পরের দিন 
বেলা 11.00। আসছে বারাসত, কৃষ্ণনগর, মালদা, 
বহরমপুর, জলপাইগুড়ি হয়ে। জলপাইগুড়ি থেকেও 
দিনহাটার বাস ধার (কোচবিহার আসতে পারেন। কলকাতা 
থেকে দুপুর দৃাটায ছেড়ে বাস আসছে দিনহাটাতে। 
শিলিগুড়ির তেনজ্জিং নোরগে বাস টার্সিনাস থেকে নিয়মিত 
প্রভৃতি ভায়গা ঘোকেও কোচবিহার যাবার বাস পাবেন। 
09 স্টেশনে নেমে (দ্র শিলিগুড়ি কেমন করে আসবেন) 
দিনহাটাগামী বাসে করেও কোচবিহার আসতে পারেন। 
কোচবিহারে থাকতে চাইলে পাবেন বেশ কয়েকটি হোটেল। 
সবই সাধারণ মানের, তবে খারাপ নয়। আছে 2৪11 
10191, 1100 119191, ০০০০1198121 110161 প্রভৃতি 
ছাড়া ভেলা পরিষদের 911, 24018, 011 এবং পুরসভা 
পরিচালিত 1758111211095। 


৪৩৮ 


পাজাব 


1947-4এ ভারুতবিভাগের ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে 
পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ এবং ভারতের সঙ্গে পূর্ব অংশ 
যুক্ত হয়। 1956-য় পাঞ্জাবের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয় 
'গেপসু" রাজ্য । 1966-তে পাঞ্জাবিভাষী ও হিন্দিভাবীদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিচার করে পাগ্জাব আবার পাঞ্জাবি সুবা 
ও হরিয়ানা-- দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। অবশ্য 
কয়েকবার পরিবর্তনের পর দুটি রাজ্যেরই রাজধানী হয় 
চশ্তীগড়। পাঞ্জাবের সমভূমি সিদ্কু-গঙ্গার পলি দিয়ে গড়া। 
রাজ্যের জলবায়ু গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু ও শীতকালীন 
ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। ফলে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গর ও 
শীতকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা 350 
থেকে 45৭০-এর মধ্যে থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা নেমে 
যায় 140 থেকে ০ পর্যস্তি। বৃষ্টি হয় জুলাই থেকে 
সেপ্টেম্বরের মধো। 

পাঞ্জাবের একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। এটি 
পঞ্জনদ রাজোর অন্ত্ূক্ত ছিল প্রাচীনকালে। বৈদিক 
আর্যগণের লীলাক্ষেত্র এই পাপ্তাবে যুগে যুগে শক হুন- 
দল পাঠান মোগল'-_ পারসিক, স্কাইধিয়ান (শক), 
গ্রিক, আরব, মোঙ্গল, আফগানরা 'এসেছেন। বহুবার 
এদেশ বহিরাক্রমণের শিকার হয়েছে। পঞ্চনদের এই ভূমি 
কখনো “সপ্তসিষ্ক'র দেশ নামেও উল্লিখিত হয়েছে। 
পারসিকরা বলতেন, “হাফ্তা হিন্দওয়া'। গ্রিকবীর 
আলেকজান্ডার ডাকতেন 'পেন্টোপোটেমিয়া”। পঞ্চনদের 
দেশ এখন বিভাগের ফলে তিন নদের দেশে পরিণত। 
স্বাধীন শিখরাজা রণজিৎ সিংহ এখানেই তার রাজত্ু 
স্থাগন করেন। 

জলব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে পাঞ্জাব আজ্জ 
কৃষিকার্ধে খুব উন্নত। ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প আজ সুখ্যাত। 
এখানের যাতায়াত ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। 
50,362 বর্গকিলোমিটার আয়তনেব্র এই রাজ্যে 
বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় 2.5 কোটি-_ 2,42,89,296 
(2001)। এর অধীনস্থ 17টি জেলা হল: গুরুদাসপুর, 
অমৃতসর, কাপুরথালা, জলম্ধর, ফিরোজপুর, ভাতিগা, 
পাতিয়ালা, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, সাংরুর, যোগা, 
ফরিদকোট, ফতেগড় সাহিব, মানসা, মুক্তশ্বর, নবন শহর 
এবং বূপনগর। 

প্রধান ভাষা পাস্তাবি। ইংরেজিও চলে। নানা 
উৎসবের মধ্যে শিবরাত্রি ও দশেরা উল্লেখযোগ্য। এদের 
গ্রাম্য নাচ, শীতকালে আগুন জ্বালিয়ে নাচ এবং বৈশাখী 


উত্সবের বানজার ও ভাঙরা নাচ দেখার মত বিষয়। কেশ, 
কৃপাণ, কম্কণ, কষ্ক এবং পাগড়ি-_ পান্ত্রাবি শিখের অবশ্য 
পরিধেয়। 
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1947-এ ভারত স্বাধীন হয়েছে; জন্ম হয়েছে 
নতুন ব্রাষ্ট্র পূর্ব পাঞ্জাবের। রাজ্য হয়েছে; দরকার 
প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোর জন্য রাজধানীর । তার উপর 
এখানে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হ-হু করে আসছেন 
উদ্ধাস্্রা-_ তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও খুব বড় হয়ে 
দেখা দিয়েছে। অতএব একটা খোলা জায়গার প্রয়োজন । 
সেই মত একটা সঠিক স্থান নির্বাচনের জনা একটি কমিটি 
বসানো হল। তারা তিনটি স্থান নির্বাচন করলেন। তার 
মধ্যে একটি ছিল শিবালিক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে খারার 
তহসিল। অবস্থান, জমির উর্বরতী, জলের উৎস, 
গৃহনির্মাণের দ্রব্যাদির সহজলভ্যতা এবং প্রাকৃতিক 
পরিবেশের কারণে এই জায়গাটিতেই জম্ম নিল চণ্ডীগড় 
শহর! একেবারে সুখ-সুবিধাসহ ভারতের প্রথম 
সুপরিকল্পিত এই শহরটি গড়ে উঠল বিশ্ববিশ্রুত ফরাসি 
নগর-পরিকল্পক ও স্থপতি লে করবুজিয়ে (61. 1.6 
০01005191)-_ আসল নাম পিয়েরি জিনেরেত (61975 
48811919))-এর সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী। তার সঙ্গে 
সহযোগিতা করলেন ভারতীয় স্থপতিবৃন্দ ছাড়াও ব্রিটিশ 
স্থপতি দম্পতি ই. ম্যাক্সওয়েল এবং জেন বি. দ্র (6. 
18)9/911 & 32178 8. 0168)। গড়ে উঠল 47-টি 
সেক্টরে বিভক্ত এক আধুনিক শহর 1953-তে 114 বর্গ 
কিমি (9,000 একর) জমির ওপর। অধিবাসীদের হাতের 
নাগালের মধ্যে প্রত্যেক সেক্টরে অবস্থিত হল বিদ্যালয়, 
দোকান, উদ্যান প্রভৃতি। প্রতি দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে 
স্থাপিত হল বাণিজ্যকেন্দ্র। শহরের মাঝখানে স্থাপিত হল 
50 ফুট (15 মিটার) উঁচু একটি স্তপ্তের ওপর একটি 
হাত, একটি খোলা তালুব প্রতীক চিহ-_ যা একই সঙ্গে 
আকাশ এবং মানবজাতির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে চলেছে। 
সবচেয়ে বড় কথা এই "সুন্দরী নগরী'তে গগনচুশ্বী কোনো 
প্রাসাদ নেই, আবার কোনো বন্তিও নেই৷ কোনো 
বাসভবনই তিনতলার বেশি উচু নয়। প্রতিটি সেক্টর 
স্বযংসম্পূর্ণ। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা দুটি রাজোরই রাজধানী 


৪৩৯ 


7 


চণ্তীগড় 


রা 








সুখনা ছদ 
রি 
| 
|]. 
হলিডে ট্যুরিস্ট বা 


ূ 
টি 
ৰ 
| 
এ 
| | 
1 
| 
জব 
মেহফিল 
জলি েগা 
্‌ ূ 
২] 
| ! 
| 
ৃ 





ত্র : 


সর ২২ 





র 
্ | ূ 
০ 1 নি 


০৮৪ 7 32452-25-8535:-48, কি এ ১০৪৮৮৯৯৯৪৮০ 
পিস পক তি এ টনি সি উল শি, তা শা রর 
- - টির উট ই ই 
ডি? রি নাঃ ১২ 5৮7 [ 
1 


7৮- ৮ 
[ 
রে 
৫ | 
৩৫221 
২ কেইর ২৩ 
ভিডি 


/ 

১ 

(প্রলে কর্ণ 

টার 

ট 
টুল কিট ২ | 





2 
্ 





০২০ || /।₹ 21 রী 
১ ০7118 & ১1] 1 ১. ১৯_& 


শসা সপ হ 
শি পি পচ পপ ৪ 
পপ 
 স্প্০ 





৪5৪8০ 


এই আধুনিকতম শহরটি। 

এখানে কখন আসবেন : 304 থেকে 366 মিটার 
উচ্চতাসম্পয়ন এই শহরের উচ্চতম তাপমাত্রা 45৭০ এবং 
নিম্নতম তাপমাত্রা 1.7০01 অর্থাৎ গ্রীষ্ম এবং শাত দুইহ 
প্রথর। বৃষ্টিপাত 111.4 সেমি। কাজেই এখানে বেডাতে 
আসার সেরা সময় আক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে। শীতে 
এলে গরম পোশাক অবশ্য আনবেন। 1991-এব 
(লাকগণনা অনুসারে জনসংখ্যা 57,400 | 
কেমন করে আসবেন : বিমানে : 
ও প্রতিদিন দিলি থেকে সোভা 1 

চু বিমান আসছে এখানে । জম্মু 

থেকে 1 প্লেন আসছে সোম আর বৃহস্পতিবার ছাড়া। 
আসছে লে থেকে সোম ও ধৃহস্পতিবাবেই। দিল্লি থেকে 
উড়ে আসতে সময় নেয় মাত্র 1 ঘণ্টা। 

রেলপথে : হাওড়া থেকে মোজা ট্রেন আসছে 2311 
কালকা মেল 19.40 ছেডে দিলিতে পরদিন 19 50 হয়ে 
চগ্তীগড়ে 3.25. কালকা 5.001 এটি আবার চত্ডীগ্ডে 
1.10 ছেড়ে দিলিতে 7.30 এসে হাওডায পরের দিন 
6.45-এ। দিল্লির সঙ্গে চণ্ডী গড়কে যুক্ত করেছে হিমালয়ান 
কুইন এক্সপ্রেস ট্রনটি দিল্লিতে 5.05 ছেড়ে চণ্তীগড়ে 
10.201 এটি কালকা যায 11 201 নিউ দিল্ি-চণ্ডীগড় 
শতাবী এক্সপ্রেস 7.40 দিল্লি ছেডে চণ্ীগড় আসছে 
11.00 আর দিল্লি-কালকা শতাব্দী এক্সপ্রেস 1715 
ছেড়ে আসছে 20.201 কালকা পৌছয় 21.15 দিল্লি 
থেকে চণ্তীগড় 244 কিমি দৃবে। ভিওয়ানীর সঙ্গে যোগ 
রেখেছে একতা এক্স। বুধ ও রবি ছাড়া হাতিয়া হয়ে রীচি 
থেকে চণ্তীগড় আসছে চি এক্স। শহব থেকে রেল 
স্টেশনটি ৪ কিমি দুরে। 

সড়কপথে : চণ্তীগড থেকে বাস ছুটছে পাতিয়ালা, 
অমৃতসর,. কুলু-মানালি, সিমলা, জন্মুশ্রীনগর, 
সাহারানপুর, পাঠানকোট, ধরমশালা, নাঙ্গাল প্রভৃতির 
দিকে। চণ্ডীগডের 17 সেইটরের মেন বাস স্টান্ড থেকে 
বাস চলছে। দূরত্ব (কিলোমিটারে) : দিল্লি 250, সিমলা 
117 নাঙ্গাল 104, অমৃতসর 234, কুলু 281, মানালি 
321, আগ্রা 441, বন্্রীনাথ 629, শ্রীনগর 692, ভাকবা 
116, কসৌলি 771 নিয়মিত বাস চালাচ্ছে পাঞ্জাব 
রোডওংয়জ, হরিয়ানা রোডওয়েজ, হিমাচল প্রদেশ 
রোডওয়েজ এবং আস্বালা বাস সিন্ডিকেট। চণ্তীগড-দিল্লির 
মধ্যে প্রতিদিন ডিলাক্ঝ এবং এযার-কাণিশনড বাসও 
চলছে। চণ্ডীগড় থেকে নাঙ্গাল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস চলছে 
5.35 থেকে শুর করে 18 35 পর্যস্ত। কসৌলি ও 
পিঞ্জোর গার্ডেনেও নিয়মিত বাস চলছে। স্থানীয় বাস, 
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সাইকেল ব্রিক্সা, টাউাও চলছে। 


০১, কোথায় উঠবেন : সব সেক্টুরেই 
রা রর 
সেক্টরেই হোটেলগুলি যেন 


সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমরা সেক্টর অনুযায়ী খবর 
জানাচ্ছি, 2নং সেক্টরে-- 2 নং কোঠিতে হরিয়ানা পর্যটন 
দপ্তরের 70 911 (27912540321) 9৯০ ৩০০ 
00 ৪৫০-৭০০, 10 নং সেররে-_ 01921010711 
00171৬1৮/ (ঠি? :2740544) 580 ২৯১০০ 
৩,2৫০.080  ২,৫৫০-৩,৫৫০; 22 নং সেক্টরে 
07217010911 110151 (21: 2703690) 0 ৪৫০ 
090 ৬৫০১ 170191 7102011) (21: 2707571) 
580 ৬৬৫, 080 ৯৫০ সুইট ১০০; 110161 
78118] (61. 2109891) 5 ৫৫০0) ৫০০. 90 
৯৭৫ 0)/০ ১২২৯৫110161 1075 98 ৩৫০ 088 
৫৫০ 380 ৮৫০ 080 ১১০০১110151 01121 5 
৩০০ 0 8০০ 98০ ৬২৫ 080 ৮২৫ 110161 
[01//509910 5 ২২৫ 0 ৩৭৫ 90০ ৫২৫ 0/০ 
৭২৫৭1710161 ১1170015889 ৩৭৫ 088 ৫৭৫. 
10161 /81101 (21127266098) 088 ৬%০ 090 
৫২৫; উদ্যোগ পথে 10161 90110821 (21 
2741335) 980 ১২৫০08০ ১৫৫০-১৭৫০11০- 
191 581181 588 ২৫088 ৫৫০-৪৫০; 26 নং 
সেক্টরে মধ্যমমাগে 1710191 518310811. (21 
2740840) 940 ৮৫০00 ১৩০০5 35 নং সেক্টরে 
[0110101'51719191 50০ ৪৫০ 10040 ৬৫০; 71175 
|1181781101791 (71 :2531733) 080 ৬৫০-৮০০; 
10191 16901 (717. 2733366) 980০ ৫৭৫ 080 
৮০০। সরকারি কর্মচারীদের জন্য আছে 5নং সেক্টুবে 
21150 0110811110439, €নং সেরে (1101 761- 
1001 51916 01. 9নং সেক্টরে 20190 0171, 10নং 
সেরে 51516 941 (751/215), 18নং সেক্টরে 91516 
94 (3.5) পঞ্চায়েত ভবনে এবং এখানে 7251012)21 
9128481, 21নং সেক্টরে 9911 911 ছাত্রদেব জন্য 
এবং স্বল্প খরচে থাকার জনা আছে 11নং সেক্টরে 110 
((কবলমাত্র পুরুষ সদসাদের জনা ), +//0/ ( কেবলমাত্র 
মহিলা সদসাদের জন্য), 10018. 1101058/ 110116 
(দলবদ্ধ ছাত্রদের জন্য) 24 নং সেক্টরে; ধরমশালা 15নং 
সেক্টরে 0191191 নিজ 01818115818, 18নং সেক্টরে 
9001 421) 01212112581) 22 নং সেক্টরে 9০০এ 
01912115912, 26 নং সেইরে 58591709181 
এর মধো সুদ ধরমশালায় ঘর-প্রতি ১০ ও ডর্মিতে মাত্র 


পাঞ্জাব 


৬। থাকা এবং যাতায়াত সম্পর্কে যাবতীয় খবর পাবেন 
17নং সেক্টরের বাসস্ট্যান্ডে ট্যুরিস্ট ব্ুরোতে। ০11 
1105161 আছে রূাপনগর-এ নতুন বাস টার্মিনাসের কাছে। 
জন প্রতি ২০ (রিজা: /910917, 7340 1392, 
ন0021। 71120, ঠা: 2209350) এখানে 13 নং 
সেক্টর বলে কিছু লেই কিন্তু। আন্লাকি বলে? 

কী কী দেখবেন এখানে : লে করবুজিয়ে এমন 
অভূতপূর্ব পরিকল্পনা করে শহরটিকে চারটি প্রধান কেন্দ্রে 
ভাগ করে সাজিয়েছেন যে শহরেরর চারটি বিশিষ্ট চরিত্র 
যেন গড়ে উঠেছে। হাইকোর্ট, সেক্কেটারিয়েট, বিধানসভা, 
ইপ্সিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গাদ্ধিভবন-_ এ 
সবের একত্র স্থাপতা ভারতের আর কোথাও আপনি 
দেখতে পাবেন না। 1950 সালেই সেক্রেটারিয়েটটি 
তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকা। এটি শহরের সবচেয়ে দীর্ঘ এবং উচ্চ ভবন। 42 
মিটার উঁচু এই বাড়িটি ৪ তলা। দেখার সময় 9.00- 
16.301 ওই একই সময়ে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮ হাজার 
টাকা খরচে তৌর হয়েছিল 100 বর্গমিটার আয়তকার 
বিধানসভা ভবনটি। পরাবন্ত আকারে এই বাড়িটির 
'ফোরাম*ট যেন নিরাপদে লুকিয়ে আছে এবং উপরের 
পিরামিডের মত চূড়ার একটি ধার যেন মেরুপ্রভা বিকিরণ 
করছে। অনবদ্য এর স্থাপত্যকর্ম। হাইকোর্ট ভবনের 
প্রতিটি স্তপ্তে, কডি-বর্গাতে স্থাপতা-সৌন্দর্য। একতলায় 
বসছে আদালত, তার উপরে অফিসগৃহ। মাথার ছাদ 
যেন ছাতা খুলে রয়েছে 18.29 মি. উচু স্পানেক ওপর 
ভর করে। আব দেওয়ালে কাঠের কারকার্যময় পরদাগুলি 
এটিকে শব্দরোধী করে তৃলেছে। এই হাইকোর্টের কাছেই 
শহরের একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একটা কংক্রাটেব 
পাদানির উপর থেকে ঝোলানো ইস্পাতের পাতের ওপরে 
হাত এবং খোলা তালুর প্রতীকটি দেয়া-নেওয়ার এক 
রূপক। 14 নং সেক্টর জুড়ে রয়েছে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় 
ভবন। এখানের আধুনিক ছাত্রাবাস, প্রেক্ষাগৃহে পাঠচর্চা, 
মূল্যবান গ্রন্থাগার, আর্ট গ্যালারি-_ সবই খুঁটিয়ে দেখার 
মত। এরই কেন্দ্রে রয়েছে গান্ধিভবন__ যেন চারপাশের 
জলাশয়গুলির মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। ক্যামেরা 
ক্রিক করুন, আপনার সংগ্রহে একটি সেরা ছবি জমা পড়ে 
যাবে। টীপ ক্যান্টিনে গিয়ে ক্লাড়ি এবং ক্ষুধা দুই-ই দূর 
করুন অল্প খরচে। এখান থেকে একটু এতে ইরিনা 
কলেজ যাবার পথে গোস্টগ্্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব 
মেডিক্যাল সায়েজে নেহরু হাসপাতালের বিশালতা দেখে 
অবাক হবেন। এতে 1 হাজার শয্যা রয়েছে 5 তলা জুড়ে! 

দ্দিনিসপত্র কিনতে চান? চলে যান 17 নং সেক্টরে 
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সুপার বাজারে। এখানেই তো প্রধান বাস স্টান্ডটি। 
আরো রয়েছে জেলা আদালত, প্রধান পুলিশ থানা, ফায়ার 
ব্রিগেড হেডকোয়াটরি, গোটা শহরের 4টি সিনেম। হলের 
মধ্যে এখানেই 4টি, রেস্টুরেন্ট এবং পায়চারি করার প্রশস্ত 
স্থান। ব্যস্ততা এবং অলসতার এমন সমন্বয় আর কোথাও 
দেখা যায় না। সত্যি কথা বলতে এখাতে 300 একর 
জুড়ে একটা উপত্যকার নামই অলস উপতাকা-_- 1.81- 
5018 ৬৪|৪/। এখানের সবুজ আত্তর বুঝি এখনো 
কুমারী বয়ে গেছে। এর মধো রয়েছে সুখ্যাত রোজ 
গার্ডেনটি। 16 সেক্টরে 30 একর জমিতে এশিয়ার বহ€ম 
গোলাপ বাগিচাটিতে ফুটছে 1,500 রকমের গোলাপ। 
যদি ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মধ্যে এই জাকির গোলাপ 
বাগিচায় (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নামে) আসেন তবে গু 
আনারের খুশবুতে আপনি যে মশগুল্‌ হবেন-__. এ বিষয়ে 
আর সন্দেহ কি? এই উপত্যকায় আরো কয়েকটি ছোট- 
বড় বাগিচা বয়েছে-_ শাস্তিকুস্তর, মুনলাইট গার্ডেন, 
বোগেনভিলিয়ার বাগিচা এবং দুর্লতদর্শন গাছের বাগান। 
জানি না নন্দনকানন এর চেয়ে সুন্দর কিনা। 

আরো বাগান দেখার ইচ্ছে? তবে চলুন স্থানীয় 
অধিবামী নেকাদের হাতে গড়া রক গার্ডেনটিতে। এবন 
অবশ্য সরকারি তদারুকিতেই রয়েছে এই বাগানটি। 
নেকচাদ হাতের কাছে ফত রকমের পাথর, পাথর-কুচি, 
নুড়ি পেয়েছিলেন সব এক আশ্চর্য যাদু দিয়ে সাজিয়ে 
তুলেছিলেন 6 একর জমির উদার বিস্তারে। পৃথিবীতে 
এমন বাগান আর কোথাও নেই। গ্রীষ্মে খোলা: 9.00- 
13.90 এবং 15.00-19.001 শীতে খোলা থাকে 
9.00-13.00 এবং 14.00-18.001 

যখন 10নং সেক্টরে যাবেন অবশা দেখে আসবেন 
সরকারি যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারিটি। এখানে সমসাময়িক 
চিত্রশিক্প এবং কাংড়া, রাজস্থানী এবং মুঘল শিল্পধারার 
নানা নির্দশন সংগৃহীত হয়ে রয়েছে। সোমবার বন্ধ। 
অনাদিন খোলা থাকে 10.00-16.301 আর অবশ্যই 
মানবজীবনের বিকাশের ধারা বিষয়ে যদি প্রত্ুতাত্তিক 
নির্শশিন থেকে জানতে চান তবে ওই একই সময়ের মধ্যে 
দেখে নেবেন যাদুঘরটিও-_ মিউজিয়াম অফ এভোলিউশন 
অফ লাইফ। ছবি রয়েছে 17নং সেক্টরের 4নং-এ 
সমসাময়িক শিল্প সংগ্রহের আকর-এ। এখানে ছবি ও 
শিল্পদ্রব্যের বিকিকিনিও হয়। এমন ছবির সংগ্রহ অবশ্য 
পাপ্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস মিউজিয়ামেও 
আপনি দেখে এসেছেন হয়ত। 

শহরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 6নং সেক্টরে যখন যাবেন 
অতি অবশ্য শুখনা লেকটি দেখে আসবেন। দেখবেন শুধু 


৪88৪৭ 


কেন, লেকের পাড়ে যে ক্লাবটি রয়েছে সেখানে ঘণ্টায় ৪০ 
চুক্তিতে শিকারা, ২৫ চুক্তিতে প্যাডেল বোট, বা ১৬ 
চুক্তিতে বহিচ নৌকো ভাড়া করে স্বুরে বেড়ান মহানন্দে। 
যদি ঘুরতে ভাল না লাগে আর দলবদ্ধ ভাবে থাকেন 
সেরে নিন এদিনের পিকৃনিক। তবে হ্যা, সোমবার কিন্তু 
যাবেন না-_ লেক সেদিন বন্ধ। 

আর কোথায় যাবেন এর কাছে-দুরে-_ 


পিঞ্জোর 


চণ্তীগড় থেকে 20 কিমি দূরে মোগল ও রাজস্থানী 
স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে যাদবিস্ত্র গার্ডেন্স বা 
পিল্জোর উদ্যানটি। সম্রাট গুরংভীবের স্থপতি নবাব 
ফিদাই খান 17 শতকে এর পরিকল্পনাটি করেছিলেন। 
চণ্ীগড়কালকা রোডের ওপর এই উদ্যানের স্থানেই নাকি 
একদা পঞ্চপাণ্ডব বনবাসের সময় বাস করোছ্ছলেন। 
তখন এর নাম ছিল পঞ্চপুর, তা থেকেই হয়ত হয়েছে 
পিপ্লোর। এই সুন্দর জায়গাটি পাগুবদের এতে ভাল 
লেগেছ্লি যে রাজ্যলাভের পরেও তারা এখানে প্রায়ই 
বেড়াতে চলে আসতেন। 17 শতকে আবার এটি সাজানো 
গোছানো হয় ফিদাই খানের যত্রে ও লালনে। বিশাল 
চতুর, একই ধরনের জলাশয়, প্রাণোচ্ছল ফোয়ারা জার 
ঘাসের সবুজ গালিচা পেতে বাগান সাজালেন। কিন্ত 
হায়, রাজনীতির খেলায় একদা এটি পরিত্যক্ত হল। 
অনেক পরে পাতিয়ালার মহারাজার যত্ে পুনশ্চ এটির 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। এখন তো ছুটি কাটানোর এমন সুন্দর 
জায়গা দুর্লভ। ছুটির দিনগুলিতে তাই চণ্তীগড় থেকে 
নিয়মিত বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে থাকার 
জন্যে উদ্যানের 110110100.191179990101-এর অধীনে 
একটি 08 আছে। প্রতিদিনই উদ্যানটি খোলা থাকে। যদি 
08-তে শা থাকা যায় তবে 38101121091) 979931 
19151 বা 84499110921 110191-এ এসে থাকুন। ভাড়া 
জনপ্রতি ২৫০-৫০০। আর এখান থেকে 2 কিমি এগিয়ে 
11-14 শতকের পঞ্চায়তন ঢঙের মন্দির তীমাদেহীর 
মন্দির-ও যেতে পারেন। দেখতে পাবেন মাটি খুঁড়ে এখানে 
কেমন পাথরে-কৌদা দেবমূতিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। 

মনসাদেবী বা চণ্ডীদেবীর মন্দির দুটি রয়েছে 10 
কিমি দূরে। এ দুটি অবশ হরিয়ানার কাছেই পাঁচকুলা 
নামে একটি শহরের কাছে। চণ্তীগড় স্থাপিত হবার আগে 
থেকেই এ দুটিতে জনসাধারণ পুজো দিয়ে আসছেন। আর 
এই চণ্তীমন্দিরের নাম অনুসারেই চশ্ীগড় নাষটি 


ভারত ভ্রমণ 


এসেছে__ এটা জেনে রাখা ভাল। চণ্তীগড়-পাতিয়ালা 
সড়কের ওপর চণ্ডীগড় থেকে 15 কিমি দূরে গড়ে উঠেছে 
ছাতবীর চিডিয়াখানাটি! এখানে গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল 
টাইগার, দেখতে পেয়ে মনে হবে যেন আত্মীয়-সাক্ষাৎকার 
হল! এছাড়া হিমালয়ের কালো ভালুক আর অজশ্র পাখ- 
পাখালির মেলা আপনার অবসর সময়কে নন্দিত করবেই। 
সবদিনই খোলা । অতএব চলে আসুন। দর্শশী ৩ মাত্র। 

নাঙ্গাল: ভাকরা বাঁধের কথা হিমাচল প্রদেশ প্রসঙ্গে 
বলে এসোই। মুল বাধটি সেখানেই। আর নাঙ্গালের 
সমতল ভূমিতে রয়েছে এর একটি সাব-স্টেশন। এখানে 
শতদ্রু বাধের একটি ধারাকে 1.100 ফুট (340 মিটার) 
বাঁধ দিয়ে 64 কিমি দূরে শিবালিক পাহাড়ের মাঝখান 
দিয়ে বইয়ে গাঙ্গওয়াল ও কোটলায় বিদুৎ তৈরি করা 
হচ্ছে। গড়ে উঠোছে একটি রাসায়নিক সার-কারখানাও। 
103 কিমি দূরের নাঙ্গালে সোজা ট্রেন আসছে দিলি থেদক 
হিমাচল এক্স, আশ্বালা থেকেও আসছে ট্রেন। আর 
চণ্ডীগড় থেকে বাসন্ট্যাক্সি চলছে হামেশা। বাস আসছে 
আশ্বালা, জলম্ধর, দিলি, ধরমশালা, পাঠানকোট, 
পাতিয়ালা, মানালি থেকেও 1 থাকুর জন্যে 7০051 
08, 911, 011 ইতাদি আছে। 


কন্ডাকটেড টার 

চণ্ডীগড় পর্যটন বিভাগ ট্রারের আর ভাড়া দেবার 
জনো 37 আসনের ডিলাক্স কোচ এবং 8 আসনের 
মাটাডোর ত্যানের ব্যবস্থা রেখেছেন। এ দুটির যথাত্রদমে 
20 ও 5টি আসন ভরতি হলেই ট্যুরের ব্যবস্থা হয়ে যায়। 
গোটা কোচ ভাড়া করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরা 15% ছাড়া 
পান। কন্ডাকটেড ট্যুরের জন্য যোগাযোগ: 
0191101091100151,1101091 160007159 ৬ 
০৪০০1 10 (7: 544882) বা 021701021 
108191 11101798001 006, (5818121 805 
90210, 98010117 (2 : 703839)। ট্যুরগুলি হল : 
শহর দর্শন, ছাতবীর চিড়িয়াখানা, পিপ্রোর উদ্যান, 
মনসাদেবীর মন্দির হয়ে পিঞ্জোর, মনসাদেবী মন্দির, 
ভাকরা বীধ/নাঙ্গাল/গোবিন্দসাগর লেক/ রোপার বেটি 
ক্লাব/আনন্দপুর সাহেব। সিমলা (1 দিন), রায্রে থাকলে 
চৈল হয়ে, তিনরাত্রির জন্যে কুলু-মানালি, কসৌলি, 
অমৃতসর। 


অমৃতসর 


চণ্তীগড় পাগ্াবের রাজধানী হলেও পবিত্র ও 
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প্রধান শহর হিসাবে খ্যত হল অমৃতসর। মুসলমানদের 
মক্কা, হিন্দুদের কাশীর মতই শিখদের কাছে অমৃতসরই 
পবিত্রতম স্থান। তৃতীয় শিখগুরু অমরদাসের (1552- 
1574) উত্তরাধিকারী ও জামাতা গুরু রামদাসকে 
(1574-1581) সম্রাট আকবর শ্রদ্ধাবশত 1577 
ধ্রিস্টাব্দে একটি ছোট পুকুরসমেত যে একখণ্ড জমি দান 
করেন, তারই ওপর রামদাস ভবিষ্যৎ অমৃতসর শহরের 
ভিত্তি স্থাপন করেন। ছোট জলাশয়টি সংস্কার করে তিনি 
বৃহৎ সরোবরে পরিণত করে নাম দেন অমৃতসরোবর বা 
'অমৃতসর'। তা থেকেই জায়গাটিও এই নামে পরিচিত 
হয়ে যায়। আগে এর নাম ছিল চকগুরু রামদাস বা 
রামদাসপুর। রামদাসের সুযোগা পুত্র পঞ্চম গুরু 
অর্জনদেব (1581-1606) সরোবরের মাঝখানে 
শিখদের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র হরিমন্দির নিমণি করলে 
ধীরে ধীরে এখানে একটি শহর গড়ে ওঠে এবং মুসলমান 
আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘাঁটিতে পরিণত হয়, যদিও বহুবার 
এখানে মুসলমান অভিযান সংঘটিত হয়। 

19 শতকের শুরুতে এটি রণজিৎ সিং-এর 
অধিকারে আসে। একসময়ে আমেরিকা থেকে আসা 
একদল ভারতীয় বিপ্লবী (1914) অমৃতসর থেকে 
মাতৃভূমির বন্ধন মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরে 
এখানেই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা সংঘটিত হয়। কার্পেট, 
শাল, পশম, রেশম শিল্পের স্থান অমৃতসরে আসার জন্যে 
বৈশাখী উৎসব, দেওয়ালি উৎসব-_- যে কোনো লময়ে 


আসুন। 
জজ দিল্লি থেকে 2 ঘণ্টায় উড়ে 
শি আসা যায় এখানে। চণ্ডীগড়, 
জম্মু ও শ্রীনগর এমনকি লন্ডন, কাবুল থেকে প্লেন আসছে 
এখানে। 
রেলে: ট্রেন আসছে এখানে শিয়ালদহ 11.45 ছেড়ে 
জন্মুতাওয়াই এক্স আসানসোল-ধানবাদ-গয়া- 
মুগলসরাই-কাশী-লাক্সার-আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে 
জলম্ধর সিটিতে 3.30; হাওড়ায় অমৃতসর মেল 20.00 
ছেড়ে ওই একই পথে 9.40, অমৃতসর এক্স 13.15-য় 
ছেড়ে পরদিন 9.0০0-টায়। দিল্লিতে বিভিন্ন জাযগা থেকে 
ট্রেন এসে যাচ্ছে অমৃতসরের উদ্দেশে। 22.45 দাদার 
ছেড়ে নিউ দিলিতে ছাড়ছে 5.10-এ দাদার-অমৃতসর 
এক্স, পানিপথ-কার্নাল-আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট ছুঁয়ে 
অমৃতসর পৌঁছয় 16.50; দিল্লিতে 12.10 ছেড়ে ফ্লাইং 
মেল 19.45 অমৃতসরে : শতাব্দী এক্সপ্রেস 16.30 


কেমন করে আসবেন: বিমানে: 


৪৪৩) 


পৌছচ্ছে 22.051 শান-ই পাণ্তাব এক্সপ্রেস 6.10. 
নিজামুদ্দিশ ছেড়ে 10.00 আশম্বালা হয়ে অমৃতসর 
14.15। মুম্বাই সেব্ট্রালে 21 30 ছেড়ে গোল্ডেন টেম্পল 
মেল দিল্লিতে 19.00 ও অমৃতসরে 6.25; বান্ত্রা থেকে 
পশ্চিম এক্সপ্রেস 11.35-এ ছেড়ে দিলি পৌছচ্ছে 10.35- 
এ, আর অমৃতসর পৌছচ্ছে 19.25-এ। টাটাতে 14.10 
ও মুরিতে 16.45 ছেড়ে হাতিয়া্/টাটা পাঠানকোট এক্স 
নিউ দিল্লিতে 20.15 এবং অমৃতসরে 5.35 পৌছে 
পাঠানকোট যাচ্ছে 8.50 মিনিট; নান্দেদ সো ম. বৃ. শু. 
শ. 8.30 ছেড়ে অমৃতসর এক্স নিউ দিল্লিতে 13.20 ও 
অমৃতসরে 21.251 এ ছাড়া লুধিয়ানা-জলন্ধর ইত্যাদির 
মধো ট্রেন চলছে স্থানীয়ভাবে। এছাড়া অমৃতসন স্টেশন 
থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের লাহোর শহরে যাচ্ছে- 
আসছে ইন্দো-পাক সমঝোতা এক্সপ্রেস। সকাল 9.30 
অমুতসর ছেড়ে লাহোর পৌছচ্ছে 13.35 মিনিটে (এখন 
বন্ধ)। 

বাসে: পাণ্রাব রোডওয়েজ নিয়মিত বাস চালাচ্ছে 
অমৃতসর থেকে দিল্লি, চঞ্জীগড, আম্বালা, জলম্ধর, জন্ম, 
কাটরা, পাঠানকোট, মান্তী, ডালহৌসি, মানালি প্রভৃতি 
স্থানের মধ্যে। অমৃতসর থেকে সড়কপথে দূরত্ব : দিল্লি 
441 কিমি, চণ্তীগড় 284 কিমি, আম্বালা 225 কিমি, 
জলন্ধর 65 কিমি, জন্মু 219 কিমি, কাটরা 305 কিমি, 
পাঠানকোট 112 কিমি, মান্তী 320 কিমি, ডালহৌসি 
190 কিমি, মানালি 430 কিমি, লুধিয়ানা 136 কিমি, 
কুরুক্ষেত্র 291 কিমি, ভাতিগ্ডা 145 কিমি, ফিরোজপুর 
103 কিমি, পাতিয়ালা 393 কিমি, সিমলা 342 কিমি, 
দেরাদুন 440 কিমি, হরিছ্বার 460 কিমি। 


হুল কোথায় উঠবেন এখানে : 
রি সাকুলার রোডে 4181 
10191, কোর্ট রোডে 


/405555001 11019], কুইন্স রোডে /80118 110161, 
£97017110191,11010811118181 প্রত্তুতি ৩৫০-৭০০ 
মধ্যে। 110161 /510172 (21 : 2566046) 58 
৩৭৫-৪৫০ 08 ৪৫০-৫৭৫9/4০ ৭০০. 04০ ৮২৫ 
স্যুইট ১৩৫০; রেল স্টেশনের উলটোদিকে কুইন"স রোডে 
12170110191 (শি) : 2562425) ৭০০-১১০০১ হল 
বাজারে 9169675 110191, 11709121080 2170 517 
10191, 10 ক্যান্টপমেন্টে 1815. 819110815 30951 
11945 (9: 2222390) ৬৫০-৯০০; 45 ম্যালে 
912110191 (21 : 2226606) ১০৫০-১৬০০১1101৪। 
9118 18001 (শী: 2220416) 588 ৩২৫. 088 
২৫০ 580 ৫৭৫00 ৮৫০ কুঁপার রোডে 170161 


88৪ ভারত ভ্রমণ 





পাঞ্জাব 


8010195 (21: 2227738) 580 ৫২৫-৭৫০ 00 
৭০০-৮৫০; সিটি সেন্টারে /1110591 17191790018 
10191 (9: 2555991), ৫২৫-৯০০; আ্যালবার্ট 
রোডে 18010) 11091772001781 110191 (67. 
2227801) ১০৫০-১৯০০ ইত্যাদি। আর আছে 


070-র উলটোদিকে 99110 711 (রিজা: 
590191281, 015010 :5991019175 8০1৫, 
41181), কোর্ট রোডে ০1 (রিজা : 191 


58018121%, 0৬1. 011281130, 01217019911), 4 
08181 0010/-তে 0818 911, কোর্ট রোডে 24410 
317. রেলওয়ে রিটায়ারিং রম, স্টেশনের উলটোদিকে 
012119/211 12117 [01817795515 ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : স্বর্ণমন্দির : আগেই বলেছি 
গুরু রামদাসের পাওয়া জায়গাটিতে পুত্র গুরু অর্জুন 
অমৃতসরোবরের মাঝখানে গড়ে তোলেন একটি মন্দির। 
কিন্তু 1761-তে আহমদ শাহ দুরানি মন্দিরটি ধ্বংস করার 
পর 1764-তে এটি পুনির্মিত হয়। 1802-এ মহারাজ 
রণজিৎ সিং মন্দিরের নীচের অংশটি মার্বেল পাথর এবং 
উপরের গম্বুজ অংশটি তামার পাতের ওপর পাতলা 
সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন। এর জন্যেই এটি স্বর্ণসন্দির 
নামে খ্যাত হয়ে যায়। শিখর! একে হরিমন্দির বা দরবারা 
সাহেব বলে অভিহিত করেন। দীপাবলির রাতে 
আলোকমালা শোভিত এই মন্দিরের প্রতিচ্ছবি চারপাশের 
জলে প্রতিফলিত হয়ে এক স্বপ্রপুরী নির্মাণ করে। 
মার্বেলের তৈরি বারান্দা আর রূগোর দরজার সৌন্দর্য 
দেখতে দেখতে বার বার আপনার দৃষ্টিপথে পড়বে ডচু 
দণ্ডের ওপর শিখ-পতাকার গৈরিক তেজোদ্দীপ্ত 
উভ্টীনতা। এখানেই দেখবেন বিশাল একটি ড্রাম কেমন 
করে সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা সময় ঘোষণা করে চলেছে। 3 
তলা এই মন্দিরের ভ্রিতলের স্বর্ণময় গন, দরবারা 
সাহেবে রক্ষিত পবিত্র আদিগ্রথসাহেব, প্রার্থনার গভীর 
ধ্বনি, গম্বুজের ভিতরের দিকের বিদ্রির কাজ, ফ্রেক্কোয় 
শিখ জীবনালেখ্য, প্রবেশপথে অমর সিংহাসন “অকাল 
তথখ্ত'এ এঁতিহাসিক অন্তরশন্ত্, মণিমুক্ো_ সবই 
আপনাকে বাক্যহারা করে দেবে। এ মন্দিরের প্রবেশে 
জাতপাতের বিচার নেই কিন্তু যেতে হবে নগ্রপদে, আবৃত 
মস্তকে। ধূমপান নিষিদ্ধ। প্রণামী নিয়ে যেতেই হয়। 
মন্দিরের প্রায় 100 মিটার দূরে শোভা পাচ্ছে গুরু 
হরগোবিদ্দের পুত্র বাবা অটলের স্মৃতিসৌধ। বাবা অটল 
ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। একবার তিনি 
সাপের কামড়ে মৃত এক ব্যক্তির প্রাণ দান করলে বাবা 
হরগোবিন্দ তাকে তিরস্কার করেন__ কারণ তিনি মনে 
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করতেন লৌকিক কাজে অলৌকিক শক্তির ব্যবহার 
অনুচিত। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিতস্বরূপ বাব! অটল্‌ 
আপন প্রাণ বিসর্জন দেন। অষ্টকোণ আকৃতি, 9টি তলা ও 
45 মি. উচু এই স্মৃতিসৌধের ওপর থেকে সমস্ত অমৃতসর 
শহরটি দেখতে পাওয়া যায়। এর কাছেই রয়েছে পবিভ্ত 
কৌল্সর সরোবর । স্বর্ণমশ্দিরের বাগানটির নায় গুরু কা 
বাগ, মন্দিরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। 30 একর জোড়া এই 
বাগানে আছে ডালিম, কমলা ও নানা জাতের ফলের 
গাছও। 
শহরের এক প্রান্তে রয়েছে হিন্দু দুর্গামন্দির দুর্গিয়ান! 
অন্দির। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি এই মন্দিরটি দেখলেই 
মনে হবে স্বর্ণমন্দিরের সঙ্গে এর কী আশ্চর্য মিল। 
দেওয়ালির রাতে এটিকেও আলো দিয়ে দারুণভাবে 
সাজানো হয়। পোড়ানো হয় আতসবাজি। 
শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যখন যাবেন দেখে 
নেবেন গ্রোবিন্দপুর দুর্গাট। রেল লাইনের গা-ঘেঁষা এই 
দুর্গটি ভাঙ্গী সর্দারদের অধীনে ছিল অসমাপ্ত অবস্থায়। 
1809 শ্রিস্টাবে রণজিৎ সিংহ এটি সম্পূর্ণ করেন। আর 
শহরের উত্তরাংশে রামবাগ গেটের কাছে গেলে দেখতে 
রামবাগ পাবলিক গার্ডেনটি। বিশাল 40 একর 
মাঠে অজন্র ফুলের সমারোহ, মাঝখানে মহারাজা রণজিৎ 
সিংহের প্রাসাদে যাদুঘর, গা-লাগাও মুহম্মদ মসজিদের 
তিনটি সাদ! গন্ুুজ, ইদগা খান মহম্মদের মসজিদ-_ সব 
মিলিয়ে একটি অনুপম পরিবেশ। এখানের ঠাণ্ডা জলের 
উৎস ঠাণ্ডি কুই” এখানের খেলার মাঠগুলির মতই 
বিখ্যাত। 
জালিয়ানওয়ালাৰাগ : অমৃতসর শহরের পূর্বদিকে 
স্বর্ণমন্দির থেকে মাত্র 0.3 কিমি দূরে এই বাগান বিখ্যাত 
বা কুখ্যাত হয়ে আছে এক শ্মরণীয় গণহত্যার কারণে। 
এখানে একটিমাত্র চওড়া প্রবেশপথ ও বহিরে আসার 4/ 
5 টি ছোট পথ ছিল-_ কোনটি 314 ফুটের (1.4 মিটার) 
বেশি চওড়া ছিল না। চারপাশে উঁচু উচু বাড়ি, মাত্র 
একদিকে 30 মি. লম্বা ও 2 মি. উঁচু পাঁচিল ছিল। 
'জনারেল ও ও'ডায়ারের নিষেধ সত্বেও 13 এপ্রিল 
1919 কৃ্যাত রাউলাটি সামরিক আইনের প্রতিবাদ 
জানাতে এখানে 6-10 হাজার নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মানুষ 
একটি প্রতিবাদ সভায় জমায়েত হয়। কুম্ধ হয়ে ও'ডায়ার 
কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ না করেই 10 মিনিট ধরে 
1,500 রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে প্রায় 1,000 লোককে মেরে 
ফেলেন। এখনো ওই পাঁচিলের গায়ে দেখতে পাবেন 
সেদিনের নৃশংস গুলিবর্ষণের সাক্ষী গুলির দাগ। এখন 
এখানে লাল বেলেপাথরে গড়ে উঠেছে সুন্দর স্মৃতিত্ততত 
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“গাড়িওয়ালা পূলে'র পাশে। মাত্র 100 গুর্থা ও 350 
গোর! সৈন্য নিয়ে ও"ডায়ার যে জদ্বন্য কাজটি করেন 
তাতে বিশ্ববাসী ত্তডিত হয়, ঘৃণায় রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ- 
প্রদত্ত স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। যে কুয়োতে প্রাণভয়ে 
লোকেরা ঝীপিয়ে পড়ে, সেটিও দেখতে পাবেন-__ এখান 
থেকে অস্তরত 150টি মৃতদেহ পরে তুলে আনা হয়। 
এখানে এলে হয়ত শুনতে পাবেন এই দুসময়ে রতনবাঈ 
নামের এক মহিলার দুঃসাহসিক মনোবল ও 
সেবাপরায়ণতার কথাও । এটি এখন জালিয়ানওয়ালাবাগ 
ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পরিচালনাধীন। এর 
বর্তমান সম্পাদক সুকুমার যুখোপাধায়__ এঁর ঠাবুর্দা 
যন্তীচরণ মুখোপাধায় জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলির হাত 
থেকে বেঁচে যান! প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ এখানে শহিদ 
দিবস উদ্যাপিত হয়। 

অমৃতসরের 24 কিমি দক্ষিণে শিখদের অতি পবিত্র 
স্থান তরন-তারন। এখানের মন্দিরে একদা গুরু অর্জশদেব 
বাস করতেন। বারি দোয়াব ক্যানেল থেকে আনা জল 
দিয়ে পূর্ণ করা বিশাল সরোবরের ওপর রয়েছে এই 
মন্দির ও স্তততটি। এই জলের রোগ নিরাময় শক্তি আছে, 
এমনকি কুষ্ঠরোগও নাকি ভাল হয়ে যায়। উত্তর কোণে 
রয়েছে নৌ নিহার সিং-এর তৈরি স্ততটি। অমৃতসরের 
উত্তরে 54.5 কিমি দূরে ছোট লাইনে ছোট্ট শহর ডেরা 
বাবা নানক। এখানে গুরু নানক বাস করতেন এবং 
শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এই মন্দিরে মন্কা থেকে পাওয়া 
গুরু নানকের পোশাক চোলাটি সংরক্ষিত রয়েছে। 


নর্দান রেলপথের আম্বালা কান্টনমেন্ট-নাঙ্গাল 
শাখার একটি রেল স্টেশন। ভাকরা-নাঙ্গাল থেকে 21 
কিমি দূরের এই আনন্দপুর সাহেবে চণ্খীগড়, ভাকরা বা 
রোপার থেকে নিয়মিত বাস আসছে। নয়নাদেবীর 
মন্দিরের ্রীচে শিখদের মহান তীর্ঘ ও বীরত্বের উজ্জল 
ক্ষেত্র এই আনন্দপুর সাহেব। কিবেদত্তি যে এখানে বশিষ্ঠ 
মুনি তপস্যা করে গেছেন, বাল্মীকিও নাকি এখানে বসে 
রামায়ণ লিখে গেছেন। পরমেশ্বরের চারটি তথ্ত-এর 
মধ্যে এটি একটি। এখানেই 15 এপ্রিল 1699 তারিখে 
শুরু গোবিন্দ সিংহ প্রথম পঞ্চ শিষ্যকে দীক্ষা দেন এবং 
খালসা বা পবিভ্রতার চিহ্ন হিসাবে “সিংহ'দের একত্রিত 
করেন। এখানের অন্যান্য গুরুত্বারের মধ্যে শিষগঞ্জ 
অন্যতম। এখানেই গুরু শোবিন্দের পিতা গুরু 


ভারত ভ্রমণ 


তেগবাহাদুরের শেষকৃতা হয়েছিল দিল্লিতে তার মস্তক 
ছেদনের পর। আছে কেশগড় যেখানে গুরুর শিষারা শপথ 
নিয়ে বলেছিলেন__ শরীরের কোনো অংশের কেশ তারা 
কাটবেন না। এখানেই গুরুগোবিন্দ-ব্যবহৃত কিছু 
অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শিত। 

আনন্দপুর সাহেবে আসতে হলে হোলির সময়টা 
বেছে নিন। হোলির একদিন পবেই এই শ্বেতশুভ্র মন্দিরে 
“হোলা মহল্লা" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নিহাং শিখেরা 
নকল যুদ্ধ উৎসব পালন করেন। তখন তাদের পূর্বপুরুষরা 
যেসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে গেছেন, সেই ধরনের অস্ত 
ব্যবহার করেন-- সেই তীর-ধনুক, বর্শা, তরবারি, আঙ্টা 
প্রভৃতি অস্ত্শস্ত্র। আর সঙ্গে নাচা হয় পাপ্জাবের সুখাত 
লোকনৃত্য ভাঙরা। 

আনন্দপুরের পরের স্টেশন ৪ কিমি দূরে কিরাতপুর 
সাহেব। এই কিরাতপুর থেকে প্রায় 28 কিমি দূরে রয়েছে 
প্রায় 1000 মি. (3,000 ফুট) উঁচু ত্রিকোণা এক টিলায় 
নয়না বা নৈনা দেবীর মন্দির। মনস্কামনা পূরণের জন্য 
সর্বশ্রেণীর ভক্ত এখানে আসেন। থাকার জন্যে 71 ও 
ধরমশালা পাবেন। ৮ 


পূর্ব-পাঞ্জাবের এই প্রসিদ্ধ শহরটি খুবই প্রাচীন__ 
উল্লেখ আছে কণিষ্ষের আমলের বৌদ্ধ সম্মিলনের 
বিবরণে । গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোডের ওপর অবস্থিত শহরটি! এটি 
সামরিক ছাউনিও বটে। প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষে বাবা 
হরবল্লভের মন্দিরে যে সংগীত সম্মেলন হয় তাতে 
ভারতের সেরা সংগীতজ্ঞরা যোগ দেন। বিপাশা ও শতদ্রুর 
ঢেউ মাথা এই শহরে অমৃতসর থেকে সোজা ট্রেনে বা 
বাসে আসা যায়। দিল্লি থেকে ট্রেনে 369 কিমি দূর। আর 
অমতসর থেকে 65 কিমি। রেল ও বাসপথে জলম্কর 
হোসিয়ার, আম্বালা, লুধিয়ানা, পাঠানকেটি, জম্মু 
সাহারানপুর প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। এখানে এলে শেখ করম 
বক্সের সুন্দর সরাইটিকে (1847) দেখতে ভুলবেন না। 
অবশ্য ঠিক বেড়াতে এখানে কম লোকই আসেন। 
এলে ভাল লাগবে। তখন কাপুরখালা ঘুরে আসবেন 


একটুখানি। 
19191 (ভারতীয় প্রথার সেরা 


হোটেল), রেলওয়ে রোডে 1401 


71219, লাপ রোডে 1$5%% 391 1481191170191, পোস্ট 


থাকার জন্যে আছে 00155 


পাঞ্জাব 


অফিস রোডে 1$9%/ 13091710161, কোর্ট রোডে 9525 
10191 প্রভৃতি ৩০০-৭৫০ মধ্যে; সার্কিট হাউস রোডে 
10161 91081 (9: 2221002) ৩৭৫-৮০০, 
সিভিল লাইলে 110191 165121 181808 (21: 
2258462) ৯০০-১৮৫০; মডেল টাউন রোডে 1710161 
না 095 ৩৭৫-৫০০, 011, ০219॥ 911. 2140 
311 ইত্যাদি। 

কাপুরথালায় যদি যান জলন্ধর থেকে বেড়াতে তবে 
অবশা অযোধ্যার এই একদা তালুকে ফরাসি 
স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত জলৌখামা রাজপ্রাসাদটি অবশ্য 
দেখবেন। এর ভিতরে রয়েছে জস্সা সিংয়ের বিখ্যাত 
তরবাঁরিটি। এখানের পাঁচমন্দির এবং মারিস মসজিদটিও 
দেখে নেবেন এক ফাকে। 


জলন্ধর থেকে 64 কিমি দূরে জলন্ধব সিটি-_ 
হোঁসিয়াবপুর রেলশাখার শেষ রেল স্টেশন এই 
হোসিয়ারপুর একটি বৈদিক গবেষণা কেন্্ু। হিন্দু, শিখ ও 
মুসলমান- সবার কাছে পবিস্র এই ক্ষেত্রে ঠাকুর 
ঘ্বোয়ারাম তিথওয়ালির বিখ্যাত মন্দিরের ছবিগুলি 
আপনার প্রধান আকর্ষণ ক্ষেত্র। মন্দিরের দেওয়ালে 
শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনের নানা ছবি চিত্রিত রয়েছে 
একটু দূরেই আছে আরদোখালের খাজা দেওয়ান চিন্তির 
সমাধি ও দরগা। জলন্ধর, হামিরপুর, পাগনকোট ও 
ধরমশালার সঙ্গে নিয়ত বাসের যোগাযোগ আছে। এখান 
থেকেই আবার ডেরা গোপীপুর হয়ে জুালামুখী যাওয়া 
যায় (দ্র. হিমাচল প্রদেশ)। 


লুধিয়ানা 

দিল্লির 365 কিমি উত্তরে এই শহরটি বিশাল 
শস্যবিপণন ক্ষেত্র এবং হোসিয়ারি ও রেশম শিল্পের জন্য 
সুখ্যাত। 1480-তে লোদি বংশের শাসনকর্তারা এটি 
স্থাপন করেন। লোদি বংশ থেকেই এর নাম লোদিযানা বা 
লুধিয়ানা। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সঙ্গে চুক্ষি অনুসারে 
এখানে একদা সামরিক স্টেশন স্থাপিত হয় (1834- 
54)। প্রথম শিখযুদ্ধের মন্তুত তিনটি যুদ্ধ এখানেই 
সংঘটিত হয়েছিল। বেড়ানোর খুব একটা কিছু নেই। তবে 
এলে পীর-ই-দস্তগিরএ গিয়ে দেখবেন এটি শহরের 
উত্তর-পশ্চিম একটা দুর্গের মধ্যে রয়েছে। এখানে রয়েছে 


৪৪৭ 


পাঞ্জাব কৃষি বিদ্যালয়টি (1962-তে স্থাপিত) সবুজ 
বিপ্লবের জন্য স্মরণযোগ্য। আছে বিখ্যাত ক্রিশ্চান 
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটি। থাকার জনো আছে 
ক্লক টাওয়ারে //1091110181 ৩৫০-৬০০, ব্রাউন রোডে 
9181 110161 ৩৫০-৬৫০১ ফিরোজপুর রোডে 
0111011 110181 ১২৫০-১৬৫০। 10191 9122 
৪৫০-৭৫০, সিভিল লাইন্‌সে 271709 11916। নেতাজি 
নগরে।710191 /1211851) ৪২৫-১৩৭৫, রেল স্টেশনের 
কাছে 110191 6016 ৮৫০-১৬৫০; নিউ ক্লুক-টাওয়ারে 
10161 01 11621 ৪৫০-১৭৫০, 08, 70 771 
ইত্যাদি। 


৩৫ 
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পেপসুর একদা রাজধানী এই শহরে আসার জন্যে 
রেল ও সড়কপথে দিল্লি, অমৃতসর, আম্বালার সঙ্গে 
যোগাযোগ রয়েছে। তো 7০980-এর রাজপুর থেকে মাত্র 
24 কিমি দূরে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্থাপিত 1962) 
এই শহর পাঞ্জাব-হরিয়ানা সীমাঞ্ডের পবিত্র শিখ গুরুদ্বার 
দুঃখ নিবারণ সাহেবের জন্য বিব্যাত। এখন তো সারা 
ভারতের ক্রীড়ামোদীদের কাছে এই শহরটি তীর্ঘস্বরূপ। 
এখানে আবো দ্রষ্টব্য কিলা মুবারক, বাহাদুরগড় দুর্গ, 
বারদারি উদ্যান, মোতিবাগ প্রাসাদ, প্রাসাদের মিউজিয়াম, 
এর শিশমহলের ঝাড়লষ্ঠন ইতাদি। থাকার জন্যে ম্যালে 
519915 119161 (গা: 2813070) ৩৫%-৬০০, 
শেরানওয়ালা গেটে 91210210 11016, বারদারি 
প্যালেস 011, 0/॥ 3171 ইত্যাদি আছে। 
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এই শহরের গুরুত্ব পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে নয়, তবে বহু 
পর্যটনকেন্দ্রে যাবার এটি এক মুখ্য যাগাযোগকারী রেল 
স্টেশন। দিল্লি, অমৃতসর, চণ্তীগড়, জম্মু, কুলু কাংড়ার 
সঙ্গে এর নাড়ির যোগ রেলপথে । জম্মু-কাশ্মীরে যেতে হলে 
এটিই ছিল টার্মিনাস স্টেশন, এখন এগিয়ে তাওযাই 
পর্যস্ত। শিয়ালদহ থেকে 3151 জন্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস 
(ছাড়ে 11.45, পৌছায় 6.30) ধরে সোজা এখানে আসা 
যায়। পুনেতে 17.35 ও নিউ দিল্লিতে 21.20 ছেড়ে 
1077 পুনে-ঝিলম এক্স আসছে 8.৫০0-এ, দিল্সি জংশনে 
21.10 ছেড়ে জম্মু মেল আসছে 7.55 আর নয়! দিল্টিতে 


88৮ 


16.05 ছেড়ে শালিমার এক্স 4.05-এ। টাটানগর থেকে 
৪101 টাটা-মুরি পাঠানকোট এক্সপ্রেস 14 10-এ ছেড়ে 
মুরি 16.45, নিউ দিল্লি হয়ে পাঠানকোট 8.50-এ। 
আমেদাবাদে 11.00টা ছেড়ে 9111 আমেদাবাদ-জশ্ম 
তাওয়াই এক্সপ্রেস পাঠানকেটি 15.40, জন্মু তাওয়াই 
19.551 সামরিক এই শহরে কিছুই যে দেখার নেই, তা 
নয়। 5% কিমি দূরে জলগ্ধর রোডের ওপর রয়েছে প্রাটান 
ও এঁতিহাসিক দামতাল মন্দিরটি। এর দেওয়ালে রয়েছে 
রামায়ণ-মহাভারতের পাহাড়ি শৈলীর অমূল্য চিত্ররাজি। 5 
কিমি দূরে রয়েছে মল্লিকপুরে এশিয়ার ধৃহস্তম জলবিদ্যুৎ 
গবেষণা প্রকল্পটি । এখানে এসে চ্ইভাতি কবা একটা 


ভারত ভ্রমণ 


'আনন্দকর অভিজ্ঞতা । 

এখানে থাকার জন্যে 940, 917,1110772051 
7190851। 701851 711,118 ছাড়া রেলওয়ে রোডে 
1987511710191 ১৭৫-৩০০, রেল ও বাস স্টেশনের 
কাছে 21691110181 ২২৫-৫০০, মেন বাজারে 1710161 
/111195 ১২৫-৫০০ , 200-র 38171018178 
১২৫-৫০০,| 

পাগ্তাব বেড়ানোর ফাকে ফাকে ভাতিগা, সুলতানপুর, 
ফরিদাকোঁঁ কাতারপুর, কিরাতপুর, যুক্তসর, রোপার, 
সির্হিন্দ প্রভৃতি স্থানও বেড়িয়ে নিতে পারেন। অচেনা 
এসব জায়গ! আপনার আত্মীয় হয়ে উঠবে। 
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বিহার 


94,163 বর্গকিমি আয়তনের এই রাজ্য জনসংখ্যার দিক 
থেকে ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম রাজা। জনসংখ্যা 
8,28.78,796 (2001)। পাটনা, নালন্দা, নওদা, গয়া, 
ওরঙ্গাবাদ, রোহতাস, ভোজপুর, সারন, সিবান, 
গোপালগঞ্জ, পশ্চিম চম্পাবন, পূর্ব চম্পারন, সীতামাটি, 
মুজফ্ফরপুর, বৈশালী, বেগুসরাই, সমস্তিপুর, দ্বারতাঙ্গা, 
মধুবনী, মাধেপুরা, পূর্ণিয়া, কাটিহার, মুঙ্গের, খাগারিয়া, 
ভাগলপুর, ভেহানাবাদ, আবারিয়া, বাকা, বক্সার, কাইমুর 
(শ্াবুয়া;, জ্ঞামুই, সুপল, কিষাণগঞ্জ, শেওহব, সহ্র্, 
পশ্ট্রীসরাই, শেখপুরা-- এই 37টি জ্লা। উত্তরে 
'নপাল, পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ ও 
মধ্াপ্রদেশ এবং দক্ষিণে ওড়িশাকে প্রতিবেশী করে 
পলিমাটির এই রাজা আপনাকে আহান করছে তার দুই 
শাল ধর্মবোধ- বৌদ্ধ এবং হিন্দধর্মেব প্রাটীন আদর্শের 
সাঝখানে। গঙ্গা, বুড়িগণ্ডক, গণ্ুক, ঘর্ঘবা, মাহী, 
বাগমতী, কমলা, কোশী, মহানন্দা বিধীত বিহারে মৌর্য, 
লগ, কথ, গুপ্ত, পালরাজাদের মহান বাজভ্রের পাবে 
1197-এ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ এখানে মুসলনান 
রাভত্বের সুত্রপাত হয়। 1765 থেবেই বলতে গেলে 
বিহাবে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে। 

বনভূমি আবৃত ছোটনাগপুর, সাবাই ঘাস আবৃত 
পালাহৌ ও সিংহভূমি, কয়লা-চুনাপাথর-অভ্র-বক্সাইটের 
আকর রাজ্য বিহার তিলাইয়া-মাইথন-পাঞ্চেত জল প্রবক্প, 
টাটার লোহা, সিগ্ষির সার নিয়ে গর্ব করে। পরিক্রমায় 
বের হওয়া ভ্রমণার্থীকে আকর্ষণ করে গয়া, দেওঘর, 
পরেশনাথ, বোধগয়া, পাওয়াপুরী। নালন্দা-রাজগীর- 
পাটনার অতীত ইতিহাস তাকে হাতছানি দেয়। বুদ্ধ 
জীবনের স্মৃতি বহন করছে এই প্রদেশের নাম বিহার-_ 
যা এসেছে বৌদ্ধবিহার থেকেই। মগধ এর গৌরবজনক 
তিত্তিভূমি। বিদেহরাজ্ব জনক, মগধরাজ্ জরাসন্ধ, দেবপ্রিয় 
অশোক বিহারের পুরাণ রচনা করেছেন। ছট্‌ পরব আর 
ছৌনাচ, পিতৃপক্ষ মেলা আর শোনপুরের মেলা বিহারকে 
তুলে ধরেছে তার নিজস্ব চরিত্রে। পাটলিপুত্রের আহ্থান, 
পালামৌ-এর ডাক-_ ধর্ম, ইতিহাস, প্রকৃতির ডাকে 
সাডা দিতে বিহারে আপনার আমন্ত্রণ আছে। 

সমুদ্রপৃষ্ঠের 173 ফুট (54 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত 
এই রাজ্যের রাজধানী পাঁটনা। গ্রীষ্মে চরম তাপমান্ত্রা উঠে 
যায় 47০0-এ, শীতে নেমে আসে 4০০-এ। কাজেই 


ভাবত ভ্রমণ *ঈ 


এখানে বেডভাতে আসার সেরা সময় মধ্য-অক্টোবর থেকে 
মধা-ফব্রুয়াবির মধো। শীতে খুব গরম পোশাক সঙ্গে 
আনতে ভুলবেন না। 


বিহাবেব এই রাজধানী শহবের ইতিহাস খুব 
প্রাটীন। 2,300 বছর আগে আলেকজান্ডারের 
সেনাধ্ক্ষ সেলুকাসকে যিনি পরাস্ত করেছিলেন সেই 
চন্দ্রণ্ুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্র এখন হয়েছে 
পাটন!। পৌত্র অশোকের রাজধানীও ছিল এই পাটলিপূত্র। 
কুমরাহারে খননের ফলে আবিষ্কৃত প্রাটান সভ্যতার 
নিদর্শন এখনো দর্ব্য। খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকে বুদ্ধদেব এখানে 
পদাপণ করেছিলেন। এখান থেকেই বিশ্ব জুড়ে শাভির 
বাণী দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল অশোকের সময 
থেকে। পাটনার চরম উন্নতি ঘটেছিল অবশ 4 শতকে 
গুপ্তযুগে। এখানেই কবি কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয 
চন্দ্রণুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করে গেছেন। 5 শতকে 
পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এখানে এসেছিলেন। পাটনার লুপ্ত 
গৌরব পুনঃস্থাপিত হয় আফগান সম্রাট শের শাহের 
আমলে। পাটনা ছিল তার রাজধানী এবং এখানে তিনি 
একটি দুর্গও শিমণি করেন। পরে মোগল সম্রাট গণ এখানে 
রাজতু কবেন। আভিমান শাহ্‌-র নামানুসারে এবদা এব 
নামকরণ হযেছিল আঙজিমাবাদ। আবার আধুনিব' যুগে 
মীরকাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধের সাক্ষী এই পাটনাই। 
এখনকার সিটি হাসপাতালের [পছনে মৃত ইংরেজদের 
কবর সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। 1912- ডে বিহাব 
প্রদেশকে পৃথক করে গঠন করায় পাটনার গৌরবোজ্ছল 
অধ্যায়ের পুন:সূচনা হয়। 
কখন আসবেন : 42 বর্গকিমি আফতনের প্রায় 10 
ল"্ 'ধিবাসীর এই শহরে শ্রীহ্মে মে মাসে তাপমাত্রা বেড়ে 
হয 47৭0 এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে 20৭০ আর 
ডিসেম্বরে নেমে আমে 4০০-এ। শীতের সবেচ্চি তাপমাত্রা 
28০০1 পাটন! বিমানবন্দর, ফেজার রোড বা মজহারুল 
হক পথে, ব্রেলওয়ে জংশন স্টেশনে, বীরটাদ প্যাটেল পথে 
হোটেল পাটলিপুরে, এখানেই ট্যুরিস্ট ভবনে এবং রোটারি 
ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, বাঁকিপুর ক্লাব বা নিউ পটনা 


' ক্লাবে ট্রারিস্ট অফিস আছে! খোঁজখবর পাবেন এখানেই। 


৪৫০ ভাবত ভ্রমণ 
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হাসা সাল 


বিহার 


রর কেমন করে আসবেন : পাটনা 
জি; নিজেই একটি বিমানবদর। 
রি পিং |/০-র উড়োজাহাজ আসছে 


দিল্লি প্রতিদিন ৪.০০-টায় ছেড়ে সরাসব্ পাটনায় 8.25 
মিনিটে। সো. বু. শু. 17.15 ছেড়ে লখনৌ হয়ে এখানে 
আসছে 19.351 পাটনা থেকে দিল্লি প্রতিদিন 10.05 
ছেড়ে রীচি 13.10 পৌছচ্ছে। সাহারা ইন্ডিয়ার বিমান 
প্রতিদিন 12.00 কলকাতা ছেড়ে পাটনা পৌঁছয় 12.55। 
/121706 /1 -এর বিমান বুধ রবি 18.15 কলকাতা 
ছেড়ে 19.10 পাটনা পৌছয়। 5291815 /১1165-এর 
বিমান প্রতিদিন 16 30 কলকাতা ছেড়ে পাটনা পৌছয় 
17.25-এ| জাহাজ্ঞ উড়ছে কানপুর, কাঠমাণু, 
হায়দরাবাদ, বারাণসী, আমেদাবাদ, বীচি, গোরখপুর, 
জামসেদপুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে সপ্তাহের বিভিনন দিনে। 

ট্রেনে পাটনা আনার সুবিধে প্রচুর। কলকাতা-দিল্লি 
'িলপথের স্টেশন পাটনা। হাওড়া থেকে দূরত্ব 545 
বিমি। সময় লাগে কম-বেশি 8-9 ঘণ্টা। হাওড়া থেকে 
টিন যাচ্ছে 2029 হাওড়া -পাটনা শতাব্দী এক্সপ্রেস 
13 55 (ববি বাদে) ছেডে পাটনা 21.301 2303 পূর্বা 
এক্সপ্রেস সোম শু.শ্‌ 9.10 ছেড়ে পাটনা 16 55, 
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস 9 40 ছেড়ে এখানে 
2115, হাওডাশদলি জনতা এক্সপ্রেস 20.15-য ছেড়ে 
প্রতিদিন পাটনা 8.10; রাক্তধানী এক্সপ্রেস 13.35 ছেড়ে 
র পাটনা হয়ে দিলি যাচ্ছে। পাটনা পৌছয় 20 00টায়। 
অমৃতনর মেল 20.00 এবং 13.15-য় অমৃতসর 
এক্সপ্রেস ছেড়ে পাটনা যাচ্ছে যথাক্রমে পরদি- 5.00 ও 
2.151 এছাড়া ম শু শ হিঘগিবি এক্সপ্রেস 23.00 ছেড়ে 
10 10, হাওড়া-দানাপুর এক্সপ্রেস 21.05 ছেডে 7 35 
পাটনা হয়ে যাচ্ছে। শিয়ালদহ থেকে পাটনা হযে যাচ্ছে 
লাল কেল্লা এক্সপ্রেস 20.15 ও মুঘলসরাই এক্সপ্রেস 
20 55-য় ছেড়ে যথাক্রমে 6.50 ও 13.401 পাটনা 
থেকেও দিল্লিগামী ট্রন আছে। দূরত্ব 908 কিমি। শ্রমজীবী 
এক্সপ্রেস 11.10-এ পাটনা ছেড়ে দিলি 5.20, মগধ- 
বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস 19.00 পাটনা ছেড়ে দিল্লি যাচ্ছে 
11.15; চেম্নাইএ ম বৃ 13.35 ছেড়ে চেন্নাই-পাটনা 
এক্স 8.05; হাতিয়ায় 6.00 ছেড়ে হাতিয়া-পাটনা এক্স 
16.30; হাতিয়া 21.15 ছেড়ে 8622 পাটলিপুন্ত 
এক্সপ্রেস পাটনা 11.50; টাটা 18.55 ছেড়ে সাউথ 
বিহার এক্স 6.30 এবং 23 10 ধানবাদ ছেড়ে ধানবাদ- 
পাটনা এক্স 5.15 পাটনা; এর্নাকুলাম-এক্স 17.25 
এর্নাকুলাম ছেড়ে (শুধু সোম) পাটনা 22.351 

বাস: পাটনা থেকে রাজ্যের অন্যান্য শহরে নিয়মিত 


৪৫১ 


বাস চলাচল করছে। বিহার রাজা পরিবহন সংস্থার বাস 
ছাড়ছে পাটনা জংশন স্টেশনে ডানদিকের বাস গুমটি 
থেকে। আর বাঁদিকের গুমটি থেকে বেসরকারি 
পরিবহনের বাস ছাড়ে রাজোর অন্যানা স্থানের উদ্দেশে। 
30নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে পাটনা যুক্ত। বোধগয়া 178, 
রাজরগীর 102, রক্সৌল 206, বীচি 326, সাসারাম 152, 
বেতলা জাতীয় উদ্যান 316, বক্তিয়ারপুর হয়ে কলকাতা 
683, ধানবাদ 322 কিমি দূরে। এ ছাড়া সমস্ত প্রধান 
হোটেল থেকে মিটারহীন ট্যাক্সি পাবেন। 85০0-রট্যাসি 
পাবেন বীরচাদ প্যাটেল মার্গের পর্যটন ভবন থেকে এবং 
/00০-র অশোক ট্রাভেলস আন্ড ট্যুরস থেকেও (%) : 
23238)। শহরে অটোরিক্সা, সাইকেল রিপা, টাঙা ইত্যাদি 
পাবেন। ওঠার আগে ভাড়া ঠিক করে নিন। 


কোথায় উঠবেন : ফ্রেজার রোডে 


সাউথ গান্ধি ময়পানে 5 তারা 

হোটেল ৮4912017019) 
112811%2 28019 (21: 0261-2222060) লি-৪0 
980 ১,৭৫০ 08০ ২,১০০ স্মুইট ৪২০০; বীরাদ 
প্যাটেল পথে 3 তারা 11019। 29100015990 
(9 2226270) 7:56, 980 ১৪৫০ 080 
২১০০; এহ পথেই 110161 011817912 980 (5); 
2223141) ১২৫০ 0/50 ১৪৫০-১৭৫০; 8100০- 
র 11019119002 80121 (217: 2225320) 083 
২৫০-৪২৫ 080 ৫৫০ ভর্মি ৬৫ মাথাপিছু। 
এক্সিবিশন রোডে ললি'জ বিল্ডিং-এ110161139194010 
(27: 22550921) 746 5 ৪৭৫0 ৭০০ 93/০ 
৯০০ [0080 ১১৫০ ১৪০০ ; ফ্রেজার রোডে 11919 
59121 171617900121 (071: 2220555) 980 
৮০০-৯০০ 080 ১০০. 91 ১৫০০-১৮০০। পর্যটন 
বিভাগ অনুমোদিত আরো অন্যান্য হোটেল হল ফ্রেজ্জার 
রোডে 110191 92121 1171617900121 (9: 
2220560) 9-71, 9 8৫০. 0 ৭০০ 80০ ১২০০ 
080 ১৩০০ স্যুইট ১১০০-১৬০০; বোরিং ক্যানেল 
রোডে 1101911811 9 ১৬৫0 ২৫০; এছাড়া কদমকুয়ায় 
10161 8052012 7-45. 5 ২০০0 ২২৫-৩৫০:110161 
12019, 1710191 10021), (971: 2230962) ১৫০- 
২৫০; অশোক রাজপথে 11019| 115 (বাঁকিপুর) 
ইত্যাদি। অন্যান্য হোটেলের মধ্যে আছে ফ্রেজার রোডে 
ডাকবাংলোর বিপরীতে 1/21189 11091 (1217 
2221959) 7-40, ১ ২৭৫0 &০০, 5০ 8৭৫. 
080 ৫৭৫; এখানেই 110191 21851089170 (গা : 
2220600) 7-40, 9 ৪০০-৫০০ 0 ৭৫০-৯০০ 


৪৫ 
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লিক 
/ 
৭ শশা ও দেবে || 
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9০ ৭৭০ 9 ১৬০০-২৭০০ 1710161| 1941 
(21 :223333) 7-30. 9 ২৫০0 ৪২৫ 9/0 ৪৮০ 
080 ৫৫০; 110191 73918511211 7-18, 08 
২৭৫-৪৫০, 08০ ৫৬৫: 110191 51%9 (018170170 
(91 : 2221084, 2223564) 5 ১২০ 0 ২৪০; 
কদমকুয়ায়।10191 11911 (সী। : 2250800) নি-84, 
5 ১৬৫ (0) ২৭৫; কন্করবাগ রোডে 170151 
এ৪১৪৩আাা। (9: 2254281) 7739 ১ ২২৫09 
৩৫০0০ ৫০০; ফ্রেজার রোডে 01210110161 0 
১৭৫-৬৬৫17৪1৪০9119191 5 ১২০-২৪০ 0) ১৮০- 
৩৭৫$ ইস্ট গান্ধি ময়দানে 17018. 110191 7-24. 9 
১২০0 ২৬৫ ডাকবাংলো রোডে 110191 7107095 5 
১৭৫ 0 ২৬৫; অশোক রাজপথে 11001 /1218 
(সি: 22511099) ৪১২০0 ২৫০1101112৩] 


ভারত ত্রমণ 
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5 ১২০. 0 ১৫০; আরো আছে নিউ ডাকবাংলো রোডে 
11011 (02101 (97 2225768), 119161 
79101211, ফ্রেজার রোডে 19021%12111710161 (217. 
2220625) 5 ৮৫-১২৫ 0 ১৭৫-৩৫০; 19০ ৪০০- 
৫৭৫; 11 ০ 110191। 1109191 8, 110191 912 
91691912/68511 11019| 5 ৭০-১২৫ 0 ১২৫-২০০; 
909 110161. 17511110191, 18110 8128017 
10191, 17101913800, 110151 9180100০1, ঠা 
।10161 ইত্যাদি। বীরটাদ প্যাটেল পথে 014, এরোড্রোমে 
2//0 317. বাঁকিপুর 08; +0811195091 (রিজা: 
21091. 7802. 11, 72561 বি05৫, 25112 
0120, 7 800001) জনপ্রতি ২০। ধরমশালা : 
সবজিবাগে 8115, পটিনা সাহেব 11381178111], 
সবজিবাগে 62্0১এট৪, কদমকুঁয়ায় 15211021 


বিহার 


শেপালেৰ দিকে / / 


ধরমশালা প্রভৃতি । 
কনডাকটেড ট্যুর 81121 51516104115) 08- 


৬9101011811 00170018001 (2: 2225411) 
তাদের বীরচাদ প্যাটেল মার্গ, পাটনা-800 001 অফিস 
থেকে ট্যুর পরিচালনা করে। (১) যাত্রীসংখ্যা পর্যাপ্ত হলে 
পাটনা শহর দেখিয়ে আনে। €২) সকাল 7.0০0-টায় 
বেরিয়ে ঘুরিয়ে আনে পাটনা শহর, রাজগীর, নালন্দা ও 
পাওয়াপুরী। ফেরা 19.30-এ। এদের কলকাতা থেকেও 
প্যাকেজ ট্যুরে ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা আছে। 

এছাড়া 100- তাদের 110191 7৪00009 
/89101 অফিস থেকে এই দুটি ট্যুরের ব্যবস্থা করে। 

কী দেখবেন এখানে : পাটলিপূত্রের ধ্বংসাবশেষ 
কুমরাহার উত্খননের ফলে প্রাচীন পাটনার গৌরর 
আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। খ্রিস্টপূর্ব 600 থেকে 600 
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॥ শের শাহ মসনদ 
পুরনো শ্মশান ঘণ্ট 
খবজা কান ঘা 
* কিন্লা ইাতোঁলি 
হব ষশ্দিধ 
পাঁটিলা বেলাস্টেশল 













সম কপকাতাৰ 
পিকে 





থস্টান্দ পর্যস্ত ৫টি যুগের এবং 1600 খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী 
যুপব-- মোট 5টি যুগের সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে 
এখানে। মৌর্য যুগের (400-300) স্তস্তঘুঞ্ত বিশাল হলের 
আবিষ্কারটিই এখানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টবায। 
বেলেপাথরে নির্মিত সুগ্তগুলির গায়ের পালিশ দেখার 
মত। হলের কাছে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মও ছিল। 
পরত্রত্তে বিভাগ সযহ্রে এই ম্মারকটি রক্ষা করে চলেছেন। 
একটি সুন্দর বাগানও আছে! 9.00 থেকে 5.30 সূযস্তি 
অবধি খোলা থাকে, দর্ঘনী ২.। সোমবার বন্ধ। এখানেই 
একটি ছোট্র মিউজিয়ামে এখানে পাওয়া টাকাকড়ি, 
মুৎপাত্র, টেরাকোটা মূর্তি ইতআদি সংরক্ষিত রয়েছে। 
পাটনা জংশন স্টেশন থেকে এখানের দুরত্ব 7 কিমি। 
অবশ্য পাটনা মিউজিয়াম ই (রাজেন্প্রসাদ মিউজিয়াম) 
বিহারের মৃখ্য যাদুঘর। এখানের টেরাকোটা সংগ্রহ সবার 


8৫৪8 


সেরা। এখানেই দেখতে পাবেন 20 লক্ষ বছর আগের 
53 ফুট লম্বা একটি গাছের কফসিল-__ পৃথিবীর মধ্যেই 
সম্ভবত দীর্ঘতম ফসিল। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি 
রাজেন্দরপ্রসাদের বাড়ি সদাকত আশ্রমের এই যাদুঘরে 
সংরক্ষিত রয়েছে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ব্যক্তিগত নানা 
স্মারকচিহও। বিহার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিহার 
বিদ্যাপীঠও এখানেই 1921-এ প্রতিষ্ঠিত। 

গোলঘর দেখবেন যখন তখন জেনে নেবেন 
এটি ছিল একটি শস্যাগার। মৌচাকের মত গোলাকার এই 
কেন্ত্রীয় শস্যাগারটি তৈরি করান ক্যাপটেন জন গারস্টিন 
1786-র জুলাই মাসে 1770 -এর দুর্ভিক্ষের স্মৃতি মনে 
রেখে। 29 মি. উচু এবং গোড়ার দিকে 3.6 মি পুরু 
দেওয়ালে তৈরি এই গোলঘরের মাথা পর্য্ ওঠার জন্যে 
সিঁড়ি রয়েছে। মাথার উপরটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। 
সেখান থেকে শহর আর গঙ্গার দৃশা অনবদা। স্টেশন 
থেকে 1 কিমি দূরে। 

হরমন্দির অন্য নাম হরিমন্দির। এটাই ঠিক, কারণ 
মন্দিরটির সমস্ত জায়গা জুড়ে আগে ছিল একটা 
বিরাট হাবেলি__ জঙ্ুব্রি শালিস রায়ের হাবেলি। এ 
জহবি খুব হরিভক্ত ছিলেন--.সদাই হাবেলিতে হরিবী্ন 
দানধান করতেন। দশম ও শেষ শিখগুরু গুকগোবিন্ 
সিংহের জন্মস্থান (জন্ম 1766) পাটনা। সেবথা স্বরণ 
করেই এখানে এই শিখ গুরুদ্বারটি 1824 এ শিনাণ 
করেন পাঞ্জাবের রণজিৎ নিংজি। পবিভ্রভায় এটি 
অমৃতসরেব মন্দিরের পরেই। পুরানা পাটনা চক অঞ্চলে 
(পানা সিটি) গড়ে গঠা এই গনুজাকৃতি 5তলা 
গুরুদ্বারেব [শ্বতমর্মর, সোনা দিয়ে মোড়া প্রধান দার, 
কড়ি-বরগা শার্শি, শ্বেতপাথর দিয়ে ঘেরা কুয়ো, ভিতরে 
সংরক্ষিত গুরুগোবিন্দের পোশাক, বাবহৃত শাস্গ্রছ 
প্রভৃতি স্মারক সংরক্ষিত হয়ে আছে। গুরুগোবিন্দের 
জন্মদিনের উৎসবে সমস্ত ভারতের শিখরা যেন 
এখানে উৎসবে সমবেত হন। কাছেই আরো কয়েকটি 
শিখসংগত রয়েছে। খোলা থাকে 7.00-12.00 এবং 
15.009-20 001 অফিস ও লাইব্রেরি বৃহস্পতিবার বন্ধ 
থাকে। 

শহিদ স্মারকটি দেখতে 5 কিমি যেতে হবে। ওল্ড 
সেক্রেন্টারিয়েটের সামনে দেখবেন 1942-এ যে 7 জন 
তরুণ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন-_-তাদের 
প্রতিমূর্তি। একই দূরত্বে বয়েছে কেন্নাঘর জালান 
মিউজিয়াম শেরশাহ দুর্গের মধোই। এখানে মোগল 
আমলের নানা রত্ুরাজি, চিত্রসংগ্রহ রয়েছে দেখার জন্য 
আগে থেকে অনুমতি নিন। দেখুন জাহাঙ্গির -পুত্র 


ভারত শ্রমণ 


পরভেজ নির্মিত পাখর-কা-মসজিদ বা সাঙ্গি মাসজিদ 
5 কিনি দূরে। খুদা বক্স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিটি ভারতের 
অন্যতম সেরা গ্রন্থাগার। আরবি ও ফারসি পাগুলিপি, 
মোগল চিত্রকলা, রাজ্বপৃত চিত্রশৈলীর এত বড় সংগ্রহ খুব 
কম আছে। আর স্পেনের কোরডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগারের লুষিত পুস্তকগুলির যে কয়েকটি পাওয়া গেছে 
তা এখানেই সংরক্ষিত আছে। আরো দেখতে পাবেন 
পাদরি-কি-হাবেলি, বিহার ইনস্টিটিউট অব হ্যান্ডিক্র্যাফট 
আন্ড ডিজাইনস্‌, বায়োলজিক্যাল গার্ডেন (পিকনিকও 
করতে পারেন) দেওয়াল ঘেরা পুরনো শহরের পশ্চিম 
দরওয়াজা, শাহ আলমের আফিম কারখানা এখন যেখানে 
সরকারি ছাপাখানা, পাটনা সিটি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে 
সাদা-কালো মার্বেলের তৈরি নবাব শহিদ কা মকবারা, 
গঙ্গার তীরে সফি খানের মসজিদ, শেরশাহের তৈরি 
পাটনার সর্বপ্রচীন শাহী মসজিদ ইতাদি। 
এখান থেকেই ঘরে আসতে পারেন 29 কিমি দূরে 
মানের-এ! বিহারেব এই সর্বপ্রাটীন মুসলিম কেন্দ্রটির 
নামকরণ হয়েছে সুফি পীর হজরত মখদুম ইযাহিবা 
মানেবির নামানুসারে । 13 শতকেনপ্রই সাধুব স্মৃতিতে 
নির্মিত হযেছে বড়ি দরগা । ছোটি দরগা নিষিত হয়েছে 
শিষ্য শাহ্‌ দৌলতের স্মৃতিতে । এই বিঝা!ত মুসলিন তীর্থ 
পুটিব স্থাপত্য ও অলঙ্করণ দেখার মতা যেতে পাবেন 
পাওয়াপূ্রী (নালন্শর পর দেখুন), বাজশীর, নালন্দ!, 
বৈশালী, সাসারাম ইতাদি স্থানেও (যথাস্থানে দেখুন)। 
তবে যদি নেপাল সীমান্তে কাকোলাত বিমানবন্দরের কাছে, 
[টন থেকে 135 কিমি দুরে যাওয়ার কোনো কারণ ঘটে 
থাবে, ভবে এখানের সুন্দনু ভলপ্রপীতটি দেখতে ভুলবেন 
না। 


পাটনা বিভাগের এই জেলা শহরে তীর্ঘযাত্রীরা 
আমেন দলে দলে। এটি পিততীর্থ নামে খ্যাত কারণ 
সারা ভারতের হিন্দুরা এখানে আসেন পিতৃপুরষের 
উদ্দেশ পিশু দান করতে । বিশেষ করে মহালয়ায় 
পিতৃপক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক এখানের ফন্বু-নদীতে 
পত়পুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করেন। তাতে প্রয়াত 
পতৃপুরুষেরা পাপ বিমুক্ত হয়ে স্বর্গবাসের অধিকারী হন। 
ফন্ধু এখানে অন্তুঃসলিলা-_তাই অনেক সময় বালি খুঁড়ে 
জল বের করতে হয়। রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতার 
বনবাসকালে দশরথের মৃত্যু হয। রাম-লঙ্ষ্পণ বাইরে 
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যাওয়া পু সীতা শ্ব্বের মুাসংবাদ পিয়ে দশরাথির 
উদ্দেশে পিশ্ুদাণ করালেন - দশবথের বিদেহী জানা 2 
গহগ বুবেন, 


নাবৃপলাণ অনুসারে গযা নামে এক অসুব 
কোলাহল পর্বতে তপস্যারত ছিলেন! তার তপসা 


ভাঙার জনা ভীত ইন্দ্র গযাসুবকে বর দেন যে, ভোমাব 
দেহ যন্রভূমির মত পবিত্র হোক।' ফলে তার দেহের স্পর্শে 
সবাই উদ্ধার পেয়ে শেল--নরকে আর কেউ স্থল লা। 
স্ব্গে প্রচণ্ড ভিড বাড়ছে দেখে আবার ভীত দেবতারা সবার 
পবিত্র দেহের ওপর যজ্ঞ করতে চাইলে গয়াসুর শুষে 
পডেন। যমবাজ তখন শায়িত দেহের ওপর ধর্মশিলা 
রাখেন এবং বিষুঃ তার ওপরে উঠে দাঁড়ান। সেই 
গয়াসুরের নাম থেকেই নাকি এই স্থানের নাম গয়া। খুব 
মজার ব্যাপার এখানেই মাত্র 'গয়াবাল' বলে একটি ভাতি 
দেখা যায়! 

কখন আসবেন এখানে : সমুদ্র থেকে বেশি দৃবে 
বলে এখানের জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড 
গরম-_410 এবং শীতে তীব্র শীত পড়ে7৭০ 1 
গ্রীষ্মকালে 'লু” বয়। কাজেই এখানে আসার সেরা সময় 
'অক্টোবর থেকে মার্চ। 


মাত 


কেন করে আসবেন : রেলপথে 
গয়া হাওড়া-দিল্লি গ্র্যান্ড লাইনের 
একটি বড স্টেশন। দিলি থেকে 


এটি যি 
ট্রেন আসছে 6.25 ছেড়ে কালকা মেল 2315, 6 30 


ছেড়ে নীলাচল এক্স 23.50, 6.30 ছেড়ে নিউ দিল্লি-পুরী 





8৪৫৫ 


বেল (স্টশন * ফাছাবি অটোরিকশা স্ট্যাঙ্ড 
১ অজাতশকু হোটেল (বুঙ্ধগয়া যাবা জলা) 

পোস্ট অফিস 7 বিষুদ্পাপ মন্দিব 

গান্ধি ময়দান বাস স্টা *॥ শৌবক্ষিশী বাস স্টাজ 


খসঢা মা 





এক্স (সো বু বু শু) 21.02) 22.35 ছেড়ে পুরী পুরুযোত্তম 
এক্স 13.10, দেখাদুনে 20.20 ছেড়ে দুন এক্স 21.14. 
বারাণসাতে 1 05 ছেড়ি জম্মু-তাওয়াই এস 6.10; হাওড়া 
(থকে 19.40 ছেড়ে কালকা মেল 2.45, 19.20 ছেড়ে 
দুদ 4 30, 15.15 ছেড়ে শিপ্রা এক্স বু শু র 00.03, 
22.00 ছেড়ে বন্ধে মেল 5.19, 15.15 ছেড়ে চস্বল একস 
00.03-। শিয়ালদহে 11.45 ছেডে জম্ম-তাওয়াই এক্স 
20,571 ধানবাদে 23.10 ছেড়ে গঙ্গা দামোদর এক্স 
2.26. লখনৌতে 18.15 ছেডে জম্মু তাওয়াই 6.10; পুরী 
থেকে 802 কিমি পার হয়ে 9.05 ছেড়ে আসছে পুরা-নিউ 
দল্লি এক্স (নো বু বু শ) 1.29, 9 05 ছেডে নীলাচল এক্স 
(ন শু র) 3.24, পাটনায় 9.55 ছেড়ে পাটনা-হাতিয়া এক 
গযা 12.20) 21.05 ছেড়ে 8623 পাটনা-হাতিয়া এক্স 
23.30; 22 45 ছেডে গঙ্গা-দামোদর এক্স 1.151 রেলে 
হাওডা থেকে 465, পিলি থেকে 982, পাটনা থেকে 75 
এবং বারাণসা থেকে 221 কিমি। 

সড়কপথে. কলকাতা 491, দিলি 998, রীচি 220, 
পাটনা 97, ব্রাস্তগীর €6€ এবং পাওয়াপুরী 83 কিমি। 
বিহার ট্রাঙ্গপোর্টের বাস এখানে আসছে বোধগয়া, 
রাগীর, নালন্দা রোড, পাটনা, জামসেদপুর, রাঁচি, 
হাজারিবাগ থেকে। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : 
স্টেশনের কাছেই 10191 /141- 
9810 (2: 2421514) 


088 ২২৫-৪০০ 48 8৫০ 110181 5100211 


৪৫৩৬ 


11091778010151 (71 : 2421480) 38 ৭৫০- 
১১০০ 088 ১৩৫০, 580 ১৪৫০ 080 ১৫৫০; 
কাছারি রোডে 16813218 91 3 ৭৫0 ১২০১ স্টেশন 
রোডে 89287051199, 721 00151; চকে 119 
£81120110161, 10009110009, ৬21410191; গান্ধি 
চকে 11018139181, 3-16 ১২০-২১৫; চার্ট রোডে 
11016। 5919001,7-32 ১১৫-২১৫ল রাডে 10191 
/200168, 9-10 ৯৫-২০০ 7 শহিদ রোডে গোপাল 
নিবাস ৮৫-১৮০ ইআদি! আর আছে ০11 (রিজা- 
জেলাশাসক, গয়া), 0151101 8০80 08 (রিজা . 
ডিস্টিক্ট (বার্ড, অন্তত 10 দিন 'আগে বুক করুন), 787 
ইত্যাদি। ধরমশালা: গয়া স্টেশন থেকে 1.5 কিমি দূবে 
পুরানা গোডাউনে (121৬211 01915179919, 2 কিমি 
দুরে গোডাউনে £৪1701 01411715818, তিলহায় 
11012 01219175218, ভারত সেবাশ্রথ সঙণ, 
পঞ্চাযেতী ধরমশালা ইতাদি। 

কী দেখবেন এখানে : গয়ার পবিভ্রতম স্থান 
বিষুপাদ মন্দিরি। 1787-তে ইন্দোরের রানী অহলাবাঈ 
সংস্কার করে দেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নির্মিতি 
অন্দিরটিকে । এখানেই নাকি বিষুর পদচিহ বয়ে গেছে। 
প্রধানত এই মন্দিরেই অনেকে পিতৃপুরুষকে পিগুদান কবে 
থাকেন। ফন্দুতীরেও করেন অনেকে | মন্দির প্রাঙ্গণেই 
দাঁড়িয়ে রয়েছে অক্ষয়বট | যে পাহাড়ের নীচে এই বক্চ 
তার নাম ব্রাঞ্গণী পাহাড় । হাঙ্গর সিডির পরে তার 
মাথায় রয়েছে একটি শিবমন্দির শিবমন্দির বয়েছে 
রামশিলা পাহাড়ের উপরেও । আর কাছেই বযেছে 
বাগেশ্বরী ও বুগুলা যান্দর। রেল স্টেশনের 25 কিযি 
দুরে রযেছে সূর্যমন্দির, ছট পরবে দাকণ উৎসব হয। 
আরো আছে প্রেতশিলা, ব্রহ্মাযোনি পাহাড়, মঙ্গলাশৌবা, 
জনার্দন মন্দির, গয়েশ্বরী মন্দির, পাতালেশ্বব শিব প্রড়তি। 
আর 5 কিমি উত্তর-পূর্বে উজিরগঞ্জ গ্রামে গিয়ে দেখে 
আসুন কুরকিহর টিবিতে প্রত্ববস্তুব আবিষ্কার! এখানে 
হিউয়েন সাঙ্‌ এসেছিলেন। তখন নাম ছিল কুকুট 
পাদগিরি-_ মোবগের পায়ের মত। 


বদ্ধগয়া / বোধগয়া 


প্রাচীন নৈরগ্রনা, মধাযুগের লীলাজন এবং আধুনিক 
কালের ফন্ধু নদীর তীরে বুদ্ধগয়ায় আসুন গযা 'থকেই 
12 কিমি পথ বাস, টেম্পো, টাক্সি যাতে চড়েই হোক। 
দিলি-কলকাতা হাইওয়ের জি টি রোডে ধোবি খেকে 22 


ভারত শ্রণ 


কিমি, জাহানাবাদ হয়ে পাটনা থেকে 109 কিমি অথবা 
রাজগীর হয়ে 181 কিমি দূর। বাস আসছে গয়া ছাড়া 
পাটনা, নালন্দা, ব্রাজগীর এমনকি বারাণসী থেকেও । 
নালন্দা 62 কিযি, রান্তগীর 46কিঘি! ট্রেনে এলে নামুন 
গয়া জংশনে। স্থানীয়ভাবে পাবেন সাইকেল রিক্সা, টাঙা 
ইত্যাদি। ভাড়া ঠিক নেই, দরদাম করতে হবে। গ্রীন 
তাপমাত্রা ওঠে 47০০ এবং শীতে নেমে যায় 4০0 -এ। 
গ্রীষ্মে খালি পায়ে মন্দিরাদি দর্শন করা খুব কষ্টকর। তাই 
অক্টোবর থেকে মার্চে আসাই সবচেয়ে ভাল। 

হিন্দুদের কাছে কাশী-প্রয়াগ, খ্রিশ্চানদের কাছে 
বেখেলহেম এবং মুসলমানদের কাছে মন্কার মতই 
বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধগয়া বা বোধগযা হল তীর্ঘশ্রেষ্ঠ | 
এখানেই উক্রবিন্থ গ্রামে বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধের বোধি বা 
প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয়েছিল। অবশ্য প্রাটীন উরুবিন্ব, যার 
বর্তমান নাম উরেল, মহাবোধি মন্দির থেকে 2 কিনি দূরে। 
এখানেই সুপ্রাটীনকালের বৌদ্ধতীর্থসার সন্বোধিকে কেন্দ্র 
করে আধুনিক বুদ্ধগয়ার উতপত্ভি। সম্বোধি কালক্রমে 
মহাবোধি নাম পায়। দীর্ঘ 6 বছর কচ্ছসাধনের পর 
গৌতম এখানে একটি অশ্বথগাছেব জীচে এক তণাসনের 
(পরে বজ্রাসন মানে পরিচিত) উপবে বসে নেই রাতেই 
[বাধি লাভ করে বুদ হন। 

কী দেখবেন এখানে 

বোধিবুক্ষ এই অশ্বথগাছের (পিপুলগাছ শীচে 
বসে খুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এখন যে গাছটি 'দখছেন 
সেটি সেই মুল বৃক্ষেব পঞ্চম অধন্তুন পুকম। স্রীট 
অশোক এই গাছের একটি চারা নিয়ে গিয়ে সিংহলে 
বোপণের বাবা কবেন। চাবাগাছটি বড হলে পুনশ্চ 
সেটিকে এনে এখানে পুনঃবোপণ কবেন। গাছটিকে শ্রহীন 
মনে হবে, অজশ্ব কাপডের টুকরো ঝুলছে বহুজনের 
মশস্কাননার নিদর্শন বহন করে। উডাছে পতাকারাজি 
বৃদ্ধবাণা৷ ঘোষণা করে। 

মহাবোধি মন্দির বুক্ষের সামনেই মহাবোধি মন্দির। 
এখানেই বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করেন। ভারতীয় মন্দির স্থাপতো 
এই মান্দিরটি অদ্বিতীয়, কারণ এই ধারায় নির্মিত ভারতের 
অন্যান মন্দিরগুলির একটিবও শিখর এহ দেশে নেই, 
শুধু এটি ছাড়া। মূল মন্দিরটি (বন্ভ্রাসন-বৃহত- গন্ধকুটা) 
আনুমানিক 6 শতকে নির্মিত। 1880-তে এর ব্যাপক 
সংস্কার সাধিত হয় যদিও আগে আরো বহুবার সংস্কার 
করা হয়েছিল। বিশাল দোতলা এই মন্দিরটি 48 
মিটারেরও বেশি উঁচু _-বহুবার এর গায়ে চুন-বালির 
পলস্তারা করা হয়েছে। পিরামিড আকৃতির এই মন্দিরের 
সামনে সুদৃশ্য তোরণ-- পূর্বদিকে । ভিতরে গর্ভগৃহে বিরাট 






| বার্মিজ শিহাব, ল্য়া যাবাৰ 14 





$ শঙ্ষবাচায় মন্দিব ।7 জাপানি মাম্দব 
4 সমন্্য় আশ্রয় 15 


ন্ পাস্ট অফিস 19 






|) ঠীনা এশ্পিশু 





থ শিয় ডে বুনি 


২ 
জজ রা 


উজ্জ্বল বুদ্ধমূর্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। দেওবালে 
বুদ্ধসত্রীবনের নানা আলেখা চিত্রিত। এখানে এসে প্রণত 
হয়েছেন ববীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, 
জগদীশচন্দ্র প্রমুখ । সুচালে! স্তস্শ্রেণাব বরাবব দেখবেন 
বৃদ্ধের পূর্বজন্মের কথা, তীর পদচিহ্ন মুদ্রিত | মন্দিরেব 
ঠিক উত্তরের দেওয়ালে উঁচু লম্বা বেদি, নাম মুক্তাপথ 

এর উত্তরদিকেই গৌতম বুদ্ধ ও তার শিষ্যদের স্্প। 
স্ুপের পাশেই ছোট মন্দির__ নাম রত্নাগার। এখানেহ 
বুদ্ধ 7 দিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। উত্তর 
দেওয়ালের পিছনেই দেখবেন আরো একটি বেদি 
চংব্রমণ-_ যেখানে ধ্যানমগ্র অবস্থায় বুদ্ধ পাদচারণা 
করতেন। এর দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ খোদাই করা 
রেলিঙের কারুকর্ম বিস্মযকর। পথ, পাখি, ভীবন্তসত 

প্রভৃতি বুদ্ধের নানা জন্মের প্রতীক। কাছেই দেখবেন পন্ম- 


আতুর্জাতিক প্রার্থনা কেন 


(বধেসবকাবি বাপ হট্যান্ড 15 তাই /বাধি খান বিতান 
2 স্টেট বাঙ্ক 16 ভুঁটানি গুস্ফা 


ণব্ধতি কমমীপা মন্দির 
নাইাকিযো শ্িহাল 


6 অটোবিকশা স্টাডি 2 মহা বুক্ষঘুতি 

1 সবকাবি বাস স্টান্ড 21 শ্াকা তিকাতি বিহা 1 
৪. পর্যটন দগ্ডুব ১৯ যাদুঘর 

এ ভিণধাত ব্হাৰ ২. তামা” বিহাল 

10 মহাবোধি মন্দির, বাধ বৃক্ষ এ খাই বহার 

|] পদুপকুণ ৯. চ্বিিলামি ভিত 
17 (বিতলা ধমশালা এ হয হপুস্টঞা 
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বুদ্ধ গয়া 


শুস্ডা আপ 






উপনতি পুঙ্দরিণী। আর দেখবেন মছলিন্দ লেকে পঞ্মাসান 
লুদ্দের মাথায় কেমন নাগরাজ ফণার ছত্র ধারণ বরে 
বুদ্ধরে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছেন। 

মতাবোধি মন্দিরের কাছেই ঘেরা প্রাঙ্গণেই রয়েছে 
অনিমেধ লোচন চৈত্য গৃহ। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর 
কৃতজ্রতায় বুদ্ধ একদৃষ্টে মহাবোধি বৃক্ষকে সন্দর্শন 
করতেন। মন্দিরে প্রবেশ করতে ৫০ পয়স। দর্শনা দিতে 
হয়। সাধারণ ক্যামেরা ৫, মুভি ক্যামেরা ১৫ আর গাড়ি 
নিয়ে গেলে পার্কিং ফি ২। 

একটা দেওয়ালের অন্দরে রয়েছে শৈবমন্দির মহাস্ত 
বিহার। দেখুন এখানের সমাধিক্ষেত্র__এখানেই আদি 
শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের প্রবল তর্কযুদ্ধ 
হয়েছিল। 100-র ট্রাভেলার্স লজ্ের পাশেই রয়েছে 
বোধগয়া মিউজিয়ামটি। ছোট হলেও এখানে বুদ্ধের নানান 


8৫৮ 


ধরনের মূর্তি (1 থেকে 11 শতকের) সংগৃহীত হয়ে 
রয়েছে। এগুলি সবই এই অঞ্চল থেকে খুঁড়ে পাওয়া 
গেছে। বিশেষ করে 1 শতকের রেলিংগুলি চত্বরে 
আটকানো রয়েছে দেখে আপনার ভাল লাগবে। খোলা 
9.00-17.001 দর্শনী লাগে না। 

আরো দেখুন ঢালু টালির ছাদযুত্ত তিববতী রীতির 
তিব্বতী বিহার। এর দোতলায দেখুন বিশাল ধর্মচন্র-- 
ওজন 500 মণ (18,500 কেজি)। যদি 3 বার ঘোরাতে 
পারেন তবে নাকি ইহজন্মের সব পাপ মুক্তি। দেখুন 
মহাবোধি মন্দিরের 1 কিনি দূরে সোনার পাতে মোড়া 
টালিযুক্ত থাই বিহার ও মন্দির । মাথাব মোহনচুড়া মৃর্তিতে 
বুদ্ধকে দেখে ভাল লাগবে। পিছনে থাই সম্গ্যাসীরা 
থাকেন। দেখুন জাপানি, ভূটানি, বর্মি ও চীনা নৌদ্ধ। 
মন্দিরগুলিও। ইচ্ছে হলে ঘুরে আসতে পারেন মগধ 
বিশ্ববিদ্যালয় । 12 কিমি দুরে দুর্গেশ্বরী বা সুক্জাতা খানও 
দেখে আসতে পারেন। 

বোধগয়ায় উৎসব হয বেশাখা পর্ণিনায বুদ্ধ জয়ন্তী, 
ডিসেম্বরে দালাইলামাব আগমনে এবং আশ্বিশ-কাতিকে 
পিতুপক্ষে পিগুদান উৎসবের সময। 

থাকার জন্যে রয়েছে 1700-4 170 
8০00105/9 15510 (1: 0631-2202708) ৪ 
১১৫০১ 0 ১৬০০১ 3/80 ১৪৫০১ 080 ২৫০০, 
৪100০-4 110151 5100911৬121 (021 
2200445) 0/58 ৪০০, 0/০ ৬০০ উর্মি ৭৫, আব 
10191 80012 ৬1121- ডি প্রায় 89 ১০০০৪ 
৭৫ মাথাপিছু। যহাবোধি মন্দিরের উল্টোদিকে 
81919010001) 500181/ 00111531196, 3 ৭৫. 
ডর্মি (18) ৩৫ %171 (সেপ্টেম্বর-মার্ট কেবল) 40 শযা-- 
২০ প্রতিশযা; 2/018 (সরকারি কর্মচারীদের জন্য 
প্রধানত) 7-6, এছাড়া অস্বা, সরস্বতী, টেম্পল ভিউ 
প্রভৃতি প্রায় 20টি আরো হোটেল আছে শয্যা প্রতি ৬৫ 
থেকে ১৫০ মধ্যে। আর বিডলা, বার্মিজ, চাইনিজ, 
টিবেটান, থাই এবং 11617810179 801191 
11059 & 191091656 1817016 প্রভৃতি ধবমশালাও 
আছে। 

বরাবর গুহা : গয়া থেকে 40 কিমি এবং বেলা 
স্টেশন থেকে (পাটনা - জেহানাবাদ - গয়া সেকশনে-_ 
পাটনা থেকে 73 এবং গয়া থেকে 20 কিমি) 13 কিমি 
দূরে প্রাচীন প্রবরগিরিই এখন বরাবর গুহা । শৈলখাও 
গুহা স্থাপতোর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই গুহাতে অশোকের 
শিলালেখ আছে। প্রাকারের চিহ দেখে মনে হয় এখানে 


ভারত ভ্রমণ 


কোনো প্রাচীন নগরী ছিল। কারণ চৌপাড়, সুদামা, 
বিশ্বঝোপড়ি প্রন্তৃতি গুহার মধ্য প্রথমটি 10মি % 4মি.__ 
ছাদ গোরুর গাড়ির ছই-এর মত। উত্তর দেওয়ালে 
দরজা। বাইরে একটি পাথরের ঘুরি ও লিঙ্গ খোদিত। 
সুদাষা গুহায় দুটি কক্ষ তলছাদ খিলানের মত। দেওয়াল 
আশ্চর্য মসৃণ। লোমশ গুহাটি ঠিক সুদামা গুহার মতই। 
এখানে 6 শতকের লেখ রয়েছে। তা থেকে জানা ধায় 
এখানে মৌথনি বংশের অনস্তবর্মন প্রবরগিরি কৃষ্ণমূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বঝোপড়ি গুহাতেও দুটি ঘর 
আশ্চর্যভাবে পালিশ করা। সুরজস্ক চুড়ায় রয়েছেন 
সিদ্েশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ ও মন্দির। পাহাড়ের দক্ষিণদিকের 
নীচের ভুলাধার পাতাল গঙ্গা হিন্দুদের কাছে খুব পবিত্র । 
4টি গুহাই দেখুন । 

এর থেকে প্রায় 1.6 কিমি উও্তর-পূর্বে নাগার্জনী 
পাহাড়ে রয়েছে গোপিকা (বৃহন্তর), বাপী এবং বড়থিকা 
গুহা । প্রথমটির সামনে 250 বগছবেব পুরনো ইদগা ও 
আপা প্রাটান করর আছে। বাপী গুহার 15 মি দক্ষিণে 
একটি খুব পুবূুনো কুযো 'আছে। প্রাকৃতিক দুশো পূর্ণ 
এই বরাবব গুহাটিতে আসার জনা শখ! প্রেকে গ্রাপ্ঘকালে 
আবহাওয়া ভাল থাবণল বাস আসে । বেলা স্টেশন থেকে 
বকা পাবেন। 


রাজগীর 


ভতগ ৬৬৩৬৩৪৫৫৩95 ও ৩6 ডিও ও গত ৪ কাঙহাঞগগও 


লাভগৃহ শব্দটি থেকে কথাটি এসেছে। পাটনা থেকে 
64 কিনি দক্ষিণ-পূর্বের এই রাজা একদা মগধরাজ 
জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। তখন নাম ছিল গিরিব্রজ এবং 
সমগ্র রাজাটি চক্রাকারে দেওযাল দিয়ে ঘেরা নগর-দুর্গই 
ছিল এই গিরিব্রজেই পরবর্তীকালে বিশ্বিসার রাজগৃহ-_ 
রাজার গৃহ-- স্থাপন করেন। বুদ্ধ এখানে বহুবার 
বর্ষাযাপন করেছেন এবং বন্বার মূলাবান উপদেশ দিয়ে 
গেছেন। মহাবীর এখানে 14 বার বর্ধাবাস করে গেছেন। 
তার প্রধান শিষ্যগণের একজনের এখানেই দেহাবসান 
গটে। এখানে জন্মেছিলেন তীর্থন্করে মুনি সুত্রত। বুদ্ধের বাণী 
ও জৈন আচরণ রাজগৃহের মুখ্য সম্পদ। এখান থেকেই 
বৃদ্ধ প্রথম ভিক্ষায় বের হন। গুধকৃট পর্বতে তিনি দীর্ঘদিন 
বাস করেন। আবার এখানের 5টি পর্বত শিখরেই 
জৈনমন্দর বর্তমান। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা 
এখানের সপ্তুপণী গুহায় সমবেত হন বলে জনক্রুতি। 
পাহাড়ে উপতাকায় ঘেরা এই স্বাস্থ্ানিবাসে আপনার স্থায়ী 
আমন্ত্রণ আছে। এই আমন্ত্রণ নালন্দাতেও। 


বিহার 


কেমন করে আসবেন : কাছের 
বিমানবন্দর 2টি-- 101 কিমি 
দূরে পাটনা এবং 67 কিমি দূরে 
গযা। নি বিমান আসছে কলকাতা, দি্গ__ 
উভয় স্থান থেকেই প্রতিদিন। ট্রেনে এলে অনেকে গয়ায় 
নেমে বাসে আসেন কলকাতা থেকে রাজগীরে আসার 
সোজা কোনো ট্রেন নেই। তবে হাওড়া-দানাপুর এক্সপ্রেসে 
(হাওড়া ছাড়ে রাত্রি 21.05 বখতিয়ারপুর জংশনে পৌছয় 
6.13) একটি বগি থাকে যেটি বখতিয়ারপুরে 
বাজগীরগামী ট্রেনের বগি যোগ করে দেওয়া হয়! 
বখছি যারপুরে সোজা ট্রন যাচ্ছে হাওড়া -দিল্লি জনতা এক্স 
(ছাড়ে 21.15. পৌঁছে 7.16), অমুতপুর মেল (ছাডে 
20.00 পৌঁছে 5.22), সাউথ বিহাব এক্স (14.30 এবং 
4.59), পাটলিপুত্র এক্স (21 05 এবং 10.20), তুফান 
এক (9.45 এবং 19.41), হাওড়া অমুতসব এক্স 
(13,15 এবং 00 41), টাটা-দানাপুব এক্স (7.30 এবং 





18.40). শিয়ালদা লালবেল্লা একস (20,415 এবং 
5.40); শিযালদা-মুঘলনরাই এক্স (2055 এবং 


11 29)। বখতিয়ারপুরে ট্রেন আসছে মধুপুর, জিডি, 
কিউল, মোকাম জং, দানাপুর, মোগলসরাই প্রতি 
স্টেশন থেকেও! বখতিযাপুর থেকে রাস্ভগীবে টন যাচ্ছে 
8.50 এবং 19.10 ছেড়ে যথাক্রমে 1100 এবং 
21.501 হাওড়া থেকে নোভা 555 কিমি এবং 
বখতিয়ারপুর থেকে 55 কিযি ট্রেনে। ফেরার ট্রেন পাবেন 
রাজগীরে 5.40 এবং 15 30 এ। 5.40 এ" চলে সাজা 
হাওড়া কিরতে পারবেন 6.36-এ একটা বাত কাবার 
বরে। 

বাসে আপনি কলকাতা থেকে সোজা আসতে পাবেন 
19.00টায় এসপ্ল্যানেডে চড়ে সকাল 7.00 টায 
রাজগীরে। ভাড়া ৯৫ মতন। দূরত্ব 528 কিমি। এ ছাড়া 
পাঁটনা 102, গয়া 34 কিমি, নালন্দা 12 কিমি, 
পাওয়াপুবী 38, বিহারশরীফ 25 কিমি। এসব জায়গা 
থেকেই বাস আসছে এখানে। 


7 হী কোথায় উঠবেন এখানে 


এখানে তিনটি সরকারি ট্যুরিস্ট 
/8191400 ৬101 শেধু ডর্মি) ৫৫; 


বাংলো পাবেন- 7961 

10161 
38418112101 (রিজা . বিহার পর্যটন বিভাগ, 
নীলকণ্ঠ বিল্ডিং, 26 ক্যামাক স্টিট, কলকাতা-16 ?। : 
2247 0821) 08 ৩২৫ 040 ৪০? ভর্মি ৬৫; 
1101911580300815 ৬1121 088 ৩৭৫। এদের 2: 
25273108120 110151 (71 5245, কেবল 


৪৫৯ 


সেপ্টেম্বর-মার্চ) 7-28, 38০ ২১০০ 080 ৩০০০; 
হোটেল রয়েছে আনন্দ, অবস্তিকা, বিদেশঘর, এদের ৭৫- 
১৫০ মধো; হিলভিউ ১৭৫-২৫০ মেন্টু, তৃপ্তি, বেণুবন, 
সিদ্ধার্থ, সরস্বতী নিকেতন ছাড়া [73110150101 80810 
311, 540 017, 0151101802118 (সবই সরকারি 
কর্মচারীদের জনা প্রধানত)। আর আছে রেলওয়ে 
রিটায়ারিং রূম। আর বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার হলিডে 
হোম আছে। এর জন্য বইয়ের শেষে দেওয়া হলিডে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ ধরমশালাও কয়েকটি পাবেন। তৃপ্তি 
হোটেলের কলকাতায় বুকিং: মিত্র স্পেশাল, 62 বেন্টিক 
স্রিট, কলকাতা 700069, 711 : 2237 7006 অথবা 
149/1, রাসবিহারী আভেশিউ, কলকাতা 700029, 
21 . 24644707 | 

কী দেখবেন এখানে : খ্রিস্টপূর্ব € শতকে রাজা 
অজ্ঞাতশত্র নির্মত অজাতশত্্র দুর্গটি দেখুন। কাছের 
65 বর্গাকমি পরিমাণ স্ুপটিও তিনিই নির্মীণ করেছেন 
বল অনেকের শিশ্বাস। বুদ্ধ একবার আহত হলে তাকে যে 
আন্রবনের মদবুক্ষাতে নিয়ে গিয়ে বিশ্বিসার অজাতশক্রর 
বাঞ্বৈদ্য ভীবব, চিকিৎসা করেছিলেন সেই জীবক 
আম্রবনটি এবার দেখুন । তাপুপর দেখুন রাজা বিশ্বিসার 
নুদ্ধাদেবের বসবাসের জনা প্রথম যে গৃহটি উৎসর্গ 
করেছিলেন সেই বেণুবন বিহার। বুদ্ধতত্ত রাড৷ 
বিশ্বিলালকে যুদ্ধবিবোধী পৃএ অজাতশক্র কারারুদ্ধ কলে 
যেখানে বেখেছিলেন সেই বিদ্বিসারের জেলটি দেখুন। ইচ্ছে 
করেই বিশ্বিসার এটিবেই কারাস্থান হিসাবে নিবাঁচন 
করেছিলেন যাতে রুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি গৃধুকৃট পর্বে 
ব্রমণবত ধুদ্ধকে দেখাতে পান। তার কারাগুহটি 6 (2 মি.) 
ফুট পুক দেওযালে 200 বর্গফুট (19 বর্গমিটার) পরিমিত 
ছিল। এই পাথরের গহের এক স্থানে একটি লোহার 
হাতকডা পাওয়া গেছিল। এখান থেকেই পাহাড়ের উপরে 
গড়ে ও: জাপানি পাগোডাটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। এবার 
দেখুন মগধরাজ বিশ্বিসারের খাজাঞ্চিখানা স্বর্ণভাগ্ডার। 
একটা বিশাল পাথর কেটে দুটো আশ্চর্য কক্ষ বানানো 
হয়েছে। এর একটা সম্ভবত গার্ড রুম। তার পিছনের 
দেওয়ালে যে গুপ্তদ্বার ছিল বিশ্বিসার সম্ভবত সেই পথেই 
রাজকোষে প্রবেশ করতেন। এর গায়ে যে শন্ধলিপি 
আছে-_ আজও ওর পাঠোদ্বার হয়নি। আপনি যদি চেষ্টা 
করে পারেন, তাহলে হয়ত অগাধ ভাণগারের অধিকারীও 
হয়ে যেতে পারেন। দ্বিতীয় কক্ষটির সামনের দেওয়ালে 
দেখবেন উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান প্রহ্রীদের চিত্র। 

এবার দখুন 40 কিমি লম্বা চত্রণকার প্রাটীরটি। 


৪৬০ 


অসমান পাথর দক্ষতার সঙ্গে সাজিয়ে রাখা এই বিশাল 
প্রাচারটি প্রাক-মৌর্যযুগের স্থাপতোর নিদর্শন। দেওয়ালের 
কিছু কিছু অংশ এখনো রয়েছে। হয়ত এটি রাজগৃহ দুর্গের 
পাঁচিল ছিল। আসলে হবপ্লা-মহোপ্তোদডোর সভাতা 
আবিদ্বৃত হবার আগে রাজগীরেই ছিল প্রাটান ভারতীয় 
সভ্যতার নিদর্শন। দেওয়ালটির বেশিব ভাগ অংশ আপনি 
দেখতে পাবেন যখন রাজগীর থেকে গয়া আসবেন বা 
গয়া থেকে রান্তগীর যাবেন। 

গৃপ্ধকূট পাহাড়ে গেলে আপনার মনে একটা গভীর 
প্রশান্তি হয়, তা একথা ভেবে যে এখানেই বুদ্ধ তাৰ 
দ্বিতীয় ধর্মচক্রটিকে ঘূর্ণমান করেছিলেন। প্রতি বারে 
বর্ষাকালে 3 মাস অবস্থানের সময় এখানে তিনি শিষাদের 
কত মূল্যবান উপদেশ দান করে গেছেন। বুদ্ধেব 
অবস্থানকে চিরস্মবণীয করে তোলার জনো জাপানেব 
বৌদ্ধসংঘ সম্প্রতিকাল শান্তিভূপ নামে একটি বিশাল 
স্তুপ নির্ধাণ করেছেন পাহাড় চুঁড়োয। যদি পায়ে হেঁটে 
উঠতে চান তবে 7 কিমি ধরে খুব এবটা কষ্টসাধা পথে 
যেতে হবে, অবশ্য ঘোডার চড়ে ওঠা যায। তবে সে বষ্ট 
করতে যাবেন কেন? বৈদিক বোপপ্রযের চেয়ারে বসে 
সোক্তা উঠে মাওযাব মজাটাই আলাদা ! এটি চাল থাকে 
প্রতিদিন 9.15-13.00 এবং 14 00-17 0০0 -- 
বৃহস্পতিবার বন্ধ। 15 মিনিটে এহ আকাশ ভ্রমণের 
ভাঙা € মাথা পিছু । আব উপর থেকে বাভগাবকে দখা 
এক পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতা! 

এবাব চলুন বৈভব পাহাড়ের পাদাদেশে গিয়ে দেখ 
আসি উষ্পপ্রশ্রবণ। সোপান বেনে উঠে দেখে আনি হিন্দু 
আর জৈন মন্দিরজুলা । এমনকি একটি ছোটি অথচ অ্ুত 
মসজিদও | উষ্ণ প্রথবণে স্নানের জনা পুকষ ও মহিলাদের 
পৃথক বাবস্থা আছে। সপ্তধারার জল আসছে মকরমুখো 
নল দিয়ে। এই জলের ধাবা পাহাড়ে সপ্তুপ্ণী গুহার 
পিছনেব কোনো জায়গা থেকে সম্ভবত নেমে আসছে। 
রহ্থাকুপুটিই সবচেয়ে গরম __ তাপমাত্রা 4501 

উষ্কপ্রশ্রবণ পার হয়ে বৈভব পাহাড়ের উপবে একটা 
চতুষ্কোণ পাথর দেখালই আপনি বুঝতে পারবেন এটা 
আসলে ছিল একটা ওয়াচ টাওয়ার। পরে সাধু সন্যাসীরা 
এখানে বাস করতে আরম্ত করলে এটি পিপ্পল গুহা নামেই 
পরিচিত হয়ে যায়। অবশা সাধারণ লোকে এই চতুষ্কোণ 
জায়গাটিকে জরাসন্ধকা বৈঠক বা জরাসক্ধের আখড়া 
বলেই জানেন। এখানেই নাকি মগধরাজ জরাসন্ধ মধ্যম 
পাণ্ডব ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন। আর দরে দূরে 
পাহাড়ের মাথায় দেখতে পারেন 26টি জৈনমন্দির। টক 


ভাবত ভ্রমণ 


করার অভ্যাস না থাকলে অবশা যাওয়া বড্ড কষ্টকর। 

এখানে আরো দেখুন বুদ্ধদেব যেখানে স্ান করতেন 
সেই করণড সরোবর, 1 শতকের মনিয়ার মঠ, মারক 
কুক্ষী__ ভূমিষ্ঠ হবার আগেই অভাতশক্র যেখানে পিতৃহস্তা 
হবেন বলে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। একস্থানে দেখুন পথের 
উপর পাথরের রথের চক্রচিহ_ প্রায় 30 ফুট গভীর দাগ 
কেটে শ্রীকৃষ্ণের রথের চাকা যেন দ্রুত বেগে ধাবিত 
হয়েছিল এখগ্ন। মহাভারতে এই আখ্যান নিশ্চয়ই আপনি 
পড়েছেন। 

বাজগীর থেকেই আপনি যেতে পারেন বিহারশরীফ, 
গয়া, বোধগয়া, সূরযপুর, বারাগাও বা কুন্দলপুর (দেখুন 
নালন্দা)। রাভগীর দেখুন এবটা টা ভাড়া কবে নিয়ে। 
আর দূবে যাবার নো নালন্দা ট্রাভেলস্-এর বাসে 
পাওয়াপুরী এবং নালন্দা দুইই দেখে আসুন 8.0০- 
12.30 মধেয। গয়া বৃদ্ধগযাও এরা নিযে যাচ্ছেন, এমনকি 
ভিলাইয়া বাধও নিযে যাচ্ছেন। 


নালন্দা 


বদ 


রাজগারের প্রার 10 কিমি উত্তরে অবস্থিত নালন্দা 
খাতি শ্রাটীন বৌদ। ধ্বংসাবশেষেব জনা । চৈনিক 
পরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসরণ করে আলেকভ্ান্ডার 
কাঁলংহাম বড়গাও গ্রামের পাশে নালন্পার ধ্বংসাবশেষ 
আবক্কার করেন। খননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নগুলি নিয়ে একটি 
সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে! 1951-য় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নব- 
নালন্দা মহাবহাব বৌদ্ধ জ্ঞানচচা ও গবেষণার উদ্দেশে। 
বুদ্ধদেব বেশ বয়েকবার এখানে এনেছিলেন__ তার প্রয় 
আবাস ছিল পাবারিকেব আমবুষ্। সম্রাট অশোক স্থাপন 
করেন মন্দির। হিউযেন সাঙের বিবরণা থেকে জানা যায় 
পূ্ণবর্মন নির্মিত € তলা মন্দিরে বুদ্ধের একটি প্রায় 40 কুট 
(12.5 মিটার) উঁচু ঘৃর্তি ছিল।7 থেকে 13 শতক পর্যন্ত 
শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বপে নালন্দা খ্যাত ছিল। 
হিউয়েন সাঙ্ এখানে পড়াশুনো করে গেছেন। পাল যুগে 
নালন্দার টরম সমৃদ্ধি ঘটে। শ্রেন্ঠ পণ্ডিত পদ্মসস্তব তিববতে 
গিয়ে লামা সম্প্রদায়ের প্রধান হন। 12 শতকের শেষে 
মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে নালন্দার বিলুপ্তি ঘটতে 
থাকে। অথ» এখানের সংঘারামগুলি, মন্দিরগুলি, 
স্তুপসমূহ চিরকালীন গর্বের বিষয় ছিল। 10 হাজার ছাত্রের 
জন্য 2 হাজার শিক্ষক ছিলেন। মহাবীর, নাগার্জুন, 
দিঙ্নাগ, ধর্মপালের স্মৃতি বিজড়িত নালন্দায় আসার জন্য 
আকর্ষণ আপনি অনুভব করবেন রাজগীরে এলেই। 


বিহার 


৪৬১ 


ব্রোগ্ত নির্মিত বুদ্ধের অভগ্রমূর্তি ইত্যাদি-_ যা এখানে 


ছি কেমন করে আসবেন : অনেক ছোট যাদুঘর রয়েছে। ছোট কিন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের নানা 
ইহ পদ্ম (নালম্‌) দিয়েছে (+ দা) যে 
৫৫... 


শহব সেখানে আসার জনো 
বিমানে এলে আপনাকে নামতে হবে হয পাটনা, না হয় 
গয়ায় (দেখুন রাজ্গীর)। তারপরে আসতে পারেন 
সড়কপথে যথাক্রমে 80 এবং 90 কিমি পথ পার হয়ে। 
ট্রনপথে নালন্দা একটি নিজস্ব স্টেশন। হাওড়া থেকে 
বখতিয়ারপুরে নামুন (দ্র.রাজগীর)। রাজগীর থেকে ট্রেন 
পথে 11 কিমি। নালন্দা স্টেশন থেকে এতিহাসিক নালন্দা 
2 কিমি। সাইকেল রিক্সা ও টমটম আছে সেখানে যাবার 
জনো। সডকপথে নালন্দা কলকাতা থেকে 539, পাটনা 
থেকে 90 এবং গয়া থেকে 80 কিনি। বাস আসছে সব 
জায়গা থেকে। 
হুতী কোথায় উঠবেন এখানে : 
টি নালন্দা 711 (রিজা: 900 
210, 73919|) ৫০ 721 
17511041169 17105161 বা 79517091211 ৬/819)9 
910006111195161 দুটি কেবলমাত্র ছাঞ্দেব জনা আছে। 
18 (রিজা : 901010.. /078901001021 90৬০% 
01705, 0551911) 011016)--রাধুনি পাবেন। 11 
(রিজা : 900, ন5819॥)। ধরমশালা-জৈন রমশালা, 
সনাতনী ধরমশালা এবং এবং তিধ্বতী ধরমশালা। 
কী দেখবেন এখানে প্রাটান এবং নবান-_- দুধরনের 
দট্টবাই এখানে বযেছে। তবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয 
যেখানে ছিল সের্টিহ বিশেষ দ্রষ্টবা। তথাদ্নন্দ্র থেকে 2 
কিমি দুরে আছে প্রান বিশ্ববিদ্যালয়টি, কয়েকটি বৌদ্ধ 
চৈত্য ও বিহার বা ছাত্রাবাস। প্রায় 35 একর জমি খুঁড়ে 
এই সংরক্ষিত স্মারক স্থানটি আবিষ্কৃত হয়েছে। খোলা 
থাকে 9.00-17.30 টা বা সূর্যা্ত অবধি। লাল ইটি 
তৈরি বাড়িগুলি, বাগিচা সবই সুম্পর এবং মাঝখানের 
বিস্তৃত পথের দুপাশে উত্তর-দক্ষিণে বিন্যন্ত। বিহারগুলি 
এই কেন্দ্রীয় পথটির পূর্বে এবং চৈতাগুলি পশ্চিমের দিকে। 
1 নং বিহারটিই সম্ভবত সর্বাধিক আকর্ষণীয়। মাঝখানের 
উঠোনের ঘরগুলো সবহ দৌোতালা। মাঝখানে অধ্যাপক 
যেখান থেকে বক্তৃতা দিতেন তার মঞ্চ। ছোট্ট একটি 
মন্দিরে এখনো বুদ্ধের অর্ধভগ্র মুর্তি রয়েছে। 3 নং 
মন্দিরটি পিরাঁমডাকার। উপর থেকে উঠে দেখলে 
চারপাশ বড় মনোরম মনে হয়। এর চারপাশ ছোট ছোট 
সুপ দিয়ে ঘেরা-_ তার মধ্যে নানা মুদ্রায় বুদ্ধের নানান 
মূর্তি। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসতৃপের ঠিক উলটোদিকে একটি 


পাওয়া গেছে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। একটা ঘেরা 
জ্বায়গায় দেখতে পাবেন 1 শতকের দুটি বিশাল 
টেবাকোটা জার। আরো দেখতে পাবেন তাশ্রপাত্র, 
শিলালিপি, মুদ্র!, মৃৎপাত্র এমনকি 12 শতকের পোড়া 
চালের নিদর্শন পর্যস্ত। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন খোলা 
10 00-17.009| আর দেখে নেবেন 7 শতকে আগত 
চৈনিক হিউযেন সারের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত 
সম্প্রতিকালেব স্মারকগৃহটিও। 

এখান থেকে, হাতে সময় থাকলে, গা-লাগাও 
সুরযপূর-বারাগীও গিয়ে সূর্য মন্দির, সূর্য দেবতা এবং 
পবিত্র সবাবরটি দেখে আসুন। বছবে দুবার এপ্রল মে 
এবং অক্টোরব নভেম্বরে ছট পরব উপলক্ষে এখান 
বিশাল মেলা বসে! এখান গেকে 2 কিবি আর রাজশীর 
থেবে 18 বিমি দূবে কুন্দলপুরে শিষে মহাবীর জৈনের 
জন্মস্থান দেখ আসতে পারেন। ভন মন্দির ছাড়া দীর্ঘ 
পৃক্ধরিণ। ও পশ্রিব পুদ্ষরিণী নামে দুটি পদ সবোবর 
এখানের মুখা আকর্ষণ । 


পাওয়াপুরী 


বিহারশরীফের 15 কিসি দক্ষিণে, পাটনা থেকে 8০ 
কিমি গ্বে পাটনা-রাঁচি সড়কে পাওয়াপুরী একটি বিখ্যাত, 
জিন তার্থ ও একটি অতি প্রাটান জনপদ। এর অন্য শাম 
পাবা বা অপাপপুধা। জৈন তীর্ঘঙ্কব মহাবীর 487 
খ্িস্টপূর্বান্ধে এখানে নির্বাণ লাভ কবেন। 

এখানকার পধান আকর্ষণ দুটি শ্বেতপাথরের 
অন্দির-- ভপে জলমন্দির এবং স্থলে থলমন্দির। থল 
মন্দিরটি প্রাটীনরে। শ্বেতপাথবেরু জল মন্দিরে (9.67 
বর্গমিটার) মহাবীর, গৌতম স্বামী এবং সুধর্মস্থামীর 
চরণচিহ" রয়েছে। এখানেই মহাবীরের শেষকৃত্য সম্পন 
হয়েছিল। পদুা-ভরতি ও পাখিডাকা বিশাল সরোবরের 
মাঝখানে শ্বেতপাথরের এই জল মন্দিরের শোভা অনুপম। 
মহাবীরের জন্মদিনে, মতান্তরে মৃত্যুর দিন (কার্তিক মাসের 
অমাবস্যায়) জল্‌ মন্দিরের পদচিহ্কের উপর চাদোয়া 
তোলা ও উৎসব হয়। হস্তিপালের এই রাজধানী শহরে 
তার প্রাসাদের যেখানে মহাবীরের মহানির্বাণ লাভ ঘটে 
সেখানে গড়ে উঠেছে গাঁও মন্দির। নির্মাণ করেন রাজা 
নন্দীবর্মন-_ বর্তমানে মান্দর পরিচালনা করেন জৈন সংঘ। 
অনা মতে দিশম্বর জল মন্দিরই মহাপরিনির্বাণের স্বান। 


৪৬৭ 


দুটি মন্দিরের মাঝখানে আছে সমোসরণ মন্দির__ 
এখানেও মহাবীরের পদচিহ্ন আছে। একটি বেদিতে 
বসে এখানে মহাবীর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এছাড়া 
বাজারের মধ্যেও একটি শ্বেতাশ্বর জৈনমন্দির এবং 
স্বেতাশ্বর ও দিশশ্বরদের দুটি ধরমশালা আছে। দেওয়ালির 
সময় প্রতিবারে এখানে যে মহাসম্মেলন হয় তাতে বহু 
জৈন তীর্ঘযাত্রী আসেন। 14 শতকের যে শিলালিপিটি 
এখানে পাওয়া গেছে, তা .থকে এখানে জৈন ধর্ম প্রচারের 
কথা জানা যায়। থাকাব জন্যে কয়েকটি ধরমশালা ছাড়া 
কিছু নেই, তাই বলি যদি রাজগীর থেকে এখানে ভোরের 
বামে এসে থাকেন তবে সব দেখে সন্ধেতে সেখানেই 
ফিরে যান। 

এক ফাকে ঘুরে আসুন বিহারশরীফ। পাটনা থেকে 
64 কিমি দুরে পাটনা-রাজগীর রোড ধরে অথবা 
পাওয়াপুরী থেকে 12 কিমি দুরে প্রাচীন শহর 
বিহারশরীফে গিযে দেখে আসুন বুদ্ধস্মৃতি পীর পাহাড়ি 
পাহাড়ে। এখানে বুদ্ধ কিছুদিন ছিলেন বলে জনশ্রুতি। 
হিউযেন সাওও এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন-_ 
গুপ্তযুগের একটি তৃপ্ত থেকে তার সাক্ষা পাওয়া যায়। 
পালবংশেব প্রতিষ্ঠাতা গোপাল প্রতিষ্ঠিত এখানের বিহার 
থেকেই এ বাজ্ের নাম বিহার হয়েছে বলে অনেকের 
বিশ্বাস। অনেক দিন এট মুসলমান রাজাদের রাজধানী 
ছিল। 14 শতকে মুখদুম শাহ নামে জনৈক মুসলম।ন 
সন্তের সমাধি স্থাপিত হওয়ার জনা এখানের নাম হয় 
বিহারশরীফ। 


আম আর কলাগাছ ঘেরা একটি ছোট গ্রাম 
বৈশালীতে খননকার্ষের ফলে ভারতের ধর্মীয় সভ্যতার 
দুটি যুগের মেলবন্ধন ঘটে গেছে। বুদ্ধ এবং মহাবীরের 
স্মৃতিপৃত বৈশালীর উল্লেখ আছে রামায়ণ মহাকাব্য 
রাজা ইক্ষবাকুর পুত্র বিশাল্য এখানে রাজা স্থাপন করে 
নাম দেন বিশালপুরী-_- তাই থেকে বৈশালী। খ্রিস্টপূর্ব 6 
শতকে পুনশ্চ এর উন্মেষ ঘটে। গণুক নদীর বাম 
তীরবর্তী এই রাজাটির প্রসঙ্গে প্রাচীন ধ্হ ললিতবিস্তারে 
লেখা হয়েছে-- 'এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও গবেনিত, আকর্ষক 
ও সুন্দর বহুজন অধুষিত। চমৎকার অট্রালিকাপূ্ণ, 
বিশাল তোরণসমৃদ্ধ এবং বাগিচা ও কুঞ্জে পরিপূর্ণ 
প্রখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ্_ 
দুজনেই এখানে এসেছিলেন। পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক 


ভারত ভ্রমণ 


রাজ্য বৈশালীতে খ্রিস্টপূর্ব 6 শতকে নির্বাচিত 
প্রতিনিধিরাই রাজ্য শাসন করতেন। এখানেই বুদ্ধ ঘন ঘন 
আসতেন, কাছেই কল্হয়াতেই জীবনের শেষ উপদেশবাণী 
তিনি উচ্চারণ করেন। আশোক নির্মিত স্তপ্তে সেই স্মৃতি 
ধরা পড়ে আছে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের 100 বছর পরে 
বৈশালীতেই দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। দুটি স্তূপ 
তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বৈশালী সংলগ্ন কুদ্দপুরে জন্মেছিলেন 
মহাবীর এবং 22 বছর পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। অতএব 
বুদ্ধ-মহাবীর আশীর্বাদপূত বৈশালীতে আসার জন্যে 
আপনি যে আকর্ষণ অনুভব করবেন-_ এ তো বলাই 
বাহুল্য । 


কেসন করে আসবেন: বৈশালীতে 
রা বিমানবন্দর নেই। 
চি শজেই বিমানে এলে নামতে হবে 


56 কিমি দূরের পাটনা গজ তারপর বাসে। 
ট্রেনে এলে নামতে হবে নর্থ ইস্টার্ন বেলপথের হাজিপুর 
স্টেশনে। তারপর সেখান থেকে বাসে 35 কিমি। অবশ্য 
বেশি সুবিধে যদি মন্ডঃফরপুব স্টেশনে নামেন। এখানে 
টুন আসছে আমেদাবাদ, বারোনী, দুম্বা, দিলি, ধানবাদ, 
গোরখপুর, হাওড়া, কানপুব, লখনৌ, নরকাটিয়াগঞ্জ, 
টাটানগর প্রভৃতি স্টেশন থেকে। হাওড়া থেকে হাড়া- 
হাতিয়া-বাঁচি এক্স, মিথিলা এক্স, গোরখপুর এক্স প্রভৃতি 
ট্রেন আসছে 582 বিমমি পার হয়ে। মজ£ফরপুর থেকে 
বৈশালী 37 কিমি। বাস আসছে লালগঞ্ড, হাজিপুর, 
মজঃফরপুর হযে পাটনা থেকে! বারাণসী থেকে 
হাঁজিপুরের দূরত 696 কিমি। বিহার সরকারের পর্যটন 
বিভাগ মজঃফরপুর রেল স্টেশন থেকে কন্ডাকটেড 
ট্যারের বাস চালাচ্ছেন। সেই সুযোগ নিন। (রিজা 710, 
মঞ্জঃফরপুর রেল স্টেশন, বিহার)। স্থানীয়ভাবে টাঙা 


পাবেন। 
০০৯০ 
পাবেন পর্যটন দপ্তরের 100151 
98511108458 (711: 06224- 
229425) 5 ৯০০9 ১৭৫:০1151০0110199-4 08 
১২৫-২৫০। 78 0 ২৫০ ভর্মি ৬০; 7-4 (রিজা : 
ম্যানেজার, 78. ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম, বিহার 
গভর্নমেন্ট)। এছাড়া 2//0 19851 9116৫, 1911 (রিজা : 
500, 8//0,1150081)1 এছাড়া বৈশালী মিউজিয়ামের 
পাশেই ২010 1105181। আর পাবেন সরাইয়াগঞ্জে 
11091 61091 110 থেকে গাইড পেতে পারেন। 
কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই দেখুন অশোকত্তস্তটি। 
প্রিস্টপূর্ব 4 শতকে সম্রাট অশোক এটি নিমা্ণ করেছিলেন 


কোথায় উঠবেন : মেন রোডে 


বিহার 


বলে ধারণা । কল্হয়ার এই ভূন্তটিকে সাধারণ লোকে 
অবশ্য বলেন ভীমসেন-কি-লাঠি | সুমসৃণ বেলেপাথরে 
তৈরি এই ভূতটি বুদ্ধের শেষ উপদেশ স্থানে স্থাপিত এবং 
উপরটি উলটো পন্মাকার বা ঘণ্টাকার, তার গায়ে সিংহের 
একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি বুদ্ধের শেষ গমনের দিকে মুখ 
ফিরিয়ে। ত্ম্তের গায়ের ব্রাহ্মীলিপি এখনো দেখা যায়। 
কাছেই রামকুণ্ড নামে একটি ছোট পুষ্করিণী। 

দেখুন উতখনের ফলে আবিষ্কৃত দুটি বৌদ্ধতপ। 
383 খ্রিস্টপর্বান্দে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির সময়ে প্রথমটি 
নির্মিত । এর ভিতর থেকে পাওযা গেছে টেরাকোটা 
শিল্পের একটি চমৎকার বুদ্ধমত্তক (এটি এখন দিলির 
জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত) এবং একটি আধারে মাটির 
নীচে রক্ষিত বুদ্ধ দেহাবশেষের এক অষ্টমাংশ ভল্ম। 
দ্বিতীয় স্তপটিতেও (1958-য় আবিষ্কৃত) একটি ভস্মাধারে 
বুদ্ধভস্ম রক্ষিত ছিল। এমনিভাবেই খননে আবদ্ধ 
হয়েছে 1 কিমি দূরে রাজা বিশাল কা গড় যেটি সম্ভবত 
পাজ্ার ব্ধানসভালয় ছিল। এখানে প্রায় 700 নিবাচিও 
বিধায়ক ও সদসা এককালে বসে রাভ্ঞোর কথা আলোচনা 
করতে পাবতেন। এর চারপাশে ৪ ফুট (2.5 মিটার) উঠ 
দেওযাল এবং 140 ফুট (43 মিটার) গতীর পবিখ! ছিল। 

বৈশালী মিউজিযামেব পাশেই দেখুন ফুল-লতা-গুল্ম 
আবত অভিষেক পৃষ্করিণী। এর জল দিযেই নির্বাচিত 
বিধারকদের শপথ গ্রহণের পূর্বে আচমন করানো হত । 
মিউজিয়ামটিতে অবশ কিছু ছবি এবং কয়েকটি মুর্তি 
ছাঁড়া দেখাব কিছু নেই, কারণ সবই হয পাটনা অথবা 
দিলির যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। - "খুন পাসরায 
পালযুগে নির্মিত ৰাওয়ান পোখর এবং হরিকটোবা মন্দির, 
মন্দির দুটি বাওয়ান পু্ধরিণীর তীরে। হরিকটোরা মন্দি”্ 
পুজিত দেবতা কার্তিক। আরো দেখুন 5 শতকের পার 
শেখ মহম্মদ কাজিমের মিরাপ্ত্ী কা দরগা, জৈন মন্দির, 
জৈন প্রাকৃত রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পদ্মপুকুর, বৈশালী সংঘ 
(1945 খ্রি- স্থাপিত) প্রভৃতি ছাড়া 4 কিমি দূরে কুন্দপূরে 
গিয়ে মহাবীর জৈনের জন্মস্থান। একটি মার্বেল স্মারক সে 
কথা ঘোষণা করছে। 


পাটনা যদি নভেম্বর নাগাদ এসে থাকেন তবে 
এখানের পশুমেলাটি দেখতে কদাচ ভুলবেন না। কারণ এ 
এক ভিন্রধর্মী অভিজ্ঞতা । পাটনা থেকে গঙ্গা পার হয়ে 
লঞ্চে চড়ে এসে নামুন পহলেজা ঘাটে। সেখান থেকে 


৪৬৩ 


পহলেজা হল্ট স্টেশনে। সব স্টিমারই এসে ট্রেন ধবিয়ে 
দেয়। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে আসুন শোনপুর স্টেশনে। 
পাটনা থেকে শোনপুর 27 কিমি। শোনপুরের প্ল্যাটফর্ম 
এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম (প্রথমটি সুইডেনের 
স্টরভিক)। কার্তিক পূর্ণিমার সময় যে মেলা বসে 
শোনপুরে, সে সময়ে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ট্রেন চালান। 
স্টেশন থেকে নেমে হেঁটে যেতে পারেন, অটোরিক্সা বা 
সাইকেল রিক্সাও পাবেন। তারপর ধুলো, ধৌয়া আর 
ধাকার মাঝখান দিয়ে চলে আসুন 20 বর্গমাইল (22 
বর্গমিটার) জোড়া হরিহর ক্ষেত্রের মেলায়। হরি ও হরের 
একত্র অবস্থান আপনি খুব কম মন্দিরেই দেখেছেন-- 
হয়ত দেখেনইনি। গঙ্গার সঙ্গে এখানে এসে মিশেছে গণ্ডক 
নদী। মন্দিরে পুজো দিন, সঙ্গমে শ্লান করুন। দেবর্ষিরা 
মুনির ধ্যান ভাঙাতে এসে অন্পরা মঞ্জ্ুঘোষা অভিশাপ 
কুডোলেন-- নদী হযে যাও। শেষে নরম হয়ে তাকে 
পণ্যাতায়া করে দেন এই হরিহরক্ষেত্রে। কাছেই আছে 
'কৌন হারা' ঘাট-- “ক হেরেছে এখানে? দুই হাতি- 
কুমিবের যুদ্ধ হয়েছিল এখানে পৌরাণিক কালে। শেষে 
বিষূুব চঞ্চে কুমির মারা যায়। যাই হোক্‌-- কার্তিকী 
পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ ভক্তেব মধ্যে আপনিও একজন। 
যাবাব আগে নিশ্চযই কলেরার টিকা ইত্যাদি নিযেছেন। 
এবার চলুন মেলা ক্ষত্রে। যা চাইবেন তাই পাবেন-_- 
নৌটংকী থেকে কাবারে, লক্ষাধিক পশুপাখির মধ্যে হাতি, 
ঘোড়া, উট, পাপ্তাব-হবরিযানাৰ গোরু থেকে মুনিয়া পাখি 
পর্যন্ত । আগে বাঘও আসত হাতি কিনছেন বেশির ভাশ 
কেবলেব সাবাঁসের লোকজন। আপনি কিনবেন কিনা 
ভাবুন! যাবার সময় খাবার জল সঙ্গে নিয়ে যাবেন। 
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মুঙ্গের 

প্রাচীন অঙ্গরাজোর অন্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী 
মুঙ্গের বা মঙ্গগিরির প্রথম উল্লেখ রয়েছে মহাভারতের 
সভাপর্বে। এখানেও এর গা-লাগাও অঞ্চলে বৌদ্ধযুগ ও 
এঁতিহাসিক হিন্দস্থানের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। 
চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সা বেশ কিছুদিন এখানে 
এসে বাস করে গেছেন। ৪-11 শতকের শেষ পর্যন্ত মুঙ্গের 
পালরাজাদের অধীনে ছিল। পরে এটি মুসলমান অধিকারে 
আসে। সুলতান হোসেন শাহ এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ 
করেন। এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেন পরাজিত শাজাহান- 
পুত্র সুজা। বাংলার নবাব মীরকাশিম এখানে একটি দুর্গ 
নির্মাণ করেন এবং 1761-তে নিজের রাজধানী স্থাপন 


৪৬৪ 


করেন। 1934- এ মুঙ্গেরের ভূমিকম্প পৃথিবার ইতিহাসে 
একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা। 

কেমন করে যাবেন : মুর এ 
গেলে আগে আপনাকে যেতে 
হবে জামালপুর । কলকাতা থেকে 
যাবার ট্রেন শিয়ালদহ থেকে মুঘলসরাই এক্সপ্রেস 
(ছোড়ে 20.55, পৌছায় 8.10); মালদা টাউন থেকে 
ফরাক্কা এক্সপ্রেস (ছাডে 18.55, পৌছয় 1.45) | হাওড়া 
থেকে হাওডা জামালপুর এক্স (ছাড়ে 22.90, পৌছে 
8.50), হাওড়া দ্বারভাঙ্গা প্যাসেপ্তার ছোড়ে 7.15, পৌঁছে 
00.25), হাওডা-দানাপুর ফাস্ট পা পর (ছাড়ে 
11.10, পৌঁছে 2.20)। জামালপুর থক মুঙ্গের যাবার 
টেন পাবেন 5.20,7 20, 8 50, 10.25, 12.70. 
14.20, 17 50.এবং 20.30--দুরতু 9 কিমি। সময় 
নেয় 25 মিনিট। হাওড়া থেকে হুঙ্গের 487 কিমি! 
ভাগলপুর 53, বিল 46.পাটনা 79 কিখি ভামালপুর 


থেকে। 
রি দাপক 9ি1, ভারত 917 প্রড়5 
সাধারণ বযেকটি হোটেল ছাড়া 
মারোয়াড়ি বাসা, 071, 18. 08 আছে। ধরমশালা 
বৈদ্যনাথ, গোয়েঞ্া, জৈন হত্যাদি। 
এখানে কিছু দেখার আগে ৮পুন গঙ্গার কষ্টহাক্পী 
ঘাটে [গয়ে জীবনের সব কষ্ট ধুয়ে ফেলবেন। ভারপরে 
দেখুন জলদ্াপের মধো মীতাচরণ মন্দির । যেতে হবে 
অবশ্য নৌকো ৮ডে। 'স্ও বেশ মজা! ঘাটের সামনে 
দেখুশ ম্ারকাশিমেন গুহা আর শাজাহান-পুহ সুজাখ 
প্রাসাদ। খুবে বেড়ানো ও দুর্গ দেখাব অববাশে আপন 
জয়প্রকাশ উদ্যান-. - ছেটরা তো এবান থেকে বের হতেই 
চাইবে না। জলে ঘেরা আরো একটি মন্দির, জলমন্দিরে 
দেখুন শিবলিঙ্গকে। 6 কিমি দূরে গিয়ে দেখুন সীতাকুণ্ড, 
রামকুণ্ড, ভরতকুশ্ড ইতাদি। উষ্ঞপ্রশ্রবণ সীতাবুণ্ডের ফুটন্ত 
জল পাতাল প্রবেশকারী মীতার চোখের উষ্ণ বারিরাশি 
বলে লোকেদের বিশ্বাস। এখানে পাণ্ডাদের অত্যাচার খুব। 
একটু দূরে গিয়ে পার পাহাড়েব শান্ত পরিবেশে 
পীরসাহেবের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসুন। 
শহরে দেখুন দোতলা দারুণ সুন্দর চাণকা মন্দিরে 
একতলায় দেবী চণ্তী ও দোতলায় কালী এবং 
শিবঠাকুরকে। যদি আরো একটি উষ্ঃপ্রশ্ববণ দেখতে চান 
তবে যেতে হবে সীতাকুণ্ড থেকে আরো! 10 কিমি দূরে 
বিহারের চস্বল' খাধিকৃণ্ডে। আর বাসে চড়ে ভায়া 
বক্তিয়ারপুর খড়গপুরে গেলে দেখতে পাবেন দৃর্গামন্দির, 





কোথায় উঠবেন : সিঞ্চি হোল, 


ভারত ভ্রমণ 


লেক আর টিলার মাথায় শিবসন্দির। লেকের পরিবেশের 
তুলনা হয় লা। 


ভাগলপুর 


গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরের এই শহর কলকাতা থেকে 
424 কিমি। ভাগলপুর শব্দের অর্থ সৌভাগ্যের শহর বা 
শরণার্থীদের শহর। আকবর- নামাতে, আইন ই- 
আববরীতে ভাগলপুর মহলের উল্লেখ আছে। 
্ কেমন করে আসবেন : এখানে 
একটি বিমানবন্দর আছে, তবুও 
ট্রনে আসাই বেশি সুবিধের। 
হাওড়া থেকে যে ট্রেনগুলি জামালপুন যায় দ্রে. মুঙ্গের) 
সেগুলিই ভাগলপুর যায়; শূর্ধমান থেকেও ভাগলপুর 
যাবাপ সোজা ট্টেণ বযেছে_ ছাড়ে 545, পৌছে 
16.301 ঘু্জেব বা জামালপুর বেডাতে এসে সেখান থেবে, 
(টন পা বাসে ভাগলপুরে 'আসুন। শরঘন্দ্রবনফুলেব 


3. 5 ঠা) 7? পরী -, চিএ ৪ 
স্মতি এখানেব পথে খাটে । শহরে ঘোরার জন্য খিক বাবে 








কোথায় উঠবেন : তাগলপুরে 
ছোট বা মাঝারি হোটেল কিছু 


প্রয়েছে 1 শর মারব) সেেশনেলু 
কাছেই চকে 10161 09101, 3-30, ১১৫-২ 
মধ্যে, ওঠার যোগ শিব মাকেটে দাদি হোটেল 0151 
1181 (7. 21116) 7-23, ২২৫ ৫৫০, বে্লওয়ে 
787 বেশ ভাল । 240, 18 ইত্যাদি আছে। 

কী দেখবেন এখানে : স্টেশন থেকে 2440 13 
(যতে পড়বে ভাগলপুরের ঠিক মাঝখানে উচু ব্লক 
টাওয়ারটি। এখান থেকে চলুন দুধেশ্বর মন্দির। এরপর 
বিশ্ববিদ্যালয় চত্র। এটি পার হয়ে চম্পানগরে দেখুন জৈন 
মন্দিরটি। এটি তৈরি করেন জগৎশেঠ। কাছেই ফকির 
মকদুম শাহেব সমাধি। এবার ফিরে আসুন পুলিশ চৌকির 
কাছে। চলুন গঙ্গাতীরে। এখানেই একদা রাজুকে নিয়ে 
ইন্দ্রনাথ মাছ ধরতেন, ছিপ বাইতেন। কাছেই মানিক 
সরকার ঘাট। গঙ্গার তীরে পবিভ্র পরিবেশ কুপপা ঘাট 
আশ্রম। যেতে পারেন টি এন বি কলেজে-- শরত্চন্দ্ের 
স্মৃতি মাখানো। বাব্রারি এবং কর্ণগড় পাহাড়ের গুহাগুলিও 
দেখে আসুন এক ফাকে । কোলগঞ্জে দেখুন পাথর কেটে 
তৈরি মন্দির। 42 কিমি দূরে রয়েছে বিক্রমশীলা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ । তবে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম, 
শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সেই ভেবে যাওয়ার সময় ঠিক 


বিহার 


করবেন। এখান থেকেই যেতে পারেন মুঙ্গেরও। 
মুঙ্গেরর_ মুঙ্গের ঘাটের মধ্যে ট্রেন-স্টিমার সার্ভিস চালু 
রয়েছে। মুঙ্গেরে ট্রেন পাবেন 7.05, 10.45 এবং 
13.30-- স্টিমার ছাড়ছে এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
যথাক্রমে 7.50, 11.30 এবং 15.30 | স্টিমার মুঙ্গের 
ঘাটে পৌঁছয় যথাত্রমে 8.00, 12.00 এবং 16.00 
টায়। এর পর উত্তর-পূর্ব রেলপথের ট্রেন পাবেন 
যথাক্রমে 8.30. 12.20 এবং 14.55। 


সমস্তিপুর-নারকাটিয়াগঞ্জ রেলপথে সমস্তিপুর থেকে 
সীতামাচি 101 কিমি দূরে। আর নারকাটিয়াগঞ্জ এবং 
রক্সৌল থেকে যথাক্রমে 129 ও 8৪8 কিমি। সমস্তিপুরে 
22.00 ছেড়ে সমস্তিপুর-নারকাটিয়া এক্স সীতামাটি 
পৌঁছয 1.411 মজ্কফরপুর থেকে ও ঘণ্টায় বাসও 
আসছে! বান স্ট্যান্ডে বাস আসার 2 কিমি আগেই নেমে 
গেলে পাবেন সীতাদেবীর সন্দির। বৈদ্যনাথ ধামে 
সীতাবে ভুমি থেকে পাওয়ার পর রাজর্ষি জনক সীতাবে, 
মাতামাটিতে নিয়ে এসে বড় করে তোলেন। সীতামন্দির 
তাই গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে রাজধি জনব: মন্দিরও। 
এখান থেকেই বাসে করে নেপাল সীমান্ত পার হযে, 
যেতে পারেন জনকপুর-_ বাম-নীতার বিবাহমণ্ডপ 
দেখতে, প্যাগোডাধর্মী মন্দির দেখতে, অথবা শ্রজানকী 
মন্দির দর্শনে । যেতে পারেন দেড ঘণ্টা ট্রেন জ).. করে 
রাজনগরে রাজপ্রাসাদ দেখতে! তবে রাজনগর থেকে 10 
কিমি ট্রুনে গিয়ে মধুবনী যেতে ভুলবেন না। এখানের 
ঘরোয়া শিল্পচিত্র অনবদ্য দেওয়ালে, পটে-- সর্বত্র। সংগ্রহ 
করে আনুন। 

বিহারের পর্যটন মানচিত্রে আরো কত দর্শনীয় স্থান 
রয়ে গেছে, তার হিসেব রাখে কে? তবুও তারই কিছু কিছু 
স্থান ভ্রমণের জন্য আপনার কাছে তাদের খবর পৌঁছে 
দিই। 

গিধনি রেল স্টেশন থেকে অল্প কিছু গেলেই বাংলার 
সীমা শেষ, বিহারের শুরু। বিহারের প্রথম স্টেশন 
চাকুলিয়া। এখানে দেখার কিছু নেই, তবে প্রাকৃতিক শোভা 
চমতকার । জিনিসপত্র বেশ সম্ভা। এখান থেকে অনেকেই 
বেলপাহাডিতে বেড়াতে যান। 

যেতে পারেন সিকেপি স্টেশনে নেমে (এ রাউরকেল্লা 
এক্স-এগিয়েই) টেবোর পাহাড়ে। উঠুন 94249 08- 
তে অথবা 7/40 08-তে। কাছেই টেবো নদী, নদী 


ভারুত ভমণ---৩০ 
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পেরিয়ে ঝরনা। তবে বড্ড ঠাণ্ডা এখানে শীতকালে। 
টেবোতে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন হেসাডি হিরনি জলপ্রপাত 
দেখতে | আবার অন্াপথে দ্বারভাঙ্গা গিয়ে রাজপ্রসাদ, 
কালীমন্দির দেখতে যেতে পারেন, তেমনি যেতে পারেন 
হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সাহ্কোঞ্জে এসে পাহাড় আর 
ঝরনার শোভা দেখতে | রিক্সা নিয়ে ঘুরে ঘুরে চকবাজার, 
মীনা বাজার দেখুন। পাহাড়ের মাথায় দেখুন স্র্যান্তের 
রামধনু। পাহাড়অলিতে ছোট ঘরভাড়া নিয়ে থাকা-খাওয়া 
১০০-১৫০| হোটেল আছে খাওয়া ছাড়া ৬৫-৯০। এখান 
থেকেই 5-5₹ ঘণ্টার ট্রেনপথে আসুন জামালপুর । খরচ- 
খরচা একই। স্নিগ্ধ প্রকৃতি, পরিচ্ছম শহর, সবুজ পাহাড়। 
তিরতিরে ঝরনা, প্রচুর সম্ভার খাবার-_ দুদিনে আপনার 
্বাস্থাকে দেবে চাঙ্গা করে। কালী-পাহাড়ের চুড়োয় 
কালীমন্দির এবং শিব ও গণেশের মন্দিরগুলি দেখার ফাঁকে 
গোটা জামালপুর শহরকে দেখে খুব ভাল লাগবে। 


দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (ডিভিসি) 

বিহার ও টা টিটি দামোদর উপত্যকার 
আয়তন 23,100 বর্গকিমি। হাজারিবাগ, রীচি, পালামউ, 
সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, 
হুগলী ও হাওড়া-- দশটি জেলা জুড়ে এই প্রকল্প বিস্তৃত। 
নমগ্র উপত্যকার সবঙ্গিন উন্নতির জন্যে 7 জুলাই 1948 
দামোদর ভ)ালি কপোর্রেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেই 
বিজ্ঞানী মেখনাদ সাহা প্রমুখ 10 জন সদস্য নিয়ে গঠিত 
সমিতি আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা প্রকল্পের আদর্শে 
"'থরিটি-র ভুর্ডুইন এর প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে দেন। 
লোকসভায় প্রকল্পটি গহাত হয়, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ 
ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নৌবহর, ভূমিসংবক্ষণ, মতস্যচাষ, 
জনস্বাস্থারক্ষা ও সামগ্রিকভাবে উপত্যকার অর্থনৈতিক 
উন্নতিসাধনের জন্য। এই কপোররেশনের অধীনে কয়েকটি 
পীধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে হাত দেওয়া হয়। এগুলি 
হল-_ হাজারিবাগ জেলায় তিলাইয়া বাঁধ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
বোকারো বিদ্যুৎকেন্দ্র, কোনার বাঁধ; ধানবাদ জেলার 
মাইথন বাঁধ ও বিদ্যুৎ কেন্্র, পাঞ্চেত বাঁধ ও বিদুৎ কেন্্র; 
পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর আঁড়বীধ ব্যারাজ্‌ এবং দ্বিতীয় যোজনা 
কালে চন্ত্রপুরাতেও দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যুক্ত হয়। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা অন্য প্রকল্পগুলি 
দেখার জন্যে এখানে পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তবে 
জেনে রাখুন দামোদর উপতাকা কর্পোরেশনের বাঁধগুলি 


৪৬৬ 


দেখার জন্যে কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই, তবে 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্ল্যান্টগুলি দেখা নিষেধ, 
বিশেষ অনুমতি যদি সংগ্রহ করতে পারেন তবেই দেখতে 
পাবেন। বাঁধগুলি দেখার জন্যে প্রথমে হাজারিবাগ পরে 
মাইথনকে ঘাটি করলে দেখার সুবিধে হবে বেশি। 

তিলাইয়া বাঁধ : সবৃজ পাহাড় দিয়ে ঘেরা পরিবেশে 
বরাকর নদের উপর 360 মিটার দীর্ঘ বাঁধটি 57 বর্গকিমি 
জলাধার ও 4090 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
নিয়ে গড়ে উঠেছে। 1953 -য় জওহরলাল নেহরু এর 
উদ্বোধন করেন। এখানে আসার জন্যে আপনাকে 
হাওড়া-আসানসোল-ধানবাদ-গয়া গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের 
ট্রেনে চড়ে হাওড়া থেকে 382 কিমি দূরের কোডার্মা 
স্টেশনে নামতে হবে। এসি এক্স, হাওড়া-দিলি কালকা 
মেল, মুশ্বাই মেল, দুন এক্স প্রভৃতি ট্রেন রয়েছে। ট্রেন 
আসছে গয়া থেকেও। কোডার্মা স্টেশন থেকে বাধ বাসে 
19 কিমি। হাজারিবাগ শহর থেকে 56 কিনি। নিয়মিত 
বাস আসছে রাঁচি-পাটনা থেকেও । থাকার জন্য পাবেন 
3 এবং জনতা নিবাস। 18-তে রিজার জনা 
যোগাযোগ ক. 01161 11101178001 01081, 
0৬০ বিকাশ ভবন সল্ট লেক; খ. /551. 619. 6190 
10৬11 (0৬০), 20.1191/5 02. 

বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র: বোকারো নদীর উপর 
মোট 172,500 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম তিন 
ইউনিট বিশিষ্ট এই প্রকল্পটিরও উদ্বোধন করেন 
জওহরলাল নেহরু 1953-য়। দ্বিতীয় যোজনাকালে এর 
সঙ্গে পরে 75,000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম 
আরো একটি ইউনিট যুক্ত হয়। কোনার নদী এখানে 
এঁকেবেঁকে গিয়ে প্রাকৃতিক শোভা সৃষ্টি করেছে। কোনার 
বাঁধ দেখে এখানে আসতে পারেন। অথবা এখান থেকেই 
কোনারে। পথ-শোভা মনোরম। ট্রেনে এসে পৌঁছনোর 
জন্যে দুটি স্টেশন রয়েছে, বোকারো স্টল সিটি এবং 
বোকারো থার্মাল। গ্রান্ড কর্ড লাইনের গোমো জংশন 
স্টেশনে নেমে গোমো-বারকাকানা-বারওয়াদি লাইনের 
ট্রেনে চড়ে (গোমো হাওড়া থেকে 288 এবং বোকারো৷ 
থারমাল 331 কিমি) বোকারো থারমাল স্টেশনে নামুন। 
সড়কপথে বর্ধমান, আসানসোল, কুমারডুবি হয়ে 
বোকারো 389 কিমি। হাজারিবাগ থেকে 75 কিমি 
পথে নিয়মিত বাস যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে সাইকেল রিক্সা 
পাবেন। 

থাকার জন্যে পাবেন 0০18 এবং জনতা নিবাস 
(িজা: 01161 11001712001) 00081, [0৬০ 
91551 818/211) 5910519, 1€01-91 অথবা 


ভারত ভ্রমণ 


981619| 99010. 8012101116171291 08461 
91801 (0৬০), 20. 90210, 0151- 
|12581102801)। স্টীল সিটিতে ওয়েস্টনি আযভিনিউতে 
পাবেন 110191 8106 (001211010. 7-23 ৪ ২০০ 0 
২৫০ 980 ৩২৫ 0/0 ৩৭৫ 99০10 1 মার্কেটে 
19191 1017095 7-30. ১০০-৩৬৫ চাস-এ 94121 
90910 & 8০910170. 73-30. ৭৫-১৫০$ মেন রোডে 
11019114170151121) 73-32 ৯০-১৬৫ ইত্যাদি। 

কোনা : কোনার নদের উপর 3746 মিটার দীর্ঘ 
বীধ ও 25 বর্গকিমি জলাধার। জওহরলাল নেহরু এটিরও 
উদ্বোধন করেন 1955-য়। কোনার লেকের চারধারে 
পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি এবং গুল্মলতায় স্থানটিকে বড় 
মনোহর করে তুলেছে। এখানে যদি ট্রেনে চড়ে আসতে 
চান তবে গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের গোমো স্টেশনে নেমে গাড়ি 
বদল করে গোমিয়া স্টেশনে নামুন। হাওড়া থেকে 337 
কিমি। আবার বেরমো স্টেশনে নেমে 225 কিমি অথবা 
হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে 39 কিমি এসে বাঁধের 
কাছে পৌঁছে যান। সড়কপথে কলকাতা 371, হা্জারিবাগ 
শহর 51, বোকারো 24 এবং তিলাইয়া 93 কিমি। বাস বা 
ট্রেকার পাবেন যাবার জনো। বেরম্নৌ ও গোমিয়া থেকে 
নিয়মিত বাস আসছে। হাজাবিবাগ থেকে ট্যাক্সি 
পাবেন। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। 

মাইথন : এবার মাইথনে এসে মাইথন পাঞ্চেত 
দেখে আসুন। বরাকর নদের 4,844 মিটার দীর্ঘ বাধ এবং 
6,000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম তিনটি ইউনিট 
যুক্ত এই প্রকল্পটিও জওহরলাল নেহরু 1957-য় উদ্বোধন 
করেন। এই প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার মাটির 
56 মিটার (184 ফুট) নীচে এর পাওয়ার হাউসটি 
স্থাপিত। 

মাইথন কথাটি এসেছে মাই-কা-থান বা মায়ের স্থান 
থেকে। কারণ বাঁধের 2 কিমি দূরে হ্যাংলা পাহাড়ে রয়েছে 
সুখ্যাত কল্যাণীষ্বরী মন্দির। পাওয়ার স্টেশনের নীচে 
যাবার অনুমতি না পেলেও 162' ১ 15892" ১ 22. 
পরিমাণের বাঁধটি যেমন দেখুন তেমনি দেখুন মৃগোদ্যান 
এবং পক্ষিনিবাসটি। আর 41 বর্গমাইল জুড়ে বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিশাল জলাধারটি রয়েছে তা কি দেখে 
শেষ করতে পারবেন-_ এত বিশাল এর আয়তন। এখান 
থেকেই বার্নপুরের লৌহ কারখানাটিও (27 কিমি) দেখে 
আসতে পারেন। যেতে পারেন চিত্তরঞ্রন রেল ইঞ্জিন 
তৈরির কারখানাতেও 28 কিমি দূরে-_ বাস পাবেন। 

যাবার জন্যে বরাকর স্টেশনে নামুন অথবা 
আসানসোল স্টেশনে । তারপর হরদম বাস পাবেন। অবশ্য 


বিহার 


বরাকর বাস স্ট্যান্ড থেকে ট্রেকার ইত্যাদি চেপে তবে 
যেতে পারবেন। সড়কপথে কলকাতা 248, তোপচাচি 
87, ধানবাদ 50 কিমি। থাকার জন্যে 01801015 
847010, জনতা নিবাস, শাভ্তিনিবাস, বিশ্রামকুটির, 
যাত্রী নিবাস, ইত্যাদি পাবেন (সবগুলির জনা রিজা: 
2). 6170. 1821001), 01. 01217)50 অথবা 
01161 17001772001 00০61) 0৬০, বিকাশ ভবন, 
সল্টলেক, কলকাতা-91)। এছাড়া পাবেন পশ্চিমবঙ্গ 
পর্যটন বিভাগের 70015110009 58 ৭৫ 0/8 
১২৫ ডর্মি ৫৫; প: ব: সরকারের ইউথ সার্ভিসের ০9৫ 
195191:1711 (রিজ্ঞা: 00, 8010821)। পিকনিক 
করতে অবশ্য এখানে আসুন। তবে ভিড় লেগেই 
আছে। 

পাঞ্চেত বীধ : দামোদর নদের উপর 6752 মিটার 
দীর্ঘ বাধ 153 বর্গকিমি জলাধার ও 40,000 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন 
এ্ওহরলাল 1959-এ। পাঞ্চেত পাহাড়ের এই বাঁধটিই 
ডিভিসি প্রকল্পের সবচেয়ে বড বাঁধ । আসানসোল স্টেশনে 
নেমে 29 কিমি বাসে আসুন। নাইথন থেকেও বাস 
আসছে। থাকার জন্য 0৬018 আছে (রিজ্ঞা: আগের 
ঠিকানার)। 

তা 


বেতলা থেকে 72 + 43 কিমি (মহয়াডার 72 
কিমি), বাঁচি থেকে 154 কিমি, কোলাঘাট হয়ে কলকাতা 
থেকে 546 কিমি এবং বর্ধমান হয়ে 610 কিমি দূরে 
নেতারহাট হল “ছোটনাগপুরের রানী'। সমুদ্রপৃষ্ঠের 
1,128 মিটার উচুতে ঘন গহীন অরণ্য অধ্যুষিত 
নেতারহাটে এসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখলে-_ সে 
আপনার চিরকালীন স্মৃতিসম্পদ হয়ে থাকবে। 


ক কেমন করে আমবেন : কাছের 
রি) টু 


বিমানক্দর রাঁচি। প্রতিদিন 
কলকাতা ও দিল্লির সঙ্গে 
বিমানপথে রীচি যুক্ত। কাছের রেল স্টেশনও রাঁচি। রাঁচি 
থেকেই সোজাসুজি নেতারহাটের বাম পাবেন রেল 
স্টেশন থেকে 7.15 ও 11.00 টায়। যীরা ডালটনগঞ্জ 


৪৬৭ 


থেকে যাবেন তারা রীঁচি যাবার পথে কুরুতে নেমে বাস 
বদল করে রাঁচি থেকে আসা নেতারহাটের বাসে চড়ুন__ 
মোট দূরত্ব 237 কিমি। গুমিয়া এবং খাগরা থেকেও 
পর্যটন বিভাগের বাস আসছে। 


সেন্টারে ঘিরে 2 কিমির 
মধোই। যেতে হবে কুলির মাথায় মাল চড়িয়ে পায়দলেই। 
বিহার পরিবহন বিভাগের 78 ?81%21 ৬121 (শয্যা 
খ্যা 48) 588 ২০০ 088 ৩৫০ ডর্মি ৬৫; 711 
(রিজা: 00, 4951 01510, 119|1 130. 
3917101); 77171 (রিজাঃ 455. 70015! 
11101780001 01091, 19191181), 78121728008 
(রিজা: 051. £701., 0151. 80810, 0811079211)), 
21160, 71 (রিজা: 12). 10. 2110. 
28181120, 08110709211); 2840 18 (রিজা: 6১. 
21701. 70, 72170100075. 01, 1), 
38%917065 881010// (বিভা: 900, 0 
19161721,) 72121134)) 171 (21101091780 
9017001, 09151291- বিদ্যুৎ বা জলের ব্যবস্থা নেই)। 
কলকাতার বিহার পর্যটন অফিস থেকেই 8 বর বুকিং 
হবে। 
কী দেখবেন এখানে: পাহাড়ি শহর অথবা কোনো 
জনারণ্যের দমবদ্ধ করা আবহাওয়া নেই। অবশ্য আধুনিক 
জীবনের সব সুযোগসুবিধেও নেই। কিন্তু প্রকৃতির সং্গ 
মিতালি পাতানোর আশ্চর্য সুযোগ আছে। যদি জলপ্রপাত 
ভালবাশেন বুড়াঘগ জলপ্রপাত দেখুন আর চলুন 637 
কিমি গিয়ে যথাক্রমে আপার ও লোয়ার ঘাগরা প্রপাত 
দেখতেও । 710- র কাছে মেন রোডের গায়ে চালেট 
বাগিচায় ঘুরে বেড়ান। 1208 থেকে মাত্র 1কিমি দক্ষিণে 
গিয়ে কোয়েল ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখুন নিসর্গশোভা। 
আর মোঙ্গোলিয়া পয়েন্ট থেকে দেখুন শ্বাসরুদ্ধকর 
সূর্যাস্তের অনুপম দৃশা। 708 থেকেই নেতারহাটের 
সামগ্রিক দৃশ্য দেখতে পাবেন। আর সূর্যোদয় দেখার জন্যে 
718 গুলিতে উঠ্ঠুন। 61 কিমি গিয়ে ওরসা গেটের কাছে 
রয়েছে রাজ্যের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত লোধ ফলস্‌। 
জল পড়ছে 460 ফুট (150 মি) উঁচু থেকে। 19 কিমি 
দূরের সাদানি ফলস্টিও কম মনোরম নয়। 


৪৬৮ 


মণিপুর 


ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত 20 তম 
রাজ্য। উত্তরে নাগাল্যান্ড, পূর্বে ও দক্ষিণে মায়ানমার 
(বরহ্বাদেশ), দক্ষিণে মিজোরাম ও পশ্চিমে কাছাড়-__এই 
চতুঃলীমায় মণিপুরের আয়তন 22,327 বর্গকিমি (শুধু 
ইম্ফল শহর 296 বর্গকিমি)। 8টি জেলায় বিভক্ত এই 
রাজ্যের লোকসংখ্যা 23,88,634 (2001)। জেলাগুলি 
হল ইম্ফল, বিষুপুর, ঘবৌবাল, উরুল, সেনাপতি, 
তামেংলং, চুড়া্টাদপুর এবং চান্দেল। দশভাগের নয়ভাগ 
পর্বতে ঢাকা এই রাজ্যের ইতিহাস খুব প্রাটীন। 
মহাভারতে এর একাধিকবার উল্লেখ রয়েছে। এটি অর্জুন- 
পড়ী চিত্রাঙ্গদার জন্মভূমি । অর্জন এখানে প্রায় তিন বছর 
বাস করেছিলেন। এখানেই তিনি পুত্র বন্রাবাহনের হাতে 
পরাস্ত হন। মণিপুরের মহারাজারা অর্জনের বংশধর বলে 
নিজেদের দাবি করে এসেছেন। বর্মার শানদেশীয় এক 
রাজবংশ মণিপুরে প্রথম রাজাস্থাপন করে প্রসিদ্ধ হয়। 
1774 িস্টাঝে পাম হাইবা' নামে একজন নাগা 
মণিপুরের রাজা হন। তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে নাম 
নেন 'গরিবনিওয়াজ'। সত্যি কথা বলতে এখন এখানের 
অধিবাসীরা অনেকেই প্রিস্টান হলেও একদা এখানের 
রাস্তার দুপাশে অসংখ্য কৃষ্ণ ও রাধার মন্দির তৈরি 
হয়েছিল এবং বৈষ্ববীয় হিন্দুধর্মের যথেষ্ট বিস্তার 
ঘটেছিল। 

1890-এর সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজ সুরচন্দ্র সিং 
তার অন্য দুজন ভাইয়ের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে 
ইংরেজদের আশ্রয় নেন। তার ছোটি ভাই কুলচন্ত্র রাজা 
হলেন বটে তবে অন্য ভাই টিকেন্দ্রজিৎ সিং সেনাপতি 
হয়ে ক্ষমতার অধিকারী হন। ইংরেজ সরকার কুলচন্ত্রকে 
রাজা বলে স্বীকার করলেও টিকেন্দ্রজ্িথকে শাস্তি দিতে 
উদ্যত হলে যুদ্ধ শুরু হয় (1891)। পরে টিকেম্ত্রজিৎ 
ইংরেজদের হাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 27 এপ্রিল 
ইংরেজরা ইম্ফল দখল করে ও বাঙ্গক চুরাচন্দকে 
সিংহাসনে বসায়। অনেক ওঠাপড়ার পর 1947-এ 
মণিপুর স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। 1950-এ এটি 
“গ' শ্রেণীর রাজ্যতুক্ত হওয়ার ছ' বছর পর বেন্ত্ীর 
শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। অবশেষে 1972-এর 
21 জানুয়ারি এটি পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায়। 

মণিপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাই পর্যটকদের টেনে আনে। 
এখানের আবহাওয়া চমতকার। শীতকালে অবশ্য খুবই 
শীত। তাছাড়া সারাবছরই আবহাওয়া বেশ মনোরম 





থাকে। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 290 এবং সর্বনি্ 
14০0 আর শীতে সর্বোচ্চ 25৭0 সর্বনি্মন 1701 
1944-এ বর্ডার রোডস্‌ অরগানাইস্রেশন্‌ তৈরি হবার 
আগে এখানে পর্যটকদের পা পড়ার অবস্থা ছিল না। প্রধান 
নদীর নামই ইম্ফল। অন্য নদীর মধ্যে প্রধান ইরিল, খোবল, 
নাম্বাল ইত্যাদি। গভীর জঙ্গলে বাঁশ ছাড়া আছে জারুল, 
ওক, সেগুন, আযাশ প্রভৃতি গাছ। বনে আছে নানা জন্ত। 
পোলো খেলার জন্য বিখ্যাত এই রাজ্যের মণিপুরী নাচও 
জগছিখ্যাত। এদের কুটির শিল্প-_ বিশেষ করে বেত 
ইত্যাদির কাজ খুব সুন্দর খুব বড় উৎসব বাস আসুন না 
সময় করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর নেতাজীর |8-এর 
স্মৃতিবাহিতএই রাজ্জে একবার অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির 
১০০১০০৪১৪০১, 
কেমন করে আসবেন : বিমান পথ 
কলকাতা থেকে /141709 
/10785-এর বিমান সো বু শু 
9.45 ছেড়ে ইম্ফল যাচ্ছে আর ম শ $.45 ছেড়ে শিলচর 
হয়ে ইম্ফল যাচ্ছে। রবিবার 9.45 ছেড়ে সরাসরি ইম্ফল 
পৌছচ্ছে। এই তিনটি বিমান এঁদিনগুলিতেই একই ভাবে 
কলকাতায় ফেরে যথাক্রমে 13.55, 15.05 13.25 
মিনিটে ।191/1%/2/5-এর বিমান সো ম বুশ শ 11.30- 
এ ছেড়ে ইম্ফল যাচ্ছে গুয়াহাটি হয়ে। ফেরে একইভাবে 
এঁদিনই 17.10 মিনিটে । এছাড়া সপ্তাহে দুদিন ইম্ফল থেকে 
দিলি বিমান সরাসরি যাচ্ছে-আসছে। বিমান বন্দর থেকে 
|/০-এর বাস ট্যাক্সিও) আসছে শহরে। শিলচর থেকে 
ইম্ফল বিমানে লাগে 20 মিনিট, সবচেয়ে সম্তা ভাড়ায়। 
রেলপথ : সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন হল 
ডিমাপুর-_ ইম্ফষল থেকে 25 কিমি দূরে গুয়াহাটি 
তিনসুকিয়া রেলপথে । কলকাতা থেকে যাঁরা যাবেন তারা 
আগে গুয়াহাটি পৌছে যান (“অসম'-এ “শুয়াহাটি' প্রসঙ্গে 
“কেমন করে যাবেন" দেখে নিন)। তারপর সেখান থেকে 
তিনসুকিয়া যাবার ট্রেনে চড়ে ডিমাপুর পৌঁছে যান। সোজা 
ট্রেন আসছে 5665 গুয়াহাটি-ডিমাপুর এক্সপ্রেস 14.00 
ছেড়ে 20.00। গুর়াহাটি-তিনসূকিয়া-লিডো এক্স গুয়াহাটি 
ছাড়ে 20.30 ডিমাপুর আসে 2.20, তিনসুকিয়া পৌঁছায় 
8.30; দিল্লি থেকে আসা ব্রহ্মপুত্র মেল গুয়াহাটি ছাড়ে 
14.00, ডিমবাপুর আসে 20.25, ডিক্রগড় পৌঁছার 4451 
2067 গুয়াহাটি-ডিমাপুর জনশতাবী এক্স 6.5 ছেড়ে 
(রবি বাদে) 11.305 5605 গুয়াহাটি-জোড়হটি-মরিয়ানি 


মণিপুর 


ইন্টারসিটি এক্স 20.30 ছেড়ে ডিমাপুর 2.201 এছাড়া 
সাপ্তাহিক রাজধানী এক্স যেটি ডিক্রগড় পর্যন্ত যাচ্ছে, 
তাতে চড়েও ডিমাপুর আসতে পারবেন। 

সড়কপথ : ডিমাপুর থেকে ইস্ফল 215 কিমি, 
কলকাতা 1,248 কিমি, গুয়াহাটি 250 কিমি, তিনসুকিয়া 
263 কিয়ি। ইম্ফল থেকে কলকাতা 1620 কিমি, 
ডিমাপুর 215 কিমি, কাজিরাঙা 370 কিমি, গুয়াহাটি 
469 কিমি, কোহিমা 123 কিমি, আইজ্ল 449 কিমি, 
আগরতলা 567 এবং শিলং 520 কিমি। বাস আসছে 
গুয়াহাটি থেকে। বাস চলছে ডিমাপুর-ইম্ফলের মধ্যে 
1-39 ধরে। নাগাল্যান্ড স্টেট ট্রাব্সপোর্ট-এর 
সোমলাক্সারি বাস আসছে সকাল €টা ডিমাপুর ছেড়ে 
ইম্ফলে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় নিয়ে। মণিপুর রাজ্য পরিবহন, 
বু হিল ট্রাভেলস্‌ বাস চালাচ্ছে গুয়াহাটি থেকে। মণিপুর 
রাজ্য পরিবহনের বাস স্টেশনটি 11012110111011-এ। 
ইস্ফল থেকে ডিমাপুর বাস ছাড়ছে সকাল 6.15 ও 7 
ট্ায়। বাসভাড়া ৮৫-১৭৫ মধ্যে। 

আসায় বাধানিষেধ 

সমস্ত বিদেশীদের মণিপুরে ঢুকতে 78511090 
/165 17810 লাগে। সংগ্রহ করতে হয় 10151) ০01 
6১19119। /1ভি05, 15৬4 091 থেকে। আর সমস্ত 
ভারতীয় পর্যটকদেরও লাগে 11761 (8 7911 | 
এক টাকা ফি দিয়ে অনুমতি সংগ্রহ করুন 900(091%1), 
0০৬.. 01150910110, 01191১01 থেকে। মিজোরাম 
থেকে যারা আসবেন তাঁরা ডিমাপুরস্থ মিজোরাম 
সরকারের অফিস থেকে অনুমতি নিমলে নিন। 


মণিপুরী উপত্যকার ঠিক মাঝখানে এই শহরটি 
খুবই প্রাচীন। 300 থরিস্টপূর্বাব্দেও এর অস্তিত্ব ছিল। 
খ্রিস্টপূর্ব সময়ে মণিপুরে যে খাবা রাজবংশ রাজত্ব করত 
তাদের রাজধানী ছিল কাংলা। আজকের ইম্ফল শহরটি 
সম্ভবত সেই প্রাচীন কাংলাতেই অবস্থিত। “ইম্ফল' 
কথাটির নানা অর্থ, কেউ বলেন শব্দটি এসেছে “যুম্ফল' 
(01019) থেকে। “মুম' শব্দের অর্থ বাড়ি আর “ফল' 
অর্থে সংগ্রহ। অর্থাৎ ঘরবাড়ির সংগ্রহ। ব্রিটিশেরা উচ্চারণ 
বদলে নাম দিয়েছে ইম্ফল। পূর্বে ভারি চোখ জুড়ানো 
নোংমইজিং পাহাড়শ্রেণী, আর উত্তরে মনোরম লাংগোল 
পাহাড়ে ঘেরা ইম্ফল হল মণিপুরের রাজধানী-_ রাজ্যের 
যাবতীয় সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মের 


কে্্রস্ল। 


৪৬৯ 


হী কোথায় উঠবেন: 00 রোডে 
10191 1101721 /8910 
5 ২৫০ 0 ৪২৫; থাঙ্গল 
বাক্তারে কালীবাড়ির কাছে ।419161 09891 09198 9 
২০০0 ৩০০; এখানেই 11019113210 5 ১২৫-২০০ 
০0২৬৫৩২৫113 মহাত্মা গান্ধি রোডে 11019141115 
281908 5 ১১৫-১৫০; মহাত্মা গাদ্ধি আভিনিউতে 
19191 1515191, 1109181 938/1010 5 ১৫০ 0) ২৭৫; 
পাওনা বাজারে 31810110151 508 ৭৫0০8 ১১৫ 
9588 ১৪০-১৭৫ 088 ২০০-২৫০ 78) 119181 5 
১১৫0 ১৭৫ 3.1/.170181 5 ১১৫০ ১৭৫110191 
6170855/ 9 ১১০0 ১৮০; বীর টিকেন্ত্রজিৎ রোডে 
10191 [010101121 5 ১১০0 ১৮০; বাঙালি হোটেল 
10191 19919. 5 ১১৫0 ১৫০-২২৫; 01181715| 
| 0006, 110181 01769৬/ ইত্যাদি। আর পাবেন 
111001721 108751119191 388 ১৫০-২২৫ 098 
২০০-২৭৫ /108555001, [2০10 ৬1৪৮ ইত্যাদি। 
আছে ০11 প্রেধানত সরকারি কর্মচারীদের জন্য, রিজা : 
1175 58016121) 35818121 /0111150 28017 
09121111911) 3০৮. 01 12110980, 117110991)। 
থঙ্গল বাজারে আছে 91 14021211 01721725215 
১৬ 10801105151 আছে 1৫11121 (৪1118/-এ 
(রিজা: ওয়ার্ডেন, 1101151 %11, 10007217 (.21109915 
20. 111001791-795001, 181211101 প9: 2223429, 
2220714)। 
কী কী দেখবেন এখানে: শ্রীগোবিন্প মন্দির-_ 
রাজপ্রাসাদের গা-লাগাও বৈষ্ববধর্মের পীঠস্থান। 
স্বর্থমণ্ডিত জোড়া-গম্ুজ ও বিশাল নাটমন্দির সহ এই 
মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম ও জগন্নাথের মুর্তি রয়েছে। দূরে 
দণ্ডায়মান ভক্তদের কাছ থেকে নৈবেদ্যাদি নেবার জন্য 
পুরোহিতেরা সোপান বেয়ে কাছে আসেন। রাস ও 
গোষ্ঠলীলার সময় খুব ধুমধাম হয়। দুপুর 12 টা থেকেও 
ঘণ্টা নদ্দির বন্ধ থাকে। শহরের মাঝখানে খৈরামবন্ধ 
বাজারটিও দেখার মতো। বিশাল এই বাজারটির মাঝখান 
দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। এর একপাশে বিক্রি হচ্ছে 
শাক-সবজি, মাছ, ঘরোয়া জিনিসপত্র, ফলমূল আর অন্য 
পাশে বিক্রি হচ্ছে রঙিন তাতের শাল ও অন্যান্য 
পোশাক-আশাক। বাজারটিতে গেলে অবাক হয়ে 
দেখবেন. সমস্ত বিক্রেন্তাই নারী। পূর্বাঞ্চলের প্রায় 
সমস্ত বাজারই নারী-পরিচালিত তবে এখানে একটিও 
পুরুষ বিক্রেন্তা দেখতে পাবেন না। একটু দূরেই অন্য 
একটি রাস্তায় দেখবেন কি সুন্দর সুন্দর সব বেতের ঝুঁড়ি 


ভারত ভ্রমণ 
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মণিপুর 


আসবাবপত্র বিক্রি হচ্ছে! পোলো গ্রাউন্ডের কাছে মণিপুর 
স্টেট মিউজিয়ামে যদি যান, ভালই লাগবে। এখানে 
মণিপৃরের আদিবাসী জীবদব পুরো একটা ছবি পেয়ে 
যাবেন। আর আছে পুরনো রাজ্ঞারাভড়াদের নানা 
জিনিসপত্রের মূল্যবান সব সংগ্রহ। বিশেষ করে তাদের 
পোশাক-আশাক, অস্ত্রশস্থ ও এ্রতিহাসিক দলিলপত্র 
দারণ আব্পীয়। খোলা থাকে 10.00-16.30; 
দর্শনী--বড়দের ২ ছোটন্রে ১। 

চলুন না এই ফাকে একটু পুরনো রাজবাড়ি দেখে 
আসি। অবশ্য শহরের মাঝখানে অবস্থিত 
রাজময়দানটিতে এখন আধা-সামরিক বাহিনীর 
শিক্ষণকেন্দ্র বসেছে। তবে পুরনো দুর্গের দেওয়াল আর 
ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ি দেখতে দেখতে আপনি পুরনো 
দুর্গেহ পৌছে যাবেন। রক্ষী হয়ত প্রবেশ পথে বাধা দেবে। 
কি্তু আপনি শুধুই দর্শক বুঝতে পারলেই আপনাকে 
টক্তে দেবে। বীররসে পূর্ণ হযে উঠবে আপনার হৃদয় 
যখন তপনি ইম্ফল ওয়ার সিমেট্রিতে পৌছে যাবেন। 
দ্বিতাব বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈনিকদের 
দেহ এখানে শাধিত রয়েছে। তাদের কথা উত্বীর্ণ রয়েছে 
সংক্ষেপে ছোট একটি করে প্রস্তরকৃম্ত ও ব্রোপ্ত-ফলকে। 
কননওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস্‌ কমিশন এগুলিকে সযত্রে 
রক্ষা কবে চলেছে। নীরব প্রণামে আপনি এখানে সহজে 
সযত্ে বিনত হবেন। এমনিই সশ্রদ্ধ হযে উঠবেন বীর 
টিকেন্্রজিৎ পার্ক-এ শহীদ মিনারটি দেখে । 1891-এ যে 
সব মণিপুরী সৈনা ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ "রে নিহত 
হয়েছিলেন তীদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত এই মিনার 
তাদেত্র গৌরব নীরবে উচ্চারণ করে চলেছে। 

এবার চলুন যাই দুটি আনন্দের উৎসে। 6 কিমি 
নূরে, শহরেব পশ্চিমে, ইম্ফল-কাংচুপ সড়কের উপর 
ইরোইসেম্বা বলে একটি জাযগায় রয়েছে ভারি সুন্দব 
চিড়িয়াখানা । এখানে রয়েছে বিশ্বে অন্যত্র দুর্লভ বারশিঙ্গা 
নাচুনে হরিণ। পাইনে ঢাকা পাহাড়ে ও দন্জ তৃণভূমির 
পটভূমিকায় চিড়িয়াখানা অনবদ্য । অনবদ্য 39 নং জাতীয় 
সড়কের উপর শহরের 7 কিমি দূরে বনবিভাগের 
অর্কিডক্ষেত্রটিও। দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি প্রজাভিসহ প্রায় 110 
রকমের অর্কিড দেখতে দেখতে আপনি পাগল হয়ে 
যাবেন। ফাকতালে কাঞ্চিপুরের মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি 
পার হয়ে ৪ কিমি দূরে ইন্দো-বর্মী সড়কের উপর 
লাংখাবান্দে গিয়ে চমতকার একটি ছোট্ট পাহাড়ে 
এতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ দেখে আসুন-_ ভালই লাগবে। 

আর কী কী দেখবেন : একটু দূরে। 
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বিষুপুর 

27 কিমি দূরে কাছাড় রোডের সূচনাসথল বিষ্ণপুরে 
বাসে চড়ে এসে দেখে যান 1467-তে রাজা কিয়াম্বার 
আমলে নির্মিত এককক্ষবিশিষ্ট কোণাকৃতি বিধু: মন্দিরটি। 
প্রত্ুতাত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন এই মন্দিরটিতে চৈনিক শিল্পের 
প্রভাব লক্ষণীয়। শহরটি পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের 
জন্যও বিখ্যাত। 
মৈরাং 

বিষুরপুর পার হয়ে ইম্ফল থেকে 45 কিমি দূরে 
রয়েছে হিন্দুপূর্ব যুগের বনদেবতা প্রভু থংজিং-এর প্রাচীন 
মন্দিরটি। প্রতি বছর মে মাসে উজ্জ্বল পোশাক পরে নারী 
পুরুষেরা প্রভুর উদ্দেশে নাচ-গানে মুখর হয়ে ওঠে এই 
মৈরাং লাই হারোবাতে। দ্বীপবক্ষ এক লেকের পাড়ে গড়ে 
ওঠা এই শহর যখন গ্রাম ছিল তখন থেকেই এখানে উত্তব 
ঘটেছিল বিখ্যাত খাম্বা-ৈবী নৃতাকলার। সেই নাচই নাচা 
হয় এখানে আর গানে আসে খাম্বা ও থৈবীর প্রেমের নানা 
প্রসঙ্গ। মৈরাংকে আমরা বাঙালীরা বিশেষ করে মনে 
রাখবো কারণ এখানেই ভারতের মাটিতে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (1৭) প্রথম 
স্বাধীনতার পতাকাটি উডিয়েছিলেন 1944-এর 12 
এপ্রিল। তারই স্মরণে এখানে 1, মিউজিয়ামে নানা 
মূলাবান চিঠিপত্র, আলোকচিত্র, নানা পদমর্যাদার ব্যাজ ও 
আরো নানা জিনিস সংরক্ষিত রয়েছে। সামরিক পোশাক 
সঙ্জিত নেতাজীর একটি প্রতিমূর্তিও এখানে রয়েছে। 
কেইসম্পাতের বাসস্ট্যান্ড থেকে বাগ যাচ্ছে প্রতিদিন 
মৈরাং-এর উদ্দেশে সকাল 4টা থেকে সন্ধ্যা €টা পর্যন্ত ঘন 
ঘন। সময় লাগে 1 ঘণ্টা । একদিনেই মৈরাং বেড়িয়ে এসে 
বিষু্পুরে না ইম্ফলে ঘোরা যায়। 


লোকতাক লেক ও সেন্দ্রা দ্বীপ 


ইম্ষল থেকে 48 কিমি দূরে দক্ষিণ দিকে উত্তর- 
পূর্ব ভারতের বৃহজ্ম হ্দ লোকতাকে এলে মনে হবে যেন 
একটি অত্তর্দেশীয় সমুদ্রের তীরে এসে পৌছেছেন। বিশাল 
বঝিকমিকে জলরাশি, প্রত্যক্ষ তটভূমি, শ্যাওলা আর 
পৃষ্পাকীর্ণ আত্তর ভেদ করে নৌকাপথের বঙ্কিম 
পথরেখা-_ সব মিলিয়ে এক অনবদা দৃশ্য। খতৃতে 
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খতুতে এর রং বদলায়। সেন্দ্রা দ্বীপের টুরিস্ট বাংলো 
থেকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনি আরো 
তাদের পরিচ্ছন্ন কুটিরগুলি, তাদের মাছ ধরা__ 
স্বপ্নললোকের চাবি মনে হবে আপনার হাতের মুঠোয়। 
মাঝে মাঝে তুলে আনছে পানিফল (ওদের ভাষায় 
সিঙারা)। দেখবেন লেকের জলে ভেসে থাকা ঘন 
শ্যাওলার উপরেই বা কেমন গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি_ 
হুদের জলে তারা ভেসে বেড়াচ্ছে একপ্রান্ত থেকে অন্য্ত্। 
ইচ্ছে হবে আপনিও এই ভাসমান বাড়িতে বাস করেন। 
দ্বীপের মাঝ থেকে উঁচু উঁচু পাহাড়ি টিলা (সবচেয়ে 
উচুটি 141 মি.) থেকে আরও দেখবেন বুনো জন্তুরা এসে 
কেমন করে এ ভাসমান জলাভৃমিতে শিকারের সন্ধান 
করছে। 

থাকতে ইচ্ছে করছে? থেকে যান এখানের টুরিস্ট 
হোমে রিজা : 091001/ 0190101 ০67001151া, 
9০৬. ০1112110001, 111001121,781. 2220802)) 
শয্যাপ্রতি ভাড়া ৭৫। কাছাকাছি ফুবালা দ্বীপে 
(লোকতাকের পশ্চিম প্রাড়ে) একটি 
জঙ্গল পার হয়ে ট্যুরিস্ট বাংলোতে একই ভাড়ায় থাকতে 
পারেন। বাস স্থানীয় ভাবে সাইকেল রিক্সা) আসছে 
এখানে। 


এখান থেকেই 7 কিমি মাত্র দূরে (শহর থেকে 53 
কিমি) গিয়ে দেখে আসুন এই কেইবাল লামজাও ন্যাশনাল 
পার্কে দুর্ভ সব বারশিঙ্গা হরিণের শেষ বাসভৃমিকে। খুব 
দ্রুত এর সংখ্যা কমছে। 1960-এ ছিল 100, এখন কমে 
গেছে অন্তত গোটা পনের। অথচ কতো যত্রুই না নেওয়া 
হচ্ছে। অবশ্য মণিপুর চিড়িয়াখানায় এদের সংখ্যা একটু 
একটু করে বাড়ছে। পার্কের ঠিক মাঝখানে বাবেটচিং 
নামের এক ছোট্ট পাহাড়ের উপরে একটু উঠে দেখবার 
মতো সন্ত আছে। কন্ডাকটেড ট্যুরে গিয়েও এই পার্ক 
দেখে আসতে পারেন। 


, শহর থেকে 30 কিমি দূরে তীর্থযাত্রীরা এখানে 
আসেন এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক টানে। কিংবদস্তি অনুযায়ী 
এই পাহাড়েই নাকি পৃথ্থিবীর আদিমতম মানুষটি বাস 


ভারত ভ্রমণ 


করুতেন। তাই মণিপুরের অধিবাসীদের মত তীর্ঘযাত্রীরাও 
2,563 মি (8,404 ফুট) উচু এই পাহাড়ে উঠে কৌক্র 
দেবতার পুজো দিয়ে আসেন। 


ইম্ফলের 83 কিমি পূর্বে পূর্ব-ঘণিপুরের সদর জেলা 
উথ্রুল একটি মনোরম শৈলনিবাস। মণিপুরের এই 
সর্বোচ্চ শৈলশহরটি প্রায় 6000 ফুট (1860 মিটার) 
উঁচতে এবং চরিত্রে প্রায় সিমলার সমগোত্রায়। বীর 
থাংকুল নাগাদের এই বাসভৃমি সিরোই পাহাড়ে “সিরোই' 
নামে এক ধরনের আশ্চর্য লিলিফুল ফোটে। সিরোই 
পাহাড়ে আরকাংখুই চুনা গুহায় বেড়াতে যাবেন কিনা 
ভেবে দেখুন। তা যদি না যান তবুও এখানে বড়দিনের 
সময়ে আসুন অবশ্য, দেখবেন সারা পাহাড়ি অঞ্ধল কেমন 
উৎসবে মেতে উঠেছে। যদি থাকতে চান তো 80107 
[01৬5017-1, 06-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে এসে ।8- 
তে উঠুন। আর যদি বাসে যাতায়াত করতে চান তো 


ইম্ফষল থেকে ঘণ্টা তিনেক করে ছঘণ্টার 
বাস জার্নি করে ফিরে যান। 
কৈনা 


ইম্ষল থেকে উত্তর-পূর্বে 29 কিমি পথ বাসে 
(থৌবাল হয়ে) এসে এই 921 মি উঁচু পাহাড়ে উঠুন। এটা 
একটা হিন্দুতীর্থ। কিংবদস্তি বলে, একদা শ্রীগোবিন্দজি 
ভক্ত মণিপুররাজ ভৈগ্যাচন্দ্রকে রাতের বেলা স্বপ্নে দেখা 
দিয়ে একটি কাঠাল গাছ কেটে তার মূর্তি তৈরি করে এক 
মন্দির স্থাপনের আদেশ দেন। সেই মতই কৈনার পাহাড়ি 
গুল্ম আর পবিত্র পরিবেশে এই মন্দিরটি গড়ে ওঠে। 
রাসলীলার সময় রাস মণ্ডপে এই স্বপ্ন কাহিনী নিয়ে নৃত্য- 
আলেখ্য প্রদর্শিত হয়। এখানে থাকার জন্য টুরিস্ট হোম 
আছে-_ শয্যাপ্রতি ভাড়া ৬৫ (রিজা : 094 
01150001 ০1০এডিা। 90৬. ০1 19217010081, 
|7110191, 91: 2220802)। 
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মাঝ 16 কিমি দূরে ইন্দো-বর্মা সড়কের উপর 
ছোট মনোহারী গ্রামটিতে যদি পৌছে যান দেখবেন এই 


মণিপুর 


লেকের ধারে কেমন করে বিশাল আনারসের চাষ হচ্ছে। 
প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। শান্ত পরিবেশে থাকার আর্দশ 
স্থান। এখানেও উপরের এ দফতরের অধীনে একই 
ভাড়ায় টুরিস্ট হোম রয়েছে। 


খাজোম 


এই সড়কের উপরেই 36 কিমি দূরে ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ এই স্থানে আসতে পারেন। এখানেই মণিপুরের 
বীরযোদ্ধা, মেজর জেনারেল পাওনা ব্রজবাসী 1891-এ 
তার বীরত্বের প্রদর্শন ঘটিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। 
আসলে পাহাড়ের সমগ্র পাদদেশটিই মণিপুরের 
বীরসন্তানদের স্ৃতি বহন করে চলেছে। গড়ে উঠেছে এই 
পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি যুদ্ধ স্মারক স্তস্ত। প্রতি বছর 
23 এপ্রিল তারিখে রাজ্যের উদ্যোগেই এখানে খংভ্রোম 
দিবসটি মর্যাদা সহকারে উদ্যাপিত হয়। 


শহর থেকে 110 কিমি দূরে ইন্দো-বর্মা সড়কের 
উপর এই সীমান্ত শহরটি অবস্থিত। এই বাণিজ্য শহরে 
চারপাশ থেকে লোকজন সর্বদা আসা-যাওয়া করছেন। 
সীমান্ত পার হয়ে মাত্র 5 কিমি দূরেই রয়েছে বর্মার 
বাণিজ্য শহর তামু। মজার ব্যাপার এটকু ব্যবধানেই 
লোকজনের পোশাক, খাওয়া, আচরণে আশ্চর্য ফারাক। 


৪৭৩ 


মোরে শহরে আছে ।8 ও ধরমশালা। বেড়াবার মত আরো 
একটি সুন্দর স্থান দক্ষিণ মণিপুরের সদর শহর নিউ 
চূড়া্টাদপুর। ভার চুভাচীদপুরের মুখা আকর্ষণ হচ্ছে 32 
কিমি দুরের টংলং গুহা। 
কাংচুপ 

ইম্ফল থেকে 16 বি দূরে 921 মি. উচ্চতায় 
একটি সুন্দর শৈলাবাসা স্বাস্থ্যকর এই ভায়গয় প্রাকৃতিক 
দৃশ্যও অনবদ্য। তামেংলং যাবার পথে এই গিরিপথ পাব 
হতে হয়। বাস আসছে। 18 আছে থাকার জন্য। ঘুরে 
আসতে পারেন আরো একটি 1767 মি উচু শৈলাবাস 
মাও সং সাং-এ, ইম্ফষল থেকে 106 কিমি দূরে। ডিমাপুব 
থেকেও দূরত্ব সমান। জাতীয় সড়কের এই সবেচ্ছি 
জায়গায় মাও নাগাদের বাসভূমি। গায়ের উপর দিয়ে মেঘ 
যাবে ভেসে। 107 কিমি দূরে বর্মা সীমান্তে ভারতের শেষ 
আউটপোস্ট মোঞ্চ ঘুরে আসতে পারেন। পথে প্যানেল 
পড়বে আর মনে গড়াবে এখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজ্ 
প্রথম যুক্তির মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিল। যাঁরা ছবি তুলতে 
ভালবাসেন তাবা তো ইম্ফলের মাত্র 56 কিমি দূরের এই 
প্যালেলে এসে ছবি তোলাব নন্দনকানন পেয়ে যাবেন। 

কাংচুপের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এটিকে এক 
শৈলনিবাসে পরিণত করেছে। ইম্ফল থেকে মাত্র 16 কিমি 
বাসে এসে থেকে যান না এর |8-তে কয়েকটি দিন। আর 
বিশ্ববিদ্যালয় শহর কাঞ্চিপুরে তো আপনি যাবেনই, অন্তত 
যখন লাংখাবান্দে যাবেন। বাস যাতায়াত করছে হামেশাই। 


৪8৭৪ 


মধ্যপ্রদেশ 


ভারতের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য। 1956-য় পুনগগঠনের সময় 
তৎকালীন মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ, ভূপাল ও প্রাচীন 
মধ্যপ্রদেশের 14টি জেলা নিয়ে ভারতের ঠিক মাঝখানে 
হৃদয়ের মত এই রাজ্য গঠিত হয়েছে। এর উত্তরে 
রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশ, পূর্বে বিহার এবং ওডিশা, 
দক্ষিণে অস্বপ্রদেশ এবং পশ্চিমে মহারাষ্ট্র। রাজ্যের মোট 
আয়তন 3,08,346 বর্গকিমি। এখন জেলার সংখ্যা 
48টি। জেলাগুলি হল : বালাঘাট, বেতুল, ভিন্দ, ভূপাল, 
ছস্তরপুর, ছিন্দওয়ারা, দামো, দাতিয়া, দেওস, ধার, পূর্ব 
নিমার, পশ্চিম নিমার, গুনা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, 
হোশঙ্গাবাদ, জববলপুর, ঝাবুয়া, মাগুলা, মন্দসৌর, 
মোরেনা, নরসিংপুর, পান্না, রায়সেন, রাজগড়, রতৃলম, 
রেওয়া, সাগর, সাতনা, সেহর, সেওনি, শাদুল, শাজাপুর, 
নিধি, টিকমগড়, উজ্জয়িনী, বিদিশা, উমারিয়া, হরদন, 
শিবপুরী, শেওপুর, পোরবা, বারওয়ানি, কাটনি, ডিপ্রোরি, 
ও নীমুচ। এগুলি প্রধান শহরও। লোকসংখ্যা 6 কোটির 
কিছু বেশি-_ 6,03,85,118 (2001)। 

বিশাল এই মালভূমি অঞ্চলে একদিকে যেমন বিদ্ধা 
ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে 
তেমনি নর্মদা, চন্বল, বেতোয়া, শিপ্রা নদী একে স্নিগ্বন্নাত 
করে বয়ে চলেছে। ফলে এক অনবদা প্রাকৃতিক দৃশ্য 
গড়ে উঠেছে এখানে । এখানে একসময়ে ভীল, গণ্ড প্রভৃতি 
জাতির বসবাস ছিল, এখনো আছে। এই প্রদেশ খুবই 
প্রাটীন। বুদ্ধের সময়ে উজ্জয়িনীর বিশেষ গুরুত্ব ছিল-_ 
হিউয়েন সাঙ্‌ এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে 
গেছেন। ভিল্মারের কাছের সাঁচী স্তুপ অশোকের 
সময়কালের নিদর্শন বহন করে চলেছে। মালব তো 
ইতিহাসে এক সুপরিচিত স্থান । মধ্য প্রদেশের নানা অঞ্চলে 
খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুঙ্গ, অন্ধ শক, গুপ্ত, হুণ, 
কলচুরি, চালুক্য. গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকৃট ও পারমার 
রাজবংশ রাজত্ব করে গেছেন। ফলে এখানে হিন্দু বৌদ্ধ, 
জৈনধর্ম ও পরবর্তীকালে ইসলামের উৎসার ঘটেছিল। 
মুসলমানরা এখানে খ্রিস্টীয় 13 শতক থেকে প্রভাব 
বিস্তার করতে থাকেন। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে তাদের 
সংঘর্ষ কতই না গৌরবময় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। গণ্ড 
রানীদুর্গাবতীর সঙ্গে সম্রাট আকবরের যুদ্ধ এমন একটি 
ইতিহাসের নিদর্শন। পরে মারাঠা, পিগারী দস্যু এবং 
ইংরেজদের এখানে অনুপ্রবেশ ঘটে। গোয়ালিয়রের 
সিদ্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকারেরা ইংরেজদের আনুগত্য 


স্বীকার করে। পরে স্বাধীন ভারতে রাজ্যগুলি যোগ দেয় 
এবং1949 থেকে মধাপ্রদেশ সৃষ্ট হয়। 

শতকরা 30 ভাগ বনাঞ্চলের এ প্রদেশ অরণ্য 
সম্পদে পূর্ণ। মহয়া, সেগুন, শাল, পলাশ, ধাওয়া, অগ্রন, 
হাররা বৃক্ষে পরিপূর্ণ এই প্রদেশে লাক্ষা ও কেন্দু 
বিড়িপাতা প্রচুৰ পাওয়া যায়। বনে বন্য মহিষ, বাইসন, 
বাঘ, চিতা : হায়েনা, নীলগাই, কালো হরিণ, চিতল, বন্য 
মোরগ, বানর ইত্যাদি থাকায় একদিকে এই প্রদেশ যেমন 
শিকারিদের স্বর্গ, অন্যদিকে তেমনি বেশ কয়েকটি বন্যপণ্ড 
সংরক্ষণ আবাসও এখানে গড়ে ওঠে। শিবপুরী জাতীয 
পার্ক এমনই একটি বন্যপশু আবাসতৃমি। 

খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ এই রাজোর ম্যাঙ্গানিজ 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া লোহা, বন্সাইট, চুনাপাথর, 
কয়লা, আআজ্বেস্টজও প্রচুর পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশ 
বলতে মনে পড়ে যায় এখানের হস্তশিল্পের কথা। চান্দেরি 
আর মহেশ্বরের জরির কাক্ত, কোশা সন্ক, ইন্দোরের 
চামড়ার খেলনা, জব্বলপুরের সোপ পাথরের প্রতিমূক্তি 
সবই আপনাকে হাতছানি দেবে এখানে গেলে। খাজুরাহো 
এবং উল্জ্রয়িনীর শিবরাত্রি, চিত্রকুটের রামনবমী উৎসবেও 
আপনার নিমন্ত্রণ আছে। আর খাজজুরাহো মন্দির তো 
আপনাকে জীবনের প্রতীক চিহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেবে। সংস্কৃতির পাঠস্থান মধ্যপ্রদেশ আধুনিক এক শহরও। 
ব্যারাজ গড়ে উঠেছে কোরবা, গান্গিসাগরে, তাপবিদ্যুৎ 
কেন্্র সাতপুরায়। গড়ে উঠেছে শ্রমণার্থীদের জন্য 
যাতায়াতের বিস্তৃত সুযোগ সুবিধা । হিন্দি অথবা ইংরেজি 
জানা থাকলেই কোনো অসুবিধা নেই। বহু স্থানেই গড়ে 
উঠেছে নানা টুরিস্ট অফিস। অতএব এবারে আপনি 
মধ্যপ্রদেশি আসার একটা পরিকল্পানা গড়ে তুলতে 
পারেন: 

কখন আসবেন এখানে : এই প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে গড় 
বৃষ্টিপাত 1,525 মিলিমিটার। পশ্চিমে একটু কম 655 
মিমি। উত্তরে শীত ও গ্রীষ্ম সহনীয়। বিদ্ধ্য ও সাতপুরা 
অঞ্চলেও তাই। তবে নর্মদা অঞ্চল উষ্ত বলে এখানে 
শীতের সময় এলেই চলে। পাঁচমাড়ি ও শিবপুরীতে 
শৈলাবাদ শ্রাছে। অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যেই এই 
প্রদেশে বেড়াতে আসুন। গড় তাপমাত্রা-_ গ্রীষ্মে সবো্চি 
48০0 এবং সর্বনিম্ন 22৭07; শীতে সবেচ্চি 230 
আর সব্বনিম্থ 4৭01 বিশেষ দর্শনীয় স্থান-_ বাসগুহা, 
ভূপাল, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জব্বলপুর, কান্হা-কিশলী 





৪৭৬ 


অভয়ারণ্য, খাজুরাহো, মাও, পাঁচমাড়ি, শিবপুরী, 
উজ্জয়িনী। 


মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারের 
পর্যটন বিভাগ (11200) নানা ব্যবস্থাপিত সফরের 
বন্দোবস্ত করেছেন। তাতে ট্রেনের টিকিট কাটার দায়ি 
পর্যস্ত তারা নেন। তার সুযোগ আপনি নিতে পারেন। 
তারা যে টাকা নেন, তাতে কলকাতা থেকে যাওয়া এবং 
ফিরে আসার দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল টিকিট, মধ্যপ্রদেশে 
মিনিবাসে যাতায়াত এবং থাকা-খাওয়ার ভাল বাবস্থা 
অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়া গাইড, প্রবেশ দক্ষিণা, নৌকো 
বিহার এবং রক্ষী সেবা ইত্যাদি দায়িত্বও তাদের । বিশদ 
তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: 1112100 (91: 247 
8543/5855), 0111910০: 8810170, 2304, 
/410 8058 70, 16016215-20 

কোথায় যাবেন আগে : চলুন প্রথমে যাই 
রাজধানীতে। 


মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। আগে নাগপুর ছিল 
রাজধানী। নাগপুর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে ভূপাল 
মধ্প্রদেশের রাজধানী হয়। সেহোর জেলায় 503 
মিটার উচু এক বেলে পাহাড়ের উপর এই শহর অবস্থিত। 
রাজ্যের প্রধান নদী নর্মদা। 11 শতকের পারমার 
অধিপতি রাজা ভোজ এই শহরের পত্তন করেন ভোজপাল 
নামে এক বিশাল সরোবরের তীরে। এই ভোজপাল 
থেকে ভূপাল শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে বলেন। 
অবশ্য আধুনিক শহরটির স্থাপয়িতা আফগান সেনাপতি 
(ুরংজীবের অধীনস্থ) দোস্ত মহম্মদ খান (1708- 
1740)। তার তৈরি ফতেগড় দুর্গের সঙ্গে ভূপালের 
আধুনিক অধ্যায়ের সূচনা । তখন ওঁরংজীবের মৃত্যু 
ঘটেছে। দোস্ত মহম্মদ খান এখানে পালিয়ে এসে স্বামীর 
মৃত্যুর পর তার আশ্রয়প্রার্থী গোন্দ প্রদেশের সুন্দরী রানী 
কমলাপতিকে পরাস্ত করে এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। 
জানি না কোন এক চন্দ্রালাকিত রাতে এই সরোবরের 
তীরে বেড়াতে বেড়াতে আপনার মনে পড়ে যাবে 
কিনা-_এই সরোবরেই টাদনী রাতে সুন্দরী রানীর 
পল্মফুলের মত বজরাটিতে হেলান দিয়ে নৌকো বিহারের 
কথা! এছাড়া আরো একটি তাল রাজা ভোজ নিমণি 
করেছিলেন-_ হোশঙ্গ শাহ্‌ সেটি নষ্ট করে দেন। বাস্তবিক 
এই দুটি লেক ঘিরেই ভূপালের সৌন্দর্যময়তা গড়ে 


ভারত অরমণ 


উঠেছে। তাদের তীরে তীরেই গড়ে ওঠা নানা দর্শনীয় স্থান 
নগরটির শ্রীবৃদ্ধি ইতিহাসের মৌন সাক্ষী। দুটি লেকের 
মাঝের ঝোলানো সেতু যেন এক পরীর রাজ্যের কল্পনা। 
আশপাশের বাড়ির থেকে অযুত আলো ঠিকরে পড়ে রাতে 
লেকের স্থির জলে সৃষ্টি করে অমরাবতীর স্বপ্ন । 

1818-তে ভূপালের তৎকালীন নবাব ইংরেজ 
সরকারের সঙ্গে সন্ধি করেন। স্বাধীনতার পর তারা 
অপসারিত হছন। 1956-য় ভূপাল নবগঠিত মধ্য প্রদেশের 
বাজ্ধানী হয়। 1819 থেকে 1926 পর্যন্ত বেগমদের প্রভুহ 
ছিল এখানে সবচেয়ে বেশি, এখানের বেশির ভাগ 
মসজিদই তাদের তৈরি। ভূপাল এখন বাড়ছে। এখানের 
ভারী বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুখ্যাত। মিক গ্যাস (810) লিক 
হয়ে শহরটিকে বিশ্বজোড়া পরিচিতি এনে দিয়েছে। একই 
সঙ্গে পুরনো বাজারপত্র, প্রাটান মসজিদ, রাজপ্রাসাদ আর 
নতুন পার্ক, বাগিচা, প্রশস্ত রাজপথ আর আধুনিক 
অট্টালিকার এখানে সুন্দর সহাবস্থান। 

কখন এখানে আসবেন: প্রায় 500 মিটার উচু এই 
শহরে গ্রীষ্মে ও শীতে সবেচ্চি ও সর্বনিঙ্ন তাপমাত্রা হয় 
যথাক্রমে 47.70 এবং 9.1০০ বৃষ্টি হয় জুন থেকে 
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। তাই এখানে বেড়াতে আসার সেরা 
সময মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে। তখন গরমে সুতি, শীতে 
পশমি পোশাক পরে আসাই ভাল। হিন্দি, উ্দু এবং ইংরেজি 
তিন ভাষাই চলে। 


৮০ কেমন করে আসবেন : বিমানে: 
জজ /র বিমান ভূপালে আসছে 
তৈ জি ওং দিলি, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, 


জব্বলপুর, রায়পুর এবং মুম্বাই থেকে। আর আ্যালায়েন্স 
এয়ারলাইন্স ম. বৃ. শ. বিমান চালাচ্ছে ভূপাল এবং মুম্বাই, 
ইন্দোর, অব্বলপুর, রায়পুর মধ্যে। 

রেলে : কলকাতা থেকে সরাসরি ভূপাল যাচ্ছে 9306 
শি্রা এক্সপ্রেস। হাওড়া ছাড়ে সোম বৃহ শনি 15.15-য়। 
ভুপাল পৌঁছয় পরের দিন 21.051 দূরত্ব 1494 কিমি। 
ট্রেনটি ইন্দোর পৌঁছয় তার পরের দিন 3.45-এ। আবার 
নাগপুর বা গোরখপুর স্টেশনে নেমে ট্রেন বদল করেও 
ভূপাল যাওয়া যায়। নাগপুর যাচ্ছে হাওড়া-আমেদাবাদ 
এক্সপ্রেস (ছাড়ে 20.50, পৌঁছয় 19.00), 2810 মুম্বাই 
মেল (ছাড়ে 20.50, পৌঁছয় 15.45) প্রভৃতি। ভূপালে 
আবুও ট্রেন আসছে নিউ দিল্লিতে 5.30 ছেড়ে পাঞ্জাব 
মেল 16.35, 10-40 ছেড়ে ঝিলম এক্স 22.35, 20.05 
ছেড়ে দাদার এক্স 11.05, কণটিক এক্স 21.15 ছেড়ে 
6.50, 19.30 ছেড়ে ইন্দোর এক্স 7.00, 18.40 ছেড়ে 
জি টি এক্স 5.15, 17.50 ছেড়ে এপি এক্স 3.30, 


মধ্য প্রদেশ 


11.30 ছেড়ে কেরল এক্স 21.32, 5.00 ছেড়ে 
ছতিশগড় এক্স 18.301 22.30 ছেড়ে তামিলনাড়ু এক্স 
7.55, 8.15 ছেড়ে মালওয়া এক্স 7.20, 14.40 ছেড়ে 
নবযুগ এক্স 2.00,14.55 ছেড়ে হিমসাশর এক্স 2.00 
টায়। দিল্লি থেকে ভূপালের দূরত্ব 705 কিমি এবং 
ট্রেনগুলি অধিকাংশই মধুরা, আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট, ঝাঁসি, 
বিদিশা হয়ে আসে। যুস্বাই থেকে 19.05 ছেড়ে পাঞ্জাব 
মেল 9.05, 22.30 ছেড়ে মুস্বাই-গোরখপুর এস 
14.501 দাদারে 22.45 ছেড়ে দাদার-অমৃতসর এক্স 
15.00, অমৃতসরে 8.15 ছেড়ে অমৃতসর-দাদার এক্স 
11.05, জন্মুতাওয়াই 21.35 ছেড়ে ঝিলম এক্স 22.35, 
হজর৩ নিজামুদ্দিনে 8.45 ছেড়ে বিশাখাপত্তনম এক্স 
19.10 এ; চেন্নাই সেন্ট্রালে 22.15 ছেড়ে জিটি একস 
0.05, 21.00, ছেড়ে তামিলনাড়ু এক্স 20.52, 6.00 
কেরালা এক্স 4.35; ছেড়ে নাগপুরে 18.50 ছেড়ে 
কোচি-গোরখ পুর এক্স 3.00,18.50 ছেড়ে কেরালা এক্স 
4.25; কোচি-ইন্দোর এক্স 3.00, 21.25 ছেড়ে কেরালা 
এক্স 4.25; 21.55 ছেড়ে ছত্তিশগড় এক্স 6.40 মিনিট। 
গোরখপুর থেকে ম শ র) 5.00 ছাড়ছে গোরখপুর- 
কোচি এক্স, পৌছে 3.001 ট্রেন আসছে বিশাখাপভ্তনম, 
ইন্দোর, দুর্গ, পুনে, জম্মু তাওয়াই প্রভৃতি স্টেশন থেকেও। 

সড়কপথে: নিয়মিত বাস আসছে-যাচ্ছে ভূপালে 
ইন্দোর (186 কিমি), মাণ্ড (290 কিমি), উজ্জয়িনী 
(189 কিমি) খাজুরাহো (388 কিমি), পাঁচমাড়ি 210 
কিমি), গোয়ালিয়র (443 কিমি), সীচী (46 কিমি), 
জববলপুর (368 কিমি), নাগপুর (345 কিমি), শিবপুরী 
(308 রিমি) থেকে। আসছে জয়পুর, আমেদাবাদ, 
বরোদা, নাগপুর থেকেও। 


হী কোথায় উঠবেন ' রেল স্টেশনে 
ছা 
চাইবেন। স্টেশন চত্বর ছাড়ালেই 

অনেক হোটেল পাবেন। এদের মধ্যে আছে হামিদিয়া 
রোডে 110181 51015 ১২৫২৫০11011 01210 
(6: 74070) ১২৫-৩০০১ 110191 041927 
(217:73506) ১২৫৩০০১1106 18210 (21: 
746664) ১২০-৩২৫, 10151 18901100901 (711: 
72661) ১৬৫-৩২৫, 110691 1299০09 (7: 
77157) ১৭৫-৩২৫, 10151 7917004 (2. 
76395) ১২৫-৩০০১110091 791৫০০1 (%1. 7261) 
১৯০-৩৫০,119191 3917901751719178101521 (সি: 
27409542) ৪০০-৯০০110191 1721] ১২৫-৩৫০, 
110191 ঝা) (91: 27541023),1719091 
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97881721 09185 (61: 2711453) ২২৫-৪৫০; 
10161 121 (71: 533162) ৩০০-৭৫০, 11019| 
/2/01 ২৫০-৫৭৫ 1710151 015510811[ 
170917791010191 (পা: 75216) ১৫০-৪৭৫ 142 
10019) এর হোটেল নিউ মার্কেটে ১াণভাতা। 
(97: 5251647) 9£0 ৫৯০ 080 ৭০০; 45 
বাংলোর কাছে 119161 12919) (27: 5253006) 
[088 ৬৫০ 08০ ৯০০ 040০ [01৮ ১২০০ 040 
(4১ ১৪০০ 5/8 ৫৫০ 98০ ৮০০ এখানেই +17 
(রিজা : ওয়ার্ডে, 810798। 114, 10101. 1594. 
81008| 462003, 11, 211; 5253670) ডর্মি (44 
শয্যা) ২০ প্রতি শয্যা; ভারত টকিজের উলটোদিকে 
110191 ০৪181 ৭৫-২০০) প্যালেস গ্রাউর্ডস্-এ 17016! 
11110917191 59016 (91): 2741013) ১০১০-২৬৫০ 
শ্যামলা পাহাড়ে 110191 4917217 14178191506 (577. 
2740100) ১১০০-৩৩১০) 110191 (9105 ৬৪৬ 
91016 (গা: 2741690) ১৩৫০-২৫৫০, হায়ার 
সেকেন্ডারি বোর্ডের কাছে 11011 9152 ৩৫০-৬৭৫) 
209 এম. পি. নগর জোন 1-4110161 //7161 1909 
(9: 2747127) ৭৫০-২২৫০$ 208 এম. পি. নগর 
জোন 118 36510610% (617: 556001) ৮৫০- 
১২৫০২ 211 এম. পি. নগর জোন1-এ 13011 
58105 (9 : 2745701) ৬০০-২৬৫০, এছাড়া 
৯০-২১০ মধ্যে আছে 06118 11091, 1081 
32151186, 1719191 4708, 11091 ৬19), 170151 
19475011011 15115 প্রভৃতি। আর বিলি তো 
আছেই। আছে ধরমশালাও-_জয়মণি, জৈন, জয়সওয়াল, 
নীমসরাই, সরাই সিকন্দরি প্রভৃতি। 

কী দেখবেন এখানে : দেখার মত তিনটি মসজিদ 
আগে দেখি। এর মধ্যে তাজ-উল মসজিদটি ভারতবর্ষের 
সম্ভবত বৃহন্তম মসজিদ। শাহজাহান বেগম (1868- 
1910) এর আমলে এই সুবিশাল অট্রালিকার নির্মাণ শুরু 
হলেও তার মৃত্যুর জন্য এটি অসমাণ্ড থেকে যায়। 
ভূপালের বাজসিংহাসনের অষ্টম অধিকারী এই রানী 
আরো কত ম্মারকের প্রতিষ্ঠাত্রী-_ ভূপালের ডাক ব্যবস্থা, 
রেল ব্যবস্থা এবং জল সরবরাহের সুবন্দোবন্ত তারই দান। 
যাই হোক, অনেক পরে 1971-এ অসমাপ্ত এই হলজিদটি 
সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর প্রধান প্রার্থনা গৃহের 
খিলানের ছাদ, বিস্তৃত সদর ও প্রাঙ্গণ এবং মসৃণ মার্বেলের 
মেঝে তাকিয়ে দেখার মত। বিশাল উঁচু মিনারে আজান 
ঘর, মসজিদের গম্থুজগুলি সবই বিশাল ও মর্যাদামত্িত। 
সোনার তৈরি কীলকাওয়ালা আজান গৃহ আছে যে জুম্মা 
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মসজিদটিতে সেটি 1837-এ তৈরি করেছিলেন কুদসিয়া 
বেগম। এখানেই নাকি 1184 -তে নির্মিত সভানগুল 
মন্দিরটি ছিল্‌। দিল্লির জুম্মা মসজিদের সমতৃল 
মসজিদটির নাম অবশ্য মোতি মসজিদ। এটি তৈরি 
করেছিলেন কুদসিয়া বেগমের বোন সিকন্দর জাহান 
1860-এ। কাছেই আছে হাতিমহল-__ 12 ফুট (34 
মিটার) চওড়া থামগুলো ঠিক হাতির পায়ের মত। 
দেওয়াল-ঘেরা পুরনো শহরের মাঝখানে আছে 
চক-এর দুপাশে অজস্র মসজিদ আর হাভেলি, সক 
গলিতে অজন্র দোকান-পশারি-_ তাতে সাজানো রাপোব 
গহনা, পুঁতির কান্ত, ভেলভেটের থলি, কুশন চেয়ার। এই 
চকের মধ্যে ঢুকতে গেলেই পড়বে স্থাপত্য শিল্পের এক 
অনবদ্য নিদর্শন শওকত মহল। এক ফরাদি এর 
পরিকল্পনা করেছিলেন-_ তিনি নাকি সুবিখ্যাত বুরবৌ 
বাজবংশের উত্তরপুরুষ ছিলেন। এর কাছেই আছে ভূপাল 
রাজবংশেব একদা গরিমাপূর্ণ দরবার হল সদর মঞ্জ্িল। 
বর্তমান ভূপালের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে ভারত 
ভবন অনাতম। এখানে নাচ-গানেরপীঠস্থানটি প্রতিষ্ঠিত। 
এর পরিকল্পনা করেছিলেন সুবিখ্যাত স্থপতি চার্লস 
কোড়িয়া এবং নির্মিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি 1982-তে বড় 
লেকের গাড়ে শ্যামলা মার্গে। এখানে একটি চারুকলা 
মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, স্থায়ী অভিনয় গৃহ, প্রেক্ষাগৃহ, 
রিহার্সলি রুম, কবিতা ও শাস্ত্রীয় সংগীত এবং 
লোকসংগীতের গ্র্থাগার আছে। চারুশিল্পের যাদুঘরটির 
নাম রূপন্ধর। এমনি একটি সরকারি প্রতুতাত্তিক 
মিউজিয়ামও 'আছে ভূপালে-_ মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন 
স্থানের স্থাপত্য ও শিল্পকলার নানা নিদর্শন এখানে 
সংগৃহীত। বাঘগুহার চিত্রানুকৃতি, অলম্ষ্মী ও বুদ্ধের নানা 
মূর্তি এখানে দেখতে পাবেন। গান্ষিভবনে রয়েছে মহাত্মা 
গান্ধির জীবনের নানা আলোকচিত্র ও গাদ্ধি মিউজিয়াম। 
বনবিহার 445 [হক্টরের বড় লেকের পাড়ে পাহাড়-ঘেঁষা 
এক জমিতে গড়ে তোলা সাফারি পার্ক। এখানে প্রাকৃতিক 
পরিবেশে তুণতোল্ী ও মাংসাশী নানা জীবজন্ত দেখতে 
পাবেন। ভূপালের সম্পদ এর লেক দুটি-_ আপার ও 
লোয়ার, বড় ও ছোট-_এদের নাম। আসলে 6 বর্গকিমির 
এক বিশাল লেক একটি সেতু দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। এখানে 
নৌবিহারের ব্যবস্থা রেখেছেন মধ্াপ্রদেশ সরকার। 
বেড়াতে পারেন কমলা পার্ক, নূর বাগ, আশিস বাগেও। 
শ্যামলা পাহাড়ে উঠে দেখুন সমগ্র ভূপালের সৌন্দর্য 
সন্ধেতে শহরের আলো যখন লেকের বুকে ঝলমল 
করে-_ সে এক অনবদ্য দৃশ্য। উঠুন ইদ্গা পাহাড়েও। 
দেখুন অরোরা পাহাড়ে বিডলাদের সংগ্রহশালা ও 


ভারত ভ্রমণ 


লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। 

দূরে 11 কিমি (ভূপাল-বেরাসিয়া রোডে) গিয়ে 
ইসলামনগরে ভূপালের আফগান রাজাদের প্রাসাদ, 
বাগিচা সব দেখুন। এখানে হিন্দু ও মুসলিম শিল্প একাকার 
হয়ে গেছে। চমন মহলের স্রানঘর এবং দোতলা রানীমহলে 
গিযে অন্দর মহলের সৌন্দর্য চাখুন। 

আর 28 কিমি এগিয়ে ভোজ রাজাদের রাজধানী 
ভোজপুরে গিয়ে ভোজরাজার 12 শতকের অসমাপ্ত অথচ 
পারেন। 


ভূপালের নামকরণ প্রসঙ্গে জেনে এসেছেন রাজা 
ভোজ থেকে তোজপুর নামের কথা। এখন সেই 
ভোজপুরেব কথা বলি। এখানে এসে একটি দেখার মত 
শিবমন্দির দেখে আসুন। পারমার রাজা ভোজ (1010- 
53) ভোজপুর শহর নির্মাণ করেছিলেন, ভূপাল থেকে 28 
কিমি দূরে। এখানে বাসে করে আর্সী যায়। এখানের 
ভোজেম্বর মন্দিরটি পূর্ব ভারতের £সামনাথ মন্দির নামেই 
পরিচিত হয়ে গেছে। এমনিতে 66 ফুটের (20 মিটার) 
একটি চতুক্ষের উপর এই মন্দিরটি, কিন্তু এর খোদাই করা 
অসম্পূর্ণ মন্দির শীর্ষটি চারটি স্তত্তের উপর গড়ে উঠেছে। 
দুপাশের অলঙ্কৃত দরজায় দুটি খোদাই করা মূর্তি; সুন্দর 
বারান্দা আর ব্র্যাকেটের কারুকার্য দেখে আপনি ভিতরে 
ঢুকে দেখুন 7.5 ফুট (2.3 মিটার) উঁচু এবং 17.8 ফুট 
(5.5 মিটার) পরিধিবিশিষ্ট বিশাল লিঙ্গটি 21.5 ফুট 
(6.6 মিটার) একটা চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। চোখ 
বিস্ফারিত করে দেখতে হয়। অসম্পূর্ণ এই মন্দিবটির 
পাশে গেলে দেখবে পাথর তোলার জন্য ঢাল মাটির টিবি 
এখনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছেই দেখতে পাবেন একটি 
পট চটনতসপনুন সস 


এক সময়ে ভোজপুরের পশ্চিমে সুন্দর একটা বিশাল 
হ্দ ছিল-_ এখন পুরনো ভাঙা বাঁধগুলো ছাড়া আর কিছুই 
নেই। দুপাশে পাহাড়ের মাঝখানে এই বিশাল হ্দটি ছিল। 
জল ধরার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই বাধগুলোর ছোটটি ছিল 
44 ফুট (93 মিটার) উচু আর তার ভিত্তি ছিল 300 ফুট 
(93 মিটার) চওড়া । জল থাকত প্রায় 250 বর্গমাইল 
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এলাকা জুড়ে। একবার ভেবে দেখুন তো কী বিশাল 
ব্যাপার! মালবের রাজা হোশঙ্গ শাহ (1405-34) এই 
বাধ কেটে হ্দটিকে নষ্ট করে দেন। গোন্দ আখ্যান 
আনুসারে এটি নষ্ট করতে ও মাস সময় লেগেছিল আর 
জনশূন্য করতে সময় লেগেছিল 3 বছর। পরের 30 বছর 
এখানে কোনো লোকবসতিই গড়ে উঠতে পারেনি। এসব 
দেখে আপনার মনে কত প্রশ্নই না জেগে উঠবে। 

ভোজপুর বেড়ানো শেষ হলে সাতনা চলে আসুন 
ট্রেনে বা বাসে চড়ে। তার পর চলুন বেড়াতে যাই 
চিত্রকূটে। 
চিত্রকুট 

বিশ্ধ্য পর্বতের উত্তরাংশে বান্দা জেলার 
“বিস্ময়কর আরণ্য পাহাড়” চিত্রকূটের কথা রামায়ণের 
পাঠকমাত্রই জানেন। নিরীহ অরণ্য এবং চুপিসাড়ে 
পবাহিত নদী এখানে প্রকৃতির সেরা দান। আর 
তীর্ঘযাত্রীরা এই রামচন্দ্রের স্মৃতির স্থানে এসেও কতই না 
শাস্তি পান। শাত্ত প্রকৃতি আর শাস্তির নীড় চিত্রকৃটে রাম- 
সীতা 14 বছর বনবাসের 11 বছরই কাটিয়ে গেছেন। 
এখানে তপস্যা করে গেছেন খষি অত্রি এবং সতী 
অনসূয়া। এখানেই অবতীর্ণ হন ব্রক্ষা-মহেশ্বর তাঁদের 
সম্তানরূপে। যুগে যুগে এখানে এসেছেন পুণ্যলোতী ও 
আরোগ্যকামী, কবি আর দার্শনিক, রাজা আর সাধারণ 
মানুষ আশ্রয় পেয়েছেন শান্ত প্রকৃন্ব নাড়ে, 
আত্মসমর্পণ করেছেন এখানের মন্দিরগুলিতে। 

মন্দাকিনী নদীর তীরে এখানে গড়ে উঠেছে রামঘাট। 
নিয়ত এখানে উচ্চারিত হচ্ছে মন্ত্ররাজি, পুড়ছে ধৃপ-ধুনো, 
বাস করছেন অসংখ্য সন্গ্যাসী, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
পুণ্যার্থী এখানে পুণ্যন্নান করেন। সূর্যোদম ও সূর্যাস্ত এই 
নদীর বুকে রঙিন স্বপ্ন সৃষ্টি করে। সন্ধ্যায় আরতি নিয়ে 
যাবে পবিত্র আধ্যাত্বলোকে। নদীতে নৌত্রমণ-__ সেও এক 
চমৎকার অভিজ্ঞতা । সব সময়ই ভাড়ার নৌকা পাবেন 
এখানে । রামঘাটের উপবের দিকে মন্দাকিনীর আর এক 
রূপ দেখতে চলুন জানকী কৃণ্ডে। এখানেই সীতা নাকি 
বনবাসকালে স্নান করতেন। রামঘাট থকে 2 কিমি 
নৌকো বেয়ে অণবা পাতা-ছাওয়া রাস্তা ধরে যেতে 
পারেন এখানে। শহর থেকে 16 কিমি এবং জানকী 
কৃণ্ডের আরো উজানে গেলে পাবেন সতী অনসুয়া। এহ 
কাকলি কুজিত স্থানটিতে খষি অস্রি স্ত্রী অনসূয়ার সঙ্গে 
তপস্যা করতেন। অনসুয়ার তপস্মাতেই মন্দাকিনীর 
সৃষ্টি। জানকী কুণ্ড থেকে মাত্র কয়েক কিমি ঘন জঙ্গলের 
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মধ্যে মন্দাকিনীর তীরে গিয়ে দেখুন স্কটিক শিলা। এর 
উপরে উঠে দেখতে পাবেন রামচন্দ্রের পদচিহ্। এখানেই 
সীতাকে কাক ঠুকরেছিল। এখানে নদীরু জলে দেখতে 
পাবেন বড় বড় মাছ। কয়েকটি মন্দিরও আছে। শহর থেকে 
18 কিমি বাসে চড়ে গেলে একটি পাহাড়ের পাশে এক 
আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাবেন গুণ্ত-গোদাবরীতে পৌঁছে। 
দেখবেন দুটো পাশাপাশি গুহার মধো কেমন আশ্চর্য ছুটে 
চলেছে একটা তিরতিরে নদী। এখানেই নাকি রামচন্্র ও 
লক্ষ্মণ বসে দরবার করতেন। দুটো সিংহাসনের মত পাথর 
এখানে দেখতে পাবেন। একটু এগিযে দেখতে পাবেন 
হনুমান ধারা। লঙ্কা দহনের পর এখানে রামচন্দ্রের সৃষ্ট 
জ্বলধারায় মহাবীর হনুমান শান্ত হয়েছিলেন। কাছেই 
কয়েকটি মন্দির আছে। আছে ভরত কৃপ। 

বিমানে এলে খাজুরাহোতে (নমে 175 কিমি 
বাসে আসুন। ট্রেনে এলে নামুন চিত্রকটধামে। 
গোয়ালিয়র, ঝীসি, বৃন্দি, এলাহাবাদ, মোগলসরাই, 
সাতনা, কাটনি, জব্বলপুর থেকে এখানে ট্রেন আসে। 
হাওড়া থেকে এসে যে কোনো একটি স্টেশনে নেমে 
ট্রেন বদল করে হজরত নিজামুদিদন-জব্বলপুর ব্রডগেজ 
রেলওয়ের চিত্রকুটধাম কাধতি স্টেশনে নামুন। মেন 
লাইনে এই রেলপথের নাম ঝাসি-মানিকপুর বেলওয়ে। 
চিত্রকূট রেল স্টেশন থেকে মাত্র 11 কিমি। বাস আসছে 
নিয়মিত ঝীসি, মাহোবা, চিত্রকুট ধাম, হরপালপুর, সাতশ 
ও ছৃত্ভবপুর থেকে। অক্টোবর থেকে মার্চের মধ 
আনুন 
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মধ্যপ্রদেশের এই জেলা ও শহরটির আয়তন 5.185 
বর্গকিমি এবং গোয়ালিয়র, পিছোর এবং ভাণ্ডার এই 
তিন তহসিল নিয়ে পঠিত। এই জেলার সব নদীগুলি 
য্ুনার সঙ্গে যুক্ত। প্রধান নদীর মধ্যে আছে বিদিশা, শব, 
/লীনরেখা, মোরার, বৈশালী, আসান ইত্যাদি। জলবায়ু 
শ্ক্ধ। তাপমাত্রা শীতি 22.80০-4.5০০৩ শ্রীগ্ে 
41.6৭0-24.90, কখনো কখনো শীতে :০০০-এ তাপ 
নেমে আসে। গ্রীষ্মকালে লু বয়। 

গোয়ালিয়র নামটি এসেছে সমনামের দুর্গের নাম 
থেকে। পৌরাণিক যুগে এটি “গোপ পর্বত", 'গোপগিরি' বা 
'গোপাদ্রি' নামে পরিচিত ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা সূরয 
সেন এক পর্বতবাসী সাধুর কৃপায় কুষ্টবোগ ভাল হয়ে 
গেলে প্রতিদানস্বরাপ পর্ণতের ৩পর 'গোয়ালিদ্বার” নামে 
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একটি দুর্গ নির্মাণ করেন-_ তাই এখন গোয়ালিয়রে 
পর্যবসিত। এই খুব পুরনো দুর্গের কথা 525 খ্রিস্টাব্দে 
নির্মিত এখানের একটি মন্দিরের শিলালিপিতে পাওয়া 
যায়। নাগেরা, কুষাণ, হুণ, প্রতিহার ও মুসলমানরা বিভিন্ন 
সময়ে এখানে রাজত্ব করেন। ইবন বতুতা একে অজেয় 
দুর্গ বলে বর্ণনা করেছিলেন। এখানকার বেলেপাথর, 
গিরিমাটি শিল্পে ব্যবহৃত। ভাদ্রমাসে রক্ষা বন্ধনের মেলা 
ও মাঘ মাসে তানসেনের জন্মোৎসবে খুব ধুমধাম হয়। 
এছাড়া কোটিশ্বর মহাঁদেবের মন্দিরে শিবরাত্রির মেলা, 
ওখমে ভূতেম্বর মহাদেৰ মন্দিরের মেলা ও মহম্মদ 
গৌশের স্মৃতি উৎসবও উল্লেখযোগ্য। তানসেনের 
জন্মস্থান গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধি এর সংগীতের কারণেও। 
তার সমাধিও এখানে । আর 1857-র প্রথম স্বাধীনতা 
যুদ্ধে গোয়ালিয়রের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানে 
প্রায় 18,000 মানুষ তীতিয়া টোপীর নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ 
হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল। আর ঝাসীর 
রানী লক্ষ্মীবাঈ তো আমাদের কাছে প্রবাদস্বরূপ। 22 মে 
1858 তারা দুজনেই পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। কালপি 
থেকে চলে এসে রানী গোয়ালিয়র দুর্গে আশ্রয় নিয়ে শেষ 
চেষ্টা করে বার্থ হন ও 17 জুন1858 নিহত হন। 
গোয়ালিয়র ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অধ্যায় 


কেমন করে আসবেন : 
গোয়ালিয়4 নিজেই একটি 
বিমানবন্দর। এখানে 'নয়মিত 
|/0-র উড়োজাহাজ নামছে দিল্লি, ভূপাল, ইন্দোর, মুম্বাই, 
জব্বলপুর এবং রায়পুর থেকে উড়ে এসে। 

ট্রেন : সেন্ট্রাল রেলওয়ের দিশ্লি-মুম্বাই এবং দিল্লি 
চেন্নাই মেন লাইনে গোয়ালিয়র একটি বড় স্টেশন। হাওড়া 
থেকে সোজা আসছে 1160 হাওডা-গোয়ালিয়র চশ্বল 
এক্সপ্রেস। ছাড়ে মঙ্গল বুধ রবি 15.15. পৌঁছয় পরদিন 
18.00। আবার গোয়ালিয়র থেকে মঙ্গল বৃহ শনি 6.00 
ছেড়ে হাওড়া ফেরে 6.30-এ। নিউ দিলি থেকে 317 
কিমি পার হয়ে টুন আসছে 5.30 ছেড়ে পাপ্রাব মেল 
10.20, 20.05 ছেড়ে দাদার এক 3.30, 1040 ছেড়ে 
ঝিলম এগ 15.30, 21.15 ছেড়ে কর্ণাটক এক্স 1.26, 
6.00 ছেড়ে শতাক্টী এক্স 9.30, 18.40 ছেড়ে জিটি এক্স 
23,10, 11.30 ছেড়ে কেরালা এক্স 15.48, 5.00 
ছেড়ে ছভিশগড় এক্স 11.30 মিনিট। হজরত 
নিজামুদ্দিনে 7.15 ছেড়ে তাজ এক্স 11.55, 16.20 
ছেড়ে মহাকোশল এক্স 21.02. 15.00 ছেড়ে গোয়া এক্স 
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19.05 মিনিট। মুম্বাই থেকে ট্রেন আসছে 19.05 ছেড়ে 
পাঞ্জাব মেল 15.00, দাদারে 22.45 ছেড়ে অমৃতসর 
এল্স 21.42, পুনেতে 17.95 ছেড়ে ঝিলম এক্স 15.32, 
ইন্দোরে 13.00 ছেড়ে মালওয়া এক্স .10, 'ইটারসি 
থেকে ট্রেন আসছে ঝিলম এক্স, জিটি এক্স বিশ।খাপত্তনম 
নিজামুদ্দিন এক্স, লম্কর এক্স। ট্রেন আসছে নাগপুর 
থেকে নাগপুর এক্স, কোচিন-গোরখপুর এক্স, কর্ণাটক 
এক্স. বিশাখাপত্তনম-নিজামুদ্দিন এক্স। ট্রেন আসছে চেন্নাই 
থেকে চেম্নাই-জন্মৃতাওয়াই এক্স বু বৃর 5.30 ছেড়ে 
16.35. পূরীতে 17.50 ছেড়ে কলিঙ্গ-উৎকল এক্স 
7.12, হজরত নিজামুদ্দিন 12.50 ছেড়ে এই ট্রেন 
গোয়ালিয়র 17.40, বিলাসপুরে 13.00 ছেড়ে ছত্তিশগড 
এক্স পরদিন 13.30; বারাণসীতে 123.10 ছেড়ে 
বুন্দেলখণ্ড এক্স 9.10, জববলপুরে 14.35 ছেড়ে 
মহাকোশল এক্স 3.53। 
সড়কপথে নিযমিত বাস আসছে আগ্রা (117 
কিমি), দিলি (320 কিমি), শিবপুরী (114 কিমি), 
ইন্দোর (489 কিমি), মথুরা, জয়পুর, লখনৌ, ভূপাল, 
চান্দেরি, ঝবীসি, খাজুরাহো, রেওয়া এবং উজ্জ্য়িনী থেকে। 
ট্যাক্সি, স্কুটার, টেম্পো ইত্যাদি চলছে শহরে। 
10161 


টা 
সর 19175617 (777 2340370) 


104191-এর 
রয়েছে 6. গান্ধি রোডে 7-24, 9588 ৪০০. 048 
8৫০ 080 ৭৫০ 080০ 01% ১২০০ ৪০ 5016 
১১০০; তানসেন মার্গে 11061 /011795 (21: 
2323045) ২৭৫-৫৫০; 1110)০-র 110161 00518 
12111791509 (9 : 2323213) ২৩০০-৪৯০০; 
লিংক রোডে 10191 943101 13899170% (%া 
2340670) ৬৫০-১৯৫০; হাইকোর্ট লেনে 110151 
0011911 101812| (ঠা :2323493) 7-22 ২০০. 
৫৭৫; স্টেশনের কাছে /8910198110161 (2320047), 
10191117015 (2341903) ১৭৫-২৭৫১140191 95- 
নত (61: 2340638) 8০ ১৭৫-২৭৫; 10191 
21851081706: 2340673) ২২৫-৩৭৫ 1710161 
99991 (27: 2322599) 7-34; ১৫০-৩৭৫; টোপী 
বাজারে ৬৬৪16 (017010917121 (67: 2432721) 
২২৫-৪৫০) হাইকোর্ট রোডে 181) 11210, 7-22, 
১২৫-২২৫। এছাড়া 90021 5191 10009, ৯০17012 
10 99211, 16211391939; পতনকর বাজ্জণরে 
06102111911, .02/917015. 311]; নৈ সড়কে 921] 
10191, 11210158508 1০999 প্রভৃতি হোটেল আল্ছ। 
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আছে 773, মোরারে 011 রিজা: 00117115510161, 
32001 [015101), গান্ধি রোডে স্টেশনের কাছে 08 
(রিজা : £)0 6701. 2৮/0, 8 & 34900), 
ধরমশালা__ রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, বিধিচন্তর, শ্রীরামকৃষ্ণ, 
মহাবীর ও রঘুবীর ইঠ্যাদি। 

কী দেখৰেন এখানে : এখানের প্রধান ভ্ষ্টব্য 
গোয়ালিয়র দুর্গাটি। সম্রাট বাবর বলেছিলেন এই দুর্গটি 
“ভারতের দুর্গমালিকার মুক্তোর লকেট। বেলেপাথরের 
একটি 300 ফুট (93 মিটার) উচু জমির উপরে 35 ফুট 
(11 মিটার) উচু 2 মাইল (3 কিমি) জোড়া দেওয়াল 
দিয়ে ঘেরা এই বিশাল দুর্গের মধ্যে যাওয়াটাই খুব 
রোমাঞ্চকর। এর পূর্বে পুরনো৷ গোয়ালিয়র শহর আর 
1.6 কিমি দক্ষিণে নতুন শহর লক্কর। দুর্গের প্রধান 
প্রবেশপথে 5টি তোরণ। আলমগীর গেট আর বাদলমহল 
বা হিন্দোলা গেট পার হয়ে ডানদিকে ঘুরলেই গুর্জরী 
মহল। এটি মহারাজা মানসিংহ তাঁর অসমসাহসী 
গুর্জরীতনয়া প্রিয়া মৃগনয়নার জন্য তৈরি করেছিলেন। 
এই দোতলা প্রাসাদের সৌন্দর্য এত মনোহর যেন প্রেম 
এখনো এখানে গুগ্জন করে চলেছে। এখন অবশ্য এর 
ভিতরে হয়েছে যাদুঘর। এখানে 1 শতক থেকে দুষ্প্রাপ্য 
্রত্ববস্ত সংরক্ষিত রয়েছে। গয়রামপুরের বিখ্যাত বনদেনী 
শালভপ্ভ্িকার মূর্তিটি এখানেই দেখতে পাবেন। তবে 
সেজন্য কিউরেটারকে বিশেষ অনুরোধ জানাত্তে হবে। 

গণেশ তোরণের বাইরে দেখুন সম্ত গৌয়ালিপ্লার 
মন্দির। 6 শতকে গুপ্তযুগের এক বিদ্বোহী রাজকুমার 
যমুনা ও নর্মদর মধাবর্তী স্থান দখল করে নেন ও দুর্গ 
চত্বরে সূরয কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড খনন করিয়ে পাশে 
একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। এর পাশে বাস করতেন 
সন্ন্যাসী গোয়ালিগ্লা। তার হাতের জল খেয়ে রাজা সূর্য 
সেন কুষ্ঠরোগমুক্ত হন এবং নাম হয়ে যায় সুহন পাল। 
পরে এই সমাধি ভেঙে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ 
করা হয়। লক্ষ্মণ গেটের বাইরে দেখতে পাবেন একটা 
পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে চতুর্ভুজ মন্দির। শেষ 
তোরণটি হল হাতিয়া পোল বা হস্তিতোরণ। মানসিংহের 
তৈরি এই তোরণের পাশে একদা একাট পূর্ণকায় হাতির 
মূর্তি ছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে আর ওয়াহি তোরণ দিয়ে 
অবশ্য দুর্গে ঢোকা ষায়। 

হস্তিতোরণ দিয়ে ঢুকুন মানসিংহের তৈরি 
মানমন্দিরে। 1489-1517-এর মধ্যে নির্মিত এই চিত্র 
মন্দিরের টালিগুলো এখন খুলে পড়েছে, তবে এর সৌন্দর্য 
এখনো অটুট। রাজহাঁস, হাতি, ময়ূর এখানের দেওয়ালে 
নানা রঙে চিত্রিত। সামনের দেওয়ালে 390 ফুট % 80 
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ফুট (120 »* 25 মিটার) বিশাল চিত্রের ছবি তুলতে 
আপনার আগ্রহ জাগবেই। নীচের ভূতার্ভস্থ কক্ষগুলি দেখে 
আসতে তুলবেন না। গ্রীম্বকালে মানসিংহ এর শীতল 
ঘরগুলিতে থাকতেন। পরে এগুলি বন্দীদের ভূগর্ভস্থ 
কারাকক্ষে পরিণত হয়। এখানেই গুঁরংজীব তার দাদা 
মুরাদকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এর কাছেই রয়েছে জহর 
কুণ্ড যেখানে স্বামীরা যুদ্ধে পরাজিত হলে স্ত্রীরা রাজপুত 
রমণীর মত ঝাপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করত। এখনো প্রাচীন 
শৌর্য বং প্রেম যেন এর কক্ষে কক্ষে বিরাজিত। মান আর 
করণ প্রাসাদের মাঝখানে রয়েছে বিক্রমাদিত্য প্রাসাদ 
(1516-তে নির্মিত)। আর আছে মানসিংহের খনন করা 
মোতিঝিল নামে বড় পুকুরি। মোগলরা নির্মাণ করেন 
জাহাঙ্গির প্রাসাদ আর শাজাহান প্রাসাদ দুর্গের উত্তর 
্রাস্তে। 

মানমন্দিরের প্রায় 200 গজ (185 মিটার) দক্ষিণে 
রয়েছে দুটি মন্দির-_ সাস-বহু মন্দির অর্থাৎ শাশুড়ি-বধু 
মন্দির-_ বিষ্ুর নামে উৎসগীঁকৃত। বড় মন্দিরটি 100 » 
63 ফুট (30 %19 মিটার)। রাজা মহীপাল 1093-এ এটি 
সম্পূর্ণ করেন। এর তোরণপথটিই শুধু চেয়ে চেযে দেখার 
মত। এতে রয়েছে ব্রহ্মা-বিষুস্নহেশ্বরের মূর্তি। রয়েছে 
100 ফুট (31 মিটার) উচু প্রতিহার বিষু্র মন্দির তেলি- 
কামন্দির দুর্গের পশ্চিম দিকে। 9 শতকের দ্রাবিড়ীয় রীতি 
সুস্পষ্ট এর শিখরে। মন্দিরের 12 মিটার উচু দ্বারপথে 
একটি গরুড় মূর্তি আছে। দুর্গের বাইরে আরোওয়াহি 
ঘ্বারের পথে খাড়া পাথরের উপর দেখতে পাবেন বিশাল 
জৈন মূর্তি। এদের মধ্যে আদিনাথের মূর্তিটি 19 মিটার 
উঁচু। এর পায়ের পাতা 3 মিটার লম্বা। এছাড়া নানান 
ভঙ্গির আরো 20টি মূর্তি। বাবর সবগুলো ধ্বংস করে 
দিতে বললেও তা সম্ভব হয়নি। 

এখানে আরো দেখুন জয়বিলাস প্রাসাদ ও 
যাদুঘর। প্রাসাদটি ইটালিয়ান গঠনে টাসকান ও করিষ্থীয় 
স্থাপত্যের মিশ্রণে তৈরি। এর দরবার হলে দুটি ঝোলানো 
কার্পেট আছে-__ যে দুটির ওজন কয়েক টন। বলা হয় এ 
দুটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং ভারী পরদা। দশটা 
হাতি দিয়ে ছাদের বহন শক্তি পরীক্ষা করিয়ে তবে এগুলি 
ঝোলানো হয়েছিল। ইটালি ও ফরাসি রীতিতে সজ্জিত 
এই প্রাসাদের কক্ষগুলি অনুপম। আপাতত এখানে সিন্ধিয়া 
রাজপরিবার বসবাস করছেন। প্রায় 35টি কক্ষ নিয়ে 
তৈরি হয়েছে জীবজি রাও সিন্ধিয়া মিউজিয়াম । এখানে খুব 
মজা লাগবে টেবিলে পাতা ছোট রেলপথের উপর কাট্‌- 
গ্লাসের ওয়াগনে রুপোর তৈরি ট্রেন। জন্মাক্টমীর সময় 
দোলানোর জন্য ইটালি থেকে আনা কৃষ্ণের দোলনা, 
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চিন্কুরানীর রত্ুখচিত চলল আর নানা স্মারক। মহিমা 
কাকে বলে বুঝতে পারবেন। 

এখানে আরো দেখুন তানসেনের সমাধি । এখানে যে 
তেতুলগাছ ছিল তার পাতা খেয়েই নাকি তার গলা এত 
মিষ্টি হয়েছিল। পাতার চাহিদা এত ছিল যে গাছটাই শেষ 
পর্যস্ত মারা -গেল। এখানে এসে আড়াইখানা তেতুল 
পাতার নৈবেদ্য দিয়ে তানসেনকে শ্রদ্ধা জানান। দেখুন 
আফগান রাজকুমার ঘৌস মহম্মদের কবর, তাতীয়া টোপী, 
ঝাসীব রানীর স্মারকসমূহ, কলাবীথিকা (রবি ও ছুটির 
দিন বন্ধ) মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মিউজিয়াম 
(সোমবার বন্ধ), গোয়ালিয়র চিড়িয়াখানা (8 0০0- 
15.0.:;, লস্করে গিয়ে জিয়াজি বাজারে জিনিসপত্র 
কিনুন। ঘুরে বেডান গান্ধি ময়দানে । ফেবার সময় বিখ্যাত 
গায়ালিয়র সুটিং সঙ্গে নিয়ে আসবেন কিনা অস্তত দুবার 
তো ভাবুন। 


গোয়ালিয়রের সিদ্ধিযা-রাজবংশের এই শ্রীত্মকালীন 
রাজধানীতে আপনাকে আসতে হবে এর পরশ্বর্য, এব 
অরণ্য সম্পদ, এর বন্যপ্রাণী সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ 
নিঃশেষে পান করার জন্য। একদা এর ঘন অরণ্যে মোগল 
সম্রাটরা শিকারের নেশায় মত্ত হয়ে উঠতেন। তাদের 
হস্তিশালা পূর্ণ করত এই অরণ্যের বন্দী হস্তিরা। পরে 
এখানে বাস করত অজস্র বাঘ এবং শ্বাপদের! ৷ এখানের 
টিলা-পাহাড়, এখানের অরণ্য পরিবেশই হাতছানি 
গড়ে তুলতে। এখানের সরোবব, বন্য জীবন্ত, পাখি ও 
গাছপালা সব দেখার জন্য এখানে আসুন: 

কখন আসবেন: শিবপুরী পর্যটকদের কাছে সারা 
বছরই উন্মুক্ত। তবুও 490 মিটার উঁচু এই শহরে এপ্রিল- 
জুনে তাপমাত্রা ওঠে প্রায় 40 ০০ এবং শীতে নেমে আসে 
প্রায় 4০০-এ। প্রচণ্ড শীত এবং দুঃসহ গরম-_ দুটি বাদ 
দিয়ে এলেই ভাল। শীতে ভারী পশমি পোশাক লাগে। 


দুরের 
আসছে এখানে দিলি, ভূপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর, রায়পুর 
এবং মুশ্বাই থেকে। তারপরে বাসে আসুন এখানে। ট্রেনে 
এলে নামুন এই গোয়ালিয়রেই। আর সড়কপথে এখানে 
বাস আসছে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বাসী, উজ্জরয়িনী, 
কোটা, বুন্দি প্রভৃতি স্থান থেকে । আগ্রা-মুস্বাই হাইওয়ে 
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থেকে মাত্র 3 কিমি পথ আসতে হবে শিবপুর-ঝাঁমী রোড 
ধরে। এখানে ট্যুরিস্ট ভিলেজের আরাম আপনাকে 
বরণ করে নেবে সানন্দে। 


হী কোথায় উঠবেন. মাধব ন্যাশনাল 
22, পার্ক, সখ্যাসাগর, ভাঁদৈয়া কুণড, 
সব কিছুকেই ভালভাবে দেখতে 


হলে এখানের ট্যুরিস্ট ভিলেজে এসে উঠুন। কুর্ড়িটি কটেজে 
আপনার যাবতীয় আরাম উপস্থিত রয়েছে-_ বসার প্রশস্ত 
জায়গা, রেস্তোরী এবং বার, দোকান-পশারি এবং সেই 
পাহাড়-ঘেরা প্রতীক্ষিত আরণ্য পরিবেশ_- সব কিছু 
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয। 211 : (07492) 223760, 08৪ 
৪৯০ 0/২০ ৬৯০) দুটি ঘর আছে 48, ৭০০ প্রতিদিন। 
আর আছে এই 112100-রই 0101313 180161 আগ্রা- 
মুম্বাই রোডে 051: 222297) 9-4, ২৫০0 ৩২৫ 
বাড়তি শয্যা ৬৫। এছাড়া রেল স্টেশনের কাছে 01, 08 
ছাড়া আছে 210 9171, 0.2 (রিজা: €.,2701. 
2//1), 51114210011, 1907), খ300721 281716-এর 
ভিতর আছে 9810/8 59021 8০৪1 01091 

কী দেখবেন এখানে: জাতীয সডক ধরে যখন 
আসবেন তখনই পথের পাশেই দেখতে পাবেন ক্লার্তিহরা 
একটি জল্প্রপাত-_ সুলতানগড় ফলস্। শহরে থাকার 
ব্যবস্থা করে এবারে বেরিয়ে পড়ুন। 

সধ্যাসাগর' জাতীয় পার্কের গা-লাগাণ এই 
হৃদটিতে নানা জাতীয় সরীসৃপের বাস-_ যেমন ধরুন 
কুমির, মকর, অজগর, গোসাপ ইত্যাদি। এরই পারের 
কাচে তৈরি বোট ক্লাবটি একটি খিলান সেতু দিয়ে যুক্ত। 
এরা জলে নৌকো ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। প্রায় 11 কিমি 
পরিধিযুক্ত এই বিশাল লেকটি মহারানী সখ্যারাজ সিন্ধিয়ার 
শামে নামাঙ্কিত। সবুজ পাতায় ছাওয়া এই হৃদের পাহাড়ের 
দিকটায় সদাই বইছে শীতল সমীরণ। এর অন্য নাম 
টাদাপাতা। যদি বনের গভীরে সবচেয়ে উচু জায়গা জর্জ 
কাস্ল-এর ওযাচ-টাওয়ার থেকে এই হুদটিকে সূর্যাস্তের 
সময় দেখেন তবে মনে হবে একটি বিশাল রূপোলি 
“-”ণ্র উপর কী এক আশ্চর্য রঙবদলের যাদু দেখছেন। 
এই কাস্লটি নিমা্ণ করেছিলেন জিয়াজি রাও সিদ্ধিয়া। 

আপনি যদি ট্যুরিস্ট কটেজে থাকেন তাহলে তো 
ভাদৈয়াকুণড আপনার মিতা। হয়ত এর প্রপাতগুলির 
পাশেই একদিনের বনভোজন সেরে নেওয়ার “রিকল্পনা 
আপনার আছে। এর জল ওষধিগুণে পূর্ণ, রোগ সারিয়ে 
তোলে। 

ঘুরতে ঘুরতে ছত্রিগুলোতে ।পাঁছে মনে হবে এ এক 
অদেখা স্বপ্নপ্রী। অন্যত্র সমাহিতদের উদ্দেশে এগুলি গড়া 
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হয়েছে। মহারানী সখ্যরাজ সিদ্ধিয়া, মহারাজ মাধোরাও 
সিশ্ধিয়ার ছত্রিগুলিতে কী অপরাপ শিল্পকৃতি। মোগল 
উদ্যানের অপার সৌন্দর্যরাজির পটভূমিতে গড়ে তোলা 
সুজ্তাগ্র স্তত্তরাজি আর আড়াআড়ি পথের মিলনে যখন 
ভিষ্টোরিয়ান ল্যাম্পের আলো এসে পড়ে, জানি না সে 
সমাধিভূমি প্রাণ ফিরে পায় কিনা! রাজা আর রানীর 
সমাধিভূমি দুটি সামনাসামনি কি আজও প্রেমের কথা বলে 
যায়? জলের উপর বীধানো পথের মাঝখানে জল চত্বরে 
কি আজও মা-ছেলে হাত ধরাধরি করে বেড়ান? কিন্ত 
রাজপুত শৈলী আর মোগল ঘরানা যে হাত ধরাধরি 
করেছে তাতে সন্দেহ কী। রাজার সাদা মার্বেল পাথরের 
90 ফুট »% 40 ফুট (28, 124 মিটার) সমাধিস্থল তার 
মায়ের সমাধিস্থলের মত সুন্দর। দুজনেরই পূর্ণাবয়ব মৃত্তি 
রয়েছে এখানে দেখতে পাবেন। প্রতি সম্ধ্যায সংগীত 
শিল্পীরা গোয়ালিয়র ঘরানার বন্দনাগীতিতে এখানে 
নীরবতার উপাসনা করেন। প্রতিদিন এখানে নতুন গান 
ও আহার্য দিয়ে প্রতিমূর্তি দুটিকে সেবা করা হয়। 
যদি পায়ে পায়ে গিয়ে পৌঁছে যান তবে স্বাধীনতার 20 
বছর পরে গড়ে তোলা এই চবুতরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের 
নেতা ভীতিয়া টোপীকে ইংরেজ সরকার যে নির্মম ফাঁসির 
দড়িতে ঝুলিয়ে দেন (1858) তার কথা স্মরণ করে মন 
একই সঙ্গে ভারী এবং গর্বোচ্ছল হয়ে উঠবে। 

অবশ্য প্রকৃতিপ্রেমিকের বিশেষ করে ভাল লাগবে 
মাধৰ জাতীয় উদ্যানটি। 156 বর্গকিমি আয়তনের এই 
জাতীয় পার্ক সারা বছরই পর্যটকদেব জন্য খোলা 
পাহাড়ি বন্ধুরতা, শুক্ক বনাঞ্চল, পাতা ঝরা গাছের সারি, 
সমতল শ্যামল তৃণভূমির মাঝে সহজেই দৃষ্টিপথে পড়বে 
নানান ভ্রাতের হরিণ--সিঙ্কারা, গ্যাজেল বা চিতল। 
কখনো দেখতে পাবেন সম্বর, নীলগাই, চৌশিঙ্গা হরিণ, 
শ্লথ ভালুক, চিতা এবং লাঙ্গুর। এর বিশাল হৃদের বুকে 
ঝাকে ঝাকে এসে বসছে পরিযায়ী পাখির দল। এরা 
উড়ে আসে দূর 43519 4৪1 থেকে__ মে মাসের 
প্রথম পর্যন্ত থাকে । আরে! কত ধরনের পাখি যে থাকে 
তার ইয়স্তা নেই। ভুলতে পারবেন না এই বন্যপ্রাণী আবাস 
আব পাখিরালয়টিকে। 

এখানে থেকেই দূরে দূরে যেতে পারেন : 127 কিমি 
দূরের চান্দেরিতে গিয়ে দেখে আসুন বুন্দেলা, রাজপুত 
আর মালব শিল্পধারার সাক্ষীগুলি-_ 9-10 শতকের 
জৈন মন্দিরগুলিকে। 56 কিমি দূরে আছে এক সময়ে 
নৈবধরাজ নলের রাজধানী নরওয়ার। এখানে এলে নল- 
দময়ন্ত্রীর কাহিনী আবার হয়ত মনে গড়ে যাবে__ তাদের 


ভারত ভ্রমণ 


ভালবাসা, বিচ্ছেদ আবার পুনর্মিলনের আখ্যান। পাহাড়ের 
চুড়ায় দুর্গটি দেখলে, রাজপ্রাসাদের ম্যুরাল চিত্র দেখলে, 
সিকন্দর লোদির মসজিদ দেখলে এমনকি মকরধ্বজ তালটি 
দেখলে আপনার দেখার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে যাবে। 
যেতে পারেন মাত্র 21 কিমি দূরে সারওয়েতে গিয়ে দুর্গ 
ও ওটি বিষু মন্দির দেখতে ।পাখিরালয় কারেরা যেতে 
পারেন মাত্র 40 কিমি শিবপুরী-ঝাসী রোডে) এগিয়ে। 
অথবা যেতে পারেন চোদ্দটি ব্রাম্ষণ্য মন্দিরের 
ধ্বংসাবস্শষ দেখতে কাদোয়াতে | 

এবাব চলুন শিবপুরী বা সারওয়ে থেকে বাস ধরে 
সোজা ইন্দোরে। 
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মধ্যপ্রদেশের অন্যতম জেলা ও জেলা সদর । আয়তন 
3,831 বর্গকিমি। বিদ্ধ্য পর্বতমালা মালভূমির উপরে 
নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী এই শহরটি ঠিক খান ও 
সরস্বতী নদী দুটির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। প্রায় 200 বছর 
আগে ইন্দোরর যার পুরস্কো নাম ইন্রেশ্বর__ 
হোলকারদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। এখানে হোলকার বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা মল্হররাও হোলকার। এরই পুত্রবধূ ছিলেন 
অহলাবাঈ (1725/26-1795 খ্রি:)। তিনিই প্রথম 
ফরাসি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদদের সাহায্যে একটি নিজস্ব 
সৈনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি কামপেল থেকে ইন্দোরে 
জেলার শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন যদিও রাজধানী থেকে 
যায় মহেশ্বরে-ই। অহ্ল্যাবাঈ-এব মৃত্যুর পর নানা 
বিবাদের সুত্রে 1801 খ্রিস্টাব্দে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার 
পরাত্রাস্ত মন্ত্রী সারজি রাও ঘাটুকে ইন্দোর শহরটিকে 
ধূলিসাৎ করেন। অনেক পরে ইংরেজ রাজত্বকালে এর 
গৌরব ফিরে আসে। প্রথমে ইন্দোরে একজন রেসিডেক্ট 
নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা লাভের পরে হান্দোর মধ্যপ্রদেশের 
অস্ততুক্ত হয়। 
কেমন করে আসবেন : যদি 
বিমানে আসেন তবে ইন্দোর 
বিমানক্ষেত্রেই নামতে হবে। 
নিয়মিত।/০-র বিমান আসছে দিল্লি, গোয়ালিয়র, ভূপাল 
এবং মুম্বাই থেকে৷ 

ট্রেনে আসছে ইন্দোরে নানা দিক থেকে। যাঁরা 
কলকাতা থেকে যাবেন তাঁরা হাওড়া থেকে শিপ্রা (ইন্দোর) 
এক্স চেপে সরাসরি ইন্দোর পৌছে যাবেন 36 ছল্টার একটু 
বেশি সময়ে। ছাড়ে সো বৃ শ 15.15। পৌছয় ভোর 








৪৮৬ 


3.45-এ। আবার এলাহাবাদ হয়ে মুস্বাই মেলে উঠে 
খান্ডোয়াতে নেমে গাড়ি বদল করে যেতে পারেন। অথবা 
যেতে পারবেন। কলকাতা থেকে দূরত্ব 1,658 কিমি। 
জন্মু-তাওয়াই 8.15 ছেড়ে মালব্য এক্স নিউদিল্লি 18.45 
পৌছে ইন্দোর 13.40-4; এটি জম্মু তাওয়াই ফেরে 
ইন্দোরে 13.00 ছেড়ে নিউদিলি 7.50 হয়ে 18.401 
হজরত নিজমুদ্দিন থেকে নিজামুদ্দিন-ইন্দোর এক্স 22.15 
ছেড়ে আসে 11.50; জয়পুরে 21.10 ছেড়ে জয়পুর 
ইন্দোর এক্স (মঙ্গল. বৃহ) আসে 7.40; ত্রিবান্দ্রম থেকে 
4.30 ছেড়ে ত্রিবান্দ্রম-ইন্দোর এক্স (শনিবার) চেন্নাই 
সেক্্রীলে 23.05 হযে ইন্দোর 8.20; আজমীরে 20.30 
ছেড়ে আজমীর খান্ডোয়া এক্স 11.15; জয়পুরে 12.40 
ছেড়ে জয়পুর-পূর্না এক্স (মিটার গজ) 4.20; 
বিলাসপুবে 9.00 ছেড়ে নর্মদা এক্স/প্যাসেপ্রার ইন্দেরে 
13.90। 

সড়কপথে : বাস আসছে ইন্দোনে গোবালিষব, 
ভুপাল, সাটা, বিদিশা, মাগু, উজ্জরষিন' ও মধ্য প্রদেশেকু 
প্রধান শহ্রশুলি থেকে। এদেব দূরত্ব যগাত লে 
কিলোমিটারে 464, 187, 233, 263, 100 এবং 
55 কিনি। যুখ্বাই, নাগপুব, জয়পুর, ভগ থেকে, বাস 
আসছে যথাক্রমে 600. 510, 737 এ 604 কিমি পথ 
পার হয়ে। গুজরাট বোড টু্সপোট বাস ছলাধ 
আমেদাবাদ (থকে। ভূপাল, মাণু, উজ্ভ্য়িণী থেকে দিনে 
দিনে গিয়ে দিনে দিনেই ফিবে আসা যায়। জুলাই থেছে 
মার্চের মধো যান। স্থানীয় ভাবে টাকি, 7সিটেব 
টেম্পো, 2-সিটের স্কুটার ও টাঙা পাবেন। 


তী কোথায় উঠবেন: 14200-4 
108115 8817010% রয়েছে 
রবীন্দ্রনাট্য গহের ঠিক পিছনে 


(67; 2521818) 7-5 589 ৩২৫ 08 ৬৭৫. 
9০ ৪০০ 0/২0 ৫০০; 70-71 মহাত্মা গান্ধি বোডে 
০91021 110191 (271 . 2538547) ২৭৫-৫৫০) 
এখানে 10161 98%৪ ২৫০-৫০০7 110061 521]1251 
(27 : 524312) ২৭৫-৬৫০; আগ্রা-মুশ্বাই বোডে 
11019196425 90113 ৫০০-৮৫০১ 12/1 রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মার্গে 10161 911961182 (11: 515555) 
৬৫০-১০৫০, ; যশোবস্ত নিবাপ রোডে 11191 
10191 (21 : 2535327) ৩৫০-৭০০; এ বি. রোডে 
10161 /৯/13125 1719190012॥ (2: 2432631) 
৩০০-৬০০; 2-/ কাঞ্চনবাগে 11011 0104 221- 
৪০৪ (1 : 2434891) ৫০০-৭৫০; এখানেই 12/2 


ভারত ভ্রমণ 


ড. এস. পি. মার্গে 11091 1070101। (91 : 
2538501) ৩৫০-৫৫০; কলমা নেহরু স্কুল রোডে 
19161 78195 3892170 (211 : 2460179) ২০০- 
৫০০; 163 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্গে 11011 1019510811 
(9 : 2528866) €৫২৫-১৫৫০; ৪-/1 সাউথ 
তুকোগঞ্জে 1710191 17119055 728150০6027 
2537940) ৪৭৫-৮৫০; এখানেই 17/2 নং এ110161 
9001081 (21) :532314) ৩০০-৭৫০; হুক মার্গে 10- 
191 5179517 115121 (517: 936581) ১২৫-৩০০$ 
912110810 110151 ৭৫-২৭৫ নাসিয়া নোডে 
(07910191016 110191 (517: 936196) ১২০-২৫০; 
48182 11318 ১০০-১৯০; ছোটি 'গায়ালটুলিতে 110- 
[91 991/91121 রেল স্টেশনে কাছেই ১২৫-২২৫, 
এখানেই 10161 96127 ১২৫-৪?5, এছাড়া আরো 
প্রচুর হোটেল রয়েছে? 88178199 110191 (21: 
2272030) 9/53 ২৫০-৩৫০ 088 £€53 00151 
5০এ9% (শি 2242598) 58 ১৫০ ২০508 
২০০১০170151 7101051110101179091751 (617: 
2432631) 588 3৫5 67050 ১৫০১ 110151 
947 (9. 2517701) ১% ৫০০০৭৭৫0688 
5৫০-১০55 10109111015 (7 2524920) 559 
৫০০ ৬০০, 088 ৬55865 প্রতি । এছাড়া শাস্ত। 
বাজাবে 000112110909, নাসিযা রোডে 5৬ 
431791251710101) 70101 001701253০9) 
19099119161 10/7. 9501091110191) 10161 
(010, 70101610009, 110191 £50102, 
59111011148121 0000, 4917215110161, ৮1127 
| 9098, 0100 1-09009, 110191 911 119)5, 5191- 
810 110151) 119191 11301, 110191 91910721, 
7119709 (9099, 94]911-0099 ইত্যাদি। আছে 
9175. 271 (রিজা কমিশনার, 
ইন্দোব), 011 ররিজা . এ), লা 2নং এ, 18 
73591119455; ধরমশালাঁ-_ শেঠ হুকুমবাদ, টিকামজি 
মূলচাদ, দয়ালজি, জগন্নাথ নয়নজি ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : কাচমন্দির বা হুকুমটাদের 
মন্দির । এটি একটি জৈনমন্দির। ভিতরে আছে তীর্থফ্করদের 
[বশাল মুর্তি । এর দেওয়াল, ছাদ ও মেঝে মুক্তো, কাচ এবং 
নানা রঙের পুতি দিয়ে তৈরি। মৃত্যুর পর পাপীরা যে কী 
ভয়াবহ শান্তি পায়-_ তার ভয়াবহ সুবিশাল চিত্র দেওয়ালে 
অস্কিত। এটিই শহরের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান। দেখুন 
হোলকার রাজাদের ছত্রিবাগ-এ নানা সমাধিস্থল। এখানে 
শ্নরণ-সমাহিত রানী অহল্যাবাঈ ও তাঁর পুত্র মালে রাও 


মধ্যপ্রদেশ 


হোঁলকার। নতুন রাজবাড়ি মানিকবাগ, অন্য এক 
রাজপ্রাসাদ লালবাগ। দেখতে চলুন ওষ্কারেশ্বর মান্ধাতা 
(পরে দ্রষ্টব্য)। প্রধান সড়কের উপর মলহারগঞ্জ গিয়ে 
দেখুন গণেশের বিশাল মূর্তি বড়া গণপতি। এখান থেকেই 
যেতে পারেন 126 কিমি দূরের বাঘ, 90 কিমি দূরে 
মহেশ্বর, 89 কিমি দূরে মান্ডু এবং 53 কিমি দূরে 
ওক্কারেশ্বর। 

একটা ঘোড়ার গাড়ি বা টাঙা ভাড়া করে একদিনেই 
ইন্দোরের সব ভাযগা দেখতে পারেন। 


ওষ্কারেশ্বর মন্দির 


55৪৬৪৬৩০০৩৩ % 25556656266 8৪6 85560866695. 


পিখাত শৈবতীর্থ। ওঁকার মান্ধাতা নামেও পরিচিত 
নর্নদা নদী মাঝখানে 2 কিমি দীঘ যে মান্াতা নামের 
দাপট সাস্দ সেটি দেখাতে অনেকটা ওঁকারের মত। সই 
শাম গানের । তীরে অরো অনেক মন্দির 
৮.৭ *ই লিশার। মন্দিরটি দীপের পর আশে 


্ ্ পরি 4 

হত হ্টিনিলিলা প্রতিও ওল কাত | ভাখককে 68 লি নর কত 

টি ডিবি রহ দানেশ ছাগল দিব আশাতিষী 
৮ 


একি মাতার চি 


৮৪৬ এ 
৭ 9৮86 


উস লি: ০4 ০৮ ই ০৯ পদ হালিদ7৭ টা 
7: ০০৪ রি ্ ৪:০৮ ৫% 50 ৪) রবে শাহ | তা একনি ন 10 
7 জগ সত 
পা গত ও আআক্জা সর বে এ ্স 
বি দি নবরশ্বব 2 কযা পিশনল 
রে ৮ 

শট তে নর 
কটি লিল ২ ধিষ্কীন ছিল। পুনের 


সে 


চে 


- তি ৬১, ক টহ রি 
এিপাহী 1৫৩ লাল ও তক গ লে ফানাগতি শান 
০০8 টে 4 চে] পর শশী, ্ শে 02 চা 15 


-্ । 


প্র 1 নি হস টি রি এ লিজ টিং ৫ [. 
এ ৫4 9২6, জা 5 শব! ০1৮1৭ বলবরিন। পে শপ্ল্গা 
॥ল এ, 
তানি সু্লিকুবৃতি তাস পালন, | 


ফি নথ শ স্পা ৩৯৮, । এ. -, এ সপ শন ৮2 ্ঃ 
দা নদীর এই নিল লামার নিত ঘোরাফেরা! 


রশ লি বা নী ডঃ রঃ ০ জু সে. বর 
পনির জালে অতএব ডু গিলে সঙ্গে সঙ্গে মুড়ি লাভ! 


আগে অবশ পাহাড় থেকে নদীতে ঝাপিত পড়ে মতাবধ্ণ 
একটা প্রথা হয়ে দাড়িযেছিল। “হারাকবি'ব সে যুগ 
বিগত। নর্মদা পাৰ হয়ে উত্তর দিকে সামানা গেলে নদীর 
তীবে দেখতে পাবেন প্রাটান বিষুমন্দির ও জ্নৈতীর্থ 
ধ্বংসস্তূপে পরিণত। একটি প্রাটীন দুর্গ ছাড়! 18 ফুটের 
(প্রা € মিটার) দেবী চানুপেশ্বরীর মন্দিব আছে। যদি 
শিবরাত্রি ও কার্তিক পুর্ণিনায় আসেন তবে বিরাট মেলা 
দেখতে পাবেন। € কিমি দূরে সপ্তমাতৃকার মন্দিব ও 9 
কিমি দূরে রয়েছে কাজলরানী গুহা। 

ইন্দোর থেকে বাসে 79 কিমি,মউ থেকে 58 কিমি এবং 
খান্ডোয়া ভংশন থেকে 60 কিমি দূরের ওষ্কারেম্বর রোডে 
নেমে 10 বিমি চলুন। ইন্দাব, মউ, খান্ডোযা থেকে 
নিয়মিত বাস চলছে। ্নকাতার যাত্রীরা খান্ডোয়া 


৪৮৭ 


জংশনে নেমে আসতে পারেন ট্রেনে বা বাসে চড়ে। 

থাকার জন্য আছে 711 ও ধরমশালা ছাড়া £নি।1। 
মন্দির কমিটির 11021 0111 ওক্কাবেশ্বর রোডে আছে 
|৪। ইন্দোর থেকে সকালে এসে সন্ধেতে ফিরে যেতেও 
পাবেন। তবে একটা রাত্রি যদি কাটাতে পারেন ভাল হয়। 
খান্ডোয়াতে ভাল হোটেল আছে। এখান থেকেই উজ্জয়িনী 
বেড়াতে যেতে পারেন (140 কিমি)। 


মহেশ্বর 


০৩৫৪০৪৪০০৪০ ৪৬ ৪৪৪৪৪১০৪৪৪৪ ৭০৪৪ ও 26558805555 85555 


পুবাণ ও মহাভাবতে যাকে মাহিম্মতী পুরী বলা 
হয়েছে ভাই হল এখানকার মহেশ্বব বা চুলি মহেম্বর। 
এখানে হৈহম বংশ, রাজা দশাশ্ব, বানাযণের কার্তবীরযার্জুন 
এবং মহাভাবাতিব নীলধ্বাজের বাজধানী ছিল। অনা নাম 
ছিল আগ্নিপুন! ইন্দোৰ থেকে 91 কিমি দক্ষিণে নর্মদা 
শীয়ে দহেশবে 2 মহেশে) উত্খননে যে নগরটি পাওয়া 
গাছে সেটিই চিউ সেন সাঙ্ববণিত মাহিঙ্মৃতী। নর্মদা তীরে 
অভি সুন্দব এন পবিবেশে এই পাত্র হিন্দুতীর্থে আপনি 
এঁপতে পাংরশ ওষ্কাবেশ্বর বেডিযে 61 কিমি এসে। তবে 
বন্দর 2০৬ মোজা বাদে আসত পারেন। মউ থেকেও 
1৭-হ পথে ধামনদ হয়েও আসা যায়। আবাব হন্দোর 
থেকে খান্ডোযা জংশনেব মধ্যবজ বারওয়া এস্টশনে নেনে 
নাসে 44 কিমি পথ দা খান্ডোয়া থেকে সোজা বাসে 110 
কাম এসে এখানে আসতে পারেন। 
ইন্পোরের বানা অহল্যাবাঈ প্রথমে এই মহেশ্বরে বসেই 
শুবের হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা ববতেণ। পরে ইন্দোরে 
রাজধানী সবিয়ে নিয়ে যান। ছোট্ট এই শহথটির পাশ দিয়ে 
ননদ বরে চষ্পচ্ে। শেষ কৰে ও কাম দরে নমদা অজ 
ধাবায বিভভ্ত হযে গেছে। নর্মদাব ঘাটি সুন্দব করে বাঁধিয়ে 
তীরে অসংখ্য মন্দির স্থাপন কার দিয়েছেন রানী 
অহল্যাবাঈ ! অহলা ঘাট, দহন স্থান, ফানালে ঘাট, পেশোয়া 
ঘাট, অহিলেম্বর, কানেম্বব, বিধলেশ্বর, রাজরাজেশ্বর 
*এতি ঘাটগুলি ও তার সংলগ্ন মন্দরগুলি দেখার মত। 
দর্শনীয মহেশ্বরের দুর্ঘটিও। ছাঁত্রতে গিয়ে দেখতে পাবেন 
রাভ্গদি বা সিংহাসনে উপবিষ্টা অহল্যাবাঈ-এর মূর্তি, 
বাজপরিবারের স্মারক সংগ্রহালয়, দশেবা তীর্থমণ্ডপ, 
সতীবুরুজ ইত্যাদি। সহস্রধারায় বিভক্ত নর্মদর ধারে ধারে 
পূর্বদিকে 5 কিমি গেলে দেখতে পাবেন মণ্ডলেশ্বর ৷ মহেশ্বর 
বিখ্যাত তার শাড়ির জন্যে। অতএব একটা শাড়িব জন্য 
বায়না ধরাটা বোধকরি মহিলা পর্যটকের পক্ষে খুব একটা 
অযৌক্তিক হবে না। 


6৮৮ 


এখানে থাকার জন্য অহল্যা ট্রাস্ট গেস্ট হাউস, 
00. 317, ধরমশালা এবং মগুলেশ্বরে 711 (2/40) 
আছে। 


বুরহানপুর 


এরই ফাকে আহম্মদনগরের নিজাম বৃরহানের নামে 
স্থাপিত বুরহানপুর দুর্গটিও দেখে যেতে পারেন। এটি 
স্থাপন করেছিলেন মীরম্‌ আদিল শাহ্‌। এর মধ্যে রঙিন 
টালি আর কাচের কাজ দিয়ে তৈরি যে অপূর্ব পারসিয়ান 
বাথ আছে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মমতাজ মহলের 
স্মৃতি, সমাধিস্তস্-বিজড়িত (পরে যা আগ্রায় স্থানাস্তরিত) 
এই স্থানে বেড়াতে আসুন। ইন্দোর 200 কিমি, ভূপাল 
337 কিমি, খান্ডোয়া 69 কিমি আর তুসুয়াল 54 কিমি 


দূরে। 

ট্রেনে এসে ইটারসি-ভুসুয়াল লাইনে ইটারসি থেকে 
249 কিমি দূরের বুরহানপুর স্টেশনে নামুন-_ অনেক 
ট্রেন আসছে ইটারসি থেকে । দিল্লি বা মুম্বাই থেকে যে 
সব ট্রেন ইন্দোর বা গোয়ালিয়র যায়, সে সব ট্রেন 
বুরহানপুর থামে। ইন্দোর থেকে এলে বাসে আসতে 
পারেন। ইন্দোর ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য শহরের 
সঙ্গে নিয়মিত বাস যোগাযোগ রয়েছে বুরহানপুরের। 

থাকার জন্য 5029] ৬51121) 11137 10161 
21512 প্রভৃতি ছাড়াও 2440 91 (রিজা - 990 
2//0, 80177917001) আছে। এখান থেকে 20 কিমি 
বামে গিয়ে পাহাড়ের উপরের রাজপ্রাসাদ এবং নীচে 10 
শতকে স্থাপিত এতিহাসিক ও প্রত্ুতাত্তিক গুরুত্বপূর্ণ 
আসিরগড় দুর্গও দেখে আসতে পারেন। 


মাও 


বিদ্ধা পর্বতমালার একটি প্রশাখায় 2,000 ফুট 
(প্রায় 600 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত মধাপ্রদেশের ধার 
জেলার একটি গ্রাম মাডু। চারপাশে গিরিখাতের তমিস্রা 
এবং অদূরে নর্মদার জলোচ্ছাস গ্রামটির মধ্যে এক 
শঙ্কাশিহর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে। এর প্রাচীন নাম 
মণ্ডুপিকা বা মগুপ। প্রৃতিহার রাজত্বকালে প্রতাপগড় 
লেখমালায় মণ্ডপিকার উল্লেখ আছে। পারমারদের সময়ে 
এটি দুর্গরূপে পরিগণিত ছিল। পরে হোশঙ্গ শাহ্‌ 
(1405-1435) ধার থেকে এখানে তার রাজধানী সরিয়ে 
আনেন ও এটিকে দুর্গনগরে পরিণত করেন। 


ভারত ভ্রমণ 


মালবের শেষ স্বাধীন সুলতান রাজবাহাদুরের সঙ্গে 
নৃত্যগীতপটিয়মী রাপসী রাপমতীর প্রেম কাহিনী নিয়ে 
মাণুর পরিচিতি দীর্ঘকালীন। আজও গ্রাম্য কবিরা 
রূপমতীর প্রেম নিয়ে নিতাই গীত গেয়ে চলেছেন। 
মালবের সুলতান মাগুর নতুন নাম দেন সদিয়াবাদ_ 
আনন্দনগরী--01/ ০1 4০১। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 
মুগ্ধ জাহাঙ্গির বেশ কয়েকমাস এখানে কাটিয়ে যান। হিন্দু 
কীর্তিগুলি এখন আর অক্ষত দেখতে পাবেন না, পাবেন 
মুসল্গান প্রত্ববীর্তিগুলিই দেখতে। এর দুর্গপ্রাকার, 
দুর্গতোরণ, প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ, মাদ্রাসা-_ সর্বন্ 
মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন । হিন্দুমন্দির ভেঙে সেখানে এই 
শিল্পধারার প্রবর্তন করা হয়েছে। 3 বর্গকিমি জমিতে 
কেবল সেই সৌশর্যই ছড়িয়ে আছে। 


7 কেমন করে আসবেন : যাঁরা 
জা: 

শে ইন্দোর বিমানবন্দরে নামুন। 
ইন্দোরে বিমান আসছে মুম্বাই, দিল্লি, গোয়ালিয়র, ভূপাল 
থেকে। তারপর 100 কিমি বাসে বা মোটরে চড়ে মাপ্ডুতে 
আমুন। যারা ট্রেনে আসবেন তারা ইন্দোর, রতলম্‌ বা 
মোহ স্টেশনে নেমে বাস ধরে আসুন। বাস আসছে 
নিয়মিত ইন্দোর, ধার, মোহ, রতলমূ, উজ্জয়িণী ও ভূপাল 
থেকে । এদের দূরত্ব মাও থেকে যথাক্রমে (কিমিতে) 49, 
1090, 66, 105, 141 এবং 160 । ইন্দোর থেকে প্রতি 
রবিবার কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস আসছে এখানে। 
সকালে বের হয়ে সন্ধায় সাভিস বাসেও ঘুরে আসতে 
পারেন ইন্দোর থেকে মাণ্ড গিয়ে। অক্টোবর থেকে মার্চের 
মধ্যে আসুন। শীতে আনুন পশমি পোশাক। বর্ষায় যদি 
আসেন, সবচেয়ে ভাল। 


হস্ত কোথায় উঠবেন : যাঁরা মান্ডুতে 
পিস এসে রাত্রিবাস করতে চান তারা 
1721 00০-র 17198৬51615 


০499 পাবেন রূপমতী রোডে (9: 263221) 7- 
৪, ৪ ৩২৫-৫৫০ 0 ৪০০-৭০০$ এখানেই 700151 
০০9095 (71 : 2632535) ৩৪ ২৫০-২৭৫ 1) ৩০০- 
৪৫০08 018. ৬৫০, 08০ ৮৫০১ 1০%৪17800720 
(97: 263270) 588 ৩০০ 088 ৪০০-৭৫০। 
এছাড়া আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার া8%5 
12121 88510179055 (6: 263225), 
সাগরতলাও-এর উলটোদিকে 110 1911 (রিজা . 6). 
2170, 20, 0181, 182), বাসস্ট্যান্ডের কাছে নগর 
পঞ্চায়েত ট্যুরিস্ট হোম 08 ১২৫ গ্রাম সরপঞ্চ-এর 
অধীনে ধরমশালাও আছে। 


মধ্য প্রদেশ 


কী দেখবেন এখানে : গোটা মাু শহরটি একটি দুর্গ 
বিশেষ। 45 কিমি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মাগুতে প্রবেশের 
জন্য 12টি তোরণ আছে-_ এর মধ্যে প্রধান দিল্লি 
দরওয়াজা। এ পথে প্রবেশের জন্য বেশ কয়েকটি 
দেওয়াল-ঘেরা স্থান- যেমন আলমগীর ও ভাঙ্গি 
দরওয়াজা পার হয়ে যেতে হবে। এমনি আরো কয়েকটি 
তোরণ হল রামপল দরওয়াজা, জাহাঙ্গির দরওয়াজা, 
তারাপুর গেট ইত্যাদি। এখন চলুন প্রথমেই রাজকীয় 
মহলগুলি দেখে আসি। 

জাহাজ মহল: দুপাশে হৃদ, মাঝখানে এক ফালি সরু 
জমি-- তারই উপরে মাগুর রমণীয় জাহাজ প্যাটার্নের 
প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। কর্পুরতালাও আর মুগ্রতালাও-এর 
উপর গড়ে উঠা এই প্রাসাদ 360 ফুট (110 মিটার) 
লম্বা। এমনি গঠন যেন হাওয়ায় ভাসছে। ছাদে ছোট 
ছোট গম্বুজ, নহবতখানা আর ঝুল বারান্দা। চন্দ্রালোকিত 
নিশীথে যখন লেকের স্থির জলে প্রাসাদের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া 
পড়ে_ সে এক মনোহর দৃশ্য! মনে হয় মৃদু সমীরণে 
গোটা প্রাসাদটা যেন ভেসে যাচ্ছে জাহাজের মত! 
একতলায় তিনটি বিশাল কক্ষ_-মাঝখান দিয়ে গেছে 
শীতল বারান্দার প্রশস্ততা। মুগ্রতালাও-এর দিকে সিঁড়ি 
নেমে গেছে_ধাপে ধাপে সিঁড়ির কী বাহার। মাঝের 
প্যাভিলিয়নটি নীল হলুদ টালি দিয়ে সাজানো । অনবদ্য 
এর উত্তর দিকের স্নানঘর। এই প্রাসাদে নাকি কেবল 
মেয়েরাই থাকতেন। ঠিক কখন তৈরি হয়েছিল তা জানা 
না গেলেও সম্ভবত গিয়াস-উদ্‌-দীনের সময়ে তৈরি বলে 
অনুমান। হয়ত সুলতানের এটিই হারেম ছিল। 
খিলানওয়ালা এই প্রসাদের নীচ দিয়ে জল যাবার ব্যবস্থা 
আছে। তাতেই গ্রীষ্মেও ঘরগুলি ঠাণ্ডা থাকে। 1617 
খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গির এসে এখানে বাস করেন ও প্রাসাদ 
সংস্কার করেন। পাশের টাভেলি মহল থেকে দেখতে ভাল 
লাগে এই প্রাসাদ। টাভেলি মহল (তবেলা) ছিল 
অশ্বশালা, জওহরলালের আদেশে এটি 317-এ পরিণত 
হয়। তিনতলা এই হস্তী-অশ্বশালাটিও দেখবার মত। সাধে 
কি বলে রাজকীয় ব্যাপার। 

জাহাজ মহলের কাছেই রয়েছে হিন্দোলা মহল। এর 
বাইরের দেওয়ালগুলো সামান্য ঢালু বলে বাইরে থেকে 
দেখে মনে হয় যেন একটা দোলনা । সস্ভবত 15 শতকে 
নির্মিত এই মহলটি ইংরেজি শা" অক্ষরের মত। এর 
কক্ষটি 88 ফুট লম্বা” 60 ফুট চওড়া এবং 36 ফুট উচু 
(27 ৮18 * 11 মিটার়)। এটিকে মালওয়ার 
সুলতানরা দেওয়ানি খাস বা দরবার হিসেবে ব্যবহার 
করতেন। দোতলার জানললাগুল্লো দেখবেন কী সুন্দর 
জালিকাটা। এই জারি দিয়েই বেগমরা দেখতেন নীচে 
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দরবারের কাজকর্ম । ওঠার জন্যে একটা ঢালু পথ আছে-_ 
এই পথ দিয়েই হাতির হাওদায় বসে বেগমরা সোজা 
উপরে উঠে আসতেন। তাই পথের নাম হাতি চড়াও। 
হিন্দোলা মহলের পশ্চিমে দেখবেন অ-নামী কিছু 
ঘরবাড়ি-_ তাদের জমকও কম নয়। এগুলির মাঝেই 
আছে চম্পা বাওলি আর জলমহল। চম্পা বাওলি হল 
একটা বড় আকারের কুয়ো-_ এর জলে নাকি চাপা ফুলের 
সুবাস উঠত। এর চারদিকে মাটির নীচে জলের ধারে পথ 
আর কক্ষ আছে। দারুণ গ্রীষ্মে এগুলি মনে হত 
এয়ারকম্ডিশক্ড। সন্ত্াজ্জী নূরজাহান নাকি এখানে থাকতে 
ভালবাসতেন। কুয়োর কাছেই আছে আবার গরম জলে 
স্নান করার হামাম। মার্বেলে নির্মিত সুঅলম্কৃত এই প্রাসাদ 
এখন ভেঙে পড়েছে; তবে ভল্টগৃহ দেখতে পাবেন এখনো । 
দুটি বাওলির নাম উজলি (উজ্জ্বল) ও আঁধেরি (অন্ধকার) 
বাওলি। চম্পা বাওলির পাশেই আচ্ছ 1405 খ্রিস্টাবে 
নির্মিত দিলওয়ার খানের সমাধি, নাহার ঝরোখা, গড় 
শাহের দোকান ইত্যাদি। 

ভারতবর্ষের প্রথম মর্মর সমাধি আপনি মাগুতে 
এসেই দেখতে পাবেন-_ হোশঙ্গ শাহের সমাধি। হোশঙ্গ 
শাহ্‌ (1405-1432) নিভেই নিজের এই সমাধি 
নিমণিকার্য শুরু করেন তবে শেষ করেন পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী মামুদ খিলজি। এর গম্ুজ, মার্বেলের জালির 
কাজ, বারান্দাযুক্ত অঙ্গন এবং চঙ্ষ্কোণের চারকোণে 
চারটি স্তৃত্ত_-তাকিয়ে দেখার মত। মাঝখানে আছে 
শবাধার। এর স্থাপত্যে মুগ্ধ শাজাহান তাজমহল নিমাণের 
আগে তার চার স্থপতিকে পাঠিয়ে এই সমাধির নিমাণিরীতি 
পর্যবেক্ষণ করান। তাদের মধ্যে অনাতম স্থপতি ওস্তাদ 
হামিদও ছিলেন। এর গা-লাগাও জামি মসজিদটিও 
দর্শনীয়। দামাস্কাসের বিখাত মসজিদের অনুকরণে তৈরি 
মাণ্ডর সবচেয়ে জীকজমকপূর্ণ এই মসজিদটি ভারতের 
পাঠান স্থাপতের সম্ভবত সর্ববৃহৎ এবং সুন্দরতম নিদর্শন। 
হোশঙ্গ শাহ্‌ এটির নির্মাণ শুরু করেন, শেষ করেন পত্র 
খিললজি 1454-য়। 244 বর্গফুট (23 বর্গমিটার) জমির 
উপর প্রায় 55 ফুট (17 মিটার) উঁচু এই মসজিদের 
সামনের বারান্দা € ফুট (1.8 মিটার) গভীর। প্রায় 15 
ফুট (5 মিটার) উঁচু গাড়ি বারান্দাটিতে উঠতে হলে 
আপনাকে প্রায় 30টি সিঁড়ি পার হতে হবে। প্রবেশপথটি 
দারণভাবে সাজানো, জালির কাজ দারুণ সুন্দর। ছাদে 
আছে 61টি গন্ুজ-- তার ওটি বিশালাকার । খিলানে- 
স্তঙ্ে সাজানো পশ্চিম দিকের হলটির দেওয়াল কালো 
পাথরে খোদাই করা। কোথায় যেন হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পধারার 
ছাপ রয়ে গেছে এই মসজিদে। মামুদ খিলজির তৈরি 
আরো একটি প্রাসাদ-_ আশরফী মহল (ত্বর্ণমদ্রা মহল।) 
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দেখুন জামি মদজিদের ঠিক সামনেই। এটি আসলে ছিল 
একটি মাদ্রাসা-_ এখনো ঠিক প্রায় আগের মতই আছে। 
এখানেই আছে মামুদের সমাধি। 

এবার যাই চলুন রেওয়া কুণ্ডের কাছাকাছি। জাহাজ 
মহল থেকে প্রায় ওকিমি দক্ষিণ-পূর্বের রেওয়া কুণুটি 
হিন্দুদের কাছে পবিত্র সরোবর । শ্নান করে এর জল নিয়ে 
যাওয়া তাদের পুণ্যকর্ম। সম্ভবত কোনো ঝরনা রূপমতীর 
জলে চওড়া আর গভীর হযে এই রূপ পেয়েছে। উত্তর 
দিকের একটি নালি দিয়ে প্রাসাদে জল নিয়ে যাওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল। বাজবাহাদুরের প্রাসাদের সামনের তোরণের 
পাশে এখনো এই নালা দেখতে পাওয়া যায়। 
বাজবাহাদুরের প্রাসাদটি 6 শতকের সৃচনাতেই নির্মিত 
হয়েছিল। এর মাঝখানে একটা দারুণ সুন্দর চৌবাচ্চা 
আছে, দেখে মনে হ্য যেন গোটা একটা বাড়ি! এর 
সংগীতমহলটি অনবদা । এখানেই রূপমতী আসতেন, গান 
গাইতেন, প্রেমের সুবহি সাশুনাহীদুরেব হাদযকে করত 
সুবভিত-. এখনো কবিরা সেই প্রেমের গান গেযে 
চলেছেন। এখান থেকে আশপাশের গ্রামগ্ডল বড় সুন্দর 
লাগে। কাছেই পরেছে বূপমতী প্যাভিলিয়ন। এটি আসলে 
সাখরিক প্রয়োজনে ভৈবি- পর্যবেণ টাওয়ারবিশেষ। 
পাহাডের চডাধ নির্মিত এই প্যাভিপিযনে বসে কপনতা 
দেখতে সেভেন বাজবাহাধুবেব প্রাসাদ আর নাচে দিয়ে 
কুলকুল রবে বয় যেও নর্মদার কাত । মাণু দুর্গের এই 
স্ৌচ্চ চুড়ায় ওঠার ভন আপান হয় সূর্যাস্ত অথবা 
পূর্ণিমার সময় বেছে নিন। হযত আপনার মধোও প্রেমের 
অনুভূতি নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে। 

এখানে আবো দেখার ম৩ বধেছে পাবিত্র শিবমন্দির 
নীলক নদার এক বিশাল জলাভূমির ওপরে । এখানের 
ছায়াশীতল কুগুটি ছোট নটার জলে পূর্ণ। নিতাহ আসেন 
তীর্ঘযাত্রাবা । দেখুন নীলক্ঠ মহল-- এর পাশেই। 
মোগল-শানক শাহ বাদশা খান এটি তৈবি করে 
দিয়েছিলেন আকববের হিন্দুপত্রীর জন্যে। এর দেওয়ালে 
সম্ভবত আকবরের আমলের কিছু লিপি উৎবীর্ণ রয়েছে। 
ভামি মসভিদ আরু সাগর তালাও-এর মাঝখানের হাতি 
মহলটিও দেখবার ্ও। আগেই বলেছি এর ত্তমগুলো 
হাতিব “খায়ের মণ, তাই এই নাম। দেখুন হাতি মহলের 
৬্তরে একটু দূরে দরিয়া খানের কৰর। ইনি দ্বিতীয় 
মামুদের একজন প্রভাবশালী অমাতা ছিদলন (1510- 
1520)। এই অট্টালিকাটিও বেশ সুন্দর । চিন্তি খানের 
প্রাসাদটিও দেখতে পারেন! দাই-কা-মহল, দাই-কি-ছোটি 
বহিন-কা-মহল, মালিক মুঘিতের কবর, জালিমহল, 


ভারত ভ্রমণ 


সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে), লোহানি গুহা, শোনগড় প্রহ্রা 
মঞ্চ প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে দেখুন। মাণুতে প্রচুর আমগাছ। 
খিরলিগাছে ধরছে হলদে রঙের মিষ্টি ফল। আবিসিনিয়ার 
বাওবাব বা ইম্লি খান ইচ্ছে যত সরবত করে। সাগরে 
ফুটেছে অজন্র পদ্ম । মাণ্ু সত্যিই রাপমতী। 


মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম (211: 2430653) আর এন 
ঠাকুর রোড, ইন্দোর থেকে মাও, উজ্জয়িনী, ওষ্কারেশ্বর ও 
মহেশ্বর ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা রেখেছে। মা যাচ্ছে 
সোমবার বাদে সপ্তাহের অন্যদিনগুলিতে; উজ্জয়িনী যাচ্ছে 
সো মবু; ওক্কারেশ্বর যাচ্ছে সো বৃ শু আর মহেশ্বর যাচ্ছে 
শনি ও রবিবার। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থাও এ 
জায়গাগুলি ঘুরিয়ে আনে। যোগাযোগ করতে পারেন 
৬117)2171984915 (717, 239771)) 11700161 
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একদা পারমার রাজপুত লংশের এই প্রদান কেন্ত 
প্রতিষ্ঠা করেন রাজ্ভা বীরসিংহ পারঙ্ার। তেজ রাজানু 
(1010-1055) সময়ে বিখাত নগরালপপে প্বিচিত পরব 
এ ইন্দোর বা মউ থেকে নং 1 ধরে বাসে বা ট্যা্সিতে 
সহাজ্ঞ আসা যায়। মাণ্ড 36. ইন্দোর 47 কিমি। এখানে 
সরস্বতাদেবীর ভক্ত বাজা ভোক সাবদা সদন নামে যে সৌধ 
নির্যাণ করেন, তার সরম্বতী মূর্তিটি ইংরেজবা বিলাতে 
নিয়ে গেছেন। মন্দিরটি ভেডে মুসলমান আমলে 
কমলদৌলা মসজিদ নির্মাণ কবা হয়েছে। এমনি রাজা 
ভোজের প্রাসাদকে দিওয়ার খাঁ পবিণত কবেছেন লাট 
মসজিদে। এর সামনে যে লোহার ভ্তয়স্ন্তটি পডে আছে 
তাতে আজ অব্ধ জং ধরেনি। বাদশাহ জাহাঙ্গির 
জয়ন্তটি আগ্রায় ণিয়ে যাবার চেষ্টা করেও বার্থ হন। 
আবদুল্লা শাহ চঙ্গলের মকবরা একটি সুন্দব মুসলমান 
ইমারত। মন্দিব বলতে ছোট পাহাডেব উপরে স্থপিত 
রয়েছে কালিকা মন্দির । এখানে উঠে পারমার বাজা মুগ্তার 
খনন করা মুপ্তা ট্যাংকটি দেখতে পাবেন। এরই কাছে আছে 
ধারেশ্বর মন্দিব। আর ধার নগরের উত্তর প্রান্তে গেলে 
দেখতে পাবেন লালকেলা। এখানে থাকার জনা ভাল 
ডাকবাংলো আছে, 071 ও হোটেল আছে। 


বাঘগুহা 


ধার থেকে যে বাসগুলি আলিরাজপুরের দিকে যাচ্ছে 


মধ্যপ্রদেশ 


তাতে উঠে অথবা ইন্দোর থেকে প্যাকেজ ট্যুরে যে ৰাস 
চলছে তাতে চড়ে আসুন ধার জেলার এই ছোট গ্রামটিতে। 
বাস থেকে নেমে 5 কিমি হাঁটাপথে আসুন। ট্রেনে এলে 
নামতে হবে মউ রেল স্টেশনে (139 কিমি পশ্চিম 
দক্ষিণে)। 
বাঘ আসলে শৈলখাত বৌদ্ধ গুহা-_-গ্রাম থেকে 5 
কিমি দূরে নর্মদার শাখা নদী ছোট বাঘনদীর বামতীরে 
অবস্থিত বিস্াপর্বতের দক্ষিণে ঢালুদেশে একটি পাহাড়ের 
গায়ে এই খাত। এটি এ অঞ্চলের একমাত্র বেলেপাহাড়। 
এজন্য এটি খুঁড়ে দেখতে গিযে প্রায়ই ধবংস হয়েছে এর 
শিল্পকর্ম। খুবই নরম এর গা। এর শিল্পকর্মের এবমাত্র 
তুলণাস্থল অজস্তার গুহাচিত্রগুলি। 9টি গুহার মধো ্ 
5টি টিকে আছে আও । তবে কোনোটিই চৈত্যগুহ 
টিকে থাকা গুহাণুলির 1 নংদি ছিল 4 
সমাবেশশালা--এব বাবান্দা ধন হয়ে গেছে।2 নংটিতে 
১তুঃশাণা - সামান উলঠান। ভার রা দুটি রি ঠ বমি 


উভেব 


চক ॥ ৭ পি হলি 
পি ও [পিছনে উভ বানান্প। 33 শং বিন্যাস 
পপ রশ ৮2 1 হুক লগ) বহন তি ৮৪, রড হর রর. এ ঁ 
1112 2.:41৭। ০৬1 ও পি 1), তা 2? 
5১17 টা ৮2, ক, ০ ০ 
এ সি শা ৭ গজ ৭2০1 এ ডিএ ৭৯ 2৮৮৮০ 1 
স্বাদ পতি ও 4 এঃ পলা টি পা রে চা পু -প্ঃ লী মা | ৫৪. টা 
11554784425 


৮৭ 
্‌ ঢা ৰ ৮০০17) ১08 201০৮৩ ৃ 
419 রা টা ্ এ: রি নু হা রি ৯11৯0) শা পা হও0৮ 04৩ 


'জথব। খোদি 5 
বুধ, বট ৩ শোভিত। বোদানি এবি জানব 
নারীকে অনা একটি নারী সহাশুভাত জানাঙেন, কোনা 
চার পুরোহত ধলোতনো করছেন-- তাদের দুল 
থাথায় মুকুও, কোথাও শ্রী পুকষেরা শুতগ্রত ২ আবাপি 
বিশাল দুটি শোভাযাত্রার ছবিও দেখতে পাবেন এখানে 
রঙের খেলা, বিষয়বস্র বিলাস এখানে জঞুলশাধ ৯ 
গুহার ধারান্দা বরারণ 5 নং গুহ একট বিনা 
ভোজনশালা। একদা এটিও চিত ছিপ। অনা 
গুহাগুলি ভগ্রদশাপ্রান্ত। 

এখানে 20 ও /0015501091621 0601-44 
311 আছে। তবে এখানে থাকীব দবকার হথ না । হান্দার 
থেকে ব্যবস্থাপিত সফরে ঘুরে নেওযাহ ভাল। 


পন +চা2শা ০ ৫ ॥ আরা 
| সব বুঃদেল প্রতাগ। 1 গত পাতা, 


মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর বিডাগের ক্তেলা ও সদর শহর। 
আয়তন 6,112 বর্গকিমি। এর প্রাচীন নাম ছিল 
অবস্তিকা বা অবস্তী__ মালবের রাজধানী। স্কন্দপুরাণে 
আছে ব্রিপুরাসুরকে যুদ্ধে হারিয়ে মহাদেব এই জায়গার 


৪৯১ 


নাম রাখেন উজ্জয়িনী/উজ্জরয়িন-_ যার অর্থ সম্মান ও 
গর্বের সঙ্গে জয়লাভ। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে এর 
নাম বিশালা আর কথাসরিৎসাগরে এর নাম পদ্মাবতী, 
ভোগবতী বা হিরণাবতী। শিপ্রা-তটবতী এই সুরম্য নগরে 
বুদ্ধ সমসাময়িক রাজা চগ্ুপ্রদ্যেতের রাজধানী ছিল 
উজ্জ্রয়িণী। পরে মৌর্য, গুপ্ত, দাস, মোগল ৭ মারাঠারা 
এখানে রাজত্ব করে গেছেন। একদা এখানেই নাকি 
ভগবান কৃষ্ণ পড়াশুনো করে গেছেন। খ্রিস্টীয় 1 
শতাব্দীতে রচিত 'পেবিপ্লাস মারি ইরিগি" বই থেকে জানা 
যায় ওজেনী উেজ্জযিনী) থেকে ববিগাজায (ক্রোচনগরে) 
বাবসাবাণিজ্ হত। মিশব ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গেও 
এব বাণিজা সম্পর্ক ছিল। হিন্দু ভৌগোলিকদেব কাছে 
এটি ছিল তী্্যিরূপ। পিক্রমণদিতোন নববাদ্র সভা 
উচ্ষিনীবে স্থাযী পরিচিতি এনে দিদ্যছে। আনচচ্চাব এই 
পীঠভুমিতে ১চনিব: প্বিত্রাভকগণণ্ড এসেছেন ও এখানের 
পণ্সিত রাম রীলি যান! এখান এ সাঁট। থেকেই মহেন্দ্র 
বৌদধর্ম প্রচালে বেক হল। ভাগ যে চাটি হানে 
কৃণ্তমেলা হয, উজ্য়িণা হার আনাতম! প্রি 12 বছর 


অলক এখানে সিংতপ মেলাগ হাজার হাজার তা আশমন। 


জু 
চর খা রক সম জান্তা ১৯৬ 7 সপ প্র 7777 কা ঠা ন ) 
৮11৮, টা ৬ ইশা ০৪ $। রর রী: নিল পি ল 
৫ পর. 
শ 6 দিক ক ৫৮) পিক 811 ১১ নন - € ৬67 ও ৮ 
নি 2৭ 4৭1 টি 4 ৪ 8 ঃ লগা রি সা চা বি, 


শন কারি ভাসাবেন : এখালে 
চি তে [নব ৭ এ লিমানলনদর 2 ০৯ 
53 পম রঃ ইল্পন। দিদি 





সস বি 
গোয়ালিয, ুপাল ও মুগ্বাই থেকে নিষনিত বিমান 
'সাসে! 
টন আসছে 


ট্রেনে এলে উত্জধিনা স্টেশনেই নামুন! 
লিউ দিলি থেকে 19 15 ছেড়ে শিউ দিলি ইন্দেব- মালব 
এক্স চগগ্রা, গযক্যর, বাসী বিদিশা, কপাল হযে 
11.20; হজবতঙ নিভানুদ্দিন 22.15-য় ছেড়ে ইন্দোর 
এক্সপ্রেস এখানে আসছে 9 551 সপ্তাহে দুদিন (দরাদুন- 
উজ্জয়িনী এজ দিলি হবে আসছে। দেরাদুন ছাডে বুম 
6.00. নিউ দিলি 13.25 হযে এখানে ও 901 এছাড়া 
শজকোট পাল এক্স, দববমতী একস, ভপাল-ান্দার 
এক্সপ্রেস উঞ্জয়িনী হছে যাতায়াত করছে। আবার 
উদ্ভধিণী থেকে ভুপাল বা: ইন্নেবে আসার প্রচুর ট্রেন 
পাবেন। সময় নেয় ভূপাল 5 ঘণ্টা, ইন্দোর 2 ঘণ্টা। 
কলকাতার যাত্রীরা হাওডায (সো ৭ শ)শিপ্রা এস চড়ে 
সবাধরি উজ্জ্রয়িনী আসতে পারেন। 
সড়কপথে বাস আসছে ইন্দোর, ভূপাল, রতলম, 
গোয়ালিয়র, মাণ্ু, ধার, বোঁটা এবং ওঙ্কারেশ্বর থেকে৷ 
মুস্বাই থেকে নাসিক হযে এর দূরত্ব 649 কিমি, ইন্দোর 


৪৯২ 


থেকে দেওয়াস হয়ে 53 কিমি, গুজরি হয়ে মাপু 144 
কিমি এবং ভূপাল 189 কিমি। স্থানীয় বাসে সমস্ত 
উজ্জয়িনী শহরটি ঘুরতে পারবেন। বেড়াতে আসুন 
জুলাই থেকে মার্চের মধ্যে 


হুক্ী কোথায় উঠবেন : 12100-র 
গা 91005100191 (2: 
2551495) রয়েছে মাধব 
ক্লাবের কাছে ইউনিভার্সিটি রোডে 17-4 5 ৩০০-৩৭৫ 
08 01%. ৫৫০ 580 ৬০০ 080 ৭৯০; 01810 
1109181 7-22 ১২৫-৩৫০১ 99612170161 7-36 
১২০-২৫০১%৪151 90101500099, 7-27 ১২৫ 
২২৫; বাস স্ট্যান্ডের কাছে যাত্রীনিবাস (2: 
2551398) 988 ২৯৫ 0/88 ৩২৫ ডর্মি ৭৫; আর 
আছে 10181 010161, ৬1]৫তা। 11011; স্টেশনের 
কাছে ।10161 99119 10151119; বাস স্ট্যান্ডে ৬1121 
[0099,1821 18129121. ওিএাআন],। 91161-2-701190 
প্রভৃতি হোটেল। আছে 137,011 ছাড়াও মহাঁকাল, 
পরশুরাম, আগরওয়াল, খান্ডেলওয়াল প্রভৃতি ধরমশালা। 
কী দেখবেন এখানে : মহাকালেশ্বর মন্দির : এর 
সুউচ্চ শিখরদেশ শুধু এই মন্দিরের আকাশ নয়, যেন 
সমগ্র উজ্জয়িনীকে শাসন করে চলেছে। দ্বাদশ 
অন্যতম স্বয়স্তু লিঙ্গ মাটির নীচে 
মূলমন্দিরে। লিঙ্গের এমন তন্ত্রসম্মত দক্ষিশমুখী অবস্থান 
ভারতের অন্য কোথাও সম্ভবত নেই। উপরে রয়েছেন 
ওক্কারেশ্বর শিব। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্বে রয়েছে গণেশ, 
গার্বতী এবং কার্তিকের মূর্তি। দক্ষিণে আছে নন্দীর মূর্তি। 
প্রতি মহাশিবরাত্রি তিথিতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগমে মেলা 
বসে এখানে। রামচন্দ্র নাকি মহাকালেশ্বরে সমস্ত তীর্থ 
থেকে আনা পুণ্যবারি দিয়ে পিতৃপিণ্ড দান করেছিলেন-_ 
তাতেই সৃষ্টি হয়েছে কোটি গঙ্গার। এখানে স্্ান পুণ্যকর। 
এটি মন্দিরের সামনেই । এই হুদ্দের কাছেই এক বিশাল ও 
সুনিপুণ ভাবে খোদিত গণেশের মূর্তি রয়েছে বড়ে 
গণেশজি কা মন্দির। মন্দিরের মাঝখানে দেখবেন এক 
নতুন মুর্তি হনুমানের পঞ্চমুখী মূর্তি। গণেশের অরো 
একটি স্বয়স্ত্ু মূর্তি রয়েছে প্রাটীন চিন্তামন গণেশের 
মন্দিরে। এখানের ত্তস্ত ইত্যাদির শিল্পকলা পারমার যুগের 
বলেই মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ তীর্থ দেখতে 
হলে চলুন শিপ্রা নদীর অনুপম পরিবেশে স্থাপিত পীর 
অৎস্যেন্দ্রনাথের কাছে। এখানে খনন করে 7 গ্নেকে 6 
শতকের প্রত্ববস্তব আবিষ্কৃত হয়েছে। 
শিপ্রা নদীর উপরে গড়কালিকা মন্দিরের কাছেই 
ভর্তৃহরি গুহা রয়েছে শহর থেকে 7 কিমি দূরে। সেখানেই 
নাকি “ভট্টিকাব্যম্‌' নামে অমর গ্রছর রচয়িতা ভাসও ধ্যান 


ভারত অ্রমণ 


করতেন। এই গড়কালিকা মন্দিরের কালীদেবীকে নাকি 
মহাকবি কালিদাস আরাধনা করতেন। 7 শতকে রাজা 
হর্যবর্ধন এই মন্দিরকে সংস্কার করেন। তার পরে পারমার 
রাজারা এই মন্দিরকে সংস্কার করেন। পুনশ্চ পারমার 
রাজারা এবং আধুনিককালে গোয়ালিয়রের রাজারা একে 
আধুনিক রূপ দিয়েছেন। শিপ্রার রামঘার্টেই 12 বছর 
অন্তর কুত্তমেলা বসে। জলে কচ্ছপ থাকলেও সারা বছরই 
এখানে স্ান চলে। শিপ্রা নদীর দুই তীরে প্রবহমান বুকে 
1458-ত মামুদ খিলজি নির্মাণ করেছিলেন কালিয়াদহ 
প্রাসাদ__ শহর থেকে 10 কিমি দূরে । এর মাঝের গন্বুজটি 
পারস্যরীতিতে নির্মিত। এখানে আকবর এবং জ্রাহাঙ্গির 
দুজনেই এসেছিলেন। কাছেই আছে এক সূর্যমন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ 

উজ্জ্য়িনীর মন্দিরগুলির মধ্যে একটি বিশেষ মন্দির 
হল হ্রসিদ্ধি মন্দির। মন্দিরে দেবী অন্নপূর্ণার একটি মূর্তি 
আছে। যখন মারাঠা রাজত্বকালে এটির নতুন করে গঠন 
হয়, তখন মারাঠি রীতি অনুসারে দুটি দীপত্তস্ত নির্মিত 
হয়। নবরাত্রির সময় যখন সে দুটি জ্বালানো হয়, সে এক 
মনোহর শোভা! শিপ্রা নদীতীরে সেই বিশাল সিদ্ধবট 
নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাঝ্জেনা। সিদ্ধবটের নীচে 
বাঁধানো ঘাটে শতশত পুণ্যার্থী অবগাহন করে পুণ্য অর্জন 
করে চলেছে। কালভৈরবের মন্দিরটিও দেখবার মত। 
মালব শিল্পধারার চিত্রাবলিতে সুসজ্দিত এই মন্দিরে 
কালভৈরবের প্রতিষ্ঠা করেন পারমার রাজ তদ্রসেন। এর 
পাশের ভৈরোগড় গ্রামটিতে যেতে ভুলবেন না। কাপড় 
ছাপানোর এটি একটি আদত জায়গা। ঘুরে আসতে 
পারেন সন্দীপনী আশ্রমেও। পুরাণ অনুসারে এখানে কৃ 
ও তাঁর সখা সুদামা গুরু সন্দীপন মুনির কাছে পাঠ শিক্ষা 
নিতেন। শহর থেকে জায়গাটি মাত্র 4কিমি দূরে। কাছের 
অগ্কপটে কৃষ্ণ গিয়ে তার গ্রেট ধুতেন। আশ্রমের জল আসে 
যে গোমতী কুণ্ড থেকে তার পাড়ে আছে নন্দীমৃর্তি। আর 
স্কন্দপুরাণ অনুসারে মঙ্গলগ্রহ যেখানে জন্মেছিল সেই 
মঙ্গলনাথও প্রায় সমান দূরত্বে। শিপ্রা নদীর তীরের এই 
মন্দিরে পৃঁজিত হন মহাদেব। এখান থেকেই সম্ভবত 
মঙ্গলগ্রহের পর্যবেক্ষণ করা হত। তবে জ্যোতিষ রাজা 
সোয়াই জয়সিংহ (1686-1743) নির্মিত ভারতের পাচ 
যন্তর-মস্তরের অন্যতম মানমন্দির বেদশালা, যেটি 1733- 
এ স্থাপিত, তা এখনো সক্রিয়। একটি তারামগ্ল এবং 
টেলিক্কোপ থেকে চন্দ্র ও মুখ্য গ্রহণক্ষেত্র এখনো পর্যবেক্ষণ 
করা হয়। বিক্রমাদিত্যর শ্মরণে এখানে বিক্রম কীর্তিমন্দির 
নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে 
এখানে রয়েছে সিদ্ধিয়া ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, 
একটি প্রত্বতাত্বিক যাদুঘর এবং আর্ট গ্যালারি। 


মধ্যপ্রদেশ 


সংগ্রহশালায় দুশ্াপ্য তালপাতা, ভূর্জপত্রের পুথি, 
রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচার পেইন্টিং, তাশ্রলিপি, নর্মদা 
উপত্যকায় আবিষ্কৃত ভ্রীবাশ্ম, নানা মূর্তি ও শিলালিপি 
দেখতে পাবেন। গোপাল মন্দিরের মারাঠি স্থাপত্য দেখে 
ভাল লাগবে। এর গর্ভগৃহ মার্বেল পাথরের আর 
দরজাগুলি রুপোর পাতে তৈরি। শিপ্রার ত্রিবেণী ঘাটে 
নটি গ্রহের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত নবগ্রহের মন্দির দেখুন। 
উজ্জ্য়িনী এককালে জ্যোতিষ চর্চার বড় কেন্দ্র ছিল। 
উজ্জয়িনী দেখে ইচ্ছে হলে সন্ধেতে ভূপালে ফিরে যেতে 
টানি 


বৌদ্ধধর্ম ও দেবপ্রিয় অশোকেব কীর্তির স্মৃতিবাহী 
সাঁচীতে যাওয়ার অথই প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত 
হয়ে মনকে এক পুণ্যময়তায় শুদ্ধ করে তোলা। এখানেই 
দ্রষ্টব্য এর সুখ্যাত স্তুপ ছাড়া অশোক স্তত্ত, বৌদ্ধ বিহার 
ইত্যাদি আছে। তার কথা পরে বলছি। বৌদ্ধ ইতিহাসে 
সাঁচী পাহাড়ের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। কুশান রাজত্বেই 
এর সূচনা। পরে সম্রাট অশোক প্রাচীন চিহ্ত সহযোগে 
বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধ শিক্ষাকে একটা চিরস্থায়ী রূপ দিতে 
আগ্রহী হন। দ্বিতীয় চন্তরপ্ুপ্ত থেকে হর্ষবর্ধন পর্যস্ত সীচীর 
সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কলিঙ্গযুদ্ধের 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে চণ্ডাশোক ধর্মাশোক পরিণত 
হন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার সাহায্যে (সম্ভবত সন্ন্যাসী উপগপ্ত 
তাকে দীক্ষা দেন) এই সীচীতেই। এখান থেকেই পুত্র 
(মতাস্তরে ভ্রাতা) মহেন্্রকে অশোক দূর সিংহলে 
পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। 
কেমন করে আসবেন : সী? 
ভূপাল থেকে মাত্র 46 কিমি 

দূরে। কাজেই বিমানে আসতে 
সপ যাজক পশল্ডিলল 
কিমি এবং ব্রায়সেন হয়ে এলে কিমি পথ পার হতে হবে 
সীঁচী আসতে হলে । রেলপথে সীঁটা মধ্য রেলওয়ের ঝীসী- 
ইটারসি রেলশাখায় পড়ে। কলকাতা থেকে সোজা ইটারসি 
রেলশাখায় পড়ে। কলকাতা থেকে সোজা ইটারসিতে 
নেমে গাড়ি বদল করে সাঁচী যাওয়া ভাল-_ সর্বমোট 
দূরত্ব 1,563 কিমি। সীঁটী স্টেশনে কিন্তু কোনো মেলে বা 
এক্সপ্রেস ট্রেন থামে না। তবে /০ অথবা প্রথম শ্রেণীর 
যাত্রীরা যদি ভূপাল বা সাঁচীর স্টেশন মাস্টারদের 





আগেভাগে দরখাস্ত করে জানিয়ে দেন (অবশ্যই অভ্তত 
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161 কিমির টিকিট থাকা চাই) তবে ট্রন এখানে থামবে। 
আর যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে দশ বা বেশি যাত্রীর গ্রাপ থাকেন 
এবং 400 কিমির টিকিট থাকে তবে তাদের জন্যেও ট্রেন 
থাকে। সব প্যাসেঞ্জার টন এবং একমাত্র পাঠানকোট এক্স 
এখানে থামে। আর বাস আসছে সীচীতে ভূপাল, ইন্দোর, 
সাগর, গোয়ালিয়র, বিদিশা প্রভৃতি স্থান থেকে। রেল 
স্টেশন থেকে2 কিমি হাটতে হয় সঠিক স্থানটিতে আসতে 
হলে। বিদিশা থেকে ট্রেনে/মোটরে 20 কিমি দক্ষিণ- 


পশ্চিমে । 
৮২১৯ 
অনেকে ভূপাল থেকেই আসেন। 

যারা থেকে যেতে চান তারা এখানে পাবেন 14 
ট্যুরিজমের 778491815 10999 (21 : 266723) 
589 ২৭৫08 ৩৫০-৪৫০; পর্যটন দপ্তরের 100191 
০8181818 (917: 266743), স্তুপের কাছে 388 ২২৫ 
0/8 ৩০০। এছাড়া 017 রিজা : ধলেক্টর, রায়সেন), 
91 (রিজা - 900 2/10,791561); 811001151 271 
(রিজা : 01161 1017651, 11018009011 900181/) 
77 ইত্যাদি পাবেন। 

কী দেখবেন এখানে : এখানের প্রধান দ্রষ্টবা 
এখানকার বৃহৎ ভুপগুলি এবং কারুকার্য সমস্বিত 
তোরণগুলি। 500 বছরের অবহেলার পর জেনারেল 
টেলর এগুলির পুনরাবিষ্কার ঘটান 1818-তে মাত্র। এ 
সময়ের মধ্যে বিদিশা ধ্বংস হযে ভিলেসায় পরিণত হয়েছে 
এবং অস্তত তিনবার মুসলিম অভিযানের শিকার হয়েছে। 
বিস্ময়ের কথা মাত্র ৪ কিমি দূরে থেকেও সীচী এই 
বহি্রাক্রমণ থেকে বেঁচে গেছিল। সাদামাটা তৃপগুলির 
সামনের তোরণগুলি দেখতে 'কই ধরনের এবং পাথরে 
তৈরি হলেও মনে হয় যেন তক্ষণশিল্পীর কাঠের উপর সুক্গ্ব 
কারুকর্মের এক অনবদা সৃষ্টি। 2,000 বছর পরেও তারা 
যেন নবীন। প্রতিটি তোরণ দুটি বর্গাকৃতি উপর স্তপ্তের 
দঁড়িয়ে। উপরের অংশে আছে হাতি, সিংহের সামনে 
দশ্খাযমান বামনমূর্তি পিঠোপিঠি দাঁড়িয়ে। ব্যাস রিলিফের 
অনবদ্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিটিতেই আছে জাতক থেকে 
গৃহীত বৃদ্ধ জীনের নানা আখ্যানের রাপায়ণ। প্রথমে 
দক্ষিণ তোরণটি নির্মিত হয়, পরে পরে উত্তর, পূর্ব ও 
পশ্চিম তোরণ। 

শেষে তৈরি পশ্চিম তোরণের উপরের ভাগে আছে 
সপ্ত বুদ্ধের মূর্তি, মাঝখানে সারনাতে উপদেশরত বুদ্ধ, 
একেবারে নীচে হস্তিসহ ছন্দক জাতকের চিত্র। ডানদিকের 
ভভটিতে প্মাছে দ্রাক্ষালতা। দক্ষিণ তোরণে চিত্রিত বুন্ধ 
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জন্মকাহিণী। 
প্রন্ফুটিত পদ্মদলের উপর, তার ডাইনে-বীঁয়ে হাতি গজল 
সিঞ্চন করছে তার মাথার উপর। নীচে কীচকের বামন 
মূর্তির হাতে মালিকা। এখানেও ছন্দকজাতক রূপায়িত। 
পূর্ব তোরণে কপিলাবস্ত থেকে বুদ্ধের পিতৃ গৃহ ত্যাগ, 
গর্ভাবস্থায় মায়ার স্বপ্নদর্শন ও বুদ্ধের জলোপরি শ্রমণচিত্র 
খোদিত। উত্তর ভোরণটিই সুসংরক্ষিত। উপরে ভেঙে 
পড়া বুদ্ধ চক্র। আর আছে আমগাছের নীচে উপদেশ 
দানের পর বুদ্ধ হেটে চলেছেন অগ্নিশিখার মাঝখান দিয়ে 
শূন্যে এবং তার মস্তকে বারি সিঞ্িত হচ্ছে। এই 
অভূতপূর্ব মায়া সৃষ্টির কথা দুন্দুভির সাহায্যে এক দেবদৃত 
প্রচার করছেন। দ্বিতীয় প্যানেলে বানররাক্তা বৃদ্ধকে 
একপাত্র মধু দান করছেন। সুবৃহৎ স্ত্পটি অশোক ইট 
দিয়ে তৈরি শুরু করেছিলেন তবে অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। 
পরে তার উত্তরসুরিরা এটিকে 106 ফুট (32 মিটার) 
ব্যাস ও 42 ফুট (13 মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট এক বিশাল 
স্ুপে পরিণত করেন। ভিত্তিভূমিটি পাথরের দেওয়াল 
দিয়ে ঘেরা আর তারই চারদিকে এই চারটি অনুপম 
তোরণ। 

দক্ষিণ তোরণের কাছেই আছে ভগ্ন মসৃণ অশোক 
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গৌতমজননী মায়! দাড়িয়ে আছেন ্তস্তটি--. যার তুলনা একমাত্র সারনাথের অশোক স্তভটি। 


এটি 42 ফুট (13 মিটার) উচু ছিল। 2 নং স্তুপটি 
পশ্চিমেব পাহাড়ে একটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এটিকে 
দেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে 1822-এ। এর রেলিং 
আছে তবে কোনো তোরণ নেই। এটির ব্যাস 36 ফুট (11 
মিটার) এবং উচ্চতা 22 ফুট (6% মিটার)। 3 নং স্ত্প 
ও নববিহারটি বড় স্ত্পটির মাত্র 50 গজ (45 মিটার) 
উত্তর-পূর্বে স্থাপিত। এর উচ্চতা 27 ফুট (8 মিটার), 
ব্যাস 50 ফুট (15 মিটার)। এখানেই দুটি পেটিকায় 
বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের ভম্মাবশেষ পাওয়া 
গেছে। নববিহারটি উন্মুক্ত ,হয়েছে মাত্র 30 নভেম্বর 
1952 এখানেই পেটিকা দুটি সংরক্ষিত হয়ে প্রদর্শিত 
হচ্ছে। কাছেই আছে চৈত্য হল। আছে আরো কয়েকটি 
চৈত্য মন্দির । 40 এবং 45 নং মন্দিরে অশোক-পত্রী দুটি 
সন্নযাসিনীদের আশ্রয় স্থাপন করেছিলেন। এটি ছিল পশ্চিম 
তোরণের সামনে। 

সীটীর ভ্ুপের 16 কিমি পরিধির মধ্যে বহু বৌদ্ধ ও 
হিন্দুমন্দির রয়েছে। এর মধ্যে 9.6 কিমি দূরে সোনারিতে 
8টি স্ৃপগুচ্ছ রর়েছে। 10 কিমি দূরে সাতধারায় রয়েছে 
2টি ভৃপ। এমনি আছে পিপারিয়াতেও। সাঁচীর যাদৃঘরটি 


মধ্য প্রদেশ 


দেখতে আদৌ ভুলবেন না। 
এখান থেকেই বেড়াতে চলুন বিদিশা ও তার 
কাছাকাছি উদয়গিরি আর গায়রাসপুরে। 


সীচী দেখা যদি শেষ হযেছে, পর্যটক বন্ধু, আপনি 
তবে এবার 10 কিমি দূরের বিদিশায় আমুন। রামায়ণ, 
মহাভারত, পালি, সংস্কৃত, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ 
কাব্যের (চুল তার কবেকান্ন অর্থাকার বিদিশার নিশা) 
বিদিশা এখন নতুন নাম নিয়েছে বেসনগর। প্রাচীন কালে 
দশার্ণ বা পূর্ব মালবের এই রাজধানীর নানা নাম ছিল-- 
বিদিশা, বেদিশা, বৈদিশা বা বৈদাশা। বিদিশার অনতিদূরে 
অবস্থিত বৌদ্ধ ধ্বংস্ুপের লেখ থেকে জানা গেছে 
বিদিশার হস্তিদস্ত শিল্পীরা সাঁচী স্্পের কোনো একটি 
তোরণকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, এর খরচ বহন 
করেছিলেন এখানের রেবতী মিত্রের পত্রী চাপা দেবী। 
বিদিশার রাজারা ছিলেন বৈষ্ঞব। বেতোয়া (বেত্রবতী) ও 
বিদিশা নদীর সঙ্গম স্থলে এই ধ্বংসম্তূপ অবস্থিত। বছু 
পরে বর্তমান শতকের প্রথমে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর 
এটি খননের পর এই প্রাচীন সভ্যতার কথ! জানা যায়। 
5 শতক থেকে যে সভতা এখানে শুঙ্গ, নাগ, সাতবাহন 
ও গুপ্ত যুগে গড়ে উঠেছিল, তার নিদর্শন রয়েছে এখানে 

এখানেই একদা সম্রাট অশোক শাসন করে গেছেন-- 
কালদাসের অমর কাব্য মেঘদূতে তার উন্দ্েখ বয়েছে। 
এখানকার বিষণমন্দিরে কেমন ভাবে ও কোন মশলা দিয়ে 
ইট গাঁথা হয়েছিল তা দেখলে সুপ্রাটীনকালের সিমেন্টের 
ব্যবহার জানা যায়। মন্দিরটি সম্ভবত ধ্রিস্টজন্মের 200 
বছর আগে নির্ষমিত। এখানের যাদুঘর্টিতে গেলে নানা 
প্রত্ববস্তব দেখতে পাবেন-_ স্থাপতা, টেরাকোটা, মুদ্রা, 
মাটির পুতি, শিল-নোড়া, প্রদীপ, সূর্য চামুন্ী-যক্ষী মূর্তি, 
রামণ্ুপ্ের শিলালিপি প্রভৃতি ধ্বংসন্তুপের কাছেই 
রয়েছে এক পাথরে তৈরি অনবদ্য গরুড় তত্ত। এর 
গায়ের শিলালিপি থেকে জানতে পারা গেছে মহারাজা 
ভগভদ্ধের রাজসভায় তক্ষশিলার যবনরাজ 
আত্তিআলিকিদের দূত দিয়নের পুত্র এলিয়দোর 
(19109909195) ভগবান বাসুদেবের পূজার জন্য এই 
গরুড় ত্তত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত 140 খ্রিস্টপূর্বাব্দে 
এই স্তত্তটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্রাকৃতি 
অশোক স্ত্বস্তের মত হলেও এর নীচের অংশ 
অক্টকোণাকার, উপরের অংশ যোড়শ-কোণাকার, তার 
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উপরে বত্রিশটি পাশাপাশি পল তোলা কাজ। এটির 
স্থানীয় নাম খাম্বাবাবা। এখানে আরো দেখুন বিজমণ্ডল 
মসজিদ, গম্বুজ-কা-মকবারা এবং লোহাঙ্গী রক। থাকার 
জন্য আছে 01, 2%/0 08 ( রিজা : 12). 6170. 
2//0 8 27 7. ৬৫15৪) ছাড়া আদর্শ লজ, লক্ষী 
হোটেল, বসন্ত লজ প্রভৃতি হোটেল ও ধরমশালা। 

বিদিশা থেকে 4 কিমি, সীচী থেকে 13 কিমি এগিয়ে 
চলুন দেখে আসি উদয়গিরি গুহাবলী। দিকচত্রুবালে 
প্রহরীর মতো বেলে পাথরের পাহাড়ের গুহাগুলি 
দণ্ডায়মান। একটির গুহালিপি থেকে জানা যায় দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের সময়ে (382-401) এটি নির্মিত হয়েছিল। 
শুপ্ত স্থাপত্য ও শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন এখানে 
গুহায়িত। শুহাশুলি সংখ্যাত, সম্ভবত কাটার কালানুসারে। 
এদের মধ্যে 9 নং গুহা সবচেয়ে বড়, এতে ৪ ফুট (2% 
মিটার) উচু স্তত্ত, স্তততযুক্ত বারান্দা আর হল বেসনগর 
শিল্পের পরম নিদর্শন। 5 নং গুহায় বিষ্্ুর বরাহ 
অবতারের খোদাই কাজ দেখে চোখ যেন বিশ্ময়ে ঠিকরে 
বাইরে আসতে চায়। বিষ্ণুর অনস্তশয্যার শয়ন মূর্তিও 
বিস্ময় সৃষ্টি করে। গুহাশুলির তোরণছার, দেওয়াল সবই 
যে কী অনবদ্য তা চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। 

বোঝানো যায় না সাঁচীর 41 কিমি দক্ষিণ-পূর্বের 
গায়রাসপুরের তোরণ, অঠখাস্বে (ষ্টত্তত্ত) বা চৌখাম্বের 
চতুংস্তস্ত) সৌন্দর্যের অনুপমতাও। 10 শতকের দুই 
মন্দিরের এই স্তপ্তরাজি, ব্রজমঠ ও মালাদেবীর মন্দিধের 
গুপ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য অনুপম শিল্পধারাব বাহক। 

বিদিশা আর গঞ্জ বাসোদা হয়ে ভূপাল থেকে যদি 
80 কিলোমিটার এগিয়ে উদয়পুরে আসেন, তবে 11 
শতকের পারমার রাজবংশের স্থাপতা ও শিল্পধারার 
অনুপম সৃষ্টি দেখবেন সুবিশাল নীলকণ্টেশ্বর মন্দিরে । এর 
শিখরের যে কী অনবদ্য ভঙ্গিমা এবং এর চারপাশের 
অলঙ্করণের যে মহিমাময় গরিমা- - তা আপনাকে স্তব্ধ ও 
মুক করে দেবে ক্ষণকালের জন্য। লাল বেলেপাথরের উঁচু 
ভিত্তিপ্রস্তবের উপব স্থাপিত এই মন্দিরর গর্ভগৃহ, 
সভামণ্ডপ এবং তিনটি প্রবেশমণ্ডপে সৌন্দর্যরাজি যন 
স্তরে স্তরে সুবিন্যন্ত। এখানে আরো দেখুন বীজমণ্ডল, 
শাহী মসজিদ এবং মহল, শের খান-কি মসজিদ আর 
পিসনারি-কা-মন্দির প্রভৃতি। 


মধাপ্রদেশের অন্যতম সেরা আকর্ষণ খাজুরাহোতে 
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এবার যাই সাীঁচী থেকে। বিদ্ধ্য পর্বতের পশ্চিম দিকে 
প্রাচীন কালঞ্র রাজ্যের মধ্যে এটি একটি প্রাচীন নগর 
ছিল, এখন ছতরপুর জেলার একটি ছোট গ্রাথ। চান্দোলা 
রাজবংশের অন্যতম রাজধানী খর্জরবাহকই বর্তমান 
খান্ধুরাঝো বা খজুরাহো। ধ্িস্টায় 10 থেকে 12 শতকের 
মধ্যে এখানে প্রায় 85টি মন্দির নির্মিত হয়, এখন মাত্র 
22টি দেখতে পাবেন। এখনকার বিশ্বনাথ মন্দিরটি 
সন্তবত রাজা ধঙ্গ-নির্মিতি শিব-মরকতেম্বর মন্দির। 
প্রাচীনতম মন্দির সম্ভবত চৌষটি যোগিনীর মন্দির। 

মন্দিরগুলিতে জীবন, প্রেম, আনন্দ মুর্তি লাভ 
করেছে। রাজবংশের লোকেরা দাবি করেছেন চন্দ্র থেকেই 
তাদের আবির্ভাব (চান্দেলা তাই নাম)। জনশ্রুতি যে 
বনের মধ্যে চন্দ্রদেবের সঙ্গে জনৈক পুরোহিতরে কন্যা 
স্নানরতা হেমবতীর মিলনেই চান্দেলা রাজবংশের 
স্থাপয়িতা চন্দ্রবর্মণের জন্ম। মায়ের জীবনের 
আকাঙক্ষাকেই তিনি মন্দির গাত্রে রূপ দিলেন-_ 
মানবজীবন তার কামনাবাসনা নিয়ে এখানে পাথরের 
ছন্দে ধরা দিল। আসলে এই জীবনের উপভোগের চিত্র 
এঁকে মানুষের আকাঙক্ষার সারশূন্যতাই এখানে মূর্তি 
পরিগ্রহ করেছে। হয়ত তত্ত্বের দেহসাধনাকে স্বীকার করে 
তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার কথাও এখানে ব্যক্ত হয়েছে 
কিন্তু এই দর্শন প্রচারের জন্য রাজারা কেন এমন একটি 
ছোট গ্রাম বেছে নিয়েছেন-_ সেকথা ভেবে আপনি হয়ত 
অবাক হয়ে যাবেন। এই রাজবংশের পতনের সঙ্গে ধীরে 
ধীরে খাজুরাহো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়, 
বনজঙ্গলে আবৃত হয়ে যায় জীবনের ছন্দোময়তা। 

এই শতকের সূচনাতে আবার সেগুলি পুনরাবিষ্ৃত 
হয় এবং প্রাচীন উজ্্বলতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এর 
অনবদ্য স্থাপত্য-_ একটি সুউচ্চ বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত 
মন্দিরের সৌকর্য আমাদের কাছে ধরা দিল। অর্ধমণ্ডপ, 
মণ্ডপ, মহামণ্ডপ পার হয়ে তবে গর্ভগৃহে পৌছতে হয়। 
সবগুলোর কেন্দ্ররেখা এক, যদিও মাঝে মাঝে ধাপে ধাপে 
উঠে গেছে। কয়েকটি মন্দিরের প্রবেশদ্বার মকর-তোরণ। 
মন্দিরগুলি উত্তর ছাড়া তিনদিকে ছড়ানো। 
কেমন করে আসবেন : ট্রেন 
অবশ্য এখানে সোজা আসে না। 
দিল্লি ও চেম্লাই-এর দিক থেকে 
যারা আসছেন ক্টারা 94 কিমি দূরের হরপালপুর, 63 
কিমি দূরের মাহোবা বা 172 কিমি দূরের ঝাসিতে নামুন। 
যাঁরা মুম্বাই, কলকাতা বা বারাণসী থেকে আসবেন তারা 
সেন্াল রেলের মুশ্বাই-এলাহাবাদ লাইনের সাতনা 
স্টেশনে নামুন। সাতনা থেকে বাস ধরে আসুন 





ভারত অ্রমণ 


খাজুরাহো। সাতনা স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ডের দৃরবতব 
2 কিমি। জব্বলপুর থেকে আসা বাসগুলোই সাতনা হয়ে 
খাজুরাহো যাচ্ছে। সাতনা থেকে খাজুরাহোর দূরত্ব 117 
কিমি। এলাহাবাদ থেকে সাতনা 178 কিমি দূরে। হাওড়া 
থেকে সোজা ট্রেন আসছে 9306 শি্রা এক্সপ্রেস (সো. বৃ. 
শ) 15.15 ছেড়ে সাতনা 10.05, ইন্দোর পরদিন 
3.451 দূরত্ব 1002 কিমি। 2321 হাওড়া মুম্বাই মেল 
(ছাড়ে 22.00, পৌঁছয় 14.25); 1448 শক্তিপুঞ্জ 
এক্সপ্রেস 14.30 ছেড়ে জব্বলপুর যাচ্ছ কাটনি 16.10 
সয়ে 18.151 বারাণসী থেকে ট্রেন সাতনা আসছে 1032 
বারাণসী-পুনে এক্স (ছাড়ে 4.00, পৌঁছয় 10.35); 
1094 বারাণনী-মুস্বাই এক্স (ছাড়ে 11.30, পৌঁছায় 
17.45); 1072 কামায়নী এক্স (ছাড়ে :5.50, পৌঁছয় 
22.25); 2166 বারাণসী-লোকমাণ্য তিলক এক্সপ্রেস 
(ছাড়ে 20.25, পৌঁছয় 2.05); 9046 তাণ্তি-গঙ্গা 
এক্সপ্রেস (ছাড়ে 19.15, পৌঁছয় 1.10) প্রড়ৃতি। পাটনা 
থেকে মাতনা আসছে 6044 পাটনা-চেন্নাই এক্স (ছাড়ে 
14.45, পৌঁছয় 23.10); গয়া থেকে আসছে 1452 
দীক্ষাভূমি এক্স (ছাড়ে 16.45,৯ পৌঁছয়, 3.25); 
সেকেন্দ্রাবাদ থেকে সাতনা আসছে সেকেন্দ্রাবাদ-বারাণসী 
এক্স (ছাড়ে 22.30, পৌঁছয় 21.00)। হরপালপুর 
স্টেশনে ট্রেন আসছে 16.20 হজরত নিজ্বামুদ্দিন ছেড়ে 
1450 মহাকোশল এক্সপ্রেস 00.57-য়। ট্রেনটি জববলপুর 
পৌঁছয় 10.301 গোয়ালিয়রে 17.25 ছেড়ে 1107 
বুন্দেলখণ্ড এক্স হরপালপুর পৌঁছয় 21.29-এ। দুর্গ থেকে 
সাতনা স্টেশন আসছে 5159 সারনাথ এক্সপ্রেস 20.10 
ছেড়ে 8.30-এ। ট্রেনটি ছাপরা পৌঁছয় 21.50। নিয়মিত 
বাস আসছে খাজুরাহোতে সাতনা, হরপালপুর, ঝাসি এবং 
মাহোবা থেকে। ঝীসি থেকে সময় নেয় বাসে সাড়ে চার 
ঘণ্টা। ট্যার্জসিও পাবেন এখান থেকে। 


তী। কোথায় উঠবেন: 11200-র 
10191 ৮181181 (9: 
07686-274063) 08 ৪০০ 


5০ ৬০০ 080 ৭০০; 110191 78৪21 (27: 
274064) 7-25, 5 ২৭৫ 0 ৩৫০ অতিরিক্ত ১০০, 
58০ ৫৫০ 080 ৬২৫১1710191 79101 (89: 
274062) 9-12 5 ২০০08 ২৫০0/০ ২৭৫ ভর্মি 
(72 0৪) প্রতি বেড ৬০770801751 8817910 (2 : 
274221) 75 5 ৩০০0 ৩৫০1০081751 ৬1509 
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মধ্যপ্রদেশ 


১৫০-২৭৫; এছাড়া 01910915. (71: 2744054), 
4955 0998101 (9: 2742344) 7-54, ২৫০০ 
২৯০০; 1100-ব 10119101910 /910 (71 : 
244024) 7-48, ১৩৫০-১৭৫০; ঢেকের ধারে 
19191 017910905 (91: 242355) 58০ ১২০০. 
80০ ২৪০০ 110161 1595590 ৬1021 (511: 
244244) 58০ ৫০০ 08 ৪০০1০ ৬০০।11016| 
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কী দেখবেন এখানে : হিন্দু স্থাপতা ও ভাস্কর্যের 
সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন বোধকরি আপনি এখানেই দেখতে 
পাবেন। বাজপুতবংশীয় চান্দেলা রাজ্ঞার 950-1100 
খিস্টাব্দের মধ্যে এগুলি তৈরি করেছিলেন। প্রায় 85টি 
মন্দিরের মধ্যে এখন মাত্র 25টি টিকে আছে। 
মানবজীবনের বিচিত্র এবং খুঁটিনাটি সংবাদ এখানের 
মূর্তিশুলিতে আশ্চর্যভাবে দ্যোতিত। দীর্ঘদিন জঙ্গলে 
আবৃত ছিল বলেই মন্দিরগুলি মুসলমান অভিযানকাধীদের 
ধ্বংসকারী হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। 

খুব অবাক লাগে একথা ভেবে যে মাত্র 100 বছরেব 
মধ্যে এমন বিপুল 85টি মন্দির রাজারা কিভাবে 
করেছিলেন। নিশ্চই তাদের রাজকোষেব অর্থ শুনা হযে 
'গছিল। মন্দিরগুলি অনেকটা উত্তর ভারতের মন্দিরের 
মত-- তবে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয, উঠু চত্বরের উপর 
নির্মিত। বড় মন্দিরগুলোতে মধ্যস্থুলে প্রধান দেবতা ও 
চার কোণে চারটি অন্য দেবতার মন্দির! ছোটগুলোতে 
তিনটি ভাগ। অস্তরাল নামে একটি পথ দিয়ে ঢুকতে হয 
গর্ভগৃহে। ছোট মন্দিরগুলোতে কোনো আলাদা মণ্ডপ বা 
প্রদক্ষিণ পথ নেই। কিন্তু যেটা আকর্ষণীয় মন্দিরের 
ভিতরে বা বাইরে এমন কোনো একটা জায়গা নেই-_ যা 
কারুকার্যমণ্ডিত নয়। মন্দিরগুলিতে হয় বেলে না হয় 
গ্রানাইট পাথর ব্যবহৃত। তার পালিশ আশ্চর্য মসৃণ । 
এখানের মিথুন মূর্তিগুলির খ্যাতি জগৎজোড়া। কারণ 
নেই-- জীবনের সহজ প্রকাশ তাই শিল্পসুষমা এখানের 
শেষ কথা৷ গগনচুম্বী শিখরগুলিও এখানের শিল্পকলার 
মতই তীক্ষ ও আকর্ষণীয়। 

অবস্থান হিসাবে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি তিনটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত। সমস্ত মন্দিরগুলি প্রায় 13 বর্গকিমি 
জায়গা জুড়ে আছে। এর মধো পশ্চিম গোষ্ঠীর 
মন্দিরগুলিই পর্যটকদের টানে বেশি-__ তাই এই অঞ্চলেই 
উল্লেখযোগ্যভাবে। গড়ে উঠেছে মুক্তাঙ্গন যাদুঘর জার্ডিন 
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৪৯৭ 


মিউজিয়াম_- ৬. 2. 1210176 1910-এ এটি স্থাপন 
করেন। খোলা থাকে 9.00-17.00। 

পশ্চিম গোষ্ঠীর মন্দির : এখানে 12টি মন্দির রয়েছে। 
সকাল-সন্ধে খোলা। দেখাব জন্যে যে টিকিট কাটবেন তাই 
দিয়েই উপরের ওই যাদুঘরটিও দেখতে পাবেন। ওক্রবার 
গেলে নিখরচায়। গাইড নিয়ে যদি দেখতে চান তবে ২৫. 
দিতে হবে। তাতে অবশ্য বিস্তৃত সংবাদ প;বেন। 
আমরাও সাধ্যমত জানিয়ে দিই। 

কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির : 31 মিটার উচু এই শিবের 
মন্দিরটি খাজুরাহোর সমস্ত মন্দিবের মধ্যে সবচেষে বড় 
আর সুন্দরতমণ্ বুঝি-বা। চৌষটি যোগিনী মন্দিরের 
উত্তরে অবস্থিত এই মন্দিরের চত্বরে চারকোণে যে চারটি 
ছোট মন্দির ছিল তা ধ্বংস হযে গেছে। তবে মন্দিনের 
নিশ্মাংশের পাঁচ ভাগ-- প্রত্যেক ভাগের উপর একটি 
করে শিখর এর অপবিসীম সৌন্দর্য বৃদ্ধি কবেছে। মন্দিরের 
প্রবেশপথে বাদক ও বাদায্ব, উড়ন্ত দেবদেবী, থামের 
গায়ে হিংশ্র পশু, বামন, কোথাও ফুলপাতার খোদাই, 
মন্দিরের বাইবের তিন প্রস্তর খণ্ডে নানা মূর্তি-_সব 
মিলিয়ে প্রা 1,000 মূর্তির এক পরমাশ্চর্য শোভাযাত্রা 
যেন। 

সেদিক দিয় চৌধষট্রি যৌগিনীর মন্দির অনাধাবার। 
এটি এখানেব একমাত্র গ্রানাইট পাথরের মন্দির _ সম্ভবত 
900 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নির্মিত-- সবচেয়ে পুরনো মন্দিরেও 
প্রধানা দেবী মা কালী। শিবসাগর পুষ্করিণীর পাড়ের এই 
মন্দিরের চত্বরে গোল করে গিয়ে 64টি যোগিনীর পৃথক 
পথক যে কক্ষ ছিল তার মধো এখন মাত্র 35টি রক্ষা 
পেয়েছে। যোগিনী মূর্তিগুলিও অদৃশা -- মাত্র দুটি রয়ে 
গেছে । আরো একটি কালীমন্দির রয়েছে--. দেবী জগদম্বার 
মন্দির। এটি আসলে বিষ্ু্র মন্দিব ছিল এককালে। 

দেবী জগদশ্বাব মন্দিরে যেতে উত্তবে পড়বে বিধস্ত 
মহাদেব মন্দির। এখানে দেখতে পাবেন একটি যুগ্মৃর্তি 
যার অর্ধেকটা সিংহই-_ যার সঙ্গে এক যোদ্ধা যুদ্ধরত। 
কাছেই রয়েছে চিত্রণুপ্ত বা ভারতজি মন্দির। এর প্রধান 
দেবতা সূর্য__ তার কাছে রথ ও 7টি ঘোড়া। সূর্যমূর্তি 5 
ফুট (1.5 মিটার) উচু অনবধদা খোদাই কর্ম। আব 
আছে এক দেহে অতিরিক্ত দশটি মুণ্ডসহ বিষুঃব মূর্তি। এই 
অতিরিক্ত দশটি মুণ্ড তার দশটি অবতার হওয়ার কথা 
প্রচার করছে। বাইরের দেওযালে শিকার, হস্তিযুদ্ধ, 
রাজ্কীয় শোভাযাত্রা, নৃতারতা সুন্দরীর ছবি সেকালের 
চান্দেলা বংশের গৌরব ঘোষণা করছে। 

ত্রিমস্তক ব্রশ্থার মূর্তি দেখতে পাবেন বিশ্বনাথ মন্দিরে, 
চিন্রগুপ্তের উত্তব-পূর্বে অবস্থিত। পাশেই নন্দীর মন্দির । 


৪৯৮ 


মন্দিরের ভিতরে শিব ও শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি। 
সিঁড়ির দুপাশে হাতি ও সিংহের মূর্তি ও একদিকে ব্রচ্মার 
মুর্তি। দেওয়ালে রয়েছে নানান ধরনের কর্মরতা 
নারীমূর্তি_ কেউ পত্রলিখনরত, কেউ বাজাচ্ছেন, কেউ 
শিশুক্রোড়ে, কেউ বা দর্পণে নিজরাপ দেখছেন। আর 
আছে অমৃতমন্তনের অনবদ্য দৃশ্যটিও। 

950-এ রাজা লক্ষ্পণবর্মন নির্মিত লক্ষ্মণের মন্দিরে 
গিয়ে প্রধান মূর্তি বিষুরকে দেখুন। প্রবেশপথে দেখবেন 
লল্্রী, ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি। মণ্ডপের ছাদ পুষ্পশোভিত। 
এখানেও আছে অমৃতমন্থনের দৃশ্য। বিষুুর ব্রিমস্তক 
মুর্তি নৃসিংহ ও বরাহ অবতারের মূর্তি তাকিয়ে দেখার 
মত। মন্দিরের বাইরে দুটি ধাপে শিকারিদের ঘোড়া, হাতি, 
বরাহ শিকারের দৃশ্য দেখা যায়। দেখা যায় মিথুন মূর্তি ও 
সখীদের মৃর্তি। আর দেখবেন নবগ্রহ। বরাহ মন্দিরে 
দেখতে পাবেন 9 ফুট (3 মিটার) উঁচু বরাহ অবতারের 
মূর্তি। তার গায়ে 674টি দেব-দেবীর মূর্তি। সে এক 
অবিশ্বাস্য প্যানেল। আরো দেখুন নিত্য যেখানে পৃজার্চনা 
হয়ে চলেছে সেই মাতঙ্গেশ্বরী মন্দিরও। এটি অবশ্য 
পশ্চিমগোষ্ঠী মন্দিরের ঠিক বাইরে এবং সাদামাটা মন্দির। 
৪ ফুট (2% মিটার) উচু একটি লিঙ্গ রয়েছে। 

দক্ষিণ গোষ্ঠীর মন্দিরছয় : এখানে এসে দেখুন শিব, 
অন্সরা আর নানা মূর্তির সম্ভার যেখানে রয়েছে সেই 
দুলাদেও মন্দির__ শহর থেকে বেশ দূরে। গাঁচভাগে 
বেড়ে ওঠা এই শিবমন্দিরের অন্দরে "সরস্বতী; তোরণে 
গঙ্গাযমুনা, অষ্টবসু, যমরাজ; মন্দির দ্বারে ব্রহ্া-বিষু- 
মহেশ্বরের অনুপম মূর্তিরাজি বিরাজিত। মন্দির গান্রে 
মিথুন মূর্তির ছড়াছড়ি। এবং 4 কিমি পশ্চিমে চতুর্ভুজ 
মন্দিরে বিষ্র এক বিশাল 9 ফুট (3 মিটার) মূর্তি 
খোদিত রয়েছে-_ তার নিশ্নাঙ্গ কৃষ্ের, মস্তক ছাড়া 


লাগাও মন্দিরগুলি দুধরনের-_ হিন্দু ও জৈনদের। জৈন 
মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সুন্দর হল পার্বনাথের 
মন্দির। 1860-এ তৈরি এই মন্দিরের উত্তর দিকের 
বাইরের দেওয়ালের কারুকার্য থমকে দীড়িয়ে দেখতে হয়। 
ভিতরে আদিনাথ প্রথম তীর্থক্করের ষণ্ডচিহ। এখানেই 
আছে মিথুন মূর্তি, হরপার্বতীর মূর্তি, পত্রলেখা, নারী 
প্রসাধনরতা ইত্যাদি নানা মূর্তির সহাবস্থান। কাছেই আছে 
জৈন তীর্ঘর শাতিনাথের বিশ্তাহ। ঘণ্টাই-এ গিয়ে দেখুন 
ঘক্টাই জৈন মন্দির। মন্দিরে মহাবীরের জননীর 16টি 
স্বপ্নের আশ্চর্য রূপায়ণ ও গরুড়ের মূর্তির পরে এক 
জৈনদেবীর অবস্থা দেখে সত্যিই বিশ্মিত হতে হয়। 


ভারত ভ্রমণ 


আদিনাথের মন্দিরে যক্ষীসহ খোদাই করা নানা মূর্তিও 
রষ্টব্য। আরো দেখতে পাবেন এখানে ব্রন্থা চতুমূখী লিঙ্গ 
ব্ন্ধা মন্দিরে, শিবের মূর্তি আছে এখানে | বামন অবতারের 
মন্দিরের গায়ে দেখুন নানা দেবদেবী ও বিষ্ণুর বিভিন্ন 
অবতারের মূর্তি- এমনকি বুদ্ধের মূর্তিও। মন্দিরের 
বাইরে দুটি ধাপে স্বর্গের অঞ্কারারা নানা ঢঙে 
বিরাজমানা-_ তাদের গায়ের গহনা ও প্রসাধন অনুপম। 
ছোট্ট জাভেরি বিষণ অন্দিরটির কারকার্যও অনবদ্য। 

খাজুরাহো দেখা শেষ হলে মাইহার ব্যান্ডের প্রবর্তক 
প্রবাদপ্রাতিম শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের গ্রাম মাইহারে 
ঘুরে আসতে পারেন। বেড়াতে যেতে পারেন 208 কিমি 
দূরের ঠাচাই জলপ্রপাত, 64 কিমি দূরের ধুবেলা যাদুঘর, 
34 কিমি দূরে গঙ্গৌ অভয়ারণ্য, 46 কিমি দূরে ভারতের 
একমাত্র হীরের খনি পান্নী, 25 কিমি দূরে রাজগড়ে 150 
বছরের পুরনো রাজপ্রাসাদ, পান্নায় যেতে 30 কিমি দূরে 
পাণ্ডব প্রপাত এবং তুলসীদাসের পাণগুলিপির সংগ্রহ 
রামনে-ও। 


হিমশীতল সময়ের গভীরতায় পাথরের খাঁজে খাঁজে 
ওরছার সৌন্দর্য বাঁধা পড়ে আছে সেই দূর অতীতকাল 
থেকেই। মধ্যযুগীয় এই শহর 1617 শতকে বুন্দেলা 
রাজাদের তৈরি প্রাসাদ আর মন্দির এক অনবদ্য শৈলীর 
সাক্ষী হয়ে দাঁড়িযে আছে। বুন্দেলা রাজপুত প্রধান 
রুদ্রপ্রতাপ 16 শতকে ওরছার পত্তন করেছিলেন বেতোয়া 
নদীর কিনারে তার সাধের রাজধানী হিসেবে। পরে এই 
বংশের রাজা বীর সিং জুদেও এখানে অনবদ্য ছত্রি সমস্বিত 
জাহাঙ্গির মহল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এখানে বুন্দেলা শিল্প 
শৈলী অভ্যত্তরে-বহিরঙ্গে আন্তও উজ্জ্বল। লক্ষ্মীনারায়ণ 
মন্দিরের দেওয়াল চিত্রে ধর্মীয় এবং জীবন রসিকতার এক 
আশ্চর্য সমন্বয়। রয়েছে আরো অনেক ছোট ছোট মন্দির ও 
স্মারকগৃহ, প্রতিটিই বোধ করি ইতিহাসের কোনো কথা 
বলতে উদ্যত। 
কেমন করে আসবেন: যদি উড়ে 
আসেন তবে 120 কিমি দূরের 

শজ গোয়ালিয়র বিমানবন্দরে নামুন। 
উড়োজ্াহাজে আসছে দিল্লি, ভূপাল, ইন্দোর, মুম্বাই, 
জব্বলপুর,রায়পুর প্রভৃতি স্থান থেকে। ট্রেনে এলে নামুন 
ঝীসী স্টেশনে। বাস আসছে ঝাসী থেকেই ঝাসী-খাজুরাহো 
সড়ক ধরে। সকালে এসে সন্ধেতে ফিরে যেতে পারবেন। 


টি 


মধ্যপ্রদেশ 


০০১০ থাকার জন্য 96691112191 
21: 252624) 7-3 58৪ 
৫০০ 0088 ৬০০ 08 01১. ২০০০ 7০%21 50115 
৩০০০; এই পর্যটন দপ্তরেরই 89৮ 0015095 (%1: 
252618) 9 ২৭৫0 ৩২৫9০ ৫২৫0/8০ ৬০০। 
9588 ৫০০. 088 ৬০০ 980 ৭০০. 00 ৮০০. 
3০)৩| 9016 ৩০০০; ,গরছা রিসর্ট (2: 2363240) 
588 ১৮০০ 08 ৩০০০। এছাড়া 9/80/ (90৪- 
0121 /182 09461001191 /40011)-র 17061 
22510 118191, 110161 12159010৬21 ও 201 
11825 । 
কী দেখবেন এখানে: ওরছার চতুষ্কোণ দুর্গচত্বরে 
একটি বহখিলানযুক্ত সেতু পার হয়ে ঢুকলে আপনি কত 
আশ্চর্য দ্রষ্টব্য এখানে থরে থরে সাজানো দেখবেন। 
প্রথমেই দেখুন রাজা বীর সিং জুদেও কর্তৃক 17 শতকে 
জাহাঙ্গিরের সম্মানে নির্মিত জাহাঙ্গির মহলের ছত্রিগুলি 
আর জাফরি-জালিব অনবদ্য শিল্পকর্ম। তারপর একটু 
এগিয়ে এই চতুষ্কভূমির ডানদিকে গিয়ে দেখুন বীর সিং 
জুদেও-এর ভক্তিমান পূর্বপুরুষ মধুকর শাহ নির্মিত 
রাজমহল। এখানে ছত্রি, ভিতরের দেওয়ালের রঙিন 
চিত্রাবলিতে পৌরাণিক জীবন কি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত। 
রাজা ইন্দ্রমণির(1672-1676) সুন্দরী, কবি ও 
সংগীতজ্ঞা প্রণযিনী রায় পরভীন-এর স্মৃতিতে নির্মিত 
পরভীন মহলে কতস্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাকে পাঠানো 
হয়েছিল সম্রাট আকবরের দরবারে। সেখানেই তাকে 
আটকে রাখা হল। কিন্তু রাজা ইন্দ্রমণির প্রতি তার পবিত্র 
ও একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় পেয়ে সম্রাট তাকে ওরছাতেই 
আবার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তারই সম্মানে নির্মিত হল 
এই দোতলা নিচু অট্টালিকা-_ গাছের উচ্চতার সঙ্গে 
মিতালি পাতিয়ে। রচিত হল আনন্দমহল বাগিচায় 
অষ্টকোণী পুষ্পক্ষের আর তাতে জলসিঞ্চনের অপূর্ব 
ব্যবস্থা। আকাশ-কুলুঙ্গি (9/%10170) দিয়ে কেমন করে 
প্রাসাদের ঘরগুলিতে বাইরের আলো যাচ্ছে দেখে আপনি 
পুলকিত হবেন। 
চলুন এবারে যাই রামরাজা টেম্পল-এ। একটা গোটা 
অট্টালিকাকে ভক্তিমান রাজা মধুকর শাহ মন্দির 
বানিয়েছিলেন শ্বপ্রে রামচন্দ্রকে দেখে অযোধ্যা থেকে 
রামচন্দ্রের মূর্তি আনিয়ে। প্রাসাদে মূর্তি এনে বসালেন। 
কিন্তু তাকে সরানো অসম্ভব দেখে এটিই মন্দির হয়ে 
গেল। সেজন্য এটি একটি প্রথাবহির্ভূত মন্দির। চতূর্তৃজ 
মন্দিরটি বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এক বিশাল প্রস্তর 
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চত্বরে নির্মিত দেখবেন। এখানেই প্রাসাদ থেকে রামচন্দ্র 
মূর্তিকে এনে বসাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভিতরের 
অলঙ্করণ, পদ্মপ্রতীক সবই মনে এক পবিত্র পরিবেশের 
সৃষ্টি করবে। এখান থেকে একটি পাথুরে পথ দিয়ে 
এগোলে পৌছে যাবেন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে__ দুর্গ আর 
মন্দির স্থাপত্য এখানে একাকার। এর দেওয়ালের রঙিন 
চিত্র বিস্বয়াবহ। একটি অন্টস্তততী প্রাসাদ-কানন ফুলবাগ- 
এর জলসিঞ্চনের কলাকৌশল আধুনিক প্রযুক্তিকে হার 
মানায়। এর মাটির নীচের প্রাসাদ, চন্দন কটোরা থেকে 
ঝারির মত জল পড়ে প্রাসাদে__ বৃষ্টির মত জলপতন-_ 
এক পরমাশ্চর্য নির্মাণ! 

আর বীর সিংজুদেও-এর পুত্র হরদয়ালের আত্মোৎ- 
সর্গের বেদনা জড়িয়ে রয়েছে দিনমান হরদয়াল প্রাসাদে । 
তার দাদা জুজহর সন্দেহ করতেন ভাই হরদয়াল তার 
প্রণয়িনীর সঙ্গে গোপন প্রেমে আসক্ত। তাই আপন 
পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তিনি শহিদ শুধু হলেন না দেশের 
লোকে তাকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ে পুজো করে চলেছে 
আজও শ্রদ্ধাভরে । ওই জুজহরের পুত্র ধূর্জবান একটি 
মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ 
করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সুন্দর মহলে বসে 
প্রার্থনা, ধ্যানের মাধ্যমে এক সন্ত জীবনযাপন করেছিলেন। 
বেতোয়া নদীর কাঞ্চনঘাটের পাশে ওরছার রাজবংশের 
যে স্মৃতিস্ততগুলি রয়েছে তা দেখার পর দেখুন মুক্তিযোদ্ধা 
চন্্রশেখর আজাদের সম্মানে মধ্যপ্রদেশ সরকার নির্মিত 
শহিদ স্মারক । আরো দেখতে পারেন সিদ্ধ বাবা কা স্থান, 
যুগলকিশোর, জানকী মন্দির এবং হনুমান মন্দির। 


প্রাটান গুহাচিত্ত দেখতে যদি আগ্রহ থাকে তবে 
এখানে আপনাকে আসতেই হবে। অজ্ঞস্তা-ইলোরা নয়, এ 
এক পৃথক শিল্পধারা, যেখানে প্রত্ব্রস্তর যুগ থেকে আবস্ত 
কৰে মধ্যযুগীয় সময় পর্যন্ত মানুষের জীবনযাপনের ও 
তার পারিপার্থিকের আশ্চর্য চিত্রসাক্ষা আপনি পেতে 
পারবেন। নব্যপ্রস্তর যুগের প্রায় 500-বেশি গুহার 
দেওয়ালে গুহাবাসী মানুষরা যেন তাদের আচার-আচরণ 
সুখ-দুঃখ নিয়ে পরোক্ষে উপস্থিত প্রত্মতান্বিক গুরুত্বপূর্ণ 
এই গুহাগুলিতে সেই বিস্মৃত যুগের শিকার, নাচ, গান, 
স্ত্রী ও অশ্বারোহণ, হরিণ, কুকুর, বাঁদর, টিকটিকি, কুমির, 
রাইসন, বাঘ, সিংহ বন্যশুকর, হাতি প্রভৃতির ছবি রয়েছে 
এর গুহাগাত্রে। দেখতে পাবেন মধুসংগ্রহ, দেহ প্রসাধন, 
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ছন্মবেশ, মুখোশ আর গৃহস্থালির ছবি। আছে নানা 
জনপ্রিয় ধর্মগত, পৌরাণিক ছবিও। বেশির ভাগ ছবি লাল 
আর সাদা রঙের, তবে মাঝে মাঝে হলুদ ও সবুজ রঙের 
ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মজার ব্যাপার, একটা ছবির 
উপরেই পরবর্তীকালে অন্য ছবি আঁকাও লক্ষ করা 
যায়-_আসলে একই ক্যানভাসে বিভিন্ন যুগের মানুশদ্দের 
এই চিত্রকীর্তি ভীমবেটকার গুহাগুলি। 

ভীমবেটকা নামটি এসেছে সম্ভবত ভীম বৈঠকা 
অর্থাৎ ভীমের উপবেশন স্থান থেকে । পাণগুবরা এখানে 
কিছুদিন ছিলেন বলে জনশ্রুতি। কাছের ভীয়াপুরও 
সম্ভবত ছিল ভীমপুর। নদীর নাম পাণগুবাস। অন্য নদীর 
নাম বেতোয়া-- পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। এখানের 
গুহাগুলিকে পুরাতন প্রস্তর যুগ, প্রস্তর যুগ, নবাপ্রস্তর 
যুগ, প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং মধ্যযুগে বিন্যস্ত করা যেতে 
পারে। পুরাতন প্রস্তরযুগের ছবিগুলি আকারে বিশাল-_ 
বাইসন, বাঘ, গণ্ডার প্রভৃতির ছবি সবুজ আর ঘন লালে 
আকা। পরের যুগের ছবিগুলি একটু ছোট-- প্রসাধন, 
শিকার, বাদাযস্ত্, মা-শিশু, নাচ, পাখি, গর্ভবতী মহিলারা 
এখানে চিত্রিত। প্রাগৈতিহাসিক ছবির মধ্যে আছে লাল- 
হলুদ-সাদায় আঁকা ধর্মানুষ্ঠান, পোশাক, যক্ষমূর্তি, 
বনদেবতা, রথ প্রভৃতি চিত্ত। রঙ তৈরি হত ম্াঙ্গানিজ, 
লাল মাটি, কাঠকয়ল৷ ইত্যাদি থেকে। 

ট্রেনে বা প্লেনে ভূপালে নামুন। তারপর বাস ধরে 
40 কিমি আসুন। বাম আসছে ইটারসি, গাঁচমাড়ি থেকে 
ওবেদুল্সাগঞ্জ, ভীয়াপুর হয়ে। ওবেদুল্লাগঞ্জ ট্রনেও আসতে 
পারেন ভূপাল থেকে। তারপরেই বিস্ক্যপর্বতের উত্তরাংশে 
এই ভীমবেটকায় পৌছে একটি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করতে পারবেন। এখান থেকেই সাঁটী যেতে পারবেন। 


পাচমাড়ি 


পাঁচমাড়ি শব্দটির সহজ অর্থ পাঁচটি গুহা। কিংবদস্তি 
যে, বনবাসকালে পাণগুবেরা পাঁচভাই এখানের পাঁচটি 
গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্যমতও আছে, অনেকের 
মতে এগুলি বৌদ্ধগুহা। আসলে পাণ্ডব বা বুদ্ধদেব-_ 
কারো টানে আপনাকে পাঁচমাড়ি আসতে বলছি না। 
আসবেন এখানের প্রকৃতির মনোলোভা আকর্ষণে। 
মহাদেব পর্বতমালার অন্তর্গত সাতপুরিয়া পাহাড়শ্রেণীর 
মধ্যে এই শৈলাবাস আর-সমত্ত শৈলাবাসগুলি থেকে 
সত্যিই আলাদা। এখানে শীত পড়ে না, আর শ্রীম্বকাল 
তো বসন্তের সুরভিমাখা। ডজনখানেক জলপ্রপাত আর 





ভারত ভ্রমণ 


প্রায় পাঁচ ডজন দর্শনীয় স্থানের হাতছানিতে এবারের 
অবকাশটার কিছুটা এখানেই কাটিয়ে যাবেন কিনা একটু 
ভেবেই দেখুন। এখানে বেড়ান ঘুরে ঘুরে, সীতার কাটুন 
প্রপাতের জলে, গলফ খেলুন। এখানেব লাল 
বেলেপাথরের টুকরোগুলো যদি সূর্যাস্তের সময় দেখেন 
তবে বিস্মিত হয়ে যাবেন এগুলি থেকে বিচ্ছুরিত বেগুনি 
আর ময়ূরকঠী রঙ-এর মিনাকারী-তে। ধূপগড়ের চুড়ো 
থেকে সূর্যাস্ত দেখার কথা আপনি জীবনেও ভুলবেন না। 
কি ভুলতে পারবেন? এখানে থাকার খরচও তুলনামূলক 
ভাবে কম। 1875-এ কাপ্টেন ফরসিথ এটিকে আবিষ্কার 

কখন আসবেন এখানে : সাতপুরা পণ্হাড়শ্রেণীর এই 
পাহাড়বেষ্টিত শৈলাবাস সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1,067 মিটার 
উঁচুতে। 52.5 বর্গকিমি আয়তনের পাঁচমাড়িতে শ্রীষ্মে 
সর্বোচ্চ 38.8০০ ও শীতে সর্বনিম্ন 4.4০0 তাপমাত্রা 
থাকে। কাজেই এখানে বেড়াতে আপার সরা সময় 
অক্টোবর রজত মাঝামাঝি। 
কেমন করে আসবেন : যারা উড়ে 
আসবেন তাঁরা হয় 210 কিমি 
দূরের ভূপাল অথবা 258 কিমি 
দূরের নাগপুর বিমানবন্দরে নামুন। তারপর বাসে আসুন। 
ট্রেনে আসার সুবিধে যথেষ্ট। কলকাতা থেকে যারা যাবেন 
তীরা মুম্বাই মেলে চড়ে পিপারিয়া স্টেশনে নেমে 48 কিমি 
দূরের পাঁচমাড়িতে আসুন। হাওড়ায় ট্রেন ছাড়ে রাত্রি 
20.00; পিপারিয়া পরের রাত্রি 20.12 মিনিটে। পাটনা- 
কুরলা এক্স পাটনায় 23.20 ছেড়ে 18.15; গুয়াহাটিতে 
বুধ শনি ছেড়ে 11.15-গুয়াহাটি দাদার এক্স বারৌণীতে 
12.15, এলাহাবাদ 11.10 ও পিপারিয়ায় 6.30; 
ভাগলপুরে ম.বুশু.র. 9.15 ছেড়ে ভাগলপুর-দাদার এক্স 
6.30, বারাণসীতে ম.বৃ.শু. 17.50 ছেড়ে বারাণসী-কুরলা 
এক্স 6.00, 11.30 ছেড়ে মহানগরী এক্স 23.48, 11.05 
ছেড়েদাদার এক্স 2.40, ফৈজাবাদে রবিবার 15.45 ছেড়ে 
সাকেত এক্স 6.0০01 

সড়কপথে পাচমাড়ি, মাটকুলি হয়ে পিপারিয়া 
থেকে 52 কিমি, হোসঙ্গাবাদ-পিপারিয়া হয়ে ভূপাল 227 
কিমি; মাটকুলি-ছিন্দওয়ারা-শওনি হয়ে জব্বলপুর 345 
কিমি; সোরমার-ছিন্দওয়ারা-মাটকুলি হয়ে নাগপুর 248 
কিমি। মধ্যপ্রদেশ সরকারের 1898510 প্রতিদিন বাস 
চালাচ্ছে পিপারিয়া, ভূপাল, হোসঙ্গাবাদ থেকে৷ বাস 
আসছে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ইটারসি, নাগপুর থেকে 
পিপারিয়া থেকে ট্যাক্সিও পাবেন। 


মধ্যপ্রদেশ 


৯ কোথায় উঠবেন :142100-র 

হোটেল আছে তহসিলের কাছে 
/191055 (2: 252098) 

7-4 088 ৬৫০. 08০ ৯০০0৪ 0%. ১৩০০ ডি. 
আই. বাংলো (211: 252211) 108 ২৫০; বাস স্ট্যান্ডের 
কাছে 11011091106 (21 : 252099) ৭-40 51- 
916 (00৩২৫; তহসিলের কাছে 128101/20 ০০1- 
15965 (21) : 252096) ডিলাক্স ৮৯০১110015 (শা) : 
52098) ৬৯০; 70 & 1421101 (61: 252079) 
080 0১ ২২৯০ 08 0. ১৫৯০১ 321121 
8810108। (71: 252098) 98 ৫০০ 08 01. 
৮৫০; 59002 9360991 (61 : 252097) 1088 
৬৯০08 01. ১৩৯০ [08০ ১৯৯০। পিপারিয়াতে 
পাঁচমাড়ি রোডে রয়েছে 100151 110191, 7-4, 5 
১৯০১ 0 ২৯০ ট25081 9101010, /1211 
84170108 ১৩৫০ 0 ৪২৫) 68110111721 ০0109 
(রিজা: 900, 280, 12217011781, 012) ও 
কয়েকটি সাধারণ হোটেল, 1711, জৈন ধরমশালা ইত্যাদি। 
কী দেখবেন এখানে স্থানীয় লোকে উচ্চারণ করেন 
'পাঁচমরী"। সরাহতি এই মালভূমিকে দেখে বেঙ্গল ল্যান্সার 
ক্যাপটেন ফরসিথ (ফরসাইথ) মুগ্ধ হয়েছিলেন যেখান 
থেকে প্রথমে তার নাম হয়েছিল 'ফরসিথ পয়েন্ট”, পরে 
তার নাম বদলে রাখা হয় “সুদর্শন পয়েন্ট । এখন এই 
নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার স্থানের নামকরণ হয়েছে ইন্দিরা 
গাদ্ধির স্মৃতিতে “প্রিয়দর্শিনী পয়েন্ট'। এখান থেকে দেখতে 
পাবেন অন্সরা বিহারের ছোট জলাশয় । রজত জলপ্রপাত, 
ল্যাজিগির, ডাবেল-_ ফল সব। বুনো ফুলে ঢাকা রাস্তার 
মধ্যে আমলকী, হরিতবী, শালগাছের বন পেরিয়ে এগিয়ে 
চলুন হান্ডিগো নামে গভীর খাদটি দেখতে। 300 ফুটেরও 
বেশি (100 মিটার) গভীর খাদ। নীচে তার জল। পাথর 
ছুঁড়ন-_ প্রতিধ্বনি মুহূর্তে এসে জানিয়ে দেবে জলের 
অস্তিত্ব। অনেকে এর মধ্যে পড়ে মারা গেছেন। কিংবদস্তি 
যে আগে এই খাদে এক বিরাট অজগর বাস করত। যে 
সব যাত্রী মহাদেব গুহায় যেত-_ প্রতিদিন তাদের 
একজনকে ধরে অজগর খেয়ে নিত। মহাদেব তাই শুনে 
এক কোপে কুড়ুল দিয়ে অজগরকে কেটে ফেলেন। তাতেই 
এই গতীর খাদ হয়। এখান থেকে একটু দূরে আছে 
দেনওয়া নদীর গভীর খাদ। এটি দেখতে হলে সুদ্ধর দর্শন 
নামে একটি জায়গায় চলুন। তার একটু দূরে রাজেন্দ্রগিরি। 
আগে এর নাম ছিল প্যানোরামা। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি 
রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে নতুন নামকরণ হয়। এখান থেকে 
একদিকে খাদের দৃশ্য, অন্যদিকে সবুজ বিস্তৃত তৃণভূমি 
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দর্শন একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ। পাঁচমাড়ির 3.2 কিমি 
দুরের এই স্থানটিতে একটি চমৎকার বাগান তৈরি করা 
হয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখুন। বনভোজনের ব্যবস্থা আছে 
এখানে। 


শহরের কাছে একটি ছোট পাহাড়ে রয়েছে 
পাণ্ডব কেভ-_ এর পাঁচটি গুহা। কোনোকালে এখানে 
নাকি পণুপাণ্ডতব বাস করেছিলেন। তাতেই এর নাম 
পাঁচমাড়ি-- একথা আগেই বলে এসেছি। 

এবার চলুন পাহাড়ি গুহার অতলে গুপ্ত মহাদেবের 
দিকে। শুঁড়িপথ, তার উপরে জলের ধারা, খাড়াই সিঁড়ি, 
হনুমান মন্দির, পেরিয়ে প্রকৃতির স্বর্ণছত্রের নীচে শিবলিঙ্গ 
দেখুন। প্রবাদ যে, ভস্মাসুরের হাত থেকে বাঁচার জন্য 
মহাদেব তিলকসিম্দুর থেকে সুড়ঙ্গ পথে এসে এখানে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন । মহাদেও হিলস্-এর এই জায়গাটি 
শহর থেকে প্রায় 10 কিমি দূরে। তবে বাস স্ট্যান্ডে 
বিপরীত দিকে 2 কিমি এগিয়ে 100 ফুট (31 মিটার) 
নীচে জটাশঙ্করের মন্দির দেখা একটা দারুণ ব্যাপার। 
গুহার ছাদ থেকে জল চুইয়ে পড়ে ধীরে ধীরে চুনাপাথরের 
জটা ছাদ থেকে বেণীর মত ঝুলে ঝুলে লেগে আছে। 
গুহার ছাদ থেকে জল পড়ছে অবিরত । তা থেকেই জন্ম 
নিয়েছে জন্বু নদী। 

আরো 4 কিমি দূরে গিয়ে দেখতে পাবেন একটা 
চতুক্ষোণ উঁচু পাহাড়__ নাম চওড়াগড়। ওপরে ওঠার 
জন্যে সিঁড়ি কাটা আছে। এর মাথার ওপর জঙ্গলের মধো 
ধাতুর তৈরি ছোট-বড় হাজার হাজার ত্রিশূল দেখতে 
পাবেন। শিবরাত্রির মেলার সময় ভক্তরা এসে এসব 
ত্রিশূল রেখে যান-_ কেউ নিয়ে গেলে তার অমঙ্গল হয় 
বলে এখানের লোকের বিশ্বাস। একজন ইংরেজ বিলেতে 
নিয়ে গেলে তার যে অমঙ্গল হয তাতে ত্রিশূল ফেরত 
দিয়ে যান তিনি। এ বিষয়ে তার লেখা একটি চিঠি 
এখানের পুরসভা অফিসে কাচে বাঁধিয়ে রাখা আছে। 
আসলে ভম্মাসুরের ভযে পালাবার সময় স্বয়ং শিবই নাকি 
তার ত্রিশূল এখানে ফেলে পালান। চাওড়াগড থেকেই 
দেখতে পাবেন একদিকে হান্ডিগো ও দেনওয়া খাদ আর 
অন্যদিকে একটা বিশাল পাহাড়ি পাঁচিল। 

দেনওয়া খাদ থেকে উপরে উঠে গেলে উঠতে 
পারবেন ধূপগড় (শহর থেকে 10 কিমি) পাহাড়ে_ 
সাতপুরা পাহাড় শ্রেণীর সর্বোচ্চ পয়েন্টে। এটি 1,350 
মিটার উঁচু। এখানে পাথরগুলো ক্ষয় হয় বলে নানা 
'অন্ভুত আকার ধারণ করেছে। তবে পথ দুর্গম। যেতে 
যেতে পথের পাশে হরিণ, হনুমান দেখতে পাবেন। 
দেখবেন অনেক লোক হাজির হয়েছেন সূর্যাস্ত দেখার 
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জন্য। পাহাড়ের পূর্বদিকে সূর্যোদয় দেখার জায়গা, পশ্চিমে 
সূর্ধাস্ত। দুই পাহাড়ের মাথায় তখন সূর্য। অলোর খেলা 
চলছে। নীচে সুগভীর উপত্যকা গাছপালায় ঢাকা। নানা 
রঙের হোলি খেলে শেষে সূর্য যখন অস্ত যায়, সে এক না- 
ভোলা দৃশ্য। এমনি করে এখানের 1311-এ রাত কাটিয়ে 
পরের ভোরে সূর্যোদয় দেখুন। সূর্যাস্ত দেখে নিশ্চয়ই 
আপনার রবীন্দ্রনাথের পন্রপুটের প্রথম কবিতা মনে পড়ে 
যাবে-_ সূর্য নেমেছে অন্তদিগত্তে/ নদীজালের রেখাক্কিত/ 
বহুদূর-বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। /পশ্চিমের দিখবলয়ে, 
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে/ স্বর্ণসুধার পাব্রখানা 
বিপর্যস্ত,/ পৃথিবী বিহূল তার প্লাবনে। 

বিহ্ল হবেন পাতাল-সদৃশ বী ফলস্‌ বা যমুনা 
জলপ্রপাত দেখলেও। শহর থেকে হাঁটতে হাঁটতেই এখানে 
পৌছে যেতে হয়। নির্জন এই প্রপাতে মৌমাছির মত 
দেখতে কণায় বিচ্ছিন্ন জলধারা ছড়িয়ে পড়ছে বলে এই 
নাম। ধূপগড়ের নীচে দেনওয়া খাদে নেমে গেলে দেখতে 
পাবেন যে গ্যাঞ্জি পুল তার স্বচ্ছ জলে নেমে স্নান করুন। 
এর কাছে 40 গজ (36 মিটার) লম্বা গভীর জলের 
খাদটির জল অসম্ভব ঠাণ্ডা । এখানে হঠাৎ একস্থানে জল 
খুব গভীর হয়ে গেছে-_ নাম হোয়াইট ফিশ গলি। খাদের 
ভিতরে বাথ থাকতে পারে। এর কাছেই আছে লিট্ল্‌ 
ফসল-_ ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে রপোলি জলধারা গিয়ে 
একটি গর্তের মধ্যে পড়ছে। এখন এর নাম অন্গরা বিহার । 
জলে ডাইভ দিন, সীতার কাটুন, সরান করুন। তবে শহর 
থেকে 10 কিমি দূরের বনের মধ্যে জে্স ফলি নামে 
গুহাতে একা যাবেন না, গাইড নিয়ে যান। বাঘ থাকতে 
পারে। দেখতে পারেন গভর্নমেন্ট হাউসের একটু দূরে 
রিছগড়ের গুহাও। 


মধ্যপ্রদেশের অস্তর্সত একটি বিভাগ, জেলা, তহসিল 
ও শহর। জেলার আয়তন 10,122 বর্গকিমি। এর 
সুপ্রাচীন ইতিহাস জানা যায় না। তবে এখানে মৌর্য, শু, 
সাতবাহন, গুপ্ত, গোণু প্রভৃতি রাজবংশ শাসন করে 
গেছেন। গোগুরাজ সংগ্রামসারের পুত্রবধূ ইতিহাসখ্যাত 
রানী দুর্গাবতী তার নাবালক পুত্রের হয়ে শাসনকার্ধ 
পরিচালনা করতেন। তিনি নিহত হলে তার রাজ্য 
আকবরের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে যথারীতি 
ব্রিটিশের অধিকারে আসে । জববলপুরের উপর দিয়ে বয়ে 
চলেছে নর্মদা, হিরণ, গোড়, মাহী প্রভৃতি নদী। এখানে 





ভারত ভ্রমণ 


আর্কিয়ান যুগের মার্বেল ও সিস্ট, গণ্ডোয়ানা যুগের পলল 
শিলা ও ব্যাসল্ট শিলা যুগের ব্যাসল্ট বিভিন্ন স্থানে দেখতে 
পাওয়া যায়। বনাঞ্চল কম হলেও সেগুনগাছ বিখ্যাত। 
জব্বলপুর নামটি কেউ বলেন আরবি শব জবল - 
পাথর থেকে এসেছে। পাথুরে অঞ্চল দেখে এই নামকরণ 
অসার্থক মনে হয় না। কিন্ত মহাতারতের চেদি রাজগণের 
রাজধানী ব্রিপুরীতে (তেওয়ার) পাওয়া শিলালিপিতে 
'জবালি-পট্ানা'বা 'জাউলি-পট্ানা' নামের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। আধার কেউ বলেন দার্শনিক ব্রাহ্মণ জবালির নাম 
থেকে এর এই নাম। আধুনিক শহরটি সুপরিকলিত। রেল 
স্টেশনটিও চমৎকার। মধ্যপ্রদেশের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম 
শহরটিতে নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে কোনো এক সময় 
চলে আসুন। তারপর এর মার্বেল পাথরের সৌন্দর্যে ডুব 
দিয়ে যান। অসংখ্য প্রবাসী বাঙালি এখানে আপনাকে 
নিঃসঙ্গ মনে হতে দেবে না। 
্ কেমন করে আসবেন: 180 ও 
$2/০০০৫-এর বিমান এখানে 
আসছে দিলি, মুম্বাই, ইন্দোর, 
রায়পুর, ভূপাল আর গোয়ালিয়রথেকে। ট্রেন আসছে 
নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে সোজা আসার গাড়ি2321 
আপ মুস্বাই মেল (ভায়া এলাহাবাদ) ছাড়ে 22.001 পৌছে 
17.30। দূরত্ব 1183 কিমি। 1448 শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস 
(হাওড়া ছাড়ে 14.30, জব্বলপুর পৌঁছয় 18.15)1 ট্রেন 
আসছে পাটনা থেকে 23.20 ছেড়ে 3201 পাটনা-কুরলা 
এক্স পরের দিন 14.40, ভাগলপুরে 9.15 ছেড়ে 
ভাগলপুর-দাদার এক্স (ম.শু.র) 3.10। বারাণসী থেকে 
এলাহাবাদ হয়ে আসছে 2166 বারাণসী-কুরলা এক্স 
(ম.বুশু.) 20.25 ছেড়ে 5.00, 11.30 ছেড়ে মহানগরী 
এক্স 21.00, 11.05 ছেড়ে গোরখপুর-দাদার এক্স 
23.10-এ। ফৈজাবাদ থেকে রবিবার ছাড়ছে 15.45 
ফৈজাবাদ-কুরলা সাপ্তাহিক এক্স 3.00।1 দাদার থেকে 
গোরখপুর এক্স 6.40 ছেড়ে আসছে 1.25 মুম্বাই সেন্ট্রাল 
থেকে 21.10 ছেড়ে মুম্বাইহাওড়া মেল 13.50। একই 
সময়ে ছেড়ে একই সময়ে পৌঁছে যায় দাদার থেকে বুধ শনি 
দাদার-গুয়াহাটি এক্স ও ম বৃ শু র দাদার-ভাগলপুর এক্স। 
ছাড়ে 7.55 পৌঁছিয় 00.451 22.55 ছেড়ে মহানগরী এক্স 
আসছে 16,301 5.20 ছেড়ে 22.35 পৌঁছচ্ছে কুরলা 
ফৈজাবাদ সাকেত এক্স। কুরলা বারাণসী এক্স সো বু বৃ 
5.20 ছেড়ে আসছে 22.35এ1 বৃ শ পাটনায় 14.45 
ছেড়ে পাটনা-চেন্নাই এক্স 2.25 এবং স. বু. 17.50 
বারাণসী ছেড়ে গঙ্গা-কাবেরী এক্স 3.00 টেয়। চেন্নাই-এ 
এই ট্রেনটি ছাড়ছে 17.30, পৌঁছচ্ছে 22.351 17.30 
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ছেড়ে মগধ-পটিনা সাপ্তাহিক এক্স (ছাড়ে বৃহস্পতিবার) 
22.351 গোলন্ডিয়াতে 14.15 ছেড়ে সাতপুরা এক্স 228 
কিমি পার হয়ে আসছে 22.00। ইন্দোরে 15.00 ছেড়ে 
82.33 এক্স 600 কিমি পার হয়ে আসছে 1550, 
তুপালে 16.00 ছেড়ে অমরকন্টক এক্স মে বৃ শুর) 
22.00। বিলাসপুরে 82.34 এক্স ছাড়ছে 9.0০0, পৌঁছে 
21.45 ও দু 16.5ছেড়ে অমরকন্টক এক্স (সোবুশুশ) 
4.15 । হজরত নিজামুদ্দীনে 16.20 ছেড়ে মহাকোশল 
এক্স 10.30।1 

সড়ক পথে জব্বলপুর থেকে তূপাল ভায়া রায়সেন, 
সাগর, দামোহ 370 কিমি, এলাহাবাদ ভায়া কাটনি- 
রেওয়া 345 কিমি, নাগপুর ভায়া লাখনেদোন 264 কিমি, 
মাগুলা ভায়া টিকারিয়া 96 কিমি, অমরকন্টক ভায়া 
কুন্দন-কেওনচি 224 কিমি, কান্হা-কিশলি 150 কিমি, 
ঝাঁপী ভায়া ও দামোহ-সাগর-ললিতপুর 382 কিমি, 
খাজুরাহো গোয়ালিয়ার, কানহা, সাতনা, বিলাসপুর, 
অসরকন্টক, রায়পুর, বারাণসী থেকেও। 14000 
কনডাকটেড টুরের বাস চালাচ্ছে রবিবার ও ছুটির দিনে 
মদনমহল, খাজুরাহো, ইত্যাদি স্থানে। 


হুতী কোথায় উঠবেন এখানে : 
রাসেলস্‌ ক্রসিং-এ 11991 
/স1025528001 (217 


221717) ২০০-৪৭৫ 1710191 921121 (71 
22383) ১৭৫-৪২৫, নৌদ্রা ব্রিজের কাছে অসংখ্য 
হোটেলের মধ্যে জ্যোতি সিনেমার পাশে বাঙালির ।10- 
191 72170 (71: 2323177) ২০০-৩৫০71710161 
97811215 (21: 224954) ১২৫-৩৫০ 11911 
7911 (211: 225570) জ্যোতি সিনেমার উলেটোদিকে 
১২০-৩৫০; 11018| 98/92] (61: 223377) 
১১০-৩২০ ৬৪ 10099 ৯৫২৭৫ /০1012121) 
110181 (717: 2624829) 3৪ ১০০08 ২০০, 
52176 110181 ৯৫২৫০110191 51910910 
৮৫-২৫০; 38991110181 ১০০-৩৫০ ; আরো আছে 
10191101529, 11019119912), 110191 1212121, 
10191 ৬/৪1512169 ইত্যাদি। সিভিল লাইন্দে 110161 
428015015 (71: 2322320) ২৫০-১০৫০; রিট 
টাউনে 10091 85101 (91: 5004222) 58 ৩০০- 
৫০০ 008 ৪০০-৮০০; বাসস্ট্যান্ডে 28961710161 
৭৫-২০০ 110161 1190 ১১৫-২৫০১ নেপিয়ার 
টাউনে 11019116191118 (61: 5004023) 58 ৪৫০- 
৮০০08 ৭০০-১০০০ 581 ১৬০০; এছাড়া £12 
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1825, 41217215 10009, 11591721911 1:0009। 
আছে রেল স্টেশনের কাছে সিভিল লাইল্সে 11200-র 
1701911691010011 (1: 2321491) 58 ৪8৫০ 108 
৫৫০ 58 01. ৫৫০ 108 01. ৬৫০ 0/80 ৮৫০, 
9/40 ৭৫০0/0 0. ৯৫০ 9/২০ 0৮. ৮৫০; নর্মদা 
নদীর ধারে ভেড়াঘাটে 1710161 1191016 3০০5 (সী: 
283424) 088 ৪৫০7; 9410 011 (7: 25724), 
রিজা: 6), 270. 9৮0); 311 (2: 20350) রিজা: 
500, 017-4, 01৬1 11753); 387 (31: 22111) 
ইত্যাদি। 

কী দেখবেন এখানে : সবাই বলেন “মার্বেল রকৃস্‌! 
জব্বলপুরের সেরা আকর্ষণ। আমার তো মনে হয় ভেরা 
ঘাটের ধুয়াধার জলপ্রপাতের কোনো তুলনা হয় না। নর্মদা 
নদী এখানে জীর্ণ হয়ে এসে শ্বেতপাথরের তৈরি একটা 15 
মিটার খাদের মধ্যে পড়ে একটা অনবদ্য জলপ্রপাতের 
সৃষ্টি করেছে। প্রপাতের নীচে নদীটি একটি সরুপথ দিয়ে 
নানারঙা পাথ বের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে। 
জল যেখানে পড়ছে সেখানে সর্বদাই বাম্পের ধোঁয়া 
উঠছে-_ তাই এই নাম। জল এত জোরে পড়ে যে তার 
গর্জন বেশ দূর থেকেই শুনতে পাওয়া যায়। 

এবার বলি মার্বেল রকস্-এর কথা । শহর থেকে প্রায় 
20 কিমি দূরে এই ভেরাঘাটেই দেখতে হবে এই মার্বেল 
পাহাড়। তবে দেখতে হবে নর্মদা নদীর বুকে নৌকোয় 
বসে চাদনি রাতে। তবেই দেখা হবে সম্পূর্ণ। অবিশ্যি 
আত্রকাল ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্ত ত। কি 
াদের লাবণ্য আর রোমান্টিকতার বিকল্প হতে পারে? 
নরকারি ব্যবস্থায় নৌকো ভাড়া পাবেন__ মাথাপিছু ৮.। 
5 জনের গোটা নৌকোও ভাড়। নিতে পারেন। নদীর 
দুপাশে খাড়া উঠে গেছে 105 ফুট (32 মিটার) পর্যন্ত উচু 
ম্যাগনেসিয়াম লাইমস্টোনের পাহাড়। যেতে পাবেন 
মাংকিজ্‌ লীপ। পাবেন রানী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ 
মন্দির, সবশেষে পৌঁছে যাবেন এলিফ্যান্টস্‌ ফীট ও হর্সেস 
ফীঁ-এ। জলের স্রোত পাথর কেটে তৈরি করেছে হাতির 
পা ও ঘোড়ার পায়ের আকৃতি। কী দারুণ দেখতে! এমনি 
করে জলপ্রপাতের আরো কিছু দূর এগিয়ে যান__ 
দেখতে পাবেন চৌষটি যোগিনীর মন্দির। নর্মদার তীর 
বেয়ে ভেরাঘাটের রাস্তাটি গিয়ে শেষ হয়েছে পাহাড় কেটে 
তৈরি 107 ধাপওয়ালা একটা পাহাড় চূড়ায়। এখানেই 
রয়েছে এই মন্দির। এর অন্য নাম মদনপুর মন্দির। 
শহরথেকে 21কিমি দূরের এই মন্দিরে মূল মূর্তি নন্দী 
পৃষ্ঠোপরি হরপার্বতী ছাড়া দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় 3001 


৫০৪ 


দুর্গার সহচরীদের সংখ্যা 81 এবং যোগিনীর সংখ্যা 
(ভগ্রদশা-প্রাণ্ড) 641 পাথরে তৈরি স্বর্ণাত মূর্তি, তাদের 
অলঙ্কারে সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে বিশ্মিত হতে হয়। 
এখানেই সংগ্রহ করতে পারবেন জব্বলপুরে বেড়াতে 
আসার স্মারক-_ সোপ-স্টোনে তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি, 
লিঙ্গ থেকে আরম্ত করে ছাইদানি পর্যস্ত। 

এবার খোদ জব্বলপুর শহরের আরো দ্রষ্টবা বস্তুর 
সঙ্গে চলুন পরিচিত হতে যাই। ভেরাঘাটে যাবার পথে / 
কিমি দূরে পাহাড়ের চুড়োয বিশাল একখণ্ড গ্রানাইট 
পাথরের উপর তৈরি একটি চমৎকার দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ 
মদনমহন। 'এটি তৈরি করেছিলেন গো রাজা মদন শাহ্‌ 
1116 তে। বাস আসছে পাহাড়ের নীচে পর্যস্ত। তারপর 
পায়ে পায়ে উঠতে হবে। এটি রানী দুর্গাবতীর প্রাসাদ 
বলেও খ্যাত। এর ওপরে উঠে নীচের শহর এবং 
আশপাশের গ্রামগুলি দেখলে মনে হবে-_ পটে আঁকা 
ছবি। যেতে যেতে পথে পড়বে একটি পাথরের উপর 
আর একটি পাথর দীড়িয়ে থাকা-_ ব্যালালিং রকের 
পরমাশ্চর্য দৃশা। 

এবার মদনমহনকে পার হয়ে মেডিকেল কলেজের 
পাশ দিয়ে দেখে আসুন পিসান হরি জৈন মন্দির। 
পাহাড়ের আশে পাশে ছড়ানো নুড়িগুলো দেখতেও 
সুন্দর। দেখুন রানী দুর্গাবতী মেমোরিয়াল ও যাদুঘর, 
গোল্ড রাজা সংগ্রাম শাহ নির্মিত (1480-1540) সংগ্রাম 
সাগর ও বাজনা মঠ, 12 শতকের মালা দেবী মন্দির, 21 
কিমি দূরের হনুমানের পদচিহশোভিত পঞ্চবটী ঘাট, 9 
কিমি দূরে নর্মদা নদীতে পবিত্র তিলওয়ারা ঘাট । এখানেই 
1939-এ ব্রিপুরী কংগ্লেসের প্রকাশ্য অধিবেশন বসেছিল 
সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্রে। এখানেই বিস্জিত হযেছিল 
মহাত্মা গান্ধির ভস্মরাশি। আরো দূরে যেতে চাইলে চলুন 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্রণস্ত অশোকের শিলালিপি 
দেখতে রূপনাথে। শিবমন্দিরও আছে এখানে । যেতে 
পারেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধবিহার দেখতে 80 কিমি দূরের 
টাভেরিতেও। এখানে থেকেই ইচ্ছে হলে কান্হা বা 
বন্ধবগড় জাতীয় উদ্যান ঘুরে আসতে পারেন। 


মাণুলা 


এখানের দ্রষ্টব্য প্রধানত দুটি মাগুলা দুর্গ ও 
মাগুলা অরণ্য। জব্বলপুরের 97 কিমি দূরে নর্মদা তীরে 
মাগুলা গোণ্ড রাজাদের একটি কেন্দ্র। কান্হা যাবার পথে 
বাস আসছে এখানে "ঘন ঘন জব্বলপুর থেকে। কান্হা 


ভারত ত্রমণ 


থেকে এলে বাসকে 49 কিমি আসতে হবে। এখানের 
দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ তিনদিক থেকে নর্মদা নদী দিয়ে ঘেত্রা। 
মাগুলার 16 কিমি দূরে রামনগরেও একটি গোগুদুগ 
আছে। আছে হিরদে শাহ রাজার গড়া একটি তিনতলা 
প্রাসাদও। এটির চারপশে গভীর বন। প্রাসাদের ছাদ 
থেকে নর্মদার বয়ে যাওয়া দেখা একটা সুখকর অভিজ্ঞতা। 
ভাল লাগে জলপ্রপাতের ধারার পতন দেখা-_ তার নাম 
সহম্রধারা। অবশ্য দেরাদুনের সহশ্রধারার মত নয়। 
কান্হার মত না হলেও মাগুলা অরণ্যের একটা বিশেষ 
আকর্ষণ আছে। বনে বাঘ আছে, আর আছে নিঃশঙ্ক 
প্যাার, চিতা, চিতল, হরিণ, বাইসন, সম্বর ইত্যাদি। পথ 
কেটে গেছে বনের মধ্য দিয়েই। 

মাগুলায় থাকার জন্য 01, 2440 9171 ছাড়া 
প্যারাডাইস লজ, নটরাজ,. অশোক প্রর্ুতি কয়েকটি 
মধ্যমানের হোটেল আছে। 

গভীর বনজঙ্গলের মধো দিযে যদি যেল্ত ইচ্ছে করে 
ভবে জব্বলপুর থেকে 146 কিমি দুরেব সিওনিতে 
আলুন। বিখাত লেখক কগিয়ার্ড কিপলিং সিওশির 
জঙ্গলের ছেলে মৌগলিকে নিজ্ম একটি চমওকার গল্প 
লিখেছিলেন। জঙ্গলের ভিতব দিয়ে মোটরে যাবার আর 
একটি কেন্দ্র ছিন্দোয়ারা-- জব্বলপুর থেকে: 215 কিমি 
দূরে। এই পথে তাসিয়া থেকে নর্মদার উপত্যব' ও 
পাঁচমাড়ি পাহাড়ের দৃশ্য বড় মনোরম। ছিন্দোয়ারা থেকে 
40 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে দেওগড়ের গে দুর্গ। দুর্গের 
পাঁচিলের মধ্যেই দেখতে পাবেন একটি ছোট পাহাড় | 
আছে পাথরের পুকুর, বাদলমহল নামে ইমারত আর 
গোশুরাজাদের কিছু কবর। জব্বলপুর থেকে অমরকণ্টকে 
যাবার পথে 110 কিমি দূরে ডিপ্তোরিতে খেয়ে দেয়ে 14 
কিমি দূরের মাগুলা রোডের উপরে কুকার মঠে গিয়ে 10 
শতকের পুরনো এক শিবমন্দির £দখুন। এখানে নাকি 
মাঝরাতে একটি লাল চোখওয়ালা গোখরো সাপ এসে 
শিবের মাথায় ফণা ধরে থাকে। চলুন এই ডিপ্োরি থেকেই 
অমনকষ্টক দ্রে. নারি ানা 


বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান 


৪6656556856 58666565555555856568556656565655555555655665 


কান্হা জাতীয় উদ্যানের মতই একটি দর্শনীয় উদ্যান। 
105 বর্গমিটারের এই ঠাসা অতয়ারণ্যটি আসলে টালা 
বলে একটি স্থানে গীড়ে উঠেছে। অরণ্যে রয়েছে বীশ আর 
শাল, আমলকি আর বহেড়া-_ আরো নানা জাতীয় গাছ। 
কাছেই আছে 14 শতকের একটি দুর্গ এবং পাশের পাহাড়ে 


মধ্যপ্রদেশ 


অনেকগুলো প্রাগৈতিহাসিক গুহা । বনের মধ্য দিয়ে বয়ে 
চলেছে সদ্যোজাত চরণ গঙ্গা নদী এর তীরে তীরে 
বাঘের পায়ের ছাপ শিহরণ জাগায় মনে-__এখানে তাদের 
জল খেতে আসার অভিজ্ঞান। অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষের 
হিসেব অনুয়ারী এখানে বাঘের সংখ্যা 63 এছাড়া আছে 
একডজন গউর, প্রায় 150 নীলগাই, 400 সম্বর, 
1,000-এর বেশি চিতল হরিণ, বাইসন, চিতাবাঘ, বার্কিং 
ডিয়ার, প্যাস্থার, বনশুয়োর, শ্লথ ভালুক, হায়েনা ইত্যাদি। 
আছে নানাজাতের পাখিও। এই বনেই পৃথিবীর প্রথম 
সাদা বাঘ দেখতে পাওয়া যায় 1951-তে। 1958-য় এটি 
জ্রাতীয় উদ্যান হিসেবে চিহিত হয়ে যায়। এখানে সমস্ত 
রকম শিকার নিষিদ্ধ! আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাবেন না। 
এখানে আসতে হলে, বিমানক্ষেত্র জব্বলপুর 164 
কিমি দূরে । ট্রেনে এলে নামুন 30 কিমি দূরেব উমারিয়া 
স্টেশনে । এখান থেকে যাচ্ছে বাস। সোজা আসার বাস 
পাবেন সাতনা, রেওযা, সাহদোল থেকে। আবার হাওডা- 
মুম্বাই রেলপথে কাটনি পৌছে বাস বা ভ্রিপে 105 কিমি 
দূরে উমারিযাতে এসে বান্ধবগড যেতে পারেন। বনেব 
মধ্যে যাবার আব ফেরার জনো ঠা 0০0 ভ্ত্রিপ আর 
হাতি পাবেন। জিপের ভাড়া এমনি প্রতি কিমিতে ৯ কি-ত্ 
যেই বাঘ দেখতে পাবেন অমনি হাতির ভাঙার উপর 
বাড়তি টাকা “জরিমানা' দিতে হবে। এই “ফাইন' দেওয়া 
বেশ একটা “ফাইন' ব্যাপার। তবে এখানে 1 জুলাই থেকে 
31 অক্টোবরের মধ্যে আসবেন না। পার্ক বন্ধ থাকে। যদি 
কিছু বেশি জানতে চান তবে লিখুন . 779 10190101, 
82811012900911 বি200121 7211 0150101- 
9818021, 12 থাকার জন্যে 112100-র টালার 
1106 71091 701651 10009, 73-8, 983 ৭০০. 
5/0০ ৮০০08 ৭০০. 0/০ ৯০০ 891710119129211 


401৪ 19098 (97: 269317) 58 ১২০০-২০০০, 


08 ২০২৫-২৭০০। 01851 13991110458 (91: 
222214) 08 ৭০০; 7৬$ 93951119456 ভাড়া ঘর 
প্রতি ১২০০। অস্ত 10 দিন আগে থেকে জানালে সিট 
পেতে সুবিধে। ভূপালে যোগাযোগের ঠিকানা ; 361, 
912] 112172091 (005), 17 91591810001191 
[09461010719171 00170120017 110. 41 71090, 
381000,া 12021, 870081 462003, (7: 
2774340)। এছাড়া 11901 19099. 1/9121515 
০936 ইত্যাদিও আছে টালা বাস স্ট্যান্ড ও তার 
কাছাকাছি। 


৫০৫ 


পান্না জাতীয় উদ্যান 


কেন নদীর দুপারে বিস্তৃত গভীর বনভূমির 543 
বর্গকিলোমিটার অঞ্চল 1968-তে জাতীয় উদ্যান হিসেবে 
চিহ্নিত হয়। এই জাতীয় উদ্যানটির কিছু অংশ ছাতারপুর 
জেলায় ও বৃহদংশ পান্না স্তেলার অধীন। আগে এটি 
পান্নার রাজার ব্যক্তিগত শিকার ছিল। 

তুলনামূলকভাবে জাতীয় উদ্যানটি নতুন, তাই 
যাতায়াত বাবস্থা বিশেষ গড়ে ওঠেনি! নিকটতম “রল 
স্টেশন সাতনা। কলকাতা-ঘুশ্বাই (ভায়া এলাহাবাদ) 
রেলপথের এই সাতনা স্টেশনে নেমে আপলাকে বাসে 
পান্না আসতে হবে। বাসে এলে নামুন হিনোতায়। 
এখানেই জঙ্গলে ঢোকার গেট। আলাব পান্না শহর থেকে 
বা 25 কিমি দূরের খাজ্রাহো থেকে জিপে করেও "্মাসতে 
পাবরেন। ভাড়া কিছি প্র পাত তত :১০। 

খয়ের, বহেড়া, হরিতকি« আমলকি, ভাম প্রভৃতি 
গাছে ছাওয়া জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে রাস্তা। জঙ্গল 
জুড়ে বয়েছে অসংখ্য ঝরনা । এখানের বন্যপ্রাণীর মধ্যে 
সবাগইতে শুরুত্বপূর্ণ ক্যারাকাল। ক্যারাকাল অবলপ্ত 
ভারতীয় চিতার এক প্রজাতি। কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুয়ারী 
বাঘের সংখ্যা 36, চিতাবাঘ 311 এছাড়া বেজি, 
শ্লথভালুক, চিতল, চৌশিঙ্গা, কৃষ্ণলার হরিণের দেখা 
মিলবে। আর দেখা পাবেন মধ্য প্রদেশের রাজ্য পাখি 
দুধরাজ (758180152 01/০9101161)। 

থাকার জন্য পাবেন [01851 807019%/ হিনোতায় 
(রিজা :0190101, 22178 [90017812215 20. & 
01. 72179), এছাড়া 72/10018 

কন্ডাকটেড ট্যুর 

মধ্য প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন দফতরের ব্যবস্থাপনার 6 
রাত্রি 7 দিনের ট্যুার। এতে আছে কান্হা-বান্ধবগড় 
অভয়ারণ্য, পিপারিয়া, পাঁচমাড়ি ও জব্বলপুর দর্শন। 
'কল অব দি ওয়াইল্ড' নামের এই সফরটির তাড়া 4 
হাজারের কিছু বেশি। 5-12 বছরের শিশুদের জন্য ছাড়ের 
ব্যবস্থা আছে। আসন মংরক্ষণ ও বিস্তারিত সংবাদের জন্য 
যোগাযোগ করুন : 016100, (29: 22478543/ 
5855) (10560018100, 30০01) 1৭০. 7, 91১01 
1901, 230/, /8.3.0. 8958 70. 1600815. 700 
0201 


মহারাষ্ট্র 


মহাত্বা ফুলে, মহামতি গোবিন্দ রানাডে, লোকমান 
তিলক, মহামতি গোখলে, জ্ঞানেশ্বর, তুকারামের রাজ্যে 
আপনাকে আসতে হবে নানা দর্শনীয় স্থান দেখতে। 
মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে আরবসাগর তার তরঙ্গ-লহরীতে 
আপনার আগমনকে বন্দনা জানাবে। উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, 
দক্ষিণে মহীশূর ও পূর্বে অন্তপ্রদেশ আপনাকে জানাবে 
স্বাগত। 35টি জেলায় বিভক্ত 307,690 বর্গ কিমি 
আয়তনের এই রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় 10 কোটি 
(9,67,52,247--2001)। জেলাগুলি হল: মুম্বাই 
শহর, মুম্বাই শহরতলি, থানে, রায়গড়, রত্বগিরি, সিদ্ধুদু্গ, 
নাসিক, ধুল, জলগাঁও, আহমেদনগর, পুনে, সাতারা, 
সাঙ্গলি, শোলাপুর, কোলহাপুর, ওঁরঙ্গাবাদ, জালনা, 
পারভানি, বীদ, নান্দেদ, ওসমানাবাদ, লাটুর, বুলদানা, 
আকোলা, অমরাবতী, যাবতমাল, ওয়ার্ধা, নাগপুর, 
ভাণ্ডারা, চন্দ্রপুর, গড়চিরোলি, নন্দারবার, ওয়াসিম, 
গোণডিয়া ও হিনগোলি। রাজধানী যুস্বাই (বোস্বাই) 
ভারতের অন্যতম ও বৃহত্তম আকর্ষণীয় শহর। কোষ্কনের 
তাণ্তী-পূর্ণা উপত্যকা এর ভূপ্রকৃতি নিমাণি করেছে। কৃষ্ণা- 


গোদাবরী-তাণ্তী প্রবাহিত এই রাজ্যেই রয়েছে ভারতের" 


একমাত্র জ্বালামুখ-সৃষ্ট হৃদ লোনার। অবণ্যসম্পদে পূর্ণ 
এখানকার চন্দন কাঠ জগঘ্িখ্যাত। রামায়ণে এই রাজোর 
অংশবিশেষ দণ্ডকারণ্য, মহাভারতে দণ্ডকরাজয নামে 
অভিহিত। পুরাণে নাসিক, কোঙ্কন, কোল্হাপুরের উল্লেখ 
আছে। শিল্পসমৃদ্ধ এই রাজ্যের বিদর্ভ থেকে পৌরাণিক 
তিন রানী গিয়েছিলেন__ নলের অস্তঃপুরে দময়সতী, কৃষ- 
ঘরণী হয়ে রুক্মিণী এবং অজপত্তী ইন্দুমতী। 

মৌর্য অধিকার বিস্তারের পর এখানে শতবাহন, 
বাকাটক, চালুক্য ও যাদব বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বাকাটকদের আমলেই নির্মিত হয় অজ্জস্তা শুহার সৌন্দর্য 
এর পরে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস গড়ে ওঠে ছত্রপতি শিবাজি 
ও মুসলমানদের অধিকারকে কেন্দ্র করে। পরে এলেন 
পেশোয়ারা। সব শেষে ব্রিটিশ। ভারত স্বাধীন হবার পর 
1956 থেকে মহারাষ্ট্র পেল বর্তমান রাপ। 

শ্রাবণ মাসের রাখী পূর্ণিমায় রাখীবন্ধন, গণেশ পূজা, 
নবরাত্্র উৎসব, দশহরা, সরস্বতী পূজা, গোবিন্দ- 
মঙ্গলগৌরী-গৌরী-দশহরা নাচ আপনাকে নানা উৎসবের 
মধ্যে আপন করে নেবে। প্রাচ্যের হলিউড মুস্বাইয়ের 
আকর্ষণ আলাদা । 


ভারতের প্রথম রেলপথ বোশ্বাই-পুনে রেলপথ 
স্থাপিত হয় এ রাজ্েই 1853-তে। রেল যোগাযোগ ও 
সড়ক যোগাযোগে এ রাজ্যে বাস্তবিকই উন্নত। 


মুম্বাই মহারাষ্ট্রের রাজধানী, ভারতের অন্যতম 
মহানগরী ও পোতাশ্রয়। আরবসাগরের তীরে অবস্থিত 
মুম্বাই আগে ধারোবি (ডাবি), সলগেট, ট্রন্বে, বোশ্বাই 
প্রভৃতি 7টি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। কেন এই নাম বলা 
মুশকিল। কেউ বলেন পোর্তৃগিজ “বম বাহিয়া' (সু-সাগর) 
থেকে, কেউ বলেন কোল্বা অঞ্চলে কোলি জেলেদের 
পৃজ্য দেবী মুস্বাইএর নাম থেকে এই নামকরণ হয়েছে। 
দ্বিতীয় মতটিই এখন প্রবল। তাই নতুন করে একে মুম্বাই 
বলা হচ্ছে এখন। পোর্তগিজরা এখানে 1534-এ অধিকার 
স্থাপন করে। ইংরেজরা অধিকার করে 1661-তে। মুম্বাই 
দ্বীপের দক্ষিণাংশে পুরাতন কেন্লাকে কেন্দ্র করে গভর্নর 
জেরাল্ড অঙ্গিয়ার-এর সময়ে (1672-77) খাড়ি বুজিয়ে 
এই নগরীর প্রকৃত পত্তন ঘটে । 1687-তে ইংরেজরা সূরাটি 
থেকে মুম্বাইতে তাদের প্রধান কার্যালয় নিয়ে আসে। মুস্বাই 
থেকে থানে পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হয় এই 1853-য়। 

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় এই বন্দর থেকে ব্রিটেনে 
তুলো পাঠাবার সুবাদে এই নগরীর এম্বর্য বাড়তে থাকে। 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় 1857 ও পোর্ট ট্রাস্ট গঠিত হয় 
1873-এ। 1.2 কোটি জনসংখ্যার এই বিশাল শহরের 
আকর্ষণ বিচিত্র। একদা 1498-এ এখানে কালিকটে 
ভাঙ্কো-ডা-গামা পদার্পপ করেছিলেন। 1661-তে 
ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চালর্স পোর্তৃগিজ রাজকুমারী 
ক্যাথারিন-দি-্রাগাপ্তাকে বিয়ে করে যৌতুক হিসেবে এই 
শহরকে পান। এর বন্দর, রেল স্টেশন, মেরিন ড্রাইভ, 
ঝুলস্ত বাগিচা, পার্ক, মিউজিয়াম, গুহাবলী, জুহু সবই 
আপনাকে আকর্ষণ করবে বিপুল ভাবে। এর সিনেমা 
জগতের আকর্ষণে কত মানুষ এখানের স্বপ্ন দেখে। 
অতএব মহারাষ্ট্রে পা দেবার জন্যে আগে বোম্বেকেই বেছে 
নিই। থুড়ি-_1986-র প্রজাতন্ত্র দিবসের পর হয়েছে 
মুস্বাই। অভ্যেসটা বদল করা মুশকিল। 

কখন আসবেন এখানে : সমুদ্রের উপকূলের শহর-_ 
সেজন্যে শীতগ্রীম্মের আধিক্য নেই। গ্রীষ্মকালীন গড় 


মহারাষ্ট্র 


উত্তাপ 33৭০ এবং শীতকীলন গড় উত্তাপ 24০01 
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 180 সেমি.। আশ্বিনের শেষের দিকে 
মাঝে মাঝে ঘূর্ণিবাত্যাময় বৃষ্টি দেখা দেয়। বৃষ্টি সহজে 
ছাড়তে চায় না। তাই এখানে আসার সেরা সময় নভেম্বর 
থেকে মার্চ। 


কেমন করে আসবেন : মু্বাই-এ 
আসার জন্য সবরকম যানবাহন 
রয়েছে। 


আলিটালিয়া, 80/০, চেক এয়ার লাইন্স, ইরানিয় 
এয়ারওয়েজ, ইস্ট আফ্রিকান এয়ারওয়েজ, গরুড় 
এয়ারওয়েজ, কুয়েত এয়ারওয়েজ, লেবানিজ 
ইন্টারন্যাশানাল এয়ারওয়েজ, 1812 এয়ারওয়েজ, ৬/ 
এয়ারলাইন্স, সৌদি আরব এয়ারলাইন্স, সাবেনা 
এয়ারলাই, ট্রান্সওয়ার্জড এয়ারওয়েজ, ব্রিটিশ 
এয়ারওয়েজ, এরোফ্লোত, কাথি প্যাসিফিক, গাল্ফ 
এয়ার, 10 (পোল্যান্ড) এয়ারওয়েজ, সিঙ্গাপুর 
এয়ারলাইন্স প্রভৃতির বিমান উঠছে নামছে। এছাড়া দিল্লি, 
কলকাতা, চেন্নাই, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থান থেকে নানা 
ধরনের বিমান আসছে এখানে । কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান 
এয়ারলাইন্স, এয়ার ইন্ডিয়া, জেট এযারওয়েজ, সাহারা 
এয়ারলাইল্স সংস্থার বিমান নিয়মিত মুম্বাই শহরে 
যাতায়াত করছে। এলায়েন্স এয়ার উড়ছে কান্দালা, পুনে, 
সুরা, রত্বগিরি, দমন, গোয়া, জলগাঁও প্রভৃতি স্থান 
(থকে। 

রেলপথে : মুম্বাই-এর দুটি প্রধান স্টেশন হল মুস্বাই 
সেন্ট্রাল এবং মুশ্বাই সি এস টি। এখানে ট্রেন আসছে 
আমেদাবাদ, এলাহবাদ, অমৃতসর, বাঙ্গালোর, ভাগলুপর, 
কোচি, দিল্লি, দেরাদুন, এনকুলাম, ফিরোজপুর, গান্ধিধাম, 
গোরখপুর, গোয়ালিয়র, হাওড়া, জন্ু তাওয়াই, কানপুর, 
কন্যাকুমারী, কোলহাপুর, লখনৌ, চেন্নাই, মজঃফরপুর, 
নাগপুর, পাটনা, পোরবন্দর, পুনে, সেকেন্দ্রাবাদ, 
তিরুবঅনস্তপুরম, বরোদা, বারাণসী, ভাক্কো-ডা-গামা, 
বীরগ্রাম প্রভৃতি ভারতের নানাদিক থেকে। হাওড়া থেকে 









সোজা মুস্বাই যাবার গাড়িগুলি বলি-_ 

:. দ্রেল 

্‌ 2810 মুস্বাই মেল ৃ 

* 2321 মুস্বাই মেল 11.45 
* 2860 গীতাগ্রলি এক 21.35 : 
* 8030 তিলক এক্স 5.15 
- 2102 জ্ঞানেশ্বরী এক্স (সো বু ব্র)23.15 | 7:40 
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ট্রেনে কাটাতে হবে দুরাত্রি। দূরত্ব মুস্বাই সি. এস. টি 
1976 কিমি। লোকমান্য তিলক 1944 কিমি। কুরলা 
স্টেশনের নাম পরিবর্তিত হয়ে এখন লোকমান্য তিলক 
টার্মিনাস। 8030 তিলক এক্স এবং 2102 জ্ঞানেশ্বরী 
এক্স লোকমান্য তিলক স্টেশন পর্যন্তই যায়। ফেরে 
যথাক্রমে 22.05 ও 20.20 ছেড়ে হাওড়া 15.30 ও 
4.301 2809 মুম্বাই সি এস টি থেকে মুম্বাই মেল 
20.30 ছেড়ে হাওড়া 6.30; 2859 গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস 
6.00 ছেড়ে হাওড়া 14.151 2303 মুম্বাই-হাওড়া মেল 
21.20 ছেড়ে হাওড়া 11.25। 

সড়ক পথে : এখানকার রাজা পরিবহনের সাধারণ 
ও ডিলাক্স বাসগুলি ছাড়ছে মুম্বাই সেব্্াল স্টেশনের 
উলটোদিকে, মহারাষ্ট্র রাজ্য পরিবহনের বাস ডিপো (21. 
574212) থেকে পুনে (163 কিমি 5 ঘণ্টা), নাসিক 
(135 কিমি 4 ঘণ্টা), পানাজি (597 কিমি 12 ঘণ্টা), 
ওরঙ্গাবাদ (392 কিমি 11 ঘণ্টা), আমেদাবাদ (545 
কিমি 12 ঘণ্টা) প্রভৃতি শহরের দিকে। এখান থেকেই 
মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, গোয়া রাজ্য প্রভৃতি 
পরিবহনের বাসগুলি যাচ্ছে। 

জলপথে : মুম্বাইএর 15৬ 1757 101, 
1191191 3017091, 101709। 400009 থেকে জাহাজে 
করে যাওয়া যায় গোয়ারু রাজধানী পানাজিতে। জুন থেকে 
সেপ্টেম্বর, এই কয় মাস বাদে বছরের বাকি মাসগুলিতে 
জাহাজ ছাড়ে সকাল 10.00টায়, মঙ্গলবার বাদে। এছাড়া 
08112115 02121172121) 991%1০6-এর স্পিড লঞ্চ 
করেও মুম্বাই থেকে পানাজি যাওয়া যায়। 

ছোট-বড়ো আকারে মিটার-যুক্ত ট্যাঞ্সিও পাবেন। 
লাক্সারি ট্যাক্সি এবং ট্যুরিস্ট কারের দরকার হলে নীচের 
যে-কোনো পরিবহন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন-_ 

788100 125915, 00995 50991, 
18117021 1) 10091) 0381909, 275- 
27989133915 3090, 17021 8; 91781 
7121100, 01170) 112109101। 81190720935 
3080, (001021 26, 58181661110101 591৬- 
106; 1191 8110 11091, 11100 795৫, 
59181050012, 10102) 547 11509 ৬1105, 
330 79011021705, 11001102117119491 ০০17 
[00190011 01111015. 14011 31095, 91000 80017091 
73050, 101702 5; 52101 1101015, 394 
11109570990, 14017021 7;91110 11915) ০০01- 
718109 08109, 11808, 18017021 7 প্রভৃতি। 
দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য যানবাহনে ব্যাপারে 


ভারত ব্রণ 


৫০৮ 





মহারাষ্ট্র 


দেখুন-- কন্ডাকটেড ট্রারের তালিকা। 


হুহী কোথায় উঠবেন এখানে : মু্বাই 
খাওয়ার স্থানের প্রাচুর্য এত 


বেশি যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। এখানে 
থাকার খরচও বেশি। তবুও আমরা পর্যটকদের এখানে 
থাকা-খাওয়ার খরচ সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার জনা 
হোটেলের তালিকা দেবার চেষ্টা করছি। 
01129117011 (61: 26117273) 960 জুহু 
তারা রোড ১২৯৫২১৫০ এখানে 081190111016| 
40 89501 (51.6113040) ৪,৬৫০-৫,২০০, 
10161 00181 00107161121 (2. 261 24049) 
১১২০০০২,৬০০ 5নং এ 11019110105 (21. 
26149775) ১০৫০-১৩৫০৪ন: 41101911197 
(21: 26183047) ১,৭৫০-৩৩৫০;18/৪নং এ110- 
161 /191011০ (91 26183223)১,০৫০-১,৮৫০ 39 
জুহু বিচে 541747-98170119161 (21: 26201811) 
২,৬৫০-১,২৫০; 3942 শং 588 91091101681 (7 
2€6200293) ৯৫০ ১,৫৫০ 11091 582 11170899 
(97 26175858) ২,৬৫০-৫.২৫০; শিবাভী৷ পার্কে 
289 কাডেল রোডে 10191 /1100 (0217 
24463621) ৯৫০-১,২৫০; রানাডে রোডে 1710161 
281%42) (97: 24445336) ৭৫০-১,১৫০; ভিলে 
পার্লেতে 5/6 নেহরু রোডে 110161 /1170111712719- 
(0131 (91: 26122883) ১২৫০-১৪৫০,77/88 
নেহরু রোডে 11018190070 (97: 26116124) 
১৬৫০-২৮৫০ 344 নন্দা পটকর রোডে 10161 
০০0101045 (61. 26145717) ৯২৫ ১২৫০; 
দাদারে 190 ড আম্বেকর রোডে 11019 81018 (7 
2411176) ৩৫০-৫৫০; এখানেই 20-৪ প্রিতম 
এস্টেটে 10191 9010৬) গিঠজধা। (21. 
24145555) ১০৫০ থেকে; 53 ড. আম্বেদকর রোডে 
10181 130178 (21; 23717799) ৮৫০-১৬৫০; 
331 নংএ 10191 ০01112109 
26490227) ৮০০-১২০০; 165 ল্যামিংটন রোডে 
11181 1411041 (91: 23072010) ৭০০-৯৫০; 
186 নং-এ170151 0011581 (পি: 23081461) 
৮০০-১১৫০) 352 লিকিং রোড 11005189548 1101 
781019| (9): 26494416) ২৬৫০-৫২০০ ; 87 
ক্রস রোড, দাদারে 110191 401) 700) (797. 
24114591) ১১০০-১৩৫০, সলাস্তাক্রুজে 31এস ভি 
রোডে 10191 018550 (পি: 26491456) ৮০০- 


(2. 


৫০৯ 


১২৫০, ১৫ ওয়ালটন রোড, কোলাবায় 110161 
০০9/165 (01222280232) ৮৫০ থেকে , 24-26 
বি কে বি বেহরাম মার্স, আপেলো বান্ডের-এ 11061 
00010121 ( 22021661) ৯০০-১৫৫০ 

41গাডেনে রোড কোলাবায 170161 300%/1 (সা. 
228720509) ১২৯০-১৮৫০; 43 (পাচকানওয়ালা 
রোড, ওরলিতে 110181110 10) 17161778001781 
(9: 24930860) ৮০০-১১৫০ ড আন্বেদকর রোড. 
লালবাগে 11061 111971211 2৬. 110. (1): 
24132313) ৫৫০-৯৫০, 45 তেলি পার্ক রোড, 
আদ্গেরি ইস্ট)-এ 10191 171091া8 091309 (গা. 
28345234) ৮৫০-১১৫০) 197, দয়াল দাস রোড, 
তিলে পাললেতে 110191 45/51198 (1: 6127799) 
৭৫৩-১৮৫০; 131 আগস্ট ভ্রান্তি মা্গে 11016| 
1681105 ০01761 (71: 23634646) ৬৭৫-৮৫০ 
519 লিংকিং রোড, খর-এ 10191 101/9) (2 


' 26496008) ৫০০-৭৫০: আন্ধেরি কুলরা রোডে 1410 


191 10610 111917910121 (9 28341229) 
৭০০ ১৩৫০; ওয়াটার ফিল্ডরোড, বান্দ্ায় 11016 
11610 7291506 সা 00. (001: 26427311) 
১০৫০-১৭৫০, 354 লিংকিং রোডে 17101611691 
19171 (21: 26495566) ৭০০-১৩০০; 17 ফোর্থ 
রোডে 17101611800179| (21: 26494406) ৭০০, 
থেবে, 355, লিংকিং রোডে 11019116 085116 (11 
26480491) ১২৫০-১৯৫০; পালি হিলমে 11016। 
29]॥ 1105 (1: 26492995) ৯৫০-১৫৫০২ 
আগরওয়াল মার্কেট ভিলে পার্লেতে 110181 7919 
171611791101781 (71: 26102122) ১১৫০-১৮৫০, 
90 রোড কণরি , চেখুরে 110161 178511 (1: 
25564025) ৪০০-৭৫০; 757 এস ভি রোড খারে 
110151 39196 171617200121 (27: 26465421) 
৯০০-১২৫০; 19 জ্যাকেরিয়া বান্ডের রোডে 11019 
9814991 (21: 28514442) ৩৫০-৬২৫; স্টেশন 
রোড সা্ভাভুজে 10191 72190 10191 (21: 
26490303) ৩৭৫-৫৭৫, দাদারে গোকুল দাস রোডে 
10191 99৫ 9০099 (9: 24137843) ৯০০- 
১২৫০) 99/0 তুলসীওয়াদিতে 119191 909৪৮/০০৫ 
(9: 24940320) ৮০০-১০৫০ ; 83 আচার্যমার্গ, 
চেম্ুযর়ে 70161 70)2॥ (217: 25550343) ৪০০- 
৮৫০; এস ভি রোড , ভিলে পার্লেতে 11091 3/09| 
(27: 28362790) ৫২৫-৭৫০; ল্লোকমান্য তিলক 
মার্গে 10191 55081910 (91: 23422613) ৫৪০- 


৫১০ 


৮৫০; 35 ব্রিভুবন রোডে 11019। 98195 (ঠা): 
23861491) ৩৭৫-৬৫০; 711. কার্ট রোড, ধুরন্ধর 
আর্গ, খারে 10191 91101981001) (21. 
26460382) ১১০০-২৮৫০; 368 এস ভি রোড 
বান্দ্রায়।1019| 910017810) (011: 26427697) ৭০০- 
১০৫০ ইন্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্টের কাছে।1019| 9॥- 
৪1 11 (21: 28326392) ৭৫০-১০৫০; 385 এন 
সি কেলকর রোডে 110191 518/9॥ (71: 24220762) 
৪৫০-১০৫০, 5 জমসেদজি টাটা রোড, চার্চগেটে 310 
11019 1০41. 010. (01: 22850500) ২৬০০-৪৯০০; 
145 মেরিন ড্রাইভে 995 01991 171019| (97: 
22822294) ৭৭৫-১০৫০; 145% নংএ 998৪ 
91861 5০80 110161 (27: 22821613) ৬৫০- 
১,০৫০; আগস্ট ক্রান্তি মার্গে 919101811710161 (21. 
23631311) ১২৫০-২১৫০, 26 জে পি রামচন্দানি 
মার্গে 995 12919091410161 (01 22841828) ৯৬৫. 
২৪৫০; এখানেই 30নং-এ 917816)/5 110191 (251. 
22840229) ৮৫০-১২৫০; বোশ্ছে এয়ারপোর্টে 1176 
০9170801110191 (71: 26116660)৩১০০-৪৮৫০, 
1116 1€21815 চ1325. সাস্তাক্রুজ বিমান বন্দর 
লাগোয়া (9: 26123390) ২৩৫০-২৭৯০, সাহর-এ 
1176 (99125 16611001511 (9): 28363636) 
৭,৪৪০-৪ ১,৮৫০ কোলাবায় ল্যাঙ্গডাউন রোডে 110- 
191 02010 (9: 22020223) ১০৫০-১২৫০; প্লট 
নং75 ,সাডাবুন্জ বিমান বন্দরে 110191 /২011€ (শি 
26184220) ১০৫০-১৬৫০ প্রভৃতি। এছাড়া আরও 
অনেক হোটেল রয়েছে। যেমন -_ 333 1..8.5. মার্গে 
19181 /1%/3/5, কোলাবায় ল্যান্গডাউন রোডে 292 
হো? 30-এ 110161 /1010, 16 গান বো স্ট্রিটে 
897952691110191, 17 অলিভ স্ট্রিটে 89119) 170- 
191. 181990 এয়ার কন্ডিশভ্ড মার্কেটে 140191 
0181009, কোলাবায় 52 গার্ডেন রোডে 3810917 
14019। সাস্তাঝুল্জ প্রভাত কলোনিতে 11716) 3819১ 
সন্ত সাবিত্রী মার্গে11919111911709, জুতে 1516001 
/5/জা, এখানেই 11919111191, নেহরু রোডে 
110161 10/91), ফোর্ট মার্কেটে মাঙ্গালোরে স্ট্রিটে 110- 
(91 (০01৫, টাটা রোডে অপেরা হাউসের সামনে 13016 
3995 751809 
5 ৩২৫ উর্ধে 


বেস্ট বাস ডিশোর উলটোদিকে 265চবেলাসিস 
রোডে 11019। 82155, কোলাবায় 52 গার্ডেন রোডে 
31091110191, এখানেই 110191 30%/1: জুুতে 


ভারত অ্রমণ 


ইস্কন আশ্রম, 33-. নিউ মেরিন লাইলে 141809115 
10181, 41 মেন ওয়েদার রোডে %1)916/5 30951 
11090156, ৬৪৪1 1$211121 পোডে 110191 [0811721, 
1101911101111709172001721,) 10 8951 5106961, 86 
৬9611211781 রোডে 07816284 /110501 21951 
11956 ইত্যাদি। 
5 ১৭৫-২২৫ মধ্যে 

কলবাদ্ব রোডে /৪ 13085, 17011 
£11100) 16 গান বো স্ট্রিটে 36132991 140191, 
তারাদেরাও এয়ার কণ্ডিশন্ড মার্কেটে 110191 01817099, 
সাস্তান্্রুজ প্রভাত কলোনিতে 110191 9818১ 
বায়কুল্রায সন্ত সবিতা মার্গে11019111911896, মিনার্তা 
সিমেনার সামনে 165 ড. অস্বেদকার মার্গে 10161 
110191%2, অওহরলাল নেহরু রোডে 11019110491, 
ফোর্ট মার্কেটে 301 মাঙ্গালোর স্ট্রিটে 10191 101৫5, 
মালাদৈ মগ্ত্রভাই রোডে 17016111317, সাত্তাক্রুজে 
স্টেশন রোডে 119191132170719121, অপেরা হাউসের 
সামনে টাটা রোডে 110191 98951 29806, আপোলো 
বান্দের-এ 91811 11019. সাত্তাত্রজ 7 বিবেকানন্দ 
রোডে 11016। 09জ ইতাদি 

5 ১৫০-২০০ মধ্যে 

09 স্টেশনের বিপরীতে 71016 11101110- 
(91, 119191 10117910196, 177 দাদাতাই নৌরজি 
রোডে 15111111700 10191, 15/17 রাজা 
রামমোহন রায় মার্গে 09 স্টেশনের কাছে 83182) 
110151. 220-র সামনে 257 শহিদ ভগৎ সিং রোডে 
/91০079 110191, 198 লোকমান্য তিলক মাগে 
98181 21118, 71171718311. শিবাজি মহারাজা 
মার্গে 548 011, 35 ত্রিভুবন রোডে 110151 55- 
1, কে দুবাস মার্গে 10191 1.2//61709, 127 
মেরিন ড্রাইভে 1$01772105 14, রীয়াই বোডে 2815 
11081. ডা. ভাগুারকার রোডে 3/0171919, 17 অলিভ 
স্ট্রিট, কোলাবাতে 89170551109 ড. ই মোজেস 
রোড- য়ার্লিতে 110191 8198৫%/2) ইত্যাদি! 

বাঙালি হোটেল বলে বিজ্ঞাপন আছে 091 স্টেশন 
থেকে দাদাভাই নৌরজি রোড ধরে মিনিট দশেকের হাঁটা 
পথে ক্রযোর্ড মার্কেটের কাছে বি-সীতারাম বিল্ডিং-এ 
110191 1$9৬/ 391799। (শি: 2340 1951) 908 
২৭৫ 0০8 ৪০০17০8 ৫০০ 68 ১২০০ 08০ 
১২০০। খাওয়ার চার্ভ আলাদা এবং তুলনামূলকতাবে 
বেশি। বাঙালি রাঙা হলেও তার মান যে খুব ভাল বলা 
চলে না। তবে বাস্তালি তো। কলকাতা থেকে গেলে 10 


মহারাষ্টু 


গভর্নমেন্ট প্লেস (ইস্ট), গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-700 
006, ?া: 2245 6664 থেকে বুকিং করিয়ে যেতে 
পারেন। 69101610099 (71: 2344 1971) 08 
8৪০০:110191 53091191105 (611; 56333360) 38 
১২০০0৪ ১৩০০)। মুম্বাই ছাড়া দাদারেও কিছু হোটেল 
আছে 5 ১৫০-২৫০ মধ্যে। এখানেও থাকতে পারেন। 
কারণ এখান থেকে মুম্বাই শহরের 051 স্টেশনে যাবার 
ট্রেন পাচ্ছেন ঘণ্টায় 10টির বেশি। বাসও যাচ্ছে ঘন ঘন। 

হোটেল ছাড়া অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে 
রেলওয়ে নিলি, 12 ৬/০90910058 70, 110108। 1- 
এ 1001 18 188/0 7০-এ 190 ৬11170017 
7105161 +/40/,182)0 119059, 000091599-এ 
0215) 15501110161; এই হোটেল আছে 3৭. 
1101 821 51. 8/০019 তেও | 112117017500115 
0171/51521200090017,1/1910102,101170211- 
এ 011/6151 17105191, সায়ন কোলিওয়াড়া এস্টেটে 
শি00081 00118068 ০ 0০017178106 17051915 
ইত্যাদি। যদি পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চান-- তার 
তালিকা পাবেন মুস্বাইএর 30. ০607012-র 1001151 
01০6-এ। খাবার জন্যে সারা মুস্বাই জুড়ে প্রচুর রেস্তরা 
রয়েছে। 

কী দেখবেন এখানে : মুশ্বাই দর্শন করতে হলে 
এটিকে দুভাবে দেখতে হবে- খাস শহর দর্শন এবং 
কাছে-দূরে বৃহত্তর মুস্বাই দর্শন। শহরটি দারুণ পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন । আগে রেল স্টেশনগুলির কথা বলি। 

ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস : কেন্দ্রীয় রেলপথের 
হেডকোয়াটরি এবং ভারতের ব্ন্ততম স্টেশন। দাদাতাই 
নৌরজি রোড এবং ফ্রোরা ফাউন্টেনের মধাবর্তী এই 
স্টেশনের অনা নাম বড়ী বান্দার। ইমারতটি ইটালীয় 
গথিক ধরনে সাজানো। ঢুকতেই মহারানী ভিষ্টোরিয়ার 
মূর্তি। আগে এই স্টেশনটির নামও ছিল ভিন্টোরিয়া 
টার্মিনাস। বিশাল ঘড়িটিও নজর কাডে। পশ্চিম রেলের 
শেষ স্টেশন চার্চগেট। এখান থেকেই সমস্ত লোকাল ট্রেন 
ছাড়ে। আর আছে মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশন। মুম্বাই শহরের 
প্রধান দ্রষ্টব্য বোধহয এখানের বিশাল বিশাল ঘরবাড়ি। 
দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে যায়। চেন্নাই শহর ঠিক এর 
উলটো সেখানে মাথার উপর খোলা আকাশ 
অনেকখানি বিস্তৃত। 

051 স্টেশনে যদি নেমে থাকেন তবে বের হয়েই 
দেখতে পাবেন "/' আকারের পৌরসভা অট্টালিকাটি। 
1893-এ নির্মিত এই পৌরসভা গৃহের উপরে 45 মি উচু 
্ন্ত-- তার উপরে আবার একটি গম্বুজ। দাদাভাই 
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নৌরজি রোড থেকে ফ্লোরা ফাউন্টেনের দিকে যাবার পথে 
এটি সমগ্ণত এবং মুশ্বাই-এর প্রায় যে কোনো জায়গা 
থেকেই এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। কাছেই হজ হাউস। 
05 থেকে বের হয়ে আপনি যদি বাঁদিকে ঘুরে জি পি 
ও পার হয়ে মিন্ট রোডে যান তবে দেখবেন এখানে 
রয়েছে 1894-এ স্থাপিত টাকশালটি। 18171 1185191- 
এর কাছে অনুমতি নিয়ে টাকা তৈরি দেখে আসতে 
পারেন। এর সামনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বাড়ি_ 
আর তার কাছেই টাউন হল। একগাদা বিশাল চওড়া 
সিঁড়ি ভেঙে উঠলে এখানে এশিয়াটিক সোসাইটির মুম্বাই 
শাখাটিকে দেখতে পাবেন। এখানে একটি যাদুঘর আছে। 
আছে ব্রিটিশ স্থপতি চান্ট্রের তৈরি বেশ কয়েকটি 
প্রতিমূর্তি। এখানে হর্নিম্যান বাগিচাটিতে ঘুরতে পারেন। 
জায়গাটির নাম শুনে রাখুন-- এলফিনস্টোন সার্কেল। 

09 থেকে বের হলেই যে রাস্তা তার নাম বলেছি 
দাঁদীভাই নৌরজি রোড। এবার এই রাস্তা ধরে এগিযে 
চলুন-_ দেখবেন একটি ঝরনা-_- নাম ফ্লোরা ফাউন্টেন। 
চক রাকার এই বাগানের চারপাশে স্কাইন্ক্যা পারের ভিড়। 
মানুষ আর গাড়ি গিজগিজ করছে। দেখে মনে হবে 
বিদেশে এসে গেছেন। 1862-67 পর্যস্ত মুস্বাই-এর 
রাজ্যপাল ছিলেন স্যার বেইটেল্‌ ফেরারে। তাঁরই সম্মানে 
এটি তৈরি হয়। এই রাস্তা আরো এগিয়ে গিয়ে মিশেছে 
মহাত্মা গান্ধি রোডে। ঝরনা দেখা হয়েছে? তবে এবার 
দেখবেন যাদুঘর-_শখুব কাছেই। এর নাম প্রি অফ 
ওয়েলস্‌ সংগ্রহশালা-_ কারণ তিনিই 1905-এ ভিত্তি 
স্থাপন করেন। তিনিই পরে পঞ্চম জর্জ নামে খ্যাত হন। 
সুন্দর এক ইমারতের মধ্যে মহারাষ্ট্রের বৃহত্তম এই 
সংগ্রহশালাটি স্থাপিত। ইমারত তৈরি শেব হয় 1914-য়। 
প্রত্ুততত ও প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ ছাড়া এর একটি 
চিত্র বিভাগও আছে। তাতে অনেক বিদেশী চিত্রকর, 
আধুনিক ও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকরদের ছবি, অজস্তা- 

আর এখানে পার্সি টাওয়ার অফ সাইলেন্সটি দেখতে 
একদম ভুলবেন না। কারণ আসলটি কোনোদিনই দেখতে 
যেতে অনুমতি পাবেন না। জানেনই তো মৃত্যুর পর 
পার্সিরা মৃতদেহ দাহ বা কবরস্থ করেন না __ এইখানে 
রেখে চলে আসেন শকুনদের ভোজনের জন্যে। পাখির 
সংগ্রহশালাটিও দেখবেন। পক্ষিতত্ববিদ সেলিম আলির 
নির্দেশে এটি সাজানো। এটি খোলা থাকে 10.00- 
18.00। গ্রীষ্মে '/2 ঘণ্টা বেশি এবং শীতে 1/ ঘণ্টা কম 
খোলা থাকে। সোমবার বন্ধ। এরই সঙ্গে রয়েছে জাহাঙ্গির 
আর্ট গ্যালারি এই চত্বরে। 1952-য় স্থাপিত এই চিত্রশালা 
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নিমাঁণ করেন স্যার কাওয়াসজি জাহাঙ্গির। এখানে প্রায়ই 
চিত্রপ্রদর্শনী হয়। যদি চিত্ররসিক হন-_ একবার যেতে 
ভুলবেন না। 

এবার কোথায় যাবেন? যেখানে সব পর্যটককেই 
যেতে হয়। চলুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্ভ চককে একটু দেখে 
সেই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে। ইংরেজ স্থপিত উইটেট 
গুজরাটি ধাঁচে এটি তৈরি করেছিলেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
ও রানী মেরির 1911-র ভারত ভ্রমণকে চিরস্মরণীয় 
করে রাখার জন্যে। তৈরি শেষ হয় 1924-এ1 সমুদ্রে 
নাক-গলানো একখণ্ু জমির উপরে এটি তৈত্বি। এখানেই 
বিদেশীরা প্রাটানকালে এসে অবতরণ কবতেন জাহান 
থেকে। এখানে একটি সেন্ট্রাল হল ছা পাশেও আরেকটি 
হল আছে যেখানে 600 লোক বসতে পারেন। এই গেট 
দিয়েই ব্রিটিশরা শেষবারের মত ভারত ছেডে চলে যায়। 
লঞ্চ ধরে বেডাতে হলে এখানে আমতে হবেই! আর এর 
ঠিক সামনেই সেই বিখ্যাত তাজমহল হোটেল। 

এবার চলুন যাই মাদমি কাম রোড ধরে নরিম্যান 
পয়েন্টে। পশ্চিমের এই ব্যাক বে অপ্তলটিকে সমুদ্র কে 
উদ্ধার করে শিমণি করা হয়েছে। নানা বিশাল অটালিকার 
মধো এখানেই রয়েছে বিখ্যাত হোল ওাবরয শেলাটন। 
নপিম্যান পয়েন্টে পার হলেই মুশ্বাইএর সুন্দরতম স্থান 
মেরিন ড্রাইভের অলকাপুরীতে পৌঁছে যাবেন আপনি। 
একদিকে বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর অন্যদিকে মসৃণ, 
প্রশস্ত রাজপথ পার হলেই অন্তহীন আরবসাগরের 
দিগস্তবিস্তুত অনুপম সৌন্দর্য। দার্ঘণ দিকে এহ পথ 
উপবে উঠে রেল লাইন পার হযে চলে গেছে। সন্বেবেলায 
এখানে পর্যটকসমেত সমগ্ত শহর ঘেন সমবেত হয়। 
সক্ধেবেলায় এর রাগ যায় বদলে। অন্ধকারে 
বাড়িঘরগুপোতে জলে ওঠে আলো । তখন দুরে মালাবার 
হিল বা কমলা নেহক্ পার্ক থেকে সেই দশা দেখলে মনে 
হবে শহর যেন আলোর মালা পরেছে। সেই দুশোর নাম 
কুইনস নেকলেস। এ দৃশ্য ভুলবার নয়। যেমন ভোলা যায় 
না গোলাকৃতি সূর্যের ধীর অস্তগমনের দৃশ্য । 

চলুন এবারে একটু আমিরি ব্যাপার দেখে আসি- 
অথাৎ ভারাপোরেণয়ালা আযাকোয়ারিয়ামটি দোখ! 
চৌপটি থেকে উইমেন্স হোস্টেল যাবার পথে এটি পড়ে। 
11. & 115. ৬7০81 181210199519-র দানশীলতায 
৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, 1951-য় এই মৎস্য সংগ্রহালয়টি 
মেরিন ড্রাইভের উদ্ধরে স্থাপিত হয়। বিল্ডিঙের মাঝখানে 
সমুদ্র ও মিষ্টি জলের নানান ধরনের মাছ এবং সামুদ্রিক 
জীবজন্ত-- যেমন অক্টোপাস-_- এখানে ধরে রাখা 
হয়েছে। কাচের আধারে তাদের খুব নিরীহ মনে হবে। 


ভারত অ্রমণ 


প্রভৃতিও। সমুদ্র থেকে পাইপে করে জল নিষে রাখা 
হযেছে সামুদ্রিক মাছণুলো। এখানে একটি চিড়িয়াখানাও 
আছে। ছোটদের স্বপ্নপুরী বালভবন এর গা-লাগাও। 

এখুনি যে চৌপট্রির কথা বললাম-_ সেটা আসলে 
একটা গোলাকার বালির মাঠ। আবহাওয়া ভাল থাকলে 
সমুদ্রের ধারের এই মাঠে মানুষেরা বেড়াতে আসেন। 
কলকাতার শহিদ মিনাব আর লন্ডনের হাউড পার্কের মত 
এখানে বড় বড রাজনৈতিক সভা এখনো বসে। একদা 
এখানে লোকনান্য তিলক, সর্দার প্যাটেলও সভা 
করেছেন। গণেশ ঠাকুরের ভাসানের বিরাট মেলাও বসে 
এখানে । এর উত্তরদিকে উঠে গেছে মালাবার হিল, একটু 
এগিযে একটা সুইমিং পুল! সামনের রাস্তার নাম 
স্যানডহার্স্ট বোড। পাঁশেই অপেবা হাউস। চৌপটিব 
ভৈলপুরি খোত একদম ভুলবেন না। 

মালাবার হিল একটি ছোট পাহাড। ঘোরানো রাস্তার 
দুপাশে বড বড গাছ আর ফুলের বাগানের মধো বাংলো 
আর সুন্দর “কাঠি'। মালাবার হিলের ঢালতিই বয়েছে 
বাবুলনাথ মন্দির! মালাবার হিলের দক্ষিণ দিকে কমলা 
"নব পাক প্রধানমন্ত্রী ৬ওহবলাক্ষের স্্বীব নামে 1952-য় 
স্কাপিত। এব কাছেই সেই বিধাতি টাগ্ুযার অফ 
সাহলেপ-- যাব কথা বলে এসেছি। পার্কের বাগান 
সুন্দপ্রভাবে সাজানো এবং এখানেই রয়েছে সেই বিখ্যাত 
বুট জুতোব মত দেখতে বাড়িটি 010 1905 91709 
যার নাম। এর মাধে দিযে টুকে পিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে 
চারপাশের মনোহর দশা আপনাকে মাতিযে দেবে। 

পাহাড়ের নাচে দিয়ে ঝুলছে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন 
অসাধারণ দেখতে। ছোটাদের জনো হলেও এই নাগানে 
বড়দেরই ভিড় (বেশি । স্যার ফিবোজ শাহ মেহতা বাগানের 
গা-লাগীও এই বাগান থেকে শমুদ্র ও আকাশ খচিত 
মুস্বাই-এর যেন একটা নতুন চেহারা দেখা যায়। সূযস্তি 
দেখুন এখান থেকে। আর খুব ভাল লাগবে জন্ত- 
জানোয়ারদের আকারে কাটা গাছগুলোকে। মালাবার 
হিলের উত্তর-পশ্চিমে আছে কাম্থানা হিল। বহু মানুষ 
এখানে গগনচুম্বী বাড়ি করে বাস করছেন। সামনেই 
সমুদ্বতীরে বেড়াবার সুন্দর রাস্তা। অদূরেই মণিভৰন। 
এখানে গান্ধিজি 1917-34 পর্যন্ত বাস করতেন। তাঁর 
স্মৃতিতে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে একটি সংগ্রহশালা 
গড়ে উঠেছে। কাছেই 1904 সালে তৈরি মার্বেল পাথরের 
জৈন মন্দিরটি। এটি প্রথম ভ্রৈন তীর্ঘস্কর আদিনাথের 
উদ্দেশে নিবেদিত। মন্দিরগাত্রে তীর্ঘস্করদের নানা ঘটনা 
চিত্রিত আছে। 


মহারাষ্ট্র 


হ্যাঙ্গিং গার্ডেন থেকে মালাবার আর কথ্বালা হিলের 
নীচ দিয়ে এগোলেই আপনি পৌঁছে যাবেন এখ্বর্ষের দেবী 
মহালন্ষ্বীর মন্দিরে । সদা সর্বদাই এখানে ঘণ্টাধ্বনি 
হচ্ছে। এর কাছেই মহাঁলম্ষ্ী রেসকোর্স। জায়গাটি 
খোলামেলা বলে এখানে মোটরে চড়ে সমুদ্বতীরে 
বেড়ানো যায়। 

মুম্বাইএর অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আছে-_ 
ওয়েলিংটন ঝারনার পাশ দিয়ে কোলাবা আসার পথে 
বাতিঘর পার হয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের ম্মৃতিতে নির্মিত 
আফগান চার্চ । মহাত্মা গান্ধি রোডের উপর আজাদ 
ময়দান যেখান থেকে মহাত্মা গান্ধি 1931-এ তাঁর সুখ্যাত 
আইনঅমান্য আন্দোলন শুরু করেন। বালগঙ্গা রোডে 
গঙ্গার মতই পবিত্র বালগঙ্গায় গিয়ে ওয়ালকেম্বর মন্দিরে 
পুজো দিতে পারেন। খেলাধুলো ভালবাসলে চার্চ গেট 
রেল স্টেশনের কাছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ক্রিকেট 
মাঠ ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম দেখে আসতে তুলবেন না। যাবেন 
ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও। কলকাতার ফুটবলের 
ময়দানের মত মুম্বাইএর ফুটবল ময়দান হল 
কুপারেজ-_ কুপারেজ গার্ডেনের পাশেই ওডহাউস 
রোডের উপরে। মেয়ো রোডে রয়েছে ইন্ডিয়ান 
ইঙ্গটিটিউট অফ সায়েন্স। এখানেই রয়েছে শহরের বৃহত্রম 
প্রেক্ষাগৃহ কাওয়াসজি জাহাঙ্গির হল। 

অবাক লাগবে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রাজবাঈ 
কুক টাওয়ারটি দেখলে, শেঠ প্রেমচাঁদ রায়টাদ তাঁর মা 
রাজবাঈ-এর স্মৃতির উদ্দেশে এই গগনচুস্বী টাওয়ারটি 
তরি করান ও লক্ষ টাকা ব্যয়ে। গথিক আর ফরাসি 
স্থাপত্যের মিশ্রণে গঠিত এই 260 ফুট (80 মিটার) উঁচু 
সতস্তটির পরিকল্পনা করেন স্যার গিলবার্ট স্কট। এখানে 
ওঠার জন্য পাস সংগ্রহ করুন আগে। ঘুরে বেড়াতে 
পারেন এখানে ভিক্টোরিয়া গার্ডেন, দেখতে পারেন 
ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম (খোল! 10.30-17.30 সোমবার 
বাদে-_ বুধবারে কেবল শিশু ও মহিলারা)। যেতে 
পারেন আযানি বেসাস্ত রোডে হাজি আলি স্মৃতিসৌধের 
কাছেই নেহরু প্র্যানেটোরিয়ামে। সোমবার বাদে প্রতিদিন 
শো থাকে। প্রবেশ মূল্য ৬ টাকা । যদি মুস্বাই-এর সবচেয়ে 
বড় বাজার দেখতে চান তবে 1871-এ স্থাপিত ক্রুফোর্ড 
মার্কেটে অবশ্য যাবেন। শহরের সমদ্ক জীবনযাত্রা এখানে 
ধরা পড়ে যাবে। আর ট্রন্বের কথা বিশেষ কী বলব। 
আযটমিক প্ল্যান্টের জন্য তো এটি বিখ্যাত হয়েই আছে। 

শহর থেকে একটু দূরে-_ 

বেড়াতে যাবার আগে 123 কৃইঙ্স রোড, চার্চ গেটে 
গিয়ে যদি ট্যুরিস্ট অফিসে একবার সব খেজি খবর 


ভারত অমপ--৩৩ 
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নেন-_ তবে বেড়ানোর পরিকল্পনা ভাল হবে। আমরা 
নীচে দূরতু অনুসারে বেড়াবার জায়গাগুলি সম্পর্কে 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

এলিফান্টা : মুম্বাই শহর থেকে 10 কিমি দূরের 
একটি ছোট দ্বীপ। এর আঞ্চলিক নাম ঘারাপুরী। আগে 
দ্বীপের মুখের কাছে দুটো পাথরের হাতি ছিল। 
পোর্তৃগিজরা এদের ওপর গুলি মেরে হাতের গীপ পরীক্ষা 
করতে গিয়ে একটিকে কামান দেগে উড়িয়ে দেয়। অন্যটি 
তেঙে গেলে সেটিকে মুম্বাই শহরে নিয়ে এস জিজামাতা 
উদ্যানে রাখা হয়েছে। গুহামন্দিরের জন্য বিখ্যাত 
এলিফান্টার 9টি গুহামন্দিরের মধ্যে 4টি সম্পূর্ণ বা প্রা 
সম্পূর্ণ। এর মধ্যে 8৪ শতকের শিবপুরা গুহামন্দিরটি 
উল্লেখযোগ্য । এর আসন বিন্যাস ও আকৃতি ভারতের 
অন্যান্য গুহান্দিরগুলি থেকে পৃথক। এর উত্তর, পশ্চিম ও 
পূর্ব দিকের সামনেটা খোলা বলে সভামণ্ডপে প্রচুর 
সূযালোক ঢোকে, তখন 'রিমুর্তি'টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! 
এর মাঝেরটি মহাদেবের এবং দক্ষিণ ও বামের দুটি 
অঘোর উমার মুখ। আসলে শিবের উগ্র ও সৌমা-” দুটি 
রূপ এখানের উমার সঙ্গে একত্র হয়ে এক অনবদ্য রূপের 
সৃষ্টি করেছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। 

এলিফান্টার প্রতিটি গুহাতেই চিড় ধরেছে। যাতে 
ভেঙে না পড়ে সেজন্য সংরক্ষেণের নানা চেষ্টা চলছে। 
গুহাগুলি প্রাকৃতিক নয়। মানুষ পাহাড়ের গা কেটে তৈরি 
করেছে 450-750 এর মধ্যে প্রধানত দ্বিতীয় 
পুলকেশীর রাজত্রকালে। 9টি গুহামন্দির হল: 
অর্ধনারীশ্বর-_ 6 ফুট (1.8 মিটার) দীর্ঘ মূর্তির অর্ধেক 
শিব, অর্ধেক পার্বতী। মূর্তির একদিকে পদ্মফুণের ওপর 
আসীন ব্রহ্মার মূর্তি । পদ্মের নীচে 5টি হাঁসের মৃর্তি। মূর্তির 
অন্যদিকে আছে গরুড়ের উপর আসীন বিষুঃ ও পশ্চাতে 
এরাবতে আসীন ইন্দ্রের মৃর্তি। শিব ও পার্বতী-_- এই 
মন্দিরে প্রেমমুগ্ধ দুটি বৃহৎ হর ও পার্বতীর মূর্তি ছাড়া 
উপরের দিকে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিমূর্তি আছে। শিব 
বিবাহ এখানে শিবের বিবাহ দৃশ্য খোদিত। ত্রহ্থা 
পুরোহিত। বিস্ও রয়েছেন। পার্বতীর পাশে চন্দ্র ও 
হিমালয়ের মুর্তি। নটরাজ-_ তাগুব নৃত্যরত শিবমূর্তি। 
রাৰণের কৈলাস উত্তোলন_ লঙ্কাধিপতি দশাননকে 
কৈলাস পাহাড়ের নীচে দেখা যাচ্ছে। পার্বতী ভীত হলে 
শিব তাঁর বুড়ো আঙুলের চাপে রাবণের কৈলান তোলার 
ইচ্ছে দমন করেন। মহেশ মৃর্ভিতে শিব-- একটি মাত্র 
পাথর কেটে তৈরি। ডাইনে ব্রঙ্গা, বামে মহেশ্বর ও মধ্যে 
বিষুর ত্রিমূর্তি সৃষ্চিস্থিতি-লয়ের প্রতীক। বাকি তিনটি 
গুহামন্দির হল-_ দৈত্য বধে শিব, গঙ্গাবতরণ এবং 
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যোগীরূপী শিৰ। এগুলি ছাড়া আরো মন্দির ও লিঙ্গ 
আছে। গুহাগুলির বাইরেটা ঝোপঝাড়ে টাকা । 1534-এ 
এই ঘারাপুরী দ্বীপ (5 দুর্গের শহর) অধিকার করার পর 
পোর্তৃগিজেরা এর নামকরণ করেন এলিফান্টা__ ওই 
হাতির মূর্তির কারণে। 

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে 8.00টা থেকে 
16.00টার মধ্যে লঞ্চ ধরে 1 ঘণ্টার জলযাত্রায় 
(4100-র লাব্সারি লঞ্চও যায়) এখানে আসুন। ভাড়া 
লান্সারি ৫৫ সাধারণ ৪০ ও শিশু ২৭। এমনকি 141100- 
র ক্যান্টিন বা প্রাইভেট হোটেলে খেয়ে একটা দিন 
অতিবাহিত করে অতীত ভারতের গৌরবে একবার 
গৌরবান্বিত বোধ করুন। বষরি সময় কেবলমাত্র লাক্সারি 
লঞ্চ সার্ভিস চাল থাকে। 

উরান : শুধু সমুদ্র ভাল লাগে? তাকেই মনপ্রাণ 
সমর্পণ করতে চান? তবে চলুন ফেবি হোয়ার্ফ থেকে 
মোটর লঞ্চে চড়ে 10 কিমি দূরের উরানে। এমন 
সমুদ্রাবাসটি আর কোথাও পাবেন? 

জুহু : মুশ্বাই এসে জুহ না বেড়াল ভীবন অসার্থর। 
সড়ক পথে 21 কিমি আর ট্রেনে সাস্তাক্রুজ পর্যন্ত 18 
কিমি এসে বাকি 3.2 কিমি 231 নং বাসে বা ট্যান্সিতে 
এসে আপনার ছুটির দিনগুলোকে এখানেই কাটিযে দিন 
নারকেলের পাতায় পাতায় শিরশিরিনিতে। শ্লান ককন 
পরমানন্দে। স্থানীয় পরিচ্ছন্ন হোটেলে (মানোরিবেল 
হোটেল, হোটেল ডোৌমিনিকা) গিয়ে শুধু একবার আহার 
সেরে আবার এখানে হারিয়ে যান_- কোনো মানা নেই। 
ছুটির দিনে, রবিবার 9951-র বাস আসছে এখানে 
অপেরা হাউস থেকে ছেড়ে। আবার ব্যালার্ড পাওয়ার বা 
ইলেকদ্রিক হাউস থেকে বাস আসছে জুহু চার্চ অবধি। 
ভিড় এড়াতে হলে মহিম খাঁড়ির দিকে জেলেদের ছোট 
গ্রামে বেড়ান, ভেরসোভা গ্রামে গিয়ে স্বানও সারুন। 
কাছেই সাস্তান্রুজ বিমানবন্দরে নিতা উড়োজাহাজের 
আনাগোনা । এছাড়া আরো কতকগুলি বীচ মাধ, 
মানোরি, মার্ভে আকসা রয়েছে। তবে এগুলির 
জনাপ্রয়তা কম। 

পোয়াই, বিহার হুদ : সমুদ্র ছেড়ে যদি হৃদে আসতে 
চান-_ তবে কুরলা হয়ে 27.2 কিমি দূরের পোযাই 
অথবা 34 কিমি দূরের (অন্ধেরি হয়ে গেলে 35 কিমি) 
বিহার লেকে আসুন বাসে চড়ে। ট্রেনে এলে পশ্চিম 
রেলপথের আদ্ধেরি স্টেশনে নেমে 16 কিমি বাসে 
আসুন। প্রতি রবিবার ও ছুটির দিনেই অবশা এই বাস 
আসছে। বিহার লেক থেকেই মুস্বাইএ জল সরবরাহ 
হচ্ছে। আর কুমিরে ভরতি এই লেক। দেখবেন কেমন 


ভারত ভ্রমণ 


রৌদ্রস্নান করছে এর তীরে কুন্তীর বাবাজীবনরা (সরি-_ 
মাতাজিরাও আছেন 1)। 

এখানে এলে অবশ্যই যাবেন আরে দুগ্ধ 
কলোনিটিতেও। আসার পথ ওই আগেরটির মতই। পূর্ব 
ভারতের আধুনিকতম এই দুগ্ধ প্রকল্পটি পাহাড়ি পরিবেশে 
মনোরম 14,000 একর জুড়ে 5টি বাগান এখানে 
সৌন্দর্যের নন্দনকানন নিমণি করেছে। ছুটির দিন 
কাটানোর ভারি চমৎকার জ্ঞাগয়া। চাই কি-_ এখানের 
কান্টিনে শুধু স্ন্যাকস্‌ না খেয়ে টাটকা দুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে 
নিতে পারেন। স্বাদু স্বাদু পদে পদে। 

আবার বুঝি লেকের জন্যে মন কেমন? তবে চলুন 
36 কিমি দূরের (সায়ন আর আরে হযে), আরে থেকে 
একটু এগিয়ে (ট্রুনে এলে পশ্চিম রেলপথের সোরেগীঁও 
স্টেশনে নেমে € কিমি ট্যান্সিতে আসুন) তুলসী লেকে। 
ছোট লেক কিন্তু মুস্বাই এর সব লেকের মধো সৌন্দর্যে 
সেরা। চারপাশে পাহাড। আর যদি আরে! দূরে 103 
কিমি পার হবে (95 কিমি বেলে গিয়ে আটগাঁও স্টেশনে 
নেমে 14 4 বানি প্রাইভ্টে বালে) তানসা লেকে আসেন 
তবে মুশ্বাই এব প্রধান জলে্ব উৎসটি দেখতে পারেন! 
|8-তে থাকে পারেন (রিজা্ 17/015010 6101, 
/0111021 11017101021 ০0110018001, 1101706| 
1)1 এখান থেকে 8918 18॥5 গিয়েও ৪ কিমি দুরের 
বৈতরণা লেকটি দেখে আসতে পারেন একইজনের কাছে 
অনুমতি নিয়ে। 

কৃষ্ণগিরি : অনেকক্ষণ সমুদ্র আর হুদ-- জল শুধু 
ভুল, দেখে দেখে চিত্ত বুঝি হযেছে বিকল । চলুন তবে যাই 
একটু বনে জঙ্গলে। মুম্বাই থেকে 41 কিমি দূরে 5.000 
একর জমির উপরে এখানে গড়ে উঠেছে একটি জাতীয় 
উদ্যান-_ ন্যাশনাল পার্ক। আগে এই জায়গাটির নাম ছিল 
কৃষ্ণগরি। তা থেকে নাম হয়েছে কান্হের। এখন আবার 
নাম কৃষ্ণগ্িরি উপবন বা বোরিভলি ন্যাশনাল পার্ক । 
বোরিভলি স্টেশনেই নামতে হয় মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে 
ট্রেনে চড়ে। তারপর সেখান থেকে ৪ কিমি ট্যাক্সি বা 
বাসে। 8 প্রতি রনি ও ছুটির দিনে এখানে বাস 
চালায়। ছোট পাহাড আবার নিচু জমিতে ছড়ানো এই 
উদ্যানে বহু লোকের মত আপনিও একটু চড়ুইভাতি করে 
নিতে পারেন। বোরিভালির পাশেই আছে সপ্ীয় গান্ি 
রাষ্ট্রীয় উদ্যান-_ ছোটদের নিয়ে একটু ঘুরে যেতে পারেন। 
মুগদাব, তুলসী পার্ক, ভীবজন্তর চলাফেরা কৃষ্ণগিরিকে 
ভীবস্ত করেছে। 

কিন্তু শুধু বাগান দেখার জন্য এলে দূরের পর্যটক 
আপনার মন ভরবে না। তাই চলুন কানহেরি গুহাগুলি 


মহারাষ্ট্র 


দেখতে জাতীয় উদ্যান থেকে 7 কিমি দূরে । মোট 109টি 
গুহা আছে। মুম্বাই থেকে আরে মিল্ক কলোনি হয়ে বাস 
আসছে এখানে। 

কানহেরি গুহার মত এত বেশি সংখ্যক শৈলখাত 
বৌদ্ধগুহা আর কোথাও নেই! গুহার সংখ্যা শতাধিক এবং 
1 থেকে 10 শতক পর্যস্ত এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান সজীব ছিল। 
গুহাগুলির স্থাপত্য যে খুব আকর্ষণীয় তা নয, কিন্তু এটা 
বিপুল সংখ্যক দর্শককে বিমুগ্ধ করে। তবে 6 শতকের 
চিত্রাবলী খুবই মনোরম। ছোট এই গুহাগুলির সামনে 
একটি উঠোন। তার দুপাশে শৈলখাত প্রাটাব। প্রাটারের 
একাংশে একটি জলাধারের ঠিক উপরেই একটি কুলগি। 
ইঠান পেিয়ে থামওয়ালা বারান্দা। তার পিছনে থাম 
ছাড়া হলঘর। যেখানে গবাক্ষ বা জানলা আছে তার 
কোনো কোনোটিতে পাথরের জালির কান্ড । হলঘরের 
পিছনে দেবাযতন ও 10টি কুঠুরি-- 7টি পিছনে ওটি 
বাঁদিকে। এতগুলো গুহা দেখার সুত্রে 3 নং গুহারটি-- 
যেটি একটি চৈভগৃহ কোরলার অক্ষম অনুকৃতি) সেটি 
দেখতে ভুলবেন না। এক- একটার দেওযালে খোদাই করা 
বোধিসত্তব মুড়ি. ধ্যানী বুদ্ধ, জাতকেব গল্প, নাগের মাথায় 
বুদ্ধ আবার কোথাও-বা নাগ ছাতা ধরেছে বুদ্ধের মাথায়। 
এখানেই রয়েছে 4 নং গুহায এগারোমুখী 
অবলোকিতেশ্বব যা ভারতে আার কোথাও নেই। এক, 
একটা শুহায় যাওয়া খুব কষ্টকব, সক, খাড়া, রেলিংহীন। 
খুব সাবধানে গুঠা-নামা করবেন। মহাকারণিক বুদ্ধমুি 
আপনার নজর কেড়ে নেবে। 67 নং গুহায় দীপঙ্কর 
জাতকের কাহিনী চিত্রিত। এখানে নিজস্ব একটি শ্বশানও 
ছিল। 

ঘুরে আসতে পারেন 39 কিমি থেকে 45 কিমি” 
মধ্যে মালাদ হযে বানে বা মালাদ স্টেশনে নেমে বাসে 
করে মধ, মার্ভে এবং মানোরী সমুদ্ধ তীরে। মার্ভে থেকে 
মানোরী পর্যন্ত ফেরি চলছে। যদি পিকনিক করার ইচ্ছে 
থাকে, তবে জিনিসপত্র গুছিয়ে এখানে চলে আসুন। 

বেসিন দর্গ : বেসিন দুর্গ দেখার জন্যে আপনাকে 
আমন্ত্রণ জানানোর আগে আপনাকে একটু সাবধান করে 
দিই-_ কোনোমতেই সন্ধে যেন না হয়ে যায়। স্থানীয় 
অধিবাসীরাও রাত্রে কেউ এর মধ্যে ঘোরেন না। ভূতের 
ভয় দেখাচ্ছিনা বন্ধু, কিন্তু এক নিঃসহায় নির্জনতা পাছে 
আপনাকে দুর্বল করে, তাই। বাইরে থেকে শ্রীহীন এই 
2০/15 ৫০1০19 বেসিন দুর্গ কিন্তু উপবুক্ত একটা 
জায়গায় গড়ে উঠেছিল। দশ কোনা এক সমতলক্ষেত্রের 
পশ্চিমে বয়ে চলেছে ভাসাই নদী। বাকি তিন দিকে 30- 
45 ফুট (9-14 মিটার) উঁচু, ৫ ফুট (1.4 মিটার) দুর্ভেদ্য 


৫১৫ 


দেওয়াল আর 10 কোণে 10টি বুরুজ দিযে ঘেরা। দুর্গের 
সামনের চওড়া পিচ রাস্তার নাম চিমাজি আগ্লা রোড। 
এই চিমাজি জয় করেছিলেন বেসিন কেন্সাটি। পাশের 
বাড়িগুলোর চেহারায় গোয়ার ছোঁয়া। ঢুকলেই দুপাশে 
রুক্ষ জঙ্গল। তার পরে ফোর্ট।একদা এখানে কেবল 
অভিজাতরা থাকতেন-_ হিডালগো"রা। ফোর্টের মধ্যে 
অনেক চার্চ। সবচেয়ে পুরনো হোলিনেম চার্চ রোমান 
স্থাপতো 1549-এ গড়েন সেন্ট ফ্রার্সিস জেভিযারের বন্ধু 
গনক্রেভস্‌। এটি পুনরির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী 5 লক্ষ টাকা 
দিয়েছিলেন। প্রতি বছর বড়দিনের পরের রবিবার 
তীর্ঘযাত্রীরা এখানে জমায়েত হন। খুব সুন্দর দেখতে সেন্ট 
জেসেফ চার্চের মার্টিজ। 

কাছেই নতুন তৈরি হনুমানজির মন্দির গুজরাটের 
সুলতান বাহাদুর শাহ পত্তন করেন দুর্গের। তাঁর হাত 
থেকে কেড়ে নেয় পোর্তু গিজরা 1534-35-এ | এর পতন 
ঘটে মারাঠাদের হাতে। বহুবার এখানে বয়ে গেছে 
রন্তগঙ্গা। তাতেই কি স্থানীয় লোকেরা ভূতের ভয় পান 
এখানেঃ এখানে আগে যে মার্কেট প্লেস ছিল, ফ্যাক্টরি 
ছিল-_ তাব হদিশ কিন্তু আপনি পাবেন না। তবে বহু 
(নাক বেসিনেব মাটি খুঁড়েছে, দেওয়াল ভেঙেছে-- কিন্ত 
পায়নি (কোন শুপ্তধন। পাথরের ফলক করেছে 
অপহবণ -- ফলে শ্রাহীন হয়ে গেছে বেসিন-_ একদা 
যেখানটি মশলা, শস্য, কাস, আরবি ঘোড়ার বেণাকেনায় 
সর্বদা সরগরম থাকত। 1818-য় বেসিন ইংরেজদের 
অধিকারে এলে তারা এটিকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। 
কিন্তু সে সমূদ্ধি হাধিযে গেছে। 

চার্চ গেট স্টেশন থেকে প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন ছাড়ছে। 
ভার একটিতে চড়ে এসে নামুন ভাসাই রোড স্টেশনে! 
সকাল সকাল আসুন। পথ 77 কিমি। তারপর দেখান 
থকে বাসে ৮ড়ে আসুন 7 কিমি পথ। বাস সোজা 
আপনাকে কেল্লার মধ্যে নিয়ে চলে যাবে। 91018 
(বিজা 6). 6701 71816) আছে। তবে কী দরকার 
এই জপমনিষ্যিহীন জায়গায় রাত কাটাবার? দু-একটা 
দোকান আছে-_ চা বিস্কুট পাবেন। তবে সঙ্গে করে 
খাবার জল আনতে ভুলবেন না। 

এমনি করেই 09 স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে 
একদিন কল্যাণ আসুন শোর্তুগিজদের তৈরি সুন্দর সুন্দর 
ভিলা দেখুন। আর ৪ কিমি দক্ষিণে অন্বরনাথে গিয়ে দেখে 
আসুন 840 সালে তৈরি প্রাচীন শিবমন্দির। এর ভিতরে- 
বাইরে দুর্গা, কালী, অপ্পরা, নর্তকী, হাতির মূর্তি। পথ 
ট্রেনে 60 কিমি, হেঁটে 1.6 কিমি। 

বাজরেম্বরী উষ্ণ প্রন্রবণ : আমাদের বৃহত্তর মুম্বাই 


৫১৬ 


দর্ঘন শেষ হয়ে এল। চলুন এবারে এর উদ প্রত্ববণে গিয়ে 
চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে আসি। এখানে যাবার নানান পথ। যদি 
ভাসাই রোড স্টেশনে নেমে থাকেন বেসিন দেখার জন্যে, 
তবে এই স্টেশন থেকে বাসে 42 কিমি চড়ে আসুন 
আকলোলীতে। এখানে পাশাপাশি তিনটি থ্বাম- 
আকলোলী, বাজরেশ্বরী ও গণেশপুরী। এখানে মোট 
21টি উষ্ণ প্রত্রবণ রয়েছে যার মধ্যে গন্ধক উপস্থিত 
থাকায় চর্মরোগ দ্রন্ত ভাল হয়ে যায়। তিনটি কুণ্ত-_ রাম, 
লল্ষ্ণ ও সীতা। তিনজনের মেজাজ আলাদা-_ তাই 
তাপমান্রাও ভিন্ন। তবে আকলোলীর প্রশ্ববণটি পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে গরম। বেসিন দুর্গ জয়ের স্মারক হিসাবে 
চিমনজি আল্লা একটি মন্দির তৈরি করে দেন বাজরেশ্বরীতে 
(বঙ্েশ্বরী?)। দেবীর নাম বাজরেশ্বরী মাতা। এখানে 
আধুনিক ন্নানাগার হয়েছে। রোগ নিরাময় শক্তির জনা 
বহু মানুষ বাত ও চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য 
ভিড় করেন। গণেশপুরীতে আছে স্বামী নিত্যানন্দ ও 
যুক্তানন্দের আশ্রম। কাছেই সুপ্ত আগ্রেয়গিরি মন্দাগ্রি 
পাহাড়। এখান থেকে পরশুরাম গিয়েছিলেন কোঙ্কন 
উপকূলের মহেন্দ্রগিরিতে। তাই গড়ে উঠেছে পরশুরামের 
মন্দির। 

থাকার জন্য বাজরেশ্বরীতে কিছু না থাকলেও 
গণেশপুরী এবং আকলোলীতে 110103/ 1395011 
আছে। 4 বেডের কটেজ ৩০০১ 2 বেডের ২০০-১৫০, 
আর 6 বেডের ডর্মি ৬০ করে। 

এসব দেখার পরও যদি পুণ্যলাভের বাসনা থাকে 
তবে 1060-এ নির্মিত অশ্বরেশ্বর শিব মন্দিরটি দেখে 
আসুন। এসব জায়গায় নিয়ে আসার জন্য 14100 
বিশেষ কনডাকটেড ট্যুরের বাবস্থা করেন (পরে 
র্টবা) _ তার সুযোগ নিন। 

কনডাকটেড ট্যুর 

10০-র বাস ছাড়ছে ০8118001 110191 (21) : 
2535413) এবং নরিম্যান পয়েন্টের 17721 81000- 
180 (9: 22026679) থেকে। 1291 ০017015- 
8011 ০1 17018 (2) 11.-এর বাস ছাড়ছে নরিম্যান 
পয়েন্টের 08170911 থেকে (2): 
22021881)। 39-/ 5 £84৩ 3০80 থেকে ছাড়ছে 
ওঞাঢী। 11617120011 25915 (7): 
2353598)-এর বাস। এবং মহারাষ্ট্র পর্যটন বিভাগের 
বাস ছাড়ছে জীবনবীমা কগোঁরেশনের বিপরীতে 1430- 
যাও 0879 9090 থেকে (21: 22026713)। 
প্রতিরটিই লাক্সারি বাস। দু দফায় বাস ছাড়ছে 9.00- 
14.00 এবং14.009-19001 সোমবার বন্ধ, রবিবার 


ভারত ভ্রমণ 


কেবল সকালে। ভাড়া ৭৫ মধ্যে । বাসে দেখুন: গেটওয়ে 
অব ইন্ডিয়া, আকোয়ারিয়াম, জৈনমন্দির, ঝুলস্ত উদ্যান, 
কমলা নেহরু পার্ক, মণিভবন, যাদুঘর, ওয়ার্ল্ড ট্রেড 
সেন্টার, কাউঙ্গিল হল ইত্যাদি। 

এছাড়া 1400০ রবিবার বাদে প্রতিদিন সকাল 
10.00-19.00 দিনে একবার দেখাচ্ছে ওয়ার্ড ট্রেড 
সেন্টার, বিমানবন্দর, বিহার লেকস অবজারতেশন 
পয়েন্ট, মিক্ক কলোনি, কানহেরি গুহা, লায়ন সাফারি পার্ক 
(সোমবার বন্ধ থাকে), জু, ওরলি ডেয়ারি ইত্যাদি। 
ভাড়া ১৩৫। 

দূরে যাচ্ছে 4 দিনের জন্য অজস্তা-ইলোরা- 
গুরঙ্গাবাদ : ছাড়ছে প্রতিদিন 20.30 পুনে হয়ে। থাকা 
খাওয়া যাতায়াতের ভাড়া হোটেলের তারতমা অনুযায়ী 
৯২৫ থেকে ১২৫০। শিশু ৭০০-১০০০। বাস যাচ্ছে 
কোলহাপুর, পুনে, মহাবালেশ্বর (.30-19.30), পানাজি 
(15.00 ছাড়ে)। 

এছাড়াও বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সংস্থা আপনাকে 
ঘুরিয়ে দেখাবার দায়িত্ব নিতে রাজি। যেমন ০০% & 
00705, 27120, 19010] 90.. (91: 22043065), 
এ91911005, 41-42 1908 0178177091 ||, 
91112112011 (91: 2223375) 789 1195, 
3016 00855118210, (217 : 22443340), 915 
৮০011015451. 902115 9100.. 13911171217 2 
(যা: 2240666)। 

জলপথে 

ভ /0০0110 1801101 0৮915 /550150017 
বন্দরে মাঝে মাঝে মিনিট পনেরর জন্যে সমুদ্ধে ঘুরিয়ে 
আনছে 1.00-14.30 মধ্যে। 

ঙ মাকারি ট্রাভেলস্‌ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে 
9.00-13.00,9.30-13.00 লাক্সারি লঞ্চ চালাচ্ছে 
প্রতিদিন। 

৬ সার্ভিস লঞ্চ চলছে 8.30-13.30 এবং 9.30- 
14.30,13.30-18.30 গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে। 

গ পর্যটন বিভাগ রবি ও বৃহস্পতিবার 8.30- 
13,301 

এগুলির রিজার্ভেশন : গেটওয়ে অফ ইিয়া/মাকারি 
ট্রাভেলস, 60065 5৭, 14107708) 1 বা 80819 
110191, 0০910 9/7091, 11471981 11 সরকারি 
পরিবহন-- চ0189101 13080. 

গ লোকাল এবং সুবাবনি ট্রেন ও 

09 থেকে 1887৩ _ 0917149৬ণ, 0০৩ 
2210 74, ০01 31591, 59৮11, ৬202/8 13৫. 


মহারাষ্ট্র 


10105 01019, 1912117,82817019, 16019505, 
6113, 918001021,  ৬/৫1100।  811210010, 
110181170, 1119179 

05 থেকে /1701)517 - ০5. 1911510, 
52101015170, 0০০6-8010 790. 9828 70 
00101 91991, 59৬41, 50915 7৫. 11105 
01109, 1210, 8012, (থা 30. 91712 
গোর, ৬6 75116, 9011611 

05া থেকে 181)211 - 05, 19910, 
59170170151 70, 8১০98. 01101100100, 00115) 
70, 72116, 05091) 19121017092, 51017, 16017125, 
(31811601021, 11701, 918100400, 19101010, 
1172816, 101011102, 012) 0010111,11218121) 
62121. 

01701010581 থেকে ৬1৪ (7) - 
(01011080916. 1/121179 117685, 01011 7৫, 
01217170, 19101770211 0617091, 18191191217) 
10421 79161, 61011751076 730. 1058031, 
71910709. 1121711) 8917015) 1021 30 58715 
012, ৬2 62115, /97017611) 5০90691৬211, 
18130, 162101%1, 9011461,10211581, 
9199109, 8555207 30, 15-00ান ৬1. 

লোকাল বাস 

মুস্বাঃ শহরের যাত্রী পরিবহন বাবস্থা প্রশংসনীয়। 
শহব এবং শহরতালির জনা 969 (8/1'79ল1 6190 
110 901001) &12179001) ঘন ঘন বাসের বাবস্থা 
রেখেছে। ভাড়াও বেশি নয়। 

এছাড়া টাক্সি, অটোরিক্সা বা গাড়ি ভাড়া করেও 
(বুনতম ৫০০) বেড়াতে পারেন। 


গণপতিপুলে 

এখানে এসে গণেশ পাহাড়ে, যার নাম গণপতিপুণ্ 
হয়েছে দেবতা গণেশ থেকে _- সেখানে 100 মিটার 
উঁচুতে সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্দির। পাহাড়ি পথে ঘুরে 
ঘুরে উঠে দেখে আসুন শিবাজি মহারাজের তথা 
মারাঠিদের আরাধ্য দেবতা। দেবতা দেখার অবকাশে 
আপনি হারিয়ে যাবেন এর রুূপোলি বেলাভূমির 
আকর্ষণে । মুম্বাই থেকে সোজা বাসে আসুন 374 কিমি 
পার হয়ে। সরকারি প্যাকেজ ট্যুরের বাসও আসছে। যদি 
মোগল লাইলের লঞ্চে চেপে রত্ুগিরি এসে থাকেন তবে 


৫১৭ 


সেখান থেকে 45 কিমি বাসে চড়ে এখানে আসুন। এখানে 
যদি 11100-র 11015) 7965011 (9: 235248) 
সি ভিউ কটেজ ২৪০০ /০ 08 101 ১২০০0 08 
১০০০ [)৪ ৭০০ কোষ্কনি হাউ ১০০০ 48০ কোন্ধনি 
হাউস ১২০০। বা কোনো ধরমশালায় উঠে থাকেন, তবে 
কাছেই মেহ্বাই-গণপতিপুলে রাস্তায় পড়ে) কারনানা বার্ড 
স্ান্ডুয়ারিটিতে গিয়ে পাখি, প্রজাপতি, প্যাহথার, লাঙ্গুর 
প্রভৃতির সঙ্গে চাক্ষুষ মিলন ঘটিয়ে আসুন। 


মাথেরন 


524556৬6565 56568655056 55586%55655%5৩5৬%056 68 


মুম্বাইএর সবচেয়ে কাছের চমৎকার শৈলাবাস-- 
মাত্র 105 কিমি দুরে। পুনে থেকে এর দূরত্ব 126 কিমি। 
মাথেরন শব্দটি এসেছে মাথা আর অরণ্য থেকে-_ অর্থাৎ 
মাথার উপর অরণ্য" । থানের তদানীস্তন কালেক্টর 115 
19191 1850-4 এটি আবিষ্কার করেন। সহ্যাদ্রি 
পবতমালার এই পাহাড় সমুদ্রপৃষ্ঠের 2,300-2,600 ফুট 
(700-800 মিটার) উচু। চারদিকে খাড়া পর্বত- প্রাচীর 
দিযে ঘেবা-- উপরের চালু জমি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। 10- 
20 কিমির মধ্যে নানা গভীর খাদ। তাদের চারপাশে 
ব্যাসল্ট পাথরের কানো, ধূসর এবং হলুদ রঙের পাথরের 
স্তর দেখতে দাকণ লাগে। এই স্তরগুলোর উপর কোনো 
(কোনো জাযগায় আবার একাধিক থামের মত উঠে গেছে। 

এক পময় ছশ্রপতি শিবাজি এখানে এসেছিলেন। এর 
বন-জঙ্গলে নানান ধরনের বানর, পাখি, চিতা বাঘ-এর 
গাত্তীর্য বাড়িয়ে দিরেছে। এখানের নেরল গ্রামের 
উপজাতিরা দুধ, মধু, শাকসবজি নিয়ে এখানে আসেন। 
পাহাড়ের প্রবাল দুরের কলাবতী প্রাসাদে বাস করতেন 
একদা কলাবতী নামে এক সুন্দরী রমণী--- মোগল 
সেনাপতির রক্ষিতা। 

মাথেরনের উল্লেখযোগ্য স্থান এর পয়েন্টগুলো। 
এখান থকে যে বিশাল প্যানোরামিক দৃশ্যগুলি দেখা 
যায়-- তার তুলনা হয় না। এরা সংখ্যায় প্রায় 301 এদের 
মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে পরকুযুপাইন, হার্ট এবং মাংকি পয়েন্ট 
থেকে মুম্বাই বন্দরের দুশ্য দেখে মোহিত হবেন। আর 
একদম দক্ষিণে চৌক পয়েন্ট-- যেখান থেকে নামার 
পথের সূচনা হয়েছে, সেখান থেকে যখন দূরের খাণ্ডালা 
আর ঘাটগুলিকে দেখবেন, চোখ ফিরিয়ে নিতে মন চাইবে 
না। অবশ্য বাংলোগুলোর দক্ষিণ দিকের প্যানোরামা 
পয়েন্ট থেকে যখন চারদিকে দেখবেন--. মনে মনে বলতে 
ইচ্ছে হবে-_ যাহা হেরিলাম জন্ম জন্মাস্তরেও তুলিব না। 


৫১৮ 


সবশেষে উঠুন ক্যাথিড্রাল রকে। আসলে যারা সংসারের 
নানা ক্রেদ থেকে মুক্ত হয়ে দুটো দিন স্বস্তিতে কাটাতে 
চান-_ মাথেরন তাঁদের পক্ষে আদর্শ শৈলাবাস। 

তবে সাবধান, বষকালে ভুলেও আসবেন না। 
অক্টোবরের আগে 3 মাস এমন প্রবল ববাঁ নামে যে 
(বার্ষিক গড় 200 ইঞ্চি, 500 সেমি) প্রায় 4 হাজার 
অধিবাসীর নেরল গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। আক্টোবর 
থেকে মাথেরনে আবার প্রাণসঞ্চার হয়। রেসকোর্স, 
লেকে আবার জাগে প্রাণচাঞ্চলা। তখন সমস্ত প্রকৃতি 
এখানে চিক্কি মিষ্টির মতই স্বাদু মনে হয়। চিক্ধি খেতে 
ভুলবেন না। 

মুম্বাই থেকে আসুন নেরল স্টেশনে পুনের দিকে 
নেরলে মোটামুটি সব ট্রেনই থামছে। গাড়ি বদল করে 
উঠুন খেলনা ট্রেনে। ট্রেন উঠছে ঘৃরে ঘুরে 21 কিমি দুবে 
মাথেরনে। বাস বা গাড়ি পাবেন না এখানে। আসলে 
সবই তো কাছাকাছি, কেবল চৌক ও প্যানোবামা একটু 
দূরে। লূলা আব একো পথেন্ট থেকে মুশ্বাই। ভার 
বিফাইনারি, এলিফানটা দ্বীপ, সধুদ্ধ আল দুর্ঘততস দেখে 
যখন চোখ অবশ হযে যাবে, তখন রাস আআপ্শাখ 
আবাসটিতে আশ্রয় নিন। আবাস বলঠে বাযেছে 
কোতায়াল রোড 9800৮ 10191, মাহাত্া শাঁ্ধ বোডে 
|0105 091702| 110101, [0151211101091, 0111 
৬1901710161, 21950112110191, 17871110101, 
16915 110191, বি 1005 9141, মৌলানা আজাদ 
রোডে 81017021705 179051, 90] 919%217, 
শালটি লেক বোডে 8551 1270 10161: পাণ্ডে বোষ্ড 
911117110161, 11016100166 ৬1০৬, 91৬21110191, 
(99110001121 10006. 121019121 0210জা 
/ 09098; মালেট বোড়ে 8917016119191, আহে বোডে 
91917110161. 79% 1100159; কোনয় বোডে 0201 
11019।. মাধবজি বোডে /18)917091 011: কাটিং বোডে 
10161 1/01171021 ৬1৪৬/, এছাড়া 1710181 ৬/0০05109. 
97211121, 908, 16812 91000 01 110115, 
11009 1190, 1/0116151 7917809 প্রভৃতি হোটেলও 


আছে। এসব হোটেলগুলির মোটামুটি চার্জ 9 ২৭৫-৩৭% 


0) ৩৭৫-৪৭৫ মধো। আছে 11100-ব1101145) 85- 
501 বাংলো (217: 230 277) 08 018 ১০৫০ 08 
901. ৯৫৫08 টা ৯০০08 ৬৫০। মুম্বাই থেকে 
রিজার্ভ করে যেতে পারেন 1800-র অফিস 91 
71001, £)001555 05515, [2112 10171, 
71011770251 09: 22024482, 22024584) অথবা 
8100, 000 11101079115, 11502119022 


ভারত ভ্রমণ 


7০90, 1807১-তে ৷ আছে ।8 (রিজা: 6) 61707 
27//00, 16510010900 015110 8070108 
(রিজা-_ 98010 61707, 801000105 2170 001- 
10110901015 00901, 12171021952, 180170091), 
|07101281 911 (রিজা: 00, 1480191217 110710- 
০৪1 ০০04101, 1120161217)। 

এখান থেকে বেড়াতে যেতে পারেন লোনাভলা- 
কারল: গুহা দেখতে। আর ঘন জঙ্গলের মধ শিবাজির 
দুর্গ দেখত হলে যেতে হবে 19 কিমি দূরে পরবলে। 


লোনাভলা 


সহ্যাদি পর্বতশ্রেণীব পশ্চিমাংশে মহাবাষ্টে দুই যমজ 
শৈলাবাস লোনাভলা এবং খাণ্ডালা। রক করে উপর 
ওঠাব আকষণ এখানে পর্যটকদের অনেকে মেন পছন্দ 


ববেন। আনেকিহ আবাস এখানের শু ঢবপাশের 
নিন টন 5 ০১ হে এ রঃ 
প্রাক তব, "নেশার পুদ হনে যান! ুগির অধে। পার্থকা মা 


7 
খশেখ»] 4] ধুতি 
উকি [বত ও 


এ বিঃ ন্ঙ্ীহ লে ক পি সহ 
রিকি | € ৫ ূ 
124 বির্ম এল শালা হলা 
(১00৮০ 
পর 127 চ ] 52 [4 টয়া শুন 
পথে মুখ পুনে মরত 10 কিমি কবে কমে যায়। গেট 
টু'্দপো্টেল বাস মহ থেকে পুনে তিক পা এ পু 


স্টপে থানেই। রাও (রুল স্টেশনে নিনেই 
উলটোদিকে 10147101051 00101 7951 এ গেলে হানায় 


দশনীদে স্ানশ্রলোতে যাবার বাসের সময় জেনে শিতে 


পাতুপেন! পান থেকে টান্সিও পারেন। ছানাবভাদে 
পঃবেন টো আলাল টাঙা। টুন এলে লোনাভলা 
(স্টশনে নামুন - এখান থেকে পুনে মাহ 6৫ কিমি 
মুস্থহি সি এস টি ও থকে এখানে আসছে 7 
মেল ছাড় 2530 পৌছ 210, টানা ক্যি (ছা 
755. পৌঁছায় 10 30), মুন্বাই হাযদবাবাদ এক্স ডে 
12.45, পৌছায় 15.151, সিদ্ধেশ্বরা এক্স 
22.25, পৌছায় 100), ডেকান এক্স (ছাড়ে 6.4০, 
পৌঁছায় 9 30), সিংহগড় এজ (ছাড়ে 14 30, পৌঁছায় 
17.05), মুম্বাই-পুনে ইন্্রায়নী এক্স (ছাড়ে 5.40, 
পৌঁছায় 8.0০0). মহালক্ষমী এক (ছাড়ে 2015. 
(পাছায় 23 00), সহ্যাদ্রি এক্স (ছাড়ে 17.50, পৌঁছায় 
20.25). কয়না এক্স (ছাড়ে 8 50, পৌঁছায় 11.30) 
প্রগতি এক্স (ছাড়ে 16.20, পৌঁছায় 18.40), 
কন্যাকুমারী এক্স (ছাড়ে 15.35, পৌঁছায় 18.05)। 


(ছাড়ে 


মহারাষ্ট্র 


ডেকান কুইন এক্স (ছাড়ে 17.10, পৌছয় 19.25), 
শৃতাবী এক্স (ছাড়ে 6.50, পৌছয় 8.50), শরাবতী এক্স 
(ছাড়ে 22.35, পৌছয় 1.10), চালুকা এক্স (ছাড়ে 
22.35, পৌছয় 1.10)। দূরত্ব 127 কিমি-_ সময় নেয় 
3 ঘণ্টা। অন্যদিকে ট্রেন আসছে চেম্নাই, এনাকুলাম, 
শোলাপুর, পুনে প্রভৃতি বড় স্টেশনগুলি (থকেও। 


ৃ রি 2১২ এখানে থাকার জন্যে 5৬৪ 


1007092া। রোডে 805 
17016951065 11 (9 
273025) 5 ৫২৫ 0 ৮৫০ 90 ৯৫০ 040 
১৭০০; টুঙ্গারলি লেক রোডে 11079 [0817 11016] 
(5: 27295) ৬৫০-২৪০০; এখানেই শাখাধদণ্ড 
এস্টেটে 90211179501 (ঠা. 273685) 
১,০৫০-২,১৫০১ 10191 ৬5928121210 ২১৭ 
10161 /55170125 5 ১৬৫0 ২৫০৪০০0৮810 -4 
১২111 1011] (71 272529) 0 ৩২৫7১৫11001 
11178510886 ১৬৫-১২৫471219170161 (217 
2776589) 083 ২৬৫-৫১৫, শিকারি থোডে 0061 
/:09018741088 5৫6 ডর্দি ৪, 0৮07012195৪ 
51) ২০৪১ জুলিলি তেলার বোছে 481801313 
0306 (7 2/28715) 5 ২৫90 ১৫০০ অঠাতু। 
নাকি বেডে 7061 ওজন 0৮6০, শিবাজা রোডে 
7১19191)1710151 1083 ৫০৮ ৭২৫5 শুবাহ পুনে বোছে 
10131019170 1585011 (9 271191) ৯৫০-৮2% 2, 
11019175991 5 ২০৮ 0 ৬১০ খিলঠালএল 10175 
২৫5 0 ৬৫০ গোবালি ওয়াজা পোড়ে 81778191175 
70151 (71. 272316) 0 85, ওবাল্গুযাশে 17966 
31011711819 (211 272356) ১৫০ ৫২৫ ইত 
খাড়া 99151 55177/2011, 10181512191) 974 
10099. 01210 19005, 110191 00160117005. 
272263), 11016101091, 110181 ৬17090 217, 
9১011 (0099 ইঠাদি সাধাবণ 'হাটেল আছে। দামি 
হোটেল 87551101028) 36501 (2711: 273892) 
980 ১৩৫০ 04০ ২৬০০; মুস্বাই-পুনে রোডে 04আ- 
11717 99100989905 81 (71:27 3445) ০৪০ 
১৬৫০. 080 ১৬৫০ সুইট ২১৫০। স্টেশনের কাছে 
7/6-4/000 9610981, কটেজ ৯০০-১৪৫০। আর 
আছে 1401281 911 (শুধু থাকার জন্য 3-8. রিজা : 
(11617 0081, 1.019859818 01011010910), 
910011991/451 [01817785918 ইত্যাদি। 
লোনাভলায় দেখুন 18-তে থেকে পাহাড়ের মাঝে 


৫১৯ 


ভূসির লেক। নৌশিক্ষণ বিদ্যালয়ের কাছে 8 কিমি দূরে 
বেলের এই হুদের যেটি পার সেটিই এই বাংলোর বারান্দা। 
উঃ, কি দকণ! দেখুন রায় অরণ্য, ভারেওয়াদি গ্রাম, 
লোনাভলা হৃদ, নৌশিক্ষণ বিদ্যালয়, বালভান আর 
টুংরেলি হৃদ ইত্যাদি। 


খাণ্ডালা 


লোনাভলা থেকেই এখানে বেড়াতে আসুন। 
লোনাভলা থেকে খাণ্ডালা স্টেশনের দূরত্ব 4 কিমি। 
এক্সপ্রেস ট্রেন এই স্টেশনে থামে না, কাজেই লোকাল 
ট্রেনে আসুন; এছাড়া বাসে করেও এখানে আসতে 
পারেন। এখানে দেখুন খাগু'লা জলপ্রপাতটি। প্রধান 
বাস্তাটি পার হন, তারপর পাত হল ঘেরা-দেওয়ালটি। 
এবারে হট্টিন খাড়া গিরিচিডা ধরে- - প্রপাতের সমস্ত 
সীন্দ্ম শিঃশেষে ধরা পড়ে যাবে। 300 ফুট (93 মিটার) 
৪৮ বক ফেনাব প্রাচ্য ছাঁড়য়ে ভশধাবা পড়ছে । 
বাগলাতি প্নালো পযিধুটি 5 ছোটি পুশাতি মায়েছে 
এযানে। আপনি এন টান লা পাসে ৮৬ খাস্ালা 
আাস/লুন তন আপনা পাহাছি উস আপনান নল 
(বড নোনঠ। এর লাম ডিউকস নোজ (08195 
10956)। এখাদুন ওটা যেমন রোমহর্ষধ, তেমনি এর 
প্রল তব দশাও মনোরদ। খালা গোটোলর সক পিছন 
দিবে এটাতে ওঠা যায়। ভে ওঠা বড কটকর একং চড়ার 
ভাযগাটি এক বিপজ্গননূও। খবং বেল সেশনে দিক 
[গবে- এ অনেক সহজ! তবে উঠতে পাপলে নিতেকে 
পশ বীরপূকু আর বারধ বটি মানে হাব। জঙ্গল মাঝ 
হযে মেতে কিন্তু গা হম বলাতে পাছ। চার চোয় বব 
বিভার্সিং পমেন্টে ঘুবে বেড়ানো পাক্ণ মজাদাব হাবে। ঠিক 
সেন্ট জ্রেতিযার্স মিশনের পাশ দিযে চলে গেছে বেল 
লাহন। ভাব সামনেই একটা সুড়ঙ্গ । এখানে দাঁড়িয়ে রেল 
লাহন, নগথাল, টিন সব কিছু দেখলে মনে হবে আপনি 
যেন কোনো একটা খেলনা ট্রেনের অগতে এসে পড়েছেন। 
এর কালভার্টের উপর এসে বসুন। 300 ফুট (93 মিটার) 
লম্বা আর 35 ফুট (11 মিটাব) চওড়া সিমেন্টের 
টানেলের মধ্য দিয়ে ঘুরে 'আসুন-- বেড়ানো সার্থক হবে। 
ঘুরে আসুন বেহেরামজজি পয়েন্ট, কুনাপয়েন্ট বা রাজমাচি 
গার্ডেন পয়েন্ট। এর নীচেই হাইওয়ের ধারে সানসেট 
পয়েন্ট। প্রকৃতির ছন্দে দিশে গিয়ে সে এক চিরম্মরণীয় 
অভিজ্ঞতা হবে। পরবর্তী সময়ে আপনার বিষণ মৃহৃর্তে 
এরা আপনাকে সঙ্গ দেবে মানসিক ভাবে। 


€*০ 


খাণ্ডালাতেও থাকার ব্যবস্থা ভালই আছে। মুস্বাই-পুনে 
রোডে রয়েছে। 7017-60090 (97 273117) ৫০০- 
১২৫০) 118 00655 961651 241 1100. (61. 
273826) /97811021) 921 ৪১০০-৫১০০১11০16| 
21100, 10211029198 179151, 11011 61-51 ৭৫০- 
৩০০০১ 14০71 16 785011 (97: 2472335) 
৯৫০-২২৫০ ৩৫০-৮০০ মধ্যে 70021 11015। 
(6: 260847), 018911910 110151 (717: 
261342), /052815110191 (27: 260312), 
5৪৬০ 119191 (97: 260310) ইত্যাদি ছাড়া 18 
(রিজা . 69. 6701, 80015 01415101, 2118), 51 
হিলটপ কলোনিতে 110191 0116 9005: 01. 
8501915 81010 (দারুণ দৃশ্যাদি দেখতে পাবেন 
এখান থেকে), 8৮1217166 4861101705 8017010 
(পর্যটকদের সবচেয়ে প্রিয়) ইত্যাদি। 

এখানের প্রধান আকর্ষণ কার্লা, ভাজা ও বেদসা 
গুহা। 


কারলা গুহা 


তিনটি গুহাই খুব কাছাকাছি, লানাভলা থেক 10 
কিমির মধ্যে! লোনাভল! থেকে পুনের দিকে 17 নং 
জাতীয় সড়ক ধরে মোট 11 কিমি গিয়ে পাবেন কারলা 
গুহা। ভারতের এই সর্ববৃহৎ গুহচৈতাটি 160 
ব্িস্টপুবাে শির্মিও হয়েছিল। চৈতোর মাপ - 124 ফুট 
(38 মিটার) গভীর, 45 ফুট (14 মিটার) চওড়া এবং 
48 ফুট উচু (15 মিটার)। খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষিত 
বলে এত প্রাচীন গুহাটি দেখা খুবই সুখকর ৷ এর জানলায় 
অর্ধগোলাকৃতি কাঠের বরগা, স্ত্প না 'দাগোবা'_- তার 
মাথায় কাপিটাল এবং তারও মাথায় কাঠের ছাতা দেখে 
আপনি অবাক হবেন। 2,000 বছরের পুরনো সেগুন 
গাছ এখনো ভাল অবস্থায় আছে এবং গুহাঁয় এত প্রাচীন 
কাঠের অস্তিত্ব ভারতে আর কোথাও দেখতে পাবেন না। 

চৈত্যটির সম্মুখভাগ দুটি ভাগে বিতক্ত_ উপরে 
অর্ধগোলাকার বিশাল জানলা, নীচে একটি মাত্র পাথরের 
দেওয়াল কেটে তিনটি বিশাল দরজা। তাব নীচে যেন 
একটা বারান্দা। দুটি দেওয়ালের সবচেয়ে নীচে রয়েছে 
বিশাল তিনটি হাতি-_- যেন উপরের সব ভার বহন 
করছে। আলো বাতাস আশপাশের সঙ্গে সামগ্রস্পূর্ণ এই 
চৈতোর বাইরে একদা দুপাশের দুটি ধবজত্তত্ত বা সিংহস্তস্ 
নির্মিত হয়েছিল-_ যেন পাহার! দেবে। তার উপরে ছিল 
ধর্মচক্র__ কারণ এটি তো আসলে হীনযান বৌদ্ধচৈতা। 


ভারত অ্রমণ 


ডান দিকেরটি ভেঙে গেছে, ধর্মচন্র না থাকলেও বাঁ 
দিকেরটি ঠিক আছে। 

চৈত্যের ভিতরে দুধারে দুটি সারিতে 15টি করে 
30টি স্তস্ত আছে__ যাদের উপরিভাগে আছে ক্যাপিটাল । 
তাতে দুটি হাতির উপর চারটি নারী পুরুষের অনবদ্য 
মুর্তি। সুত্তগুলো সোজা, ভাজা গুহার মত সামনের দিকে 
হেলানো নয়। প্রবেশ দ্বারের দুপাশে €টি প্যানেলে নর- 
নারীর যুগল মূর্তি । স্ত্রী মূর্তি নগ্ন হলেও অলঙ্কারে ঢাকা। 
চৈতোর পাশের বিহারগুলি ধসে গেছে-- এতে ভিক্ষুরা 
বাস করতেন। ওপরে ওঠার জন্য আগে পাথরের সিঁড়ি 
ছিল, এখন লাগানো হয়েছে কাঠের সিঁড়ি। এখানের 
শিলালিপিগুলির বেশির ভাগই পালি ভাষায় লেখা। বাঁ 
পাশের হাতির মূর্তিতে লেখা আছে-_- “বৈজয়ন্তরী শেঠ 
ভতপাল প্রতিষ্ঠিত জম্মু দ্বীপের (ভোরতবর্ষ) শ্রেষ্ঠ প্রস্তর 
প্রাসাদ।' 17 নং বিহারে খুব প্রাচীন শিলালিপিটিতে লেখা 
আছে-_ একটি গুহাবক্ষ ভোগবতীর ন্যায নাদসভ দান 
করিল। বহুদিন পরে এই ৈতোর সামনে একটি 
শিবমন্দির নির্মিত হয়েছিল। থাকার জন্য 8100 প 
10109 ০9110 0 ২০০, ২৯%। এছাডা কটেজ 49 
২৭৫-৪২৫1 আর আছে 11016) হি3113, তবে খুব একটা 
পরিষ্কার-পারচ্ছন্ন নয়। 


ভাজা গুহা 


গড 655%5 56695 8856%555 6656550৩265 62556 


এখানে 18টি প্রাচীন শৈলখাত বৌদ্ধ গুহা রয়েছে। 
গুহাগুলি ভাজা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পাহাত্ডর উপর 
(120 মি. উচু) অবস্থিত। যদি উত্তর দিক থেকে দেখা 
শুক করেন তবে প্রথম সেটি দেখতে পাবেন গুহাঁটি 
স্বাভাবিক একটি গুহাকে বড় কবে তৈরি। এরপব 10টি 
সাধারণ কৃঠুরি! 12 নং গুহাটি একটি চৈত্যগৃহ এবং 
ভারতীয় শৈলখাত গুহা-স্থাপতোর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন! 
এখানেও কান্ঠ শিল্পের প্রভাব আছে। শুহাটি দেখতে 
কুলোর মত--- 17.70 মি দীর্ঘ এবং 8.40 মি চওড়া। 
ছাদের ভিতরের পিঠ অর্ধবৃন্তাকার। ভিতরে 27টি অল্প- 
হেলানো সতভ্ত। কয়েকটিতে ত্রিরত্ব, চক্র প্রভৃতি বৌদ্ধচিহ 
খোদিত। 

ঠিক মাঝখানে উপাসনার জন্য একটি 3.3 মি » 
1.2 মি পাথরের স্তপ। গুহার দরজার উপরে এক 
জানলা । খ্রিস্টপূর্ব 2 শতকে নির্মিত এই গুহা কারলার 
আগেই সম্ভবত নির্মিত। এখানে সম্ভবত ভিক্ষণীবা 
থাকতেন। একটু দূরের শৈলখাত প্রাচীন বিহারের 
বারান্দায় যে ভাক্কর্য রয়েছে তার ছবি দেখে অপনি অবাক 


মহারাষ্ট্র 


হয়ে যাবেন। দেখবেন ইন্দ্র এরাবতে ও সূর্যদেব রথে বসে 
আছেন। কারলা দেখাব পর ভাজায় আসুন। চাইিলে হেঁটে 
আসতে পারেন (5 কিমি), দেড় ঘণ্টা লাগবে। ভাজা 
থেকে ফিরুন মালাভালি স্টেশন (3 কিমি), এবার ট্রেনে 
লোনাভালা। 


বেদসা গুহা 


যে পাহাডের গায়ে ভাজা গুহা তারই দক্ষিণ দিকে 
পৌনা নদীর সামনে মাত্র 300 ফুট (93 মিটার) উঠতে 
, :দসা গুহা । তবে দুর্গম । পিম্পলি গ্রাম থেকে পায়ে হেটে 
খাড়াই উত্রাই পাব হয়ে বেদসায় পৌঁছতে হয়। এখানেও 
ভাজার মত কাঠের তৈরি প্রাসাদ। এখানের গুহাগুলোর 
নধে। একটি উৈতা, একটি বিহার, কযেকটি ঝুঠুরি এবং 
পুয়ো আছে ।টৈতোর সামনেই একটি বারান্দা 30 ফুট ॥ 
12 ফুট (9৮4 ঘিটার)। দুপাশে অসমাপ্ত কুঠুরি। 
ভিভরটি 45 শুট 821 ফুট (14 % সাডে £ মিটাব)! 
শিহারটি 32 4০৮18 কুট (104 সাডে 5 নিটাব)। 
মাথা উপার শভদল আব ফণবের উপবে একটি 
মগলক স্থাপিত হযেছিল। আর তার উপরেব চারকোনা 
পিওওলিতে খোদিত হয়েছিল জান্তব সব মৃর্তি। বেদসার 
পশ্চিমে লোহাগড় দুর্গ। শিবাজি দুবার মোগলদের কাছ 
থেকে দুর্গটি ছিনিষে শিয়েছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা করতে 
পারেননি । 

দেখে আদুন ভাজা গুহার ঠিব উপবে বিষ্ুপুর দু্গ। 
পুনে! পুনা 

মহাবাষ্ট্রের একটি (জেলার নাম এবং এই নামের 
একটি শহর। আগে যাকে বলা হত পুনা-_ এখন তারই 
নাম পুনে। মুশ্বাই-এর 192 কিমি দূবে পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালার অন্তর্গত এই শহরটির নামকরণ হয়েছে 
সম্ভবত সংস্কৃত পুণাপুর থেকে। কারণ এই শহর যূলা ও 
মৃথা নদীর পুণ্য সংগম স্থলে অবস্থিত। কাছের পুণ্যেশ্বর 
মন্দির থেকে এই নাম উৎপত্তির সমর্থন পাঁওয়া যায। 
প্রধান নদী অবশ্য ভীমা-_ জেলার পূর্ব সীমান্তে 161 
কিমি ধরে প্রবাহিত। এতিহামিকদের মতে এই অঞ্চলটিই 
ছিল প্রাচীন দণ্ডকারণ্য। এককালে এখানে বৌদ্ধধর্মের 
প্রাধানা ছিল। পরবর্তীকালে চালুক্য, রাষ্ট্রকুট, যাদবব্ংশায় 
রাজাদের পর 1340-এ মহম্মদ বিন তুঘলক এর উপর 


৫.১ 


অধিকার স্থাপন করেন। বাহমনীদের হাত ঘুরে 1714-য় 
মারাঠারা এটিতে অধিকার স্থাপন করেন। 1817-য় 
তাদের শাসনের অবসান ও ব্রিটিশের অধিকার স্থাপন 
হয়। 
কখন আসবেন এখানে : পুনে হল দাক্ষিণ্যতোর 
রানী--. কুইন অফ ডেকান'। এখানের আবহাওয়া খুব 
চমৎকার। বার্ষিক গড় উত্তাপ 22০01 শহরের আয়তন 
112 বর্গকিমি এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে 563 মিটার উঁচু। গ্রাম 
এপ্রিল থেকে জুন পর্যস্ত। এ সময় বাদ দিয়ে বেড়াতে 
আসুন। শীতেও খুব গরম বস্ত্রাদি লাগে না। 
কেমন করে আসবেন : পুনে 
গর নিজেই একটি বিমানক্ষেত্ব। 1/- 
র বিমান আসছে প্রতিদিন দিল্লি 
থেকে এবং ফিরছে। সময় নেয় 2 ঘন্টা । পুনে থেকে 
13.45 ছেড় বাঙ্গালোব হয়ে চেন্নাই পৌঁছচ্ছে 16.35! 
পুনে আলছে 1015 চেন্নাই ছেড়ে 13.00 টায়। /- 
81708 /1-এর বিমান রবিবার বাদে অন্যান্য দিন 6.45 
ও 15 45 মুস্বাই ছেডে পুনে আসছে 7.25 ও 19,251 
এদেরই বিমান যাচ্ছে প্রতিদিন মুম্বাই, চেয়াই, বাঙ্গালোর, 
ওপঙ্গাবাদ, বু শু র ভাবশগর-জামনগর, ম র কেশোদ- 
পোববন্দর। আসা-যাওয়া করছে 461 /1/25-এর 
উড়ানও। 1/-র অফিস (9: 140/141/4260932) 
০0177129001) বোডে | 
রেলপথে : এখানে ট্রেন 'মাসছে মুস্বাই,বাঙ্গালোর, 
জন্মু-তাওয়াই, কন্যাকুমারী. কোলহাপুর, চেন্নাই, নাগপুর, 
নিউ দিল্লি, সেকান্াবাদ, তিরুবঅনগ্তপুরম, ভাক্কো-ডা- 
গামা প্রভৃতি ভানতের নানান শহর থেকে। কোলহাপুর 
328 কিমি, নাগপুর 739 কিমি, চেন্নাই 1088 কিমি, 
ঘুন্বাই 191 কি:মি, দিশ্লি 1595 কিমি। মুম্বাই থেকে পুনে 
আসার সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন 2027 শতাব্দী এক্সপ্রেস, 
ছাড়ে 6.50. পৌঁছায় 9.45; এর পরের দ্রভগামী টেন 
ঢেবান কুইন। মুম্বাই 091 থেকে ছাড়ে 17.10 পৌঁছয় 
20.301 এছাড়া আছে ইন্দ্রায়নী এক্স ছাড়ে 5.40 পৌঁছয় 
9.15; ডেকান এক্স 6.40 ছেড়ে 11.00, প্রগতি এক্স 
16.20 ছেডে 20.00 প্রভৃতি। কলকাতার যাত্রীদের জন্য 
রয়েছে ত্রি-সাপ্তাহিক 2130 আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস। ছাড়ে 
সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহ ও শনি 21.10, পৌঁছায় বুধ, বৃহ 
শুক্র শনি ও /সাম 7.551 এছাড়া মুস্বাই গিয়ে সেখান 
থেকে মুশ্বাই-চেন্নাই রেলপথের ট্রেন ধরে পুনে আসতে 
হবে। মুস্বাই 09 থেকে ট্রুন পাবেন 6 00, 6.45. 
7.55, 8.45, 14.35, 15.35, 17.30, 1750, 
20.15, 21.15 21.55, 21.05, 2215, 23.151 


৫২২ ভাবত অমণ 








স্ববণে) সে 
মিউনিদিপাল বাস টা্িনাস ২ 


1771২ 


০ 


মহারাষ্ট্র 


কলকাতা থেকে মুম্বাই ট্রেনের জন্য দেখুন 'মুস্বাই' । 
সড়কপথে : পুনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রায় সব শহরের 
বাস পথে যোগ রয়েছে। বাস আসছে 202 কিমি নাসিক, 
2256 কিমি ওঁরঙ্গাবাদ, 243 কিমি শোলাপুর, 548 
কিমি হায়দরাবাদ, এমনকি মুম্বাই থেকে ওঁরঙ্গাবাদ যাবার 
পথে পুনে হয়ে শীতাতপনিয়স্ত্িত বাস। বাস আসছে 


সিধি, নাগপুর এমনকি পানাজি থেকেও। 
কোথায় উঠবেন এখানে : পুনেতে প্রচুর হোটেল রয়েছে। 


ভাড়া অনুযায়ী একটা তালিকা দিচ্ছি। প্রথমে বলি 0 
হে'টেলের কথা। পরে ভাড়া অনুযায়ী সাধারণ হোটেলের 
কথা বলব। 

স্টেশনেব কাছে 14 মোভিলাল তালেরা রোডে 
(উত্তর) 110161 /01021 (917: 2620484) ২৫০, 
8৫০; স্টেশনের কাছেই 10161 /311%30 (21 
2628585) 7-44, 0 ১১০০-১৫০৮ সুইটি ১৭৫০, 
১” কনট বোডে 170191 /পা7 (20172621840) 7. 
৫৪ 990০১১৫০080 ১৫65,11 বোবাগাও বোডে 
1171051 0103 00181770170 (72525555292) 
(7 ১৬৫ 5 ২৩০) উহা সনদে সাই 
এ:৮10161 
01৮55 (7৮ 2322022) বি4ি8, ১20 হিত৫ 
[7১০ ৮০০, 12634-8 অল মহারাড বোডে 1700) 
11110 19, 2402085) নিত6 5850 2৯410840 
57251195 [5ে হানি (0161 4১ মাসউযাঘহ (02 
₹1038011) 15 39, টিতে ৫ সত উঠত, 77 
“হাতা গদি হোত নিত] পিংঘাত, 386 ২২৫ 0/%0 
1” বেল সোশনেল কাছে 8এ দপাতড 01012145০90. 
3705 (211 2626101) নি-59. 580 উ€িল পানি 
080 ১১৫০ থেবে. শঙ্তাজি পার্বের বিপরীতে 1961 
৬৪110915. 580 ৫০%100 56551584778 
সদাশিব পেট 6011 98859517027 2433377), 
280 ৩৯০ 0/0 ?৬৫, 694/5 পুনে-দাতিবা পি 
10151 8510001 (2 24340110, 586 উপ 
080 4555 77613 (কান ভিমখানার 110151 /|: 
(2 2339076) 8-20, 380 8৫০. 0/0 4৭৫. 
৬৭৫; 192 ঢোল পাটিল্‌ রোডে 110191 789810% 
(27: 2629411) 580 ১৩৯৫ 0/0 ১৫৯৫, 1 বুঁদ 
গার্ডেন রোডে 17019। 98021 1018228. (2. 
2622622) 980 ১০৫০-১৯৫০. (0080 ২১৫০- 
২৬৫০; 1246-8, আপতে রোডে 1710191160117001 
5880০00/6 (71: 2321811) 580 ১২৫০ 080 
১৮৫০।1212- শিবাজিনগরে 110191151021421 


18 4122 ্ /9. [3 হি গালি 4477 
২০০ (বেত 1252-8 স্নপূতে প্িহিও 


৫২৩ 


(57: 2321212) 8 27 9580 ৩৫০08০ ৫২৫; 
1286-89 রোডে 11016176211 (9: 2324249) 
93-16, 98০ ৪৬৫, 00 ৬৭৫; 5185 রোডে 110191 
15117999170 (9: 2631571) 580 8৫০ 10/40 
৬৫০ ইত্যাদি। 

এদের মধ্যে যে হোটেলগুলি 101 /০ আছে 
সেগুলি হল-- হোটেল আশীর্বাদ ৪ ৪৭ 0 ৬৫০; 
হোটেল আমির 9 ৪৫০. 0 ৬৫০; হোটেল শ্রেয়াস 9 
৩২৫ 0 ৪০০; হোটেল পথিক 5 ২৭৫ 0 ৩৫০: 
আমির-আল্-এশিয়ান 9 ২৫০ 0 ৩৫০, হোটেল 
আশিযানা 5 ২৫০0 ৩৫০; হোটেল মেরিনা 9 ২২৫0 
৩৫০; হোটেল উড্ল্যান্ডস 5 ৪০০ 0 ৫০০ হোটেল 
বন্দনা 5 ২৫০ 0) ৩২৫: হোটেল রাজদূত 5 ২০০ 0 
২৭৫; হোঁটেল অজিত 5 ২২৫ 0 ৩০০; হোটেল 
শণ্ণবন 3 ২৫50 ৩২৫ ইভাদি। 

১ ১৫০-২২৫ অধো 

সেশনের সামনে 35৬তা। রোডে 10019 
(50110721, 415 গুহ্বাই- পুনে রোডে 70191 04191217 
(৮7 2776043), 19 (বারেগাওি পাকে 17061 
98074214817. 917/49-8. শিবাজিনগরে170191 
91191. ৬প্গল কাধ্তনে 1015 |) 97317 জংলি 
মহারাজা! পোডে 10161 5201079:1100/2 মডেল 
বণলোনিতে 17010) 0019 (97: 2352681); 199/ 
180 1৮ গহারে 19191 জাজ] (0, 2779042), 
নেহরু স্টেডিয়ামে 10100-8 970191 9জালও ইত্যাদি। 

৩ -৫০ নাচের হোটেল 

পুনে টশনের কাছে 1910 9095, 500172 
40181. 10191 912; ডহণমন গাংডনে যোভিলাশ 
তালেরা মার্শ 06119116006, 88051911009, 
11910171101 0009, 11981 10009. 48712 1921 
51017, 110161 21019191961 110151, 1930108 
। 9205. চিঞ্োযালে 10191 08010, 11016111201: 
শিবাভিশ নবে 11015) 121, 2-54 সোমওয়ার 
/পেট-এ 11011 1081151 ইত্যাদি! 

ধরমশালা : রেল স্টেশনের উলটোদিকে 98 
10121] 901011095 951181011া। (২০ দিয়ে 2 দিন 
থাকুন), 99108 75705 01012179215 ইত্যাদি 
আর আছে রেলওয়ে 33. € কনট রোডে 10৮, 
শোলাপুর রোডে 48519117170 014), 2 কুইজ 
গার্ডেনে 18 (রিজা : 6% 6707 7176 [01%15101), 
201716)। 

কী দেখবেন এখানে : পুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 


৫২৪ 
শিবাজির স্মৃতি। এখানেই তিনি ভেবেছিলেন “এক 
ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আঘি'। 
তাঁর জন্ম পুনের উত্তরে শিবনেরি দুর্গে। যে পাহাড়ে এই 
দুর্গ তার গায়ে 50টি বৌদ্ধগুহা আছে। একদা এগুলি 
দেবগিরির রাজারা ব্যবহার করতেন। পুনেতেই জিজাবাঈ 
সন্তানকে মানুষ করেছিলেন। পাঞ্চালেশ্বর মন্দিরের কাছে 
শিবাজির ঘোড়া-চড়া একটি মুর্তি আছে। লোকমান্য 
তিলক ও গোখেলের সঙ্গেও এই শহরের স্মৃতি বিজড়িত। 

নুঠা নদীর দক্ষিণে আছে শনিবারওয়াড়া দুর্গদ্ধার। 
বাজীরাও নির্মিত এই প্রাসাদ-দুর্গ 1827-এ একবার 
অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়। হাতি লাগিয়ে যাতে দুর্গের দরজা 
না ভাঙা যায় সেজন্যে দরজ্ঞায় লোহার গজ্জাল পোঁতা 
আছে। ভিতরের মাটি খুঁড়ে একটি সুন্দর বাগানের অত্তিতি 
খুঁজে পাওয়া গেছে। এর পূর্বদিকে ক্যানটনমেন্ট এলাকা। 
এক্স গার্ডেন এর কাছাকাছি। 

3 কিমি দূরে রয়েছে শহরের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় স্থান 
পাহাড়ের উপরে পার্বতীর মন্দির। স্থানীয় 3 এবং 4 নং 
বাস এই মন্দিরে আসছে। 108টি সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দিবে 
উঠতে হয়। পেশোয়া বালাজি বাস্তারাওড নির্মিত (1753) 
এই মন্দিরের চারপাশে বিষণ, সূর্য, কাতিক এবং দুগরি 
মন্দির আছে। পার্বতীর মন্দিরের ভিতরে দেবদেবেশ্বর 
শিবের মূর্তিটি কপোর আর পার্বতী এবং গণেশের মুতি 
সোনার। উপর থেকে নীচের দূশোর কোনো তুলা হয় 
না। 

'কমলাকুপ্রঁ ভবনে রাজা কেলকার মিউজিয়ামটি 
দেখতে ভুলবেন না। সম্প্রতি মিউজিযামটিকে বাড়ানো 
হয়েছে এবং নতুন নতুন জিনিস প্রদর্শনের জনা রাখা 
হয়েছে। এখানে দেখতে পাবেন পেশোয়া ও অন্যানা 
মিনিযেচার পেইন্টিং, মাছের আঁশ দিয়ে তৈরি বর্ম, নানা 
ফড়নবিশের ঠিকুজি, নানান রকমের বাদাযন্ত্, জাতি, 
নর্তকী মহল প্রভৃতি। প্রতিদিন ৪ 30-12 30 ও 3.00- 
6.00 খোলা। প্রবেশ মূলা আছে। 

অনা দুগা মন্দিরটি নাম চতুঃশৃঙ্গী মন্দির আগস্ট 
মাসে এখানে একটি বিরাট মেলা বসে (নবরাত্রিতে) 
এখানে উঠতে হলেও সিঁডি ভাঙতে হবে। অন্যান্য দর্শনীয় 
স্থানের মধ্যে রয়েছে কস্তরবা সমাধি। 1942-এ গান্ধি- 
পড়ী কত্তরবার মৃত্য হলে তাকে আগা খানের প্রাসাদ- 
চত্বরে সমাহিত করা হয়। এই আগা খানের প্রাসাদই 
বর্তমানে গান্ধি জাতীয় যিউজিয়াম। 1942-এ 
ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় গান্ধিজি, সরোজ্িনী 
নাইডু, মহাদেব দেশাই প্রমুখ এখানে বন্দী 1ছলেন। 
এখানেই সমাহিত আছে গাদ্ষিজির প্রি সচিব মহাদেব 


ভারত ভ্রমণ 


দেশাই-ও। পুনের 4 কিমি দূরে আহম্মদনগর রোডের 
উপর অবস্থিত এই প্রাসাদ। এখানে দেখুন বাংলায় লেখা 
একটি চিঠি কেমন যত্ব করে রাখা আছে। 
আর একটি দ্রষ্টব্য 1736-এ নির্মিত পেশোয়াদের 
শানওয়ার ওয়াধা রাজপ্রাসাদ। এখন ধবংসপ্রাণ্ত-_ শুধু 
ভিত্তি দেখেই বিশালতা কল্পনা করা যায়। চারপাশের 
পাঁচিল ঠিকই ছিল-_ 1961-র বিধ্বংসী বন্যায় তাও 
ংসপ্রাপ্ত হয়। আর পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও নির্মিত 
1808-4র বিশ্রাস্তুর ওয়াধায় যদি আপনি যান এর বিশিষ্ট 
মহারাষ্্রীয় রীতিতে নির্মিত সম্মুখভাগ এবং মজাদার 
প্রবেশপথটি দেখে বিশ্মিত হয়ে যাবেন। এর নাম “মেঘ 
ডস্বরী'। গুংলী মহারাজ রোডে পাতালেশ্বর গুহা 
অন্দিরটিতে শিবলিঙ্গ দেখে আসতে পারেন। 4.8 কিমি 
দুরের সিদ্ধিয়া ছত্রী, রেস কোর্স, কেলকার মিউজিয়াম, 
পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁধ গার্ডেন, শম্তাজি পার্ক (এর 
আযকোরিয়ামটি সত্যিই সুন্দর), ডিফেন্স আকাদেমি, 
খড়কওয়াসলার সুন্দর জলাশয়ের ধারে ভারতীয় 
হাইড্রোলিক গবেষণাকেন্দ্র ইত্যাদি। ন্যাশনাল ডিফেন্স 
আকাদেমির প্রবেশপণে যে মুর্তিটি দেখবেন সেটি 
মহাভারতের শুক দ্রোণাচার্ষের 1স্ফুট (3.5 মিটার) উচু 
মূর্তি। রেল স্টেশনের কাছেই আছে ট্রাইবাল মিউজিয়াম। 
10.00-5.00 খোলা। কোরেগাঁ্ড পার্কে দেখে আসাতে 
পারেন বিতর্কিত গুর রজনাশের (ওশো) আশ্রম, 
রজনীশধাম। এবার চলুন যাই সিংহগড়ে। 


সিং 
ছোটবেলায় আমরা অনেকেই কবি যতীক্দ্রমোহন 
বাগচীর লেখা 'পাশার বাস্তি' কবিতাটি পড়েছি। 
আপনারও হয়ত মনে পড়ে যাবে এই লাইনগুলি যখন 
আপনি সিংগডে গিযে পৌঁছবেন__ 
জিজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজি।_- 
জননী, তোমার বাজি লও আজি, 
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে 
পড়ে আছে শুধু গড় _ 
তাই লও মাতা, হারায়ে পৃত্র_ 
তানাজ্বি মালেশ্বর। 
সতিই সিংহগড়ের ইতিহাস শিবাজি, তার মা 
জিজ্বাবাঈ আর শিবাজ্ির সেনাপতি তানাজিকে নিয়েই 
গড়ে উঠেছে। দক্ষিণের দরজা” নামে একদা বিখ্যাত এই 
দুর্গটি বিজাপুরের সুলতানকে ফিরিযে দিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন শিবাজি 1665-তে। তাই শুনে তাঁর ম! 


মহারাষ্ট্র 


জিজাবাঈ-এর মন গিয়েছিল খারাপ হয়ে। অন্য সব 
দুর্গের মধো সিংহগড়ের আতিভ্রাত্যই আলাদা। মন 
খারাপ হয়েছিল শিবাজিরও ৷ তাই মায়ের দুঃখ ভোলাবার 
জন্য তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করে আবার জিতে নেবেন 
ধদুর্গ। তানাজিকে ডেকে পাঠালেন শিবাজি। সেদিন তাঁর 
ছেলের বিয়ে। সব ফেলে ছুটে এলেন সেনাপতি। তারপর 
রাতের অন্ধকারে 300 জন বাছাই মাওয়ালী সেনা নিয়ে 
দুর্গ অধিকার করে নিলেন তানাজ্ি। জিতলেন তবে 
নিজের প্রাণ বিসর্জন করে। যেখানে তাঁর মৃতদেহ 
পড়েছিল-- সেখানে দেখবেন গড়ে উঠেছে তাঁর 
স্মৃতিমন্দির। ছোট্ট চবুতরার মধ্যে রয়েছে কালো পাথরে 
তোর তানাজির আবক্ষ মূর্তি আজও মহারাষ্ট্রের মানুষ 
গর্বেশ্রদ্ধায় তাঁর গলায় মালা ঝুলিয়ে দেয়। অনেকে 
বলেন সিংহবিক্রম তানাজির নাম থেকেই নাম হযেছে 
সিংহগড়। 

পুনে বেড়াতে এলে মাত্র 25 কিমি দুরে 1,270 মি 
উঁচু এই দুর্গ আপনি অবশ্য দেখতে আসবেন। খাড়া 
ক্টসাধ্য পথ, অন্য কোনো আকর্ষণ নেই। তবুও আসুন। 
টিভি টাওয়ারের পাশের এক টুকরো দেওয়ালের রেখার 
পিছন দিয়ে দুর্গের চূড়া দেখতে পাবেন। কেবল পাথর। 
দুর্গের দেওয়াল ভেঙে গেছে অনেক জায়গায় হয়ত, কিন্ত 
পুণে-দরওয়াজা এখনো অটুট। দরজা পার হয়েই সুন্দর 
বাগান-- তার বুকে দুটো কামান। ভাঙা পাথরের তবানী 
মন্দির, ভাঙা সিঁড়ির একটা আশ্চর্য আকর্ষণ। 

পুনে রেল স্টেশন থেকে ভোর 6 00টাব বাসে 
গেলে বাস সোজা পাহাড়ে উঠে যাবে। পরের বাসগুলো 
নামিয়ে দেবে যেখানে, সেখান থেকে কিছুটা হাঁটতে হবে। 
তবে একদিনেই ফিরতে পারবেন। ট্যার্সিও পাবেন. 
সিংহগড়ে থাকার জন্য 1/100-র ডর্মিটরি আবাস, দূরে 
এদেরই 110108)/ 136501. এবং বাস স্ট্যান্ডের কাছে 
বেশ কিছু প্রাইভেট হোটেল আছে। 

এখানে দেখা শেষ হলে, হাতে সময় নিয়ে 6 কিমি 
এগিয়ে ন্যাশনাল ডিফেন্স আকাদেমিতে গিয়ে যুদ্ধকৌশল 
শেখানোর সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে আসতে পারেন 
বিশেষ অনুমতি নিয়ে। গেটে দ্রোণাচার্ষের 11 ফুট (3.5 
মিটার) উচু মূর্তি দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনি ঠিক 
জায়গায় এসে গেছেন। যাবার পথ মনোরম-_ লেক 
ইত্যাদি রয়েছে। 

যদি দেশ গৌরবে আপনার মন পূর্ণ হয়ে থাকে তবে 
পুনেতে এসে ছত্রপতি শিবাজির তোরণা দুর্গ, রায়গড় 
দুর্গ, পরানদার দুর্গ (40 কিমি দূরে, এখানে এখন জাতীয় 
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সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর দফতর), শিবাজির জন্মস্থল 95 
কিমি দূরের শিবনেরী প্রভৃতিও বেড়াতে পারেন। 
শিবনেরীতে দুর্গের নীচে প্রায় 50টির বেশি বৌদ্ধগুহা 
দেখলে ভাল লাগবে। যেমন বেড়াতে পারেন ভীমানদীর 
উৎসে ভীমাঙ্কর মন্দিরটি | এখানে 11100-র 11908 
79501 রয়েছে। আর আছে মন্দির কমিটির +৪101 
1১951 সরকারি 91 ও 19/0-র 081 সিংহগড় 
থেকে দূরে রায়গড় দেখতে পারেন। এখানেই শিবাজির 
রাজ্ঞাভিষেক ও মৃত্যু দুইই হয়েছিল। এই দুর্গের মধ্যে 
রয়েছে জিজাবাঈ-এর প্রাসাদের ধবংসাবশেষ। আরো 
আছে শিবাজির সিংহাসনের জায়গা এবং তাঁর প্রিয় 
দুদুবের সমাধি। পুনেব 37 কিমি দূরে পুরদ্ধরেও একটি 
দুর্গ আছে। এই পাহাড়ি দূগে বলেই 1776-এ ব্রিটিশের 
সঙ্গে পেশোয়াদের চুক্তি হয়েছিল। 

পুনেতে কনডাকটেড ট্রারের ব্যবস্থা 

7111000 (18100, 08021 901000, 
2018: 411001, শি: 2626867) পুনে শহর ও 
আশপাশ দেখানোর জনা 4 ঘণ্টার ট্যুরের ব্যবস্থা 
রেখেছেন। বাস.ছাড়ছে প্রতিদিন সকাল 4.00 এবং দুপুর 
2.00 ডেকান জিমধানার সামনে থেকে। ভাড়া মাথাপিছু 
৬৫। এচ্চাড়া 14100 1 দিনের মহাঝালেশ্বর, 1 দিনের 
কারলা লোনাভল!-খাগালা, 3 দিনে অজস্তা-ইলোরা, 5 
দিনে গোয়া বেড়িয়ে আনে। 

পুনে মিউনিসিপ্যাল ট্রান্সপোর্ট শহর এবং আশপাশ 
দেখানোর জন্য বাবস্থাপিত সফরের বাবস্থা করেছেন। 
প্রায় সাড়ে 3 ঘণ্টা সফরের জন্য বয়স্ক ৫০ ও শিশু ৪০. 
হারে রেল স্টেশনের পাশ থেকে 'ডিলাক্স বাসে চড়িয়ে 
ঘুরিযে আনছে। বাস যাচ্ছে দুবার 4.00 এবং 
15 001 পুকিং 3 দিন অ'গে থেকে৷ 


মহাবালেশ্বর/মহাবলেস্বর 
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এককালের সর শৈবতীর্থ, এখন মহারাষ্ট্রে 
সবচেয়ে উচু শৈলাবাস। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 1,372 
মি. উচু এই শৈলাবাস পুনে থেকে মাত্র 122 কিমি দূরে-_ 
হরদম বাস আসছে সেখান থেকে, সময় নিচ্ছে প্রায় সাডে 
3 ঘপ্টা। পথে আসার অভিজ্ঞতা এত মলোরম যে মনে 
হয়_ হোক না দীর্ঘ আরো এই পথ। মাঝে মাঝে পথ 
ঘুরে ঘুরে ওঠে কোনো মালভূমিতে, আবার আসে নেমে। 
অধিকাংশ পথই 4 নং জাতীয় সড়ক জুড়ে। কাঁতরাজ 
ঘাট, খাণ্ালা ঘাট (শৈলাবাস খাণগালা নয়) আর ওয়াই 
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ঘাট পার হওয়ার অভিজ্ঞতা শ্বাসরুদ্ধকারী। ওয়াই ঘাট 
থেকেই মাত্র 19 কিমি দূরে পঞ্চগণি (প্‌ ৫১৯ দ্র.)। এই 
শৈলাবাসটির আসল নাম কিন্তু ম্যালকম পেট, কারণ 
মুস্বাই-এর একদা গভর্ণর স্যার জন ম্যালকম প্রথম এটি 
আবিষ্কার করেন। 
অবশ্য আগে থেকেই এর অন্তিতু ছিল। পৌরাণিক 
কাহিনী যে, অতিবল এবং মহাবল নামে দুহ দৈত্যের 
অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ত্রাহ্মাণেরা বিষ্ণুর শবণাপন্ন হলে 
দীর্ঘদিন ধরে বিষ্ণুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়| 'অতিবল নিহত 
হলেও মহাবলকে বাগে আনতে না পেরে বিধু শিবের 
আরাধনা করেন। শিব ফাঁপরে পড়েছেন দেখে মহাবল 
নিজেই শিবের হাতে আপন মৃত্যু প্রার্থনা করে। পারিধর্তে 
শিব আশীর্বাদ করেন যে মহাবলের নামেই স্থানটি 
পরিচিত হযে যাবে। তাতেই গানটি মহাবলেশ্বর বা 
মহাবালেশ্বর নামে খ্যাত হয়। 
পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাসীরা অবশ্যই বিশ্বাস 
করবেন কিন্তু এখানের প্রকৃতি সব কিংবদস্তির উর্ধ্বে এক 
নতুনে জগতে আপনাকে নিয়ে যাবে। লাল মাটি, সবুষ্ড 
ঘাস আর গাছ, লিলি-অকিড-ফার্নের সমারোহ, রঙ 
বেরঙের প্রজ!পতির ওড়া-ফেরা, গভীর খাদ, প্রচুর ফপ: 
সবজি-- সব মিলে এক ভালবাসার জগৎ। 
কেমন করে আসবেন: বিমানে 
২ এলে পুনেতে নামুন। 'টুনে 
ট্ এলেও সেখানেই নামুন। তারপর 
স্টেশনের গা'লাগাও বাস স্ট্যান্ড থেকে সরকারি বাসে, 
শেয়ার ট্যাঞসিতে অথবা 141100-র লাক্সারি বাসে এখানে 
আসুন। সড়ক পথে পুনে 122, লোনাভলা৷ 184, মুস্বাই 
239, নাসিক 324, ওরঙ্গাবাদ 348, গোয়া 438 এবং 
বাঙ্গালোর 801 কিমি। মুম্বাই, সাতারা, পঞ্চগণি, মাহাদ, 
কোলহাপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে নিয়মিত বাস আসছে 
এখালে। 
কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস আসছে হলিডে কাম্প ছোড়ে 
14.30-18.30 মধ্যে মহাবলেশ্বরে, ভাড়া ৬৫। আনছে 
7.00-10.00 প্রতাপগড় দুর্গে এবং পঞ্চগণিতে 7.00- 
10.00। মহাবলেশ্বরে এই বাসে এলে এখানে দেখবেন 
আথরি, মুম্বাই, এলফিনস্টোন, হেলেন, হান্টার, কেট, 
হেড, পুরানো মহাবলেম্বর এবং ভেঙ্লা হৃদ। আর ট্যা্জি 
যাচ্ছে ১৪০ প্রতি ট্যুর। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : বাস 
আও 
হোটেল রয়েছে। খুব ভাল খাবার 


হ্যা, 


ভারত ভ্রমণ 


পাবেন এখান। অফ-সাজনে এলে (এপ্রল-জুন এবং 
দেওয়ালি বাদে) হেটেলের চার্জ অনেক কম। হোটেল 
পাবেন ১৭৫-৩৫০ মধো। দামি হোটেলগুলি হল 
71601101 110191 (9: 260665) ৬৫০ থেকে; 
'মাতারা রোডে উইলসন পয়েন্টে 89117108111 281111| 
795011 (2. 260414) ৮৫০ থেকে; কয়ন! ভ্যালির 
উলটোদিকে [০07081) 110161 (91: 260227) 
২২৫০ থেকে; কসম সাজন রোডে 11006110795 
(617269336) ১৪৫০-২৮৫০$ সাতারা রোডে 12468 
৬6৮ (61 260160) ৭৫০-১৯৫০; ভ্যালি ভিউ 
(রাডে ৬৪16) ৬6 7655011 (2917: 260066) 
২৩০০-৭৮০০; 3699 110161 (71. 2609001) 
১০৫০-৩৩০০ এস. টি. স্ট্যান্ডের পেছনে 1710191 
00192111910 (7. 260228) 
ইতাদি। 9 ১৭৫-২৫০-র মধ রয়েছে 06116 1410- 
151, /217 110181) 110161 791951. 11011 8146 
1169291, 110161 98111, /05918110191 প্রভৃতি। 
২০০-র নাচে রয়েছে 91810 59081110161. 011 
৬1721110161, /19170725 10499, 19115 110191, 
31001 119191. 01991) 19785, 3506 ৬164 
9101আা, 11090917, 1110911, /501219 প্রভৃতি 
অজন্গ হোটেল বাস স্টেশন বা! শহরের আনাচে-কানাচে 
এছাড়া আছে 30৬. 7911 (বিজা- €%. 16701. 24000 
0115 27017985179 0601 59019) 1011025 
01851 87010 (রিজা: 020, 581819), 1101- 
09/ 0210 ইত্যাদিও পাবেন। 18100-র 110161 
(517: 02168-260318) 08 ৪০০-৬০০. সুইট 
১৬০০ কটেজ ১১০০ 108 ৮০০ ফ্যামিলি স্যুইট 
১০০০। 

কী দেখবেন এখানে : খুব ভাল হয় যদি একটা গাড়ি 
ভাড়! করে একদিনেই সব দেখার চেষ্টা করেন। যেভাবে 
পরপর লিখে যাচ্ছি সেভাবেই ঘুরে দেখতে পারেন। ইচ্ছে 
হলে যেটা খুশি বাদ দিতে পারেন। দূরত্ব বোঝানো হয়েছে 
বাজার বাস স্ট্যান্ড থেকে। ভেম্না লেক (2.4 কিমি) 
দারুণ চমতকার একটি হদ। নৌকো ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে 
এখানে (যোগাযোগ ৬৪172158165 ৪০2 0100), 
লিঙ্গমালা প্রপাত (6 কিমি)__ স্ট্রবেরির এই বাগিচায় 
খাড়া একটা গিরিগাত্র থেকে সরে পড়ছে চমৎকার এই 
প্রপাত। এখানে পিকনিক করুন। জঙ্গলের মধ্যে একটা 
18-€ আছে। কেটস্‌ গয়েউ (6.8 কিমি)__ লিঙ্গমালার 
ঠিক আগেই। মূল রাস্তায় যেতে যেতে বায়ে ঘুরে 3.5 
কিমি গাড়িতে বা হেঁটে এলে এখানে পৌঁছে যাবেন। 


১০০০-১৮০০ 


মহারাষ্ট্র 


বিশাল এক পাথরের মধ্যে বিরাট একটা গর্ত-_ তার 
পাশ দিয়ে হেটে চলুন-_ অবশ্য অতখানি আডভেঞ্চার 
করার আগ্রহ যদি আপনার থাকে। গর্তটির নাম নিড্ল্স্‌ 
বা সূচের গর্ভ। এখান থেকে কৃষণ উপতাকাটি বড় 
মনোহর মনে হ্য। কনট পীক (3.8 কিমি)__ 1,388 
মিটার উচু এই চুড়াটির আগে নাম ছিল মাউন্ট 
অলিম্পিয়া। এখান থেকে ভেন্না হুদটিকে নতুনরাপে 
দেখুন । পুরনো মহাবালেশ্বর (5 2 কিমি) এখানে এসে 
দেখুন যে দুই দৈতোব কথা বলে এসেছি তাদের নামে 
অতিবলেশ্বর ও মহাবলেশ্বর মন্দির দুটি: মহাবলেশ্বর 
মন্দিবেব প্রবেশ পথটি পাথর কেটে তৈবি গোকর মুখে 
মত দেখতে! এখান থেকেই দাক্দিণাতার প্রুধান 
নদীগুলি-- বিশেষ করে কষা নদীর উৎপন্ডি হয়েছে। 
কাছাকাছি আরো কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। এই 
মন্দির থেকেই শহবের নামকরণ হয়ছে।মার্জোরি পয়েন্ট 
(9.8 কিমি)-_ 1,292 মিটার এই উঁচু চূড়া থেকে নিসগ 
শাভী দেখুন। আর্থর সীট (124 কিমি) 
মহাবালেশ্ববের সবচেয়ে সুন্দর দৃশা দেখাব স্ঠান। একটা 
পাথারে যেন প্রকৃতিব কোনো নিপুণ তক্ষণ শিল্প! তাঁর 
বাটালি দিয়ে পাথরের বুকে জানলা তৈরি করেছে আব 
সেই বাতাযন পণে দেখা যাচ্ছে বনানী অধ্যুবিত 
উপত্যকার অতুলনীয় সৌন্দর্যের এব পবমাশ্চর্য জগৎ 

আথরি সীটে আসার পথেই দেখে আসুন 
এলফিনস্টোন (96 কিমি এবং 1,275 মি উচু), 
সাবিত্রী, মার্ভোরি, আর ক্যাসল বক। দেখুন হানটার্স্‌ 
পয়েন্ট (3.6 কিমি) থেকে কয়না উপতাবশ্র ত' ভাবত 
সৌন্দর্য, কাছেই ধোবী প্রপাত; লঙউইক পয়েন্ট যেখানে 
ড্েনাবেল লডউইকের একটি স্মৃতিস্তস্ত রয়েছে, হাতিব 
মাথার মত ঝুলে থাকা পর্বতশিরা এলিফ্যান্টস হেড (6 
কিমি), সৃযেদিয় দেখুন বোম্বাই পয়েন্ট (4.6 কিমি)এর 
1,293 মিটার উচ্চতা থেকে। আকাশ পরিষ্কার থাকালে 
এখান থেকেই মুম্বাই শহরেব আলো দেখতে পাবেন 
সন্ধ্যার সময়। 

চায়নাম্যান্স প্রপাত (2.4 কিমি) দেখে চলুন 
ব্যাবিউন পয়েন্ট থেকে আবার করে এই প্রপাতের নবতম 
সৌন্দর্য দেখতে, লীল উপত্যকার নীলিমায় হারিযে যেতে 
চলন ছেলন্স্‌ পয়েন্টে (3.2 বিমি)। সিন্ডোলা নামে খ্যাভ 
উইলসন্স্‌ পয়েন্ট (2.2 কিমি) এর সবেচ্ি চূড়ায় উঠে 
সূর্যোদয় দেখার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করুন। আরো দেখুন 
রবারস্‌ কেভ (শিন শিন গলি)_ এককালে যা ছিল এ 
দৈত্যদের বাসভূমি। বেশি ভিতরে যাবেন না_ বিষাক্ত 
গ্যাস আছে। আর একটু দূরে গিয়ে দেখে আসুন 


৫২৭ 


প্রপাতগড় দুর্গটি। ফিটজেরাল্ড ঘাট থেকে 16 কিমি দূরের 
এই দুর্গ নিমাণি করেছিলেন শিবাজি। এখানেই তিনি 
আফজল খাঁর বুকে বসিয়ে দিয়েছিলেন মারাত্মক বাঘনখ 
অস্ত্র। 18 আছে। দুর্গে যেতে অন্তত 45 মিনিট লম্বা পাড়ি 
দিতে হবে। ভিতরে আছে ভবানী মন্দির-_ শিবাজি 
যেখানে পুঙ্রো দিতেন নিত্য। 


পঞ্চগণি 


মহাবালেশ্বরের এত কাছে এমন সুন্দর আর একটা 
যে শৈল শহর রযেছে-- আপনি না গেলে ভাবতেই 
পারবেন না। এই শৈলাবাসটির মজা এই যে সারা বছর 
ধরে আপনি এখানে থাকতে পারেন। উচ্চতা 1,334 মি। 
এর জ্রলবাযু এত স্বাস্থাকব যে যন্ষ্ারোগীরা এখানে 
স্যানারটারিযামে থেকে দ্রুত সেবে ওঠেন। কাসুরিনা কুঞ্জ 
এবং কপালি কের সারি এখানে আপনাকে স্বাগত 
জানাবে। একদিকে সমতল মালভ়ঘি অনাদিকে উচু 
পাহাড়ের শীর্ষদেশ আপনাকে আপন করে নেবে। কাছের 
পাঁচটি পাহাড়ের জনোই এত শহরের এমন নাম আর 
এদেব জনাই এখানের প্রাকৃতিক শোভা এক নতুন 
আবেদনের সৃষ্টি করে। 


্ এখানে কেমন করে আসবেন তা 
চিত তো মহাবালেশ্বর প্রসঙ্গে 
সিগু জানিয়েছি। পুনে-মহাবালেশ্বর 


পথে ওযাইঘাট পাব হযেই মহাবালেশ্বর থেকে মাত্র 19 
কিমি দূরে বাস পথেই পঞ্চগনি। 
লাকী এবানে থাকার জন্যে নানা 
টির হোটেল রযেছে। 3 ১৭৫ ও 
-) তার বেশি দামের হোটেল 
রয়েছে চেসপন রোডে 01 170191 5 ২০০ 09 ৩৫০; 
11100170191 0149 1105 (91: 241086) 028 
৬৫০-১০০০ 48 ১৬৫০; সরকারি হোটেল 71059901 
110181 588 ৪৭৫; 17918220 110161 [0/8 ৩৫০- 
৫২৫; 48102 1109191 00485 ৫২৫ 58 ৮২৫ 1/12191 
41085550017 0 ৩৫০-৫৫০; 21091 170191 
৩২৫-৬০০, ডর্মি ১০০; 0100171 ৬৪৬/110191 088 
৩৭৫ থেকে; 11091 518 ৩২৫-৫৫০১ 10185 
00851110778 ইত্যাদি। কম খরচের হোটেলগুলির 
মধ্যে 94]. 19009, /119170 91982171109, 
59111 10999, 77839110099 ইত্যাদি রয়েছে। 
এছাঁড়া আছে 30৮. 7141 (রিজা : 65. 6107 19/40 
11081317900. 581212 0915101, 38018) 


৫" 


31130 01781815818 (নিরামিষভোজীদের জন্য 
মাত্্র। রিজা : 12817011081 90185) 11019) 
010 (রিজা : 1100 0105, 114708। 
21120117011) আর আছে ব্যক্তিগত কিছু বাংলো! 
সেখানে থাকাও কম ভাল নয়। 

এখানে দেখার জন্যে (কিমি দূরহে) সিডনি পয়েন্ট 
1, কচবাওয়ারি পয়েন্ট 1, মেহেরবাবা গুহা 1, ডেভিলস্‌ 
কিচেন 11/2, বোধি পথেন্ট 17/, হ্যারিসন পয়েন্ট ৫, 
রাজপুরী গুহা € ও গ্রোভস্‌ € কিমি। 

এখানে এলে পুনে-পঞ্চগনি পথে পড়ে যে পীর 
সাহেবের দরগা সেখানে অবশ্য গিয়ে এক অলৌকিক: 
বিষয়ের সাক্ষী হয়ে যান। একটি অলৌকিক পাথরের 
শূন্যে ওঠা দেখে আসুন। আরো যেতে পারেন 
মহাবালেশ্বরের 64 কিমি দূরে মাহাডের উষ্ণ প্রত্রবণে ও 
আকর্ষণীয় বৌদ্ধাগুহায়। 


একদা মারাঠাদের টা সাতারা নগরটি 
পাহাড়ের দুটি শ্রেণীর মাঝখানে অবস্থিত। এখনো 
শিবাজির বংশধরেরা এখানে বাস করেন। আল্লা সাহিব 
শাহজি এখানে যে নতুন প্রাসাদটি নির্যাণ করেন তার 
একটি হল দেখার মত। এতে 64টি সেগুন কাঠের থাম 
আছে। প্রাসাদসংলগ্ন বাগানটিও দেখার মত। াতারায় 
শিবাজির শ্মৃতিচিহ্গুলির মধ্যে তাঁর তরবারি জয়ভবানী, 
বাঘনখ, ভোজালি ইত্যাদি রক্ষিত আছে। একটি হীরা- 
চুনী-পান্না-মুক্তা খচিত সোনার কৌটায় রক্ষিত আছে তরি 
মোহর। পানহালার রাজা (1102) এখানে সাতারা, 
চন্দন, বন্দন প্রভৃতি নামে কয়েকটি দু স্থাপন করেন। 
সেগুলি দেখে আসতে পারেন। আছে কয়েকটি মন্দির। 

কোলহাপুর থেকে 128 কিমি বাসে চড়ে সাতারা 
জেলার এই জেলা শহরে আপনি আসতে পারেন। 
মহাবালেম্বর যাবার পথে এই সাতারা দেখেও যেতে 
পারেন। এখান থেকে মহাবালেশ্বর 57 কিমি। বাস 
আসছে পানাজি, পুনে প্রভৃতি নানা শহর থেকে। থাকার 
জন্যে 08 ছাড়া হোটেলও পাবেন। 


চারিপ্রিকাবানিজানিশ্রি 
কেন্্র হিসেবে পরিচিত হলেও শিবাজির রাজ্যতৃমি 





ভারত শরণ 


হিসেবে এর খ্যাতি খুব প্রাচীন। কোল্লা (পরবর্তীকালে 
অন্বাবাঈ বা মহালল্ষ্্ী নামে পরিচিত) ও পুর শব্দ দুটি 
মিলে কোলহাপুর শব্দের উৎপত্তি। সামরিক গুরুত্বের 
কারণে শহরটির দ্রুত উন্নতি হয়। আফজল খাঁকে হত্যা 
করে শিবাজি একে নিজের রাজ্যতুক্ত করেন। 
কোলহাপুরের বর্তমান রাজা নিজেদেরকে শিবান্ির 
বংশধর বলে মনে করেন এবং “ছত্রপতি' উপাধি ব্যবহার 
করেন। জিনি নালা ও পঞ্চগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
এই শহরের চটিজুতো (কোলাপুরী নামে খ্যাত) খুব 
বিখাত। 

আগে এখানে প্রচুর জলাশয় ছিল। এখন কোটি 
পৃক্করিণী এবং রানকালা ও কলাস্বা হৃদ দুটি উল্লেখযোগ্য। 
শিবাজি বিশ্ববিদালয় স্থাপিত রয়েছে 1962-তে। 
এখানের পৌরসভা 1854-য় প্রতিষ্ঠিত। 1892-এ 
স্থাপিত হয়েছিল রাজারাম নিয়ানদের ক্লাব। এখানে 
মল্লযুদ্ধ শেখার অনেক আখড়া আছে। শাহ মহারাজের 
পৃষ্ঠপোষকতায় খাসবাগ অঞ্চলে যে মল্লভূমিটি নির্মিত 
হয়েছিল তাতে 20 হাজার দর্শক বসতে পারেন। 
কেমন করে আসবেন এখানে : 
বিমানক্দর 225 কিমি দূরে 
পুনেতে। রেলপথে মুম্বাই, পুনে, 
ভাকেন্ডারামী বাঙ্গালোর রেলপথে কোলহাপুরে পুনে 
হয়ে মুম্বাই থেকে ট্রেন আসছে মুশ্বাই-কোলহাপুর কয়না 
এক্সপ্রেস মুশ্বাই সি এস টি 8.50 ছেড়ে এখানে 21.40। 
এছাড়াও ট্রেন আসছে 17.50, 20.15 ছেড়ে যথাক্রমে 
€6.35 এবং 7.45-এ 520 কিমি পার হয়ে। গোল্ডিয়া 
থেকে 8.20 ছেড়ে ট্রেন আসছে 1219 কিমি পার হয়ে 
নাগপুর-পুনে-সাতারা হয়ে মহারাষ্ট্র এক 14.50। 

সড়কপথে : পুনে-বাঙ্গালোর জাতীয় সড়কের 
পশ্চিমে অবস্থিত এই শহরটি নিপানি, বেলগাঁও, রত্বগিরি, 
সাংগলি, করদ প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যুক্ত। পানাজি, 
মিরাজ (45 কিমি), গোয়া, পুনে থেকেও বাস আসছে। 

কী দেখবেন এখানে : এখানের প্রধান আকর্ষণ 
এখানের মহালক্ক্ী দেবীর মন্দির, স্থানীয় নাম অন্বাজির 
অন্দির। বিগ্রহ পার্বতীর। 19 শতকের এই মন্দিরের জন্য 
এই শহর দক্ষিণ কাশী নামে পরিচিত। কোলহাপুরের 
প্রাটীন প্রাসাদ ভবানী-মগ্ুপ নামে পরিচিত-_- এখানে 
শিবাজি-পৃজিত ভবানীর পুজো এখনো হয়ে চলেছে। 
এছাড়া বিনখাস্বি, গণপতি, ত্রশ্বোশ্বর, খোল খাণ্ডোবার 
মন্দির বিখ্যাত। শহর থেকে 5 কিমি দূরে তেম্বলাই 
মন্দির। ব্রঙ্থাপুরী পর্বতে ত্রাঙ্মাণদের শেষকৃত্য হয়। 
এককালে কোলহাপুর তস্ত্রের দেশ নামে খ্যাত ছিল। 


মহারাষ্ট্র 


এখান থেকেই ঘুরে আসতে পারেন 25 কিমি দূরের 
ইতিহাসখাত পানহালা দুর্গ বা 88 কিমি দূরের বিশালগড় 
দুর্গ। শেষেরটিতে 1100-র 1410142/ 179$017-এ 
(যোগাযোগ : 11100,1901791 01009, 16921 
0০01110188, 10110 71001, 91700 1. 512810017 
70980. 160125001 416001. 72: 2652935) 
আছে গল্প খরচে থাকার ব্যবস্থা। আর ঘুরে আসতে 
পারেন 130 কিমি দূরের সামুদ্রিক শহব রত্বৃগিরি। 
এখানের সিন্ধু দুর্খটি একদা শিবাজির নৌঘাঁটি ছিল। 
এখানেই জন্মগ্রহণ করেন লোকমানা তিলক, গোখেল, বি 
জ্তি ধের, মবলক্কর প্রভৃতি বরেণা মানুষ । এখান থেকে 19 
কিমি উদ্ভর-পশ্চিমে পানহালার গিরিদুর্গ। 


2১, কোথায় উঠবেন এখানে. ২৫০ 
০ ৩৭৫ মধ্যে স্টেশন বোডে 
রয়েছে ৮4170501001, 
0814%8,) /7025559001, 911902125 19099. 
31825 1০93৪ প্রভৃতি হোটেল - বাস স্টেশনের 
উলটোদিকে আছে 1/21)21218, 5220, 0121108 
1121121, 591/9011,) 79100161116171911072), 
78095972, 52719801217 হোটেলগুলি। আর আছে 
০0091, /০০০19705। 791289739119152) 
223151790 091488,1160115, /472910178 
91915121, 58170917 19006 প্রড়তি নানা হোটেল 
শহরের নানা স্থানে। বেশি দামের হোটেল 517 //2 
শিবাজি পার্কে 1101611291701795101 (21): 2660660) 
588 ৫৫০ 1048 ৬২৫00 ৬৭৫ ৮৯০, বাস 
স্টান্ডের কাছে 204/6 শিউ শাহুপুরিতে 70471511701 
(9: 2650421) 548 ২৭৫08 ৩৫০, 580 ৪৫০ 
080 ৫৫০; এখানেই 78811179151 (01: 2650451) 
58 ৪২৫ 088 ৬৫০5০ ৭৭৫08০৮২৫৯৫ ০ 
2048 "2. ওয়া, তারাবাঈ পার্কে 17001 /00018175 
(21: 2650941) ৩৫০-৬২৫ প্রভৃতি । 
পানহালাতে আছে 11100-র 1191109) 995011 
(91: 02328-235048; র্িজা 11917250951. 
22171912, 01516017900), 01893 ৩০০ দুইজনের 
তাবু ২০০ মাথাপিছু। আর আছে 911, 017 (রিস্তা . 
2). 6101. 1601130810)। 


একটু আগেই কোলহাপুর প্রসঙ্গে কোষ্চন 
সমুদ্রপোকূলের এই বন্দর শহরটির নামোল্লেখ হযেছে। 


ভাবত অ্রমণ--৩৪ 


৫২৯ 


প্রাচীন শহর, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, বাজার ইত্যাদি 
ভ্রমণার্থীদের ঘুরে বেড়াতে ভালোই লাগবে। 


চি কেমন করে আসবেন : কলকাতা 
২২০০ থেকে এলে হাওড়া স্টেশন থেকে 
টস মুশ্বাই মেল বা মুম্বাইগামী যে- 


কোনো ট্রেন ধরে আসুন মুম্বাই। এবারে মুশ্বই স্টেশন (সি 
এস টি) থেকে ধরুন 0103 মাণোভী এক্স। ছাড়ে 7.05 
মিনিটে, পৌঁছয় 1.40-এ। রাতের দিকের ট্রে 0111 
(কাহ্নকনা! এক্স। ছাড়ে 22.50-এ, রত্ুগিরি পৌঁছয় 
5.43 মিনিটে । লোকমানা তিলক থেকে পাবেন 2619 
মৎসাগন্ধা এক্স! ছাড়ে 1405-4, রত্ুগিত্রি পৌঁছয় 
20.35 মিশিটে। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব ৪ 
কিলোমিটার। আপনাকে বাস অথবা অটো রিজ্সা ধরে 
স্টেশন থেকে রতুগিবি শহরে আসতে হবে। 

কি দেখবেন : দেখার মতো আছে তগবতী মন্দির, 
লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সংশ্রহশান", থিবা প্রাসাদ, 
বীর সাভারকরের তৈরি পতিতপাবন মন্দির। আর 
সমুদ্ববেলায় ঘুরে বেড়ানো তো আছেই। 

চলুন প্রথমেই যাই সমুদ্রতীরে ভগবতী বন্দরেন কাছে 
টিলার ওপরে শগবতী মন্দিরে। বাস স্ট্যান্ড থেকে 
অটোরিকশা ভাড়া করে নিলে ঘুরতে সুবিধে হবে। মন্দির 
দেখা হালে তারপর ঘুরে ঘুরে দেখুন রত্বগিরিদুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ শহরের মধে। দেখুন তিলক সংগ্রহশালাটি। 
সর্বভুনশ্রদ্ধেয় লোকমানা তিলকের বসতবাটিকে এখন 
সংগ্রহশালায় পরিণত করা হয়েছে। সংগ্রহশালাটিতে 
ঘুরতে খুরতে, নানান ডরষ্টব। দেখাতে দেখতে, স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অনেক স্মাতিহ মনে উকি দিয়ে যাবে। আরেকটি 
ঘষ্টবা থিনা প্রাসাদ বা বর্মী প্রাসাদ। 1911 সালে 
নাযানমার (পূর্বতিন বর্মা)এর বহিষ্কৃত রাঙা ও রানী 
এখানে এসে মৃতু পর্যস্ত বাস কবেছিলেন। প্রাসাদটির 
অবস্থান শহরের অভিজাত এলাকায়। এবার যাই চলুন, 
শহর থেকে 2 কিলোমিটার দুরে ভাটি ধাঁড়ির কাছে 
বিস্তীর্ণ সমুদ্রবেলা আর ঝাউবন দেখতে । এখানেই আছে 
%1110)0- 12717950111 

আরো দেখার জনা শহরে আছে সাভারকর প্রতিষ্ঠিত 
পতিতপারন মন্দিত্র। ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সকলেরই 
প্রবেশাধিকার রয়েছে এই মন্দিরে। স্বরাপানন্দ স্বামীর 
আশ্রমটি দেখতে হালে আপনাকে যেতে হবে পাওম, এখান 
[থকে বাসে যেতে সময় লাগবে আধ ঘণ্টা। 

এখানকার দোকানপাট, রেস্তরা ইত্যাদিও 
আকর্ষণীয়। রত্মগিরি সমুদ্রজাত পণা ও ফলের বাগানের 
জন্য বিখ্যাত। ঘোরার ফাকে এগুলি পরখ করে নিতে 
পারেন অবশাই। 





মহারাষ্ট্র 


থাকতে হলে 100-র তাবু ছাড়াও পাবেন 
প্রাইভেট হোটেল।11019111210213 ৩০০-৬০০ মধ্যে; 
10181 976908170/ ৩৫০-৫৫০ মধ্যে; 11011 
910528081 ২৫০-৩৫০ খধ্যে; 1101910610১ ৩০০- 
৫5০ মধ্যে; 17101511100 ২৫০-৩৫০ মধ্যে; 11019| 
69128128 ২০০-৩৫০ মধ্যে; 110191 611 ৩,০০- 
৫০০ মধ্য। 

এবার চলুন যাই মালবন। 


মালবন 

মালবনে আসার অন্যতম আকর্ষণ হল দ্বীপের মধ্যে 
শিবানী নির্মিত সিহ্বুদুর্গটি দেখা । রত্ুগিরি থেকে বাসে 
চেপে সরাসার মালবন আসা যায়। দূরত্ব 175 
কিলোবিটার। সময় লাগে ঘন্টা ছযেক। 

কি দেখবেন . সিল্কি দুর্গ, তারকারলি বেলাড়মি, 
&বব আশ্রম, ধামাপুর ভালা, বিজয়গড় দুর্গ ইত্াদি। 

সি্দুদুগ দেখতে হলে আপনাকে মালবন জেটি থেকে 
ডিডি (শীকাষ সমুদ্র পাব হযে পৌঁছিতে হবে সিঙ্ষুদার্গের 
খাটে। যেতে যেতেই দূর থেকেই চোখে পঙে ছোট্ট দুটি 
ছ'প। এবহ একটিতে শিবান্ত! তেরি করেছিলেন এই সমুদ্র 
দূগ বা সিন্ধু দুর্গটি । কালো পাথরে তৈরি দুর্গটি দূর থেকে 
দেখতে অনেকটা ওলটানো পাত্রের মতো । দুর্গের মধ 
বযেছে শিবাত্রী-প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দির । এখনও এই 
মন্দিবে নিযনিত পুজো হয। শিবাভী-পুত্র ত্াজাবামের 
*€বি শিবচক্রপতি মন্দিরে রয়েছে স্বয়ং ছত্রপাতর মৃি। 
দুরগর পরিত্যক্ত অংশে বংশপরম্পবায় এখনও বাস 
করেন কিছু মানুষ। দুর্গের কাছেই জেলেদের গ্রাম। আশ্চর্য 
লাগে চারদিকে নোনা জলে ঘেরা হলেও দুরের কুযোর 
জলের মিষ্টি স্বাদ দেখে। 

এবার চলুন যাই 5 কিলোমিটার দূবের তারকাবলি 
সমুদ্রবেলায়। শহর থেকে অটোরিকশা ভাড়া করে আসাই 
সুবিধের। নিরালায় একটা দিন কাটাতে চাইলে এখানে 
থেকে যেতে পারেন। থাকার জন্য আছে 1400-র 
10017151 ০0110018) 0217: 02365-252390), ভাড়া 
কোঙ্কনি হাউস ১২০০, হাউসবোট ১৮০5। ওঝর 
আশ্রমের দূরত্ব 4 কিমি। এটি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর 
সমাধিক্ষেত্র। এখানেও অটোরিকশা করে আসাই 
সুবিধের। 

এবারে যাই একটু দূরে। বিজয়দুর্গের দূরত্ব 70 
কিমি। গাড়ি ভাড়া করেও যেতে পারেন, বাসও 
আসছে এদিকে। গাড়ি ভাড়া করে গেলে পথের 


৫৩১ 


দ্রষ্টবাগুলো-_ ধামাপুর তালাও, কুনকেশ্বর শিবমন্দির, 
মিঠাবাও, দেওগড় সৈকত, এগুলো দেখতে দেখতে যেতে 
পারবেন। 

মালবনে থাকার ভন আছে 14100-অনুমোদিত 
হোটেল সিন্ধুদুর্গশোভা *-- €”০ মধ্যে। তারকারলি-র 
ট্ারিস্ট কমপ্লেক্স-এর কথ আগেই বলেছি। এছাড়াও 
সাধারণ মানের হোটেল আছে ২০০-৪০০ মধো-_ 
5%/250107521309,1০941151 110191 81792)21€ 
| 0009. /410801710161, 58168170191 প্রভৃতি । 


জলগাঁও 

এই উল্লেখযোগা রেল স্টেশনটি ভুসওযাজ। রেল 
স্টেশনের সামানা পশ্চিমে মুস্াইএর দিকে। দিলি থেকে 
সোজা 'এখানে টন আসছে 1,222 কিমি পার হযে! 
মুন্বাই থেকে ট্রন আসছে 420 কিমি পার হয়ে। প্রচুর 
ট্রিন--- পান্তাব মেল, গোবখপুব এক্স, কণটিক এক, 
আমেদাবাদ এক্স, বাবাণসী, হাওডা এক্স প্রড়তি। হাওড়া 
থেকে সবাসরি এখানে আসার ট্রুন 2810 মুখ্ধাই মেল 
(ছাড়ে 19 30, পৌছয 2315), 8030 লোকমান্য 
তিলক এক্সপ্রেস (ছাড়ে 1130, পৌছয 20.50)। 
'আমেদানাদ থেকে 540 কিমি পার হয়ে 6.30 ছেড়ে 
6045 নবভ্রাবন এক্স আসছে 17 15-য়। চেস্নাই থেকে 
ওই ট্রেনই ফিরছে 9.35 ছেড়ে এখানে পরের দিশ 9.15 
ব 1359 কিঠি পার হয়ে, আর আমেদাবাদ ফিরছে 
20 00টায়, মোট 1899 কিমি পা ববে। খারা মোজা 
অজ্ঞতা যাবেন তারা এব আগের স্টেশন ভুসওযালেও 
নেমে যেতে পারেন। 

জপরাওতে খাকার জন্য 5 ১০০ ২৭৫ মধ্যে 
কয়েবটি হোটেল পাবেন। এগুলি হল নবীপেটে 110151 
10150, নেহক চকে [9151981110191, স্টেশন রোডে 
58475115117 10009 1 অন্যানা হোটেল-- 91001 
10009, ৩২ এাভাও। 81101 9771, 90121 902910- 
00 10009, ৬1511217927 550215100 
(০099 ইত্যাদি। আর 137,798, 18,130 ও 
ধরমশালা কিছু। 


অজস্তা ও ইলোরা পরস্পরের থেকে প্রায় 150 কিমি 
দূরে। এ দুটি জায়গাকে দেখতে হলে ওরঙ্গাবাদে ঘাঁটি 


৫৩২ 


করাটাই ভাল। এখান থেকে দৌলতাবাদ এবং খুলদাবাদ 
দেখাও সহজ। সেজন্যে আমরা আগে ওুঁরঙ্গাবাদের কথা 
বলছি। তাছাড়া অন্তস্তা-ইলোরা দেখার ঝোঁকে আমরা 
ওরঙ্গাবাদেও যে কিছু দ্রষ্টব্য রয়ে গেছে-_ তাকে অবহেলা 
করি। পর্যটক বন্ধু, আপনার হাতে একটু সময় নিয়ে 
বেরিয়েছেন তো? 

ওরঙ্গাবাদের খুব পুরনো নাম খিড়কি | তারপরে 
হয় ফতেনগর। ফভেনগর প্রতিষ্ঠা করেন 1610-এ 
মালিক অন্বর (1549-1626)। 1636-এ শাজাহান 
ওুরঙ্গজীবকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে পাঠান। 
গুরঙ্গভীব ফতেনগরে সদর দফতর করে এর নতুন নাম 
দেন গুরঙ্গাবাদ। তারপরে নিজাম, বাজীরাও, মারাঠাদের 
হাতে শাসনভার নানা সময়ে স্থানাস্তরিত হয়। 1960-এ 
এটি মহারাষ্ট্রের অস্তরতুক্ত হয়। এখানকার বন্তরশিল্প 
বিখ্যাত। সুতি ও রেশমি কাপড়ের উপর নকশা তোলা 
অঙ্গাবরণ মির ও মশক-র কাজ এখানের সেরা কুটির 
শিল্প। সংগ্রহ করবেন নাকি? কিংখাব, জরি ও কপোর 
গহনার জনোও এখানের বেশ খাতি আছে। অধিকাংশ 
কারিগর মুসলমান-_ বোহ্রা, বাজি, মেমন ও ভাটিয়া 
সম্প্রদায়ভূক্ত। তাঁরা সৎ, সরল এবং সহজ । 


নু কেমন করে আসবেন : ট্রেনে : 
জি চিরে ওরঙ্গাবাদ মুম্বাই মানমদ- 
টং নান্দেদ-সেকেদ্্রাবাদ রেলপথে 


মানমদের নিকটবর্তী একটি রেল স্টেশন। মুম্বাই থেকে 
সোজা ট্রেন আসছে 7617 তপোবন এক্স 6.10 ছেড়ে 
মানমদ হয়ে গুরঙ্গাবাদ 13.30-4121.05 ছেড়ে 1003 
দেবগিরি এক্স 4.401 লোবমান্য তিলক স্টেশন থেকে 
আসছে 7605 নন্দীগ্রাম এক্স 16.45 ছেড়ে 00.33-এ। 
পুনে থেকে আসছে 7601 পুনে-নান্দেদ এক্স 21.35 
ছেড়ে 5.18-য়। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে আসছে 7064 এক 
17.45 ছেড়ে 6.00-টায়। ধর্মবাদ থেকে 7688 এক্স 
4.00 ছেড়ে 10.00টা। নিজামাবাদ থেকে 1004 এক্স 
18.00 ছেড়ে 23.20। মুম্বাই থেকে জলগাঁও রেলপথে 
420 কিমি। সময় লাগে 8 ঘণ্টা । জলগাঁও্ থেকে ঘনঘন 
বাস যাচ্ছে খরঙ্গাবাদ। তবে স্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ডের 
দুরত্ব অনেকটা । আপনাকে অটো রিক্সা অথবা টাঙায় 
চড়তে হবে। কলকাতা থেকে যাঁরা আসবেন তারা 
মুস্বাইগামী ট্রেনে সোজা জলগাঁও বা নাগপুরে এসে 
এক্সপ্রেস বাস ধরুন। মুস্বইি থেকে বাস আসছে 3 নং 
জাতীয় পথ ধরে 276 কিমি দূরবর্তী নাসিক ও পরে 
মালগাঁও থেকে 120 কিমি দূরের ওঁরঙ্গাবাদে। কিংবা 
মুস্বাইগামী ট্রেনে মানমদে স্টেশনে নেমে, ট্রেন বদল করে 


ভারত ত্রমণ 


সরাসরি ওরঙ্গাবাদ স্টেশনে । মানমদ থেকে ওঁরঙ্গাবাদের 
ট্রেন পাবেন 9.50, 11.40, 14.20, 17.30, 19.15- 
তে। দিল্লি থেকে ট্রেনে এলে নামুন জলগাঁওতে, পরে 
মোটর পথে ওঁরঙ্গাবাদ বা নামুন মানমদ, তারপরে 
সেখান থেকে ট্রেনে ওরঙ্গাবাদ। বাস আসছে পাইথান, 
শিরদি, জবলগাঁও, আহমেদনগর, পুনে, পারলি-বৈজনাথ, 
আুধ-নাগনাথ, শেষগাঁও, নান্দেদ, ইন্দোর, শোলাপুর, 
বিজ্বাপুর, অজস্তা, ইলোরা, সুরাট, হায়দরাবাদ এবং 
কোগ্হ্রপুর থেকেও। 

মুম্বাই থেকে বিমান ছাড়ছে প্রতিদিন। বিভিন্ন 
বেসরকারি সংস্থার বিমান ছাড়াও |/-র দুটি বিমান 
যাতায়াত করছে নো বু শু র. আর বু শুর। এই বিমানই 
ওঁরঙ্গাবাদ হয়ে যাচ্ছে উদ্যপুর ও দিল্লি। অত্ন্ত জনপ্রিয 
ট্যুরিস্ট কট বলে টিকিট পেতে সময় লাগে। 


3 ওরঙ্গাবাদে কোথায় উঠবেন :5 
তারা হোটেল এয়ারপোর্টে বোড 
7-3 চিকালথানার 91001. 


01080 9721721102172810101781 (27: 2485441. 
9-75 9/০ ১৮৫০-২১৫০ 0০ ২৮০০-৩৬০০, এই 
রাস্তাতেই 9-7/2 চিবালথানাঁয 10191 91890511 
7911 (9 2486210) ১৩৫০-২৬৫০; ভ্ালনা 
'পরাডে 5 তারা রে 00355558001 1710161 (7. 
2485211) 38০ ২৫০০ থেকে 0০ ৩৭৫০ থেকে, 
ড. রাজেশ প্রসাদ মার্গে 2 তারা 10191 /4/181708050 
/9101 (97 20520) 73-65. 9০ ১৪৫০ 00 
২১৫০; স্টেশন বোডে 11019112100) ৬211 3-29 
ও ২৭৫ 0 ৩৫০ 940 ৪৫০ 080 ৬০০; পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু মার্গে 10161 /4198101991 (7: 
32521) 5 8৫০ 0 ৫৭৫ 50০ ৬২৫ 080 ৭৫০, 
আদালত রোডে 10191 1211702$81 ৪ ২০০-৩০০ 
জুবিলি পার্কে 11919119912 9 ২০০-২৫০ 0 
৩০০-৪০০; এয়ার পোর্টে রোডে 11019109011 5 
২০০ 0 ৩৫০। 01000-তে 11, টাউন সেন্টার 
11181115111 (27: 484868) ৬৭৫-১৬৫০; ৪-- 
12-012] 795509170)/ (91: 333501) ১৬৫০- 
২১৫০। 

পর্যটন বিভাগ অনুমোদিত 5 ২০০-৩৫০ মধ্যে 
হোটেলগুলির মধ্যে রয়েছে তিলক পথে 51701 
19161; সদর থানার পিছনে 77109 11016।, 
62118151 1009; বড় পোস্ট অফিসের কাছে 
ম218| 0141; পাইথান গেটে 110191 908; 
সমর্থনগরে 11019118100, 98172119099; রেল 


৫৩৩ 


মহারাষ্ট্র 


ধরতে রি 
শা রর 
রে ৫৫ ৩৩ 


৯০ ৫৪ 
/১//7// 
ূ ৬ 4 


৫ 
?% 





৫৩৪ 


স্টেশনের কাছে 1$9% 20000140191, স্টেশন রোডে 
10161 1৭218] 10811151 1101716: এওসমানপুবায় 
0১910111019, সাহাগঞ্জে 110191251908, পাগ্ুব্রিবায 
7201150 18010179) 10151; পদমপুরাহ 70151 
চ2101$80; ঘিল কনারে 17016108812, জুবিলি 
পার্কে 91751071515 19099 ইঠযাদি। 

অন্যানা বাসঙ্থানরু মধ্যে বো 19700 2 090৬1 
[101109) 76501 রিজা মানেভার 9700 1100 
03% 985011, 51010017 30509012105020, 2? 
2321515) 28 স্াহ) ডিলাক্স কতা 080 ৮০5 
[0889 2151 পদমনপরায। ৮171 0077 23234892) 
বালকটাবেতের কাচ 99099511017, (ছিজা 
01701 9 % 0, 90, 658110819) উভাদি । 

কা দেখাবেন এখানে  আনাডঙর উরঙ্গটার এপানা 
পিশাতি পালাদ পা দুলাল ছু তে রা বানি । তারি সিরা 
পাতিল পাল তারিন পা দল রী বরন্মৃদি চলন শহাবুল 
'াসা যাও নিয়ন ললাল জানা! এর 


্ ্ ক রঃ 
472৭1 ৮১1 402) ৫ 11511251এ 5 না*। সা ন। রর খ্ 


চর 


০ 5) ২ মা. চর ্ি 
বযেছেন)187/5-ত মিড তাক করেন ইন্গ আল সত 
ডু 
উঃ কি চর স্‌ 
আম শত বাতবোষ গার এন বপন উবঙ্গ তাল 


রী: 
এ] 1নমা দে 1৮০11411 এ গা 
তাতিমতালেল হলথ আকুল রা সকখরাটি 214 


খাজমহলেন শামা চাপে এখানে লহ) পুতে 


চাবপাশেশ মিনাবতালা তু লশামুলকতাবে পেশি 
খাখহাতি 
এব (সাস্দয খুব 
ফোয়ারা, পাচ্ছ 
প্রথম মদ ফাতপুব সাজ বুলন্দ পএওযাজা কাব 
থাকেন, তবে এব প্রবেশপথটি দেখে ভাব কথা মনে পে 
যাবে। পথরের আল আব ফুলপাতাৰ কা খুবই সুর 
[পতলে নোডা কারকাষখচিত সমাধির দকজাটি 
আনো থমকে, দাঁতীতে হব। হমত মনে পড়ে 
মন্দিবের ধথাত। 
ওয়াল দিয়ে খেরা। ও হ্যা, একটা কথা বলতে ভুলে 
গেছি বেগম রাবিযা দূবাশির আসল নাম বিশ্ দিলরাস 
বানু থেগম' 15 বছর পথস্ত ফ্রি, তারপর জনপ্রতি: 
পয়সা । শুক্রবার একদম ফি | 

মকবরার সৌন্দর্য এক ধরনের আর অনা ধরনের 
আকর্ষণ এখানের পানিচাক্কির। এটা জলশক্তি-চালিত শসা 
পেষার এক বিশাল জাঁতা। জাঁতা বিদ্যুতে চলে না! 4 
মাইল দূরের জল সে যুগের মাটির নলে করে পানিচাক্কির 


পপ 
নাবেলপাথখ তি আতা উন হবানেন তি 2 


[] এ 
৭ £ 
পপ খত, হাতি, 
লা 


অংপনাকে ব্নানদদ বলা পি 


পিঠ । হোকাশি 


57728 
11 


০ ১৬ 
(লিক 


যা/৭ তিল 
রঃ রঙ 


ঠ 


1,37,000 বর্গমিটব চারদিকে, 


ভারত ভ্রমণ 


কলাশয়ে আসে, তারপর “সাইফন' পদ্ধতিতে সেই জ্রল 
5 চলে ছেড়ে দেওয়া হয়। জল তখন 
জলপ্রপাতির মত প্রবল বেগে ন্ীন্চ পড়ে এবং তারই 
বেগে চারি বা ভাতা ঘুরতে থাকে৷ পানি বা জলের 
সাহাযে। চাক্কি ঘুরছে-- তাই এই নাম। এটি তৈরি 
হয়েছিল 1624 -এ। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত বাবা 
শাহ মুজফব নাদে এক হুসলমান ফকির। তার আশ্রবে 
তে নিনাট সক দনাণু শিশুরা বাস করাত তাদের 


০ রি 
খাঞ্্শনোরু জনাহ এঠ জাতির পাধহাকি হত! কায়ক 
প্র ডা 4৫৭ [০৯০৪ 65 

২ শি 
এন পরিবাাত ভলশভির এই প্রচান প্রয়োগ লাতাহ 

£ পা সক এ শর 
(লস । এপ পাঙ্দতণ (দেখতত, পবন 000 বুধের 
পিতা হক হলিশাল লটগানন তত পিতা তালু ঢাল 
15741 বা শা 4921 নী 7 বৃ 7 | স্পা নর সত ১) 
সপ শি টি 

(দহ মানে হাবে এহ বুঝি বিপিন ভতগ লিগা হায়েলছ । 
এমনি পবন, বাদি সতত পাত ০০ লক ডেপিশলেহ হল, 


৫ দিসি ৮ 47 এ 
নাও 00 4১, রা ৫ 1) ৮75 ন্‌ £ টি রহ ছু এ গঠিত, 


রঃ মল 4 এ শ৯ ৩৪8৮ চা থ স ৫ 
পালার | টিন ক বিজ ১ শা পলি তত পু ক ১.৮, 
১৮17 

ল 
তু রী রঙ না ন্ 
ঘর 2, পির পাতা এপার হটাত অক্ঠ। দর ভসাডা 
2১৮5 ৪ 

লহ লি, বধ ডে লি তক *. বলেত 5 সী লা ঢা 
চিতল! শি রি ৩11 £ ও নত শি বসত 1 
পি 1 [ধস ৭৭ * 1. - 277 ৮৮ - টি 

পতন লু চে, ১৩7০ 

াতগক চা ৬৯০০ ॥ 

ঙ $+ 2. পু 
হ 1 


৮৪ গ্রীনো । রকি এই তা পাত চাদ হাত 
হক সি কটির পদেহুতে € 81-৭/৮5 ২ ষ্ঠ 4 । ₹হ কঃ বৃ চিত রর 
চপ 1 7 সত ৩ 5 পতি শখ শি ০ মল 
৪851 সা পল হরি হু বা পিতা তত রগ ৯4 


ক | ৬ চে স তর রঃ সা তল (7 মি 
চুযোচ খিকে প়্াছি পয। হার সংঞা এ। দ্বিতী 
557 

টিবি রি 
4 [কলা 


পন রি রঃ 
৯৬৮ মু ৬্্যি। রি জজ ঃ 4 
127 পরল, ২ত ৩, 


চি 
-ব্কি শা সি মা রা ম্্ & ক দি 
মং গুহা টন পার্নাথের মি ৮, 6 শং হায় স্বাদের 
৭ -্ শ্টা 2৭৫৯ ২ হিপ সি প্‌ 4 পি ফ 
অলাবরণ্ 7 সং গিহায় অগ্ুহ্াদেবৃক্ণাক মাত, 9 নং হায 
বদল শায়িত মতি সখহ আগানি খাঁটি দখন। | 
$ ই ্ ৪৭৪ খুং শন: 1 টি ॥ 


এব? এ নদ শুহা শু হায় গেছে। 


গুড ওডিত৬৩৬৪৩৪৮৪৮০৩ করত কক 0৬9৩ 


দৌলতাবাদ 


একটা বা দু'টো দিন গুঁরঙ্গাবাদে কাটিযে এবার চলুন 
দৌলতাবাদে ! এখানের প্রধান আকর্ষণ দৌলতাবাদ দুর্গঁটি! 
দৌলতাবাদের পুরনো নাম দেবশিরি। এটি যাদব 
রাজ্জগণেব রাজধানী ছিল। 1,294-এ আলাউদ্দিন খিলজি 
একে আক্রমণ করলে বহু ধনরঞ্জের বিনিময়ে রাজা 


মহারাষ্ট্র 


বামচন্দ্রদেব সন্ধি করেন। পরে মহম্মদ বিন তৃঘলক এর 
নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। মাটি থেকে 600 ফুট 
(186 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত এর দুরগটির নানা কথা 
পর্যটক থিভেনো, তাবারনিয়ে, ইব্ন বতুতা প্রভৃতিরা 
লিখে গেছেন। গরঙ্গাবাদ থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে 
ইলোরার পথে 13 কিমি উত্তব-পশ্চিমে এসে এই দুর্গাটি 
দেখুন | 

1187-তে যাদব বাজ ডালোমা এই বিশাল গোল 
ককের মত দর্ণটি উতবি কারন। প্রায় ও মাইল (5 কিমি) 
ভাড়া বিশাল দেওয়াল দিযে ঘেবা এই দর্গটির গতীব 
পরিখা, সুমসূণ দূর্গাত এবং ঘোরানো পথ-সবই একটা 


শাল পণ্থন্ বেছি তোর! দুর্ডিদা দুশ্টি পাহাড়ের চুডোয 
ডু রঙ 


অবহত-- ভাবপানে সমতল উমি। দুর্গের ওপরে 
পনাজ্জীত বারানতশ্রদ শালা শিক্ষপের জনা সর্ণদা প্রত 
কিন কামার গানে আত রক্ষারু ভন গাবতি বুকজ ! 
টের এসনহাবে তরি যে ধাপে ধাপে তান 
তিন পাত হবে নাহার গছ গর নাকত লহ 
1০ পা রাত 2 2:৮0 1 হত শা বং খাছ পি, 


হান তপতি ফ্াকত নাতানো! 


৪ 4 ৭ 
রঃ ৈ 


পা হাঘ5 আপতিত 
চা 


৪১ বদ চে চর শ্িরিছ পল্লি, প্র ড 
রন পাপ হনহ দাগেপু প্রধান আশ । পালাবে, 

চি এ শি 65 ॥ শপ এলি ৮০ আআ পা ৮ /স 

[শা গাল হুল এবনতি হু স্পিন দেখতে পাবেন 
11 উপ 15টি শুদ্র তপিবু দা অবে। ডৃনাদলে 

নি রা ্ রি যুগ 

0 শন চাদতিশানি ও কুতিল মিনারের মত উ এ 
১. এছিলাত। 3৯ প্লট 71 4 42 নি ৫৩, 715 ৪.৮ 
লি চা রর এ 1 স্ব খা, টে] চি 47৮1 


পু! 

৮৪ এ হু £এ১ 1৬ 
সপ 

হু 


৫৮ স্‌ £- ্ 
লি ৩ সিল ৮ পলানো ছিল বোলো এব 


শি ও 
জা কি 
ঃ । ॥ এ» ]ঃ দিবে] নি ৭ হ ৪. রী 
বাশ তো স্তৃল্ল হলনা লাল কবলিত ২ কিল সত 


নি 


ভর 
"৫ হর অধাশী লহ সেখানে সাল চিস্তের লাক, 


ভাজ নাকারাদের প্রাতহত বলার জানে। প্থিণা পরে 


ক টা রি শি ৫. 4 ৬ হও কা -্টৈ সু 
১. যু ৮7৩48 তুলে চিপ পরে বণ আসিনি 


এলি পভিঘে মাতার ব্যবস্থা ছিল। এব নাম 


তুলো 
এবং বায়ুান। ছাগরি ডার কাছে একটা জলাধারে গ্রা 


লি ৬০ 


সাঞ্চত হত ভগডহ কোনো উৎস থেকে। কী দুদ্যই না 
হিল এককালে এই দুর্গ 

খুলদাবাদ : দেলঙাবান্দর একটু পূর্বদিকে গী্ঙ্গবাদ 
থেকে, ই/লাবা যাবার পথে 26 কিমি দূরে খুলদাবাদে 
রয়েছে গুরঙ্গজীবের সমাধি। কী আশ্চর্য আড়ম্বরহীন। 
নিজের বিলাস সম্পর্কে উদাসীন সম্রাটের ইচ্ছান্সারে 
এর ওপর একটা ইমারত তৈগি হয়নি-- খোলা আকাশ, 
নরম মাটি আর বনতুলসী গাছ তাঁর শেষ সঙ্গী। জালর 


৫৩৫ 


কাজ করা ছোট দেওয়ালটি পরে হায়দরাবাদের নিজাম 
তৈরি করে দেন। এখন ধীরে ধীরে জায়গাটি ধ্বংসম্তূপে 
পরিণত হযে যাচ্ছে। কাছেই তাঁর পুত্র আজম শাহের ও 
ওরঙ্গাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মালিক অন্বরের সমাধিও রয়েছে। 
রয়েছে হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম আসফ জাহের 
সমাধিও। খুলদাবাদে থাকার জনো 18 (িজা: ১. 
670 2115 62119130) ৬৫ সুইট, 171 (4) পাবেন। 


ইলোরা/এলোরা 


পাশের গায়ের নাম থেকে অনুচ্চ পাহাড়ের 
ড্হানশিরশুলির নামও ইলোবা গুহা হয়েছে। খুলদাবাদ 
থকে মাত ও কিমি এবং উরঙ্গাবাদ থেকে 30 কিমি 
দর এই গুহায আসার জনা টাঞ্সি ব| মোটরযান 
পালন! ভাল হয বশডাকটেড ট্াবের বাসে এলে (নীচে 
কব) 812 খিস্টাকে এক শিশালিপি অণুষায়ী 
গেশাটির নাম বলা হয়েছে এলাপুব। তা থেকেই এলোবা 


এ হালাবা অপচন্দাণাব পাহাডটিহ বিভিন্ন অবশে ধাএম 


গার মং 3৫77 পশ্চিমমুখা গুহাজুলিকে জরমাগরে 1 

৭ বি হি পংখাং। নিদিি ঝরু! হারছে। ডাশপিক খোর 
বিন গল পাও 120 লা তি, শবেব 170 
তোদপাদল এন উত্তপ দিকের শেখ 5টি আতা জেনদের। 
এ আপ 10 বধ 17214515516 গ্ুবৎ 29 নং 
+১৮" ঈ১ বিন স্ধান। ৫$2লে অভ দেখুন ইস ্য্ঃ 1 (বশি 
লন থা, ভতে। বীর্ঘহহাগলি অনেক সাদামাটে এবং 


ৰা চ 
০৬ রি 


& 
] 
॥ লি 
এা। প্রাণ গুহাঙ্চলিব আমর আপোণ দশি - 


এন পোদহহ্গলর পবা পাত ঢায 
পে ডি 
1 শা পহাটি সবচেদ্য পুরুতে। নাশক আগ গুহাহ 


পহব্ধটি।! প্রমডিও তাট। 2নং গুহার মন্দির উপবিট 
বৃদ্ধার পিশাল মুভি 5 নং গুহা আকাবে সবচে বড 

1১96 ফুট (সা 9 * সাড়ে 17 মিটার) - ছাদ 
দাঁড়িয়ে আছে 2রটি স্জের উপরে । €নং হহায় দেখুন 
বুদ্ধমু £ব সঙ্গে অর্গতু মর্ডিও | 10 নং গুহাটি আসলে 
বটি ৮৩, নাম কাংপন্টার্স কেত- বিশ্বকম্ি উদ্দেশে 
উৎসগাঁকৃত। ভিতর ধাহিরে কারুবর্মসম্থিত এই গুহা 
বাহরে থকে আলো আসার সুবাবস্থা আছে। স্তুপের 
সাননের বুদ্ধমৃতি) বিশাল। 11 এবং 12 নং দুটি গুহাই 
তিনতল, যদি€ 11 নপটির নাম দোখল বা দোতলা। 12 
নং গুহাটি 50 ফুট (সাড়ে 15 মিটার) উদ এন ও তলায় 
বুদ্ধের অনেক মুর্তি আছে। বৌদ্ধশুহাগুলি 357-750- 
এব মধ্যে তৈরি। 


হিন্দু াব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি তৈরি হয়েছে 7-8 শতকের 


৫৩৩৬ 


মধ্যে। 13 নং গুহাটিতে দেখার কিছু নেই। 14 নং রাবণ- 
কি-খাই গুহাতে অনেকগুলি কর্মরত দেবতার মুর্তি। 28 
মিটার গর এই গুহার দেওয়ালে শিবের তাগুব নৃত্য, 
শিব-পার্বতীর দাবা খেলা ও শিবের মহিষাসুর বধ চিত্রিত। 
অন্য দিকে রাবণ কৈলাস পর্বত তুলতে গিয়ে শিবের 
বুড়ো আঙুলের চাপে পর্ধুদস্ত। চৈরব, বরাহ অবতারে 
বিষ দু লক্ষ্মীর মূর্তি ছাড়া তিনটি কস্কালমূর্তি ও 
দেবীদের নানা বাহন রয়েছে । দোতলা 15 নং দশাবভাব 
গুহাতে যেতে পিডি ভাঙতে হয়। শেষে পাবেন 11টি 
দেবতার মুর্ডি। মুসিংহ অবতার মুর্তি ইভাদিও দেখবেন। 
16 নং এব কথা বলছি কৈলাস মন্দ্রপ্রসঙ্গে এবটু 
প্রেই। লহেশ্বের গুহ! পার হয়ে 21 নং রামেশ্বর গুহাটিতে 
দেখবেন শিবেন মুভি122নং নালক্ শুহায আছে ছি 
মূর্তি 25 নং বুস্তবগুযাডা গুহাটি একটি সৃযদন্দিব-- 
সূর্যের সপ্যা্ববাডিত মুড়ি আছ্ছে। 27 নং গোপা গুল ।29 
নং শেষ হন্দুওঠার শাম সীভা-লি শাভাশি। 150 ফুট 
(সাডে 46 নিটাব) ৮৩৬া এহ বিশাল গুহার মাধ্য 
প্রলযবারী (পিবের পুটি বিশাল সৃতি রথেছে। 

জেন গুহাজাল কেলাস মন্দির থেকে 2 কিনি দুঝে 
মাপ পথ মুড 8-10 শতকের মবো তেল শুহাঙলিব 
31 নং গুহাটিব শাম ছোট কৈলাশ শর্কের আধা 
অবস্থিত একটি ছোট মান্দর1 32 নং গুহধটি ইসা । 
এখ সামনে পাণবের আপি কাটা পওয়াল তাছে। ভিতণে 
পার্বনাথ গোনতা স্বামীর মৃঙি। মুতিব গায়ে পাথবে তৈথি 
শতাপা » জড়ানো । দোতলা এহ মন্দিবের নীচেন তলা 
একটি পড় ভার ও অন্যঞ শেষ তীর্বস্বব অহাবীরে+ 
একটি মু আছে। আছে ইন্দেব মৃতিও। শ্ৈনশ্বহাগ্ডলির 
ঠিক উপবের পাহাডে পাশ্ববাথেব একটি 5 ফুটি 2 
মিটার) উঠ মুবি দেখুন 200 বছরের পবন! একটি ঘরে। 
কাছেহ দোতলা গুহা জগন্নাথ সভা । 

দেখে যদি পন্িশ্রান্ত হয়ে থাকেন, থাকার কথা 
ভাবেন তবে অধল্যাবাঈ মন্দিরের প্রাঙ্গণে জিরিয়ে নিন! 
অথবা 14919851170191 ২০০-৩৫০১ 78190 2ও 
271 (ত্র খুলদাবাদ, ) অধবা 1009 60174 119417151 
87010 8 (রিজা! চ১%. 01806. 2109 
28119790. 10100178090) উঠুন ।  গুহাতে 
বিকেলের আলে থাকলেও ট৮ নেবেন সঙ্গে ! 

তবে যাবার আগে কৈলাস মন্দির নিশ্চযই দেখে 
নিয়েছেন। আগেই বলেছি 16 নং গুহার্টিই এই মন্দির । 
50 মি দীর্ঘ, 33 মি চওড়া এবং 30 মি উচু এই মন্দিরের 
যাবতীয় শিলা-ভাক্কর্য একটি মাত্র পাথরকে হাতে ছেনি 
দিয়ে কেটে তৈরি করা হয়েছে-_ এর তোরণ, বেদি, চত্বব, 


ভারত অরমণ 


সভাকক্ষ, বারান্দা, গর্ভগৃহ, গম্বুজ সব। চোখে না 
দেখলে প্রত্যয় হবে না আপনার। সর্ববৃহৎ এই 
শিবমন্দিরটি গ্রিসের পার্থেনন-এর চেয়ে দ্বিগুণ বড়। এটি 
দেখার জন্যে আলাদা প্রদর্শনী দিতে হবে, শুক্রবার অবশা 
ফ্রি। খোলা থাকে 9 00-17.00। গুহাগুলি থেকে দে 
কিমি দূরের গ্রীশ্শেশ্বর মন্দিরটিও দেখে আসতে পারেন। 
এটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শৈব তীর্থ। নতুন 
মন্দিরটি তৈরি করেছেন রাবী অহ্ল্যাবাঈ প্রাচীন 
প্বংসাবশেষের ওপর। শিবরাত্রির সময় বিশাল উৎসব 
হয়। 


অজস্তা 

বিশ্বভ্তড়ে বোেনো প্যটব যদি ঘুবে বেডান, সেবা 
দশটি উন ভিনি যদ পোছে হোন, একটি যদি ভাতুমহল 
হয, তবে আঅনাটি যে অজভা হবে সে বিষয়ে আমি 
নিফেঃন্দহ! অতএব, আপনিও ভসগাও সোশান নেমে 
ফুবদালাদ বোস হাউিলস একটা বরাত কণটিযে পরের দিন 
5 কটি দবের অজভাম ঞাসন অথবা জলগাঁও থেকে 
মোকা 59 কিনি বাসে পাদ আগবা উবঙ্গাবাদ থেকে 
ননডাবটেড ট্াবের বাম 106 কিমি পাড়ি দিযে এখানে 
আসুন) সাধাবণ বাস ছাড়ে প্রতি আধ ঘণ্টার, ইলোবা 
যাবাণু ভনা। ভাড়া ১০ আব প্রতি 1 ঘণ্টায় 'অজভার 
প্রত, তাডা ১২ তাবপব ভি্পু ও বৌদ্ধ শিল্পধার! যেখানে 
এক নিশ্বাস প্রাণলান্থ হযেছে: ভার শীষ শিল্পের সেই 
তা্ক্ষেত্র অজস্থার গুহাশুলিকে দেখুন বিশ্কাবিত বিস্মষে। 
হিউবেন সাঙ় তাৰ বিশ্মযকে- তীর বিবব্ণা পসউই কিতে 
লিখে গোছন। আপনার স্মৃতি খাতাতেও্ তা স্বণর্ষিবে 
লিখিত হোক। 

একটা ছোট নদী একটি অলপ্রপাতের সৃষ্টি করে 
কেটে গেছে এক চক্রাকার গভীর খাদ। এই খাদের গ! 
থেকে উঠেছে খাড়া পাহাড়। তারই গায়ে খোদাই করা 
হয়েছে এখানের গুহাগুলি। সামনে একটা গ্যালারি করে 
নানাভাবে এই গুহার ছবিগুলি রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। 
কালের কুটিল প্রবাহে এর মধ্যে অনেকগুলি চিত্রই নষ্ট 
হয়ে গেছে। পর্যটকদের দেখার জনা উপযুক্ত আলোর 
বাবস্থা হয়েছে যা আপনি ইলোবায় পাননি। খুব ভাল 
করে দেখতে চান? তবে বলি, প্লিজ ফরদাবাদের 311- 
এ 2 দিন বেশি থেকে যান আর সুদক্ষ গাইডের সাহাযা 
নিন! সবগুলিই বৌদ্ধগুহা-_ সংখ্যায় 29। এর 6টি খুব 
পুরনো-_. হীনষান মতের। বুদ্ধ শরীরের পরিবর্তে সুপ. 


ম 


মহারাষ্ট্র 


ছাতা, ঝোধিবৃক্ষ, পদচিহ' ইত্যাদি প্রতীকে চিহিত। বাকি 
গুহাগুলি মহাযানী মতের। এগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি 
সুন্দর! আবার অনাদিকে ভাগ করলে 4টি গুহাচৈত্য। 
এখানে পূজা হত।বাকিশুলি বিহার- সম্যাসীদের 
আবাসস্থল। চৈত্যগুহা হল 9, 10, 19, 261 29 নং 
গুহাটি অসমাপ্ত চৈতা। 

সব গুহা দেখা সম্ভব হয় না। শুধু এখানের নয়, সারা 
ভারতের প্রাচীন গুহাশুলির মধো প্রাটীনতম হচ্ছে 8 এবৎ 
9 সংখ্যক গুহা । ৪ নং গুহাটি একটি ছোট বিহার, 9 নং 
গুহাটি বড় চৈতা-_ 7 মি চওড়া, 14 মি গভীর এবং ৪ 
মি উচু। ছাদ গোলাকার, বাইরের দিকের সুন্দব জ্জানলাটি 
গোল। সামনে ব্রেলিং দেওয়া ভায়গা। পিছনের দিকে বি 
উচু সুপ! তার ওপবে অহিধারণের আধার! বাইবে 
গ্াবপালে4 খোদাই মতি 10 শং বড় টৈতাগুহাঁটি 32 মি 
গভীর, 14 নি চওড়া এবং10 মি উঠ গারে নানা ছবি 
আকা। 11 নং গুহার ভিভবেখ হল ঘর?12 মি ৪ মি 
3 মি-- তার মধ্যে খটি ভশ্ত। বাবান্পাব ছাদে ফুল, 
পাখি আঁকা । পিছনের দেওয়ালের গায়ে বুদ্মুছি। 12 নব 
বহার গুহার ভিতরে 11টি ঘরে পাথরের শন্যা। এপুলি 
হল ইানযানী গুহ 

মহাযাণী গতার মধো বেবল €নছ গুহা দোতলা? 6 
এবং 7 নং জুহা দুটিহ খুব সাজানো। বুধ পশ্মাসনে 
আসীন। দক্ষিণহক্তে অশীবাদের ভঙ্গ ।16 এব 17 নং 
গুহা 'অবশা দখুন। 16 সংখ্যকটিতে বারান্দা 22 মি 
লঙ্বা। মন্দিবেব ভিতরে বিরাট বুদ্ধমূত্তি। নন্দরাঙ্তার স্ট্ী 
সুন্পরী, শ্বারী তাঁকে ভাগ করে যাস নেবেন শুনে 
মৃতকল্প- তারই একটি শোকাবহ চিত এখানে দেখুন 
17নং গুহার নানা চিররের মধ্যে বিচার দশা বিশ্ঞয় 
সিংহের লঙ্কাবতরণ দৃশ্য প্রভৃতির চিয়ে শেক্ট ত্র হল 
বাহ্ছলকে বুকের মধ্যে বেখে তাব হাত দিম সা গোপা 
ভিক্ষাপ্রার্থী বৃদ্ধকে ভিক্ষাদানে উদাতা। সে যে কী করুণ 
দ্বিধাময় চিত্র তা না দেখলে বোঝা যাবে না। আমরা শুধু 
একটি প্রতিচিত্র দিলাম। অন্য বিখ্যাত ছবিটি হস্তিভ্রাতক 
থেকে নেওয়া। বৃদ্ধপত্রী এখানে রানীরূপে চিরিত। ইনি 
হস্তিবূপী বুদ্ধের দাঁত তোলার চেষ্টা করলে হস্তি নিজেই 
টেনে বের করছেন দেখে রানী মমহিত হয়ে মারা 
গেছেন-- সেই ছবি! 18নং গুহা একটি গোলাকার দরজা 
মাত্্র। 19 নং গুহাটি চৈতা গুহা-_ ভিতরে স্ুপের সামনে 
বৃদধমুর্তি। বাইারে নাগরাজার ছবি। 20 ন: গুহার কড়িবর্গা 
সবই অলহৃতে। 

সবশেষে তৈরি গুহাগুলি 1-5 এবং 21-291 
এগুলির নিমণি কাল 6-7 শতক। 1 নং গুহাই সবচেয়ে 
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বড় এবং সাজানো। ভিতরের হলে 20টি স্ত্ত। এখানে 
শিবিজাতকের ছবি আকা। বৃদ্ধমূর্তি ছাড়া ইন্দ্রদেব, গঙ্গা- 
যমুলা, রক্ষক প্রভৃতি ছবি মধো পারস্য দেশের কিছু 
লোকের ছবি আছে। 2 নং গুহাতে রাজ্ঞা-রানী ও শিশুর 
চিত্ব। আছে মিছিল ও বুদ্ধজন্মের ছবিও। সবচেয়ে বড় 
বিহারটি হল 4 নং গুহা। 

এইসব ছবি থেকে বুদ্ধকালীন জ্বীবন, ধর্মভাবনা, 
রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদাযন্ত্রাদির প্রামাণ্য চিত্র 
পাওয়া যায। তুলির কাজ অসাধারণ। ছবিশুলিকে ঠিক 
ফ্রোস্ষো বলা যায় না, কারণ এখানে আঠা বাযবহাত হয়েছে। 
আগে কাদামাটি, তৃণ ইতাদি দিয়ে দেওয়ালে আন্তর 
দেওযা হয়েছে। পরে পাতলা চুরনর প্রলেপ দিযে 
আলেখার ব্রেখাজালা টানা হয়োছ-- তারপর ব্রঙ দেখযা 
হযেছে। 

অ্জদ্তায় থাকার জনা 1 00-র তাও 19421, 
115 10006 (717: 224226) 5 ২?০0 ২৭৫-৩৫০, 
2 কিখি দবে ফরদাপুবে এদেরই 170108$ 995011 
08 ২5৫ ভর্মি ৬০ মাথাপিছু, 78 (রিজা :£, 
980১ ?/0, 2ি5৫21002 ইতাদি পাবেন। 

বনডাকটিড ট্যাবে অজপ্তা-ইলোর। 

11100 এব: 110০ উরঙ্গাবাদ থোকে তিনটি টার 
পরিচালনা বরেন। এগুলি 

ঙ ইলোরা এবং আশপাশের দর্শনীয় স্থান। বাস 
ছাড়ে পকাল 9.30, ফেরে 17.301 ভাড়া 11100 ১২৫, 
1100 ১২০। 

৬ অজভ্ভা ভ্রমণ। বাস ছাড়ে সকাল 8.00 টায়। 
ফেবে বিকল 5301 ভাড়া 141) ১৫০ 17100 
১৩ | 

৬ পাইথান ভ্রমণ। মাসের প্রথম ও ভতীয় শুক্রবার 
এব ছ্িতায এ চতুর্থ ববিবার বাপ ছাড়ে দুপুর 2.00 
টায়। ফেবে বাত 7,301 ভাড়া ৬৪। 

অন্রভা ও হলোরা যাবার সরবাবি বাস ছাড়ে ও 
পৌঁছে দেয় রেল স্টেশন চতুর থেক।004 বাপ 
ছাড়ে 110109) 755011 'গকে। 

খোঁজ নিন : 100 115181 18018199050 
89101 (97: 224520), 91005110102) 96- 
5011 50900171 173050 (77. 224299)। 

আর বেড়িয়ে ফেরার সময় একখানা উরঙ্গাবাদী 
শাড়ির জন্যে বাজেটে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা রেখেছেন। 

পাইথান প্রাচীন নাম সতী -পদ্রিথানা, মূল নাম ছিল 
প্রতিষ্ঠান। এই প্রাচীন তীর্থটি সন্ত একনাথের পবিভ্ত 
জন্মভূমি। খুব প্রাচীন শহরের তিন দিক ঘিবে বয়ে গেছে 
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গোদাবরী নদী। পাঁচটি ছোট ছেটি পাহাড়ের উপর স্থাপিত 
এই শহরের নৈসর্গিক শোভার কোনো তুলনা হয় না। 
এখানেই সম্রাট আকবর পুত্র সেলিমের বিয়ে দিয়েছিলেন 
1594-এ| কিংখান জরিশিল্পের জন্য বিখ্যাত পাইথানে 
বেশ কয়েকটি মন্দির আছে-_ দুটি নাথ-মন্দির, নাগনাথ 
দত্ত মন্দির, জৈন নন্দিরু, তীর্থঝাস্বা, সিরদন কেশরী মঠ 
ইত্যাদি। মুসলমানদের পবিত্র মাতার মৌলানা সাহেব 
আছে শহরের এক প্রান্তে 

এখানে আসতে হলে সাউথ সেন্ট্রাল রেলের 
উরঙ্গাবাদ স্টেশনে নামুন। তারপর সেশন থেকে বাসে 
চডে 54 কিমি দূরে আসুন। এখানে থাকার জনো সরকারি 
7314 ছাড়া বেশ কযেবটি সুন্দর ধনমশালা আছে। 

285 পাইথানে আমার পপে (গু রুঙ্গাবাদে 
পন রোডে) 'নাহমদনগরে গিয়ে এখানের দিত দেখে 
'আসতে পাবেন। টেনে এলে মাননদ ধাধ শাখা লাইনের 
[নে চড়ে এখান নামুন মালভনির উপর 700 
ভঢ়তে স্াপিত এই শহর সপন করেন নাহমদ শিদ্ান 
শাহ পতি 1490-51 পান খেতে এব 

তআহনদননীন দি 

1600 তত রশ আল 


৫ ৮ চটি ০ নন - 
টাঁদবিনি পাপলানল সগ সাহদু ভাল খপ বত এ 


চনে 


দন্ত 105 পি 


"৪71. টে পালা এ খা শু হা বন 


৮ 


আদিল পতিত শির্লা লিড 


রঙ 
৮৮৬ ন্‌ পি 4. ৯1 আত তা ৫৫ এলি! 
দা বাদ 1942 এ লঙ্দা অবস্ পাত ভি পংললাল 
ঢু পি ক না রঃ সা নখ আপ সা শি ক্র 
(এপণা প15।। ধতি তন তু টিন, ২২৬ তাল জালে 
2 রর 
£1৩যুং | 


০ 
শা ৮ * এ চি পি? 
01211152, এপ ডেল এব সঃ হর রশ নি, এ জল ০? 
বা রঙা 
নিন 


শর 
জা ৮ রে ১৬ % ৬ চ রঙ রি চে শা 
(শো বু, এ রি “ক 1 7 01লা ীিরা বাতি হি 85 তিল 


্ পালি পু ৪০০8 :5 
পাত্র একতি 2 পাহাড়ের উপর পায়রার মপতিশততিত 
ক" হন ৰা ছি ব 
বি পু দাঃগাবাদে পাট এ হত রঙ শা চি ঠ 54 বা চা 
ব্ দ্র 


(শাল সখি ৮170] রঃ £ শা মি শান ২ ৭, ধা ০ হত /এ 


হাতি, এহিয, গঞ্জা? ও বার মাও 
আম্ধ-নাগনাথ 1 অনরদক ক আমুদ অটল । 
ন'গনাথ ছাদশ জাতি দত আদি খা প্রথম লিঙ্গ পান ও 
ড্রেলার শ্রেছতষ এহ শব 
বাধন নট পিল যম, মানবের উহ নং 
অনুপম, কেমশি আকর্ষণ এ 
অন্যানা মান্দাবব মধো £ঘোছ শপ: হু 
মিবার্জন লিঙ্গ, বেদব্যাস, বানেশ্বৰ 
্রাস্বকেশ্বর, মহাকালেশবব প্রড়ৃতি। নাশনাথে বিখণাছ 
সাধক সন্তু বিশোবা খেচর এবং সন্ত নামদেক এর রর সমাধি 
বষেছে। এখানে শিবরাহিতে বড় মেলা হয়! এথখনে নাকি 
পাগুবেরা পাঁটতাই এসেছিলেন 
এখানে আসতে হলে সাউথ সেন্টাল 'বধলেব হঙ্গোলি 


ভারত অ্রমণ 


স্টেশনে নেমে 22 কিমি বাসে আসুন। নান্দেদ্ররঙ্গাবাদ 
(210 কিমি), পার্বনি, পুনে থেকে নিয়মিত সরকারি বাস 
আসে। থাকার জনো 14006 17010376501 
088 ৩৫০ ডর্মি ৬০ ছাড়া জেলা পরিষদ 711 (রিজা : 
6). 6101. জেলা পরিষদ, পার্বনি), ভসার ধরমশালা 
ইতাদি আছে। 


পারালি-বৈজনাথ 


বৈজনাথ যে বৈদানাথ -- একটি শৈবতীর্থ- তা 
ডি বন্ধু নিশ্চয়ই বুঝতে পেবেছেন আগেই। এটিও 

দশ জ্যোঙঠিিঙ্গের অনাতম। এখানের প্রাচীন মন্দিরটি 
757৮ গলে বানী অহল্যানাঈী হোলকার এটি নতুন করে 


রি ০ নি কস 
10 শতবে গণ্ড দেন। 64টি পিডি ভাতাতে হবে 


ি এ 

শালার সময় এখানে শাসুল। হাজানু হাজার ভি 
স্উ রত টু... হি নত চে ০০০ রঃ বৃ দে নে 

তখন সিযসিন। উসসাপুপ মহ যে কাছ প্ুপশাশা এব 

চি জি ্ ৩১৩ সক ল্চ 45৬ সি ্ 

বতলত পদনান? তন হা শা পাত, আপিল 

নর 


৩7 (৯ এব স্কী- ৮ চর জা ও 
চন জিত তা হননি 


1 ক জে সা উদ কা শি ৮6 রে মুল 
₹21115; গলিত হালে আকা তা শ্যাল লিতল 
॥ ভঞ£ $৯ » মা ৫ ৫৮ টা 
পুডাতিত হাজিববুন ও কা কি এ হিতি হ%৭ পাতি? 
শত নব চি ঘ ৯ রীতি ভাত ১1৭ জন 8 ৫ এ চু 
ও ও ৪. ॥ ৫ রব ॥ রঙ £ ৪০2 নি ৮ শব তা গু হা $ 18 
চি রঃ ক 2 কল ঠ 
২৯ দ শক টার ্ প্রত তব ৭ এ বস্তা 7 ৮৮৮ বো 24, 
£ রর ্ 
৭ গা ৫৬? এ মম (৬৮৯৪ 4 মুসা ঠ 
(১ ৮ চিন জিত ও তা ৭. পর ৯ £০ ক॥ ৭ রর ৯৭5 ৭4 হি বদ 
্ূ 
৮৯: - চে 7৮৮1 
4১) পৃ 5) ০১৭৭ শা) টি 
মত স্ব ৬ চাও ৮ পা ৪ রর প্রীঃস্ধ। ৪ 
4 থা লি তত 1% পু? টি, রর 1" ১ লক রঃ ॥ ২1 হত 
»$ চর ন্‌ চর শা 7৯ 
ডো র্‌ ৯৮১ 87৩ রর চট £ 7. শে 
শলল ৬ নি & চা চে চি 
£ ৬ ও 


1৯ কিক জে জা 2 হও ত 58 4 ৬ 8৮ ১ (দি ও দা লী উকি এ ড্র মই কহ কি কী কা 


শাশািল 


৬৬৭৪৮৪২৬১৬০ ৪৪ ডক হগজধা তক ্রাভত্রহলন্জ ছল তি 8৪ 


মাসল পঞ্জ পরি শিম তাত পন্থা ণ , এখানে 


লু চশাবন্দ তির আহতের শাহ নন ধ্াচাণ একা 


বলার জুল সার ভুলিতে নিহত হন । হক পানা নাছ 
মঙ্কযাসী বাস 
লারিগ ৬৫ কল! সদরে 
৮4. পাথান-হন্তে ওক গোবিন্দের মুডী হলে তাৰ 
%তাতশ্ম রান স্মাধই করে তাবু উপর হে তকদ্বার 
3 তার সাম গুরু দোযারা সচাখণ্ড ব 
তল সেরা পুর সাহেব শানে । এটি নিমাণ করেন 

উৎ সিংভি 1837-এ1 এর ছাদ এবং গম্বুজ সোনার 
'মাড়া। শিখেব' এখানে একবার না এল জ্বাবন 


৪২ ১৪ 
রি ডন ॥ চি সু স ? পে সত জা ৯৯ 
দত ৮৩7 কহ শা দর 9 তাক দেই 


সত এ লালা লা 
বলত, 2 তি ওর 


সুশন্পিত হয 


মহারাষ্ট্র 


সার্থক ভাবেন না । হোলির পর দিন এখানে খুব ধুমধাম 


এখানে আসার জনো টেন 
পাবেন মুহ্বাই-মানমদ 
সেকেন্দ্রাবাদ রেলপথে । মুশ্বাই 
সি এস টি থেকে আসছে 7617 তপোবন এক্সপ্রেস 
প্রতিদিন 6 10-এ ছেড়ে কল্যাণ-মানমদ-পূর্ণা হয়ে নানা 
17.45-এ| 1003 দেবগিরি এক্সপ্রেন প্রতিদিন 2105. 
এ ছেঙে এখানে ৪ 40, দস পৌঁছিচ্ছে 1210-41 
নানমদ থেকে টুন পাবেন 7687 ধর্মবাদ এক্স, 14 20 
তে ছেড়ে নান্দোদ রি রে ধর্মবাদ 23 451 এছাড়া 





সঃ জি রশ জ শব 8 শ্ 8) ত ৮৫ 
*:উদ্ধ সেটাল (বলব সানমদ কাচিন্তদা শাখা বেল 
তি লা 

সটশন ৈভনাদদ আমে দিলা মায় এটি হাযপবালাদ 


রা ৮ ঠা কা 
৮ রশ বৰ [০ চা ও ড় শি রা স্ঝ 
271 রিতা তি পাবি তা লি, 26 কিছ । 


৮ খে. ৪ নি সব ছু ৫4 
পিঠ 4 নম ওঃ লুক লা * 1শে শি এারানি 1 ত 
&. 1 + ১2:০8 ঃ চা / 
নে ভি পা ৪ 

রি রর সত 
সাক কি এব, ৮:০2 উহ টিন 46 117 


গন তান $.৯ ০১1 রি পি 1 
রি চে গু 
জন গোল, শি টির 201 শাক 
এএ , 5, এল শালা ৬৮ ১] ৮ এ 8৮ ও লক 17৯ 
বা, 4) পাল 7.5 ৪ ১ লা 1,011, ত ৪ রক, ছি এ ] 
বত বট হত 505 পিল ভা তি এট টি টি 
্ঃ ৮ ॥ ৪ ১ চা 
রী ক ০৪ চি ৫ 7 ॥ 
$৭** শি চা চা নিতেও 
7 ঞ ৭ চিত তর) ৪8 
এ) চা রি 
হী ৮ ক. ত.৮ রি তা রা) £ 
পু « 2 
লি লি ৯৮৭ ॥ | ক ৯ ৮৮ এ. খর ঈ ঠা ৬ 
রঙ মা ই ০ 
ষ্ঠ 
বক 7 ৮ 2 € পতি 5৯1৫ শা পি 
চা রত এ ০৬ জা 2 7 টি 
2 দা ০ শ নি রব চা স্ 14% £ পা সাবু *খা টি 
৪ ন্‌ 
রঙা 
পপ ও সর বম &£ 5 715 ক্র পা রঃ রে টি নি রি 1 ৫ 
॥ ্ঝ শ 
বৃ ঃ 2 চা 
রা খে লস ৬. 5 নু লি 
লাকি হত ৫৮০ ও গল প্ঘ পা দি এ 1.) এ এগর্গত 
নু জা ক জ ৮ শা ক চে স্পা থর. শর রখ 
৩ লি ক ০১ রঃ &৮ ্ঃ মল 1 8) মর 
লে প্ি এ ৪ ৪৬ বাট 8৮ চু) (৮৪৮ ধৃ ৪ দত ০ 
ভিডি 6 4 4 1717 2 ৮. রিং হত ঠ খ ৭ং ৫) 1. 
চর 
রঙ 
কে ৩4৫৩, রেস, পতি সির ভিত লি ৪) ঢুখা 


৮৭6৪০৪৬৬4৮৫ তগনেএজ ডিভি কবি িশনহ লইতে জি 

নাসিক 

৬০ ডানার রঞ্জু গণ্ডি নিগার গহগকছডতীক ৬ রে 
মহাবাদপে নাসিক অঙ্গলাত সিদহ শত মাসিক 


নি দস 
রঃ ৪ চা মু ক 1 ল্ 
 তদ শবাি তা, দার লালু, 


৫ 


'শাদাবহা শদীব ও 
গঙ্গানদান ময়দা দিত হম এব পাসিককে ধলা হয 
'পশ্চিমের বাবাণসী'। শহরটির তিনটে ভাঙা এক 
প্রাটানতমচি পঞ্চবটৎ-- গোদবিরার পর্বতিটে। 
রামচন্দ্র টর্ঘদিন কাটিযে গেছেন, খষি গৌতমকে 


গোদাররীর পবিত্রতার কথা রলেছেন। স্পা রা 


৫৩৯ 


মুসলিম নাসিক-_ আগে এর নাম ছিল গুলশনাবাদ, 
এখন নাম জুনী গটা। এটি গোদাবরীর দক্ষিণ তটে। আর 
মাব্রাঠা বা আধুনিক বিভাগটি এই জুনী গটীর উত্তর- 
পশ্চিম ভাগে। ভারতের অন্যতম পুণাস্থান নাসিকে 12 
বছর কু শ্লানের সময বহু লোক সমাগম হয়। ভারতের 
পচি পবিত্র তীর্থের অনাতম এই নাসিকের নামকরণ 
হয়েছিল এখানে লক্ষণ কর্তৃক শূর্গণখার নাসিকা ছেদনের 
কাহিনী থেকেই। এর এতিহা খুব প্রাচীন। পতঞ্জলির 
মহাঁতাম্ে, বৃহৎসংহিতা, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, নন্দিসূত্রে 
এহ বাণিজ্ঞাপথের নানা উল্লেখ আছে। সা৬বাহন, ক্ষত্রপ, 
'আভীর, মুসলমান নৃপাতিদের বাজতে নানা ভাগ্য 
বিপর্যষের পব শাসিক বহমান অবস্থায় একটি গ্রাম থেকে 
৯০ শুনব: শাঙাল বাপা চালু শত নেবো বিছুর এ এখানে 
গঞালনা গুহা । আরু টৈবিক আক্ষণ 
এখানের শচ্ছ ৮৮ আউর। (এতে ভুলবেন না। স্থাদ 


৯৮ 


সু 


পরপারে বা 


:পু্জনলার সময তি দেখা সময। 
এই শহরটি ০ 


3,010) খু পা |স্টা) ১721 7 


রা ৫ 
৮ ্ রত ৪১৯ এ 
চে & ডি ]*৷ ৭৭ নং র্‌ 


কেমন কবে আসবেন বিমানে 
[টিশে ৮ টে 4 পন ৮ হা 16৪ 
প্লস্েশেনের 
৮ এখান গোল 6 শিসি। শাসিব 


রঙ 
চে 1) আপু পালে একে প 


412. 11519 





511 275 পি শা 5 


৮16214 /৮/01, ৮1৮1৭ এন, 


358 (বমি পার হবে হালদা (থেকে আনছি শুহাহ মেলে, 
সদন এন 19 50 এব? 13300 5 দগাকনে 
1 403 দশ 16.50 451782 বিএন গাল ছায়া মুশ্বাহ 
কেরে আপস 520 ছে বাবাশগা এ, 6 00 ছে 
পুলি এক, 9,106 হিপেলন একা) দলা? 6.35 
পি গারিগুপুল আছ লিশিনশি। 11200 ছেঙে 
এড ফ্পুর এজ, 1250 ছেতে বামারলী এ, দাদাদে 
1510 ছুড়ে সেবাগ্রাদ এস, মুঙ্থাক সি এন টি 19,398 
পু, 2030 ছেডে হাওড়া হেল, 2105 
ছোড় দ্বগিরি এস; এ ছাড়াও আরো প্রন পাবেন 
| স্টেশনে আসার শুন;। 188 কিমি পাঁড়ি 
দিতে সময নেয মোটামুটি 4 ঘণ্টা। সরকাবি বান চলছে 
মুস্বাঠ “থকে মুন্বাইআগ্রা রোড দিয়ে। আসছে উবঙ্গাবাদ, 
আহনেদনগর, পুনে, দেওলালী, শিরদি, ত্রিশ্বক প্রস্ভৃতি 
সান থেকো রেলস্টেশন থেকে শহরে আলা জন্য 


পি 


1০০ 


৫৪০ 
লোকাল বাস ছাড়া ট্যাক্সি, টাঙা ইত্যাদি পাবেন। 


৫১] কল সপে 


হোটেল আছে এখানে। ত্রিম্বক 
রোডে 17051 15617 ৬16৬ 
(%7: 257223)। এই রাস্তাতেই বিনোদ অটোর কাছে 
72211012৬20 0116 11171, 1010- (717: 279031) 
৪৫০-৯৫০; শিবাজি রোডে 11019111019) 21223 
(97: 273521) ৪২৫-৮৫০) 430 উড উ্িলওযাঁড়ি তি 
11011 7211018৬210 (67: 81071) ৪4৫-১২%০২ 
এখানেই 110191 281101115211 1911 (251: 271279) 
৩৭৫-৬৫০, পুজ্ছ আগ্রা রোডে স্টেট বাঙ্ছেবে উলটদিকে 
10161 9911811 (91. 2577211) ৩৭৫-৭৫০১ এই 
রা্তাভেহ 855115 |7] (?277881) ৪৭৫- 
৮০০; 44/17/1.1910)0 সাতগুরে 10191505507 
235121) ৩৭৫ ৬৫০1 এছাড়াও ১৫০-২৫০ মধে। 
ত্রি্বক বোডে 11019101667 ৬19৬, নাপিক পুনে 'রীঁড়ে 
10181 91001217175, রেলস্টেশনের কানছ 11000 
19191702, 10015100077, ৬৪5০০, 90070017213 
10009. 15005, 7901, 021100217. 99117001791 
প্রতি, বাস সাযান্ডে 381701781 10006, 19019, 
8359919, 9910001, 92117 9010011,21717121 
প্রভাত। দেওয়ানী শাকাডে 08317791721 819191. 
91719/51, শিবাজি রোডে 10191 001 টা, ৬০ 
আগ্রা ধোডে ৮0161 ৬17, 11320780518. বিবির 
বোডে 17016191101, 110161 04151317, তেল বোতে 
10191 52179001013, 35012, হাতা গণ রোডে 
10191 9109, াতের বিপরীত 110161 080॥. 
গোলে কনোনতে 10191 39017015. 1681913, 
30971, 11017211) এছাড়া ৮0151 55501 01001 
72170৬211 প্রতি 01018! ছাড়া স্টেশনের বাচ্ছে 015 
(101 9017019৬/ (রজা 1117001501217 /58101790- 
005 110 1951), 930৬1. 31911004186 ও 
অজস্র ধরমশালা পাবেন। 
কী দেখবেন এখানে :ফুন্দর নারায়ণের মন্দির: শহবেব 
পশ্চিম দিকে ঘাটের মাথায় অবস্থিত এই মন্দির সতী গেটের 
খুব কাছে। শিল্প-সুষমার দিক থেকে অতাশ্চর্য, এটিকে, 
1756-য নিমাঁণ করেছিলেন হোলকারদের কেউ । 6৪টি 
সিঁড়ি ভেঙে নদীর কাছে পৌঁছে যান। যদি কাততিকী পূর্ণিমার 
উৎসবে যান তবে এখানকার আলোক-সক্জা দেখে চমকে 
যাবেন। পঞ্চবটার পূর্বদিকে আধ কিমি এগোলে পাবেন 
রামলীলা পরিবারের গুস্ফা সীতা গুল্ফা। এখান থেকে 
গলিপথে কযেকশ গজ হেঁটে গেলেই দেখতে পাবেন পাঁচটি 


ভারত ভ্রমণ 


বিশাল বটবৃক্ষ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নীচে যে 
মন্দিরটি সেটিই আসলে সীতাহরণ গুম্ফাতে ঢোকার 
প্রবেশপথ। সীতা এখানেই পঞ্চাবটা বাসকালে লুকিয়ে 
থাকতেন এবং এখান থেকেই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বাব ণ 
অঁকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। 

রাম, লক্ষণ ও সীতার শিবপৃজ্ঞারত মূর্তি দেখার জনা 
আপনাকে হামাগুড়ি দিয়ে তিনটে ছোট ঘর পার হতে 
হবে। এই গুহার কাছেই কালো রামের মন্দির। 96টি 
খিলানেল উপর একটি আয়তাকার পাথরে এটি প্রতিষ্ঠিত। 
এরই পশ্চিমে ঠিক নদীর ধারে সবচেয়ে পুরনে' 
কপালেম্বর শিবমন্দির। 50টি পাথরের ধাপ পেরিয়ে 600 
বছরের এই পুরনো শিবমন্দিরের নামনে কিন্ু নন্দীর 
যণ্ুমুতি নেই! কপালেশ্বব মন্দিরের উলটোদিকে নদীর 
কালোচ্ছাস্ের মধো দেখুন রামকুণ্ড। এখানে রামচন্দ্র যখন 
কিছুদিন শিবাসিত জীবনবাপন কবেছিলেন তখন এই 
কনে নিষদিত সান করুতেন। গোদাবপ্ন নদাব পবিত্র এই 
বু হিন্দবা পূর্বপুকষেব চিতাতস্ম নিক্ষেপ কারন। ভাটার 
দিবে এশিযে গিলে দেখতে পাবেন অহলাবাঈ-এর ঠৈবি 
তি নটি এন্দির! এব মধোচতক মন্দিরটি রানের ডদ্দেশে 
নিবেদিত ! এব উরে পাবেনগ্এবটি দীর্ঘ ধরমশালা। 
এখানে থাকত পাবেন। 

বামকুণ্ড থেকে 200 ফুট (62 মিটাব) ভাটিতে গেলে 
(দথতে পাবেন নাকশঙ্কর মন্দিরে বোদাই করা বারান্দা, 
বিশাল প্রস্তরখণ্ড দেখে যেমন চনক লাগবে, ভেমনি এটিই 
পঞ্চবটীর সবচেয়ে তীরবর্তী মন্দির। পঞ্চবটি ঘুরলেন, 
এখানে সব বাম তাঁদল স্মৃতি বষেছে বেল 
স্টশনের 1 কিমি দুরের পিঙ্ক রঙেব মারে পাথবের 
নুখিত্ধাম মন্দিরেও। দ্বাদশ জযাতিলি্গ, সাইনাবার মুর্তি 
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4 1 দখুন এখান! 
এবার চলুন যাই একটু দূরে দুবে। 
পাগুলেন৷ গুহা : নাসিকে প্রাচীন এতিহ ধরা আছে 
শহবের 4 কিমি দূরের 24টি গুহাতে। ভ্রিরশ্রি পাহাড়ের 
লম্বা সারিতে নিবদ্ধ এই খাতগুলিতে একদা নাকি 
পাগবেরা বাস করে গেছিলেন-_ তাই এই নাম। খিস্টীয় 
দ্বিতীয় শতকের এই খাতগুলোর মাধা 18 নং গুহার 
চৈতাগৃহটি আগের শতকেই নির্ষিত হয়! দরজার বাজুতে 
ফুল-জালির কাজ, উপরে গবাক্ষ, পাশে দারোয়ান। 
ভিতরের থামগুলোত নানা মূর্তি। এর ভিতরে একটা বড় 
স্বপ-_ দুপাশে 5টি করে এবং পিছনে 5 টি গোলাকার 
স্স্ত। 17 সংখাক গুহাটি ইন্দো-গ্রিকরাজ ডিমিদ্রিয়াসের 
নামানুসারে অভিহিত। এটির সঙ্গে 10 নং গুহার মিল 
আছে। এখানে খোদিত কারুকর্মও দেখার মত 19নং 
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মহারাষ্ট্র 


গুহাতে রয়েছে প্রাচীনতম বিহারগুলি। এটি নিরলম্কৃত। 
10 নং গুহাটিই অনেকক্ষণ ধরে দেখবেন। এটি 
গৌতম্ীপূত্র শাতকর্ণির জননী গৌতমী বলশ্রীর দান। 

্রান্বকেম্বর : নাসিক থেকে 29 কিমি দূরে একটি 
ছোট গ্রামে এই শিবমন্দিরটি 1750-এ নিমাণ করেছিলেন 
বালাজি বাভীরাও। ভিতরের লিঙ্গমের উপর একটি ছোট 
গর্ত আছে, যেখান থেকে ঝরনার জল বের হয়। মন্দিরের 
পূজারীরা এই ঝরনাকে বলেন গোদাবরীর উৎস। 
মন্দিরের পিছনে প্রায় 700 ধাপ মিঁড়ি ভেউে একটি 
বাসল্ট পাথরের খাড়া পাহাড়ে উঠুন। ছোট একটি গুহায় 
দেখুন একটি গরুর মুখের মুর্তি থেকে কেমন বরে ফোঁটা 
ফোঁটা জল পড়ছে। এটিকেও গোদাবরীর উৎন ভাবেন 
অনেকে। ব্যাস পাথরের ফাটল থেকে এমন জল পড়া 
অন্যত্তও দেখা যায়। 

মন্দিরের পশ্চিঘরে কলসুবাই নামে 1,800 মিটার 
উচু জঙ্গলে ঢাকা। ব্রহ্মাগিবি নামে একটি বড পাহাড় 
আছে--. এর চড়াই মহারাষ্ট্রেব সবচেয়ে উচু চডা। এখান 
থেকে যেসব জলের উৎস রয়েছে, আমাল তাই 
গোদাব্রার প্রকৃত উৎম। এখানের বানরগুলি আপনার 
হাত থেকে নিদ্বিধায় ছোলা খেয়ে যাবে। 12 বছর অন্তর 
13 মাস ধবে ত্রান্থবেশ্ববে বিশাল উৎসব চলে। তখন 
পুড়্ো দিলে মানুষ নাকি সর্বপাপ মুণ্ত হয়। 

শিরধি ..একটি আধুনিক তীর্থক্ষেত্র। ঝষি দণ্তাত্রেয়র 
অবতার বাপে আখাত সহিবাকা এই গ্রামে নিবাণ লাভ 
করেন। তাঁর এবটি মর্মব মুর্তি স্থাপন করে এখান শ্রী 
সাইবাবা সংস্থান নামে এধ.টি বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠোছ। নসিক থেকে 92 কিমি, দোন্দ-মানমদ রেলপথের 
কোপবগাঁও স্টেশন থেকে 19 কিমি দূরের এই ছোট 
শহরের নিষমিত বাস 'আসছে। সআমছে বাবস্াপিত 
সফরের বাস। বান থেকে নেমেই পাবেন অভ্যর্থনা কেন্্র। 
মূল মন্দিরে মূর্তি ছাড়া দখবেন সাইবাবার বাবহৃত 
জিনিসের প্রদর্শনী । বৃহস্পতিবারে বিশেষ পৃজ্ঞা। 
কাছাকাছি বাবার শ্ম্রতিযুক্ত মন্দির ও অন্যান্য ভিশিস 
দেখুন। সংস্থান এখানে বসবাসের সুন্দর বাবস্থা করেছেন 
তাঁদের পরিচালিত ভক্তি নিবাস, নিউ ভক্তি নিবাস, শাস্তি 
নিবাস € ধরমশালায় থাকা যায়। তাছাডা 1/100-র 
11061 06110111751 1117 ৩০০-৭৫০। 


ওয়ার্ধা 


ওয়াধাতে যে দেখার জিনিস খুব একটা আছে তা 
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নয়। কিন্তু আপনি তো সেবাগ্রাম বেড়াতে যাবেনই, আর 
সেবাগ্রাম যেতে হলে আপনাকে ওয়ার্ধ। আসতেই হবে। 
কাজেই এসে যখন পড়বেন, তখন যা কিছু দেখার, তা 
তো দেখে নেওয়াই উচিত। আছে গ্রামা ও কুটির শিল্পের 
সংগ্রহালয় মগন সংগ্রহশালা (1.5 কিমি), ভাক্কর্যময় 
লক্ষ্বীনারায়ণ মন্দির (1.5 কিমি), নাগপুর রোডের উপর 
গোপুরীতে গীতাই মন্দির (4 কিমি) ছাড়া 10 কিমি দূরে 
গৌনার আশ্রমটি অবশা দেখার মত। বাকাটক যুগে এর 
নাম ছিল পর্বপুর। এখানের ধাম নার তীরে ভূদান যজ্ঘ- 
খাত আচার্য বিনোবা ভাবে পরধাম আশ্রম স্থাপন করেন। 
অন্যানা দর্শনীয় গান্ধি সত, পৌনার ছত্্রী, ভরত রাম 
মন্দির এবং দস্তপুর কুষ্ঠাশ্রম। এখানে উতখননের ফলে 
পাওয়া 4-5 শতকের কিছু মুখ্থিও প্রদর্শিত হচ্ে। 


এখানে আসব বিমানে এলে 78 
কিমি দুরের নাগপুরে নামুন। 
নি টেনে আসছে হাওডা থেকে 


হাওডা-আমেদাবাদ এক্স, মৃশ্বাং মেল ভাষা নাগপুব। 
নাগপুর থেকে 77 কিমি দূরের এখানে হরপন ট্রেন 
আসছে। মুম্বাই, দিলি, ভূপাল, চেম়াই, আমেদাবাদ, 
কোলহাপুর 014.15 ছেড়ে 15.20), হায়দরাবাদ প্রস্ভাতি 
স্টেশন থেকেও আসছে নানা ট্রেন। 11570-র বাম 
আসছে প্রধান প্রধান সব শহর থেকে। ট্যাক্সি পাবেন বাস 
ডিপোর বিপরীতে। অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্সা, টাঙ 
ইত্যাদিও আছে স্থানাফভাবে। 


হতী থাকার জন্য বাস স্টান্ডের কাছে 


পাবেন 1701495/ 795911 
088 ২২৫ ও ডর্মি ৬০ আর 
১২৫ মধ্যে পাবেন আরতি স্ট্যান্ডে 1181161৬191] 
91172, গ্রেন মার্কেটে 91195119011 8179821, বাজাব 
পোন্ট অফিসের কাছে 87510 45112, রেল 
স্টেশনের বিপ্রীতে 81791000715 38519615111 2770 
।০০০৭, প্লাজ্য বাস স্ট্যান্ডের উলটোদিকে ৬০110212 
(9996, ইত্যাদি ছাড়া সিভিল লাইনসে 0171, 20 
311 (রিজা৷ . সরকারি কর্মচারীদের জন্য), রেল স্টেশনের 
কাছে বাচ্ছিরাজ ধরমশালা, সন্ত কানোয়ার রাম 
ধরমশালা, মদনমোহন ধরমশালা ইতাদি। মদ্যপান 
নিষেধ। 
ওয়াধরি 18 কিমি দূরে দেওলিতে দুটি প্রাচীন মন্দির, 
60 কিমি দূরে গিরারে খাজা শেখে করিদের সমাধি মন্দির 
মেহরম ও রাম নবমীরও মেলা হয়), 27 কিমি উদ্ভর- 
পূর্বে কেলঝারে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গে গণপতিদেবের মন্দির, 
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31 কিমি দূরে পুলগাঁওতে মহাদেব মন্দির ও জলপ্রপাত 
দেখে আসতে পারেন ঘোরার মত সময় পেলে। 


সেবাগ্রাম 


বিনান এবং ট্রেনের জনা দেখুন-- শয়াধাঁ। নাগপুব 
এবং ওযাধাঁ থেকে প্রচুর বাস চালাচ্ছে 119 না 01 এখান 
থেকে মুস্বাই 1019 কিমি, নাগপুর 72 কিছি, চন্দরপুর 45 
কিমি, ওযাধা মাত্র € কিমি। স্থাপীয আটোবিক্সা, সাইবেল 
রিক্সা! বা টা পাবেন। 

থাকার জন্য আংশ্রম পরিচালিত 94507 27 
(আহারসহ ২৫ আধা) এবং 8 খিএএ5 পিজা 
99015191, 59৬৪0, হিল টিল(5ট9টা। 
98/20191)1 এখানের মশলা-লঙ্বাবিইান খাবারও 
এবটা তপ্রিবর স্বাদ আছে। 

এখানের দ্টাব যা কিছু তার সঙ্গে গা্ধিজির স্মৃতি 
গড়িত। বিশ শতবেল ততীঘ দশকে গাঙ্ছিজি সববনতী 
আশ্রম ছোড়ে এসে এযার্ধায় থাকা শুক ববেন। এখান 
সেবাগ্রাম স্থাপন বরে মানবসেহাকে বড় কাবে দেখান! 
15 বছব ধার এহ সেবাগ্রাম আশ্রম গাক্ষিজির 
রাভীনতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবনার কেব্রুহথলে 
ছিল। কত্তুরবা ও সহগামীদের সঙ্গে তিনি যেখানে বাস 
করতেন সঃ আদি নিবাসে কত আলোচনাই তিনি 
করেছেন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে। আদি নিবাসে স্থান 
সঙ্গুলান মা ছলে তিনি উঠে যান বাপু কৃটিবে : শিমযা মীরা 
বেন এটি তৈরি বরেছিলেন। এখানের আধবাসারা 
প্রতিদিন আধঘন্ন করে চবকা কাটেন। এই দুটি বাড়ির 
মধ্যে আছে বস্তপবার বাধহাবের ভুনা যমুনালাল 
বাজাজেব তৈরি করে দেওয়া কুটিব। আশ্রমের শেষে 
দিকে গাঞ্গিজি বাস করতেন আধেরি নিবাসে। গাঙ্গিভির 
সঙ্গে দেখা করতে এসে তদানীত্তন ব্রিটিশ সচিব লর্ড 
লোথিয়ান 1946-এ এখান বাস করে গেছেন। সামনে 
আছে প্রার্থনা মরদান। ভোর 4.20 এবং সন্ধ্যা 18.00 
এখানে সবধর্মের প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। গাপ্ধিজির সচিব 
মহাদেব দেশাই যেখানে বাস করতেন সেই মহাদেব কুটিব 
এখন একটি কমিউনিটি হল। 1949-এ যেখানে বিশ্ব 
শান্তি পরিষদের অধিবেশন হযেছিল, সেই শান্তি ভবনে 
1942-এ গান্ধিজি প্রথম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন 
করেন। এখানে একটি 325 শয্যার হাসপাতাল আছে। 
তি ধূমপান এবং আমিষ ভোজন 

| 
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নাগপুর 
অনাতম প্রধান আকর্ষণ। পর্বত ঘেরা এই অঞ্চলের 
পাহাডগ্জুলো খুব উঁচু নয়, সবচেষে উচুটি বাত্র 610 
দিটার। উত্তরে সাতপুরা, তার দক্ষিণে অস্বাগড় পাহাড। 
এহ পাহাড়ের উপরেই প্রসিদ্ধ রামটেক মন্দির। কাছেই 
ল্রীতাব'নদি পাহাড! মধ্যযুগে এই ভেলা গোগুরাজোব 
অধীনে ছিল। পরে ভেসিলা, মারারাদের হাত থেকে আসে 
ইংরেজদের 'অধিকাবে। 

9,605 ব্গকিনি আয়তনের এহ জেলাতে প্রচুর 


বল এব নাম নাগপর | সমড়মিব উপব অবাহিত হলেও 
শহুঠি ডাগর এবং পশ্চিমে ছেটে ছোট বসল) 

টিলা দিবে ঘেবা। এবসনন্য এটি নধাপ্রুদাশব ব্রাজধানা 
চিলি ডাষাতিত্তিক বাজা গঠিত হণ হহাবাট চলে 
আনে। কমলালেবুর জন্য বিখাভ এই শহরটি একদা 
িদভ মামে পরিচিত ছিল। রাহীযদ মহাভাবরের এহ 
দত (থকেই 20 শতকের সংনাব সাধক মহা গাক্ক 
প্গম স্বাধীন ভারতেব জনা আন্দোলনের ডাক 
দিযেছিলেন। বৈদত মধাপাঞ্ডব ভীম একদা এখান বাজ 
কার (গফেন। আব এখন এটি একটি পুবোদস্থুব আধুনিক 


স্্ 
ইবন | 
পাত্রে । 


কখন আসবেন এখানে - নাগপুবের জগনায়ু বিশ 
স্থাকর। তবে গ্রাসে এবানে প্রচ গবম হ্য। ভাপমাত্রা 
ওঠে 43001 শাত সহনযোগান 4 299071290 মধো 
তাপমাত্রা ওঠে নামে। এখান বেডাভে আসার সেবা সময় 
অক্টোবর থেকে মার্ট। মারাঠি, হিন্দি এবং ইংরেজি 
তিনটি ভাঁষাই চলে। 


কেমন করে আসবেন : দিল্লি ও 
মুস্বাই থেকে প্রতিদিন বিমান 
আসছে নাগপুর বিমান বন্দরে। 
কলকাতা থেকে সপ্তাহে তিনদিন (সো বুশু.) বিমান 
যাতায়'ত করছে নাগপুর শহরে । বিমানটি নাগপুর থেকে 
যাচ্ছে হায়দরাবাদ । ছাড়ার সময় 19.451 /9091105 /&1 
বিমান সংস্থা এই বিমান চালাচ্ছে। বিমান চলছে নাগপুর 
পথকে অন্যানা শহরেও। 

রেল : দক্ষিণ-পূর্ব কেন্ত্রীয় রেলপথের সঙ্গে নাগপুর 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। নাগপুর সেন্টাল স্টেশন নাগপুর 
স্টেশন থেকে মাত্র 1 কিমি দূরে । এখান ট্রেন আসছে, 
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'আমেদাবাদ, মুম্বাই, বাঙ্গালোর, দিলি, হাওড়া, 
কন্যাকুমারী, কোলহাপুর, চেন্নাই, মাঙ্গালোর, পুনে, 
সেকেন্দ্রাবাদ, তিরবঅনস্তপুরম, বারাণসী, বিশাখাপত্তনম 
প্রভৃতি স্টেশন থেকে। কলকাতা থেকে যাবার জনা 
হাওড়া-টটানগর-রাউরকেলা-দুর্গনাগপুর'মুন্বাই 09 
লাইনের ট্রেন ধবতে হবে । হাওড়া থেকে নাগপুরে যাবাব 
টুন 1139 কিমি পার হয়ে যাবে আমেদাবাদ এক্স 
22.25, মুম্বাই মেল 19.30, মুম্বাই গীতাগুলি এক্স 
13.301 ট্রেনগুলি নাগপুর পৌঁছে যথাক্রমে 15.30, 
14.30. 7.35 মিনিটে। 

সড়কপথে :115ন7া ০ বাস চালাচ্ছে মধা ভাবতের 
প্রা সব প্রধান শহবগুলি থেকেই। সডকপথে ফব্তু 
(বিংলামিটাবে) আগ্রা 809. ওরঙ্গাবাদ 204, 
বাঙ্গালোর 1949, ভূপাল 352, শু্াই 8৪, বনকাতি! 
1192, চিকালদা 252, দিল্লি 1012, বাখহা 266, 
ভব্বলপুৰু হয়ে খাজুবাহো 546, হামদবাবাদ বাজার 


1790, 'শস্ব 68৩, পুন 730, 


স্্ + শি 
ত৫/4৭ (১ ই টি ক 


বাটেক 47, তাড়োলি 151, হাবাণলী 754. ভয়ায72 
কিশি। 

দশনীয় স্থাণদলি দেখার ভন হ্াশাধভাবে বাস ছাল 
টাকি, ট্রাবিস্ট বেব৮, সুটাব প্রি, সাহকেল বিক্পা, টা 
র্ কত পা7রিশ। 


কোথার উঠবেন এখানে 

মেন্টুল আর্শতিনিউতে 25 নএ 
11016] £601 221909 (51) 
2724725) 5 ২% 0 5৭৫. 380 5৫5086 
৮০০১৪৫০৯119 নহ-41110161 31):8106 (717 
2724654) 7-48, 9 ২৭৫ 0 ৩৫০. 540 ৪৬৫. 
0/5০ ৬৭-৭৫০২ 129 নং এ 110161 8142 119017 
(21: 272606) 7-30, ৪৬১০9 ৪১০ ০৪০ ৫৭4, 
0/0 ৬৫০, এখানেই 110191 111019174 (61: 
2726131) 7-36, 5 ২৫০9 8০০ 90০ ৫৭৫. 
0/0 ৬৭৫, 113 নংএ 10151 8106 01217010 
(67: 2727461) 8-72, 9 ২৭৫ 0 ৩৫০ 94২0 
8০০. 08৮ ৬৭৫ এখানের 5 য়া চকে 17001061 
0191 (77: 246 105, 247344) 7740, 5 ২৭৫ 
0 ৩৫০ 90০ ৪৫০ 080 ৬৭৫; এখানেই 11966 
40০00181705 (9 2726223) 9 ২৮০ 0 ৪২৫ 
5০ ৫২৫05 ৬২৫60 নং-এ119191 17028151217 
০4915 (7. 2726845) ৬০০-১৫৫০। ওযারধা 
রোডে পঞ্চশীল স্কোয়ারে 110191 97301155. (2. 
2522015) ন-39, 5 ৪৭৫ 0 ৫৭৫. 90 ৮০০, 
0/8০ ৮০০-১৩৫০; মাউন্ট রোডে এক্সটেনশনে 10161 
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10071 1106), 7-31, 3 ২২৫ 0 ৩৭৫ 58০ 
৪৭৫ [00 ৬০০২ সীতাবলদিতে 170181 19905 
(517: 226090) 7-7 9/88 ২৭৫ 088 ৩২৫-৪৭৫; 
30, ব্যাক সেক্টাল আযাভিনিউতে ও-তারা হোটেল 11061 
49950175 (2717 2728611/614) 17-31 5 ২৭৫ 
5/0 ৫5০ 080 ৬৫০; 24 সেন্টালল বাজার রোডে 
10181 08116 7017 (2: 2520910), 0080 
৮০০-২১%৩, মোদি নং 3, সাতাবলাদতে 179191 
01181701$5 (21: 2522915) ২৭৫-৪৫০; কাম্পটি 
বাড়ে 17101910804 00101181719 (717: 2520802) 
৫৭৫-১৫%০, মেয়ো হসপিটাল রোডে 110191 91814 
(61. 2728650) ২৫০ ৪8৫০; সতাবলদিতে ড মুগ্তে 
মাল? 11001 17191069 21110 (67 25291 15) 
নদ-১৮৫০, ওয়াধা রোডে এযাপোটর উলটোদিকে 
110151 58950175 790910% (71. 2228111) 
১১০-২১৫ ০ পামদাসাপট, 22নং সি বি রোডে 9০0- 
161 27051 7919500 (77,2535454) ৮০০7১৬৫০। 
এবারে ২২০০০ মধে। কয়েকটি হোটেলের কথা 
জানার । সাতাবপ্দিতে 70161 ৬151901, 30010060 
| 9009, 11019) 10996, 15091%/913 1000, 
91185911 1191281 10996, 1115 সেন্টাল 
আভিনিডতে 11019142191, 91010181118 111, 
01912191৭13 ৮9000, 52100111011, (21- 
(91110161, সুতা বোডে 505৬ 10999, গাদ্ছি। বাগে 
3013৬140161. মহাত্াা কুলে মােটে 91107151775 
| 0409, 911/01। 98170811009 প্রড়তি। এছাড়া 
পবিভবনে 07-1, নাগভবনে 912, 7980 737, 
রিজার্ভ বাফের কাছে 35৮14155137 সেরকরি 
কর্মচারীদের জনা প্রধানত)। ধরমশালা-- শ্র' সিনেমার 
কাছে বলদেও, মেডিকেল কলেজের কাছে শ্রীদুগপ্রিসাদ 
সরফ, যমুনাধর পোদ্দার (মেয়ো হাসপাতাল রোডে) 
ইত্যাদি। এগুলিতে স্বল্প বায়ে থাকা যায়। 

কী দেখবেন এখানে : এখানের বিখা'ত দুর্গটি 
সীভাবলদি দুর্গ। এটি সীতাবলদি যমজ পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত এখন এখানে টেরিটোরিয়াল আর্মি অফিস 
হয়েছে। সেজন্য কেবল 15 আগস্ট এবং 26 জানুয়ারি 
সাধারণ লোকের দেখার জ্রনা উন্মুক্ত থাকে। বেড়ানোর 
জন্যে সুন্দর জায়গা 28 হেষ্টর জুড়ে বিশাল বাগিচা 
গাঙ্ধিবাগ। সাঁতার কাটার জন্য একটি ভাল সুইমিং পুল 
আছে 'এখানে। আর শহরের ঠিক মাঝখানটিতে আছে 
225 বছরের পুরনো জলাশয় গান্ধিসাগর শুক্রুওয়ার 
ট্যান্ছ)। এখানে বেডানোও খুব মনোরম। আরো একটি 
বাগান মহারাজ বাগ। ভোঁসলাদের প্রতিষ্ঠিত এই উদ্যানে 
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একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে। আর ভোঁসলা দুর্গের 
একমাস অবশিষ্ট আছে যে তোরণটি সেটি দেখতে হলে 
শাগরথানায় আমুন। একদা এখানে সকাল-সঙ্গে গানের 
আসর বসত। ঝাসীর মহারানী লম্ষ্বীবাঈ-এর 4 5 ঘি 
উঁচু ব্রোপ্র নির্মিত মূর্তিটি সীতাবলদির কেন্দ্রায় আকর্ষণ । 
আর নবাবপুরার ঝণ্ু চকে রয়েছে 1942-এর “ভারত 
ছাড়” আন্দোলনে ধরা পড়ে পারের বছরে যাঁকে ফাঁসি 
দেওয়া হয়েছিল সেই শহিদ শঙ্করের প্রতিমূর্তি। বর্তমান 
995-এর যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই প্রয়াত ড হেডগ্যোরেব 
স্মৃতিমন্দির রয়েছ রেসিমবাগ অয়দানে। দূটি দর্শনায 
মন্দির রয়েছে পোদ্দারেশ্বর রামমন্দির এবং কাশীবাঈ 
মন্দির। প্রথমটিত বয়েছে, বাম, সীতা ও লক্ষণের মরি 
এবং দ্বিতীষটি একটি সতী মন্দিপ-- মহারানী কাশীবাগ 
ভাঁসলা মহলের একটি বাগানে সতী হয়েছিলেন। 
এখানেই ভোঁসলাদেব বাসগৃহের চন্দ্রাতপ রষেছে। 
সেন্ট্রাল মিউজিয়ামটি ও দেখাব মত। এটি স্থাপিত হবেছিল 
1863 তে এবং খোলা থাকে সোমবার বাদে 10 00 
17.00। প্রবেশ্যবূলা আছে। 

কাছাকাছির মধ € কিমি দৃবে শহবের পশ্চিমে 
রয়েছে নাগপুরের একটি সুন্দর স্থান অস্বাজারী হ্রদ ও 
সংলগ্র বাগিচা ।8 কিযি দূবে আছে বাগিচা ঘেবা নাগপুর 
শহরের জলের উৎস গোরেয়ারা টাঙ্ছ। 6 কাম দুরে 
পুরনো শহরের পশ্চিমে যে দেমিনাৰি পাহাড়গুলো রয়েছে 
তাতে উঠে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশা উপভোগ কক্ুন। 
নীচে বাগানে টয় ট্রেনে উঠে ছেলেরা পাবে দেদার মজা 
5 কিমি দূরের দেলানখেডি উদ্যানাটি শহপেখ বাইরে বলে 
এর সৌন্দর্য নির্জনতা মাথা। বেড়ানো, চড়ুইভাতি করাব 
আদর্শ জাযগা। বাগানের পশ্চিম দিকে পাহাড় ঘেরা 
লেকটিতে তো আপনার মন মজে যাবে। 

বেশ একটু দূরে গিয়ে চলুন যাই একে একে দেখে 
আসি আদাশা, রামটেক, পিঞ্চ ন্যাশনাল পাক, 
মোগারকাশা অতযারণা, অন্বাগড় দুগ, মাগাজরা 
অভয়ারণা, নওগাঁও জাতীয় উদ্যান, তাডোবা জ্বাতীয় 
উদ্যান এবং চিকালদা। 

আদাশা 27 কিমি দূরে একটি হিন্দুতীর্ঘ। এখানের 
গণপতি মন্দিরে প্রতিবছর পৌষমাসে একটা বিশাল মেলা 
হয়। 


জড়িত ত৫ ডগ 55৫%8695559গাগ রি ওত 65666 ৩ 


গড ৩8596555950 52982 হাড ওতে ও 


অন্য নাম রামগিরি। বিষ্যাত এই তীর্থে একদা 


বনবাসকালে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে দীর্ঘদিন 
কাটিয়েছিলেন। রামগিরি নাম থেকেও এর সমর্থন পাওয়া 
যায়। তাছাড়া কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষ 
এখানেই নিবাঁসিত হয়েছিলেন। নীচের শহর থেকে দীর্ঘ 
সিডি ভেঙে প্রায় 500 ফুট (155 মিটার) উঁচুতে রয়েছে 
দুর্গ এবং 27টি মন্দির। 

খুব প্রাচীন এই মন্দিরগুলির মধ্যে মূল মন্দিরে রাম, 
লক্ষণ ও সীতার বিগ্রহ এবং অনাগুলিতে দশরথ, 
কৌশ্লা প্রভৃতি রাম-পরিবারের অনানাদের বিগ্রহ 
আছে। পাহাডের মাথার উপর আছে নাগার্জানের মন্দির 
্রাহ্মণা ঢঙেব মন্দিরগুলিব কোনো কোনোটি 600 
বছরের বেশি পুরনো । মূল মন্দির থেকে প্রায় 2 কিমি 
দুলে কালিদাস স্মারক নিধি ও. রামসাগব দিঘি 
উলটোদিকের পাহাড়ের মাথায় পীর সাহেবেক সমাধি ও 
দরগা। রামটিক পাহাড়ে প্রচুব বাদিব আছে 

6 কিনি দলে খিদসে মালা । সুন্দর এই জলাশয়কে 
ঘিরে বেশ কযেবটা মন্দির! সেখানে নভেম্বরের শেষে 
মেলা ধসে। একটা মজার বাপার যে, এখানের পাগরকে 
ডোঙ দেখলে দেখতে পাবেন ভিডরুটা লাল। কিংবদস্তি 
যে, এখানেই বিষণ নৃসিংহ অবস্ুব বপে হিবণ্যকশিপুকে 
বধ বলেন। এই লাল সেই বন্ডেবই নাকি ছোপ। এখান 
(থকেই ঘুণে আসতে পারেন 5 শ্তরেব প্রাচীন 
[হাসের বস্ত্রসদৃহ দেখতে এ কিমি দূরের মনসব ও 
নবগাঁও খেবিতে। এখান থাকার জন্যে 800 
11015 13950108১৫০ ৩৫০ ভ্র্মি ৬০ 
মাথাপিছু ছাডা সে» বিভাগের 91 আছে, 

নাশপুব থেকেই যেতে পারেন ক্যষেকটি অভয়ারণ্য 
দেখতে। 65 কিমি দূরে রয়েছে মহারাষ্ট্রের অনাতম 
অভয়ারণা পিঞ্চ ন্যাশন্যাল পার্ক । নানান ধরনে মাংসাশী 
ও ভণভোভী অন্ত এখানে বাস কবে। এর কাছেই আছে 
ঘুহহুগড়ে বাকাটক যুগের (খ্রিষ্টায় 4-5 শতকের) একটি 
দেখার মত প্রাচীন দুর্গ! এর মধ্যে একটি সুন্দর মন্দিরও 
আছে। এখানে থাকার জন্যে 5টি 911 (রিজা ' 060. 
০0001)! 

120 কিয় দূরে রয়েছে মেগারকাশা বন্যপ্রাণী 
সরেক্ষণালয়। এটিও খুব জনপ্রিয়। লোকের ধারে হয়ত 
দেখতে পারেন বাঘ, চিতা, বাইসন, সম্বর চিতল হরিণের 
আসা-যাওয়া । এখানেও থাকার জন্যে নি আছে। আগে 
থেকে জ্ঞানালে থাবার ব্যবস্থা হতে পারে (রিজা . 
08040 ০০01759129101 01 6018505, 150001)। 

মাগজিরা অভয়ারণ্যটি নাগপুর থেকে 140 কিমি 
দূরে সাকোলির কাছে। এর মাঝখানে একটি বিশাল হৃদ। 


মহারাষ্ট্র 


তার চারপাশের ঘন জঙ্গলে বাঘ, চিতা, প্যান্থার, বার্কিং 
ডিয়ার, নীলগাই বাস করে। এগুলিকে প্রাকৃতিক 
পরিবেশে দেখতে খুব ভাল লাগে। যদিও সারা বছরই 
খোলা থাকে, তবে সেরা সময় হল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন 
থাকার জন্যে 2811. লগ হাট্‌, হলিডে হোম, ডর্মি (38 
শয়া)_ রিজা : 09080 00759174810 ০1 
7018515 (%101105), ব990411 

একই দূরত্বে বিদর্ভ অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রির 
নওগাঁও জাতীয় উদ্যানটি। ভিতরের টলটলে লেকের 
কপোলি ঢেউ-_ তাতে প্রা 100 প্রভভিব পাখির ওডা, 
উড়ি, চারপাশে সবৃজ্র গাছের অভ্র সনাবোহ যেন 
স্রাবনকে সবুজ প্রাণকণিকায সভীব কবে তোলে । আসাব 
দেবা সময অক্টোবর জানুষাবি। থাকার জনা লগ হাটি (2 
সুইট ৭৫) হলিডে হোঁদ (৫ সুইট ৭৫) ইত্যাদি অথচ । 
বিজা . আগেরচির মতই। 

তবে ভাডোবা জাতীয় উদ্যানের (উরাব-চিতুর হবে 
151 কিনি) কোনো তুলনা হয না) ওযাধা বে মাছে 
বা টেনে তাডোবা 'আসুন। বাস আসছ্ছে নাগপর, 
অমনাবতী, চন্দ্রপুর, জাকোলা প্রভৃতি স্থান থেকে?17 
বর্ণমিটার জমিতে গড়ে ওঠ এই জাহায় উদানে বাঘ, 
শ্রথ, ভালুক, বাইসন, গউর, শালগতি, সম্থব, চিচ্কাবা, 
নিল, বুনো কুকুব প্রন্তি জন্ক দেখারু সুযোগ আছে। 
120 হের জোড়া মিষ্টি জলের গুলাশষে রয়েছে কত 
বিচিত্র রঙের পাখির সমারোহ। একটি কুমির প্রকল্প 
আছে এখানে । লেকে ঘুকন নৌকা চডে- - তার বাবস্থা 
রয়েছে! মাচান থেকে দেখুন শ্স্তাদের জলপানেশ অপজ্প 
দৃশ্য। থাকার জনো 811 (4 স্যুইট), 97 (3 সুইিট), 
হলিডে হোম (3 স্যুইট) রিজ্তা 1060 750958 135- 
[10172112711 01810181041 1 

নাগপুর থেকে 130 কিমি দূরে রয়েছে 12 শতকের 
ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি গেু দুর্গ অন্বাগড়ে। এর চারপাশ ঘন 
জঙ্গলে ঘেরা। থুমসর পর্যন্ত বাস আসে তারপর কাঁচা 
বাস্তা। কাছেই গৈমুখ। এখানে একটি 9 শতকের 
শিবমন্দির আছে, আছে একটি ঝরনার উৎসম্থলও। 
যাওয়াটা কষ্টকর ৷ তবে গেলে ভাল লাগবে। 


ভারুঙ অমণ---৩৫ 


৫৪8৫ 


আর যদি শৈলাবাসে গিযে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা 
থাকে তবে বলি নাগপুরের 252 কিমি দূরের চিকলদা 
চলুন। 1,099 মি. উচু বিদর্ভ অঞ্চলের এহ শৈলাবাসটি 
ছোট। তবে নির্জনতা আব প্রাকৃতিক মৌন্দযে ভরপুর। 
কাছেই আছে দ্বাদশ শতকের একটি গোণ্ড দুর্গ 
গাবিলগড়োথাকার জনো 017 (রিজা ::69. 210. 
70010 40115 2170 11085170 081091719171, 
/102520), 911 (রিজা 07091 €95011081, 
2119 791715750)8418৬90), 11001710108) 
09110 (রিভা  96010781 011061, 11100 
00001, £1311 এরআ, 0120, /খা19$011) ইতাদি 
সাবন। 

অমবাবতী . সেকাল রেলপথে বেদনারা অংশানে 
গাড়ি বদল বরে 10 কিনি দুবে বেদনানা-অমরাবতী 
শাখাব টেনে উঠে শেষ ব্রেল স্টেশন অনরাবতীতে নামুন। 
ন!গপুর থেকে দুবত 184 কিখি। বাসও আসছে নাগপুর 
প্রতি শহর থেকে। থাকার আনা 07, নিন, 
ঝনপুনওযালা ধবমশালা, সেন্ট্রাল লে, কীর্তি লজ, 
নটবাণ, নীলম, রাজেন্দ্র লন্্র প্রতি হোটেল পারেন। 
এককালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠন্জান অমরাবতী থেবেই 
কুন্মিণীকে অশ্বাদেবার মন্দির থেকে হরণ কবে নিয়ে গিয়ে 
শরবৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন বঙ্নানের মন্দিরটি অবশ্য 
খুব পুরনো নয়, প্রাটান মান্দরের ধবংসাধশেষের উপর 
গড়ে ভোলা । অস্বাদেবীর কাছে মানুষ প্রার্থনা জানালে ত 
নাকি সঙ্গে পুরণ হয। 4 বিমি দূরে আছে বিখ্যাত 
সহিনাথ মন্দির। 

মেলঘাট : এখানে গড়ে উঠেছে একটি সুন্দন ব্যাঘ্র 
প্রকল্প । মেলঘাট শব্দের অর্থ 'পাহাডের মিলন'। ঘন 
সেগুন ও বাশে ঘেরা জঙ্গলের মধে (সাতপুরা- 
গোভিলগড় অঞ্চলে) বাঘ ছাড়া লেপার্ড, হাতি, বুনো 
বুকুর, সিভেট ক্যাট, সজাকু, বাকিং ডিযার, বুনো শুয়োব, 
সশ্বর, ষ্থ বিয়ার ও নানান জাতের পাখি রমেছে। এখানে 
কৌলকাজ, কোকটু প্রভৃতি স্থানে থাকার জনে। আছে 
23111 পর্ধটকের' এখানে এসে প্রকৃতির ঘন সারিধো পূর্ণ 
হয়ে গুঠেন। 


৫৪৬ 


মিজোরাম 


ভারতের 23তম এই বাজ্যটির অপর নাম 'যাদুঘয় 
পাহাড়ের দেশ'। পাহাড়ের পর পাহাড়, নীচে লালচে নীল 
গুল্য, পাহাড়-চুড়োয় মানুষের বাস, শীর্ণ উপতাকা, 
দ্রততবাহিলী নদী, নীল পাহাড, অচেনা ফুল, অজস্র বনাপ্রাণী, 
শান্ত কুটির, আধুনিক শহর জরীবন, নাচ-গান-হললোড়, 
থেকে যৌবনে। 

পশ্চিমে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ আব পুবে দক্ষিণে 
মায়ানমার (বেমাঁ), উত্তরে অসম-মণিপুরে ঘেরা এই নবীন 
বাজাটির আয়তন 21,081বর্গকিমি। লোকসংখা 
8,91,058 (2001)। আন্তজাতিক সীমানার দৈর্ঘা প্রায় 
406 কিমি -- সীমান্তে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অনস্থান 
এর । কর্কটক্রাস্তি এর হ্াদয় ভেদ করে চলে গেছে। ফলে 
গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টিমুক্ত শীত সহনীয়। বঙ্গোপসাগর থেকে, 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সোজা এখানে বযে আসে। 
গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 18৭০-29০0 আর শীতে 1190- 
24901 বৃষ্টি হয় জুন-সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ওই সময়টা 
বাদ দিয়েই আসুন। 

'মিজো' শব্দটি লুসাই ভাষার শন্দ, অথ পাহাড়ি 
মানুষ। “রাম' শব্দের অর্থ দেশ। মিজোরাম তাই পাহাড়ি 
মানুষদের দেশ। ভারতের পূবাঁঞ্চলের উপজাতি -প্রধান 
রাজাগুলির মধ্যে মিজোরামেও নানা উপজাতি ও তাদের 
শাখা-প্রশাখা আছে। উপজাতিগুলির মধো প্রধান মিজো, 
পাওয়ি, লখের, চাকমা ইতাদি। এঁদের শতকরা 50 জনই 
ধ্রিস্টান-- প্রোটেস্টান্টই বেশি। আসলে ব্রক্ষাদেশীয় 'লর' 
শব্দের অর্থ উপজাতি। 'সে'-এর অর্থ দশ। লুসাই তাই 
দশ উপজাতি। এই লরুসে বা ল্লুসাইরা নতুন আবাস কবে 
নেয় চীন পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাহাড় পার হয়ে লুসাই 
পাহাড়ে। এই লুসাই পাহাড়ে প্রথম ধরিস্টান মিশনারির 
আবিভবি ঘটেছিল 1891-এ। ওই বছারেই ব্রিটিশবা এটিকি 
তাদের সামরিক “কন্ত্র করেছিল। 

লসাই পাহাড়ের চুড়োগুলোর মধো সবচ্যে ডু 
'নীলপর্বত: স্থানীয় ভাষায় নাম কাওযাংপুই __ ঘাসে ঢাকা 
বিশাল চাবণভূমি। মিজোদের পূর্বপুরুষরা' ব্রহ্থাদেশের 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চীন পাহাড থেকে এসেছিল এই নীল 
পর্বত পার হয়ে। 7,100 ফুট (2,200 মিটার) উঁ 
পাহাড়টিকে তারা বলে বু মাউন্টেন বা নীল পাহাড়। 
ব্রটিশরা এসে এই সামরিক ছাউনিটিকে ফোর্ট আইজল 


ও ফোর্ট লুংলে-- দুটি ভাগে ভাগ করেছিল। অবশ্য স্থানীং 
সরদার-প্রথা তারা ধনে নিয়েছিল। 

যতদিন এই অঞ্চল জীসমের অধীনে ছিল ততদিন 
এব নান ছিল লুসাই হিলস ডিস্টিক্ট। 1954-র পালারমেন্টের 
আইনানুসারে এর নতুন নাম হয় মিজো। এরপরে দুিস্ষ 
প্মীটাম) ও বিদ্রোহের কারণে 1959-এ এর অর্থনীতি 
ও ভুনভীবন একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু এর ফলে 
যে 'মিজো ন্যাশনাল ফেমিন ফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল তাই 2 
বছর পরে “মিজো ন্যাশনাল ফন্ট নাম নিয়ে মিজে। 
পাহাডের স্বার্থ নিযে দীর্ঘদিন লডাই কবতে থাকে। 1966 
র 28 ফ্েকযারি এ জনা 'তারা অস্টু তুলে নেম নিজেদের 
হাতে। অবশেষে 1971-এ নর্থ ইস্টার্ন রিঅরগানাহজেশ, 
আইন আনুসারে এটি ইউনিয়ন টেরিটরিতে উন্নীত হয 
এবং 21 জানুয়ারি 1972 থেকে মিজোবাম নাম পায় 
এব ৪টি জ্রেলা_- আইজল, লুগুলেই, ছিমটুইপুই, লংতুলাই, 
চাম্ফাই, কোলাশিব, মামিতঞএবং সাবছিপ। গ্রামের সংখা" 
7241 30 জুন 1986, 1911-এর সঙ্গে সরকারের চুক্তি 
হওযায় এটি পূর্ণরাজ্যের মযাঁদা পায় 20 ফ্রেরুযারি 1987 
থেকে। 

মিজোবা দারুণ স্বাধানতাপ্রিয় জাতি । যতদিন বিয়ে না 
হয মিজো তরুণেরা একত্রে থাকে-ঘুমোয় জাওলবুঝ নামে 
এক ধরনের ডর্মিটবিতে ! মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা 
অব1ধ। মেয়েবা যাকে পছন্দ তাকেই বিষে করতে পারে। 
আর বিয়ের পর পছন্দ না হলে 'আজ থেকে তোমার সঙ্গে 
ছাড়াছাড়ি বললেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয। কনাপণ আছে, 
বরপণ নেই। বিবাহবিচ্ছেদ হলে কন্যাপণের টাকা ফেরত 
দিতে হয়। ফলে এক-একজন বহুবার বিবাহিত। তবে 
আধুনিক জীবনের সংস্পর্শে এক পতি, একক্ত্রীর উদাহরণও 
দুর্লভ নয়। বিয়ের ঘটকালি করেন “পলাই'রা । এদের ভাষা 
আছে তবে নিজেদের কোনো লিপি নেই___ রোমান অক্ষরে 
লিখিত হয়। 

মিজ্তো উৎসবের দেশ। উৎসবের সঙ্গে ঝুম চাষ বা 
শস্যোৎপাদনেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যেমন ঝুম চাষ শেষ 
হওয়ার পর মার্ট মাসে ছাপছার কুট, ভুট্টা চাষ তোলার 
পর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে সিম কৃট, ডিসেম্বরে প্রধান শস্য 
তোলার পর পাওল কূট ইত্যাদি। নাচ এদের জীবনের 
অঙ্গ। চেরাও বা বাঁশনাচ, খুয়াল লাম ও ছেই লাম নাচ। 
শেষ দুটি প্রধানত পুকষদের নাচ। নানা রঙ বেরঙের 


বাতলাছেশা 


০০০০০ ০ রা পপ এ ৯. জা ঢা পাপ ৮ ০৯৯ ৮ পে রি সপ ০ পপ. সস এ হর? এপ পপর» এ জট ওটি 
আহযাব সতত পিজা এতটােিএউজহ 


পোশাক পরা এদের রীতি। 


ও কেমন করে আসবেন : বিমান 
নী 
জজ সত পথ: কলকাতা-আইজল- 

প্যেুও কলকাতা /8112705 8 সংস্থার 


বিমান উড়ছে সোম বুধ শুভ্র। ছাড়ে 9.451 ফেরে 
13.551 এই একই বিমান ইম্ফল যাচ্ছে। সময লাগে 1 
ঘপ্টা 35 মিনিট। তবে এই বিমান খুব ছোট ডরনিয়ার 
শ্রেণীর মিনি প্লেন। কারণ আইভলের তইবিয়াল 
বিমানবন্দরটির রানওয়ে খুব ছোট। প্লেনে 18-20 জনের 
মত জায়গা হয়। আর সার্ভিস প্রায়ই ঘাতিল হয়। সেজন] 


কলকাতা থেকে 818706 ॥-ধর বিমানে শিলচর পোঁছে, 


সেখান থেকে বাসে মিজোরাম যাওয়াই সুবিধেজনক। 
বিমান যাচ্ছে বু শু র. সকাল 5.50 ছেড়ে শিলচর। আবার 
শিলচর থেকে 8.20 কলকাতায় ফেরে। ম.বৃশ কলকাতা 


মাবপাবা 
নী রর 
লুঙলেই ৫৫ 4 ৃ 
ু ৫ ০ এ 





চাই 


শইতা 





শিলচর বিমান ছাড়ে 10.45 টায়, ফেরে, 15.051 

রেলপথ . মিজোরামে রেলপথ পৌঁছেছে বৈরবি 
পর্যন্ত । এখনও কাছের রেল স্টেশন অসম রাজ্যের 
শিলচর, 180 কিমি দূরে । কাজেই ট্রেনপথে যেতে হলে 
বেশ করেকবান ট্রেন পাল্টাতে হবে। হাওড়া থেকে 
কামরূপ এক্সপ্রেসে গুয়াহাটি নেমে সেখানে গুয়াহাটি- 
ডিমাপুর এক্স ধরে লামডিং আসতে হাবে। গুয়াহাটি ছাড়ে 
14.00. লামডিং পৌঁছয় 18.00, ডিমাপুর 20.00। 
লামডিং থেকে শিলচর আসার ট্রেন পাবেন কাছাড় এক্স, 
ছাড়ে 21.15, পৌঁছয় 8.001 আর বরাকভ্যালি এক্স 
7.15 ছেড়ে 17501 সেখান থেকে বাসে আইজল 7-8 
ঘণ্টা। 

সড়কপথ : 54 জাতীয় সড়কের উপর শিলচর- 
আইল 176 কিমি. আইজল-লুংলেই 235 কিমি. এবং 


৫৪৮ 


লুংলেই-সাইহা 140 কিমি. | শিলচর হয়ে আইজ্ল-শিলং 
ডিলাজ্স বাস চালাচ্ছে প্রতিদিন দি ক্যাপিট্যাল ট্যাভেলস্‌, 
নোতি ট্যাভেলস্‌, গ্রীন ভ্যালি ট্যাতেলস্‌। রাজ্য পরিবহনের 
বাস চলছে আইজল ও শিলচরের মধ্যে সোনাই রোড 
থেকে। কদশ্ব সিনেমা থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে 10 
ঘণ্টার মধ্যে। আগের দিন বাসগুমটিতে গিয়ে টিকিট কেটে 
সিট রিজার্ভ করা দরকার। ভাড়া বাস-বিশেষে ৭৫-১৯৮ 
মধ্যে। শহরের মধ বাস চলছে। আইজ্বল থেকে চম্পাই 
204 কিমি, থেনজল (বনতওয়াং প্রপাত) 135 কিমি, 
লুংলেই হয়ে লাবাং (18089) 230 কিমি, লংত্লাই 
(18৮/70121) 305 কিমি, € সইহা 375 কিমি। 


ইনার লাইন পারমিট 

অ-মিজ্রোদের এটি সংগ্রহ করতেই হবে। এজনা দুটো 
পাসপোর্ট সাইজের ছবি তৃলিয়ে রাখুন। কলকাতা, দিলি, 
শিলং, গুযাহাটি এবং শিলচরের নীচের ঠিকানাগুলির যে 
কোনো একটি থেকে সংগ্রহ করে নিন। আগে পেতে দেরি 
হত। এখন একদিনেই পাওয়া যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। 
(1) কলকাতা --1120192া 1109958, 24 010 
891১94799 7০5৫ (89101051) ০0৬0100% 
ঠ৬৪1019) 07 24757034, 24757887, 991 
18109, 81018, (9101 168, 590101-3. 1601-91. 
9); 23343209; (2) দিলি (9) 1020াআথা। 
1101158, (09121291091001, 91091019990 (89৪- 
1110 511 129118. (070955) 1৭9৬/ 00811, (0) 
19911111111 179059, 18351 11915017 1091. [৮ 
23013951, 23016408; (3) শিলং--14120121া 
19456, 019৬5 ০0101, 1170018 ০8519 19080. 
9110179-3, 21: 22256899; (4) গুয়াহাটি-_ 
11125019া) 119156, 65 3089. সী, সা 
2564626 (5) শিলচর-_ 11120121 01001 
19158, 7811017160178112, 3110121-5) 61: 
220142 | শিলচবে নেমে পাচুংগা বিল্ডিং-এ আগে 
থেকে লিখে এই 16 পেতে পারেন ১৫ ফি জমা দিয়ে। 
এটি বিমানবন্দরে বা ঢুকবার পথে পুলিশ দফতরকে 
দেখাতে হবে।7 দিনের জন্য অনুমতি পাবেন বেড়ানোর । 
ওখানে যাঁরা সরকারি চাকরি করেন তাঁদের আইডেনটিটি 
কার্ডটিই |2-এর কাজ করে। 


আইজল 


মিজোরামের রাজধানী ও আইজল জেলার প্রধান 


ভারত ভ্রমণ 


শহর। রাজনীতি, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য নিয়ে গুপ্ররিত একটি 
ক্রমবর্ধমান শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠের 4,000 ফুট (1,240 
মিটার) উচ্চে এই শহরের আবহাওয়া সারা বছর ধরেই 
মনোরম । ট্রাফিক কন্ট্রোল করছেন মেয়েরা। শহরের একটা 
টিবি, নাম 'লাইপুইটলাং' (কামানের স্থান), একটা বিরাট 
স্৪-- দেখার মত। আইজ্রল শব্দটির অর্থ ফলের বাগান। 
ধন চাষ যেমন ধাপে ধাপে করা হয়, শহরটিও তেষনি 
ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। দেখতে খুব ভাল লাগে__ ছবির 
মত। 

দেখুন বাবু তল্যাছে মিউজিয়াম-- অনেক এঁতিহাসিক 
নিদর্শন এবং প্রাটান পোশাক-পরিচ্ছদ আছে। বেথলেহেম 
ভেঙ-এ সুন্দর প্রাকৃতিক পর্িবশে মিনি চিড়িয়াখানা। 
চিড়িযাখানার একটি অংশ রাস্তার শোড়েব বাঁদিকে, আর 
একটি অংশ ডানদিকে। আছে মোটা লেজওয়ালা চিভাবাঘ, 
ভালুক, গানারকম হবিণ। 

আইজলের একেবাবে উন্তরাংশে ডাটলান্ড পর্বতশ্রেণী 
ঘুরে আসাত পারেন। ভাল লাগবে। যোতে পারেন বাঙ, 
আহজল থেকে 15 কিমি দূরে এযারফিল্দের দিকে একটি 
সুন্দর পিকনিক স্পট। 16 কিমিচ্দুরে শান্ত ও মনোমুগ্ধকর 
পরিবশে আরো একটি পিকনিক ম্পী হুল পৈধাই। 
কাছাকাছি ট্রারিস্ট লে থাকা যায। 

ঘুরে অসুন আইজল থকে 60 কিখি দূবে আর 
সাইট্যাল পর্যটন কেন্দ্রের মাত্র 5 কিমি দৃবে শীতল কুমাৰ 
অবণোর মাঝখানে সোনালি স্বপ্রেব মত স্ব ভামদিল 
হদে। সাবাটা দিন চড়ুইভাতি আর এদিক সেদিক ঘুরে 
কাটান, সময় বে যাবে ওই হৃদের ঢেউ গুনতে ঘুনতে। 
কাছেই আছে ট্রারিসী লজ, থাকার 'ভাবনা কিসের? যদি 
পাহাড়ি সৌন্দর্য চাখতে চান তবে আসুন মাযানমার (বম 
সীমান্তে মহকুমা শহ্ব চস্পাইতে। দূরত্ব 204 কিমি আর 
মিজোরামের সহচেয়ে বড় আর সুন্দর প্রপাতটি দেখতে 
যেতে এগোতে হবে থেনজল শহর থেকে মাত্র 5 কিমি, 
বাজধানী থেকে 137 কিমি দূরের বনতওয়াং 
(৬1088179) প্রপাতের পাশে । এটি মিজোরামের 
সবচেয়ে উঁচু জায়গা। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে? অভ্তত 
পাঁচখানা হল রয়েছে জ্োডিন, জোরাম থিয়েটার, সুলু 
খিয়েচার, পুষ্পক হল ও জে এল সিনেমা। উপাসনার 
জন্য চার্চ ছাড়া জোডিন স্কোয়ারে মন্দির এবং বড়বাজার 
মসজিদ আছে। 


টা 
হু আছে তা নয়। তবে যা আছে তা 


মিজোরাম 


সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। যদি শহরের হোটেলে স্থান না থাকে 
তবে একটু দূরে হলেও চাতলাঙে পর্যটন দপ্তরের 1০- 
1911.0099 (21: 2239526)-এ জায়গা পেয়ে যাবেনই। 
088 ২২৫-৪২৫ (রিজা . 0180101, 70117191), 
90৮1. ০0111120121, 81291, 2: 223161)। 
লয়াংমুয়াল-এ পর্যটন দণ্তবের যাত্রীনিবাস (17. 
232263) 0 ১৭৫, ডর্মি ৬০ মাথাপিছু। এছাড়া 14019| 
89] 5 ২৬৫১0 ৪২৫, ভর্মিতে মাথাপিছু ১০৫, 
চাঁদমারিতে 110101 6710855% 9 ১২৫0 ২১০১171০- 
16110017091. 0 ২৩৫ ডিলাক্স ৪৭৫; ফ্যামিলি স্যুইট 
৭৫০; ট্জ্জারি স্কোয়ারে 79100011710191 9 ১৬৫. 
ফর্থিতে 0 ২৭৫ মাথাপিছু ৮৫11101813911716179- 
00101 3 ১৫০১ 0 ২১০-২৩৫। চাতলাং ছাড়া 91 
191 10099 আছে ভেরংতে, কেলাশিব, চম্পাই এবং 


৫৪৯ 


সাইতুয়াল-এ__ এগুলির থাকা-খাওয়ার খরচ খুব বেশি 
নয়। 

এছাড়া বাঙালির হোটেল আছে পেরু হোটেল 5 ৭৫. 
0 ১৫০, হোটেল হিল ভিউ $ ৭৫-১১০ 0 ১১৫- 
২২৫; হোটেল টোপাজ ইতাদি। আর আছে আইভল লজ, 
হোটেল সাংগ্রিলা ৭৫-১২৫। এই সবই থাকার খরচ। 
খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে। 011. 08 ইত্যাদি 
আছে। 120 শয্যার +০4 1195191 আছে এখানে। 
ঠিকানা . [08101021 /128/21, 11120181- 
796009। শয্যাপ্রতি ২০। 

খাবার জন্য ভাল রেস্টুরেন্টও আছে ঝয়েকটি। এর 
মধো নির্ভরযোগ্য ট্রেজারি ক্কোয়ারে 110191 7191] 
চাঁদমারিতে 10191 0170855/ এবং 019110110- 
11019110010 


৫৫০ 


মেঘালয় 


মেঘালয় সত্য মেঘের রাজা । বছরের অদ্ভুত € মাস এই 


রাজ্যের আকাশ মেঘে আর কুয়াশায় টাকা । মনে হয় 
কোনো এক গোপনগুহার অস্তঃপুরচারিণী মেঘবালিকারা 
সহসা মুক্ত হয়ে দলে দলে একাদিক্রমে বের হয়ে চলেছে 
পাইড-পাইপারের কোনো মন্ত্রবলে। পাহাড়ে, অরণো, 
শহরে, রাজ্তায়, পাইন বনে-- সর্বত্র মেঘ চলছে উডে 
উড়ে ঘুবে ঘুরে। নীল আকাশের নীচে সে এক বিশাল্‌ 
সাদা মেঘের চাঁদোয়া। আর তারই শীচি আমাদের 
ভারতের 21 তম ছোট্ট বাজা এমেঘালয'। 

শ্বয়শাসিত রাজ্য হিসেবে অসম বাজ্োের মাধ 
থেকেই এর জন্ম হয়েছিল 2 এপ্রল 19701 পরে পণঙ্গি 
পাজ্া হিসাবে এর আর্বিভাব ঘটল 21 জানূযারি 19721 
উগ্র সীমান্তে বহল গোয়ালপাড়া, কামরু'প। পর্বে কাছ 
সলা আর উর কাছাড পর্বতশ্রেণী। দক্ষিণ নার 
পশ্চিমে বাংলাদেশ । আযতন। 22,429 বর্গকিনি। 
লোকসংখা 23 লক্ষের কিছু বোশি -522,06.069 
(2001)17টি (আগ্রা পাঁশচন শাসি, পুর খালি, পশ্চিন 
গারো. পূর্ব গাব, দক্ষিণ গাবো, জবস, পপ বিডি) 
বাজধানা শলং। অধিকাংশ অধিবাসীহ, খিস্টান এব 
আদিবাসা শ্রেণাডল্ত। সমুদ্র তল থকে ৫ 
1965 মি. উচ্চতার এহ বাজে পথবীার সব্টেষে বেশি 
বৃষ্টিপাত হয় (দ্র. চেবাপুপ্রি)' বষা জুন থাকে সপেঃশ্বব। 
ভাপমান্তা শ্রী 2560 1590 আনু শীত 160 

সুন্পব পাহাঁড পদী- ডামা রত সিল, বু, দরে, 
সিমসাং বয়ে চলেছে গাণে পরত্তির মাখখান দিযে । খাস 
পাহাড় দিয়ে বয়ে চালনছ বিনস, 
উমিয়াম, আফলং, উনাধিউ। আর ঝুঁলপি 
জয়ভিয়ার মাঝখান দিএে। আরো আছে অদ্ঞষ 2৮ আৰ 
প্রপাত, মাথা ডাঁচযে পর্বাচচডা, পাহাত ছি শা বাদে অজ 

অরণা। প্রকৃতি যেন এক নশোহর কপে সাহা ফাল 

ফলে, মোখে পাহাস্ড, অবাঝরনাফ আধালয় আঅনবৃদ।, 
'অশবদা এল প্রজাপতি আব আখি 
হাতি, ভালুক, খনাশুকবু, ভব্রিণ ও 
আদিবাদী উৎসব! এসেছ শুকবনাংসর হাড়ে আর 
তয্জাহর কাঁকয়াদ-- সবই আপনাকে অন্তু5 এক 
সপ্তাহের জণ্য গভীর আকর্ষ প ধবে রাখত পারে: প্রধান 
শহব শিলংকে ঘিরে এন প্রধান শীবব । তাই ভাব কৰা 
আগে বলি। সেখানেই আগে যেতে হবে। 


উদ্াডপা, উমঙ্গা 


স?ছু 


ঘর দুল প্লান 


ড. 
আর সোনালি বিড়াল ও 





কেমন করে যাবেন 
উড়োজাহাজ : সবচেয়ে কাছের 
বিমানবন্দর হল গুয়াহাটি 
(8০01781)-- শিলং থেকে 127 কিমি দূরে । কলকাতা 
থেকে গুয়াহাটি বিমান যাচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া 
বাগডেগরা ও দিলি থেকেও গুয়াহাটির বিমান যাতায়াত 
করছে (দেখুন গুয়াহাটি কেমন করে যাবেন)। 
কলকাতা থেকে /8181706 /011795-এর বিমান শিলং 
8542 সো বু শু 945 ছেডে। 
'আর সো. বু শু শ গুয়াহটি হযে ইস্কল যাচ্ছে 
বর্শকাতা গেকে। 481 /0%3$5-এব বিমান । শিলচর 
থেবেও বিমান যোগাযোগ আছ। মেঘালয়ে হেলাপা 
নাছ দর, কুটি 1 (শিলহ, ৫ আপরটি ভরা: 
বেল; প্রধান 
'অ/নক টিন আসা-যাওয়া করছে 5628 আপ 5627 
ডাউন গুযাহাটি তি পাক্জাম এক (ব্রিবান্জম ছাদ রবিবার, 
12.45, শুযাহাটি [িনব্শহ পিট্যি 10 49), সীপ্াতিক 
'ধাঁটি গুয়াভাটি একস, দ্রিদাপ্রাতিক বাঙ্রযালের গুয়াহাছি, 
একা সাপাঠিক পাজধানা এক্স অব্দধ অসম এক, রুক্ষপ্র 
নি শগ হল; এক 5959/5960 কামকাপ এব, 
গসাপ্তাত্ব সনাহবাট ক খু বুব। 
'তখসকিফ এস পুয়াহাটি ভিমাপর ন্্, তিজপুর এস, 
সযাহাটি কাহার এল, আাবাণসী; এক প্রতি টিনও। 
বেলগাবেতে, জবস্ঠিত এবং 
কলকাভী থেকে ভভাঘা শিলিভডি) 991 কিন ও দিশ্রি 
নে ভাবা ফবাঞ্া 2090 কিমি, ভাষা বারোনি 1926 


+ক45। | 
171৮1 


শন গুয়াহাটি। এর উপব দায়ে 


ছাড়া গুয়াহাছি 


ভি 


্ কি 
কয়া নথ ফুলিয়ার 


সড়ক ' শিলং সড়কপাথে নানাহানের সঙ্গে যু 
'য়াহাটি 103 ভি 258 কি, ইশ্চিল 514 
কিম, কাজবাঙ্গা 294 বিবি, কোহিমা 455 কিমি, এবং 
কলকাতা 7184 কিঠি (ভাষা শিলিগুডি, মালদা, 
বহবমপর): বাস . মখালয় রাভা পরিবহন শিলং থেকে 
লাস চালাচ্ছে শুযাহাতিউদ্দেশ 6.00-17 00 মধ প্রতি 
ঘটায় অনয লাগল ৫ টা! আবার অলন রাজ; 
পরিবহানের বাস শুয়াহাটি থেকে নর এস রুটের) শিলং 
আসছে, €.00-13 00 টার মধ্য প্রতি ঘণ্টায়। এছাড। 
বিকেল টের একটি বাস ও 5.30 এ নাইটসুপার শিলং 

উদ্দেশে যাত্রা করছে! বাস যাচ্ছে তুরা 7.00 ও 


ই ২৪টি "পতি এরর এগার এ কত লা এ ৩ স্পম্পিপ্ম্সসপপউশ 


৫৫১ 
ূ 
ৃ 
ূ 


রি 
সিলেটের দিকে 
. 
ঠা 
| 


2 
রর 
রি 
£ 
৮ 
282 





পু রা 
পালা সর ৯৩ / 
1% নিন নি ০৯০ ৮ 
রর ১ পট 
০ পাল র্ +/ 


ষ 
িস্ষ্্ি 





০০ শপ পা" শসা পাপ পি শপ“ বতননহারক. স. ০0০০ এ এ রর এ সা ৭০ পি 


৫৫২ 


17.00; করিমগঞগ্ড 18.00; আইজল 16.001 অসম 
রাজ্য পরিবহনের বাসও এখানে আসছে। এছাড়া বিভিন্ন 
বেসরকারি পরিবহন সংস্থা যেমন, 8161101572৬. 
615, /52া। ৬৪19৮198815, 00 712915, 1৭51 
44০11 719$215 গুযাহাটি, তুরা, ডিমাপুর, ধরমপুর, 
ইম্কল, আইজল প্রর্তৃতি শহরের মধ্যে বাস চালাচ্ছে। 
নেখালয় ট্যুবিজন ডেভেলপমেন্ট কপোররেশন 
(4100) গুয়াহাটি বিমাননন্দর-শিলং, গুয়াহাটি রেল 
স্টেশন-শিলং কোচ চালাচ্ছে! টাক্সি ভাঙা বিমানবন্দর 
থেকে শিলং ৮৫০। তাছাড়া আপনি যেখানে যেতে চান 
সেখানেই যাবে টাগ্রি ঘণ্টাপ্রতি ভাড়া হিসেবে। 
কোথায় থাকবেন : চেবাপুপ্রিতে 
প্রাইভেট হোটেল, জ্রোযাইতে 3 
ও ট্যুবিসট লব; তুরা-তে 
ডাকপাংপা হাদি থাকলেও হোটেলের ব্যবস্থা শিলংযেই 
সবাঁধিব। সেখানের কথাই বলি। পোলো হিলস্নএ নিউ 
ভুবা পোলো রোডে 91001709151 01010 (21. 
2224933) 588 ৫০০. 088 ৯০০ উর্মি ১০০, 
উমিযম লেবে এদেরই 01011019166 99501 (টি 
257 05012570296) 088 ৬০০08 018 ৭৫০. 9 
৩৭৫-৪৭৫ 0) ৫০০-৫৯০ (রিজ্ঞা, 81878091, 01- 
010 11016], 17100, 51110179-793001)। 
91000 পরিচালিত 110161 7776৬/090110181 (17 
2223116) 088 ১১০09 60. ১৩০০১ ৬5৪1 
১৭০০6) 00 ২২০০, পোলো! গ্রাউশ্ডস্‌-এ 170161 
701010/615 (7: 2222341) 5 7৫০ ৭৫০, [0 
৭২? ৯৫০, সহী; ১,২৫০-১,৮০০: এছাডাও শানান 
হোটেল বযেছে। অন্যানা প্রাইভেট হোটেল - শিলং 
ক্লাব জি এস রোড (617. 2225497) 988 ৩০০, 
0/২8 ৪২৫. সাইট £৭৫.। শ্র' গুরুসভা মার্কেটে 70161 
€110955১ (2 2223164) 088 ১৭৫-২৯০, 
588 ১২৫-১৭৫ এবং 088 ১৬৫-২৭৫। মধো যে 
সব হোটেল পাবেন সেগুলি হল পুলিশ বাজারে ব্রডওয়ে 
হোটেল, মনসুন হোটেল, দিল্লি হোটেল, ম'নারমা হোটেল, 
ইন্ডিয়ান হোটেল, অশোক হোটেল, রাজহংস হোটেল, নিও 
হোটেল, গডউইন হোটেল (24 1309079), 00001101 
909৫-এ নটরাজ হোটেল (21. 2222137), আনন্দ 
হোটেল (1. 223466), গার্ডেন হোটেল (6: 
2226775), পীক হোটেল, হোটেল লিজা-মাল্কি 
পয়েন্ট। এছাড়া আছে রাজস্থান হোটেল, অনুরাধা হোটেল, 
সোসাইটি, সানি, শান্তিনিকেতন, গেস্ট, পার্ক, প্রকাশ 
প্রতৃতি। কলকাতা থেকে যাঁর! যাবেন তাঁবা মেঘালয়ের 





ভারত অ্রমণ 


ট্রারিস্ট অফিসে (4901915/810801191. 21681 
68518177 1109061, 7001 1০. 134 1601215 
70000111017; 22482331, 6). 22241 মেঘাল 
পর্যটন দপ্তরের অনুমোদিত সংহ্থা : খরুলো কো 
অপারেটিভ ইকো-ট্যুরিভম সোসাইটি, 6 ম্মাডান সি, 
কলকাতা 700072; ঠা 222196331) যোগাযোগ 
বরূন। ০ 1195161 আছে সেন্টাল টেলিগ্রাফ 
অবিনের উলটোদিকে। ঠিকানা: ৬4916212100 
19:57. 91010170 7930901, 11601791272) 027 
2222246/2224382) 42 শয্যার মাথাপিছু ২০। 


৩ 
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রবীন্দ্রনাথের স্বতিপৃত শিলং আসতে কার না মন 
চাব। অতএব শ্যাহাটি থেকে মোটর, বাস, ট্যাক্সি, যাতেই 
হোক চালে আসুন 63 মাইল (100 কিসি) পাব হযে ধীবে 
ধীরে উঠে আনা 1,500 মিটাৰ উচ্ুতে শিলং শহবে, 
অসমকে পিছনে ফেলে নঈী পার হযে অজস্র পাইনের গাঞ্ধ 
আখাণ করত করতে গুগানাক্সা মাত পেরিয় পাথুরে 
স্মৃতিসৌধগুলোকে (ফ্রোমালেছ ডলমেন, মেনর) শ্রদ্ধা 
জানিয়ে ফুলেব অজশ্রতায ধন হয়ে বহুবালাবধি এই 
গ্রারবাসে। আসতে আনতে আরো দেখুন সরকারি 
উদ্যোগে লাগানো সাইট্রাস ফল্‌ আর সিঙ্কোনার খেত। 
দেখুন আত্মনিত্ভর খাসি কাদের শির্ভয চলাফেরা । মনে 
বাখবেন এই জাতি এখনো মাতৃতান্িক-_ মায়ের সম্পন্ডি 
মেয়েরাই পাষ। 

শিলং পিকের উপরে যে দেবতার অধিষ্ঠান বলে 
হানীয় মানুষের! মনে করেন সেই শাইলং (9171010) 
দেবতার নাম থেকেই এ জায়গার নাম শিলং এই শিলং 
পিককে দেখে বিদেশীদের মনে পড়ে গেছিল স্কটল্যান্ডের 
ফোর্ট এডিনবরার কথা। তাই তাঁরা শিলং-এব নাম 
দিয়েছিলেন 'প্রাচোব স্কটল্যান্ড | ব্রিটিশরা দীর্ঘকাল এই 
শহরকে গ্রীম্মাবাস করেছিলেন । অসমের চ! বাগানের টি 
সাহেবরা এখানে আসতেন ছুটি কাটাতে জার ওয়েললেব 
মিশনারিরা এখানে এসে স্থানীয় তাষা শিখে এমল্ভাদুব 
মিশে গেলেন যে, এখানের অধিবাসীরা হিস্টধর্মে দীক্ষিত 
হয়ে যায়। শিলং-এর অনেক কিছু হযত হারিয়ে গেছে 
গল্ফ আর পোলো হয়ত বিদায়োন্মুখ, কিন্তু এখানের 
আবহাওয়া-- শীতে না-বরফ-জচ ঠাণ্ডা, শ্রীষ্মে না- 
পোড়ানো উত্তাপ আর প্রাকৃতিক সুষমা পর্যটকদের 
হাতছানি দেবেই দেবে। 


মেঘালয় ৫৫৩ 


.. এখানে কী দেখবেন : চলুন বড়বাজার। সপ্তাহে 
তিনদিন হাট বসছে। এখানে অবশ্য ৪ দিনে সপ্তাহ। 
বাভারের নামেই বারের নাম। তবে বডবাজার হল সবার 
বাজার, সবদিনের সেরা বাজ'ব। দুনিয়ার হরেক 
ভ্রিনিনের বিকিকিনি হয় এখানে। খানি মেয়েলই প্রধান 
বিক্রেতা । বেতের হেকোণা ঝুড়িতে তাঁরা কত ভ্রিনিসই 
না পশরায় সাজিয়েছেন। জিনিস কিনেছেন? চলুন এবাৰ 
যাই শিলং পিক এ। যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তো স্পষ্ট 
দেখতে পাবেন হিমালয়ের সুউচ্চ চুড়াগুলি। শিলং 
শহরকেও ছবির নত দেখবেন। তবে এখন এটি 
বিমানবাহিনার আওতায় বলে নামধাম লিখিষে নেবেন। 
এটি শহরু থেকে 464 মি উঠ্টু। 

চলুন এবার হদে যাই ওয়ার্ড লেক-এ। 
পুলিশবাভার ট্যাক্সি স্টান্ড থেকে মাত্র দু-মিনিটেব পথ। 
এর মাঝখানের দ্বীপটিতে চলে আসুন কাঠেব ব্রীভটির 
উপর দিয়ে। বাজভবনের কাছে অশ্ববুবাধাত এহ হদে 
এবটু নৌকা চড়ে বেড়ানোটাও মন্দ নয় । পিবশিক করতে 
চান?-- তোফা জায়গা । আগ অসমের পার্বতা প্রদেশের 
ফুল আর গাছের পরিচয পেত হলে ইদেদ গালাগাও 
বাটানিক্যাল উদ্যানটিও দেখে আসুন। 

ভ্রলপ্রপাত আর ঝবনা ভাপ লাগে বুঝি? শিলা 
শহরের কাছে-পিঠে এরা অশ্ডনতি। চলুন 5 কিমি দূরের 
বিশপ ও বীডন ষলস্-এ একটু বনজঙ্গল পার হয়ে। 
বুয়াশার পর যখন বৃষ্টি নামে-- সে এক অপূর্ব দৃশ্য । 2 
কিমি হেঁটে ক্রিনোলাইন ফলস্‌-এ গাছে ঘেরা ঠিক 
প্রপাতের পায়ের নীচের সুইমিংপুল খন যে সাতার 
জানে না সেও ঝাঁপিয়ে পডতে লোভ! হবে এমনি তার 
কপোলি জল আর তাতে ভাসা ওয়াটার দিলির 
আনোহারিত। অবশ্য নিধারিত ফি দিযে সদস্য হতে হনে 
আর ডাক্তারি সার্টিফিকেটে আপনাকে উপযুক্ত ঘোষণা 
করলে তবেই শিলং সুইমিং ক্লাব সাঁতার কাটতে দেবে। 
গুভ্র-বএটি একেবারে মেয়েদের জন্য সংবক্ষিত(6 0০0- 
8.00 পর্যন্ত), অনাবারে 6 00 থেকে 14.00 খোলা। 
যারা সাঁতার, ক্ষেটিং-এ কোচিং নিতে চান তাঁরা ১০ 
বিনিময়ে শনি, রবি ও ছুটির দিনে আসুন 6 কিমি পুঝে 
আছে গানার ফলস্‌। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামের ম্প্রেড 
ঈগল ফলস্‌ একই দুরহে । 5 কিমি দুরে রয়েছে স্মুইট 
ফলস্। সতী ফলস্‌ তো রেস কোর্সের পাশেই! তবে 
এলিফান্ট ফলস্‌-এ যেতে হলে চেরাপুষঞ্জি যাবার পথে 
12 কিমি এগোতে হবে। ফার্নে ঢাকা পাথুরে স্থানে হঠাৎ 
একটা পাহাড়ি ঝরনা এসে দুধাপে পড়েছে। কাঠের সিঁড়ি 
আর সেতু বেয়ে প্রপাতটি পার হলে সমত্ত বনতৃমির এক 


অপার সৌন্দর্য দেখতে পাবেন। 

এই শহরের একটা বড় আকর্ষণ লেডি হায়দরী পার্ক 
এবং হ্রিনি চিড়য়াখানা। পার্কটি ভাপানি ঢঙে সাজানো 
এবং চিডিয়াখানাটি পাইন গাছে ঘেরা। পার্ক খোলা মার্চ 
সেপ্ঃম্বরে 5.00-18.00 ও অন্য সময়ে 6.30-17.001 
মেঘালয় স্টেট মিউজিয়ামটি স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি 
বিল্ডিডে অবস্থিত । এখানে যেন পুরনে। সংস্কৃতিকে খুঁজে 
পাবেন এর পুরনো মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, বাদাযন্ত্, তাঁত, হস্তশিল্প, 
অলঙ্কারপত্র আর পোশাক আশাকের মধ্যে। এর একটা 
বিভাগে রয়েছে পাখি আর প্রজাপতির মূলাবান সংগ্রহ। 
খোলা থাকে 10.00-17.00 (রবি ও ছুটির দিন 
বাদে)। অবশা এখানে একটি পৃথক প্রজাপতি যাদুঘরও 
আছে /0111291 & ০০ -এর পরিচালনাশ। 18 গর্তের 
শিলং গলফ কোর্স শিলং-এর গর্ব। পাইনে ঘেরা ব্রিটিশ 
ম্যানরের সাদৃশো নির্মিত ক্লাথ খৃহদি কোর্সের দর্শনীয় গৃহ। 
এটি এশিয়াব দ্বিতীয় বৃহত্তম গলফ্‌ গ্রাউন্ড। এখন অবশা 
পাষং পিকের পাদঠারণা ও খুঁলফেরা ছেলেদের 
ফুটবলের মাঠে পরিণত । পাশেই রেসকোর্স কাম-পোলো 
গাউন্ড! শহবের আব একটি পুবনো গৌরব আচারি স্টেক 
(তীর খেলার মাঠ)। শহবেব আচারি আসোসিযেশনের 
শীবন্দাজরা এখানে এসে গোলাকৃতি এক চাঁদমারিশে 
(বাঁশের তৈগ্রি) ক মিনিট 1,500 তীর ছুড়ছেন-_ এক 
লোমহর্ষক দশা । এই. নিয়ে বাজি ফেলা হয়। এবং নগদ 
টাকাও দেওয়া হয-- তা যতই সাখান্য হোক না কেন। 


শিলং থকে 56 কিমি পুরে। পৃথিবীর সবাধিক 
বারপাত এখানেই হয়। সাধারণত গড়ে 4,455 ফুট 
(1,380 মিটার) উ&ু এহ স্থানে বছরে 500 ইঞ্চি 
(1,250 সেমি) বারিপাত হয়। তবে রেকর্ড বষ্টিপা হয় 
1661-ত-- 905 ইঞ্চি (2,260 সেমি), তার মধ্যে শুধু 
জুলাই খাসেই হয়েছিল 366 ইঞ্চি (915 সেমি)। 
বর্তমানে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণে মওসিনরাম-ই সবাধিক 
বৃষ্টিপাতের অঞ্ধল। বিশ্বরেকর্ড বছরে 2.300 সেমি 
ৃষ্টিপাত। এত নৃষ্টি হয়, অণচ গ্রীন্মকালে খাবার দ্ধলের 
জন্য খাসিদের দূরে যেতে হয়। 

এখা'নই এ অধ্ালের প্রথম ব্রিটিশ আউটপোস্টটি 
স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব অধ্রলের সবচেয়ে পুরনো 
প্রেসবিটারিয়ান চার্চ আছে এই খাসি গ্রামটিতে। এখানে 
রামকৃষ্ণ মিশনের বড প্রতিষ্ঠান আছে। চারপাশে 


৫৫৪ 


কমলালেবু বাগানে বিক্রি হয় কমলার মধু। শিলং-এ 
স্থানান্তরিত হবার আগে এখনেই ছিল মেঘালয় রাজ্যের 
সদর-দকতর। এর কাছাকাছিই রয়েছে মোসামাই ফলস্‌, 
নোহ্কালিকাই ফলস্‌ (পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম)। 
মোসামাই নায়েগ্রার চেয়ে 6 গুণ উঁচু হলেও বর্ষা ছাড়া 
এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। শিলং থেকে বাসে বা 
মোটরে চেরাপুঞ্জি আসা যায়। প্রাইভেটে হোটেল ছাড়া 
রাত্রিবাসের জন্য ডাকবাংলা ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং 
আমেরিকান মিশনের আশ্রম পেতে পারেন। 

যেতে পারেন 96 কিমি দূরের রূপোলি নদীর পারে 
চড়ুইভাতি করতে ডাওকিতে। একদিকে বাংলাদেশ ও 
অন্যদিকের খাসি পাহাড়ের সৌন্দর্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে 
যেতে পারেন। 16 কিমি দূরের উমিয়ম লেকে এখন নানা 
খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়েছে__ সাঁতার, স্কীয়িং বা যন্ত্রটালিত 
নৌকাদৌড়_ ভারতে এ ধরনের প্রথম। গন্ধকের উষ্ণ 
প্রত্রবণ জাক্রেম শিলং থেকে কিমি 64 দৃূরে। বেশ 
স্বসথ্যপদ স্থান। 

যদি এতই ঘুরলেন তবে নভেম্বরের সূচনায় একবার 
এসে নংক্রেম উৎসবটাইবা বাদ দেবেন কেন? 
পাঁচদিনব্যাপী এটিই খাসিদের প্রধান উৎসব। ভাল শস্য 
এবং সমৃদ্ধির জন্য এই উৎসব তারা ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করেন। এই কদিনে থাইরিম রাজ্যের প্রধান 
সিয়েম, প্রধান পুরোহিতানী এবং মাইন্ত্রীর' এসে নালা 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন। যুবক-যুবতীরা মূল্যবান রেশমি 
পোশাক ও নানা সোনা-কুপো-প্রবালের অলঙ্কারে সজ্্িত 
হয়ে নৃতা করেন। শেষ দিনে বহু ছাগবলি হয়। 24 কিমি 
দূরের মফলং-এ গিয়ে ছুটি কাটানো বা চড়ুইভাতি করা 
মন্দ অভিজ্ঞতা হবে না। 


সত্যি কথা বলতে জয়ন্তীয়া পাহাড়ের (রাজ্োর 
পূর্বদিকে এবং জয়ন্তীয়া জাতির নামেই নামকরণ । এঁরা 
অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আদিবাসী) একটা বড় আকর্ষণই হল 
থাড্লাক্ষিয়েন হুদ। শিলং থেকে 56 কিমি দূরের এই 
হুদটি। প্রবাদে বলে, জয়ন্তীয়া রাজ! সাজারনাংলী তাঁর 
শত্রুর জন্য খুঁড়েছিলেন তীর দিয়ে। বেড়ানো, নৌকো 
বাওয়া আর পিকনিক করার আদর্শ জায়গা। এখানে 
॥/100-র ট্যুরিস্ট লজও আছে। শিলংএর 65 কিমি 
দূজে হিন্দুধর্মের আগত স্থান নাব্ুটি আঙা। এখানে যে 
মলেজিছ গিজঝটি আছে, জয়তীয়। িংবদ্ত্তিতে বলে 


ভারত শ্রমণ 


সেটি নাকি মার ফালিংকির বেড়ানোর “ছড়ি ছিল। 
কোপিলি হাইডেল প্রজেক্টের নিবাচিত স্থান ইয়েলে ফলস্‌- 
এ একটু ঘুরে আসতে পারেন। শীতকালে এলে দেখবেন 
কেমন করে একটা প্রপাত নেমে এসে আর একটা প্রপাতে 
পড়ছে-_ তারপর তাদের জল এই লেকে এসে জমা 
হচ্ছে। 

জয়্তীয়াদের আদিশহর জোয়াই আসুন, 64 কিমি 
শিলং থেকে। 1,380 মি. উঁচু এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরের 
নৈসর্গিক দৃশ্য মনোহর । এখানের অধিবাসীদের বিশ্বাস 
তাঁরা সোজাসুজি মঙ্গোলিয়ানদের বংশধর। এখানে 
এসেছেন যদি তবে গরমপানিতে গিয়ে উষ্ণ প্রশ্ববণটি 
দেখে আসতে ভূলবেন না। যাবেন সিনডাই গুহাতেও। 
জোয়াইয়ে থাকার জন্য ডেপুটি কমিশনারের তত্বাবধানে 
| আছে এবং শিলং-এর ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম-এর 
তত্ত্াবধানে ট্যুরিস্ট লজ। ট্যুরিস্ট বাংলোতে রেস্টুরেন্ট 
আছে (থাড়্লাস্কিয়েনের পাড়ে) 1100-র সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন। এখানে জুলাই মাসে সবে বোনা শস্যের 
ভাল উৎপাদনের জন্য যে দীর্ঘ গাছেব গুঁড়িকে প্রার্থনা 
করা হয়, সেই বেহডিয়েনখ্লাম উৎসবুটি প্রধান। উৎসবে 
কাঠের বল নিয়ে ফুটবল খেলা দেখে বেশ মজা লাগবে। 

এবার যাই গারো পাহাড়ের গারো জেলার দর্শনীয় 
স্থানগুলিতে। রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত এই জেলার 
অদিবাসীরা তিব্বতী-বর্মি শ্রেণীর বোড়ো জাতির 
অস্ত্ভুক্ত। আরবেলা আর তুরা রেপ গারো পর্বতশ্রেণীর 
মধ্য দিয়ে গেছে। মাঝখানে রয়ে গেছে বালফাত্রম 
উপত্যকা। প্রধান শহর তুরা শুয়াহাটি থেকে 323 কিমি 
দূরে 657 মি উচ্চতায়। এর সবেচ্চি চূড়া নোক্‌রেক্‌ 
1,457 মি উচু। 
তুরা 

গারো হিলস্-এর সদর দফতর। ছোট্র এই শহরের 
রাস্তার ওঠা-নামা দিয়ে হাঁটা একটা ব্যায়াম-বিশেষ! 
শিলঙে যেমন খালি তেমনি তুরায় বাস করেন গারোরা। 
এরা সংখ্যায় চার লক্ষের কাছাকাছি। এককালে এঁরা 
তিববতের তরুয়া প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। তুরা 
সড়কপথে গুয়াহাটি এবং গোয়ালপাড়ার সঙ্গে যুক্ত। শিলং 
থেকে গুয়াহাটি হয়ে তুরায় যায় একটি বাস সকাল 7.00 
ছেড়ে সন্ধে 7.001 আর একটি বাস শিলং ছাড়ে 17.00 
তুনাব উদ্দেশে জাবামরং টটভেলস্এর বাসও যাচ্ছে 


মেঘালয় 


রাহে ওই একই রুট। গুয়াহাটি থেকে 1/100-র বাস 
যাচ্ছে 220 কিমি পথ অতিক্রম করে তুরায় সকাল 6.0০0 
ছেড়ে। নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ফেরি নৌকোয় ব্রঙ্ষাপুত্র নদ 
পার হয়ে সড়কপথে কলকাতা-আগত যাত্রী দ্রন্ত তুরায় 
পৌঁছে যান বাসে গোয়ালপাড়া হয়ে। শিলং থেকে আসার 


জন্য ট্যাব্সিও পাবেন। 
৩৮১১, 
হাউস বা ডাকবাংলোয় থাকতে 
হলে তুরার ডেপুটি কমিশনারের 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর 1/100-র মাধ্যমে রিজার্ভ 
করুন ট্যুরিস্ট বাংলোটি। আর আছে 1 00-র অর্কিড 
ট্যুরিস্ট লজ 5 ২৫০, 0৩৫০১ ডর্মি ৬০। এখানেই 
হয়েছে 60 বেডের যাত্রীনিবাস। ১০০-১৭€৫ মধ্যে গারো 
পাহাড়ে সাধারণ মানের হোটেল আছে প্যারেড গ্রাউন্ডের 
আশে-পাশে-_ রাজকমল, মিঙ্কু আর ওয়েস্টার্ন। 50 
শয্যার ০81) 110959161 আছে। ঠিকানা : 91901017 
/9828) 720. 07217017011 (1-0%/61), 851 3810 
11115, 1018 794002, 10801915)8, 011: 
232126, শয্যাপ্রতি ২। 
তুরা পিক (1,400 মি)-এ ওঠা মানে প্রায় 5 কিমি 
ট্রেক করা, হাইকিং করা বা ক্লাইন্বিং-এর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করা। এরা ছাড়া সিজু গুহায় বিখ্যাত চুনাপাথরের গুহা 
দেখে আসুন নাফক-হুদ সিংসাম হৃদের সম্িকটে। গুহাটি 
কাপ্রি দ্বীপের বু গ্রোট্টো গুহার যেন অবিকল। পাশের 
ঝরনাটিতে মাছ ধরার জন্য অনেকে যান। এছাড়া বাল 
ফাক্রম-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পারেন। গারোদের 
বিশ্বাস স্বর্গে যাবার আগে আত্মা এই গ্রামে বিশ্রাম নিয়ে 
তবে যায়। বাঘমারা বেড়িয়ে আসতে পারেন এই ফাকে । 
তুরা থেকে এখানে ও সিজুতে বাস চলছে। জিপ নিয়ে 
বেড়ানোটা অবশ্য একটু বেশি রোমান্টিক। আর 


কোথায় থাকবেন : তুরা সার্কিট 


৫৫৫ 


শরৎকালে শস্যকাটার সময় গারোদের ওয়াংগালা 
উৎসবে (নভেম্বর-ডিসেম্বরের মাঝে) যদি হাজির থাকেন 
যে কোনো গারো গ্রামে, তবে চার দিন-রাত্রিব্যাপী আনন্দ 
উৎসব আর একশ ঢাকের বাজনা ও নাচে আপনি যে 
হারিয়ে যাবেন, এ কথা অবধারিত। 

বিদেশী পর্যটকরা জেনে রাখুন 

অসম, ত্রিপুরা, সিকিম (গ্যাইটক ছাড়া)-এর মত 
মেঘালয় প্রবেশের জন্য কিছু বাধা-নিষেধ আছে। 
আপনারা কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক এবং শিলং যাবার 
অগে নীচের যে কোনো ঠিকানায় যোগাযোগ করে আগে 

(1) (60191017615 0115101, 11051 ০1 
11018 9915) 90৬1. ০01 11012--101 13)2 
81221, 10217110191, 15৮ 10811 110003, 
(2) 1(019106151 79015025001 01095 2! 
|1011081,) 0910, 91181181 01169162515 (0১. 
(0০011119310181 01170109, 237 801812 এ. 0. 
8958 7০280, 10112815700 020)। 

কনডাকটেড ট্যুর 

পর্যাপ্ত যাত্রী হলে মেঘালয় রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন দপ্তর 
কয়েকটি ট্যুর পরিচালনা করে। ট্যুরগুলি পরিচালিত হয় 
এই ঠিকানা থেকে 11100 (97 :2226220), 2০1০9 
82221, 01009516 885 90210, 51010179 বা 
01010 110161 (9: 2224933), 2010 1105, 
91011017011. রবি ও বুধবার শিলং পাহাড় ভ্রমণ । শুরু 
সকাল 8.30-এ। ভাড়া ১১০। 2. শনি ও মঙ্গলবার 
চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ। ভাড়া ১২৫। এছাড়া নার্টি আঙ্‌ ও 
থাড্লাস্কিয়েন হুদ ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থ্: আছে। বাস 
ছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া কারও শিলং শহর, চেরাপুপ্ি ও 
অন্যান্য জায়গা ঘোরা যায়। যোগাযোগ - 71201750011 
০0110017300) 01010110191, 77: 22222191 


৫৫৬ 


রাজস্থান 


ভারতের এই রাজ্যটি 23০3'-30০12' উত্তর এবং 
69০30'-78০17' পূর্বে অবস্থিত। এর উত্তর-পশ্চিমে 
পাকিস্তান, পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাব, হরিয়ানা উত্তর 
প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট। 
আয়তন 3,42,239 বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় 
6 কোটি (5,64,73,122--2001)। রাজধানী জয়পুর। 
আরাবল্লী পর্বতমালা একে স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করে 
দিয়েছে। জেলার সংখ্যা 32 জেলাগুলি হল : আজমীর, 
আলওয়ার, বংশওয়ারা, বাড়মের, ভরতপুর, ভিলওয়ারা, 
বিকানীর, বুঁদি, চিতোরগড়, চুরু, দুঙ্গারপুর, গঙ্গানগর, 
জয়পুর, জয়সলমীর, ঝালোর, ঝালাওয়ার, ঝুঁনঝুনু, 
যোধপুর, কোটা, নাগৌর, পালি, সোয়াই মাধোপুর, 
শিকর, সিরোহি, টন্ক, উদয়পুর, ঢোলপুর, বারান, দৌসা, 
রাজসমন্দ, হনুমানগড় ও কারোলি। 

এখানের জলবায়ু চরম প্রকৃতির। শীত ও শ্রীম্মের, 
দিন ও রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি। গ্রীষ্মের 
সবেচ্চি তাপমাত্রা 45০0, সর্বনিম্ন 1700, আর শীতে 
সবেচ্চি 32০0, সর্বনিন্ন 7০0 | পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাত 
প্রায় হয় না। 

পূর্বের রাজপুতানা এখনকার রাজন্থান। রাজপুতদের 
শৌর্যবীর্য, সাহসিকতা-বীরত্ব, রাজপুতানার মরুভূমি- 
প্রাসাদ-দুর্গ_সব মিলিয়ে এই প্রদেশ সম্পর্কে আমাদের 
মনে একটা বিশেষ সন্ত্রমবোধ জাগিয়ে রেখেছে। 
মীরাবাঈ-এর ভজন, রানা প্রতাপ সিংহের শপথ আজও 
আমাদের মধ্যে রাজস্থানের সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের সশ্রদ্ধ 
অভিজ্ঞান উচ্চারণ করে। আত্মমর্যাদার আর এক নাম 
রাজস্থান। 

রাজস্থানের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করেন, 
গ্রামের সংখ্যা প্রায় 33,000 | ভীল এবং মীনারাই 
এখানের সুপ্রাচীন জাতি। রামায়ণ ও মহাভারতের 
নায়কেরাই তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে অধিবাসীদের বিশ্বাস। 
শিশোদিয়া, রাঠোর, কাছওয়া জাতি সূর্যবংশোভ্ভূত এবং 
ভাটি ও তানওয়ারা চন্দ্রবংশ্জাত বলে দাবি করে 
থাকেন। এঁদের নারী-পুরুষের বিশেষ পোশাক অন্য 
প্রদেশবাসী থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। সাধারণত 
পুরুষরা ধুতি, টিলে-হাতা দণ্ডিয়া আংরাখা, পটিয়া 
পাগড়িতে ভূষিত হলেও উৎসবের সময় পরেন গা-আঁটা 
চুড়িদার-পায়জামা, কুর্তা, আচকান। পাটিয়ার পরিবর্তে 
মাথায় শোভা পায় আঠার-গজী পাগা-পাগড়ি। মেয়েরা 


পরেন ঘাগরা (কখনো কখনো 40 গজ অর্থাৎ 12 মিটার 
কাপড় লাগে!), 'কাঁচুলি' আর আড়াইগজী ওড়না । আর 
গয়না তো আছেই। 

রাজস্থান এখনো রাজকীয়। রাজকীয় তার নথিদ্বার- 
প্রিন্ট কাপড়, কোটা মসলিন, জয়পুরী কাঁপেট, বিকানীর 
চগ্পল, কাটপুতলি পুতুল এবং উদয়পুরী হাতির দাঁতের 
কাজ, মীনাকারী সবকিছু নিয়ে। আঠারো দিন ধরে গাঙ্গুর 
উৎসব, শিবপার্বতী মিলনোৎসব তীজ, পুষস্করের মেলা 
উর রাজস্থানের বুকে সৃষ্টি করেছে জীবনের ঝরনা। 
সংগীত, শিল্প, মন্দির, দুর্গ__ সব কিছু নিয়ে এই প্রদেশ 
আপনাকে কাছে পেতে সদা প্রস্তুত। অক্টোবর থেকে মার্চে 
যাবেন । 


রাজস্থানের একেবারে উত্তরে মরুভূমির অত্যত্তরে 
ভারত-পাক সীমাস্তবর্তী এই জেলা শহরটি এই রাজ্যের 
চতুর্থ বৃহত্তম শহ্র। ভাবতে খুব অবাক লাগে যে এমন 
এক জনশূন্য মরুতে কেমন করে জনবসতি গড়ে উঠল। 
যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা যোধা সিংহের ষষ্ঠ পুত্র বিকা 
(1483-1505) এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে নাম হয় 
বিকানীর। অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদী নাকি এক সময়ে এই 
মরুরাজা দিয়ে বয়ে যেত। পাঁচটি অলংকৃত তোরণযুক্ত 7 
কিমি দুর্গপ্রচীর দিয়ে ঘেরা এই শহর দাঁড়িয়ে আছে তার 
প্রাচীন গৌরব ঘোষণা করে। গ্রীষ্মকালে ধুলোর ঝড় ওঠে, 
প্রচণ্ড জলাভাব ঘটে। সেই সময়টি বাদ দিয়ে অক্টোবর 
থেকে ফ্রেরুয়ারির মধ্যে এখানে বেড়াতে আসুন। 38.10 
বর্গকিমি পরিমিত এই শহরের দুর্গের সগন্তীর যেমন 
আপনাকে আকর্ষণ করবে তেমনি হিন্দু-মুসলমান বা জৈন 
কিল 





জয়সলমীর হয়ে এখানে। বিমান দিল্লিতে 5.30 ছেড়ে 
জয়পুরে 6.35 ও বিকানীরে 7.351 সময় হামেশা বদলে 


879135502111090119) 06৬91090161 ০017012- 


রাজস্থান 


001, 110191 3%/292121। 021005 (7921 বি3- 
42) 512001), 52101, 0: 2203531/2586। 

ট্রেন : পশ্চিম রেলপথের এই স্টেশন দিল্লির সঙ্গে 
বড় লাইনে ও ছোট লাইনে যোধপুরের সঙ্গে যুক্ত। হাওড়া 
থেকে সরাসরি আসছে 2307 হাওড়া-বিকানীর লিঙ্ক 
এক্সপ্রেস 23.00 হাওড়া ছেড়ে এখানে 11.15। জয়পুরে 
21.00 ছেড়ে 517 কিমি পার হয়ে 4737 বিকানীর 
এক্স বিকানীর আসে 7.00, ট্রেনটি আবার বিকানীরে 
20.30 ছেড়ে জয়পুরে পৌঁছায় 6.55। জয়পুর-বিকানীর 
ইন্টারসিটি এক্স জয়পুরে 15.00 ছেড়েবিকানীর 21.50। 
দিলি সরাই রোহিলা 21.00 ছেড়ে বিকানীর মেল 463 
কিমি পার হয়ে 8.20; 23.00 ছেড়ে বিকানীর লিঙ্ক এক্স 
10.201 এই ট্রেন দুটি বিকানীর 19.45 ও 17.55 ছেড়ে 
দিলি সরাই রোহিলা পৌঁছয় যথাক্রমে 6.35 ও 5.40 
মিনিটে । আর দিল্লি সরাই রোহিলা-বিকানীর এক্স 8.50 
ছেড়ে বিকানীর পৌঁছিয় 19.15; ফেরে 8.40 ছেড়ে 
19.05। 

সড়কপথ : রাজ্যের সব প্রধান শহরই সড়কপথে 
বিকানীরের সঙ্গে যুক্ত। দূরত্ব কিমিতে-_ আজমীর 234 
দিল্লি 494, জয়পুর 316, যোধপুর 245, জয়সলমীব 
3281 বাস আসছে আজমীর, দিলি, গজনের, নাগুর, 
জয়সলমীর, জয়পুর, যোধপুর, কোটা, সুজনগড় প্রভৃতি 
স্থান থেকে। 700 উৎসবের সময় বিশেষ বাসের 
ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া এরা কোঢ-এর ব্যবস্থাও 
করেন। ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, সাইকেল রিক্সা, টাঙা ছাড়া সিটি 
বাস সার্ভিস আছে। 


হী কোথায় উঠবেন : প্যালেস 
1 8108117 12291209 1710161 


(2: 2540201) ন-34, 580 ৪,৬০০ 1040 
৭,৪০০| এছাড়া গজনের-এ 981791 7915091710191 
এবং লালগড় প্যালেসেই রাজকীয় 1651171 81788717 
29150911019 (211: 2524701), খরচ ও স্বাচ্ছন্প। 
লালগড় প্যালেন হোটেলের যমতোই। 700-এর 
হোটেলটি আছে পুনম সিং গেটে 01701511810 1০1- 
191 881910৬ (21:2529621) 9-16, 088 8৫০. 
980 ৩০০-৪৫০0/%০ ৫০০-৭০০ ডর্মি ৬০; এদেরই 
+80105 9588 ২২৫ 088 ৩০০ ভর্মি ৬০। পি এম বি 
হসগিটাল রোডে 11121110191 (51: 2543050), 
৮৫০-১২৫০। অন্যান্য হোটেল__ স্টেশন প্লোডে 
£19110110191 ডর্মি ৬০105 1০৫99; ১২৫-২০০ 
রেল স্টেশনের কাছে 091186 170191 (617: 
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2528127) ১২৫-৩০০; বাস স্যান্ডের আশেপাশে : 
11019116200795 (911: 2209751) 988 ৪০০ 088 
৫০০); 11091 528921 (7: 2520677) 988 
১০০০-১২০০ 07088 ১২০০-১৫০০; 171911996 
110151 (1: 2521188) 08 ২৫০%-৫০০০. (12১ 
10%); 91891170191 (21: 528396) 7-16 ৮৫ 
৩১০; স্টেশন রোডে 10161 )০91॥ (711: 2527700) 
588 ৪০০-৬০০0/৪ ৫০০-৯০০;110151 1209৬ 
(2: 2544422) 588 ৩০০-৫০০ 08 ৪০০ 
৬০০।70191 99001 (51: 2521920) 588 ৩৫০- 
৫৫০08 ৪০০-৭০০; ৭৫২২৫ 08 (রিজা : 
2১. 670. 2440, 90 01, 81081161); বিকানীর- 
জয়পুর হাইওয়েতে 011 ৬৫-১১০; স্টেশনে রেলওয়ে 
77, 911 919110 1৩1825 (71: 2542313) ৭৫- 
৪৭৫11912113 110191 (1 : 2529107) ২১০- 
৪২৫ প্রভৃতি। 

কী দেখবেন এখানে : জুনাগড় দুর্গ : বিকানীরে বহু 
জিনিসের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ এই দুর্গ। অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে জুনাগড়। দুর্গ তৈরি 
করেছিলেন রাজা রায়সিংহ (1571-1611) প্রায় € বছর 
ধরে (1588-93)। এমন সুন্দর দুর্গ ভারতে খুব কম 
আছে। বেলেপাথরে তৈরি চারকোনা এই এঁতিহাসিক 
সুসংরক্ষিত দুর্গের চারপাশের সীমানা 986 মিটার। 37টি 
গন্থুজ, 9 মিটার (30 ফুট) চওড়া গভীর পরিখা অবাক 
হয়ে দেখতে হয়। এখনে! এই দুর্গ দেখাশুনো করেন 
রাজাদের 23তম উত্তরপুরুষ করণি সিংহ। প্রবেশদ্বার 
দুটি। এর মধো পশ্চিম দিকেরটিতে পর পর দুটো দরজা 
দুর্গকে আরো দুর্গম করে তুলছে। প্রধান তোরণটির নামই 
সুরজ পোল। 

দুর্গের মধ্যে দেখতে পাবেন যোধপুরের 
রাভসিংহাসন, রাজ্ছত্র, ঢাল, তলোয়ার, শঞ্থ, 
লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি সব সাজানো আছে। দুর্গে মহলের পর 
মহল। প্রথমেই অভিষেক মহল-_ এখানেই রাজাদের 
অভিষেক হত। এখনো দেওয়ালের রঙ প্রায় প্রথম দিনের 
মতই উজ্জ্বুল-_ সোনালি কারুকাজ দিনের আলোয় 
ঝলমল করে ওঠে। অস্ত্রাগারে দেখবেন বিশাল আর ভারী 
নানান সাইজের তরবারি, একটা মানুষকাটা দোষড়ানো 
তরবারিও-_যেটা থামে লেগে দুমড়ে যায়। কাটা থামটাও 
দেখতে পাবেন। এবার দেখুন রঙ্চঙে দরবার মহল, যার 
নাম সূর্যনিবাস অথবা দেওয়ান-ই-খাস। চোখ ধাঁধিয়ে 
যাবে চারপাশের রঙিন ফ্রেস্কো, ছাতের রডিন আলপনা, 
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থামের গায়ের রঙিন লতাপাতা, পায়ের নীচের 
কারকার্যসমঘ্বিত কার্পেটের সৌন্দর্য দেখে। দরবার মহলে 
দেখবেন রাজাদের সব বিশাল বিশাল ছবি-_গঙ্গা 
সিংহের গোঁফ দেখে তো ছেটিরা ভিরমি খাবে! একে একে 
দেখুন চন্ত্রমহলের দেওয়ালের কারুকার্য, ফুলমহলে কাটা 
আরশির বিকিমিকি, গজমন্দিরের শিশমহলে' আয়নার 
যাদু, ঝরোখা-ঘেরা রানী মহল, বাদল মহলের দেওয়ালে 
নীল আর সাদা মেঘের সমারোহ, লাল মহলের জানলা- 
দরজা-সোফা-পরদা-কার্পেটের লালের রক্তিমতা। দুর্গের 
ভিতরে “হরমন্দির'। এখানেই রাজকীয় বিবাহ, জাতক 
সংস্কার সম্পাদিত হয়। দুর্গ দেখার সময় 10.00-16.30 
প্রবেশমূল্য ৫। ছাত্রদের ২। ছবি তুললে ১০ শু্রবার 
বন্ধ | 

গঙ্গা গোল্ডেন মিউজিয়াম : দুর্গ দেখে বাইরে এসে 
মডার্ন মার্কেটের পার্ক পেরিয়ে রাজস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
যাদুঘরটি দেখুন। হরক্মা যুগেরও বেশি পুরনো সভ্যতার, 
গুপ্ এবং কুষাণযুগের নানা প্রত্ুতাত্তবিক নিদর্শন এখানে 
রাখা আছে। গুপ্তযুগের টেরাকোটা শিল্পের এমন সুন্দর 
সংগ্রহ অন্যত্র দুর্লভি। এ যুগের মৃৎপাত্র, চিত্রকলা, অস্ত্রশস্ত্র, 
মুদ্রা এমনকি স্থানীয় শিল্পকর্মের নানা নিদর্শন এখানে 
«দেখতে পাবেন একটি পৃথক গ্যালারিতে। সাদা মার্বেল 
পাথরের সরস্বতীটি দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না। 
ইচ্ছা হবে-_ এমনটি যদি আমাদের থাকত! এটি শুক্রবার 
ছাড়া খোলা থাকে 10.00-16.30।1 কাছেই সুরসাগর 
হদের জলসংরক্ষণ পদ্ধতি দেখে আসুন। 

লালগড় প্যালেস : শহরের শেষ সীমায় লাল 
বেলেপাথরের তৈরি এই প্রাসাদের জালির কাজ দেখ 
আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মহারাজ গঙ্গা সিংহ এটি তাঁর 
পিতা মহারাজ লাল সিংহের স্মৃতিতে নির্মাণ করেন। এর 
ভোজ-কক্ষে (ব্যা্কোয়েট হল) মৃত বন্য জীবজন্তদের খড়- 
তরা (18)109171)) প্রায় জীবন্ত সংগ্রহ আর প্রাচীন 
চিন্ররাজি দেখলে বড় বিস্ময় লাগে। কী যতই না 
সংরক্ষিত! অনুপ সংস্কৃত গ্রন্থাগার নামে বিশাল লাইব্রেরি, 
শিকারের ছবি, কাঠের হাঁস (এই হাঁস জলে ভাসিয়ে দিয়ে 
জীবস্ত হাস ডেকে এনে শিকার করতেন গঙ্গা সিংহ) 
দেখার সঙ্গে দেখবেন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কত 
পেখম মেলা ময়ূর আর বোগেনভেলিয়ার সঙ্জা। এটি 
খোলা থাকে বুধবার ছাড়া 10.00-17.00 দর্শনী ৫। 
সম্প্রতি প্রাসাদের একটি অংশে হোটেল হয়েছে। এখানের 
সদূজ যাদুঘরটিও দেখুন। 

এবার যেতে পারেন 26 কিমি দুরে দেশনোকের 
করণী দেবীর মন্দির বা চুহা দেবীর মন্দির। অসংখ্য ইদুর 
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ঘুরে বেড়ায় মন্দিরে-_ পা ঘষে চলতে হয়। যদি পায়ের 
আঘাতে ইদুর মরে যায় তবে সোনার ইদুর গড়িয়ে দিতে 
হবে। অতএব যাবেন কিনা ভেবে দেখুন। শহরের মধ্যে 
দেখতে পাবেন ভাগুসাগর জৈন মন্দির। এই 16 শতকের 
মন্দিরটি তীর্ঘস্কর গার্্শবনাথের উদ্দেশে উৎসগীকৃত। 
সোমনাথ মন্দিরটিও দেখার মত। 

1 কিমি দূরে গিয়ে রাজাদের শ্মশানতূমি ছত্রীতে 
পরিপূর্ণ দেবীকুণ্ডুটি দেখে আসুন। এর মধ্যে রাও কল্যাণ 
মল ছত্রীর কারুকর্ম বড় সুন্দর। সুন্দর রাজা করণ সিংহ 
ও মহারাজা অনুপ সিংহের সুন্দরতম ও বৃহত্তম ছতরী 
দুটিও। 10 কিমি দূরে গিয়ে এশিয়ার এবমাত্র ক্যামেল 
ব্রিডিং ফার্মে উটে চড়ার আনন্দ এবং উটের দুধের স্বাদ 
নিয়ে আসুন। 

32 কিমি দূরে জয়সলমীরের পথে বাসে গিয়ে হৃদের 
পাড়ে গজনের প্রাসাদটি নিশ্চয়ই দেখুন। এখানে রাজারা 
গ্রীষ্মকালে থাকতেন। আজ হোটেলে পরিণত। এখানের 
আসবাব, ছবি, কার্পেট দেখুন আর অভয়ারণ্যে ফুল 
বাগিচার সঙ্গে নীলগাই, চিংকারা, আর নানান জাতের 
পাখি দেখুন, প্রাসাদের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন (21 : 3263)। 

আর বিকানীরে এলে তুজিয়া খেতে ভুলবেন না 
যেন। 


রাজস্থানে উত্তর-পশ্চিমাংশে বিশাল ভারতীয় 
মরুভূমির মধ্যে এ এক অনবদ্য দুর্গশহ্র। মন্দির, দুর্গ, 
প্রাসাদ, আর গৌরব কাহিনী নিয়ে জয়সলমীর আরব্য 
রজনীর স্বপ্ন নিয়ে আজও আকর্ষণ করে চলেছে 
পর্যটকদের কত দীর্ঘদিন ধরে। যোধপুর থেকে ট্রেনে চড়ে 
যখন এখানে আসবেন তখন দূর থেকেই দেখতে পাবেন 
কাঁচা সোনার রঙের হলুদ দুর্গটি-_ সত্যজিৎ রায়ের 
গল্পের বিখ্যাত সেই 'সোনার কেল্লা'। চারদিকে মরুভূমির 
মধ্যে এক নিরাসক্ত বিবাগী যেন প্রহরা দিচ্ছে প্রায় 500 
বছর ধরে। হলুদ রঙের চুনাপাথরে তৈরি দুর্গ, তার 
চারপাশে হলুদ চুনা ও হলুদ বালির শোভাযাত্রা 
আপনাকেও উদাসী করে তুলবে হয়ত। 1158-তে ভাটি 
রাজপুত রাওয়াল জয়সাল এই শহরের পত্তন করেন। 
এঁরা নিজেদের মহাভারতের কেন্দ্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের 
বংশজাত বলে দাবি করেন এবং তারই নিদর্শন বলে 
একটি সোনার ছাতা আজও পূরুবানুক্রমে রক্ষা করে 
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আসছেন। এখনো 12 থেকে 15 শতকের মধ্যে গড়ে 
ওঠা পুরনো বাড়িগুলো বেশ বহাল তবিয়তেই টিকে আছে 
আর'লোকজনও বাস করছেন সেখানে। চলুন “মিউজিয়াম 
সিটি -জয়সলমীরে গিয়ে সূর্যোদয় ও সুযান্ত দেখে 
জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় করে আসি। 

কখন আসবেন : 51 বর্গকিমি পরিমাণ এই শহর 
793 মিটার উচুতে অবস্থিত। সেজন্য এখানে গ্রী্ম যত 
প্রথর শীত তত প্রবল। গ্রীষ্মে সবেচ্চি তাপ 46৭০ এবং 
শীতে নেমে আসে একেবারে 10-এ। কাজেই প্রবল 
শীতটুকু বাদ দিয়ে অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে আসুন। 
আর বড় জলকষ্ট এখানে ভেবে যোধপুর থেকে পানীয় 
জল নিয়ে যদি আসতে পারেন, সব সে আচ্ছা। গ্রামের 
মেয়েরা দেখবেন 2 কিমি দূরের গদীসাগর হুদ থেকে 
গাগরি মাথায় করে জল নিয়ে আসছেন। অবশ্য খুব 
সম্প্রতি কাছেই মাটির নীচে প্রচুর জল পাওয়া গেছে। 
কৃষিকাজ হচ্ছে কিছু কিছু। 


শ্ কেমন কবে আসবেন :9- 
০: 81106 /॥া বিমান 
টড জয়সলমীরকে দিল্লি, জয়পুর 


এবং যোধপুরের সঙ্গে আকশপথে বেঁধে রেখেছে সপ্তাহে 
তিনদিন। ট্রেনে এলে যোধপুরে 23.30 ধরে 4810 
যোধপুর-জয়সলমীর এক্সপ্রেস এখানে নামুন 5.45-এ। 
দুরত্ব 295 কিমি। এই ট্রেনটি আবার জয়সলমীর 23.00 
ছেড়ে যোধপুরে আসে 4.451 আবার উত্তর রেলপথের 
পোখরান (112.6 কিমি) বা বাড়মের (157.7 কিমি) 
স্টেশনে নেমেও বাসে আসতে পারেন। আর সড়কপথে 
আজমীর 500 কিমি, বিকানীর 328 কিমি, দিলি 897 
কিমি, জয়পুর 638 কিমি, যোধপুর 285 কিমি, উদয়পুর 
663 কিমি দূরে। 

ট্যুরের বাস :7 00 মুমলের ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে 
10.090-19.90 মধ্যে, 421921০0815 জওহর প্যালেস 
থেকে 10.00-19.00 এবট্যুরিস্ট গাইড সার্ভিস ডেসার্ট 
ইন থেকে একই সময়ে স্থানীয় ভ্রষ্টধ্যগুলি ৬০ বিনিময়ে 
দেখিয়ে আনে। ট্যুবিস্ট ট্যানসি, রিক্সা ও টাা ছাড়া মাঝে 
মাঝে টেম্পো সার্ভিস পাবেন স্থানীয়ভাবে। উটের পিঠে 
চড়ে বা উটের গাড়িতে চড়ে শহর দর্শন একটা বাড়তি 


অভিজ্ঞতা এখানে। 

পরিষদের কাছে 5 1$05)017 
1425 72806 (শা. 

252753) ৯৪০ ১৬৫০ 080০ ২৫০০; এখানেই ।1০- 

191 ও [515)511 ৬195, দাম ও মান আগেরটির 


ভারত ভ্রমণ 


মতোই।17101911499151 (9) : 252442) 5 ৪৬৫ 0 
৫৯০ থেকে; দুর্গের ভিতর (জৈন মন্দিরের পিছনে)11০- 
151 131585| 09519 5 ৫৭৫. 0 ৮৫০, গার্লস স্কুলের 
উলটোদিকে 11019114949 9 ১২৫-২০০ 0 ২২৫ 
৩৭৫; আশানি রোডে 1101911192491 5 ২১০0 
৩২০১ ভিতর জৈন মন্দিরের কাছে 91194 1781908 3 
৩০০ 0 ৫৯০) 10151119151 5 ২৫৫ 0 ৪৫০২ 
আশানি রোডে 1$৪%/1001751110191 9 ২৫০0 ৩৫০; 
সি. ডি. এস. কলোনি এরিয়ায়1101611013951 (2 
251588) 08 ৫০০-৮০০)110191 901121 721509 
(9: 255008) 088 ৬০০1710181 711/2 (9): 
252755) 948 ২৫০-৪৫০0/৪ ৪০০-৫০০)। গান্ধি 
চকে 110161 13011111193551 (511: 251910) 088 
৯০০-১৫০০110161 1/191108121া (9: 252160) 
08 ৫০০-১০০০7৪ ৭০০ 388 ২৫০। এবার ৪ 
১৫০-২৫০ ও 0 ২০০-৩৫০ মধ্যে হোটেলগুলির নাম 
বলি-_ গান্ধি চকে 110161 9%/250৩, নায়ক মহল্লায় 
0901061 911, গোপাটক বাজারে 11019170118 
এয়ার ফোর্স রোডের কাছে 9০০1121 281309171019| 
ইত্যাদি। 9 ১২৫-২০০ এবং 0*২২৫৩০০ মধ্যের 
হোটেলগুলি হল : সদর বাজারে 7৪গা) 14, গোপচক 
বাজারে 581858/110191, দুর্গের ভিতরে 22130159 
119110596 119191 (717: 252674) 088 ৩০০- 
১০০০ 0০8 ১৫০-২৫০ 98121 90951110459 
(5: 252558) 0/8 ৫০০-৭৫০; লক্ষ্মীনাথ মন্দিরের 
কাছে 17101911১01 125, গান্ধি চকে 11011 
01895019, 71011 711, 11081 91 78; 
হনুমান চোরাহার কাছে।10191 211709) বি পি ট্যাঙ্কের 
কাছে92 110161, 08509 6৮ 11011 
টিব্বাপাড়ায়, 08516 +6%/ 110191; অরো সম্তার 
আবাসগুলির মধ্যে আছে টিববাপাড়ায় 09581110161, 
দুর্গের ভিতর জৈন মন্দিরের কাছে 09991 7314, 
আশানি রোডে ১7০46 911; ধরমশালা রেল স্টেশনে 
1629111৬92৩, হনুমান চকে 81805 89991) 
ইত্যাদি। আর আরামপ্রদ না 00 11০০ 1০0151 
891099% (27: 252392) 588 ৫০০ 080 
৯৯০ ডর্মি ৫০; এদেরই 110191 991701211 (2া 
252392)-তে 11415 ৫০০ প্রতিটি। (এপ্রিল থেকে 
জুলাই অফ সিজলে তাড়া কম) _ কলকাতায় এদের রিজা 
: কমার্শিয়াল হাউস, 2 গণেশচন্দ্র আভিনিউ, কলকাতা- 
13 (%1: 2215 9740)। 

এগুলি ছাড়া আছে 90711181815 311, ভাটিয়া 








অক্ষয় গেট 
গলেশ গেট 
লল্ষ্ীনাথ মন্দিধ 
চৌগান পুরা 

5 হাওয়া গেট 
সধ গেট 
মূল প্রবেশ পথ 
বিল্লাপাডা 


সিটে 7216 011, 110161 79121, 09511 111, 
11019] 01661, 11811617018 11119, 08 ইত্যাদিও। 

কী দেখবেন এখানে : জয়সলমীরে গুপী গাইন বাঘা 
বাইন গু-গা বা-বা)-এর ছবি তুলতে এসে দোকানের 
পাল্লা খুলে দোকানের পর দোকানে দোকানিরা ঘুমুচ্ছে 
দেখে সত্যজিৎ রায় এই শহরের নাম দিয়েছিলেন “ঘুমের 
শহর'। কিন্ত এখানে আরো দেখার আছে। 

দুর্গ : স্টেশন থেকে মাথা-পিছু £ন-চার টাকা 
ভাড়ায় স্টেশন ওয়াগনে চড়ে সামান্য এগোলেই দেখতে 
পাবেন “সোনার কেল্লা'-_ সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া এই 
নামেই জয়সলমীরের দুর্গাট এখন পরিচিত। কাঁচা হলুদ 
রঙ শুধু এই দুর্গেরই নয়, দুর্গের পাঁচিল, তোরণ, দরবার, 
প্রাসাদ এমনকি কেল্লার বাইরের আধুনিক শহর মায় স্যান্ড 
ডিউন-_ সবই এখানে হলুদ ছোয়ায় আশ্চর্য স্বর্ণময়। 
এখানকার পৌরসভার নির্দেশেই আছে, নতুন বাড়ি হলে 
অন্তত তার বারান্দাতে যেন জয়সলমীরীয় জালির কাজ 
থাকেই। এ একটা হারমোনি, এক আশ্চর্য বর্ণসঙ্গতি। 76 
মিটার উঁচু ব্রিকুট পাহাড়ের উপর দুর্গটি 1158-য় নিমণি 
করেছিলেন রাওয়াল জয়সাল। তিনধাপী এই পাহাড়ি দুর্গ 
পনের ফুট চওড়া পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা । কোনো 
পরিখা নেই এই দুর্গের। পাহাড়ের উপর থেকে শহর ও 
চারপাশের দৃশ্য বড় মনোহর। দুর্গের মূল দরজা পার হয়ে 
সূরয পোল বা সূর্যতোরণ-__ দুর্গের দুর্ভেদ্যতা বিধানের 
জন্য পরে নির্মিত। এই তোরণ পেরিয়ে বিখ্যাত 


ভারত অ্রমণ-_-৩৬ 
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মহারাওয়াল প্রাসাদ-_ পাথরের পর পাথর সাজিযে 
সাততলা নির্ষিত। ছাদেও মস্ত মস্ত পাথরের টুকরো 
পাতা । ছাদের সিলিং যে কত কারুকার্যময় হতে পারে-__ 
না দেখলে বিশ্বাস হয় না। প্রাসাদের বাইরে খোলা 
আকাশের নীচে মেঘ-দরবার__ 17121 ০1 010905। 
পাথরের ঢালে গ্যালারির মত আসনের সারি। এর মধ্যে 
শ্বেতপাথরের আসনটি ছিল রাজার অন্য নি্দিষ্ট। হয়ত 
দেখবেন এখন কোনো বুনো ময়ূর এসে সেই সিংহাসনে 
রাজা হয়ে বসেছে। 

মেঘ দরবার পার হয়ে বাঁদিকে এগিয়ে দেখতে 
পাবেন সূর্যমন্দির। হিন্দু ভট্টিরাজারা সূর্য আরাধনায় 
বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কেল্লার ভিতরেই দেখতে পাবেন 
জৈন মন্দির এবং মুসলমানদের তাজিয়া মিনার । প্রাসাদের 
বিপরীতে দেখতে পাবেন দুর্গনগরী, রাজপুরুষ ও সাধারণ 
প্রজাদের বাসগৃহ। এখন অবশ্য নতুন রাজবাড়ি তৈরি 
হয়েছে। বাসগৃহগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। দুর্গপ্রাকারে 
দেখতে পাবেন অজস্র পাথরের গোলা । বিশাল ফুটবলের 
মত সেই গোলা যুদ্ধের সময় ফেলে দিয়ে শত্রু দমন করা 
হত। দেখবেন সতীপীঠে সতীদের হাতের চিহ,, সূর্য ও 
চন্দ্রের ছাপ। নিহত স্বামীদের সঙ্গে তীদের স্ত্রীরা এখানে 
সহমরণে গিয়ে সতী হতেন। 

জৈনমন্দির ও জিনভদ্রসুরি জ্ঞান ভাণ্ডার : 
দুর্গনগরীর মধ্যেই দেখতে পাবেন একগুচ্ছ প্রাটীন জৈন 
মন্দির। এগুলি রিখাবদেওজি ও সম্ভবনাথজির উদ্দেশে 


৫৬২ 


উৎসর্গীকৃত। 12 থেকে 15 শতকের মধ্যে নির্মিত এই 
মন্দিরের কারকার্যগুলি বিস্ময়কর। কোথাও দেখবেন 
পরীর আশ্চর্য মূর্তি, কোথাও বৃক্ষলতা। এই জৈন 
মন্দিরেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ এই জ্ঞানভাণ্ডার বা 
গ্র্থাগারটি। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে ভারতের প্রাচীনতম 
গুথিগুলির কয়েকটি । 1,126টি তালপাতার ও 2,257টি 
কাগজের পুথিগুলির কোনো কোনোটি 800 বছরের 
পুরনো। এর মধ্যে খুব যত্তের সঙ্গে রাখা হয়েছে 0.9 
মিটার (প্রায় সাড়ে 33 ইঞ্চি) দীর্ঘতম পুথিটি, কালো 
কালিতে লেখা । এর পাটা দুটির রঙিন চিত্রকর্ম বিশ্ময় 
জাগায়। জৈনধর্মের পুথি তো আছেই, এছাড়া ভারতীয় 
দর্শন, কাব্য, নাটক এবং অলঙ্কার শান্ত্রেরও নানা পুঁথি 
আছে। এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি 14 
শতকের খণ্ডিত পুথিও আছে। 

হাভেলিগুলি : দুর্গ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান 
পথে পা রাখুন-_ পথ চলে গেছে পাকিস্তানের সীমানা 
অবধি। এটি পিচ দিয়ে তৈরি। অন্য পথগুলো পাথরে 
তৈরি! এমনি এক পথ ধরে যেতে যেতে পূর্বে, পশ্চিমে ও 
উত্তরে পাবেন কতগুলো হাভেলি। আগে দেখুন সেলিম 
সিংহ-এর হাভেলি। এটি তৈরি করেছিলেন সেলিম 
সিংহ জয়সলমীরের এক প্রধানমন্ত্রী । এই প্রাসাদটির 
নীচের দিকটা সর আর উপরের দিক ক্রমশ চওড়া। 
ওপরের তলাগুলো৷ থেকে বাইরে ঝুঁকে পড়া বারান্দার 
জন্যেই প্রাসাদটা আশ্চর্য সুন্দর। আর সোনারঙের"পাথরে 
এই প্রাসাদের নীল ছাদের ময়ূরাকার খিলান আপনার 
দৃষ্টিকে অনেকক্ষণের জন্যে কেড়ে রেখে দেবে। এবার 
দেখুন বাঁদিকে গিয়ে নাথমলজিকা হাভেলি। এটা অবশ্য 
19 শতকের তৈরি। তৈরি করেছিলেন দুই স্থপতি ভাই। 
ডাইনে-বাঁয়ের দুই ভিন্নধর্মী নকশার মধ্যে এক আশ্চর্য 
শিল্প-সংগতি, সুরের সিম্ফষনি- দেওয়ালের গায়ে 
চিত্রশিল্পের এ এক আশ্চর্য যুগলবন্দী। এখনো গর্যস্ত হলুদ 
পাথর কুঁদে তৈরি দাঁতাল হাতির মূর্তির প্রহরা আপনাকে 
থমকে দেবে কিছুক্ষণের জন্যে। ডাইনে ঘুরে এবার চলুন 
পাটোয়ান-কি-হাভেলিতে। প্রাসাদের বিশাল আকার, 
রীতির গান্তীর্য, ছাদ পর্যস্ত টানা স্তস্তের শিল্পকর্ম আপনাকে 
স্ততভিত করে দেবে। কতবার যে আপনার ক্যামেরা ক্রিক 
করবে-_তার হিসেব নিজেই রাখতে পারবেন না। 
্রত্ববিভাগ এগুলিকে সংরক্ষণ করার নানা চেষ্টা করে 
যাচ্ছেন। 

শহরের দুটি জলাধার গড়িসর এবং মূল সাগরও 
দেখুন। একটি খিলান পথ কেমন করে গড়সিসর-এ দুটি 
মন্দিরকে যুক্ত রেখেছে দেখে বেশ মজা লাগবে। এটি 


ভারত ভ্রমণ 


প্রাচীনকালে পানীয় জলের মূল উৎস ছিল। মূল সাগর 

শহরের সীমানার দিকে অবস্থিত। মরুভূমির মধ্যে এ এক 

আশ্চর্য প্রাণের উৎস। তাই অনেকেই এখানে পিকনিক 

করতে আসেন। একদা এটি ছিল রাজার বিনোদন গৃহ। 
আশেপাশে দেখুন 

5 কিমি দূরে লোদুর্বার পথে পড়ে অমরসাগর। ফল 
বাগিচার মধ্যে (বিশেষ করে আমবাগানে) সাগরটি ছবির 
মত। কয়েকটি জৈন মন্দিরও এখানে আছে। 6 কিমি দূরে 
রয়েছে বড় বাগ-_ রাজাদের সমাধিক্ষেত্রে। সবুজ গাছের 
সারি শ্ববং ঝরনার বারি বুঝি এখানের শান্ত পরিবেশে 
শাস্তি বিতরণ করে চলেছে। সমাধির গায়ে দেখবেন 
ঘোড়ায় চড়া রাজাদের মূর্তি-- স্মৃতি ও গৌরবের গাথা- 
কাহিনী গেয়ে চলেছে। পিছন দিকে একটি সুন্দর লেক 
আছে। 

আরো দূরে যাই এবার। 17 কিমি দূরে লোদুর্বাতে 
গিয়ে দেখে আসি রাওয়াল জয়সালের প্রাটান রাজধানীটি। 
এই লোদুবাঁ ছেড়েই তো রাজা ত্রিকৃটে চলে এসেছিলেন। 
এখনো যে তোরণ" পেরিয়ে ভিতরে যাবেন, সেটি সেই 
্ব্ণময় যুগেরই স্মারক। এখানে জৈনমন্দির আছে আর 
আছে আকর্ষণীয় 'কল্পতরু' গাছ মনস্কামনা নাকি এখানে 
পূর্ণ হয়। এখানে গেলে হয়ত শুনতে পাবেন মুঘল 
মহেন্্রের প্রাচীন প্রণয় কাহিনীও। 

17 কিমি দূরের উড-ফসিল পার্কটিও দেখে আসতে 
পারেন। অনেকেই এটি অবহেলা করেন। এখানে থর 
মরুভূমিতে পাওয়া 18 কোটি বছর আগের জীবাশ্ম 
পাওয়া গেছে। সবচেয়ে লক্ষ করার জ্রিনিস যে এখানের 
জীবাশ্মগুলি সবই গাছের! 40 কিমি দূরে জয়সলমীরের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে দেখে আসতে পারেন মরুর বুকে 
300 বর্গমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্কটি। 
নানা ধরনের জীবজন্ত আর পাখি দেখতে পাবেন এখানে। 

35 কিমি দূরে (বাড়মের থেকে 26 কিমি) কিরাড়ুতে 
গিয়ে 11 শতকে নির্মিত গুচ্ছ মন্দিরের (পাঁচটি) 
ধ্বংসাবশেষ দেখাও একটা অভিজ্ঞতা। বিষণ মন্দিরটি 
প্রাচীনতম হলেও সোমেশ্বর মন্দিরটি অনেকটা সুরক্ষিত। 
গপ্তযুগের শিল্প-ভাক্র্য এখানে যেন সমাহিত। 

আর উটের পিঠে চড়ে যদি সত্যিকারের মরুভূমির 
স্বাদ পেতে চান তবে অবশ্য 42 কিমি দূরে সমসন্দ মূলে 
স্যান্ড ডিউন্স্‌এ যান। ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যাবেন 
অবশ্যই-_ এ ছবি ধরে রাখতে না পারলে আক্ষেপ থেকে 
যাবে সারাজীবন ধরে। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে উটের 
ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ট্যার্সি করেও যেতে গারেন-_ 
ভাড়া নেবে ৪০০-র কাছাকাছি। যত এগোবেন বালির 


রাজস্থান 


পাহাড়ের দিকে, ততই বাতাসের বেগ বাড়বে। ক্রমে তা 
বালির ঝড়ের আকার নেবে। গাড়ির পথ আটকাবে। 
পূর্তাবিতাগের লোকেরা রাস্তার পাশে আছেন-_ দ্রুত সে 
বালি তারা সাফ করে দেবেন। এবারে হেঁটে চলুন। ঝুরো 
বালিতে পায়ের পাতা যাবে ঢেকে। আশ্চর্য সেই দৃশ্য 


হঠাৎ হঠাৎ বালির ছোট ছোট পাহাড়। ধীরে ধীরে উঠুন 
উঁচু কোনো পাহাড়ের চুড়োয়। ঘড়ির কাঁটা যদি সন্ধে 
সাতটা ছুঁয়ে যায়-_ তবুও দেখবেন সূর্যের আলোয় দূরের 
বালি চিকচিক করছে। তারপরে দেখবেন আকাশে রঙ 
বদলের পালা-_ সিঁদুর হল আকাশ। তারপরে বেগুনি-_ 
এবার নেমে আসুন অন্ধকার সবকিছুকে গ্রাস করে নেবার 
আগে। 

তবে চেষ্টা করবেন মাঘী-পূর্ণিমার উৎসবে আসতে। 
এমন “মরুমেলা' উৎসব আর কোথাও দেখতে পাবেন 
না। নাচে-গানে রাজস্থানীরা পাগল হয়ে ওঠেন। পুরুষ- 
মহিলারা আসেন তাঁদের নিজস্ব রাজস্থানী পোশাকে। 
মেলায় দেখবেন সমবেত উটের নাচ--যা কখনো আপনি 
দেখেননি। দেখবেন উটের পিঠে চড়ে পোলো খেলার 
রোমাঞ্চ। ক্যামেল সাফারি'-তে অনেকেই এসময়ে দু-তিন 
দিন ধরে উটের পিঠে চড়ে বিকানীর পর্যন্ত ঘুরে আসেন। 
সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা । জানিনা এবারে তা সঞ্চয় 
করার জন্য আপনি উদ্মুখ কিনা! 

এখান থেকে 135 কিমি বাসে চড়ে বাড়মের যেতে 
পারেন। যেতে পারেন যোধপুর থেকে ট্রেনে। এখানের 
আকর্ষণ এ উড-ফদিল পার্কটিই। আর সীমান্তে যদি যেতে 
চান মুনবা পর্যস্ত গিষে, তবে আগেভাগে 9917-এর 
অনুমতি সংগ্রহ করে নিন। 


রাজস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই নগরীটি ভারতীয় 
মরুভূমির ঠিক পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। জলবায়ু শুকনো 
ধরনের। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড় তাপমাত্রা যথান্রমে 
3500 ও 1701 মহাভারতে এর উল্লেখ আছে 
জঙ্গলাদেশ হিসেবে। 13 শতক থেকে এর পরিচিতি হয় 
মারওয়াড় বা মরুদেশ হিসেবে-_- রাঠোর রাজপুতরা 
একে অমরত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁরা নিজেদের রামচন্ত্রের 
বংশধর বলে দাবি করেন। রাঠোর প্রধান রাও যোয়া 
1459-এ এই যোধগুর নগরীর পত্তন করেন থর 


৫৬৩ 


মরুভূমির কেন্দ্রে একটি নিচু বালি পাথরের পাহাড়ের 
উপর। এটি আসলে একটি মরুদুর্গ এবং নগরদুর্গ একই 
সঙ্গে। 10 কিমি পরিধির একটি পাঁচিল দিয়ে দুর্গটি ঘেরা। 
পাঁচিলের ভিতর যে শহর গড়ে ওঠে সেটিই যোধপুর 
সিটি, পুরনো যোধপুর। এর বাইরে গড়ে উঠছে আধুনিক 
শহর। এখানে নানা বাণিজ্যকেন্দ্র, ভারতীয় বিমানবাহিনীর 
শিক্ষাকেন্দ্র, সেনাবাহিনীর অন্যতম কেন্দ্র, যোধপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়, মরু গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি নানা সংস্থা গড়ে 
উঠছে। এখানের চগ্লল, উটের চামড়ার ব্যাগ, বাদলা, 
চুনুরি শাড়ি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। অতএব নিয়ে 
যাবার জন্যে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ান।ও হা, শ্বেতপাথরের 
বাসনপত্রও নিয়ে যেতে হবে মনে রাখবেন। 


ছি 


বিমানে আসতে চান তাঁরা শহর 

থেকে 5 কিমি দূরে যোধপুরের 
73912179058 বিমানক্ষেত্রে নামুন। এই বিমানবন্দরে 
ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের দিলি-জয়পুর বিমান সো.ম.বৃ.শ. 
মুন্বাই-ওুরঙ্গাবাদ-উদয়পুর। 10 492 মু্বাই_আমেদাবাদ 
10 494 বিমানগুলি ছুয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে এলে নামতে হবে 
যোধপুর স্টেশনেই। পশ্চিম রেলপথ যোধপুর, দিলি, 
জয়পুর, আমেদাবাদ, আজমীর, বিকানীর, জয়সলমীর, 
উদয়পুর, মাউন্ট আবু, আগ্রা, বাড়মের, কোটা প্রভৃতি 
স্থানের সঙ্গে যুক্ত। যোধপুরের মুখা সুবার্বান স্টেশনটি হল 
রায়-ফা-বাগ। রেলপথে দিল্লি 625, মুম্বাই 940 এবং 
দিল্লি হয়ে কলকাতা 2,063 কিমি। আমেদাবাদে 21.55 
ছেড়ে 4846 যোধপুর সূর্যনগরী একস 6.50। দিল্লিতে 
6.55 ছেড়ে প্রতিদিনের 4859 যোধপুর এক্স 5.40। 
দিলিতে 21.00 ছেড়ে মাণ্ডোর 2461 এক্স যোধপুরে 
8.00। হাওড়া থেকে 2307 যোধগুর এক্স 23.30 ছেড়ে 
যোধপুরে 10.151 বাড়মের-এ 16.15 ও 23.30 ছেড়ে 
যোধগুব এক্স 20.55 ও 4.45-এ। বারাণসীতে সো বু শ 
17.25 ছেড়ে 4853 মরুধর এক্স পরদিন 20.40; ম বৃ 
শু শ18.35 ছেড়ে 4863 মরুধর এক্স 20.40। সোয়াই- 
মাধোপুরে 14.40 ছেড়ে 2465 ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস 
যোধপুর 22.45। এটি যোধপুরে 5.45 ছেড়ে সোয়াই- 
মাধোপুর ফেরে 12.50। সড়কপথে 79না০ যোধপুর 
থেকে রাজ্যের সব প্রধান শহরে বাস চালাচ্ছে। সিটি বাস 
স্ট্ান্ডটি সুবাবনি স্টেশন রায়-কা-বাগের কাছেই। এদের 
অফিস খোঁজখবর ও রিজার্ভেশনের জন্য খোলা 10.00- 
17.00, (2: 44989) আজমীর 205, আগ্রা 577, 
বিকানীর 245, দিল্লি 602 জয়পুর 343, জয়সলমীর 
295, আবু পাহাড় 264, উদয়পুর 368 কিমি দূর। 


€৬৪ 


993০ দিবারাত্র বাস চালাচ্ছে আজমীর, বিকানীর, 
বাড়মের, আমেদাবাদ, জয়পুর, জয়সলমীর, কোটা/বুন্দী, 
আবু পাহাড়, নাগপুর, রণকপুর এবং উদয়পুর থেকে 
যোধপুর অবধি স্থানীয়ভাবে ভ্রমণ কোচ, ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, 
টা্জা, সাইকেল রিক্সা পাবেন। 


কন্ডাকটেড ট্যুর 

7310০ প্রতিদিন শহর প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থাপিত 
সফরের আয়োজন করে থাকেন। বাস ছাড়ে হাইকোর্ট 
রোডের ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলা থেকে (211: 45083)-- 
দেখায় উমেইদ ভবন, মাণ্ডোর গার্ডেনস, মেহরাঙ্গার দুর্গ, 
জয়সয়স্ত থাড়া এবং গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম। প্রথম 
সফরটির সময় 9.0০0-13.00, ভাড়া মাথাপিছু ৬৫। 
দ্বিতীয়টির সময় 14.00-18.00 | ভাড়া এবং দর্শনীয় 
স্থান একই। 


হী কোথায় উঠবেন এখানে : দামি 
3 ) লক 
উমেইদ তবন কমগ্রেক্সে 


49100101980 07910 90৬21 (021: 
2510101) 8০ ১৪,০০০ থেকে; 017-এর কাছে /11 
01821) (21: 2510610) 7-41 58০ ১৯০০. 
0০ ২৬৫০; ডিফেল ল্যাব রোডে 1271 8112$217 
(2; 2639380) ১২৫০-২৩৫০; রেসিডেঙ্সি রোডে 
30121902 17010 291808 (71: 2431910) 7- 
54, 9০ ২৬০০0/০ ৩৬৫০ সুযুইট ৬৫০০-৯০০০; 
হাই কোর্ট রোডে 7100 01090178178 (21): 
2544010) 7-60, ৪ ৩২৫0/০ ৯০০0৪ ০০০91 
৬৫০0/8 ৪৫০ ডর্মি ৬০; রেলওয়ে স্টেশনের কাছে 
80919 (91825 (27: 2627338) ৬৫০-১৫৫০। 
অন্যান্য তুলনামূলক কম খরচের হোটেলের নাম 
করছি, সবক্ষেত্রে খাবার খরচ আলাদা। সয়াজি গেটের 
কাছে /0171719151 (21: 2620238) 588 ২৫০, 
088 ৩৫০18 ৪০০1৪ ৫০০) 3812১ 110161 
(51: 26525098) 088 ২০০-৭০০,৪ ৩০০-৬০০; 
স্টেশন রোডে 51810 98421 10099 (211: 
2637001) 588 ২০০0৪ ২৫০-৫০০1৪ ৬০০ 
71111৬11719191 (71: 2624999) 08 ৩০০;11০61 
9142 (9: 2624744) 0৪ ৩০০-৬০০ হাইকোর্ট 
রোডে ।10191 ০8116 17011 (217: 2547516) 588 
৪০০-১০০০ 0/8 ৫০০-১২০০ নই সড়কে আছে 
1710161 1/21121215 (ঠা: 2547565) 588 ২০০- 
৬০০98 ২৫০-৭০০170191 01) 1791509 (21: 
2431933) 088 ১২০০৪110191 122150195 (71: 


ভারত ভ্রমণ 


2547118) 988 ২০০-৫০০ 088 ২৫০-৬০০; 
110191 11910101101 (217: 2627429) 988 ২৫০- 
৪০০ 088 ৪০০-৬০০$ 110191 7215 (21: 
2547463) 088 ৫০০-৮০০ ইত্যাদি। আর পাবেন 
রেল অফিসের কাছেই 080 (রিজা : 6). 6101. 
240. 4০৫/1281), রায়কা বাগের কাছে ০174 সার্কিট 
হাউস রোডে ০৪) 119519| রিজা : ওয়ার্ডেন, 
যোধপুর ইয়ুথ হোস্টেল, সার্কিট হাউস রোড, বাটান্ডা, 
যোধপুর.342011, 21: 2620150, 2640210 এবং 
798 (9: 2622741)। 

এখানে কী কী দেখবেন : চলুন প্রথমে 5 কিমি পথ 
গিয়ে আগে দেখে আসি মেহেরন গড় দুর্গটি। দুর্ভেদ্য এই 
দুর্গটি একটু নির্জনে শহর থেকে 122 মিটার উঁচুতে 
অবস্থিত। পাহাইন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দুর্গটি 1459-এ 
তৈরি করেন রাও যোধা। এব দেওয়ালগুলো €.36 মিটার 
উচু আর 3.21 মিটার চওড়া। দুর্গের পরিসর লম্বায় 
457 মিটার এবং প্রস্থে 228 মিটার। এর মধ্যেই 
অনেকগুলো প্রাসাদ, মন্দির আর অট্টালিকা রয়েছে। 
প্রাসাদগ্ুলির জালির কাজ, সুন্ষ্প কারুকার্য এখনো অবাক 
হয়ে দেখতে হয়। মহারাজা সুর সিংহের তৈরি মোভিমহল, 
মহারাজা অভয় সিংহেব নির্মিত ফুলমহল কী আশ্চর্য 
সম্পদে পূর্ণ। মোতিমহলের দরবার 80 কিলোগ্রাম সোনা 
দিয়ে তৈরি হয়েছিল__ভাবুন তো একবার। দীপকমহল, 
চন্দ্রমহল, জানকীমহলের সৌন্দর্য অনুপম। এখানের 
শিলেখানায় দেখুন অতীত রাজাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্ে 
প্রদর্শনী, 17£ কিলো ওজনের তালা, পোশাক ইত্যাদি। 
প্রাসাদ দুটি ভাগে বিভক্ত_ পালকি ও হাতি হাওদা ভাগ। 
চার বিলাস-_ উমেইদ, তখ্ত, অজিত এবং মান। এইসব 
নিয়েই গড়ে উঠেছে যাদুঘর। দুর্গ দেখার সময় 8.0০- 
16.00 দর্শনী ৫; তবে গাইড সমেত ফি ২০ ও 
'ক্যামেরার' জন্য ২০-৩০। দুর্গে ঢোকার সময় দুটি বিশাল 
তোরণ-_পশ্চিমে ফতে পোল এবং উত্তর-পূর্বে জয় 
পোল দেখেছেন। দেখেছেন হয়ত আক্রন্মণকারীদের 
গোলার আঘাতের চিহ্ন (সখানে। ভিতরে দেখেছেন 
স্তীদের হাতের ছাপ আর সূর্য-চন্দ্রের প্রতীক। বাইরে 
রর সময় দেখে নেবেন কামানশ্রেণী আর চামুণ্ডা 

] 

দুর্গের গা-লাগাও শ্বেতমর্মরে নির্মিত স্মৃতিসৌধ 
যশোবন্ত খাড়া এবার দেখে নিন। মহারাজা যশোবড্ত 
সিংহের স্মৃতিরক্ষার্থে 1899-এ নিমণি করান তাঁর বিধবা 
মহারানী। এখানেই বহু রাজার শেষকৃত্য সম্পর হয়েছিল 
বলে সংরক্ষিত হয়েছে স্থানটি। 15 সেন্টিমিটার পুরু 


রাজস্থান 


পৃথিবীখ্যাত সাদা আর ঝকঝকে মার্বেল দেখে আপনার 
বিস্ময় লাগবে। যোধপুরের রাজাদের বংশপঞ্জি এখানে 
উত্বীর্ণ__ সদরি সিং, সুমের সিং, উমেইদ সিং এবং 
হনুমস্ত সিং-এর স্মৃতিস্তস্ভ রয়েছে এখানে । দেখুন 8.0০- 
18.00 মধ্যে। 

এবার একটু কাছে এসে দেখে আসি উমেইদ ভবন 
প্রাসাদ অনুচ্চ পাহাড়ের উপরে। মহারাজা উমেইদ 
সিংজির আমলের নির্মিত প্রাসাদটি তাঁরই নামে নামহ্কিত। 
আধুনিক প্রাসাদের সমস্ত বিলাসিতা এখানে সমাহত। 
গোলাপি রঙের এই রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তাজমহলের 
কোথায় একটা গভীর সাদৃশ্য আছে। 1929-42-এব 
মধ্যে দুর্ভিক্ষতাড়িত লোকজনদের কাজ দেবার জন্য 1.5 
কোটি টাকা খরচ করে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ 
আর্কিটেক্টের প্রেসিডেন্ট এ. 7. 9096 এবং 171. 0. 
| 970185101-এর পরিকল্পনায় জোড়হীন ইন্টারলকিং 
পদ্ধতিতে এই প্রাসাদ নির্মিতি হযেছে। 195 মিটার লস্বা 
ও 103 মিটাব চওড়া এই প্রাসাদের বিশাল চত্বরটি 26 
একব জায়গার উপর গড়ে উঠেছে। এর 15 একর জুড়েই 
রয়েছে বিশাল বাগিচা। প্রাসাদের কেন্দ্রীয় গমুজটি দুটি 
স্তরে বিন্যন্ত। প্রথমটি 32 মিটার কংক্রীটে তৈরি, তাব 
উপরেরটি ছাই রঙের বেলেপাথরে তৈরি আর 
মাঝেরটির চেয়ে 24.38 মিটার উচু। নীচে রয়েছে একটি 
বিশাল সুইমিং পুল। বর্তমানে এর এক অংশে রাজ 
পরিবার, এক অংশে যাদুঘর এবং এক অংশে একটি 
হোটেল গড়ে উঠেছে। উমেইদ ভবন যাদুঘরে গিয়ে দেখুন 
পুরনো ঘড়ির সারি-_ টিকলি, আংটির মধ্যে ঘড়ি, ঘড়ির 
ধ্বনিতে পাখির কুজন, প্রচুর বই, শিকারে জেতা নানা 
টুফি, মানপত্র, রাজকীয দলিল-- সবকিছু । খোলা থাকে 
10.00-16.30 দর্শনী মাথা পিছু ১০। 

আরো দুটি মিউজিয়াম দেখার মত। একটি সর্দার 
মিউজিয়াম ও চিড়িয়াখানা । মিউজিয়ামে নানা অন্ত্শস্ 
পোশাক, জন্ত-জনোয়ারের খড়-ভরা চামড়া-ঢাকা 
(91406) অবয়ব এবং মাণ্োর, কিরাড়ু, ওশিয়া, 
সাঞ্চের, নাগৌর-এএর খোদাই কর্মের নিদর্শন। 
চিডিয়াখানায় ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড সমেত নানা ধরনের পাখি 
রয়েছে। খোলা থাকে শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন 
বাদে 10.00-16.30 | দর্শনী ৩। আর প্রাচীন দুর্গ 
মিউজিয়ামটি বোধহয় পৃথিবীর প্রাসাদ যাদুঘরগুলির 
মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদৃঘর। রাজাদের ব্যবহৃত পালকি, 
সোনা-রূপোর জরির কাজওয়ালা হাওদা-__ এর একটি 
শাজাহান প্রথম মহারাজা যশোবস্ত সিংহকে উপহার 
দিয়েছিলেন। আয়নাওয়ালা তাক, জামনি শিল্পী /. 17. 


৫৬৫ 


|4|9-এর আঁকা রান! দুগদাসের চিত্র। এ চিত্রের প্রি- 
ডায়মেনশনাল এফে্ট বিস্ময়কর। এখানে আছে একটি 
খাঁটি পারস্যদেশীয় সোনার সিংহাসন, মহারাজা তথ্ত্‌ 
সিংহের শয়নকক্ষ ঠিক ঠিক যেমন ছিল, তাঁর উপপত্থী 
আনারা বেগমের মুক্তো বসানো জুতো ইত্যাদি। এটি 
খোলা থাকে শ্রীষ্মে 8.00-18.00 শীতে 9.00-17.00 | 
গাইড ছাড়া দর্শনী ৫। গাইড সমেত ২০ ক্যামেরা ২০- 
৩০। 

শহর থেকে মাত্র 2 কিমি দূরে পাঁচিল ঘেরা একটা 
ছোট্ট শহর মহামন্দিরে গিয়ে দেখে আসুন হাজার স্তস্ত 
আর জীকজমক পূর্ণ কারশোভিত বিশাল মহামন্দিরটি। ৪ 
কিমি দূরে মাণ্ডোরের পথে 1159-এ বুলক রাও 
পরিহার-নির্মিত 56,000 ঘনফুট জলের হৃদ বালসমন্দ 
(দেখার সময় 8.0০ দর্শনী মাথা পিছু ৫) যেমন আপনাব 
ভাল লাগবে তেমনিই হয়ত ভাল লাগবে শহরের 9 কিমি 
পশ্চিমে সুন্দর কৈলানা হুদটিও। 113 কিমি দূরের 
জওয়ান বাঁধ থেকে জল এনে এটি তৈরি করেন স্যার 
প্রতাপ। এখানে চড়ুইভাতি করার জন্যে তৈরি হয়ে 
আসুন। 

তবে শহরের ৪ কিমি উত্তরে মাণ্ডোর শহরের বাগান 
আপনার মধ্যে রচনা করে দেবে এক স্বপ্নপুবী। মাণ্ডোর 
এককালে মাড়োয়ারের রাজধানী ছিল। প্রবেশ পথ থেকে 
আজ অবধি হাতে তৈরি পথের দুপাশের সবুজ তৃণের 
গালিচা আর সবুজ ছায়ার মাঝে মাঝে যেতে যেতে মনে 
হবে-_ হেথায় আমার হারিয়ে যাবার নেই ম্লানা। এটি 
একটা বাগান-_ মাণ্ডোর গার্ডেনস্‌-_ কিন্তু এখানে আছে 
যোধপুরের রাজাদের স্মৃতিস্ত--উঁচু বেদী থেকে আকাশে 
মাপা ভুলে সগর্বে মাড়োয়াড়ের গৌরব ঘোষণায় যেন 
রুত। এখানে আছে ছবিতে আঁকা 3 কোটি দেবদেবার 
মন্দির । “হল অব হিরোজ'-এ আছে একটা মাত্র পাথর 
কেটে 16টি বিশাল খোদিত মূর্তি। ঝরনা আর 
ফুলবাগিচার সৌন্দর্য চাখতে চাখতে চড়ুইভাতির ব্যগ্রনের 
আস্বাদ নিতে পারেন। যদি ঝঞ্জাটে না যেতে চান তো 
সরকারি রেস্তোরাঁয় বসে মনের ক্ষুধার পর উদরের ক্ষুধা 
পূর্তি করুন। 


ওশির়ী 

যোগীপুর শহরের 66 কিমি উত্তরে অবস্থিত এই 
প্রাচীন গ্রামটি যোধপুর থেকে 66 কিমি দূরে। সকাল 
7.30টা থেকে রাত্রি 7.30টা পর্যস্ত সাতখানা বাস যাচ্ছে 
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খসডা মানচিত্র 


॥ূ. 
সালাসা পয়েষ্ | 


১০ 
সি 28৬5 এত লিপি 


দু-ঘণ্টায়। ট্রেনও আসছে যোধপুর থেকে। সময় নেয় 
একই। টন ছাড়ে সকাল 8.00টায়। পোখরান ও 
জয়সলমীর থেকেও বাসে আসা যায়। 

আনুমানিক খরস্টীয় 9 থেকে 12 শতকে রচিত 
কয়েকটি চমৎকার হিন্দু ও জৈন মন্দির আছে। আপাতত 
মোট 16টি মন্দিব এখনো টিকে আছে। এদের মধে৷ ছোট 
পিঢা দেউল এবং আয়ত আসনবিশিষ্ট একটি মন্দির 
আছে। বেশির ভাগ মন্দিরই ত্তত্তযুক্ত। তার পাশে 
কক্ষাসন-বিশিষ্ট মণ্ডপ । এখানকার রেখ মন্দিরগুলির সঙ্গে 
খাজুরাহো এবং গুজরাটের খেড় ব্রদ্ধার নিকট-সাদৃশা 
আছে। হিন্দু মন্দিরগুলো সূর্য, বিষু বা শক্তির উদ্দেশে 
উৎসর্গীকৃত। এদের আকর্ষণ এত গভীর যে পর্যটক একে 
এড়িয়ে যেতে পারেন না। সন্তান কামনায় বন্ধ্যা নারীরা 
শচীয়ামাতা মন্দিরে দূর-দূরাত্ত থেকে আসেন। বালুকাময় 


ভারত শ্রমণ 


হপুমান সিন্দিব 0 আবু বোন 
& 'গামুণ্খব দিকে ডি দিকে 





মকভূমিভে পরিণত এই অঞ্চল মন্দির নির্মাণের সময় 
সম্ভবত এতটা শুকনো ছিল না। মশ্দিরগুলোর কাছে 
একটি বিশাল বীধানো পুকুর আছে, একবিন্দু জলও নেই। 
যোধপুর থেকে 138, আজমীর থেকে 128, 
বিকানীর থেকে 105 কিমি বাসে গিয়ে (ট্টনেও যাচ্ছে) 
গৌঁছে যান নাগুর-মেরতা। সেখানে বীর অমর সিং 
রাঠোর আর কৃষ্ণপ্রিযা মীরাবাঈ-এর প্রেমবাণী আকাশ 
বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধবনিত। নাগুর দান করেছিলেন 
সম্রাট শাজাহান অমর সিং রাঠোরকে। সংস্কৃতির নানা 
নিদর্শন_- স্মৃতি মন্দির, দুর্গ, মসজিদে। শোনপুরের 
মেলার মত এখানের পৌষসংক্রাড্তিতে পশুমেলা দেখবার 
মত মেলা । সে সময়ে অস্থায়ী তাঁবুতে থেকে মেলা দেখতে 
পারেন। 
নাগুর থেকেই যেতে হয় মেরতা শহরে, দূরত্ব 76 





কিমি। এখানে আছে রাও যোধার তৈরি দুর্গ, চতৃতুর্জ হিন্দু 
মন্দির, শিব মন্দিরের উপব উরংভীবের নির্মিত মসজিদ, 
মৌনী বাবার আশ্রম, দুধসাগর সবোবর এবং রাজাদের 


নির্মিত ছত্রীগুলি দেখে আসুন, ভাল লাগবে। এত দূরে 
এসে ফিরে না গেলেও চলবে--08 ও ধরমশালা 
'আপনার জনো দরজ্জা খুলে রাখবে। 


মাউন্ট আবু/আবু পাহাড় 


রাজস্থানের সিবোহি জেলার প্রসিদ্ধ শহব এবং 
ভারতের অন্যতম সেরা শৈলাবাস মাউন্ট আবুর কোলে 
রাজস্থানের পর্যটক একবার তো বিশ্রাম প্রার্থনা করবেনই। 
বনাস নদীর নাতিদীর্ঘ উপতাকা আবু পাহাড়কে আরাবল্লী 
পর্বত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আবু পর্বতমালা গড়ে 
1,219 মি. (4 হাজার ফুট) উঁচু। 

এর পুরনো নাম অুদ বা অর্বদাচল। ঝণ্েদে 
অর্ুদের উল্লেখ আছে (১০/৬৮/১২, ১/৫১/৬) 
খ্রিস্টপূর্ব 8৪ থেকে 6 শতকে এখানে নাগ-সভ্যতা প্রচলিত 
ছিল। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে শিবের বাহন 
নন্দী সমুদ্রের জলে পড়ে কাদায় আটকে গিয়ে উঠতে না 
পারলে শিবের আদেশে অরুদ নামে নাগ নন্দীকে উদ্ধার 
করে দেন। অর্ুদ তখন চিরকাল একথা স্মরণযোগ্য করার 
দেন এবং মহাদেব পাহাড়ের নামকরণ করেন অরুদের 
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নামে। আবু পাহাড়ের অর্ধূদা দেবীর মন্দির, জৈন 
দিলওয়ারা মন্দির, অন্বা দেবীর মন্দির এখানের প্রধান 
আকর্ষণ। রাজস্থান-গুজরাত সীমান্তের এই পাহাড়কে 
আমরা পর্বত বললেও পর্বতারোহীরা বলেন টিবি। বাইরে 
থেকে এই “টিবি' সাদামাটা । ভিতরে এশ্র্ষের সম্ভার। 
বহিরাক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যেই এখানে বাইরেটা 
সাদামাটা রাখা হয়েছে। 
কখন আসবেন : 25 বর্গমিটার আয়তনের এই 
শৈলাবাসে আসবার জন্যে দুটি সময় বেছে নিতে 
পারেন-_- এপ্রিল থেকে জুন এবং অক্টোবর-নতেম্বর। 
তবে মনে রাখবেন গ্রীষ্মে সবেচ্চি তাপমাত্রা 32.8০0 
আর শীতে সর্বনিঙ্ন তাপমাত্রা 7.3০০ | অতএব শীতে 
গেলে ভান পশমি পোশাক নিয়ে আসবেন। বৃষ্টিপাতের 
গড় 153 থেকে 177 সেমি। 
ৃ কেমন করে আসবেন : এখানে 
কোনো বিমান বন্দব নেই। উড়ে 
এলে নামুন 185 কিমি দূরে 
উদয়পুরে। ট্রেনে এলে নামতে হবে আবু রোড স্টেশনে। 
হাওড়া থেকে এখানে আসার কোনো ট্রেন নেই। যে কোনো 
দিলিগামী ট্রেনে চড়ে দিল্লি নেমে সেখান থেকে অথবা 
হাওড়া গেকে আনেদাবাদ এসে তারপর এখান থেকে 
ট্নে করে আবু রোড স্টেশনে নামা। দিলি হয়ে এলে 
দূরত্ব 2184 কিমি আব আমেদাবাদ হয়ে এলে দুরতু 
2276 কিমি। 186 কিমি দুরের আমেদাবাদ থেকে 
এখানে ট্রেন আসছে 9.50 ছেড়ে 9105 আমেদাবাদ- 
দিল্লি মেল 14.10, 17.35 ছেড়ে 2957 আমেদাবাদ- 
জধানী এক্স (ম. বু র) 20.25, 17.45 ছেড়ে 2915 
আশ্রম এক্সপ্রেস 21.03, 11.00 ছেড়ে 9111 
আমেদাবাদ-জন্মৃতাওয়াই এক্সপ্রেস 15.10, 21.55 
ছেড়ে 4846 আমেদাবাদ-যোধপুর, এক্সপ্রেস 1.35-এ। 
ট্নগুলি মাহেসানা, পালানপুর হয়ে আসে। আবার দিল্লি 
থেকে আজমীর মাড়োয়ার হয়ে আসছে 15.05 ছেড়ে 
2916 আশ্রম এক্স 4.03, 22.50 ছেড়ে আমেদাবাদ 
মেল 12.50, দিল্লি-আমেদাবাদ রাজধানী এক্স 19.35 
ছেড়ে পরদিন 6.301 জয়পুরে 8.40 ছেড়ে 9008 
আরাবল্লা এক্সপ্রেস আবু রোড 17.00টা। যোধপুর 
19.00 ছেড়ে 23.45 আসছে যোধপুর -আমেদাবাদ এক্স 
এবং €6.00 ছেড়ে যোধপুর-ব্যাঙ্গালোর এক্স 10.551 
সড়কপথে আবু রোড থেকে দূরত্ব (কিমিতে)-আমেদাবাদ 





185, আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই 677, দিলি 749, দিল্লি 


হয়ে কলকাতা 2,149 এবং জয়পুর 441 কিমি। আর 
মাউন্ট আবু থেকে মুম্বাই 785, দিল্লি 791, আগা 726, 


৫৬৮ 


চেন্নাই 2,931 কিমি। 

নিয়মিত বাস চলছে মাউন্ট আবু আর দিলওয়ারা, 
অচলগড়, জয়পুর প্রভৃতি থেকে। জয়পুর-আবু রোড 488 
কিমি। রাজস্থান সরকারের ডিলাক্স “সুবিধা বাসে 19.30 
যেতে পারেন। পরে সকাল 7.00 ফেরার বাস পাবেন। 
আবু রোড থেকে মাউন্ট আবু 27 কিমি। ভোর 6.00 
বের হয়ে সকাল 7.00টায় ফিরে আসুন। আমেদাবাদ, 
বরোদা, অস্বাজি, রণকপুর, উদয়পুর থেকে বাস যাওযা- 
আসা করছে এখানে। উদয়পুর থেকে রাতে যে বাস ছাড়ে 
সেটি পরিহার করে সকালের বাসটিতে চলুন। সময় এবং 
অর্থ দুইই ধেঁচে যাবে। আবু রোড থেকে পাহাড়ে আসার 
জন্য সিট-ভাড়ার ভিত্তিতে ট্যাক্সি পাবেন। আব পাবেন 


নটি 

কন্ডাকটেড ট্যুরের সুবিধে নিতে পারেন ট্যুরিস্ট 
বাংলোতে যাঁরা থাকবেন তাঁরা। 7100০ দিনে দুবার 
ব্যবস্থাপিত সফরের আয়োজন রেখেছেন 8.০০-13.00 
এবং 14.00-19.00 । ভাড়া ৬০। খোঁজ নিন আবু 
পাহাড়ে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে পর্যটন দপ্তরের 08- 
51 1171011910011 80411890 (77. 3121)-তে। 


হী কোথায় উঠবেন : বাস স্ট্যান্ডে 
টা. নেমেই হাটা দূরত্রেব মধোই পেয়ে 
যাবেন প্রচুর হোটেল। একটু 


বেশি হাঁটতে হবে-_ মিনিট দশেক না0০-এর শিখর 
(910401) ট্রারিস্ট বাংলোতে (21: 238944) 
পৌঁছতে । কিন্তু তোফা জাযগা। তাই এব কথা আগেই 
বলে শিলাম। 088 ৩৫০-৪৫০ 00 ৬৫০ ৯০০ 
স্যুইট ১৫০০ উর্মি ৬০। অফ সীজনে ছাড় পাওয়া যায়। 
এরা পোলো গ্রাউন্ডেব কাছে যে 21121] 1495 তৈরি 
করেছেন সেখানে ডর্মিতে থাকতে মাথাপিছু ৬০ লাগে। 
দামি অন্যানা হোটেলের মধো রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের 
বিপরীতে 11016111011079 রি 238112) 3-44 53 
৯৫০. ১,২৫০-১,৪৫০ স্মুইট ১,৭৫০; রাজেশ মার্গে 
০0111917011 110459 (71: 238580) ১,৫৫০ 
২,১৫০11019117111001 172৬1. 00. (211: 238277) 
১,২০০-২,৭৫০; সার্কিট হাউসের কাছে 02172 
99100191725 0100 79501 (217: 238205) 
১,০৫০-২,৯৫০১ 110161 5911211. 1116179010191, 
(21: 235153) 5 ৬০০ 0 ৭৫০ সুইট ১,৪৫০, 
দিলওয়ারা রোড 10011111011 (21: 23858) 5 
২৭৫-৩৭৫ 0) ৪৫০-৫৯০ 50 ৫৯০-৮৭৫ 781806 
10191, 7-28 5 ৯০০-১,০৫০ 0 ১,১৫০-১,৪৫০, 
পোলো গ্রাউন্ডে 110191 /১ 170911211012|. নি-50 


ভারত ত্রমণ 


5 ৪০০ 0 ৫০০-৭৫০১110191 1810811৬16৬ (71). 
237121) 088 ৫০০-১০০০, 58 ১২০০ 90011011 
111 395011 (61: 237010) 088 ২৫০8 ৩৫০; 
1710181 01129179155. (217: 235438) 08 ৩০০- 
০০১ 110181 79111212. (91: 237061) 088 
৫০০-৭০০ 78 ৬০০; ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে 110191 
9010117 5 ১৭৫ 0 ২৭৫; 13৬16910211 110191 নি- 
50 9 ৪২৫ ৬৫০। কম দামি হোটেলগুলি মধ্যে নাকি 
লেফের তীরে 18181710161, 481001 119996 11019, 
১২৫০ 0 ৩৭৫110191 104175 5 ১৫০. 0 ২১০; 
9012 102191291170151 ১ ১১০ 0 ১৭৫, রাজেন্দ্র 
রোডে 7911012 110191 7-20 5 ১৫০ [0 ২০০- 
২৫০71109191 2910191 ১ ১৫০0 ২১০$ এছাড়া ৪ 
১২৫-১৭৫। আবো কমে অনেক হোটেল রয়েছে 
89191910110191, /5021511710161,) /9110105,110191, 
/5517017 7819506, 89100119121711 11011, 
91191 110191, 917910111291751710151) ৬1709109017 
10161, 9] 10009, 912121, 91101081217, 
9175, 08৬ 195, 38055%90)5810750। 
019) 080, সি5৪10) 901018112, 
018179. 1722111, 9511 ইত্যাদি । মনে বাখবরেন আবু 
পাহাড় হোন্টলগুলিতে অফ সীজন বেট চালু আছে। 
এপ্রল জুন, লেপ্টেম্বর-নতেম্বব বাদে অনা সমযে 
হোটেলে থাকার ভাড়া অনেক সময অর্ধেক হযে যায। 
হোটেল ছাড়া অংছে 94121 01 (রিজা. 99০১. 
2781) /5111718091020) 998155021. 030৬1. 017 
(বিজা - ম্যানেজার), 0191001119996 08 (রিজা 
ম্যাণেভার, সবকারি 011 মাউন্ট আনু), 7818511917 
3০৬. 11017015109 , 3০৬1. 0083995 (রিজা 
[960১ 58০৬. 3.8.10. 791) 49100 বা ম্যানেজার 
07), 02৬40 08, 02440 9০906 ৬6 (বিজা : 
99০00078010, ০20) 9০৬1.11.1. (রিজা 
১0০, 90011 809) 96518, ছেলে ও 
মেয়েদের +11 (রিজা 11657185151, 30৬1. 11107 
5011001) ইত্যাদি। ধরমশালা _শ্রারঘুনাথজি। শ্রীন্তৈন 
দিগশ্বর ও শ্বেতাম্বর (দিলওয়ালা মন্দিরে)। 
কী দেখবেন এখানে : চলুন প্রথমে দেখি 
মন্দির-- দিলওয়ারা মন্দির। আবু পাহাড় পাঁচটি 
দিলওয়ারা জৈন মন্দির বিখাত। জৈন তীর্থের এই মন্দির 
পঞ্চকে পঞ্চ জৈন দেবতাব অধিষ্ঠান_ আদিনাথ, 
নেমিনাথ, মহাবীর, ধষভদেব ও পার্্নাথ। এদের মধ্যে 
আদিনাথের মন্দির বিমলশাহী এবং নেমিনাথের মন্দির 


রাজস্থান 


তেজপাল সুবিখ্যাত। প্রথমটি নিমণি করেন গুজরাটের 
প্রথম সোলাক্ধি রাজ তীমদেবের মন্ত্রী বিমলশাহ 1031- 
এ। প্রথম জৈন তীর্থ্কর আদিনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। 
বাইরে থেকে একদম সাদামাটা, কিন্তু মার্বেলে তৈরি এই 
মন্দিরের ভিতরের অলঙ্করণ তুলনাহীন। শ্বেতপাথরের 
এশ্বর্যসস্তারে যখন পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়ে, মনে হয় 
পোনার আভরণ। সতত, প্রবেশ দ্বারের নকশা, ছাদ থেকে 
ধাপে ধাপে নেমে আসা শতদলের বিকাশ-_সারা 
পৃথিবীতে এর তুলনা নেই। পাথরের ফুল পাতার কাজ, 
মন্দির প্রাঙ্গণে সারি সারি আরোহীশোভিত হাতির মৃততি, 
মূল মণ্ডপে আদিনাথের মূর্তি, সঙ্গের মণ্ডপ, 48টি 
্ততযুক্ত বারান্দা, প্রাঙ্গণের চারপাশে ঘেরা দেওয়ালে 
52টি ঘরে আদিনাথের মূর্তি, আটকোনা গম্বুজের ছাদে 
শ্বেতপাথরের কারুকার্য, ত্স্ত ও দরজার বিস্ময়কর 
অলঙ্কবণ--সব দেখতে দেখতে মনে হবে কোনটা ছেড়ে 
কোনটা আগে দেখব 30 মি. লম্বা 13 মি. চওড়া এই 
মন্দির তৈবি কবতে খরচ পড়েছিল 18 কোটি 53 লক্ষ 
টাকা । 

তেজপাল মন্দিরটি তৈবি হযেছিল বিমলশাহী 
নির্মাণের 200 বদ্ছর পরে অর্থাৎ 1231-এ। 
গুজবাটাধিপহি বিবাধবরের মন্্ীদ্ধয় পোরওয়াড জৈন 
শ্রেণীর দুই ভাই বাস্তুপাল ও তেজপাল এই মন্দির নিমণি 
করান 12 কোটি 3 লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এর শ্বেত 
পাথর কাজ বোধহয় আরে সুশ্দব। এর সবচেষে 
আকর্ষণীয় হল গম্বুজের ছাদ। দেখন্ধে মনে হবে, একরাশ 
ফানুশ যেন ঝুলে আছে ওপর থেকে। ভিতরে নেমিনাথের 
মৃতি। ইতিহাস অবশা বলে তেজপালেন স্ত্রী অনুপমার 
ইচ্ছাতেই এই মন্দিব নির্মিত হয়। তার আগ্রহ এত গভীর 
ছিল যে দিনে-রাতে দু দফায় শ্রমিকেরা কাজ করে দ্রন্ত 
এই মন্দির শেষ করেন। অনুপমা শ্রমিকদের কল্যাণের 
জনা নানা বাবস্থা করতেন। তেজপাল মার্বেল গুড়ো যা 
বের হযেছিল, তাব সমপরিমাণ রূপো খোদাইকারীদেব 
দান করেন। সোলাঞ্কি ঘরানার এই শেষ জৈন মন্দিরে 
39টি কক্ষে আছে জৈন দেবমূর্তি। মন্দিরের সামনে 
খোদিত চিত্রে নেমিনাথ ও তাঁর বাগদত্তা গিরনার 
রাজকন্যা রাজিমতীর বিবাহে যে বিভ্রাট ঘটেছিল তার 
আখ্যান চিত্রিত। তাজমহল যদি আপনাকে বিস্মিত করে 
থাকে দিলওয়ারার দিল বা মন্দির আপনাকে করবে 
অভিভূত। গোটা একটা দিন এখানেই অতিবাহিত করুন। 

সেদিনই সন্ধেবেলা যদি পারেন চলে যাবেন নাকি 
লেকে। চারপাশে পাহাড় ঘেরা এই কৃত্রিম হুদে দেখবেন 
ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ কেমন ইতিউতি উকি দিচ্ছে। 


৫৬৯ 


এদের নাম ব্যাঙ পাথর-_ টোড রক। মনে হয় যেন বড 
বড় ব্যাঙ ভেসে রয়েছে। দিলওয়ারা দেখেই এখানে 
আসতে পারেন। নাৰ্ধি লেক নাম কেন হয়েছে জানেন? 
জনশ্রুতি যে দেবতারা নিজেদের নখ দিয়ে খুঁড়ে নাকি এই 
লেক তৈরি করেছেন। কয়েকটি মন্দির, সাধু সন্ন্যাসীদের 
আশ্রম ঘেরা এই লেকে মহাত্মা গান্ধি অস্থি বিসর্জন করা 
হয়েছিল। সেখানে তাই গড়ে উঠেছে গান্ধি গার্ক। লেকে 
মোটর লঞ্খ নৌকো ভাড়া পাওয়া যায় সন্ধে বা 
সকালটা এখানেই কাটাতে পারেন অনায়াসে। আর মনে 
প্রকৃতির সঙ্গে ভক্তি একাকার থাকলে গান্ধি পার্কে 500 
বছর পুরনো গুরু রামানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজির 
মন্দির ঘুরে আসতে পারেন। এখানে গুরু রামানন্দের 
পায়ের ছাপ আছে। 

যদি বিকেলের দিকে আসেন তবে অবশ্যই কাছের 
সানসেট পয়েন্টে গিয়ে অস্তায়মান সূর্যের অনুপম দৃশা 
প্রত্যক্ষ করুন। আকাশ থেকে নীচে আরাবল্লীর সানুদেশে 
রক্তিম সূর্যের ফলের মত সহসা খসে পড়ার মোহময় দৃশ্য 
আপনার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। রবার্ট স্পার- 
এ যদি যান, সেখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনাকে মুস্ব 
করবে। এবার চলুন একটু দুবে যাই। 

অচলগড় . 11 কিমি ও দিলওয়ারা মন্দির থেকে 6 
কিমি দূবে অনেকগুলো মন্দির বাসে চড়ে গেলে দেখতে 
পাবেন। এর মধ্যে সবেচেয়ে উচু মন্দিরটি পাহাড়ের 
উপবে। কেউ বলেন সূর্য মন্দির, কেউ বলেন জৈণ মন্দির। 
নীচে মন্দাকিশী পুদ্ধরিণীর তীরে দেখবেন বেশ কিছু মূর্তির 
সঙ্গে ওটি মহিষের মূর্তি ও তার কাছেই ধনুকসহ প্রামার 
দেবতার মূর্তি। মহিষ মূর্তিগুলি তীরবিদ্ধ। জনশ্রুতি যে, 
ঘৃতভর্তি পুক্ষরিণীতে নেমে মহিষগুলি ঘি খেত বলে 
প্রানার তাদের এই ভাবে হত্যা করেন। মন্দিবে শিবলিঙ্গের 
পরিবর্তে পায়ের আঙুল পৃঙ্ভিত। জৈন মন্দিবে 14 ধাতুর 
চতুমমুখী দেবতার মূর্তিটির ওজন বিশ্যয়কর__ 572 
কুইন্টাল! 

গোমুখ : আবু পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে ঢাল 'সাবু থেকে 
9 কিমি দূরে 180 মিটার শীচে একটি প্রাটীন সুন্দর মন্দির 
এখানে দেখতে পাবেন। কোডারা ভ্যান থেকে এর দুরত্ব 
6 কিমি। এই বাধ থেকেই শহরের জল সরবরাহ হয়ে 
থাকে। গোমুখে মন্দিরটি দেখতে অনেটা গোরুর মুখের 
মত-_ তাই এই নাম। বশিষ্ঠ আশ্রম, হনুমানজির মন্দির 
পেরিয়ে হাজার সিঁড়ি ভেঙে (গামুখ মন্দিরে পৌঁছে যান। 
মন্দিরটি বৈষ্ণব মন্দির। কিন্তু পাশেই মার্বেল পাথরের 
তৈরি শিববাহন নন্দী। কাছেই অগ্নিকুণ্ড। রাজপুতের পাঁচ 
অগ্নিকুল বংশের জন্ম হয় এখান থেকেই। যদি কোডারা 
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রাজস্থান 


ড্যামে যান তবে ড্যামের 2 কিমি দূরে অধরাদেবীর মন্দির 
দেখে আসুন 220টি সিঁড়ি ভেঙে হামাগুড়ি দিয়ে সংকীর্ণ 
মন্দির পথে ঢুকে। দুগারদেবী শূন্যে লম্বামানা, তিনিই 
অধরা, তিনিই অবু্দা দেবী, তাঁর নামেই পাহাড়ের নাম 
অবুদ বা আবু। 

অচলগড়ের একটু দূরে, মাউন্ট আবু থেকে 120 
কিমি দূরে আবু পাহাড়ের সবেচ্চি চূড়া (1,720 মি. 
5,646 ফুট) গুরুশিখর যদি যেতে চান, তবে বলি আগের 
দিন অচলগড়ের কাছে ওড়িশা 08-তে রাত্রি কাটান। 
পরের দিন ভোরে গাইডকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠুন। 
চূড়ায় ছোট একটি মন্দির-_ তার উপর গুরু দত্তাত্রেয়ের 
পদচিহ। এখান থেকে চারপাশ চেয়ে দেখুন, মনে হবে এ 
কী হেরিলাম, জন্ম জন্মাস্তরেও ভূলিব না। 

যদি হাতে সময় থাকে তবে এখান থেকেই গুজরাট 
প্রদেশের অন্বাজি ঘুরে আসতে পাবেন। (দ্র গুজরাট, 
অশ্বাজি প্রসঙ্গ) বাসে যেতে সময় লাগবে মাত্র 45 মিনিট। 


রাজস্তানের সেরা জায়গা সেরা প্রাসাদপুরী বোধহয় 
এই উদয়পুর। তাইতেই তো ফরাসি পর্যটক পিয়ের লোতি 
একে বলেছিলেন-__ 'এক আস্বাদযোগ্য বাসভূমি।' কেউ 
একে ডাকেন “সূর্যোদয়ের শহর' নানে, কেউ বা আদর 
করে বলেন প্রাচ্যের ভেনিস' বা 'হুদপুরী'। পিছোলা 
হৃদের তীরে সবুজ পাহাড় ঘেরা এই শহ্র তার নিজস্ব 
ভাবধারা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উজাড় করে পর্যটকদের 
নিয়ত ডাক দিয়ে চলেছে__- এসো আমার ঘরে এসো, 
এসো আমার ঘরে! 

খ্রিস্টীয় € শতকে গুহদত্ত নামে জনৈক প্রধান 
উদয়পুরের পশ্চিম দিকে একটি ছোট্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। উদয়পুরের সেই শুরু। এই বংশের রাজা বাপ্পা 
রাওয়ল আরব খুশ্মানের কাছে প্রথম পরাজয় স্বীকাব 
করেন। তারপর নানা উথ্থান-পতনের পর ওুরংজীবের 
আত্রমণে চিতোর উদয়পুরের 239টি মন্দির ধ্বংস হয়ে 
যায়। 1559-এ রানা উদয়সিং এই উদয়পুর শহর নতুন 
করে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন একটি বড় অন্রখনি, সীসা ও 
দস্তার কারখানা, বেরেচি-র সেচ প্রকল্প-_ এখানের 
আর্থনীতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের 577 মি. 
উঁচুতে, নীল হুদের জলের এই শহর চারপাশের গম্বুজ 
আর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে 
চারটি তোরণ সূরয পোল, ব্রন্মা পোল, হাতি পোল এবং 
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কিষাণ পোল-_ প্রধান তোরণ চতুষ্টয়। চিতোরের 
পতনের পর এই নতুন রাজধানী গড়ে ওঠে। 
কেমন করে আসবেন : শ্রীক্ষে 
সবেচ্চি 33.8০0 এবং শীতে 
৫১ সর্বনিম্ন 14.8৭০ তাপমাত্রার 

শহর উদয়পুরে আসার সেরা সময় অক্ট্রোবর থেকে মার্চ। 
এই শহরেই তুলনামূলভাবে বৃষ্টি বেশি হয় বলে 
এখানকার আবহাওয়া বেশ মনোরম। যদি বিমানে 
আসেন তবে উদয়পুর বিমান ক্ষেত্রেই নামুন। ইন্ডিয়ান 
এয়ারলাইল্সের বিমান সো.বু.শু.র. 8.10 উদয়পুর ছেড়ে 
ওরঙ্গাবাদ হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে 10.30 | সো.ম.বৃশ 
20.40 উদয়পুর ছেড়ে সরাসরি মুম্বাই যাচ্ছে 21.50।1 

ট্রেন আসছে উদয়পুর সিটিতে আমেদাবাদে 22.55 
ছেড়ে 297 কিমি পার হয়ে যথাক্রমে 7.351 দিল্লি সরাই 
রোহিলা থেকে 739 কিমি পার হয়ে 14.10 ছেড়ে 
9615 আপ চেতক এক্স 12.05; 9943 দিল্লি সরাই 
রোহিলা আমেদাবাদ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেস 20.55 
ছেড়ে উদয়পুর সিটি 18.00, আমেদাবাদ 6.45। 

বাস আসছে আগ্রা 630 কিমি, আজমীর (246 
কিমি), চিতোরগড় (115 কিমি), জয়পুব (406 কিমি) 
এমনকি দিলি থেকেও (700 কিমি)। অনেকে চিতোর 
থেকে এখানে আসেন আবার উদয়পুর থেকে চিতোর 
যান। শুধু যদি উদয়পুর দেখেন তবে একদিনেই দেখে 
নিয়ে চিতোরে ফিরে যেতে পারেন। উদয়পুর থেকে 
710)0-এর কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস পাবেন শাস্ত্রী 
সার্কেল থেকে (71: 23605 )। এঁরা ৪.০০-13.00 
মধ্যে ৬০ শহর দেখান। আবার কাছাকাছির মধ্যে 
নাথদ্বার, একলিঙ্গজি, হলদিঘাট ঘুরিয়ে আনে 14.00- 
18.00 মধ্যে মাথাপিছু ৭৫ বিনিময়ে । দুরে যায় রণকপুর, 
কুণ্ডলগড় ও হলদিঘাটে একদিন অস্তর মিনি কোচ নিয়ে। 
ভাড়া ২৫০। মিনি কোচে চিতোর দেখায় এ একদিন পরে 
পরে ২%০। 


2৯ কোথায় উঠবেন : উদয়পুরে 

ভাগ হোটেলেই রেল স্টেশন ও 

বাস স্টেশনের কাছাকাছি। এছাড়া শহরেও প্রচুর হোটেল। 
আগে দামি হোটেলগুলির কথা বলি।1100-এর 1৪১৫1 
৬1952212509 11011, (21: 2529711) 87-34 
9/0০ ২,৬০০ 0/০ ৩,৫০০ স্মুইট ৭০০০-৯৫০০২ 
ফতেসাগর রোডে 11091 41210 81728217, (2: 


2523256) 77207 580০ ৯৫০-১১০০ 04০ 
১১৫০-১,৭৫০; সহেলী মার্গে 01781018101 171019| 


টা 
সত স্স্ 
জি 
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(শী: 2560011) 580০ ৯৫০-১০৫০,0/০ ১২৫০- 
১৬০০; ফতেসাগর লেকে 11019112818 610 ৭-44 
(21: 2522032), ৩ ৬৫০0 ৮০০ 98০ ৯৫০0/80 
১৪০০); ফতেসাগরে 1191091 11010090 (07: 
2521997), 8-25, 580 ১৫৫০ 080 ১৯৫০; 
9110 11925 17281808027: 2528016) 50 
২৬০০ স্যুইট ৯৯০০. থেকে; 18169 12180911019 
(9: 2527961) 3-87 590 ৫৫০০ থেকে 080০ 
৯৭০০. থেকে স্যুইট ১৯০০ থেকে; 1710191 
91182102901, (21: 2583200) 8-25 58০ ১৯৫০, 
0/০ ৩৩৫০ প্রভৃতি। শাস্ত্রী সার্কেলে নী00-এর 170- 
19116911 (1: 2410501) 5৪ ৩২৫0 ৪৫০ 5/80০ 
৩৬৫-৬০০[0/80 ৬৫০-৯০০। এবারে 5 ২০০-৩০০, 
মধ হোটেলগুলির নাম বলছি-_901181710161, 79] 
10181, 110191111911900121)10011151140191, 170- 
191 38/2971- এগুলি সবই শহরের দিকে মুখ করে 
রাস্তার ডাইনে বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি । আর বাঁ দিকের 
বাস্তায়-72112। 110181। 110181 1101115, 11911 
12/68 091, 11019 911211131, 110191 91191721, 
970-র কাছে /068110151, গোলাপবাগের বিপরীতে 
081061 110191, 8190%201110191, 17101561 
79107806990, 78709 13155 729190917019, 
/121705170191/16810912 110181 (টাউন হলের 
বিপরীতে), স্বরাপ সাগরের কাছে 8169 ৬6৬।110191, 
8210211 [09191910108217090, 31100101) 02127 
219169591 ইত্যাদি। 

9 ১৫০-২৫০ মধো হোটেলগুলির মধ্যে আছে 
শহরমুখী ডাইনে 11061 /09812, 110191 9831819, 
4১০৪1101051) 9 /90 17091, 04310011710161 
প্রভৃতি। বামদিকে আছে 91 3917951 110151, 
সরকারি 78-র কাছে /5016 110161, দেবস্থান 
পরিচালিত সূরষ পোলের কাছে 09589511211 
৬1511211091, চেতক সাকেলে 0181728. 110191, 
একটু দূরে 1512121171015। ইত্যাদি বহু হোটেল। 

অন্যান্য ব্যসস্থানের মধো আছে 2) 08 (রিজা: 
6১0. 670.। 2/0, 0981)00), নিবি, উদয়পুর 78 
(রিজা : ম্যানেজার); 110110109| 911 ইতাদি। 
ধরমশালা-_ সূরয পোলে ফতে মেমোরিয়াল, রাধানাধব 
নিবাস, চম্পালাল-কী, ধামনন্দী, মুসাফিরখানা 
(রসুলপুরাতে, কেবল বোহ্রাদের জন্যে)। 

কী দেখবেন এখানে : চলুন প্রথমেই যাই রাজস্থানের 
সবচেয়ে বড় প্রাসাদ সিটি প্যালেসটি দেখে আসি। শুধু 
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আকারে নয়, এমন জমকালো প্রাসাদ বুঝি ভূভারতে 
দ্বিতীয়টি দেখবেন না। 100 ফুট (30 মি) উঁচু 
বেলেপাথরের উপর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 
পিছোলা লেকের বুকে গ্রানাইট আর শ্বেতমর্মরে গড়ে 
উঠেছে এই প্রাসাদ। তুষারশুভ্র ঝুলবারান্দা, অলঙ্কৃত 
খিলান, স্তস্ত, জানালা আর গম্বুজ আপনার নয়নে মাখিয়ে 
দেবে মায়াপ্জন। 1725-এ নির্মিত ও খিলানী তোরণ 
ত্রিপোলিয়া গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পৌঁছে যাবেন অস্ট 
তোরণের স্থানে-_ এখানে রাজাদের ওজনের সমান 
সোনা ওজন করে সেই পরিমাণ সম্পদ গরিবদের বিতরণ 
করা হত। এই পথ এখন প্রাঙ্গণ, চত্বর, বারান্দা, ঝুলস্ত 
বাগান ঘুরে এমন করে এগিয়ে গেছে যেন স্বপ্রপুরীতে 
আপনি বিচরণ করছেন। রানা উদয়সিংহের হাতে এই 
প্রাসাদের পত্তন হলেও পরবর্তী রাজারা এতে বহুতর 
সংযোজন করেছেন, কিন্তু কোথাও মূল কাঠামোর সঙ্গতি 
হারিয়ে যায়নি। এর সূরয গোখড়া বারান্দা থেকে রাজারা 
প্রজাদের দর্শন দিয়ে তাঁদের দুঃখের দিনে আত্মবিশ্বাস 
ফিরিয়ে দিতেন। মযূর চকে গিয়ে দেখবেন দেওয়ালে 
মোজেক পাথরে ময়ূরের কী জ্জাবদ্য চিত্রণ। চিন্নি 
চত্রশালাব নীল-সাদা সেরামিকের কাজ, 'ভীম বিলাস 
প্রাসাদের কৃষ্ণবিষযক চিত্ররাজি, দিলখুস মহল, মোতি 
মহল, শিশমহল এবং শ্রকৃষ্ণাব প্রাসাদ-- একে একে 
মায়াপুরীতে মায়ামহল উদঘাটন করবে আপনার চোখে। 
রাজকুমারী কৃষ্তা পিতা ভীমসিংহকে অপমানের হাত 
থেকে বাঁচাবার জন্যে এখানে বিষপানে জীবনাবসান 
ঘটিয়েছিলেন। পালেস দেখার জন্য অবশ্য গাইডের 
সাহাযা নিয়ে 9.00-16.30 মধ্যে ৫ করে টিকিট কেটে 
দেখে আসুন। 

প্রাসাদ দেখে বেবিয়ে এসেছেন, এবার যাব পাশের 
জগদীশ মন্দিরটিতে। এক রাশ সিঁড়ি পার হয়ে এই মন্দিরে 
বিষুমূর্তি দেখতে হবে। মহারানা প্রথম জগৎ সিংহ 
1651য় এটি নিমণি করেন। ঢোকবার মুখে একটু নিচুতে 
দেখবেন দুটি সুন্দর হস্তিমূর্তি। 3 তলা এই মন্দিরের 
সামনেই একটা স্তভযুক্ত ঘর বারান্দা। গর্ভ মন্দির, গর্ভ 
বেদির অলঙ্করণ নিমেবহীন নয়নে দেখার মত। 
দেওয়ালের গায়ে বলিষ্ঠ খোদাইকর্ম। মন্দিরের সামনের 
মন্দিরেই আছে গরুড়ের কাঁসার মূর্তি। আর চারকোণে 
শিব, শক্তি, সূর্য ও গণেশের চারটি মন্দির। সিটি 
পালেসের পথেই পড়বে একশ একর জোড়া বিশাল 
বাগিচা-_ 1859-74-এ মহারানা সঙ্জন সিংহ নির্মিত 
সঙ্জন নিবাস বা গৌলাপ বাগ। এখানেই গড়ে উঠেছে 
ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়ামটি। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে 
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মহারাজা খুরর্ম (পরে শাজাহান)এর এঁতিহাসিক 
শিরন্ত্রাণ (এটি থেকেই মেওয়ারের রানার শিরস্থাণের 
উত্তব), কুম্তলগড়ে প্রাপ্ত গরতিহাসিক নানা নিদর্শন, লিপি- 
অস্কিত জৈন মূর্তি। গা-লাগাও সরশ্বতী সদনে রয়েছে 
ভারতবিদ্যাবিষয়ক অমূল্য পুস্তকরাজি সহ সংস্কৃত, 
প্রাকৃত, হিন্দি, উরদু ও পারস্য ভাষায় রচিত বহু দুশ্প্রাপা 
পুঁথি। এই সঙ্জন বাগেই গড়ে উঠেছে চিড়িয়াখানা আর 
রয়েছে ছোটদের জন্য মিনি ট্রেন। 

যে প্রাসাদটি দেখলেন, সেটি যার বুকে গড়ে উঠেছে, 
সেই পিছোলা লেকটির নামকরণ হয়েছে পিছোলী গ্রামের 
নামে। পাহাড়, প্রাসাদ, মন্দির, শ্নান ঘাট আর বাঁধানো 
তারে পিছোলা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। 10 বর্গকিমি জোড়া 
এই কৃত্রিম হুদ গড়ে উঠেছে 14 শতকের শেষ ভাগে বুকে 
অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে। দুটি দ্বীপের বুকে গড়ে উঠেছে 
অনবদ্য দুটি প্রাসাদ-_ উত্তর বংশী ঘাটের কাছে ।-819 
791906 এবং দক্ষিণে 19914 781506- জগনিবাস ও 
জগমন্দির। জগনিবাস তৈরি করেছিলেন 1757-য় 
মহারাজা দ্বিতীয় জগৎ সিংহ। পরবর্তীকালে মেবারের 
রানাদের এই শ্রীষ্মাবাসটিতে অনেক সংয়োজন হয়েছে। 
এই ভাসস্ত প্রাসাদে এখন গড়ে উঠেছে একটি আত্তজাতিক 
মানের হোটেল। 1.6 হেক্টর ভূমিতে গড়ে ওঠা এই 
প্রাসাদের ভিতরে অনেকগুলি কক্ষ ছাড়া দরবার, গোসল, 
ঝরনা ও বাগিচা রয়েছে। তবে সবাই এখানে ঢুকতে পান 


না। 
জগমন্দির প্রাসাদটি লাল বেলেপাথরে মর্মর গম্থুজে 
নির্মিত। এখানেই নিবাঁসিত খুর্র্ম (ভবিষ্যতের 
শাজাহান) প্রথম বয়সে পিতা জাহাঙ্গির কর্তৃক নিবাসিত 
অবস্থায় কাটান। মাহারানা অমর সিংহের আমলে 1615- 
য় এটির নিমণি শুরু হয়ে মহারাজা করণ সিংহের আমলে 
1622-এ সমাপ্ত হয়। পরে জগৎ সিংহ কিছু সংযোজন 
করেন। কেউ বলেন তাঁরই জন্যে এই নাম, অন্যমতে 
এখানের মন্দিরটি প্রভু জগন্নাথের উদ্দেশে উৎসগীকৃত-_ 
তাই নাম জগমন্দির। মূল প্রাসাদটি 3 তলা একটি হলুদ 
বেলেপাথরের গোল ত্তত্তযুক্ত। এর ভিতরটা মার্বেল 
পাথরে তৈরি। পূর্ণিমা তিথি দেখে পিছোলা লেকের 
সৌন্দর় চাখতে আসুন-_ অমৃতের স্বাদ পেয়ে যাবেন। 
এই লেককে ধিরে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে 
একাধিক। এক সুন্দরী নর্তকী লেকের একপ্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে বাঁধা এক দড়ির উপর নেচে নেচে যাবে। 
তার প্রার্থনা মাত্র অর্ধেক রাজত্বের। প্রায় শেষ প্রানে 
পৌঁছে যাচ্ছে দেখে মন্ত্রী দিলেন দড়ি কেটে। রাপসী 
নর্তকীর ঘটলো সলিল সমাধি। তার সমাধি স্তপ্তে, কে 
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জানে, সেই বেদনা এখনো গুপ্ররিত কিনা। আবার 
জনশ্রুতি যে পিছোলার জল যে পান করবে পিছোলা 
তাকে আবার পিছু ডাকবে__ আবার তখন বলতে হবে 
'আবার আসিব ফিরে'। লেকের পূর্ব দিকে রয়েছে 
রাজকীয় শিকার-মঞ্চ খাস ওড়ি। এট লেকে গিয়েও 
দেখতে পারেন, আবার সজ্জন নিবাসের রাস্তা ধরেও 
দেখে আসতে পারেন। 

পিছোলা লেকের ঠিক উত্তরে রঙসাগর লেক, তার 
উত্তরে স্বরূপসাগর লেক। স্বরূপসাগরের উত্তর পশ্চিমে 
গিয়ে এবার দেখে আসি চলুন ফতেসাগর লেক। 2.4 
কিমি লম্বা আর 1.6 কিমি চওড়া এই কৃত্রিম লেকটি 
তৈরি করিয়েছিলেন মহারানা ফতে সিংহ। তিনপাশে 
পাহাড় ঘেরা গা-ঘেঁষে আঁকাবাঁকা রাস্তাটি বড় মনোরম। 
এই রাস্তায় গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ান অথবা লেকে নৌকো 
চড়ুন__ সময় কেটে যাবে অবহেলায়। 

এখানের আর এক আকর্ষণ দক্ষিণ পাড়ে পাহাড় 
মোতি মাগরিতে প্রতাপ স্মারকটি। মোতি পাহাড়ের 
চুড়োয় স্থাপিত হয়েছে মেবারের বীর রানা প্রতাপের 
একটি অশ্বারোহীমূর্তি এক উন্নত বেদির উপরে। দুপাশে 
গাছের সারি, মাঝে এখানে উঠে আসার পথ রয়েছে। 
চলুন রানা প্রতাপ আর তাঁর অশ্ব চৈতককে একবার শ্রদ্ধা 
জানিয়ে আসি। এখান থেকে হুদের সৌন্দর্য অনুপম। তখন 


ইচ্ছে হলে নেমে এসে নৌকো বেয়ে চলে যাই হদের বুকে 


গড়ে ওঠা নেহরু আইল্যান্ড পার্কে। এখানের কৃত্রিম 
ঝরনার তালে তালে গেয়ে উঠি_ হেথায় আমার হারিয়ে 
যাবার নেই মানা । আর যদি উদরসেবার প্রয়োজন হয় 
এখানেই তো ক্যান্টিন রয়েছে। ফতেসাগর রাজস্থানের 
স্মৃতিকে চির জাগরূক রাখে। 

ফতেসাগরের পূর্ব পাড়ে লক্ষ্পীবিলাস আর 
আনন্দভবন প্রাসাদ। আর তার ঠিক ডানদিকেই বাঁধের 
নিচুতে এক মনোরম বাগিচা সহেলিও কি বাড়ি। গেলে 
মনে হবে যেন মোগল যুগে পৌঁছে গেছেন এই বাগান 
দেখতে দেখতে। নানান ধরনের ফোয়ারায় জীবন যেন 
ন্নাতহ্িঙ্ধ। একদা এখানে রাজপুত কুমারীদের সৌন্দর্য 
আর ফুলের মনোহারিতা একাকার হয়ে যেত। দিল্লির 
সম্রাট এই কুমারীদের দান করেছিলেন মহারানা সংগ্রাম 
সিংহকে। এখানের জলাশয়গুলি পর্যন্ত অলঙ্কৃত। বুকে 
তাদের অলঙ্কৃত ছত্রীর স্মরণচিহ্‌ কালে! পাথরের গঠনে। 

পুরো একদিন দেখেছেন উদয়পুর শহর। একদিন 
কাটিয়েছেন পিছোলা লেক আর ফতেহ্‌ সাগরে। ঘুরে 
কাঁকরোলি, রাজসমন্দ লেক, কুত্ভলগড়, রণকপুর। এর 
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জন্য দুটো দিন খরচ করতে নিশ্চয়ই আপনি কাপণ্য 
করবেন না। তবে এসব খদি বাদ দেন-_ তবে অন্তত 
আর একটি দিন হাতে রাখুন। চলুন যাই জয়সমন্দ 
অভয়ারণ্য -_ উদয়পুর থেকে 48 কিমি দূরে বাসে গিয়ে। 
এখানেই এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জয়সমন্দ লেকটি তৈরি 
করেছিলেন 17 শতকে মহারানা জয়সিংহ। এর তীরে 
তীরে অসংখ্য অলঙ্কৃত ছত্রী। দুপাশে রানীদের জন্য 
শ্ীক্মনিবাস। এখনো মীনা ও ভীল উপজাতিরা এখানে 
বাস করেন। উদয়পুরের দক্ষিণের এই লেকের অন্য নাম 
ধেবর লেক। 14 কিমি লম্বা এবং 9.6 কিমি চওড়া 
মোট 48 কিমি পরিধি যুক্ত এই বিশাল লেকের পাড়ে 
আরো এক বিশাল 366 মি. লম্বা, 35 মি চওড়া এবং 
35 মি উচু একটা বাঁধ তৈরি হয়েছে। 6টি ছত্রীর মাঝে 
একটি শিবের মন্দির। 

লেক থেকে 4 কিমি এগিয়ে অভয়ারণ্যে রয়েছে 
সম্বর, চিতল, গাজ্জেল, আ্যান্টিলোপ, বন শুয়োর, প্যান্থার 
প্রভৃতি জন্তু ছাড়া নানান জাতের পাখি। উড়ে আসে 
হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি শীতকালে। 

হলদিঘাট : এই উপত্যকা ও গিরিপথটিতে 
একসময়ে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে তারই কথা ভেবে আপনি 
এখানে আসবেন হয় উদয়পুর থেকে 65 কিমি দক্ষিণ- 
পশ্চিমে আরাবল্লী পাহাড়ের এই স্থানে অথবা নাথদ্বার 
এলে 16 কিমি পার হয়ে হলুদমাটির এই স্থানে। রানা 
প্রতাপ সিংহ বীর রাজপুতদের সহায়তার আকবরের 
বিরাট সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে প্রবল প্রতাপে এখানে 
যুদ্ধ করেন। রানা প্রতাপের ঘোড়া চৈতক প্রতুকে নিয়ে 
পালিয়ে যেতে গিয়ে এখানেই প্রাণ হারায়। তাই চৈতকের 
স্ৃতিতে গড়ে উঠেছে একটি স্মারক স্তত্ত। দেখতে দেখতে 
হয়ত আপনি 2 জুন 1576 তারিখটিতে স্মৃতিবাহিত হয়ে 
পৌঁছে যাবেন। গর্বে গৌরবে বুক উঠবে ভরে। ইচ্ছে হলে 
7100-এর 911 এর ভর্মিতে ৭৫ থেকে যেতে পারেন 
একটা রাত। 


রাজস্থানের এই বিখ্যাত বৈষ্ঞব তীর্থ দেখলেই 
আপনার ভাল লাগবে। উদয়পুর থেকে এর দূরত্ব মাত্র 
48 কিমি। বাস আসছে আজমীর এবং চিতোর থেকেও । 
ট্রেনে উদয়পুর থেকে মাজোলী এলে সময় নেবে আড়াই 
ঘণ্টার ষত। সকাল 5.45 ট্রেন পাবেন। 

যদি একটা বা দুটো দিন থেকে যেতে ইচ্ছে হয় তবে 


ভারত ভ্রমণ 


711 (069. 670, 7//0) 15110/015) সুন্দর 3-4টি 
বড় ধরমশালা ছাড়া 700০-এর 30018 (91: 
30917), ২৫০-৩৫০, ভর্মি ৭৫ এবং টেম্পল রোডে 
বেসরকারি পাবেন ১২৫-১৭৫ মধ্যে। তবে থাকার 
প্রয়োজন হবে কি? 

নাথদ্বারের কৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীনাথজি নামে খ্যাত এবং 
একসময়ে মথুরার নগরদেবতা ছিলেন। 1495-এ মণুরার 
বল্লভাচার্য যমুনা নদীতে ম্নানের সময় বিগ্রহটিকে কুড়িয়ে 
পেয়ে মধুরাঁয় প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি যে মন্দির ও 
বিগ্রহ ধ্বংসকারী ওুরংজীবের আক্রমণ থেকে বিগ্রহকে 
বাঁচাবার জন্য জয়সিংহ ভক্তগণকে নিয়ে রথে করে অন্যত্র 
নিয়ে যাচ্ছিলেন। নাথদ্বারে এলে তাঁরা দেখলেন হঠাৎ 
রথের চাকা মরুভূমির এই পাথুরে মাটিতে আশ্চর্যভাবে 
বসে গেছে। শত চেষ্টাতেও তোলা গেল না। তখন 
দেবতারা জানালেন-_ দেবতা এখানেই প্রতিষ্ঠত হতে 
চান। বিগ্রহ তুলে এখানে বেদিতে রাখতেই নাকি রথের 
চাকা আবার উঠে পড়ে। 1669-এ রাজা জয়সিংহ 
এখানের মন্দিরটি তৈরি করে দেন। কৃষ্ণবর্ণ মূর্তিটিকে 
মনে হয় সজীব। দেওয়ালির সময় দেখে আসুন। হাজার 
হাজার ভক্তের মধ্যে আপনিও যান মিশে। তারপর 
সহম্রজনের সঙ্গে আপন ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন করুন। 
এখানে এলে-_ এ যে আগে বলে এসেছি__ হলদি ঘাটের 
এতিহাসিক প্রান্তরে একবার যেতে ভুলবেন না। 

একলিঙ্গজি : যদি উদয়পুর থেকে কৈলাসপ্ীরতে 
গিয়ে একলিঙ্গজি দেখতে চান তবে 25 কিমি বাস ভ্রমণ 
করুন। আর নাথদ্বার থেকে যদি যাবার ঠিক করে থাকেন 
তবে এ একই দূরত্ব বাসে অতিত্রম করুন। তারপর 
উদয়পুরের রানাদের গৃহদেবতা একলিঙ্গজি দর্শন করুন। 
দেবতা চতুমুখ শিব কালো পাথরে তৈরি। সুন্দর 
মার্বেল পাথরে তৈরি মন্দিরটির স্থাপয়িতা সম্ভবত ৪8 
শতকের বাপ্না রাওয়াল। অন্য দেবদেবীদের মধ্যে মন্দির 
ঘিরে এক সময়ে 108টি মন্দির চত্বর গড়ে উঠেছিল-_ 
এখন নেই। 

এখান থেকেই মাত্র 3 কিমি গিয়ে নাগদায় দেখে 
আসুন সাস-বহু মন্দিরের অনবদ্য শিল্প ও ভাক্ষর্ষের 
নিদর্শন। 

কাঁকরোলি : নাথদার থেকে মাত্র 16 কিমি আর 
উদয়পুর থেকে 66 কিমি দূরে রাজসমন্দ লেকের তীরে 
গিয়ে চলুন দেখে আসি ছারকাধীশের সুম্পর মন্দিরটি। 
দেখলেই মনে হবে যেন নাথঘারের মন্দিরটিই এখানে 
তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজসমন্দ লেকটিও ভাল 
লাগবে। 1660-এ রানা রাজসিংহ এই বাঁধ নিমণি 


রাজস্থান 


করেন। খরচ পড়েছিল তখনই 1.5 কোটি টাকা। 
রাজনগরের এই 7.7 বর্গকিমি জোড়া হুদটির 183 মি 
দীর্ঘ ও 64 মি চওড়া মার্বেল বাঁধানো নৌচকী বাঁধ 
আপনার মনে বিশ্ময় সৃষ্টি করবে। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে 
জলের ধার পর্যন্ত নেমে যান। এর পাড়ে 25 খানি 
পাথরের বুকে দেখুন 1675-এ খোদিত হয়েছে সংস্কৃত 
ভাষায় রণছোড় ভট্রের রচিত রাজপ্রশস্তি। এত বড় 
শিলালিপি কি আপনি আর কোথাও দেখেছেন বলে মনে 
পড়ছে আপনার ? সম্ভবত না। ছোট্ট দুর্গটও আপনার 
অবসর-বিনোদনের সাথী হবে। 

এখান থেকেই 33 কিমি এগিয়ে গেলে পাবেন 
চারভূজাজির মন্দির। আর উদয়পুর থেকে 64 কিমি দুরে 
জৈনমন্দির ধষতজি দেখে আসুন। শিলালিপি থেকে জানা 
যায় এর প্রাচীন অংশটি 14 শতকে নির্মিত। উপবেশন 
ভঙ্গিতে স্থাপিত খবত দেবের মূর্তির অপর নাম 
কেশরিয়াজি, কারণ ভক্তরা তাঁকে গৈরিক বসনে আবৃত 
করে দেন। 

কাঁকরোলিতে থাকার জন্য আছে বেশ কিছু হোটেল। 
আছে ০০ 11095181, ঠিকানা: 1811001 ২088 
1105191, 9111 (90/211851 119161. 11011191165 
০701955) 81121279290) 168110091-313324 
21: 359, ডর্মি মাথাপিছু ২৫। 


রাজস্থানের প্রধান আকর্ষণই এর দুর্গগুলি। অতএব 
চলুন উদয়পুর থেকে 64 কিমি দূরে আরাবল্লী পর্বতে 
পশ্চিমাংশে দেখে আসি মেবার আর মাড়োয়ারের সীমাজ্জে 
মহারানা কুস্তের স্মৃতিবহ কুম্তলগড় দুর্গটি। আরেত পোল 
ও রাম পোল তোরণে পৌঁছন। এখান থেকেই আসল 
দুর্ভেদ্য দুর্গের শুরু। আবার রাম পোল থেকে শুরু করলে 
ভৈরব পোল, নীবু পোল, চৌগান পোল, পাখড়া পোল ও 
গণেশ পোল পার হয়ে ভিতরে ঢুকুন আঁকাবাঁকা গথ 
পেরিয়ে। বিশাল চওড়া প্রাচীনপথে একদা আটজন 
অশ্বারোহী পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারতেন। 
দুর্ভেদ্য এই দুর্গে প্রবেশ করতে না পেরে ফিরে গেছিলেন 
1442-এ মামুদ খিলজি। মহারানা কত্ত এটিকে পরের 
বছর আরো দৃঢ় করে গড়েন, শেষ হয় 1458-তে। আগে 
নাম ছিল কুন্তলমের। পরে লোকমুখে নাম হয়েছে 
কুত্তলগড়। গুজরাটের আহমেদ শাহ-ও এর দুর্ভেদ্যতা 
বুঝতে গেরেছিলেন। শেষে সুলতান কুতবউদ্দিন এর 


৫৭৫ 


ভিতরের বাণমাতার মন্দির ধ্বংস করেন আর অকবরের 
সেনাপতি শাহবাজ খান 1576-এ এটি অধিকার করে 
নেন। মধ্যযুগীয় সামরিক নিদর্শন হিসাবে এই দুর্গের 
গুরুত্ব যেমন, তেমনি এর সৌন্দর্যমাথা এখানের মহারানা 
ফতে সিংহের প্রাসাদ, নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, 
কুসতস্বামীর মন্দির আর রানা রায়মলের পুত্রের ছত্রীগুলি। 
এখানে মনে পড়ে যাবে আপনার ধাত্রী পান্নার নিজের 
সম্ভান বিসর্জন করে রানা উদয়সিংহকে বাঁচানোর 
ইতিহাস। হয়ত নিশ্বাস গভীর হবে, হয়ত ধাত্রীর উঁদার্যে 
মুগ্ধ হবেন পুনশ্চ। 


উদয়পুর থেকে বাসে 152 কিমি দূরে যে পথটি 
একলিঙ্গজি, নাথদ্বার কাঁকরোলির ওপর দিয়ে ফলনা 
রোডে স্টেশন পৌঁছেছে, সেই ফলনা থেকে রণকপুর 
মাত্র 32 কিমি বাসে। ট্রেনে এলে দিলি-আমেদাবাদ 
লাইনের যে কোনো ট্রেনে চড়ে এসে ফলন্! স্টেশনে 
নামুন। তারপর বাসে চড়ুন। যারা আবু রোড থেকে 
আসবেন তাঁরা সিরোহি হয়ে সন্দেরাভ-এ এসে ডানদিকে 
ঘুরে সদরি আসুন। এর কাছেই রণকপুর। আবার যাঁরা 
উদয়পুর-দিলি রেলপথে উদয়পুরের 117 কিমি দূরে 
মারওয়াড় জংশনে নামেন, তাঁরাও একটু দূরে দক্ষিণ- 
পশ্চিমে গিয়ে সন্দেরোভের কাছে পৌঁছে যান। 

রাজস্থানীরা বলেন, রণকপুর না দেখলে রাজস্থান 
ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। এখানে আসতে হয় অবশ্য বিখ্যাত 
জৈন তীর্থ বলে। আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে 12- 
15 শতকের মধ্যে নির্মিত প্রাচীন মন্দিরগুলির মধো 
বেশির ভাগ তৈরি হয়েছে রানা কুস্তের রাজত্বকালে। 
48,000 বর্গফুট এলাকা জুড়ে তেতলা উঁচু ভিতের 
উপরে তৈরি এই মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল 
চৌমুখ মন্দির। বিগ্রহ খযভনাথজি, 15 শতকে নির্মিত। 
5টি গোল শিখর, 44টি খিলান আর 24টি মণ্ডপ যুক্ত 
এই বিশাল মন্দির দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত 
144টি স্তপ্তের উপর। কী আশ্চর্য স্থাপত্য! নেমিনাথ, 
পার্বনাথ ও সূর্যমন্দিরও দেখার মত। সূর্যমন্দিরের গায়ে 
খোদিত কিছু আদিরসাত্মক মূর্তি আছে। এখানে অজৈনরা 
ঢুকতে পান 12.00-17.00 মধ্যে। 

থাকতে পারেন 314, জৈন ধরমশাল ছাড়া লী ০০ 
র 9102178 (97: 285074), 08 ৩০০. 080 
৭০০08 ০০০৪1 ৫০০ ভর্মি ৬০ বিনিময়ে। 


রাজপুতানার বীরগাথার উৎসভূমি চিতোব। 
এককালে চিতোরই ছিল প্রাটীন মেবারের রাজধানী । কত 
গৌরব, কত রোমান্স, কত বীরত্ব এর আকাশে-বাতাসে 
বুঝি আজও ধ্বনিত। এখানে অসম্মানের চেয়ে মৃত্যুবরণ 
সহজতর বিষয় ছিল। চিতোর গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও 
নীরবে সেই কাহিনী উচ্চারণ করে চলেছে। 

জনশ্রুতি যে মধামপাণ্ডব ভীমসেনই নাকি চিতোর 
গড় দুর্গ নিমণি করেছিলেন। ইতিহাস বলে পাজা চিত্ররঙ্গ 
মোরি এখানে একটি পুষ্করিণী, একটি প্রাসাদ তৈরি করে 
নিজের নামে দুর্গের নামকরণ করেন চিন্রকুট। সেই 
চিত্রকু্টই এখন সংক্ষেপে লোকমুখে দাঁড়িয়েছে চিতোর। 
734-এ এটি বাপ্লা রাওয়ালের অধিকারে আসে। 1567 
পর্যস্ত এটি শিশোদিয়া রাজবংশের রাজধানী হিসেবে গণ্য 
ছিল। এর সিংহাসনে একদা বসেছিলেন মহারানা কুস্ত, 
মহারানা সংগ্রাম সিংহ, মহারানা প্রতাপ দিংহ। 

এর উপর মুসলিম অধিপতিদের প্রথম নজর পড়ে 
1303-এ। আলাউদ্দিন খিলজি তখন দুর্গ আক্রমণ করে 
রাওয়াল রতন সিংহের সুন্দরী পত্রী পদ্মিনীকে অধিকার 
করতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর তিনি দুর্গের 
পতন ঘটাতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু পদ্মিনীকে পাননি। 
অসম্মানের ভয়ে পদ্মিনী সহগামিনীদের সঙ্গে আগুনে 
ঝাঁপিয়ে জহর ব্রত পালন করলেন। কামনার আগুনের 
চেয়ে এই আগুন তাঁর কাছে শীতলতর ছিল. ইতিহাস 
আজ অবশ্য অন্য কথা বলছে। পদ্মিনীর কাহিনী 
চিতোরের নয়, অযোধ্যার। সেখানে মালিক মুহম্মদ 
জায়সী রচনা করেছিলেন 'পদুমাবৎ' কাব্য এই কাহিনী 
নিয়ে। দরকার কী সেই ইতিহাস নিয়ে। পদ্মিনীকে দেখার 
জন্য আলাউদ্দিন সমাগত। বিশাল আয়নার মাঝে সুন্দরীর 
দেহের ছায়া পড়ল। আকুল হয়ে উঠেছেন সম্রাট। কিন্তু 
কই পদ্মিনী-_সম্রাট হায় হায় করে উঠলেন। 

সেই পদ্মিনীর চিতোর গড় আবার বানা কুত্তের 
সময়ে হাতগৌরব ফিরে পেল। তিনি দুর্গের সুরক্ষাকে 
আরো দৃঢ় করলেন। মালব ও গুজরাটের মুসলমান 
নৃগতিদের পরাস্ত করে নিমাণ করলেন “জয়ন্ত | রানা 
সঙ্গ গৌরবকে তুঙ্গে নিয়ে গিলেন। কিন্তু 16 মার্চ 1527 
খানুয়ার যুদ্ধে চিতোর পরাস্ত হল। আবার 1534-এ এর 
বুকে আঘাত হানলেন গুজরাট সুলতান বাহাদুর শাহ। 
রানা সঙ্গের বিধবা রাণী কণবিতী হাজার রাজপুত 
রমণীদের নিয়ে জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন করলেন। 


ভারত অমণ 


আকবর, মানসিংহ আর প্রতাপ সিংহের কথা তো পর্যটক 
বন্ধু আপনার জানাই আছে। হলদিঘটি-এর যুদ্ধে 
ভারতের সেরা গৌরব কাহিনী । আজও এর গাছের পাতা, 
পাথর দেখলে রানা প্রতাপের সেই প্রতিভা আমাদের বুকে 
বারবার জেগে ওঠে। সাধে কি এখনো রাজস্থানী ব্রিপদীতে 
গ্রামে-গঞ্জে বলা হয়ে থাকে_ 

গড ত' চিতোর গড় আর সব গড়াইয়া 

তাল ত ভূপাল তাল অর সব তলাইয়া 

রানী ত" পদ্মিনী রানী অর সব গধাহিয়া। 

_ঘুর্গ হলে চিতোর গড়, হুদ হল ভূপালের বড়িতাল 
আর রানী হলেন পদ্মিনী_ অন্যেরা সব নস্যি। 

তর কেমন করে আসবেন : চিতোর 

ওর গড়ের নিজের কোনো 

ুউ ভিজ বিমানক্ষেত্র নেই_- বিমানে 
নামতে হবে 92 কিমি দূরের উদয়পুর ডাবোক বন্দরে। 
রেলপথে চিতোর আজমীর, উদয়পুর, রতলম প্রভৃতি 
শহরের সঙ্গে যুক্ত। জয়পুরে 12.45 ছেড়ে আজমীরে 
15.45 পৌঁছে 9769 জয়পুর-পূর্ণা এক্স আসছে এখানে 
19.55-য় 325 কিমি পেরিয়ে। আজমীর থেকে আসছে 
20.25 ছেড়ে 9671 আজমীর-খান্ডোক্ক এক্স 09০0.50-এ 
189 কিমি পার হয়ে। আবার খান্ডোয়াতে 12.15 ছেড়ে 
2.30 পূর্ণাতে 7.00 ছেড়ে রতলম ছুঁয়ে 5.50-এ চিতোর 
যাচ্ছে। দিলিতে 14.10 ছেড়ে চেতক এক্স 6.15 মিনিটে 
622 কিমি পার হয়ে রেওয়ারি, জয়পুর, আজমীর ছুঁয়ে। 
উদয়পুর থেকে 9616 চেতক এক্স 18.15 ছেড়ে এখানে 
21.40-_ দূরত্ব 117 কিমি। সড়কপথে চিতোরগড় 
থেকে উদয়পুর 111 কিমি, মুম্বাই 839 কিমি, দিল্লি 603 
কিমি এবং কলকাতা 1,833, কিমি, আগ্রা 551 কিমি, 
জয়পুর 320 কিমি। নিয়মিত বাস চলছে উদয়পুর, 
ভীলওয়ারা থেকে (এখানেই আজমীর, বুঁদি ও কোটা 
যাবার জন্যে বাস বদল করতে হয়)। স্থানীয়ভাবে পাবেন 
টাঙা। 

এছাড়া পাবেন কন্ডাকটেড ট্যুরের সুবিধে। 
চিতোরগড় স্টেশন থেকে বের হয়েই পাবেন ট্যুরিস্ট 
ব্যুরোর জনতা আবাস গড় (911: 3089)। এখান থেকে 
দুবার বাস ছাড়ছে 8.0০০-12.00 এবং 14.00-18.00। 
700-র এই বাসে চড়ে ৪৪ বিনিময়ে (শিশু ৩৪) 
চিতোর গড়ের বিভিন্ন স্থান দেখার সুযোগ নেওয়াই 
আধেরে সুবিধের। 


হত কোথায় উঠবেন : চিতোরে খুব 
বেশি হোটেল নেই-_ গস 
প্রথার হোটেল তো নেইই। তবে 
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ভারত ভ্রমণ-_-৩৭ 


৫৭৮ 


চন্দ্রবিলাস, গ্রীন, কেশববিলাস প্রভৃতি হোটেলের ব্যবস্থা 
সন্তোষজনক। স্টেশন থেকে বের হয়েই পাবেন 
51211121 110161 (211: 240842), 7-16, 088 
১৭৫-২৫০ 00 ৪০০-৫০০; 110191 52172112, 
7-15, 5 ১২৫-১৭৫ 0 ২০০-২২৫ 980 ৩৭৫ 
08০ ৪৭৫; /00168 110191 ১২৫-২৫০ 110191 
5202 ১২৫-২২৫ বি31215] 110191 061: 
241855) ১৫০-২৫০; 700-28911579 (2. 
241238) 7-20 08 ৩০০08 ০০০197 ৫০০ 
04০ ৭০০; ভর্মি ৬০ মাথাপিছু। 4817915. 433 
381 9 ১৭৫0 ২২৫। এছাড়া 2%/0 08 (রিজা : 
95316170120, 01110102817), 909৬. 52121 
(240, রিজা : 7001791 /51. 7০815180169, 
011001991), 117709001 08 (রিজা : /8551. 
6701. 11108101, 0111019211), 98 ইত্যাদি। 
ধরমশালা-_- স্টেশনের কাছে জৈন ধরমশালা, মিঠা 
রামজিকা-ধরমশালা, দুর্গে বিড়লা ধরমশালা প্রভৃতি। 
গাইড পাবেন, তবে চিতোর গড়ে না থাকলেও চলে। 
রেলের ক্লোক রুমে জিনিসপত্র রেখে ঘুরে আবার ফিরে 
যান আজমীরে অথবা উদয়পুরে। 

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই দেখি চলুন দুর্গ 
চিতোর গড়। রেল স্টেশন থেকে মাত্র 3 কিমি দূরে 
সমতল থেকে 152 মিটার (500 ফুট) উঁচু চিতোর 
পাহাড়ের মাথায় বনানীর অন্তরালে ৪ মাইল (13 কিমি) 
পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে 3.5 মাইল 
(5.5 কিমি) এবং % মাইল (1 কিমি) চওড়া জায়গায় 
গড়ে উঠেছে। নীচে অরণা, মাথার উপরে মন্দির-প্রাসাদ- 
স্ত্তের ধ্বংসরাশি, খাড়াই সর্পিল পথে 7টি তোরণ-__ 
সব কিছু আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তরময় হলেও এখানের বীর 
রাজপুত যোদ্ধার কাহিনী, ভূগর্ভস্থ 'জহরব্রত উদ্যাপনের 
কক্ষগুলিতে উচ্চারিত বীররমণীদের আখ্যান, বাঘ সিংহ 
ও বাহাদুর শাহের অন্ত্রের ঝনঝন, জয়মল ও পাত্া-র 
আকবরের বিরুদ্ধে অসমসাহসিক যুদ্ধ ও প্রাণ বিসর্জন__ 
সবই এখানে অনেক জীবন্ত এখনো। শহর থেকে ঢুকতে 
প্রথম তোরণের ঠিক বাইরেই গুজরাট নৃপতি বাহাদুর 
শাহের হাতে মহারানা মকুলের পৌত্র বাঘ সিংহ মৃত্যুবরণ 
করেন-_ সেখানে গড়ে উঠেছে একটি স্মারক বেদি। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় তোরণ ভৈরব পোল ও হনুমান পোলের 
মাঝখানে বীর জয়মল ও কাল্লার উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে 
দুটি ছত্রী। প্রধান তোরণের রাম গোলের কাছে নির্মিত 
হয়েছে 16 বছরের বীর শহীদ পাত্তা-র স্মরণে একটি 
ছত্রী। এই তোরণটির সূক্ষ্ম কারুকর্ম ও পাথর খোদাই 


ভারত ভ্রমণ 


দরজা বিস্ফারিত নয়নে দেখতে হয়। 

দুর্গের পূর্ব প্রাচীরের কাছে রয়েছে যে স্তত্ূটি তার 
নাম কীর্ভিস্তস। 12 শতকে এটি নিমণি করেছিলেন জৈন 
.ণিক জিজা যদিও একটি শিলালিপি অনুসারে এর ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে 895-এ। চব্বিশ জৈন তীর্থস্করের আদি 
আদিনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই বিশাল স্তত্ভটি 
পাঁচতলা-_ ভিতরে একটি সরু সোপান শ্রেণী শেষ অবধি 
উঠে গেছে, নীচে থেকে উপর পর্যস্ত সারা স্তটি 
নানাভাবে অলম্কৃত আর মাঝে তীর্ঘকরদের বিবদ্থ মূর্তি। 
বোঝা যায় এটি দিগম্বর-শ্রেণীর জৈন স্তভ্ভ। এর বেড় 30 
ফুট (9 মি), উচ্চতা 75 ফুট (23 মি)। 

এর অনেক পরে 1458-68 র মধ্যে নির্মিত হয় 
অন্য স্তত্টি। এর নাম জয়ন্তস্ভ। 1440-এ মামুদ 
খিলজিকে পরাস্ত করে রানা কুম্ত এটি জয়ের আনন্দে 
নিমণি করেন। 9 তলা এই স্তন্তের মাঝখানেও সিঁড়ি 
আছে। 122 ফুট (37 কিমি) উচু এই স্তত্তের শীর্ষদেশে 
উঠুন মাত্র ৫০ পয়সার টিকিট কেটে 107টি সিঁড়ি ভেঙে। 
উপরের তলা দুটি উন্মুক্ত এবং সবচেযে অলঙ্কৃত। নিচুতে 
এর বেড় কীত্তিস্তস্তের মত 30০ফুট (9 কিমি)। স্তস্তের 
কোথাও উদগ্ন হয়ে দেখা দেয়নি। 

দুর্গে ঢুকতে ঠিক ভিতরেই আছে আর একটি ছোট 
চৌরি- যোড়শ তীর্থস্কর শাস্তিনাথের উদ্দেশে 
উৎসর্গীকৃত। এর বহিঃপ্রচীরের গায়ে খোদিত দেব-দেবী, 
জীবজস্ত এবং নৃত্যরত মুর্তিগুলিতে জীবনের এক আশ্চর্য 
প্রবাহ। আরো একটি জৈন মন্দির সাত-বিশ-দেউড়ি। 
এটিকে একটি মন্দির না বলে 27টি মন্দিরের গুচ্ছমন্দির 
বলাই ভাল। মূর্তিতে, অলঙ্করণে এই গুচ্ছমন্দিরটিকে 
দেখলে হয়ত আপনার মনে পড়ে যাবে ওড়িশা ও বেলুড় 
মন্দিরের গঠন রীতির কথা। মন্দিরের নামটির কারণ 
নিশ্চয় বুঝতে পারছেন 7+20 - সাত + বিশ _ 27 । 

জয়ন্তপ্তের উত্তরে রয়েছে কুন্তশ্যামের মন্দির। এটি 
বিষুর বরাহ অবতারের উদ্দেশে উৎসীকৃত। 1448-এ 
রানা কুপ্ত এটি নিমণি করেন। মন্দিরের সামনে একটি 
সতসতযুক্ত বাঁধানো চন্দ্রাতপের নীচে গরুড়ের এক বিশাল 
মূর্তি। এর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ভজনখ্যাত কৃষ্পপ্রিয়া 
মীরাবাঈ-এর মন্দির। ইন্দো-আর্য স্থাপত্যের এই মন্দিরের 
শিখরটি সোজা এবং দীর্ঘ। মণ্ডপটি পিরামিডের মত ধাপে 
ধাপে উঠে গেছে। গর্ভগৃহের চারপাশে চারটি ছোট ছোট 
মঞ্চ, পাশে সমান সুত্তশ্রেণীযুক্ত পথ পর্যটকের কাছে 
বিশেষত্ব বলে মনে হয়। 


রাজস্থান 


দুর্গ চত্বরেই রয়েছে দেবী কালীর একটি মন্দির 
চিতোরেশ্বরী মন্দির । দুর্গের মধ্যে যত কালী মন্দির ভারতে 
দেখা যায়, এটি তার মধ্যে অন্যতম প্রাটীন-_ ৪8 শতকে 
নির্মিত। অভিযানকারীদের ধ্বংসের চিহ এই মন্দিরে 
আজও বর্তমান, কালের রাঢ হস্তক্ষেপের মালিনাও 
প্রকট_-তবুও প্রদক্ষিণ পথ ও মণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে 
যে অলঙ্করণ স্থাপত্য-- তা বিস্ময়ে মনকে দেয় ভরিয়ে। 
আদিতে এটি ছিল সূর্য মন্দির 

আরো একটি মন্দির সমৃদ্ধেম্বর মহাদেব মন্দির। এটি 
প্রথমে নিমণি করেন মীরাবাঈয়ের স্বামী রানা ভোজ, পরে 
রানা মুকুল এটিকে সংস্কার করেন। ক্ল্যাসিকাল স্থাপত্য 
রীতিতে নির্মিত এর প্রাচার দেখবার মত। গুজরাটের 
চালুকা রাজ কুমারপাল এখানে এসেছিলেন-_ তার সাক্ষ্য 
বহন করে চলেছে এটি। আর একটি শিবমন্দির 
জনতাশঙ্কর। এর ছাদে ও দেওয়ালে অলঙ্কৃত খোদাই 
কর্মগুলি আজও অটুট রয়েছে। 

চলুন এবার দেখে আসি রাজপ্রাসাদটি যার নাম রানা 
কুস্তের প্রাসাদ। হায়, এ যে এখন ধ্বংসের মুখে। একটা 
সহজ প্রাসাদ যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে, এ যেন 
আজও তার সাক্ষা বহন করে চলেছে। এর পত্তন 
করেছিলেন বাপ্লাদিত্য ৪ শতকে, কিন্তু 1433 এ রানা 
কৃস্ত এর আমূল সংস্কার করেন বলে প্রাসাদটি তাঁরই 
নামাঙ্কিত হয়ে যায়। বড়ি পোল আর ত্রিপোলিযা তোরণ 
দিয়ে এর মধো প্রবেশ করুন। ভিতরে দেখতে পাবেন 
হাতিশালা, দরবার কক্ষ, সূর্য দেবতাকে, প্রার্না মঞ্চ, 
শিবমন্দির-- সব কিছু। ভোগ ও ত্যাগ এখানে একাকার। 
সম্প্রতি খননের ফলে প্রচুর ভূগর্ভস্থ কক্ষের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। অনুমান হয় এখানেই প্রথম জহরবরতটি উদযাপিত 
হয়েছিল রানী পদ্মিনীর দ্বারা। 

কাছেই পুষ্করিণীর পাড়ে রানী পদ্িনীর বিশাল 
প্রাসাদ। পদ্মিনীর কথা একটু আগেই বলে এসেছি। 
এখানেই গড়ে উঠেছে প্রাসাদের পাশেই জলে ঘেরা 
পদ্মিনীর দ্বীপ পদ্মিনী মহল। এখানে থেকেই গৌরমুখের 
জলে শ্তরান সেরে রানা কুপ্তের প্রাসাদের তৃর্গতস্থ কক্ষে 
গিয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন অপমানে লাঞ্ছিত 
তরুণতনুকে মুক্তি দিতে। 

গৌমুখ কাছেই একটি আশ্চর্য জলের ঝরনা । এখান 
থেকে পানীয় জল পাওয়া যায়। মরুভূমির বুকে জলের 
এমন আশ্চর্য উৎস আপনাকেও বিস্মিত করবে। 
দগাধিপতি খুব গোপনে রক্ষা করতেন জলের এই 
উৎস-_ পাছে দুর্গ'আক্রমণকারী এই উৎসে বিষ মিশিয়ে 
সর্বনাশ ঘনিয়ে তোলে। 


৫৭৯ 


চলুন চিতোর গড়ের স্টেশনের ক্লোক রমে 
জিনিসপত্র রেখে কোটা বা বুঁদি দেখে আসি। 


রাজস্থানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই স্থানটি চশ্বল নদীর 
তীরে অবস্থিত। প্রখ্যাত চৌহান রাজপুতদের অনাতম 
শাখা থেকে কোটার রাজবংশের উৎপত্তি। 17 শতক 
পর্যস্ত বুদির রাজবংশের মত এখানের রাজবংশের 
ইতিহাস মিলিয়ে জড়িয়ে ছিল। কোটা নামটি এসেছে 
সম্ভবত কোটিয়া ভীল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে _ তাঁদের 
স্থানেই বর্তমান শহর গড়ে উঠেছে। জেঠ সিং মাধো সিং, 
মুকুন্দ সিং ক্রমে রাজবংশের ইতিহাস গড়িয়ে চলেছিল। 
ওরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধে মুকুন্দ সিংহ তিন ভাইয়ের সঙ্গে 
নিহত হলেন। পরে রাজা ভীক সিংহ ও আরো পবে 
জালিম সিংহ সিংহাসনে বসেন। জালিম সিংহ রাজনীতি 
বুঝতেন। ব্রিটিশদের প্রভুহ্ব মেনে নিয়ে তাঁদের বার্ষিক কর 
দিতে সম্মত হয়ে তিনি একটি চুক্তি করেন। ফলে তার 
রাজা সুরক্ষিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতিতে আগ্রহী জালিম সিংহ 
কোটাকে উন্নত করেন। এখানের বাগিচা, লেক, 
উমেইদভবন প্রাসাদ, ছত্রী, দারা অভয়ারণ্য, চশ্বল বাঁধ, 
কোটা বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প__ সবই দেখার মত। অতএব, 
ঠিকঠাক করে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সময় 


করে চলে আসুন। 
্‌ কেমন করে আসবেন : বিমানে 
সী | এল নম এখানের 
[উিটিটি তে ৬ বিমানবন্দরে। দিলি, মুম্বাই, 
আমেদাবাদ ছাড়াও অন্যান্য শহরের সঙ্গে কোটার বিমান 
যোগাযোগ রয়েছে। ট্রেনে কোটা একটা বড় স্টেশন। মুশ্বাই 
থেকে দিলি যাবার পথে সোয়াই মাধোপুরের আগের 
স্টেশন কোটা। মুস্বাই ও নিউ দিল্লি থেকে দেরাদুন এক্স, 
ফিরোজপুর জনতা এক্স, গোল্ডেন টেম্পল মেল, জম্মু 
৩গয়াই এক্স, পশ্চিম এক্স, রাজধানী এক্স ট্রেনগুলি 
পাবেন। মুন্বাই থেকে কোটা ট্রেনপথে দুরত্ব 919 কিমি। 
আমেদাবাদ থেকে 11.45 ছেড়ে 2473 সবেদিয় এক্স 
627 কিমি পার হয়ে আসে 21.45 মিনিটে। দিল্লি থেকে 
আসছে আমেদাবাদ এক্স, আমেদাবাদ মেল, আরাবল্লী 
এক্স। ট্রেনগুলি 'আজমীর, মাড়োয়ার, আবু রোড প্রভৃতি 
স্টেশন ছুঁয়ে আসছে। ট্রেন আসছে রতলম, আগ্রা, লখলৌ 


. থেকেও। কলকাতা (দিল্লি হয়ে) 1915 কিমি, দিলি 470 


কিমি, দিল্লি হয়ে চেম্নাই 230 কিযি, জয়পুর 230 কিমি। 


৫৮০ 


সড়কপথে বাস আসছে 194 কিমি দূর আজমীর, 
বুঁদি, যোধপুর, আলওয়ার, উদয়পুর, চিতোরগড়, জয়পুর, 
নাথদ্বার, বিকানীর, সোয়াই মাধোপুর প্রভৃতি স্থান থেকে! 
শহরে ট্যা্সি, টাঙা পাবেন। 


হী কোথায় উঠবেন: রেল স্টেশনের 
কাছে 16212111019), 
এখানেই 108, 77; সিভিল 


লাইন্স-এ ০07 রাজভবন রোডে; শহরে হোটেল 
5/21210 (21: 2451253), 722 5988 ৩৫০. 
088 ৫৫০ 90০ ৬২৫০ ৮২৫ 91210110161, 
97102] 8172//217 29508 119191 (21: 2450529) 
(সিভিল লাইঙ্গে) 980 ১২০০ 0/0 ১৭৫০ স্যুইট 
২১৫০১110181 4800151) লাভুপুরায় ৭৫-২২৫11০0- 
(81 /8010195 ১০০-২২৫ গুমানপুরীতে 110191 
09119 ১২৫-২৫০। 1101981 /819110 (21 : 
2441157) ১২৫-৩৫০7 10191 119140121 (217: 
2326186) ২৫০-৮৫০ 812121 110191. 7-40 
১২৫-৩৭৫; রামপুরে 110191 8981/21; নয়াপাড়ায় 
72119594211 11015। ১৪০-২৫০ 7100 0191102| 
18, (91: 2326527); 5 ১৭৫0০ ২২৫ 380 ৫৭৫ 
৫২৫ 0/২০ ৫০০-৭০০ ডর্মি ৬০ মাথাপিছু 110191 
2251 ১২৫-৩৫০$ 08178111109; শপিং সেন্টারে 
92/9801110181 ১২৫-২২৫110191 11201 ১৭৫ 
৩২৫; 819) 17019। ১২৫-৩২৫; বাস স্ট্যান্ড 17০- 
(91 5ঞা।ঞ) ১২৫-২৭৫ ইত্যাদি। দিগম্বর জৈন 
ধরমশালা ও হিন্দু ধরমশালা আছে। সত্যি কথা বলতে 
শবরঙ এবং চম্বল 18 থাকার সেরা জায়গা। 

কী দেখবেন এখানে : “কোর্ট শব্দের অর্থ সুরক্ষা। 
রাজস্থানের অন্যান্য শহরের মত এস্থানটিও সুরক্ষিত। 
কোটা নামটি দিয়েছিলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির। একটি 
দুর্গ এবং রাজপ্রাসাদ এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য । চম্বল নদীর 
তীরে গড়ে ওঠা এই দুর্গাটি তৈরি করেন রাও মাধো সিংহ। 
তাঁরই নামে একটি মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে দুর্গের ভিতর। 
খোলা থাকে শুস্রবার ছাড়া 11.00-17.00। দর্শনী ৩। 
ছাত্র হলে ১.৫০। নদীর ধারের ছত্রীগুলো খুব সুন্দর । 
পুরনো প্রাসাদ ছাড়া নতুন প্রাসাদ উমেদভবন গড়ে 
উঠেছে। চস্বল নদীর উপর বাঁধ বেঁধে গান্ধি সাগর ও 
রানা প্রতাপ সাগর তৈরি করা হয়েছে। তা থেকে 
জলবিদুৎ শক্তি এবং আণবিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে। 
কাছেই একটি সুন্দর বাগান। বাগিচা, অট্টালিকা, জলাশয়ে 
কোটার সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে। নদীতে বোটিং 
করুন, দ্বীপমহল 'জগমন্দির'-এ ঘুরে বেড়ান কোটা সাগরে 





ভারত ভ্রমণ 


ঘুরতে ঘুরতে, সরম্বতী ভাণ্ডারের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ দেখুন__ 
দিনগুলি কিন্তু সত্যিই সোনার খাঁচায় ধরা থাকবে। 

কাছেই কান্সোরা (বস্থাশ্রম) আশ্রমে ঘুরে এসে 
পুণ্যের স্পর্শ পেতে পারেন। এই গ্রামে মৌর্যদের শেষ 
স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখতে পাবেন। গাগ্রৌনের প্রাচীন দুর্গ, 
তার থেকে একটু দূরে মহাদেও মন্দির__ অলস চরণে 
ঘুরে বেড়াতে পারেন। যেতে পারেন 78 কিমি দূরের 
দারা অতয়ারণ্যে প্যান্থার, সম্বর, নীলগাই, তালুকদের 
সঙ্গী পেয়ে, পাখির ডানার দৃষ্টি রেখে নীল আকাশে উধাও 
হয়ে। 

শুধু কানে কানে একটা পরামর্শ সেই বিখ্যাত 
কোটা শাড়ি কিনতে ভুলবেন না। মনের শাস্তির সঙ্গে 
সংসারের শার্তিও তো সর্বদা প্রার্থিত বন্ধু। 

এখান থেকেই 40 কিমি গিয়ে ঘুরে 'আসতে পারেন 
বারোলি। এখানে 8 শতাব্দীর 7টি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের 
মধ্যে শিবমন্দিরটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। এর খোদাই কাজ, 
নারীমূর্তি, অলঙ্করণ অনবদ্য । রাজস্থানের প্রাচীনতম এই 
মন্দির দেখে ইচ্ছা হলে মধ্যপ্রদেশের উজ্জ্রয়িনী বা 
ঝালোয়ার বেড়িয়ে আসতে পারেন। 


বুঁদির নাম মনে এলেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের 
নকলগড় কবিতাটি আপনার মনে পড়ে যাবে-_ তখন 
'বুঁদির নামে অবহেলা" আপনি আর সইতে পারবেন না। 
কোটার 37 কিমি উত্তর-পশ্চিমে আরাবন্দীর পাহাড়ি 
উপত্যকার ভিতরে বুঁদি অবস্থিত। 1342-এ রাজপুত 
প্রধান রাও দেওয়া মীনাদের কাছ থেকে বুঁদি উপত্যকা 
ছিনিয়ে বুদি শহরের পত্তন করেন। সমস্ত শহরটা পাঁচিল 
দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে সুন্দর তোরণ। পাহাড়ি ঢালে 
দু্গপ্রাসাদটির গার্ভীর্য ও সৌন্দর্য বিশ্ময়কর। আসলে 
অনেকগুলো প্রাসাদ মিলে, যাদের পৃথক পৃথক নাম আছে, 
এই প্রাসাদপুপ্রটি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও অসঙ্গতি 
নেই__ আশ্চর্য এদের সৃষ্টির সঙ্গতি এবং এক্যবোধ। 
প্রশস্ত প্রাসাদ কিনারে বাগিচা মন হরণ করে। প্রাসাদের 
উপরে তারাগড় দুর্গ। আছে সৃরয-্ছত্রী এবং মাঝের 
গোলকটি 16টি স্তস্তের উপর স্থাপিত। সব মিলিয়ে 
শহরটি সুন্দরের সৃষ্টি। 
কেমন করে আসবেন : এখানে ট্রেন ও সড়ক-_ দুটি 
পথেই নামুন, তারপর 38.6 
কিমি বাসে চড়ে আসুন। 
সড়কপথে বুঁদি থেকে দিল্লি 


রাজস্থান 


(দেওলি, জয়পুর, মালোয়ার হয়ে) 511 কিমি, উজ্জয়িনী- 
ইন্দোর-নাসিক হয়ে মুম্বাই 936 কিমি, জয়পুর-ভারতপুর 
হয়ে আগ্রা 416 কিমি, দেওলি ও টোক্ক হয়ে জয়পুর 203 
কিমি। আজমীর থেকে সারাদিন বাস যাচ্ছে বার সাতেক। 
বাস আসছে জয়পুর থেকেও। আর কোটা ও চিতোরগড় 
থেকে প্রচুর বাস। কাজেই বুঁদিতে থাকার প্রয়োজন কি? 
ঘণ্টা 5-6 সময় পেলেই বুঁদি দেখা হয়ে যাবে। 

যদি থাকতে চান তবে 7100-র তাঁবু হোটেল 
৬11098420 (71:2442473) 5 ২৫০-৩০০,0/8০ 
৪০০, 0488 ৩০০. ডিলাক্স ৩৬৫-৫২৫ আছে। আর 
আছে 112$91 9121 91459171659 1410181 ২৫০-৩৫০ 
মধো?17101911710901 58091 17912508110161 ২৫০- 
৪৫০ মধ্যে। এছাড়া 2440 014; মনসারাম, মহাবীর বা 
রানী-কি-ধরমশালা পাবেন। মহারাজার প্রাইভেট 
সেক্রেটারির কাছে অনুমতি নিয়ে বিদেশী পর্যটকেরা 
7211 125-এ থাকতে পারেন। 

কী দেখবেন এখানে : বাসস্ট্যান্ড থেকে হাঁটাপথেই 
দুর্গে পৌঁছানো যায়। তবে টাঙাও ভাড়া করতে পারেন। 
সরু পাথুরে পথের দুপাশে বেশ উচুতে দোকানগুলো 
অবস্থিত। রাস্তায় নরনারী, পুকষদের অদ্ভুত গোঁফ এবং 
দাড়ি, রাজস্থানী পোশাক, সদরিদেব বাড়ির দেওয়াল বাঁকা 
তলোয়ার, বল্পম ও গোলাকার ঢালে সাজানো দেখতে 
দেখতে এগিয়ে চলুন দুর্গ তোরণ হাতি পোল-এ। তারপর 
একে একে দেখুন দুর্গ প্রাসাদের রহস্য। ধাপে ধাপে ঝুলস্ত 
বারান্দা আর দুর্গ প্রাচীর নিয়ে গড়ে উঠেছে হারা সিংহের 
দুর্গ শহর মাথা তুলে। রাজস্থানের প্রাসাচ' লোর মধ্যে 
বদির আভিজাত্য যথেষ্টই। দুপাশে হাতিওয়ালা হাতি 
পোল পেরিয়ে খাড়াই উঠতে হবে প্রাসাদ দেখতে যেতে। 
প্রথমেই পড়বে রতন দরবার । এর পিছনেই পড়বে রাও 
ছত্রম্পন নির্মিত ভবন-_ তার মধ্যে সোনা-রূপোর তৈরি 
আসল সিংহাসন। দেখুন প্রাচীন গৌরবের আরো কিছু 
নিদর্শন এখানে। কক্ষগুলি মুরাল চিত্র শোভিত। কুহ্‌ 
বিলাস প্রাসাদের প্রশস্ত কিনারের বাগিচা। দেখুন এরপর 
আর দেখুন চিত্র গ্যালারি। প্রাসাদণ্ডলির গুপ্ত দরজা, নকল 
জানলা আর গুপ্তস্থানের কারসাজি দেখে বিস্ময়ে মন ভরে 
যাবে। এমনি বিস্ময় আসবে জলঘড়ির আধ ঘণ্টা অস্তর 
মিষ্টি ধবনির আওয়াজে। 

শহর থেকে 10 কিমি দূরে প্রাসাদ আর বাগিচা 
শোভিত রানা ভোজের তৈরি ফুলসাগর হৃদ, 10 কিমি 
দূরে কেশরবাগে প্রাচীন রাজাদের কারুকার্যখচিত 66 টি 
ছত্রী, 16 কিমি দূরে রাজা উমরিদ সিংহের শেষ জীবনের 
আবাস শিকার বুরুজ, 22 কিমি দূরের একপাশে পাহাত 


৫৮১ 


আর একপাশে সুখমহল প্রাসাদ নিয়ে নীমা সদরি জৈতা- 
নির্মিত জৈ সাগর হৃদ সবই আপনার পর্যটন- 
পরিশ্রমকে সার্থক করে তুলবে। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 
রচনায় শেষের হৃদটি স্মরণীয় হয়ে আছে। হয়ত যাবার 
পথে দেবপুরায় নেমে 22 স্তপ্তের ছত্রী অথবা কেশোরায় 
পর্যটন-এ গিয়ে বিষ্ণু, জৈন মন্দির আর, ছঘত্রী দেখে 
আসতেও আপনার ইচ্ছে হবে। 


অনা উচ্চারণে আজমের। মন্দির আর মসজিদ__ 
দুই সংস্কৃতির মিলন স্থান আজমীর 3 হাজ্বার ফুট (900 
মি) উঁচু তরঙ্গ-পর্বতের নীচে পাহাড-ঘেরা এক মনোহর 
উপত্যকায় মনোরম এক শহর। চৌহান বংশীয় 
রাজপুতেরা 7 শতাব্দী থেকে 12 শতাব্দীর শেষ ভাগ 
পর্যস্ত আজমীর অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন। 12 শতকে 
অজয়রাজ্ত চৌহান অজয়মের (অধুনা আজমীব) শহর 
নিমণি করেন। পৃ্থীরাজ-বিজয়কাবো বলা হয়েছে যে, 
অজয়রাজ আজমীর শহরের বহু প্রাসাদ ও মন্দির নিমণি 
করেন। 1192-এ তবাইনের যুদ্ধে পূথ্থীরাজ চৌহানকে 
পরাজিত করে মহম্মদ ঘুরি আজমীর জয় করে নেন। আর 
তৈমুর লুষ্ঠন করেন 1398-এ। 13 শতকেই আজমীর 
দিলির সুলতানদের অধীনে এসে যায়! মহম্মদ ঘুরির পর 
কৃতবউদ্দিন, রানা কুস্ত, রাঠোর মালদেব, মোগল সম্্া 
আকবর-জাহাঙ্গির-শাজাহান-সিদ্ধিয়ারা আজমীরে প্রতুত্ব 
স্থাপন করেন। জাহাঙ্গির এবং শাজাহান দীর্ঘদিন এখানে 
বাস করে গেছেন। শাজাহান পুত্র দারার জন্ম এখানেই। 
এখানেই জাহাঙ্গির ইংল্যান্ডের সম্রাট প্রথম জেমস্-এর 
দূত স্যার টমাস রো-কে অভ্যর্থনা করেছিলেন 1516- 
তে। পুক্ষর-তীর্ঘ আর খাজা মৈনুদ্দিন চিন্তির দরগা, দুর্গ 
আর হ্দের শহর আজমীরে আছে আপনার স্থায়ী 
আমন্ত্রণ! দুর্গের নতুন নাম কিন্তু তারাগড়। 
শি কেমন করে আগবেন : 
০৪ আজ্মীরে কোনো বিমানবন্দর 
প্রি ২ নেই। বিমানে এলে নামুন 131 
কিমি দূরের জয়পুর বিমানবন্দরে। রেলপথ আজমীর 
একটা বড় রেল স্টেশন। এটি রেলপথে দিল্লি থেকে 444, 
আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই থেকে 982, দিল্লি হয়ে কলকাতা 
1881, আগ্রা হয়ে চেন্নাই 1635 এবং জয়পুর থেকে 
136 কিমি। কলকাতার যাত্রীরা সাপ্তাহিক (শনিবার 
ছাড়ে) 2315 শিয়ালদহ-আজমীর অনন্যা এক্সপ্রেস ধরে 


৫৮ 


আসতে পারেন। শিয়ালদহ ছাড়ে 12.501 পাটনা, 
মোগলসরাই, গোয়ালিয়র, জয়পুর হয়ে আজমীর পৌঁছচ্ছে 
পরদিন 21.351 ফেরে আজমীর 6.00 (সোমবার) 
ছেড়ে শিয়ালদহ 15.101 491 কিমি দূরের আমেদাবাদে 
17.45 ছেড়ে আশ্রম এক্স আসছে 1.50. 9.50 ছেড়ে 
দিল্লি মেল 20.13, 17.35 ছেড়ে দিলি রাজধানী এক্স 
(ম. বৃ. র) 00.401 উদয়পুর সিটি 18.15 ছেড়ে চেতক 
এক্স 21.40, আমেদাবাদে 22.50 ছেড়ে আমেদাবাদ- 
দিল্লি সরাই রোহিলা এক্স 21.10 মিনিটে। জয়পুর 
17.30 ছেড়ে 9651 জয়পুর-আজ্মীর এক্স 20.40 
আজমীরে। খাণ্ডোয়াতে 12.15 ছেড়ে খা প্রোয়া-আজমীর 
এক্স 7.30; সেকেন্দ্রাবাদে 19.40 ও 16.35 ছেড়ে 
10.15 ও 18.45; আগ্রা ফোর্টে 19.15 ছেড়ে 7.05; 
উদয়পুরে 18.05 ছেড়ে 2.15, দূরত্ব 217 কিমি। পূণা্তে 
7.00 ছেড়ে জয়পুর-পূর্ণা এক্স আজনীরে 10.30, 
জয়পুর 13.55; বেরিলেতে 5.30 ছেড়ে (বুধ, রবি) 
4311 বেরিলি-নিউ ভূজ আলা হজরত এক্সপ্রেস দিল্লি 
11.25, জয়পুর 1740. আজমীর 20.25 হয়ে নিউ 
ভূজ 15.05| ট্রন আসছে ভারতপুর, বিকানীর, 
জয়সলমীর, যোধপুর, মাউন্ট আবু থেকেও। 

সড়কপথে আজমীর রাজস্থানের সব বড শহরের 
সঙ্গে যুক্ত। আগ্রা 370, ভারতপুর 312, বিকানীর 234, 
বুঁদি 139, চিতোরগড় 182. দিলি 444, জয়পুর. 138, 
জয়সলমীর 458, যোধপুর 205, কোটা 178, মাউন্ট 
আবু 371 এবং উদয়পুর 269 কিমি। 99০ এবং 
প্রাইভেট বাস আসছে পুষ্কর, জয়পুর, যোধপুর, কোটা, 
জয়সলমীর ভারতপুর, এবং আগ্রা প্রভৃতি শহর থেকে। 
স্থানীয়ভাবে ট্যাক্সি, অটোরিক্সা, সাইকেল রিক্পা, টাঙা ছাড়া 
পুক্কর এবং শহর ঘুরে চলছে সিটি বাস সার্ভিস। 

কনডাকটেড ট্যুর : রাজস্থান সরকারের পর্যটন 
বিভাগ প্রতিদিন খাদিম ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ছেড়ে 
7.45-13.10 মধ্যে ৬০ ভাড়ায় দেখিয়ে নিয়ে আসছে 
খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা, আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া, 
বারদুয়ারি, আনাসাগর, সুভাষবাগ, সোনিজি-কা-নাসীয়া 
(জৈন মন্দির), মিউজিয়াম, পুষ্ধরতীর্থ। এই সুযোগ গ্রহণ 
করে বেড়ানোটাই ভাল। সময় বাঁচে, বাঁচে অর্থও । 


রিপার কাছে সাবিত্রী গার্লস কলেজ 
রোডে নী00 11807 18 
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2429936) 98 ১৫০ 08 ২০০-২৫০; 11091 
চ712)2851 251806 (91: 2420388) 588 ২৫০. 
088 ৩০০-১০০০ ৪ ৭০০-৮০০। খাজা মৈনুদ্দিন 
চিত্তির দরগার কাছে 110191 2101721 (%: 2432494) 
088 ৫০০-৮০০; বৈশালী নগরে 11016111817517011 
291506 (217: 425855) ১৯৯০-৪২০০; দিল্লি গেটের 
বাইরে 17101 799910/ (%%7: 620296) ৪২৫- 
৮৯০ /91001101080-এর /19177610171019। আনা 
সাগার, স্টেশন রোডে 18919811011511410191; রেল 
স্টেশনের উলটোদিকে শিবাজি পার্কে 919 110191. 
10191 954991101; স্টেশনের ডানদিকে পর্থীরাজ রোড 
110181 /2170, 119191 79)21) 18১00 10191; 
11019113914; 110191 91012180; পৃথীরাজ মার্গেই 
10161 99121) (61:21386) এর কমের 
হোটেলগুলির মধ্যে আছে 5151 110191, 8112191 
10191) স্টেশনের কাছে 01805511118 110191, 
71916500110161) 110700110161, 10915281710161, 
10191 17191/2,1810191 10181, 7912512]1) 
00909, 108119170191, 9121702310 170161 
ইতাদি। আর আছে 73. 7//08 এবং ।8 ইত্যাদি। 
ধরমশালা : টিকমচাঁদ, লোদি, হিন্দু, সিদ্ধি ইতাদি। 
ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে (5: 21626) যোগাযোগ করলে 
ধরমশালাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। 

কী দেখবেন এখানে : রেল স্টেশনে নামুন। তারপব 
যেদিকে মাদার গেট সেদিকে চলুন। গেট পেরিয়ে মিনিট 
পনেরো পায়ে চলুন। তারপরেই পৌঁছে যাবেন খাজা 
মৈনুদ্দিন চিত্তির (1142-1256) সমাধি দরগা খাজ্কা 
সাহেব-এ। সারা ভারতের মুসলিমদের পবিভ্রতম স্থান 
এটি। আজমীরের কেন্দ্রহলে অবস্থিত এই দরগায় যে 
বিশাল 23 মি. উচু দরজাটি দেখবেন, সেই বুলন্দ 
দরওয়াজটি নিমাণ করেছিলেন 12 শতকে দিলিসশ্াট 
ইলতৃৎমিস্‌। মাঝের চত্বরে দেখবেন 2টি বিশাল সিন্লি 
রান্নার পাত্র। এর মধো বড়টিতে 4480 কেজি চাল রান্না 
করা যেত। ভেবে দেখুন তো কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। রান্নার 
পর তা তক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হত। সম্রাট আকবর 
এখানে এসেছিলেন একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে। 
তাঁর প্রার্থনা পূরণ হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের জন্ম হলে 
আকবর এখানে মার্বেলপাথরের একটি মসজিদ তৈরি 
করে দেন। পরে পুত্র জাহাঙ্গিরও একটি ছোট মসজিদ 
নিমাণ করেন। এর নাম চন্দনখানা। তাঁর পুত্র শাজাহান 
তার উপর তৈরি করে দেন একটি বিশাল সোনার গন্ুজ। 
তাছাড়া একটি চমৎকার মুক্তো মসজিদও তৈরি করে দেন 
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দূরে প্রাঙ্গণের কোণে। প্রতি রজব মাসের প্রথম 6 দিনে 
প্রতি বছর এখানে বিরাট উরস্‌ উৎসব পালিত হয়। তখন 
ভারত এবং ভারতের বাইরের বহু তীর্থযাত্রী এখানে 
সমবেত হন। তারপর ফেরার পথে তাঁরা দিলি গিয়ে 
নিজামুদ্দিন আওলিয়ার দরগা দর্শন করে তীর্থযাত্রা পূর্ণ 
করেন। যদি এই দরগায় যান, তবে অবশ্য মাথা ঢেকে 
যাবেন, খালি মাথায় যাবেন না। হয়ত এখানে কিছু দান- 
ও আপনাকে করতে হতে পারে। 

দরগা দেখে পায়ে পায়ে আরো পাঁচ-সাত মিনিটের 
পথে এগিয়ে ত্রিপোলিয়া গেট পার হয়ে দেখে আসুন 
আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া। এটিকে ঘিরে আছে অলৌকিকতা 
আর জনশ্রুতি । আজমীরের এই প্রসিদ্ধ মসজিদটি নাকি 
1153-য় নির্মিত সংস্কৃত পীঠস্থান ও সরস্বতী মন্দিরকে 
মাত্র আড়াই দিনের মধো ভেঙে ফেলে মহম্মদ ঘুরির 
নির্দেশে 1193-এ তার প্রার্থনা স্থলে পরিণত করা হয়। 
কেউ বলেন আড়াই দিনের মধোই মসজিদ নির্মিত হয় 
আর কফার্ডসনের মতে ভাঙতে সময় লেগেছিল আড়াই 
দিন গড়তে নয়। অন্যরা বলেন উরস্‌ উৎসবে এসে 
ফকির-পীরেরা এখানে আড়াই দিন বসতি করেছিলেন 
তাই এই নাম। 200 » 175 ফুট (160 ১ 53 মি) 
আয়তাকার অঙ্গনে 5 সারি স্তস্ত গড়ে উঠেছে। ভাতে লক্ষ 
করলে দেখতে পাবেন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আজও 
খোদিত। স্থাপতা সম্পূর্ণ হিন্দুরীতির। বাইবের খিলান ও 
ছাদের ভিতরের কাককার্য মনোমুগ্ধকর। ভিতরে 124টি 
স্তস্ভের উপর গড়ে উঠেছে 10টি ডোম। সামনের হলে 
7টি খিলানের জালির পরদা অনবদ্য । উঠোন পেরিয়ে 
মিউজিয়াম। 

ঝোপড়ার ঠিক উলটোদিকেই তারাগড় পাহাড়ে 
আকবরের দুর্গ। 2,055 ফুট (630মি) উঁচুতে চতুক্ষোণ 
এই দুর্গের 4 কোনে অষ্টকোণাকৃতি গম্থুজ। আকবর যখন 
প্রায়ই আজমীরে আসতেন তখন এটি তৈরি করেন। 
এখানেই ইংল্যান্ভাধিপতি প্রথম জেমস্-এর দূত স্যার 
টমাস রো এসে জাহাঙ্গিরের কাছে আপন পরিচয়পত্র 
প্রদান করেন 10 জানুয়ারি 1616 দুর্গের কেন্দরস্থুলে গড়ে 
উঠেছে রাজস্থান মিউজিয়াম। এখানে দেখুন 
মহেপ্তরোদড়োতে প্রাপ্ত শিলালিপি, মুদ্বা, চিত্র ও ভাক্কর্ষের 
প্রচীন ও মনোহর সংগ্রহ 8.00-16.00 পর্যস্ত খোলা। 

শহরে ঘুরে ঘুরে আরো দেখুন 19 শতকে তৈরি 
লাল বেলেপাথরের জৈন মন্দির সোনিজি কা নাসীয়ী। 
এটি জৈন তীর্থক্কর ধষভদেবের উদ্দেশে উৎস্গীকিত। 
দেওয়ালে জৈন পুরাণের নানা আখ্যান চিত্রিত। শহরের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে ভারতের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলির 


ভারত অ্রমণ 


অন্যতম 1875-এ স্থাপিত মেয়ো কলেজ। এখানে 
রাজবংশীয়রাই আগে পড়তেন, এখন সবার জন্য উন্মুক্ত। 

এবার চলুন যাই আজমীরের অন্যতম আকর্ষণ আনা 
সাগর হ্রদে। এই চমৎকার কৃত্রিম সাগরটি 1135-এ 
নিমণি করেন চৌহান রাজা আনাজি দুটি পাহাড়ের মাঝে 
বাঁধ দিয়ে। ইনি ছিলেন বিখ্যাত পৃথ্থীরাজের পিতামহ। 
এখানেই নাকি তিনি প্রচুর শক্র হত্যা করেন এবং সেই 
রক্তের দাগ মুছে ফেলতেই দুটি নদীতে বাঁধ দিয়ে এই 
হদেব সৃষ্টি করেন। এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গির 
এখানে দৌলতবাগ নামে একটি চমৎকার বাগিচা গড়ে 
তোলেন। এখন এর নাম অবশ্য সুভাষবাগ। সম্রাট 
শাজাহান 12,000 ফুট (3,660মি) দীর্ঘ পাড় বাঁধিয়ে 
এর সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দেন। গড়ে ভোলেন 5টি 
মসৃণ শ্বেতমর্মর-এব প্যাভিলিয়ন। 

এরই পাড়ে যে ব্রিটিশ রেসিডেন্সিটি ছিল, এখন সেটি 
সার্কিট হাউসে পাঁরিণত করা হযেছে। এখান থেকে হদ ও 
বাগিচার দৃশ্য বড়ই মনোরম। কাছেই গড়ে উঠেছে আর্য 
সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের একটি স্মারকও। 
সেটিও ভারি সুন্দর দেখতে। 

যাই করুন, এখানে স্মৃতিহিসাবে নাগরা জুতো 
কিংবা ভেড়াব লোমের টুপি অথবা উটের লোমের জামা- 
কাপড় দু-একটা আনতে ভুলবেন না। ফিরে এলেও 
স্মৃতিকে এরা জাগরূক রাখবে। 


পৃক্কর তীর্থ 


আজমীরে বেড়াতে এলে একবাব পুষ্কর তীর্থ ঘুরে 
যেতেই হয়। দূরত্ব সামান্যই__ মাত্র 11 কিমি। জয়পুর 
থেকে 145 কিমি। বিমানে সেখানেই নামতে হবে। 
আজমীর বেল স্টেশনের উলটোদিকে গাদ্ধিভবন থেকে 
বাস আসছে। আসছে ট্যাক্সি আর অটো। আজমীর আর 
পুক্ধরকে পৃথক করছে নাগপাহাড়। পাশেই নাগ 
সরোবর -- স্নানের ঘাট রয়েছে, স্নানে পুণ্য । অজন্র 
মন্দিরে ঘেরা পুগ্ধরে অবশ্য থাকার জন্যে অজশ্র হোটেল 
পাবেন না। তবে 700-র 528094218-তে সাধারণ 
ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে গিয়ে উঠতে পারেন সহজেই। 
পু্ধর সরোবরের তীরে কেবল মাত্র নিরামিষশীদের জন্য 
এই 79 (1: 2772040)-র ভাড়া 9 ১২৫-২২৫ 0 
৪০০ 5/0 ৪৫০ 080০ ৬৫০-৮৫০।1901751 ৬।- 
1999 (21: 2772074) 088 ৩০০11 ৪০০। এ 
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ডজনখানেক ভাল ধরমশালা-সরাই রয়েছে। তবে 
আজমীর থেকেই তো পুষ্কর দেখে রাতে ফিরে আসা যায়। 
চেষ্টা করবেন কার্তিকী-পূর্ণিমার সময় আসতে। ট্রেন সে 
সময়ে আজ্রমীরে ঢুকবার আগেই 'পুষ্কর রাজ কী জয়' 
ধ্বনিতে ভরে যাবে। আজমীরে বাঙালিদের একটা 
ধরমশালা আছে। সেখানে ভিড় কম হয়। স্টেশন থেকে 
মিনিট আক্টেকের পথ-_ সেখানেও উঠতে পারেন। 
অবশ্য এ সময়ে বাস ভিড় হয় প্রচণ্ড, ভাড়াও বেড়ে যায় 
চারগুণ। 

যেতে যেতে শুনবেন এখানের রাজা নাকি ভাগ্যের 
পরিহাসে অজ বা ছাগল চরাতেন। তাতেই তাঁর নাম হয় 
অজপাল, আর তা থেকেই অজমর। নাগপাহাড় পর 
হলেই ছোট পুষ্কর উপত্যকা যায় মধ্যমণি পুষ্কর সরোবর 
হিন্দুদের পরম তীর্থ। এখানে স্নান না করলে হিন্দুদের 
কোনো তীর্থযাত্রাই নাকি সম্পূর্ণ হয় না। পঞ্মপুরাণে আছে 
ব্রহ্মা একবার যজ্ঞ করার উপযুক্ত একটা স্থান খুঁজছিলেন। 
হঠাৎ তাঁর হাতের পদ্ম ফুলটি এখানে পড়ে যায়। ফুল 
কুড়োতে স্বর্গ থেকে নীচে এখানে এসে এর প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঠিক করেন এখানেই যজ্ঞ করবেন। সব 
ঠিক। বিস্তু যজ্ঞ শুরু করার আগে দেখেন স্ত্রী সাবিত্রী নেই। 
এদিকে বজ্ঞেব সময বয়ে যাচ্ছে দেখে ইন্দ্র শুজারদের 
একটি মেয়েকে গরুর পেটে ঢুকিয়ে আবার বের কবে এনে 
গায়ত্রী নাম দিয়ে ব্রহ্মার স্ত্রী তৈরি করে দিলেন। এদিকে 
সাবিত্রী লক্ষ্মী ও পার্বতীকে নিয়ে এসে হাজির হয়ে ব্রন্মার 
কাণ্ডকারখানা দেখে থ। অভিমানে দুঃখে স্বামীকে 
অভিশাপ দিয়ে বলেলেন পৃথিবীতে টেট আ'র ব্রন্ধার 
পূজা করবে না। আর নিজে রত্ুগিরি পাহাড়ের চুড়ায় 
গিয়ে আত্মবিসর্জন করলেন । তার দেহ থেকে রত্ুগিরিন্ত 
ঝরনার সৃষ্টি হল। সেখানে একটা সাবিত্রী মন্দিরও নিশ্্য 
আপনি দেখে এসেছেন। অভিশাপ অনুযায়ী ভারতবর্ষে 
আর কোথাও আপনি রুহ্ধার মন্দির দেখতে পাবেন না, 
কেবল এখানে ছাড়া। সান সেরে আপনি অতএব এই 
দুর্লভ ব্রহ্মা মন্দিরে পূজো দিন। মুল মন্দির অবশ্য কবে 
ওরংজীবের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। 

পুষ্করের সৌন্দর্য সত্যিই অনুপম। শহর ছেড়ে দু'পা 
মাত্র হাঁটলেই বালির পাহাড়। সামনে দিয়ে চলেছে উটের 
টানা ক্যারাভ্যান। চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত পুঙ্ষরের শাস্ত 
নির্জনতা দেখে এখানেই তপস্যারত ছিলেন অগস্ত্য মুনি। 
কিছু দিন থেকে গেছেন পঞ্চপাণ্ডব, অক্সরা মেনকা এসে 
স্নান করে পবিত্র হয়ে গেছেন। শকুস্তলার জন্মও এখানেই। 

আধুনিক পুঙ্ধর সাদা মন্দির, সাদা ধরমশালা, সাদা 
সমাধি আর সাদা বাওড়িতে পূর্ণ। রঙিন রাজস্থানীদের এ 
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এক আশ্চর্য উদাসী পরিমণ্ডল। পুক্কর সরোবরের 
চারপাশে আছে অজন্র মন্দিরের মধ্যে অহল্যা বাঈয়ের 
মন্দির, হোলকারের রানীর মন্দির, রাজা মান, বিজয় সিং 
আর জহুরীমলের প্রাচীন মন্দির। নতুন ব্রহ্মা মন্দির 
1809-এ 13 লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করিয়ে দেন 
সিদ্ধিয়ার মন্ত্রী গোকুল পারেখ। অন্য নতুন মন্দিরের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য মহাদেবের মন্দির এবং শ্রীবঙ্গাজির মন্দির। 
শেষটি তৈরি করে দিয়েছেন মাগনিরাম 
বাঙ্গুর 1.5 কোটি টাকা খরচ করে। দেখুন সোনার 
তালগাছ এখানে। 

কার্তিক-পূর্ণিমায় পুক্ধরে বিশাল মেলা বসে। 
লক্ষাধিক মানুষ আসেন বাৎসরিক স্নানোৎসবকে কেন্দ্র 
করে রাজস্থানের সর্বপ্রাচীন এই পুষ্কর মেলায়। বাজস্থানের 
অর্থনৈতিক বুনিয়াদও তৈরি করে দেয় এই মেলা । উট, 
গোরু, ঘোড়া মিলিয়ে প্রতিবারে প্রায় 50,000 পশুর 
বিকিকিনি হয়। বৈচিত্রময় পোশাক ও ততোধিক বিচিত্র 
গহনা, জুতো, হাজারো জিনিসের পশরা বসে। নাগোরের 
মেয়েরা সাদা চুড়ি, জালোরের সুন্দরীরা লাল ঘাগরা, 
হলদে ওড়নি, বোলেরার মালা, বিকানীরের দীঘাঙ্গী ঘুংরা, 
কর্ণফুল, ঝুমকা, নাথনীতে সেজে এই মেলাকে করে 
তোলে রঙিন, লাড্ডু উট দিয়ে ঘোষিত হয় মেলার 
সমাপ্তি। 

হৃদের উলটো পাড়ে সাবিভ্ত্রী পাহাড় এখানে শুধু 
মেয়েরাই পুজো দেন। সন্তোবী মায়ের মন্দির এবং অন্য 
দিকে গায়ত্রী দেবীর মন্দিরের শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান। 

আজমীরে ফিরে এসে ইচ্ছে হলে কিষানগড়ে গিয়ে 
দুর্গ প্রাসাদ, স্কুল অব আর্টস দেখে আসতে পারেন। যেতে 
পারেন 12 কিমি দূরে ফয় সাগরে (7০ 1-9166) | 
দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের দুর্গাতি মোচন করতে গিয়ে 
গড়ে উঠেছে স্থাপতি ফয়ের নামে এই কৃত্রিম হ্‌দটি। 
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এতিহাসিক কৌতৃহল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অরণ্য ও 
অরণ্য প্রাণীর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও আলোকটিত্রীদের 
স্বপ্নালু অনুভূতি-_ সব কিছুকে যদি একত্র করে গেতে 
চান, তবে হে পর্যটক বন্ধু, আপনার পর্যটন তালিকায় 
এখনই রণথছোরকে অন্তর্ভুক্ত করুন। 

এখানে আসতে হলে আপনাকে নামতে হবে সোয়াই 
মাধোপুর রেল স্টেশনে। মুম্বাই সেন্টরাল-দিল্লি রেলপথে 
সুরাট-বরোদা-কোটা হয়ে ট্রেন আসবে মুম্বাই মেন্ট্রালে 
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22.20 ছেড়ে দেরাদুন এক্স 21.30,7.25 ছেড়ে 
ফিরোজপুর-জনতা এক্স 4.30, 21.30 ছেড়ে গোল্ডেন 
টেম্পল মেল 12.51 এবং 11.35 ছেড়ে পশ্চিম এক্স 
3.55 কোটা থেকে ট্রেনগুলি ছাড়ে 19.45, 2.50, 
11.25, 2.25এ, মুম্বাই থেকে 1027 এবং কোটা থেকে 
117 কিমি দূরে। মথুরা-ভারতপুর হয়ে নয়া দিল্লিতে 
17.00 ছেড়ে পশ্চিম এক্স 22.15 ছেড়ে গোল্ডেন 
টেম্পল মেল 13.12 এবং 22.10, 8.15 ছেড়ে 
দেবাদুন এক্স 5.05। যোধপুরে 17.15 ছেড়ে 674 কিমি 
পেরিয়ে ট্রেন পৌঁছে যায় এখানে 1.40 মিনিটে। টুন 
ছাড়া বাসও আসছে জয়পুর ও বিভিন্ন শহর থেকে। রেল 
স্টেশন থেকে অরণ্য দুর্গ রণথান্তোরে 14 কিমি পার হয়ে 
আসছে বাস-মিনিবাস। তবে স্থানীয় লোকদের ভুলেও 
জিজ্ঞেস করবেন না ন্যাশনাল পার্ক কোথায় বা কত দূরে। 
তাঁরা খোঁজই রাখেন ন!। তবে দুর্গের কথা বললে, সঙ্গে 
সঙ্গে জানিয়ে দেবেন। কুলি, রিক্সার দর বেশ চড়া। 

চলুন আগে দুর্গাটি দেখে আসি, পরে যাব জাতীয় 
উদ্যানের মধ্যে বাঘ দেখতে। দুর্গ দেখে একটু সাহস সঞ্চয় 
করে নেই আগে। পরে যেতে যেতে হঠাৎ হযত উপরের 
দিকে আপনার চোখ আটকে যাবে-- পর্বত প্রাচীরেব 
মাথায় রাজপৃত রাজার দুর্গে। অনেক যুদ্ধের অনেক হাত 
বদলের সাক্ষী রণথন্তোর দুর্গটি আজও কালের করাল 
হস্তের গ্রাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। স্থানীয় জনসাধারণের 
পদধবনিতে এ দুর্গ আজও সজাগ। রাষ্ত্রীয উদ্যোগে প্রায় 
500 ফুট (150মি) উচুতে পাঁচিলের একেবার মাথায় 
আনুমানিক 944-এ এটি নির্মিত। অবশ্য অনামতে 5 
শতকের চৌহান বাজপুত মহারান্ত জযস্তের হাতেই এর 
সৃষ্টি। পৃথথীরাজ্ চৌহানের দৌহিত্রের আমল থেকেই এর 
হাত বদল শুরু হয়ে যায়। 1253-তে বলবন একে 
আক্রমণ করেও সফল হননি। বাজ্ঞা হামীরেব রাওয়ের 
নেতৃত্বে রণথন্তোর চরমোৎকষে পৌঁছায় বলে এটি রাজা 
হামীবের দুর্গ নামেও পরিচিত । তাঁর খ্যাতিতে ঈরার্থিত 
সম্রাট জালালউদ্দিন 1290-এ এই দুর্গ আক্রমণ বরেও 
ফিরে যেতে বাধ্য হন। হামারের পর দুর্গ যায মুপলমান 
শাসকদের হাতে। পরে আকবর অধিকাব কবেন 
1569-এ। 

অনেক যুদ্ধের চিহ্ন শরীরে নিয়ে রণথভ্তোর এখনো 
মন্দির-ম»জিদ ভিন্নধর্মী স্থাপত্যকে একত্র করে দাঁড়িয়ে। 
দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায় হামীরের রাজপ্রাসাদ, 
রানীমহল। রানীদের স্নানের মনোরম তালাও। অতিথিদের 
আবাস বারোয়ানওয়ালার স্থাপতা অতুলনীয় ও যুগ্ধকর। 
দুর্গের ভিতরেই দেখুন হামীর প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজির 


ভারত ভ্রমণ 


মন্দির, লঙ্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও গণেশজির মন্দির। 
এখনো গণেশজির মন্দিরে নিয়মিত পুজো দিতে চলেছেন 
দলে দলে নরনারী। গণেশজি তাঁদের কাছে কল্পতরু। 
আকবর প্রতিষ্ঠিত দরগাও বড় জাগ্রত। মুসলমানেরা 
আসছে নামাজ পড়তে, দোয়া মানাতে। সমগ্র দুর্গটিই 
একটি যাদুঘর ইতিহাসের ছাত্রের কাছে। ভিতরে ঢুকবার 
আগেই যোগীমহলের সামনের ফটকটি পাবেন। প্রবেশের 
জনা টিকিট কাটুন। এখান থেকেই গাড়ির রুট-পারমিট 
নিয়ে যেতে হয় ব্যাঘ প্রকল্প দেখতে। যোগীমহলের পিছনে 
দুর্গ ও প্রকল্প দেখা হলে সময় পেলে 5 কিমি দূরের 
কিংবদত্তির আশ্রয় নীলকাস্ত মহাদেবের মন্দিরটি গিয়ে 
দেখে আসতে পাবেন অনস্তপুরে গিয়ে 

এবার চলুন যাই অতয়ারণোর অভান্তরে। এর একটা 
বিশেষ চার্ম আছে। অবশ্য কামেরা নিযে চলুন। বাঘ 
দেখা এবং বাঘের ছবি সংগ্রহ করার এমন সহজতর 
অরণা ভূভাবতে আপনি আর কোথাও পাবেন না। 
1955-ব নভেম্বর মাসে রণথভ্তোর ওযাইল্ড লাইফ 
স্যাংচুয়ারি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাষ। 1974-এ আসে ব্যাঘ্ 
প্রকাল্পর আওতায়, 1981-তে ঘোষিত হফ জাতীয উদ্যান 
হিসাবে । 1972-এ এই পাতাঝারা শষ বনাঞ্চলে বাঘের 
সংখা যেখানে ছিল মাত্র 14. 1986-৩ে তা বেডে দাঁড়া 
40-এ। 392 বর্গকিমি আযতনের (কোব আযতন 167 
বর্গকিমি) এই অবণ্যেব প্রধান বৈশিষ্টা মানুষের উপস্থিতি 
সত্তেও বাঘের স্বাভাবিক জীবনযাপন। জিপে যেতে যেতে 
(দখবেন হয়ত বাঘ বাক্তায শুয়ে আছে। জিপ বা মানুষ-- 
কিছুকেই সমাহ দেখাতে রাজি নয়। ছবি তুলুন--একটুও 
বিরক্ত হবে না। বণথস্তোরের রাজা কাউকেই নিরাশ 
করেন না, যন্ত্রতন্ত্র দর্শন দিয়ে চলেছেন। 

এখানে বাঘ ছাড়া আছে কমলা রঙের কালো ডোবা 
কাটা প্যাথার, সম্বর, চিতল, বনবিড়াল, হায়না, বুনো 
শিয়াল বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বাইসন, সিংকারা, চিতল 
মযুব ইতাদি। রাভনাগ তালাও বা পদম তালাও-এ জল 
খেতে আসছে সম্বর চিতলের দল। কখনো তারা করছে 
লড়াই। যোগীমহলের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে এদের 
দেখুন! আর দেখুন জলাশযগুলিতে 10-12 ফুট (3-4মি) 
লম্বা মার্শ প্রজাতির কুমির। আসুন অক্টোবর থেকে 
এ।প্রলের মধো। 
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জয়পুর 

রাজস্থানের এই জেলা শহরটি আয়তনে 23.3 
বর্গকিমি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের 431 মি উঁচুতে অবস্থিত। এর 
উত্তরে পাঞ্জাব, পশ্চিমে সিকর, ঝুনঝুনা ও আজমীর 
জেলা, দক্ষিণে টোঙ্ক ও সোয়াই মাধোপুর জেলা এবং 
উত্তর-পূর্বে আলওয়ার জ্রেলা। বনাস ও বাণগঙ্গা নদী 
বিধৌত জয়পুর জেলার জয়পুর হল রাজস্থানের 
রাজধানী। খ্রিস্টপূর্ব 300 অবেও এটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান জয়পুরেই রাজস্থান 
বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সোয়াই মানসিংহ মেডিকাল কলেজ, 
বহুতর কলা ও চিত্রবিদ্যা সংস্থা অবস্থিত। এর পর্বতশীর্ষে 
অবস্থিত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ, এর শিল্পকলা, এর প্রাসাদ- 
মন্দির, এর উৎসব-আনন্দ সবই পর্যটকদের আহান করে 
চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। 

আগে রাজস্থানের রাজধানী ছিল অস্বর। রাত 
দ্বিতীয় জয়সিংহ নিজের জয় ঘোষণা এবং নামকে অক্ষয় 
করে তোলার জন্য এ৬ূন করে রাজধানী গড়ে (1727) 
তার নাম দিলেন জয়পুর। শাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্পকলা, 
বাস্তববিদ্যা, বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর অনায়াসচারিতা 
ও অধিকার লক্ষ করে গুণমুগ্ধ উরংজীব তাঁকে পূর্ণ এক- 
এর অতিরিক্ত (সায়া 1/, মনে করতেন-_- তাই উপাধি 
দিয়েছিলেন 'সোয়াই'। তারপর থেকে এটিই তাঁদের 
বংশধারার উপাধিতে পর্যবসিত হয়। অন্বরের 11 কিমি 
দুরবতী এই শহরটি নবগ্ঠহের পরিকল্পনানুযাবী 9টি 
আয়তাকার পরিকল্পনায় বিনাত্ত করেন জয়সিংহ। তার 
পরিকল্পনাকে বাপদান করেছিলেন তরুণ বাঙালি স্থপতি 
বিদ্যাধর ভ্টাচার্য। কর্নেল টড তীর 4811915 2110 খা 
11001095০01 97919501217 গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন 
মন্ত্রী বিদ্যাধরের নকশা অনুসারেই জয়সিংহ এই নগরীর 
পত্তন করেন "শিক্পশান্ত্রের নির্দেশানুসারে'। 

জয়পুরের অন্য এক নাম পিঙ্ক সিটি__-এর প্রাসাদের 
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জড়িয়ে আছে গোলাপি রঙের মায়া। 1883-তে এক 
সূর্যাস্তের ক্ষণে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রি আ্যালবার্ট 
এই পিঙ্ক সিটির প্রেমে পড়ে গেছিলেন। ম্যাব্স লেরনার 
আবেগজড়িত কঠে বলেছিলেন-_ আমি জয়পুর দেখেছি 
এবার অমি মরতে পাবি (11889 56211981001 210 
7০৬ | 081) 019)। প্রখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি 9 140017 
08550) জগতের তিনটি সুন্দরতম শহরের মধ্যে 
জয়পুরকে ধরেছেন। ভেনিসের স্বপ্নের চেয়েও জয়পুরের 
আকর্ষণ তাঁর একই সঙ্গে প্রাটীন-নবীনের হাত ধরে চলার 
শপথে। উটের সারি আর বিলাসবহুল মোটর গাড়িতে 
কোনো বিবাদ নেই। নিশ্চিন্তে তারা 34 মি চওড়া প্রধান 
রাত! এবং 17 মি চওড়া অপ্রধান রাস্তা দিযে সারিবদ্ধ ও 
গাতিময়। ফুটপাতের দোকান আর বিলাসী বিপণি, 
পাহাড়ি আর নব্য বেশ-_ সব কিছু নিয়েই পৃথিবীর এই 
দ্বিতীয় সুন্দর শহরে পর্যটকের রয়েছে স্থায়ী আমন্ত্রণ। 
কখন আসবেন এখানে: জয়পুরের দরজা পর্যটকের 
জন্য সারা বছরেই খোলা । শ্রীষ্মে সবোর্চি ও সর্বনিশ্ন 
তাপমাত্রা যথাক্রমে 40.6০০ এবং 25.8০0, শীতে 
যথাক্রমে 2290 এবং 8.3০0 | বৃষ্টি বেশি হয় না-_ 
বছরে 64 সেমি। হিন্দি, ইংরেজি আঁর রাজস্থানী ভাষার 
এই শহরে আসার জন্যে সেরা সময় অবশা অক্টোবর 
থেকে মার্চ । অতএব কোন একটি শারদাবকাশ বা বসস্ত 
কাটিয়ে যান ৪টি তোরণ দিয়ে সুরক্ষিত এই দুর্গ 


নগরীটিতে। 
রঃ ্জ্ এবং বাণিজ্য দুটির কারণেই 
শোও জয়পুরে গড়ে উঠেছে একটি 
প্রশস্ত বিমানক্ষেত্র। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও অনান্য 
সংস্থার বিমান তাই এখানেই উড়ে আসছে প্রতিদিন। 
দিলি যাচ্ছে সো ন বু শ 13.30 ও 21.50এ। আর বু 
শও 20.20তে জয়পুর থেকে। কলকাতা থেকে জয়পুর 
আসছে /12109 /0 -এর বিমান সোম শুক্র 16.00, 
মঙ্গল বৃহ 15.20 ছেড়ে। 
| বিমানটি আমেদাবাদ হয়ে জয়পুর যায় এবং একইভাবে 
জয়পুর থেকে আমেদাবাদ হয়ে ফেরে। জয়পুর- 
আমেদাবাদ-দিল্লি এবং জয়পুর-মুস্বাই-চেন্নাই পথে চলছে। 
তবে নিত্য পরিবর্তনশীল বিমান যাত্রসূচি আগে মিলিয়ে 
নিন। ট্রেনপথে জয়পুর- দিলি, আগ্রা, মাউন্ট আবু, 
আমেদাবাদ, উদয়পুর, মুম্বাই প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। 
কলকাতার যাত্রীরা হাওড়া থেকে যোধপুর এক্স ধরে 
সরাসরি 1,697 কিমি দূরের জয়পুর আসতে পারেন। 


কেমন করে আসবেন : পর্যটন 


রাজস্থান 


হাওড়া ছাড়ে 23.30 এ, জয়পুর পৌঁছায় 3.45 সময় 
নেয় 36 ঘণ্টা। আমেদাবাদ থেকে দিল্লি মেল 8.20 ছেড়ে 
22.05 আমেদাবাদ-রাজধানী এক্স 13.50 ছেড়ে 
00.201 নয়াদিলি থেকে 19.45 ছেড়ে আমেদাবাদ 
রাজধানী এক্স 00.40 দিল্লি থেকে 22.10 ছেড়ে 
আমেদাবাদ মেল 4.15,22.10 ছেড়ে দিলি-জয়পুর 
শেখবতী এক্স 11.00,15.05 ছেড়ে আশ্রম এক্স 20.35, 
বিকানীরে 5.00 ছেড়ে বিকানীর-জয়পুর এক্স 11.55, 
সোয়াই মাধোপুরে (132 কিমি) 6.25 ও 10.30 ছেড়ে 
8.45 ও 12.30; লোহারুতে 4.20 ছেড়ে 11.00 
যোধপুরে 19.30 ছেড়ে 00.30 ছেড়ে 9.00, ছেড়ে 
15.00 ছেড়ে 17.15; মুম্বাইতে 19.05 ছেড়ে মুশ্বাই- 
জয়পুর এক্স 12.30 মিনিটে এসে পৌঁছচ্ছে। 

সড়কপথে জয়পুর থেকে আগ্রা 228 আজমীর 138 
আলওয়ার 143, ভরতপুর 174, বিকানীর 321, বুন্দী 
300, চিতোরগড় 320, দিলি 306 (কোটপুলি হয়ে 
259) গোয়ালিয়র 347, জয়সলমীর 638, যোধপুর 
343, খাজুরাহো 608, মাউন্ট আবু 509, সরিক্কা 105, 
উদয়পুর 407 কিমি। দিল্লির পান্ডরা রোডের বিকানীর 
হাউসে থেকে 6.30-23.30 মধ্যে ডিলাক্স কোচ/ বাস 
আসছে প্রতিদিন বেশ কয়েকবার। //০ কোচ ছাড়ছে 
ওখান থেকেই 7.30-16.00 মধ্যে। সাধারণ বাসগুলি 
দিল্লির 1719 51518 90516110705 (211: 
2522246) থেকে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ছাড়ছে। 
আগ্রার শীতল লজ থেকে ডিলাক্স কোচ আসছে 
6.30,14.30 এবং 21.30 ছেড়ে। এখান থেকেই 
700 এর বাস ছাড়ে 7.00 । বাস আসছে চণ্ীগড়, 
গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা, বিকানীর, যোধপুর, 
জয়সলমীর, উদয়পুর, আহ্‌ রোড, চিতোরগড়, ভূপাল, 
ভরতপুর, আলওয়ার প্রভৃতি স্থান থেকেও এবং ফিরে 
যাচ্ছে সেখানে। শহরে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি, অটো রিক্সো, টাা 
ছাড়া সিটি বাস ও মিনিবাস চলছে। 


হস্ত কোথায় উঠবেন : হোটেলের 

দরের পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই 
একটু যাচাই করে নিন। আগে 

তারকা-চিহ্নিত ও দামি হোটেলগুলির কথা বলি, পরে 
অন্যান্য হোটেলের কথা বলছি। 5 তারা হোটেল ওটি 
ভবানী সিং মার্গে 7911291 7918০8 (97: 
381919, ০806 ব81088917) 7105 ৫৭০০, 
থেকে; সংসারচন্দ্র (ইনি ছিলেন জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী 
সংসারচন্ত্র সেন) রোডে ৮191০011010 11217381011 


৫৮৯ 


(21: 2378771) 7-91 80০ ২৭০০-৩৯০০; 
ন21001512291906 91891581011 (91: 2360011) 
5০ ৪২০০ থেকে 0/০ ৫১০০ থেকে স্মুইট ৯৯০০ 
থেকে; জে এন মার্গে 0181105 /161 (%7:2550616) 
9-14 580 ৩০০০ থেকে 0০ ৩৩০০; 4 তারা 
হোটেল বাণী পার্কে জয়সিং সার্কেলে 1া10)0-র 1710191 
48100155101 9-67, 98০ ১৩০০-১৬৭৫, 080 
২৩০০-২৬০০ 2 তারা হোটেল 2টি-_ জোহ্রী বাজারে 
| 1 8110161 (917:2565844), 7-33, 9০ ৯১০ 
0/০ ১৪৫০; চন্দ্রপোল গেটে ।৫78101119859 (1: 
269183) 7-18 9০ ৫০০১ 0০ ৮৫০ মীর স্যুইট 
৯৯০-১৩০০ 1 তারা হোটেল-_- সংসারচন্ত্র রোডে 
অন্বর সিনেমার পিছনে 11091 /4)5 1125 (ঠা: 
2372456) 7-25 ৪ ৩০০ 0 ৪২৫ 580 ৫৫০. 
0০ ৬০০-৭৯০, রেসিডেঙ্সি রোডে, 421 11212 
721206 171091091 (97: 2371616) 17-100 980 
৪৪০০-৪৮০০ 0/0 ৫০০০-৫২৯০; সদার প্যাটেল 
মার্গ 10151 75311712181 7-11 980 ১৬৫০ 00/ 
২৯০০, চন্দ্রপোল বাজারে 11919181555 1721909 
(2: 2310371) ৭৫০-২১০০; বনস্থলী মার্গে170191 
91211217451 5 ২২৫ 58০ ৩৫০ 0 ২৭৫. 
080 ৪৫০; ০ স্কীমে-__সরোজিনী মার্গে 11919। 
91%2া। 7-19, 5 ২৫০ 30 ৩৫০0 ৩০০0০ 
৪৫০; বনস্থলী মার্গে 11011 38এ/ 7-15 9 ২২৫ 
৪০ ৩৫০1) ৩০০[)/০ ৫৫০-৮৫০; মতিলাল অটল 
রোডে 1191911515121 7-20 5 ২৫০. 980 ৪৫০- 
৬২৫0 ৩০০0০ ৫৫০-৮৫০$ এম. ই রোডে ।1০- 
191 99951 (211: 2367712) 79-24 5 ২৫০৪০ 
৩৫০.) ৩০০. 080 ৪৫০ এখানেই 110191 +01 
(27:2378671) 8-40 5 ২০০. 98০ ৩৫০0 ২৫০ 
0/80০ ৪০০1191911111991121 (97: 2378651) 7- 
40 5 ২২৫ 58০ ৩৭৫00 ৪৫০; স্টেশন রোডে 
10191 32171012155 7-24 ৩ ২৫০ 58০ ৪০০0 
৩০০. 0/২০ ৫৫০; এখানেই 179191 (18101904 
(61: 275001-5) 3-40 ৪ ২০০-৩২৫0 ৪৫০14০- 
191 1181902| (21: 2375126) 765 ৩ ২৫০- 
২৭৫ 580 ৬৭৫; বনস্থলী মার্গে (10161 3০৮৪| (৮: 
261709) 9-20 ৪ ২০০-৩০০ 0 ২৭৫-৪০০; মিজা 
ইসমাইল রোডে 110181 10855 10০41 (9: 
2375151) ন7-36 980 ৭০০-১২৫০ 080 
১৪৫০-১৮৫০; স্টেশনের কাছে 42021 67191310 
10191 (৮7: 2378682) 7-14 5 ২৭৫-৯০০। 


৫৯০ 


এবারে অন্যান্য হোটেলের কথা বলি। রেল স্টেশনের 
কাছে ।915914-11170 13-20, 5 ১৬৫ 0 ২০০-২৫০$ 
রাম সিং রোডে 1 2১) ৬85 110191 7-23 5 ২৭৫ 
0 ৪৫০; কানোটা বাগে 110191121217 131825 (7: 
2561291) 7-22 5 ৯৫০0 ১৬৫০; আগ্রা রোডে 
ট্রা্গপোর্ট নগরে 110191 01810181010, ন-35 5 
২৭৫-১২০০ 0 ১২৫-২৫০; 10191 7201০ ৬০1০1 
5 ১২৫0 ২০০$ মতিলাল অটল রোডে 1150185 
10191, 7-23, 9 ১২৫0 ২২৫; সিভিল লাইন্দে 
480650179110191, (71: 2322320) ২৫০-১১২৫) 
এখানেই স্টেট ব্যান্ধ অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতে 110161 
9151) 789910% (911: 23817209) ৩৫০-১৭০০ ; 
2 নং বি এস রোডে 1710191 /1/ (%1: 2381720) 
৮০০-২৩৫০; সোয়াই রাম সিং রোডে 11019111918 
7912০9 (71:2371111) ১৪৫০; 8০) 11019), 
ন-14 5 ১২৫-২০০ [0 ২০০-৩০০170191111- 
1121, 7-40, 5 ২০০0 ২৫০. 9/90 ২৫০0০ ৩৫০. 
/€211285 11011 7-159 ১১৫-২০০ 0 ৭৫-২২৫; 
09115 1/50111 42111 ৩০০-৪৫০ 1651661 
59921, ৪ ৭৫-১১৫ 0 ১৬৫-২৫০ ; বাপু বাজারে 
79199910170191 5 ৮৫0 ১১৫১1710191 199121), 
৪ ১৫০-২০০ 0 ১৭৫-২৫০ 70101 10938 5 
১১৫0০ ৭৫-২২৫। জয়পুর বেশির ভাগ হোটেলই ফেল 
স্টেশন এবং বাস স্টেশনের কাছাকাছি। এ দুয়ের মধ্যে 
ব্যবধান মাত্র 1 কিমি। 

অন্যান্য বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে এম ই রোডে 
700 52170961718, (517: 2371641)17-64 5 
৩০০ 0 ৩৭৫ 58০ ৪২৫-৫৭৫ 080 ৫৫০-৬৫০. 
(রিজা : ম্যানেজার); বাণী পার্কে 7100 788178 
(27: 2203199) 8-42 9 ৩৭৫ 90 ৫২৫0 
৪৯০ [)0/ ৬৫০ ডর্মি ৬০ (রিজা : ম্যানেজার); স্টেশন 
রোডে 7 0০-5%592101)1 8 (97: 22009595) 
0/8০ ৬৫০08 ৪৫০; (বেড-টি ও ব্রেকফাস্ট সমেত) 
(রিজা; ম্যানেজার); ভবানী মিং মার্গে 5815 
স্টেডিয়ামের পাশে সদস্য ডর্ষি ২০ অন্যদের ভর্মি ৪০; 
গোপাল বাড়িতে 08 কেবল সরকারি কর্মচারীদের জন্য; 
এম ই রোডে 011 রিজা : ম্যানেজার) 73 ইত্যাদি। 

৭৫-১৫০ মধ্যে আরো থাকার জয়গা আছে স্টেশন 
রোডে /5$1া) 11091, এম ই রোডে 01840111 
11019, চন্দ্রপোল গেটে 80110211961, পোলো 
ভিকৃদ্রির সিনেমার বিশরীতে 110191 1121118, 
সুভাবনগরে 11919113059, সেব্ট্রাল বাস স্টেশনের কাছে 


ভারত ভ্রমণ 


6911001211018 10812068, অল ইভিয়া রেডিওর সামনে 
70910 ৬1০1০111011, 92012101512) 11061, 
স্টেশনের কাছে স্টেশন রোডে 78421 11019 
সিভিল লাইনের 11911 9802 1891121, 80101 
0৫99, শিব মার্গে 591001 111, হাতরয় ফোর্টে 110- 
181 1691/21, কালেক্টরেটের কাছে 15710 দুগমির্গে 
91816011212) 014 ইত্যার্দি। বিশেষ দ্রষ্টব্য : জয়মহল 
প্যালেসে ছুটি কাটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়। যাওয়া 
-আসা, খাণুয়া, থাকা, রাত্রি, পুতুল নাচ দেখা নোকনৃত্য 
দেখা __ অর্ধেক দিন সিটি ট্যুরে বিলাসবহুল গাড়িতে 
ভ্রমণ প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকে। 

কনডাকটেড ট্যুর 

নীা00০ (61: 2310586) 1710161 58/50912া। 
0811043, 48108 থেকে শহর দেখাবার জন্য দু'টি 
টযারের আয়োজন করে। এছাড়া শহর ঘোরার জন্য এঁদের 
কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। (1) প্রতিদিন হাওয়া 
মহল, সিটি প্যালেস, মিউজিয়াম, যস্তরমত্তর, 'অস্বর দুর্গ 
ও প্রাসাদ। সময় 8.00-13.00,11.90-16.30, 
13.30-18.30 71 ভাড়া ৯০ পা ৯৮ (2) জয়পুর 
শহর ও নাহার গড় প্রতিদিন 7.00টায়। ভাড়া ১২৫ 
মাথাপিছু। এছাড়া রবিবার এবং অনা ছুটির দিনে জয়পুর 
ও রামগড দেখানোর ব্যবস্থা 'আছে। সময় সকাল 
10.00টা। ভাড়া ৯০ মাথাপিছু। 

রিজা : 7০8151 00০8, না0০ (2: 
2369714), 31, 512001, 1012101) 1০.1/ 
17101750011 0110 (71: 2360239) | 

/100-এর একই ধরনের ব্যবস্থা আছে শহর 
পরিদর্শনের । প্যাকেজ ট্যুরের হুড়োহুড়ি পছন্দ না হলে 
রিক্সা করে নিজেরাই বেড়ান। 

বিশেষ ভ্রমণ ব্যবস্থা : আয়োজক নী 001 (ক) 7 
দিনে বেড়ানোর সুযোগ নিন। দেখুন জয়পুর, চিতোর, 
উদয়পুর হলদিঘাট, নাথছবার, আজমীর, পুষ্করতীর্থ। (খ) 
সপ্তাহের শেষে 2 দিনের ভ্রমণ। দেখুন-- সিলিশেড়, 
সরিস্কা জাতীয় উদ্যান। (গ) শুক্রবারে রওনা হয়ে 4 দিন 
বেড়ান। দেখুন ভরতপুর, সোয়াই, মাধোপুর, জয়পুর। ঘে) 
সপ্তাহে 2 দিন-_মঙ্গল ও শুক্র রওনা হয়ে 5 দিন বেড়ান 
আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, ভরতপুর, দীগ, সরিক্ষা এবং 
জয়পুর। বিজা : 112179991, 2৪০1509 7০415, 
7100, 08101219016 891101795, 36 421020, 
15৬1 0911-100 001, সী: 23321820 | 

কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই যাই চলুন জয়পুর 
মহারাজার প্রাসাদ সিটি প্যালেস বা চন্দ্রমহল দেখে আসি। 


রাজস্থান 


এই প্রাসাদ একটা দুর্গের মত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তারই 
ভিতর বাগান, জলপথ, ফোয়ারা, পুক্করিণী সব। প্রাসাদে 
ঢোকার তোরণ দুটি। দক্ষিণ দিয়ে এলে ঢুকুন ব্রিপোলিয়া 
গেট দিয়ে। অবশ্য পুবের সিবে-কি-দেওরী গেটটিই 
প্রধান। প্রথমেই দেখতে পাবেন অনেক কক্ষ সমেত 
জালের চক। এইখানে ছিল মহারাজ জয়সিংহের খাস 
দপ্তর এখন বসেছে অনেকগুলো সরকারি অফিস। 
আরো ভিতরে ঢুকে পাবেন 1900-তে সোয়াই 
মাধোসিংহের নির্মিত মোবারক হল-_ জয়পুরের সুখ্যাত 
মার্বেলের কাজে অলঙ্কৃতি। তারপরে অন্দর মহল দেওয়ানী 
খান এবং বহির্মহল দেওয়ানী আম। একটি হল ঘরে 
দেখবেন প্রাচীন ঘোড়া ও উটের গাড়ি। সমস্ত প্রাসাদ 
রাজপুত ও মোগল ঘরানার চিত্রশোভিত ও অস্ত্রশন্ত্র দিয়ে 
সাজানো। “রাগমালা" পায়ের ছবিগুলি অপলক নয়নে 
দেখতেহয়। প্রাসাদের ভিতরে আছে 7 তলা দুধের সরের 
মত সাদা চন্দ্রমহল। এর কক্ষগুলিও দারুণভাবে অলঙ্কৃত। 
দেওয়াল ছাদে আযনার কাজ। দরবারে হলে রাখা আছে 
আকবরের বয়স্য আবুল ফজলের মহাভারতের পারসী 
ভাষায় অনুবাদ 'রাজ্মনামা'। তৃর্জপত্তরে লেখা একটি 
বাংলা মহাভারতও রয়েছে এখানে। এর অস্ত্রগার বা 
শিলেখানা ভারতের প্রাচীন অস্ত্রশন্ত্রের সেরা সংগ্রহ। 
এখানে রয়েছে মানসিংহের 5 কিলোগ্রাম ওজনের 
তরবারি, জাহাঙ্গির ও শাজাহানের তরবারি ও নানান 
ধরনের সব অস্ত্র, বর্ম, বিরাট গঙ্গা জলের ঘড়া, 
মাধোসিংহের 7 ফুট লম্বা 4 ফুট (1 মি) চওড়া জামা, 
1/2 মন (19 কেজি) ওজনের লৌহবর্ম, 250 গ্রাম তামাক 
ধরে এমন হুকো, ঢাকাই মসলিন এমনকি মুর্শিবাদাদের 
সিক্ক পর্যস্ত। প্রবেশমূল্য ৬ ছাত্র ২। খোলা 9.30- 
16.451 

চন্দ্রমহলের উত্তর দিকে রয়েছে বিখ্যাত গোবিন্দজি 
মন্দির। ওরংজীবের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁগনোর 
জন্যে জয়সিংহ বৃন্দাবন থেকে এই মূর্তি এখানে নিয়ে 
আসেন। অপূর্ব এই দেবমূর্তির পৃজারী কিন্তু বাঙালি। 

এবারে চলুন কাছেই যন্তুরমস্তর দেখতে। জয়সিংহ 
সারা ভারতে 5টি মানমন্দির নিমণি করেন-_ জয়পুর, 
উজ্জয়িনী, মথুরা, দিল্লি ও বারাণসীতে। এর মধ্যে 
জয়পুরের মানমন্দ্িরই সবচেয়ে বড় এবং সুসংরক্ষিত। 
এখানে স্থানীয় সময়, দিখ্বলয় থেকে সূর্যের উচ্চতা নির্ণয়, 
সূর্যঘড়ি, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হিসাব, গ্রহ ও তারা সম্পর্কে 
নান বিষয় জানা যায়। এটি নির্মিত হয় 1728-এ। এটি 
খোলা থাকে 9.0০0-16.30 দর্শনী ২, সোমবার কোনো 
দর্শনী দিতে হয় না। 


৫৯১ 


এবার যাই ফিরে দেওরি বাজারে হাওয়ামহল 
দেখতে। মহারাজা সোয়াই প্রতাপসিংহ এটি 1799-এ 
নিমণি করেন। অদ্ভুত ধরনের এই বায়ুর প্রাসাদ জয়পুরে 
এক অনন্য দ্রষ্টবা। এর জানলায়, ঝুল বারান্দায় এমন 
চমত্কার জালির কাজ এবং খিলানের ঘোঁরানো অবস্থান 
যে বাতাস চলাচলে বাধা হয় না। এখানের গোল 
ছাদওয়ালা বারান্দায় অস্তঃপুরের অভিজাত রমণীরা এসে 
বসতেন রাজপথ দিয়ে চলে যাওয়া শোভাযাত্রা দেখার 
জন্যে। এমন কায়দা করে তৈরি যে তাঁরা রাজপথ দেখতে 
পাবেন। কিন্তু রাজপথের কেউ তাঁদের দেখতে পাবেন 
না। পিরামিডের মত পাঁচতলা এই বাড়িতে সকালের 
সূর্যরশ্মি যখন পড়ে তখন এক মায়ার অলৌকিক জগতের 
সৃষ্টি হয়। 

এমনি আর একটি দ্রষ্টবা প্রাসাদ হুদের বুকে গড়ে 
ওঠা রাজকীয় গ্রীষ্মবাস জলমহল। এর স্থাপত্য ও সৃক্্ন 
কারুকা: নয়নভরে দেখুন। ত্রিপোলায়া বাজারে গিয়ে 
দেখুন 18 শতকের বাড়ি নবাব সাহেব কি হাভেলি। এটি 
কেন দেখবেন জানেন? এখানেই বাস করতেন জয়পুর 
শহরের সেই বিখ্যাত বালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য 
পরে এখানে জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী নবাব সার ফয়াজ 
আলি বাস করতে থাকেন-__- তাই এই নাম। এর ছাদ 
থেকে দেখা পাশের স্মৃতিত্তভগুলি যেন এক অস্ত 
পরিবেশ গড়ে তোলে। দর্শনী €৫। 

শহরের একেবারে দক্ষিণে গড়ে উঠেছে রামনিবান 
উদ্যান। এরই একাংশে জয়পুরের বেন্ত্রীয় যাদু'ঘর। এর 
অন্য নাম আলবার্ট হল কারণ তাঁর এদেশ ভ্রমণকে কেন্দ্র 
করেই এর সৃষ্টি (1887) | প্রাচ্য ও ভিন্টোরীয় স্থাপতো 
নির্মিত এই যাদুঘর নিমাণে খরচ পড়ে ৪,৯৪,৫৪৪। 
দ্বারোদঘাটন হয় 1887-র 21 ফ্রেব্রুয়ারি। এর মধ্যে 
দেখুন বহুমূল্য বস্ত্রাদির সংগ্রহ, পোশাক, কারুশিল্প, 
মৃৎশিল্প, হস্তিদন্ত শিল্প, ধাতু শিল্প, প্রস্তর শিল্পের নানাবিধ 
নমুনা আর রাজস্থানা চিত্রকলা। প্রবেশ মূল্য ২। সোমবারে 
দর্শনী লাগে না। এখানেই গড়ে উঠেছে চিড়িয়াখানাও। 
পাখি আর নানা জীবজন্ত ছাড়া প্রধান আকর্ষণ কুমির। 
দর্শনী ২, ছোটদের ১। 

এবার একটু দূরে গিয়ে দেখে আসুন 2টি দুর্গ 
নাহারগড় দুর্গট 13 কিমি দূরে। পাহাড়ের উপরে 
ঘোরানো পথটি বড সুন্দর। একসময়ে রাজা সপরিবারে 
এখানে বাস করতেন। পাহাড়ের উপর থেকে চারপাশের 
দৃশ্য অতীব মনোহর। না 0০ এখানে “দুর্গ নামে একটি 
কাফেটারিয়া করেছেন। অতএব উদরচিস্তার চিত্তা আর 
রইল না। তবে দেখতে হবে 10.00-16.30 মধো ২ 


৫৯২ 


বিনিময়ে । এখানে যেতে যেতেই পথে পড়বে জয়গড় দুর্গ 
কাছাওয়া রাজপরিবারের এটিই ছিল কোষাগার। এখানেই 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কামানটি দেখতে পাবেন, 1720- 
তে তৈরি। নল 20 ফুট (6 মি) লম্বা, চাকার বেড় 9 ফুট 
(3 মি)। একবার ছোঁড়ার জন্যে 1 কুইন্টাল বারুদ লাগত। 
প্রবেশ দক্ষিণা ৬। এখান থেকেই ঘুরে আসুন গৈতর-_ 
রাজকীয় ছত্রী দেখে আসুন। 

অন্বর : এটি যেমন শহরের নাম তেমনি জয়পুরের 
একটি মহকুমাও। জয়পুর রাজ্যের এই প্রাচীন রাজধানীটি 
আজ ধ্বংসের মুখে। জয়পুর স্টেশন থেকে 11 কিমি 
উত্তর পূর্বে মনোরম এক প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত 
শহরটিতে দেখার বিষয় এখানো প্রচুর । অশ্বরের নামকরণ 
নিয়ে নানা মত রয়েছে। কারো মতে নামটি এসেছে 
অস্থিকেশ্বর শিব থেকে, কেউ বলেন অযোধ্যার অধিপতি 
অস্বরীষের নাম থেকে এই নাম। আবার লৌকিক বিশ্বাস 
নামটি “অস্বরিয়ান'-এর সংক্ষিপ্তরাপ। ইতিহাসের বইতে 
এর অন্য নাম অমরপুর বলা হয়েছে। 12 শতকের 
মাঝামাঝি কচ্ছবাহ রাজপুতেরা এই রাজোর অংশবিশেষ 
অধিকার করে নেন এবং সুসাবৎ মিনাজের সর্দারদের 
কাছ থেকে অশ্বর কেড়ে নেন। 600 বছর অশ্বর এঁদের 
রাজধানী ছিল, তাই এটি কাছাওয়া অস্বব নামেও 
পরিচিত। প্রাচীন নাম ছিল ধুন্দর। 

সিংহাসন নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে 1707-গ্র মে 
মাসে সম্রাট বাহাদুর শাহ রাজপূতানার উদ্দেশে বের হযে 
পরের বছর অন্বরের সিংহাসন দেন বিজয়সিংহকে। কিন্ত 
অজিতসিংহ, দুগর্দাস ও রাজা জয়সিংহ কচ্ছবাহ প্রভৃতি 
মেবারের মহারানা অমরসিংহের সঙ্গে মিলিত হয়ে অস্বর 
অধিকার করে নেন। রাজপুত রীতির ভাক্কর্যে গোয়ালিয়র 
রাজপ্রাসাদের পরেই প্রাটীন অশ্বর রাজপ্রাদের স্থান। 
দাবি করেন। 

জয়পুর (হাওয়ামহল) থেকে বাস, কন্ডাকটেড টুরের 
বাসে বা ট্যার্সিতে এসে এখানে আসুন, তারপর ২ দিয়ে 
টিকিট কেটে প্রাসাদ দেখতে ঢুকুন 9.00-16.30 মধ্যে। 
হাতি ভাড়া পাবেন__ 4 জনের জন্য ৮০ মোটরগাড়ি 
২৫। গায়ে হেটেও আস্তে আস্তে যেতে পারেন। উপরের 
দিকে তাকিয়ে দেখুন কলিঙ্গ। দুর্গ, নীচে মাওতা হুদের 
স্থির জলে দেখুন প্রতিবিস্বিত পাহাড় আর বনানীর দৃশ্য। 
একটু দূরে মনোরম দিলারাম উদ্যান। 

অস্বরের রাজপ্রাসাদ রাজপুত স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন। বাজা মানসিংহ এটি তৈরি করতে শুরু করেন। 
শেষ করেন রাজা জয়সিংহ-_ সময় লাগে মোট 100 
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বছর। মিদ পোল প্রাঙ্গণ পার হয়েই সিংহ পোল। এই 
তোরণ পার হলেই প্রাসাদ। প্রথমে 'দেওয়ানী আম'-_ 
এখানেই রাজারা প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা 
শুনতেন। দিলির দেওয়ানী আমের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য 
এর। তিনদিক খোলা আর সারি সারি স্তপ্তের উপর ধূস্র 
রঙের ছাদ। স্তপ্তের শীর্ষে হাতির মূর্তি অনবদ্য স্থাপত্য । 
জ্াহাঙ্গিরের এত সৌন্দর্য সহা হয়নি-__ হিংপেয় 
কয়েকটিতে আস্তর লাগিয়ে দেন। 

এক পরেই যশোরেশ্বরী মা কালীর মন্দির। এই কালী 
মন্দিরের জন্যেই অস্বরের রাজপ্রাসাদ বাঙালির কাছে 
তীর্থক্ষেত্র। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত 
করার পর রাজা মানসিংহ যশোবেশ্বরীর বিগ্রহ যশোর 
থেকে অন্বরে নিয়ে এসে সিংহ পোলের পিছনে মন্দির 
তৈরি করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরে কপোর 
পাত দিয়ে মোড়া মূর্তিটি যেন জীবস্ত। এবার জয়সিংহ 
নির্ষিত গণেশ পোল পার হয়ে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকুন। 
এখান দিয়েই অন্দরমহল। সামনে সুন্দর বাগান। ভিতরে 
'জয়মন্দির, শিশমহল, সোহাগ মন্দির, সুখ নিবাস, নক্ষত্র 
ঘর, গ্রীষ্মাবাস, হারেম। জয় মন্দিরে প্রধান ব্যক্তিদের 
মিটিং বসত। কাঁচের ও আয়নার তৈরি শিশমহলের এই 
সৌন্দর্য ভারতে আর কোথাও দেখবেন না। কাঁচের 
কাককার্য আছে যশ মন্দিরেও। সুখ নিবাসের “বাতানুকুল' 
বাবস্থা (ঞয়ারকন্ডিশনিং) দেখে বিমোহিত হবেন। কেমন 
করে প্রপাত ধারার ঠাণ্ডা আবহাওয়াকে এখনে প্রবাহিত 
করা হত-_ভাবলে অবাক লাগে। এর দরজ্জায় হাতির 
দাঁত ও চন্দন কাঠের সৃন্ষ্ন কারুকার্য দেখে আপনি মুগ্ধ 
হয়ে যাবেন। মানসিংহমহলের একটি হল-ঘরে সমস্ত 
তীর্থের ছবি দেখতে পাবেন। প্রাসাদের মধ্যে চড়াই- 
উত্রাই-বিশিষ্ট কয়েকটি রন্ধপথ আছে। বানীরা টানা 
বিজ্লায় চড়ে সে-পথে যাতায়াত করতেন। দু-একটি বিক্পা 
এখনো পড়ে আছে দেখবেন। দুর্গ ও প্রাসাদের নীচে 
উপত্যকায় এবং পাহাড়ের গায়ে পরিত্যক্ত নগরীর চিহ্ন 
দেখতে পাবেন। উপত্যকায় আছে জগৎ শিরোমণি বিষু্র 
মন্দির-_ এর গর্ভগৃহে মীরাবাঈয়ের আরাধ্য গিরিধারী 
গোপালের বিগ্রহটি রয়েছে। ক্ষমতা আর এশ্বর্য বিলাসের 
প্রমোদ ভূমিটি এখন মায়াপুরীতে পর্যবসিত। কাছেই গরুড় 
মদ্দির। নীচে মাওতা লেকের পাড়ে গড়ে উঠেছে 
আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম। দর্শনীয় এখানের প্রাচীন 
দুর্গটিও। 

জয়পুরে এলে ঘুরে আসতে পারেন 11 কিমি দূরে 
সন্ত গলতার উপাসনাতূমি গলতায়। পাহাড়ের উপরে 
দ্বিতীয় মহারাজ সোয়াই জয়সিংহের আমলের রাও 


রাজস্থান 


কৃপারাম নির্মিত সূর্য মন্দিরটি দেখবার মত। কাছেই 
গোমুখী পাহাড়ি উৎস থেকে বরে গড়ছে ঝরনার ধারা। 
সতর্কতা : বাঁদরের বাঁদরামি থেকে এখানে সাবধান। আর 
16 কিমি দূরে সঙ্গানের যাবেন দুটি আকর্ষণে । এক : 
একটি জৈন মন্দির, কৃষ্তকল্যাণজি মন্দির এবং সাদা 
মার্বেলের কীর্তি স্তপ্তের ধ্বংসাবশেষ দেখতে এবং দুই : 
এখানে হাতে ছাপা দুনিয়াখ্যাত শাড়ি কিনতে। বাড়ির 
লোক খুশি হবেন কিন্তু। জয়পুরের আজমীরী গেট থেকে 
সঙ্গানের আসার বাস পাবেন। আর চেষ্টা করবেন শ্রাবণী 
শুরু পক্ষের তৃতীয়া তিথির “ভীজ উৎসব", হোলির সময় 
18 দিন ব্যাপী “গাঞ্ধুর উৎসব' অথবা এ সময়েই হাতির 
শোভাধাত্রী উৎসবে উপস্থিত থাকতে। 


ভরতপুর 


একসময়ে এই শহর পূর্বতন রাজপুতানার করদ 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। আগ্রা থেকে 54 কিমি পশ্চিমে 
ভরতপুরের আয়তন 22 কিমি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের 250 
মিটার উঁচুতে । গ্রীষ্মে সবেচ্চি তাপমাত্রা 45০0, এবং গড় 
তাপমাত্রা 3790, শীতে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা 21.9০0 
৷ যমুনা ও চস্বল নদীর অববাহিকায় স্থাপিত বলে কোনো 
কোনো জায়গার মাটির রঙ কালো। স্বাধীন ভরতপুর 
রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন রাজা বদন সিংহ। তাঁর 
দত্তকপুত্র স্রজমলের রাজত্বকালেই জাঠ রাজ্য 
ভরতপুরের চরম গৌরব ঘটে। তিনি “জাঠ ইউলিসিস' 
নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র জওহর সিংহের 
সময় থেকে রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, ইংরেজ রাজ্য অধিকার 
করে নেয়। মালগাড়ি নিমা্ণের জন্য এখানে একটি ভারী 
শিল্প সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি 
গড়ে ওঠে। এখানের দুর্গটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আর এটি 
প্রসিদ্ধ পক্ষি নিবাসও। 

পপ কেমন করে আসবেন : এখানে 
বিমানে এলে আগা, দিলি বা 
জয়পুর বিমান বন্দরে নামতে 
পারেন (দ্র-এঁ স্থানগুলি)। রেলপথে ভরতপুর একটি বড় 
রেল জংশন। মুম্বাই থেকে বরোদা, ইন্দোর, সোয়াই, 
মাধোপুর, কোটা হয়ে এখানে ট্রেন আসছে। মুম্বাই-এ 
বান্দ্রা টার্মিনাস 22.25 ছেড়ে 9019 দেরাদুন এক্স 
00.45 (এক রাত কাটিয়ে)। 21.30 ছেড়ে 2903 
গোল্ডেন টেম্পল মেল 15.35; 11.35 ছেড়ে পশ্চিম 
এক্স 6.20। বানা টার্মিনাসে 22.50 ছেড়ে অবধ এক্স 
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আসছে আগের স্টেশন বায়ানা-তে। ইন্দোরে 16.30 
ছেড়ে 2415 ইন্দোর-নিজামুদ্দিন এক্স ভরতপুরে 2.43। 
আগ্বাতে 19.15 ছেড়ে আগ্রা-আমেদাবাদ এক্স 20.53, 
8.00 ছেড়ে আগ্রা-বাড়মের এক্স 10.17, 00 ছেড়ে 
আগ্রা-জয়পুর এক্স 18.05। জয়পুরে 1.00 ছেড়ে 6.0০, 
7.30 ছেড়ে 17.05,6.10 ছেড়ে 9.26 এবং 13.50 
ছেড়ে 17.48। বাস আসছে আগ্রা, মথুরা, জয়পুর, 
দিল্লি প্রভৃতি জায়গা থেকে। টাঙা ও রিক্সা পাবেন 
স্থানীয়ভাবে। 


হী কোথায় উঠবেন : তরতপুরে 
ওঠার সেরা জায়গা না00-এর 
59125104151 88110108 


(011: 223700) ঠিক পক্ষিনিবাসে ঢোকার আগে আগ্রা 
রোডে 5 ৩০০০ ৩৫০ 50 ৫২৫-৬৫০0//০ ৬৫০- 
৮০০। এখানকার 9 এবং 0 গুলি সবই ডিলাব্স। 
9100 ডর্মি বাসস্থান এবং ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা করে 
দেন। 81191812801 101551 10099 পক্ষিনিবাসে (21): 
222722)17-18 5 ২৭৫0 ৪৭৫ 58০ ১২৫০ 0/০ 
২৪০০; আগ্রা রোডে 08 (21: 222366); শাডিকুটির 
20195 311 (61:222777) 7-5 5 ৩২৫0 ৪৭৫. 
5/০ ৬৫০ 04০ ৯০০) রিজা :0%. 9191 1410 
1189 /210917) 1650128050 1530101721 178110 
81812810801 3210091)) 9010201 781509170161 
(21: 223349), 3516 5112] 0112 994 
১৭৫-২০০)৪/ ২৫০-৩০০.। ০171, 10011151100936 
১৫-২৭৫ 10075: 1905 17919; বাস স্টান্ডে 
11915112170 1080115 5 ৮৫-১১৫ 0 ১২৫-১৫০. 
084 ১৫০-১৭৫। প্রভৃতি ছাড়ও কোতোয়ালির কাছে 
কামসেন, কিন্নি ঘাটের কাছে আগরওয়াল ভবন ব্রাহ্মাণ 
বাসন ঘাটের কাছে জৈন, খান্ডেলওয়ালা প্রভৃতি 
ধরমশালা আছে। 
কী দেখবেন এখানে : প্রথমেই চলুন রেল-স্টেশন 
থেকে 4 কিমি গিয়ে দেখে আসি লোহাগড় দুর্গ। নামটি 
শুনেই বুঝতে পারছেন এটি কতখানি দুর্ভেদ্য ছিল। এর 
ঘিরে থাকা মাটির দেওয়ালের জন্য 4 বার আক্রমণ 
করেও 1805-এ লর্ড ব্রেক দুর্গটি দখল করতে পারেননি । 
দুর্গের চারিদিকে 60 মিটার প্রশস্ত পরিথা এর 
দুরভেদ্যতাকে নেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এর দেওয়ালের 
পরিধি 11 কিমি ছিল, মাটি হলেও কামানের গোলায় 
ভাঙেনি। শেষ অবধি 1826-এ ইরেজরা ভরতপুর জয় 
করে নেয়। দুর্গের ভিতরে এক জায়গায় জওয়াহর নামে 


একটি বুরুজ জয়স্তস্ত হিসেবে নির্মিত হয়েছিল 1765-তে 


৫৯৪ 


| এর উপর উঠে দেখলে চারপাশের দৃশ্য বড় মনোরম 
মনে হবে। প্রবেশ-পথ দুটি। বুরুজের মোট সংখ্যা ৪, 
এদের মধ্যে ফতে বুরুজটিও দর্শনীয়। 9.00-17.00 
মধ্যে দুর্গটি দেখে আসুন। তখন কিশোরী মহল, মহল 
খাস এবং কোঠি খাস দেখতে যেন ভুলবেন না। কোনো 
দর্শনী লাগে না। ফাঁক গেলে বাগিচায় একটু বেড়াবেন 
এবং মিউজিয়ামটির মধ্যে গিয়ে প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি দেখে 
নেবেন। এছাড়া এখানে ভাস্কর্য ও শিল্পের নিদর্শনগুলিও 
অনবদ্য। আছে কিছু প্রাটান শিলালিপিও। এটি খোলা 
থাকে 10.00-17.00 দর্শনী লাগে না।__- তবে শুক্রবার 
বন্ধ। ফেরার পথে প্রাসাদের মোগল ও রাজপুত স্থাপত্য, 
অন্দরমহলের মেঝের টালি আর আলিম্পন, রপোর 
দোলনা, গাছের উপর চা-পান, দুর্গের গৌরব স্মরণ 
করতে করতে চলুন এবার যাই পক্ষি নিবাসটিতে। তবে 
তার আগে ইচ্ছে হলে লছমনজি ও গণপতির মন্দির দুটি 
দেখে নেবেন। জল্মাষ্টমীতে এলে পশুমেলা অবশ্য দেখে 
নেবেন। 

পক্ষিনিবাসটি যেখানে গড়ে উঠেছে তার নাম 
কেওলাদেও ঘনা-_ কেওলাদেও শিবের নাম থেকে। 
পাখিদের এই স্বর্গরাজ্যটি গড়ে উঠেছে 52 বর্গকিমি 
জায়গা জুড়ে। এক সময়ে এটি ভরতপুরের রাজাদের 
শিকারক্ষেত্র ছিল। জুলাই-আগস্ট মাস থেকেই হাজার 
হাজার পরিযারী পাখি এসে ভিড় করে এর জলাভূমিতে। 
নতেম্বর পর্যন্ত ডিম পাড়ে বাবলা গাছের কাঁটা বোঁপে 
বাসা বেধে। এখানের যা কিছু শব্দ ওই পাখির কলকাকলি 
আর তাদের পাখার স্পন্দন। তাদের উড়ে যাওয়া ডানা 
এখানে মেঘের সৃষ্টি করে। খোলা চণ্চু স্টর্ক, চিত্রল স্টর্ক, 
এগরেট, গেলিক্যান, আইরিশ করমোর্যান্ট বাদে 
পাখিদের নন্দনভূমিতে আরো দেখুন ডাটার বা সাপ- 
পাখি, স্পূনবিল। পাখি আসছে আফগানিস্তান, মধ্য 
এশিয়া, সাইবেরিয়া এমনকি চীন থেকেও যদি ঠিক মত 
পাখিদের দেখতে চান তবে নৌকা ভাড়া করে ঝোপঝাড় 
পেরিয়ে দেখুন। দেখুন বিলের পাশে তৈরি রাস্তার উপর 
থেকে জিপে চড়ে। পাখি ছাড়া দেখতে পাবেন-_ পাইথন, 
সজারু, নীলগাই, চিতল হরিণ, হায়েনা, সম্বার, বন 
শুয়োর। আসুন অক্্রোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। প্রবেশ 
মূল্য : গাড়ির জন্য ৭৫ বাসের জন্য ১০০ মিনিবাসের 
জন্য ৭৫ রিজা ৫! ভারতীয়দের প্রবেশ মূল্য ৫ বিদেশি 
হলে ২৫। চারজনের দলের জন্য গাইডকে দিতে হবে 
৩০। শখ করে যাঁরা ছবি তোলেন তাঁদের ৫। প্রতিবার 
নৌকা ভাড়া ৩০ চারজন যেতে পারবেন একটি দলে। 

আরো দেখতে পারেন কুম্হেরে খান্দেও রাও 





ভারত শ্রমণ 


হোলকারের ছবী, শ্রীকৃফ। যে গিরিগোবর্ধন ধারণ 
করেছিলেন সেই পাহাড় এবং 46 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে 


' বায়ানা দুর্গটি। 


রাজহানের জেলা ও জেলা-সদর আলওয়ার দিল্লি 
আর জয়পুরের মাঝখানে । দিল্লি থেকে 158, মুশ্বাই থেকে 
1,274, কলকাতা থেকে 1,689 কিমি দূরে। 
রাজপুতানার পূর্বপ্রান্তের এই শহর আগে একটি দেশীয় 
রাজ্য ছিল। বর সিং-এর বংশধর প্রতাপ সিংহ এই 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । তাঁর মৃত্যু হলে দত্তকপুত্র রাজা 
বখ্তাওযার সিং 1803-এ ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন 
ও তাঁদেরকে সাহায্য করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন 
দত্তকপুত্র বিশ্লি সিং_-বিন্লিবিলাস” রাজপ্রাসাদ তাঁরই 
নির্মিত। আলওয়ারের মহারাজ 15 তোপের সম্মানের 
অধিকারী ছিলেন। 1947-এ এই রাজ্য স্বাধীন ভারতের 
অন্তর্গত হয়। 

বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, হায়েনা প্রত্ৃতি বন্য অধষিত 
আলওয়ারের ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে তাঁত, পাগড়ি রং করা, 
তিজার-এর কাগজ, ঝিরি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মার্বেল পাথর 
ও তার ভাঙ্কর্য প্রভৃতি বিখ্যাত। 

| জঙ্গল পাহাড় হুদ দিয়ে ঘেরা এই 

শহরে আসতে হলে বিমানবন্দর 
জয়পুর নামুন। ট্রেনপথে এলে 
আলওয়ার স্টেশনেই নামুন। আমেদাবাদে 17.45 ছেড়ে 
আজমীর হয়ে ট্রেন আসছে আশ্রম এক্স আজমীরে 1.50 
আলওয়ার 7.00; মান্ডোর এক্স যোধপুর 19.30 ছেড়ে 
এখানে 3.08; শতাব্দী এক্স আজমীরে 15.50 ছেড়ে 
19.41; দিল্লিতে 22.50 ছেড়ে আমেদাবাদ মেল 1.31 
এবং 15.05 ছেড়ে আশ্রম এক্স 17.40; 6.10 ছেড়ে 
শত্রবী এক্স 8.33, মান্ডোর এক্স 21.00; ছেড়ে 23.54. 
5.15 ছেড়ে জয়পুর এক্স 7.531 জয়পুরে 16.25 ছেড়ে 
জয়পুর-দিল্লি এক্স আলওয়ার 18.44; জয়পুর-অমৃতসর 
মে শ) 19.05 ছেড়ে 22.301 যোধপুরে 7.00 ছেড়ে 
(ম বু শু র) মরুধর এক্স 15.55. ট্রেনটি বারাণসীতে 
18.35 ছেড়ে আলওয়ার আসে পরদিন 11.151 


225 থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ড থেকে 3 
থেকে 1.6 কিমি দূরে 


০011-খানসামা খাবার তৈরি করে দেবেন (রিজা : 


রাজস্থান 


ম্যানেজার); 17//0 711 (রেল স্টেশনের বিপরীতে, 
রিজা : 6 61701. 887. 21851) ছাড়া পাবেন 13 
কিমি দূরে সিলিশেড়ে 132135181) 91516 110191; 
না0০-র 11091188911 (91: 2347352) 088 
৫০০-৭০০; /9511019 110191 (91: 2346780) 
088 ২০০-৬০০।1০1৪1 /18421 (21: 2335754) 
088 ৫০০-৭০০ 1111091121 05511191059 (1: 
2701730) 088 ২০০-৬০০ প্রভৃতি ছাড়াও আরও 
অনেক হোটেল। ধরমশালা-- বাস স্ট্যান্ডের কাছে 
খান্ডেলওয়াল, স্টেশন রোডে সুগনা বাঈ কি ধরমশালা 
এবং হোপ সাকা্সের কাছে আগরওয়াল ইত্যাদি। 
এখানে দেখুন : সিটি প্যালেস -_ পাহাড়ের নীচে 
একটা সুন্দর পুষ্করিণী সাগর। তার কাছে এই চমৎকার 
প্রাসাদ যার নাম বিন্নি বা বিনয় বিলাস মহল। এর 
শিশমহল কাচের তৈরি (সেজন্যেই তো শিশমহল)। এর 
অস্ত্রাগারে আকবর, জাহাঙ্গির, শাজাহান, দারাশিকো, 
নাদির শাহ এবং রংজেবের ব্যবহাত তরবারি ও নানা 
অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত আছে। এর অনেকের হাতলই সোনার 
তৈরি। পশ্চিম দিকে রাজা বখ্তাওয়ার সিংজীর ছত্রী__ 
লাল বেলে পাথর ও শ্বেত পাথরের তৈরি। হয়ত দেখতে 
পাবেন নির্ভয়ে ময়ূরেরা এখানে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
মূল প্রাসাদের একটি বৃহৎ অংশ এখন যাদুঘর 
হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে রয়েছে পুথি আর ছবির 
দুর্লভ সংগ্রহ) প্রায় 7 হাজার পুঁথির মধ্যে রয়েছে হিন্দি, 
সংস্কৃত এবং ফারসি ভাবার পুঁথি। এদের মধ্যে রয়েছে 
80 ফুট দীর্ঘ ভাগবতের একটি সুচিত্রিত গোটানো পুঁথি 
এবং লাল অক্ষরে লেখা একটি ফারসি অনুবাদ সহ 
আরবি ভাষায় রচিত উজ্জল কোরান-পুঁথি। আরো আছে 
প্রায় 11/2 লক্ষ টাকা দামের মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ 
বিচিত্র শেখ সাদীর গুলিস্তানের পুথি-_ যেটি লিখে শেষ 
করতে প্রায় 15 বছর সময় লেগেছিল রাজা বিলি সিংয়ের 
উদ্যোগে। আর রাজস্থানী ও মোগল: চিত্রকলার এমন 
মূল্যবান সংগ্রহ আপনি তো খুব কম জায়গাতেই পাবেন। 
অন্যান্য দর্শশীয়ের মধ্যে আছে নগরের কাছে শখ 
আকারের পাহাড়ের উপরের দুর্গটি। এটি তৈরি করেন 
প্রতাপ সিংজি 1771-এ। মোতি ডুংরি প্রাসাদটি একটি 
ছোট পাহাড়ে উপর-_ এখানে রাজারা বাস করতেন। 
পূর্জন বিহার একটি চমতকার বাগ। এর মধ্যে একটি ছোট 
মণ্ডপ ও ফোয়ারা আছে। এখান থেকেই পর্যটক বন্ধু 
আপনি সিলিশেড় বা বিরাট ঘুরে আসার পরিকল্পনা 


করতে পারেন। আর ঘি দীগ না ঘুরে এসে থাকেন, তবে, 


এখান থেকেও সেখানে যেতে পারেন। 


৫৯৫ 


আলওয়ার থেকে 74 কিমি। তবে ভরতপুর বা 
মথুরা থেকে যাওয়াই সুবিধের। ভরতপুর-দিল্লি সড়কপথে 
দীগ থেকে ভারতপুর 34 ও মুরা 35 কিমি। দিল্লি 
থেকেও বাস আসছে 152 কিমি পথ পেরিয়ে। এখানে 
কোনে রেলপথ নেই। দীগ একটি জাঠ দুর্গ ও রাজাদের 
্রীম্বকালীন প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত। দুর্গের চারদিক 
বিশাল আর উঁচু পাঁচিল ঘেরা। ভিতরে অনেকগুলো 
প্রাসাদ, বাগান, পুষ্করিণী ও জলে ফোয়ারা আছে। প্রধান 
মগ্ডপটির নাম গোপাল ভবন। গোপাল সাগরের পাড়ে 
1770-এ তৈরি। এর ভিতরে দেখতে পাবেন 1টি শ্বেত 
গাথরের দোলনা। এটি এনেছিলেন মহারাজ জওয়ার সিং 
অযোধ্যা থেকে। সূর্যভবন স্বেতপাথরে তৈরি। তার মধ্যে 
বসানো আছে নানা রঙের পাথর। নন্দভবনে রয়েছে 
একটা বড় সভাকক্ষ। হালকা হলুদ রঙের বেলে পাথরে 
তৈরি অট্টালিকা দুটির নাম কিষণ ভবন ও হাদয় ভবন। 
সুন্দরভাবে সাজানো এই ভবনগুলির চারপাশে মোগলী 
ঢঙের সুন্দর বাগান মন ভরিয়ে দেয়। এর কাছেই 
রাপসাগর একটি ভারি সৃন্দর জলাশয়। এছাড়া আছে মক্ষ্ী 
ভবন, কেশব ভবন, নন্দভবন, পুরনো মহল। আর 
ঝরনার সংখ্যা প্রায় 500। ভেবে দেখুন তো মন্পাকিণীর 
সৌন্দর্য হার মানবে কিনা? দীগ দেখার সময় 8.00. 
12.00 এবং 13.00-18.00। প্রবেশমূল্য লাগে না। 

এখান থেকেও যেতে পারেন আলওয়ার। অথবা 
আলওয়ার থেকে ঘুরেই এখানটা বেড়িয়ে যান। 

দীগে হোটেল প্রায় নেই। থাকারও খুব একটা দরকার 
হয় লা। আছে 300০-র 09699010191 9/88 ২৭৫ 
08 ৩২৫। এছাড়া দীগে একটি 08 আছে। 


সরিস্কা 
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রাজস্থানে আরাবন্ত্ী পর্বতমালায় যে কটি হাতে 
গোনা অরণ্য তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে, সরিস্কা 
তাদের মধ্যে অন্যতম। আলওয়ারের একসময়ের রাজা 
জয়সিংহের প্রিয় শিকারক্ষেত্র এই সরিস্কা অভয়ারণ্য 
হিসেবে ঘোধিত হয় 1955-য় এবং ব্যাঘ্ব প্রকল্পের 
অর্তরভুক্ত হয় 1979-তে। ধোক, খয়ের, কেন্দু, বের 
প্রভৃতি গাছে ভরা শু্ক এই বনভূমিতেই যে কান্কওয়ারি 


দুর্গ ছিল তার মধ্যে বড় দাদা দারাকে বন্দী করে 
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রেখেছিলেন সম্রাট গরংজীব। পরে এখান্ছে তাঁকে হত্যা 
করেন। 

800 কিমি বর্গকিমি জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই 
অভয়ারণ্যে আপনি বেড়াতে আসুন নভেম্বর থেকে জুনের 
মধ্যে কোনে এক সময়ে। 


চি বিমান এলে 110 কিমি দূরের 
৮৮৭১ জয়পুর এবং ট্রেনে এলে 36 
পি কিমি দূরের অলওয়ারে নামুন। 


নিয়মিত বাস আসছে এখান থেকে সরিস্কায় দিল্লি-জয়পুর 
জাতীয় সড়ক ধরে। দিল্লি 200 কিমি। এখানে দেখুন বাঘ 
ছাড়া লেপার্ড, বুনো কুকুর, নীলগাই, চৌশিংগা, চিংকারা, 
ভাল্গুক আর নানান জাতের পাখি। ভিতরের কালিপ্নটি ও 
সালোপকার কৃত্রিম জলাশয়, বন্যপ্রাণী প্রদর্শনে আপনার 
মধ্যে তৃপ্তি এনে দেবে। সূর্ধান্তের একটু আগে থেকে 
এখানে চলে আসুন, তারপরে রাতের অন্ধকারে সার্চলাইট 
দিয়ে বন্যপ্রাণী দেখার রোমাঞ্চটা উপভোগ করুন। 15 
মিটার উচু 3টি ওয়াচ-টাওয়ার থেকে বাঘের শিকার ধরা 
দেখে জীবন সার্থক করুন মাত্র € টাকার বিনিময়ে। 
ভিতরে যাবার জন্যে 10 জনের মিনিবাসের ভাড়া প্রথম 
কিমির জন্যে ১০, পরবর্তী প্রত্যেক কিমির জন্যে ৫। 
এছাড়া প্রবেশ দক্ষিণা ১০ গাইডকে দিতে হবে ২০, সার্চ 
লাইট ৫. ক্যামেরা নিয়ে গেলে-_ সাধারণ ৫ মুভি ১৫ 
আসতে নিশ্চয়ই লোভ হচ্ছে। 

71810 0160101) 670. & 01513911512, 
৬, 99155151এর কাছে থেকে রাজস্থান পর্যটন 
বিভাগের 70991 0917) 1০0191 8701০৬/ (7): 
2841342) 088 ৭০০-১০০০ স্মুইট ২০০০ ডর্মি 
৬০ 11911599 1710191 (সা; 2841322) 088 
৪০০০ থেকে। 10800151 78511719859 খাওয়া অথবা 
5 ১৬৫ 0 ২৫০ 6311 ১২৫-২৭৫ থাকার জন্যে 
রিজার্ভেশন করিয়ে নিন। 

সিলিশেড় : দিল্লি-জয়পুর সড়কেই আলওয়ার থেকে 
13 কিমি দূরে 10 বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে সিলিশেড়ে 
গড়ে উঠেছে একটি অনবদ্য লেক। একপাশে ঘন অরণ্যের 
রুহস্যময়তা অন্যদিকে এখানে গড়ে ওঠা ছত্রীগুলোর দূর 
মুর্তি আর বিশাল বাঁধের গন্ভীরতা হুদটিকে বড় আপন 
করে তুলেছে। হুদের তীরে রানীর মনোরম প্রাসাদটি 
সাধারণের জন্য উম্মুক্ত। সেটি এখন রাজস্থান পর্যটন 
দপ্তরের হোটেলে পরিণত। নাম 11701911969 281509 
(97: 22991) এখানে গিয়ে 588 ৪২৫ 088 ৫২৫. 
980০ ৯৫০ 080 ১০৫০। খুবই আরামপ্রদ গ্েকের 








ভারত লরমণ 


জলে মোটর লঞ্চে ঘুরে বেড়ান, তবে কদাচ জঙ্ে নামবার 
চেষ্টা করবেন না। জলে গিয়ে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা 
উচিত কাজ হবে না। 


পিলানী 


পিলানীর খ্যাতি এখন বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট-এর 
শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যেই বেশি। তাঁরাই এখানে গড়ে 
তুলেছেন একটি আধুনিক নগর। এখানে কুটির শিল্প ও 
নানাবিধ ট্রেনিং স্কুল-কলেজের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজটির প্রচুর সুখ্যাতি আছে। এখানে থাকার জন্যে 
একটি 08 ও একটি 7911 আছে (রিজা : লিখুন /- 
[011502515 01061, 8112 52000890017 171749% 
91011, 92155911)। বিশ্ববিদ্যালয়ের 011 থাকার 
জন্য ররেজিস্ট্রারকে লিখুন। 

এখানে আসতে হলে দিল্লি থেকে মাঝারি রেলপথে 
(বিকানীরের পথে) রিওয়াড়ি হয়ে লোহারুতে নেমে 23 
কিষি বাসে অথবা খিরবা স্টেশন থেকে 14 কিমি বাসে 
আসতে হবে। জয়পুর থেকে রেলপথে 230 
কিমি। জয়গুরে ট্রেন পাবেন 18.05.1.00 টায়। লোহার 
পৌঁছয় 4.20-তে। লোহারুতে ছেড়ে জয়পুর ফেরে 
11.001 খুব সুবিধে যাঁরা আলওয়ারে এসেছেন 
তাঁদের বাসেই চলে আসতে পারবেন সোজা 
পিলানীতে। পিলানীতে এলে 100 মাইল (65 কিমি) 
বাসে চড়ে অথবা (আলওয়ার থেকেও বাসে) শীতল ও 
উষ্ণ জলে প্রশ্ববণ দেখে আসুন নারায়ণী মাতায় গিয়ে। 
থাকার ব্যবস্থা নেই। সকালে গিয়ে সন্ধেতে ফিরে আসুন। 

আলওয়ার থেকে 10 কিমি বাসে গিয়ে দেখে 
আসতে পারেন প্রাকমোগল যুগের কয়েকটি মসজিদ ও 
কবর রাজেরাতে গিয়ে। কাছাকাছি আরো রয়েছে 
রাজগড়ের নগরদুর্গ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । এগুলির 
মধ্যে 10 শতকের নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরটি অবশ্য 
্রষ্টব্য। আর লাসোওয়ারি-র লর্ড লেকের ধারে গিয়ে 
দেখুন সেই বিখ্যাত যুদ্বক্ষেত্রটি যেখানে 1803-এ দৌলত 
রাও সিদ্ধিযা পরাস্ত হয়েছিলেন নির্মমভাবে। 

বৈরাট : গৌরাণিক স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানটিতে 
আপনি আলওয়ার থেকে 57 কিমি অথবা জয়পুর থেকে 
85 কিমি বাসে চড়ে। 1 ঘণ্টা ও 1/ স্ঘপ্টার মধ্যে 
গৌঁছে যেতে পারেন মহাভারতের বিরটি বাজ্জার 
রাজধানী। রাজধানী ছিল বলে এই নাম। এখানেই 
পাণুবেরা তাঁদের অঙ্ঞাতবাসের শেষ বছরটি 


রাজস্থান 


কাটিয়েছিলেন। খননের ফলে এখানে আবিষ্ৃত হয়েছে 
আশোকের শিলালিপি ছাড়া বহু গোড়া মাটির মূর্তি, মুদ্রা, 
বৌদ্ধ সন্গ্যাসীদের ব্যবহৃত নানা জিনিসত্র এবং একটি 
প্রাচীন মন্দির। এই সব প্রত্ববস্তর জন্যেই এখানে 
পর্যটকেরা আসেন। থাকার জন্যে 911 এবং 20 08 


আছে। 

লা 0০ প্যাকেজ-ট্যুরে রাজস্থানকে আবিদ্ধৃত করুন 

€ হাওয়া মহল প্যাকেজ : সেপ্টে্বর থেকে মার্চের 
মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার দিল্লি ছাড়ছে। 3 দিনের সফরে দেখুন 
দিল্লি-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি-ভরতপুর-দীগ-সরিক্কা- 
জয়পুর-দিল্লি। বড়দের ১৭৫০ ছোটদের ১৩০০। 

৬ গোল্ডেনন্ট্যাঙ্গেল /স্ব্ণত্রিভূজ : সেপ্টেম্বর থেকে 
মার্চ প্রতি শুক্রবার ছাড়ছে দিল্লি। 3 দিনের সফরে ঘুরুন 
দিল্লি-সরিক্কা-জয়পুর-ভরতপুর-কতেপুর সিক্রি-আগ্রা- 
দিল্ি। ভাড়া এঁ। 

গ বন্যপ্রাণী সফর : অক্টোবর থেকে জুন, প্রতি 
শুক্রবার দিল্লি ছাড়ছে। এপ্রিল-জুন ভারতপুর যাবে না, 
যাবে সরিক্ষা। যাচ্ছে দিল্লি-ভরতপুর-সোয়াই মাধোপুর- 
জয়পুর-দিলি। 4 দিনের সফর। ভাড়া মাথাপিছু ২৩৫০, 
শিশু ১৫০০। 

গ মেবার প্যাকেজ : সেপ্টেম্বর থেকে জুন প্রতি 
শনিবার দিল্লি ছাড়ে। মে-জু মাসে মাউন্ট আবুতে একরাত্রি 
বাস।6 দিনের সফরে দেখায় দিলি-জয়পুর-চিতোরগড়- 
উদয়পুর-হুলদিঘাটি-নাথঘ্বার-আজমীর-পুক্কর-দিল্লি। ভাড়া 
৩০০০ শিশু ২২০০) যাঁরা জয়পুরে উ+বেন তাঁদের 
২৮০০, শিশু ২০৫০। সফর মিনিবাস। 

৬ মাউন্ট আবু প্যাকেজ : এপ্রিল-জুনের মধ্যে মোট 
পাঁচবার যাচ্ছে দিলি ছেড়ে দিল্লি-জয়পুর মাউন্ট আবু- 
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আজমীর-দিলি। মাউন্ট আবুতে তিনরাহ্রি বাসসহ মোট 6 
দিন 5 রাত্রি। ভাড়া ৩১৭৫, শিশু ২২৫০। 

৬ সাপ্তাহাত্তিক স্করে প্রতি শনিবার দিল্লি ছেড়ে 
দিল্লি-সিলিশেড়-সরিক্কা-দিল্ি। 2 দিনে মিনি বাসে ভাড়া 
১০৫০, শিশু ৮০০) ট্যাজ্সিতে এস্কর্টসহ ১৬৫০, এস্কর্ট 
ছাড়া ১৪০০। 

প্রতি দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার শেখবতী 
প্যাকেজ। দিল্লি ছেড়ে দিল্লি-জয়পুর-সামেদ-নাওলগড়- 
মাণ্োয়া-ফতেপর-রামগড়-ঝুনঝুন-পিলানী-দিল্লি। 3 
দিনের সফরে মিনিবাসে ভাড়া ১৫৫০ শিশু ১১৫০ 
ট্যাঞ্িতে ২০০০ ও ১৬৫০। কেবল সেপ্টেম্বর থেকে 
এপ্রিলের মধ্যে। 

গ হাড়োতি প্যাকেজ : সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের 
প্রতি প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার দিলি ছেড়ে দিলি-জয়পুর- 
টোঙ্ক-বুঁদি-কোটা-জয়পুর-দিল্ি। 4 দিনের সফর 
মিনিবাসে ১৮০০ ও ১৩৫০, ট্্যার্সিতে ২২৫০। 
অন্তর উদয়পুর-বণকপুর-কুম্তলগড়-হলদি ঘাটি-উদয়পুর। 
একদিনের সফরে ভাড়া ৫৫০ ও ৩৭৫ মিনিবাসে। 
ট্যাঞর্সিতে ৮৫০। তিনজন যেতে পারেন। 

৬ চিতোরগড় ট্যুর : সেপ্টেম্বর-মার্চের মধ্যে 
একদিন অস্তর উদয়পুর কাজোরী ট্যুরিস্ট বাংলো ছেড়ে 
উদয়পুর-চিতোরগড়-উদয়পুর। একদিনের সফরে 
মিনিবাসের ভাড়া ৫৫০ ও ৩৭৫, ট্যার্সিতে ৮৫০। 

 বিদ্ত্-_ ভাড়ার টাকায় গাড়ি ভাড়া, দেখার খরচ 
থাকার খরচ সব ধরা হয়েছে। শিশু হল 5-12 বছরের 
মধ্যে। ভাড়ার পরিবর্ত হতে পারে। খোঁজ নিন। 


৫৯৮ 


লাক্ষা্বীপ 


আমাদের এক এক সময় কারো কারো মনে হয়, 


দুরে-_ অনেক দূরে চলে যাই-_ যেখানে মানুষ কম, 
যেখানে সমুদ্বের অবাধ বিস্তার, যেখানে প্রতি মুহূর্তে 
আমার নিঃসঙ্গ মনের একমাত্র সঙ্গী আমার চারপাশের 
প্রকৃতি। তখনই হয়ত আপনার ইচ্ছে হবে দূর লাক্ষার্থীপে 
ঘুরে আসি। এখানে হয়ত কেউ আনন্দোৎসব করার জন্য 
যান না, কিন্ত গেলে হয়ত মনের কোণে আনন্দময় স্মৃতির 
ভাণ্ডার রচনা করতে পারবেন। দিশাহীন মাখনের মত 
বালুকারাশি, অজন্র নারকেলগাছের পাতার শিরশিরানি 
আর নীলসমুদ্বের অগাধ বিস্তার আপনার পাশে এসে 
দাঁড়াবে আপনজনের মত। হয়ত কখনো নিজেকে মনে 
হবে কলম্বাস, কখনো-বা ভাক্কো-ডা-গামা। কতদিনের 
পুরনো দ্বীপ-_মার্কোপোলোর বিবরণীতে মিনিকয় দ্বীপের 
নামও আছে-_-এসব জানা গেলেও লাক্ষার্ীপ কিন্তু 
1956-য় ভারতের অধিকারে এসেছে। 

দ্বীপটি কোথায়: কেরালা উপকূলের পশ্চিম দিকে 
প্রায় 200 মাইল (325 কিমি) দূরে আরবসাগরে 
ভারতের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন টেরিটরি এবং দেশের 
একমাত্র প্রবালদ্বীপ এই লাক্ষাহ্থীপ। এই নাম দেওয়া 
হয়েছে 1973-এ। 36টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দ্বীপঞ্থুঞ্জের 
মোট আয়তন 32 বর্গ কিমি-_ এর মধ্যে মানুষের 
বসবাস মাত্র 10টিতে। লোকসংখ্যা 60,595 (2001)। 
রাজধানী কাভারতি। সবচাইতে বড় দ্বীপ আনঞ্ত্রোভু এবং 
ছোট বিটরা। এর মধ্যে ভারতীয় পর্যটকরা যেতে পারেন 
4টিতে। সেগুলোর নাম শুনুন-_ কাভারতি, কালপেনি, 
কদম ও মিনিকয়। এছাড়া অনাবাসী দ্বীপ বাঙ্গারামে 
দেশী-বিদেশী দুধরনেরই পর্যটক যেতে পারেন। সম্প্রতি 
ভারতীয়দের জন্য আনদ্রোতের ছার উন্মুক্ত হয়েছে। 
বেশির ভাগ দ্বীপই লম্বাটে ধরনের-_ উত্তর-দক্ষিণে 
বিন্যস্ত আর আর আকৃতির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। 
প্রবালেরাই এদের জন্ম দিয়েছে। জেনে রাখুন 23৭০- 
33০০ তাপমাত্রার মধ্যে পরিষ্কার জলেই প্রবালেরা বেঁচে 
থাকতে পারে। এক একটি প্রবালের পাহাড় ও লেগুন এই 
প্রবালহ্বীপগুলোকে এমনভাবে ঘিরে আছে যে সমুদ্রের 
উত্তাল ঢেউ এদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শাস্ত 
লেগুনের পরিষ্কার জলে প্রায় 15 ফুট (5 মিটার) নীচে 
দেখতে পাওয়া যায় ঠিক ফুলের চেহারার প্রবাল। 
দ্বীপণুলো সব বিচ্ছির-_ বেশ দূরে দূরে। শান্ত জলে 
সাঁতার কাটুন, খেলা করুন-_ সম্পূর্ণ নিরাপদ। 


কখন যাবেন: গ্রীষ্মে 2590-35০0 এবং শীতে 
3290-20৭0-- সারা বছরে মোটামুটি একই রকম। 
অবশ্য প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় 15 মে-15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে-_ 
তখন এই দ্বীপ পর্যটকদের কাছে বন্ধ থাকে৷ অক্টোবর- 
নভেম্বরেও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় হালকা ধরনের। এ 
সময়গুঞ্জলা বাদ দিয়ে আসাই ভাল। এখানের ভাষা প্রধানত 
মালয়ালী মিনিকয়ে অবশ্য মাহ্‌ল্‌্)। অধিবাসীরা প্রধানত 





আছে। কোচি থেকে এখানে নিয়মিত বিমান আসছে। ম. 
বৃ. শ. 10.45-এ ছেড়ে 12.30-এ। বিমানটি চেন্নাই 
থেকে ছাড়ে 8.30-এ, একইভাবে, 12.45-এ আগানি 
ছেড়ে চেন্নাই ফেরে। /187০9 //॥-এর বিমান সোম ও 
শুক্রবার যাতায়াত করছে দিল্লি, মুহ্বাই, চেন্নাই, মাদুরাই, 
কোচিতে আগাত্ি দ্বীপ থেকে। আগান্তি থেকে পর্যটকরা 
দ্রুতগামী নৌকোয় . চড়ে বাঙ্গারামে আসেন, আবার 
সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই আগান্তি থেকেই 
হেলিকপ্টারে অন্য ্বীপগুলিতে যেতে হয়। 

জলপথ : কোচি থেকে লাক্ষান্থীপে যাতায়াতের জন্য 
জাহাজ নিয়মিত চলছে কোচি বন্দর থেকে এম ভি টিপু 
সুলতান আর কালিকটের কাছে বিপুর থেকে চলছে 'হীপ 
সেতু' ও “ভারত সীমা" জাহাজ দুটি । দুটি জাহাজেই আছে 
191 09855 ও 66০/8৬৪ (91895 এবং 10981151 
01955। প্রথম দুটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাথ- 
সংলগ্ন কেবিন পাবেন আর ট্যুরিস্ট শ্রেণীতে গুশ-ব্যাক 
চেয়ার পাবেন, তবে বাথরুম সর্বজনীন। এটিও 
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ভাড়া পরিবর্তিত হয়। অবশ্য ভাড়ার 
মধ্যে জাহাজ ভাড়া, জাহাজে খাওয়া-দাওয়া, জাহাজ 
থেকে হ্ীপে আসা-যাওয়ার ফেরি ভাড়া (জাহাজ থেকে 
নৌকোয় যেতে সময় লাগে 30-45 মিনিট), দ্বীপে ঘুরে 
বেড়ানোর জন্য পরিবহন ব্যয়, ঘুরে বেড়ানোর খরচ, 
জাহাজে চড়ে লেগুনগুলোতে ঘোরা-_ মায় দ্বীপে থাকার 
খরচ ধরা থাকে৷ সব মিলিয়ে প্রায় 20 ঘণ্টার ব্যাপার। 
জাহাজে ভারতীয় খাবার দেওয়া হয়। বিছানার চাদর এবং 
তোয়ালেও দেওয়া হয়। 


লাক্ষান্বীপ 


1 নটিকাল মাইল » 1852 কিমি 


রেলপথে আসতে হলে আপনাকে কোচি আসতে 
হবে। এবার এখান থেকে জলপথে বা বিমানপথে 
লাক্ষার্ীপ আসতে পারবেন। 

প্যাকেজ ট্যুর 

বর্তমানে 9০০196/ 101 10101710801. ০1 138৩- 
18210121100 2170 9০015 সংক্ষেপে 
570নাও (ঠিকানা: ইন্দিরা গান্ধি রোড, উইলিংডন 
আইল্যান্ড, কোচি-682003, ?%ি1: 2668387) বিভিন্ন 
প্যাকেজ ট্যুরে যাত্রীদের লাক্ষার্থীপ বেড়িয়ে আনে। 
লাক্ষার্থীপ ভ্রমণের প্রয়োজনীয় সমস্ত অপু*তি এই 
সংস্থাই সংগ্রহ করে। একক ভ্রমণের ইচ্ছে থাকলে 
অনুমতির জন্য যোগাযোগ করুন : 11815011 01091, 
1216519049900, 202 1695101102 92110111210 
1195191, 149৬ 091 110 0011 প্যাকেজ ট্যুরের 
জন্য কসকাতা যোগাযোগ : 45910161098 & 7 শ্র/915, 
শি: 22885254, 36 2%51951 8010110, 46 
0১০৬/170196 7020, 10155 7100 071; 1161- 
০ না/915 (ঠিকানা &), শী: 22420899। 

ট্যুর 1: কোরাল রি: 5 দিনের এই ট্যুরে ঘুরিয়ে 
আনে কাভারতি, কালপেনি, কদমৎ ও মিনিকয়। বাড়তি 
আকর্ষণ ফাইবার গ্লাসে মোড়া স্পীড বোটে ত্বীগ থেকে 
সবীপে ভ্রমণ । 

ট্যুর 2: কোকোনাট গ্রোভ : 5 দিনের এই ট্যুরে 
জাহাজে চড়ে ঘুরুন কদমৎ স্বীপ। 

ট্যুর ও: ছিয়ারাত : € দিনের এই ট্যুরে জাহাছে 
আনদ্বোত্‌ ঘাওয়া-আসা এবং ত্বীপে 3 দিন থাকা। 

ট্যর 4: সিলভার স্যান্তস: জাহাজে কদমৎ 


৫৯৯ 





দ্বীপে যাওয়া, কোচিতে ফেরা হেলিকপ্টার/ 
বিমান/ স্পীডবোটে এবং দ্বীপে 3 দিন থাকা ও 
ঘোরা। 

ট্যুর 5: ফিয়াম : জাহাজে যাওয়া আসা এবং 
কালপেনি দ্বীপে 3 দিন থাকা ও ঘোরা। 


অন্তত দুমাস আগে থেকে অগ্রিম বুকিং করে বাখুন। 
জাহাজের যাত্রার সময় এক/দু-দিন পিছিয়ে যায় নানা 
কারণে, অতএব সেইমত প্রস্তুত থাকা দরকার । কলকাতার 
যাত্রীরা বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন: 9701 
1০45 & 2/915 ও 189101 1184915-এ। দুটি 
নংস্থারইই ঠিকানা 65185; 110939, 368 
770৬1710169 30580. 16012815700 0711 

যারীদের উদ্দেশে নিবেদন 

নিষেধ: আগেই বলেছি লাক্ষার্থীপ ভারতের প্রবাল 
দ্বীপ। কাজেই লেগুনগুলিতে বেড়ানোর সময় সর্বত্র 
প্রবালের সন্ধান পাবেন। দারুণ সুন্দর দেখতে। একটু 
হয়তো মনে ইচ্ছে হবে-_ নিই না এদের একটুখানি 
স্মারকচিহ্ত। কদাচ না। ও কাজটি করবেন না। পরিবেশ 
তো বিনষ্ট হবেই, আপনিও বেইজ্জৎ হয়ে যেতে পারেন। 
এটা দারুণ বেআইনি কাজ। বছ টাক! জরিমানা হয়ে যাবে। 
এ ছাড়া মলে রাখবেন জাহাজে এবং বাঙ্গারাম ছাড়া অন্যত্র 
মদ্যপান নিষেধ। 

জাহাজী সবাদ : জাহাজ ছাড়ছে কোচি থেকে৷ 
অতএব জাহাজের খাবার-দাবার যে দক্ষিণ ভারতীয় 


' ধরনের হবে-_ এ তো স্বাভাবিক। খেতে পাবেন প্রচুর 


ডাবও। প্রাতরাশে পাবেন ইডলি অথবা পুরি সবজি। 


৬৩০০ 


মধ্যাহয ও নৈশ ভোজনে ভাত পাবেন-_- সঙ্গে থাকবে 
শুকনো সবজি, সন্তর আর মাছ, মুরগি অথবা মাটনের 
ঝৌল। নিরামিষ খাবার চহিলেই পাবেন। ভাব, ঠা 
পানীয়ও পাবেন। 

দবীপবাণী: মনে রাখবেন ছাড়া ছাড়া এই দ্বীপগুলিতে 
যে সব খাবার-দাবার পাওয়া যায় সেখানের গুটিকতক 
দোকানে তা কেরালা থেকেই কষ্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়। 
কোনো প্রকারে তা দিয়ে স্থানীয় প্রয়োজন মেটে। কাজেই 
আপনি গিয়ে যদি বিশেষ ব্র্যান্ডের সিগারেট খোঁজেন, 
পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধান করেন নিজের ভাষার (মালয়ালী 
ভাষায় কিছু অবশ্য পাওয়া যায়)-_ পাবার কোনো 
সম্ভাবনা নেই। অবশ্য বিস্কুট, টিনের দুধ এসব প্রচুর 
পাবেন। বাঙ্গারামে হয়েছে 88171081917 19100 79- 
501, এটি যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ হোটেল। 9 ৪,৫০০ 0 
৬,১০০ আর 4 জনের ডিলাক্স বাংলো ১৭,৫০০। এই 
খরচ অক্টোবর থেকে মার্চ অবধি। আগস্ট মাসে খরচও 
মোটামুটি এইরকম। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে ভাড়া 
অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। আর এপ্রিল থেকে সেপ্টে শ্বরে 
কিছুটা কম হয়। স্থানীয় লোকজনের বাসই তো নেই। 
এমনি সাধারণ পোশাক-আশাক আনলেই চলবে। তবে 
অক্টোবর-নভেম্বরে এলে একটা বর্ধাতি সঙ্গে আনবেন-_ 


বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 
০৩১০ 
সেগুলি ছাড়া অন্য কোথাও 

বসবাসের জন্য ট্যুরিস্ট হাট পর্যন্ত নেই। হোটেল 
একদমই নেই। নেই কোনো রেস্টুরেন্ট বা স্ব্যাক্স বার। 
অবশ্য প্রতি দ্বীপেই যে টুরিস্ট সেন্টার আছে, সেখানে 
এসব মিলে যাবে। প্রত্যেক ছ্বীপেই একটা করে 'ধাবা' 
টাইপের রেস্টুরেন্টে স্থানীয় খাবার-দাবার পাবেন। 

টুরিস্ট হাটগুলো আছে চমৎকার পরিবেশে 
সমুদ্রবেলায়। প্রত্যেকটি হাটেই একটি বা দুটি বেডরুম 
'আছে। প্রতিটি বেডরুমে আছে দুটি করে জোড়া-বিছানা, 
মশারি, মাথার উপর ঘুরবে পাখা আর সংলগ্ন বাথরুম। 
এখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ডিজেল-জেনারেটর দিয়ে চলে। 
99075 89511109859 তৈরি করেছে কাভারতি 
ও কদম ছীগে। এগুলোর খরচ ২৫০-৩০০ মধ্যে। 

কিছু জেনেশুনে নিন 

লোকজন : অধিবাসীরা আচার-আচরণ ও ভাষায় 
কেরলদের মতই অনেকটা। এঁদের অবশ্য “সিডিউল 
ট্রাইব' হিসেবে চিহিন্ত করা হয়েছে। এঁদের জীবনযাত্রা 
একটুও এগোয়নি। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। সুর 


কোথায় উঠবেন : জাগে যে 


ভারত অমণ 


মুসলমানদেক্ক গোঁড়া আচরণের মধ্যে অভ্যস্ত এই 
অধিধাসীরা একটু লাজুক, তবে একেবারেই কলহপরায়গ 
নন। মিনিকয় হ্বীপে 4,000 লোক আছেন। কারো 
ব্যাক্তিগত জমি নেই। বিয়ের আগে কোনো নারীকে 

পুরুষেরা ঘরে রাখতে পারেন, তবে বিয়ের পর স্ত্রীর 
নান গবৃ 
সমাজে উঁচুতে। মহিলারা স্বামী নির্বাচন করতে পারেন। 
সকলেই ্রায় শিক্ষিত। পাত্রী পাত্রপক্ষ থেকে উপহার গান। 
যৌতুক্ষ প্রথা নেই। কাতারতি ও অন্যত্র সরকারি 
ভবনগুলিতে অনেক স্থানীয় অধিবাসী চাকরি করেন। 


বাঙ্গারাম ছাড়া সব দ্বীপেই মসজিদ আছে। সেখানে 


মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। কাভারতি এবং আমিনিতে 
মন্দিরও আছে। প্রতি দ্বীপেই টেলিফোন আছে। মিনিকয় 
এবং কাভারতি থেকে প্রয়োজন হলে 950 কল করা 
যায়। জাহাজে ও দ্বীপে চিকিৎসক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা 
আছে। তবে বেশি আশঙ্কা থাকলে না আসাই ভাল। 
26টি দ্বীপে লোক নেই বলে, পানীয় জল নেই। অন্তত 7 
শতকেও এই ছ্বীপের অস্তিত্ব ছিল-_ হিন্দুরাই থাকতেন 
তখন। হজরত উবেইদুল্লাহ এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার 
করেন। আমিনি ছ্বীপে ধাক্কা লেগে তার জাহাজ ভেঙে 
যায়। কিন্তু তার প্রচারিত ধর্মই এখানে থেকে যায়। 
এখানের জাতিভেদ প্রথা একেবারে বেদের আমলের 
মতো-- জমিদার, নাবিক, চাষী__ বৃত্তি অনুযায়ী 
জাতিভেদ। মাদ্রাসাতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। লোকসঙ্গীত 
ও লোকনৃত্য চমৎকার । 

অধিবাসীদের প্রধান জ্রীবিকা নারকেল চাব ও মৎস্য 
শিকার। প্রথম ধরা পড়া মাছটি তারা মসজিদে উৎসর্গ 
করেন। এক সময়ে নৌকো তৈরি হত, এখন আর হয় না। 
এখানে চুরি-ডাকাতি প্রায় নেই। মানুষেরা সৎ এবং 
মেয়েরা সোনার ভারী গয়না পরে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা 
করেন। ছোট্র থেকেই বাচ্চাদের গয়না ও বত্বাদি পরিয়ে 
একা একা ঘুরে বেড়ানোর জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। তা 
থেকেই এই সৎ অভ্যেস গড়ে উঠেছে। 

কী দেখবেন এখানে 

কাভারতি: লাক্ষা দ্বীপসমূহের প্রধান শহর ও 
রাজধানী। এখানেই লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি । তবে তারা 
স্থানীয় নন-_ বাইরে থেকে আসা। সমস্ত স্বীপে ছড়িয়ে 
আছে 52টি মসজিদ-_ তার মধ্যে প্রধান উজরা মসজিদটি 
(1670)। কাছেই যে জলাশয়টি আছে তার নাকি 
রোগমুক্তি শক্তি আছে। উজরা মসজিদের ছাদের ভিতরের 
অংশটিতে সুন্দরভাবে নকশা খোদাই করা আছে। কাঠটি 
নাকি একদা সমুদ্ধে ভাসতে ভাসতে এসেছিল। এখানে 


লাক্ষান্বীপ 


একটি বিশাল মৎস্যাধার (আ্যাকোয়ারিয়াম) আছে যাতে 
আছে নানা জাতের রঙিন মাছ। ভিতরে প্রবালের সঙ্জাও 
লক্ষ করার মতো। এখানেই আছে স্কুল-কলেজ, সরকারি 
দফতর হাসপাতাল- এমনকি দূরদর্শন কেন্দ্র । স্যাটেলাইট 
ট্রালমিশনে কোচির প্রোগ্রাম দেখানো হয়। 

কালপেনি: মূল ছীপটিকে ঘিরে আরও তিনটি 
উপদ্বীপ রয়েছে। তাদের চারপাশের লেগুনের সৌন্দর্য 
ভোলার নয়। এখানে জলের ওপর যখন সূর্যরশ্মি ঠিকরে 
পড়ে তখন মনে হয় যেন হাজার পান্না ঝবলসে উঠছে। 
পর্যটকরা যেখানে হাট-এ ওঠেন সেই কুষেল থেকে দেখতে 
পাওয়া যায় আরও দুটি ্বীপ-_ পিট্টি এবং তিলকম্‌। এর 
নীচেই অজন্্ প্রবালের সৌন্দর্যময় সঞ্চরণ। যদি এক 
কাচের তলা বিশিষ্ট নৌকো চেপে বেড়ান তাহলে আপনার 
চোখের সামনে ফুলের মতো প্রবালের সৌন্দর্য জগৎ 
সবিস্ময়ে উদঘাটিত হবে। আর দেখবেন যেন শিল্পীর 
তুলিতে আঁকা বিচিত্র মাছের বিচ্ছুরণ। 

কদমৎ: চমত্কার একটি উপহ্দ বা লেগুন। এর 
গভীরতা অনেকখানি সমান-__ বিস্তীর্ণ তটভূমি। নির্জনে 
থাকুন, সীতার কাটুন। হাট-এ যদি থাকেন, কেবল 
দেখবেন সমুদ্ধের ঢেউ ছাড়া নিস্তব্ধতা আর কেউ ভাঙছে 
না। যদি গ্রীষ্মে আসেন, দুপুরের তীব্র রৌদ্র যদি আপনাকে 
বিপন্ন করে, প্লীজ একটু নারকেল গাছের ছায়ায় ছায়ায় 
একা একা হাঁটুন। সেই পদচারণার আনন্দ তো লিখে 
বোঝাবার নয় পাঠক। 


মিনিকয় : সবচেয়ে বড় দ্বীপ। প্রায় :00 বছর আগে " 


ব্রিটিশদের তৈরি করা একটা বাতিঘর এখানে আছে। 
দর্শকরা এর একেবীরে চূড়া পর্যন্ত উঠবার অনুমতি পেল 


৬০১ 


থাকেন। গভীর জল, নারকেলের সবুজ ছায়া, আয়নার 
মতো হৃদ-_ মিনিকয় এক মিনি স্বর্গ। এতগুলো দ্বীপের 
মধ্যে মিনিকয় একেবারে আলাদা-- পোশাক, ভাষা, 
আহার, সব পৃথক। পুরুষরা সব মাছ ধরতে দূর সমুদ্র 
চলে যান। এখানে টূনা মাছ খেতে যেন তুলবেন না। খুব 
সুস্বাদু! শুধু স্বীপে থাকেন মেয়েরা-_ তারাই প্রধান। তাই 
এটি “মেয়েদের দ্বীপ” । এখানে নয়টি গ্রাম আছে। প্রতিটি 
গ্রামের প্রধান হলেন একজন মুপান বা মাপান। এখানকার 
প্রধান নাচ হল লাভা নৃত্য। 

বাঙ্গারাম : অনাবাসী দ্বীপের সৌন্দর্য এখানেই 
রয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় কে যেন একটা বড় 
আকারের চোখের জলের ফোঁটা দিয়ে এই স্বীপ তৈরি 
করেছে-_ এমনি এর আকৃতি, এমনি এর মায়া। দুপাশে 
দীর্ঘ মাখন মাখন বালুরাশি। মিনিকয় থেকে 4 কিমি গথ, 
বোটে সময় লাগে মাত্র 1 ঘণ্টা। সারা ছ্বীপ পায়ে হেঁটে 
ঘুরলে সময় লাগবে খুব বেশি হলে 1 ঘণ্টাই। দীর্ঘ 
নারকেল শ্রেণীর আশ্রয়, আশমানি নীল জল, সন্ধের 
সূর্যডোবা, রাত্রি আকাশে ছায়াপথ-_- সবই জলের মধ্যে 
নতুন ভুবন সৃষ্টি করে চলেছে। লোত হয় না? হয়ত-বা 
যেতে ইচ্ছে হবে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম আবাসী ছীপ 
বিটরাতেও। লোকসংখ্যা 120 ছাড়িয়ে যায়নি। আর ওই 
যে পিন্টির কথা বলে এসেছি-_ ওখানে কেবল হাজার 
হাজার সামুদ্রিক পাখির বসবাম। এক সময় এখান থেকে 
সংগৃহীত হত প্রতিদিন 30 থেকে 50 হাজার ডিম। কে 
জানে রক পাখির ডিমও পাওয়া যাবে কিনা! আগাত্তি দ্বীপ 
কাভারতি থেকে 25 কিমি। সমুদ্রে দেখুন উড়ুক্কু মাছ। 
খান টুনা বা চুরা মাছ__ মুখে লেগে থাকবে। 
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ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার ঠিক উত্তরে 
অবস্থিত কাঞ্চনজভবার কোলে রত্ব-বিশেষ একটি ছোট্ট 
রাজ্য সিকিম। এর অন্য নাম দেমোজঙ বা দেনজঙ-- 
যার অর্থ লুকানো ধানের খেত। সিকিমি ভাষায় সিকিম 
শব্দের অর্থ 'নতুন জায়গা'। তিব্বতীরা বলেন দেনজঙ 
কিন্ত লেপচারা বলেন ন্যে-মায়ে-এল অর্থাৎ বর্গ । জেমস 
হিলটন বুঝি শেষ অর্থটি গ্রহণ করেই তার 10511101- 
201 গ্রন্থে একে শাংগ্রি-লা বা শাঙ্গলি-লা বলে গেছেন। 
সেই হারানো 1701201 অবশ্য আজ মানুষের অধিগম্য 
হয়ে গেছে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-_ এই 4টি 
জেলায় বিভক্ত এই রাজ্যের আয়তন 7,096 বর্গ কিমি। 
2001 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা 
5,40,4931 রাজধানী গ্যাংটক। 

1547 মি. উচ্চে অবস্থিত এই রাজ্যের গ্রীক্মকালে 
সর্বোচ্চ ও সর্বনি্গন তাপমাত্রা হয় 23.3৭0 এবং 
22.28৭0. শীতকালে যথাক্রমে 12.50 এবং 
0.48৭0।1 

13 শতকে আসাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে লেপ্চারা 
এসে এখানে বসবাস আরভ্ত করে ।1817-য় ইংরেজদের 
সহায়তায় সিকিম-তিব্বত সীমান্ত নিধারিত হয়। 1950- 
এর এক চুক্তি অনুসারে ভারত সিকিমের বৈদেশিক 
প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধিকার পায়। 
অধিবাসীরা প্রধানত নেপালি, তবে ভুটিয়া ও লেপচারাও 
আছেন। প্রধান নদী তিন্তা। বর্ষায় এখানে প্রচুর বজ্রপাত 
হয় বলে একে 'বচ্ধের দেশ এবং বসস্তকালে ফুলের 
সমারোহের জন্য “হিমালয়ের উদ্যান' বলা হয়ে থাকে৷ 
বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 

এখানের অরণ্যনম্পদ গড়ে উঠেছে শাল, লরেল, 
ওক, চেস্টনাট, বাঁশগাছ এবং বন্য কলাগাছের জন্য। 
বনে বাঘ, ভালুক, চিতা প্রভৃতি জন্ত আছে। 

গৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পার্বত্যশিখর কাঞ্চনজঙঘার 
(8,598 মি) পূর্বচাল এই রাজ্যের অঙ্গীভূত। এর পশ্চিম 
ঢালটি নেপালের অধীনস্থ। 'খান্চেন্জোঙ্গা'-র অর্থ 
তুষারের পীচটি আধার। সিকিমবাসীরা একে পরম 
পবিত্র শূঙ্গ বলে মনে করেন। সেজন্য এর উপরের চূড়ায় 
কাউকেও উঠতে দিতে রাজি নন। তাই 1955-য় চার্লস 
ইভাক্স-এর পরিচালনায় যে অভিযাত্রীদল এটি জয় করেন 
তারা সিকিম সরকারকে দেওয়া পূর্বপ্রতিশ্রতি অনুসারে 


মাত্র শেব 6 মি. দূর থেকে ফিরে আসেন। 

কখনও কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘে ঢাকা আবার কখনও 
নীলাকাশের পটভূমিকায় উজ্জল শুত্র কাঞ্চনজত্ঘা 
কতকাল ধরে অভিযাত্রীদের আহান করে আসছে। এরই 
নীচে মূল্যবান অরণ্য সম্পদ, অজশ্র পাখি আর প্রজাপতি, 
অর্কিড, রডোডেনড্রনগুচ্ছ আর বুনো ফুল, শ্রোতশ্থিনী 
বারনা আর অসংখ্য তুষারাচ্ছন্ন পর্বতচড়া নিয়ে সিকিম 
রাজ্য মহিমাময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বোধকরি তুলনাহীন। 
একটি সাধারণ নির্বাচনের পর 26.4.1975 থেকে 
সৌন্দর্যপুরী সিকিম ভারতের 22তম রাজ্য হিসাবে 
অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। 

এখানে বেড়াতে আসার আকর্ষণ অজত্র। প্রাকৃতিক 
দৃশ্য ছাড়া এর প্রস্ফাণডলি জ্ঞান ও শিল্পের আকর ক্ষেত্র। 
এখানে অদ্ভুত মুখোশ নৃত্য দেখতে গুল্ফাণুলির চত্বরে 
বিশাল জনসমাবেশ হয়। রঙিন মুখোশ, তরবারি এবং 
নানা মণিমুক্তো পরে লামারা বাজনার তালে তালে 
মস্ত্রোচ্চারণ করতে করতে এই মুখোশ নৃত্য করেন। 
ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এনকে-ছাম্‌, ফেব্রুয়ারিতে লোসার, 
জুনে সাগা ডন ও রামটেক ছান্‌, দীপাবলীতে দশৈ 
(দশেরা) এবং শীতে লোসুং এবং কগ্যাট নাচ উপভোগ 
করার মত। 
দরকার হয়। নিজ নিজ রাজ্োর ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক 
মিশনের মাধ্যমে নয়া দিল্লিস্থ ভারত সরকারের 117/50) 
01110119 /115-এ এজন্য প্রস্তাবিত যাত্রার অন্তত € 
সপ্তাহ আগে আবেদন করতে হয়। পর্যটকরা ভারত 
সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে গ্যাংটকে 7 দিন থাকার 
অনুমতি পেতে পারেন গ্যাংটকস্থ সিকিম সরকারের 
ইলপেক্টর-জেনারেল অফ পুলিস এই অবস্থানের মেয়াদ 
আরও 3 দিন বাড়িয়ে দিতে পারেন। ট্যুরিস্টরা জেনে 
রাখুন-_ অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মারফত বিদেশী 
ষুদ্রাবিনিময় সম্পূর্ণ বেআইনি। 

সিকিমের বাইরে দিল্লি (14 পঞ্চশীল মার্গ: 
চাণক্পুরী, নয়া দিল্লি, 110021), শিলিগুড়ি (সিকিম 
ট্যুরিস্ট অফিস, 9খা 0০101, হিলকার্ট রোড, 
শিলিগুড়ি %: 2432646), বাগডোগরা (911 ০০17. 
09, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট), এবং কলকাতায় (10 
40, 20902 91010, 5/2 31559 5099 
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06215 700017, 171: 22468983, 22267516 
এদের পর্যটন দফতরের অফিস আছে। 

বেড়াতে যাবার সেরা সময়__ মার্চ থেকে মে-এর 
শেষ পর্যস্ত এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। 
গ্যাংটক হল সিকিমের স্নায়ুকেন্ত্র। এখান থেকেই সর্বত্র 
যাওয়ার ব্যবস্থা । 





বাগডোগরা বিমানক্ষেত্র, গ্যাংটক থেকে 124 কিমি দূরে। 
ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর বিমান কলকাতা থেকে ম. বৃ. 
শু. 10.30-এ ছেড়ে এখানে আসছে 11.25-এ। 
শনিবার 10.00 ছেড়ে 11.05-এ| 481 /811/2/5-এর 
বিমান সো. ম. শ. 11.10 ছেড়ে 12.05-এ বাগডোগরা 
বিমান বন্দরে। এছাড়া গুয়াহাটি, ইম্ফল, দিল্লি প্রভৃতি 
জায়গা থেকেও বিমান আসছে এই বন্দরে। এছাড়া 
গ্যাংটকে রয়েছে একটি হেলিপোর্ট। সিকিম হেলিকপ্টার 
সার্ভিস (9119) প্রতিদিন গ্যাংটক ও বাগডোগরার মধ্যে 
হেলিকপ্টার আসা-যাওয়া করাচ্ছে। সময় লাগে মিনিট 
পঁচিশ। এর টিকিট পাবেন গ্যাংটকের ট্যুরিস্ট 
ইনফরমেশন সেন্টারে (10)। টিকিট কাটার সময় 
জাহাজ ওড়ার সঠিক সময় জেনে নিন-_ সময় বদল 
হচ্ছে আখছার। 9119 আকাশপথে সিকিম-দর্শনের 
ব্যবস্থাও করেছে। চারটি পৃথক উড়ানে তারা সিকিমের 
রষ্টব্যগুলো দেখিয়ে থাকে। এগুলি হল: ১। ওয়েস্ট সিকিম 
উড়ান :1 ঘণ্টার এই উড়ান পথটি হল গ্যাংটক-সিংতাম- 
গেজিং-ইয়ুকসাম-দিখচু হয়ে গ্যাংটক। এই পথের দ্রষ্টব্য 
যেমন রুমটেক মনাস্ট্রি, কাঞ্চনজংঘা, গ৮-০০১৬, 
প্রভৃতি পাখির চোখ দিয়ে দেখার নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন 

করতে পারবেন। খরচ মাথাপিছু ৩২৫০ ২। ইয়ুমথাং 
উড়ান: 1 ঘল্টা 10 মিনিটের এই উড়ান-পথটি হল 
গ্যাংটক-মংগন-তিস্তা নদীবুক ধরে চুংথাং-লাচুং-ইয়ুমথাং 
হয়ে গ্যাংটক। ভষ্টব্য কাঞ্চনজংঘা, লাচুং মনাস্ট্রি, লাচুং 
জলপ্রপাত ও ইয়ুমথাং-এর মনোরম সবুজ উপত্যকা। 
খরচ মাথাপিছু ৩৭৫০। ৩। কাঞ্চনজঘো উড়ান : 1 ঘণ্টা 
30 মিনিটের এই উড়ান-গথটি হল গ্যাংটক-মংগন- 
চুংখাংলাচেন-জেমু গ্লেসিয়ার গ্রিন লেক-হয়ে আবার 
লাচেন এবং গ্যাংটক। এই উড়ানের প্রধান আকর্ষণ হল 
গ্রিন লেক ও জেমু গ্রেসিয়ার-এর অনুপম সৌন্দর্য। আর 
কাঞ্চনজংঘা শ্ঙ্গকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার 
অভিজ্ঞতা । খরচ মাথাপিছু ৫০০০। ৪। গ্যাংটক উড়ান » 
মাতা ২০ মিনিটের এই উড়ানের অভিজ্ঞতা কিন্তু 


৬৩০৩ 


চিরস্থায়ী। গ্যাংটক শহরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে দেখে 
নিন কাঞ্চনজংঘা পর্বত শ্রেণী, রুমটেক মনাস্ট্রি প্রভৃতি। 
খরচ মাথাপিছু ১২০০। 

বেল : রেলপথে সিকিম পর্যন্ত যাওয়া যায় না। রেলে 
চড়ে এলে আপনাকে নামতে হবে কাছের রেল স্টেশন 
দুটির কোনো একটিতে_ শিলিগুড়ি জংশন (114 কিমি) 
অথবা নিউজলপাইগুড়ি (125 কিমি)। ট্রেন পাবেন 
3143 আপ দার্জিলিং মেল, 19.35 শিয়ালদহ ছেড়ে 
112 পৌঁছচ্ছে 8.40, আবার 20.05 11 ছেড়ে 
শিয়ালদহ আসে 8.50; 3141 আপ তিস্তা-তোর্সা এক্স 
13.40 শিয়ালদহ ছেড়ে 4.15; কাঞ্চনজঙ্ঞঘা এক্স 6.25 
শিয়ালদহ ছেড়ে 18.10; পাবেন শিয়ালদহ থেকেই 
উত্তরবঙ্গ এক্স ও কাঞ্চনকন্যা এক্স। সপ্তাহে তিনদিন। 
ত্রিবান্ত্রাম্‌-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস 14.05 হাওড়া ছেড়ে 
পরদিন 1.051)2 পৌছচ্ছে। দিল্লি থেকে আসার জন্য 
পাবেন 5622 নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস, 4056 ব্রহ্মপুত্র মেল, 
5610 অবধ-অসম এক্স, 4084 মহানন্দা একস, 2424 
রাজধানী এক্স প্রভৃতি। 

সড়ক : গ্যাটক এবং সিকিমের সমস্ত প্রধান জেলা 
শহরগুলির সঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি প্রভৃতির 
সড়ক পথে যোগাযোগ রয়েছে। কলকাতা, দার্জিলিং 
গুয়াহাটি, পাটনা এবং শিলিগুড়ি থেকে গ্যাইটকের দূরত্ব 
যথাক্রমে 725, 139, 589, 584 এবং 114 কিমি। 
কলকাতা থেকে যেতে পথে পড়বে-_ কৃষ্ণনগর, 
বহরমপুর, মালদা, কিষানগঞ্জ, শিলিগুড়ি, কালিম্পং; 
দার্জিলিং থেকে যেতে পথে পড়বে কালিম্পং, গুয়াহাটি 
থেকে রঙ্গিয়া, বরপেটা রোড, সেহিরলি, শ্রীরামপুর, 
মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি; পাটনা থেকে পথে 
পড়বে বখতিয়ারপুর, মোকামী, খাগাড়িয়া, পূর্ণিয়া, 
ইসলামপুর, শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি থেকে তিস্তা 
বাজার, বংপু হয়ে গ্যাংটক। এই রংগুতেই দিকিমের শুরু 
হয়ে যায়। এবারে পর্যটকদের সুবিধার জন্য সিকিম 
ন্যাশনালাইজড ট্রাঙ্গপোর্ট সার্ভিস (91খা,10-এর নীচে) 
এবং প্রাইভেট বাসসমূহের গ্যাংটকে যাওয়া ও গ্যাংটক 
থেকে আসার ও ছাড়ার সময়, পথে কত সময় লাগবে 
এবং তার ভাড়াই-বা কত তার তালিকা জানিয়ে দিই। 
সময় এবং ভাড়া অবশ্যই যাচাই করে নেবেন। 

(১) গ্াটক-শিলিগুড়ি : বাস ছাড়ে-পৌছে 7.00/ 
11.30, 7.30/12.30, 8.30/13.30, 11.00/16.00, 
13.00/18.00, 14.00/19.00, 14.00/18.30, ভাড়া 
জনপিছু ৬৫। 

(২) শিলিগুড়িগ্যাংটক“: বাস ছাড়ে-পৌছে 7.30/ 


৬০৪ ভারত ভ্রমণ 


৩ পশ্প সপ্াপ ট 





সিকিম 


12,00, 8.30/12.90, 11.00/14.30, 
17.30, 13.00/18.00, ভাড়া জনপিছু ৬৫। 
(৩) গ্যাংটক-বাগডোগরা : 7.15/12.30, ভাড়া 


৮০। 


| (8) ৰাগডোগরা-গ্যাংটক : বিমান গৌছনোর উপর 


13.00/ 


নির্ভর করে। ভাড়া একই। 

(৫) গ্যাটক-কালিম্পং : 8.30/12.30, 13.30/ 
17.30, ভাড়া ৪৭। 

(৬) কালিম্পং-গ্যাংটক : 8.00/12.00, 14.00/ 
18.00. ভাড়া ৪৭। 

(৭) গ্যাংটক-দার্জিলিং : (ভায়া মংপু) 7.30/ 
9.30, ভাড়া ৮০। 

(৮) দার্জিলিং-গ্যাটক : 8.30/15.30, ভাড়া 
৮০.। 

(৯) গ্যাটক-গ্যালশিং : ৪.00/15.30, ভাড়া 
৪৯1 


(১০) গ্যাংটকরুমটেক : 16.30/ 17.30; ফেরা 
7.30/ 8.30, ভাড়া ২২ করে। 

(১১) গ্যাংটক-নামচি (ভায়া ড্যামথং) 7.00/ 
12.30, 15.00/17.30, ভাড়া ৩২। 

(১২) গ্যাংটক-নামোক (ভায়া নর্থ সিকিম) 
16.00/ 18.30, ভাড়া ২২। 

(১৩) গ্যাংটক-চুংখাং (8) 8.00/ 16.00, ভাড়া 
৪১-৫৫। 

(১৪) গ্যাংটক-মংগন/সিংঘিক 13.30/ 18.30 
ভাড়া ৩৩-৫০। 

এছাড়া 9াখা-র সুপার ডিলাক্স বাস যাচ্ছে আসছে। 
ভাড়া প্রায় ১১০। টিকিট কাটার সময় বাস ছাড়ার সময় 
জেনে নিন। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে (সেব্ট্রাল বাস 
স্ট্যান্ড, 217: 424920) স্ট্যান্ড থেকে 1851০-র 
গ্যাংটকগামী বাস ছাড়ছে €.০0 ও 15.001 আর 
প্রাইভেট বাস পাবেন 6.00 থেকে 9.00 মধ্যে আধ ঘণ্টা 
অস্তর। 

বি: দ্র: পথে যেতে মোটরের জ্বালানি তেল পাবেন 
তিস্তা ্রীজ (51), রংপু (74) সিংটাম (85), দেওরালি 
(113 কিমি)তে। বর্ধা ছাড়া অন্য সময়ে শিলিগুড়ি, 
দার্জিলিং, গ্যাংটকের সড়কপথ মোটরযান যাবার যোগাই 
থাকে। তবে বর্ষার সময় শিলিগুড়িতে 91 017০৪-এ 
(%: 420-528) খোঁজ নিয়ে বেরনোই ভাল। অথবা 
তিস্তা ব্রীজ চেক পোস্ট বা দার্জিলিং ট্যুরিজম অফিসেও 
ধোঁজ নিতে পারেন। 9খা-র গ্যাংটকন্থ বুকিং অফিসটি 
ঠিক ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের নীচেই। 


৬০৫ 


ট্যাঞ্জি: মিটার ছাড়া ট্যাজি পাবেন শহরের হরষ্টবা 
স্থানগুলি (যেমন ডিয়ার পার্ক, রাজপ্রাসাদ, চোর্তেন, এন্‌কে 
মাস্ট প্রড়ৃতি) দেখার জন্য। ভাড়া গড়বে ১৫০্‌-র কিছু 
বেশি। সিকিম সরকারের পর্যটন বিভাগও (শি: 22097, 
22064) আ্যমবাসাডার গাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকেন। 
প্রতিদিনের ভাড়া প্রায় ৪৫০ জ্বালানির খরচ আলাদা । 
রাতে থাকতে হলে অতিরিক্ত ১০০। বিমানবন্দর থেকে 
শহরে নিয়ে আসার জন্য ওই গাড়ির খরচ পড়ে সব 


মিলিয়ে প্রায় ১,০০০। 
৫৩০ 
থাকার জায়গার অভাব নেই। 
ইউরোপিয়, আমেরিকান প্রথার 
হোটেল ছাড়া সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য 
হোটেলেরও অভাব নেই। আগে আমরা পাশ্চাত্য প্রথার 
হোটেলগুলির কথা বলি। সন্কেত: 090-0০41)19-১9৫- 
060 90191 10814)9, 905--98081 0910185 911- 
019, 05-0914১6 511019, 00--0914)5 0০8019, 
28-6)02 890, 55912110210 51016, 910- 
5021710010 00101019,122-60190928 9121, 7 
/1611021 1211) 160-6001017/ 0০১1019, £5- 
6০0170171/ 91018, 5-517018, 0-0080018, ৪ 
50119, (00-0০90018 09189, 0-1৮0909090, 
38--11199-9909, ০-১৪7৬1০৪ 912109, 
[0/8--0099016 /8180184 880, ০৪8-0০01701 
89011 
10151 11901 (91: 2222825) স্টেডিয়াম 
রোড, 25 ঘর (98) 5 ৩৫০-৬০০, 0 ৪৭৫-৭৫০। 
পালাজোর স্টেডিয়াম রোডে, সিকিম রাজ্য পর্যটন দপ্তয়ের 
10191 1০98171 2010010 (9: 03592-2235092) 
08 ৭৫০5 108 01%. ৮৫০১ 9111091014 ০099 (7): 
222074) 08 ২৪৫08 00৩৫০ (রিজা : 0909 
0190101) 110, 15 নি. 32170101 737001, ঠি) 
222964); ৮421100-র 10217021005. 10039 
(9: 224314) 87-0 ৮২৫:১,৫৫০)119191 12591 
09161 (5: 222991) /6-5 ২২০০0 ২,৭০০, 
সুইট ৩,১০০-৩,৬০।11০1৪| 90810211 ৩০০-৬০০ 
10161 1152191১৪০৫ ৫০০-১৬০০ 11961 
135/417 ২৫০-৭০০ (কল রিজা: দাস ট্যুরস্‌ আযান্ড 
ট্রযাভেলস্‌, শী: 24256603)। 110191 10141, 
স্টেডিয়াম রোড, (217: 223186/187), (7-25,5-2) 
/2-5 ২২৫০0 ২৫৫০ 5 ৩১০০, 50 10%1170191 


কোথায় উঠবেন: গ্যাংটকে 


77৮, পালজোর স্টেডিয়াম রোড 7): 223468 (9- 


৬০৬ 


088 25, 588-2) 62-৪৭৫, 00 ৬০০, 090 
৭৫০, সুইট ১,৩৫০-১,৯৫০ /2-050 ১,০২৫ ০ 
10% 00 ৮৭৫, মরসুম ছাড়া অন্যসময়ে 15% ছাড়; 
অন্যান্য হোটেল_-110191 00110 (9): 223151) 0 
১৭৫-৩০০ 58 ৩০০-৩৭৫ 1০181 21961, মহাত্মা 
গান্ধি মার্গ 45 ঘর ১২৫-৩৫০; মরসূম ছাড়া অন্যসময়ে 
25% ছাড়।1101611621775 মহাত্মা গান্ধি মার্গ 18 ঘর, 
088 ২২৫-৩০০১ 00০8 ২০০ 5 ১২৫-১৬৫ 38 
২৫০। 10191 162170121) ৬1৪৬ (97: 222086) ৪ 
১৫০, 0 ২৫০ 38 ২৭৫। 11011 /০০৭1৪1745 
মহাত্মা গান্ধি মার্গ, 16 ঘর (217: 223361) 98 
১২৫-২৫০১ 088 ১৭৫-৩৫০ 38 ৩৭৫।1410191 
09910 লাল মার্কেট [?7: 222402 (কলকাতা রিজা : 
1৭21 & 0০.. 9/। 8809 890 16851, 2 
2206625) 088 ২২৫-২৭৫। 110191 51181-6- 
90180, নি; 222823 ন্যাশনাল হাইওয়ে 314 
গ্যাটক 10 ঘর-_ 908 ১০০ 008 ১৭৫, 088 
২৭৫, 38 ৩২৫; টিবেট রোডে সোনম্‌ বিল্ডিডে।10161 
280191) (97: 224254) 82 0390 ৩২৫, 9959 
৩০০, 00 ২৭৫, £€5 059 ৫০০, 9505 ৪৫০00 
৪০০ (কলকাতা বুকিং: 2468 9023, 2550 5299); 
পি. এন. জি. এস. রোডে 110161 0855 & 9৪1 
1901. 99501 (91: 225023) 90 ৪৫০১ 00 
৫০০ 38 ৬০০ লালবাজার রোডে 0912010 ॥ঁ]। 
(91: 222692) ৪৫০-১৫৫০; 31-/ জাতীয় সড়কে 
০9105 11991 (717: 222553) ৬৫০-২,১৫০)। 
এগুলি ছাড়া 1$891211140191 98 ১২৫-১৫০১1221৪- 
0159 1-0099 5 ১২৫, 0 ২২৫ 38 ২৭৫; 91210 
819৬21) 0 ১৭৫-২৫০/ /411210017৩ 11091 5 
১২৫ 0 ১৭৫ 90175109 1.099, মহাত্মা গান্ধি 
রোড 0 ১২৫-২২৫$ 45551196 1-09099, 1171, 
5০৪ ৮৫-১০৫, 008 ১১০-১৪৫ 38 ১৫৫-২৫০; 
(99119110161 ১২০-২২৫, প্রভৃতি। এছাড়া গ্যাংটকে 
রয়েছে সাকিট হাউস ও সিকিম গেস্ট হাউস। পর্যটন 
বিভাগের সরকারী ডিরেক্টরকে এ বিবয়ে আগে থেকে 
লিখে বুকিং করে ব্লাখুন। +91/011103191 আছে নাম্‌চি- 
তে (পি: 263774)1 44 বেডের ডর্ষিতে ভাড়া সভ্য 
২০ ও অন্যান্য ৪০। 


গ্যাংটক বা গাংতোক 


সিকিমের বাজধানী। গাংতোক শব্দের অর্থ শৈলশিরা 


ভারত শ্রমণ 


(81099)। এর ক্ষেত্রফল 5.2 বর্গকিমি, গড় উচ্চতা 
1,710 মিটার। শিলিগুড়ি থেকে বরাবর তিগ্তা নদীকে 
ডান দিকে রেখে করোনেশন ব্রিজ ছাড়িয়ে কালিম্পংকে 
পূর্বে রেখে গ্যাংটক যাওয়া চলে। জলবায়ু মনোরম। 
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 3,325 মিমি। অধিবাসীদের মধ্যে 
স্থানীয় লেপচা ও ভুটিয়া ছাড়া নেওয়ার, গুরুং, লোহার, 
ছেত্রি প্রভৃতি জাতিও বাস করে। 1951-র চুক্তি অনুসারে 
সিকিমের সব ধরনের উন্নতির জন্য ভারত সরকার অর্থ 
সাহায্য করে চলেছে। শহরটি প্রায় 75 বছর হুল প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। আর ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র দেখতে দেখতে একটু 
একটু করে উপরে উঠে গৌঁছে যান গ্যাংটকে। তারপর 
একে একে দেখুন নীচের দর্শনীয় স্থানগুলি। 

এখানে কী কী দেখবেন : সিকিমে আসতে গেলে 
সিকিম-বাংলা সীমান্তে প্রথম যে সিকিমীয় শহরটি তার 
সাজানো বাজার আর সোনালি কমলার ঝুঁড়ি নিয়ে 
হাতছানি দেবে তার নাম রংপু। এই রংপু থেকে তিস্তার 
দুধার ঘেঁষে অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে 
এগিয়ে যাওয়া একটা সুখকর অভিজ্ঞতা। সবুজ বন, ধাপে 
ধাপে বেড়ে ওঠা খেত, সিংটাম শহরের পাওয়ার হাউস। 
বর্তমান “মহারাজা'কে ছোগিয়াল বাস্ধর্মরাজ' বলা হয়। 
তিনি এক পরামর্শ সমিতির সহায়তায় রাজ্যশাসন করে 
থাকেন। 
রাজ্যের চিরায়ত শিল্পকলা ও হস্তশিল্পকে স্থায়ী করে রাখার 
জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এখানে এলে দেখতে পাবেন 
মেয়েরা কী দক্ষতার সঙ্গে পশমি রঙিন কার্পেট বুনে 
চলেছেন আর পুরুষরা তৈরি করে চলেছেন কাঠ আর 
বাঁশ খোদাই করে রঙিন “চোকৃৎসে'। বোনা হচ্ছে তাঁদের 
বিশেষ ঢঙের কম্বল আর শাল। লেপচাদের তৈরি কাঁধে 
ঝোলানো ব্যাগ, হাতে-তৈরি কাগজ আর বাঁশের তৈরি 
নানা জিনিসপত্র কেনার জন্যে তো পর্যটকদের মধ্যে 
কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এজন্যে এর মধ্যেই একটা 
বিক্রয়কেন্ত্র পর্যন্ত আছে। অনেকে আবার এখানে ঝাবালো 
পান থেকে তৈরি “পান' মদ খাবার জন্যে উৎসুক হয়ে 
পড়েন। এটি খোলা থাকে সোম থেকে শনিবার 9.30- 
12.30 এবং 13.00-15.00 শুধু মাসের দ্বিতীয় 
শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলি বাদে। 

ডিয়ার পার্ক : নিউ সেক্রেটারিয়েট বিশ্ডিঙের ঠিক 
নীচেই সারনাথের মৃগদাবের অনুসরণে এখানে একটি 
মৃগোদ্যান নির্মিত হয়েছে। ঠিক সারনাথের আদলেই একটি 
শিক্ষাদানরত বৃদ্ধমূর্তি এখানের পরিবেশকে গা্তীর্য 
দিয়েছে। চারপাশে পাহাড় আর উপত্যকার মাঝে একটা 


সিকিম 


দারুণ মনোরম উদ্যানে প্রাকৃতিক পরিবেশে চঞ্চলপাদ 
হরিণ দেখে, নানা ধরনের পাখির মজলিশ প্রতাক্ষ করে 
আর ফুলে ফুলে হারিয়ে গিয়ে গ্যাংটক আপনার কাছে 
কোনোক্রমেই 'গগুগোল' মনে হবে না। 

এখানের বৌদ্ধন্তুগকে বলা হয় চোর্ডেন-_ চলুন, তা 
দেখে আসি, নাম দোদ্রাল চোর্তেন। 1945-এ এটি 
তিববতী বৌদ্ধপ্রধান মাননীয় টুলসি রিন্পোছে স্থাপন 
করেন। স্ত্পটিকে দেখলে মনে হবে যেন একটা বিশাল 
শ্বেত ঘণ্টা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে__ মাথায় তার 
সোনালি চুড়ো। এর ভিতরে দোর্জি ফুরপা (বেজ্জ কিলায়) 
-র সম্পূর্ণ মণ্ডপটি স্থাপিত আছে। আর আছে একপ্রস্থ 
পবিত্র গ্রন্থ 'কা-গ্যর", সম্পূর্ণ 'জাং মেস্ত্) ও নানা ধর্ম 
বন্তু। সমগ্র চোর্তেনটির চারপাশ ঘিরে আছে 108টি মণি- 
লাকোর বা শ্রার্থনাচক্র। বৌদ্ধতক্ত “ও ণিপন্মে হুম 
বলে ঘুরতে ঘুরতে বোধিসত্বকে জাগাবার জন্য এগুলিকে 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেন। মূল চোর্তেনের পাশে আছে লাখাং 
চোর্তেন, গুরু লাখাং-_এখানেই আছে স্থাপয়িতার দুটি 
বিশাল মূর্তি ইনিই গুরু পদ্মসভ্ভব। এখানের বৌদ্ধ 
মন্দিরে বৌদ্ধ পঞ্জিতেরা নির্ভর সধ্বনি পাঠ করে 
চলেছেন মন্ত্ররাজি। মনটি পবিত্র হয়ে ওঠে অচিরাৎ। 

এবার চলুন রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ 
টিবেটোলজিতে। বনানী-অধ্যুষিত এক নির্জন পাহাড়ের 
মাথায় শান্ত পরিবেশে তিব্বতী ঢঙে গঠিত এক সুন্দর 
অট্টালিকার মধ্যে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ-ভারতের 
গর্ববিশেষ। কারণ এর সংগ্রহে আছে দুষ্প্রাপ্য লেপচা, 
তিব্বতী আর সংস্কৃত ভাষার অজশ্র পুথি, দুর্গ প্রতিমূর্তি 
এবং অমূল্য সব থাঙ্কা। আর আছে প্রায় 200 বুদ্ধমূ্তি 
ও দুষ্প্রাপ্য শিল্পকলার অমূল্য সংগ্রহ। সারা পৃথিবীর 
বুদ্ধ-গবেষকগণ এখানে পড়াশোনার জন্য আসেন। দলাই 
লামা কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের (10. 2. 57) পর এটি 
উচ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু (1. 10. 58)। এর তন্ত্রবিষয়ক সংখ্রহও অমূল্য। 
সোম থেকে শনি 10.00-16.00 খোলা থাকে সপ্তাহের 
ছিতীয় শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনগুলি ছাড়া। 
তিনতলার দেওয়ালের চিত্রকলা অজস্তার চিত্রকলাকে 
স্মরণ করিয়ে দেবে। এর গ্রহথাগারিক একজন বাঙালি, 
নাম ভজগ্গোবিন্দ ঘোষ। 

এয় ঠিক নীচেই দেখে আসুন এবার অর্কিড 
স্যাংচুয়ারিটি। সিকিম সরকারের মতে, এতে প্রায় 200 
ধরনের ক্রাস্তীয় অর্কিড আছে। এপ্রিল-মে, জুলাই-আগস্ট 


এবং অক্টোবর মাসে যখন এতে ফুল ফোটে, চোখ জুড়িয়ে. 


বায়। গাছগুলিকে সাজানো হয়েছেও এক মলোহর 


৬৩০৩৭ 


পযিকল্পনায়। শহর থেকে 14 কিমি দূরে মনোরম পিকনিক 
করার পাহাড়ি পরিবেশে সিকিম বনবিভাগ আরো একটি 
অর্কিড উদ্যান (09011017101) তৈরি করে সেখানে 
পরিচিত-অপরিচিত বছ জাতের অর্কিড লাগিয়েছেন। 
এটিও কন্ডাকটেড ট্যুরে দেখে আসতে পারেন। পাহাড়ি 
ঝরনার সর্পিল পথে, ফার্ন আর ফুলের বাগানের মাঝখান 
দিয়ে হাটতে হাঁটতে মনে হবে বুঝি স্বর্গ ছুঁতে এক হাত। 

সুকলাখাং গুল্ফা দেখুন গ্যাংটক শহরের অনেক 
উচুতে আগেকার 'ছোগিয়াল রাজাদের প্রাসাদ-চত্বরে 
সিকিমীয় ঢঙে নির্মিত। এতে দেখুন আকর্ষণীয় দেওয়াল- 
চিত্র ও বৌদ্ধসমাধিক্ষেত্র। এই রাজকীয় গুম্কায় অশ্ব 
বৌদ্ধসম্পদ দেখতে দেখতে আপনার মন স্মৃতিচারণ 
করবে-_ এখানেই রাজাদের অভিষেক হত, এখানেই 
অনুষ্ঠিত হত রাজকীয় বিবাহ-অনুষ্ঠানগুলি আর কত ধীর 
অনুষ্ঠানেরই না সাক্ষী এটি। 

এমনি আর একটি গুম্ফা এনকে-_ বাস স্ট্যান্ড 
থেকে 3 কিমি দূরে ট্যুরিস্ট লজের উপরে। নিংমা 
সম্প্রদায়ের এই গুস্ফাটি “উড়ন্ত তন্ত্রসাধক লামা ভ্রুপটোব 
কারপো-র আশীর্বাদপৃত জমিতে প্রায় 200 বছর আগে 
নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে আছে বহু উজ্জল দেবদেবীর 
মূর্তি। তিব্বতী ক্যালেন্ডারের দ্বাদশ মাসের (জানুয়ারি) 
18 এবং 19 তারিখে এখানে বিখ্যাত ছাম বা তিব্বতী 
মুখোশ নৃত্য দারুণ জীকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। 
গ্যাংটক শহরের 3 কিমি দূরের 910010100 1.০0099টি 
এর কাছেই অবস্থিত। 

রুমটেক গুল্ফা : কন্ডাকটেড ট্যুরে বের হয়ে দেখে 
এসেছেন 010119911111| এবার চলুন, গ্যাংটক থেকে 
24 কিমি দূরে মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাসে চড়ে রুমটেক 
গুষ্কার রুমটেক ধর্মচত্র কেন্ত্রে। তিব্বতী বৌদ্ধদের চার 
সম্প্রদায়ের মধ্য উল্লেখযোগ্য কাণ্য সম্প্রদায়ের পীঠস্থান 
এই গ্ুস্কায় 1960 থেকে বিশ্বের অতুলনীয় শিল্পসন্তার 
সংগৃহীত আছে। তিব্বতের বাইরে এই সবচেয়ে বড় 
গুম্ফাটির পৃথিবীতে প্রায় 200টি শাখা আছে। চীন 
তিক্ত আক্রমণ করলে যোড়শ কাণ্য-লামা সিকিমে 
পালিয়ে এসেছিলেন। 1982-তে তার মৃত্যু হয়েছে। 
গুম্কাটি তাই নতুন, তবে সাবেকি ঢঙ 'সবই আছে। 
পরিষ্কার আলোয় যখন এই দারুণ গুস্ফাগৃহটি দেখা যায় 
তখন মনে হয় এর বড় বড় লাল লাল স্তপ্ত, রংদারি নকশা 
এবং অত্যুজ্ছল দেওয়াল-চিত্রগুলি যেন সবুজ পাহাড়ের 
মাঝে খচিত এক রত্মবিশেষ। জেনে রাখুন, এটি তিব্বতের 
আসল 'ছোফুক' শু্কার একেবারে নিখুঁত অনুকরণ । 

গ্যাংটকের ৪ কিমি দূরে নর্থ সিকিম হাইওয়ের ধারে 


৬০৮ 


ভাসী ভিউ গয়েন্ট-এর উচ্চতা থেকে যদি একবার 
চারপাশ দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তো সে আপনার 
স্মৃতিতে চিরকালীন সম্পদ হয়ে থাকবে। এখান থেকে 
দেখুন দূরবর্তী শুস্ফাগুলি আর অতুলনীয় কাঞ্চনজ্ঞঘাকে। 
আসলে সিকিমে পাহাড় কার গুস্ফাগুলি যেন পরস্পর 
মিতালি পাতিয়ে চলেছে। প্রীয় 67টি গুস্ফায় লামারা 
বিশাল দামামা বাজিয়ে উচ্চারণ করে চলেছেন প্রাচীন 
মন্ত্র। রুপোর প্রদীপে ঘিয়ের আলোকে গুরুর মূর্তভিগুলির 
উজ্জ্বলতা, পতাকাগুলির পতৃপত্‌ করে ওড়া, 
প্রার্থনাচক্রের নিরভ্তর ঘোরার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে 
শিল্পকলা ও আধ্যাত্মলম্পদের আশ্চর্য মিলনক্ষেত্র এই 
গুম্ফাগুলি। 


গ্যাটক থেকে 65 কিমি দূরের রাবাংলা শহর 
পশ্চিম সিকিমের প্রবেশঘ্বার। রাবাংলা থেকে গেজিং-এর 
দিকে এগিয়ে চলুন। কিছুদূর এগিয়ে একটা বড় বাক পার 
সোনালি চড়া রোদে ঝকঝক করছে। পাহাড়ের দুপাশে 
বয়ে চলেছে রাতোং আর রঙ্গিত নদী। 1642-এ এর 
প্রার্থনা বেদিটি স্থাপিত হয়। 1716-য় মূল গুস্ফাটি 
নির্মিত হয়। কথিত আছে গুরু পদ্মসম্তভব একবার প্রার্থনা 
স্থান নির্দেশ করার জন্য আকাশে তীর ছুঁড়লে সেটি এখানে 
এসে পড়ে। সেই থেকে এই স্থানটি বৌদ্ধদের কাছে অতি 
পবিভ্র। 

এখানেই আছে থংওয়া রংডোল-_ যাতে রয়েছে 
মঞ্জুত্ী মূর্তি। বলা হয় এই মূর্তি দর্শন মাত্রই সমস্ত 
পাপস্থালন হয়। বসত্ত্কালে হাজার হাজ্বার বৌদ্ধ ট্রেক 
করে এখানে এসে গুম্ফায় রক্ষিত পবিভ্র বারি পান 
করেন। 

রাবাংলা থেকেই চলুন গ্েজিং। রাবাংলা থেকে ছোট্ট 
এই শহরটির দূরত্ব 66 কিমি। গ্যাংটক থেকে আসার 
জন্য বাস পাবেন 7.00টা ও 13.00টায়। শিলিগুড়ি 
থেকেও সরাসরি গেজিং আসার বাস পাবেন। এছাড়া 
ট্রকার পাবেন গ্যাংটক থেকে। এগুলো গেজিং হয়ে 
পেলিং পর্যন্ত যায়। 

গেজিং আর এখন শান্ত, নিবিবিলি জায়গাটি নেই। 
হোটেল, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে জমজমাট। এখান 
থেকে আরও পশ্চিমে গেলে দেখতে পাবেন সিকিমের 
দ্বিতীয় প্রাচীন গুস্ফা পেমিয়াং-শি। সিকিমের প্রথম 


ভারত ভ্রমণ 


ছোগিয়ালের আমলে 2,085 মিটার উঁচুতে নির্মিত এই 
মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয় 1642-এ। পরে 1913-় 
ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত গুস্ফাটি পুনরনির্মিত হয়। 1960-এ 
শেষবার এর পুনর্নবীকরণ হয়েছে। এখান থেকে 
কাঞ্চনজঙবার দৃশ্য বড় মনোহর । এরই কাছে আছে এক 
ট্যুরিস্ট লজ। ইয়াকসুম থেকে ঘণ্টাখানেক পাইনের ঘন 
জঙ্গল কেটে উঠে গেলে সিকিমের সবচেয়ে পুরনো গুস্া 
দুবদি গুল্ফায় পৌছতে পারেন। এক সমাহিত শাস্ত 
পরিবেশ ধীরে ধীরে আপনাকে গ্রাস করবে যন্ত্রধ্যনি 
উচ্চারণের মায়াবী যাদুর সঙ্গে। ফার আর সাইপ্রেসের 
বুক চিরে একেবারে উপরে উঠলে দেখতে পাবেন এক 
উজ্জ্বল রডিন বেদি-_ গা শিশুরে উঠবে। 

পেমিয়াং-শি যেত জিপ বা আমবাসাডার ভাড়া 
করুন। সিকিম ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট কপোঁরেশন এর 
ব্যবস্থা করেছেন। সকাল 8.0০0টা এবং বিকেল 15.30এ 
গাড়ি ছাড়ছে__ ঘণ্টা আটেকের পথ পেরিয়ে চলে আসুন 


গ পি ৯9 ৫ ডি ও নও টিক ছু ও টি ছি ও ক ৫? 3 ও ও ছু ও 


* ট্রেকিং করুন : সিকিম সরকারের পর্যটন বিভাগ * 
* পশ্চিম সিকিমে ট্রেকিং-এর যাঝ্তীয় বাবস্থা করে * 
* থাকেন। পেমিয়াং-শি থেকে শুর করে 10 দিনের * 
* ট্রেকিং অন্তে আবার একাদশ দিনে বেসক্যাম্পে ফিরে * 
* আসা যায় ইয়াকসুম-সোকা-জোংরি-থাংশিং-জেমাথাং * 
* -ব্লালাং-শি-কস্ত্ররী-লাবডং এবং তাসিডং হয়ে। * 
* এছাড়া 15 দিনের পেমিয়াং-শি-জোংরি, 9 দিনের : 
* এবং 13 দিনের পেমিয়াংশি গ্যাটক, 8 দিনের : 
: নয়াবাজার-গ্যাটক, 7 দিনের নয়াবাজার-পেমিয়াং- 
* শি, 4 দিনের দাজিলিং-গ্যাংটক ট্রেকিং করা দারুণ * 
* ব্যাপার। যেকোনো একটা রুট বেছে নিন। তারপর * 


* জলপ্রপাত আর বারনার মাঝখান দিয়ে উড়্ত : 
* পাখিদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে আসুন। এ সম্পর্কে * 
* অন্যান্য খোঁজখবর, যাবার দিন, সাজ-সরঞ্জাম * 
* প্রভৃতির জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-_ * 
১8551. 0180101 (19105), 09181019111 ০1 * 
* 10119) 30৬1. 01 91007, 98911010161 

গ্যালশিং-এ। তারপর এক ট্রেক এখানে। এখানে থাকার 
জন্য হোটেল মাউন্ট পান্দিম, (9 ২৭৫0 ৩৫০ খাবার 
সমেত), 5 20 রেস্ট হাউস (ঘর প্রতি ৩৫-৫০, 
রিজা: চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিকিম পাবলিক ওয়ার্কস 


ধূ 


সিকিম 


ডিপার্টমেন্ট, গ্যাংটক) বা 97/0 রেস্ট হাউস, গ্যালশিং 
(এ) পাবেন। 

-॥ বাকবিম: বেস করে এই প্রিয় 

জী*টতে এসে সমস্ত উপত্যকা জুড়ে ফুটে ওঠা বিশ 
উল 
বনবিগগের বাংলোয় স্থান গাবেন। চলুন কাঞ্চনজঙঘার 
সৌন্দর্য "দখতে 3,962 মিটার উঁটুতে জোংরি 
(92019) -তে। এটি তুষারাবৃত পান্দিম চূড়ার (6,890 
মি.) ঠিক বিপরীতে । এর বাঁদিকেই গোয়েচেলার গভীর 
খাত। এখানের সূর্যান্তের সৌন্দর্য ভোলার নয়। “তিন 
প্রধান লামার মিলনক্ষেত্র' ও সিকিমের প্রথম রাজধানী 
ইয়াকসুম-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহারি। ছোট একটি হুদ 
কারথক্‌' -এর সৌন্দর্য চিরকাল মনে থাকবে। 

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের একটি 
ট্রেকিং শিক্ষাকেন্দ্র এখানে আছে। এখান থেকেও দুবদি 
গুম্ফায় যাওয়া যায়। থাকার জন্য ট্যুরিস্ট হাট আছে। 


পেলিং 

মোটরপথে কাঞ্চনজঙ্ঘার সবচেয়ে কাছের যে 
জায়গাটিতে যাওয়া যায়, তার নাম গেলিং। সরাসরি 
শিলিগুড়ি বা গ্যাংটক থেকে অথবা ইয়াকসুম থেকে 
পেমিয়াং-শি ঘুরে এখানে আসুন। পোমিয়াং-শি থেকে 
দূরত্ব 2 কিমি। প্রায় 7,200 ফুট (2,200 মি.) উচু 
পশ্চিম সিকিমের এই ছোট লোকালয়টিতে প্রকৃতি 
প্রেমিকরা ভিড় করেন কাঞ্চনজঙঘার সৌন্দর্যে মুস্ধ হতে 
এত কাছ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার রাপবদল প্রত্যক্ষ করার 
সুযোগ কেউই হাতছাড়া করতে চান না। তাই এর 
জনপ্রিয়তা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে ভিড়, বাজার, 
দোকানপাট, সেই সঙ্গে থাকার নানান ব্যবস্থা। 


পি সিকিম পর্যটন দপ্তরের 11019 


11011172100 021: 

03595-270576) 08 
৬৫০-৮৫০ মধ্যে)।1710191 7911250121) ৪০০-৬০০১ 
19191 1591551/190191 970৮19 ৪০০-৭০০, 
(কল রিজা: দাস ট্যুরস্‌ আ্যান্ড ট্যাভেলস্‌, শি): 
24256603)। 799091159 13951091770 (-০৮/51 
2915, শা: 953595258612) 28 ৪৫০ 38 
৫০০5/68 ৬০০ 01৬, ৪05090 081), 19০019 
& 1০010 1 কল রিজা: 98302921631 51৫0) 
1০81751 ০910৬ (পা: 259855) ৮০০-৯৫০, 


ভারত জমণ-_-৩৯ 


৬০৬ 


মধ্যে। কলকাতায় যোগাযোগ: 11910 00119, 
59808197053 14461, 67/, 1620 19170919 9০8৪0, 
1€০1-26, শি: 24661324 বা শিলিগুড়িতে 143,141 
০81 79০৪০-_ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। 
হ্যান্ডিক্রাফট্‌ বিল্ডিষের পাশে 11011 79178091 (শী 
250641) 088 ৪৫০ 38৪ ৫৫০ 48 ৬০০. 
(কলকাতা অফিস: 66 বি, মানিকতলা স্ট্রিট, সি: 
23503612);11019112100 99170 (%1:258216) 
57 ৪৫০-৭৫০৮ 7 ৯৫০-১,৪৫০ (কলকাতায় 
যোগাযোগ: 79 লেনিন সরণি, 21: 22443779); 981 
বিল্ডিঙের বিপরীতে 14101917719 108751 (91: 
250678) 22 05 0 ১,৪০০ 500 ১,২০০ 00 
৮০০১ 05 ৭০০১ 90 ৬০০, 95 ৫০০28 ২৭৫, / 
050 ২,২০০ 905 ১,৭০০ 0 ১,৮০০ 0৪ ১,২০০) 
90 ১,৪০০ 99 ৯০০১ £8 ৫৭৫, কেলকাতায় বুকিং : 
711: 25518772):110191119917 (9: 258238) 
02 ৫৫০ 38 ৬০০ 90 ৪৫০. 38 ৫৫০ (কলকাতা : 
79: 22481672) ;:110191 502 08-1.916 (97: 
250707) ৬৫০-৮৫০ (কলকাতা: 1) : 22377006), 
110191 791101191€ 67 ৪৭৫-৮৫০/2 ৭২৫-১,৮৫০, 
(কলকাতা : 197: 22219633))110191 18109020179 
(21: 258239) ২৭৫-৩৫০ (কলকাতা: 1: 
22461801); হেলিপ্যাডের কাছে 1101619৪201 
(5: 250638) ২৫০-৫৫০ (কলকাতা : ঠা) : 
24555236); 11170051091) 90951119058 ২২৫- 
৩২৫ ছাড়াও আরও নানা হোটেল। 

এখান থেকেই 4 কিমি ট্রেক করে ঘুরে আসতে পারেন 
ডারসে গুরান কুঞ্জ বা রডোডেনড্রন বাগিচা । 10,100 
ফুট উচু এই ফুলের উপত্যকা পুরোটা ট্রেক করে ঘুরতে 
হলে দিন তিনেক সময় লাগবে। ভর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা 
আছে। যোগাযোগ : হেল্প ট্যুরিজম, শিলিগুড়ি বা গ্যাংটক। 
কাছাকাছি দেখার আরো আছে : পবিত্র খিচাও পালরি 
হুদ, রিশ্বি ঝোরা, কাঞ্চমজভঘা ঝোরা, এশিয়ার দ্বিতীয় 
বৃহত্তম গর্জ ব্রিজ সিংশোর, রাবদাত্তসে প্রাসাদের ভগ্গত্তুপ 
প্রভৃতি। এছাড়া দেখার আরো আছে 3 কিমি দূরে সাঙ্গা 
চোলিং গুক্ফা। আর শহরের মধ্যে কোনো এক ফাকে দেখে 
নিন কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেনিং সেন্টারটি। 


» সুউজ্চ পর্বতচূড়া, রভোডেনভ্রন আর ম্যাগনোলিয়ার 


৬১০ 


উদ্যান, ঝরনা ও উড়ত্ত মেঘেদের শরীর ছুঁয়ে যাওয়া-_ 
এসব নিয়েই সিকিমের উত্তরাংশ পর্যটকদের আকর্ষণ করে 
চলেছে। এর টানেই পর্যটকরা ক্রমেই ভিড় জমাচ্ছেন 
ইয়ুমথাং, মঙ্গন, রিংঘিক প্রভৃতি স্থানে। প্রকৃতির সাথে 
মিতালি পাতানোর ফাকে আর যা৷ দেখবেন তা হল-_ 

ফোডাং গুল্ফা: সিকিমের দুটি প্রধান গুস্কার 
অন্যতম এই ফোডাং গুস্কা। গ্যাংটক থেকে দূরত্ব 40 
কিমি। এর দেওয়ালের প্রাচীন ম্যুরাল ও ফ্রেসকোও 
দেখার মতো। গ্যাংটক থেকে নিয়মিত বাস পাবেন। 
এছাড়া জিপ ভাড়া করেও আসতে পারেন। থাকার 
দরকার হয় না। তবে ফোডাং মনাস্ট্রির পাশেই রয়েছে 
সিকিম পর্যটন দপ্তরের 10815110039 আর কিছুদূরে 
দু-একটি প্রাইভেট হোটেল। এখান থেকেই ঘুরে নিতে 
পারেন 2 কিমি দূরের লাবরাং মনাস্টরি। 

অঙ্গন : গ্যাটক থেকে এখানে আসার বাস পাবেন 
8.0০0, 13.00 ও 16.001 সময় নেয় 5 ঘণ্টা। এছাড়া 
জিপ ভাড়া করে পুরো জায়গাটা ঘুরে এঁদিনই গ্যাংটক 
ফিরে আসতে পারেন। ফোডাং থেকে মঙ্গনের দূরত্ব 25 
কিমি। এটি উত্তর সিকিমের জেলা শহর। এখান থেকে 
আরও 5 কিমি এগোলে পৌছবেন সিংঘিক। এখানেও 
কাঞ্চনজঙঘা ও অপরাপ প্রকৃতির টানেই আসা। এখানে 
আর দেখার আছে একটি গুস্ফা ও চোর্তেন। 

ইয়ুমথাং : গ্যাংইক থেকে 140 কিমি দুরের এই 
উপত্যকাটি আযলপাইন ফুলের জন্য বিখ্যাত। এখানে 
আসতে হলে আপনাকে আগে ইনার লাইন পারমিট 
সংগ্রহ করতে হবে। আপনি তো মঙ্গন ও সিংঘক এর 
আগেই ঘুরে নিয়েছেন। এবার আরও উত্তরে এগিয়ে 
চলুন। এখানেই টুং ব্রিজ পার হওয়ার আগে আপনাকে 
| দেখাতে হবে। এর পরে পড়বে লাচুং চু আর লাচেন 
চু নদীর সঙ্গমন্থুল চুংথাং। এখান থেকে আরও 45 কিমি 
পার হয়ে পৌছতে হবে ইয়ুমথাং। এখানে ঘুরুন প্রাণভরে। 
কিন্তু ছবি তোলায় মানা আছে। এখানে একটি উষ্ণ প্রশ্নবণ 
আছে। সেখানে ল্লান করুন। দেহমন নিমেষে চাঙা 
হয়ে উঠবে। থাকার জন্য একটি লগ হাউস থাকলেও 
খাওয়া ও শোওয়ার ব্যবস্থা সুবিধের নয়। খাবার সঙ্গে 
আনাই উচিত হবে। তবে সিকিম ট্যুরিজম-এর প্যাকেজ 
ট্যুরের যাত্রী হয়ে এখানে আসাই সবচাইতে সুবিধাজনক। 
ও দিন 2 রাত্রির প্যাকেজ ট্যুরে খুবিয়ে আনে গ্যাংটক- 
ফোডাং-মঙ্গন-লাচুং-ইয়ুমথাং। খরচ ২,৫০০-৩,৬০০, 
মধ্যে। যাত্রীর জন্য |.2-র ব্যবস্থা পর্যটন দপ্তর নিজেই 
করে। 

ছা হুদ: উত্তর সিকিমের আর একটি দ্রষ্টব্য ছাঙ্গু 


ভারত ভ্রমণ 


হৃদ। প্রায় 12,400 ফুট (3,780 মি) উঁচুতে অবস্থিত এই 
হৃদ প্রকৃতির এক অপরাপ সৃষ্টি। তিববত-চীন সীমান্তের 
নাথুলা পাসের 33 কিমি দুরের এই 
স্থানটিতে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। তবে ঘুরে বেড়ানো, 
সাঁতার কাটায় নেইকো মানা । তবে যাবার সময় অবশ্যই 
খাবার সঙ্গে নেবেন। আর অনুমতিপত্র নিতে হবে 
প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে। ঠিকানা: 90917191091 ০ 
70108, 0180 705, 33911010161 যাবার জন্য 
গ্যাং থেকে মারুতি, জিপ বা ট্যাক্সি পাবেন। এছাড়া 
সিকিম পর্যটন দপ্তরের প্যাকেজ ট্যুরেও এখানে আসতে 
পারেন। 

কনডাকটেড ট্যুর: গ্যাটকে: 5147 10151 
71017120017 08105 (21: 22064) 7100 70980 
পরিচালিত ট্যুর সকালে 10.00-12.30 পর্যস্ত 
প্রতিদিন ১১০ ভাড়ায় দেখুন সরকারি হস্তশিল্পালয়, ডিয়ার 
পার্ক, চোর্ডেন, তিব্বতীয় গবেষণা কেন্দ্র, অর্কিড-উদ্যান 
এবং এনকে গুস্ফকা। বিকেলে 13.00-17.30 পর্যন্ত 
প্রতিদিন ১৬০ ভাড়ায় অর্কিডোরিয়াম ও রুমটেক গুস্ফা 
(ধর্মচত্ত্র কেন্দ্)। মরসুমে 8.00-14.00 ঘুরিয়ে আনে ছাঙ্গু 
হৃদ। ভাড়া ২২। | 

অন্যান্য কিছু খবর 

খাওয়া-দাওয়া: ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের 
পাশেই আছে রু-শিপ রেস্টুরেন্ট। এখানে চাইনিজ, 
ভারতীয় এবং ইউরোপীয় খাবার-দাবার পাবেন। ভারতীয় 
আর তিব্বতী খাবার খেতে হলে আসুন মহাত্মা গার্ছি 
রোডে “হাউস অফ ব্যান্বু'তে। চীনা আর ভারতীয় খাবারের 
ব্যবস্থা আছে, ওই রাস্তাতেই “কুকস্‌ ইন্‌'-এ। মদ্যপান 

নয়। 

বিনোদন: সিনেমা দেখতে হলে তিনটি হলের যে 
কোনো একটিতে চলুন। নয়া বাজারে স্টার (7): 
224038 & 224991), লাল মার্কেট রোডে দেনজং 
(91: 222991 & 222038) এবং বালওয়াখনিতে বন্ধু 
(%7: 225861)। সাধারণত তিনবার শো হয় 11.30, 
14.30, 17,301 এছাড়া গ্যাংটকে হোয়াইট হলে আছে 
অফিসার্স ক্লাব। 

ব্যাঙ্ক: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ সিকিম (91: 222465), 
স্টেট ব্যাক্ক অফ ইন্ডিয়া (%: 223824), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক 
(শী: 224235), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ (77 
222454)। 

হাসপাতাল- 51111710591 (217: 222944)। 

গুলিশ: 222033/222022। 

কেনাকাটা: প্রথাবন্ধ হস্তশিল্পের ভাণ্ডার সিকিম। 


সিকিম 


লোকজীবন ও আধুনিক জীবনের নানা প্রতীকবাহী 
নানাসাইজের পশমি কার্পেট, থাঙ্কা, সিকিমি জামা-জুতো- 
টুপি, মেয়েদের টিলে জামা, কারুকার্যসমন্থিত কূপোর 
গয়না, উজ্জ্বল রঙিন কাঠের টেবিল “চোকৎসে”, বাঁশের 
তৈরি হাজ্বার জিনিস এখানে কেনার মত। এসব জিনিস 
কেনার সেরা জায়গা “গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ কটেজ 


৬১১ 
ইন্ডাস্ট্িজ'-এর বিক্রয় কেন্দ্র। এটি সোম থেকে শনি 9.30- 
12.30 এবং 13.00-15.30 পর্যস্ত খোলা থাকে। এছাড়া 
মহাত্মা গান্ধি রোড, ওল্ড বাজার, নয়া বাজার এবং লাল 
মার্কেটে নানান দোকানপত্র আছে। স্টুডিও আছে নয়া 


বাজার ও মহাত্মা গান্ধি রোডে (স্টুডিও 
ওরিয়েন্ট)। 


৬১২ 


হরিয়ানা 


এক সময়ে হরিয়ানা ছিল পাঞ্জাবেরই অংশ। কিন্তু হিন্দি- 
ভাষী এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে 1 নভেম্বর 1966 যখন 
রাজ্যকে পুনর্গঠন করা হল-_ তখনই জন্ম নিল হরিয়ানা 
রাজ্য। ভারতের এই সপ্তদশতম রাজ্যটিকে লোকে দুধের 
দেশ বলেই জানে। কেউ বলে হরিয়ানা কথাটি এসেছে 
হবি যান বা বিষ্ুমার্গ থেকে। অনেকে আবার হরিৎ বা 
সবুজ শব্দটির সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেন। সত্যিই 
এখানের প্রায় শতকরা আশি ভাগ লোকই এই সবুজ 
উত্পাদনের কাজে ব্যাপৃত। 19টি জেলায় বিভক্ত 
রাজ্যটির আয়তন 44,212 বর্গকিমি। জেলাগুলির নাম : 
আশ্বালা, কুরুক্ষেত্র, কার্নাল, জিন্দ, সোনিপথ, পানিপথ, 
রোহতাক, পাঁচকুলা, ফরিদাবাদ, গুরগাঁও, মহেম্ত্রগড়, 
ভিওয়ানি, হিসার, সিরসা, রেওয়ারি, কাইথাল, 
যমুনানগর, ফতেহাবাদ ও বজ্জর। লোকসংধ্যা 2 লক্ষের 
কিছু বেশি-_ 2,10,82,989 (2001)। 
পাঞ্জাব, পশ্চিমে ও দক্ষিণে রাজন্থান ও থর মরুভূমি 
এবং পূর্বে যমুনা ও উত্তরপ্রদেশের চতুঃসীমায় অবস্থিত 
এই নতুন রাজ্াটির সাংস্কৃতিক ভিত্তি যথেষ্ট পুরনো। 
এখানেই একদা মহাভারত-খ্যাত যুদ্ধ হয়েছিল,, আর্য 
সভ্যতার যথার্থ পত্তন ঘটেছিল। এখানেই উদ্দীত হয়েছিল 
গীতার মহান বাণী। এখানেই 606-এ তৎকালীন 
থানেশ্বর রাজ্যের রাজা পুষ্ভৃতি বংশোদ্ভূত হ্যবর্ধন 
রাজত্ব করে গেছেন। এখানেই সংঘটিত হয়েছিল 
পানিপথের এতিহাসিক যুদ্ধগুলি। এখানের সেচ 
প্রকল্পগুলি রাজ্যের ভাগ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে 
দিয়েছে-_ ফলে ঘটে গেছে “সবুজ বিশ্লব”। গড়ে উঠেছে 
পর্যটন শিল্পও। তারই টানে এখানে কিছু পর্যটক প্রতি 
বছরই আসেন। দিল্লি তো যেতে হয়ই, একবার হরিয়ানা 
ঘুরে আসবেন কিনা ভেবেই দেখুন না। 

কখন বেড়াতে যাবেন : এই ছোট রাজ্যে গ্রীষ্ম ও 
লীতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিহ্ন তাপমাত্রা হল 44৭০ ও 
1.7৭0। বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড শীত পড়ে। গরমও মন্দ নয়। 
তাই বেড়াবার সেরা সময় হল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, মার্ট- 
এপ্রিল, অক্কৌবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। শীতকাল/ 
বর্যাকাল -_ দুটি সময়েই বৃষ্টি হয়। 

কোথায় বেড়াবেন : চস্তীঙ্ষড় : পাঞ্জাব অধ্যার 
(পৃ ৪৩০) দেখুন। যাবার পথের অগ্রগতি দিল্লির দিক 
থেকে নির্দেশিত হরেছে। কারণ দিল্লিতে থেকেই এখানে 


অনেকে বেড়ানো পছন্দ করেন। হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত 
সূরযকৃণ্ডের কথা আমরা দিল্লি অধ্যায়ে 
(প্‌ ৩৪৫) আলোচনা করেছি। অনুগ্রহ করে সেখানে 
দেখুন। 


দন দিল্লি থেকে চণ্তীগড় যাবার পথে 
৫7 ২ শহর। যাঁরা পিপলিতে 


রাত্বিবাসের পর পানিপথে আসবেন তাঁদের পথ অবশ্য 
কমে দাঁড়াবে 66 কিমি। এই সুযোগে দিল্লি থেকে পাঞ্জাব 
হবিয়ানার বিভিন্ন বড় জায়গায় ট্রেনে আসার সময়সূচি 
আপনাদের জানিয়ে দিই। দাদার-অমৃতসবর এক্স 23.00 
দাদার ছেড়ে নিউ দিল্লি পৌঁছয় 4.30, এর পরে পানিপথ 
6.50, কারনাল 7.24, আম্বালা৯ক্যান্টনমেন্টে 9.05, 
লুধিয়ানা 13.15, জলম্ধর ক্যান্টনমেন্ট 14.47, জলম্ধর 
সিটি 15.05 ও অমৃতসর পৌঁছে 16.50। এমনি 2925 
পশ্চিম এক্স 11.35 মুস্বহি ছেড়ে দিলিতে পরদিন 10.35, 
পানিপথে 12.21, কারনাল 12.51, আম্বালা 14.15, 
লুধিয়ানা 16.45, জলম্ধর ক্যান্ট 19.10 ও অমৃতসরে 
পৌঁছয় 19.351 ট্রেন আসছে 17.35 পুনে ছেড়ে বিলম 
এক্স নিউ দিল্লিতে 21.15, পানিপথ 23.31, কারনাল 
00.01, আম্বালা 1.55, লুধিয়ানা 4.25, জলম্ধর 6.05; 
টাটা ও মুরি ছেড়ে নিউ দিল্লিতে 20.15 আসছে 
হাতিয়া/টাটা -পাঠানকোট এক্স পানিপথে 22.23, 
কারনাল 23.04, আশম্বালা 00.30, লুধিয়ানা 2.30, 
জলম্ধর 4.05, অমৃতসর 5.35 ও পাঠানকোটি 8.50. 
হাওড়া-কালকা মেল 19.15 হাওড়া ছেড়ে দিল্লিতে 
19.50, পানিপথে 00.26, কারনালে 0.55, আস্বালায় 
2.30 ও কালকার 5.00। এছাড়া পানিপথে ট্রেন আসছে 
হজরত নিজামুদ্দিন 5.05 ছেড়ে হিমালয়ান কুইন এক্স 
দিল্লিতে €.0০0, গানিগথ 7.30; 23.20 ছেড়ে হিমাচল 
এক্স 00.58; 13.20 ছেড়ে দিল্লি-অমৃতসর এক্স 14.44; 
14.30 ছেড়ে নিউ দিল্লি-ভাতিভা এক্স 16.05; 21.10 
ছেড়ে জন্ম মেল 22.511 ভিওয়ানিতে 4.20 ছেড়ে 
একতা এক্স পানিপথে 7.05; বারৌনিতে 13.30 ছেড়ে 
বারৌনি-অমৃতসর এক্স এখানে 13.00। নানা দিক থেকে 


১». 


রতন 

আরো ট্রেন এসব স্টেশনে আসছে। 

একদা পাগুবরা কৌরবদের কাছে যে পাঁচটি গ্রাম 
প্রার্থনা করেছিলেন পানিপথ ছিল তার একটি। কিন্তু 
পানিপথ বিখ্যাত হয়ে আছে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণকারী 
তিনটি যুদ্ধের জন্যে। প্রথম যুদ্ধ হয় 1526 ধ্রিস্টাবের 
21 এপ্রিল ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে কাবুলের অধিপতি 
বাবরের। বাবর বিজয়ী হয়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের 
পতন করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় 1556 খ্রিস্টাব্দের 5 
নভেম্বর হিমু এবং আকবর-বৈরাম খাঁর সঙ্গে। হিমু নিহত 
হন। তৃতীয় যুদ্ধ হয় 14 জানুয়ারি 1761 আহমদ শাহ 
দুরানি ও মারাঠাদের মধ্যে। মারাঠারা পরাস্ত হওয়ায় 
তাদের ভারতে সাশ্রান্য বিস্তারের আশা বিলীন হল। 

আধুনিক পানিপথ অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে যমুনা নদীর 
তীরবর্তী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ভ্বুপের উপর। এখানে 
দেখুন ইব্রাহিম লোদির কবর, ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ, শহরের 





মসজিদ এবং সায়র। কাছেই সোনিপথ-এ আছে বিশাল 
সাইকেল-কারখানা। আরো দেখুন আবু আলি কালান্দারের 
মাজার। থাকার জন্যে পাবেন হরিয়ানা ট্যুরিজম-এর 
90181011019 0০11019% (71: 223579) ছাড়া 
728, 7911)1794/0 88/01981 

কারনাল: দিল্লি থেকে 121.5 কিমি দূরে কারনাল 
শহরেও আছে নানা প্রত্বতান্তিক নিদর্শন। এটি নাকি 
মহাভারতের কর্ণ স্থাপন করেছিলেন। 1763-তে এটি 
বিন্দের রাজা অধিকার করে নেন, তবে 1797-এ তার 
কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন আইরিশ অভিযাত্রী জর্জ টমাস। 
শেষ অবধি ব্রিটিশ অধিকারে এলে তারা এখানে একটি 
সামরিক ছাউনি বসান। শহরটি এখন 12 ফুট (3.5 
মিটার) উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা । এখানেই একদা নাদির 
শাহ সমর মুহম্মদ শাহকে পরাত্ত করেছিলেন। এখানে 


৬১৪ 


এসে ভাল লাগবে কারনাল লেকটি। নাম চক্রবর্তী লেক, 
মজার না? এখানে বেড়ানোর জন্যে নৌকোর ব্যবস্থা 
আছে। ভাসতে ভাসতে দেখুন যমুনা ক্যানেলের প্রচণ্ড 
বেগে ধাওয়া করা জলরাশি। যদি থাকতে চান লেকের 
পাড়ে ২২৫-৩০০ বিনিময়ে 0)91815 1০94191 
0০01118% ও 08515 মোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 
কক্ষে অমরাবতীর সুখ আস্বাদন করুন| 


দিল্লি থেকে 158 কিমি, চণ্ডীগড় থেকে 44 কিমি 
আর আশ্বালা থেকে 48 কিমি দূরে কুরুক্ষেত্র হল 
হরিয়ানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। এখানেই 
সংগঠিত হয়েছিল মহাভারতের সেই আঠারদিনব্যাপী 
কুর-পাণ্ডবের ভয়াবহ যুদ্ধ। এখানেই উদশীত হয়েছিল 
কৃষ্মুখে সেই পবিত্র গীতার বাণী। পুরাণে বলে এটিই 
নাকি ব্রহ্মার বাসস্থান ছিল। 


শে দিলি কারনাল অমৃতসর 
চিজ রেলপথে কুরুক্ষেত্র একটি বাস্ত 

পি জংশন স্টেশন। দিল্লি থেকে জন্মু 
মেল, হিমালয়ান কুইন, একতা এক্স, দিল্লি-অমৃতসর এক্স, 
ভাতিগা এক্স প্রভৃতি ট্রেন 2 ঘণ্টার কিছু বেশি সময় নিয়ে 
এখানে আসছে। দাদার থেকে আসছে দাদার-অমৃতসর 
22.45 ছেড়ে 8,10; হাওড়ায় 19.15 ছেড়ে কালকা 
মেল 1.27; পুনেতে 17.35 ছেড়ে ঝিলম এক্স 00.40 
কুরুক্ষেত্র হয়ে আম্বালা/জলদ্ধর/ অমৃতসর হয়ে জম্মু 
তাওয়াই যাচ্ছে। এছাড়া দিল্লি থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন 
আসছে 5 ঘণ্টায়। সূর্যগ্রহণের সময় এখানে এত ভিড হয় 
যে বিশেষ ট্রেন চালাতে হয়। হরিয়ানা রোডওয়েজের বাস 
আসছে এখানে কারনাল, হরিঘ্বার হয়ে। শহরে ঘোরার 
জন্যে পাবেন টাঙী আর সাইকেল রিজ্সা। পিপলি- 
জ্যোতিসরের মধ্যে বাসও চলছে। 


তী এখানে উঠতে পারেন 
রঃ | ৰ 
৪৪162511111 10791175 


012ঘা। (2: 231615)-এ। এই ফাত্রীনিবাসটিতে 
088 ২৫০ 080 ৪৫০ আর ডর্মি মাথাপিছু ৬০ করে। 
থাকতে পারেন 5 কিমি দূরে পিপলিতে জাতীয় সড়কের 
ওপরে হরিয়ানা ট্যুরিজমের 1281810951 110161 (1: 
230250) 080 ৩০০-৩৭৫। গিপলির 1১44) নি 
(রিজা: €€ 87013 8/70815), জ্যোতিসরের 08181 


ভারত অ্রমণ 


311 (রিজা: 66,817195001715918181)। বিড়লা মন্দির 
ও গৌড়ীয় মঠের 11 ছাড়া বিড়লা ধরমশালা (বিনা 
খরচে এক সপ্তাহ থাকা যায় ৪, [), বা ডর্মিত), রেল 
স্টেশনের কাছে আগরওয়ালা ধরমশালা (ডর্মি) বা ভারত 
সেবা শরণ ধরমশালায় অথবা কুরুক্ষেত্র সরোবরের কাছে 
কালী কমলীওয়ালা ধরমশালায়। না থাকলেও চলে-_ 
সিমলা বা চণ্ডীগড় থেকে এসে দেখে ঘুরে যেতে পারেন। 

এখানে ঘুরে ঘুরে দেখুন সর্বেশ্বর, স্থানীশ্বর, সীতামাঈ, 
লক্ষ্মীনারায়ণ বা বিড়লা মন্দির। দেখুন অর্জুনকে কৃষ্ণ 
যেখানে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন সেই জ্যোতিসর 
মন্দির ও পুষ্করিণী স্থল। একটু দূরে (4 কিমি) বাণগঙ্গায় 
দেখে আসুন শরশয্যায় শায়িত তীম্মের তষ্কা নিবারণের 
জন্য যেখানে অর্জুন বাণ দিয়ে পাতাল থেকে জল তুলে 
এনেছিলেন। এই জলাশয়ের তীরে অনেকগুলি মন্দির 
আছে। 12 কিমি পরিধির মধ্যে থাকা 965টি তীর্থ কি 
আপনি ঘুরে দেখে উঠতে পারবেন? তবে সূর্যগ্রহণের 
সময় এখানে এলে পাঁচলক্ষ লোকের বিশাল উৎসব 
দেখবেন। কাছের ভীন্ম কুণ্ডটি যেমন দেখবেন, তেমনি 
দেখতে ভুলবেন না কুকক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি, সিদ্ধ বাটি 
সাহেব গুরুদ্বার, গীতাভবন। 

3 কিমি দূরের তীর্থস্থান থানেশ্বরেও একটু ঘুরে 
আসুন না। এই প্রাটীন শহরটি একদা গজনির মামুদ ধ্বংস 
করেছিলেন। এখানেই পরাজিত হয়েছিলেন পৃথথীরাজ। 
এটিই ছিল একদা রাজা হ্র্ষবর্ধনের রাজধানী । কাছেই 
পেহোয়াতে গিয়ে স্নান করলেই নাকি সব পাপ মুক্তি ঘটে। 

বাদখাল : দিল্লি থেকে 32 কিমি আর ফরিদাবাদ 
রেল স্টেশন থেকে রিক্সায় মাত্র 4 কিমি দূরে চলুন এই 
নামের লেকে গিয়ে একটু নৌকোবিহার করে আসি। যদি 
হাতে সময আর রসদপত্র নিয়ে আসেন, সেরে নিন না 
দুপুরের চড়ুইভাতি। আগে থেকে অনুমতি নিয়ে আসেন 
যদি তবে এখানে মাছ ধরে চড়ুইভাতিকে জমিয়ে তুলুন। 
এমনকি মাছ ধরার ছিপ-টিপও পেয়ে যাবেন এখানে 
সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে । 127 একর জোড়া পাথর আর 
গাছপালায় ঘেরা এই লেকের বাঁধের উপর হেঁটে 
বেড়ালেও মনে হবে এ যেন আপনারই রাজত্বি। পাখি 
উড়ে বেড়াচ্ছে লেকের জলে শীতের আগমন ও বিদায়ের 
লগ্নকাল ধরে। দেবমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আধ্যাত্মিক 
শাস্তি প্রার্থনা করুন। 

যদি আসতেই চান তবে ট্রেনে এলে দিল্লির দিক 
থেকে এসে ফরিদাবাদ স্টেশনে নামুন। সড়কপথে এলে 
দিলির কাশ্মীরী গেটে 42 নং বাস সার্ভিসে উঠুন-_ 20 
মিনিট অস্তর বাস ছাড়ছে ফরিদাবাদের উদ্দেশে। ট্যার্সিও 


হরিয়ানা 


মিলবে। আসার ঠিক সময় অক্টোবর থেকে মার্চ । এসে 
ফরিদাবাদের 11911031117 হোটেল বা ০2191 নি1-এ 
উঠুন (রিজা : চ.6. //951 20001208121, 
9102017 05781, 121109080); বাদখাল লেকের 
পাশেই আছে 89011191 1.916910011151 0011119) ও 
৪টি 0৪1)879 11811 তারপর উট বা ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে বেড়ান। 

বনে বেড়াতে চান? চলুন তবে কলেশ্বর ফরেস্টে। 
হিমালয়ের পাদদেশে শিকার আর বেড়ানোর জন্যে এমন 
বনের আর জুড়ি নেই। গ্রামটির পাশ দিয়ে বেগে বয়ে 
চলেছে যমুনা নদী। যদি হাতে সময় থাকে কয়েকটি দিন 
আম্বালা জেলার বিখ্যাত তাজেওয়ালা ক্যানাল প্রকল্পের 
মাত্র 5.6 কিমি দূরে ছাচরৌলি-পাওনটা সড়কের পাশের 
এই বনভূমিতে কাটিয়ে যান। দিলি থেকে ট্রেনে বা বাসে 
(পিপলি হয়ে) যমুনানগরে এসে আবার বাস ধরে 
কলেশ্বর-আসা সহজ। ঘণ্টা চারেক সময় নেবে 240 
কিমি এই দূরতৃটুকু পাড়ি দিতে। বনে আছে সম্বর, চিতল 
হরিণ, বন্যশৃকর, ময়ূর, কাকাতুয়া ইত্যাদি। চিতাবাঘ 
কদাচিৎ দেখা যায়। শিকারের জন্য ঢালাও বাবস্থা আছে। 
00, আম্বালার তত্বাবধানে £914. দাদুপুরের প: যমুনা 
ক্যানেলের €2-র তত্বাবধানে আছে হাতনিকুণ্ড ০8178 
941 (চৌকিদার বান্না করে দেবে)। দিলির 36 জনপথের 
চন্দ্রলোকে হরিয়ানা সরকারের পর্যটন বিভাগেও 
যোগাযোগ করলে এখানে থাকার বাবস্থা হয়ে যাবে। আর 
আছে এ €£-র তত্বাবধানে তিন প্রস্থ ঘর 1819%/219 
7171, দুপ্রহ্থ ঘর ০2172917741 

এই সুযোগে ফরিদাবাদের কথাও জেনে নিন। এটি 
হল দিল্লির 30 কিমি দূরে একটি রেল স্টেশন ও 
শিল্পনগরী। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানাগত বহু লোক 
এখানে বসতি স্থাপন করেন। বস্ত্র, হোসিয়ারি, কাগজ, 
জুতা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক নানান ধরনের শিল্প 
এখানে গড়ে উঠেছে। থাকার জন্যে অনেক হোটেলের 
মধ্যে হরিয়ানা পর্যটনের 1901751001710188, 1101023% 
|, 911, 08, ধরমশালা প্রচুর আছে। আধুনিক সব 
সুযোগ-সুবিধাই এখানে আছে। 

আম্বালা জেলার জগাধরি থেকে 18 কিমি 
উত্তরে গোপালমোচনের সরোবরের তীরে খুঁড়ে আবিষ্কৃত 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও দেবতার সুন্দর মূর্তি দেখে 
কাছের খণমোচনের সরোবর দেখলে খুব ভাল লাগবে। 
যদি কার্তিক মাসে আসেন তবে এখানে মেলা 
দেখতে পাবেন সংস্রাস্তিতে। মণিমজরার কাছে মনসাদেবী 
অন্দিরের চৈত্র সংত্রাত্তির বিশাল উৎসবের সময়েও 


৬১৫ 
যেতে পারেন। 


আশম্বালা 


দিলি থেকে 218 কিমি এবং চণ্ডীগড় থেকে 47 
কিমি দূরে এই শিল্পশহরেই নাকি একদা আর্যদের প্রথম 
বসতি স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ট্রেনে, বিমানে বা 
সড়কপথে আসা যায়। কলকাতার যাত্রীরা পূর্বা এস, 
কালকা মেল বা হিমগিরি এক ধরে সোজা এখানে আসতে 
পারেন। সিমলা থেকেও বাস আসে। এখানেও রয়েছে 
আধুনিক শহরের সব সুবিধে-_ প্যাগেট পার্ক, বাঙ্ছ, ক্লাব 
(শিরহিন্দ ক্লাব) রেস কোর্স, সিনেমা। থাকার জন্যে সিসিল 
আর প্যারী হোটেলের মত বেশ কিছু ভাল হোটেল। ভাল 
08-ও আছে একটি। দেখার মত আছে ক্যান্টনমেন্ট চার্চ 
ছাড়া সুখ্যাত শিখ গুরুদ্ধার মনজি সাহিব। এমনি আরো 
একটি শিখ তীর্থস্থান আম্বালা জেলার রোপার শহরের 
কাছে কোটলা নিহাং ও চমকৌর। মোগলদের ভয়ে 
আনন্দপুর (দ্র. পাণ্রাব) থেকে গুরু গোবিন্দ সিং যখন 
কোটলা নিহাং-এ পাঠানদের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করেন, 
কথিত আছে তখন তারা পরিহাস করে তাকে একটি চুনের 
জুলস্ত ভাটা দেখিয়ে দেয়। গুরু সেখানেই সোজা গিয়ে 
ঢুকলে আগুন নাকি তখনি নিভে যায়। এখান থেকেই তিনি 
যান চমকৌরে। তাতেই এত বেশি গুরুদ্বার এই অঞ্চলে। 
আর রোপার শহরে বন্ধুত্ব ঘটেছিল লর্ড উইলিয় 
বেন্টিষ্কের সঙ্গে মহারাজ রণজিৎ সিংহের 1831-এ। 

সোনা পাহাড় : দিল্লি থেকে দিল্লি-আলোয়ার 
সড়কপথে 56 কিমি দূরে এই পাহাড়ের পাশের নদীর চরে 
একদা বালুকশার সঙ্গে মিশে থাকত সোনা । এখানে একটি 
চমৎকার ঝরনার গন্ধক মেশানো জলে চর্মরোগ নিরাময়ের 
শক্তি আছে। পাহাড়ে উঠে কখনো দেখুন ময়ূরের নাচ, 
কখনো দেখুন নীচের আর চারপাশের নৈসর্গিক দৃশ্য। 

বেডাবার আদর্শ এই জায়গাটিতে থাকার জন্য 


_ হরিয়ানা ট্যুরিজম 7০08/151 ০0111216) গড়ে তৃলেছেন 


(২৫০-৪০০), আছে 021119151401-এ দুই ঘরের 
72111/ 1101 বা 4 শয্যার ৪048084 


সুলতানপুর পাখিরালয় 


দিলি থেকে গুরগাঁও-ফারাখনগর পথে 46 কিমি দুরে 
400 একর জুড়ে গড়ে ওঠা পক্ষিনিবাস-এ একবার অবশ 


৬১৬ 


স্বরে আসুন। ট্রেনে এলে জলম্বর-ফিরোজপুর. শাখা 
লাইনের সুলতানপুর স্টেশনে নেমে ঘণ্টা দেড়েকের পথ 
পার হয়ে। শীতে উড়ে আসছে নানা জাতের পরিযায়ী 
পাখি-_ হাঁস, রাডিশেল হাঁস, ম্যালার্ড, পোচার্ড, 
শোভেলার্স, নানান জাতের টিল, গ্যাডোয়াল, ফ্রেমিঙ্গো 
ইত্যাদি। আরো দেখবেন চিত্রিত সারস, স্পুন-বিল, সাদা 
আইরিস্‌ ইত্যাদি। যাঁরা পাখি দেখতে চান তাঁরা দেখার 
জন্যে এখানে বাইনোকুলার এমনকি পাখির পরিচয় 
জানার জন্যে লাইব্রেরি পর্যন্ত পাবেন। আছে মিউজিয়াম 
এবং পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও গ্যালারি। 

এখানে থাকার জন্যে পাবেন 70955) 179162) 
10151 ০011019% (৩০০-৪৫০) ও লেকের পাড়ে 
09110615114! (৮০-২৫০)। 

হরিয়ানা এসে আরো ঘুরে বেড়াতে পাবেন দিলির 
37 কিমি দূরে বল্পভগড়ের হৃদে। মাছ ধরার দারুণ 
সুযোগ। থাকার জন্যে আছে 1771 ঘুরতে পারেন 
হিসারের 56 কিমি ও দিল্লির 124 কিমি দূরের বন্ত্রশিল্পের 
শহর ভিওয়ানিতে। এখানে এলে 171০01০99 রেন্তোরীয় 
খেতে তূলবেন না। দিল্লি থেকে মাত্র 31 কিমি দূরের 
গুরগ্াও স্থানটি নাকি একদা পাণুবত্রাতা যুধিষ্ঠির গুরু 
ঘ্রোণাচার্যকে দান করেছিলেন। তার নামে একটি সরোবর 
এখনো আছে। এর পাড়েই নাকি দ্রোণাচার্য কুরু- 
পাগুবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। 

শের শাহ জন্মেছিলেন যে হিসারে সেখানে আঙ্গুন 
দিল্লি থেকে 164 কিমি দূরে। এটি স্থাপন করেছিলেন 
ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক। এখানে এসে দেখুন জামা মসজিদ, 
ফিরোজ শাহের প্রাসাদ, দুর্গের বাইরের শ্রীম্মনিবাস, 
বাহাল শাহের মসজিদ, চালিস হাফিজের কবর, 
অশোকক্তত্ত, এমনকি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টিও। হরিয়ানা 
পর্যটন বিভাগ পর্যটকদের থাকার জন্যে 81811100 
198159% 0011019% (গা: 222602) নির্মাণ করে 
দিয়েছে। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে চাইলে দিল্লি 
থেকে আগ্রা আসার পথে 92 কিমি পাড়ি দিয়ে হোডাল- 
এ আসুন। থাকার জন্যে 02001110 ০081151 
০০11919% আছে। এখান থেকে আগ্রা বেড়াতে গেলে 
খুব সুবিধে-_ ভিড় এড়াতে পারবেন। দিল্লির 58 কিমি 
আর রোহ্তাকের 34 কিমি দূরে হাজার বছরের পুরনো 
শহর ঝজ্জরে যদি আসেন তবে মিউজিয়াম, গুরুকুল, 
নবাব জাবদুল রহমান খানের প্রাসাদ নবাব মহল দেখে 
অবশ্যই দেখে নেবেন নবাব যেখানে শ্রান করতেন সেই 


ভারত অ্রমণ 


“জংলা জোহাদ' পুষ্করিণীটি | পাহাড়ে ওঠার কথা তেমন 
করে বলিনি এক সোনা গাহাড় ছাড়া। তাই বলি দিল্লির 
260 কিমি আর চণ্তীগড়ের 60 কিমি দূরের মর্ণি পাহাড়ের 
1,220 মিটার উচ্চতায় এসে উঠুন নভেম্বর থেকে 
ফেব্রুয়ারি মধ্যে। থাকার জন্য 7//0 নি এবং 91 
দিল্লির হরিয়ানা ট্যুরিজম থেকে রিজার্ভেশন করে আসতে 
পারবেন। ঠিকানা চন্ত্রলোক, 36 জনপথ দিল্লির 72 কিমি 
দুরে রোহতাকে যাবার যদি সুযোগ হয় তবে (যদি 
কৃম্তিগীর হন, তবে তো এখানে যাবেনই, এটা তাঁদের 
তীর্থক্ষেত্র) এখানে পঞ্চম-বষ্ঠ শতকের যৌধেয় 
সাধারণতন্ত্রের ধবংসাবশেষ দেখতে পাবেন। থাকার জন্যে 
পর্যটন বিভাগ 11878108151 0০11019% এবং 1711 
1০4151 ০০11018% গড়ে দিয়েছেন। 


চশ্তীগড় থেকে 20 আর কালকা থেকে প্রায় 12 কিমি 
দূরে এইখানে রয়েছে 17 শতকের বিখ্যাত এক মোগল 
উদ্যান। এটির পরিকল্পনা করেছিলেন সম্রাট রংজীবের 
প্রধান স্থপতি নবাব ফিদাই খান। বার্স আসছে চণ্ীগড়ের 
17 সেক্টর আর কালকা রেল স্টেশন থেকে সোজা । এখনো 
এসে এই সাত-ধাপে গড়ে ওঠা বাগানের সৌন্দর্য দেখুন, 
ধাপে ধাপে ঝরনার সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। 
আম্বাদ করুন হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় বিলাম আর 
আরামের উপকরণ এতদিন পরেও। শিশমহল-রঙমহল- 
জলমহলের রহস্য হয়ত এখানে আপনার কানে কানে কথা 
কইবে। এখন অবশ্য বাগানের নাম বদলে হয়েছে যাদবের 
গার্ডেন। ইনি ছিলেন একদা পাতিয়ালার মহারাজ। ইনিই 
উদ্যানটির পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে এনেছেন। বাগানেই রয়েছে 
ট্যুরিস্ট কমগ্রেজস, ক্যাম্পারস্‌ হাট। থাকতে পারেন 
বেগমমহলের 21985819 1(7383017এ ২৭৫-৫০০. 
বিনিময়ে; আছে 110161 80217015. 2210919, 22 
নং জাতীয় সড়কে উদ্যানের কাছেই। ঘুরে ঘুরে দেখুন মিনি 
চিডিয়াখানা, ভীম দেবীর মন্দিরের ভান্কর্য। একটু দূরে 
গেলে দেখতে পাবেন নলগড়-শিবালিক পাহাড়ে 
প্রাগেতিহাসিক যুগের খুঁড়ে-তোলা নিদর্শন। (30-র 
কাছে অনুমতি নিয়ে দেখুন।114-র বিখ্যাত কারখানাটি 
এমনকি সূরজপুরের ভূপেন্দ্র সিমেন্ট কারখানাটি। 

চণীগড় : “পাঞ্জাব অংশে দেখুন। 


হিমাচল প্রদেশ 


চলুন আমরা চলে যাই 2,000 বছর পিছনের 
হিমারশ্যে-_- হিমাচল প্রদেশে । তখন অবশ্য এই নাম ছিল 
না কিন্তু এই বরফ, পাহাড়, ফুলের দেশের একটা প্রাচীন 
ইতিহাস রয়ে গেছে। শ্ীষ্মের দাবদাহ যখন আখনাকে 
হিমাচলের কোলে আশ্রয় নেবার জন্য তাড়না করবে তখন 
আপনি এখানে এসে বহু যুগের ওপারের নানা কাহিনী 
শুনে অবাক হয়ে যাবেন। এই হিমাচলের কোলে কাটিয়ে 
গেছেন 12 বছর বনবাসের অনেকখানি সময় দ্রৌপদীসহ 
পঞ্চ গাণুবরা। এখানেই মধ্য্পাণ্ডুব তীম বিয়ে 
করেছিলেন ব্রাক্ষসী হিড়িশ্বাকে। এখানেই একদা পাগুবরা 
ধানের চাষ পর্যন্ত করেছিলেন। 

পাহাড়ের এত নিবিড় আহ্বান ভারত ছাড়া অন্য 
কোন দেশে আছে, আমি জানি না। বরফের পটভূমিকায় 
এমন ফার-পাইনের সবুজ বনানীই-বা কোথায় হাতছানি 
দেয়। লেকের আয়নায় কত ছবি নিত্যই কত স্বপ্ন বুনে 
চলেছে। শান্তি আর স্বস্তি, উচ্ছলতা আর জীবন, দেবতা 
আর মানুষ এখানে একাত্ম হয়ে যায়। যাঁরা প্রকৃতি প্রেমিক 
তাঁরা রোহটাং-এর মাড়ি, লালের শিশু, মানালির ধাণ্ডি 
অঞ্চলের জুন-সেপ্টেম্বরে ফুটে ওঠা আলপাইন 
পৃষ্পসভ্ভারে হারিয়ে যান, ডুবে যান স্যাজিফাগা, কোবরা- 
গ্ান্ট, আাস্টার, প্রিমুলা আর বুনো গোলাপের সৌন্দর্যে 
ওক, দেবদারু, রডোডেনদ্রন, শাল, চির, বাঁশের বনে 
হারিয়ে যাবার এখানে কোনো মানা নেই। তারই মধ্যে 
হয়ত দেখা হয়ে যাবে হিমালয়ান থার, ভারাল, ব্রাউন 
বিয়ার, কম্তরী মৃগ, কালো ভালুক, চিতা আর নানান 
জাতের পাখির সঙ্গে। গভীর পরিচয় হয়ে যাবে হয়ত 
কোনো মাশড মেয়ের সঙ্গে, গদ্দি পুরুষের সঙ্গে। হয়ত 
তাঁদের শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ ধর্মাচরণের কোনোটি আপনার 
ভাল লেগে যেতে পারে। কুলপু নাচ-ওয়ালা-ওয়ালীরা হয়ত 
আপনার সময় নেবে চুরি করে। তাদের গাটু গোশাক 
পরবার জন্য মনে জাগতে পারে বাসনা, কিনে আনতে 
পারেন স্মারক চিহু হিসেবে তাদের টুপি কি গাগড়ি। 

এ হেন হিমাচল (েত্তর-পশ্চিমে 30%4-339 উত্তর 
এবং 75%% পূর্ব থেকে পূর্ব অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত) 
প্রদেশের আয়তন 55,673 বর্গকিমি। পাঞ্জাবের পার্বত্য 
অঞ্চল থেকে 21টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে হিমাচল প্রদেশ 
গঠিত হয় 1948-এর 15 এপ্রিল। এর সঙ্গে বিলাসপুর 
যুক্ত হয় 1954-র 1 জুলাই। নানা সময়ে নানান 


রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। 1972-73 সালে 
রাজ্যটিকে 12টি জেলায় ভাগ করা হয়। জেলাগুলি হল: 
বিলাসপুর, চাবা, হামিরপুর, কাংড়া, বির, কুলু, লাল ও 
স্পিতি, মাণ্ডি, সিমলা, সিরমূর, মোলান ও উনা। রাজধানী 
দিমলা। লোকসংখ্যা প্রায় 61 লক্ষ-_ 60,77,248 
(2001)। এ রাজ্যে প্রথম দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয় 
1963-তে। এখানের গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় প্রধান ছুটি 
শ্রেণী-_ উচ্চবংশের ক্ষত্রিয় ও হরিজন কোলি সম্প্রদায়। 
পুরুষরা এখানে তুলনামূলক ভাবে অলস, স্ত্রীজাতিই 
সংসার পালন করেন। ইরাবতী, বিপাশা, চন্ত্রভাগা, 
শতন্রুর জন্মভূমি হিমাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোনো 
তুলনা হয় না। চলুন, এই প্রদেশের প্রধান দর্শনীয় 
স্থানগুলিতে আপনাদের নিয়ে যাই। 
কোথায় যাবেন : হিমাচল প্রদেশে যাবার জায়গা 
অনেক । তারই মধ্যে বেছে নিয়েছি সিমলা, ধরমশালা, 
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* ১ম দিন : কালকা মেলে উঠুন হাড়া়। সময় সন্ধে : 
* 19.40। 

* ২য় দিন : ট্রেনেই কাটান। 

* ৩য় দিন: ভোর 5.00ায় ফালকা় গৌঁছেযান। এবার : 
* উঠুন বাসে বা ট্রেনে পুনশ্চ সিমলার উদ্দেলে। * 
* সন্ধেবেলায় সিমলার ম্যালে পৌঁছে জিরিয়ে ০৮ 


* রাতটা। 
* ৪র্থ দিন : ঘুরুন সিমলা আর তার আশেপাশে। 
* ৫ম দিন : এটিও সিমলার জন্যে রাখুন। 


* ৬ষ্ঠদিন : ভোরবেলাতেই বের হন মানালির উদ্দেশে। : 
* সন্ধেবেলা সেখানের ট্যুরিস্ট লজে। কুলুও ঘুরুন। 
: ৭ম দিন : মানালি ভ্রমণ | কুলুও। 


* ৮ম দিন : গোটা দিনটা রোটাং পাসে কাটান। 
: ৯ম দিন : মানালি পুনশ্চ। 


* ১০ম দিন : কালকার দিকে মুখ ফেরান। ্ 
* ১১শ দিন :23.45 ছেড়ে রন ছুটছে হাওড়ার দিকে। : 
* ১২শ দিন : ট্রেন পৌঁছল হাওড়ায় সকাল 6.45-এ। - 


ব্রিলোকনাথ, নৈনীদেবী, পাওনটাসাহেব, ভারমৌর, 


রদবদলের পর 25 জানুয়ারি 1971 হিমাচল প্রদেশ. মপিকরণ, তত্তপানি এবং আরো কিছু ্থান। সবগুলো যদি 


৬১৮ 


বেড়াতে চান-_ একমাসের সময় অস্তত হাতে নিয়ে 
আসুন। আর প্যাকেজ ট্যুরে গেলে অন্তত এক পক্ষ। 

কখন যাবেন : হিমাচল প্রদেশে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা 
থাকে 33০0 থেকে 14০০ আর শীতে সর্বোচ্চ 150, 
তা মাঝে মাঝেই ০০-তে নেমে যায়। গরমে হালকা গশমি 
এবং শীতে ভারী গশমি পোশাক লাগে। অতএব বেড়াতে 
হলে এপ্রিল থেকে জুনই ভাল। তবে তৃষারের সৌন্দর্যও 
যদি দেখতে চান তবে পুজোর ছুটি মানে সেপ্টেম্বরেও 
আসতে পারেন। সেটাই ভাল সময়। 


সত্যি কথা বলতে কি হিমাচল প্রদেশের অন্যতম প্রধান 
আকর্ষণ এই সিমলা । এটি এই প্রদেশের রাজধানী এবং জেলার 
প্রধান শহর। 18.13 বর্গকিমি আয়তনের এই শহরে বরফ 
পড়ে শীতকালে । 1815 ধিস্টাব্দে নেপাল যুদ্ধ ব্রিটিশকে 
সাহায্য করার জন্য সিমলা নামের ছোট্ট গ্রামটিকে জিন্দ রানার 
কাছ থেকে নিয়ে পাতিয়ালার রাজাকে দেওয়া হয়। 1824- 
এ এখানে পাঞ্জাব সরকার বসাল গ্রীম্মাবাস। তার দু-বছর 
আগেই মেজর কেনেডি, এক তরুণ ব্রিটিশ অফিসার, এখানে 
প্রথম স্থায়ী বাসগৃহটি_ কেনেডি হাউ স-_ নিমণি 
করেছিলেন। প্রথম যে গতর্নর-জেনারেল এখানে আসেন 
তিনি লর্ড আমলার্্ট 01827) 1864 থেকেইএটি সরকারের 
গ্রীষ্মকালীন রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়। সত্যি কথা 
বলতে, এটিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শৈল শহর-_ 
প্রায় 12 কিমি পার্বত্য উপত্যকা ছড়িয়ে এর অবস্থান। 

সিমলা নামটি অবশ্য একটি কিংবদড়ির সৃষ্টি 
করেছে। দেবী কালীর এখানের পরিচিতি ছিল "শ্যামলা 
নামে। কালীর একটি ছোট্ট মন্দির এককালে ছিল জাকো 
পাহাড়ের রথনি দুর্গের খুব কাছে। গ্রামের লোকজনরা 
এই মন্দিরে দেবীর একটি কাষ্ঠনির্মিত মুর্তি পূজা করতেন। 
ব্রিটিশদের আগমনের সময়ে মুর্তিটিকে এখান থেকে 
সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি কাঠের কাঠামোর মন্দিরে রাখা 
হয়। পরে জয়পুরী মার্বেলপাথর দিয়ে একটি মূর্তি নির্মিত 
হলে কাঠের মূর্তি অপসারিত হয়। এটি ছিল এখনকার 
কালীবাড়ি অঞ্চলেই। এখানের গ্রামগুলির নাম থেকেও 
অবশ্য ধারণা করা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই এখানের 
অধিবাসীরা শক্তিপৃজ্জায় অনুগত ছিলেন। 18 বর্গকিমি 
' আয়তন আর 5 লক্ষাধিক অধিবাসীর এই শহর 2,206 
কি গ্রীষ্মে, শরতে এখানে আসার 

মানা। 


ভারত ্রমণ 


দে কেমন করে আসবেন : বিমান: 
জি সিমলার বিমানবন্দরের নাম হল 
এ এজি ২ জাববারহাটি। মূল শহর থেকে 


23 কিমি দূরে। দিল্লি এবং চণ্তীগড় থেকে বিমান প্রতিদিন 
এখানে আসছে। কাজেই বিমানে এলে নামুন এখানের 
বিমানবন্দরে। বিমান আসছে দিল্লি, মৃশ্বাই, চণ্তীগড় প্রভৃতি 
শহর থেকে। চণ্ীগড় বিমানবন্দর, এখান থেকে প্রায় 120 
কিমি দূরে । এখান থেকে ট্যার্সি বা বাসে আসুন সিমলা । 

রেল " ট্রেনে যাওয়াটা নিন্দের নয়। কলকাতা বা 
আশপাশ থেকে গেলে তো বলব কালকা মেলে (2311 
আপ, 2312 ডাউন) চড়ুন। অথবা পরে বলা যে কোনো 
ট্রনে কালকা স্টেশনে এসে নামুন। কালকা থেকে ট্রেনপথে 
সিমলার দূরত্ব 96 কিলোমিটার। সময় নেয় 5 ঘণ্টার 
কাছাকাছি। এখান থেকে সিমলার উদ্দেশে ট্রেন ছাড়ছে 
241 শিবালিক এক্সপ্রেস 5.30-এ, বারোগ 7.30 হয়ে 
সিমলা 10.151 251 কালকা-সিমলা মেল 6.30-এ 
ছেড়ে বারোগ 8.40, সোলন 9.02 হয়ে সিমলা 11.551 
255 কালকা-সিমলা এক্সপ্রেস 12.10-এ ছেড়ে সিমলা 
17.201 11.5. কালকা-সিমলা এক্সপ্রেস 4.0০-টেয় 
ছেড়ে 9.20-তে পৌছচ্ছে। ৬ 

এখন কালকায় আসার ট্রেনের কথা বলি। কালকা 
মেল 19.40 হাওড়া ছেড়ে দিল্লি পৌছয় পরের দিন 
19.501 এখান থেকে কালকার উদ্দেশে গাড়ি ছাড়ছে 
রাত্রি 22.50 মিনিটে রাত 3.25-এ চণ্তীগড় ছুঁয়ে। কালকা 
পৌছয় ভোর 5.00। আর পাবেন 4095 “হিমালয়ান 
কুইন' সুপার ফাস্ট ট্রেন হজরত নিজামুদ্দিন থেকে 5.05- 
এ; কালকায় পৌঁছয় 11.20; 17.15-য় শতাবী এক্স 
(2005) নয়াদিলি ছেড়ে আম্বালা, চণ্ডীগড় হয়ে কালকা 
পৌছচ্ছে 21.15-য়। নিউ দিল্লি থেকে 2011/2037 
শতাবী এক্সপ্রেস শেনি, রবি বাদ) 7.40 ছেড়ে কালকা 
পৌছয় 12.00-টা। কালকা থেকে ফেরে শনি, রবি বাদ) 
17.30 ছেড়ে নিউ দিলি 21.40-এ। 

এই ট্রেনে করে সিমলা আসার জন্যে কালকা ছাড়া 
আর একটা বড় স্টেশনে নামা বেছে নিতে পারেন-- 
আম্বালা। এখানে অনেকগুলো ট্রেন আসছে। আম্বালা 
ক্যান্টনমেন্ট-এ প্রতিদিন 3151 012 জম্মুতাওয়াই 
11.45-এ শিয়ালদহ ছেড়ে ধানবাদ, দেহরি-অন-শোন, 
মুগলসরাই, বারাণসী, লখনৌ, মোরাদাবাদ, লাকসার হয়ে 
আসছে, এক রাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে পরের রাত্রি 23.30। 
3005 012 অমৃতসর মেল 20.00 হাওড়া ছেড়ে 3.55, 
3307 10৮ ধানবাদ-ফিরোজগুর এজ 22.40 ধানবাদ 
ছেড়ে 2.30, 3049 6) অমৃতসর এক্স 13.15 হাওড়া 
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ছেড়ে দ্বিতীয় রাত 3.35-এ একই রুট ধরে। এছাড়া 
হাওড়া থেকে প্রতি ম. গু. শ. 23.00 টায় ছেড়ে 3073 
৮ হিমগিরি এক্স আহ্বালা ক্যান্টনমেন্ট পৌছয় 5.35- 
এ। ট্রেনগুলি ফেরার পথে আসম্বালায় পাবেন যথাক্রমে 
3152 জন্দু-তাওয়াইি 4.35, 3006 অমৃতসর মেল 
23.15, 3308 ফিরোজপুর-খানবাদ এক্স 00.15, 
9050 অমৃতসর এক্স 22.55 ও হিমগিরি সো. বৃ. র. 
5.204তে। দিল্লি থেকে আস্বালা ক্যান্টনমেন্টে আসার ট্রেন 
পাবেন (পানিপথ, কারনাল হয়ে) 1057 )2 দাদার- 
অমৃতসর এক্স হজরত নিজামুদ্দিন 4.14 ছেড়ে 9.05 
4033 জন্মু মেল পুরনো দিলি 21.10 ছেড়ে এখানে 
00.45; 2005 কালকা-শতাবী এক্স নিউদিল্ি 17.15 
ছেড়ে 19.45; পুরনো দিলি 23.20 ছেড়ে 4553 
হিমাচল এক্সপ্রেস এখানে 3.051 বান্্রা টার্মিনাস 11.35 
ছেড়ে 2925 পশ্চিম এক্স নিউদিল্লি 10.35 আম্বালা 
14.15; 2903 গোল্ডেন টেম্পল মেল 21.30 ছেড়ে 
নিউ দিশ্পসি 19.00, আম্বালা 01.15; সো. বৃ. শু. র. 
6.45 ছেড়ে 2471 ম্বরাজ এক্স নিউ দিল্লি 4.15, আম্বালা 
8.05। পুনে থেকে 17.35 ছেড়ে 1077 ঝিলম এক্স নিউ 
দিলি 21.20, আম্বালা 1.55। ইন্দোরে 13.00 ছেড়ে 
9367 মালয়া এক্স নিউ দিলি 7.50, আম্বালা 11.15। 
বিলাসপুরে 13.00 ছেড়ে 8237 ছত্তিশগড় এক্স নিউ 
দিলি 20.90 আশ্বালা 2.50।1 বারৌণীতে শুক্র, সোম. 
5.00টায় ছেড়ে 5097 বারৌণী এক্স আম্বালা ফ্যান্ট 
5.351 টাটানগরে 14.10 ছেড়ে টাটা-হাতিয়া- 
পাঠানকোট এক্স নিউ দিল্লি 20.15, আম্বালা 00.30। 
আম্বালা থেকে এবার সিমলা আসুন বাসে। 

সড়ক : সিমলার সঙ্গে বাসের যোগাযোগ রয়েছে। 
আম্বালা, চণ্ডী গড়, দিল্লি, রামপুর, চৈল, কালকা, দেরাদুন, 
হরিদ্বার, পাঞ্জাবের ও উত্তর প্রদেশের নানা স্থান থেকে। 
এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশের ভিতরে মানালি, ধরমশালা, 
ডালহৌসি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে যোগ তো আছেই। 
সিমলার দূরত্ব _ দিল্লি (380 কিমি), আম্বালা (166 
কিমি), চণ্তীগড় (117 কিমি), মানালি (227 কিমি), 
কালকা (90 কিমি), কুলু (240 কিমি), লুধিয়ানা (220 
কিমি), পাঠানকোট (380 কিমি), জন্থু (495 কিমি), 
অমৃতসর (453 কিমি), দেরাদুন (240 কিমি), জলন্ধর 
(382 কিমি)। 

পর্যটন মরসুমে দিল্লির জনপথ থেকে সিমলার 
উদ্দেশে এসি বাস যাচ্ছে প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার 
সকাল টটায় ছেড়ে সিমলার সন্ধে €টায়। আর সিমলা 
থেকে এই বাস দিল্লির দিকে আসছে প্রতি শুক্র ও 


. 90721 হিমাচল রোড ট্রালপোর্ট ক্পোরেশনের 


ভারত শ্রমণ 


রবিবার সকাল 9.00 ছেড়ে সন্ধে 7.001 ভাড়া ৪২৫ 
করে। বাস চালাচ্ছে ।161)0 (হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজম 
ডেভেলপমেন্ট কপোররেশন)। এছাড়া দিল্লির কাশ্মীরী 
গেটের আত্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস থেকে সব খতুতেই বাস 
চলছে দিল্পি-সিমলার মধ্যে। এছাড়া মানালি-সিমলা 
(প্রতিদিন-_ সময় 10 ঘণ্টা) দিল্লি-মানালি (শুক্রবার, 
চণ্ডীগড়-মানালি (বুধ, খনি 10 ঘণ্টা বাসও চলছে। দিল্লির 
36 জনপথ, চন্ত্রলোক, 11200-তে বুকিং করা যায়। 
11200 বাস চালাচ্ছে গাঠানকোট-ডালহৌসি মধ্যে। 
এছাড়া ট্যা্সি ইত্যাদি তো আছেই। খোঁজ-খবর নিয়ে 
নিন__ যতই পার্বত্যময় দেশ হোক-_ পৌঁছে যাবেনই। 

সিমলা পৌঁছে গেলে অন্য জায়গায় বেড়ানো __ 
“নো প্রবলেম'। হাঁ একটা কথা, 116100-র বাসের 
জন্য দিল্লিতে বুকিং অফিস-- 11600, 
07810911016 36 4210281015৮ 0911 -1, শি: 
23325320। চশ্ীগড়ে__ 10801151 008, 500 
1048-49, 98001 228, 21: 2435691 
মুস্বহইিতে__ /0110 17509 09109, 00161281589, 
2: 2218 1123 চে্নাইতে__ 28 001117911091- 
17-0191 3050, 7: 2827 29661 কলকাতায়-_ 
1.2 19191, 1/1 5, 9101201 /40011081 01217012 
90591, 16014518-72, 121: 2237-059712221- 
বাসের 
জন্য দিল্লির কাশ্মীরী গেটের 1719-91919 885 
1917119।-এ খোঁজ করুন। ফেরার পথের বাসের জন্য 
সিমলার ম্যালে 11 7০015 011০9 (1769 118, 
91119, 1: 2278 311) বা ওখানেই 112190 
07০9-এ (719 1130, 11: 225 2561) ধোঁজ 
নেবেন। স্থানীয় বাস ছাড়ে সিমলার কার্ট রোড থেকে 
জুটোথ, ছোটো সিমলা, সন্ত্রোলি, ধল্লী, মাসোব্রার দিকে । 
এখান থেকে মিনিবাস ও ট্যাক্সি পাবেন। 


২ 

বাসস্থানের বাবস্থা আছে। 
বেশিরভাগ হোটেল আপনি ম্যালে বা কার্ট রোডে পাবেন। 
কার্ট রোডে হিমাচল প্রদেশ ব্রাজ্য পর্যটন দপ্তরের 170191 
101023) 11017719 (617: 2212899) 0 ৫৭৫-৪,০০০, 
(প্রাতরাশ সহ)। (রিজা: 8551. 3919121 18515091, 
10891 1190102/ 11019, 91712-1)) 11019॥ 121 
318০৪, [088 ৬৫০-১০৫০) 1051 119181512 
088 ৩৫০-৮৫০:179191 705 088 ৪০০-৬৫০; 
কল বুকিং: 085 1981 & বাহ/915, (পা: 2425 


হিমাচল প্রদেশ 


660311110161 ৮%101০/911191458 (4) ১৭৫- 
২২৫, 98 (10) ৩০০, 08 09148 (10) ৩৫০, 
ফ্যামিলি সুইট (38) ৪০০, এঁ (48) ৫৫০ কটেজ 
৪০০-৬০০$ ফাণ্ডতে 110181 স101005501-98 (6) 
৩০০-৪০০ ম্যালে 0১9101 (9810 11911 (21: 
2251010) আমেরিকান প্রথায় ৩,৫০০-৩,৮০০১ 
10151 511081 7951091০/ ১৩০০-২,৬০০) 
9911581 110191 (291: 72111) ৫৫০-৭৫০; 
0১051105 110151 (71: 2202033) ৬৫০-১৩০০, 
811099৬7981 110151 (1: 2258537) ৬০০- 
১২৫০১ 1৬৪৬ 81009 ৬76৮ 11091 ৪৫০-৭৫০; 
717002 911095 ৬6৬ 110191 ৩৫০-৫০০; 
91001 110151 (শী: 2220289) ১৬৫০-২২৫০ 
চ5591951110181 ৩৫০-৪৭ ৫; 52119991110191 (শি: 
2202506) ৭৫০-১৪৫০; 1781318111110161 (পি: 
2252997) ৩৫০-৫৭৫; 1৭009 ৬৪৬ ৪৭৫-৭৭৫ 
8511595 1710161 (71: 2214054) 088 ১২০০ 
থেকে; 91911719151 (গা: 2201664) ৩৭৫-৪৭৫, 
88112. 11001 (77: 2206148) ৩৭৫-৮০০? 
11179121710051 ৪০০-১০৫০; 7০০6 598 119191 
৩০০-৮৫০; 51715 78180০8 1719191 ২৫০ থেকে; 
02291110191 (সি: 272691) ৩২৫-৫৭৫/110191 
1819198 (শী: 2258441) ৪৫০-১০২০ 
০০17109111619110191 (%:2205989) ০ ১৯০০ 
৪৭৫০। ম্যালের কাছেই 10210 11089। (9): 
2253168) ৪৫০-১৬৫০) ৪৬ 3/17910 119151 
২২৫-৫৫০, বাসস্ট্যান্ডে 97--970+11019| (পি): 
2256364) ৪৫০৬০০; 10৩11 1109181 ৩৭৫- 
৫৭৫; 7211127 110191 (সী: 2203447) ২২৫- 
৪৭৫ বাস স্ট্যান্ডের কাছে 1$2050179 11019। ৪০০ 
৬০০; 8101 (8170170191 ৬৫০-১৪৫০; 899৫ 
10191 ৩২৫-৯৫০ 05815110191 0 ৩০০. থেকে? 
11011%58) 1710191 088 ৪০০ থেকে; 14178079 
14091 শহ্যাপ্রতি 0 ৪০০ থেকে; 58118) 01951 
1198৯৪-- শব্যাপ্রতি ২৫। রাম বাজারে ইউকো ব্যাক্ষের 
বিপরীতে 11016181791 (1: 2254994) ৪৫০- 
৮০০; আথওয়া লাইলে অখ্বিকা নিকেতনে 11088 
॥1 (শি: 2666565) ১৯৯৫-৩০৯৫ মাইথে 
এস্টেট-এ 170861 (7786৬ (সী: 2201075) 
৫০০-১,৫০০; কুফরিতে 1৫ 11019) 98019 


(সা: 2280500) ২৪০০-৭৯০০। লকর বাঞ্জারে 


07995165 14051 ২৫০-৪৫০; (00781140091 


৬১ 


২৭৫-৪৭৫ /4/0081 119181 (সা: 2256315) 
৪৫০-৫৫০; ৮4181710191 (21: 2256136) ২২৫- 
8৫০ (48178105 170191 (শি: 2211232) ২৫০- 
৫২৫; 521805 1710191 ২৭৫ থেকে ৫০০; 17018 
10191 (পি): 2258027) ৩০০-৫০০, জাধুতে ॥/91 
শি3০9110191 ৪২৫-৮৫০; 019ঞ 1-্711901 
১৫০-৩৫০১ 00081170191 ১২৫ /81013 11051 
১২৫-২৫০;17৪/৪1561719091 ১২০-২৫০। রাজভবন 
রোডে ছোট সিমলায় /০০৫ ৬09 12813091409 
(97: 2224038/2223919) ২,৬৫০-৬,৯০০১ 
8311818 399910/ (2: 2222472); সিমলায় 
7০811150811 11016। ১২০-২৫০; সার্কুলার ব্লোডে 
19175119151 (217: 2256881) ২৬৫-৪৫০; 01 
১২০-২২৫। রামবাজারে 10191 81081 ৪০০-৮০০; 
78991 54851 119459; 910 31931 
10955 5 ২১০-৩৬৫ 0 ৩২৫-৪৭৫; 10181 
30098117190059 5 ২০০-৩৫০ 0 ৩৭৫-৪৭৫; মিডল 
বাজারে 19৮18810991 ৪৫০-৬৫০71$211019|110161 
শহ্যাপ্রতি ১২৫; ০০11) 1710191---4; ৬1০/ 11011 
-_ এ;1890011019। শহ্যাপ্রতি ১২৫ গোটা ঘর ১৭৫, 
3911105 1710191 শয্যাপ্রতি ১২৫; রেলওয়ে বোর্ড 
বিন্ডিং-এর কাছে 08590 1) ২২৫-৩৫০; লোয়ার 
বাজারে 1015119 1০099 শয্যাপ্রতি ৭৫; 19801 
11919। শয্যাপ্রতি ৭৫; (0১011710191 শব্যাপ্রতি ১২৫; 
এ ছাড়া রীজে 119) 11061 ২২৫; সার্কুলার রোড, 
ট্যুরিজম লিফট এর কাছে 07/5151 1781509 (2: 
272062) ৫০০-৮৫০; তারাদেবীতে 110191/598 (9 
08৮ (সা: 2231162) ৮০০-২৭৫০, 11969 
1101197 (71: 277312) ৬৫০-১২৫০; কালীবাড়ির 
কাছে 91691110181 ২০০-২৫০; রিভোলি সিনেমার 
কাছে +80/ ৬৫-৯০; ভিকট্রি টানেলের কাছে 
18518110110) ১২৫-২২৫, ৬০101110081 ১৭৫- 
৩০০; সঙ্জৌলিতে 8199৫ ৬9৮11710151 শঙ্যাপ্রতি ৯০, 
গোটা ঘর ১৫০; ০119810110)91 ১৫০-২৫০১1| 
91 1710181 ৭৫-১২৫; টেলিগ্রাফ অফিসের কাছে 
₹৮/0/৯; 805 07০৪-এর কাছে 88%811919| ১৫০- 
২০০; 11801119191 শয্যাপ্রতি ৪৫; রীজের নীচে 
70981119191 ৩০০-৪২৫। 

আপনি বোধকরি এতক্ষণ এই হোটেলপঞ্জি পড়ে রাত 
হয়ে বলছেন-_ বাপ্রে। আসলে সব রকম দামের এমন 
হোটেলের বন্দোবস্ত আর কোথায় পাবেন। নিশ্চয়ই একটা 
জায়গায় মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে নিম্নেছেন। যদি মাথা 


৬২৭ 


গোলমাল হয়ে থাকে এই তালিকায় তবে রেল স্টেশনের 
ট্যুরিস্ট অফিস বা পঞ্চায়েত ভবনে যান। তাঁরা ঠক 
আপনার মনোমত হোটেলটির হদিশ বলে দেবেন। 

চলুন, এবার বেড়াতে যাই। তবে তার আগে 
কয়েকটি ধরমশালার কথাও জানিয়ে দিই। মিডল বাজারে 
জৈন ধরমশালা; কার্ট রোডে পুরনমল ধরমশালা; বুটেল 
ধরমশালা এবং পঞ্চায়েত ভবন; ম্যালে কালীবাড়ি 
(%1:2252964); রামবাজারে রামমন্দির এবং 
রিভোলির কাছে সুদষজ্ঞ ঘর। 

কী কী দেখবেন এখানে : সিমলা কালীবাড়ি : 
সিমলার নানা আকর্ষণের মধ্যে ম্যালের মোহ যেমন আছে 
তেমনি আছে বাঙালি সেন্টিমেন্টের বড় জায়গা 
কালীবাড়ি-_ এই ম্যালের কাছেই। বাস স্ট্যান্ডের মাথার 
উপরেই। কাজেই বাস থেকে নেমেই একটা কুলি করে 
ফেলগুন যদি বাঙালি হন। তারপর মালপত্র নিয়ে এখানে 
চলে আসুন। যদি মরসুমে না এসে থাকেন, তবে ঠাঁই 
পেতে অসুবিধে হবে না। আর যদি ভরা মরসুমেই আসেন 
তবে ট্রেনের টিকিট বিজার্ভেশন-এর সময় সেক্রেটারি, 
সিমলা কালীবাড়ি, পো: সিমলা, হিমাচল প্রদেশ-_ এই 
ঠিকানায় অন্তত একদিনের টাকা আগ্নিম পাঠিয়ে ঘর বুক 
করে রাখুন। নিশ্চিন্তে তারপরে এসে বাঙালি খানা খেয়ে 
ঘরের যত্র-আত্তি ভোগ করুন। ফোন: ২২৫২৯৬৪। কজন 
আসছেন? যদি দুজন আসেন তবে পাঠান ৫০, চারজন 
হলে ৮০, আর ডর্মিতে যদি থাকেন তবে মাথাপিছু ৩৫। 
আলাদা করে খাবারও পাবেন-__ গোটা বারো টাকায় 
আহার। শুধু খাদ্য নয়, একটু খরচ করুন-_ বিছানাও 
পাবেন। ঘরের ছেলে বলে কথা। এমনকি যদি এখানে 
মাথা গোঁজার ঠাঁই না পান, তবুও এখানে খাবার পেতে 
কোনো অসুবিধে নেই। মনে রাখবেন: মার্চ থেকে আগস্ট 
মাস পর্যস্ত সময়ের জন্য অগ্রিম বুকিং শুরু হয় আগের 
বছরের ১ নভেম্বর থেকে, আর সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
পরের বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ের অগ্রিম বুকিং 
শুরু হয় সেই বছরের ১ মে থেকে। যদি সময় থাকে- 
এর লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ন। অবসর সময়ে কালী 
ও চণ্ডীদেবীর আরাধনা দেখুন। বেরিয়ে গড়ুন সিমলা 
আর তার আশপাশ দর্শনে। প্রথমে চলুন ম্যালেই। 

ম্যাল: সিমলার প্রাণবিন্দু এই ম্যাল। এখানেই 
সিমলার প্রধান বাজার-হাট, দোকান-পশারি। একটু ভাল- 
মন্দ খেতে হলে এখানের রেস্ত্রোরীয় আসতেই হবে। 
থিয়েটার দেখতে হলে এখানেই এসে হয় 'গেইটি 
থিয়েটার' না হয় “গ্রীন রুমে' দেখতে হবে। অবিশ্যি 
সিনেমা দেখতে হলে লক্কর বাজার, না হয় কার্ট রোড 


ভারত ভ্রমণ 


মোটর স্ট্যান্ড বা রিভোলিতে যেতে হবে। ম্যাল হল স্থানীয় 
লোকদের মিলনক্ষেত্র। এখানে এলে বাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে 
দেখা হয়ে যায়। এখান থেকেই লোয়ার বাজার বা মিডল 
বাজারে যাওয়া সহজ। এমনকি কার্ট রোডে যাবার একটা 
লিফট পর্যন্ত পেয়ে যাবেন এখান থেকেই। এখান থেকেই 
দেখতে পাবেন হিমালয়ের অপরাপ সৌন্দর্যও। 

জাখু:পর্বত : সিমলা থেকে মাত্র 2 কিমি দূরে 2,455 
মি. উচ্চতায় জাধু হল এ অঞ্চলের সবচেয়ে উচু পাহাড়- 
চূড়া। এখানে উঠলেই নীচে গোটা সিমলা শহরটি আপনার 
চোখের লেন্সে ধরা পড়ে যাবে। আর মেঘহীন দিনে 
তুষারমৌলী হিমালয়কে দেখতে পাবেন শ্রদ্ধার চোখে। 
পাহাড় চুড়োয় আছে সূযেদিয় দেখার বিরল অভিজ্ঞতার 
সুযোগও । এখানের হনুমানজির মন্দিরটি দেখার মত। 
সন্ত্রীবনী বৃক্ষ আনতে গিয়ে গন্ধমাদন বহনকারী হনুমান 
নাকি এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নেন। একদল হনুমান এই 
মন্দির রক্ষা করে চলেছে। একটুখানি ছোলা -গুড়েই তারা 
তুষ্ট। এখান থেকে সিমলায় আসা ট্রেন যদি দেখতে পান 
বেশ মজ্জা লাগবে। 

ক্রাইস্ট চার্চ : ভারতের ছিতীয় সবচেয়ে পুরনো 
চার্চটি দাঁড়িয়ে রয়েছে রীজ অঞ্চলে? রাজকীয় চেহারার 
এই চার্চের ভিতরে রঙিন কাচের জানলাগুলি দেখতে 
দেখতে আপনি বিশ্বাস, আশা, দয়া, তিতিক্ষা, মানবিকতার 
প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন। আরো দেখবেন নানা দেওয়াল 
চিন্রও। 

হিমাচল রাজ্য যাদুঘর : চৌরা ময়দান : চৌরা 
ময়দানের এই যাদুঘরের 12টি গ্যালারিতে পাহাড়ি শিক্প 
ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় শিল্পবোধের এক আশ্চর্য 
সমন্বয়ের সংগ্রহ দেখতে পাবেন। এখানে সংগৃহীত রয়েছে 
মিনিয়েচার পেইন্টিং পাহাড়ি ও অন্যান্য ঘরানার, বিচিত্র 
ভাক্কর্য, ব্রোঞ্জ এবং কাঠখোদাই শিল্প। নানান ধরনের 


এমনকি রবিবার ও দ্বিতীয় শনিবারগুলিতেও 10.00- 
17.00 পর্যস্ত। একটা আকর্ষণীয় উৎসব--. প্রতি বছর মে 
মাসের শেষ সপ্তাহে এই চৌরা ময়দানের হোটেল সিসিলে 
বসে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি সৌন্দর্য 
প্রতিবোগিতার আসর। ওই দিনে যাঁরা সেখানে উপস্থিত 
থাকেন, তাঁদের ভোটেই সেদিন সেরা সুন্দরীটিকে বেছে 
নেওয়া হয়। এখন ভেবে দেখুন “বিউটি কুইন' নিবা্চনে 
ভেটি দেবার জন্যে আপনি মে-সুনে ভ্রমণের পরিকল্পনা 
নেবেন কিনা। 

ইিয়ান ইনস্টিটিউট অফ আযডভাবড স্টাডিজ : লর্ড 


হিমাচল প্রদেশ 


ডাফরিনের আমলে 1884-88-তে নির্মিত সে-সময়ের 
ভাইসরয়ের বাসভবনে এখন এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। 
এলিজাবেথিয়ান স্টাইলে ধূসর হিমালয়ান প্রস্তরে সামার 
হিলে স্থাপিত এই ভবনের বিস্তৃত বাগিচাটিও দর্শনীয়। 
ভিতরে প্রবেশ সংরক্ষিত হলেও চৌরা ময়দানে এসে 
এখানে হাঁটাটাও একটা সুখকর অভিজ্ঞতা । 

সামার হিল : সিমলা-কালকা রেল লাইনের পাশে 
শহর থেকে মাত্র 5 কিমি গিয়ে 1,983 মি. উচ্চতাবিশিষ্ট 
এই পাহাড়ে এসে শান্ত ছায়ায় একটু চড়ুইভাতি করুন-_ 
জীবনেও ভুলবেন না সেই স্মৃতি। এখানেই স্থাপিত হয়েছে 
হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়টি। 


প্রম্পেক্ট হিল :শহত্র থেকে 5 কিমি দূরে 2,145 মি. 
উচ্চতার এই পাহাড়টিতে বয়লিউগঞ্জ থেকে হেঁটে উঠতে 
মাত্র 15 মিনিট লাগে। এই পাহাড়ি উপত্যকায় পিকনিক 
সারার ফাকে সিমলা, জুটোঘ ও সামার হিলের সৌন্দর্য 
চাখুন। প্লীজ, একটি পূর্ণিমার রাত্রিতে এখানে অবশ্য 
আসুন মোটরস্ট্যান্ড থেকে বাসে চড়ে। তারপর স্ক্যান্ডাল 
পয়েন্টের পশ্চিমের এই পাহাড়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য 
দেখুন-_ একই সঙ্গে পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে এবং পূর্বে 
পূর্ণচন্দ্র উদিত হচ্ছে। আহা, জন্মজন্মাস্তরেও যেন আর 
দেখবেন না সেই মনোহর শোভা। স্থানীয় লোকেরা 
পাহাড়টিকে ডাকেন ক্রেরু দেবী নামে। এর চুড়োয় আছে 
কামনাদেবীর ছোট্ট মন্দির। 

গ্লেন: আনানডালের ঠিক নীচে 1.6 কিমি দূরে গ্লেনে 
একটা বন্য নদী কেমন উদ্দাম হয়ে অরণ্য ভেদ করে বয়ে 
চলেছে সবুজ ঢালের পথে। সিমলা থেকে € কিমি দূরে 
1,830 মি উচ্চতায় গ্রেনে আসুন সিসিল বা রেনেডি 
হাউস-_ দুই ওবেরয় হোটেলের পাশ দিয়ে। গ্রীষ্মকালে 


সামার হিলে নেমে একটু কষ্ট করে নীচে সামান্য হেঁটে 
গেলেই দেখবেন এক বিশাল শৈলশাখা থেকে প্রপাত 
নেমে আসছে 66.7 মি. উচ্চতার অবশ্য বর্ধাকালেই এই 
মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। পিকনিক করতে চান তো বর্ষা 
পার করে আসুন। প্রপাতের পাদদেশেই আছে একটা ছোট 
কিন্তু খুব প্রাচীন মন্দির । 

আনানডালে: স্ক্যান্ডাল পয়েন্টের 4 কিমি পশ্চিমে, 
চৌরা ময়দান বা গর্টন ক্যাসেল থেকে রিষ্সা চড়ে এখানে 
চলে আসুন। বিশাল এই উন্মুক্ত ময়দানে নানা ধরনের 
খেলাধুলো হয়। ব্রিটিশ আমলে এটি আসলে ঘোড়দৌড়ের 
মাঠ ছিল। স্বাধীনতার পরেও অনেক বছর ভূরান্ড ফুটবল 
টুর্নামেন্ট এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্ধেবেলায় একা একা, 


৬৩ 


সঙ্গিনীসহ বা সপরিবারে বেড়ান-__ খুব ভাল লাগবে। 
চিত্তবিনোদনের উপায়ও আছে নানা ধরনের। 

এছাড়া শহরের কাছাকাছি, 4 কিমি দূরে টুটিকাভিতে 
চিড়িয়াখানায় হিমাচল অঞ্চলের পাখি আর জন্ত দেখিয়ে 
আনুন সঙ্গের বাচ্চাদের। নববাহায়ে দেখুন বিশাল 
পুষ্পোদ্যান 4 কিমি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে। প্রায় 6 কিমি 
দূরে চলুন 22নং-জাতীয় সড়কের উপরে 1875 মি 
উচ্চতায় সম্কটমোচনের হনুমান মন্দিরে। এখান থেকেই 
গোটা সিমলা শহরটিকে আপনার দুচোখের তারায় ধরে 
নিন। 5 কিমি দূরে সম্তরোলি পাহাড়ের চূড়ায় তিব্বতী 
মনাস্ট্রিতে গিয়ে তথাগত ও অন্যদের মূর্তি দেখে আসুন। 
রনির রর কানানিদ, ধেঙ্গ্মাতার 

| 

আর কী কী দেখবেন এখানে 

তারাদেবী: কালকা-সিমলা রেলপথে তারাদেবী একটি 
ছোট্ট স্টেশন। স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট থেকে মাত্র 9.6 কিমি 
দক্ষিণে এই ছোট্ট পাহাড়ি মন্দিরে ট্রেনে বা বাসে আসুন। 
22 নং জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত পাহাড় চুড়োয় 
তারাদেবীর মন্দিরটি 1,851 মি উচ্চতায় অবস্থিত এবং 
শহর থেকে ৪ কিমি দূরে। পাহাড়টির উত্তর ঢালে আছে 
একটি শিবমন্দির । বয়ক্কাউটের বেন্ত্রীয় দফতর এবং একটি 
শারীর শিক্ষণ কেন্দ্র এখানে রয়েছে। এখানের ৭1-এ 
থাকার জন্য যোগাযোগ করুন ট্যুরিস্ট অফিসের সঙ্গে। 

ওয়াইন্ড ফ্লাওয়ার হল: সিমলা থেকে 13 কিমি দূরে 
এক মোহময় আরণ্য পরিবেশে এই বাগিচায় বাসনা 
আসছে প্রায়ই। 117100-র সেই বিখ্যাত একই নামের 
হোটেলটি এখানেই রয়েছে। ছারাব্রা অঞ্চলের এই স্থানটির 
্বাস্থাকর আর রোমান্টিক পরিবেশের জন্য লর্ড রিপন বার 
বার এখানে আসতেন। এই বাগানের সৌন্দর্যসাধক লর্ড 
কিচেনার এখানেই তার বাসগৃহটি স্থাপন করেছিলেন। 
গ্রীষ্মে, শরতে, এমনকি বরফ-ঢাকা শীতেও এর স্বর্গীয় 
পরিবেশ অক্ষুষ্ঠ থাকে। একটু দূরেই আছে অনেকগুলো 
লগ হাট-_ নিজে নিজে রান্নাবান্না করে যদি থাকতে 
গারেন, তবে এখানে এসেই থাকুন না। আর হোটেলটিতে 
যদি থাকতে চান তবে ভাড়া জেনে নিন-_ 088 ১,০৭৫ 
48 স্যুইট ১,২০০ কটেজ ১,৪৫০-২,২৫০। রিজা: 
?619181 18213091) ৬41 01085110791 
(শি : 22809239) 0220, 31178 1710912। 

নলভেহ্রা: সিমলা থেকে 22 কিমি দূরে আকাশ 
যেখানে অরণ্যে মিলছে সেখানেই নলডেহ্রার নয় গর্তের 


, গলফ্‌ কোর্সটি গড়ে উঠেছে। ছোট্ট এই গ্রামটিতে স্ক্যান্ডাল 


পয়েন্ট থেকে 19.2 কিমি দূরে বাসে চড়ে বা লকর বাজার 


১৬২৪ 


থেকে দাইকেলেই এসে যেতে পারেন। বনের প্রান্তে একটি 
ঝি1 আছে, আছে কতকগুলি বাসযোগ্য হাটও। তরঙ্গিত 
পর্বতমালা ও দৈত্যাকার দেবদারু আর শত্রুর ধারাতে 
গিয়ে কাটিয়ে আসুন-_ মন্দ লাগবে না। এখানে একটি 
কাফেটারিয়াও আছে। আছে হোটেল গলফ্‌ গ্রেড : ভাড়ার 
হার 088 ৫০০-৮৫০, লগ হাটি ১,০৫০-৩,২৫০ (2): 
2287739)। 

তত্তপানি: এখানে যদি এসেছেন তবে শহর থেকে 
15 কিমি দূরের 655 মি. উচ্চতায় শতদ্র নদীর তীরে 
পন্ধক জলের উঞ্ণ প্রশ্ববণ (এজন্যেই এই নাম-_ 
তগ্তগানি ৯ তত্তপানি) দেখে আসুন। এই জলের নাকি 
রোগনিরাময় শক্তি আছে। নিয়মিত ট্যাঞ্সি/বাস আসছে 
এখানে পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানে একটি 2/40- 
র নি1 আছে, আছে 112100-র বাসস্থানও। 10 
77০81911418 থেকে এর জন্যে বুকিং সেরে আসুন। 

সাসোব্রা: শহর থেকে 13 কিমি দূরে 2,149 
উচ্চতায় শুধু আপন মনে ঘুরে বেড়াতে বা দলবদ্ধভাবে 
পিকনিক করতে মাসোব্রায় আসুন মোটরে চড়ে। এখানে 
স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি-আবাস রিটরিট' এখন 
উচ্চশিক্ষার গবেষণাগার ছুন মাসে এলে সিপি মেলায় 
এসে স্থানীয় পোশাকে পাহাড়ি মানুষের উৎসব দেখুন। 
কাছেই ক্রেগনানোতে ৭11 আছে (মাসোরা থেকে 3 কিমি 
মাত্র)। সিমলা মিউনিসিপ্যালিটির 93161 9101 617- 
911991-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন। অথবা 
170191 8180 ৭০০-এ থাকুন। ফ্রেগনানোতে (16 
কিমি) পিকনিক করার জায়গা আছে। 

কৃফ্রি: সিমলা থেকে 2,633 মি. উঁচুতে হিমালয়ের 
কোলে কুফ্‌রি একটি ছোট্ট গ্রাম। শীতকালে পর্যটকরা দলে 
দলে এখানে এসে স্কীয়িং-এ অংশগ্রহণ করেন। 2 কিমি 
উঁচুতে গিয়ে পিকনিক সারেন অনেকে। যাঁরা এখানে 
থাকতে চান নামমাত্র খরচে তাদের জন্যে রয়েছে ইন্দিরা 
হলিডে হোম। ইয়াক বা পনি চড়ার মজাও এখানে 
পাবেন। আসলে এটিই হল 19031 41191 
১৯০5 ০/১-এর সদর দফতর । এখানে থাকার জন্য 
আছে 1981 110163/ 985০011 (শী: 2280300) 
২,৪০০-৭,৯০০; এছাড়া 311-এ থাকতে হলে €% 
270. 188859/-1, 1610 7810 10018101, 
সাগা।ঞর-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বাসে আসতে 
পারেন এখানে । 22 মি. উঁচুতে (কুফৃরি থেকে 6 কিমি 
মাত) আসুন প্রশান্ত এক বিশাল পিঠোপিঠি ছুটো 
উপত্যকার বিস্বৃতিতে একটু জিরিয়ে নিতে । 11৮00 
হোটেল লীচ রসম-এ থাকুন ৭৫০-১৫০০ মধ্যে-.. বড় 


ভারত ভ্রমণ 


শান্তি পাবেন। এরও বুকিং গেতে পারযেন ওয়াইল্ড 
ফ্লাওয়ার হলেই। একটি 711৩ আছে। 


2,250 মি. উঁচুতে শিবালিক রেঞ্জের এই ছোটো 
স্বর্গটিতে পৌঁছে যান সিমলা থেকে কুফরি হয়ে 43 কিমি 
অথবা! কান্দাঘাট হয়ে 62 কিমি বা কালকা থেকে 90 
কিমি গোটরে এসে। এই ছোট স্বাস্থ্যনিবাসে দেবদারু-ওক 
রূডোডেনড্রন-_ পাহাড় আর জীবন একাকার হয়ে আছে। 
একসময়ে, স্বাধীনতার আগে, এখানে পাতিয়ালা 
মহারাজের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। এখানে এসে দেখুন 
শতদ্র কেমন এঁকেবেকে বয়ে চলেছে; কেমন করে হিমালয় 
পর্বতশ্রেণী তরঙ্গায়িত ছন্দে লম্বমান। পরিষ্কার রাত্রিতে 
এখান থেকে কশৌলির দৃশ্য চিরস্মরণীয়। এখানের 
চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণীতে অজন্র পাহাড়ি পাখির সমারোহ, 
অরণ্যে দুর্লত স্কটিশ লাল হরিণের আনাগোনা এটিকে 
এক পরিচ্ছন্ন অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। চেইলে 
প্রবেশের আগে জানেদ ঘাটে রেঞ্জ»অফিসারের কাছ থেকে 
অনুমতি নিয়ে আসুন এই অভয়ারণ্য পরিদর্শনের জন্যে 
যদি আপনি প্রকৃতিপ্রেমিক হন। আর এখানে এসে যদি 
ক্রিকেট খেলার জন্যে মন কেমন করে তবে পৃথিবীর 
উচ্চতম স্থানে অবস্থিত এর ক্রিকেট পিচটি একবার দেখে 
যান। টেনিস, গলফ্‌ বা স্কোয়াশ খেলা যদি জানেন তো 
এখানেই কাটিয়ে দিন অবকাশের কটি দিন। 

থাকার ব্যবস্থা আছে বইকি। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের 
10191 29809 ও 17951 (19459 পাবেন। স্যুইট 
কাটেজ ও লগ হাট্‌ রয়েছে। 28 সুইট ২,৪৭৫, 48 
সুইট ৩,৬০০, কাটেজ ১,০২৫-৬,২০০; লগ হাট ৬৫ ০ 
এছাড়া 088 ৬৭৫-২,১০০। রিজা :171918091 (9 
248141), 7281806 110181, 01811 173217, 
91715 | এছাড়া 111717991 170191 আছে; আছে 
11019। ০180 79510910, 16819852819 ৬৪৮, 
(81, 61411 প্রভৃতি । চণ্ডীগড়, কালকা ও সিমলা 
থেকে নিয়মিত বাস আসছে এখানে। 


সমুদ্রপৃষ্ঠের 1,846 মি উচ্চতায় কশৌলি হল শ্রাস্ত 
ক্লান্ত পর্যটকদের শাতি আর আরামের শান্ত ও সমাহ্তি 


হিমাচল প্রদেশ 


সৌন্দর্যের শৈলাবাস। সিমলা থেকে মাত্র 77 কাম দূরে 
পাখিদের স্বর্গরাজ্য কশৌলিতে এসে যেদিকে খুশি চেয়ে 
দেখুন মনোহর দৃশ্যরাজি আপনাকে কল্সরাজ্যে নিয়ে 
যাবে।উত্তরে তাকালে দেখতে পাবেন অনস্ত যোজনব্যাপী 
তুষারঢাকা পর্বত, দক্ষিণে দেখবেন সমতলের অপার 
বিস্তৃতি আর পশ্চিমে দেখবেন অপরাপ শতদ্রর সর্পিল 
গতিময়তা। এখানের সুখ্যাত পাস্তর ইনস্টিটিউটে 
জলাতঙ্ক রোগের টিকাসহ অন্যান্য কিছু প্রতিষেধক তৈরি 
হয়ে চলেছে। আপনার আসা বা থাকার দিনগুলির মাঝে 
যদি মঙ্গলবার পড়ে তবে 1900-তে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রাচীন 
এই সংস্থাটি দেখে আসতে পারেন বিনা অনুমতিতেই। 
অন্যদিন ডাইরেক্টরের কাছে অনুমতি নিন। এখান থেকে 
মাত্র 18 কিমি দূরের সানোয়ার-এ গিয়ে বিখ্যাত লরে্গ 
স্কুলটিও দেখে আসতে পারেন। অথবা চড়ুইভাতি সেরে 
আসুন 4 কিমি দূরে মাঞ্ছি পয়েন্ট-এ গিয়ে। যদি পরিষ্কার 
আকাশি রাতে চণ্তীগড়কে দেখেন এখান থেকে মনে হবে 


এখানে ট্রেনে চড়ে এলে কালকা-সিমলা ছোট 
লাইনের ধরমপুর স্টেশনে ন্রামূুন। তারপর বাসে আসুন 
কশৌলিতে। আর সড়কপথে সিমলা, মানালি বা চণ্তীগড় 
থেকে আসুন বাসে চড়ে। কালকা থেকে এর দূরত্ব 45 


কিমি। 
ই 
বাংলো 795 ০০01017-এ 
(রিজা : ম্যানেজার 11200, 

7০5-০01101)10001151 801010৬/, 15859111, 
01-59121, 118. সী: 272005) 088 ৫৫০-৮৫০। 
72//০ 3851 119059 08 ১৫০-৩০০। এছাড়া 
পাশ্চাত্য প্রথার 15581710191 0/8 ৪৫০, স্যুইট 
৭৫০5 ভারতীয় প্রথার 149/1709 1710191 0 ১৫০- 
৩০০১1521০11 110161 0 ১৫০-২৭৫; 00811710151 
08 ১৫০-২৭৫ ইত্যাদি। 

কিয়ারি বাংলো: দুটো দিন বিশ্রামের জন্য কালকা- 
সিমলা সড়কের উপর কিয়ারি বাংলোতে কাটাতে 
পারেন। পাহাড় জার পাহাড়ি গাছের শ্রেণী দেখে মুগ্ধ 
হবেন।11200-র ট্যুরিস্ট ইন্‌ ও কাকেটেরিয়৷ আছে 
৫০০-৭২৫ মধ্যে। 

সোলন: এই পথেই কশৌলির 48 কিমি দূরে সোলন 
ঘুরে আসুন। জায়গাটির নাম হয়েছে সোলোনী দেবীর 
নাম থেকেই। এখানেই রয়েছে হিমাচল এগ্রিকালচার 
আযন্ড ফরেক্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়টি। কাসোল আর মেটিওল 
ভারত শ্রমণ--৪০ 


এখানে থাকার জন্যে ট্যুরিস্ট 


৬২৫ 


টিব্বা থেকে ট্রেক করে যাবারও আদর্শ স্থান এটি। 
1500-র ট্যুরিস্ট বাংলো রয়েছে 08 ২২৫-৪২৫ 
মধ্যে, ডর্মি ৬৫. (রিজা : ম্যানেজার, 01: 222377)। 
এছাড়া হোটেল আছে 11019114307 ১৭৫-২৭৫১1$9 
1478155 110161 ২০০২৭৫11181 110181 ২৭৫ 
থেকে; 3০921110191 ১৭৫ থেকে। বাস আসছে এখানে 
নিয়মিত। এখান থেকেই রাজগড় রোডের উপর উচ্ঘাটে 
রয়েছে বন মনাস্ট্রিটি। এই তিববতী বিহারে প্রভু শেনরব 
মিবোর এক বিশাল মূর্তি আছে। 


যাঁরা শুধু পাহাড়ি নির্জনতা ভালবাসেন তারা অবশ্য 
এখানে আসুন। এখান থেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখুন কেমন করে 
একের পর এক পর্বতচুড়া উঠছে-নামছে। উঠতে-নামতেই 
ক্রমাগত দৌড়ে যেন এগিয়ে চলেছে এক অনির্দেশের 
পথে। চোখ হারিয়ে যাবে সেই অপরূপের রাপসন্ধানে। 
তারপর হয়ত স্থির হয়ে যাবে পাহাড়ের পায়ের নীচের 
গভীর অরণ্যের শ্রেণীতে । সিমলা থেকে 65 কিমি মটর 
যাবার উপযোগী রাস্তার উপর এই স্থানটিকে পর্যটকদের 
মনে হবে একটু বা বিচ্ছিন্ন। 3,300 মি উচ্চতায় হাটু 
পীক-টিই এখানের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে আউটিং-এ 
আসেন স্থানীয় লোকেরাও। নীচে রয়েছে আলুচাষের উর্বর 
ক্ষেত্র। আর আছে আপেল বাগিচা আর খুবানির ক্ষেত্র । 
শীতের খেলাধুলো আর স্কীয়িং-এর স্বর্গরাজ্য নারকান্দায় 
না এসে কি আপনি পারবেন? 


রি টি এখানে উঠতে হলে রাজ্য পর্যটন 


দপ্তরের 11016111211 088 
৭৫০ বা।4748-তে উঠতে 
পারেন-- 088 ৪৭৫ ফ্যামিলি স্যুইট ৬৯৫ (বুকিং 
ম্যানেজার)। এছাড়া 18 ও 1711 আছে। আর আছে বসন্ত 
কাফে। সিমলা থেকে নিয়মিত বাস আসছে। তবে আগেল 
আর খুবানির আদত জায়গা দেখতে হলে আপনাকে 
সিমলার 85 কিমি দূরের কোটটগড়-এ আসতে হবে। 
এখানে একটি 71 আছে (রিজা : 66, 290 
14071815211, 115)। 
রামপুর: সিমলা থেকে 140 কিমি দূরের এই শহরটি 
হিমাচল প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। বিশাল 
প্রার্থনাচন্র সমন্বিত একটি বৌদ্ধমন্দির ও একটি হিন্দুমন্দির 
আছে। প্রতি বছর এখানে হাজার হাজার পর্যটক আসেন। 
নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ এখানে লাবি নামে বিশাল 


ভারত অ্রমণ 


১৬ 
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বনি 


দেও 
£ 0] টিক 
1 ৬০১ &) 0৫ হিমবাহ 


৫9), 


৮ কাসোল  পালসা 


৬২৮ 


বাণিজ্য মেলা বসে। সমগ্র উত্তর ভারতে এমন বিশাল 
বাণিজ্য মেলা আর নেই। সারা শহর এ সময়ে সাংস্কৃতিক 
উৎসব এবং খেলাধুলোয় মেতে ওঠে। 7//0 9114 
থাকার জায়গা পেতে পারেন। 

সারাহান : আরো একটু এগিয়ে সিমলার 174 কিমি 
দূরে সিমলা জেলার একেবারে অভ্যত্তরে ছোট্ট এই 
্রামটিতে ইতিহাস-প্রসিত্ধ ভীমকালী মন্দিরটিতে আসার 
জন্য পুরনো হিন্ুস্থান-তিববত সড়ক ধরুন। হিন্দু এবং 
বৌদ্ধ উভয়েরই কাছে এই মন্দিরের প্রভূত আকর্ষণ। 
মন্দিরের পিছনের ঢালু গড়িয়ে যাওয়া দৃশ্যাবলি আবেগ 
সৃষ্টি করে। সাংলার দিকে যারা ট্রেকিং-এ যান তাদের 
পক্ষে সারাহান আদর্শ স্থান। শ্রীধণ্ড মহাদেবও দেখুন 
এখান থেকেই। এসে উঠুন 1161100-র ট্যুরিস্ট লজে। 

হাটকোটি: যদি সেই বিখ্যাত প্রাচীন দুর্গা আর 
শিবের মন্দিরটি দেখতে চান তো সিমলার 104 কিমি 
দূরের হাটকোটিতে আসুন। থাকুন 9//0 711এ। 
পিকনিক ককুন-_ পাশ দিয়েই তো বয়ে চলেছে পবর 
নদী। 

বারো: 22 নং জাতীয় সড়কের উপরে সিমলা 
থেকে 55 কিমি দূরে ত্রমপ্রসারিত পাহাড় আর পাঞ্জাব- 
হরিয়ানার উপত্যকার নিন্নভূমিতে এটি একটি মনোরম 
প্রাকৃতিক ঠাই। পর্যটকরা এখানে এসে দু-একটা দিন ছুটি 
কাটিয়ে যান। সিমলা, চণ্তীগড় আর কালকা থেকে বাস 
আসছে হামেশাই। একটিতে উঠে বসুন, তারপর নেমে 
মিশে যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অরণ্যে। তারপর সম্ধের 
ট্রেন ধরে ফিরে আসুন আপন বাসভূমিতে। 

উঠুন।16া00-র হোটেল পাইনউডে 0/8 ৯০০- 
২০০০ মধ্যে (রিজা: ম্যানেজার 19%/900 11011, 
৪৪1০০ 173212, 0151-501217 খি1: 238825)। 
অন্যান্য হোটেল: 1710191 2০০01], 016০০৫ 
39501 (1: 238843),110191 89103116105 
(67: 238862), 1061 3০0 30959 79301 
(%): 272005) প্রভৃতি। 

রোহ্রু: আপনি বুঝি মাছ ধরতে ভালবাসেন? তবে 
ছিপ-টোপ নিয়ে চলে আসুন সিমলার 104 কিমি দূরের 
এই ঠাইটিতে। এসে উঠুন এখানের 714এ। আসার 
আগে চিরগাঁও-এর ডিস্টিক্ট কিশারি অফিসারের কাছে 
মাছ ধরার অনুমতি নিয়ে আসুন। তারপর চলে যান পবর 
নদীর তীরে। অজন্র ট্রাউট মাছ আপনার থলিকে যেন 
সহজেই পূর্ণ করে দেবে। 

এতক্ষণ ধরে আমরা আপনাকে নিয়ে সিমলা আর 


ভারত অ্রমণ 


তার আশেপাশে ঘুরলাম একটু ছাড়াছাড়া ভাবে। চলুন না 
গবার দল বেঁধে এরই কটি জায়গায় বেড়াই। খরচও কম 
পড়বে আর হিসেব করে কম সময়ে অনেকগুলো জায়গা 
দেখে নেওয়া যাবে। অর্থাৎ কন্ডাকটেড ট্যুর-এর 
খোঁজখবর দিই। হই 

11500 বেড়ানোর সঙ্গী হবার জন্যে সদা প্রস্তত 
তার বাতানূকূল লাঙ্জারি, ডিলাক্স আর বিদেশী গাড়ির 
সন্তার নিয়ে। তাদের ভাড়ারে আরো আছে আ্যাম্বাসাড়ার 
গাড়ি, জিপ আর সবরকমের মোটর যান। চলুন, তারই 
একটিকে উঠি সিমলার 11নী০-র ডিভিশনাল অফিস, 
রিভোলি সিনেমার ঠিক নীচের বাস স্ট্যান্ড থেকে। 
যোগাযোগ :1981751 1110178001 06006 (21: 
278311), 1719 111, 911712-তে। 


হিমাচলে 7 দিনের আদর্শ ভ্রমণগঞ্জি নু 
* প্রথম দিন : সকাল 5.00 টায় কালকা৷ পৌছে সিমলা * 
* চলুন ট্রেনে বা বাসে। সন্ধেতে ম্যালে ঘুরে বেড়ান। : 
* দ্বিতীয় দিন : সিমলার আশপাশ দেখুন__ কুফ্‌রি, : 
* ওয়হিন্ড ফ্লাওয়ার হল, নলদেরা, ফাণ্ড ঘুরুন। সন্ধেতে : 
* যান কালীবাড়ি অবশ্য। . * . 
* তৃতীয় দিন : মানালির উদ্দেশে বাসে চড়ে (200 : 
* কিমি) রওনা হন ও সন্ধেতে মানালি পৌঁছান। * 
* চতুর্থ দিন: মানালির আশপাশ দেখুন। বশিষ্ঠ : 
* উষ্ণ প্রশ্ববণে স্নান করুন। মানালিতেই ঘূরুন। তর 

পঞ্চম দিন : সারাদিন ঘুরবেন। 13,000 ফুট : 
* (4,000 মিটার) উঁচু রোটাং পাসে যান। 11,000 * 
* ফুট (3,410 মি) তৃষারাবৃত মুরীতে দুপুরের খাওয়া * 
* সারুন। ফিরে এসে মানালিতেই রাত কাটান।  * 
*  ্বষ্ঠ দিন : 40 কিমি দূরের কুলগুতে যান * 
* থেয়েদেয়ে। বিকেলে কুলুর মন্দিরগুলি দর্শন করুন। * 
* রাত কাটান ট্যুরিস্ট বাংলো বা কোনো হোটেল। * 
* সপ্তম দিন: সকালেই হয় কালকা না হয় চশ্ত্ীগড়ে * 
* ফিরে আসুন বাসে চড়ে। কালকা 300 কিমি। 


ট্যুর 1: প্রতিদিন 9.0০0-17.00। ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার 
হল, কুফরি ইন্দিরা হলিডে হোম, ফাণড, মাসোররা, নলদেরা, 
ভাড়া মাথাপিছু ১২৫ লাক্সারি কোচে। আর 5 জনের 
কারে ৭৯০। 

ট্যর 2 : বুধ/শুক্র/রবি সকাল 10.00 থেকে 
বিকেল 17.00 : কুফরি, ফাণ্ড, ঠেওগ, মতিয়ানা 


হিমাচল প্রদেশ 


নারকান্দা (কেবল পর্যটন মরসুমে)। ভাড়া মাথাপিছু 
১৫০। 5 জনের গাড়ির ভাড়া ৮১০। 

ট্যুর 3 : সোম, বৃহস্পতি ও শনি। চেইল, কুফৃরি, 
ইন্দিরা হলিডে হোম, কিয়ারিঘাট বাংলো। ভাড়া মাথাপিছু 
১৬৫ লাক্সারি কোচে। 5 জনের গাড়ির ভাড়া ৮৪০। 

ট্যুর 4 : মরসুমে প্রতিদিন 10.00-17.00; যাচ্ছে 
নলদেরা, তত্তপানি। ভাড়া মাথাপিছু ১৬৫। 

ট্রেকিং করুন 
এ সিমলা-কুলু ভোয়া জালোরি পাস, 3,300 

১) 

১ম দিন : নারকান্দা-লুরি (9 কিমি); ২ দিন : 
লুরিআনি (18 কিমি); ৩য় দিন; আনি-খানাগ (14 
কিমি); ৪র্থ দি: খানাগ-শোজা (11 কিমি); 5 ম দিন; 
শোজা-বাঞ্জর (14 কিমি)। 
সিমলা-কুলু (ভায়া বাসলেও পাস, 3,250 

) 

১ম দিন: সিমলা-রামপুর বাসে চড়ে পরে অশ্রুতে 
(13 কিমি); ২য় দিন: অশ্রু-সারাহান (13 কিমি); ওয় 
দিন: সারাহান-বাথাদ-_ বাসলেও পাস পার হন (16 
কিমি); ৪র্থ দিন: বাথাদ-বাগ্জর (16 কিমি)। 

সারাহান-সাংলা 

১ম দিন: সারাহান-কারছাম (বাসে 70 কিমি); ২য় 
দিন: কারছাম-সাপনি (8 কিমি); ৩য় দিন: সাপনি-বকুয়া 
(৪ কিমি); ৪র্থ দিন : বরুয়া-চাসু (13 কিমি); ৫ম দিন 
:চাসু-দুমার (7 কিমি); ৬ষ্ঠ দিন : দুমার-সাং৮। কান্দা__ 
শিবালিং পাস পার হন (12 কিমি); ৭ম দিন : সাংলা- 
কান্দা-কুপা; ৮ম দিন: কুপা-সারাহান ( বেস ক্যাম্পে) 
বাসে চড়ে। 


1 মে 1960 পূর্বতন মাহাসু জেলার চিনি তহসিল 
নিয়ে নতুন করে কিন্নর জেলার পত্তন। কিন্নর জেলা 
ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। 
সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এই জেলা যথেষ্ট উন্নত। নৃত্য- 
গীত প্রিয় এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অনুপম । কিন্পর 
জেলার তিনটি সাব-ডিভিশন-_নিচার, কল্পা আর পুহ্‌। 
গোটা জেলার আয়তন 6,401 বর্গকিমি। জেলার সদর 
শহর রেকং পিও। এখানকার লোকেরা মূলত কৃবিজ্ীবী। 


মেইজ, মিলেট, বার্শি, আলু প্রভৃতি প্রধান ফসল। কিরের . 


খ্যাতি চিলগোজা ফলের জন্য । আপেল, আতুর, পিচ, 
আ্াপ্রিকট, আলমন্ড, জিরে-_ইত্যাদিও প্রচুর ফলে। 


৬২৯ 


কল্পা: রেকং পিও-র আগে কল্পাই ছিল বির জেলার 
সদর শহর (1মে, 1960 থেকে)। রেকং পিও থেকে দূরত্ব 
12 কিমি, নারকান্দা থেকে 160 কিমি। এখানে আসতে 
হলে 11191 1179 স্৪িযা।! করে নিতে হবে। তবে 
এদেশীয়দের পেতে কোন অসুবিধে নেই। এখানের জেলা 
প্রধানের অফিস থেকেই তা সংগ্রহ করা যাবে। তবে 
বিদেশীদের অনুমতি নিতে হবে 1417150 ০0110181017 
/তি|5, 39৬ 091॥ থেকে। 

কি্রের সাংলা উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
অপরাপ। সারাজীবন মনে রাখার মত এই সৌন্দর্য দেখুন 
সিমলা থেকে বল্পা আসার পথে। সিমলা থেকে সরাসরি 
বাস আসছে সাংলাতে 12 ঘণ্টা সময় নিয়ে। এখান থেকে 
নানা জায়গায় যাবার বাস পাবেন। কল্পাতে যাবার বাস 
পাবেন, 7টা ও ৪টায়; সারাহান 6.30-এ, ছিটকুল 
11টায়। সিমলা আসার বাস পাবেন 6.30-এ। 

সিমলা থেকে বাস আসছে কল্পায় 260 কিমি পথ 
রামপুর, টাপরি হয়ে। সময় লাগবে প্রায় 17 ঘণ্টা। সাংলা 
থেকে বাস আসছে কল্লায় কারছাম, টাপরি, রেকং পিও হয়ে 
প্রায় 5 ঘণ্টা সময় নিয়ে। দূরত্ব সাংলা থেকে 51 কিমি, 
টাপরি থেকে 26 কিমি এবং রেকং পিও থেকে 12 কিমি। 
রেকং পিওতে বাসের খোঁজখবরের জন্য যোগাযোগ করুন 
এই ফোন নম্বরে: 222444; বাসের সময়: সোলন 5.30, 
7.00, 10.30 ও 15.30; কাজা 7.30; সাংলা 9.30, 
16.00; নাকো 13.00; জেওরি 4টে থেকে 18.30 পর্যন্ত; 
ছাঙ্গো 12.00; সিমলা 4.15, 5.30, 7.00, 7.45, 
8.30, 9.30, 10.30, 15.30 ও 16.30। 

কল্পা থেকে দেখতে পাবেন 6,600 মিটার উচু 
কৈলাস শূঙ্গ। স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করেন যে এই 
পাহাড়ের চূড়াই মহাদেব-পার্বতীর বাসস্থান। কিন্নর জেলার 
অধিবাসীরা প্রায় সবহি লোকাচরী তিব্বতী বৌদ্ধ _-এঁদের 
মেয়েদের অনেকেই বছু পতি গ্রহণ করে থাকেন। ভূত- 
প্রেত, তন্্রমস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস খুব বেশি। 

থাকার জন্য কল্লাতে আছে 90 81008 
(রিজা: 26, 9//0, 12128, 01107180101 সাংলাতে 
আছে 7440 বাংলো ও 63111 11200-র 1709 
/0111511169198917 (শী: 07186-226159), 088 
৭০০-৯০০; স্যুইট (48) ১২০০; তাবু ২৭৫11710191 
/01801 ৬15 (21: 226006) 088 ৭৫০-৯৫০। 
এদেরই রয়েছে 0111 81019 (91: 226014)। 
কলকাতায় বুকিং-এর যোগাযোগ: ডায়মন্ড ট্রাভেলস, পি): 
22353767141 বাস স্ট্যান্ডের কাজে 110191 9181-90)5 
(91: 226001), 088 ৪৫০-৬০০ ভর্মি ১০০) 

আর সদর শহর রেকং পিওতে আছে 17991 


৬৩০ 


51110 ৬15৬1790191 (পি: 222048); 17016। 
970৮1 ৬1981: 1580291 0001806 (797: 222421) 
12807 90951119059, 19115 30551110059 
প্রসৃতি। 


সরোবরীচম্রতাগা নদীর মধুর সংগীতে তরা এই কুলুর 
একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। তখন এর নাম ছিল কুলুত। 

এককালে এখানে কোল জাতীয় আদিবাসীদের বাস 
ছিল-_ যাদের রাজা ছিলেন শশ্বর। হয়ত তাদের থেকেই 
এ জায়গার এমন নাম। 14 শতক পর্যস্ত এই কুলুত নামই 
ছিল। পরে কাশ্মীর রাজ জৈনুল আবেদিনের আক্রমণে 
রাজ্যটি তছনছ হয়ে যায়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এটি মুনি- 
খষি ও দেবতাদের বাসস্থান ছিল বলে মনে করা হয়। 
এখানে সে বিশ্বাস যে চলে আসছে তার প্রমাণ, আজও 
লোকে এই দেশকে ঠারা করডু বা আঠার করডুর দেশ 
বলে মনে করে। কিংবদস্তি বলে মহর্ষি জমদগ্নি কুলুতে 
আসার পথে ঝুড়ি করে নিয়ে আসছিলেন আঠারটি 
দেবমূর্তি। ঝড়ে সেগুলো উড়ে নানা জায়গায় পড়ে। পরে 
সেই স্থানগুলিতেই সাকার দেবমূর্তির পুজো শুরু হয়। 
কুলুঈ ভাষায় ঝুঁড়িকে বলে করডু বা করণ্তী। 

এখানে দেবতাদের আনোগোনা ছিল ভেবেই এর 
নাম দেওয়৷ হয় “ভ্যালি অফ দি গডস' বা দেবালয়। 
কুলুর মাঝখান দিয়ে যে বিপাশা নদী আজ বয়ে চলেছে 
পুরনো কালে তার নাম ছিল আর্জীকিরা। আজ যার নাম 
রোহ্টাং, আগে সে ছিল ভৃগুতুঙ্গ। বলা হয়, এখানেই 
বেদব্যাস জন্মেছিলেন। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব এই 
কুলুতে তিনবার এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। 
প্রথমবার জতুগৃহ থেকে রক্ষা পেয়ে এখানে আসার পর 
ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয়বার আসেন পাশা 
খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে অজাতবাসের সময়। শেষবার 
আসেন মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময়। মহাভারতের 
বিদুর বিয়ে করেছিলেন কুলুর মেয়ে সুদঙ্গীকে। তথাগত 
বুদ্ধও সম্ভবত এখানে এসেছিলেন হিউয়েন সা 
এখানে অশোক-নির্মিত একটি বৌদ্ধন্থুপ দেখেছিলেন। 
কাজেই কুলুর প্রাচীনতা মনে রাখার মত। এখন সেই কুল 


ভারত ভ্রমণ 


লম্বায় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় 40 কিমি, চওড়ায় অবশ্য 2 
কিমির বেশি নয়। বিভিন্ন খতুতে কুলু সাজে নানান বিচিত্র 
রঙে। বসন্তের শুরুতে এলে দেখবেন উপচে পড়া ফল- 
বাগিচায় ফলের অফুরস্ত বাহার। সবুজ উপত্যকার আঁচলে 
তখন গোলাপি আর সাদা ছোপের চমকারি। একটু গরম 
পড়লেই ডালি সাজায় রডোডেনড্রন গুচ্ছ। গাছের মাথায় 
মাথায় তখন রঙিন ফুলের আগুনু। শরতের সোনালি খেত 
বোনে স্বপ্নের জাল। নাসপাতি আর আগেল, চেরি আর 
পিচ পাল্লা দেয় খুবানির প্রাচুর্যের সঙ্গে। আর শীতে যখন 


করে চিরসবৃজ পাইন বনের দীর্ঘ শ্রেণী। গ্রীষ্মের দাবদাহ 
আর ধুলো ঝেড়ে ফেলে পর্যটকরা ছুটে আসেন দেবতাদের 
এই উপত্যকার মনোহারিত্বে হারিয়ে যেতে। 

কখন আসবেন এখানে : এখানে বেড়াতে আসার 
সেরা সময় দুটি-_ এপ্রিল-জুন অথবা সেপ্টেম্বর-নভেম্বর। 
1,219 মিটার উচু এই উপত্যাকায় গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ও 
সর্বনিঙ্ন তাপমাত্রা 30.8০০ এবং 18০ 0, শীতকালে 
যথাক্রমে 5.2০০, এবং 1.4০০। গ্লীম্মে হালকা পশমি ও 
১৮৯০৬৬০০৪৭০ 

র কেমন করে আসবেন : কুলুর 

সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর 
ভুন্টার আসলে এক চিলতে 
রানওয়ে ছাড়া কিছু নয়। কুলু থেকে এর দূরত্ব 10 কিমি। 
দিল্লি, চণ্তীগড়, সিমলা প্রভৃতি জায়গা থেকে এখানে বিমান 
নামছে প্রতিদিন কেবল মরসুমে | উদ্দেশ্য, ফল বয়ে নিয়ে 
যাওয়া। তারই ফাকে পর্যটকও নামছেন-উঠছেন। 

রেলপথ: কুলু সরাসরি রেলপথের সঙ্গে যুক্ত নয়। 
কাছের বড় রেল স্টেশনটি পাঠানকোট 283 কিমি দূরে। 
পাঠানকোট অমৃতসর, দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতার সঙ্গে 
সরাসরি যুক্ত। অবশ্য চণ্ডীগড় অথবা পাঠানকোট নেমে 
ছোট লাইনের ট্রেনে যোগীন্দরনগর বা সিমলায় নেমে পরে 
সড়কপথে কুলুতে আসতে হয়। আহ্বালা স্টেশনে নেমেও 
সড়কপথে বাস বা ট্যাক্সি ধরে কুলু বা মানালিতে আসতে 
পারেন। 

সড়ক পথে : কুলুতে আসতে পারেন দিল্লি থেকে। 
দূরত্ব 789 কিমি, 21 নং জাতীয় সড়ক ধরে 606 কিমি; 
চস্ত্রীগড় থেকে এলে 556 কিমি পার হতে হবে। রোপার, 
বিলাসপুর, মাণ্ডি থেকেও আসা যায়। নিয়মিত বাস 
আসছে মাণ্ডি, চশ্তীগড়, ধরমশালা, যোগীন্দরনগর, 
পাঠানকোট, মানালি আর সিমলা থেকে। পাঠানকোঁট 
থেকে বাস ছাড়ে 5.00, 7.00 ও 9.00টায় (দূরত্ব 278 





হিমাচল প্রদেশ 


কিমি), মাণ্ডি 72 কিমি দূর। সিমলা থেকে বাস ছাড়ে 
5.00, 7.00 ও 17.00 টায়-_ দূরত্ব 220 কিমি; সময় 
লাগে 11 ঘণ্টা। তবে যাবার পথে একমুখো রাস্তা আছে। 
জেনেশুনে তবে পথে নামুন। 


শি টি কোথায় উঠবেন :কুলুতে কোনো 


অনুমোদিত কয়েকটি হোটেলের নাম বলি-_ 11091 
981%211 (4120০ টুরিস্ট বাংলো, 9: 222471; 
রিজা : 10879) 08৬৪1017181 09091, 7০01151 
10017780011 010, 14101-1, 7: 222349,) 
088 (8) ৪২৫-১০০০, 48 ফ্যামিলি স্মুইট ৬০০- 
১৫০০, 68 ভর্মি (2) শয্যাপ্রতি ৭৫; 10০-র 
/910169 12491915 1-0099 588 ৪৭৫, 088 
৫৭৫-১১৯০ (15 জুলাই-30 সেপ্টেম্বর ও 15 
ডিসেম্বর-31 মার্চ পর্যস্ত ছাড় পাবেন); 121517 (কুলু 
থেকে 20 কিমি দূরে) ট্যুরিস্ট বাংলো 110161 9195501) 
0 ৩০০ এবং ৪০০১1710191 51161 11001 (9: 
22488) 088 ৬২৫ ফামিলি স্যুট (2) ৮২৫; 
টুরিস্ট হাট আছে কাসোলে 0/8 (2) ৩৫০; তুন্টার-এ 
117219)2, 11951 1198059 0 ৩৫০ 9791717991৫ 
94891110059 7-15, ৩২৫-৪৭৫ ভর্মি ৮০১17106| 
917819010 117191121001701 ৩৫০-৫৭৫; 5802 
94891 11959 ২৫০-৩৫০২ 81951121৬9৬ 
54651179058 ২৫০ থেকে; €110119 11019, ২৫০- 
৪৫০; 1011 ৬2118) 19008 ২৫০; 19৪০1 
3408511109856 ২০০১ 0০617021110191 ২২৫-৩৫০ 
100017031 31951110459 শযাপ্রতি ৭৫১16217018 
10161 শয্যাপ্রতি ৭৫ 19159111019 ১৫০-২৭৫; 
এছাড়া আর্যনমাজ মন্দির, শুরুদ্বার সাহিব ইত্যাদি আছে। 

কী কী দেখবেন এখানে : কাছাকাছির মধ্যে দেখুন 
উপত্যকার প্রধান দেবতা রঘুনাথজির মন্দির মাত্র 1 কিমি 
দূরে শর্বরী ঝরনা পার হয়ে। 4 কিমি দূরে ছোট্ট গুহায় 
বৈষেরদেবীর মূর্তি দেখুন বৈষ্কোদেবী মন্দিরে। এখান 
থেকে নীচে কুলু শহরটিকে সম্পূর্ণ দেখুন। 3 কিমি দূরে 


খাড়া চড়াইএ উঠে জগন্াথ মন্দির থেকেও শহরটিকে 


এইভাবে দেখা যায় 5,000 ফুট (1,550 মিটার) উচ্চতা 
থেকে। একটু কাছে-দূরে ঘুরতে যাই এবার। 

মহাদেৰ মন্দির : কুলু থেকে 11.2 কিমি দূরে 
2,435 মি উচ্চতায় এই মন্দিরটিতে উঠতে হলে খুব কষ্ট 
করতে হয়। কিন্তু উপরে উঠলেই নীচের কুলু ও পার্বতী 
উপত্যকার সমগ্র দৃশ্য প্রতিভাত হয়। মন্দিরের উপরে 


৬৩১ 


প্রায় 60 ফুট (20 মি) উঁচু একটি ধাতব দণ্ড আছে। প্রধর 
সেটি জুলজ্বল করে। কিংবদন্তি যে ওই দণ্ডের 

মাধ্যমে মন্দিরমধ্যে স্বর্গীয় করুণা বিদ্যুতের আকারে প্রবেশ 
করে। জনশ্রুতি যে, প্রতি 12 বছর অন্তর এই মন্দিরের 
উপর বিদ্যুৎ বর্ষিত হয় এবং ভিতরের শিবলিঙ্গটি ভেঙে 
চূর্ণ হয়ে যায়। মন্দিরের পুরোহিত তখন গ্রামের প্রতিটি 
বাড়ি থেকে শুদ্ধ মাখন নিয়ে এসে তাই দিয়ে টুকরোগুলি 
জুড়ে পূর্বরাপ ফিরিয়ে আনেন। 

কৈশধর : প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাবার দারুণ 
জায়গা। কুলু থেকে 16 কিমি দূরে-_ ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া 
যায়। ছুটি কাটাতে এসে অনেকে পাশের গ্রামগুলিতে 
ঘুরতে যান। বনবিভাগের একটি ছোট 97-এ থাকতে 
পারেন। 

বাজৌরা : কুলু থেকে 15 কিমি মাণ্ডি যাবার পথে 
বিপাশা নদীর তীরের এই স্থানটির প্রধান আকর্ষণ 9 
শতকে নির্মিত বস্েশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি। প্রধান 
সড়কের উপরে স্থাপিত এই মন্দিরটি গ্রামটির প্রায় 200 
মি উঁচুতে স্থাপিত। পিরামিডের আকৃতিসম্পন্ন এই মন্দিরে 
পাথর ঝুঁদে যে অনুপম ভাক্কর্য রচিত হয়েছে-_ তা দেখার 
মত। অবশ্য 1769-70-এ কাংড়া-রাজ রাজা ঘমণ্ড চাদ 
এটিকে আক্রমণ করে এর সৌন্দর্যহানি ঘটান। দেওয়ালের 
বাইরের দিকে তিনটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডে গণেশ, বিষুঃ ও 
অসুরমর্দিনী পার্বতীর ভাস্কর্য লক্ষণীয়। এগুলিতে শিকারা 
শৈলীর ছাপ আছে। এখানের আপেল বাগিচাও দেখার 
মত। নিয়মিত বাস আসছে এই পথ ধরে। থাকার জন্য যে 
2//0) 9171 আছে কুলুতেই, ট্যুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে 
সেটিতে থাকার ব্যাপারে যোগাযোগ করে আসুন। 

কসোল : পার্বতী উপত্যকার পার্বতী নদীর তীরে 
কুলুর 42 কিমি দূরে ছুটি কাটাতে এখানে আসুন। দেখবেন 
কেমন করে বিশাল একটা খোলা জায়গা নামতে নামতে 
নদীর ধারে সাদা বালিরাশির সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে 
গেছে। মাছ ধরতে চান ? ট্রাউট মাছের মেলা এখানে। 
থাকার জন্য 11200-র ট্যুরিস্ট হাটু পাবেন (রিজা : 
ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস, কুলু, গা: 222349) ভাড়া 
৩৫০ থেকে। 


মণিকরণ 


পুলগা-পিন পার্বতী পাস ট্রেকিং পথে মণিকরণ কুলু 
থেকে ভূক্টার হয়ে 46 কিমি এবং কাসোল থেকে মাত্র ও 
কিমি পথ। 43 কিমি পর্যন্ত মোটরে আসা যায়। বাকি পথ 


৬৩ 


জিপে ও শেবটা পায়ে হঁটতে হয়। আসল নাম মণিকর্ণ। 
প্রবাদ বলে যে, এখানে নাকি পার্বতী তার কর্ণকুণ্ডল 
হারিয়ে ফেলেন উষ্ণকৃণ্ডে শ্লান করার সময়। মহাদেবের 
তৃতীর নয়ন থেকে আবির্ভূতা নয়নাদেবী সেটি খুঁজতে 
খুঁজতে পাতালে বাসুকী নাগের কাছে উপস্থিত হন। 
বাসুকী সেটি খুঁজে ফেরত এনে দেন। তাই এখানে গড়ে 
উঠেছে মহাদেব, পার্বতী এবং 
রামচন্ট্রও নাকি এখানে এসেছিলেন-- তাই আছে 
রামচন্দ্রের মন্দিরও। কিন্তু এখানে আসার প্রধান আকর্ষণ 
হল এখানের গন্ধকের গরম জলের উঞ্ণ প্রন্ববণটি 
রাজগীরের মতোই। এটিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণ 
জলের কুণ্ড। এখানে চাল ও ডাল ফেলে দিলে তা প্রায় 
সিদ্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ এর জলে স্নান 
করেন। নারী ও পুরুষের স্নানের জন্য এখানে পৃথক 
ব্যবস্থা হয়েছে বশিষ্ঠ কুণ্ডের মতই (দ্র. মানালি)। এই 
তীর্থক্ষেত্রে একই চত্বরে রয়েছে শিখ গুরুদ্বার ও 
হিন্দুমন্দির। একদা গুরু নানক 1575-এ এখানে এসে এই 
প্রশ্রবণটিকে পুনরুদ্ধার করেন। পার্বতী নদীর উপর সেতু 
পার হয়ে মণিকরণে ঢোকার পথে ডানদিকেই পড়ে এই 
গুরুদোয়ারা। এককালে গুরুগোবিন্দ সিং এখানে সাধনা 
করেছিলেন। বিনামূল্যে এখানে থাকার ও খাবার ব্যবস্থা 
আছে। এছাড়া ১৫০-৩০০ মধ্যে বেশ কিছু 01951 
10156 আছে, 91811713. 30185111010198, 90118. 
91951 17099599, 16900291 900831 17108058, 
781%210 9018511109059, 10017 38185111098159 
প্রভৃতি। বাড়ি ভাড়াও পাওয়া যায়। 

পূলগা ও ক্ষীরগঙ্গা : এমন উঞ্ঝ প্রত্রবণ আছে 
পুলগার 10 কিমি দূরে ক্ষীরগঙ্গাতেও। কুলু থেকে 10 
কিমি দূরে পুলগ৷ আসা অবশ্য বেশ কষ্টকর। তবে 
এখানেও 17-এ আশ্রয় পেলে এর আরণ্য পরিবেশে 
আপনার দেহ-মন জুড়িয়ে যাবেই। কাছেই পার্বতী 
উপত্যকা থেকে টস্‌ নালা বেরিয়ে গিয়ে যেন প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। 

লারজি : কুলু থেকে দক্ষিণে 34 কিমি দূরে লারজি 
957 মি উচ্চতায় ট্রাউট মাছ ধরার একটা বিখ্যাত স্থান। 
সত্যি কথা বলতে কি, মৎস্যবিলামীদের জন্যেই এই 
জায়গার উন্নতি হয়েছে। এখানে থাকার জন্য যে 717 
আছে (রিজা: €6, 240, 01501 1,141), সেটির 
যা অবস্থান-_ থাকতে লোভ হবেই। ঠিক যেখানে সৈগ্ 
আর তীর্ঘন নদী প্রবলভাবে ফেনায়িত-_ মাত্র কয়েকশ 
গজ গিয়ে বিপাশার সঙ্গে মিলেছে__ সেখানেই 317টি 
অবস্থিত। এখানে শিকারিরা আসেন আয্টিলোগ, চিতা, 


মন্দির। - 


ভারত ভ্রমণ - 


বন্যশ্কর ও নানা জাতের হরিণ শিকারের লোভে। 

ৰাঞ্জর : তীর্থন নদীতে ট্রাউট মাছ ধরার লোভে 
এখানেও আসতে পারেন 58 কিমি পথ পার হয়ে। অবশ্য 
মে মাসে এলে এখানের বিখ্যাত শৃঙ্গ ধধির মন্দিরের 
মেলার উৎসবে যোগ দিতে পারেন। আউট হয়ে মোটরে 
এসে এখানে 2//0-র ৭11এ এসে থাকতে পারেন। 

শোজা: বাঞ্জরের 914-এর (2650 ফুট উঁচুতে) 
জান্মোরি পাসের দিকে 13 কিমি এগোলে এখানে এক 
মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাবেন। 

রায়সন (রৈসন): পরিশ্রমে যাঁরা ক্লান্ত, যারা কিছুদিন 
বিশ্রাম চান, তাদের পক্ষে কুলু থেকে 14 কিমি দূরে 
1,433 মি উচু এই স্থানটি খুবই মনোরম। বিশেষ করে 
স্কুল-কলেজের ছাত্র বা যুব সংগঠনগুলি যাঁরা দলবদ্ধভাবে 
ভ্রমণ করেন, তাদের পক্ষে এটি একটি আদর্শ জায়গা। 
ক্যাম্প করে থাকার উপযোগী এই স্থানের পাশ দিয়ে 
কুলকুল করে বয়ে চলেছে বিপাশা নদী । রয়েছে অনেক 
আপেল বাগিচা । রয়েছে থাকার জন্যে 11200-র 14টি 
হাট। প্রতিটি হাট্-এর ভাড়া ১৭৫। হাট থেকে নদীর তীর 
পর্যন্ত তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে ভ্রমপ বড়ই সুখকর। কুলু 
মানালি সড়কপথে বাসে চড়ে এখানে আসা যায়। 

কাতরেইন : এই কুলু-মানালি সড়কেই 193 কিমি 
এগিয়ে কুলু উপত্যকার সবচেয়ে চওড়া স্থান কাতরেইনের 
উচ্চতা 1,463 মি। এখানের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির মধ্যে 
আছে বিস্তৃত আগেল বাগিচা ও ফল গবেষণা কেন্ত্র। টেনে 
রাখে ট্রাউট মাছের সপ্ভার এবং মৌমাছি পালন ক্ষেব্রটিও। 
সরকারি উদ্যোগের ট্রাউট পালন ক্ষেত্রগুলি কাতরেইনের 
খুব কাছে মাহিলি এবং পটলি কুহ্‌লে অবস্থিত। 

থাকার জন্য আছে 116 00০-র ০০01506 3৬451 
৬54 ৭০০ এদের 119191 /101915 8070004 
আপাতত বন্ধ। বন্ধ 030৬1. 01৬ 79951119858 ও 
বেকিং: 108151 09৬51010716171 07091, 10//4)। 
তারা হোটেল জাতীয় সড়কে /0019 ৬৪।৪% 3950115. 
(61: 266271) ২০০০-৩০০০। 30211 100 (21: 
2831138) 1191081110121) ৪০০০। এছাড়া 110161 
7৬91 89165, 30/211710191 (/2) প্রভৃতি। 


নায়র 

কুলু বা মানালি উভয় স্থান থেকেই এখানে আসা যায় 
কুলু থেকে 22.5 কিমি মোটরযানে কাতরেইন এসে বাকি 
32 কিমি পথ ঘোড়ায় চড়ে এলেই ভাল। মানালি থেকেও 


হিমাচল প্রদেশ 


বাস আসছে কাতরেইনে। বিপাশা নদীর বামতীরে নদী 
থেকে 300 মি উঁচু এই শহরে বেশ সময় নিয়ে থাকার 
জন্যে আসুন। এর আরণ্য ঢাল থেকে উত্তর-পশ্চিম 
উপত্যকাংশের মনোহর দৃশ্য প্রতিদিনই আপনার কাছে 
সুন্দরতম মনে হবে। একসময়ে 1,400 বছর ধরে যাঁরা 
রাজত্ব করে গেছেন সেই কুলু রাজাদের রাজধানী ছিল 
এটি। চন্ত্রধনি পাসের সৌন্দর্যের সূচক এই জায়গাটির 
আশেপাশে রয়েছে অজশ্র মন্দির। মোটর বা জিপে করে 
নাগ্নর দুর্গ পর্যন্ত সোজা আসা যায়। এখানেই রয়েছে 
রোয়েরিক আর্ট গ্যালারিটি। বিখ্যাত শিল্পী নিকোলাস 
রোয়েরিকের চিত্রাবলি এবং ভাক্কর্য এখানে প্রদর্শিত 
হচ্ছে-_ নাগ্নর থেকে এর দূরত্ব মাত্র 1 কিলোমিটার। 
এখানে দেখুন বিষুমন্দির, ত্রিপুরসুন্দরী দেবী মন্দির অথবা 
কৃষ্ণমন্দির 


| 

নাঞ্কর দুর্গটি এখন 1161)0-র সুসক্িত 10151 
08908-এ (1: 247816) বূপান্তরিত। এই ট্যুরিস্ট 
বাংলোটিতে থাকতে পারেন। 088 ৬০০১-১,৫০১ 008 
২২৫-২৭৫, ডর্মি ৭৫ মাথাপিছু (রিজা : ট্যুরিস্ট 
ইনফরমেশন অফিস, কুলু)। এছাড়া আছে 1০49 74 
এবং £811| এখান থেকেই ট্রেকিং করে চলুন চন্দ্রখনি 
পাস এবং মালানা উপত্যকার গভীরে। 

মালানা: নাগর পর্যন্ত বাসে তারপর 28 কিমি পথ 
হেটে চন্দ্রখনি পাস পেরিয়ে ছোট্র গ্রাম মালানায় পৌছে 
বিখ্যাত জমলু মন্দিরে আসুন। পথ দুর্গ ক্ষুরধার, কিন্ত 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। এখানে ধমতীরু (লাকেদের 
কাছে একটা নুড়িও দেবতা। জম্লুর চেয়ে বড় দেবতার 
কথা তারা ভাবেনও না। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাটান 
গণতস্ত্রের এই স্থানটিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই তানের 
সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিষ্পত্তি করেন। এমন 
একটা গ্রামে আসাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। 

বাখাড : কুলু থেকে 67 কিমি দূরে সড়কপথের 
উপরেই একটি চমতকার বেড়াবার জায়গা! তবে বাপ্জর 
পর্স্ত বাসে এসে বাকিটা ভ্রিপে এলেই ভাল। এর 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন ধরে রাখে পর্যটকদের তেমনি 
পশুশিকারি, মৎস্যশিকারির স্বর্গরাজাও এটি। 

দেও টিবা: 2,963 মি. উঁচু এই স্থানটিতে একদা 
অর্জুন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে শিবের কাছ থেকে দৈব 
অন্ত্র লাভ করেছিলেন। 

দশেরা উৎসব :কৃলু উপত্যকার সবচেয়ে বড় উৎসব 
এই দশেরা। আসলে কুলু উপত্যকার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই 
স্থানীয় দেব-দেহীদের কেন্দ্র করে এক বা একাধিক মেলা 
বসে। এর মধ্যে দশেরা সবচেয়ে সেরা । শারদীয় পুজোর 


৬৩৩ 


দশমীর উৎসব দশেরা সারা ভারতেই পালিত হয়। কিন্তু 
কুলুর দশেরার স্বাতস্ত্াই যেন পৃথক ও গৌরবপূর্ণ। কুলুর 
ঢালপুর ময়দানে বিজয়া দশমী থেকে শুরু করে 
সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে যেন বিপাশা নদী আর 
ঝরাপাতারা মিতালি পাতায়। এখানের বৈশিষ্ট্য হল রাবণ 
বা তার ভাইদের কুশপুত্তলিকা এই উৎসবে পোড়ানো হয় 
না। পরিবর্তে দশমীর দিন এখানের প্রধান দেবতা 
রঘুনাথজিকে রথে চড়িয়ে পরিক্রমা করা হয়। অনুষ্ঠিত 
হয় রথোৎসব। প্রায় 200 পাহাড়ি দেবতাদের বিভিন্ন স্থান 
থেকে নিয়ে আসা হয় এই ময়দানে । উৎসবের প্রথম 
দিনের সন্ধ্যাবেলায় এঁদের নিয়ে বিশাল শোভাযাত্র! 
অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে মজার কথা মানালি থেকে 
হিড়িশ্বাদেবীকে না নিলে দশেরা উৎসব শুরুই হবে না। 
তারপর শুরু হয় স্থানীয় লোকেদের সাংস্কৃতিক উৎসব। 
নিজস্ব পাহাড়ি সাজে সাজসজ্জা করে তারা নাচ-শানের 
মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় মনোভাব, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও 
সামাজিক আচার-আচরণ তুলে ধরেন। মহিষ, মোরগ, 
মাছ, ছাগল, কাকড়া ইত্যাদি বলি ও উৎসর্গ করা হয়। 
হাজার হাজার দর্শক লক্ষ করেন কেমন করে গোটা 
উপত্যকাটটির আকাশবাতাসে আনন্দের রঙ লাগে। বুলুর 
সব পথই তখন বেয়ে চলে ঢালপুরের ময়দানে । এ এক 
মহা মিলনোৎসব। 

চলুন এবার কুলু উপত্যকা পার হয়ে একবার 
মানালির দিকে আমরা যাই। আসলে কুলু দেখব আর 
মানালি দেখব না-_ এ যেন শিবহীন যজ্ঞ। সৌন্দর্যে এরও 
তো কোন্না তুলনা হয় না। 


প্রকৃতির বর্ণময় আর ব্যঞ্রনাময় সৌন্দর্যের জন্য 
আপনাকে মানালিতে আসতেই হবে। ঝুলন্ত পাহাড়ের 
গোলাপি চির, রূপোলি জলরাশি, অভ্রংলিহ পর্যতচুড়া, 
সবুজ তৃণভূমি, অরণ্যশ্রেণী সবই আপনাকে মুহূর্তে আপন 
করে নেবে। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের 
(আর্কিওলজিব্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রথম ডিরেরর 
জেনারেল) মতে বহুকাল আগে কোনো সময়ে বিপাশা 
নদী হুদের আকারে ছিল এবং তাই-ই পরে পাললিক 
মানালি উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। সার্কিট হাউসের 
পিছনের গভীর পাইন বন, তরঙ্গিত ভূখণ্ড, ছোট সর্পিগ 
পাহাড়ি নদী আপনার সঙ্গে পাতাবে বন্ধুত্ব। তার সঙ্গে 
যোগ দেবে উত্তরের মানালসুর খরশ্রোত। মানালির 


৬৩৪ 


একাংশের এঁতিহাসিক নাম ছিল দানা। পরে মানালির 
এক প্রবীণ ইউরোপীয় অধিবাসীর নামানুসারে নাম হয় 
ডাফডানবার। অবশ্য এখন যাকে বলে মানালি-__ তার 
পিছনে একটা পৌরাণিক কিংবেদত্তি আছে। একদা যখন 
সারা বিশ্ব জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন আদি মানব মনু 
তার স্বর্গীয় তরণীতে চড়ে এখানেই অবতরণ করেন। তাই 
এর নাম হয় “অনু-আলয়' আর চাই থেকেই মানালি 
এখনো মনুর নামে উৎসর্গীকৃত একটি ছোট্ট মন্দির মানালি 
গ্রামে রয়ে গেছে। 

কখন আসবেন: সমুদ্রতলের 6,000 ফুট (1,860 
মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত এই উপত্যকায় আসার ভাল 
সময় দুটি। হয় আসুন এপ্রিল-জুনে অথবা সেপ্টেম্বর- 
অক্টোবরে। শীতকালটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বিশেব করে রোটাং 
পাসে। গরমেও এখানে বেশ ঠাণ্ডা । তাই ঠাণ্ডার পোশাক 
অবশ্য আনবেন। শীতের দিকে এলে ভারী পশমি পোশাক 
নিয়ে আসুন। গরমের পচা-ভ্যাপসা আবহাওয়ায় যখন 
প্রাণ আইঢাই করে তখন আসুন না দিন কয়েকের ছুটি 
নিয়ে মানালি বেডাতে। 
কেমন করে আসবেন : বারবার 
এক কথা বলি কেন? যেমন করে 
কুলু আসা যায় তেমনি করেই 
মানালি। দুটো পৃষ্ঠা পিছিয়ে গিয়ে একটু কষ্ট করে জেনে 
নিন না ভাই! তবে দু-একটা বাড়তি কথা জানাতেই হবে। 
বিমানে দমদম-কালকার খরচ ধরুন ৫১০০। বাসে 
কালকা থেকে মানালি আরো ৩৭৫। ট্রেনে কালকা মেল 
ধরে কালকা এলে প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ৩৪২৮, শ্লিপার 
শ্রেণীতে ৩৬৯, ছিতীয় শ্রেণীতে প্রায় ২৩৮। দিল্লি থেকে 
প্যাকেজ ট্রারের (12 দিন 11 রাত্রি) সুযোগ নিন। খরচ 
পড়বে বয়স্ক মানুষের জন্যে ৬,২৫০ ছাত্র বা 
অশ্রাপ্তবয়ক্কদের ৫,৭০০। দিল্লি থেকে মানালি আসতে 
পারেন দূরত্ব 518 কিমি। 10 ঘণ্টায় 310 কিমি পার 
হয়ে বাস আসছে চণ্ত্ীগড় থেকে। সিমলা থেকে 9 ঘণ্টায় 
277 কিমি পথ পেরিয়ে। 112910 লাক্সারি কোচ 
চালাচ্ছে মরসুল সিমলা-মানালি প্রতিদিন (উভয় স্থান 
থেকেই, সকাল 9.00 ছাড়ছে পৌছে সন্ধে 19.00)-_ 
ভাড়া ২৬৫। দিলি থেকে £/০ ভিডিও কোচ আসছে 
প্রতিদিন। 1$০7-/০ ভিডিও আসছে ভাড়া ৪৭৫। বাস 
আসছে জনপথে চন্দ্রলোক বিল্ডিং-এর সামনে থেকে 
(বুকিং দিল্লিতে হিমাচঙগ ট্যুরিজম, 36 জনপথ, নিউ দিল্লি, 
27 : 233-25320/233 24764) মানালি থেকে 
চণ্তীগড়ে ছবি-সাপ্তাহিক বাস আসছে ২৯০। 





ভারত ভ্রমণ 


কন্ডাকটেড ট্যুর 
ক. মানালি-রোটাং পাস ভায়া রহল্লা প্রপাত ১৫০। 


খ. মানালি-নান়র ভায়া জগৎসুখ ১৫০। 

গ. মানালি-মণিকরণ ভায়া কাতরেইন, বৈষ্ঞোদেবী, 
কুলু ২১৫। 

মানালি থেকে বাসের ভাড়া ও সময়সূচি 

£0 ডিলাক্স বাস মানালি-দিল্লি মানালি ছাড়ে 6.00, 
ভাড়া ৬৬৫; 1$০1) /8০ ডিলাক্স তাড়া ৪৭৫; মানালি- 
ধরমশালা 7.00, ২২০; মানালি-পাঠানকোট 7.00, 
৩০৫। সাধারণ বাসে মানালি-দিল্লি 14.30/17.00 
৪২৫; মানালি-সিমলা 5.30/6.30, ৩২৫; মানালি- 
চণ্তীগড় 5.0015.40/6.10/6.45, ৩০০; মানালি- 
দেরাদুন 18.00, ৩২৫; মানালি-হরিদ্বার 10.00, ২৬৫) 
মানালি-ধরমশালা 4.40/6.00, ২২৫; মানালি- 
জোয়ালাজি 7.45/9.00, ২৪৫ মানালি-চি্তাপূর্ণি 7.45, 
২৪৫; মানালি-অমৃতসর 15.30, ৩২৫; মানালি-কুলু-_ 
প্রতি 15 মিনিট অস্তুর বাস ছাড়ছে;মানালি-নাগনর 7.45/ 
17.30; মানালি-চাম্বা 7.00111710 বাসের খোঁজখবর 
এবং বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ: 11716, 11212], 2: 
252 323। 


হী কোথায় উঠবেন : মানালিতে 

হাট রয়েছে। এছাড়া আছে 

পর্যটন-বিভাগের অনুমোদিত প্রচুর হোটেলপত্র। 
112100-র 12টি লগ হাট্‌ রয়েছে। প্রতিটি লগ হাটে 
আছে 2টি 08, ড্রয়িং কাম-ডাইনিং রুম ও আধুনিক 
সরঞ্জামসহ রান্নাঘর। 1-3 নং লগ হাটের প্রতিটির ভাড়া 
২২০০১ 4-12 নং এর ভাড়া ২০০০ করে। 12টি কটেজ 
স্ুইট-প্রতি সেট ৭০০; পুরো কটেজ ১৫০০, হনিমুন 
হাট-এ উঠুন নবদম্পতিরা প্রতিটি ৬৫০) ম্যাল রোডে 
সার্কিট হাউসের কাছে বিলাসবহুল, সমস্ত সুবিধাসহ 
10181 110111070 (7: 01992-252138) 088 
৪০০-৪৫০, স্মুইট ৫৫০-৬৫০ (কলকাতা রিজ্বা: শেখর 
রায় গোন্ঠীপতি 171: 2430-0149/ দেবাশিষ ঘোষ (1. 
2402-6033); 110191| 51810918 048 ৪০০- 
১০০০১110191 11091182117 088 ৪৫০-১২০০, 
(কলকাতা রিজা: 085 7005 & 7384915. (7. 
2425-6603); ট্যুরিস্ট বাংলো 110191 9০0112179 
112178190 (পি। :252332) ৫৫০-৭৫০, প্রতিটি 0/8 
ঘর; ট্যুরিস্ট লক্গ 48 ৩২৫ প্রতিঘর; বিছানার জন্য 
বাড়তি টাকা লাগে। 89985110191 (91: 252832) 


হিমাচল প্রদেশ 


088 ঘর ২৫০-৬০০ (রিজা: ডেপুটি জেনারেল 
ম্যানেজার ।121 00, (7971: 253531)10811511101- 
19001) 0709, 12181 1751311 এগুলি ছাড়া 
দামি হোটেলের মধ্যে আছে 11019118291 85101 
088 ১৮৫০-২৩৫০ স্মুইট ২৬০০ তাবু ১৩৫০২11০- 
19117100820/ 0 ১০৯০ 5 ৪৫০ ডিলাক্স 0 ১২০০। 
আরো প্রায় 90টি হোটেলের মধ্যে আপনার'মাথা গোঁজার 
ঠাই নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। 

খুব সন্তায় যদি থাকতে চান তবে হয় ।12100-র 
ইয়ুথ হোস্টেলে থাকুন শয্যা প্রতি ২০-৪০ ভাড়ায় অথবা 
১৫০-২০০ মধ্যে নীচের যে কোনো একটি কটেজ বেছে 
নিন-_ রিভার সাইড কটেজ, ধর্ম কটেজ, উত্তম কটেজ, 
রোটাং কটেজ, আশা কটেজ বা পিনিক কটেজ। 

0 ২২৫-৩২৫ মধ্যে হোটেল: ঠাকুর হোটেল, নেগি 
কটেজ, হোটেল মন্টেম্কু, বোম্বে গেস্ট হাউস, আওয়াঙ্ছি 
কটেজ, হোটেল রেণুকা, হোটেল ক্সাইলার্ক, হোটেল 
নীলকমল, রাইজিং স্টার গেস্ট হাউস, সান-'এন' সো, 
ট্যুরিস্ট ইন্‌, হোটেল আশিয়ানা, হোটেল মাউন্ট ভিউ। 

0 ৩৫০-৩৭৫ মধ্যে: সানশাইন গেস্ট হাউস, 
সীডার হোটেল মার্বেল হোটেল, অনুপম হোটলে, 
উডলাইনস হোটেল, গ্রাসল্যান্ড হোটেল, হোটেল সিদ্ধার্থ, 
হোটেল ব্রাইটওয়েজ প্রভৃতি। 

৩৫০ এবং তার বেশি ভাড়ায় : নিউ হোপ গেস্ট 
হাউস, মে ফ্লাওয়ার হোটেল, জন ক্যানন গেস্ট হাউস, 
পাইনউড হোটেল, হোটেল দেবছার, হোটেল হিলকুইন, 
হোটেল নবীন, হোটেল হলিডে হোম ইন্টারন্যাশনাল, 
হোটেল গ্রীনফিল্স, হোটেল হাইল্যানড, হোটেল লাসা 
ইত্যাদি। প্রাইভেট হোটেলগুলির বুকিং-এর জন্য 
যোগাযোগ করুন: 2ি951091, 715815 110191915 
85599838001, 12120, 1161 আপনার মুশকিল 
আসান হয়ে যাবে। বাঙালিরা পোস্তুর স্বাদ যদি পেতে চান 
তবে নীলকমলে অবশ্য আসুন। এখানেই আপনাদের 
হাতে হাতে মোক্ষলাভ। 

কী কী দেখবেন এখানে : চলুন প্রথমে কাছে-পিঠে 
পরে কাছে-দূরে ঘুরে আসি। 

হিড়িস্বা দেবীর মন্দির : শহর থেকে 15 কিমি মাত্র। 
1553-য় নির্মিত এই ডুংরি মন্দিরটি দেখে আসুন। নাম 
শুনেই বৃঝতে পারছেন মধ্যমপাগুব ভীমের পত্মীর নামেই 
মশ্দিরটির নাম। এই দেবীর গুরুত্ব যে কতখানি তা কুলুর 
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দশেরা উৎসব প্রসঙ্গে জেনে নিয়েছেন। ইনি না গেলে ওই 
উৎমব হয়ই না। চারতলা প্যাগোডা ঢের এই কাঠের 
মন্দিরটির দরজার কারুকার্য এবং নানা বিচিত্র কাঠামো ও 
প্রতীক এবং আশেপাশে দেবদার বন__ দুইই আপনাকে 
মোহিত করবে। মন্দিরের পাষাণ বেদিতে দেবী হিড়িম্বার 
পায়ের ছাপ। মন্দিরটি ঘিরে প্রবাদ আছে যে, যে শিল্পী 
এটি তৈরি করেন, পাছে তিনি ঠিক এমনি কোনো মন্দির 
তৈরি করে বসেন, তাই তার ডান হাত কেটে নেওয়া হয়। 
শিল্পবোধ তাঁর মজ্জায় ছিল বলে তিনি বামহাতেই 
ত্রিলোকনাথের আর একটি সুন্দর মন্দির (দ্র. একটু পরেই) 
তৈরি করেন। তাতেই হল কাল-_ এবার তার মাথা পড়ল 
কাটা। 

বেড়াতে বেড়াতে দেখে আসতে পারেন নবনির্মিত 
জীকালো বৌদ্ধমন্দির তিব্ৰতী মনাস্ট্রিতে। এটি বিখ্যাত 
হয়ে আছে কার্পেট বোনা এবং তিব্বতী হস্তশিল্পের জন্য। 
কিনবেন নাকি কিছু কিছুঃ 5 কিমি দূরে প্রানি গ্রামের 
কাছেই নদীর তীরে রয়েছে সেই কিংবদস্তির অর্জন গুহা 
যেখানে তপস্যা করে অর্জুন লাত করেছিলেন দৈবী 
'পাশুপত অস্ত্র। € কিমি দূরে দেখে আসুন জগৎমুখ, 
আপনি খুশি হবেন দেখে । এর আগে নাম ছিল নান্ত-_ 
কুলু রাজাদের প্রায় দশ পুরুষের রাজধানী । এখানে দেখুন 
শিকারা ঢঙে নির্মিত শিবনন্দিরটি। আরো দেখুন প্রাচীন 
গায়ন্ত্রীদেবী এবং দেবী শর্বলীর মন্দির দুটি । মানালি থেকে 
নাঞ্রে যাবার পথে এগুলি দেখে আসুন। 

খুব ভাল লাগবে মাত্র 3 কিমি দূরের বশিষ্ঠআশ্রমটি। 
আপনারা কি নবীন দম্পতি? তবে এখানে মধুচন্দ্রিমা 
যাপন করুন। কারণ মধ্যমপাগুব ভীম হিডিম্বাকে বিয়ে 
করে এখানেই মধুচন্দ্রিমা যাপন করেন। গন্ধকের এই উষ্ণ 
প্রশ্ববণেই বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল বলে কথিত। 
12100 এখানে স্নানের জন্য চম্কার ব্যবস্থা করেছেন। 
ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টার্কিশ স্নানের আনন্দ 
উপভোগ করুন গরম জলে। অবশা কুণ্ডের জলে শ্নান 


" করার জন্যে কোনো পয়সা লাগে না। রামচন্দ্রের মন্দিরও 


আছে। পুরাণে আছে বিশ্বামিত্রের হাতে শতপুত্রের মৃত্যু- 
কাতর বশিষ্ঠ নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন করতে 
চাইলে যখন নন্দী তাকে মৃত্যুবরণ করতে দিল না, তখন 
পাশ মুক্ত করেছিল বলে তিনি নদীর নাম দেন বিপাশা-_ 
মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। 5 কিমি দূরে রয়েছে 
ঠাণ্ডা জলের প্রশ্রবণ-- মানালি থেকে কেইলং যাবার 

পথে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নামে এর নাম 
হয়েছে নেহেরু কুণ্ড। মাত্র 2 কিমি দূরে রয়েছে একটি 
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প্রপাত রোহালা। বিপাশা নদী এখানে প্রায় 50 মি উঁচু 
থেকে ধারাবর্ষণ করছে। চড়ুইভাতি করার ইচ্ছে জাগবে 
এখানে এলে। 

চলুন, এবার একটু দূরে ঘাই। বেশি নয়, 12 কিমি 
মাত্র। 

কোঠী: শান্ত ছবির মত জায়গা । এখানের 1740 
1311-এ উঠুন। নীচের উপত্যকা দেখুন, পর্বতের সৌন্দর্য 
চাখুন। আর অবাক হয়ে পরিদর্শন করুন বিপাশা হঠাৎ 
প্রায় 1 কিলোমিটার সন্ধীর্ণ গিরিস্কটে বয়ে যেতে যেতে 
কেমন প্রায় 30 মিটার গভীর হয়ে অস্তঃসলিলা রাপ 
গেয়েছে। আরো দেখুন, গিরিখাতের উভয় দিকের খাড়া 
পাহাড়ি পাশ দুটিতে কত অজন্র পাহাড়ি পায়রা উড়ছে- 
বসছে। কাছের সেতুটির কাছে গেলে প্রাচীন কুলু 
রাজাদের এতিহাসিক কত কথাই জানা হয়ে যাবে। 

সোলাং উপত্যকা: মানালি আর কোঠী উপত্যকার 
মাঝেই 13 কিমি দূরে সোলাং ভ্যালিতে এলে দেখতে 
পাবেন অজস্ন হিমবাহ আর তুষারাবৃত পর্বত চূড়ার 
অনুপম সৌন্দর্য। নীচের সমতল ভূমিতে হামেশাই ট্রুকিং 
দলের লোকেরা শিবির স্থাপন করছেন। বরফের উপর স্কী 
খেলারও আদর্শ স্থান এটি । এখানে রয়েছে মাউন্টেনিয়ারিং 
ইনস্টিটিউট-এর একটি হোস্টেলও। উপত্যকার বাৎসরিক 
উৎসবটি যদি দেখতে চান তবে 10-14 ফেব্রুয়ারি হাজির 
থাকুন। মানালিতে বাসে চড়ে 10 কিমি পথ এসে পালচন 
গ্রাম স্টপে নামুন। তারপর হয় হাঁটুন নয় জিপের সাহায্য 
নিন। 


এবার আরো একটু বেশি দূরে যাই। ধুর টানেই 
তো এখানে আসা। 


মানালি থেকে 51 কিমি দূরে 4,117 মি উচ্চতায় 
কেইলং যাবার পথে পাহাড় আর প্রাকৃতিক পরিবেশে 
রোটাং পাস অনবদ্য। এটি পার হয়েই লাহুল-স্পিতি 
উপত্যকায় যাওয়া যায়। এটি উম্মুক্ত থাকে জুন- 
সেপ্টেম্বরে, ট্রেকাররা অবশ্য একটু আগে থেকেই যান। 
উপত্যকার প্রথম গ্রাম কোস্তার থেকে কেইলং-এ যাবার 
পথটি সুন্দর। মাত্র কয়েক কিমি আগেই বিখ্যাত 
সোনাপানি গ্রেসিয়ার। আর তার একটু বাঁদিকেই জোড়া- 
শৃঙ্গ গেপান, দুটো পিরামিড যেন জোড়া লেগে আছে। 
তবে এ পিরামিডের চূড়া তৃষারে ঢাকা। মন্দ আবহাওয়া 
হলে অবশ্য কন্ডাক্টেড ট্যুর থেমে পড়ে মারহি-তে, 
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রোটাং পাসের 16 কিমি আগে। এখানে বরফের রাজ্য, 
তাই নানা ধরনের 108 92119$-এর আসরও বসে। 
খাবারের দোকানও আছে। গ্রীষ্মকালে মানালি থেকে 
নিয়মিত বাস চলে লাহল-ম্পিতির সদর দফতর কেইলং- 
এ। চলে 1100-র লাজ্সারি কোচ মরসুমেই প্রতিদিন 
সকাল 10.00 ছেড়ে ১৪৫ ভাড়ায়। 5 জন যাত্রী নিয়ে 
পুরো গাড়ির ভাডা ১০০০। বিপাশার উৎস্ভূমি এই 
রোটাং-এর বিয়াস রিখি। সরকুণ্ডে ৫ সেপ্টেম্বর স্নান 
করলে নাকি সর্বরোগ মুক্তি ঘটে। এখানে থাকা যায় না, 
মানালিতেই আবার ফিরে আসতে হয়। অবশ্য কোঠীতে 
2//0 914 আছে। কোঠী থেকে 12 কিমি এগিয়ে দেখে 
নিন রোহালা প্রপাত। 70 মি. উঁচু থেকে ফেনায়িত 
জলধারা সবেগে নীচে নেমে আসছে-_ অপূর্ব দৃশ্য! 


জোজিলা যেমন কাশ্মীরে প্রবেশের একমাত্র পাস, 
তেমনি লাহুল-স্পিতি উপত্যকায় ঢুকতে হলে রোটাং পাস 
হয়েই যেতেই হবে। ইন্দো-তিব্বতী সীমান্তের এই দুটি 
প্রত্যন্ত উপত্যকা বিস্ময়, উত্তেজনা ও আদিমতা নিয়ে 
প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনতিস্কমণীয়। এর পালিয়ে বেড়ানো 
পাহাড়ি মাধূর্যের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে তুষারের 
সৌন্দর্য। কোথাও হিমবাহের অনুপমতা কোথাও-া 
বরলচা পাসের সংকীর্ণ উপত্যকা পথে চন্দ্র এবং ভাগা-_ 
এই দুই নদীর প্রবহমানতা। বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির 
পীঠভূমি লাহলের মনাস্ধ্রিগুলিতে রয়েছে দেওয়াল-চিত্র, 
থাঙ্কা, কাঠখোদাই এবং পদ্মসন্ভব-এর স্বর্ণমণ্ডিত মূর্তির 
প্রাচীন সম্পদ। এখানের লোকজনরা চমৎকার, মিশুকে 
আর অতিথিপরায়ণ। তাদের প্রথাবদ্ধ 
সংগীতময়তা, গাথা ও কাহিনীগুলি অনবদ্য। 

2,745 মি উঁচু এই উপত্যকায় গ্রীষ্মকাল এনে দেয় 
কমনীয় শীতলতা, সবুজ ঘাস, আলপাইন পুষ্প ও শস্যের 
প্রাচুর্য তা । এখানে সর্বদাই মরসুমি আবহাঁওয়া-_ তাই এটি 
নিত্য সূর্যকরোজ্জবল ও ট্কারদের স্বর্গভূমি। মানালি থেকে 
রোটাং পাস পার হয়ে 117 কিমি দূরবর্তী কেইলাং-এ 
আসুন। তবে ম্পিতি উপত্যকা পর্যটকদের কাছে কুদ্ধ। 
সেখানে যেতে গেলে 1191 1176 1911)1 চাই। 
ভারতীয় পর্যটকর! এজন্য যোগাযোগ করুন: 0 ০0 
91715, 9014 9911901-- কিন্নাুর হয়ে যাবার 
জন্যে। আর মানালি হয়ে যাবার জন্য 0 0114 অথবা 
0 ০ 1884-9010-র সঙ্গে। মানালি হয়ে লাঙল বা 
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হিমাচল প্রদেশ 


সিমলা হয়ে কুংজম গিয়ে এখানে আসা যায় । 
স্পিতি লালের চেয়ে আরো উঁচুতে__ উচ্চতা 
2,000 ফুট (620 মিটার) বেশি। অতীতে স্পিতির 
রাজধানী ছিল ধানখার। এর অবস্থান তাবো থেকে 24 
কিমি আগে। এখানে দেখতে পাবেন 16 শতকে নির্মিত 
ধানখার দুর্গ। এখানের গুম্ফায় আছে ফেসকো, প্রাচীন 
ভোট গাণুলিপি, স্থানীয় হস্তশিল্পের নানান নিদর্খবন 
ইত্যাদি। কুংজম পাসে আসতে হলে গ্রামফু থেকে বাটিল 
পর্যন্ত প্রায় 48 কিমি মোটর-পথ পাবেন। স্পিতির প্রধান 
শহর কাজা বাটিল থেকে প্রায় 8০ কিমি দূরে। মাত্র 
মাইলধানেক চওড়া এই উপত্যকায় নদীর প্রায় হাজার 
ফুট (300 মিটার) উচুতে আছে চাষযোগ্য কিছু সংকীর্ণ 
জমি। অধিবামীদের চেহারা ও আচরণ মোঙ্গল শ্রেণীর 
অনুরাপ। আচার এবং ভাষাও পৃথক। ধর্মকেই তারা 
জীবনের একমাত্র আচরণীয় ভাবেন। নানা স্থানে পাঁচটি 
গুষ্ফা তার প্রমাণ। তার মধ্যে অন্যতম হল কাই ও পিনের 
গুম্কা। এঁদের পরিবারের বড়ছেলে সংসার করেন। 
অন্যেরা মঠে যোগ দেন। সরকারি অফিস, বাজার, 
হোটেল, বাস ঘুমটি যে-প্রান্তে রয়েছে তার পরিচিতি নিউ 
কাজা নামে। তাই বসতি অঞ্চলটির পরিচিতি ওল্ড কাজা 
নামে। আসলে কাজা নামটি এসেছে কাজে গুম্ফা থেকে। 
কেইলং : লাছল-স্পিতি জেলার সদর এই গ্রামটি 
বার্শি আর পশুভোগ্য সবুজ খেতের মাঝখানে। 
চারপাশের তুষার-ঢাকা বিশদ পরিবেশে গ্রামটিকে যেন 
একটা মরদ্যানের মত মনে হয়। আবার উইলো গাছের 
শ্রেণী, বাদামি পাহাড়ের পাহারা আর হিমেল পর্বশ চূড়ার 
সমারোহ এখানে প্রকৃতিকে অভিনব রূপ দিয়েছে। 
কাছেপিঠে অনেকগুলো বৌদ্ধ মঠ রয়েছে। এর মধ্যে 35 
কিমি দূরে রয়েছে খার্দিং মনাস্ট্রি। চন্দ্র এবং ভাগা নদী দুটি 
যেখানে চিরকালীন বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে সেই প্রবাদ-গ্রাম 
তান্ডিতেও ঘুরে এসে এই মনোহর মিলন দেখে আসুন 
মানালি থেকে 102 কিমি দূরে গিয়ে। যাঁরা ট্রেকিং-এ 
উৎসাহী__ এই অঞ্চল তাদের নন্দনকানন। 
ভ্রিলোকনাথ : পা্টান উপত্যকাতে তীর্থযাত্রীদের 
জন্য দুটি চমৎকার জায়গা রয়েছে__ ব্রিলোকনাথ এবং 


অবলোকিতেশ্বরের একটি ষড়বাছ মার্বেল মূর্ভি। 
দরনার্ধীরা চন্ত্রভাগা নদী পার হয়ে 3 কিমি টুক করে 
এখানে আসেন। আগেই বলেছি এই মন্দির তৈরি 
করেছিলেন বাম হাত দিয়ে সেই শিল্পী, যিনি তার ডান 
হাত দিয়ে বানিয়েছিলেন মানালির হিড়িস্বা দেবীর মন্দিরটি 
(দ্র. একটু আগে) চাম্বা জেলার কিংবদস্তিতে ভরা এই 


৬৩৪৯ 


ভ্রিলোকনাথে বেড়াবার জন্য গুটিতিনেক দিন হাতে নিয়ে 
আসুন। এসে উদয়পুর 91-এ (240) থাকুন। তারপরে 
আবার মানালি ফিরে যান। উদয়পুরে থেকে মরিকূলা 
মন্দিরটি দেখতে যেন ভুলবেন না। কারণ এই মন্দিরের 
কারুশিল্প আপনার মন কেড়ে নেবার জন্য প্রতীক্ষারত। 
মানালি থেকে উদয়পুর 166 কিমি। 


শিবালিক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে বিপাশা নদীর বাম তীরে 
মাণ্ডি একটি কিংবদত্তিতে ভরা সাংস্কৃতিক ও এঁতিহাসিক 
স্থান। এর নামকরণের পিছনে দুটো জনশ্রুতি রয়েছে 
মাণ্ডি শকটির অর্থ হল বাজার। 1526-এ রাজা অজ্বের 
সেন প্রতিষ্ঠিত এই শহরের উপর দিয়েই একদা ইয়ারকান্দ- 
লাদাখ থেকে হোশিয়ারপুরের যাবতীয় বাণিজ্যকর্ম সম্পন্ন 
হত। তাই এই বাজার বা মাণ্ডি নাম। অন্য মতে বিপাশার 
তীরে তপস্যারত মাগুব ধধির নামানুসারে এই নাম। 
তিব্বতীরা একে ডাকেন 'জাহোর' নামে। কুলু-মানালি 
থেকে লাহল-ম্পিতি অঞ্চলে যাবার পথে প্রত্বতত্বের দিক 
থেকে মাণ্ডি একটি উল্লেখযোগ্য শহর, কতই না মন্দির 


রয়েছে এখানে। 


এখানে আসতে হলে; 
বিমানক্ষেত্র হল ভুন্টার-_ মাণ্ডি 
থেকে 60 কিমি দূরে। 21 বং 
জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত মাগ্ডিতে ঘন ঘন বাস 
আসছে সিমলা, চণ্তীগড়, পাঠানকোট প্রভৃতি স্থান থেকে। 
মাণ্ড থেকে সিমলা 160 কিমি, চণ্ডীগড় 168 কিমি, 
হোশিয়ারপুর 193 কিমি, পাঠানকেটি 213 কিমি, কুলু 
70 কিমি, ধরমশালা 147 ফিমি। শহর থেকে ঘোরাঘুরির 
রর 


কোথায় উঠবেন :1101100-র 


২ টুরিস্ট বাংলো রয়েছে 048 

৩০০১ আর এদেরই 110191 
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কী দেখবেন এখানে : আগেই বলেছি মাণ্ডি হল 
মন্দিরের দেশ। এর বেশির ভাগ মন্দিরের গঠনশৈলী হল 
শিকারা ঢঙের অর্থাৎ গর্ভগৃহের উপরে মোচাকৃতি চূড়া 
এবং সামনে একটি শিল্পায়িত গাড়িবারান্দা। মন্দিরের 
প্রাচীনত্ব এবং আকারের দিক থেকে ত্রিলোকনাথ এবং 
পঞ্চাবতারের মন্দির দুটি উল্লেখযোগ্য। তবে শহরের 
মধ্যখানের ভূতনাথ মন্দিরেই দর্শনার্থীর ভিড় হয় 
বেশি। মন্দিরের মূর্তি পাথর কুঁদে তৈরি। শিব-পার্বতীর 
যুগ্মরূপ অর্ধনারীশ্বর মন্দিরটিও দেখার মত এবং ওই 
শিকারা স্থাপত্যেরই। বাস স্ট্যান্ড থেকে বিপাশা নদী 
অতিক্রম করে একটু দূরে পশ্চিমদিকের তরণা পাহাড়ের 
চুড়োয় রয়েছে 400 বছরের সোনার কালীর শ্যামকালী 
(তরণাদেবী) মন্দিরটি। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মাণ্ডিতে যে 
সপ্তাহব্যাপী শিবরাত্রির মেলা হয়, তখন আসুন-_ ভাল 
লাগবে। দেখবেন চতুর্দোলায় চড়িয়ে শতশত দেবদেবীকে 
এখানে আনা হয় পাহাড়ি বাজনা বাজাতে বাজাতে। 
তারপর প্রধান উৎসব হয় রাজমাধব বা মাধব রায়ের 
মন্দিরে । নাচে-গানে আমোদে-উৎসবে স্থানীয় লোকেরা 
মেতে ওঠেন। শেষদিনে সারারাত্রি জাগরণের" পর পরের 
বছরের উৎসবের ঘোষণা হয়। 

মাণ্ডি থেকে 24 কিমি দূরে শিখ, হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
তীর্ঘভূমি রেওয়ালসর বেড়িয়ে আসি চলুন। এখান থেকে 
প্রখ্যাত প্রচারক পদ্মসস্ভব (750-800 খ্রি.) বুদ্ধের বাণী 
প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারি-মার্ট মাসে 
বৌদ্ধরা এখানে সমবেত হন তাদের বার্ষিক উৎসব 
উপলক্ষে। এখানে একদা লোমশ মুনি তপস্যা 
করেছিলেন। তার স্মরণে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের 13 
তারিখে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কাছেই আছে একটি 
হদ। মাঝে আছে একটি ছোট দ্বীপ। হুদের 150 মি উঁচুতে 
একটি প্রস্তরখণ্ডে আছে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের স্মৃতি। এই 
সরোবরের জলে নাকি প্রয়াত সাধুদের আত্মা মিশে আছে। 
এখানে আছে একটি গুরুদোয়ারা। সেখানে আহার- 
আশ্রয়-_ দুইই মেলে। 

আর আছে 11700-র 00071511117) (21: 
280252) 0 ২২৫, 38 ৩৫০, 58 ৪২৫ এবং ডর্মি 
৭৫। এছাড়া 79208 1911012 11), (059 
07, (258416%/ 317 প্রভৃতিও আছে। জায়গাটি দেখার 
জন্য বাস-্যাক্সি আছে। শেষ বাস পাবেন মাণ্ডিতে 
16.00 ও রেওয়ালসর থেকে ফেরার 17.00-তে। 
16100 কন্ডাকৃটেড ট্যুরের যাত্রীদের মানালি থেকে 
রেওয়ালসর ঘুরিয়ে নিয়ে যায় এক দিনে। বাজৌরা থেকে 
কুলু রোড ধরে, মাণ্ডি থেকে প্রায় 32 কিমি দূরে 


2,900 মি উচ্চতায় প্রশার-এ এসেও ঘুরে যেতে পারেন। 
এখানেও একটি সরোবরের মাঝে রয়েছে একটি ভাসমান 
ছ্ীপ। এর কাছে সবুজ পাহাড়ের মধ্যে প্রশার ধাষির 
মন্দিরটি। এখান থেকে উত্তরে 80 কিমি দূরের 6,500 মি 
উঁচু লাহুল-ম্পিতির তুষারাবৃত চূড়া থেকে বিস্ময়াহত 
আপনি দক্ষিণে তাকালে দেখতে পাবেন বিপাশা নদীর 
তীর পর্যন্ত লাল রডোডেনদ্রনগুচ্ছের সারি। স্তব্ধ হয়ে 
যাবেন সেই সৌন্দর্যে। কশৌলি পর্যন্ত বাসে এসে বাকি 
পথটা পায়ে হেটে চলুন মুস্ধ চরণের ছন্দে। 

চলুঘ, এবার যাই কুলু-মানালি ছেড়ে কাংড়া 
উপত্যকায়। ধৌলাধার পর্বতমালার মহৎ সবুজ প্রাণোচ্ছল 
পরিবেশ আপনাকে নতুন এক স্বাদ এনে দেবে। কাংড়া 
উপত্যকার ইতিহাস বেদের আমলের মতই প্রায় 3,500 
বছরের প্রাচীন। কতবার এর বুকের উপর বিদেশী 
অভিযান ঘটে গেছে। কিন্তু নানা রাজনৈতিক উত্থানপতন 
সন্তবেও এর নিজস্ব শিল্পশৈলী, এর সংস্কৃতির ভ্রমশই 
প্রসারলাভ ঘটে গেছে। এর পশমি শালের উপর সুজ 
কারুকার্য, এর মিনিয়েচার চিত্ররাজি আজ ভূবনজয়ী। এটি 
আবার ট্রেকিং ও মৎস্য শিকারেরও একটি স্বর্গভুমি। চলুন, 
প্রথমেই যাই এই উপত্যকার অন্যতুম প্রধান শহরগুলিতে। 


ধরমশালা 


কাংড়া উপত্যকার সুন্দর পাহাড়ি শহর এই ধরমশালা 
ধৌলাধার পাহাড়শ্রেণীর মাঝে তিনদিকে পাহাড় দিয়ে 
ঘেরা। ওক, পাইন আর তুষারে ঘেরা এই শৈলাবাসটি 
কাংড়া থেকে 18 কিমি দূরে। এর ডাল হৃদ থেকেই 
পর্যটকরা বেরিয়ে পড়েন এখানের সৌন্দর্য চেখে দেখার 
জন্য। 1905-এর ভূমিকম্পে এই অঞ্চলটি সম্পূর্ণরাপে 
বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পুনগঠিনের পর এটি এখন স্বাস্থ্যনিবাসে 
পরিণত। ধরমশালা এখন আপার ও লোয়ার-_ দুটি ভাগে 
বিভক্ত। লোয়ার ধরমশালায় রয়েছে আদালত, 
কোতোয়ালি, বাজার আর বাণিজ্যালয়গুলি। আপার 
অঞ্চলে অবস্থিত এঁতিহাসিক ম্যাকলয়েডগঞ্জ ও 
ফরসিথগঞ্জী। 

1960 থেকে এটি দলাই লামার অস্থারী আবাসে 
পরিণত হওয়ায় এর ধর্মগত গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এটি 
এখন “ভারতের ছোট লাসা' নামে পরিচিত। প্রায় 3,000 
তিব্বতীর বাসের ফলে শহরে একটা তিববতী আবহাওয়া 
গড়ে উঠেছে-_ এঁরা বেশির ভাগই ম্যাকলয়েডগঞ্জের 
দিকেই বসবাস করছেন। 


হিমাচল প্রদেশ 


) 288 বর্গকিমি আরতনের এই অঞ্চলটি 1,250 মি. 
থকে 1,982 মি. উচ্চতায় অবস্থিত। জুন মাসে সর্বাধিক 
চাপমাত্রা 38৭০ এবং জানুয়ারিতে ০১০-এ নেমে আসে। 
সেজন্য বেড়াবার সঠিক সময় মার্চজুন অথবা সেপ্টেম্বর 
ভেম্বর। শীতে এলে ভারী পশমি গরম পোশাক নিযে 
মাসবেন অবশ্যই। এমনকি গ্লীষ্মেও সঙ্গে রাখবেন হালকা 
গরম পোশাক। 

কেমন করে আসবেন: বিমানে 

এলে নামুন কাছের বিমানবন্দর 

কাংড়া-র গঞ্নল বিমানবন্দরে । 
তারপর রেল, বাস বা শুধু সড়কপথে আসুন। বিমানবন্দর 
থকে আবার ধরমশালার দূরত্ব 15 কিমি। ট্রেনে এলে 
নামুন 90 কিমি দূরের পাঠানকোটে। সেখান থেকে ছোট 
নাইনের ট্রেনে আসুন যোগীন্দরনগর-কাংড়া-পালামপুর 
হয়ে। সেখান থেকে সড়কপথে ধরমশালায়। ট্রেনে 35 
কমি, সড়কপথে 37 কিমি। কলকাতা থেকে পাঠানকোট 
মাসার জন্য ভাল ট্রেন শিয়ালদহ থেকে জন্মু-তাওয়াই 
গক্স। হিমগিরি এক্সে এসেও পাঠানকোটের 3 কিমি 
মাগের স্টেশন চাক্কি ব্যাঙ্ক-এ নামতে পারেন। আর 
দড়কপথে ধরমশালায় বাস আসছে দিলি, চণ্তীগড়, 
নাঙ্গাল, জলম্ধর, হোশিয়ারপুর, মাণ্ডি, জ্বালামুখী, 
পালামপুর, কুলু, মানালি, সিমলা ভায়া হামিরপুর, চাস্বা 
প্রভৃতি স্থান থেকে। মানালি থেকে যদি বাসে আসেন কুলু- 
ঘাণ্ডি-যোগিন্দরনগর-বৈজনাথ-পালামপুর হয়ে তবে 
সকালে উঠে বিকেলে নামুন ১১৫ বা ১৩৫ ভাড়া দিয়ে। 
সমলা থেকে দিনে দিনে এলে ভাড়া ১৩৫, রাতে ১৫৫ 
দূরত্ব 322 কিমি। পাঠানকোট থেকে সোজা বাসে আসুন 
বল্টাতিনেকের পথ পার হয়ে ৪০ ভাড়ায়। বাসে চাকি 
থেকে ভাড়া একই। তবে জেনে রাখুন, মাণ্ডি আর কুলুর 
মধ্যে পথ 078-৮/3%। এটা প্রায়ই নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত 
নরকারের নিকটতম পর্যটন দফতর অথবা কুলুতে এ 
বিষয়ে আগেই খোঁজ নিন। 


হী কোথায় উঠবেন : যদিও কুলু বা 
পাপ মানালির তুলনায় এখানে 
পর্যটকরা কম আসেন তবুও 


এখানে থাকার জন্যে ব্যবস্থা মন্দ নয়। লোয়ার 
ধরমশালায় 112 00-র 110191 0171981230191 (শী: 
224926) 088 ৫২৫-৮২৫, স্যুইট ১৩৫০; (জা : 
88178051,1101051 01840120121) 0100019191295- 
176215))119191 81010 08 ৪০০-৭৫০ (কলকাতা 
রজা: 089 10 & 8919) শি: 2425-5603); 
গাপার খরমশালায় ম্যাকলয়েডগঞ্জে 11091 915058 
ভারত জমণ-_-৪১ 


৬৪১ 


(পি: 223191) 088 ৫৫০ ডিলাক্স ৭০০-৯৫০, 
লাক্সারি স্যুইট ১৩৫০, পর্যটন দপ্তরেরই 18501 
19058 (সি: 223101) 088 ৫২৫-৬৫০ স্যুইট 
৮০০ ৭901 155 (গা: 223163) ৪২৫-৬০০ 
(রিজা : হোটেল ম্যানেজার অথবা ধরমশালা ট্যুরিস্ট 
অফিস); কোতায়ালি বাজারে 110191 9817--910৬ 
২৭৫-৪৫০; 93115110161 (91: 2650) ১২৫-১৭৫: 
1111 9%110191 ১৭৫-২৭৫) 13059110191 ১২৫- 
২৫০3 9919 110191--&;11091910171190 /- 
9০08601-_এ ম্যাকলয়েডগঞ্জে ১৭৫-৩৫০ মধ্যে আছে 
৭81700৬1 110191) 717191701 001791, 10091201 
18125 119191, 017 110161, 1৫016017001 119091, 
01961 1101911 আরও আছে 19) 91121 (711. 
221358), 401580 221208 (29: 221336), 
28001110191 (21: 222456) প্রভৃতি। এছাড়া 18, 
01-০8-7911 রিজা: 0 ০, (2105 & 
01918175915) এখানে চৌকিদার-রীধুনি পাবেন। 
ধরমশালাও আছে এখানে__ কোর্ট অঞ্চলে সরাই ছাড়া 
সনাতন ধরমমন্দির, আর্ধসমাজ ধরমশালা প্রৃতি। 
এছাড়া ঘর ভাড়াও পাবেন যোগাযোগ: 1/5 
1০৬১০19৪ & ০015, 11801909321], 00091 
01812115212 1 | 

কী কী দেখবেন এখানে : চলুন আগে লোয়ার 
ধরমশালায় যাই। 

ম্যাকলয়েডগঞ্জ : শহর থেকে বাসে 10 কিমি এসে 3 
কিমি হাটাপথে এলে এখানে পৌছে যাবেন বাসগৃহ, 
রেস্তোরা, কিউরিও শপ ইত্যাদির মাঝখানে । এখানে দেখুন 
তিব্বতী প্রতিষ্ঠানগুলি। দলাই লামার বাসস্থানের 
বিপরীতে বৌদ্ধ মন্দিরটিতে বুদ্ধদেব, পঞ্মসত্তব, 
অবলোকিতেম্বরের মূর্তি দেখুন। দেখুন নামগিয়ালামা 
স্তুপটিও। মাত্র 1 কিমি হেটে গিয়ে দেখুন টিবেটনি 
ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস-এ তিব্বতের সংগীত, 
নৃত্য ও নটজীবনের নানান নিদর্শন। প্রতি বছর এপ্রিল 
মাসের দ্বিতীয় শনিবার থেকে শুরু করে দশদিন ধরে 
ধদমশালায় লোকযাত্রার অনুষ্ঠান বসে-_ দেখবার মত। 
এখানে একটি তিব্বতী হস্তশিল্প কেন্ত্র আছে আর প্রতি 
রবিবারের ফ্রী মার্কেটটিতে ঘুরে একটু জিনিসপত্র কিনেই 
ফেলুন না। স্মারক কিছু তো নিয়ে যেতেই হয়। 

ভাগসুনাথ : ধরমশালা থেকে 9.6 কিমি পথ বাসে 
গিয়ে 1.4 কিমি ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেটে এখানে এসে 
দেখুন একটি প্রাচীন মন্দির, একটি মিষ্টিজলের প্রশ্রবণ ও 
একটি জলপ্রপাত। 11200-র ০0৪9 9/081-তে 
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একটুখানি চাঙ্গা হয়ে নিন-_ সব মিলিয়ে ভালই লাগবে। 
ভাল লেগে গেলে পিকনিকও সেরে নিতে পারেন। 

সেন্ট জন চার্চ: ম্যাকলয়েডগঞ্জ আর ফরসিথগঞ্জের 
মাঝখানে 4 কিমি দূরে এক আরণ্য পরিবেশে রয়েছে এই 
গির্জাটি। এখানে তারতের এক ভাইসরয় লর্ড এলগিন 
1863-তে সমাহিত হন। এই সমাধিক্ষেত্রে রঙিন কাচের 
জানলাগুলি দেখবার মত। 

কুনান পাথরি : কোতোয়ালি বাজার থেকে পায়ে 
পায়ে 3 কিমি এসে দেখুন স্থানীয় দেবদেবীদের কিছু পাথুরে 
মন্দির। 2 কিমি এসে ধরমশালায় ঢোকার মুখে শহিদ 
স্স্তটিও দেখার মত। আর 10 কিমি দূরে ছোট্ট একটি 
পাহাড়ে গড়ে উঠেছে গীতার অন্যতম প্রবক্তা স্বামী 
চিম্ময়ানদ্দের আশ্রম চিন্য় তগোবন। ঘুরলে মন প্রশান্ত 
হবে। 

ডাল হুদ : চলুন, এবার একটু দূরে দূরে ঘুরে আসি। 
পাহাড় আর ফার বনের মাঝখানে 11 কিমি দূরে বাস- 
পথের উপরেই এই হুদ। সত্যি কথা বলতে কি অনেকেই 
এখান থেকে হিমালয় ভ্রমণে বের হন। কাছেই রয়েছে 
তিববতীয় “চিলড্রেনস্‌ ভিলেজ'টি। 

ধরমকোট : ধরমশালার 11 কিমি দূরে পাহাড় চুড়ায় 
রয়েছে পিকনিকের আদর্শ এই স্থানটি। তার চেয়েও বড় 
কথা কাংড়া উপতাকা এবং যৌলাধার পর্বতশ্রেণীর 
জছ্পম সৌন্দর্য সমগ্রত এখান থেকেই দেখা যায়। 

ট্রিউভ : তুষারমৌলি যৌলাধারের ঠিক গায়ের নীচে 
2,827 মি. উঁচুতে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ পার হয়ে 
এখানে এসে আর একটু এগিয়ে লিয়াকা থেকে বরফ 
রাজোর শুরু হওয়া দেখুন। উপরে-নীচে-পাশে সর্বত্রই 
বরফ। ট্রেক করতে লোভ হচ্ছে না? তবে চলুন। 7711 
এ থাকতেও পারেন। একদিনের ট্রেক করতে যাঁরা 
চান-_ তোরেই বেরিয়ে পড়ুন! 

কাবেরী : কোতায়ালি বাজার থেকে 22 কিমি দূরে 
গিয়ে কাবেরী 94এ উঠুন। রাত কাটান। তারপর 
ভোরে বের হয়ে আরো 13 কিমি গিয়ে দেখে আসুন 
কাবেরী হৃদ। 10,000 ফুট (3,100 মিটার) উঁচুতে 
সবুজ মাঠ, ওক আর পানে ঘেরা এই স্থানটিতে আসার 
পর ফিরতে কি মন চাইবে! 


কাংড়া 


যেকোনো সংস্কৃতিমনন্ক মানুষই কাংড়া নাম শুনলেই 
মনের মধ্যে একটা ছবির জগৎ গড়ে তুলবেন। পাহাড়ি 


ভারত শ্রমণ 


চিত্রকলার মধ্যে কাংড়া কলমের ছবি একটি বিশিষ্ট জায়গা 
জুড়ে আছে। এর হালকা রঙ ও আড়ম্বরপূর্ণ পটভূমিকায় 
পারস্য-শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধারণ ভীবনের সুখ- 
দুঃখের কাহিনীহই এই-চিত্রের বিষয়বস্তু। এর উপর দিয়ে 
বয়ে গেছে বিতস্তা। আগে এ স্থুনি নগরকোট নামে 
পরিচিত ছিল। ফেরিস্তার বিবরণে এর উল্লেখ আছে। 
কাংড়া থেকে হোশিয়ারপুর পর্যস্ত যাবার রাস্তা রয়েছে। 
নীচে প্রবাহিত বাণগঙ্গা এবং চারপাশের মনোরম দৃশ্য 
পর্যটকদের হাতছানি দেয়। নগরকোটের এই দুর্গ একদা 
মাহুদ গজনী ধ্বংস করেন এবং পরে এটি সম্রাট ফিরোজ 
শাহ্‌ তুঘলক ও মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধিকারে 
আসে। মহারাজ সংসারচাদ কাটোচ-এর সময় কাংড়া ছিল 
রাজ্যের রাজধানী। তারই সময়ে এই শিল্পের উত্তব ও 
বিকাশ ঘটে। 

এর প্রাচীন পরিবেশেই রয়েছে একটি 914. হোটেল 
আছে কয়েকটি-_ বাস স্টান্ডে আছে 11016111981, 
আর আছে ২২৫-৩৭৫ মধো 110151 2196, 10171 
৬৪৮/110191, 421 110161) 110191 /80109) 01210 
10191, 92] 812921) 110191 প্রভৃতি। ধরমশালা 
থেকে 18 কিমি বাসে যেদিন আসবেন, সেদিনই আবার 
ফিরে যেতেও পারবেন। বঙ্জে্রী দেবীর মন্দির অবশ্যই 
চির ার 


ধরমশালা থেকে জ্যালামুখী বাসে আসুন কাংড়া হয়ে। 
ধরমশালা 2.15 থেকে বিকেল 5.30 পর্যস্ত। একান্ন 
শক্তিপাঠের অন্যতম এই পীঠে পড়েছিল দেবীর জিহবা। 
দেবী অশ্বিকা, ভৈরব উন্মত্ত। স্থানীয় লোকে দেবীর 
জ্বালামুখীকে বলেন 'লষ্ঠটনওয়ালী মাঈ'। সমুদ্রতলের 
2,000 ফুট (620 মিটার) উঁচুতে অবস্থিত এই মন্দিরে 
বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু হেঁটে পাহাড়ে উঠে আসতে হয়। 
সামনের চত্বর পার হয়ে পশ্চিমে জ্বালামুখীর মন্দির। 
সুন্দর মূল মন্দিরটির চূড়া আকবর সোনা দিয়ে মুড়িয়ে 
দেন। পরে রণজিৎ সিং রপোর দরজা দান করেন। 
বাঁদিকে আছে একটি ঠাণ্ডা জলের কুণডু। তার সামনে 
নারায়ণের চরণযুগলে পুজো দিয়ে ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ 
করেন। মন্দিরে কোনো মূর্তি দেখতে পাবেন না। দেখবেন 
খাড়া পাহাড়ের মত দেওয়াল থেকে শতটি নীলাভ 
আগুনের শিখা উঠছে। তারাই মায়ের কল্পরাগ। মন্দিরের 
মাঝখানে হোমকুণ্ডপুরোহিতরা সর্বদা সেখানে অর্ঘা দিয়ে 


হিমাচল প্রদেশ 


যাচ্ছেন। ভোগে দেওয়া হয় মুড়ি, নারকেল এবং ছোলা। 
মন্দিরটি সম্প্রতি দোতলা করে সেখানেই শিখা জ্বালার 
ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে গার্ভীর্য বিনষ্টই হয়েছে বলা যায়। 

এখানে ধরমশালা ছাড়া 11600-র 17019 
8212] (গি। :222280)-তে থাকার আধুনিক ব্যবস্থা 


রয়েছে--088 ৩৭৫-৫২৫ ০ ৭২৫ সুইট ১২০০ 


ভর্মি ৭৫) 11901 0182 1301 1955 (শি: 
222281) ২৫০-৪৫০১ ভর্মি ৬০। এখানে আসবার 
সঠিক সময় হল এপ্রিলের গোড়ায় অথবা অক্ট্রোবরের 
মাঝামাঝি নবরাত্রি উৎসবের সময়। তখন মেলা বসে 
এখানে। 

নদৌন : জ্বালামুধীর 10 কিমি দূরে সপ্তাহ শেষে 
বেড়িয়ে আসুন এখানের শান্ত পরিবেশে । পাশ দিয়ে বয়ে 
চলেছে বিপাশা। তবে জলে অজশ্র মহশির মাছ। কাছেই 
এক শিবমন্দির আর প্রাচীন রাজপ্রাপাদ। আর এই ছবির 
মত জায়গায় থাকার জন্যে একটা ছবির মত 7113 
আছে। 

চিন্তাপূর্ণি : স্বালামুখী থেকেই বাসে চড়ে ঘণ্টা 
দেড়েক পথ নাঙ্গালের দিকে গেলে (ধরমশালা থেকে 40 
কিমি) একটি উপপাঠ পাবেন চিন্তাপুর্ণি। 3,900 ফুট 
(1,200 মিটার) উঁচুতে একটি ছিন্নমস্তার মন্দির আছে, 
যদিও পূজিত দেবী হলেন দুর্গাঁ-_ যাঁর পুজো হয় বাঙালি 
মতত। হোশিয়ারপুর-ধরমশালা বাস-পথে ভারওয়েনে 
নেমে 3 কিমি পথ হেঁটে এসে পাথরের পিপাকার মূর্তিটি 
দেখে যেতে পারেন। যদি শ্রাবণের শুর্লুপক্ষের প্রথম দশ 
দিনের মধ্যে আসেন-_ একটা মেলার উৎসব দেখতে 
পাবেন। থাকার জন্যে আছে ধরমশালা। 

দেরা গোপীপুর : বিয়াসের তীরে পালামপুর থেকে 
এখানে আসা যায়। 2%/0-র 71713109171 আছে। 
শুধু বেড়ানো, মাছ ধরা আর ট্রেকিং-এর জন্যে অবশ্য 
এখানে আসা। 

মাসরুর : ধরমশালার 40 কিমি দুরে মনোলিথিক 
পাথরের মন্দির দেখতে আসুন। ইন্দো-আর্য শৈলীর প্রায় 
15টি মনোলিখিক মন্দিরের গায়ের ভাক্কর্য অনেকটা নষ্ট 
হয়ে গেলেও, এখনো অনবদ্য। এগুলি দেখে ইলোরার 
কৈলা মন্দিরের কথা মনে পড়ে যাবে। প্রধান মন্দিরটিতে 
রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্তি আছে। মাসরুর কাংড়া 
থেকে মাত্র 15 কিমি। 

ভ্রিলোকপুর : ধরমশালা থেকে 41 কিমি দূরে-_ 
বাসে চড়ে আসা যায়। এখানের প্রাকৃতিক গুহামন্দির 
দেখা একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ। চুনাপাথরের এই গুহাটি 


৬৪৩ 


শিবের উদ্দেশে নিবেদিত। গুহার উপরি অংশে রীঞ্জের 
উপর আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ি এবং শিখ আমলে কাংড়া 
পাহাড়ের রাজা লেনা সিংহ মাজিথার দরবার হল 
বারদুয়ারি। 11600 এখানে একটি কাফে চালান-_ 
তাতে পর্যটকরা উপকৃতই হন। 

নূরপুর : ধরমশালার 66 কিমি দূরের এই স্থানটি 
বিখ্যাত একটি প্রাচীন দুর্গ এবং ব্লজরাজ বিহারীর মন্দিরের 
জন্যে। জনশ্রুতি যে, এই দেবতার পুজা করতেন স্বয়ং 
তজন সম্্াজ্জী মীরাবাঈ। দুর্গটি ধ্বংস হলেও এর পাথুরে 
কাজ এখনো বিস্ময় উদ্বেক করে। 1672-4 সম্রাট 
জাহাঙ্গির নূরজাহানের নামানুসারে এই নামকরণ করেন। 
এখানের তৈরি শালও খুব বিখ্যাত, কিনতে লোভ হবে। 
এখানে একটি 9//0 711 আছে। সম্প্রতি একটি 
রেস্তোরাঁও বসেছে। 

সুজনপূর-টিরা : ধরমশালা থেকে নদৌন-হামিরপূর 
হয়ে 80 কিমি বাসে এই এঁতিহাসিক স্থানে আসা যায়। 
এটিও কাংড়া চিত্রশিক্পের একটি বিশিষ্ট স্থান। একটা 
পুরনো রাজপ্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন-_ যেতে 
বাধা নেই। হোলির সময় এলে আপনিও উৎসবে মেতে 
পড়বেন এখানে। নিয়মিত বাস আসছে এখানে। কাজেই 
অসুবিধে কিসের? 

চামুণ্ডাদেবীর মন্দির : ধৌলপুর পর্বতশ্রেণীকে পিছনে 
রেখে ধরমশালা থেকে 15 কিমি বামে এসে যদি বাণের 
নদীর দক্ষিণ গাড়ে নামেন তবে চামুগ্ডাদেবীর মন্দিরে 
পৌছতে পারবেন। লোকে বলে মনের সব কামনাই নাকি 
এখানে এলে পূর্ণ হয় দেবীকে আরাধনা করলে। মন্দিরের 
পিছনের দিকে একটা কুলুঙ্গিতে নন্দীকেম্বর শিবের লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। চলুন না যাই একবার এখানে-_ অন্তত 
যাওয়ার কামনাটাই-বা কেন অপূর্ণ থেকে যায়। 


কাংড়৷ উপত্যকায় 1,219 মি উচ্চতায় চারদিকে 
সই, আর চা-বাগিচা দিয়ে ঘেরা পালামপুরের 
আবহাওয়া খুবই স্বাস্থাকর। লোকে বলে, পাইনের সুগন্ধি 
হাওয়ায় নাকি. রোগমুক্তির শক্তি আছে। এখানের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈপরীত্য বাস্তৃবিকই বড় উপভোগ্য। 
সমতল ভূমির গ্রাম্য সরলতাও প্রশাত়ির। পাহাড়ি প্রহরায় 
আছে রাজকীয় মর্যাদা। বাস চলেছে পালামপুরের 
বাজারের ঠিক মাঝখান দিয়ে যেধানে কর্মব্যস্ত মানুষ, 


, কাংড়া উপত্যকার রাখালরা ভিড় জমিয়েছেন। রাখালদের 


৬৪৪ 


গায়ে হাতে বোনা গশমি পোশাক, মাথায় কোনা টুপি 
আর মেয়েদের বর্ণময় গোশাক যেন বাজারের সৌন্দর্য 
বাড়িয়ে দিয়েছে। পালামপুরেই আছে কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়টিও। এখানে বেড়াবার সেরা সময় এপ্রিল- 
নভেম্বর । গ্রীম্মে সর্বাধিক তাপমাত্রা 33.3০০ আর শীতে 
সর্বনি্ন 4.40৭01 সেইমত গোশাক-আশাক নিয়ে 
আসুন। 
কেমন করে আসবেন : বিমানে 
| এলে নামুন 40 কিমি দূরের 
শে কাংড়ার গঞ্ধল বিমানকল্দরে। 
সেখান থেকে বাস বা রেল/বাসে আসুন। রেলে এলে 
পাঠানকোটে নামুন শিয়ালদহ-জম্মু-তাওয়াই এজ ধরে। 
তারপর ছোট লাইনের ট্রেন ধরে নামুন মারান্দা স্টেশনে। 
সেখান থেকে পালামপুর মাত্র 5 কিমি। এই লাইনেই 
বৈজনাথ, কাংড়া, ভ্ালামুখী, যোগীন্দরনগর। সড়কপথে 
পালামপুর বাসে আসুন ধরমশালা (40 কিমি), কাংড়া 
(40 কিমি), কুলু (165 কিমি), মাণ্ডি (96 কিমি), সিমলা 
ভায়া মাণ্ডি (259 কিমি) বৈজনাথ (16 কিমি), 
যোগীন্দরনগর (40 কিমি)__ যেখান থেকেই হোক। 
স্থানীয়ভাবে ট্যাঞ্জি বা বাস চলছে-_ যাতে করে দর্শনীয় 
স্থানগুলি দেখে আসতে পারেন। 


6) ক বে 


হলেও কয়েকটি হোটেল'রয়েছে। 
11200 17191911-889 
(97: 231298) 088 ৫২৫-৮০০ স্যুইট ৮৫০, 
(বুকিং : 77179 148178991, 22111094) বাস স্ট্যান্ডে 
11019117195 ২৭৫-৪৫০ 230211721509 110- 
18| (97 : 018946-23034) 08০ ১০২৫ স্যুইট 
১৪৭৫ ক্যাম্প ৪৭৫1 আর আছে 179/0100 911 
প্রভৃতি। এছাড়া খুদ-এর কাছে আছে সুদৃশ্য ও সুখাদ্যসহ 
1৬9০998| ০906 আর বাজারে ১০১ রেস্টুরেন্ট। 
কী কী দেখবেন : শহর থেকেই পায়ে পায়ে গিয়ে 
দেখুন বিস্ময়ভরা বুন্দলা প্রপাত, যেটি প্রায় 100 মিটার 
উঁচু থেকে নীচে প্রবহমান বুন্দলা নদীতে ঝরে গড়ছে। 
অবশ নদী বলা ঠিক হবে না-_ সংকীর্ণ গিরিখাতে 
প্রবহমান একটি শীর্ণ ধারা। বর্ষায় তা ভরা যৌবনে উন্মত্ত 
হয়ে উঠে গর্জন করতে থাকে-_ মনে হয় যেন লক্ষ বন্ধ 
একসঙ্গে নিনাদ করছে। ঠিক এর পিছন থেকেই 
ধৌলাধারের চির তুযারাচ্ছন় শ্রেণীর সূচনা। বলতে ইচ্ছা 
করে-_ 'জন্মজন্থাত্তরেও ভূলিব না।' 2 কিমি পথ এগিয়ে 
দেখুন নেওগাল খাদ-এর সৌন্দর্য। এখানে 117100-র 


স্ক্ি 


ভারত ভ্রমণ 


০৪৪-তে বসে চা-কফি-্যাকৃস্‌ খেতে খেতে দেখুন 
যৌলাধারের মহিমাষয় রাপ। 13 কিমি দূরে আন্তেটা 
বিখ্যাত শিল্পী শোভা সিংহ এবং প্রয়াত নাট্যকার শ্রীমতী 
গোরা রিচার্ডস-এর স্বভূমি। আন্ডে্টা একটি প্রাইভেট 
বাড়ি। এখানে দেখুন শোভা সিংহের অপূর্ব চিত্রাবলি। 
একপাশে আঁকা ছবি, অন্যদিকে দিশস্তবিস্ৃত যৌলাধারের 
প্রাকৃতিক চি সোনার হাতে সোনার কাকন। 


বৈজনাথ 


ধরমশালা থেকে 56 কিমি আর পালামপুর থেকে 
16 কিমি দূরে বৈজনাথ কাংড়া জেলার একটি প্রধান হিন্দু 
তীর্থক্ষেত্র। এখানেই ভারতের অন্যতম প্রাচীন 
শিবমন্দিরটি রয়েছে-_ কিংবদড়ি, বলে এটি নাকি 
পাগুবরা নির্মাণ করেছিলেন। বিনওয়াকুণ্ডের ধীর প্রবাহের 
পাশে অবস্থিত এই মন্দিরটির কোণাকৃতি চূড়া, গর্ভমন্দির 
এবং মণ্ডপ দেখবার মত। চারটি বিশাল স্তপ্তের উপর 
পিরামিডের মত ছাওয়া ছাদ আর নানা ভাক্ষর্যের কারুকর্ম 
বিস্ময় জাগায়। এখানে আছে ৰিষু ও লক্ষ্মীর মূর্তি আর 
গর্ভগৃহে আছে দ্বাদশ জ্ঞযোতির্গিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ 
বৈজনাথের মূর্তি। একটি ছোট্ট পাশের দরজা দিয়ে মন্দিরে 
ঢুকতে হয়। বৈজনাথ হলেন শিব বৈদ্যনাথ-_ বৈদ্যদের 
অধীশ্বর। যৌলাধারের শ্বেত পটভূমিকায় এখানের 
শিবরাত্রির উৎসব দারুণ রঙিন হয়ে ওঠে। পাঠানকোট 
থেকে 132 কিমি, যোগীন্দরনগর থেকে 21 কিমি দূরের 
এই বৈজনাথেই আছে বাস টার্মিনাস পালামপুর-কুলু 
রাস্তার উপর। কাংড়া ও কুলু থেকেও আসা সহজ। এখানে 
থাকার জন্যে একটি ৮40 711 আছে প্রধান রাস্তা থেকে 
একটু দূরে একটি টিলার উপরে। আছে বাস স্ট্যান্ড, 
ধরমশালা এবং 2281৬9817191911 

যোগীন্দ্রনগর : পাঠানকোট-যোগীন্দরনগর ছোট 
লাইনের শেষ স্টেশন যোগীন্দরনগর পালামপুর থেকে 40 
কিমি দূরে। এখানে আসতে পারেন ঘন ঘন আসা বাসে 
চড়ে মাণ্ডি, বৈজনাথ, ধরমশালা থেকেও কিন্ত আসবেন 
কেন? বিশাল একটা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেখতে? হী, তা 
তো বটেই। তাছাড়া মাণ্ডির ভিতরে ব্যারোটে যাবার সময় 
হলেজ ওয়েতে ওপরে ওঠার অভিজ্ঞতা কী যে রোমাঞ্চকর 
তা যদি লিখে বোঝাতে পারতাম। রোপওয়েতে চড়ে ধীরে 
ধীরে যতই উপরে উঠবেন আনন্দে বুকের ভিতর 
শুরগুর করে উঠবে-_ চিরদিন মনে রাখার মত 


হিমাচল প্রদেশ 


অভিজ্ঞতা । 5 কিমি দূরে বাস্‌সি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আর তার 
পরেই পবিভ্র মাচ্ছিনহার। প্রকৃতি এবং মানবসৃষ্ট 
সম্পদ- দুইই যোগীন্দরনগরের আকর্ষণ। 

11200-র ট্যুরিস্ট বাংলো 11091 011. (শি: 
222002) 088 ৩২৫-৫৫০; এছাড়া আছে 1001151 
17961 5 ৭৫-২২৫ 0 ১৭৫-৩৪৫, 1710151 
1107818)5 বাস স্ট্যান্ডে। 


চাস্বা উপত্যকার প্রধান শহর। এমন সুন্দর ও 
তুলনামূলকভাবে সন্তার শৈলাবাস ভারতে বুঝি আর দুটি 
নেই। যৌলাধার পর্বতশ্রেণীর প্রধান সূচনাংশের পাদদেশে 
ওক-পাইনের অরণ্যে ঘেরা ডালহৌসির উচ্চতা 2,039 
মি। পাঁচটি ছোট ছোট পাহাড়__বালুন, কাথলগ, পোত্রেন, 
তেহ্রা ও বাক্রেটা-- এর উপরে এই শৈল শহরটির 
আধুনিক নামকরণ হয়েছে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের এক প্রাক্তন 
ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসির নামানুসারে প্রায় 100 বছর 
আগে। তিনি সঠিক জায়গাটিকে বেছে নিয়েই স্বাস্থ্ানিবাস 
স্থাপন করেছিলেন। এমন প্রশান্ত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, 
প্রাণবস্ত আবহাওয়া, উজ্জ্বল রৌদ্রের মেলামেশা কোথায় 
গেলে পাব! প্রায় 13 বর্গকিমি আয়তনের এই শহরে মুক্ত 
ও বর্ণময় উপত্যকা, শ্রমণযোগ্য সমতল, বনা পথরাজিও 
প্রচুর। উজ্ফুল দিনগুলিতে শতদ্র, বিপাশা ও ইরাবতীর 
সপ্পিল বয়ে যাওয়া দেখা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা | 
পণ্ডিত জওহরলাল সাধে কি বলতেন, 'আমি ডালহৌসি 
ছাড়া অন্য কোনো শৈলাবানে যাবো না।' 1850-এ 
চাম্বার অধিপতি একটি লীজ দলিল বলে ব্রিটিশের হাতে 
উপত্যকাটি তুলে দেন। তারপর থেকেই এখানে গড়ে ওঠে 
একটা সেনানিবাসও । আজ ব্রিটিশের বদলে জায়গা করে 
নিয়েছেন তিব্বতী উদ্বাস্তরা। 


গে কেমন করে আরবেন : 
৫2৬ এপ্রিল-নভেম্বর। গ্রীষ্মে সর্বাধিক 


তাপমাত্রা 23.30 শীতে সর্বনিক্ন 1৭01 অতএব সেই 
মত গরম পোশাক নিয়ে আসুন সঙ্গে। যদি বিমানে 
আসেন তবে কাংড়া-র গল্ল বিমানবন্দরে নামূন। আবার 
188 কিমি দূরের অমৃতসর বিমানবন্দরে নেমেও সোজা 
বাসে চড়ে ডালহৌঁসি আসতে পারেন। মোটরও আসবে। 
রেলে এলে পাঠানকোর্টেই নামুন। কলকাতা, দিল্লি বা 


5৪৫ 


* মুহ্াই থেকে পাঠানকোটে সোজা ট্রেন আসছে। এখান 


থেকে ডালহৌসি 80.4 কিমি। অমৃতসর থেকেও 
পাঠানকোটে অনেক ট্রেন আসছে। সড়কপথে বাস আসছে 
অমৃতসর (188 কিমি), জলম্ধর (192 কিমি), 
পাঠানকোট (80 কিমি), চাস্া (56 কিমি), মানালি (402 
কিমি), দিলি (563 কিমি), চণ্তীগড় (352 কিমি) প্রভৃতি 
জায়গা থেকে। পাঠানকোট (চাক্কি) এবং ডালহৌসির মধ্যে 
একমুখে পথ রয়েছে। আপ ও ডাউন পথ মিলেছে 
দুনেরায়। জেনেশুনে এগোন। শহরের ভিতরে 
ঘোরাফেরার জন্য পনি, ডাণ্ডি বা রিক্সা আছে। 
পাঠানকোট-ডালহৌসি বাসে সময় নেয় 3 ঘণ্টা ভাড়া 
প্রায় ৩৫। 11200 কন্ডাকটেড ট্যুরের বাস চালায় 
মরসুমে খাজিয়ার ও চান্থায়। 


হী কোথায় উঠবেন :11200-র 
10151 36919170911 (27: 
242155) ৪৭৫-৭৭৫, বাস 


স্ট্যান্ডের কাছে +080% 1195191 (2: 242189, 
ওয়ার্ডেন, +০801 1109191, [081011919-176304, 
111780181 95099) 44টি শয্যা, ২০ শয্যাপ্রতি; 
11019110705 108 €০০-১০০০ (কলকাতা রিজা: 
0851045 & 12615. 9: 24257665093); 128 
7080-এ18॥1 ৬5৮/110191 (71 : 242106) ২৭৫ 
থেকে; 119191 01581 ৩৫০-৫০০; 110181 01895 
২৫০-৩৭৫; 59097 521 119191 ২২৫-৩৫০ 
00181 90851 11959 ২৫০-৩১০; 1161915 
(10191 (61: 242179) ৪০০-১০৫০ 50110171961 
২২৫-৩৫০ 810179-1-091215 09: 242199) 
৬৫০-১৩৫০; বাসস্ট্যান্ডে 19151710191 ২৫০-৩০০; 
010/1719161 ২২৫-৩৭৫ 081194516 94১ ১২৫- 
১৭০) 15৬ 11910 10191 ৪৫০-১৪৫০; 1191 
10017111015 ২২৫-৩৫০; (1210 ৬91/119191 (পি: 
22760) £&০ ১৬৫০-২০৫০$ 1৫/71815 3085 
10156 (9ি : 242198) ৪২৫-৮৫০। এছাড়া 2৮40 
911 (রিজা : £€6 ৮40 (889) 79091 
05501, 08179001516), 117৮090০5-র8 গা. 
11076 (61017 1721) 99০019181%, 19001715101 
০০1171099-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যদি 
মাসাধিক কাল থাকেন। বেশ সুবিধাজনক হারেই প্রহিভেট 
বাড়ি ভাড়া পেয়ে যেতে পারেন। অনেকেই তো 


 স্বাস্থ্যো্ধারের জন্য এখানে এসে থাকেন। 


কী কী দেখবেন এখানে : পীজপুল্লা : শহরের জি পি 


৬৪৬ ভারত ভ্রমণ 


ও ক্কোয়ার থেকে 2 কিমি দূরে অজিত সিং রোডে 
বেড়াবার একটা চমৎকার জায়গা। 

একটি প্রাকৃতিক জলাধার থেকে জলের ধারা পাঁচটি 
ছোট ছোট পুলের নীচে দিয়ে বয়ে গেছে। শহিদ ভগৎ 
সিংয়ের ফাকা সর্দার অজিত সিং ভারতের স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির দিনে এখানে মারা যান। এই বিপ্লবীর স্মরণে 
এখানে একটি সমাধি স্থান বয়েছে। একটি “স্মারক ও 
এখানে রয়েছে তার নামে। 

পাঁজপুল্লা যাবার পথে সাতধারায় রয়েছে একটি মিষ্টি 
জলের প্রপাত। শহরের 2-3 কিমি দূরের এই প্রপাতে 
সাতটি ধারা আছে। এর জঙ্গের নাকি ওষধি গুণ আছে। 
11200 এখানে একটি 0819 খুলেছেন__ চা কফি 
ন্যাক্‌স্‌ পাওয়া যায়। শহরের 2 কিমির মধ্যে আছে আর 
দুটি আকর্ষণ সুভাষ বাওলি-_ অনেক ঝরনার ধারে 
চমতকার পিকনিকের জায়গা এবং জানদ্রি ঘাট-_ প্রাক্তন 
চাস্বা রাজাদের রাজবাড়ি সুন্দর পাইন গাছের আড়ালে। 
এখানে ও 6,500 ফুট (2,015 মিটার) উচ্চতায় 
চড়ুইভাতি সারতে পারেন। আরো একটি পিকনিকের 
জায়গা হল 10 কিমি দূরে 9,000 ফুট (2,800 মিটার) 
উচ্চতায় পাকদণ্ড পথে ডাইন কুণ্ড লন্বর মণ্ডি পার হয়ে। 
লোকে বলে এই সবুজ উপত্যকার সুন্দর জলাশয়টিতে 
পরীরা খেলা করতে আসে! 

একটু আরো এগিয়ে 1,000 ফুট (310 মিটার) 
উচুতে দেবী পয়েন্ট-- এখান থেকে শহর এবং 
তুষারশূঙ্গের দৃশ্য অপরাপ। 8.5 মিটার দূরত্বে 2,440 
মি. উচ্চে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আরো একটি 
সুন্দর জায়গা কালাটোপ। দুরে জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত 
এর সৌন্দর্য-_ পথের শেষে দেবদার আর ফারগাছের 
রমণীয় শোভা । এখানের 1100-র 7711 (রিজা: 
010 ডালহৌসি) এ রাত্রিবাস করে এর অনুপম সৌন্দর্য 
দেখা যেতে পারে। দেখে আসুন এই ফাকে কালাটোপ- 
খাজিয়ার অভয়ারণ্যে লেপার্ড, হরিণ, ভালুক প্রভৃতি নানা 
জীবজস্ত। 

খাজিয়ার : প্রায় 25 কিমি দুরের এ অঞ্চলের 
সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। 1,890 মি উঁচুতে গভীর অরণ্যে 
সেরা সবুজ উপত্যকায় একটা বাটির মত জলাশয়ের 
মাঝে একটা ত্বীপ। তার তীরে খাঁজিনাগের মন্দির__ 
রোদে ঝলমলিয়ে উঠছে তার স্ব্ময় গম্জ। জিপে বা 
মিনি কোচে এখানে আসা যায়। একটি গল্ফ্‌ মাঠও 
রয়েছে। শ্রীপ্মে ও শরতে 11200 এখানে প্রতিদিন 


যাতায়াতের ব্যবস্থা করে থাকে 9.00-15.00 মধ্যে। 
মোটরগাড়িতে 5 জনের ভাড়া ৫১০) লাজ্সারি কোচে ৯২ 
মাথাপিছু। এঁদের একটি 78 ও +141 আছে এখানে ।140161 
09$৫ (91: 236333) 088 ৭২৫-১১০০ ভর্মি 
শব্যাপ্রতি ৮০। বুকিং : 8498 11805091, 11200 
08110815191 অন্যান্য হোটেল: 9811 31165110499 
৪৫০-৬০০; (0121) 91951119439 ৩৫০-৫০০। 
10191 71 ৬৫০-১২৫০ প্রভৃতি। 

বাক্রোটা পাহাড় : ডালহৌসির মাত্র 4.8 কিমি দূরে 
জিপে চলার উপযোগী পথে 2.085 মি. উঁচুতে মন্তমুস্ 
পরিবেশে ঘুরে বেড়ান। আপনি তো বাঙালি। তবে চলে 
যান বাঙালির বাবীন্দ্রিক তীর্ঘক্ষেত্র “ম্নো-ডন' বাড়িটিতে। 
ঢুকতে পাবেন না হয়ত-_ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি 
আপনাকে উদ্দীপিত করবেই। 


প্রাকৃতিক অতুলনীয় সৌন্দর্ফজ্এবং প্রত্রতান্তিক গুরুত্বে 
চাম্বা সতাই 'আচান্বা'__ চার্মিং যাদুকরী। ডালহৌসি 
থেকে 53 কিমি দূরে 996 মি উচুতে ছোট্ট এই শহরটি 
ইবাবতী নদীর তীরে একটা পাহাড়ি সমতলে স্থাপিত। এটি 
দেখতে অনেকটা ইটালীয়ান দুর্গের মত। এর চাশ্বা 
নামকরণের পিছনে একটা জনশ্রুতি আছে। 10 শতকে 
চাম্বার রাজা ছিলেন শহিল বর্মা। তখন চাশ্বা নদীতে 
জলধারা ছিল না। যাতে দেবতারা চাম্বা উপত্যকায় জলদান 
করেন সেজন্য রাজকন্যা চম্পাবতী আত্মোৎসর্গ 
করেছিলেন। চম্পাবতীর নাম থেকে এর আধুনিক নাম 
হয়েছে চাস্বা। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এই আত্মবলিদানের 
কথা স্মরণে রেখে সুহী মেলা উদযাপিত হয়। মেলায় 
আসেন প্রধানত মেয়েরা ও শিশুরা । তারা সতী চম্পাবতীর 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মন্দিরময় এই শহরের 
চারপাশে তুষারে ঢাকা পাহাড় থাকায় প্রতিমা-বিরোধীরা 
এখানে খুব একট। ক্ষতি করতে পারেনি। ফলে হিমালয়- 
শিল্পধারার প্রাচীন নিদর্শন এখনো এখানের মন্দিরগুলিতে 
পাওয়া যায়। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ 39০০ এবং শীতে সর্বনিশ্ 
1.1০0 তাপমাত্রার এই শহরে হয় এপ্রিল থেকে মধ্য 
জুলাই বা মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আসুন। 





হিমাচল প্রদেশ 


জন্ম বিমানক্ষেত্র এখান থেকে 245 কিমি দূরে । বিমানে 
এলে তাই কাংড়া-তেই নামুন। রেলে এলে 120 কিমি 
দূরে পাঠানকোটে (118 কিমি) নামুন। তারগর 
জলম্ধর, সিমলা, চণ্তীগড় বা দিল্লি থেকে আসুন। 
খাজিয়ারে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আসতে পারেন। পথে 
ধুদ্ধিয়ারাতে 116100-র 096 আছে। 


রিনি রী কোথায় উঠবেন :11200-র 


11081 122) 091: 
222671) 088 ৫০০, ৬৫০, 
৮৫০ ও ১০০০ (রিজা: এরিয়া ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট 
ইনফরমেশন অফিস, ডালহৌসি, 112)। 1719091 
07287017025. ৬9৮ 75. ২৫০-৪৫০; (কলকাতা 
রিজা: 085 70015 & 128915 617: 2425-5603)। 
মহল্লা সাপ্রিতে 179191 51391 (০099 ২৫০-৩৭৫; 
মহল্লা কাশ্মীবীতে 91212110009 ১২৫-২৬৫; 
কলেজ রোডে 119191 07217098101 (21: 
222371) ৫৫০-৯৫০; এছাড়া ২২৫-৩৬৫ মধ্যে 
শি2119. 10009, 10719511728 1-0409, 49171910009, 
85121090997 1171201211-0909, 19141 
[0009. (1 (9999; ডোগ্রা বাজারে ৮915 7917 
(517 1-90939, 11017 10099, 0918) 19209, 
01121710510 19009, মহলা ধারোগ-এ 0210021 
[০999 ইত্যাদি। আছে 7/10 7171, 711 ও 110- 
11010517311 ও 108115111071 
এখানে কী কী দেখবেন : “দুধ' ও মধুর এই 
উপত্যকাটি মন্দিরের উপত্যকা । বিশেষ করে দুধরনের 
মন্দির-_ দেশী ও শিকারা ধর্মী-_ দেখতে পাওয়া যায়। 
বিষু মন্দিরটি নাগের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। 9-10 
শতকের বিষণ ও শিবমন্দির রয়েছে। চৌগান গেটের 
পাশের হরি রাই মন্দিরটিতে (856-983 খ্রি.) আছে 
ব্রোঞ্জ নির্মিত চতুর্মূখ মূর্তিটি। এর বিশাল বক্ষোদেশ মনে 
চমত্কৃতি জাগায়। আরো রয়েছে ৪-10 শতকের 
বংশীগোপাল মন্দির, শ্রীবস্রেশ্বরী মন্দির, চামুণ্ডাদেবীর 
মন্দির ইরাবতীর তীরে), লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির । বিস্তীর্ণ 
শ্রমণক্ষেত্র চৌগান প্রায় 1 কিমি লম্বা 75 মি চওড়া এক 
তৃণভূমি। এই বাণিজ্য কেন্দ্রটিতে প্রতিবছর পিপ্তর 
শোভাযাত্রা হয়। এক সপ্তাহ ধরে বসে মেলা । নানা সময় 
এখানে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। উৎসবের শেষে 
ইরাবতী নদীতে পিঞ্জর “ভাসান' দেওয়া হয়। এখান থেকে 
অনেকে ট্রেকিং শুরুও করেন। শহরের মধ্যে আরো একটা 
বড় আকর্ষণ ভূরি সিং মিউজিয়াম । এখানে নানা জিনিসের 
মধ্যে কাংড়া ও বাসোলি শিক্পধারার নানা নিদর্শন আছে। 


৬৪৭ 


আছে এই অঞ্চলের ইতিহাসজ্ঞাগক বিশাল লিপিচিত্র, 
রংমহাল রাজপ্রাসাদের কিছু দেওয়ালচিত্র (এককালে 
আগুনে পুড়ে যায়) প্রভৃতি 

এবার চলুন যাই একটু সামান্য দূরের দেখা ও 
বেড়ানোর জায়গাগুলোতে। শহর থেকে ধ কিমি বাসে 
এবং 3.5 কিমি পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি সারোলে। 
ইরাবতীরু দক্ষিণ তীরে একটু সময় কাটিয়ে চড়ুইভাতি 
সেরে বেরিয়ে পড়ি স্থানীয় ক্রমবর্ধমান পুষ্পোদ্যানটি 
দেখতে। নানা জাতের ফুল দেখার ফাঁকে ফাকে মেষ পালন 
কেন্দ্র, মুরগি পালন খামার, মৌমাছি পালন ক্ষেত্র ইত্যাদিও 
দেখে আসি। দিনটা কাটবে ভালই। ভাল লাগবে হয়ত 56 
কিমি দূরের বান্দালা উপত্যকার রীজের উপরের সালগুনী 
গ্রামের গাহাড়ি সৌন্দর্যও। সালুনীর 22 কিমি দূরের 
চিরসবুজ প্রান্তর যা জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে চাশ্বার 
যোগসূত্র স্থাপন করেছে সেই বান্দাল বেড়াতেও। চাম্বার 
12 কিমি দূরের সাহো তে চন্দ্রশেখরের পাথরের মন্দির, 
তার প্রবেশপথের দুধারের প্রতিমূর্তি দেখেও তাল লাগবে। 

আরো একটি মন্দির__- কাতাসন দেবীর মন্দির ঘুরে 
আসতে পারেন বৈরা-পিউল প্রকল্পের পাশে 30 কিমি 
দূরে গিয়ে। প্রতিদিন বহ ভক্ত মন্দিরে আসেন পূজা দিতে। 
বড় শাস্তির জায়গা। চডুইভাতিও সারতে পারেন মন্দির 
থেকে চাশ্বার সমগ্র সৌন্দর্য চাখতে চাখতে। চাশ্বা ও 
ভারমৌরের মধ্যে চানত্রারিতে লক্ষ্মীদেবী ও শক্তির মন্দির ' 
দুটিও দেখার মত। 40 কিমি দূরের এই শক্তি দেবীর 
মন্দিরটি৪ শতকে নির্মিত এক প্রত্ুসম্পদ। পিতল নির্নিতি 
কাশ্মীরী শিল্পের এই দেবী মূর্তিটিকে জুলাই-আগস্ট মাসের 
ঘণিমহেশের মেলা থেকে আনা জল দিয়ে ম্লান করানো 
খয়। 
ভা 
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প্রাকৃতিক শোভা এখানে এত মনোরম যে 
ভ!রমৌরকে ভারতের সুইটজারল্যান্ড বলা হয়। একসময়ে 
এটি ভার্মা রাজাদের রাজধানী ছিল। প্রায় 1,000 বছর 
অবহেলার পর 1971 থেকে ভারমৌর চাশ্বা জেলার 
মহকুমা শহরে পরিণত হয়েছে। জনশ্রুতি যে, মহারাজ 
শহিল বর্মার সময়ে চুরাশি জন যোগী এখানে আঙেন ও 
রাজার যত পরিতুষ্ট হয়ে দশটি পুত্র ও এক কন্যা লাভের 
আশীর্বাদ করে যান। সেই কন্যাই চম্পাবতী-_. চাস্বা নাম 


' যা থেকে হয়েছে। চুরাশি যোগীর জন্যে যে চুরাশিটি মন্দির 


নির্মিত হয়েছিল তার কিছু কিছু এখনও আছে। জায়গাটি 


৬৪৮ 


এখনো চৌরাশি নামেই পরিচিত। চৌরাশির চত্বরে 
এখনো মেলা বসে। তার কথা মণিমহেশ প্রসঙ্গে বলছি। 
স্বামী জয়কৃষ্গিরি অনাদূত বহু শিবলিঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করেন। 

এখানেই আছে মণিমহেশের শীতকালীন মন্দির এবং 
25 মণ (940 কেজি) ওজনের অক্টধাতুর (মতাত্তরে 
উন্নতমানের পিতলের) বিশাল নশ্দী মূর্তি ভারতের 
বৃহত্তম ধাতুনির্মিত নন্দী মুর্তি। এর পাশে আছে 
গ্যাগোডার আকারের গণেশ মন্দিরটি। 3 কিমি দূরে 
আছে ব্রাহ্মণীদেবীর মন্দির। ভারমৌরের একটা প্রাচীন 
নাম ছিল রন্াপুর। তা থেকেই হয়ত এ নাম এসেছে। 
এখানে আসতে হলে গাঠানকোটে নেমে বাসে 122 কিমি 
দূরবর্তী চাশ্বায় নামুন। চা্বায় বাস বদল করে 68 কিমি 
দুরের খাড়ামুখে পৌঁছান। সেখান থেকে ঘণ্টাখানকের 
পথে (15 কিমি পথ) জিপে চড়ে আসুন। চাম্বা থেকে 
সরাসরি আসার জন্য রিজার্ভড জিপ পেতে পারেন (69 
কিমি পথ)। 

ভারমৌরে মেষপালক গন্দী উপজাতির বাস-_ তারা 
খানিকটা যাযাবর, খানিকটা মেষপালকদের জাতি। প্রবাদে 
বলে, যে একদা শিবের নিষেধ না শোনায় গঙ্গীরা পাহাড়ে 
পরিণত হয়ে যায়, কাছাকাছি ছোট পাহাড়গুলো নাকি 
আসলে সেই অভিশপ্ত গদ্দীরা। সারা বছর তারা কাংড়া, 
মাণ্ডি, বিলাসপুর, ভারমৌরে মেষপালন করে। মণিমহেশ 
যাবার পথে এদের সঙ্গে আপনার হয়ত বারকয়েক দেখাও 
হয়ে যেতে পারে। ভারমৌরে থাকার জন্য ৮//0 77, 
731 ছাড়া মন্দিরের অলিন্দ অথবা ভাড়া ঘর পেতে 
পারেন। অবশ্য খুব ভোরে চাশ্বা থেকে এসে সেদিনেই 
চাস্বায় ফিরে যেতে পারেন। 


ভারতীয় কৈলাস মণিমহেশ-এ ভারতের সমস্ত 
তীর্ঘস্থানের মধ্যে যাওয়া সবচেয়ে কাষ্টকর। এখানে কোনো 
মন্দির নেই, আছে কেবল ত্রিশুল চিহ-্থান এবং একটি 
সরোবর। অবশ্য মহিযাসুরমর্দিশী লক্ষ্ণাদেবীর মন্দিরটি 
প্রাচীনত্বে, শিকারা ঢঙের শিল্প সুষষায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও 
সুন্দর। মণিমহেশ ক্ষেত্রের মুখ্য আকর্ষণ অবশ্য ওই হিশুলী 
ক্ষেত্র ও সরোবর। সরোবরের পবিত্র জলে স্থান করা নাকি 
জন্মজন্মান্তরের পুগ্যের ফলে সম্ভব। ভারমৌর 
চুরাশিক্ষেত্র থেকে প্রধান পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে 
যাত্রীরা কঠিনতম বন্ধুর চড়াই পার হয়ে এই তীর্থে 


ভাবত শ্রম 


আসেন। 

3,950 মি. (প্রায় 13.000 কুট) উচ্চে মণিমহেশ 
কৈলাস পর্বতে (5.575 মি.) অবস্থিত। মণিমহেশে 
সাধারণ ভক্ত দর্শকগণ জন্মক্টমীর 15 দিন পর রাধাষ্টমীর 
সময় হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হয়ে গমন করেন এবং ওই 
হুদে স্নান সারেন। এসময় প্রধান পুজারি নেপালে 
কাঠমাণুর পশুপতিনাথের মত একটি চতুমূর্থ শিবের ছোট 
মর্মর মূর্তি নিয়ে যান। 

-পাঠানকোট থেকে চাশ্বা এসে তারপর সেখান থেকে 
ভারমৌরে আসার পথের কথা বলেছি। সেখান থেকে 
বাসে 50 কিমি পথ পার হয়ে আসুন খাড়ামুখ ঘণ্টা 
তিনেকে মধ্যে। খাড়ামুখে ঝুলভ্ত পুলের উপর দিয়ে রাঙ্গি 
নদী পার হয়ে চড়ুন মিনিবাসে, জিপে বা পায়ে হেটে 15 
কিমি পথ হাডসার/ধানছো পার হয়ে। ধানছোতে সবই 
আছে থাকার জন্যে। ধানছো পার হয়ে পড়বে গৌরীকুণ্ড 
লেক, এখানে দর্শনার্থীরা পুজো দেন। পথ খুবই দুর্গম। 
খাড়া চড়াই উঠতে দম বন্ধ হয়ে যায়। তবুও পথে আছে 
ভরসা-বাণী “ভক্তিই শক্তি'। আরো আছে চলো বুলানে 
ওয়ালা আয়ে হ্যায়, ভোলে শ্যরে নে বুলায়া হাঁয়'_ 
চলো, ডাক দেবার লোক উপস্থিত, ভোলা শঙ্কর ডাক 
দিয়েছেন। তারপর গোৌঁছে যান অপার্থিব পার্থিব ভূমিতে। 
পূজা করুন কিসমিস-কাজু দিয়ে। তারপর 70 মি. লম্বা, 
30 মি. চওড়া লেকেন্ত্রান করুন। যাতায়াতে অন্তত € দিন 
লেগে যাবে। কিন্তু এক আশ্চর্য লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার 
পরিতৃত্তিতে আপনি পূর্ণ হবেন। 

যদি উৎসবের সময় যান দেখবেন ভারমৌরে চুরাশি 
প্রাঙ্গণে মেলা বসেছে-_ সেখানে এখন ভিডিও পার্লার 
পর্যন্ত বসছে। তীর্থযাত্রায় যোগ দিতে হলে বেশ আগে 
থেকেই চাম্বার ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
রাখুন-_ যানবাহন ও থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 
ভারমৌরে 7//0 1117 খুব সুন্দর। সেখানে স্থান না গেলে 
চুরাশি প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েতের অতিথিশালায় থাকতে হবে। 

গাঙ্গি উপত্যকা : চাস্বার 137 কিমি দূরে এর অন্য 
সদর শহর কিল্লার থেকে হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখুন 4,447 
থেকে 6,402 মিটারের উচ্চতায় দুই পর্বত শ্রেণীর 
মাঝখানের সমতলভূমি পাঙ্গি থেকে৷ এখানেই রয়েছে 
জীন্কর রেজও। চেনাবের তীরে অবস্থিত কিল্লার থেকেই 
ট্রেক করে যাত্রীরা চলেছেন আরো উচ্চে জম্মু পর্যসত 
পাঙ্গাওয়ালা ও ভোটদের এই উপত্যকায়। এখানের প্রধান 
দেবী মিনধাল বাসানীর মন্দিরও রয়েছে এখানে (কিল্পলারের 
15 কিমি দূরে) এবং পূর্থি মন্দির 30 কিমি দূরে। কিল্লার 
যেতে হয় সাচ গাস পার হয়ে। অরণ্যময় পূর্ঘিতে চন্ত্রভাগা 


হিমাচল প্রদেশ 


নদীর তীরে আছে 911। অবশ্য এমন 137 পাঙ্গি 
উপত্যকার নানাস্থানেই রয়েছে। এপথে ট্রেক করার একটি 
তালিকা দিই। 

চাস্থা-টি্বা-বিস্্রাবাদী-পূর্থি-উদয়পুর : 10 দিন। 
প্রথম দিন-_ চাস্বা থেকে টিস্সা আসুন বাসে 67 কিমি; 
ঘ্বিতীয় দিন-_ 610 মি উচু ব্রেলা 20.5 কিমি পার হয়ে; 
তৃতীয় দিন-_- 145 কিমি স্্রান্ডি (3,800 মি); চতুর্থ 
দিন__ 18 কিমি রিন্দাবাণী (2,700 মি); পঞ্চম দিন-_ 
11 কিমি কিল্লার (2750 মি)। এখান থেকে তিনটি পথ। 
একটি গেছে উত্তর-পূর্ব দিকে জন্মু ও কাশ্মীরের 
[কশ্তওয়ারের দিকে, পরেরটি গেছে পুবে উমাশিলা পাস 
পার হয়ে জীঁস্কর উপত্যকায় এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ-পূর্বে 
কেইলং-এর দিকে। ষষ্ঠ দিন__ 2 কিমি পূর্থি (2,690 
মি); সপ্তম দিন__ 23 কিমি রাওলি (2,580 মি); অষ্টম 
দিন-_ 18 কিমি তিন্ডি (2,650 মি); নবম দিন-_ 16 
কিমি সালগুরেওর (2,700 মি) এবং শেষ দিন 16 কিমি 
উদয়পুর (2,743 মি)। 

নৈনীদেবী : হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলার 
প্রখ্যাত এই তীর্থের প্রাকৃতিক শোভা বড় মনোহ্র। একটি 
পাহাড়ের মাথায় দেবীর মন্দির এর একদিকে 
আনন্দপুর, অন্যদিকে গোবিন্দনাগর জলাশয়। এখানেই 
মেলায় বহু যাত্রী সমাগম হয়। উত্তর রেলপথের কিরাদপুর 
সাহেব স্টেশনে নেমে নৈনীদেবী বাসে আসুন 28 কিমি 
পথ পার হয়ে। আনন্দপুর সাহেব (38 কিমি) এবং 
বিলাসপুর (64 কিমি) থেকেও নিয়মিত বাস আসছে। 
311, 11714, সরাই ও ধরমশালা আছে। পৃজারিরাও ঘর 
ভাড়া দেন। 

আমাদের হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ প্রায় শেষ হয়ে এল। 
যাবার আগে চলুন গুটি পাঁচ-ছয় জায়গা ঘুরে আসি। 


ভাকরার সুবিখ্যাত বাঁধ হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত 
হলেও এখানে যেতে হয় পাঞ্জাবের নাঙ্গাল থেকে। 
বাধটির কথা আমরা পাঞ্জাব প্রসঙ্গেও বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। পাঠক, একটু পাতা উলটে সেটি দেখে 
নিন অনুগ্রহ করে। 740 ফুট (230 মিটার) উঁচু 
আকাশমুস্বী “ভি' আকারের এই বাঁধটি “ভাকরা-নাঙ্গাল' 
প্রকল্পের অস্তর্গত। 1,750 মিলিয়ন (175 কোটি) টাকা 
ব্যয়ে নির্মিত এই বাঁধ নাঙ্গাল থেকে 4 মাইল (6/কিমি) 
দুরে। বিশ্বের সবেচ্চি এই ড্যাম আমেরিকার হুভার 


৬৪৯ 


ড্যামের চেয়ে 14 ফুট (4.5 মিটার) বেশি উঁচু। পায়ে চলা 
30 ফুট 19 মি চওড়া পথ আছে বাঁধের উপরে। বাঁধ 
দিয়ে বাধা হয়েছে শতদ্র নদীর অশান্ত জলধারাকে। 
শতদ্রুকে বেঁধে কাছেই যে জলাধার নির্মিত হয়েছে তার 
নাম গোবিন্দসাগর। এখানে বোটিং করুন। নাঙ্গাল স্টেশনে 
নেমে বাস বা ট্যাক্সি ধরে বাঁধে আসুন অথবা চণ্রীগড়। 
(াপ্তাব) থেকে সোজা বাসে আসুন। নাঙ্গালে আসার জন্য 
ধরুন হিমাচল এক্স। দিল্লি ছাড়ছে 23.20-₹ নাঙ্গাল 
পৌঁছয় রাত কাটিয়ে সকাল 6.55-য়। 

নাহান : পাওনটা সাহেব :রেণুকা : সিমলা পাহাড়ের 
সোলন থেকে দেরাদুনের পথে এই তিনটি দেখার মত 
জায়গা পড়বে। প্রথমটি 3,000 ফুট (930 'মটার) উঁচু 
পাহাড়ি শহর নাহান। এখন সিরমূর জেলার সদর শহর। 
এটি একসময়ে এক দেশীয় রাজার রাজধানী ছিল। নাহান 
শব্দের মানে জানেন তো?-_ সিংহ। এখানে নাকি এক 
খষির একটি সিংহ বা নাহান সঙ্গী ছিল। চাটিখানি ব্যাপার 
নয়। আম্বালা থেকে এখানে এসে এর লেক, মন্দির আর 
বাগিচার সৌন্দর্য দেখে যান। 

দেরাদুনের দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে শিখদের 
তীর্থস্থান পাওনটা সাহেব আসুন যমুশার পাড়ে সুন্দর এই 
শিখ গুরুদ্বার। দশম গুরু গোবিন্দ সিং এখানে বাসকালে 
দশম গ্রন্থের অনেকখানি লেখেন। বৈশাখী উৎসব এবং 
হোলি উৎসবের সময় এখানে হাজার হাজার শিখনস্ত 
উপস্থিত হন। প্রাচীন রাজবংশের যে প্রাসাদটি ছিল, এখন 
তা ধ্বংসন্তূপে পরিণত। এখানে আরো দেখুন রামচন্দ্র, 
শ্রীকৃষ্ণ ও যমুনার মন্দির। 

পাওনটা থেকে 14 কিমি দূরে ভাঙ্গানীও একটি 
শিখতীর্থ। গুরুগোবিন্দ সিং এখানে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত 
করেন। পাওনটার 16 কিমি উত্তর পশ্চিমে গিরি নদীর তীরে 
দেখুন প্রাচীন সিরমূর শহর (এখন জেলা) ও বিখাত সিরমূর 
তাল। 14 কিমি দূরের শিবালিক ফসিল পার্কে বেড়াতে 
গিয়ে দেখে আসুন এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো ফসিল পার্কে 
ফাইবার গ্লাসে তৈরি প্রাগেতিহাসিক জীবজন্তর মডেল। 
পাওনটা সাহেব আসতে হলে নাহান থেকে নিয়মিত আসা 
বাসে 46 কিমি সফর করুন। সিমলা থেকে যে সব বাস 
হরিঘধার আসে তাও পাওনটা সাহেব হয়ে যাতায়াত করে। 
সিমলা 182 কিমি, হরিছ্বার 87 কিমি দূর । এখানে থাকার 
জন্যে 914, 18, গুরুদ্ধার আছে। যোগাযোগ: 7০8191 
01061, 15121, 01. 9172011,171.7ি1 

নাহান বা পাওনটা সাহেব থেকে রেণুকায় আসুন। 
এখানে একটি সুন্দর লেক আছে পরশুরামের মা রেণুকার 


৬৫০ ভারত ভ্রমণ 


নামে। পিতা জমদগ্সির আদেশে পরশুরাম তাঁর মা পাওনটায় 116700র হোটেল আছে 1701061 
রেপুকাকে কৃঠার দিয়ে হত্যা করেন এখানেই। সেই 015 (9: 222341) 088 ৪৫০:৭০০080 
স্বৃতিতেই মন্দির। এখানে প্রতি নভেম্বরে বিশাল মেলা ১০০০-১২০০। অন্যান্য হোটেলও আছে সিটিজেন, 
বসে। কাছাকাছির মধ্যে পঞ্চমুখী দেবী মূর্তি গায়ত্রীর গুণ্ডা, দৌলত, গঙ্গা প্রভৃতি নামের । রেপুকাতে 112 0০- 
মন্দির দেখুন। লেকের পাড়ে দেখুন অভয়ারণ্য ও র হোটেল 10191 99101. (97: 267339), 194 
চিড়িয়াখানা। লেকের নাম রেওয়ানগর। সিমলা, সোলন, 81906 088 ৬৫০ 080 ৯০০ 014 81০০ 088 
চণ্ডীগড়, আস্বালা, দেরাদুন, হরিদ্বার থেকে এখানে ৩৭৫-৪৭৫ 0/0 ৭৫০। আছে 10801191111 ও 1/10 
নিয়মিত বাস আসা যাওয়া করছে। 7111 


কৈলাস ও মানস সরোবর 


আমাদের চিরকালীন স্বপ্নের ভ্রমণভূমি কৈলাস ও মানস 
সরোবর। একদা দুর্গম হলেও ভারতীয়দের পক্ষে এখানে 
যাওয়ার কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। কিন্ত কুবেরের এই 
ভূমি এখন ভারতের দখল-ছাড়া। 1959-এ এখান 
প্রবেশ নিষেধের নোটিস পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক 
1981-র সেপ্টেম্বর থেকে এই তীর্থস্বার উন্মোচিত 
হয়েছে, তবে শর্তসাপেক্ষে। এজন্যে পাসপোর্ট-ভিসার 
প্রয়োজন হয়। আগে থেকে দরখাস্ত করতে হয়। তারপর 
দলবন্ধভাবে যাত্রীদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রক। সব ঠিকঠাক হলে দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু হবে। 
সাধারণত জুন মাস যাত্রা শুরুর জন্য ধার্য হলেও নানা 
কারণেই তা পিছিয়ে যেতে পারে। নিয়মকানুন নীচে 
দেওয়া হল। ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে ভারত 
সরকার। তারপর কৈলাস ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়ে পৌঁছে 
দিয়ে যাবে ওই সীমান্তে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চীন 
সরকার। ভারত সরকার ত্রমণের জন্য যে পরিমাণ ডলার 
নেবেন তার বেশির ভাগই চীন সরকারকে খরচ বাবদ 
ধরে দিতে হবে। 

কৈলাস ও মানস সরোবর যাবার জনে হিন্দুদের 
এত আগ্রহ তার প্রধান কারণ এখানে সতীর দক্ষিণ হাত 
পড়েছিল। দেবী দাক্ষায়ণী, ভৈরব অমর। হিন্দুদের মত 
বৌদ্ধরাও এখানে আসার ব্যাপারে আগ্রহী। প্রতি 12 
বছর অন্তর কুস্তের মত তাঁদের যোগ উপস্থিত হয়। 
কৈলাসের পথে ও মানস সরোবরের চারদিকে আছে বৃহ 
বৌদ্ধ মঠ ও গুশ্ফা। 14,950 ফুট (4,630 মিটার) 
মানস সরোবরের ও তিব্বতের মালভূমিতে অবহিত 
রাক্ষসতালের মধ্য দিয়ে পথ গেছে কৈলাসের দিকে। 
দুটির মধ্যে ব্যবধান 2 কিমি। 22,208 ফুট (6,880 
মিটার) উঁচু কৈলাস শৃঙ্গ দেখতে ঠিক শিবলিঙ্গর মত। 48 
কিমি ধরে কৈলাসের পথ পরিক্রমা করতে হয়। পথে 
পড়ে 1 কিমি বিস্তারের গৌরীকুণ্ড যা সারা বছরই বরফে 
ঢাকা থাকে। পিনাক নামে বরফের পাহাড় কৈলাসকে 
গৌরীকুপণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। সে দৃশ্য নয়ন- 
মনোহর। 

দিলি থেকে যেতে হবে প্রথমে টনকপুর রেল স্টেশনে 
বাসে চড়ে। সীমান্ত পার হবার জন্য ইনার লাইন পারমিট 
পাবেন চম্পাবতে। তারপরে যেতে হবে পিখোরাগড় ও 
ধারচুলা হয়ে তাওয়াঘাট। 3,700 ফুট (1,150 মিটার) 
উচু তাওয়াঘাট থেকে যে পদযাত্রা আরম্ভ হবে তার প্রথম 


দিন খুব কষ্টের সঙ্গেই পার হতে হবে। 3 দিনে 12 + 10 
+ 3 মোট প্রায় 25 মাইল বা 40 কিমি যাওয়া যায় 
যথাক্রমে 8,000 ও 500 ফুট (2,480 ও 155 মিটার) 
উঠে পরে 4,000 ফুট (1,240 মিটার) ,লমে এবং পুনশ্চ 
13,000 ফুট (4,030 মিটার) উঠে 18,000 ফুট 
(5,580 মিটার) উচু লিগুলেক পাস নামে শেষ চড়াই 
পর্যস্ত। এখান থেকে মানস 68 কিমি। তারপর তিব্বতের 
প্রথম শহর তাক্লাকোট মিলবে। মালভূমির উপর দিয়ে 
কৈলাস পর্যন্ত যাওয়া যাবে জিপে চড়ে । তারপর নির্দিষ্ট 
পথে পরিক্রমা । সব মিলিয়ে বরাদ্দ 1 মাসর। যাত্রা ও 
প্রত্যাবর্তন-__ দুয়েরই দিনক্ষণ বীধা-ধরা। 

পর্যটকের ভাষায় এখানের প্রকৃতির উদার ও উন্মুক্ত 
রাপ দেখে বিন্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। সম্পূর্ণ নগ্ন 
পৃথিবী এখানে শ্রাস্ত দেহে বিশ্রামরত। ভোগের কোনো 
বাসনা এখানে জাগে না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাপীর মত আজীবন 
তপসার কথাই মনে আসে। এতদিন যা দেখেছি তা সবই 
মিথো, সত্য শুধু কৈলাস। মনে হবে, এর চেয়ে বড় সতী 
গথিবিতে আবু নেই। তথ আর দেবতা এখানে এক হে 
ডন | 
কেল(স ও মানস সরোবর যেতে গেমে 
;. তীথনাহা পাতার জুন মাস পেকে শুক হছে 
এবং চললে সেপ্টেম্বর ৯.০ পর্বপ্ড। 

2. ধর্মীয় উদ্দেশো হা করাতে ইচ্ছুন; এর।গ মস্ত 
ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রেই 'এই যাত্রা অবাধ। 

3. 7টি দলে এই যাত্রা আরম্ভ হবে। প্রতি দলে 
থাকবে 27 জন করে তীর্থযাত্রী। কৈলাস, মানস সরোবর- 
এর প্রতি ক্ষেত্রে যাত্রার মেয়াদকাল 31 দিন। 

4. নিম্নলিখিত বিবরণ উল্লেখ করে দরখাস্ত এই 
ঠিকানায় দাখিল করতৈ হবে: 

আন্ডার-সেক্রেটারি (চীনা), বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 
দক্ষিণ ব্রক, নিউ দিশ্রি 110011--নাম, পিতার নাম, 
বর্তমান ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার, জন্ম তারিখ, পাসপোর্ট 
নম্বর ইতাদি সহ বিস্তারিত লিখে পাঠাতে হয়। খামের 
উপর অবশ্যই লিখবেন "21011150910 1651591- 
13195 98101 বথাগুলি। প্রতিবছরই বহিরবি্ষয়ক 
মন্ত্রণালয় সমীপে দরখাস্ত 15 এপ্রিলের মধ্যে পৌছনো 


* চাই। 


5. যাত্রারস্তের অনুমতির উদ্দেশ্যে বহির্বিষয়ক 
মন্ত্রণালয়ের সমীপে আবেদন করার পূর্বে সমস্ত 


৬৫১ 


৬৫, 


সম্ভাবনাময় দরখাস্তকারী ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট 
রাজা/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংশিষ্ট সার্ভিসেস সংশ্লিষ্ট 
রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থিত একটি মর্যাদাপূর্ণ 
হাসপাতালে উক্ত প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য 
আদায়সাপেক্ষের ব্যবস্থা করবেন। এই হানপাতালসমূহে 
উক্ত উদ্দেশ্যে গঠিতব্য একটি মেডিকেল বোর্ড দ্বারা 
মেডিকেল রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হবে। সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারী 
17,000 ফুট (5,270 মিটার) উচতে “হাই অলটিটিউড 
ট্রেকিং'-এর ক্ষেত্রে শারীরিক দিক থেকে সুস্থ-_ এই মর্মে 
সুনিশ্চয়তা প্রদায়ক মেডিকেল রিপোর্ট সংবলিত না 
থাকলে কোনো দরখাস্তই গ্রাহ্য হবে না। 

6. পরবর্তী পায়ে, তীর্থযাত্রীদের মনোনয়ন 
বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের পূর্ব এশিয়া বিভাগ কর্তৃক নিষ্পন্ন 
হবে এবং এইভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের, টেলিগ্রাফিক 
পদ্ধতিতে যাত্রাসংবাদ অবহিত করা হবে। 

7. মনোনীত প্রার্থীরা, তাদের মনোনয়ন সংবাদ 
প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন এবং এই 
সঙ্গে কুমাযুন মণ্ডল বিকাশ নিগম, নৈনিতাল-এর 
অনুকূলে একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট মারফত ৫০০ টাকা (ফেরত 


ভারত ভ্রমণ 


দেওয়া হবে না) জমা দেবেন। এই ব্যাঙ্ক ড্রাফট সংবলিত 
লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার, আন্ডার সেক্রেটারি (চীনা), 
বহির্বি্ষয়ক মন্ত্রক সমীগে পাঠাতে হবে। 

8. উপরে উল্লিখিত উচ্চতায় যাত্রা করার পক্ষে 
সংঙ্লি্ট তীর্ঘযাত্রীর শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে কোনো রকম 
সন্দেহ হলে, সে ক্ষেত্রে, বহির্বিষয়ক মন্ত্রক নিউ দিল্লিতে 
পুনরায় মনোনীত প্রার্থীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠাতে 
পারেন। 

$ আনুমানিক খরচ বাবদ ৭,৫০০ টাকা 
(অফেরতযোগ্া ৫০০ টাকা সমেত) কুষায়ুন মগুল বিকাশ 
নিগম সমীপে দিতে হবে এবং সীমান্ত অতিক্রম করা বাবদ 
চীনা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে আরো অতিরিক্ত ৬৫০ মার্কিন 
ডলার (এর মধ্যে ১৪৯ মার্কিন ডলার দিতে হবে চীনা 
মুদ্রা ইউয়ান-এ) অর্থাৎ (এই সময়ের হিসাবে) প্রায় 
৩৫,০০০ টাকা। চৈনিক পক্ষে পেমেন্ট এবং ভিসাসমূহের 
জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থায় 
বহির্বি্ষয়ক মন্ত্রকের সাহায্য পাওয়া যাবে। 

10. এই তীর্থযাত্রার ভ্রমণপঞ্জি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট 
তীর্ঘযাত্রীকে দেওয়া হবে যাত্রার মনোনয়ন পর্বের পর। 


নেপাল 


৪0০15-88০15 উত্তর এবং 2620-30০10 পূর্ব পর্যন্ত 
বিস্তৃত তিব্বত ও ভারতের মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন দেশ। 
সীমানা-_ পূর্বে পশ্চিমঙ্গ ও সিকিম, দক্ষিণে ও পশ্চিমে 
বিহার এবং উত্তর প্রদেশ, উত্তরে তিববত। আয়তন 
1,47,141 বর্গকিমি। লোকসংখ্যা 2 কোটি 30 লক্ষের 
কিছু বেশি। রাজধানী কাঠমাভডু। প্রধান ভাষা নেপালি। 

অতীতে নেপাল পাঞ্জাব ও সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। সগৌলির চুক্কির ফলে নৈনিতাল, আলমোড়া, 
অধীনে আসে। 1953 পর্যন্ত তিব্বত নেপালকে কর দিত। 
চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের পর 1961-র অক্টোবর মাসে এক 
সীমানা-চুক্তির ফলে এভারেস্ট শৃঙ্গ উভয় দেশের 
সীমান্তে স্থিত বলে আগের মতই সিদ্ধান্ত বহাল থাকে৷ 

“নেপাল' নামকরণের পিছনে একাধিক মত আছে। 
কেউ বলে প্রাচীন নে" মুনির নাম থেকে এই নাম এসেছে। 
আবার অনেকে মনে করেন প্রাচীন জাতি নেওয়ারদের 
বাসস্থান থেকে এই নামকরণ। 'নেওয়ার' শব্দটির অর্থ 
পবিত্র স্থানের অধিকারী। তৃতীয় মতে নেপাল- পশমের 
দেশ। কারণ নেপালি ভাষায় 'নে' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 
'পাল' শব্দের অর্থ পশম। 

নেপালের উত্তরে 1,300 কিমি জুড়ে পর্বতশ্রেণী 
রয়েছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ 12টি শৃঙ্গের মধ্যে 7টিই 
এখানে অবস্থিত। সবগুলিরই উচ্চতা 7,600 মিটারের 
বেশি। অনেক বেগবতী নদী তিব্বতে জন্ম নিয়ে বয়ে 
এসে এখানে গভীর গিরিবত্তেরি সৃষ্টি করেছে। যেমন 
কালীগণ্ডকী নদী পশ্চিমে ধবলগিরি এবং পূর্বে অন্নপূর্ণা 
শৃঙ্গের মধ্য দিয়ে গভীর গিরিবর্থ কেটে নেমে এসেছে। 
কালীগগ্ডকী থেকে ব্রিশুল-গণ্কী পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে 
অন্নপূর্ণা (8,078 মি), মানসালু (8,156 মি), হিমালদুল্ী 
(7,864 মি), গণেশ হিমাল ও গোসাইথান শৃঙ্গগুলি 
অবস্থিত। পূর্বে কোশী অঞ্চলের মহালাঙ্গুর- হিমাল 
পর্বতশ্রেণীর সবেচ্চি বিন্বু এভারেস্ট 8,848 মি.__ 
মাঝখানে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে লৌৎসে (8,511 মি.)। 
আর দুপাশে মাকালু (8,481মি.) ও চৌ-ইয়ু (8,153 
মি.)। 

নেপালের মধ্যাঞ্চলের প্রধান দুটি উর্বর অঞ্চল হল 
কাঞ্মান্ডু এবং গোখরার সমতুমি। পোখরার উচ্চতা 750- 
1,050 মি.। এর দক্ষিণেই তরাই অঞ্চল ঘন জঙ্গলে 


নেপালের প্রায় 114 অংশ গ্রাস করে নিয়েছে। এখানেই 
নেপালের সমগ্র অধিবাসীদের 1/3 অংশ লোক বাস 
করেন। চাষের জমি প্রচুর, তবে খাস অধিবাসীরা বর্ষায় 
এখানে আসেন না। শীতের ফসল উঠলে বিভ্রির জন্যে 
ভারতের সীমান্তে আসেন। 

অঞ্চল ভেদে নেপালের তাপমাত্রা বিভিন্ন । গ্রীষ্মকালে 
3290-এর বেশি হয় না। তবে মধ্যাঞ্চলে 37০0 পর্যন্ত 
ওঠে। 3,000 মি. উঁচুতে জুনিপার, রডোডেনড্রন, বার্চ, 
ভূর্জপত্রের অরণ্য। নেপালের ফুলের বিচিত্র শোভা 
মনোরম। নীল পপি, লাল এনিমন, নানান ধরনের অর্কিড, 
গোলাপি ও সাদা গোলাপে পূর্ণ নেপালে 5,100 সি. 
উচ্চতা পর্যন্ত ফুল দেখতে পাওয়া যায়। 

তরাই অঞ্চলের কালো ভালুক, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, 
গণ্ডার, হাতি, নেকড়ে, শিয়াল এখানের মুখ্য বন্যপ্রাণী 
সম্পদ। নদীগুলিতে প্রচুর কুমিব। সাপের অত্যাচার খুব। 
দেখতে পাবেন ইয়াক, বুনো ছাগল, কন্তরীমূগ এবং কালো 
মাকড়শা । যন্ত্রতত্র দেখুন সোনালি ঈগল, লেজঝোলা, 
গদ্ধগোকুল, রেড স্টার্ট, ফিঙে, দোয়েল, বুলবুলি, 
কাঠঠোকরা, ফিঞ্চ, পায়রা বা পাহাড়ি চড়াইয়ের সঙ্গে। 

নেপালিরা প্রাচীন তিব্বতী-নেপালি গোষ্ঠী, ইন্দো- 
নেপালি গোষ্ঠী এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এঁদের 
মধে শৈব এবং বৌদ্ধ-_- দুই-ই দেখতে পাওয়া যায়। 
অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ প্যাগোডা ধরনের মন্দির- 
স্থাপত্য বৌদ্ধ চৈত্য থেকে নিয়ে নেওয়াররাই সৃষ্টি 
করেছিলেন। এদের শিল্পকলা সৃন্ষ্ব, ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট 
উন্নত। এঁদের ঘরবাড়ি প্রধানত দোতলা ও চারদিকের 
দেওয়াল শুকনো পাথরে নির্মিত। ছাদ প্লেট পাথরে 
ছাওয়া। অবশ্য পোখরাতে ডিম্বাকৃতি ও কোণাকৃতি খড়ের 
চালও দেখতে পাবেন। পাকাবাড়ির সংখ্যা কম। লামাদের 
প্রভাবই এঁদের মধ্যে বেশি। প্রধান পেশা__- কৃষি। ভারত 
থেকে নেপালে লবণ, লোহা, ইস্পাত, তামা, সিমেন্ট, 
সিগারেট, চা, জুতো, কেরোসিন, পেট্রোল, কাগজ প্রভৃতি 
যায়। ভারতে আসে চাল, তৈলবীজ, তামাক, ঘি, শণ, 
পাট, কমলালেবু, আলু ইত্যাদি জিনিস। 

আগে রাস্তাঘাট ভাল ছিল না, অন্তত 1956 পর্যস্ত। 
এপার থেকে ত্রিভৃবন রাজপথ ভারতের সঙ্গে নেপালকে 
যুক্ত করেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকার নেপাল সরকারকে 
সাহায্য করেছিল। রাজ মহেন্্র পথ লাসাকে কাঠমানডুর 
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নেপাল 


সঙ্গে যুক্ত করেছে। 1950-এ গৌচরে বিমান ঘাঁটি স্থপিত 
হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বিমানপথে যোগ রয়েছে 
নেপালের। 

নেপালে বহু তীর্থস্থান রয়েছে। গোৌঁসাইকুণ্ড ও 
মুক্তিনাথ, বুড়া নীলকণ্ঠ ও চন্দ্রগিরির প্রাচীন মন্দির, 
কাঠমান্ডুর মন্দিরগুলির মধ্যে পশুপতিনাথ, শ্বয়ন্ূনাথ, 
বোদনাথ, গোরখনাথ ও মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দিরের টানে 
প্রতি বছর ভারত থেকে বহু পর্যটক নেপালে যান। 
এখানের লুম্বিনীতে জন্মেছিলেন বুদ্ধ। 250 খিস্টপূর্বান্দে 
সম্রাট অশোক লুম্বিনী উদ্যানে একটি স্তত্ত নির্মাণ করেন। 

অধিবাসী নেওয়াররা দুটি গোস্ঠীতে বিভক্ত-_ বৌদ্ধ 
ও শিবমাী। শিবমারীরা হিন্দু এবং এঁদের মধ্যে 
জাতিভেদ প্রথা রয়েছে। ক্ষত্রিয়দের এক জাতি "শ্রেষ্ঠ", 
বৈশ্যরা 'যোশী' ও “আচার” দুটি শাখায় বিভক্ত। 
যোশীরা জ্ঞোতিষচর্চা এবং আচারেরা পুরোহিতগিরি 
করেন। গোপালক “গোয়া', কর্মকার 'কোড', নাপিত 'নউ? 
ও তাঁতীরা “কাথা” নামে পরিচিত! বৌদ্ধমাগীরা বন্দ্য বা 
বনারস, উদাস ও জায়পু-_ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 

নেপালি ভাষার অন্য নাম গোর্খালি-_ কারণ এটি 
গোর্া শাসকদের ভাষা। আবার একে 'খস'-দের ভাষা 
বলে খসকুরিও বলা হয়। আবার পার্বত্য প্রদেশের ভাষা 
বলে পর্বতিয়াও বলা হয়। নেপালি ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন 1359 শকাব্দে (5 1437 শ্রিস্টাব্দ) বাজা 
পুণামল্ল-র তাশ্রলিপি। নেপালি ভাষা লেখা হয় দেবনাগরী 
লিপিতে। প্রধান কথ্য ভাষা “পল্পা। যদি কোনো শব্দের 
শেষে 'হেরু' বা “হরু' শোনেন-_ জানবেন সেটি 
বঙ্ছবচনের পদ। কবি ভানুভক্ত নেপালের শ্রেন্ঠ কবি 
হিসাবে পুজিত। তিনি 1870-এ নেপালি ভাষায় রামায়ণ 
রচনা করেন। 

1768-তে গোর্খা ব্লাজা পৃর্থীনারায়ণ এখানে শাহ 
রাজবংশের পত্তন করেন। 1846-এ শাহ রাজবংশের 
পতন ঘটিয়ে রানা যুগ শুরু হয় এবং 1951 পর্যন্ত 
নেপালের শাসনভার বংশানুক্রমে রানারাই করেন। 
1951-তেই শাহ রাজবংশের ত্রিভুবন শাহ রানাদের 
হটিয়ে পুনরায় নেপালের শাসনভার দখল করেন। 
পরবর্তীতে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র এবং তিনি মারা গেলে তাঁর 
পুত্র বীরেন্দ্র নেপালের রাজা হুন। 1990-এ রাজতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের দাবীতে নেপালে ব্যাপক 
জন-আদন্দোলন সংগঠিত হয়। ফলম্বরূপ নেপালের নতুন 
সংবিধান তৈরি হয়, রাজার ক্ষমতা খর্ব করা হয়। 1991- 
এর মে মাসে নতুন সংবিধান বলে নেপালের প্রথম 
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নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপাল 
বর্তমানে সার্ক (98890)-তুক্ত দেশ। 

নেপালে আগমনকারী পর্যটকদের অবশ্য জ্ঞাতব্য 

নেপালে আসায় কোনো নিষেধ নেই, সবাই আসতে 
পারেন। 

ঙ ভারতীয়দের নেপালে ঢুকতে পাসপোর্ট বা ভিসা 
এখন লাগে না। তবে যে কোনো একটি আইডেনটিটি কার্ড 
(ড্রাইভিং লাইসেন্স / অফিস আইডেনটিটি কার্ড / রাশন 
কার্ড ইত্যাদি) অবশা সঙ্গে রাখবেন। নইলে সীমান্তে 
অসুবিধে হতে পারে। 

ঙ মনে রাখবেন নেপালে শনিবার সব বন্ধ, ববিবার 
খোলা। 

ঙ কলেরা-টাইফয়েড, বসন্তের টিকা নিয়েছেন এই 
বয়ানে মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন বা পঞ্চায়েত থেকে 
একটা হেলথ সার্টিফিকেট নিয়ে নেওয়াটাই ভাল। 

ঙ ট্রেকিং-এর জন্যে অনুমতি নিতে হবে ছবিসহ। 
যোগাযোগ : এ সেন্ট্রাল ইমিগ্রেশন অফিস। 

ও শুন্ধ অফিস: নেপাল প্রবেশপথে সীমান্তে রয়েছে 
শুন্ক দফতর। এখানে আপনার সঙ্গের মালপত্রের যথাযথ 
ঘোষণা করুন। যেসব জিনিস ডিউটি না দিয়েই আনতে 
পারেন তার মধ্যে রয়েছে সিগারেট, চুরুট, বিয়ার 
(নির্দিষ্ট পরিমাণে), ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, টাইপ- 
রাইটার ইত্যাদি। আগ্নেয়ান্ত্র আনতে হলে বিদেশ দফতরের 
অনুমতি নিতে হবে। 

প্রতিটি প্রবেশপথে মুদ্রা বদল করে নিন নেপালি 
কারেশ্সিতে। ভারতের মতই কাগজের নোট। কাঠমান্ডুর 
বিমানবন্দরে বদলের কাউন্টার খোলা 4.00-20.001 
তবে সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে 
রাষ্্রনেতিক বিধিনিষের চলছে। পর্যটকদের এতে খুবই 
অসুবিধা হচ্ছে। ১০০-র নোট নিয়ে যাবেন না, ৫০ বা 
তার কমের নোট নিয়ে যাবেন। 

€ বেড়াবার সেরা সময়: ফেব্রুয়ারি, মার্চ, অক্টোবর । 
মধ জুন-সেপ্টেম্বর-_ না যাওয়াই ভাল। 

গ বেশির 'ভাগ স্থানে ফেরার টিকিট অগ্রিম কাটার 
বাবস্থা থাকে_ সে সুযোগ নিতে ভুলবেন না। 

৬ ভূয় ভ্রমণ-এজেন্ট বা দালাল থেকে সাধধান। 
তাঁদের টাকা দিয়ে বাসের টিকিট কিনলে ঠকবেন। 

$ বাসের মধ্যে অপরিচিত/শ্বল্প-পরিচিত কোনো 
বাক্তির দেওয়া কিছু খাবেন না__ এমনকি সুপুরিও না। 
বিশেষত রাতের বাসে। বিপদ হতে পারে। 
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কাঠমাভু 


নেপালের রাজধানী। মধ্য হিমালয়ে 1,400 মি. উঁচু 
এই মনোরম উপত্যকাটির চারদিকে হিমালয়ের বিভিন্ন 
পর্বতশ্রেণী। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে নাগার্জুন পর্বত এবং 
শিবপুরী লেন (পর্বত) ও দক্ষিণে মহাভারত লেখ 
অবস্থিত। 700 কিমি ব্যাপী এই আধখানা চাদের মত 
উপত্যকাটি এক প্রাচীন এঁতিহাবাহী সংস্কৃতির বেন্দ্রস্থল। 

বহুকাল ধরে একমাত্র মেষপালকের সংকীর্ণ গিরিপথ 
ছাড়া এখানে প্রবেশের অন্য কোনো পথ ছিল না। সে 
সময়ে নেপালে ঢুকতে হত চন্দ্রগিরি' গিরিপথ দিয়ে। 
রানাশাহির সময়ে কেবল রাজকীয় ব্যবহারের জন্য 
বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ও রাজপ্রাসাদের আশেপাশে কয়েকটি 
রাস্তা হয়। 1956-য় ভারত সরকারের সহায়তায় ভারত- 
নেপালের সীমান্ত হতে রক্সৌল পর্যস্ত পাকা সড়ক নির্মিত 
হয়েছে। তাছাড়া চীন সরকারের সহযোগিতায় নির্মিত 
হয়েছে কাঠমাভু-লাসা রোড। কাঠমাণ্ডুশহর বিষুমতী নদী 
ও বাগমতী নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত-__ তাই প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য অনুপম। এছাড়া মনোহরা, হনুমণ্ডি ও গোদাবরী 
নদীও বাগমতী নদীতে এসে মিলেছে। 

কাঠমাণ্ড রাজপরিবার আর্য বংশজাত গোর্খা হলেও 
জনসাধারণের বেশির ভাগ নেওয়ার জাতি। কাঠমান্ডু 
উপত্যকার 'ইতিহাসই হল নেপালের আদি ইতিহাস। 
শহ্করাচার্য 788-তে এখানে বিখাত পশুপতিনাথের 
মন্দির স্থাপন করেন। এই নগরীর প্রাচীন নাম 
মঞ্জুত্রীপন্তন। কিংবদত্তি যে, হিমালয়ের কোণে বৃষ্টি- 
অধিপতি নাগরাজের বাসস্থানস্বরাপ একটি হুদ ছিল। 
কোতওয়াল পাহাড় বিদীর্ণ করে ম গ্শ্রীদেবী জল বার করে 
দিয়ে এই স্থানটিকে জনপদে পরিণত করেন। বার হয়ে 
যাওয়া এই জলেই বাগমতী নদী। এই জল পরে দক্ষিণে 
চোভার গিরিপ্রাটারে আটকে গেলে মঞ্জুত্রীদেবী খড়গ 
দিয়ে আবার পথ করে দেন এবং বাগমতী গিয়ে মেশে 
বুড়িগণ্ডকে। অন্য কাহিনী অনুসারে নেওয়ার জাতিই এই 
জনপদের স্থাপয়িতা। তারা বুদ্ধের সমসাময়িক। বৃদ্ধ 
এখানে স্বয়স্ুনাথ। 16 শতকে নরসিংহ মল্লের সময়ে যে 
কান্ঠমগুপ নির্মিত হয় তা থেকেই এই শহরের নাম হয়েছে 
কাঠমাণু। 


আসা-যাওয়া : নেপালে বেড়াতে 


রঃ শিয়ে আপনি যেখানেই যান, 
শিং কাঠমাণুই হচ্ছে আপনার হেড 


ভারত অ্রমণ 


কোয়ার্টার। বিমান, রেল এবং সড়কপথে নেপালে আসা 
যায়। আসার জন্যে 12টি প্রবেশপথ রয়েছে। বিমানপথ: 
|/ উড়োজাহাজ কাঠমাণুর ভ্রিভুবন বিমানবন্দরে নামছে 
সো. ম. বৃ. শু- শ. 10.15 কলকাতা ছেড়ে 11টায়। এই 
বিমানটি আবার 13.00 কাঠমাণ্ড ছেড়ে কলকাতা ফিরে 
আসছে 13.451 7০081 1$91021 £/18195-এর বিমান 
কাঠমান্ডু ছেড়ে কলকাতা আসছে বৃহস্পতি ও রবি 
14.15-তে এবং এ্রদিনগুলিতেই 15.25-এ কলকাতা 
ছেড়ে কাঠমান্ডু ফিরছে। দিল্লি মুম্বাই এবং বেনারস থেকেও 
11012) //10795 ও 7০381 15125 /১10765-এর 
বিমান পাবেন কাঠমান্ডু আসা-যাওয়ার জন্য। এছাড়া 
ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গেই কাঠমান্ডু 
বিমানবন্দরের নিয়মিত যোগ রয়েছে। কলকাতা, দিল্লি, 
মুম্বাই থেকে বিভিন্ন বিদেশি বিমান সংস্থার বিমানও 
পাবেন এখানে আসার জন্য। 

চটজলদি পৌঁছতে গেলে বিমানে যাওয়াই ভাল। 
কলকাতা থেকে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি বছরের বিভিন্ন 
সময়ে কন্ডাকটেড ট্যুরে নেপাল নিয়ে যায়। [যেমন, 
ওরিয়েন্টাল ট্রাভেল সারভিস 951, 0131991019,16001- 
73; 21 : 237-1696, 237-1694. 237-8031, 
237-0685--- এরা 4 দিনে নেপাল সফর করায় |] 

রেলপথে : ট্রেনে চড়ে যে নেপালে যাওয়া যাবে না, 
এ কথা সবারই জানা। তবে নেপাল সীমান্তের (বীরগঞ্জ) 
কাছের স্টেশন রন্সৌল পর্যন্ত যাওয়া যাবে। হাওড়া থেকে 
প্রতিদিন 3021 হাওড়া-রক্সৌল মিথিলা এক্সপ্রেস 16.00 
ছেড়ে রক্সৌল পৌঁছচ্ছে পরদিন 9.00টা বর্ধমান, 
চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, সমস্তিপুর, মজঃফরপুর হয়ে। 
দিল্লি থেকে আসছে 4048 দিল্ি-রজৌল এক্সপ্রেস 17.20 
ছেড়ে। 5201 এক্সপ্রেস 22.15, মজঃফরপুর থেকে 8.20 
ছেড়ে 5215 এক্সপ্রেস 11.55 আসছে। আবার হাওড়া 
থেকে 20.00 অমৃতসর মেল ধরে ভোর 5.00টায় 
পাটনায় নেমে পাটনার সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে 
সন্ধেবেলার লাক্সারি বাস ধরে পরের দিন ভোরে সরাসরি 
কাঠমাগুতে যেতে পারেন। রাত্রিবাসের জন্য পাটনাতে 
অনেক হোটেল পাবেন (দেখুন “বিহার' অধ্যায়ের “পাটনা' 
অংশ, পৃ 8৪১)। থাকার জন্যে হোটেল আছে তাজ, 
পারিস, এশিয়া, আশ্রপালী ইত্যাদি ৪ ২০০-৩৫০ মধ্যে। 

সড়কপথে : শেষ অবধি যেতে হবে সড়কপথেই। 
রক্সৌল পৌছে একটা রিক্সা নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে পৌছে 
যান বীরগঞ্জে । সেখান থেকে ধরুন কাঠমাণ্ু যাবার বাস। 
বাস ছাড়ে বীরগঞ্জ থেকে পরপর 6.0০0-10.00 এবং 


নেপাল 


19.00-21.00 মধ্যে । রাতের বাসে আরাম বেশি । 195 
কিমি যেতে সময় নেয় প্রায় 12 ঘণ্টা। ভাড়া ১৪২। যাঁরা 
মজঃফরপূরে নামবেন তারা 5215 এক্স ধরে রঙক্সোল 
আসুন 4 ঘণ্টায়। ট্রেন মজঃফরপুরে ছাড়ে 8.20 এবং 
মোতিহারি (10.96), সগৌলি (10.47) হয়ে রজ্সৌলে 
11.551 আবার রজৌলে 13.00 ছেড়ে ট্রেন 
মজঃফরপুরে ফেরে 16.25 মিনিটে। সড়কপথে 
গোরখপুর থেকে ভারত-নেপাল সীমান্তে সোনেউলি 93 
কিমি। এখান থেকে ভৈরোয়া সিটি হয়ে লুম্বিনী 25 
কিমি। গোরখপুর থেকে নওগড় হয়ে লুম্বিনী 108 কিমি। 
কলকাতা থেকে সোজা সড়কপথে বা ট্রেনপথে আসুন 
শিলিগুড়ি। সেখান থেকে কাকরভিটা বাস আসছে 37 
কিমি, 2 ঘণ্টার মধ্যে। কাকরভিটাও একটি সীমাস্ত স্থান। 
ঞান থেকে জনকপুর আসুন সীমান্ত পেরিয়ে ডানকেবার 
হয়ে। বীরগঞ্জে আসতে পারেন। কাঠমান্ডু কলকাতা থেকে 
1,170 কিমি। বীরগঞ্জ হল নেপাল প্রবেশের খাস 
তোরণ। এখান থেকে কাঠমাণ্ডু 192 কিমি বাসে সময় 
নেয় ৪ ঘণ্টা। বীরগঞ্জেও থাকার জন্যে হোটেল আছে 9 
৮০-১৫০ 0 ১২৫-৫২৫ মধ্যে-_ কৈলাস, দিয়ালো, 
সূরজ ইত্যাদি। সস্তায় হোটেল আছে 5 ৬৫-৮৫ মধ্যে। 
এখান থেকেই নানা স্থানে যাবার বাস পাবেন। বাস যাচ্ছে 
কাকরভিটা, কাঠমান্ডু, জনকপুর, নেপালগঞ্জ, পোখরা, 
বিরাটনগরের দিকে। বীরগঞ্জের হোটেল-দোকানে জাতীয় 
মুদ্রা চলে। 

একটা পরামর্শ : নেপাল বেড়াতে গেলে অস্তত 10 
দিন হাতে সময় নিয়ে আসুন। অন্য কো'না স্থানে না 
গেলেও কাঠমাণ্ডু, পোখরা, ধূলিখেল, গৌসাইকুণ্ড, গাইদা 
ফরেস্ট, পাটন, ভক্তপুর তো নিশ্চয়ই যাবেন। 


হী খাকা-খাওয়া : কাঠমাণ্ডু শহরে 
সি 
নেই। বিলাসবহুল থেকে সম্ভার 


হোটেল সবই আছে। বেশির ভাগ হোটেলই শহরের 
প্রাণকেন্দ্র সবুজিমায় ঢাকা রত্বা পার্ককে ঘিরেই। বাস 
স্ট্যান্ডও এখানে । হোটেলগুলিতে 5 0০112, নেপালি 
মুদ্রা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় মুদ্রা চলে। 
হোটেলগুলির মধ্যে প্রধান 5 তারা নিউ বাশেশ্বরে 119 
2591951 1109151 (21: 488100), লাজ্িমপথে 
728015501 10191 16901721700 (91: 419358), 
দরবার মার্গে তাজ গ্রুপের 110161109 1" 1120078 
(61: 22171 1), এখানেই 110191 +9/ & 150 (2) : 
248999) প্রভৃতি। সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল 
50981099 ০০৬) 92525 16501791100 (91. 
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৬৫৭ 


272555)। এখানে ক্যাসিনো আছে। বিমানের টিকিট 
কিনলে আপনি কিছু কুপন পাবেন, ক্যাসিনোতে খেলতে 
পারেন। 4 তারা হোটেলগুলির মধ্যে লাজিমপথে 11016। 
9121701-18. (21: 412999), ত্রিপুরেশ্থেরে 7176 
8106 91211710191 (21 : 228833), শহীদ শুক্রা মার্গে 
10191 1111218/8 (61: 523900), লেখনাথ মার্গে 
1776 19812110161 (গা: 410620), লাল দরবারে 
70/91 91791 (211: 424190), থামেলে 17016। 
৬21510980 (911: 426847) প্রভৃতি। 3 তারা 
হোটেলগুলির মধ্যে থামেলে 11016। 11917210 (51 : 
410993), বস্তিশপূতলিতে 16811721001 11309 
10191 (% : 470770), কাস্তিপথে 110161 11000- 
1211 (9: 246744), থামেলে 11061 
1/021517217301 (21: 414015), লাজিমপথে 10161 
11১91 17. 110. (211: 429085) প্রভৃতি । এছাড়াও 
আছে আরও অজশ্ব হোটেল। ভারতীয়রা পছন্দ করেন 
হনুমান ঢোকা বা রয়্যাল প্যালেসের কাছে ফাসি কেভে 
125-8 নং এ মারোয়াড়ি সেবা সমিতির অতিথিশালা। 
যেমন পছন্দ লগন টোলে হোটেল মহাকালটি। তবে 
হোটেল নারায়ণীতে ১,২৫০ খরচ করে তিনরাত থাকতে 
পারেন-_- সঙ্গে দুদিনের নগরদর্শন ফ্রি। হোটেল নিউ 
গণেশ 5 ১৭৫0 ২৫০)। সস্তায় ব্রেকফাস্ট খেতে চান তো 
কাঠমান্ডু 314এর কাছে কেনসি'জ এ যান। 

বাঙালি পর্যটক এঁদের সহায়তা নিতে পারেন নেপাল 
ভ্রমণে গেলে 

নারায়ণী হোটেলের ম্যানেজার অভিজিৎ আচার্য, 
21: 52-1711, 52-14421 তার হোটেলে না 
থাকলেও তিনি সব খোঁজখবর দেবেন। 

গ এখানেই সন্ধেবেলায় পাবেন গার্থসারথি 
সেনগুপ্তকে । কেনাকাটা করার আগে এঁর সঙ্গে পরামর্শ 
করুন। 

গ গে লর্ড রেস্তোরায় পিতু পাণ্ডে তার ফুড 
প্যাকেট নিয়ে সব জায়গা ঘুরুন। 

৬ জামাই আদরে বাঙালিখানা খেতে চান -- চলুন 
কুণ্ড স্পেশালের গুপ্ত বাবু বা গুণ্তজির কাছে। এমনকি 
নিরামিষাশীদের আলাদা ব্যবস্থা । 

ও মহিলা পর্যটক চলুন এগ্রেলা কুমারীর কাছে। 
ঠিকানা হল : 2/286 রামশাহ পথ (পুতলি সড়ক), 2 : 
21-2059, 21-1279। কলকাতায় এদের সঙ্গে 
যোগাযোগ “অমিয়-রবি', একতলা, 19/23-এ, শীল লেন 
(010 01 74.), কলকাতা-15 । 

দেখা-শোনা : শহরের মধ্যে ও আশেপাশে অনেক 


৬৫৮ 


কিছু দেখার আছে। আকাশ থেকে কাঠমান্ডুকে অনেকটা 
দাবার বোর্ডের মত দেখায়। প্রথমেই চলুন হনুমান ঢোকা 
বা দরবার স্কোয়ারে। এটি হল নেপালি রাজার প্রাচীন 
প্রাসাদ। এখানেই নেপালের রাজার অভিষেক ঘটে। 
প্রাসাদের ব্রোঞ্জ এবং পাথরের কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে 
যায়। এই এলাকার রাজা মহেন্ত্রমল্প নির্মিত তালেজু এবং 
কাল ভৈরবের বিশাল ও ভয়াবহ মুর্তি একই সঙ্গে আতঙ্ক 
ও বিস্ময় সৃষ্টি করে। বসত্তপুর দরবার বা গৌতননে 
দরবার, অভিষেক মঞ্চ, আমদরবার, চারপুত্রসহ রাজা 
প্রতাপ মল্লের প্রতিমূর্তি সবই দর্শশীয়। কাছেই রয়েছে 
প্যাগোডার মত মন্দির। দরবার ক্কোয়ারের কাছে জীবস্ত 
দেবী 'কুমারীর' বাসস্থান। ইংরেজিতে এর নাম “হাউস 
অফ দি লিভিং গডেস'। পর্যটকরা এই বাড়ির উঠোন 
থেকে কুমারী দেবীর দর্শন পেতে পারেন। দর্শনার্থীরা 
প্রাঙ্গণে ঢুকতে পেরেছেন বলে যেন ভুলেও কুমারীর ঘরে 
উকি দেবেন না-_ একেবারে নিষেধ। এমনকি ছবি 
তোলাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । একেবারে শিশু-কিশোরী কন্যারা 
কুমারী দেবী হিসাবে নির্বাচিত হন। তাকে দেখা যাবে 
ইদপুজার সময়। এটি তৈরি করেছিলেন 1760-এ 
জয়প্রকাশ মল্প। 

এবার তিনতলা নারায়ণ মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে 
আসুন কাঠের তৈরি মন্দির কাষ্ঠমণ্ডপে। 1596-এ একটি 
মাত্র গাছের কাঠ দিয়ে রাজা লক্ষ্মী নরসিংহ মল্ল এটি 
তৈরি করান। জনবিশ্বাস এই যে, এই কান্ঠমণ্ডপ থেকেই 
কাঠমান্ডু নামটি এসেছে। কারুকার্যসমন্থিত এই মন্দিরে 
পূজিত দেবতা নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু 
গোরক্ষনাথ | 

এরপর কাছাকাছি অনেকগুলি ছোট-বড় মন্দির 
দেখুন। এখানেও রয়েছে জগন্নাথ মন্দির হনুমান ঢোকার 
বিপরীতে । হনুমান ঢোকা নামটি এসেছে বীর হনুমানের 
নাম থেকেই। 

কাঠমাণুর অবশা-দর্শনীয় চারটি মন্দির হল 
পশুপতিনাথ, মহেন্্রনাথ, স্বয়স্তুনাথ এবং বোধনাথের 
অন্দির। আসলে “নাথধর্মের'র এখানে একদা প্রবল বিস্তার 
ঘটেছিল। 

অবশ্য এঁদের সর্বপ্রধান পীঠস্থান গোরখপুর। শহর 
থেকে 5 কিমি পূর্বে রয়েছে প্যাগোডা শৈলীতে নির্মিত 
গশুপতিনাথের মন্দির। বাগমতী নদীর তীরে এই 
শিবমন্দিরের চূড়া তামার তৈরি, তার ওপর সোনার 
পালিশ। দরজাগুলি রুপোর পাত দিয়ে মোড়া। 
প্রবেশপথেই দেখবেন তামার নন্দীমুর্তি। বেদিতে 
শিবলিঙ্গের উপর চতুমুর্খ/ পঞ্যাননের মূর্তি। পঞ্চানন 


ভারত ভ্রমণ 


হলেন পঞ্চতৃতের (ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম 
প্রতীক। ইনি নেপালের রাজবংশের কুলদেবতা এবং দ্বাদ' 
জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। মন্দিরটি হাজার বছরের পুরনে 
হলেও 14 শতকে জয়সিংহ রামদেবের আমলে স্থাপিং 
হয় এর বহিরঙ্গটি। শিবরান্রির সময় এখানে প্রচুর ভি. 
হয়। লোকবিশ্বাস যে, পাশের মহাশ্মশানে শেষকৃত্য হতে 
অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকার জন্মে। 

বাগমতীর অপর তীরে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির । বাহা৷ 
পাঠের অন্যতম এই মন্দিরের ভিতরে কোনো মূর্তি নেই 


কেবল একটি কুণ্ড আছে। অন্যদিকে একটি সি 


গোরক্ষনাথের মন্দিরে গেছে। মনে হয় একদা এটি একটি 
বৌদ্ধ তীর্থ ছিল। মন্দিরের গঠন শৈলী বৌদ্ধযুগের 


-  ব্রিভূবন মিউজিয়াম (21: 258034) : এখানে : 
* রাজা ত্রিভুবন-এর (1906-1955) জীবনের নানা : 
* উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আছে : 
* নানা দুষ্প্রাপ্য ছবি ও পেইন্টিং-এর সংগ্রহ। হনুমান * 
* ঢোকা প্রাসাদে অবস্থিত এই মিউজিয়ামের প্রবেশমূলা * 
* ২৫০। খোলা : 10.30-3.00। মঙ্গলবার বন্ধ। £ 
* ন্যাশনাল ন্যুমিসম্যাটিক মিউজিয়াম (91): * 
* 271504) : মহেন্দ্র মেমোরিয়াল বিল্ডিঙে অবস্থিত। * 
* এখানে ল্লিচ্ছবি এবং মল্প রাজবংশের (2-18 শতক) * 
* মুদ্রার উল্লেখযোগা সংগ্রহ আছে। ধ্রিপূ. 2 শতকের * 
* বেশ কিছু মুদ্রাও প্রদর্শিত হচ্ছে। খোলা 10.30- * 
* 4.00| 
* ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি (21): 2610004) : * 
: দরবার চকে মল্ল প্রাসাদের এই গ্যালারিতে বিখ্যাত : 
: পাউভা স্কল পেইন্টিং এবং তামা, ব্রোঞ্জ ও কাষ্ঠনির্মিত : 
: মূর্তির সংগ্রহ আছে। খোলা : 10.30-4.301 : 


* মঙ্গলবার বন্ধ। 


- আসা আর্কাইভ (217: 23817) : কাঠমান্ডুর * 
* পুরনো বসতির পশ্চিমপ্রান্তে কুলামভুলুতে অবস্থিত। - 
* এখানে 6000-এর বেশি হাতে লেখা খোলা পুঁথি ও - 
* তালপাতার পুঁথির সংগ্রহ আছে। সবচেয়ে পুরনো * 


* পুথিটি 1464 সালের। ঝোলা: 11.00-17.001 * 
* শনিবার বন্ধ। * 


প্যাগোড়া ধরনের । একটি মতে শক্করাচার্য 788-তে 
মন্দিরটি স্থাপন করেন। বানরের বড় উপদ্রব এখানে। 
ভক্তপুরেও একটি পশুপতিনাথের মন্দির আছে। 


নেপাল 


কাঠমাণুর দক্ষিণে বাগমতীর মন্দির রয়েছে। আর 
একটি দর্শনীয় মন্দির মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির। ইনি 
গণদেবতা এবং শুরু মৎস্যেন্ত্রনাথ। বৈশাখী মাসে তার 
মূর্তিকে রথে করে শোভাযাত্রাসহ পাটনে নিয়ে যাওয়া 
হয়। ইনি বৃষ্টির দেবতা। আবার শ্বেতঅবলোকিতেশ্বর 
রাপে করুণার দেবতা নামেও খ্যাত। দোতলা এই 
মন্দিরটিও প্যাগোডা ধর্মী। 

কাঠমাপুর প্রায় 2% কিমি পশ্চিমে 76 মি. উঁচুতে 
রয়েছে মহাযানী বৌদ্ধদের বিখ্যাত তীর্থস্থান স্বয়স্তনাথের 
চৈত্য মন্দির। এটি প্রায় 2,000 বছরের পুরনো, স্পের 
ভিতর রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মুর্তি। এছাড়া ভ্তুপের পাদদেশে 
আছে পঞ্চধ্যানী বৃদ্ধের মূর্তি। 

কাঠমাণ্ড থেকে যদি বাগমতীর উৎসম্থলের দিকে 
6% কিমি যান (পশুপতিনাথ থেকে মাত্র 1% 
কিমি), তবে দেখতে পাবেন সুখ্যাত বোধনাথ মন্দির। 
বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের আগেই এই প্রাচীন মন্দিরটি 
নির্মিত হয়। এই স্তুপে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত 
আছে। স্ুপের উপর বুদ্ধের নয়নদ্বয় অতন্দ্র থেকে যেন 
বিশ্বজগৎকে বরাভয় দান করে চলেছে। দালাই লামার 
প্রতিনিধি হিসেবে চিনাই লামা এর সংঘনায়ক। নতেম্বর- 
মার্চ মাসে শীতের সময় এখানে ব্রশ্বাদেশ, তিব্বত, 
সিংহল, জাপান থেকে বহু তীর্ঘযাত্রীর আগমন ঘটে । শহর 
থেকে এখানে আসার জন্যে পাবেন বাস। পাশেই 
দুর্গামন্দির__ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
এখানে। 

্বয়ন্তনাথ মন্দিরের পিছনেই % কিমির মধ্যে 
ন্যাচারাল হিষ্টরি মিউজিয়াম (21 : 271899)-এর উপর 
প্রজাপতি, মাছ, সাপ, পাখি, স্তন্যপায়ী জন্ত, গাছ এবং 
ফসিলের সংগ্রহ রয়েছে। আর জাতীয় সংগ্রহালয় বা 
মিউজিয়ামে (21 :271478) নেপালের জাতীয় 
ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতি বিধৃত রয়েছে। বিশেষ করে ভ্রস্টব্ 
নেপাল যুদ্ধান্ত্রের সংগ্রহ। খোলা: গ্রীষ্মে 10.30-16.00. 
শীতে 10.15-15.30, মঙ্গলবার বন্ধ। 

অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে শহরের 3 কিমি 
পশ্চিমে বালাজু ওয়াটার গার্ডেন। এর মধ্যে সুন্দর বাগান 
এবং সুইমিং পুল রয়েছে। এখানের প্রধান আকর্ষণ 
জলশয্যায় বিষ্ণুর অনবদ্য মূর্তিটি। কুমিরের মুখের মত 
দেখতে 22টি ফোয়ারা থেকে সদাই জল বেরচ্ছে ঝরনার 
মত। এটি নির্মিত হয়েছিল 18 শতকে বুড়া নীলকণ্ঠের 
অনুকরণে । শহর থেকে 9% কিমি উত্তরে শিবগুরী 
পাহাড়ের নীচে রয়েছে বুড়া নীলকষ্ঠ। এখানে নাগ-শষ্যায় 


৬৫৯ 


বিষ্ুমূর্তি নিদ্রিতাবস্থায় শায়িত। শহর থেকে 9 কিমি 
উত্তর-পূর্ব রয়েছে রয়্যাল গেম স্যাংডুয়ারি বা গৌকর্ম বন। 
টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে হাতির পিঠে উঠে বন প্রদক্ষিণ 
করু। দেখুন বাঘ, নানান জাতের হরিণ, ময়ূর আর 
হাজারও পাখি। যদি শিকারে অভিরুচি থাকে, অনুমতি 
নিয়ে শিকার করতে পারেন। (যোগাযোগ : 9018175 
ওত 7210 02921 18210, 16501701700)। 
থাকার ব্যবস্থাও আছে এখানে। উত্তরে সুন্দরীজলের পথে 
গোকর্েশ্বর মহাদেবের মন্দির ও বাগমতী নদীর খাদ। 
সুন্দরীজল থেকে 12 কিমি দূরে ঝারনা ও পাহাড়ের সুন্দর 
পরিবেশে স্থাপিত হয়েছে জলবিদুুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। 

এসব জায়গায় বেড়াতে আসুন বর্ষার পরে। শহর 
থেকে 7% কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমের সুন্দর একটি স্থান 
চোভার। প্রবাদ যে, কাঠমাগ্ুকে বাসযোগ্য করার জন্য 
মঞ্জশ্রী এখানে খাদ কেটে লেকের জল বের করে 
দিয়েছিলেন। পাহাড়ের মাথায় দেখুন আদিনাথের মন্দির 
প্যাগোডার আকারে। যদি আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, 
এখান থেকে হিমালয়ের তুষাররাজি স্পষ্ট দেখতে পাবেন। 
মন্দিরটির নির্মাণকাল 1640 । 

কাঠমাণুর 26 কিমি দক্ষিণে ফ্ার্পিং-ংএ গিয়ে এক 
অনুচ্চ টিলার মাথায় দেখুন শেক নারায়ণের মন্দির। দেখুন 
এখানে লক্ষ্ী-কামধেনুকে ও বাসুকী বু্ঙ। ফার্পি-এর 1 
কিমি দক্ষিণে অরণ্য পরিবেশে দেখে আসুন মহাসরস্বতী ও 
সীতার যুগ্মরূপ দক্ষিণাকালীর বিখ্যাত মন্দির। শনি- 
মঙ্গলবারে পুণ্যার্থীদের খুব ভিড় হয়। কাঠমাণুর রত পার্ক 
থেকে ফার্পিং-এ আসার অন্য বাস পাবেন। আর অবশ্যই 
ভুলবেন না শহর থেকে 7 কিমি গশ্চিমে কীর্ভিপুরে যেতে। 
পাহাড়ের উপর এক মনোরম অধিত্যকায় এই শহর একদা 
মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল। এই পাহাড়ের নীচেই ব্রিভুবন 
বিশ্ববিদ্যালয়। শহরে সেকেলে ছাগ এখনো বর্তমান। 
এখানে দেখুন বৌদ্ধ বিহার, উমা-মহেশ্বর মন্দির, বাঘ 
তৈরব মন্দির-_ দুই পাহাড়ের মাঝখানে । কাঠমাণু ও 
আশপাশ দেখতে হলে অটোরিক্সাই সবচেয়ে ভাল। ২০০ 
নেপালি টাকায় হয়ে যাবে। টয়োটা গাড়ি নেবে ১,০০০ 
নেপালি টাকা। 


বাগমতীর এক তীরে কাঠমাণু, বানি 
থেকে মাত্র 5 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে নেপালের এবদা প্রাচীন 
রাজধানী শহর পাটন। এর পুরনো নাম ছিল ললিতপুর। 


৬৩ 


এর শিল্পকর্মের খ্যাতি আজও বর্তমান। 299-এ রাজা 
বীরদেব পাটনে রাজধানী স্থাপন করে নাম রেখেছিলেন 
লঙিতপুর ৷ এখানের বৌদ্ধ মন্দিরের নানা নিদর্শন, দরবার 
ক্ষোয়ার, সেখানের নারার়ণহিতি দরবার, রাজপ্রাসাদ, 
কৃষ্মন্দির, লাল মচ্ছেন্্রনাথের মন্দির, জগত্নারায়ণ 
মন্দির, মীননাথ মন্দির, অশোক স্তৃপ প্রত্ৃতি দেখুন। 
নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্রম এই শহরে ত্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রায় 
গায়ে গায়ে লাগানো । মূল চকের পশ্চিমে সুন্দরীচক আর 
পুবে ভনানী মন্দির। ভবানী মন্দিরের পুবে দেও্ড তাল্লে, 
সেটি পার হলেই মণিকেশব নারায়ণ চক। এসব নিয়েই 
দরবার ক্ষোয়ারের দক্ষিণ অংশ। উত্তরাংশে রয়েছে 
কৃষ্ণমন্দির, তার পূর্বে হরিশঙ্কর, উত্তর-পূর্বে চরনারায়ণ 
এবং তারও পূর্বে কৃষমন্দির। এর দক্ষিণ-পূর্ব বিশ্বনাথ 
মন্দির। তার কাছেই ভীমসেন মন্দিরে দু'শোসনকে 
প্রহাররত ভীমের মূর্তি দেখে চমকে যাবেন। মচ্ছেন্্রনাথের 
মন্দির প্যাগোডা ধর্মী এবং 1400-তে নির্মিত। মুর্তির 
মুখের রঙ লাল বলে নাম লাল মচ্ছেন্দ্রনাথ। দরবার 
স্কোয়ার থেকে প্রায় 12 কিমি দূরে ফুলচৌকি পাহাড়ে 
জিপে করে উঠে একই সঙ্গে ফুলের সমারোহ, পাহাড়- 
চূড়ে৷ দর্শন এবং চড়ুইভাতির মজা করে নিন 9,050 ফুট 
(2,760 মি.) উঁচু পাহাড়ে বসে। দারুণ রোমাঞ্চকর 
ব্যাপার। 


কাঠমাণডু থেকে 14 কিমি পূর্বে ভাদগাও-এ রাজধানী 
স্থাপন করেছিলেন 889-তে রাজা আনন্দমল্ল। তিনি নতুন 
নামকরণ করেছিলেন ভক্তপুর। 4,600 ফুট (1,420 
মিটার) উঁচুতে 4 বর্গমাইল (€7 বর্গকিমি) জুড়ে এই 
শহরের আকার বিষ্ুর শব্খের মত। শহরের নীচে বয়ে 
চলেছে হনুমন্তে নদী। এখানেও মূল্চকে দরবার 
ক্কোয়ার-_ গাড়ির শেষ পথ। এখানেও রাজপ্রাসাদ দেখুন, 
দেখুন গোল্ডেন গেট, 55 জানালাওয়ালা প্রাসাদ, বিশাল 
ঘপ্টা, বেল অফ্‌ বার্কিং ডগস্‌ এবং পশুপতিনাথ 
মন্দিরের নকল (এই একটা নেপালের বৈশিষ্ট্য) 
তক্তপুর ঢুকতে যেমন পেয়েছিলেন পাঁচিল ঘেরা! সিদ্ধ 
পোখরি, তেমনি রয়েছে 1966-তে রাজা ভূপতীন্দ্র বল্প 
নির্মিত দুধারে দুই বিশাল সিংহমূর্তি সমস্বিত সিংহহার। 
এটি পেরিয়ে গোল্ডেন গেট দেখে মুগ্ধ হন। উপরের 
তিনটি ঘণ্টা, নীচের সিংহ, হাতি-- সব সোনার তৈরি 


ভারত ত্রমণ 


অলঙ্করণ অনবদ্য । সামনে রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের মৃর্তিটিও 
সোনার-_ মাথায় ছাতাটিও তাই। এরপর নানা মন্দির 
দেখুন একে একে__ বৎসলা মন্দির (1737)-_যেখানে 
ঘপ্টাধ্বনির সঙ্গে কুকুরেরাও 'ীকতান ধরত (তাইি ওই 
ঘণ্টার নাম বার্কিং বেল), নেপালের পাঁচতলা সর্বোচ্চ 
প্যাগোডা নাট্যশালা, তার কাছে তৈরব মানমন্দির, সূর্য 
বিনায়ক মন্দির, শহরের পূর্বদিকে দত্তাত্রেয় মন্দির, 5 কিমি 
দূরে ধৌলাগিরি পাহাড়ে চাঙ্গুনারায়ণ মন্দিয়। ভক্তপুর 
দেখে আবার কাঠমাগুতে একই দিনে ফিরে যেতে পারেন। 
তবৈ নেহাতই থাকতে হলে হয় 2141 অথবা ধরমশালায় 
থাকুন। থাকার ব্যবস্থা আছে। 


এবার চলুন যাই সূর্য ওঠা আর সূর্য নামার দেশে। 
এখানের সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্যের চেয়ে সুন্দর বুঝি 
আর কিছু নেই। কাঠমাপু থেকে 32 কিমি পুবে গেলে 
নগরকোট | এটাই হুল সূর্য ওঠার দেশ। আর কাঠমান্ডু 
থেকে 28 কিমি উত্তর-পশ্চিমে গেলে কাকানি__ সূর্য 
নামার দেশ। নগরকোটে সূর্যোদয় দেখতে হলে আগের 
দিন আপনাকে নগরকোটে রাত্রি যাপন করতে হবে। 

থাকার জন্যে উইন্ডি পাহাড়ে 010) 110712195 
(21: 29833, কাঠমাণ্ড (%: 413632), 11019 
০০811 ৬15 (291: 221012, কাঠমান্ডু 1: 
425305), 195081101 0০10399 (কাঠমাণ্ু অফিস : 
812] 1০905 & 12915, 91211590121, 
168178180, শী: 222532), 12081101 [হা 
1100159 99011 (% : 228087, কাঠমান্ডু অফিস: 
10191 ৪1৪, (91: 272729) প্রভৃতি ও নেগাল 
পর্যটন বিভাগের হোটেল ছাড়াও নানা হোটেল আছে। 
কাঠমাণু থেকে গাড়ি ভাড়া করে আসতে পারেন। গোটা 
গাড়ির ভাড়া ৫০০ থেকে ৬০০ মত। গাড়িতে 6 জন 
নেওয়া হবে। মাথাপিছু গড়বে ১০০ থেকে ১২৫ মত। 
এর চেয়ে সন্তায় যেতে পারেন যদি নগরকোট বা কাকানির 
প্যাকেজ ট্যুরে যান। এ বিষয়ে কলকাতায় ধোৌঁজ নিন-- 
৪021 7251 11100171280 (98170, 1691726 
88100. 41 ০0৮58110199 708৫, 16016212. 
700 071. (পা : 229-53401 যেদিন নগরকোট যাবেন 
সেদিনই ফেরার পথে ভক্তপুর যেতে পারবেন। আর 
কাকানি খেলে ফেরার পথে নাগার্জুন অরণ্য বা বালাজু 
ওয়াটার গার্ডেনে চড়ুইভাতি করে আসবেন। প্যাকেজ বুক 


নেপাল 


করার সময় এসব কথা জানিয়ে দিতে ভুলবেন না। 

নগরকোটে ভোর 4.00 নাগাদ রক্তহিম ঠাণ্ডার 
মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকুন পুব আকাশের দিকে চেয়ে। উচ্চতা 
7,130 ফুট (2,210 মিটার)। কী মারাত্মক ঠাণ্ডা 
তারপর দেখবেন চোখের সামনে থেকে একটা অবগুঠন, 
একটা পরদা যেন ধীরে ধীরে উল্মোচিত হতে থাকল। 
পূর্বদিকে আকাশের বুক সহসা লালচে হয়ে উঠল। একটু 
একটু করে ঘন থেকে ঘনতর রঙ। তারপর লাল আলোর 
পাথারে ডুবে যাবে একে একে ভোরের আকাশের 
তারকারাজি। তারা? না তারার ফুল? আকাশের বুকে 
অজশ্র রুপোর ফুলের মত তারকা । সে দৃশ্য বুঝি আপনি 
নখনো দেখেননি। তারপরে আপনার দৃষ্টিপথে পড়বে 
রক্তমাখা এভাবেস্টের চুড়ো-_ লাল বর্শার ফলক যেন। 
চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। যেন নেশা লেগেছে মনে হবে। 
তারপর দৃষ্টিপথে পড়বে সেই আশ্চর্য সূর্য আর সূর্য-মাথা 
হিমালয়ের নানান শ্ঙ্গ। সূর্যাস্তও কম মনোরম নয় 
এখানে। 


কাকানি 


তবে সূর্যাস্তের অনুপম দৃশ্যের জন্যে আপনাকে যেতে 
হবে কাঠমান্ডু থেকে অন্য পথে ব্রিশূলী রোড ধরে 6,500 
ফুট (2,000 মিটার) উচু কাকানিতে। এখানে প্যাকেজ 
ট্যুরে এলে তো ভালই। না হলে কাঠমাণুর সোরাখুটি 
থেকে 7.00 বা 13.00 ছাড়া বাসে চড়েও এখানে 
আসতে পারেন। সূর্যাস্ত দেখে যদি থাকতে ইচ্ছে করে 
তবে পর্যটন বিভাগের বাসস্থানে থাকার জন্যে অগ্রিম 
বুকিং-এর ব্যবস্থা করে যান (রিজা : 1০81151 009, 
1001151 11101177200 0981709, 19৬/ 170920৫, 
88521719000, 16901792170, 7: 22-0818) 
এদের অফিসটি কাঠমান্ডুর দরবার ক্কোয়ারে যেতে 
পড়ে। 

কাকানির সূর্যাস্ত নগরকোটের সূর্যোদয়ের পাদপূরণ। 
দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসতেই কাকানির আকাশ জুড়ে 
শুরু হয় গগন-পটুয়ার আশ্চর্য রঙের বিচিত্র খেলা। 
বেগুনি রঙের মেঘগুলি হঠাৎ কখন গোলাপি হল। এই 
গোলাপি, এই লাল। উঠছে নামছে তারা পাহাড়ের গা 
বেয়ে। যাদু। যাদু! হঠাৎ যেন রঙের তুবড়িতে লাগল 
আগুনের পরশ। আকাশের বুকে এক নতুনতর দৃশ্যের 
অবতারণা হল। অন্নপূর্ণা, হিমালচুলি, মানসালু শৃঙ্গের 
মাথার উপর সহসা স্কুলে উঠল গোধূলির সূর্য। এক সঙ্গে 


৬৬১ 


তিনটি চূড়ার এই রঙিন সোনালি মেলবন্ধন-_ জীবনে 
শুধু এখানেই দেখবেন। তারপর প্রানিমা, রঙের অবসাদ 
টুইয়ে পড়বে পাহাড়ের গায়ে। জানি না তখন কোন্‌ স্তব 
আপনি উচ্চারণ করবেন। 

মনে এক গভীর প্রসাদ ও বিষাদ নিয়ে ইচ্ছে হলে 
পরদিন 40 কিমি পথ এগিয়ে গিয়ে দর্শন করে আদুন 
ত্রিশূলী। কাকানির পথে পড়ে নাগার্জন অরণ্যের একাংশ 
ও বালাজু ওয়াটার গার্ডেন। 


যদি প্যাকেজ ট্যুরে কাঠমান্ডু বেড়াতে যান তবে 
নিশ্চয় করে জেনে নেবেন, তাতে ধূলিখেল যাওয়ার ব্যবস্থা 
আছে কিনা। কারণ ধুলিখেল বাদ দিয়ে নেপাল দর্শন 
শিবহীন যজ্জের মতই অর্থহীন। কাঠমান্ডু থেকে ধূলিখেল 
মাত্র 30 কিমি। গাড়িতে যেতে লাগে ঘণ্টাখানেক। 
পাহাড়ের গা বেয়ে পালিশ করা পথ গেছে এই পাহাড়ি 
গ্রামে। একপাশে গভীর খাদ। ফিতের মত সরু পথে গাড়ি 
চলে ধীরে। কাঠমান্ডুর দরবার মার্গে হোটেল অন্পূর্ণার 
সামনে বা হোটেল শেরপার পাশেই হিষালয়ান হরাইজনের 
কাঠমান্ডুস্থিত অফিন। যদি কলকাতা থেকে বুকিং করে 
আসেন, তবুও যাবার আগে কাঠমান্ডুর অফিসে একবার 
কনফার্ম করে নিন। তাদের অফিসেই ধূলিখেল সম্পর্কে 
আপনার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাবেন__ ছোট ছোট 
বুকলেট দিয়ে সব বুঝিয়ে দেবেন তারা। 

ধুলিখেলে যীরা রাত্রিবাস করতে চান না, তারা 
কাঠমান্ডু থেকে যে কোনো ট্রাভেল এজেন্সির বাসে চড়ে 
বিকেল 16.00 রওনা হয়ে ধূলিখেলে অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখে 
আবার 17.30 ছেড়ে ফিরে আসুন কাঠমান্ডুতে। ভাড়া 
২২৫ মত। ইচ্ছে হলে দু-তিন দিনও থাকতে পারেন। 
যাবার সময় কিছু ড্রাই ফুড এবং বোতলে মিনারেল 
ওয়াটার অবশ্যই নেবেন। প্যাকেজ ট্যুরে গেলে কাঠমান্ডু 
থেকে যাতায়াত ও হোটেলে থাকা সবসমেত ১,১২৫ 
ড্রাইভারের থাকা-খাওয়ার খরচও এর মধ্যে। 

ধূলিখেলে থাকার জন্য [0101118119099 179- 
5011 (0: 61114), 11091 1117918/217 
72810101758 (9: 61064), 11119151217 
91801191418 99501 (কাঠমান্ডু অফিস: লাল দরবার, 
খি।: 427837) ছাড়া পাবেন 5,000 ফুট (1,550 
মিটার) উচতে 11918)211 1100111917 79901 
(21: 61158) ছাড়িয়ে আরও হাজারখানেক ফুট (300 


৬৬ 


মিটার) উচুতে বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধেসহ 
11011281521 1101201-এর 110151 901-৭-9170৬ 
(5: 61260, 62196)। এই হোটেলটি বুলে 
আছে একটা খাদের উপর । খাদের পাশ ঘেঁষে লাল রঙের 
কাচা পথ নেমে গেছে সুমে তুরে-_ সেখানে বেড়ানোটাও 
বড় আনন্দের। নীচে গেলে হোটেলের লোক এসে 
আপনার খোঁজ নিয়ে যাবেন-_ নির্জনতা থেকে আপনাকে 
মুক্তি দিতে, চা-কফি দিয়ে আপনার তষ্কা নিবারণ 
করতে। 

কলকাতা থেকে যেসব ট্রাভেল এজেন্ট ধূলিখেল-এর 
ডিরেক্ট বুকিং করেন, তাদের কয়েকটি ঠিকানা : ০0 
5985015, 117 1৭1001191196 10280 (80101 & 
80177119958), 1601 1) শি: 220-5428, 248. 
8599; 1390281 1715851 117100118001 ০1119, 
/621210 80110110, 41 (০/2170195 7028৫, 
1৫01 71, 2: 229-5340; 110176১ 1710109)5, 
0211)817 8000110,) 288 39168509215 
59121, 1601 17) 2) : 244-5799, 243-59481 
আর যোগাযোগ করতে পারেন চিঠি লিখে বা ধূলিখেল 
শিয়ে 1021) 91185113, 11812091, 1111919/21 
11011501, 901-7-5170৬/ 110161, 01700110161, 
91291. 

কাঠমান্ডু থেকে সোজা হাইওয়ে চলে গেছে চীন 
সীমান্ত অবধি। পথে পড়ে এই মনোহর হলিডে স্পটটি। 
সূর্যান্তে এই স্থান এক অপার্থিব আলোয় ভরে ওঠে। 
চারপাশে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে রডোডেনড্রন-পাইনের 
ঘন বন, দূরের হিমালয়ের কোনো কোনো শৃঙ্গ সেই 
আলোয় অপরাপ। কখনো ট্রেকে বেরিয়ে পড়ুন। অথবা 
মিনিট পনের হেঁটে পৌঁছে যান প্রাটীন এক মন্দিরের 
অন্গরমহলে-_ যার চূড়া আপনি হোটেল থেকেই দেখতে 
পেয়েছিলেন। এখানের মূল সৌন্দর্য এখানের নির্জনতা, 
এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য। খুব ভাল হয় সোজা প্রায় 80 
কিমি এগিয়ে ছবির মতো সুন্দর বানেপা গ্রামের বুক চিরে 
চীন সীমান্তে পৌছে যাওয়া। তুষারাবৃত হিমালয়, গোলাপি 
আর কমলা মেঘের বুকে হারিয়ে যাওয়ার সে এক আনন্দ। 
প্রতি বুধ ও রবিবার 8.30 বাস ছাড়ছে ধূলিখেল থেকে। 
৪ ঘণ্টা সময় আর ৪৯০ মাথাপিছু ভাড়া নিয়ে গাড়ি 
পৌছে দেবে কোদাবি ফ্রন্টিয়ার পর্যস্ত। পাশেই বাবাবিজি 
গ্রামে পিকনিক করুন। বিকেল কাটান সুনকোশী নদীর 
ধারে। এখানে উষ্ণ প্রত্রবণের পাশে দীড়িয়ে দেখুন সারি 
সারি হিমালয়ের ছবি। 


ভারত ভ্রমণ 


পোখরা 


কাঠমান্ডু থেকে নতুন পথ তৈরি হয়েছে পোখরা 
যাবার জন্ো। পোখরা উপত্যকার দৃশ্য, যেন আরো 
মনোরম, আরো মনোহর। এখান থেকে অন্পপূর্ণা শৃঙ্গ-_ 
এক থেকে চার ও সাউথ এবং বিশেষ করে মাছের লেজের 
মত মচ্ছপুচ্ছরে বা মাথেরহর্ন বা ফিস টেইল 7,100 
মিটার (22,858 ফুট) শঙগ দৃশ্য একবার দেখলে আর 
কখনো ভুলতে পারবেন না। অন্যান্য শৃঙ্গগুলিও সুন্দর। 
পোখরা নামটি এসেছে পুষ্করিণী বা পুকুর থেকে। তবে 
এখানের জলাশয়গুলি পুকুর নয়, তাল। ফেওয়া তাল 
লেকে 27 কিমি দূরের মচ্ছপুচ্ছরে শঙ্গের নিত্যক্ষণ দৃশ্য 
দর্শন, এর বুকে নৌকোয় বেড়ানো, বেড়াতে বেড়াতে 
লেকের দ্বীপে দেবী বরাহীর প্যাগোডা মন্দির দর্শন, রাপা 
তাল বা বেগলাস তালে ঘুরে বেড়ানো-_ সবই অনবদ্য। 
কাঠমাণুর 203 কিমি দূরে পোখরায় বিমানবন্দর রয়েছে। 
কাঠমাণ্ড থেকে নেপাল রাজকীয় বিমানে উড়ে আসুন 35 
মিনিট সময় নিয়ে। অথবা বাস বা মিনিবাসে আসুন। 
দ্রুতগামী গাড়ি নেবে 6 ঘণ্টী আর বাস নেবে ৪ ঘণ্টা। 
ছাড়বে রত্বা পার্ক চত্বর থেকে। পথের দুপাশে সৌন্দর্যডালি 
সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। 

পোখরায় থাকার জন্যেও হোটেলের অভাব নেই। 
বিমানবন্দরের কাছাকাছি 176 17010811 399011110- 
191 (2: 23459), ঘড়িপটানে 917810-1-2 ৬)- 
1899 (0211: 22122), পারদিতে 119 8149010 
10191 (9) : 21007), 1৬88 110191 01752] (সি: 
20036) প্রভৃতি যেমন দামি হোটেলগুলি রয়েছে, 
স্বল্পদরের 11901 1180 (শা: 26516), 11019 
79827111109 (21 : 27956), 17019111116 171001- 
901% 69 (71: 20998), 1710191 89111 (11: 
23526) প্রভৃতি ছাড়াও আরও অজস্র হোটেল আছে 
মহেন্দ্র পুল এবং ফেওয়া লেকের চারপাশে । এখান থেকে 
মুক্তিনাথও (পরে দ্র.) যেতে পারেন। 


কাঠমান্ডু থেকে 120 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে গাইদা 
জঙ্গলের নতুন নামকরণ হয়েছে রয়্যাল চিতোয়ান 
ন্যাশনাল পার্ক। হলিডে প্যাকেজ ট্যুরের মধ্যে বেশির ভাগ 
সময় এটা পড়ে থাকে। এই জঙ্গলের অন্যতম অকর্ষণ 


নেপাল 


খড্গ-নাক গণ্ডার। কাঠমাণ্ড থেকে সড়কপথে রওনা হয়ে 
বাস এসে দাঁড়াবে একটা মাঠ, ভাঙা মন্দির নিয়ে ছোট 
একটা খড়ো চালে ছাওয়া গ্রাম সৌরাহাতে। আর যাবে না 
কোচ বা বাস। এখান থেকে ভিতরে যাবার রাস্তায় যেতে 
হবে ল্যাম্ডরোভারে বা জিপে। প্যাকেজ ট্যুরে গেলে-_ 
এসব গাড়ি যথাসময়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। 
কাঠমাণু থেকে সৌরাহা পৌঁছতে সময় লাগবে কম-বেশি 
5 ঘণ্টা। 

নতুন গাড়ি একটু গিয়েই জল ছিটকে পার হবে ছোট্ট 
একটা নদী । ওঠা-নামা করে গাড়ি ছুটবে ক্রমে ঘন থেকে 
ঘনতর বিশাল গাছপালার মধ্যে দিয়ে। তারপর দু-মানুষ 
সমান ঘাসের জঙ্গল। 

ভিতরে পৌঁছে থাকার জন্য পাবেন কটেজ -_ 
অনেকগুলো কটেজ দাঁড়িয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে। তাদের মাথার 
ছাদে পুরু ছাঁটা খড়ের ছাউনি। সব ঘরই 08, স্বশ্প 
ফার্নিচার। এদের মধ্যে সেরা 7991 105 07016 
[0096 (কাঠমাণ্ডু অফিস: লাজিমপথ, ঢা: 
411225)। এছাড়া 010/21 007016 1০90939 
(কাঠমান্ডু অফিস : দরবারমার্গ, £1 : 228918), 
92105 ৬/1৫16 ০৪110) (কোঠমান্ডু অফিস : 
দরবারমার্গ, 21 : 227425), 78101877091 
| 0006 কোঠমাড অফিস : কাকতিপথ, 1% : 221585), 
93021 1/10106 39501 (কাঠমান্ডু অফিস: 
দরবার মার্গ 21: 225001) প্রভৃতি আছে। সৌরাহাতে 
বুড়িয়া পাহাড়ের কাছেও লজ পাবেন। কাঠমান্ডু থেকে 
বুক করে এলে নিরাপদে থাকতে পারবেন। অবশ্য 
প্যাকেজ ট্যুরে এলে এসব ভাবনা ভাবতে হবে না। কাঠের 
তৈরি ঘর-- তবে সঙ্গে বাথরুম। স্রানের জন্য 
শাওয়ার__ গরম জল (সৌরচুল্লিতে গরম হয়), সুন্নর 
খাবার টেবিল, পরিচ্ছন্ন খাওয়া-_ সব পাবেন এখানের 
লজ্গুলির বেশির ভাগে। কাছেই গাইদা ফরেস্টের ট্রেন্ড 
হাতিদের আত্তানা। মাঝে মাঝে সেখানে হাতিদের উপর 
বন্তৃতা হয় ছবি-টবি দেখিয়ে। 

জঙ্গলে দেখুন গণ্ডার-__ কখনো খালি চোখে, কখনো 
বনবিভাগের দূরবীন থেকে। 30০0-র বেশি এক শ্ঙ্গী 
গণ্ডার এই জঙ্গলের প্রধান সম্পদ। আছে 50টির বেশি 
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া হাতি, বনশুয়োর, চিতা, 
সম্বর, নানা জাতের হরিণ, আমেরিকান ভালুক ইত্যাদি। 
অবাধে বন্য পরিবেশে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বা্তী নদীর 
জলে কুমির-ঘড়িয়ালের সংসার। নদীর জলে 'ক্যানো'তে 
ঘুরুন। কয়েক ফার্পং দূরে পক্ষী আবাসে নানান জাতের 
পাখি। কখনো দেখতে পাবেন এখানে স্থানীয় মানুনের 
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নাচ, শুনবেন গান দ্রিম-দ্রিম-দ্রিম মাদলের তালে। তবে 
হাতির পিঠে চড়ে (একসঙ্গে 4-5টি হাতি রওনা হয়) 
গণ্ডার দর্শন সবচেয়ে রোমাঞ্চকর । ভাগ্য ভাল থাকলে দুই 
গণ্ডারের মারামারিও দেখে নিতে গারবেন ঘোলা জলের 
ডোবা বা ডাঙাতে। হয়ত দেখলে পাবেন দিনের আলোয় 
গণ্ভীর প্যাচাকেও। আবার গভীর জঙ্গলে তৈরি করা 
মাচানে বসেও অপেক্ষা করতে পারেন, বাঘের দেখা 
মিলতেও পারে। খুব ভোরে অথবা সন্ধেবেলায় দেখা 
পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। 


লুম্বিনী শালোদ্যানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গৌতম 
বুদ্ধ। উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার উত্তরে পাদেরিয়া গ্রামের 
1.6 কিমি দূরে নেপাল-তরাই অঞ্চলের লুম্বিনী শাকা 
রাজধানী কপিলাবস্ত থেকে 16 কিমি পূর্বে অবস্থিত। বস্তি 
জেলার পিপরাওয়ার প্রায় 16 কিমি উত্তর-পশ্চিমে 
তিলেরাকোটে যে ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত রয়েছে তা 
কপিলাবস্তুর বলেই মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গৌতম 
বুদ্ধের যথার্থ জন্মস্থান নির্যয় আজ খুবই কঠিন। 
আনুমানিক 563 ধিস্টপূর্বাৰে লুম্বিনী উদ্যানে জন্মেছিলেন 
তিনি। আর রাজ্যাভিষেকের একবিংশতি-তম বর্ষে 
(আনুমানিক 249 ্িস্টপূর্বাব্দে) সম্রাট অশোক এখানে 
তীর্থযাত্রায় এসে একটি প্রস্তরস্তস্তে ব্রাঙ্মী অক্ষরে 
শিলালিপি উৎকীর্ণ করে যান, পাথরের বেড়া দিয়ে 
জন্মস্থান ঘিরে দেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সব ধরনের 
করদান থেকে মুক্ত করে দেন। ভগবানপুর তহসিলের এই 
পাদেরিয়া গ্রামটিতেই রয়েছে রুশ্মিনিদেঈ মন্দির। 

অশোকের স্তস্ত নির্মাণের পর লম্বিনীর কথা সবাই 
ভুলে যান। তার 700 বছর পরে ফা-হিয়েন এসে চেষ্টা 
করেছিলেন জায়গাটি আবিষ্কার করতে। ঘন জঙ্গলের 
জন্য পারেননি। হিউয়েন সাঙ স্তত্তটি যখন দেখেন তখন 
তার উপরিভাগ বন্দ্রাধাতে ভেঙে গেছিল। এখন উচ্চতা 
21 ফুট (6 মি.)। অনেক পর 1890-এ ঘন শালবনের 
মধ্যে এই স্তস্তের পুনরদর্শন মেলে। এখন জাপানি স্থপতি 
এখানের বিশাল উন্নতিসাধনের পরিকল্পনা করেছেন। 
অশোকের 'রুশ্মিনিদেঈ তপ্তে লেখা আছে: 
“ব্রাজ্যাভিষেকের বিশেবর্ধ পরে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক 
স্বয়ং স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং এই স্থানে উপাসনা 
করেন, কারণ শাক্যমুনি বুদ্ধ এখানে জন্মেছিলেন। তিনি এ 
স্থানের চারপাশে প্রস্তর প্রাচীর নির্মাণ করেছেন এবং তার 
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ভ্রমণের স্মারক হিসেবে এই স্তত্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
যেহেতু ভগবান বৃদ্ধ এখানে জন্মেছিলেন অতএব তিনি 
লুবিনী গ্রামকে তূমি-রাজন্ব থেকে মুক্ত করেছেন এবং 
চিরাচরিত হারের পরিবর্তে উৎপল্পের মাত্র এক-অষ্টমাংশ 
কর দিতে হবে।” এখনো এখানে তেমন কোনো উত্ধনন 
হয়নি বলে এই স্থান রহস্যের অস্তরালেই রয়ে গেছে। 

আসা-যাওয়া : বিমানে এলে লখনৌ বা বারাণসীতে 
নামুন। যদি কাঠমাণ্ড বা পোখরায় বিমানে ওঠেন তবে 
নেপাল রাজকীয় বিমানে চড়ে লুস্বিনীর 22 কিমি দূরের 
ভৈরোয়া বিমানক্ষেত্রে নামুন। এখান থেকে নিয়মিত বাস 
ও ট্যাক্সি পাবেন লুশ্বিনী আসার জন্য । ট্রেনগখে বেনারস 
বা লখনী থেকে নওগড় পর্যস্ত ট্রেনে এসে বাকি পথটি 
বাসে আসুন। সড়কপথে নওগড় স্টেশন থেকে বাসে চড়ে 
লুশ্বিনী আসুন 39 কিমি পথ পার হয়ে। উত্তর প্রদেশ 
সরকার বাস চালাচ্ছে। গোরখপুর থেকে বস্তি এবং 
নওগড় হয়ে বাস আসছে 181 কিমি পার হয়ে। বর্ষায় 
বাস চঙ্গে না। গোরখপুর থেকে ট্যাক্সি এবং বাস ভাড়া 
করতে পারেন (যোগাযোগ : 3918181 1219091, 
0917 93099 90৬6111191% 130802)5 
03018111281) কাঠমাণু, পোখরা, ভৈরোয়া থেকে বাস 
আসছে এখানে। একদিনে এসে লুশ্বিনী দেখে সেই দিনেই 
ফিরে যাওয়া যায় তবে চিতোয়ান ন্যাশনাল পার্ক ঘোরার 
সময় লুশ্বিনী এসে ঘুরে যাওয়াটা সুবিধের। আর থাকতে 
চাইলে পাবেন মাহিলওয়ারে 1.71)11 99091 19৮ 
01/51 (কাঠমান্ডু অফিস: জয়থা টোল, 17. 
228011), (01097 119118 110191 (91: 71- 
80236), সিদ্ধার্থনগরে 11018111425. (91: 71- 
20837) প্রভৃতি। এছাড়া আছে নেপাল সরকারের 714, 
নওগড়ে।8। একটি 1113 আছে। 11) ২৭৫, ডর্মি 
১২৫। 


জনশ্রুতি, এখানেই নাকি রামায়ণ খ্যাত রাজর্ষি 
জনকের রাজধানী ছিল। কী করে হয় জানি না অবশ্য। 
জনকপুর থেকে 56 কিমি দূরে এখন যার নাম সীতামাছি, 
সেখানেই নাকি খেত থেকে হলকর্ষণের সময় জনকরাজা 
সীতাকে পেয়েছিলেন। পরে জনকপুরে তাকে নিয়ে এসে 
মানুষ করেন, হরধনু ভঙ্গ করলে রামের সঙ্গে বিয়ে দেন। 
হরধনুর এক টুকরো ছিটকে এসে পড়েছিল 15 কিমি 
দূরের ধনুষ ধামে। সেখানে বাসে চড়ে গিয়ে ধনুকের 
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টুকরো দেখে এসে আবার জনকপুরে ফিরে আসা যায়। 
তবে এখানের মূল আকর্ষণ শ্বেতপাথরের তৈরি প্যাগোডা 
ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন জানকী মন্দির। এর অন্য নাম 
নওলাখিয়া মন্দির। পিছনের জনক মন্দির পার হয়ে রাম- 
সীতার বিবাহ বাসরে রাম-সীতার মূর্তি দেখুন সন্ধ্যাবেলায় 
আলোর সাজে। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রপক্ষের 
পঞ্চমী তিথি বিবাহ পঞ্চমীতে উৎসবে মেতে ওঠে এই 
স্থান। রামনবমী ও বৈশাখী শুক্লা নবমীতেও খুব উৎসব 
হয়। আরো দেখুন হুনুমান মন্দিররহ কাছাকাছি আরো 
করেকটি মন্দির, 4 কিমি দূরে রতনসাগর, বিহারকুণে, 
অগ্নিকৃণ্, দুধমতি “নদী ইত্যাদি। থাকার জন্য 0 ২০০- 
৩২৫ মধ্যে হোটেল আছে কয়েকটি-_1101149/1410178 
নি818, 78101211 1:0099, 9112 (0006 ইত্যাদি। 
কাঠমান্ডু থেকে 375 কিমি পার হয়ে এখানে বাস আসে 
12 ঘণ্টা সময় নিয়ে। 

কাছাকাছি বিরাটনগরও ঘুরে আসতে পারেন। তবে 
শিলিগুড়ি থেকে 152 কিমি এসেও মহাভারতের এই 
বিরাটনগরে ঘুরে যেতে পারেন। 


কাঠমাণু থেকে গোৌঁসাই কৃত আসা সহজ না হলেও 
এটিকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। এটি আসলে একটি 
প্লেসিয়ার লেক। তবে নেপালের বিখ্যাত তীর্থস্থানও। 
আগস্ট মাসে এখানে প্রচুর তীর্থযাত্রী আসেন এবং কুণ্ডের 
তীরে শিবের মন্দিরে পূজা দেন। 14,373 ফুট (4,435 
মিটার) উচু গৌসাই কুণ্ডে বিখ্যাত কুণ্ড সরস্বতী ও ভৈরব 
কুণ্ড আসার পথে আরো উচুতে পাবেন। কাঠমাণু থেকে 
বাসে এখানে আসা যায়। কেউ আসেন 71 কিমি দূরে 
ত্রিশূলী বাজার থেকে আরো 42 কিমি পর্যস্ত সড়কপথে 
গাড়িতে ধুনচে পর্যস্ত গিয়ে বাকি 27 কিমি ট্রেক করে। 
ত্রিশূলী বাজার ঘুরে বেজ্রাবতী দেখে গণেশ হিমালের চূড়া 
ছুঁয়ে মণিগাঁও-কমিদীড়া গ্রাম অতিক্রম করে ধুনচে। সেখান 
থেকে হেঁটে এসে গৌঁসাই কুণুডর বরফ ঢালা নীল হুদে 
দাড়ানোর অথই স্বর্গের নন্দনকাননে পৌঁছে যাওয়া। 
পাশের গ্রামগুলোতে এক-আধ বেলা সহজেই থাকা- 
কাটানো যায়। পুজোর সময় নবমীতে এলেও বড় 
উৎসবের সাক্ষী হয়ে যেতে পারবেন। 

নদী পেরিয়ে চড়াই অতিক্রম করে গাছগাছালি 
প্রজাপতির ডানার পরশ গেয়ে আপনি মাতাল হবেন। 
জুনে এলে সঙ্গ দেবে আগুন-রাঙা রডোডেনড্রন গুচ্ছ। 
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জুনিপারের তলায় খাটিয়ে নিন তাবু। অথবা গৌঁসাই 
কুণ্ডের ধারে সার সার ঘরের একটিতে বিছিয়ে নিন 
বিছানা। শিবমন্দিরে কোমর সমান উঁচু বেদির ওপর 
শিবলিঙ্গ । যেতে সবসুদ্ধ সময় লাগবে 5 দিন। প্রথম দিনে 
কাঠমাণু থেকে ত্রিশূলী বাজার বাসে গিয়ে 8 কিমি হেঁটে 
বেসতরাবতী, পরের দিন 5 কিমি দূরে প্রথমে মণিগ্রাম ও 
পরে রামচে, তৃতীয় দিনে ঘাড়াং হয়ে বেত্রাবতী থেকে 
ধুনচে। অনেকে এখান পর্যস্তই বাসে চড়ে আসেন। এখানে 
থাকার জন্যে হোটেলপত্তর সবই আছে। পরের দিনে জিন 
সিং শুম্ফা এবং পঞ্চম দিনে দুঃসাধ্য চড়াই পার হয়ে 
পালা-গিরিশিরায় নেমে এসে গৌঁসাই কুণ্। 

যারা আরো এগোতে চান তারা এক একটা দিন 
নিয়ে চলুন গুপ্তে, থারেপাতি, পাতিভঙ্জন, সুন্দরীজল হয়ে 
পুনশ্চ কাঠমাণুতে একটা আবর্তন পূর্ণ করে। এভাবেই 
পৌঁছে যান নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান 
(প্রথমটি চিতোয়ান) ল্যাংটাং জাতীয় উদ্যানে। 


আগেই বলেছি পোখরার পর্যটকরা মুক্তিনাথে 
" আসতে পারেন মাত্র 121 কিমি পথ হেঁটে 3,749 মিটার 
উঁচু এই তীর্থস্থানে। প্রকৃতি এবং দেবতার এখানে আশ্চর্য 
মনোরম গলাগলি। সময় লাগে প্রায় 7 থেকে 15 দিন: 
নৌডাল্ডা (14 কিমি)__ তিরকেড়ুঙ্গা-_ ঘোড়েপানি (8 
কিমি)_- তাতপানি (15 কিমি)-_. কালাপানি (23 
কিমি) __ জুমসুম (23 কিমি) মুক্তিণাথ (18 কিমি)। 
নৌডাল্ায় চেক পোস্টে পারমিট দেখা বা নতুন করে 
পারমিট করা হয়, রাতে থাকতেও হয় এখানে। 
তিরকেডূঙ্গায় হোটেলে বা তীবুতে থাকতে পারেন। 
জিনিসপত্রও সব কিনতে পাবেন। জুমসুমেও চেক পোস্ট 
আছে। 

তারপর পৌছে যাবেন উত্তর (নেপালে হিমালয়ের 
সপ্তগণ্ডকী শাখাতে মুক্তিনাথের বিখ্যাত মন্দিরে। নেপাল 
সীমান্তে ছোট নদী কালীগণ্কীর তীরে এই মন্দির, 
গণ্ডকের প্রায় উৎসের কাছে। পাল্লা থেকে 15-16 
দিনের পথ। 'বিনি-সহর'-এর কাছে গণ্ডকের নাম হয়ে 
গেছে শালগ্রামী বা কালী, কারণ এই নদীতে শালগ্রাম 
শিলা পাওয়া ঘায়-_ বিশেষ করে মুক্তিনাথের 1 কিমি 
মধ্যে। শালগ্রামের দক্ষিণেই মুক্তিনাথ। মুক্তিনাথ থেকে 3 
দিনের পথ দামোদর কুণ্ড; এই হুদ থেকে গণ্ডক নদীর 
জন্ম হয়েছে। উত্তর দিকে তিব্বতের একটি বরফ ঢাকা 
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নদী থেকে শালগ্রাম শিলা এসে এই দামোদর কুণ্ডে 
উপস্থিত হয় ব্হ্থাবৈবর্ত পুরাণ মতে শখচুড়ের স্ত্রী তৃলসী 
বিষুরকে তার সতীত্ব হরণ করার জন্য পৃথিবীতে পাষাণ 
হয়ে থাকার অভিশাপ দেন। শাপ শুনে বিষু 
বলেছিলেন-_ তাহলে তিনি গগুকীতে শিলারূপে থাকবেন 
এবং বন্ত্রকীট ও কৃমি সেই শিলায় চক্র রচনা করবে। সেই 
থেকে এখানে শিলারূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান। এখানে 
নারায়ণের মন্দিরও রয়েছে আর গণগুকের নাম হয়েছে 
নারায়ণী। রানীপোয়ার পথের শেষে মুক্তিনাথের থাকার 
জন্য মন্দির কমিটির 9141 আছে ও প্রাইভেট বাড়িতেও 
থাকার ব্যবস্থা সুপ্রচুর। জাপানি প্যাগোডা ঢঙের মন্দিরের 
চুড়ো সোনার তৈরি__ বেদিতে ধ্যাননিবিষ্ট চতুর্ভুজ 
নারায়ণের পিতলনির্মিত মূর্তি। মাথার উপর অনস্তনাগের 
ফণার বিস্তার। বামে লক্ষ্মীদেবী, দক্ষিণে ভশ্নী ভূদেবী, 
সামনে গরুড় মূর্তি। প্রাঙ্গণে 108টি পিতলনির্মিত জন্তর 
মুখ পাঁচিলে গাঁথা। তা থেকে পড়ছে পৃত বারিধারা। 
পর্যটকগণ এখানে স্নান করে মন্দিরে পূজা নিবেদন করেন। 
মূল মন্দিরের নীচে জওলামায়ির মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধ 
মন্দির। বুদ্ধমূর্তির নীচে গ্যাসের শিখা নিত্য জাজ্ুল্যমান। 
তার নীচে জলের ধারা বেগে প্রবহমান। পাশে চোর্তেন ও 
পাতাল গঙ্গা। মন্দির, ঈশ্বর, মূর্তি ছাপিয়ে দেদীপ্যমান 
হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যরাশি। 

ট্রেক করে চলুন থিয়াংবোচি, এভারেস্ট শঙ্গের 
কাছে 12,700 ফুট (3,940 মিটার) উঁচুতে থিয়াংবোচি 
বৌদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রের সৌন্দর্য অনুপম। 1920-তে গড়ে 
উঠেছিল এই বৌদ্ধ মন্দির। 1914-তে থুস্বু জেলার 
সবচেয়ে বড় শেরপা গ্রাম কুগ্জুম (12,200 ফুট, 3,780 
মিটার)-এর গুস্ষার এক লামা রংপুরে-বৌদ্ধাশান্ত্র পড়ছেন 
দেখে সেখানকার মঠের পুরোহিত নাওয়াং তেনজিং-নোরবু 
লামা চাতাংকে এখানে একটি মঠ গড়ে তুলতে বলেন। বহু 
কষ্টে সেই আদেশ পালন করে স্থাপিত হয় এই বৌদ্ধ 
শিক্ষাকেন্দ্রটি। 1933-এ এই মঠ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে 
গেলে পুনশ্চ 1936-এ এটিকে নতুন ভাবে গড়ে তোলা 
হয়। তখন কাপা কালদেন নামে এক তিব্বতী চিত্রশিল্পী 
মঠের দেওয়ালে বিভিন্ন ছবি এঁকে মঠটিকে সুন্দর করে 
তোলেন। সেসব ছবি আজও অবিকৃত দেখতে পাবেন। 
মঠের প্রধানের তিনতলা বাড়ির নীচের তলা ডুইকাং-এ 
নিত্য পুজা হয়। সোনার সামগ্রী ছাড়া আছে 300-র বেশি 
দু্রাপ্য গ্রন্থ ও হাতে-আঁকা৷ ছবি। 

মঠটিকে ঘিরে আছে হিমালয়ের সাগরমাতা 
(এভারেস্ট), লোৎসে, নুৎসে, থাম্সার্বু, কাংতিগা, লচে, 
ুশ্বিলা প্রভৃতি শূঙ্গ এবং দুধকোশী ও ইমকাখোলা নদী। 
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কাঠমান্ডু থেকে বাসে বা প্লেনে জিরি এসে ভাণ্ডার, সেতি, 
মানিডিংমা, সুরকি, নামচে বাজার হয়ে থিয়াংবোচি আসা 
যাওয়ায় 18 দিন সময় লাগবে! নামচে বাজারে যাবার 
জন্য দুধকোশী নদীর উপর ঝুলত্ত সেতু পার হয়ে 
পাহাড়ি রাস্তায় সাগরমাতা ন্যাশনাল পার্কের কাছে 
খাওয়া-দাওয়া সেরে 4 ঘণ্টার পথ পার হয়ে তবে নামচে 
বাজ্ঞার। ভয়ঙ্কর চড়াই। পথ বিপজ্জনক। নমচে বাজারে 
বিশ্রাম নিয়ে (থাকার জায়গা আছে) ঘণ্টা! পাঁচেকের 
হাটাপথে গেলে থিয়াংবোচি। সে এক স্বপ্রপুরী। থাকার 
জন্যে গুস্ফা লজ আছে। 

কোথায় ট্রেক করবেন 

নেপাল ট্রেকারদের কাছে স্বর্গবিশেষ। দিনকয়েকের 
হাক্কা ট্রেক থেকে শুরু করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠিন 
চড়াই-উতরাই পার হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ 
এখানে আছে। সেরকম কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা 


হল: 

অন্নপূর্ণা : নেপালের সবচাইতে জনপ্রিয় ট্রেকিং রুট। 
অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরি পর্বতের পাদদেশে রডোডেনড্রন 
বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা । 
পোখরা থেকে ট্রেকিং শুর করতে হবে। এখানেই পৃথিবীর 
গভীরতম গর্জ কানীগণ্কী এবং সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত 
হুদ তিলিচো (4919 মিটার) রয়েছে। 

এভারেস্ট : পৃথিবীর সবেচ্চি শৃঙ্গটি চিরদিনই 
অভিযাস্রীদের দুর্নিবার আকর্ষণের বস্তু। ট্রেকিং শুরু করতে 
হয় লাক্‌লা (2,850 মিটার) থেকে। এপর্যস্ত বিমানে 
আসতে পারেন। এখানে ছোট্ট একটি এয়ারস্ট্রিপ আছে। 
হাঁটিতে থাকুন বিখ্যাত শেরপা গ্রাম নামচে বাজার হয়ে 
থিয়াংবোচি গুস্ফার দিকে। আমা বলাম শৃ্ টির সৌন্দর্যে 
অভিভূত হতে হতে এবারে আপনাকে পার হতে হবে 
এভারেস্টের পাদদেশের হিমবাহ-গুলিকে। তারপরের 
অভিজ্ঞতা ও দৃশ্য তো বন্ধু জীবনে এ একটিবারের 
জন্যই। 

জ্যাংট্যাং : কাঠমাণুর উত্তরের এই ট্রেকিং কটটিও 
অসম্ভব জনপ্রিয় এবং তুলনামূলক ভাবে সহজ। এখানে 
আছে হিন্দুদের পবিত্রতীর্থ গৌসাইকুণ্ড। ল্যাংট্যাং-এর 
প্রকৃতি ও আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন পর্যটকদের বিশ্মিত 
করে। 

এছাড়া যারা আরও দুর্গম পথে যেতে ইচ্ছুক তাদের 
জন্য আছে অন্নপূর্ণার উত্তরভাগে মাস্তাঙ্গ (5400 
মিটার); মধ্য-পশ্চিম নেপালে মানাসলু (5,213 
মিটার); পূর্বপ্রান্তে মাকালু (5,350 মিটার) আর উত্তর- 
পশ্চিমে দলপো (4,500 মিটার)। দলগো-তে আছে 


ভারত ভ্রমণ 


বিখ্যাত ফোকসুন্দ হ্দ। 

ট্রেকিং পারমিট : ট্রেকিং করার জন্য পারমিট করতে 
হবে। এর জনা যোগাযোগ করুন : 0909101917% ০01 
|171101019101, 15801121000 (27: 412337) 
অথবা 701115. (77: 21167) অফিনে। একাধিক 
অঞ্চলে ট্ুকিং করতে হলে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক 
পারমিট সংগ্রহ করতে হবে। 

ট্রেকিং পারমিট ফি : কাঞ্চনজঙঘা ও লোয়ার 
দলপো-_প্রথম চার সপ্তাহের জন্য সপ্তাহ পিছু 10 05 
$, পরবর্তী প্রতি সপ্তাহের জন্য 2009 $। 

আপার মাস্তাঙ্গ ও আপার দলপো : প্রথম দশ 
দিনের জন্য 700 0)9 $, পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য 70 
5 $। 

মানাসলু : সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে সপ্তাহ পিছু 9০0 
(9 $ এবং ডিসেম্বর-আগস্ট সপ্তাহ পিছু 75 009 $। 

হুমলা (সিমিকোট-ইয়ারি) : প্রথম দশদিনের জন্য 
90 09 $ এবং পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য 15 05 $ 

অন্নপূর্ণা, এভারেস্ট, ল্যাংট্যাং : প্রথম চার সপ্তাহের 
জন্য 9 $ 5 এবং পরবর্তী প্রতি সপ্তাহের জন্য 10 
05 $ | রি 

এছাড়া যাত্রাপথে ন্যাশনাল পার্ক থাকলে তার জন্য 
৬৫০ দিতে হবে। অন্নপূর্ণা অঞ্চলে ট্রেক করার জন্য দিতে 
হবে অতিরিক্ত ১,০০০ (সার্কভুক্ত দেশের নাগরিক হলে 
১০০)। যোগাযোগ: 81121081712. 00175912001) 
81622101901 168210 7: 5265711 


০০১, থাকা খাওয়া : এখানে 
রা 
তালিকা দেওয়া হয়েছে। সাহায্য 
পেয়েছি শ্রীভরতকুমার লামার কাছ থেকে | ভারতীয় 
মুদ্রায় কেবল থাকার খরচ দেওয়া হয়েছে। যেখানে খাবার 
পাওয়া যায় তার দাম পৃথক। 
নিউ রোডে সুপার মার্কেটের কাছে 11091 79, 
2: 22-0798-- ঠাণ্ডা ও গরম জল, ধোবি, 
টেলিফোন, গাড়ি এবং চিকিৎসকের সুবিধাসহ। ভারতীয়, 
নেপালি, চীনা ও আন্তর্জাতিক মানের খাবার, 90৪ ১৬৫ 
0০৪ ১৯০ 588 ২১০0 308 ২৫০ 6০৪ ৩৫০। 
সরকারি কর 10%। সার্ভিস চার্জ 5%; পশপতি 
গৌশালায় পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে 12701 30851 
1109959, শি: 47-2398-- ঠাগা-গরম জল, 
টেলিফোন, কার পার্কিং, চিকিৎসকের সুবিধাসহ। খাবার 
পাওয়া যায় না। 9508 ১৬৫ 0০৪ ২০০ 088 ২২৫. 
388২৭৫ 588 ৩২৫; থ্যামেলে সরন্থতী ক্যাম্পাসের 


নেপাল 


কাছে বিজনেস সেন্টারে 7191191385111059, ঢা: 
41-1023-- গরম-ঠাণ্ডা জল, পার্কিং এবং টেলিফোনের 
সুবিধাসহ 588 ২১০0৪ ৩২৫ বাড়তি শয্যা ১০৫ 
সরকারি কর 10%; থ্যামেলের মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে 
/219171018 0851 1700156, 17; 41-3366-- 
ঠাপ্ডা-_গরম জল, সেফ ডিপোজিট প্রভৃতি সুবিধা এবং 
জুলখাবারের ব্যবস্থাসহ 508 ১৯০ 008 ২৫০ 98 
৩১০ 0/৪ ৩৮০ ডিলাক্স ৪২৫ বাড়তি শয্যা ১০৫; 
জালাল দরবার মার্গে বিজনেস সেন্টারে 06111211710- 
191, 7: 22-0730, 22-2997-_ ডাক সুবিধা এবং 
খাবারের ব্যবস্থাসহ 9588 ১৯০ 088 ৩১০0৪ 
ডিলাক্স ৩৬৭; বাগবাজার 31, টুকুছা ব্রিজে বিজনেস 
সেন্টারে 1101912৬917 01891, সা: 22-0740-- 
সেফ ডিপোজিট, টেলিফোন, পার্কিং, রেস্টুরেন্ট ও 
আহারের বাবস্থাসহ 0০8 ২৬৫0৪ ২৯৯; সুদ্ধরবাগ 
দরবারে জেনারেল পোস্ট অফিস ও সুপার মার্কেটের 
কাছে 110191 7903, 91: 22-6391 -_ গরম-ঠাণ্ডা 
জল, টেলিফোন, বাজনা, টিভি, রেস্টুরেন্ট এবং আহারের 
ব্যবস্থাসহ 5০8 ২৬৫0০৪ ২৯৯ 3988 ৩২৫ 0958 
৩৯৮ 4%8 ৫২৫ বাড়তি শযা৷ ১৪০, সরকারি কর 
12%; পশুপতি গৌশালার ব্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল 
এয়ারপোর্টের কাছে 110161 2891008102৮. 110, 
%1: 47-0443-- ডাক্তার, টেলিফোন, মুদ্রা বিনিময়, 
গরম-ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থাসহ 58 (2 শয্যা) ২২৫ 
0/8 (3 শয্যা) ৩০০ 988 (4 শয্যা) ৩৪৪ 5 শয্যার 
ডিলাক্স ৩৯৮ ট্যাক্স 12%; থ্যামেলে মেন ট্যুরিস্ট 
এরিয়াতে 11019119791 ১9৮, 21: 41-6910, 17৪১ 
977-1-229983, প্রতি ঘরে ফোন, কনফারেন্স রুম, 
ডাক, মাস্টার কার্ডের ব্যবস্থা ও রেস্তোরা ও স্ত্যাকবারের 
সুবিধাসহ 9০8 ২৫০ 0০8 ৩৬৫ বাড়তি শয্যা ১৯০. 
088 ৫২৫ ডিলাক্স ৬৭€ স্যুইট ১,০৫০ সরকারি কর 
10%; 61118191211 0116181910-তে মেন ট্যুরিস্ট 
সেন্টারে 10191 911811012 1710176 2৮1. 1100., 9): 
22-5986, 78): 977-1-255454, বিনামূল্যে 
ডাকব্যবস্থা, ধোবি, টেলিফোন, রেস্তোরাঁ, বাগান, কাফে 
সার্ভিস ও আন্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ 588 ৩২৫. 
088 ৩৯০ ডিলাক্স 5 8৫০ 508 ২৪৫ 008 ২৯৫. 
ডিলাক্স 0/8 ৪৭৫১ 3/8 ৪৭৫ 48 ৪৯০ সুপার 
ডিলাজ্স 0 ৬১০ সরকারি কর 12%; থ্যামেল মেন 
ট্যুরিস্ট এরিয়াতে 11019117101712017, গি: 22-0904, 
22-0927 __ ধোবি, সেফ জিপোজিট, বিনামূল্যে ভ্রমণ, 
রেস্তোরাঁর সুবিধাসহ 9/88 ২৬৫08 ৫২৫ সরকারি 


৬৬৭ 


কর 10%; জয়থা কাস্তিপথে বিজনেস সেন্টারে 11016 
11191221৬10, 21: 21-6531, 21-4690--- 
ধোবি, সেফ ডিপোজিট, রেস্তোরাঁয় সব ধরনের খাবারের 
সুবিধাসহ 988 ২৯০ 088 ৩৫০ 388 ৪০০ বাড়তি 
শয্যা ৯০ সরকারি কর 12%; ছেত্রাপতিতে থাযমেল 
ট্যুরিস্ট এরিয়ার কাছে বিজনেস সেন্টারে 1201215 3991 
11959, 17: 22-3256-- সেফ ডিপোজিট, 
চিকিৎসক, কফি শপ ও আন্তর্জাতিক খাবারের বাবস্থাসহ 
58 ২৯০ 088 ৪২০ সুইট ৫৬৫, সরকারি কর 
10%; জয়থায় মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে 310078118 
30951110898, 7: 22-7119-_ ঠাণ্ডা-গরম জল, 
ধোবি, সেফ ডিপোজিট মোটরগাড়ি ভারতীয় ও 
আন্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ 008 ২১০98 ২৯০ 
088 ৩৭৫ 388 ৩৯০ সরকারি কর 10%; এখানেই 
10191 908] [ি।: 22-7916-- ঠাণডা-গরম জল, 
চিকিৎসক, মেটিরগাড়ি, সেফ ডিপোজিট, ভারতীয় ও 
আন্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ 98 ৩১০08 ৫২৫ 
ডিলাক্স $ ৬৫০ [0 ৬৭৫ বাড়তি শয্যা ১৬৫ সমস্ত 
টাক্সসহ ; এখানেই বিজনেস সেন্টারে 11091 
1০001117001, (সী: 21-3930, 21-1997- গরম-ঠাণা 
জল, টেলিফোন, ভারতীয় ও চাইনিজ আহারের ব্যবস্থাসহ 
588 ৩১০ 0/8 ৩৭৫ ডিলাক্স ৪৫০ বাড়তি শয্যা 
১৪৫ সরকারি ট্যাক্স 12%; এখানেই 1৬9৬ 11016 
22180199, সি: 21-2746, 21-4983-- টেলিফোন, 
টিভি, ভারতীয়, চীনা ও আস্তর্জাতিক খাবারের সুবিধাসহ 
988 ৩১০ 08 ৪৯০ ডিলাক্স ৫৭৫ স্যুইট ৭৯০ 
বাড়তি শয্যা ১৬৫ সরকারি কর 12%; কাঠমাণ্ু দরবার 
স্কোয়ার থেকে মাত্র 7-8 মিনিট হাঁটাপথে টেকুতে বিজনেস 
সেন্টারে 11091 ৬৪18/ 76৬, (91: 21-6771, 21- 
36851-_- সেফ ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, কার 
পার্কিং এবং চীনা ও ভারতীয় আহারের ব্যবস্থাসহ 98 
৩১০ 088 ৩৯০ স্যুইট ৫২৫ বাড়তি শয্যা ১৪৫ 
সরকারি কর 12%; থ্যামেলে মেন ট্যুরিস্ট সেক্টারে 
11010101782 30831 1109059, 9: 22-4656, 
22-9309, 18১0: 977-1-524571, টিভি, ভিডিও, 
নেপালি আহারের ব্যবস্থাসহ 90৪8 ৩১০. 0০8 ৪২৫ 
98৪ ৫১০ 088 ৫৯০ সরকারি কর 12%; দরবার 
মার্গে রাজপ্রাসাদের কাছে 11091 113/210 7৮. 1410. 
291: 22-3569,_ ঠাণা-গরম জল, টেলিফোন ইত্যাদি 
সুবিধাসহ 988 ৩৫০088 ৪৭৫ বাড়তি শয্যা ১৬৫ 
সরকারি কর 12%; জয়থার কাতিপথে রাজপ্রাসাদের 


৬৬৮ 


কাছে ।7101911804710165159% সি.) 29: 21- 
64621, মুদ্রা বিনিময়, ধোবি, গাড়ি, ডাক, টেলিফোনের 
ব্যবস্থাসহ 588 ৩৫০08 ৫০০ ডিলাক্স ৬৬০ বাড়তি 
শয্যা ১৮০ সরকারি কর 12%; শহরতলিতে 
91165)250 91951 1190059, শা: 47-2481, 47- 
2751, সেফ ডিপোজিট, সংবাদপত্র, চিকিৎনক, জাপানি- 
চীনা আন্তর্জাতিক আহার্ষের ব্যবস্থাসহ 908 ৩৫০-৪৫০ 
5/8 ৩৯০08 ৫১০ সরকাবি কর 10%; জেনারেল 
পোস্ট অফিসের কাছে 17101911$9%/ 02169, টিভি, 
সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, পার্কিং, 
চীনা-ভারতীয়-আত্তজাতিক আহার্য ও বারের সুবিধাসহ 
98 ৩৭৫10/8 ৫১০ সরকারি কর 12%; 21/140 
দিলি বাজারে 79751017) ৬৪০18 30831110839, 
শি; 41-4614 41-7761, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, 
সংবাদপত্র, চিকিৎসক, কফিশপ, জাপানি রেস্তোরী- 
জাপানি গোসল '00০'র ব্যবস্থাসহ 98৩৭৫ 0/৪ 
৫১০ সরকারি কর 12%; খিচাপোখ্রিতে সুপার 
মার্কেটের কাছে 17217012178 110191, 91: 22-0741, 
22-1502, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, 
চিকিৎসক, চীনা-ভারতীয় আহার্য ও বারের সুবিধাসহ 
548 ৩৭৫ 0/৪ ৫১০ সরকারি কর 129; খ্যামেলে 
কেশরমহলে ইমিগ্রেশন অফিসের কাছে 11019111010, 
27: 41-928. 41-0132-বিমানবন্দর থেকে বিনাব্যয়ে 
যাতায়াত, ভারতীয়-চীনা ও আন্তর্জাতিক গগাহার্যের 
সুবিধাসহ 5 ৩৭৫ ৪৭৫, ৬০০0 ডিলাক্স ৯১০ বাড়তি 
শয্যা ১৯০ সরকারি কর 10%; বিমানবন্দরের কাছে 
ড510016 93065119999) 711: 47-3348, 47- 
2971, চ্যানেল মিউজিক, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, 
সংবাদপত্র চিকিৎসক, কফিশপ, চীনা-জাপানি 
রেস্তোরীসহ 988 ৩৭৫ 088 ৫০০ স্মুইট ৬৭৫, 
সরকারি কর 12%; থ্যামেল মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে 170- 
191 91891110 1791209, 7: 41-7212, 2১ 977- 
417-1197, ঠাণ্ডা -গরম জল, টিতি, সেফ ডিপোজিট, 
টেলিফোন, ডাক, গাড়ি, চিকিৎসার সুবিধাসহ 588 
ইকনমি ৩৭৫ 988 ৪৯০ 5/8 ডিলাক্স ৬০০ 0/8 
ইনকমি ৪৯০ 088 ৬৬৫08 ডিলাক্স ৯০০ বাড়তি 
শয্যা ১৪০, ১৬৫ ২০০ সরকারি কর 10%, সাধারণ 
ডাকঘরের কাছে 11981 11008181, 27: 22-6682, 
22-8259- ঠাগ্ডা-গরম জল, আসবাবপত্র, টিভি, ছাদে 
বাগান, ভারতীয়-টীনা-আত্তর্জাতিক আহার্ষের সুবিধাসহ 
588 ৩৭৬ 088 ৫০১ 588 ডিলাজ ৫০১ 088 
ডিলাক্স ৬৭৬ সুইট ১,২৫১ 388 ৬০১ সরকারি কর 


ভারত ভ্রমণ 


10%; বিজনেস সেন্টারে 110151 1080 9985018, 
9): 21-4767, সেলুন, টিভি-ভিডিও, সেফ ডিপোজিট, 
ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, ভারতীয়-চীনা-আস্তর্জাতিক 
আহার্য, বার প্রভৃতির সুবিধাসহ 588 ৩৭৫0৪ ৫৫০ 
388 ৭২৫ সরকারি কর 10%,; থ্যামেলে জয়থায় মেন 
ট্যুরিস্ট সেন্টারে 110191 (0159 2. 110... 171: 22- 
6946, 25-7614, ধোবি, ফোন, সেফ ডিপোজিট, 
ঠাণ্ডা-গরম জল, বিমানবন্দর থেকে যাতায়াত ও দ্রষ্টব্য 
স্থান দর্শনে বিনাব্যয়ে যাতায়াতের সুবিধাসহ 588 ৩৯০ 
এ ডিলাক্স ৫১০ এ সুপার ডিলাক্স ৬৬৫88 ৫৫০ এ 
ডিলাক্স ৬৭০ এ সুপার ডিলাক্স ৮৫০; বাগ দরবারে 
জেনারেল পোস্ট অফিসের কাছে 110191 1419, 10. 
22-8572, ঠাগা-গরম জল, ফোন, মিউজিক চ্যানেল, 
ধোবি, সেফ ডিপোজিট, খাবারের ঘ্বরে টিভি, ভারতীয়- 
নেপালি ও সর্বদেশীয় খাবার ব্যবস্থাসহ 588 ৪২৫ 
08 ৬০০ 048 ডিলাক্স ৭০৫, 38 ৬৫০, সরকারি 
কর 10%; থ্যামেলে ছেত্রাপতিতে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে 
10191 8858 ০9110, (9: 21-2224, 21-6741, 
ঠাণ্ডা-গরম জল, টিভি, সেফ ডিপোজিট, ফোন, ডাক, 
ভাড়াগাড়ি, চিকিৎসক, সংবাদপত্রের সুবিধাসহ 588 
ইকনমি ৪২৫ বাড়তি শয্যা ১৪০; 5/8 স্ট্যাভার্ড৫১০ 
বাড়তি শয্যা ১৬৫; 98 আ্যাপার্টমেন্ট ৬৬৫ বাড়তি 
শয্যা২২০5/8৪ স্যুইট ১,২০০ বাড়তি শয্যা ৩০০0/৪ 
ইকনমি ৫১০ 09 স্ট্যাভার্ড ৬৬৫09 অ্যাপার্টমেন্ট 
৯২৫ 088 সুইট ১,৪৫০. প্রতিটিতে বাড়তি শয্যা 
9/8-র হারে, সরকারি কর 10%; থ্যামেলে নরসিং 
ক্যাম্পে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারে 11016) 6)00815101, "শী: 
41-1566, 25-7748, টিভি, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, 
সংবাদপত্র, চিকিৎসক, কফিশপ, প্রাতরাশ, হালকা আহার্য, 
বার ইত্যাদি সুবিধাসহ 588 ৪২৫-৫৫০ 088 ৫৫০- 
৬০০ সরকারি কর 10%,; 65 ধর্মপথে সুপার মার্কেটের 
কাছে 10191 141. 18981, 797: 22-4616, 22- 
3955, 22-3745, ফোন, ঠাণ্ডা-গরম জল, আসবাবপত্র, 
ধোবি, সেফ ডিপোজিট, ক্রেডিট কার্ড, চীনা-ভারতীয় 
আহারের সুবিধাসহ 988 ৪৫৫ বাড়তি শয্যা ২১০ 
089 ৫৫০ সরকারি কর 12%; 3 2/717 
বাগবাজার বিজনেস সেন্টারে 11919111401, 1: 22- 
1961-ফোন, চিকিৎসক, ধোবি, ঠাণ্ডা-গরম জল, পার্কিং, 
ভারতীয় -চীনা আন্তর্জাতিক আহার্য, রেস্তোরীর সুবিধাসহ 
598 ৪৭৫,৫০০. 0/88 ৬২৫৬ ৮০০. 38 ৮৫০$৯২৫ 
স্যুইট ১,৪৫০ সরকারি কর 10%; রিং রোডে 
মহারাজগঞ্জে এয়ারপোর্টের অনতিদূরে 17101811621791 


নেপাল 


শি: 41-5461, ঠাণ্ডা গরম জল, আত্তর্জাতিক 
আহার্যের সুবিধাসহ 588 ৫৫০ বাড়তি শয্যা ২০০ 
088 ৫৭৫ 088 ডিলাক্স ৭৫০ সরকারি কর 10%); 
থ্যামেলে মেন ট্যুরিস্ট সেন্টারের কাছে ।10191 810015 
(2) ৮10. 21: 41-3366. 41-3194-_ পার্কিং ধোবি, 
বিমানবন্দর থেকে বিনাব্যয়ে যাতায়াত, সেফ ডিপোজিট, 
মুদ্রা বিনিময়, আহার্য ও পানীয়ের সুবিধাসহ 988 ৬৫০ 
088 ৮২৫ 088 ডিলাক্স ৯২৫, স্যুইট ১২৫০, 
সরকারি কর 12%; এখানেই 11015118. (1. 11119178- 
80121, 0: 41-1847, টিভি, সেফ ডিপোজিট, 
আহার্য, কফিশপ ইত্যাদির সুবিধাসহ 988 ৬২৫,088 
৭০৫; জয়থায় বিজনেস সেন্টারে 110181 8109 1013- 
11010, ঠা: 22-6392, 22-6320, ফোন, সেফ 
ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, সংবাদপত্র, চীনা-ভারতীয় 
আহার্য ও পানীয়ের সুবিধাসহ 98 ৬০০,088 ৭২৫ 
38 ৯০০, সরকারি কর 12%; বৌধে তাজ 38017 
9890111101619, ঢি : 47-0409, 47-0413, 47- 
0634, মুদ্রা বিনিময়, ডাকব্যবস্থা, পার্কিং ধোবি, ফোন, 
নেপালি-চীনা-ভারতীয় আহার্ষের সুবিধাসহ 588 ৬৫০. 
বাড়তি শয্যা ৩০৫ 08 ৮৫৫, সরকারি কর 10%; 
বাগবাজারে 11019110151, শী: 22-22090 * ফোন, 
ধোবি, টিভি, চীনা-ভারতীয় আহার্ষের সুবিধাসহ 588 
৬৮৬, বাড়তি শয্যা ৩৬৬ 088 ৭৯৯ 388 ৯১১, 
088 ডিলাক্স ১,১১১ সরকারি কর 10%; পাটন, 
ললিতপুরে 11019। 08515 ৮1. 1010.. 21: 52- 
5015, 52-5016, 52-5017,_ স্কোয়াশ-টেনিস- 
বিলিয়ার্ড খেলা, ধোবি, বিদেশী মুদ্রা বিনিময়, ভারতীয়- 
টীনা-আত্তর্জাতিক আহার্ষের সুবিধাসহ 580 ৬৫৫ 
বাড়তি শয্যা ৩০০ 00 ৯১০ গেন্টহাউস ৪৫০, 
সরকারি কর 12%; রাজবাড়ির কাছে লাজিমপতে 
10191 118125918) শা: 41-0071) 41-3471-- 
ও আন্তর্জাতিক আহার্যের সুবিধাসহ 988 ৬৯০ 08 
৯০০ সরকারি কর 12%; 16/57 থ্যামেলে 110%1 
17181191, 91:41-7643, 41-2744, ফোন, সেফ 
ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, ক্রেডিট কার্ড, 
কফি-বার ইত্যাদি সুবিধাসহ 588 ৬৯০,088 ৯৭৫ 5 
ডিলাক্স ১,৪৫০, 0 ডিলাক্স ১৮০০, প্রাইভেট ব্যালকনি 
১,৩০০, সরকারি কর 12%; 384 নিউ রোড গেটে 
সুপার মার্কেটের কাছে ।10161158118100) 79180- 
0011 12৮. 110. শি? : 22-2493, 22-9631; মুদ্রা 


৬৬৯ 


বিনিময়, ধোবি, সাইট সিয়িং, বাস-বিমান টিকিট, ফোন, 
ডাক, ছাদে কফিশপ ও রেন্তোরীর বিস্তারিত সুবিধাসহ 5 
৬৭৫, দুজন থাকলে ৯০০, 0 ৯৭৫, তিন শয্যার 0 
১৩০০, 28 ১৪৫০, 38 স্যুইট ১৫৭৫ বাড়তি শয্যা 
৮১০; জয়থা কাক্তিপথে 110191 7215, 21: 249936, 
249969 - ফোন, সংগীত, টিভি, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, 
বিউটিপার্লার, গাড়ি, ক্রেডিট কার্ড, ভারতীয়-চীনা- 
আন্তর্জাতিক আহার্যের ব্যবস্থাসহ 5 ডিলাক্স ৮৮০ 9 
সুপার ডিলাক্স ১,৪৫০ বাড়তি শয্যা ৩০০ 0 ইকনমি 
৮৫০. 0 ডিলক্স ১,০১০ 0) সুপার ডিলাক্স ১,৬৫০ 
সরকারি কর 12%; থ্যামেলে ত্রিবেদী মার্গে, “সার্ক' 
অফিসের কাছে 11019। 7717901, 7: 41-6742, টিভি 
ফোন, ফ্যাজ, ডাক, ধোবি, মুদ্রা বিনিময়, ক্রেডিট কার্ড, 
ইউরোপীয় আহার্ষের সুবিধাসহ 3 ৬৭৫, ৮৫০ 0 ৯০০- 
৯৫০ স্যুইট ১,৩০০, ১,৫৭৫, বাড়তি শয্যা ৩৫০ (দু- 
ধরনের রেট মে-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-এপ্রিল ভেদে) 
সরকারি কর 10%; জয়থা কাস্তিপথে রাজবাড়ির 
সন্নিকটে 11019। 391)121) 7: 21-5012, 21- 
5014, 21-5016, চ্যানেল মিউজিক, ফোন, সেফ 
ডিপোজিট লকার, গাড়ি, ধোবি, ভারতীয়-চীনা- 
আত্তর্জাতিক আহার্ষের ব্যবস্থাসহ 9/0 ৮৭৫ [0/0 
১,০০০ 3/40 ১,৩৫০ সরকারি কর 12%; লাজিমপতে 
বিভিন্ন এমব্যাসির কাছে 119191 /811109558001, 1: 
41-0432, 41-4432, টিভি, চ্যানেল মিউজিক, ফোন, 
মিনি বার, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, বিউটি সেলুন, 
কফিশপ, চীনা-ভারতীয় আহার্ষের সুবিধাসহ 588 ৮১০ 
088 ৯৭৫ সরকারি কর 12%) ত্রিপূরেশ্বরে 11091 01- 
010, 2: 21-5696, 22-4420-_ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, 
সাউন্ডপ্রুফ, সেফ ডিপোজিট, ধোবি সংবাদপত্র, চিকিৎসক, 
ফোন, কফি বার, রেস্তোরীর সুবিধাসহ 5/8 ৯৫০08 
১,৪৫০, সরকারি কর 12%) থ্যামেলে পাকনাজোলে মেন 
ট্যুরিস্ট সেন্টারের কাছে ।10191188101710 74. (10. 
সি: 41-0993, 41-9247, বেবিসিটার, ভ্রমণ সুবিধা, 
মুদ্রা বিনিময়, ফোন, ধোবি, ডাক, বাঞ্জারপত্র, সেফ 
ডিপোজিট, পার্কিং, ভিসা, মাস্টার কার্ড, ভারতীয়-চীনা- 
আত্তর্দেশীয় আহার্যের সুবিধাসহ 988 ১,০৫০ এ ডিলাক্স 
১,৮০০, এ সুইট ২,২০০, 088 ১,৬৭৫, এ ডিলার 
২,০৭৫, গ্রী সুইট ২৫০০, বাড়তি শয্যা ৪০০, সরকারি 
13%, এখানেই 1710161 1/9151/817901, শি) : 41- 
4105 175): 977-1-410008, ধোবি, সেফ ডিপোজিট, 
ডাক, ভ্রমণ, পার্কিং ফোন, টিভি, বিভিন্ন কার্ড, বার, 
কফিশপ, রেস্তোরার সুবিধাসহ 3 ১,৪০০ এ ডিলাক্স 


৬৭০ 


২,০৫০ বাড়তি শব্যা ৪০০ 0 ১,৭০০ এ ডিলাজ 
২,৬০০. বাড়তি শয্যা ৪০০ মিনি সুইট রুম ডিলাজ 
২,৯০০ বাড়তি শয্যা ৪০০ সরকারি কর 13%; নিউ 
রোডে সুপার মার্কেটের ঠিক পরেই 110191 01/9181, 
সা: 22-3636, 22-2630. 22-3397, চ্যানেল 
মিউজিক, ফোন, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, গাড়ি, 
বাজারপত্র, মুদ্রা বিনিময়, চিকিৎসক, সংবাদপত্র, কফি, 
বার, চীনা-ভারতীয়-আন্তর্দেশীয় আহার্ষের সৃবিধাসহ 
580 ১,৪৫০. বাড়তি শয্যা ৪০০, 0/80 ১,৮০০, 
সরকারি কর 13%; বিমানবন্দরের কাছে নিউ বাণেম্বরে 
পার্বত্য পরিবেশে পারিবারভিত্তিক 11019| 911991 
৬9৬, টি: 22-9172, 21-1524, ফোন, সেফ 
ডিপোজিট, ধোবি, চিকিৎসক, সংবাদপত্র, কফিশপ, চীনা- 
ভারতীয়-আস্তর্দেশীয় আহার্যসমেত 58 ১,৩৯০ 0/88 
১,৯৯০ স্যুইট ২,৪৯০ সরকারি কর 10% ; কুপোন্ডেল 
হাইটে পার্বত্য নিবাস 9871110110191 (99501), শি: 
52-1849, 52-4694, সাঁতার, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, 
চিকিৎসক, শাটল সার্ভিস, ক্রেডিট কার্ড, চীনা-ভারতীয়- 
আত্তর্দেশীয় আহার্য, বার প্রভৃতি সুবিধাসহ 988 
১৮৫০ ২,২৫০; 1)88 ২,৪২৫, ২,৭৫০ সরকারি কর 
10%; শহরের মধ্যস্থলে কাস্তিপথে 110191 910৮ 
289০5, (71: 22-0390, 22-0338,. চ্যানেল 
মিউজিক, সেফ ডিপোজিট, চিকিৎসক, ধোবি, ফোন, 
ক্রেডিট কার্ড, কফিশপ, বার, চীনা-ভারতীয়-আত্তর্দেশীয় 
আহার্ষের সুবিধাসহ এবং প্রাতরাশসহ 9 ২,২৭৫ 0 
২,৫২০ সুইট ২,৯৯০, সরকারি কর 13%; 
বিমানবন্দরের কাছে বর্তিশপুতলিতে (0/2118'5 
16801181001 ৬0299110161, শি: 47-0770, 47- 
2328 ধোবি, চিকিৎসক, টেনিস কোর্ট, ফোন, ক্রেডিট 
কার্ড, কফিশপ, বার ইত্যাদি সুবিধাসহ 588 ২,২৯০, 
0 ২,৯০০ সরকারি কর 10%; হুলচকে ললিতপুরের 
কাছে 110151 1$815/210, 911: 52-5015-18, সেফ 
বার, রেস্তোরীর সুবিধাসহ 940 ২,৪৫০; বাড়তি শয্যা 
৬৭৫, 0 ২,৯০০, সুইটি ৫,১০০, সরকারি কর 14%; 
জিপুরেশ্বরে 179 8019 51170191, সি? : 22-8833, 
সেক ডিগোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, চিকিৎসক, সাঁতার, 
ক্ষোয়াশ কোর্ট, সেলুন, ক্রেডিট কার্ড, কফি শপ, বার, 
চীনা-ভারতীয় রেস্তোকীর সুবিধাসহ 90 ২৫৬০ বাড়তি 
শহ্যা ৬২৫, 0/0 ২,৯৫০, স্যইট ৫,১০০, সরকারি 
কর 13%; লাজিমপতে পুরনো রাজপ্রাসাদে 11961 
91818, পি: 41-0151-52, চ্যানেল মিউজিক, 


ভারত ভ্রমণ 


সেফ ডিপোজিট, ইউরোপীয় রোস্তোরা ও বারের সুবিধাসহ 
90% ২,৯০০ 08০ ৩,২০১ স্যইট ৪,২৫০, সরকারি 
কর 14%: রাজপ্রাসাদের কাছে লেখনা মার্গে 11019 
12118 171: 41-0620, 41-0968, চ্যানেল মিউজিক, 
কেশ বিন্যাস, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদগঞ্র, 
চিকিৎসক, ক্রেডিট কার্ড, কফি শপ, চীনা-ফরাসি 
রেস্তোরীর সুবিধাসহ 980 ৩,১০০ 00 ৩,৭৫০, 
সরকারি কর 14%; রাজবাড়ির সঙ্গিকটে দরবার মার্গে 
11018) 51)9108, (: 22-7000, টিভি-ভিডিও, 
চ্যানেল মিউজিক, সেফ ডিপোজিট, ধোবি, সংবাদপত্র, 
চিকিৎসক, ক্রেডিট কার্ড, কফিশপ, ভারতীয়-আত্তর্দেশীয় 
রেস্তোরাঁ, বার ইত্যাদির সুবিধাসহ 90 ৩,১০০ 0০ 
৩,৫৭০, স্যুইট ৫,৯৯০, সরকারি কর 14%,; 
মহারাজগঞ্জে 119191 168110211000, 19: 4 1-8494, 
41-0786, উপরোক্ত সুবিধাসহ 980০ ৩,১০০1080 
৩,৫৭০, স্যুইট ৫,৯০০ সরকারি কর 14%; দরবার মার্গে 
119191 09 91172001175 (5-5001), শি? :22-1711, 
22-5236-- উপরোক্ত সৃবিধাদিসহ 980 ৩,৮০০. 
080 ৪,১৫০, জুনিয়র সুইট ৬,৬৫০ ডিলাক্স স্যুইট 
৯,১৩০; বিমানবন্দরের কাছে নিউ বাণেশ্বরে 1179 চ৬- 
81851119191, %া। : 48-8100-_ উপরোক্ত সুবিধাসহ 
580 ৪,১৪০080 ৪৪০০; স্যুইট ৭১৫০ সরকারি কর 
15%; দরবার মার্গে 110191 4816 & 96, [ঠা : 
248999, 240520-- উপরোক্ত সুবিধাসহ 90 
৪,৪৬৫ 0/০ ৪,৬৯০, বিজনেস স্যুইট ৭,৩৫০, তিব্বত 
সুইট ৮,৪১০, নেওয়ারি সুইট সরকারি কর 15%; 
তাহাচলে 1119 5০51৮69 ০1087191222, গা : 27- 
2555--উপরোক্ত সুবিধাসহ 98০0 ৪,৫২৫, 080 
৪,৮৭৫, স্যুইট ১০,২৫০ এবং রেগ্যান সুইট ২৪,৪৪০ 
সরকারি কর 15%। 


কাঠমাগড তথা নেপাল সম্পর্কে 
আরো কিছু খৌজখবর 

3০331 19081 18110195-এর ম্যাসকট হল 
ইয়েতি। ভারতে বিষান চড়ার সময়েই 47011 78 
দিতে হবে। নেপালে এদের ঠিকানা: না৪০ 8410010, 
৭৪৮ 30280, 176210081, 16201181004) শি: 
220-7571, 1701811 810795 এর ঠিকানা 11810521 
901121100, সী: 410906, 41459611 

যাঁরা উত্তর প্রদেশের দিক থেকে আসবেন তারা 
নেপালগঞ্জ হয়ে এখানে আসবেন। এখান থেকে 8801821 
৬৪19) হায়ে আসতে বাসে 12 ঘণ্টা সময় নেয়। 


নেপাল ৬৭১ 


গোরখপুর-বারাণসীর যাত্রীরা 817513445 হয়ে এখানে 
আসেন। দিবারাত্রি বাস চলছে এ পথে। 

ব্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শহরে 
আসার জন্যে 59178 +812)51 (সরকারি সংস্থা) সংস্থার 
বাস যাওয়া-আসা করে। এর রঙ নীল, জানলায় বিশাল 


আকারের কাচ। শনিবার ছাড়া 10.00-17.00 পর্যন্ত 
320 খোলা। এখান থেকে টেলিফোন, ফ্যা্স, টেলেক্স, 
টেলিগ্রাম সব করা যায়। লোকাল ফোনের চার্জ ৫ 
(নেপালি মুদ্রায়)। শনিবার এখানে ছুটি। ভারতের সঙ্গে 
সময়ের তফাত 15 মিনিটের। 


ভুটান 


পূর্ব হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণঢালে উত্ুঙ্গ এলাকায় 
অবস্থিত প্রতিবেশী দেশটির নাম ভুটান। 26৭41-287 
উত্তর এবং 8৪০54-91০54” পর্ব। উত্তরে তিব্বত; 
দক্ষিণে ভারতের জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ 
জেলা; পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং অঞ্চল এবং 
পশ্চিমে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা, ভারতের সিকিম রাজা 
এবং দার্জিলিং জেলা। 46,657.8 বর্গকিমি আয়তনের 
এই দেশ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3,048 মি. উঁচু। জনসংখা 
প্রায় 20 লক্ষ। 

হিমালয়ের পার্বতা অঞ্চল, অভ্যন্তরীণ হিমালয় 
অঞ্চল এবং ডুয়ার্সের সমভূমি অঞ্চল-_ এই প্রধান তিন 
ভাগে বিভক্ত ভুটানের প্রধান নদী জলঢাকা, তোরসা, 
ওয়াং চু, সংকোশ, মানস, মো চু. ফো চু ইত্যাদি 
সংকোশের তীরে রয়েছে দুর্ভেদ্য পুনাখা দুর্গ এবং এখান 
থেকে 24 কিমি দক্ষিণে ওয়াংদি ফোড্রং-এর দুর্গটিও 
বিখাত। 1981-তে জলঢাকা নদী থেকে জলবিদুৎ 
উৎপাদনের জন্য ভারত ও ভুটানের মধ্যে চুখা জলবিদুৎ 
প্রকল্প চুক্তি সম্পাদিত হয়। 

এখানের আবহাওয়া উচ্চতানুসারে পৃথক পৃথক। 
উপত্যকায় না-শীত-না-গরম, উত্তরে তীব্র ঠাণ্ডা এবং নিশ্ন 
সমভূমিতে প্রবল গ্রীষ্ম। বীচ, আযাশ, বার্ট, ম্যাপল, 
সাইপ্রাস জাতীয় গাছ চিতাবাঘ, হাতি, হরিণ, বনশুয়োর 
ভালুক, গণ্চারজাতীয় জীবজস্ত ভুটানের প্রাকৃতিক সম্পদ। 

এর বহু প্রাচীন ইতিহাস আমরা জানি না। 
750-এ অতীশ দীপন্কর এখানে এসেছিলেন। তখন 
থেকেই ভুটানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে প্রধানত লামাদের 
প্রচারকে কেন্দ্র করে। এখানে রাজারাও এ ধর্ম গ্রহণ করে 
তার বিস্তারে মন দেন। 1617-তে ধর্মরাজা নাওয়াংগ 
নামগিয়ালের সময় থেকেই প্রধানত রাজন্যোগে 
বৌদ্ধধর্মের প্রসার শুরু হয়। অনেক আগে এখানে 
কোচবিহারের কোচদের সমগোত্রীয় ভুটিয়া টেফু 
উপজাতির বাস ছিল। তাদের পরাস্ত করে এখানে বাস 
করা এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করায় যে নতুন শ্রেণীর 
উত্তব হয়, তারাই এখানকার ভূটিয়া। ধীরে লামা-প্রধান 
যে শাসন-্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাদের প্রধানই 'ধর্মরাজা' 
হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। ছোট প্রদেশের শাসনভার 
পেলেন পেন্লপগণ এবং দুর্গের ভার দেওয়া হল 
জুঙপেনদের। গেন্লপদের মধ্যে থেকেই ধর্মরাজা বেছে 


নেন মন্ত্রী বা দেওয়ান। এঁরাই পরে দেবরাজা উপাধি নিয়ে 
রাজা শাসন করতেন। 

নানা উত্থান-পতনের পর 1744-এ তৎকালীন 
গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ভুটান ও 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি হয় বিবাদ 
অবসানের জন্য। কিন্তু বিবাদ চলতেই থাকে। অসম- 
ভুটাপ্ের বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেন 1863-তে আযাশলি 
ইডেন। শেষে নিজেদের মধো গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হলে 
1907-এ গোষ্ডসার পেন্লপ উগেন ওয়াংচুক নিজে সমস্ত 
ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তারাই বংশানুক্রমে রাজা হতে 
শুরু করেন। বর্তমানে তারই প্রপৌত্র জিগ্মি সিংগে 
ওয়াঞ্ডুক ভুটানের রাজা (2 জুন 1974 থেকে)। 1971 
থেকে ভুটান ভারতের সহযোগিতায় রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। 

ভুটান ভ্রমণের জন্য যোগাযোগের বিভিন্ন ঠিকানা 

1. রয়েল ভুটান ট্রারিজম কর্পোরেশন, পোস্ট বক্স 
159, থিম্পু, ভুটান, 71 . 2647/2570! 

2. রয়েল ভুটান ট্যুরিজম কৃর্পোরেশন, প্রযত্নে জাপান 
এয়ারলাইন্স, 35- চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা 700 071, 
2) : 229-8363, 128১0: 229-7920। 

3. ডুক এয়ার কর্পোরেশন, 48 টিভোলি কোর্ট, 14 
বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা 700019. 7? 
244-13011 

4. তুটান ট্রাভেল সার্ভিস, 0/09 রয়েল ভুটান 
এস্বাসি, চন্দ্রণুপ্ত মার্গ, চাণক্যপুরী, নিউ দিল্লি 110021, 
21 : 69-9227/9228। 

বর্তমান ভুটান বিদেশি জিনিসে ভরতি। কেউ যদি 
ভেবে থাকেন ভুটিয়ারা খুব গরিব, এখানের শহরে এলে 
সে ধারণা তার বদলে যাবেই। দু-একটি মারুতি ছাড়া 
ভারতীয় গাড়ি প্রায় দেখতেই পাবেন না। যা চলছে তা হল 
প্রধানত জাপানি টয়োটা" গাড়ি। জুতো থেকে হাতঘড়ি, 
বাসনকোসন মায় সেফটিপিন পর্যস্ত হয় জাপানি নয় 
চীনের তৈরি। ভারতীয় জিনিসও বিক্রি হয় এখানে। 
এখানের টাকার নাম 'নুলট্রাম'__ সংক্ষেপে ন্যু'। তবে 
মূল্যমান ভারতের সমান। ভারতের এক টাকা - ভুটানের 
এক '্যু'। ভারতের ১০০ টাকা ₹ ভুটানের ১০০ গয়া 
থাস্বা। কাজেই টাকাপয়সার ব্যবহার নিয়ে কোনো 
অসুবিধে নেই এখানে। 

সময়ের দিক থেকে তুটান বংলাদেশের মতই % ঘণ্টা 
এগিয়ে। ভারতীয় ঘড়িতে যখন 6.00 ওখানে তখন 
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ভুটান 


কেমন করে যাবেন : ভুটানে 
যাবার পথ দুটো-_- আকাশ পথ 
ও স্থলপথ কলকাতা থেকে 
বিপদ নিলা যর ভুটানের পারো হরে 
0101-84 এর বিমান ম.বু'র, 10.00 টায় দমদম ছাড়ছে 
পারো বর উদ্দেশে। আর পারো থেকে এখানে আসে ম. শ. 
9.40 মিনিটে, বৃহস্পতি 9.15 মিনিটে । আবার দিলি, 
গুয়াহাটি ও ইম্ফল থেকে বাগডোগরা এসে সেখান থেকে 
0181৫ &-এ বিমানে ভুটান যেতে পারেন। সেখানে 
অপেক্ষা করছে এই বিমান সংস্থার নিজশ্ব বাস। বিমান- 
যাত্রীদের নিয়ে সেই বাস এখন যাবে রাজধানী থিম্পুর 
উদ্দেশে 55 কিমি পার হয়ে। সময় নেয় দু থেকে আড়াই 
ঘণ্টা। বিমানে যাওয়ার সুবিধে-_ ভুটানে যাবার জন্যে 
আলাদা করে কোনো অনুমতিপত্র লাগবে না। 
অনুমতিপত্রের কথা এর নিচেই আলাদা করে বলছি। 
বিমান বা অন্যান্য যোগাযোগের জনা ঠিকানা: 710 
০০01, 1-৮ 8911/00106 011081121 799৫, 
01219 191 ভুটান ট্যারিজম ডিপার্টমেন্ট € দিন এবং 
9 দিনের গ্রুপ ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন। খরচ যথাক্রমে 
আনুমানিক ১৪৫০. এবং ১,৭৫০ মার্কিন ডলার জনপ্রতি। 
এতে পারো, থিম্পু, পুনাথা সব দেখিয়ে আনে। পশ্চিমি 
দেশের ধনী যাত্রীরা এই সুযোগ নিয়ে থাকেন। 

যাঁরা ট্রেনে যাবেন তারা হাওড়া থেকে 59 আপ 
কামরাপ এক্স বা শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেল বা 
কাঞ্চনজগঘা এক্স ধরে নিউ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, 
শিলিগুড়ি অথবা আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামুন। এই 
চারটি স্টেশন থেকেই ভুটান পাহাড়ের পায়ের নীচের 
শহর ফুন্টশোলিং (ওঁরা উচ্চারণ করেন ফুনৎসোলিং) 
যাওয়ার জন্যে প্রচুর বাস বা ট্যাক্সি পাবেন আলিপুর- 
দুয়ার থেকে 2-3 ঘণ্টা অস্তর বাস ছাড়ছে। সকাল 10.30 
বাসে উঠলে 13.30 নাগাদ পৌছে যাবেন ফুন্টশোলিং- 
এ। বাসের ভাড়া ৪২ ট্যার্সির ভাড়া ৫৪৫। বাস কিন্ত 
ফুন্টশোলিং-এর সূর্যতোরণ দিয়ে ঢুকবে না, গেটের 
বাইরে 'জয়গা' নামক একটি স্থানে দাঁড়াবে, নেমে পায়ে 
হেটে ঢুকুন ভুটান রাজ্যে। 

যদি শিলিগুড়ি থেকে যেতে যান, যেতে পারেন। 
সারাদিনে প্রচুর বাস পাবেন। এখান থেকে ফুন্টশোলিং- 
এর দূরত্ব 150 কিলোমিটার। শিলিগুড়িতে “ভুটান 
গভর্নমেন্ট ট্রাঙ্গপোর্ট সাভিস'এর অফিসে সব খোঁজ 
পাবেন। সকাল 7.30-এর বাস যদি না পান, হতাশ হবেন 
না। অফিসের ভিতরেই রেস্ট হাউস আছে। সেখানে বসে' 
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বিশ্রাম নিন, খৌজ-খবর নিন। পরের বাস সকাল 
11.30-এ। তারপরে 15.00 এবং 16.00 টায়; ভাড়া 
৪৪, ডিলাক্স ৫২। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট থেকে সকাল- 
দুপুর বাস যাচ্ছে। 

বাস ছুটবে জলপাইগুড়ি হাসিমারা হয়ে 142 কিমি 
পাড়ি দিয়ে জয়গা। হাসিমারা থেকে পথ গেজ্ছ দুতাগে 
ভাগ হয়ে। ডানদিকের পথ (গছে আলিখরদুয়ারে। 
বাঁদিকের পথ গেছে ফুন্টশোলিং-এর দিকে। এতক্ষণ 
আসছিলেন 14 34 ধরে--- এখন অন্য পথ ধরলেন। 
'জয়গী' পৌঁছলেই দেখবেন সব যেন কেমন বদলে গেছে। 
সামনেই বুদ্ধদেব ও ড্রাগনের ছবি আঁকা বিশাল তোরণ-_ 
ভুটান গেট। এটি পার হয়ে বাস যাবে, স্পষ্ট মনে হবে 
কোনো এক বিদেশে এসেছেন। জায়গার নাম ফুন্টশোলিং। 
আসাম থেকে তুটানে আসবার আরো 2টি প্রবেশদ্বার 
আছে-_ বঙ্গাইগাঁও বা কোকড়াঝাড় স্টেশনে দিয়ে অথবা 
সরডং, গেলিগফু হয়ে টংসায়। টংসা থেকে তাসিগং 180 
কিমি। অরুণাচল থেকে তাসিগং 90 কিমি। 

কলকাতা থেকে সোজ্বা বাস আসছে 
ফুন্টশোলিংএ। ভুটান সরকারের বাস। রবিবার ছাড়া 
প্রতিদিন বাস ছাড়ে এসপ্লানেড থেকে রান্তি 8.00টায়। 
ফুন্টশোলিং থেকে শনিবার বাদে বাস ছাড়ে রোজ বিকেল 
16.00টায়। কালিম্পং থেকেও এখানে আসা-যাওয়ার 
বাস পাবেন। ফুন্টশোলিং থেকেই আবার থিম্পু, পারো, 
পুনাখা, বঙ্গাইগাঁও, রঙ্গিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস যাচ্ছে-_ নে 
সব কথা যথাস্থানে। 

বেড়ানোর সঠিক সময় : ভুটান হল ডুক রাজার 
দেশ। ড্রক হল “ড্রাগনের রাজ্য'। ড্রাগন হল ভুটানের 
জাতীয় প্রতীক। প্রাটান বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা ডাকতেন "লো! 
মন' বা নিলয় নামে। অন্যেরা বলতেন “মন ইয়ুল' বা 
সন্গ্যাসীর রাজ্য। কিন্তু ভুটানিরা আনন্দ পান "ডক ইয়ুল' 
বা ড্রাগনের দেশ বলে। এখানে বেড়াতে আসার জন্যে 
দুটো সময় বেছে নিন'-- মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর 
থেকে ডিসেম্বর । শীতে গেলে প্রচুর গরম জামাকাপড় তো 
নিয়ে যাবেনই, গ্রীম্মেও একটা-দুটো সোয়েটার নিয়ে 


-যাবেন। কান-টাকা টুপি নেবেন। নীতির সময় বেলা 3- 


10টা থেকে হিমেল উত্তুরে হাওয়া বইতে থাকে। বৃষ্টি 
আসে যখন-তখন-_ ছাতা বা বর্ধাতি রাখবেন সঙ্গে | 
জুতো তো পরবেনই, মোজাও সঙ্গে নেবেন অবশাই। 
কারণ এখানে যে কোনো জঙে বা মন্দিরে মোজা পায়ে না 
দিয়ে প্রবেশ নিষেধ। সন্মানিত বাক্ষির সঙ্গে দেখ! করার 
জন্য 'খাদা'_- ছোট উত্তরীয় সঙ্গে নিন। 
অনুমতিপত্্র সংগ্রহ করুন 
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ফুন্টশোলিং ও সামচি পর্যস্ত যাওয়ার জন্য কোনো 
অনুমতিপত্র লাগে না। কিন্তু ভুটানের রাজধানী থিম্পু 
দেখার জন্য বা আরো ভিতরে যাবার জনা ভারতীয় 
নাগরিকের ধজনুমতিপত্র গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই 
পারমিট পাবেন ফুন্টশোলিং-এর ইন্ডিয়া অফিস বা 
বাস স্ট্যান্ড থেকে এই অফিসে যেতে সময় লাগে 10 
মিনিট। কাজেই ফুন্টশোলিং পৌছেই প্রথম কাজ হবে 
দ্রুত এই পারমিট সংগ্রহ করে নেওয়া। থিম্পু বা পারো 
যাবার জন্য অনুমতি পেতে কষ্ট নেই। সহজেই পাওয়া 
যায়। যদি পাসপোর্ট না থাকে, যাবার আগে একট! 
আইডেনটিটি কার্ড অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এটি 
ইন্ডিয়া অফিসে দেখাতে হবে। সেই কার্ডটি দেখলে ওরা 
আপনাকে একটি ফর্ম দেবেন। সেটি ভর্তি করে দিলে দু- 
একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আপনি পারমিট পেয়ে 
যাবেন। এটি থিম্পু যাবার পথে খারবন্দী চেক পোস্টে 
চাওয়া হবে। ভারতীয়দের এখানে কোনো ট্রানসিট ফি 
লাগে না, বিদেশিদের ভিসার জন্যে 20 ডলার লাগে। 
ভারতীয় কি না, কি জন্যে যাচ্ছেন জেনে এখানে পারমিটে 
ছাপ দিয়ে দেবেন। পারমিটে কদিন ভুটানে থাকবেন- 
তা উল্লেখ করতে হয়। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হলে 
আগাম চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করুন। 

থিম্পু থেকে যখন পুনাখা, ওয়াংদি কেন্দ্র, হা, টংসা 
যাবেন তখন পুনশ্চ অনুমতি নিতে হবে থিম্পুর 
ইমিগ্রেশন অফিস থেকে। পারমিট ছাড়া ভুটান শ্রমণ 
অনুচিত ও বিপজ্জনক। যারা বিশেষ পারমিট চান, তারা 
দুখানি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে যাবেন। এখানে 
মূলত নেপালি ভাষা ব্যবহৃত হলেও শিক্ষিতজনেরা হিন্দি 
ও ইংরেজি জানেন। এবার চলুন ভুটান ঘুরে দেখা যাক। 


হুত্তী উচ্চতা 1,316 ফুট (400 

মিটার), হাতের কাছেই পাহাড়। 
বাস থেকে নেমেই আপনার 

প্রয়োজন হবে একটা বাসস্থান। বেশ কয়েকটা ভাল 
হোটেল আছে এই 'গেটওয়ে অফ ভুটান" শহরে। বাস 
স্ট্যান্ডের সামনেই পাবেন 98 015097 হোটেল 3 
২২৫-৩৫০; /91০01776 31041-এর 11019 01 


5 ১,২০০-১,৪৫০ 0 ১৬৫০-২২০০ 3 8 ২,৬৫০- 
৩,২০০। এছাড়া 5 ২২৫-৩৫০ মধ্যে রয়েছে 10191 
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72120158, 110161 310/5,171015110181059, 11016। 
91012, 19191 -1117919)5) 1710191 11801525, 
10161 100110111 ইত্যাদি। রুটি-মাংস-ভাত পাবেন 
৩০-৪৫ মধ্যে। এখানের প্রিয়খাদ্য অবশ্য মাংসের মোমো। 
অনেক হোটেলেই জলের টান আছে, খোঁজ নিন জল বেশি 
কোথায়। তবে 1448108, 1420155, 9119 00159০91-এ 
জল আছে। সকাল 6.00-6.30-এ জল আসে। সে সময়ে 
ংগ্রহ করে রাখুন-_ নইলে অসুবিধে হতে পারে। এখানে 
আসার জন্যে কোনো পারমিট লাগে না। 
এখানে দেখার মত আছে খারবন্দী পাহাড়ের মাথায় 
গোয়াবাড়ি টিলায় প্রায় 1,500 ফুট (465 মিটার) উচুতে 
খারবন্দী গুম্ফা। সময় থাকলে হেঁটেই যেতে পারেন-_- 
3 কিমি দূরত্ব। ট্যাক্সি নিয়ে গেলে খরচ ৭৫-৯০। মন্দির 
থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেই পাবেন চোর্তেন অর্থাৎ 
সমাধি মন্দির। গোটা ভুটান জুড়েই এমন বহু চোর্তেন 
দেখতে পাবেন। ফুন্টশোলিং-এ আছে €টি। জমজমাট 
ক্লাব, ভিডিও, সিনেমা, বার, শপিং সেন্টার থেকে একটু 
দূরে এখানে এসে ভালই লাগে। খারবন্দী পাহাড়ের 
গুস্ফাটি গোয়াবাড়ি টিলায় অবস্থিত। এটি বর্তমান ভুটান 
রাজোর পিতামহীর তৈরি এক দারুণ সুদৃশ্য গুস্ফা। তার 
ভিতরে প্রায় ও মি. উচু ভীমাকার গুরু পন্মসম্ভবের 
মনোরম মূর্তি। এর পাশেই রাজমাতার প্রাসাদ। মূল 
জাতীয় সড়ক ধরে আরো কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে 
টেকনিক্যাল স্কুল. খারবন্দী হোটেল এবং ডাইনে “চেক 
পোস্ট” । এখানের কমলালেবুর বাগান আর তোরসা 
নদী-_ দুই-ই সুন্দর । আরো দেখুন বাজার, তোরসা নদীর 
উলটোদিকে মহাকালগুহা, পাগলি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। 
ফুন্টশোলিং থেকেই সামচি, কালিখোলা, সিবসু, সবডং 
যাবার বাস পাবেন। 


থিম্পু 

ভুটানের রাজধানী শহর। শহরের উচ্চতা 2,430 
মি.বা 7,950 ফুট। প্রায় 20,000 লোক এখানে বাস 
করেন। আগে এখানে ফুন্টশোলিং থেকে ঘোড়ার পিঠে বা 
হেটে আসতে 5-7 দিন লেগে যেত। এখন এই 179 কিমি 
পথ আসতে ৪ ঘণ্টা মত সময় লাগে। সব ধরনের বাস 
যাতায়াত করছে। ভুটান রাজ্য পরিবহন, বু-হিল ট্র্যাভেলস, 
লেকসল ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, দাভা ট্রা্সপোর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন 
সংস্থার বাস পাবেন থিম্পু যাওয়ার জন্য। এদের ভাড়া 
৭৫-৯০-র মধ্যে। মিনি ডিল্ুকজ বাসের ভাড়া 


ভুটান 


বেশি। ১১০-১২৫ মধ্যে। এই মিনিবাসগুলি খুবই 
আরামদায়ক এবং সময়ও কম লাগে। সকাল 7.00টা 
থেকে 13.00ট পর্যস্ত পর পর বাস পাবেন। এ ছাড়া 
টয়োটা গাড়িও পাবেন। খরচ পডবে মাথাপিছু ২৫০- 
৩০০। 

সমস্ত পথটাই পাহাড়ের উপর দিয়ে। 11,000 ফুট 
(3,400 মিটার) উঁচুতে চাপচায় উঠে আবার নেমে 
আসতে হয়। পথের শোভা অবর্ণনীয়। আকাশে-পাহাড়ে 
রঙের বিচিত্র লীলা। শুধু এই পথ পার হ্বার জন্যেই বার 
বার থিম্পু আসতে ইচ্ছে করবে। রৌদ্র-ছায়ার আশ্চর্য 
লুকোচুরি | খারবন্দী চেক পোস্টে পারমিট পরীক্ষার পর 
বাস পাহাড় বেয়ে উঠবে। গেদে এবং চুখায় কয়েক 
মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা-নামার পর আবার ছুটবে 
4 ঘন্টা পাড়ি দিয়ে চিমাকুঠিতে। তারপর চাপচা। এখান 
থেকে আপনার পথের সঙ্গী ওয়াং চু নদী-_ পথের পাশে 
পাশে ছুটছে আপনাদের সঙ্গে। আপনি যেন পাগল হয়ে 
যাবেন ওর শরীর ছুঁতে। উত্তর সীমান্তে বরফে ঢাকা 
হিমালয়ের চূড়া কখনো এসে আপনার চোখকে স্থির করে 
দেবে। নদীর দুপাশে সবুজ কাপেট ঢাকা! পাহাড়। কোথাও 
ওক্‌, রডোডেনড্রন আর ফার্ন গাছের সারি। আপেল আর 
আলুবখরার গাছ। পথের পাশে চৌদ্দচগ্র আর গুস্ফা। 

দূর থেকেই দেখতে পাবেন পাহাড়ের কোলে থিম্পু 
শহরকে। দূর থেকেই নজরে আসবে শহরের মধ্যমণি 
বিগত ভুটানাধিপতি জিগমি দোরজি ওয়াংচুকের উদ্দেশে 
নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ-_ তার সাদার উপরে সোনালি 
চূড়ার চোর্তেন। যাঁরা বিমানে আসবেন, এ সব সৌন্দর্য 
থেকে বঞ্চিত হবেন। থিম্পুতে অবশ্য কোনো এয়ার স্ট্রিপ 
নেই। গণ্যমান্যেরা এখানে নামেন 'হেলিপ্যাডে'। পাবো 


থেকে থিম্পু 64 কিমি। 
০৯১৯ 

লসর 
11010012170 110191 এবং 
81111211011 দুর্টিই দামি হোটেল [0 ৬৫০। দামি 
হোটেল রয়েছে আরো দুটি শহরের মাঝখানে-_- 17016! 
016 5 ১,২৫০ 0 ১,৭৫০-২,৪০০, 38 ২,৬৫০- 
৩,২০০ ।ডুক সম্ভবত রাজপরিবারের তৈরি। এর পাশেই 
'তাসি কমার্শিয়াল শপিং সেন্টার'। আর পিছনেই থিম্পু 
স্টেডিয়াম”। এছাড়া অন্য বিলাসবহুল হোটেলটি হল 
11015| 30471011211 5 ১,১৫০ 10 ১,৬৫০-২,২০০, ও 
38 ২,৬৫০-৩,২০। একটু কম দামের হোটেলের মধ্যে 
রয়েছে 10191 18/9109 5 ৫৫০ 0 ৯৮০, 38 
১,৩৫০। এছাড়া 5 ১৫০-১৯০ 0 ২২৫-৩০০ এবং 38 


থাকা-খাওয়া: থিম্পুতে সরকারি 


৬৭৫ 


৩৭৫-৪৫০ মধ্যে রয়েছে 110191 02, 110161 
69/52119, 11019109000, 1719161 32110. 110- 
191 1/911019810, 11011 9211070, 17190 
12119, 110191 3170%079,1101911€2118 প্রডৃতি। 
যদিও টাকার কথা লিখেছি__- আসলে হবে ন্যু'। সব বড় 
হোটেলেই ট্রাভেলার্স চেক নিয়ে থাকে। রাজার দেশে 
বকশিশ বা টিপস্‌ দেওয়া নিষেধ। 

দেখা-শোনা : থিম্পুতে দেখার নানা জিনিস রয়েছে, 
এর মধ্যে রাজার চোর্তেন এবং তাসি চো জং অবশ্য 
দেখবেন। ছোট্ট শহর থিম্পু, ছবির মত সাজানো। শহরের 
পরাস্ত ছুয়ে বয়ে চলেছে থিম্পু ছু (নদী)__ তার এক দিকে 
পাহাড় আর এক দিকে সোজা চলে গেছে টানা লম্বা রাস্তা । 
রাস্তার ধারে ফুটবল খেলার মাঠ __ নাম জংলিবিখান। 
প্রথমেই দেখুন রাজা জিগমে দোরজি ওয়াডুকের স্মৃতিতে 
নির্মিত ন্যাশনাল মেমোরিয়াল চোর্ডেন। এখানকার মানুষ 
বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এই চোর্তেনটিকে দেখেন। এই পথেই 
আরো এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে জং বা দুর্গ। উপত্যকার 
একপাশে বিশালাকার চারকোনা স্থাপত্যে গড়ে উঠেছে 
তাসি চো জং। এর অর্থ জ্যোতির্ময় দুর্গ। এখন আর দুর্গের 
প্রয়োজন নেই-_- তাই এখানেই গড়ে উঠেছে প্রধান 
প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখানেই রাজ দরবার এবং রাজ 
সিংহাসন। জঙের ভিতরেই সংড়ু বা বিধানসভা 
এখানেই বাস করেন রাজ্যের ধর্মগুরু “জে ঘীমপে' 
অনুচরবর্গসহ গ্রীষ্মের দিনগুলিতে। 

জাতীয় আযসেম্বলি হলের দোতলা-সমান উঁচু বুদ্ধের 
মুর্তি ও তার বুদ্ধতব প্রাপ্তির ছাদশ অবস্থার বহবর্ণ দেওয়াল 
চিত্রণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখুন। আযসেম্বলি হল ও জঙের মাঝের 
চত্বরে পুরনো স্থাপত্য-সম্বলিত 'উচী”। তাসি চো জঙের 
মধ্যে পাথরের বাঁধানো চত্বর যেমন বিশাল তেমনি সুন্দর 
একে ঘিরে থাকা বাগিচা। এই জং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেল 
1641-এ। এর প্রতিষ্ঠাতা রাজা সবুং গং নামগিয়াল এবং 
পুননির্মাতা প্রান্তন রাজা জিগমে দোরছি ওয়াংুক 
1961-তে। দেওয়ালে কন্-জুর ও তন্-জুর থেকে বুদ্ধের 
বাণী হয়ত পড়তে পারবেন না। কিন্তু এই বোধ নিশ্চয়ই 
আপনাকে গ্রাস করবে যে, 'ধর্ম রাজনীতি থেকে অনেক 
মহৎ'। প্রতিবছর এখানে থিম্পু উৎসব পালন করা হয়। 
তখন গাওয়া হয় ধর্মরাজ সবডুং নাওয়াং লামগিয়ালের 
সম্মানার্থে ওয়াং সে, উচুবী সে, গোয়েং সে, নুবী সে গান। 
নাচা হয় মুখোশ নাচ-_ নূৰী সে, সেরিং চেনগামা ছাম, ভা 
ছাম ইত্যাদি। সারা ভুটানে বিশাল আকারের দুখানি ধমীয়ি 
থাংকা আছে। তার একটি এখানে, অন্যটি পারো-তে। 
একটা কথা-_ জং-এর ভিতরে ঢুকতে হলে জাতীয় 


৬৭৬ 


পোশাক বা গ্যান্ট-শার্ট এবং অবশ্যই জুতো-মোজা পরতে 
হবে। প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে চটি পরা চলবে না। জং-এর 
বাহিরেই রাজার বাড়ি । 

এবার দেখুন এখানের চারুশিল্প সংগ্রহালয়টি-_ 
কুটির ও কারুশিক্সের নানা প্রদর্শনী। ভুটানে দেবদেবীর 
আঁকা প্রতিকৃতি-_ খুবই মনোলোভা। বিভিন্ন ধরনের 
মুখোশ, বাসনকোসন, কাঠের আসবাবপত্র, নানান 
ধরনের গয়নাগাটি, কাপড়-চোপড়, পিতলের মূর্তি এখানে 
দেখতে পাবেন। সংগ্রহ করতে পারেন ভুটানি পঞ্জিকা 
“মান্ডালা'। দেখে আসুন নানা থাংকার মধ্যে পদ্রসম্ভবা 
থাংকা। ধাতুর কলসি 'জামাজি'; তাসে পাগমে, সাবদ্রং 
রিনগোচের মূর্তিগুলি ভাল লাগবে। সঙ্ধেতে দেখে আসুন 
“থিম্পু গুস্ফা'। মন্দিরের বাঁদিকে রয়েছে দুটো বড় “মন' 
বা প্রার্থনা চক্রু। সে দুটিকে ঘুরিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে 
নিন। 

এবার চলুন শহর থেকে 5 কিমি দূরে মোতিথাং 
অঞ্ধলে। এখানের জঙ্গলে একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে 
এবং পৃথিবীতে একমাত্র এখানেই দেখতে পাবেন টেকিন 
নামের এক বিরল প্রজাতির প্রাণীকে। এখান থেকে যেতে 
পারেন ফাজোদি মনাষ্ট্রিতে। ট্রেকিং-এ অভ্যন্ত হলে হেঁটে 
আসতে পারেন। সময় লাগবে ঘণ্টাচারেক। না হলে ঘোড়া 
পাবেন। এই গুস্ফাটি তৈরি করেন দেবরাজা শাক্য 
তেনজিং 1748-এ। এখানেই সযত্নে রক্ষিত আছে পবিত্র 
বৌদ্ধ ধর্মগ্রহথ কন্‌জুর ও তন্-জুর। এখান থেকে ভিউ 
পয়েন্টে গিয়ে দুচোখ ভরে থিম্পু শহরের সৌন্দর্য 
উপভোগ করতে পারেন। 

থিম্পুতে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে 5 
কিমি দূরে ভুটানের সবচেয়ে পুরনো জং-_ সীমতোখা 
জং। এটি 1616-তে প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেখুন বিশাল 
বদ্ধমূর্তি এবং রঙিন দেওয়াল চিত্র। এই জংটিকে এখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। আর দেখুন তাং 
গুস্কা, চেরী গুস্ফা। শহরের মধ্যে দেখুন রয়েল কটেজ, 
দেচেন-চোলিং রাজপ্রসাদ, পাবলিক ফুট, হারবেরিয়্যাম, 
ইউসিপাণ্ডের ফল-বাগিচা, আজিজের প্রাসাদ প্রভৃতি । 


পারো 


পারো একসমরে ছিল ভুটানের রাজধানী (1956- 
1964)। 1965-তে রাজধানী স্থানাস্তরিত হয় থিম্পুতে। 
খিম্প থেকে পারোর দূরত্ব 55 কিমি। বাসে যেতে সময় 
লাগে 2 থেকে 2% ঘল্টা। সকাল ৪টা থেকে বেলা 2টো 


ভারত ভ্রমণ 


পর্যন্ত থিম্পু থেকে পারো যাবার বাস পাবেন। আর 
ফুন্টশোলিং থেকে পারো যাবার বাস পাবেন সপ্তাহে 
তিনদিন অর্থাৎ সো. বু ও. শ.। এছাড়া গাড়ি অর্থাং 
মারৃতি বা টয়োটা ভাড়া করেও পারো যেতে পারেন। 
ভাড়া নেবে ৭০০-১,২০০ মধ্যে। আবার কলকাতা থেকে 
বিমানে সরাসরি পারো আসতে পারেন। 011 £-এর 
বিমান আসছে ম বু র 10.00টায় দমদম ছেড়ে। 

পারো-তে থাকার জন্যে খুব একটা ব্যবস্থা নেই। 
বিমান বন্দরের কাছে কয়েকটি দামি হোটেল আছে। এদের 
মধ্যে 11019110101 উল্লেখযোগ্য । থাকার খরচ ১,২৫০- 
৩,২০০ মধ্যে। এছাড়া ম্যালে বেশ কিছু সাধারণ হোটেল 
আছে। যেমন 110191111112128)2,110191 £%91016911, 
10161 107719) 71191, 17019) 731/9179, 110161 
21901, 110191 091৫ প্রভৃতি । এদের ভাড়া ২২৫- 
৪৭৫ মধ্যে। 

এখানে অবশ্যই দেখবেন তা জং বা ন্যাশনাল 
মিউজিয়ামটি। পথে যেতে যেতে অবশ্য দেখে নিয়েছেন 
পরম প্রকৃতির লীলানিকেতনের মাঝে ভুটানের আদি- 
অকৃত্রিম বাঁপকে।বিস্তৃত সরুজ উপত্যকা শোভিত 
জোমলহারি শৃঙ্গ । মিউজিয়ামটি আগে দুর্গ ছিল,1967-তে 
যাদুঘরে পরিণত হয়েছে। বাড়িটার নাম তা জং। বাড়িটার 
পাহাড়ের উপরে তিনটি তলা আর ভূগর্ভে পাঁচটি তলা। 
আট তলা এই বাড়ির ভিতরে কত যে জন্তকে স্টাফ করে 
রাখা হয়েছে তার হিসেবনিকেশ নেই যেন। 

পারো নদীর ধারে রয়েছে 1646-এ প্রতিষ্ঠিত বিশাল 
ও বিখ্যাত রিমপুঙজ জং। এককালে ভুটানের প্রতিরক্ষায় 
এই দুর্গটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দেখুন কিছু 
মনাস্ট্রি এবং দুর্গাটি। ডি জং দুর্গট 17 শতকে বন্ধ হয়ে 
যায়। 1657-য় তিব্বত-তুটান যুদ্ধে ভুটান জয়ী হলেও 
তিব্বতীরা এই ডি জং দুর্গ আক্রমণ করেছিল বলে, দুর্গাটি 
বদল করা হয়। এখন দেখুন তার ধ্বংসাবশেষ। পারোর 
কাছে 3,00০ ফুট (930 মিটার) উচূতে রয়েছে ভাকসাং 
মনাস্ট্রি। এর অন্য নাম টাইগারস্‌ নেস্ট। তবে পারোতে 
রাত্রিবাস না করলে তাকসাং দেখা সম্ভব হয় না। আকাশ 
যদি পরিষ্কার থাকে তবে আপনার চোখে গড়বে 23,997 
ফুট (7,440 মিটার) উচু জোমলহারি শৃঙ্গ_ সে এক 
অনবদ্য দৃশ্য। 

অন্যানা দর্শনীয় বিষয় হল-_ দুংচি লাখাঙ, সং- 
তোংগেরি, ডেনসা ডোচিলিং স্যোন্গনা-চোখার এবং চুম্ফু 
গুস্ফা। এছাড়া উপত্যকার শেষে রয়েছে 1649-এ 
প্রতিষ্ঠিত ভগ্রপ্রায় অর্ধদন্ধ ডুকগেল জং- পারো জং থেকে 


ভুটান 


16 কিমি দূরে। পিচ ঢালা পথটি এই জং-এ এসেই শেষ 
হয়েছে। 

এসব ছাড়া এখানে ঘুরে বেড়াবার মত আরও অনেক 
মনোরম স্থান রয়েছে। পারো থেকে 6 কিমি দূরে কিছু 
মনাস্ট্রি। অপূর্ব কারকার্যসমস্বিত এই মনাস্ট্রি ভুটানি 
শিল্পরীতির সুন্দর নিদর্শন। অসংখ্য বিউটি এবং পিকনিক 
স্পটে ভরা পারোর ফলবাগান, উইপিং-উইলো 
আযাভিনিউ, তিব্বতীয় পল্লী হস্তশিল্প কেন্দ্র ইত্যাদিতে 
আপনার অবকাশটুকুকে ঢেলে দিন। এখান থেকে বিভিন্ন 
পথে ট্রেকিং-এর সুযোগ আছে, তবে তার জন্যে আগে 
থেকে অনুমতি নিতে হবে। পারো থেকেই অনেকে সীমান্ত 
অঞ্চল হা-তে যেতে চান। 

ব্যবস্থাপিত সফর 

কলকাতার রয়াল টাচ-হলিডে ভুটান সংস্থা € রাত্রি 
7 দিনের একটি ভুটান প্যাকেজ ট্যুরের বন্দোবস্ত করেন। 
এঁরা যাত্রীদের প্লেনে নিয়ে যান, নিয়ে আসেন। যোগাযোগ 
করুন : 48 টিভোলি কোর্ট, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, 
কলকাতা-191 শিলিগুড়ি থেকে “হেল্প ট্যুরিজম" 7 দিন 
6 রাত্রি প্যাকেজ ট্রারে ভুটান নিয়ে যায়। যোগাযোগ 
59021191702. 10001, 67/8,16910191 730, 
(010813 26, 2: 466 13241 


থিম্পু-পারোর পালা যদি সাঙ্গ হয়ে থাকে, তবে 
অবশ্যই পুনাখায় আসুন। তবে আসার পথে লোবোসা 
অঞ্চল অবশ্য ঘুরে যাবেন। এখানের বাঙালি যাঁরা 
আছেন, তাদের সন্ধান করুন-_ মনে হবে যেন ঘরের 
মধ্যে এসে পড়েছেন আপনি। বর্ডার রোডস্‌ অথবা 
সিমতোখার বহু বাঙালি পরিবার মৃহূর্তে আপনাকে আপন 
করে নেবেন। লোবোসা থিম্পু থেকে 61 কিমি। থিম্পু 
থেকে পুনাখা 75 কিমি। যেদিন যাওয়া যায়, সেদিনই 
ফিরে আসা যায় থিম্পৃতে। বাসে সময় নেয় 2% ঘণ্টা। 
প্রতিদিন যে বাস ছাড়ে তার ছাড়ার সময় 8.30, দাও 
ট্রান্সপোর্টের বাস। ভাড়া নেবে ৪১। এঁরা শুক্র এবং 
রবিবারে অতিরিক্ত বাস ছাড়েন 15.00টায়। আর নিমা 
কোম্পানির বাস যাচ্ছে দুদিন_ সোম ও শনিবার সকাল 
9.00টায় ছেড়ে একই ভাড়ায় থিম্পু থেকে | ভাল হয় 
8.30টার বাসে রওনা হয়ে 11টা নাগাদ পুনাখায় পৌছে 
(খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে যাবেন) পুনাধা দেখে 
13.30টার বাস ধরে বিকেল নাগাদ থিম্পুতে ফিরে 


৬৭৭ 


আসা। 
পো এবং মো-চু_ দুই নদীর সঙ্গমস্থলে 
1637-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুনাথা জং। কিছুদিন আগে 
এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এই জঙের দক্ষিণের কিছু অংশ 
পুড়ে গেছে। জঙের প্রধান মধ্য মন্দির “উচী'-র এক কক্ষে 
রক্ষিত রয়েছে গুরু পেমাঙ্গলিঙ্গাজার দেহাবশিষ্ট। এই 
দেহাধার দেখার অধিকারী কিন্তু দুজন মাত্র-_ মহারাজা 
এবং ধর্মরাজ জে-থিমপো। আগেই বলেছি ভুটানের 
সর্ববৃহৎ খাংকার একটি রয়েছে ভুটানের প্রাক্তন রাজধানী 
(1955 পর্যন্ত) পুনাখায়। এই থাংকা দৈর্ঘো-প্রস্থে 4030 
মি.। আর আছে এখানে শতাধিক ধর্মীয় পুঁথি কন্-_জুর। 
ঝুলস্ত সেতু পেরিয়ে জঙে যাবার আকর্ষণ দারুণ। তবে 
সেতুতে একদম বেশি সময় নেবেন না পার হতে । সামনে 
47 মি. কাঠের দণ্ডটি দেখলেই বুঝতে পাবেন আপনি 
জঙে এসে গেছেন। প্রবেশদ্বার 7 মি. « 4 মি.। মূল 
মন্দির আট তলা (25 মি.)। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে 
হয়। অজস্র বুদ্ধমুর্তি, দেওয়ালে রঙিন চিত্র, দরজার সামনে 
পল্সসস্ভব ও অতীশ দীপক্করের চিত্র, প্রাঙ্গণে বোধিবৃক্ষের 
শাখা থেকে আনা বটবৃক্ষ। উৎসাহী ভ্রমণরসিকেরা ইচ্ছে 
করলে এখান থেকে 1646-এ প্রতিষ্ঠিত খাসা জং এবং 
লীষ্ভসে জং দেখে আসতে পারেন। 


ওয়াংদি ফো্ং 

আপনি যখন বাসে চড়ে লোবাসায় এসেছিলেন, 
তখন নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন পথটা দুভাগে বেঁকে 
গেছে। আপনি বী-হাতি পথটি ধরে পুনাখায় এসেছিলেন। 
যদি উপরের দিকের পথটি ধরে টংসার দিকে যান তবে 
9 কিমি গেলেই পৌঁছে যাবেন ওয়াংদি ফোড্রং। থিম্পু 
থেকে দুবার বাস আসে এখানে 4.00 এবং 14.00 ছেড়ে 
ঘণ্টা তিনেক সময় নিয়ে 71 কিমি পার হয়ে। এখানের 
জং বা দুর্গটি খুবই পুরনো-_ পুনাখা-চু এবং তাড্-চুং-এর 
সঙ্গচস্লে। এখানে থাকার জন্যা! আছে। 18 আছে 
ওয়াংদিতে। এখানকার ওয়াংদি জং (1638-39) প্রতিষ্ঠা 
করেন নাওয়াং নামগিয়াল। দেখুন কুবুলা ও কুংডু গুষ্ফা। 
এখানের বাঁশ, বেত, ফ্লেট ও পাথরের কাজ খুব বিখ্যাত। 


টংসা 


থিম্পু থেকে টংসা বাস আসে মঙ্গলবার ও শনিবার 
7.30 ছেড়ে সারাদিন পাড়ি দিয়ে। এখানের জংটি 


৬৭৮ 


সুবিশাল-_ 20টি গুস্ফা নিয়ে আকারে ভুটানের বৃহত্তম 
এই জং 1543-এ নির্মিত | ব্ল্যাক মাউন্টেন পথে যেতে 
নদীর সংগমে পাহাড়ের মত এই দুর্গ বাস্তবিকই 
হাদয়গ্রাহী। 1879-র ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বারবার 
এর সংস্কার একে সুন্দর করে রেখেছে। জঙের মন্দিরে 
দেখুন 6 মি উঁচুতে বুদ্ধের মূর্তি। দেওয়ালের রঙিন 
চিন্ররাজিতে জাতকের চিত্রিত গল্প, গণ্ডারের শিঙে তৈরি 
দেবদেবীসহ নানান মূর্তির সংগ্রহ। লামাদের আবাস, 
টাইগার-ফোট্ট্রেস, চেনদেবী গুস্ফা ভাল লাগবে। উচ্চতা 
2,286 মি.। 

এখানে রাত কাটাতে হবে আপনাকে। থাকার ব্যবস্থা 
যে খুব ভাল তা নয়, তবে মাথা গোঁজা যায়। টংসা থেকে 
বাসে 220 কিমি গিয়ে গ্যালেফুগ যেতে পারেন। তবে 
যাবার পথে 113 কিমি এগিয়ে একটু থেমে যাবেন এবং 
দেখে নেবেন সেমগঙ্জ জঙে একাদশমুণ্ড সহত্রবাহ 
অবলোকিতেশ্বর চেনরাজির আশ্চর্য মূর্তি এবং মন্দিরের 
অনবদ্য ফ্রেন্কো। 

ভুটান বেড়ানো শেষ করার আগে টংসা থেকে 75 
কিমি দূরে 2,408 মি. উঁচু বুমথাঙ্-এ চলুন। চামখর ও 
দূর চু নদীর সঙ্গমস্থলে গিয়ে দেখুন প্রাটীন জঙের 
নবীকরণ-__ দুরাগত এক শ্বেত জাহাজ যেন অসীম শূন্যে 
ভাসমান। স্বেতপক্ষীর নীড়ের (09516 ০011016 4119 
810) স্মৃতি চিরজাগরাক থাকবে। রাজপ্রসাদ, 
সন্ন্যাসিনীদের মঠ আনি গুস্ফা, হংস গুস্ফা না লাখাঙ, 


ভারত ভ্রমণ 


বৌদ্ধ বিহার কুজে লাখাঙ, বৌদ্ধমন্দির জাম্পে লাখাঙ 
ইত্যাদি দেখে নিন বুমথাঙে। বেকার জংটি 1676-এ 
প্রতিষ্ঠা করেন দেব রাজা গিসে ডেনসিং। উচ্চতা 2,408 
মি.। এরপর দূরে দূরে লুনলী জং, মঙ্গার, তাশিগং চিরাং, 
সাম্চি (এটি ফুন্টশোলিং-এ আসার পথেও ঘুরে আসতে 
পারেন) দেখে ভুটান দর্শন সম্পূর্ণ করুন। 

মঙ্গার পূর্ব তুটানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানে 
দেখুন 1930-এ নির্মিত জংটি। পুবে কুরা নদীর পারে 
কুরা চোর্তেন। মঙ্গার জঙে গুরু পদ্মসম্ভব এবং 
অমিতায়ুসের মুর্তি আছে। 

তাসিগঞ্জে গিয়ে দেখুন মানস নদীর তীরের জংটি। 
তৃতীয় দেব-রাজা চোগেল মিনিজুর থিম্পা এটি 1667- 
তে তৈরি করান। এখানকার হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেতের 
কাজ খুব বিখ্যাত। 

সন্্রপবন্ধার পূর্ব সীমান্তের একটি ছোট পাহাড়ি শহর। 
এখান থেকেই যাওয়া যায় মঙ্গার বা তাসিগঙে। গুয়াহাটি 
থেকেও এখানে আসা যায় রঙ্গিয়ার পথে। 

মানস গিয়ে দেখে আসতে পারেন এখানকার বিখ্যাত 
অভয়ারণ্যটি। এখানে নানা জীবজস্তর মধ্যে রয়েছে গণ্ডার, 
চিতাবাঘ, বাঘ, চিষ্কারা, বাইসনঞ্জংলি হাতি, নানা ধরনের 
হরিণ, বাঁদর আর বিচিত্র পাখি। 

কমলাবাগান সংরক্ষণের আদত জায়গা সাম্চি নামক 
হয়ে যান। 


কয়েকটি শব্দ শিখে রাখুন, কাজে লাগবে 


ছোয়-গি মিং গাচিম? 

কুজে জাম্পো? 

ছোয় গাতেনে ইউম্-ম্‌? 

ন্যা কলকান্তা লিয়ন। 

ন্যা-লা স্যাগো আচি-চিনা। 

ন্যা-ল্যাফুপ্‌ জ্ঞা-না। 

ড্রলু জ্ঞা নামে সামে ওয়। 

তাসি দিলেক। 

লো জেগে। 

ন্যাছো দা-জেডি-গি নামে শামে শেমগাহি। 


কারো সঙ্গে দেখা হলে কথা বলার আগে হাত দুটি বাড়িয়ে সামনে ঝুঁকে সম্ভাষণ জানাবেন-_ ইয়া-লো,। 





সং 


৬৮০ 


রাজ হলিডে হোমের তালিকা 





4৯0০18 


00 73/15/0207. : 10১ 13.711. 581811, 701-1. 40) 10100, (0) -৯ 181109] 1085/ 
/8110508 [0৩5 জি 2225 4120-29, 0551. 304) 0.) -৯ 12061 1১9৮ 877,18] 090, 58081 38291, 
/08 0817001/170111 4৯১৮)৯৫ 703৩৫ ৮ 4 ০০) 0) 300/-.1.0.৫. 


0000 ৪486 97 হা ২707747101৭ 012,008. : 10,131. 51, 1০০1-1- 0০৮. 4৯০০০৪( 
0611, 101. 15811 01917012174 51001, (0) ৮৮ 91015 081 প্র 22259 4120-29, মা. 222). 


4৯1410001২4 


[00 841৭1 ০77 ২707২77107৭ 01,778. 10,113. 1. ৮ 9819101, 8:01-]. (0) -৯ ১1710 
19৩5 শ্রী 22254120-29 চে, 228, 413). 


94৯ 1৫01২ 711৬4 8 


4১41, যা ০/1, 17480770675 ৯55০0018710, 714, 0817651) 0110184১৬০1 0৩- 0০- 
13. 98198191195, [319৬8 (0) ৮ স্ 2236 8856/9932. 0.) ৮ 98%514198 ৬191]2া। [1189 
[38101091)5/81 (/87)৯4 354 ৮ 8 ২০০) 0) 100/- 077.4. (০1৮) 100+-. 


34১16107811 


(ছা ২, 8 টা 201 £৬7৮1.0% ৮5 00-0৮51২/71৬  50601171% 111). 
10, 19170599 9116০1, £০01-87. (০)-৯১০০11819, পি 2244-6789. (1)-৯১8719%89 ১৯/850178 
[0171199817 58115910178 10. 13811017811 (৯৫৮)৯ 43172) 5 80/- 17..; 21913 €2) 15. 25%- 
7.৫. (0০1%)-৯৫2 ২5. 50/- & 5. 25/- 


710৯7 বি/ঠ1104 1, ৮16 57২/1১111 6]৭10৭ : 8, 1,5017005 [811৮0 7৩০01] (০)-৯ 1818: 
[381051050//1)118৬2 ৩০1) পি 2220-2181 0.)৯৪৪৬ ৬০৮৭] 0881856 2০066, 13810101811 (2) 25 
175/--250/- 10,100: 


(114 10872 


(600 9411 07 7101২, 000 ০7২795. : 1০/%, 13181508111 1090 (314 11001), 7০01-1. (0. 
স্ব 88981) 010, 90585 গত 2235 1778 0) 7৯ 270061 ১18 710171856৩ (441)৯ 23 * 27৫ 
220/- [1.0-4. 90901160080. (01৬)-৯30/-. 07. ১0০)৯1017, 


027 খ/২] 


80 8৪42 ০74 01,778. 10, 3.1. 58181), ৮০01-1- 314 (1001, 01010 19602110701 
(0) -৯ 00811) 911/581010811) 01081015066 পি 2248 0297/8045. 0) ৯ 00810809850 180885ধ 
31/) 15009001 5০011001 0৪৫ (/১৮২)-৯ 2) 250/- 10.1.0-0. 


[00 8 ₹৯17৮1.0 855 0০0-07৮177২4 7৬ ৮ ০21) 506017৮7% 4 বি. ০. 1981 
9121 (501 21001), 1001-] 00) ৯ পি 2220-0841. 0) "৯ 13, 3815851011 ৬08৬88৪1 0০01 
90০61, (011611181-86. ওরা 1878] 10101)81 (/৯১৫:২)৯৫ 36 ৮ 3 ০০) 0 220/-01-0-4. 


হলিডে হোম ৬৮১ 


চযাখ0৭ 8৯৭1 8১171,0% 5 00-0778/ 71৬ ০ )]না 5062৬, 15, 17918 
1250188175৩ [91805, 701-1. (0০) ৯ 4831005 058118019 প্রি 2220-6867-68/2701-02 0.) "৯ 81৩51) 
চ৪।| 9198৬৪1510৩ 16৪8] 110 509018, ৬৪1181178101751, (248২)৯ 3৯2 ৪ 250/- 
[5.1-0.0. (০৮) 50। 04. 


ছবি 841 05 হা) £১177,0% 5 0০0-০0৮৮ ২৬ ছা) ৩০0৫ 
17111] চা) 4, ই. ০-10008 981811, ৮₹:০1-1- (0) -৯131159 901/5987187 81001 গ্ 2220 084 
0.) -+ৈ৩ঞা /ম085912) 1৩08] 2901001যা) (&0)৯ বাও * 22 280/- 7.1 4. (0) 100/ 
- (90) 10/- 81891850811) 11101751. 


77121750810 ঠা তি 14137৮80174 1 ৫0০0-0৮-1৮ ২] ০0৫৯ 
[0.7 1২6৫ 01059 118০৩, %01-1] (0) -৯ শ্ি 2248-2823. 0.) -৯ 01050171 181151011, 36 
৬০118155811 ১0০০1, 4১018০90101 10 ৮9511307881 ০৮) 00175. 2+1 1360 ৯ 3 ২০০) €) 110/ 


-0.1-0-. 
[0 ও হি (০ 


হা 77) 20 08 হি 7)1/ ০74 চা ৬৯ চ7চ& 1২) 506017%, (০41২7 2২01. 1১/ 
123, 1818 5. 0০. 17%1011101 209৫, 08118 101 84. (০)-৯)117811681)001 1017091/5 0581718 
017910990115 পি 2430 4144/98305-394217 0107৯170966] 9110%% 17711, 11621 003 51210 (4১4৮) 
37 1%2100250/-300/- [771-7-. 


চা) 2816 05 [01 ০14 ছা ৮71,71২) 506011517%, (৮/৯১178174 
88 26 & 20/7 11170850087 12015 801 29. 0০)-৯1২817187 90125709/007871 01083 
[191901/7810119011 169011000//৮]1 [09 প্র 2464-3392. (1) ৯ 168780178782015558, 1 তি. 7০09৩ 
1591 1১1911/170161 978০0৮%/ 17111, 07691 0805 58174 (4১4৮৮১)৯33৯ 51021 80/--250/- 01774- 00) 
(50/-0. 711891760 101017617. 


917৬1 7 771,0১০ 00-07৮7১, 077) 90607707% 70. 43, 98111 18115, 1০০01 
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৬৮২ ভারত ভ্রমণ 
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4713 [02 15. 140/- [০.0 4. (0)-৯৫) 15. 40/77., (১0০)৯৫) 29 10/- 770. 


7480 & 9) 94 ১17,081, হা 10৭ ড%.৮.).: 14-15, 01৫ ০০811 [7009৩ 
91661, (151 1010901), %০1-1, (০) 2243-0954, 38158 15981011018, 07091104১৮৪ এ 0818115. 
3, 0) 25. 150/- 0.1.0.0. (01৮)৯৫2 25. 60/- 79. (5০)৯৫) 5. 10/- 0-1-1৬. 


বি ৪41 02 101, 87111, 21২077 771,055, 170141704 
110118, : 927/], 10181700170 179৮০11২08৫, £.01-34. (০)-৯ সর 2468 3014, ১০০16119 0.)৯০, 
19. 3. 0111 208৫, ০1100018110, ৮৬10) 073-1. 000০215 11011485110, 78110 01 11018, 
[10585 9062 & 2817180 & 9170 1381110 1301108% 11015). 4324 2 5. 100/- 0.1-0-. 
(০15)৯৫) 1২5. 50/- 10. (০)৯৫2 £5. 15/- 110৫. 


চাহ) 941 05 হাখিা)07, 2) 41,07 5577001 97২14 6017 €১৮1,0% 875 হ3011- 
0৬ 1108 001৮1 ঘর : 292/1, 13. 1. ০৪০, 01-35, (০)গ্ 2577-8174, 
0.)-৯1710161 /১08)851), 22 118119196 017820 7084, ০ [911/8 9181101 (4৯ & [৩)৮৯2-1২0০0175 
॥) 34 11001, 4-13%1-1 2) 75. 100/- 7.1... 5-0%1-1২-৯1২5. 125/- 741-0.0. ০-3+1-২ 2 5. 
150/- 0.0. (07)-৯৪ 016 1815 01 তা 1০০া। (50)-৯৮5- 30/- 


7.8]. 12501758714 811৭0017 21710721101 120716 & 151010414 410) 
১060777 : 0/0, 1011160 1381110 01 1170158, 8011819 [3181701), 4, টব. ১. 7080, 701-] 
(০) 2220-161 1 (10 117755)/220-0842. 9০০16119 (15. 51901) (1-)৯281001 171059810 1108157, 
13655109 “11111 100 110161. (10৮/9105 1175 1080 01 19181091097 ঘ5৪ 2৮911.) 5-354-- 201 
10109015 &৮ 9181 2) 25. 140/- 11... চ01 001-510615 02) [ত5. 140/- 7-1-2.0. (07. 5585907- 
50%% ৫/9০08011 (োথা। 13৩০ 10 16৮+) (০1৬1)৮৯০) £5. 50/- 0. (0০)৯৫2 25. 15/- 0.1. 


হলিডে হোম ৬৮৩ 


17 1087125 পাখি তিত 13100 [নু 1০ ০. 141, 138197178021)2া8। ৪0011 80০1-94 
(০)৯০০এ৫া। 15)077061. 


00.8.1. 71১171088৮5, 00-07-41৬৮) 08) 50৫0 হা) : 0/0. [01515 
38110 0 11101851010 918:70175 কু! ঢ109০15 এ, বৈ.05108108 38811 8071, (০)৯ [11৩ ১০০- 
1৩25 সি 2220-0841. (1-)৯5176508 140086 13, 1,8001019 7০৪৫, 5-73*2-ং £2 175/-, 6-3*1- 
তি 2) 200/-, 4-8*1- 2) 175/-, 2-8%1-  150/-, 17.0.4. (021) 100/-. ৯0) 7৬ 21714 
৪০৩2০ (৬৬11) 0-84- তি9981 20108080037 10110951701) 6-3%3- 2) 5. 150+- 79.11১.৫. 
5-03*2- 0 15. 120/- 791.0.0. 4-13+2-0 0) 100/- 17১.0. (০1৮)-৯৫) 15. 50/- 11. (001৩ 
(1091) 1%16070219 0) 25. ১/- [0. ৬/1]1 0৩ 01781500 ০3008 ৪170 ৪ 150901717017081101) 0৪ 0061৩ 
/$ 15001150) 


0.৪.]. টে, 45501 : 16, 014 0০৮] 17085 51. (1. তা. 0) (০)৯%৪ 2248 747] 
(0 )-৯7৫9950181 ৫৯ & 7২)৯5 001. £) £$. 150/- (014)৯1২5. 50/- (0)৯২5. 15/-. 


[0.8.]. [171 4১501. : 16, 01 00011100056 5, 70০01-] 0.7.0) (0)৯৪ 2248-7471 1 
১1181181 1181091, 19. 10. 0011. 511) 11090. 0)৯91018 21985 26, 701]115 1. (/৬ & 1২0৯4 
চ6650179%1-1 2) £২5. 120/- 01.0.. (0)-৯7২5. 10/- টো 7 139855. 


[খা 71) 3/খ€ 0া হাখ)1/, ঘ.5. 1২0/৯1) 91২৭017৮174 হা ২.২. 101খ €)8. 
1107,11)0/4% 17101৬1 97070-00817৬11717 757, : ০7/১৬, তব. ০. [09৫, 701-1. (0০)৯%8 2220-1714 
(3 11705), (1,৯52 1158111,1305100 17111--100 110101, (000. 10 [10101 “910111567). ৯ & 
[২)৯6-13*4-]২ ৫) 1২5. 120/- 0170. 47134177000 25 100 1[৮.1.7-৫. 2-73*1-7 ) ৩. 90 
01 0.৫. (0০1৬)-৯6-3 00) ০0/- 1791. 473 00 25. 35/- 11 


চা] 01) 94186 0? [7014 1২041, 8১001712105 81011 2708: 101৭ 
(1,098: 10, .৩. চ:০080, ৮01-1, (0০)-৯ 8 2220-76952-54, ১60101%. 1581 09০01 11070101 
15/01550. 5713% 17 0 1২ 150/- 7.৫. 47352 25. 125/- 01001৫000৬0 ১০/- 


8... 71৬17০1,0% 8 67747 10৭ & ৬/চ:1,5৯ 136 550৭. : 0/0. 4১118108580 
[38710 30৬/8281 131811017, 214, 13. 13. 08105015 ১0০6, %০01-12 (০)৯ঞ৪ 2237-491 5, ১০০16- 
181 (0.)-৯০০-৮1|1 17২08, 000. 408600011” 110161 (1365105 131080৬/8% 110151+), 3-5 2719 
৮/8110118 0150810৩ হিো)। ৬9117). ৫ & 00৮2-36-10) 5. 120/- 00104. 027 ৬107001 
80801) 081) (01)-৯ 2) 5৩ 50 7.1. (90৯৫2 25. 2/- 101. (সহ 0০050) ৬/111 ০৩ ৪110৩৫ 
৫2 7২5. 20/- 7.0., 17789011]গা। 2-0019015 081) ৮৩ 8110৬/5৫ 11 & 1001) 0০110 ০০৫৫/1৪ 11 ০৩ 
0101960) 


চ)বছ0৭ 2৭1 £১0৮1,0 708৬ 00-0৮৮ 0২017 50602 হর), : 15, 17718 1 
9878০ 1918০০, 701-1. (0:)৮12190 10, 1043 প্রি 2220-6867/9868/2701/2702. (19৯901৬5075 
1০066, 010. 13580 1১05 069০6.41347২৫8 চ5. 150/- 040.0. 80801750 080৮ 1৬. 


৬7/৯/ 0 7:507৯1,0% 805 5506007/41101৭ : 25, ৩ 10৪0, 1০01-1. (০) 
2220-0065, 9০০11 220-4236. 0.)৮581 3805 518110 10৮10541581 & তা 5100৬ 
৬15৮/ [10161 (/৬& [২)৯5-3৮3-৮ 2) 05. 150/- 7-74. (০1) £5. 75/- 04. 


হম.572[২৬ছ, 03/খ]€ 01 হা) ৬/07২825২5 00-০0৮৮ 02২10175011 21): 15, 
61511 98001183 0০08৫, 17001-]. (0)-৯198010) 7১81. 7510 10281010970 (০10) 8100) স্টি 2220 
8331, 059. 6459). 0.৯ 1701061 9181711, 2711 19. 3. 0101 00৪0, 1581 ০1108011 130035, (4 & 
[২)৯7+113*11 2 200/- 57113” 11২ 0 1980/-71-2-0. 


৬৮৪ ভারত ভ্রমণ 


হায়াত ০0817 450 ৯৮0775 & 7502৮ 170খ ০7,505 £-13, ০1১0৬7178০৩ ৯০৪৪ 
৮০1 99, (0০)-৯১৩০াঞাড, পি 2248 2661-63, 7₹১৫.-1601, 19 91001, “85588013108 ৬2৫) 4৯ 
[8536.7 13001077811075 1-30-2.30 ৮1৮. 00৯170661 1018119, (77758 01 0014017 010171) 1] 
080, 1751 71211, 511১1 22)190/-.0.1.1.0 (01৮) 50/-. 


€াখ 1২1, 24 05 হা) 71১177,0%চ6.5, 0০0-07৮87২ 11৬ 5061৮7% হয), 
10, 11070589 50651, 1৩01-16 (০)৯৯০০16191 সি 2244-5789 0.)-7৯517610718 ৬1118, 25, 25187 
018০ 108৫, 10210০51879. ৫ & 2)৯5-২, 8 5. 1009/- 4 125845 58০01) 2০০17) (070৯1 
50/- ৬/891)108 01). 85. 15/- 


[খা 77) 8/16 ₹.১-1.177.0 7৩, 11070701708, & ৬,7৯1 50601 
০-/১, 5. টব. 1381)011০5 109৫, 1০01-13. (1,)-৯77985] 20151 16, 0817017109৫, [08115011118-73" 
101. টব 0৮০101 15017111015], 10910551178). ৫৯১ & )৯4-৮২৮47 08 25. 150/- 7040. 
(০11)৯2২5.50/- (50০)৯7২5.10/- 1690170178617081801) 09 117 91 1600116৫. 


009 8৪4৭1 ০74 ঘা 07,717: 10, 1318৮০776 1২090, 101/819-]1. 151 [1001 (0)-৯১7)661 
18010751156 প্র 2220-8817-18 (081.25) (1.)৯৯121787001789 08691 1798856 [). 13. 017 [08০ 
1062 /১৮৪ /ঠ 081129 ৫৯& 2)৯৫৯৮১৩, 150/- 07170-. (0)-৯20/-. 100. (0০)-৯7981857080 
[311811801091066 প্র 2248-2996/2242-0524/2210-0298 0.)-৯87০661 17117%58%, 13111091২০৪, 
(১ & ৩৫) 200/-. (১0)৯20/- 2৭, 


800 85/৭1 574 ছা (01878: 10, 13190080106 080, :018918-1. (0)-৯১৪1)010) (0178110106৩, 
[3070511১০11 ক্রি 2225-4120-29 02৯206) 


000 7 8১6017141৭0, 60. 01085. : 2, 1101817 [7২০1817185 [1806. 101-1. (0) -৯ 
১০০/৩(৪/9 পি 2220-3383-86. 01.) (1) 1209161 9187501, 0681 0110011 1109056, (১ &৮ 10৯৮1 014] 
4-354-0 2) 25. 175 0-7৫- 02)1760016 ৫ 08656 2985৩ 4-354-000 175/- 70709. 


800 841৭1 71047, ০7৮ ছা 01 ঘ/7 1600৭ 01,775: 164, 1318৮০08775 ২০৪৫ 
(34 11901) 6০01-1, (০)-৯ 81592) 018. 1315585 উট 2235-1778, (1৯01) 12016) 81071981798, 
6৪1 1811, (4৮ & 2৯ 43550 02) 125. 250/-, 631৮ 0)350/- (০৮0)-৯২5. 30/- 01. 
(50০)-৯10/- 0. 


7771২1700৯5 0587087৬097] 8208758%, : 13451080815 1,8110, 1০01-09, ৪ 2248 8996/ 
96982 (0)৯/ 1985800015/1)-12, 018061066- 11705 11 8-777.10 1 টি, 00৯9/5 1১910138101 


170591৩) 208 (51 7৮811 ৮০1০৬/ 1.৬. 10৮/৩1) (4৯০ ২)৯3-0913: 2) 100/- 0.৫. (0৬)৯1ত5, 
50/-. 


(5.1... 21২15110711 12988 %৩ ২7607 01878: 12, বি. 181111০05৩5 1২. 
7০01-1, (0) 54111 01191 1385/1)60901851820 01051) (0851) 1)011.)-৮ 22248-2681. 010৯4715551 
30661 ৫) 7২5. 150/- (07) £ত5. 100/-. 


[011/4 218881 00. ০. 70. 0178: 183, £১.4.০ 9095৬ [০৪80. ৮০০1-14, 
01180008021 1121) 1৩0০৮ 4 তি০. 350. (0০) 2248-5503/66559/1912/ 13153. চা. 29). 
(0)৯170101 4১70515 10687 10210551178 1319. 50. 77317 0 5. 125/- 6-43*1-ত & 125. 
(015)-৯5. 50/-. ১০ 10/-. 


শাহর ০০2২1১10717 0) 00. 08 হা 01/ [৮72).: 33 05530165 7২০৪4. 1091-28, 10] 
[)এ, (০)৯ সি 2551-2984 0)৯1110715175178 20580 7691 98081 11950101. 4-3*3- 2) 
চু. 100/-. 4-82- ভ) 80 0.1.-0- (01)৯৮২5. 100/-. 90০ 20/. 


হলিডে হোম ৬৮৫ 


817272520০৮ ক 0 ০708: 14, 0015 000817855০৩, 8০1- (0)৯৮জোাজা 
ত05//9151) 01781080015 পি 2220-8375/8377.0.)৯7701৩1 9610881- শা ও0087, 5 ৩৬ 
9801700051080048 [090 1587 561101 73.]. 18110108020 (০) -৯577*3৮2)5 170/-, 
417410)1 50/-, 3751802 130/, 7131 80)180/, 717.- 810501)54 ৮৪01 & 1791 ৮৪1৩. 


৯1, [101 ৯1714875881) চকাস 500/%7 চ1১11,0% 5৮5 ৬/7,৯ ছা (0017, 
101, সাথ 518 1৭0178: 14, 10018 801981780 118০6. 01-1. 151 1০0 (0) 2210 7595/ 
2220 8375-77 (6৮1. 144) 0)৯170651 5৮51ম7806৩]9 1 0110778 140180 ০৪৫, 11081 1৬81] (৬ 
& ৯) 5. 200/- 0.0. (50০)৯10/- 01. 


$],14811 70810 941 £1১777,0%5৩ 00-077. 01২770177০1 শ |. 1): 
14, 17012 1250118176 101905 ৮০1]. 010801)4 11001 (0)৯/৮] 0081 1965/981781 (31091/ 
981011781 13110৬710 জী 2242-0559, 2220-8375-77 তে & 1২)৯2২*যা 2 250/- 1.7... 
71701600801, 1701 ৮৪121, 1৬. 


5. 2. 7. 9 8550. 7001, 7/ খে ং, : 1, 50910 1২0. 17001-]. গ্ 2220-221 5, 0:%1 
58) (0,)৯5৬/ 1১981018 110051. ৫১ & ২৯100) [01 5 07015010506) 130/- 0.৫. (01৬)-৮1২5, 
50/-. 


518 947 0? ঘি) 914 4১5১0. 00-077৮ 8৭ . হ0. : 11, ০৫। 
17810 912০1. ৮:01-699. (0০)-৯5]1 7/1110616৩ প্ 2210-8245/98305-90512 (.)-৯ 
[71066] হ২60৫78৫ 10811 (71068113818) 2৮413 0 225/- 11700. / 25313 0) 200/- 717৫. 
(07)021 00/-. 


॥). 9. |. হা]া7) 4১১50. 80৬70 281২: 235/2, 13, 73. 0878815 5৫. 40112. 
10০)৯88 2237-1471 0)৮170606] 10181858150911. 2-7%6-13 0 573 &) 1২3. 120/- 0.৫. 


101,747 16017017241, 007707২710৭ 0-07৮81২4 1৬ 08) 50601 
[ঘ).: 1] 17009০ 5০069 1001 13, 1115; £100 (০) তি 2244-3471 1:80 2542 58]10 98108 
(1.)৯110151 001716678 ৩তা 1১911 15, 1 01101178 1২০৪. +৯4-1১৭3 02 [২5. 90/- [0.৫ (০)-৯1৭, 
1909/- 10৩17058৩ 100/- 4১008101750 9307. 


0077১07770৭ 0/খ ৬17, []খ10, 1011 17741, 01701,8: 24, 71 ৩1. 2০1- 
16. গ্র 2229-6915. (০)৯]176 5০০1519. 0.১৯186778 14066 0681 19810011778 21). 90. (/ 
& [২)৯3-২* (0190105 02) 7২5.120/- 7.৫. 1-1২7 10150175 £) 1২5. 150/- ০.৫. 


3/2 08' 7২০ 17/1৭খ 514 ছা ২৮01২, 70 01,8013: 25, 918110 [০৪০, 7০01-1 
(0)-৯৪ 2220-1892, 0.৯], 0017৬০17010. 1,081) 18891, 1621 1305 50804. (/১ ৫ 1২)৯4-3৮1- 
তি ০ 15. 130/- 0.1.0.0- (07)৯৮১৬- 1099/- 100. 


54 2খ]ং 07 817৩81খ২ & 11৮06 7:1/171,0% 05 4550011101৭ 2011- 
|)/১% 917736008৯1 ]শা ঘুম, : 14, বব. 5. 8০8৫, 1001-1 (0)-৯7৩817]11 18114811010 811). 
3155/85. সি 2220-1188/] 189/3364/0529 0.)৯1710161 0185517, 1০81151, ৫৯ & 0৯415 5 
25. 200/-. 0.7, 1901 ৮8101 5801110155 8$81191015. 


5%৭70]160ন 34৭17 574 ঘা 1২701২75110 01708 1707,71058 1708: 38 
18198228191. 70০1-1- 80011. 00) 2248-5055, ৫0.)৮70101 47817081৩, 02. সৈত৬/ (০08৩1 
৫-73*1- 120/- 7.4. 3-132174 11001 15. 100/- 0.৫. (০/1)৮৫8) 8৩. 3047 ০)-৯৫৪ 2২৪. £10/- 
017 ৫895. 0.)-৮7001 [158৩7 48, 101120108 0188১ ৫. 1191. (০)৯1১০ ৫৯ &. )-৯5-৪ *1- 
চি 2) £৪. 120/- 0.4. 8+1- ৫) চ৩. 120/- 0.৫. (০14)-৯৫8 £৩. 30/- (9০)৯৫2 8৪. 10/- টি 
3835. 


৬৮৬ ভারত অ্রমণ 


উ$,57 তাখ০৯, হখি০07178 7/9 57৮0 275 & 41707১81617 01008 ৮1: 
0০190/18525 9001৬, 01 69, 01080100 71001. (0০0৯1৩08319 19৩9 1৬101)517), জি 2248 237] 
8213, 1230.7992, /8581281 13118আঞা)। /10175505- 70300101186 11775 1350-73-30 210. 0৯ 78016 
চ10778185ঞ 1 [00118 50016 70৪, 75911, 417১3102)130/-, 7.1... 


৬6৮57 5৭০৯1, 514 হে 81০ 017 90820 ৯0575 & ০01-70 781 
(006৭621,: 13109501 13178৬817, 70101178186, 9811 18৮6. ৮0০01-91. €1,)৯২০০1 ৬/০০৫ 7638 
(০170901 %210/818110018 51800017. 3-7356-28 150/-1-1-0-- 00) 507 


৬৩1 87041, 111৭1070087 & ৮০৬৬5710081 707৬7107181 51৭7 00704 
10 : 64, 8) 5. 0. 11011106508, 801-13. 711) 000. (0)৯৬05, /10177873817010৩৩ 
প্রি 2237 2251. (1,)৯110661 111 101716 191. 19101 171095811) 1090, 11581 1৬৪11. 3+113-%2-২ ৫ 
125/- 0710. ১০. 10/-. 


1৯1 117৮11 ঠ011012214 2৬171050705 ৬৮515৯50601 1,11৬. 7০০৩1 
[08. €01-56. (০)-৯৯এাা 309০, প্র 25604 9580 01.)-৮118179 81899 (1৬189 1:81) 1০11. 
& [) 17৮4] 0 175/-, 15৮ ৫2 220/- 710.. (0৮) 100/-01 ৮4810 8521121010. 


[60117148121 7২60707,17 ৭ 70৬. 88771170777 717১ €00-0717, 0777)017 
৯00০1%7% 2110. [010174921) 13108591))10810017817)895০১ 98101810065 01 91, (0০)৯১০016121%. 
(1.)৯810661 069878৮0621 1708112611118 7২15. ১6). 5+113*2-1 0) 150/-. 110৫. (01) 50/-.0-. 
50. 10/-. 


৮/চ5া' 81৭81, 51 ঘ1.ছলোবি]োর্ ৪01২0) 5৮০16 খাটি 01017101২81, 
(00010০11,. 31001 13178৬/217. 0051707 1001) 96010 2, 131017217 5881, 1901 91. 
(০)-৯/10901100 0০1081080016//1218011) 0119108011. প্র 2359 1930-39. 12807. 506, 389. 
()৯৩৪ 91811008৫৫৮ তি) -৯০-৮১৮3130/- 110 এ. (01৮1) 50/- 10. 


[২০101 ৮৮1২0৬17)৮াখা ছা) €০0-077৮ 08510750015 111). 101. 13100. 
৩6০0৫ 2, 13101/817/ 18891, 101 91. (০)-৮81/081051101 0170911, জি 2334 7013. 0.)-৯770661 
চ্হ৩১৪হ)168 11/] 10018 ০০০18 ০09, 1৮811 (4৯ & তি) -৯41১৯27 0) 200/- 171... (01৬) 
100/-. 801901160 ৮৪11) 8000 ৪০০20. 


১87 ০145 ১5060: 1710117108% 171015 9708-00-05. 24, 781 51561 10017]. 
(50717010891 131101118 (0)৯/৯৪০ 205/17485 13816055. পি 2229 3770 0,)-৯1710161 010৬1 
10/) ০০০০1)০110 [080 1৬811 (4১ & 2) ৯37 1%2108250/- 777৭. 


0৮1 (০47৮ ৪7২৭6077) £১17০7.0% 5৮5 711017,104% 11017 103, 4১১০ [২০৪4 
10115818 (0০)৯১৪]7৪1) 131780501791150 প্ইি 2350 7648 (1.)-৯150161 48111 9 1২০০ ৬111 [২০৪৫ 
ঘ৩& [016017015 1550108178৩ 14911 (৯১ & 0২) -৯3+11202)175/- 00৫. 3741৮102200 7... 


খা 560 88৭16 0 হা) ০8 চা ৬ 4৯, &০ €0501-114 7, 50018 53, 5.১. 
1৬010100000 1080, 01 26 (0০)-৯9£া)7 88591 পি 2475 4768 0.) হাতা 11858 1৬811 (4৫ 
চি) ৮ 2£ 49 02 125/- 0.1... ৮1071010000 1549 2 1257 0100. ৯707081101011217. 
(015) 100/-. 


হার চাহ 10147010918 00-0৮৮৮, 500] হা). 5, ০190) 5901785008৫, %০1- 
1, ০১9৩] 83110178210 1০০01) (0০)৯ গত 2220 9211/12 0.)৯4৮9078 10661), 140৩1 (১ & তি) 
স্ট 8াং ১:2+1 ৫2) 225/7, 2104. 5 31 2 4757, 0404. 


হলিডে হোম ৬৮৭ 


চর 0. 07 1৮ 0682৮ 110৭ 02708 1 00101 581012170০9 [0৪90, 7001-1, 13০৬/ 95018151161 
39110178, 50) 0001 [31০০1 4১ 00)-৯ 787) 10৩9 800817//51015 91018. পর 2248 2024/12 
(0৯ 77)01701881878) 0585656 2108856, 0.৫. 1085 1২০080., 1৬811 (/৯ & 1২) ৮ 11২ ৮212 ০ 150/-, 1 
91910+417 0 200/- 1১.-0.৫. (01) 1004/-0.1. 


70৬ 2৮০2411201৭ 01500810010 98171ঞ [২0 [080 001-1, ০৮/ 96০0০101181 
3110178, 70 0001 (0)৯ 011 1010081/90171080 ০9 গতি 2248 627], 13501. ০. 3272/3285 
0.)৯179651 289115115 ]51011776 0185 [২০৪৫, 27২5313 0 130/-, 1.0. 


00178111২01], হা 1.10£৭06 & 57417157105 8৯17৮7,0% 8১ 0০0-0৮7 
০8£0 77 59016 11), 1 00911011 [10956 51061, 70011, (০)-৯ 5পাঞথা 01031] 21981 
[২০১ সি 2248 311] 4 117765, 151. 1০. 277/283 01.)-৯৬16৬/ 1৯111 058651 7708056/17016] 818 
111/1, 1011718 0185 ₹০৪৫, 1911. (4. & ২) -৯ 3321২ 22 250/-, 43৯11 2) 300/-7.1১. 


৮0047 4 911101184৭1 51717১10585 710৭ ৮9) &, 11011181119 13850) 98181)1, 
101-] (0)-৯801791017010011 1085 91181181281 [01095 ক্রি 2243 0954 / 248 4309 / 220 7598. 
(.) ৯ 870061 0121187891%811, (4৯ ৫ 0৩) ৯৫) 170/- 0.৭. 


[াখা)1/৭ 0৬১৮: 9/116 €17৮7,0%67,5 0০0-07৮7৮ 01২1017 90600007% 
11177) 1-35 11015 15500118116 19800 801 1 (0) -৯131121) 1985/] 21095 1২০৯ গতি 2225-7469. 
(1.) ৯ চ8172181) (51181710 36080 17621 5091101. 27413 ৫) 130/- 0170. 001) 100/-. 0. 
819091164 101101)61). 


75 90/881) 1701,170/%1 1101৮ 0011১111717, : 14. 13 1.1 ১818111.1001-1. (0)৯ 
19), 22357141188 11105) (1-)-৯1729661 55217190060), 44, 1 0751716 10166 7০8৫, 17681 1৬911. 
43 9) 75. 140/- / 49+21 0) 130/- 01-0.0. (০১)৯ 15 109/- 7৭. 


০], 47771170177 07 101/ 7৮17৮101085 00-07৮7৮ 0271) 5600167% 
হয). : 52/1/5, 2101710106518 13802 ১1211, 801-19- (0)৯122491-4022/335 58: 0033) 
2461-4072 1541781159110001902)55111 ০০0 ৬/605115: 58110001705811৬001511.00হ) (1,)৯71016] 
31006 10187770110, 6/] 101. 9. 211. 1395 1২098 17081 0709. (৫১ & 7২) ৯ 1৮3৮5 00 15. 250/- 
37২47 0) 3090/- [9-1.0.0. (0০7)-৯ 5. 15017 0৭. 


যা 001৬11৬17,7২07/1 17490510170] 08২/76 1111,0 879, 00-07৮৮০ 
(7২701750601 1710, 1451301851782 15017 0805 ০০01-15, 00)৯ 20৩15 917800, 29. 
2251-6784 0:81. 543). ৫0.)৯7710661 ০01067) 070114, 20661 /৯৬11111517018) 11096৩1 ১0681161-8 
1681 9.১ 1321810৬/, 9 01720116 2018০ 1২০02, (4৯ & 0২)৯৫ তি. 250/- 77-10-৯510) 00091508 
8170 10081176. 


(04২2) ২7/6027 51117 910111057২5 & চা ০11৭787২৩ ৮117105000৮ 
£্)য 5060077% 1,710. 43/406, 08106716801 08৫ 101-24. (0০)-৯ গত 24698100-81 13 
(&& হ)৯] 99115680)160/-, 1 5801561302)180/- 0১79. 


1010172 


হাব দা) 841 0 হা) 57485 ৬/চ 1,৮4৮ 50167, ০৮১17 28৮ ৭০127, 
0/123, 88 5. 0. 2%01019 2080, 08118 2০1 84. (০)-৯ৈ1188810870115017091/9688870 
01১81080115 জী 2430 4144/983050.)৯00দ017577 1709065. 10000751 130011810/, 914 10181)8, 
(১ & ৯] 50/-200/-01-0.0, 5০৩ ৬/11)1 015 8110 1811 17110015, 81801750 10101757 &০ 08৫). 


৬৮৮ ভারত শ্রমণ 


01777) 241 05 ]ি101/ 574 চা ৮/12178 16 500167০4811] 
8281৭০77. 26 & 26/7 13170031121) [81০ 1601 29. (০)৯78102 9017891008/01781701085 
3810০7810118110 10700/তা71 0১ ঞ 2464-3392 ৫0)-৯7০81)0188105801 170065, 5108189 
[০৪০ 014 116118 11) 00101 01 581 52118118 17৬817011-04 4 ২৯373527021 10/-170/- 712৭. 
৮৮101) 101091761). 


০  834€ 0£% খা) 57877 1707২74110৭ 01,707, 101,14108৭0০4 
9011: 7৮185, 07]. 7080, 9011০11)0-৬]]] (1৮), £₹01-54, (০)৯ গ্ 2235-4689. 
৫0,)৯07 58115818983" 10৬/5105 71006] 568 178. (4 & )৯4-8৮2-৮ 2 2৩. 100/- 
7.1... (01৮)-৯৫) 1২5. 45/- [টি 


০7417 21৭1 07 [াব7)1/ হ1৬177,0% 7৮ (৮৭047, 017২01,8) 00-0৮881 
০2২1) 50601767% 1). : 8, 014, 1১051 011০6 911601, 2110 11001, 7০01-1. (০)-৯৮15 
১০০1০181%. প্র 2248 5075 (1.)৯7৮917 0৬/85 (31715 ৮/৪110 01) 13115750817) (৮/11) 5. 13. 1, 
13811550780 13181)011). (৯ & ২)৯1318 190 (0 311 7১৩019029) ৫2 5. 100/- 0-1.0.. ৫01 
[া10110৩15) ৫. 5. 120/- 7. 17.৫. (007 081510019) (0৮)৯৫2 £5. 30/- 1.৫. (চ0-0)1910015 
[২০০0111)01)086101) 01 & 11610192115 1০01100. 


9605২15705৭): 1510100118১ 0215 91901011০8৫, 1701 84 (০)-৯গ্ 2432 2421] 
98305-39421. 


চা 81) 94৭1 0 হাি)01/ ৮1710 7৮৯ €011 7) ১৯0) 10 : 5/6 1৬. 0. 
1২0৪০, 110৮/81-] (০)৯৮8 2000 1334 0-)৯ 05811918178 179180 &৬10131 1018108 80701) 
(51705. 981) 110ো। ১০৪-৮৩৪০1). (4১ ৫০ 1২0৯ 41352) 1090/- 17-1.170. (0০1৮)-৯ 8০0/- 7০, 


০৬110104184 1 ০14 ছা 2700841101৭ 01,078: 6, ১. 708, £01-1, (0)৯৮ পি 
2248 90১55. 373, 14810828171 901০0 110 01001 015808-1- 0.) ৮ 9117081855 [০৪৫, (7 1715 
৮4৪11 [0] ১০৪-১০৪০1) (01), /170801 110981001 ঠিগঘহাা) (৯৫ 1২0৯4 ভরিন019 50110 08 25. 
120/- 1.5... 4-03 ছরা1 10 02 135. 90/- 1.5... (০2)-৯৫) 1২5 30/- 1.0. 


770) 94৭16 01 হা খা)7/ £177,0৬ 71257 00-07:7৮২/ 1৬ 2 ৯061 2720. : 0 
0, 10101150 1381110 01 17018, 10181513810. 411 1:10, 4, ০. 19014 591811) ০৬/৮-] (0)-৯ 
[07৩5 9৩০৩০, প্রি 2220-0841, (01)৯ 91001358910. তেতঞা 0. 13.151918178 13101701 4 556 
11801570101 11011089 170070) (১ & 1২)৯ ০-13৮4-7ত £2 25 120/- 07.0.0. 001 16109019 & 2) 
[১5. 50/- 091. (101 0811-580515 1২০০0101717081101) 06 ৪. 14101796115 15081700). 


710 31 0 হা )1/, 701718৯৯178 14 2৯ তরু হ.১177,600% ৩ 01. 1- 
[01710776011 : 39, 12177) থা), 101-13, 00)৯ 51501110172, গজ 2244- 
1191/02. 00৯৮1361070 5. 13. 17191818 3121101) &1010115 140080. (4১ & 1২-৯4-1382 2) 
[$. 8০0/- [9.1.0.৫. (0০4)৯৫) 2৪. 50/- 01. (5০)৯৫25. 20/- 1721. 


[151 £₹167.0% 05 ৯5৬06001410 (1.0. ছা) : 19,014 00111110056 (৫৩০1 £01-1. 
(০) ৯ 70. ৯8181, ই. 0. 7095 5.7281 জ্৪ 2248-747100,) "৯ 119661 015) 18180 80017 
00171015% 010 1018178 -৯ 31153 2150/- 7৮৫. 


হাখা01৭ 8418 ও হাখ1014 07 17, 7077 506187% হ7). : 15, 117015 15500109172৩ 
০18০৩, 8০০4-1, (০)৯৯81785 সৈতএাওা জজ 2220-58657/6868/2701/2702. 0)-৯179661 
খ১018029 000. 1018178 1001191 1008০ (/ & চ)৯ 4441302 £₹5. 110/- (015) 50/- 81801764 
০118 10161018617, £611515001. 


হলিডে হোম ৬৮৯ 


250৯804281২ ৮৯1 818 £১1৮1,0% হ5 0০-০৮৮২ ৬ ঘ ছে) 90. 
78 171), : 08060 9811 50৩60 ৮০০1-1- (0)-৯ 7 55969, শ্রী 2237-4876. (0৯৭58 
10৬৮) 9110 & ৩৩ 1818 (000. /071819080), ৫৯১ & 0২)-৯ 5 90059 473 ৫ 1২5. 70/- 74... 
(074)-৯৫) 5. 100/- 7. 


শারদ 10175780070 ৮10৭ 00-0৮ 81২ দহ) ০৩ £.), : 
1. 71088 57৩৩, £০01-13, (০)-৯ 98011 98178. শ্রী 23447347101. 2542). 0.)-৯ 911৮81855 
1২7৪৫, 0৮১ 91100 14817017014 108819- ৫৯ & ২)-৯ 00081 49৮6 ৫) 85. 50/- 774. (0) 
স্টি (৫2 25. 100/- 71. 981005০1750 0৪11) ৫. 101191512). 


1017874০928 20841101৭ 1160 খ0ছ 7), 80, 01708, 5, ৪. 1381801066 
[২০৪৫, 01-13, (০)-৯ ১৪০৪ 10858)014/011917091) 0170911. পি 2244-3471] 01. 243), ৫00৯ 
১৯ /বা  911091898 208, 010 1018198, (151 1001 178190) 91190150 08111)0/৯ & "৯ 
4130 6 5. 100/- [১1.0.0. (07৬) "৯ 15. 50. 


[70৮ & ৯110 81৭16 £717৮1,0% 855 0101৭ (৬.৪. : ৮/810100 91. 13181701). 
1001/818 69 (0)-৯৯৫1]7 3171911901006100 / 1৬18011705110171৬1015091. ৪ 2248-5990. (.) ৯০৫৩৩ 
[095 [81611 001100155 919818% 1২08৫, 010 10181)8 (4১৫২) 4703 6) 150/- 11-0-4. 0014) 
৮৯৫) [ত5- ১0/707- 


৯117২/৯ 7001০ খা ঘর 13109০% চু. 9101 0. 141. 138891011017217808 1১৪191। 7-94 
(0০)-৯0০8/1817) 1৬191807001. 01,)-৯0080%% 19087 877616€ 010 101819 /. (0০২8172াওগ্রা 8০৫56 ০৮ 
1)15112. 


(04৯1.08ণ1া 4 ০7476 1741৭১7৮0 7 007২704৯110 হা. ০0-০0৮৮14 12৬ £ 
01২1) 50600267% 1.1), : 45 0810051) 0181)08 4১৮৬০10006১ 101-13, (0)-৯1186 ১০০10119. 
গ্ি 2257 1212-15. (00, -৯0115180728098, 91791558090. 010 1391818. 1৭০91 00108110160 3811 
1101148% 110176) (1301)1110 +/1811 11857) (4৯ & টি) উবা271 0) 7/401-7-৫, বাং 412 
8)]10/- (07) 50/- 811 10017210100) ৫ 0৪11). 


179 ৬ রাহাত & 00. 0) 170. হ1৮75,0%8:5:5 00-017৮61২71৬8: 08017 
50017 হা), : 31 011011819৩৩ [২০9৪৫, 1001-10, (0) -৯১০০৩1৫%, ক্র 2229 9911, 2229- 
8274, (1-) ৯511918১৩10, (01. 4১111 18100 291/8111)5 িডও/ 597000805 138178 11011 
09 11070 (/১৫7২)-৯৭-৯০-২8 5. 90/- 701-9-0. 9০)-৯৫) 25. 15/-17044 07০1 091-51015 
1২০০01)17801480101) 01 ৪ [00 01 81% 17001011010811017 15 115055581). 


[হাস [৩01২ 05 1৮171.0৬ 88:০ 77011) 170৯], 16, 11815 90৬51. 701-1. 1811155 
300110418 (0)-৯গ্রি 2243 9205, 01,)-৯91৮81855 1২0৪৫, 014 2০ (/ & 7২)-৯৭1৮41312110/ 
» [7-0-৫. (০7৮) 1090/- 01. 


7:010৭1, 7৮7২0৬]0)াহাখণা নখ) 00-07/71৬ 1 01২£7)017 5০00০1271% 7110, 
991 1885, 55910 2, 1818018170065. (0) ৯ 2334 7013 (0) ৯১171818958 ০৪8৫, 1018178 
(00915 10 4/101001 71781001 ঠ910যাযা) (৯১41২) ৯43৮2 দিও 80/- (০14) ৯৫ 5. 40 
» (6০9 000-980615 : 0716 11110000010 19 106069981). 


(খা, 28] 08 ]1খ107৯ 8777.0% 65 ০070282412৬ £ ১0617. : 10, 
190 597800018 58111 0001-87 (0)-৯০০৩8% হি 2244-6789 0)-৯110151 চ857815 8510917 
00০910৫, 71815 (১ & ) ৯4-৯4-7০8০ 2) 25. 100/- 77... (০81)-৯ & হি৪, 50/- 
/8910118 0180 তি5. 10/- 00 17811807167 চিট ০০০18), 


ভারত ভ্রমণ--_-৪9 


৬৯০ ভারত ভ্রমণ 


০০০ ৪4৩৮ ০47 0107. : 12. 010 00৮11 110155 91551. 101-1 (০)-৯১৪11ং 
1৬0010175101৩৩, 191 20০ গত 2220-8817-18. (07551. 25) 0.)-৯7১817018910811, 91510981855 1৫. 5: 
98058118178 /5877, 014 1018179 ৫& ২)-7৯৫) 90/-21--৭,. 


80০ 54৮ 2৮ ছা 01707. : 10. 131... ১৪18101১101] (0০) ৯1১০0851151) 7138170110৫ 
31109 1721. 10509911 07001) 71০01 গতি 2225-4041/4120-29. ৫201. 2096. 236, 237 
(,)-7৯810661 িঞিএএ৪8,) 010 131818- 1৮011 1080, 10681 05 90214. (4৯১ & ২)0০)-৯৫) 150. 
00. (0)-৯30/- 


৮00 841 ঠা 1041, ০14 5 0764710৭018: 164. 13150010176 [08 
(34 11001) 7০01-1, (০)-৮ 88581) 018, 1315৬95 প্র 2235-1778. 0)-৯ 8] (8৫7২)-৯ বা3 এব 
%)115. 200/-, (01%)-৯15. 301- 02. (১০)-৯10/- 7. ৬117 10101161). 

800. 8৬৭1 514 হাচা 2২70. 01,008. (1.0. : 10, 137]. 1. 5818101-801-15 711) 2001 
(0)-৯১175217781 00118 10% পি 222১-4120-29 (11. 501, 510). 

1000. 941৭1 £16011/1৭0987 বিদ€. 01788 : 2, 117019 15018118০ 198০65. 1701-1 ৫0) 
১০০1৪% [91. 2220-3383-86 0.0 ৯8818081400. 010101218৫৮ & [২)-৯4-73৮2৭ 0 &িও 
20/- 010. 0 0008017% 8112115017101)0) 


01714 1681 00-077৮ 9৯1 ৯ দা 80, 01,700 : 08,711) 1১8৮0 1২08৫ 1701 31 
(ধা 10118100115 211 ১1071101) (0) ১৯ প্রি 5415-8575/4955- 0) ৮৯ ঠা) 20066, 0081 
08481. 0010 1391819. 413৮2118150. 

€-7,0 815 10178 1৮ ৯2৬৯৬ ২5605017708: 12, বিটের, 10100170066 ৫, 
01-1, (0) ৯1111101119 138/1)905811851794 01051 (08517) 19০]1.)-৯ 3248-2681- 0.) ৯ 
98%%1988806৫]9, 17091 ০৬ 1)10178 05171811006 (9৮ & 1২) ৯ 43 ৯৩৫) 05. 1701 313 ৮াৎ 
(৫. 150/7 (০1৬)-৯100/- 

৬. 58. 1. ৬1৯ হান ৯১৬0, 01, 8111৭ 8, : 1, 918114 [২4 ৮০01-1. (০)-৯ 2320-2215/ 
16১5 (12. 76) (1) ৯5171091858 1২4. (914 1088175) 31711100155 ৬৪10 টিটো) ০০৪. (4৯ & 1২) ৮৯৩. 
[4 10501752175. 120/- 7. (০1৬) ৯৫) ২5. 30/- 

০7 ৯/৯/১১৬%/1 ] ৮1২6১০ 0০0-0৮৮৮ 0887017 ১5060116% 7,110. (110) : 11,131 
1২09৫. 101-56 (০) -৯ 10110 01090280119, পি 2564-7134/7142/6146  0.)-৯77806] ১0778 
14056 101951 13811810৬৮ 1২09৫. 065106 10170 1৬81৮৩1, 0914 1019178 (4৯ &) "৯21৫ -413 €8 25. 
109/- 0. 0.6. (০70)-৯ 15. 100/- 0. 


৩. 88. |. ৬ঞচীদি ৯১১0খ,. 0৬ ৮7২574৯ ২.. : 33/. 3.1... 0178 1২৫. 70017]. 
(০) 2229-7530 (1,) "৯৩১৪1০17508 11785 (৩৪ 170161 01081817118) (৯ & 0) -৯4-3৯2- 
(৫) 1২5. 70/-. (০7৬)-৯1২5, 25/- 


৩১1৭) 17 8৯1 ০14৮ 2২0, 01,108 17101170170, : 393. 1910871 91. 
7০0-1 প্রি 2248-6095. (০)-৯ 0.) ৯9101081858 ৫. (7687 ১৪15৪ 1318270 110191) (/47২)-৯3-3 
80901760811) (2) 05. 110/- 0.0 4-89 (21)015 ১০1) 81018011060 13811) [5-1-0/-0-. (015)-৯৫ 
[ত5. 20/- (50০)-৯৫) £5. 10/- 0017 ৫8১5. 


8), 8. 8. 277 5১0৭. 7048, 0018. 9. : 10, টে, 5. 7৫. ৮০1-1 (০)-৯গ্ি 2220-7652- 
54 (1.)-৯1)9)1 1783. 070. 581 10121810305 50010. 59185600851). ৫৮ &1২)-৯4-3৮2- ৫2 75. 
120/- 17. (০৬)-৯৫৪ ৪. 20/- 


৯1511 £:৮777,0% ৮৮5 000৮ 07501 5067. 196. 793. 13. 08801 
90551. 2০০.-12 ভি 2350-9452/333 1. ০0180 0 019 0 :5501৩10৩. (1.)-৯৩০৬ 108018 
12 9৩5 135901) 135 ৬/10) 10109176170. 2)120/- ৮৮180010110) 2.৫. 08110/7 (07১) 
50/- & 100/- 1501808016. 0517518101 18০81). 


হলিডে হোম ৬৯১ 


£]71, টা ০17 1 8075 ৯১500182710 0-14.05811651। 010811015 /১৬০11006 201.-12 
ব81981]198 13108521, (০)-৯্ি 2236-8856/9932.5158)7081 01109) [0851100 (1.)-৯৭২81711018 
10751178 1319থা। 18১ ৩৬ 11818 তা 10185510 781 00188 21২১6 [01305 €7 200/- 
0.1.0-0. (০11)-৯200/- 80891090080, 0000118 460019001-1)070.213%1 2) 5015 3131 ৫ 
70. 48৯2 &) 9047 0472568৮200 130/7 0179. 20 13545 2015. 10004. 28 135৫5 2) 
20/7 0170৫. 00618) 20/-- 


1. চা. 1). 4 £17৮1,0% 6৮৩ ০০0-০0৮61/1৬ 8, 50601 1.1). : 001185817 [318%৪], 
010810 11001, 1310181) বিও৪এা, 201 91. (0) পি 23217984 (01.)-৯]1911 14006. 9108183 
২০৪. 16থ 580 5010018 4১05 ৫৮ & 0) 82 পো হিও 80/ 0079৫, (01) 2) 
1২5. ১0১/- 21 


7২00104৯10৬ ]]) 7] খা) 0০0-০7৮- 07২5701] 50600187177). 10... 13101, 
5০০01 2, 1314101) 39681. %01 91. (০)-৯817001151101 01051), গত 2334 7017 (1.,-৯0817108 
1)16617000108791 [00০11 ০0171010৯04 101818৫৮৬৫1) ৮৯4132010২0 140/- 10 4. 
(0৩) 100/-. 

৯০৯৯৭270171 711৬1 £ 17170, : 049 196%5 15800151010 13. 1)3101017 008116106৩, 
০1 73. (০) -৯ প্রি 2241 2330/9302 14৭: (033) 22192041 0.) ৮ 79161 0186 ৬16৬, 001 
1)181)9 (4১৫৮৩) ৯ 008170 11001 : ০11) [81070 330/-. 568 189110 590)/-, 1901108 (55৪ 19011 
১75,-, 91181191120 508 1801) 19010১৩১৪৫৩ 750/-. 19 1001: 010) 180117 400/-, 5৩৪ 
10০11 700/-. 11017৩১ 74001)] 508 1801118 750/-, 0179111101700 /50 500 190110610৩1 50116 
0১0)'-, /১0 17011) 99115 600/- 017001. 0011 12 170) 

13110114৯1৭ 4০০৪ ৬01101719৮0 875 ৯0০10 580%- 13100 ৮19 415 13141747 
48001 (1৬010101191 13110817)1601 106. (০) ০৯ শ্রি 2334 9540 (0) ৯ 00100 47701808100 1916, 
(441২) 413%1150/- [91-04-৮৮10 10191615 411381101200/- 17100 ৯11180801 01191001)- 
(০1) 2090/- [9.1 

211) 11৭ 4১০০4 7৮005050811 এ 0৬1,07১) 81710 28৬ 00-077 
01২10] 50600187715 1,711] 57) ১০০1) 13185811, (11000 71001) 13101818981 ০01-91 (০১ 
-৯ 1) 0 1৬5]114.01২0৬০170৬৫1)817 পি 2337 4548 09 ৯:10310187 1৭1085 9109185- 7২08৭ 0914 
1)181)8. /১%৮1২) 413 527/%1 10/001-0 ৫ 11161ত17 901119- 

৬৬৮০] 91০41, 0010011, 2710০17 ০7:00) 7২% 67060০2110৭ £171,0%- 
৮৮০ 00-07১7৮ 0২701750008 1,110. ড৬15858897 1311401). 13101) 5৪ 601 91, 
(০)-৯১৪1১৪ ০৪8 1৮010170005/584585801) 00018. প্রি 2337 4984-87. 010৯9৩85985 910917 
০0110191601 1)1218-. 4৯১ & 1২) ৯413 ৯2197 120/71 14. (০1) 100/71- (৮) 104 ৪৮ 
(701790 0211) 2174 101191)017. 

[01,174 10170, ৯950608710, 18. 10109 90৩০1, ৮০01-1, (0০)-৯ি 2514 500০- 
1]. 12. 5209. (1,)-৯6081745% ৩০৪5 014 10118. 06 4৮ 0৯৭31311044, (017৮) 
7017 0. 

57/13/৯081 & 78৮01 21171, 10৭: খ- 5. 108৫1318110, 14, 
বি 5. [২০9, 7001-1 (0)-৯1817)11 1081//9100 791 প্রি 2220-118811 189/3364/0529 01.)-৯770661 
5018, 17৩1 10৬0 11085০, ৩৬/ 1016178, ৫৮ & ৯2৮43 2 105. 140/- 0104- (0%) 
১0/- 07. (50০) 25/7. 

71817৯88৯10) 21৫ [২80741770৭ 01,606. 14, 11018 12700078166 18০০ 1৩০01-1. 0০) ০৯ 
1091791 7২0%//১9119 01810900 পি 2220-8375/8377 0) "৯ 210061 2৮858158 21081 
0০01711919, 01 1018175 (১ & ত)-৯ 41২3710)1 50/72114- 81001600910, 


৬৯২ ভারত ভ্রমণ 


4১171 খা) 4১174115827) 2৭16 5057 7717 ৮5478 00101৭01714, 1170 
25001)81786 199০৩ 80০01-1. 1591 11004. (0০) “৯ জি 2210-7595/2220-8375/8377 (2১0. 144) 0.) " 
58156 986৩ 17621 /177818811 18710 ৫৯ 4৮ তত) ৯21 0)200/- 790... ৬708 888917011, 8৩77618(0 
& ০1৬. 


4114 2101 4১114118787) 02৭8 0 55160 8185+ চ 8087২47101৭ 14: 117018 17700188112 
98০6 £০০01-1. 151 71001. (০) ৯ পি 2231-2623 (1) -৯ 20161 1৯831819800, 810911 00177195550 
[016188, (৯ & 7) ৯ :2753+10)150/- 0100. ৬017) ৮৪), 

হয হাখ ০071 8 ১৮৮02875 & 1২07২74110৭ 01,57 ৬.৯.) : 1১-13, 0170৯৮17120 
১018৩, %01-13. 19 000৫ (0)-৯১০০৪/০% ক্রি 2248-2361-67 (20. 1601) (1.)-৯770৫ 
91888৬0575€, 91)1091898 1২০9৫, 014 10118 (4১%৮)-৯217২*47 0) 5. 110/- 7100. 

৬7০] 981৭041, 7008) 740 57৮0275 & 4৯187507717 1713 
(180৬৮117786 5881৩, 17601 ০9, (0০)-৯705085/5 10৩৬ 1৮100115111, প্রি 2248 2371/8213, 1.-902 
0108110 [10901 489৩ 1319৬) /07165৩. 30010118105 1-30-3-30 1. 0)-৯77065 
18121817581 910811 00100000174, 014 13161 (৬১ 4০ 7২)-৯371 ৯210)120/-, 010-. ৬0108 
701101)0. 3+ 1101 50/-, 0... ৯10) 00191051, 

হাহ 0017118২018, 74585 011২8০70178 £117৮1.0% 8৮5 00-0৮৮, 
০8501 ১0187 1110. 5916 119 8601101176, 14. 13916511918 1911) 1০09৫, 1001 15. 
(০)-৯/৫1৮% 98090 প্রি 22516784. 15৫.-543, ৫0)-৯73০58০ ১73]. 014 1012178 
(/১২)-৯3৪ ৮27880/-, 1010.0. (0০0) 50/- 01780190116 10110110617) & 0911). 

107,064 1767৮701৭75 হ২.607২/7 101৭ 0575 (0চাখা ই ঘ, খন). 170. [01111 
9৪৪18, 10০1 13, 217 11001 (0)-৯1010910 0010151165. স্ি 2245 7009%/0502. (.)-৯17661 
8৩80 [91097 0010915, 014 10181)9. 016 17111015 হিটো। 558 ০801. (৮ & 
চ)-৯3+ 1 ৮216)110/-, 7..0-. (0০৮) 100/- [১1. 10101801895, 20170187101 801116%. 
1017 58৭1 £১177,0% 285 ৯৯১০৫০11 10৭ 1.৮] 0৮৭081,) : 14/18. £21% 
9. 101-1 (0)-৯9008151)811 01)0517//00% 01705) প্রি 2235-0352/7793/98%0570330 
(1.)-৯506816, 581 0৬০ 7100896, তত 1015178, (/8)-৯21 4 0 2৪. 230/- [1.৫ 
(০7৮)-৯৫) 1২5. 50/- 7. ০0109011৬. ৮11) 01191050100. 

হার 508৯1, 0৭ ০0-0৮৮৮ 1৫ 2.1). 08118 31870, 05178. 01 84 / 13018| 
24 198188195, (9০0001) 0০)-৯ ভি 01819 ও. 05911018218 0110917) : 2435 6473 // 171.09.: 2410 
1173, (0-)-৯৮014 10100 17591, 23870813015, (১ && তি) ৯ 2৫6) 100/-, 11২ 0 70/-, 101.৫. 
(০1৬) 50/-. 

71818151৬10 1671৭176178 1.. 1১190175811), 101-700 129 (0) ৯ 59010 111. 
প্রি 2538 26564/0203 (0,)-৯৭৩ 2. 5. 016 101818 &৬১ & 2)-৯41২ ৮5930211017, 07-04-00০1) 
90/-. [.1. 

শত 17২96070৮08, 81671001781, 1৩৮ 1381180110৩. 20700 131, (0)-৯1৮2178৮ 
[3188119018010৩৩ জি 2537 5408, 0.)-৮ ৩৪৫ 7. 5. 0014 10188 ৫ & 0৯৭8 ৮38)100/-, 7.1107.0. 
(60৮) 50/-. 71. 

হয 207,181 ৮০0 72757 ৪0৮10 8৮৯ 0০0-0৮৮, 02২05 5060187% 
820. 15 51187010580, 201 1, (0)-৯01680) 1৮9817010৩5 জি 2220 3451, 21. 294, 296 
(0৯ 98950 ডর 138111951 0০00879 65995 10091 12955 010 1019178 &৫৯ & 
[)-৯27+4130)75/-, 71.2.4. (015) 100/-. 2. 

হাখা)/খ 0৬ 27২5785 8918 2.0. ০0-02৮৮ 0 ৬০০1৮ 78 
87787) 17৮35 11085 155918155 1980৩ 7001 ] (0) "৯ 91187 1085/1 8925 1₹০% পি 2১25-7469. 
(.) ৯ 110661 29৫85181870 1৭৩৬/ 1019109 -৯ /৯১ & 5) 32২43 ৫2 1 50/-1.1-9.4. 


হলিডে হোম ৬৯৩ 


)10৯৬স্ 2 চ1খ7৬০7% £:৮17৮1,0705 €0০0-0৮7 শ্েঘছটানা ০০০৬ পাট, : 
809৬001 10101৬01910 0211)5, 4১0010৮2700 13118৬81), 1001-32, (০0৯ 2414-5441 12 ০1. 
| 7. 0.)-৯60০-৬- চ18118000 716701588 1018055 20177৩?. ৪) 13811 00177016%. 010 1)18118 
/87২)-৯6]২ ৮48 0 150/- [1.0 (07)-৯50/--0, 20/- 


5৮8 1২174া ৯1671176017, 1:1777,0 88 ৬/77,75 5০061% 1. 1.1. 
25৩01 [২০৪৫ 01 - 56. (০)-৯৩৪1)1 1305০ সি 2564-9580. (1.)-৯770651 581701 খি (৬৪৩, 001 
3118 &১ ৫ তি)৯ 16%45৫)100/- / 2২৮3৮ 02 100/- 7.1. ৮0100 101017512১5 ) 
|25/- 0.1.) ৫ ৬৮101101011) (07৮) 100/- 7.1. 


১06] 56104891412 2 ২4১57৮0হ 0087৮078710 7177.0% 75 (60. 
07৮7৮ 082017১0611 227), 5/5 8.1. 108, ৮০01 - 56. 01361210118 [0৩1১০1.) (0০)-৯গ 
2564 5340. 0.)-৯181 14০066, 01 101818. (4১ & ০৯ 2৮430 135/-, 1010101) 01119. / 
2২43 0 125/- 710... (00) 100/- 01. 


খা 107,8 12012,8108 17008 ৮-1১111,0 হছ 05 97৯10 2২1) 
7111 হা) 23/ত ৬৪151)170 (01891110015, 6, 131810001) 1080. 17001 -1. ০০01) য0 8৪- 
)01/ 03850175171) (0)-৯1197950 19803/58170581 10951580011 1069/5811011 781. পি 2234 1297 
1. 22, 0,)-৮৯0000৮ 01827 10056, / 991897108 20006, 1701 (0001151 10090, 014 1010178, 
68117001801 10166 135৬4 [01218 (১৫) ৯02 150/- - 225/- 7-1-0.4- ০9109011৬, £017018101 
&:1500510 00119111151 8৮৪119015. 


11,৬৮৬ [5 ২/€৮ 00-0৮7৮ 0885077৯001 2770. 4 0171018121)2]) ৯৬০ 
20816, (601-72 310 01০01 (০)-৯ 2212 4910 / 243 5183, 00-৯6-0৫61 288001856৩৬ 1018178 
90. 41081908100 (6৯ 46 0) ৯20 8430 120/-. 00৫. (0৮) ১0/- 02৭. 


[17 চা ০4, ১৮,651 77২7/ ঘা) ০0-07৮৮ 90018 171). 11918181811 13100 5, 
151 1001, 101- 1 (0)-৯ পি 22135 - 4009 (1.)-৯911518 149468065 0)14 191219- && ৫5 1২) ৯ 242 
2) 100/- 0.0. / 980101885188178 178৬2] (21018 13170501 101551 13807810/) 914 1918108 (/, 
৮) ৯ 2৮473 21 150/- 197.0.. (0৮) 100/- 0.1. 


ঘ/13/৯01২/11 7০07০150007 087) 9/41৭16 177), 11, ৮1০11121708 208৫, 
ব9৮৪ঠাএাা?, 110051%. 1911 00০ 712246 (০)-৯ সি 2073 0919 (1)-৯5৫5 বি08$, 78016 
১৪7718078 819, 014 1012198 (/% & 0২) ৯ 2 স্ব 2 120/- [77-00-৯107 10019071543 &) 
109/- 0... ৮/110100 101101061). 


৮৮7২0 1২811, ২7074৯1101৭ 01,679. 33/] 18৬91291191 617৮0. (274 1০91) 
001-71. (০)-৯৩৪৮1 109018//50711]81) 01805) (0015017511381700) তি 2245 7348 
ঢ. 55051). ৫1.)-৯9৪08061১ 7.0 519189 134. 17681 4১071195080 0156. 091৫ 
31178 (/১ & 0২) 01990001০90 4341২ 2 150/-, 191 11901 4া3বাং 2 20০0/- 74 0-4- 8058012 
১৪0) & 101011617, 24 10815 £০7018101. 


[24 1047) 701,110 170717001৮1], : 14, 13-1. 1. 58181716011, 
0)-৯০8 1095 [২০9 প্রি 2235-1411 (8 117153) 0.)-৯568 85, 71৩ 9৫00 808. [8)0811 
301101৩5014 10168 (১ & ২) ৯ 43৭কাং ৫8 5. 140/- 79--7-৫- (০1)-৯ তি5.100/- 7৭, 


রা], 07707 0 হা 01, 8177,00%£65 0007৮ 0 হাটা ০০০11 
নট), : 52/1/, 901010891) 38108 58181015 8001-19- (0)-৯ সি 2551-4022/33- 28 0033) 
১451-4072  124179115411000190)%5101,017 ৮ 65)15: 59110000186) 6015081.901]) 0)-৯151781৫ 
১81178198৩9 10891), 1901 0. 8, 11011099 1101)5 55০0101, 1681 ৩০121106 1৬100390101), 16৬ 
318178. (4৯১ & [২) ৯ 54 2 5. 175/- 7-77৫- (01)-৯ 25 100/7 04. 


৬৯৪ ভারত ভ্রমণ 


০৭1৭7080412 8৮ 514 ছাদ 1২607২4710৭ 077778 : 313 1.9108224 90651 700 
0০517081 4১০০০080715 0195 314 (0001 (0) ৮৯ 0017091 10002/90107190 0170917, পি 2248-6055. 1.) 
১10818৪2১0৪, 9০51006 ১৪980190198 1109161 "৯ (4৯ & 0) 27738 ৫880 /- 1543 0 90/- 0.0. 
(০17৬) ১0/- 70. (50) 20/-0 1 

[11 11৭1011৭14৭ 81710 58 00-07৮৮, 05017 50601871117 ঘ1) :3। 
1২, 11110175100 1২080, €01 1. 50 (1০901 (0০) ৮৯ সি 2248-7903. (.) "৯ 00006, 7581 10৬ 
11050, 1৩৮/ 10121)8 -৯ ৫৯ & 2) 2৮43 02) 120 /”, 009. 

70661 0816161718 (17066) 010 10121)8 -৯ (4৯ ৫ 0২) 107৮19)3 €) 250/- - 400/-. ৮0191 
[30916178 0911100, 1355 101017090 91159010০01 72, (0) ৯ ১.17৬1110 ও: 252362492. 


| খত 05 হা খ1)]/ 21৮10, €00-0797 01809 ৯0617 1.11৬171) : 2343, বৈ. এ 
[২০৪৫১ 1৩01 1. 1৬182701111) 10001 (0) ৯ সি 2320-2301. (00 217) 0) -৯170661 ৮৮৪571981, 1068 
1২7) 00111015২7৯ ৫৯ ৫ 2) 4১413 6) 100/- - 120/-, [১174 801801104 0811, 1৬, 1511019) 
০112171161. 


শাহ 01467 চা 0201174৭ ৬%/761২ & ১৪177 10৭ &877177101317 
914৯ ০০0-০07০7- 02২61)17 5001767 2,110. : 32137370136 (০918) 701-1 (0) ৯ প্র 
১১48-2346-47 হো, 211) 0.) "৮ 98581108771, 2170 11001, 91081851২08, 11081 /1108]11)1 
1২09011. &, 1.0908৩ 7৯ (4 & 1২) 21২-418 4) 125/-7717.0 (019) 50/- 0. (90) 25/- ঢো1৬ 7 49৬5. 
04 81051খ হ২চ/১01]7 ০1117 91001110815 & হাব 011৭ 61২5 171,018 €০0.-০0৮৮, 
0711)17 506001167% 171). 4-)/40. 08100) 1২691) 1২০84 101-24. (০)-৯ 235698100-811- 
0.) "৮ 010 1015175- (১ & ২₹)-৯৫85/- 04704. এ 

(০41২) ছাখ 7407 57172 801110751২5, & ছা ০116২ ০াঞছ্াদ 00.-০07৮৮, 
১0012711710. 43146. 08010017 ২6৪01) 10994 17:01-34. (০)-৯গ্ 24098100-8113 01.) ») 
981188011 18085%, 10001 ১9119 19115548191)8101 11011 ৩৬/ 1)01818. (৫১ & [২0৯৫1 20/- 177. 


17117 


1000. টি/ঠাখ ০4 0. 07878. (1.0-) : 10. 131. | 5812101.17001-1, 210 11001, 
00৮1. 4১০০1. 0511 (0০)-৯/১91715 81 উরি 222574130-29 চেসা, 222). 


1000. 84৭ 08ছ1087৩ 000০1£,55. : 16/১, 1319608011৩ ৫. (314 11001) 8০01. 
(0)-৯৭818581) 01. 131১৭5 প্রি 2235-1778. (৫ & ২)-৯21311৫) 5 150/- 43 €) তিক. 200/ 
- (01)-৯15, 30/7 0৭. 


8. 8. 1. £71191,0% 87৮ 00-0781২ 11 0171011. ১৯0০. |), : 4. টে. 0.1100018 
5818111 (911) 11001) 10]. (০)-৯১০০1০101%, সি 2220-0841. 01,)-৯887762166 170906. 1310০1-9, 
[8115-3, 75810108081). 0০81 101:8159 0011866) (4৯ & ₹)-৯4-3 ৯3-৫) 1২5, 150/- 01704. 17 
1১৭1- ৫9 100/- 17৫. (01৮) -৯5. ১0/ 01. 


চখ0৭খ 8৭1৬ 61171,08 75৬ 00-07৮8৮ 0৮৮)2)]7 50601757% 2110. : 15, [17018 
[০:01181180 0190৩, 201]. (0০)-৮1২2191 17807811085 প্রি 222068697-09608/2701-02. 0.)-৯810161 
সি ঞ0৮, 1২811108891, 1962 1811/85 91801011৫4৯ 4২0৯21531৫8) 25. 250/- (01) 510/- 
8101801860 0801, 86১9০. পথ ০00০0101, ০]. 


[107/৯1৭ 0৮77২57485৩ 23/11 71৮17৮70565 00-0৮7৮৮ 02২71)]17, 50601757170), : 
7১735, 115918 2578125 018০5. 80011. (০)-৯131181) 10845175095 1২০ গতি 2225-7469. 
(0.)-৯81861166 14916. 17591019981). (01091 1078158 0011586) (৫৯ & 1২)-৯21:317৫21২5. 230/- 
0... 


হলিডে হোম ৬৯৫ 
১৮171 7) 67৭ 


1700 84 94 চা 2২.07২6.4101খ 0.8. 10, 13. 7. এ 98800, 01-]. (0) -৯ 9899118 
0701049০9 জি 22254120-29 চে. 222), 


07001747 


0). 29. |. 1260116872 ১১071 517১7,0% 779 1101.1702% 70117 & 17৮11010৯], 
ঠা ৯০90167%,: 0/0 01116008120 01 11019, 1010818 13181701, 4. বি. 5. ৫৫. 7001-1 
(0)-৯প্ি 2220-1611 (10 10705), (1.)-৯7681 11708 14016" 2 |থো।, [017 131৮. স. (4৯ & 1২) -৯4- 
3৮-]২ 1২001) 40. 1. (৫2) 1২5 100/- 17-00-1২৩০) 0০. 2 & 312 135. 80/- 0--0.4 (004) 2) 
২5. 2১/- 1). (১০)-৯৫) 15. ১/- 71. 

10814 8101017৯1, 008707710৭ £1৬111.0% 17575 ১৯751২11071 
৯0011, : 55 5- বি. 13817651190 7২০৪৫, 1:01-137., 1102101) 1১০1৮. 191 11001 (0)-৯১০।0] 1. 
130701)৩6 (1+)-৯ 86181985811, ১1188100810, 19008101011 1116 11118. 6৬ ৫1২)-৯৭13 ৮67২ ৫) 60/- 
[104 (০১1)-৯100/- 810০1764091) ৫০ 1016007), | 


101,11৮ ২৮] 60. হা (০. হ২7.0. €1778 : 183 /৬ 1. 0. 130১০ [08৫ [০01-14. 
(০) 3284 2317 0.)-৯1 01118, 1381705517150 101, 91081) 1১91111901৩ (১ & 1২) 
৯৭-3৯-২457 30/- (০1৬) 25/- ৯:০০ 1077 13001511712 ০৫10৩ 90 0995. 


116 1001715৮027 & 750774৮101৭ 01770081১17, 00801111200 ১৫816. 
0169, (0)-৯৯০০০021% প্রি 22459 2991-03. 15৯1.-10901- 151 01100. 48%91৬81 13178৬/81) /1010066 
139011078 1[1710 1.30-2.30 1১1৭ 0.)-৯9 45010 8580 5৪177455178 8 ৮০আথা] 
1৫. 0891211510৮] 0177. 13811817810911 1508114009৯ & 1২0৯ 1751121110/- 4178112) 
110/- 0100 (01৬)-৯50/ [7 8110101)1901111৬-15001718 ৪58018016 ১০17০170110 
1৩010 

(৮/৯1,101)01 


৯1411813800 08৭1 ৬৬0173101২5 1010. :14., 1110101) 17011801780 19189০ (34 11951), 
0০01-1 (0) ৯ গত 2220 8776 (.)-৯1101791)101, 4001 0819041 28115%4% 90801002841) ৯ 4 
[3০৫ * 2 1২০০] 9) 90/- 01 0.৫. , 31360 ৮ 11২0017 (৫1 95.- 117) এ 


(০4107 01 
[খানা ঘ]) 8] 0 হাখ[01/৯ 914১ ৬1,825 500167%, ০4015 2611. 
1১123. 7818 9. 0. 1৬110 7২08. 08178 01 84. (০)-৯1170112716)151010481/৯0581708 
01741010015/ 2470 4144/98305-59421 0)-৯177061 18510011707081), ৭8170100118 0084, 
(াবওঞা 9 017101778 11211) 091781015 (৯ & 7২)-৯০/300/-14 14. 8০১৯০ 9011109, 
[খত 01) 3/খ16 06 [খ)1/ ০74 ৮৯/61,৮ 50016150521 
21২1 . 26 6 20/7 17111509511181) 7১816 8001 29. (০)-৯৮18]81) 9010801012/01781)0)995 
/19190/18100708110 10011000//5110 009 গ্র 2404 3392 0)-৯1720661 781601718৬1 102 ১ 99৪ 
91874 ৫৯ & ৯3134 2) 300/70074- ৬10) ০৯৪০ 0010109- 
[00] ম1১111.0%7ছ5 4৯900:1/৯7101৭ (81.0.10 শি) : 10, 014 0:০1 11056 ১০০1 %০01. 
1. (0) -৯ 1), এিএ1এচ8া]াঘ, 0. 1085/5.1281 পি 2248-7471 0) -৯110106] 16810612 13810811791) ৯ 
(৯ & 7২)-৯51172 6) 250 /5, 45112) 20017 37171 2 189/-31 1, %8 17017 040. 
(014) 50/-. 
0107০ ০দাখশা ঘা 10610019518, 08178 9181101) [২08৫ 101 84. (০)-৯গ্ি 2432 2421/98305- 
39421. 


৬৪৩৬ ভারত শ্রমণ 


918,175 17770 ঘ7, 00-0৮৮ £কছাটার 50601772700, : 43, 58701 751 
7০1-42. (০)-৯1২9181 0108628901ঠ স্ি 2444-9000/9030/9032. (1. 9932) 0) "৯ হর! 
[018৩৭ 8018618, 14.17.৮/89, 000. 017৮5816005 51814 (১ & ₹)-৯21ত+41102300/- 0-2.৫. ৬1৩ 
০০, ৩59০, ০0911761০1৬. 


৪1 771,088 4৯506077100 (২০9৪1 চ01781186 131817017) : 10, টব .১. 2:08. 1০ 
1. (0) "৯ 1৮1.200481/800171 ০০1) প্রি 2243-9967, 2220-7652/7655 (0) "৯ 8706€1 2৪৮ 1 
14. 0. 1২০9৫ 7৯ 27২৮417 2) 200/- 0-0.৫. 4৯১19০1)60 06911, 86590, 1. 


য় 2০0,158 ০৮027 & ২04110৭018৮ ০-13, 017077179০৩ 90191 
2০01 69, (০)-৯১৩০16181, প্রি 2248 2661-093, 152১1716901, 19 21001, /8৩8121 3178/8 
/01765065.7 13001012115 1-305230 ৮20. 0-৯710661 08515 ৮ 0. 99০০1 7২০৪৫, 1864 
৩. খ.]. 895 98110, (/ & [২)-৯ 49 ৯27৫2190/-, ০৮1702220/- 194... (00)-৯50/ 01. 


8 খা ঘ। 0 00০7 & ৮07 1১001) 1777,0% ৮৮৬ 00-600৮৮ 7২4 
শাছ। €1২7)171 50601161% হ,টি, : 12, 50006 ১1661, 801-16. 0০) -গ্ি 2244-1031/54 
(0) ৮ 1710661 7৮8176018 118161778107017891, 581 121৬9161305 ১1810. (/১) ৯ 3 735৫১11০001 
0 180/- 1.1.0..১ 5 13০4 ৯1 ০0] 2 220/- 1.1... 


৮৮:০7 ঘা ০], 94 ছ) হোম] 208৯২) 97075 & 01-777/1 
(00£7খ6011, ৬1017 174৬ ৯, 581 19106, 1701-91. (0) "৯ জি 2358 5292-95 (1) ০৮ 
0০010021 1191061, ০81 1161610110156 12019819৩. (87২) ৮৯ 3 364 ১৮4 7০০) (0) 120/ 01--. 


ঘা হা) 8] 8৯177,0%78, 0-07৮7৮৮ 081) ০0601 5% 1,ঘ1). : 3/] 1. 
1৬111016109. 511) 11001. ধ01-1. (0) ৯ গতি 2248 7903 (1,) ৯ ১1018510166. 1০8 ৩1৪ 
01679 ১৪) ৯432 2 200/- 710.0- ৬10) 26521. 


0০0৯1, ৩ 4১801110ি1% £171,08 76৬ 00-0৮674 71৬৮৮027107 90617 
চি |), : 13, 1. বি. 1৬1010160৩৩ ২০৪৫, 1001-1 (০) ৯ পি 2248 626১-68. (1) "৯ 7061 
উ/1710501-, 15৬০1011100 46. (4৫0৩) ৯ 371 0390 ৮ 200০0) 0) 180/- [-.0.4.: 471 1354 
৮ | [২০০1) ৫) 200/- 1)-1১.. 


[নিচ হি £7১7171,0% 8.1] ৬ 210] 00071২811৮5, 07২71)017 
50600187821). . 7 0110৮/11121766 ০৪৫, %01-13. (0০) ৮৯ 56015119 (1,) "৯ 20161 5311৮61 
ঘর, ৩8 91100) 0081151 911000 4১২) ৮৯ 5050৮ 2 1২০0) ৫) 200/- 07.থ. 


10৬7 /871 উ171170172/1, 0017২7৮0/৯110৭ 1২7,017 10৭ ০1,8. 4 15821981179 
081701)1 তি. 170৮%81-1 (0) "৯ ১৬৩ (0 01005) প্র 2060-3211]-13 0) ৯৮ 29661 08515. 
162 নি... 35 91870. (4৯ & 0) ৮৯ 21২ ৮43 2 200 77. 


700 881৭1 94 চা 01,805. : 10 3-1.]. ১৪111, 1001-15 151 11001, (0) ৯ 11. 98017817789 
13056//0101118 তত. 10015 পি 2225-41-30-29. (21. 222) 0) ৮৮ 70661 91৮67 ভার, 100 15211]1 
1২09৫, 17691 1.0. 1818. (441) "৯ 00 230/-71-1.6. (90) -৯ 20/7 


0০0 881৭৮ 514৮ 078). : 12, 010 00811 100৬০ 91৮51, 101-1 (0)-৯58101560 
11011510০০১ 151 71001 প্র 2220-8817-18. (21. 25) (0)-৮008165 4০066. 10591813828, 
80101181 17112115489 000. ৮১3. 4৯১ & ৯৫ 2251701-. 


80০0 941 £₹£০7081, 08708: 3] 3.3.19. 888. 76০01-1, 1101 1760178 17009, 151 
170. (0) ৯ 10012817909 ১৪1191119 ভি 2248-2996/2242-0525/22 80-0298. ৫) -৯ 7961 
116110966, 110৩1 10580 (4১4) -৯ ১ 230/-. 


800 98১৭1 70174120৭07, : 2: 110158 201781185 019০৩, 01-1 (0) "৯1808 
[381716070৩৩ প্রি 2320-3383-86. 0.) "৯ 798] 18578 8080], 81719152২08. 7581 91৫1 
01767191791] (/১৫) ৯ 15571 02 300/-. 28৮3+1 2) 250/-1--2-0. 


হলিডে হোম ৬৯৭ 


8০০ 84৭16 51 7:0৮ 10৭ 01,008. : 1073. 1.1 58811, 801-] (0) ৯ 9870 
(0108115105৩, 1৩7০9110৩10. প্রি 2235-4120-29. (0৯1. 206) 

00০0 4১16 05০5, 01৭০7২055 : 16/, 131800116 [২08৫, 7০1-1, 2 1০0 (0) 
৯ 88981) ০19. 13155/83 সি 2235-1778. 0.) "৯ 12090615012 811, 900778] [11817 
(১৫) »৯ 58538 0) 300/- (০1) "৯ 30/7 9০)-৯10/- 81501764 ৮৪11) ৮111) ৪৩9৩1. 
042,687 াঞাছ। 7৮017 0077074110৭ 177,0৬৩ €0০- 
০0৮87২411৬৮ ০৮2) ১0601771110, : 45, 0817551) 017817019 4551009৩, 1001 13. প্রি 
2237 1212 71. 2]7 0) ৮৯ 270661 ৮677৪, 81011 1118158৮ ৮০1০৬ 11101) 0001 08110100. 
(4৮২) "৯ 311015015৫2) 170/7, এ 0015015 ৫2 150/-. [৯০ 00০৫118 100210% [901 11580 (01) -৯ 
20/-, (১০)-৯10, 

010 2117৮1076৬5 00-০07৮£ 841৬5 ০267) 50600157170, : 12, হি. বব. 
1$101)01160 090,101 1, সি 2248 2681 4 1.11109 (1,)-৯15015%(8 10016 ((0117911% [11018181781 
10086 [০৪1 ঠা 13805 90877) (4১) ৯1903 8 2, 303% এ, 413 5, ৫ 25047 0104. 005) 
1090/- 801801)54 0901১, 1701 ৮/2051 ৪104 ০5৩1. 


হাখছ01৭ 9/১1৭1 £.১:৮৮1,00% 85 ০0-0৮৮ ১০00] 1710, 21551770018 1250108115ত 01895, 
101-1. (0)-৯8190118 1085 সি 2220-6807/98/2701/02. (1,)-৯ 18185618817 24106 1.0. 
1818 10921 ভরা 011617]8, (48৮) ৮৯ 41136 05 180/- (00৬) ১0/-91191764 080. ৪০৯৯৫1. 
০1৬ 

৬৬7০] ৭0০4১ 5, াঞছ। 01017 00180 ১৮০0107৩ ঠা) 00217 0521, 
€08016€011,. 13150013119. 01070111001) ১০০1০ 2. 13101191) 88891710001 91. 
(০)-৯/১1001090 0178119৮01/108010 01090009015 সি 2359 1930-39 12107 ১০০, 389. 
(1.)-৯110661 7১06518. ৩8 1305 91210. (4১ & 1৩) -৯৭-২10130140/- 017,400) 50/7 
70621 159111%. 


৬০] 217০4], ৮24]17 81107177027 2050105৮077 10 070111074৯1, 
001071৭017- 1314881 13178৮211. 00070) 71001) ১০০1০ 2, 13101)81) 18881, 1501 91. 
(0)-৯/০০11)00 (010915089011/1278010 01910189011. পি 2359 1930-39. 1০807, 569, 389. 
(1,)-৯170661 7৯06818. 5৪1 7305 50810. (৫ & 1) -৯৭-২১1)13(01400/- 04, (0৮) ১0/7ত- 
€766201 [8০11119. 


7081 ৬74 ২ঘ.01২./ 0৭ 001,579 : 5180170178108 1১911 31101, 20 তি919 18111101181 
৩21, 701-9. (0) ৮৯515 98101, পি 2350-3969 01.) »৯ 1১0 [যা 00000 1100 08৫. 
(/৮8২)-৯2] নৌ [5 225/- 0190... 2২ 0135. 200/- [1.0.4. 4৩ %1 18017 7777-- 88155 
11801101718 7০০18 8110 1,0081172. 24 17000151101 আগাতা 8৬৪110016. 


চ২ঘ.587২৬£, 4] 0 হাখ]0]7/ ৬601২1071২5" 0০0-0171 06101150017 70:15, 
59)) 9001185 চ:08৫,17001-1. (0)-৯195010 191. 770 19009117011 (10801011 11001), সি 2220 
8331, (21. 6459). €0.)-৯ 110151 79911 10808119, 77180118০৪৫. (৩৪7 3081 0০101৩1)8 
[1801) 08176101. (১ & ₹)-৯4+]113411২ 0 2007, 3+113”21২ 0) 180/47.77,4- 0৩550 811109- 


[২57২৬ 2/খ1€ 05 হাখ])1/ 9107৮01২৬10 (076107২5 াঞ ছানা 00-0৮৮, 
সে ম9াাা 50077 হন0) : 15, 7608)1 5801851২084. 7০01-1- (০)-৯৯৪০) 1০812 
01881161166. তি 222098331]1 (চমা, 6681). (0.)-৯ 10161 18519111708 1৭811010818 ত0৪৫ 
৩ 90 01067181781) 08112101. (4১ & )-৯311 52121 1090/771--- 05990 
(8০1110%. 

৩ ঘ 2 08 মাখা) 0২, 01,108 13011918 13191101, বিগ হাথ? 10৩০ (০) 
চ18180 7381160৩৩//01, 5818. সি 24681430/0568 0.৯ 110661 8198 1800850807, বৈ 8/09178 
7২০৪৫, (15 9৬7 00177178 11911) 0818100. (5 & ০২)-৯3+18 2 2) 250/- 0০95579০111. 


৬৯৮ ভারত ভ্রমণ 


/১1198115৯ 3৯00 581 £7৮70% 5৮৯ 0০0-07৮7৮ 07558)17 500121% 771), 14 17018 
12501781150 1১1906. %০01-1, 01087061001, 01181811811) 13181701) (0)-৯/৯ ৮ 1065/5, 0170591% 
১. 01815580011. 1085. পি 2242-0559, 2229-8375/8377 ৫৯১৫ 1)-৯ 8১৮37 1061240/- 
11২৮3+112260/-, 10 4615350/- 0104. 201501000 0911) & 1001 ৬৪1৩1. 1৬ 90111. 


£11 21012 5৯174511285) কাছা 50/57 £7112150% হচ৬ ৮1৯ 00101 011, 
14 11419. 15501181760 11965. %01-1, 150 71001, 01880815117 381101), 0০)-৯ চি 2210-7595. 


পট) 


2220-8375/8377 (2 144). 0-)-৯ 01 81)0062 145106 10021 91015181001 11-75-0৯৫0) 
338)280/-, 411321325/-01-0-4. 


24 € 07৮ 8410071)4 ₹1৬77,0% 565 ৯১১০. (৬৮%.৪.) : 4. 17012. 101081785 1915806. 001- 
] (0)-৯/11811 1২0৬, শি 2220-0076-78. 0.)-৮110061 8100170 1169১6106- 1)৩৮01007611 4553 
(/১৪৮৮২)-৯৭১৮১1৩৫)২5- 170/7 3 ৮2117)15- 200)5 0 100. 000৮)-৯1২5 5017 টি, 


০1] 9/৯176 0 31167 & ৯1780151111. 10110 : ৯. 7২094 1381701). 14. 
ঘি. ১. 1২020, 101-1 (০)-৯1২91)11 01745101১01 শি 52530711958 11391536040 4259 0)-৯70661 
11141৩00, 1৭81 ১] 1395 91174 (৯ ৫ 1২)-৯ক1 41371875230 7104 


৯] াঞ দাদি ৯550601710৭ 00-07৮ 7৮ 170. 13 0160561017৩, ০169 
(০)-৯1%8501181371)01106110101378011 প্র 2210 7919 01,)-৯710161 06061811002 00৭ 51817 
(4৬ ৫ (0৯১1২৮41367 2১0৮7 0104 011)-৯10) 1২5 10017 01 


ঠাখ1017/ 9৭1 70৬11১10575 00-0৮৮7৮ 0)]া 5০00 ছা), 
(101,724): 141113 ািও 9111100-1 (0)-৯৯9048151101) 00110] 4000৮017051 প্রি 233৭7 
(352/7793/98.05703530 01.)-৯180151 00807891752 1098. 17621 /১5৯61101% 11005৩. 3 190175- 
011 1০ 167170101100169199110 /১৫৮২)-৯] 5৪) 27875136 5 325/75 1 ১001 21৩44131615 
300 01174, 11313 15 27২0 100- 81170164 09810 ৮510171৬211 100 811 ০৫1, 
৬৬101) ৪৩৮০৩, 11514) 1২5 ১300, 11721361004 ০01] 00101) ৬5101 ৫৩৬5০ (01৬)-৯% 
1২১. ১60/- 171. 


7/৯1১1১ 1২11 1 ত1111100111 25111,0% 20 ৬% 712৯1২65001]: 11. 1৩৩০০ 
1২094 1501-56 (0)-৯১৪110 13096, গ্ি 2564 9580 (1)-৯1018817010188 17016671811 
1109096. 191101081 1118158৮ (4৯ ৫৮ )-৯21৮402) চিজ 2530175 [না 0৫-00-81৫2: 05 009/- 
৬৮101) ৪০৬৫1 


7৭772৬18125 2101077025% 110৮1 £5. 7৯11,0 715 0 51৯ ৭57৮২ 
018488152২1) 76: 0 1319001108৫. 1701-1. ০9850]01). ি. 0. 137000৯ (0)-াসহাঞা) 
1)0114/১811৮201 1)8/81001 1)৩১৬/9ঞচা 0১৭) পি 2334 1297 ৩৮ 22 (0)-৯ 7001 1 ৩8018 171 
[10661 1601) 8198, 007, 0৮. ৬41) 011৩6. 13810810811 08 & ১৯0০০ 201 (0 250/- 
45017 81190176000] ৮৮111) 0৩৬5৩, 1৬. 


/11,/4৯% [ওহ 0৮ 00-0৮7৮, 08৮) 50018 1). 4 001101081]21) ১৬০ 
0100৩, 17০01-72 314 1001 (0) 2212 4910 72243 5183. 0.)-৯৯1501010811, (৫ ২) ৮৯ 21 
৮ 413 6) 250/-0-004. (001) 10600/- 74. 


হয়ত 8৬] 0৯115080815 00-0৮7৮ ১9601 0, 5, ৩8)। 98/01785 [৩০৪০ 1001- 
1, (20981 13811011821 11001) (০)-৯ পি 2220 9211/12 0.)-৯770161 15৮81, 385 91817 (/। 
& ২) ৯ ৪2৮2১+19 ৫2) 3257, 371 ৫2) 375/7 01110. (00৮) 100/-7.. 


হলিডে হোম ৬৯৯ 


4 13/৯0০5/ 77051,89 00-0৮৮৮৮, 0827)]7 3/4খ€ হ), 11. ৬1৮51311218 [২০0৪৫ 
ব8০৪্াজা, 1109815০০9০ 71246 (০)-৯ পতি 2973 0919 (1.)-৯180161 981৮৩ সা 1,001 
82 7090 (4 & তি) ৯2849 & 190/- 0.0. (00%.) 501 7.1. 


টি 07 714৯71৯5188 ৯110 হ555 010. 3 ০17) 901011891) 109৫. %০01-1. 
(০)-৯ 10209১91 0170৯/105 / টবাএ1 1016760৩৩ সি 2233 59909/248 4837 0.)-৯7719161 
৬%170501, 10৩০1011011 /08 ৩ 981181211) 1318৬21) 011. 10910011 91001 (4 & 1২) ৯ 
5111 1২00178 €) 300/-, %) 200/- 10-10-0. 


7. 2.0. 17 2007804110৭ 07,708 1 1011911 ১101 [০৬ [২984. ₹০1-1, 6৬ ৭5০18(0151 
13801101716, 011) 11001 13100 4 (০)-৯ না) 10৩৮ 13871011050 ঝ10- গতি 2248 2024/12 
(.)-৯570161 1৪৬০7 1381019111811- 01,010). £৯১ ৫ 2) ৮৯118 31210 20077 1১ এ] 
(6 225/- 010 (01) 100/- [1 


(0০0৯1178011, 11711010৭06 & 91৮11517105 £১11৮1,0% 775 00-077৮, 
€71২8.10177 50601%7 £,11)0. 1 00017511 11096 901৬0, 801১1, (০)-৯ ৯০81 €)17০51/181971 
২০৬ 19). 258 3111 4 1[91)55, 01. ৭0. 277/283 (1)-৯155108811 127 10006, 18010 10541116001 
[09 314 ি01010181 17121)85 (4১ & 0) ৮৯ 10019৭৩ 19736) 400/7 113 ৫৮ ১০০/-- 113 (21 ০00) 
» [910 4. ১০ো01 1১018161013 6) 300, 113 022 35017 চাও 17) 40607 0114, 


77143 ৮ ০1101] 1341 61১11105855 0710৭ (৯৮773) 1131) 1379180175101-1, (0০)-৯ 
10100011791) 5০1700118,1)৩0901918 10401] 22452270243 5183 (10-৯7০1৩] 087719118 8700106, 
বি ওাখা 13105 91014 (/৯ & 1২) ৯27 -41১121 3530/75 7114. 000 ১৩৪১০ 2) 20047) 


০0104৯713৯1 ০1৯ চাদ 10017৮4110৭ 01108. 00101191 /১০০00015 0)11100, ১1) 
1.00102207 ত1০66 1601 - 1 বাএ 110৫1 (০)-৯ 001741 1)90112/৯ 11 01105] পি 2248 01)55 
(.)-৯116)661 ৬৬00415180, 10581 1385 90014 (৮ ৫ 1২) ৯ 3৯31316) 100/- 11413 200/- 0411. 
(০1৬.) 50/ [01 ৯৪/৮1০০ 018152 20/-. 


৮117২/৯100715] ০ মাখা: 110০5-11, 19901 ০. 141, 1381517100017815-1980411 1 0৯১511], 
1১91-94 ০ 1১81011 1১১. (০)-৯0০00817 1%15)01740ো. 


51007716871 ৮০ মা 867৬7 £7177,0% 5৬ 00-08৮৮৮ 00887) 50601£1% 
1410. 15 ১081701২084, 01 1. (০)-৯6711811 1601010110৩ গ্রি 25209 3451. 287 294. 296 
(1.)-৯1709161 1৬111111801) 11110, 101650110৮5 110450 /৯১ & 1২৯১1 ৮4132-250/- 17104. (019৮) 
100/-07-- ৮৮10) 05৬51, 1৬. ০8177৩1. 


1701৭ 0৬71২১1:/৯১ 9/১৭16 1171,0% 8৮১ 0০0-0৮৮, 081017০9015 
11176) 1১-35 1708 10121760 18০৩ ৮০1 1 (0) "৯ 13108 109] আও 2০৬ সি -১১-1469 
(0) ৯ 10188 14066 এীবা 735 9117 ৮৯ (/৯ & তি) এা১-41২ 16175177104. (01৮) 10017) 10 
6০১5০1. 


78 0091২) 1707,11),4% 11071 (001৮11৮1111: 14,113. 1. 1৬. ১71811১0141, 00)-৮ 
ি2235-1411 (8117065) (1,)-৯730661 176116806, 1161 1080, 1001 1৬711 4৯ & তত) ৯ 23 
2 15. 200/- [017.0. (0০)-৮ 2৬ 100/- [না 


০, ৯7)7110127 08 1খ)]/ £17.0% 55 €০0-০0৮৮, ০260] 50601 57% 
হাটি, : 52/1, 7101701010691) 13108 ১০18101, 8601-19- 50 [0ম (০)-৯ সি 24601402215. চা 
(033) 2461-4072 12-779115811090172)55101,0017 ৮/০510 9811090151811৬5015411.০0) (1,)-৯ 
17016191718 08, 31// ও. 11101। ৮485, 13910810181) ৩৪1 110161 080৬679 (4১ & 1) -৯ 
1&21+21 £) 25. 250/- 1... (014)-৯ 25. 150/- 194 


৭০০ ভারত ভ্রমণ 


ািওাায়হাং 10৯15২% ম7 (00-07৮৮ & শািতয়াখা0%1, 9৬ দা ৮/চ,7 হঘ, 
১০] : ১7129131008 25 38170107001 9818101,17805 10৬৮) 1০01-89. 191 11001 (০)-৯ 
13189) 10৬ গ্ী 252)-5974-75 (170). (1)-৯ 51951071911 10066, 10684 911 (01116178. 1৮.0. 
1৬816. (4১ & ৯1084130275, 180/- - 200/- 1৮৮48 200/- -3230/- 0.1-0.৫- 001)-৯ 05. 
109/- 01. 


০) 28607 51117 86711,075735 & ঘাখ ৬1, 7৬ (0.-077, 
১00€0767 [াা). 43/46, 08101) 7০801) 1২090 1701-24. (0) 24698100-8113 
(4১)-৮৯৫)220/- 0৮৭. 


০1147577114 


৪ 07 95101704, 8974500হাখছ। 0/1) 81/1৭6€017 : 1 2196010177৩ 1২08৫, 01 
(০)-৯ 1175 ৯০০1০181৮ সি 2225-4553 (3 1759), (1,) ১00070811 1319৬৪11, টব তলা. 01181518118 ১.0. 
(৮১ & £) ৮৯313 72 7 তি ৯ 54017 711,. $০)৯ [২5.100/- 01. 0017 495. 


800 8/৭1৫ ৩14 চা 07,808: 10,131. 1. ১1811, 101-1, 19৩005115 01001 [100 (০)-৯ 
19008517105 1381)61106/131108% 881 শ্রী 2225 41230-29/4041 চু 206, 236, 237) ৫0,)-৯ 
(1) 4১171818808, 0017 তি৪] 50810, 00010911 £108010. ৫৯ & ২) »৯ (2) 120/- - 175/- 7.1-0.4.১ ৫2) 
৬৫ 78190617081 17101001110 71211014১৫0) 7৯৫2 100/- (১০)-৯ 20/-. 


1000 8/১খ7 57/ হা 0২54710৭010). : 100 13... এরা), 0011, 00) ০৯ 
৩৪111 1৩৮, 9156 10০17 প্রি 2225-1120-29 00 228, 13) 


8700 28 0দদ10 2৬, 0067৫ 8/১9 : 10/. 13120811115 7২080, 17001-1, 314 100 (0) 
স্ট 08921) 0018. 11505 সি 2235-71778- 01) ৯ বিওলা 91801017) (84৮) ৯ বাং 02 150/7, 
21২41 (2 190/- 1১104. (01) ৯ 30/- (১০)-৯10/- 


6.1. £171,0. 0০0-০0৮5৮ 08710 17 ১০06167% 210. : 4. .0. 10010897180, 511) 
11901, ৮০11 (0০) তি 5220-0841. 1010৩ ১০০1০০৭ (0-)-৯ চ2859 1/06166, ৩৪1 1৩19. 9180101]. 
19051 0110৩. 2-1২*4 06150) 85. 120/- 0.৫. 


881 £1770% ৮৮০ ৯১50601710৭ 0২091 [::01181)90 1318101) : 10, টৈ.ও. 7২০৪৫, %01- 
1. 00) -৯৬-1১03091/1২8011) ১০1) প্রি 22493-9967, 22260-7652/7655 0.) ৮৯1৬৪11০09৫, 1২917 
11811017 0108৬৮০, 758 0411 91800) "৯4171 6) 150/-, 672 200/- চ10-. 4918০175081), 
(01161821, 083,17৬. 


11712 ৮48 1২1তহাখ 11,57 00-608৮৮ 0867) ১0001 1.7). : 23/44 10127110170 171510001 
৫. 101-53. (18191819) (০)-৯গ 2478-4157. 01,)-৯ 210178601 318851)27 92115101161 3189৬ 212. 
681 17101010181 2৯4 70150. 05. 90/-1.. (01) 40/-. 


91 5187৮8,0% 25 ৯৬০০7 701৭ : 10 519) 00118517109, 20০1-1, (0) 2220- 
7652. 0)-৯90%৬ 779৮ 878, )৩৩1 01181519019 81189 0০807 (১৫৮)-7৯49 437 02 100/-01-2.9. 
(07৮)-৯109/- 74. 


০২1৭1010478, 84৭1 514 দা ২.077/110৭ €7,8 1701, 17086 : 33, 1 
3828 9৫. 10011. (০) 2248-6055. (0.)-৯৯1701761 818 091828 9851 0১80)51 1811910911 
80107811085) 371 81059150 08111. 0 90/- 7.0. (০7)-৯১০/- (৯০)-৯5/-, 


হলিডে হোম ৭০৬ 


4141717৯520 ৯6 01770 5 00১0৮ ছাতার 500 হট, 1411041 
1201881785 118০5. 1001-1, 010070 11001, 10190911917 [3817161, (0)-৯%৬, ৮ [১৩9/5. 01091/ 
5. ০1181090110 1085. পি 2242-0559/2220-8375-77. (৪ & )-৯] ৯110116220/-, 1 
১1411 0) 180/-, 8108০154 080), 101017৩1746 ৮ঞাঠ1)8. 


051 141982282৭0 39179108281 906০0, 101-] (0)-৯501 13 ঞলা। পি 2220 
6065 0-)-৯889661 ৬/17)0501 581 305 908114 (4১ & 0)-৯41২81308250/- 7.9.৫. 


74৭ 12৬15474270 7810৯% 17085 ৮১-ঘ৯17৮1,0৩ মূ ০ 5/1)/হা) 
০17241২1210 88৭16 :6 88৮০০) তি০৪৫. 4০1 1 7২০০1) 30 73-0014 ০৪১০1011100) "৯ 1481080 
1[980118/58171 1989/910811 1১09/981)1 1১81, সি 2334-1297- চা, 22. 09 ৮ ৯8100 ঠ2এ 
1১81), 18011 101891, 1081015015 ৮৯ ৫৯ & ₹) 0)1 50 /- - 250/- 8109011৩0 0801. ৪04 1011617011. 


(04 


8600 891 ০4 চদা 07, : 19110171301 39010101178. 19109201801], 31 20100, (00 ৯ 
0০12) ১1, সি 2248 0297 (1) -৯17109661 চ191111)5, /১00৬০ 1১811]1]) 1৬001101081 5008৩. 
(4১ & 1) "৯ ৫2 350/- 1১1-0.4. 


৮1৮5 22607771210 0071181ঘঘ। : 3155101917806 15891. 10169. পি 2248- 
3247.11076 11 লা _ 1 01. 10110 ০0017৬61101, 01.)-৯ *16611659 11018195 176776" / 110161 
ঠ16৬ 8, 1৬ 5. 10. 12101757011, 0170516 91. 1062 01800101- 1911191- ঠ৩)-৯ 21913 ০০1-৯ 
3 9001/2 48011 20110. 0. 2 75. 100/- [-10:4. (07)-৯ 25. 50/-13০01118 - 3.17010015 
৮০০৫৩ ৪1 19851. 101 01105100215 1২6০01711)01)060 0 085 ১1৪1 01 1106 0০017108119. 


০4 0৭ 05 হা) 08717605875 ১500601110৭ 1৯101115747 0০0-0৮- 
৮7২] 1৬ ঘ। 0) 50601167% 70 : 1 91817 1094, 101-1. (0)-৯ প্রি 2১20-9401. 
১০০1০1%- (1.)-৯৬ 151365801 1918225 ৬০ 0০89015, 1১91911, 008. 13011110 110101 বানা 
০011001. (১ & [১৯ 2 3-৮০৫৩৫ 2০011). (6) 25. 200/- 19.1.09-4. 13090101118 2 100110115 001016. 


1718110৬৮4১ 


[0101৭ 6/খ€ 0 [খ101/ 7177৮ 00-07৮7৮ 0780017 5০007177171). : 15, 117418 
[201781766 199০০, 101-1.00)-৯9181 70011011095 সরি 2220-6867/69868/2701/2702. (1.)-৯ 
[10161 708581,75181891)8 1181808 000. [01১০৬/৫%, (/৯ & 2)-৯ 21২৮371৫205. 150/-- 0120. 
(01) ১০0/- 1070. 810997০৫ 1১80, &11 ০০9০151. 


1.7, হাখ)1 47.1.4171803810 941 50/7 811,0 76 ৬৮16418৮000 011- 
14 17148 0০158118৩ 1%8০5. 1০1-1, 151 [1০01 10191511811) 13191001, (0)-৯ সি 2210-7595. 
2220-8375/8377 (201. 144). 0.)-৯ 91818010055 170886 13811721181. ৫ & 1২)-৯ 59৫8 
170/-, 1989৫9050/- 7.0. টু 


/৯].08175880 9 €71.0% 25 00-01৮ 081) 50187 1700. 14 175118 
[১0112120 118০5. (01-1, 01980 চ1০০01, চ0010809 14910) 13810. (০)-৯%৮ 8০ 0৩915- 00091 
ও. 01781089101. 1089. সি 2242-0559/2220-8375-77. 0.)-৯১ & [২)-৯2৮37108170/ 
2২537] 2205 11311 250/-, 1707 320/-.010.0. 819017০ ৮৪৫৮, 1১01 ৪105 1৬ 


8৭07 11141787২85 11ণ18 171,087: [001৭ : 3. 562)1 980185108৫5 1601 1 
(0) 7৯ 10৩৮599 017০৮৫11019/াঃও] 01000)010৩৩. ভি 2243-5996/2248-483707) 7৯ ৩1 
015৮1817968 13811 9811 1৬81701৮৯৫৮ & [তি 371 ৫8 150 /- 07729. 


৭০ ভারত ভ্রমণ 


ব/৯15/৯078 ৮00৮785 00-0৮৮, 0 ফাটার 59806 2টি 21117 91551815058 [২08৫ 
2১9 2াহযা। 00021)19 (0) ০৯ পি 2673-0919 (1.) "৯ 11016] 2৪] 10612 131511170091081 -৯ (4 & তি) 
21২7413 €£2) 200 /- 0.1... (0৮) 50/- 


000 881৭1 ৯14 দিদা 08808 10,13.]-1. ১810101১101 1. 010) 11001 (0) ৮৯ 58৫81) 1৬101101210655/ 
১০118 13155/85 পি 2225-4120-29. 71. 461. 0) "৯ 170161 19১৮7 52] 12101510681 
1/1810851)8 ২010০৬/8$ 0815 "৯ (/ & [) £) 180/-010-. (50) “৯ 20/- 


00 204 574 1107871101৭ 01,078 10, 3171৬. 5819101১101 1, (0) ৯ 58091017108 
01181191১01. 00৮1. 4001. 091] পি 2225-4120-29. 12. 222. 


8/৯1৭16 0£ 11014 70159154112) 11817018223 বি, ৯7080, 1501-1- 17179258110 11001 
(০)-৯৪ 2220-23601 01:20 217) 0) ৯1016] 18৬7, 001), 1016584৬0৮৫ )-৯ 151 0001 
১1৮35116115 10660/- 00-117., 81018৩1794 10811- £0৬5০৩, 911-9০0৩ & 01৬. 


11/১171000 77৮001678 


[২১৮ 21৭1 05 [7018 £1১17৮7,0. 00-01775, 01770017১00 171). 213. 
খ ৬. £৫. 1011 (০)-৯ 1170 50010191, প্রি 2220-8331 (01381) (0)-৩1 11711501769 
[১090 19,116. 1৮. (07) 18179105000 ১011. (৮ ৫৮ 1)-৯3 011 যো 4 05001 6) 1২5 90)/- 0.৫. 
(07৬৮)-৯১০/- 

১7110] 


4171, 11018 8৯14৯07৯581) 88৭16 0 হাদ0 885 চ101) 57110] ৬এ- 11018 15500781795 
1190৩ (210 11001), (01. (0) ৯ প্রি 2332 95560. 00) -৯1২87101081701580601- 19115 
119/70018178, টি৩ঞা [81148৬১1811] (467) ৯5136 ৮ 2 1২001 50110 101 150/- 171-0,4. 


৯11৮8 


000 94৭7৩ 05 710105 008691২6১৯. 104, 13101061011) [২.১ 31100. 1001-1 (0) ০৯ 
1ব010৬91) 01. 13585 প্রি 2235-1778- 01) ৯ 281018176 060101 (তি) ৯ 21-2139) 45০।- 
[0.1 1.৫. 1)1351২ 2) 350/- 1771 4- 001৬) 7৯ 30/- (১৫) ৯1017 


হাখ1)01/1৭ 0৬ 51২১7: টি/৯ 1 1%11,0% হা 00-0৮৮৮৮ 0507 99001 111৮1 চা) 
[-35 [11010 1:0181185 199০৩ 01 ] (0০) -৯ 13117119851 8755 05 গ্ 2225-7369. (0) ৯ 88116106 
1061026 13-33 0০0113000৯0 1২09৫. ১০) (5010175 -৯ (4৯ ৫ 1২) 21২-3116) 150/7 17104, (0৩) ১ 
100/-. 1). 

11৯1607417% 


6000 84১৭1৬ 085 10 25 (0601৭০7২755. : 104৯, 13191008011) ০৪৫, 3 11001. 1001-] (0:)-৯ 
02581) ০11- 1355585 সি 2335 1778. 0) ৯ 971 15108 0580651 110805 [২8219119110)80, 
0170095166 16077009 160)81 1751)10110. (4৫৮1) ৯2173545208) 15017 0116. (00) 
স্ট 30/- 0.0. (৬০)-৯10/- 


017৩74 


হাতি) 0৬ 77২57:/৯৩ 0৯৭ চু. 1,0% 765 0007৯ 0011 5077 1.1) 
[৮35 08018 1250518175৩ 118০৩ 801 1 (০) ৯ 31021 1085/1 8795 130৭ পি 2225-7469. (1.) -৯ 27০651 
0976505৫ 1886৫17186107181 ৬.].৮৮ 084, 35958018101 "৯ (১ & 1২) 2137 2 400/- 71... (01৭) 
10600/-, 2. 


হলিডে হোম ৭০৩ 


£107 108৯ 009 কি 0মছা05" হা) 750 : 10 18০৮100008৫, 7001-1. 
(0) ৯ 01. 56016121. পি 2330-3383 (5 11105) 12011 : 35 0ো 2]), 4. 0.7. 011০0. গো 
11001, 2 17018 15010817806 01806. 00) ৯ 3411, 1805 81805, %০01-9 (3017710 1,91৩ 1817510), (৯ 
&. 0২) ০০1) টন ] £৮ 2৮371312801) 100) ৫2) 035. 5747 0 0.0-৮. 01 02) 1৭. 125,- [.. 10 [0] 
০০1). ০০0) 0 3. 2713 08৩1) 1২০০) (৫) 1২5. 50/- 17.4.0.0 যো ৫8 0২5. 75/- 1774. | 011 1২০০011. 
[01 09891510015 1২9০011111011081101। 01 1) 0111109০০ 01 [000 13010 01 1001116081101। 7011 
0171]10561 19 17009939981. 


10710171141 (0 থ1117808) 


৮৮৪৮২1,৮৩ 1707170/% 701৬5 007111177ঘ : (00111 0011/01101) ২, [50181783528 
1০/-69. সি 2248-32347. 11175. 11 97-1 [01-01-৯200 1) 219581156২০) ৩৬ [গো 
1:21) 11111 209৫, 16002108191, 18111119081. (/91২)-৯ 313 0২০ো-৯]-৯ 0২5. 10017 0174. (005) 
(4) [২5. 50/- 13001011535 0855 ৮5101৩ 81198১1. 101 0111510815 1২০০011117৩1)00 1১৬ 11)0 5141 01 
[170 €:0171191)%. 

৫৮১ 7৩517৩, 


100 9/1৬ £৮777,0%£.6৬ 00-0৮71২8 1৮ 0281) 50018 0. 34 
[17059 9156 101-87, (0) 7৯ প্রি 2249-9484180. 0) +৯০6008018170101, 1 ৬01যা, 
(4১41৫) -৯41364 ৮ 21₹0017) 16) 400/- 17110. ৮৮111711021. 


1৯17৯] 


1700 84৭1 914 দিছি 2807২54110৭ 01,878 10. 13.171৬. ১৪01, 60171, 00) ৮৯ ১0] 
[১৬ (51811 19601) প্রি 2225-4120-29. 0৭ 228/4 13. 


[৯ 17110 


0০0 847 ৮14 দাদি 01078 10. 13,116. ১৪18171-17601-1, 011 11001 (0) ৯ ১৪181) 
1৬1011101000/5217)9% 1315585 ক্র 2225-1120-29, 121. 461 


1৯৬4৯ 
00 ৪] 7 দিদা 0]: 10 3171. 5018111.1001-1. 191 01001 (০) ৯ ৯801121) 
11810)010৩0/5217199 [31595 প্রি 2225-4120-59 7. 461. 
[01,804 01৭ 
[00 841৭1 ০74 €01,78 : 10 13.171৬. থা), 01-1,- 151 11901 0০) ৯ ১৪1181 
1৬0101760192/521)185 1315৬/85 শ্্রি 2225-41230-29 2. 491. 
191/1৭51৭1.] 


খাদ) 9 07 াখ 101 97 ছা ৬1, 8ছ) 50016704115 88৯017- 
1/123 [818 5. 0. 17৮911191 ০৪. 1001 84. (0)-৯11170111011 0000431/590501008 008108১0/ 
পি 2430 4144/9830539942] 0.)-৯77০৫61 118/771580,175 ৮911, তিতা 010810110956. 
(4 & [)-৯3+12)300/-,1:চ.৭. 


[08] 78188718130] 313 1,0109291 01556 10-1 (0)-পাসতসো 34081 ভি 2220 
6065 (1.)-৯17016] 7198509 (4 & [২)-৯ব13 ৮3172) 3007 1704 ১০ 102, 


৭০9৪ ভারত ভ্রমণ 


1608-84 1 4 ০106056 2001721৭018, চ১177.0% 275 7২80784770৭ 07718. : 7, 1,015 
[81185, 50) £1001, 1০০1-1 (0) "৯ প্রি 2220 1489 0.) ৯ 870667 101887102180, 14591 7১181)811 
০19০ 1719995. (4৯৫০২) ৯ 3 93০9৫ ৮ 2 8০01) ৫) 330/- 0.10.৫. 


৯1148172521) 2৬6 02 10৭ 01,078. 14, 17018 70181785 01805 ৮০11. 00) -৯ 
৮80881 199/4591)89 01081018001 পি 2220-8375/8377 0) ৯ 1066] 818, 10945110৬৮7, &$ 
& ১৯ 81২৮31702)250/-0-1-7.0. 8190116 6৫118, 805৩1, ৬. 


4৯117 21014 4৯174281189) 08৭17 50/72/11৬৬ 67৮৯৮ 00871017, 15, 11018 
[2৯০0178186 191906 701-1. 151 11001. (0) -» প্রি 2210-7595/2220-8375/8377 চু 144) 0) ৯ 
17061 8881, 110৫61 1০0৬/1, 18681 17701101 & 005 ৮810 (& & তি) ৯ 43 (81102509015 283 
£) 300/-, 017124./ 11065] 417808715109০1 10৬৮1 11981 093 919170 (/৯ & ৮)-৯ 213 8 280/- - 
300/-. [১-.৫. 


/৯1418178 1387) ৬৭ ডাক হাহা 50288 0৭ 01508. 23, উজ 80701018109, 
110৮/91)-1, (0) ৯ সি 26906 5772, 0) "৯ 11966] 00158, 1৬0061 1 05%7), 1৬ 817411, (4১৫0) ৮ 
313০৫ ৮ 4 1২001) (2) 250/- [90-74-3735 ৮ 2 7২০ো) 2) 2090/- 1.0. 


4৯114811981) 2৯860170281, 00৯78 ]711 €. 57, 1১91 ১1661. 6০01-10. (0) -» 
পি 2229-7092. (1,) 7৯ 110661 ১191160178115610518, 13091 1৮191721) 1305 51911. (৯১৫1) ৯ 4130 ৮1 
1২০০) €8:290/- 7.4. 41364 ৮ | ০0) (0) 240/-04. 


4৯114851৯80 2৬৭ ৯1 ০ ছা 2077 08017107২51, 5০9771৬17 £ ঘ. : 5৭ 
[১818 ১0061. 0116 (০)-৯০))18৬ 709, পট 2229-5971/7092. (01) ৯119161৯৪08 19811, 6 & 
[)-৯3 941 ৮ 208 02) 5. 240/- 3 ১৪1 7413 21 5 27517, 04774. 


11 701815]1 € রাখা তি, : 1319০711190 0. 141. 1398151119001808-1১819011 10৬৮1791710, 
১01-94 ৩91 178180181১১. (0)-৯0০19া) 12110710001, 


5৯2৬৮ 4১৭1 চি 1101৯ ৬0০071৮5০81) ১0011671171), 15, ১ 7২08৫ 
৮০1 (0০)-৮17801] 081 07৮10 00178101511 407 71078 25220-8331- 1551 6559- 00-৯110661 
হয়া, 1116 1৮811, তথা 0076910 1100096. (/৯ & 1২)-৯ 31694 ৮ 2(240/7010-4. 


800 0৯1 ০1487 71২,410 08,807 : 10, 1314৮০81175 [২০054 1০0-1. 7০011909 
৬1811) 13211018411) 0001 00) “৯15. 1১191710819 1১801)9) কি 2294120-29 121. 304. 


0০0০ 8/৭৮ 7078247101৭ 01505 : 11018 12501781785 21805 1380101. (০) -৯18085 
[38110115৩ 01.) "৮ 179৫61 18007215120, 117৩ 15191117621 001০811 119056 (্ঞ্চাত) ৯2২37 ৫2 2501 
- [170:0- 1১671 08 400/7 010৫. 


00 8 ০4 ছা 075): 10 173-1.1৬. ১৪101. 8০11, 15117100100) ৯ ১0711 ₹০09/411781 
1৬1/০1/911901768 0178010101০ স্তি 2225-49695/41-0-29/14695 মা, 231 0) ৯2005198527 
10581 11901181) 150118505 150051 10৬/1/ 20018) 08551 12081561591 9131/120161 ৮]2% 51180, 
901,091 1২080 17৩81 01/00৬2 (৯ & ২) ৯ ৫8) 300/- 2.1-0.৫. (0)-৯20-. 


600 2/৭1 0ম 001৭0787559 : 16/ 31800।7) [08৫ 1701-] (0) ৯ 28581 
01. 31595 ভি 23535-1778 0.) "৮ 8171661 4১01817055888808 0019৫/2জ 308৫, (4৯ % হি) ০৯ 
8731১ 2) 350/- 0-1.0.. (01৬)-৯5০0/- (0)-৯2০0/-. 


হলিডে হোম ৭০৫ 


1080হ157 ঘাখশাা, 15041৩18, 0878 5680001) 0০৪০, 701 84. (০১৯৯৪ 23432 2421 
983053942]. 


(4414 281 ০4 হ6০1২7/1101খ £].)2. 2 138১00715 7২080. 1701-] 
(0)-৯৮8785 008 গতি 2242 7105/7107/4579 0) -» 0161 318)8)8. 15001 10৬18. 
(4 & 1২) ৯38 * 28 2 220/- 710৫. 


70৬87 07/17াখ 2 ৬ ছাদ 0-07/৯71৬ ই ০০06187% ?.প), 
239. 1১8110118118116818 1২080, 1710৬৮81)-1. (0) ৮৯ পি 2650 6078. (1, "৯ 110661 70761118170. 
৩৪9 1191701) ০1৮ 1109956. (4441) "৯409৫ % 2 ০) (2 ১00/- [.0.4. 


খি/৯] 104৯1, 2১1২665011২ 1২:07:47 101৭ 001,808: 1২০91 1119811015৩ 13)11- 
172, 5 ১০19)1 98/01085 1২0৪৫, 2০01-1 (0০)-৯1১২018111 195 0170৬/019801%/50 যো) 01091, পতি 2220- 
9211-12/2386/2247 5386. (1.)-৯161180 05865117089 (4১৫৮1২)-৯27 1 ৫) 15, 300/5 5716) 
য50/- 0 0.৫. 81018011604 1১21), 1091 ৬2101, 1৬. 


770৯3 ৫ ০111017 9/৯1৬ 7৬77,0% 8৬ 101৭ (৬৮৮) 8 11011181118 13890 ১৪1৪1, 
£০01-1, (০)-৯13158)11 90110811218 15051811 ভি 2243 0954/248 4309/5220 7578 0.)-৯ 
11966] 7151100১088 4 ৯716 (979৮6 ৩৪1 01108811 17080505 [11117)015 1817011 7084 ৯ & 0) 
-৯ 413 ৫2 350/-. 


খত 08 1101 16011810817 01710185234, ি. 5. 1২০9৫, 701-], 17182291105 000 
(০) 2220-230] (21. 217) (00) ৯1279061 [021 91790) 10081 13805 51910 (9 & ত)-৯ 15 
100: 21216) 1২5 250/- 1110.4. 1111] ৬1০৬৮, 81151700 9911), 865501 & ০21৬ 


/৯101700শ8 


€/1%1২/ 31 ০14 দা 7018: 1 101৭ 01,805. : 27 13৩81৮0417৩ 108, 7০-1. (0) 
স্টদ্রি 2242 7105-07 0) 7৯ 10551817817518595 2801/010118005 15801000017 ৯4৮1৩) ৯ 4 36৫ ৯ 
2 ০0) (2) 100/- 0-.0.. (01৮) -৯ 50/- 71. 


৮0771687407 ৭101781, 007৮074710৭ £817১70% 585 ১৬৭17911011 
০0017%, 5, 5. বব. 1381706106৩ 1২০৪৫, ৮০1-13- 116811) 1061. 151 11001. (০) 7৯ ৯8198 তি 
138170106৩১ 0) "৯ 491010091) 1010161065 ০৪8৫, 13818028110), 1৬19019011)10. 0016৩) 0100014 
(/১) 7৯4 0350 ৮ 4 2০০1) 2 6০0/- 7.1... (০7৮) "৯ 100/- 911801150 ৮৪1) & 10101101), 


$&1,1, 10০81 208025৯5500 20, : 191/1, 3. 73. 08118919 ১06০৫ (314 
[1001)১ 1001 12. (0) "৯ পি 2241 9353 (0, ৬০৫ & 175085 ০61৬০০) 2. [11) ২ 7102) 07) 
স্৯ 9890৩817195 408751) 1318 ৬918, 90178. (/7২)-৯ 6 136৫ * 3 1২০0) (6) 99/- [.1.09.., 
67360 ৯ ] 1২০০) 2) 110/- 7.4. 4 13০ ৮ 1 1২০০019 £8 70/- 7.0.. 3 13০0 ৮ 1 8০0) (2 50/ 
- 0.৫. 2 13৩৫ ৯ 1 1২০০) ৫) 40/- (07৬) -৯ 100/- 01. 


(০1২1) খাংঘ./১07 97178871171) খাটি হাথ ০1খা5২5 (/70) £৯7৮1,0 88৩ ০60- 
0৮৮২৬ নটর 50 277). : 0-2/2,7158151818 1090, ০০1-88১ (০) *৯ 
ভি 2469-8138/8139. 01.) ৮৯1) 879৬7, 52 1018118, 11801010801 ৫৮)-৯ 51994 2102 
50/ 0104. 23 %11240/- 10-. (01৩) -৯ 5047. 5০ 20/- 77. 00 7 48955. 


ভারত ভ্রমণ--৪৫ 


৭০৬ ভারত জরমণ 


০1/10/৯210 011৯7116257) 9৯৭16 হি 601২6৯7101৭ 01,778, : 8 15191) 9018911 [২০80 
৮01-1 (0) ৯ সি 2220 6902/05. (0,) -৯ 41085871., /১17818 73581161155 ০0৪৫, 105801718. (/৯৫৮৮২) 
শট 41350 ৮ 21২০০) ৫ 100/- 74 0... 31360 ৮ 279০1 (2) 8০0/- 0.1... 2 03০৫ ৮ 1 8০০] 
2) 30/- 0.৫. (01৬) "৯ 100/-. 


(০৯20 00া চা খা৬ ০77 17818511974 166014137৮1 1075 7২068 1201,170/ 
1710118, : 081001118 (0101৬019115 001 73 10 19101) 5০110 16 17811) 151 0001 1২5. 40/-. 217 
1001 [২5 50/, 151 11001 00/-. 210 11001 75/-. (07) ৯ 150/-. 099151051 ৮৬11| [78151 185 016 
76157015101) 01 110 ১1176 0 ১৬190109815 8110 0৩ 1[06191117701158] [1080 01 10116 [011৬61511. 


1%160১১0786 


700 84 ০14 হা 01509. : 1013]. ১0121)1,101-1, 011) 11001, (0) ৯ রা. ১901191) 
1110171010160/১81018৬ 13155595 ক্রি 222541230-1129 (4601) (1.) "৯ 171006120৩6], 10111 1৩91), 
1861 10 ১191178 1৩118 (4১41২) 7৯14) 2১0/701-. 

0000 94৯7 ০14৮ [076/1 10৭ 07,808. : 10 13-1-1৬. ১৪1৪1010011 00) ৯ 91991118 
0178108৮019 গ্ 22254120-4129 0:51. 222), 

4৯114511381) 28৯ চ৯177100% £ছ৬ 0006৮ (হাত) 5061 10. :12117018 
[25917911809 11909, ₹01-1, 01061110 11001, (0) ৯ /৮৮] 1010০৮58101 0170517/5000117181 
1310৬৮01011 13985 পি 2242-0559/2230-8575-77 0 ৯ 21161 10৩1), ৮011 911, 170৭1 10 
91811161116 (4৬4৮1) ৮৯ 21২43 11220870774. (01) ১017 1717 011701764 ৮8117, 1701 ৬8101 
1৬, 19016. 

[0] 7) 8/৭€ 0চ 11014 ₹৮1721.0£৬ 0০0-০017৮7৯ 01077506017 7). : 
4 বি. 0. 19919 ১৪111 701 1 (0)-৯13118৬ ১17/১01711 8114) প্রি 0220-0841 (1-)-৯570161 00০], 
বত [1010৩ [9139৩ /১৫1২)-৯21২- 41314115280 77104 (01৬) 100.- (১0) 1017. 

(4 /৯14 টঞৎ ৬14 দিদা 068৯1 10 01,003. : 2713700017৩ 04 ৮€৫-1 07৬21) 


13001101178 (0)-৯ 2292-7105/710714579 (1-)-৯171161 106€]), 02176015080 1২089. 1111, 
681 15190000 1১1800 (4৯ ৫ 1২)-৯ এং ৯413115 170/- [104 


১ 1)0104 9৯৭76 ০1 4 দাদ ২0627 10৭ 01,613 : 213 1,018 ১0591. 7০91-1. 31 
11901 ০010181 45১9০০705 091116৩ (০)-৯ 0খোথ। 190101৯01৬8 017051 প্রি 2238-00595 0.) 
0881 17901, 581101। (4১ ৫৮ 1২)-৯ 16117073005 1174 01) 50৮ 017 50) 50/ 01. 


118৯1, 


০14৯২10৯110 01714777810 94৭৭1625607 1104৯101708. 4 51911 50108 
[09৫, %01-1. (0) 7৯ গ্ 2220 ০902/105. (0) ৯7906111177], 20199017110 81710511305 
১৪) (4৮৫২) -৯ 37) 1353 ৮ 2 1২০) 061 246/- 071 ৫. 

০7/15 2116 07 7707৯ 61৮171.0% 7.৮ (8 ছাখ ০41, €01101,7) 00-07৮617/1 1৯ £ 
€0151)]71 ১0017 1,775). ৪ 010 1১091 01110 ১1001. 31 11001, 1001-1. (0) ০» প্র 2238 
১075 (1) ৯ 2011)1-7510176 11090615011 ৫0৩) ৯ 51360 8 2 9811৩121301 054 
৯7714৮17250 8৯16 £11.0% 75 00-07৮08670]27 50600177% 17), 14. 
[11018 17018160 1১18০5, ₹ত০1-1- 01081 11001 (0) -৯ পি 2208375-77/22420559. (/১৫৮২) ৯ 
41২৮442 08 3১০/-, 1237 121280/-. 11211923017 0010. 0015) 5০0/-. 

000 2৯৭8 ০24 দহ 0287471101৭ 01,708. 10. 13. 1.1 ১৪111, 701-1. (0) ৯ ১71৪1 
[0৩৬ পি 22254120-29 (1581. 3228. 4135) 


হলিডে হোম ৭০৭ 


8০0 94৭7 14৯১ চিমি ০8108. 1. 0. খি. ১0৮1500৩ 0২০94. 40) 1০0, 1001-1. (0) ৯ 0০৫ 
১1//410 ১০7, প্রি 2348 0297 01) -৯:18066] 5116618, 1৩81. (6 & তি) ৯ 31358 ৮ 4 1২907 
(8 300/- 0-.0. 


4১118114380 0৯৭16516710 5৮৯ 00-0৮7৮ 087) ০০17৮ শা). 14117018 
[-২০1781180 218০৩. (০01-1, 01099174 01901, 10118181810 138110, (0)0-৯৮ ৫, 10৩৯৩. 01009 
১. 018৮1200111, 1085. স্ি 2242 (0559/223230) 8375-77. (0) ৯ 27906] 7008) ৬16৮, 00111 
[318৬21), 1 911101, (4৯১ ৫ ২) ৯ 47713448300/-, 3+1 ১1162507211 51 (৫20.-, 711১৫. 
৬৬80]) 01190104 ০901), 1701 ৮৫101, & 1৬, 


100 8৪4৭6 14 চাদ 01008 10. 3] 1৩ ১7811, 601 1. (0) -৯ 0০091] 3০911/১10৬ 301) 
সি 2248-0297. (1) ৯ 110661 9186611৬911 ৯ (/৮& 0২) 0) 300/-7-- ৭. 


৬৬ 061,171 


00. 94 ০74 ছাদ 01798 : 1013. 1.1 ১010101, ৮01-1, (০)-৯1১704] 10855, 44000510192 
[0৮৬ প্রি 2225-1120-4129-1:1. 304. 0,)-৯170661 78180810016 75/5592. [২০8017018, 18101 
13091) (/৬ ৫ 1২)-৯161 1২3. 250/- 7774, 710661 91৫ 16681151081 4010110817810181 1385 
[৩1711005, 101010851) (৯ ৫০ 1২0৯০) 25, 32517 07-04, 


00. 34৯ 01171 077২, €007২7,১ : 169/৬ 13. 1]. 1৮ ১812111, 1০01-], 31৫ 1০01 
(০)-্পারথানডহা। 01) 1355505 প্রি 2235-1778- 0)-৯ 10, ৮৮ 7807৬ চ1101181 808৫7161501) (৯ & 
২)-৯]]২ 241,615 15077 21413225/- 15312 1751-19-05 01) 307 ১০ 10/7 


[116 7খ7071/৭ 9216 5১171,0%68.৩ 00-০0৮৮01২71011 500161% 11111757021 
1২. 1৬010110116 1২99, 500) 11901, 7001 1 (0) "৯ ও 2248-7903- 0.) ৯ 70661 1৭510 176181 
10০01 1০৮ 1)91171 1011৬9৬ 5190101) ৫৬ ১1)8198 0110178 ৯ ৫৯ ৫ 0) 21413 2) 27517 11070, 


11481718310 29 51৯171.0 6৮ 00-0৮7৮, 07)]7 50601817111), 14 01018 
[55911911206 1১8৩০. 1001-1, 0101070 11001, 7011১818 1৬1911) 13101101), (0)-৯/৯- 190৬১. 051091/ 
১ 017901১15101/16 1095. গত 2242 0559/2220 8375-77. (4৮ 4 1২)-৯21 31110300779 এ, 
811051100 ০৪]. ৮৩১৯০, 011-১99161, 1৬, 19170170 1991111%. 


/17, [1014 81710441148 0481) 2৭1 5052 01১1127-0% 7105 ৬% 7110/৯1২6 0080011 14 
[1018 1:0191190 19500. 70171, 0108114 11001, 101১9181417 1381100000৯ সি 22109750951 
22208375-8357 (7৭1 144). 0,) ৯ 580587708 খি 10৮ 10৩01188015 16211018158 0011586, 
চ801৩ 13891. (৫১ &০ 1২)-৯ 01081 11001: 21102300/-- 74074 


001 


[00 8/খা 7 ছাট 07,073. : 19111) িঞাা। 1301101712- 19108201214 110017 20171- 00) 
-৯ 98101211) 01810005/001817 511 প্র 2298-029701) +৯:1107191 91410017 78186610081 1২8০5 
0০80199, টব0 138110179, 0০1 1. (/১৪২)-৯)%001- - 350. (৯০) 20/-1. 


1767২1,5.55 016068২5017: 7701795. : 134. 19৩0৮615 1581705160-769. 00) ৯৬ 
708580175 / 1). 010800065 প্রি 2248-9682/8990 (4গাত- ঠাসা) 0০) ৯1793508০10 ০০৫ 
(996. 001৬, 07০৪1 710161 021760111২0. (/১4৮৩) -৯ [03 *3 2) 1060/- 70104. ৯107 00916118 
(901110655. (017৬) (0 50/-. 


৭০৮ ভারত ভ্রমণ 
[81১২ 


খা £) 98৭86 0 হাব) 51 চাদ ৮75 50016702118 131810). 7/123 8) 
9. ০০, 71111505 1084. 701-84. (০)-৯1৭11018171) ১1011091/5959179 07091080101 2430 41441 
11: 98309539421 0.)-৯13066] 55৪ 14070 (4 & [২)-৯৫)100/- _ 150/- 0. 


খা ঘ0 8৭ 05 হখ01/ ০4 ৬9/18/1২56 ১001৮7% 081191981 13708, 26 &, 
29/7, 121017018901981) 18110 8০1-29.60)-৯1২810]807 5517200012/01701701085 179151/] 21101070811 
(817008//7011 2০১ পি 2494-3392 (1,)-৯780117881095 17621 13101190851817/5111810 08৬৪1117621 
7১911810798 14181108, 0901৮8158101. (১৫ 1২)-৯ 12138 150/- - 300/- 0.1... (01৮) 50/-. 


87 181,052 581৭6017393 19109215055, 5001 1. (0০)-৮1501 132101101) পি 22020 
6065. (-)-৯০1875811 10065, ১৮৪1880৬817 (4৯ 4 ৮২)-৯ 02 21443 0) 140/-0-10-0. 


800 54 চাচা 1২7027/1 20খ 07,809. 569109179 13191701). 133 4৯.5.0 805০ 1084. 201-14. 
2১970101710151 13001141012 (0)-7৯51511 16811001095 গ্ 2227 2113. 0.0-৯818 787 31185 17, 
9/8188021 (4 & )-৯ 2) 5২৮43 2) 200/-0.1.7.. 


১1811 €াখও £.177,0%8:7৬+ 00-08৮৮, 02২00 77 ৯06017% 217). 43 ১৪171 78119. 20০। 
42 (০)-পএ 01081058001 ভি 2444-9032/9000/9030 21. 9032) 0.)-৯71০66] 71818 01]8. 
৩৬/ 1৬1911015 1015 1০8৫ (4৯ & 7২)-৯ 0 4*371 2 150/- 170. 81501)50 10110101) 08017, 
[781৩1 10011177 70810017%, 24 10019 ৮/৪৫০1, 8০100118101. 


৬4, 21 08 1074 974 দি ৯১১০014710৭ 00-07-01৮1 
1781010 06661, 01 69. (0০)-৯9৪)।1 1৬1010)50605/3918ঞ1) 0056 গতি 2210-8245/1.9830590512 
(0.)-৯%৭ 81779198811 (28551 170885, 9৬/21980৬27 /১৪)-৯৫)2৮49 200/71-0. 
01৭. 100/-. 


4১118172580 2008585108৭ 07505 2 145 10019 2501081180 171805, ৮০01-1 (0)-৯৮০87081 
০১/43115 01181080019 স্ি 23220-8375-77. ৫0.)-৯১৪ 01885028779 11817095181) 1:8170, 
9৬/৪1880৬/৮. (/৯৫২)-৯ 1] ৮)+ 1 ৫29.200/-, 483+102150/-, 11২*31102120/. 3 ৯3+17২6 
110/- 17-1.0.৫. 801901750০৪, 8160115141৬. 


14148112847) 98৭16 8811740৬ ঘহ০ 00-079৮ 08818) 50601871717). 14 111018 
1:১০1/81785 8180৩. 01-1, 01080 চ10017, 70018808791 13181701, (0)-৯৯ 40 1085%15- 015091 
9. ০1/8৮18১01/%- 1085. প্রি 2242 9559/23220 8375-77. (১ &  ৮)-৯27২*371170/-, 
28২*30702160/-, 1২*3130120/-, 27২৮31700100/-, 0.7. (0৬) 50/-. 


1৯841, [খা ৯11811৯0871) 0৭16 50/1 1৯771,0% £5 ৮/1[.ছ/৯ 00101৭0]7... 
14 [17079 1250178115৩ 118০5. 76001-]1, 151 1001, 0108191৬811) [3191191, (0)-৯ পি 2210 7595/ 
2220 8375-77 (51. 144). 0)-৯৯9188%5 097110৩% 15 ১৮৪1850৬81 /১৪৮২)-৯৫)120/- 
701-0.0-/605185586 17 ০6111700 158১0 0811, ১৯4819980৬1 (4421২)-৯৫)1 50/- 019৫. 


818,1, খাটি 51141288080) 88৭1 দাদ] £1061২/710. 14 [15089 [2১০181)2 
[18০5. 0০1-1, 131 1০01, 2501/809 1৬18) 388)01, (0) পি 22212525 0.)-৯8২, 1. 70681 19০৬ 
118111৩1015, 5৬51880৬/81 (৫৮)-৯ 4 -41702250/-2-1-7.0. 


41478111810 2410 ৬ 01২56০৮8২,5 হ)খিহ0 14 119015 1209188765 118০5. 2001-1, 214 
000, 150109865 1%811 31811018, (০)-৯ তি 22208375777 02581. 123) 0)-৮128 76877]8, 
00881691991) (281২)-৮67 37 108220/-2-70.4. ০1. 100/- 


হলিডে হোম ৭০৯ 


হত ৪৪৭8 0৮ 2026070/ £:717১1,0% ৮5 00-0৮17২4 ৬ ঘ, ০ সা) 5060]ঘণাণ্ঠ 
হ0. : 4, 10018 101781185 019০5. 8001-1- (0)-৯0317ঞা) 13818/900178110817 (0110/01780%. 
গু 2221-86578 ()-৯ 40808081087, 0001058158171,0/ & [২)-৯4-২5 ৫0 19. 150/- 0.1... 
(074)-৯৫) 1২5. ১0/- 04. (50) 30/- 10 51 ৫8%5. 


8৯৭16 02 90980778 £77710% £৬ 2550৭. ড%.8.) : 4. 11701817015 7918০৩. 10০1- 
1. (০)-৯/4109 2০9 স্্রি 23209-9976-78. (0,)-৯900187 15518 5৮/81890%2 (4৯ & হ) 
-৯3৯2-) 1২5. 120/- 7.10.৫. (০1)-৯৫) ২5. 50/-, 71. 


211 07 5/1010/, ০1714281024 ৪ ৬াখিখের : 6০. 010৮, 78 1314181) 9গ্াঞা)1, 
[০01-6. (0)-৯৯ 2555-4623, 555-0331. (1)-৯৩০1 11810851481. (8 & 1২)-৯1-703 & 2- 
51) » 1 ৫ 1২5. 50/- [.10.4- 2-31৯2-৮ ৫ 15. 40/- 71.0.. 270130২৭10২ 8 1২5. 45/- 
[.1:0.. (01)-৯ 15. 25/- [01 (১০)-৯ 15. 57 7৮. 


8৭1 07 1101, 500৬ 0424 9781৭0171 : 1670/1, 3. 13 08118015 91. ৮০1-12 
(০)-৯০7/)/াবি ঠোোতা। বি), উঠাঞাা  000051) 000৮/৫180% 98598 581 
১৬/৪1884৬/ হা 382 4৮১4 ৯43 € তি5. 120/- 0100. ৬11) 085 & 2৬. 09011119. 
(01৮) 50/-. 


74৯ খ€ 05 1101, 2310108942২ 21017: 310/212, 371, 13805] 511৩৩1, 10০01-7. 
(.)-৮0080109159]]। (00000. 0০ 1৮181711712) 4 1৬1817117015 00. 110911908% 70116), (4১ 7২07৯4৫73৯2 
[২ (025. ০0/- 0.1.0-0. (01৬)-7৯৫2) 7২5- 20/- 0.- (১০)-৯৫০) 7২5. 3/- 1700. 


৪/[€ 0 | 107, (১4৭01149118 7/11) 10017 সখ 27২8 018 : 2303, 
1. 5. 17২০8, 7৮০01-1. (০) 2220-2301 (9 11755). (10-৯৯-৮1৫৮ 13011 4১116513106. 
1৬19117706 79184৩ 1২094, ১৮/81%8081. (/ ৫০ )-৯৫3 ৫77 02 05. 120/- 01-0,৫- 0001)-৯৫ 5 
100/- (৮/4511078 018185 ৫) 1২5. 5/- 01000. 01513115 01658171785 01081855 (2 34 3/- 00:4.). 


081 ঘা 41, 8৭ 0 £ 00৬1৮1২6001 2৮7৮ /১১০01৭. 1601,16/74 তথ 57২8৯1৭0171: 
25. 13589০07100 1২০080১ 71০01-1. (0) 2220-7223, 22209-8515. 0)-৯১৯৪1৪৪০১/৪. 
10191-4 1২০01115103. (0) 5. 110/- 7.1... (০)-৯৫% 2. 10/- 7. 0017 0895. 


001২7%7 17101, 1701 08179 51810101) ি0০৪, 1০1 84. (০)-৯ 2432 2451. 00০৯ 
১৮/৪580৬81 (4১ & 1২)-৯ 2) 150-200/-0-1-0-৫. 


€0াখা 11, ঘা 0? হাব )1/ £171,0% 8709, 0০0-০0৮18 11৬৮ 59601678170, : 
10. 118 901128196 91817, 1₹01-89. (০)-৯গ্ 2244-6789. 1175 ১৫০151875 (1)-৯ 01781081018 
[08৫, 2৮/1-2, 1358 1১811019 1585 70151. 9/2189481 (/৯ ৫৮ 1₹)-৯5-3 52 85-100/- 
7.1. 4. 4-3+2-7 2 75. 100/- 1.1.0.4. 0601 ০091-514619 : [২০০011177617021)017 01 & 116779৩1 
9 16081100). ৬/৪9181118 01781906 20/- (07৬)-৯৫) 15. ১9/-. 


081,007 [0৬ ২911 574 দহ 00-07৮ ০মছা)াাহ 5001818 17, 
10/1২977160/ 91017001105, 157 নহ,00 7২ : 87/1, ০011685 90650, ০০1896- 7100 073 
(০)-৯716 9৩019, প্রি 2241-9984, 2241-007] (01)-৯5৮০৮1118 00181 789118৮008৫ 1৭০৪1 
[01 0161, (৬619 01096 10 968-১০৪) (4, & ত১)-৯311 90270 00৩195৯10৩৪ 78০1118 
38101) ৫) [২5. 175/- 7... (0011 চ&719 0০০81980017 15 8119/৩ (0 08817510519 810 819০ 
৪ 1500117)017081101) 01 8 17121005113 160181100.) 


৫৯1,677 [খা ২০ 0০0-০07৮ 08017 500167% 17), 1048 81৭04 
88111911505, : 8711, ০০158০ 50551, চ০016918 - 700 073 (০)-৯1175 ৯০০51815, সি 2341- 
4642 (1,)-৯87085581 5%81850%0, 10189108801 01751 9078181 9609598 981791)8 
(২)-৯ 01000 9190916)65/-0,1-0.. 131 & 2170 8০০0 482 80/- 01.0.4. (07) 100/-. 


৭১০ ভারত ভ্রমণ 


(চোখা হি, 8৯৭8 05 হা), 1) 02059 8৮1,5৯0 27২/1৭071 7৮0৮৮47701৭ 
(০1808: 4 & 487 25৫ 00095 [718০5,17001-1, 0০) 2248-9291. 0.)-৯৯০৭15518 00091 
138118৬ 1২০৪৫, টব ৩৪1 40০০00117. (0০৪1 [. 13. 1. 081191)901 13181001) 4 0009 78171101148 110116) 
(৬ & 2) ৮৯473 427) 25 120/- 7104. (0০1)-৯2) 15. 50/- 101. (90)0-৯৫2 25. 10/- 04. 
[0 7 09৬5. 


পাখি, 81 1€ হ৮1191,0 875 [0৭ (৬৮%.৪.) : (01101108% 110116 9 00111111166), 11. 
138৮০170 [২০0৪৫, 8০01-]1 (০) 22421113 0.)-৯5৬/81890/81, 9০৪ 13০8011. 03017074 4১017911 
1,008) (4১ & 1২)-৯4-3৮7 02 5. 1230/- 710. (০৮)-৯2) ৩. 50/- 0. (90০)-৯৫ 1২5. 10 
- [.0-4. 


081৭4 081৭] £৮171,0% 11 [101৭ (৬৮/9) 7107.11)9/% 907960011৮17 8) 11, 
1280] 10. 101. ] (০)-৯/১500 205. পি 22351387/1439  (1.)-৯ 11181710917 
১৬/৪12৪0৬81. (4 & ২)-৯৭-৪ *১-7)180/40174, 80501000801), 01101)01. 


10৮14 28 ৮1৯171,60% 8: ৯550014710৭: 11. 13006017176 0. 101-1 
(০)-৯ 2230-3502 01)-৯11016)1 20881890 17710186, 1681 ১82917108 110101 (/১৫৮1২)-৯2 [২0011 ৯4 
1. (6) 15. 100/- (০7৬)-৯1২5. 50/- 


1)[তাখ 4৯ 0৯৭16 101৮171,0% ৮৬ (00-07-77৬0 90060017177). : 11. 1380০00117৩ 
1২. (০)-৯সি 2242-11 13 (1)-৯7488 0966856- ১৬4120৬৮৪1, (/১৫০1২)-৯১ 0২0০0171913. (0০) 
110/- (071)-৯1২5,. 100/- 


7) 2/৯খা 58 ছা মাখন 1809] চা) : 104৬ 131708707২৫. 10-] 
(০)-৮1%90501 ৩০০1/51001911018 13056 পি 2235-1439 (1.)-৯176)056 €)1 101, 10118581208 তিন, ১০৪ 
13৩801) ০৪০, 90. 1700151 1080115 110170, 17681 58£59118 110061 (/4৫৬1২)-৯%২ 41316 100/- 
7.1-0.. (07৮)-৯1২5. 50/- 71. 


[ঘা 2৯৭1 21৮70 6৬ ১9১0৭, (৬.৪. (010 হাখ01/৭ 8/১1৭1 6) 07২0৯ 
[1,40৮ 5৯০7 : 3. ০৫ 01055 [191806. 101-1 (0)-৯৪ 22348 5898 (1,)-৯730118114 
51108085191) 0070181৮811), [19171085 98112011 11911) 181৩, ১৮81884১৯1, (৮৮10) 10131. 
12119115130. 101011095 110176). (৫৯ ৫০ 10৯7২০০0117 0. 10 & 11 011২5. 130/- 010. (0 এ- 
15015) 1০০01) 4০. 123 (61 1২5. 130/- 010.4- (07)-৯6) 1২5. ১077 01. 


110 1750৭0 94৭17৩ 71১771.0%7৮5 00-0৮ 08201) ১৯০0151% .). 
403110170015 17005. ৪. বৈ. ৬. 17২08, ৮011] (০) 2220-1833/36, [116 ১০০1০191%, 
(1৯0০8091521, 0০ 31051108115 11011091710 & 1305106 19106 9161 0০০.75 11011- 
09$ 1101৩ 911816 ১16 101১-3. 3+1 7২5. 79/-] ০. 960/- 0. 2 ০. 70/- (07৬)-৯৫) ও. 
150/- ০ 0০901-580৬15 : 1২69070010170980100 01 1101100৩115 1[60..10050). 


১5 ড৯ 6 02 8168৮ & 1771২ 2৮177. 20117081708, 5609- 
0012111-7£ 0101৭ : 14. যব, 5. ২০৪৫, 101-1 (0)-৯৮1২811110 18002551708 041 প্রি 2220- 
17188/1 189/3364/0559 (0)-৯ (01) 88108 ১8087191709 17189 [8708 17898 81) 0007. 11189781 
[30161. 5৬818980৬21. (4 ৫ 1২)-৯41172601220/- 411৮4771290/- 71-7.. (01)-৯50/- 01. (3) 
916 08097071861) /810851) 0107. 1580৭110151, 17681 1581580018 (4৯ & ₹)-৯4৮4112200/- 
0.11.4. (01৮)-৯100/- 0.1. 


117২1001২17 €াবা হছে 319০৮ 11. 2101 খৈ০- 141. 1381910179021919 08100) 101-94 
(0)-7৮0০01817) 18190179001 (1.)-৯58৮188 9178৮ঞ18 / চ1511081 80৩6]. 911৮৩71৯177 509 80111. 


হলিডে হোম ৭১১ 


20085 4 ও) 38৭ ৬7৮ ছা মাছ) ২/710ো৭ (৬/8) 14/15. 014 0০১৫1 110056 
50০61. 101-] (০)-৯৮1৮10. 17055811711). 1৮108 ও 2248 22076 7 2242 5183. (1)-৯৯৪186 ৯১৪৩, 
58৬/81890থ[, 6৩10170 58881 170601. ৫৯ & 2) 151 1001 -৯ 3 9011 ১ 4+1 6 200/- 7.1... 
2110 1০0 3 9811 ১471 (2 200/- 77:7.৫. (014) 2001 7. 


7৮005 & 911৭7071341 171,0৮৬ চ]]0৭ (৬8) &. 11011181115 13891) 981811). 
7০91-1 (০)-৯৮851) 10808 / 5199 7:০৮ 0170৬/0178)9/১011881 981) প্রি 2043 0954 / 2248 4309 
/ 220 7578, 0)-৯17018180 81718581৮ ট1170 10975560085 &৯ & চি) ৯ খাও ৯ খত 1701 
0--0-৫. 

7৮৭04 8 খৈ/81041, 8৭1 5. ২. 8. চ. 20/৯5) ই. : 135/136. 13 [২.3 13. 1২০৪৫. 
€01-1. (0)স্৯ 2235-0441 (3 111005) 0)-৯১৮01084থ1, ৩81 /১010011740 £১৬ঞাা। &৮ 1০81 
1951 1710181 ৫৫৯১ & ৯1081 4-000109. 3713 1-1২ (৫) তি5. ১0/- 0104 27031 2 5. 50৮ 

77.7.. (01৬)-৯৫) 5. 10/- 171. 


০]/177 3৮16 0£ 2101 17101,77)0/৯% 17017 ১6) 00111117770: 13918581 13191101), 
13918591, 201-700 124 (0০)-৯১০০1০(৪1৬/ পট 25523-3350/3740. 0-)-৯৯৮91১818176 (84818290521, 
081 (81)00191109 £১9181) (4৯ & )-৯4382৮6)] 50/01-74.- 0 00100000074) তি, 
100/-.0 1. 

০747 27 05 হি) ০1৯ ১৬১০0 10খ: 3813, (0170৬৬171721)060 1২০08. 
10011191995 110১৩, 01 71. (০)-৯1১050108107 1085 2220-237111402- 0)-৯1011 
02078178017) 11066717780560718]) 017, 05150811109 ১8216800৮৫৫ 1)-৯ব3%4া07140/ 
[1174 (0৬)-৯০) 1২5. 50/7 0৭ 

০1/73/0150 ০14 চা ২00 078073 :1307)01)01- ১06০1 1312110191৫ 2, 
0014, 09011 1101075০ ১1০০. 1701-1. (০)-৯1য) কি 2230-09871220-0991. 0) 05 ০০681 
১৬৮৪16840 (৬10 10618132101 1701842% 170176) (4৯ & 1২)-৯4-1354-09) 35 139/- 100. 
(০1)-৯2 15. 109/-01- 


57/7 8৯৮ টে 5৯8114০1712 ৯, 7101.11)0৯ 17071500111 ঘা : 01818 
1381101), 9, 739008016 1২080, 101-1 (০)-৯৪ 2242-419605, 0.)-৯১৬৪108681, (৯৫6 1)-৯4- 
1344-২ ৫) 15. 100/- 1.1... (0)-৯৫%) 05০ 13/7 01, 

০7/৮ 2৯৭1৫ 05 [খা] 9 চাদ 0০-০৮-২11৬ 0761011 500171% 7710. 
(317041, 01601,8) : 8, 010 [১051 017০6 91661, 1501-1. (0০)-৯্ 2248-5075. 11) ৯৪০- 
16(819. (1.)-৯০০/৮৪/ 991, 1৬9-131)81, 031019908 /১9141]), (বত 11311015) ৮9)05010109449 
1101776-) (/৯ & 1২)-৯2-99115-2-২ (6-৮0505 05. ৫2 1২5. 150/- 1).5-09.4.) (০11)-৯2 10017 0.5. 
(01 0901-910019 : [6001]1111611081)01) 01 2 111217001 13 1000)1100). 


577 047 08 ]াখ01 57 ছাদ 85506018110, 16011740121. 


5৬/81090৬4া. ] [২0011 5 [১61901/ 100/- [.0.0. 1 1২০0) 4 1১09! 80/-01.0.. (015)-৯৫ 
5. 40/- 01. 


5 9/খাত 07 হাখ)]14 5745 17011702570916 007111712৮, 
517১1173877 21২10]: 1244. 3101191) 98121110014 (0)-৯ 2555-441 25১০. 
7406, 0.)-৯9177015819618, 1181108577810, 95812905817, (৫৯ ৫ 0 )-৯ 2-3-2709) 5 70/- 
7704. 4-341-0২ 2) তি. 80/- 1.7. 6-131-0 8) 15. 130/7 010. 

মাং] হা), 55001 101৭ [0াখাশ ঘট 8/খ 0চ 1শি)1/, 80৬/ 8৯2৯ 92/৯৭017: 
235/2, 3. 3. 081121019 90651, 10112. (0৯৪ 2220-1471 0)-৯৮81থ খিটিএত 52818805187, 
(১ & )-৮২০০17 (435০৫ ০৪০1) 2) 15. 100/- 7117. (01%)-৮18 5507 


৭১২ ভারত ভ্রমণ 


০.৪.) 2077455251৫ 91741৭00171 77177 00107817414 00911 দা : 00. [070185 
1381716 01 111019, 13811580221 3181017, 199/5, 1. 0. 108৫, 70০01-7. (০)-৯% 2238-3279, 
(1-)-৯161715181881১83, 00109139171, (9355145 3101808 ঠসিছা), 0. 01 0.8. 1208/10থা8 
13151501) 17011089 1101786) (4১ & 1২)-৯4-3 437 2 7২৩. 100/- 191:0-4. (07)-৯৫8 15. 50/- 174. 
(/851878 01081853 ৫8 15. 10/-.7-1-0.0.) 


8). 5.1. 80107 2. 1৮17.. 1101,1105% 77601 & 10104 1, 41) 50017: 
0০/0, [0100৩ 135110 01 11019, 16011816 13121101, 4. বত. 0. 10008 ১818171, %01-1. (0) 2220- 
161] (10 111769) 220-0842, 131 21০01, 0,)-৯১৬/৪2৪0/81, 032111150 110161 5888187. ১ & 
7)-৮ 973421২৫275. 110 [0-.0.0. 41331 2) 1২5. 1090 7.1.0-৫. (07৮)-৯৫2 7২5. 50/- 0.1. 
(১০)-৯৫৪ 7২5. 5/- 0.1-0.৫. 


৪). 9. |. £177,0% ৮.৬ 00-07৮. 1২71) 177 5007. 171), : 0/0. 07110500817 001 17019. 
70115918 13181101), 4 ই. 0. 10018 9818101, 101-] (0)-৯1076 9605081%, পি 2220-0841. 0)» 
/0181151101778 10980, (1 যা, [0] ১৬৪1880%21, %/2 (তো. [01া) 11. 9881107) ৫১ & )-৯ 
43৮3 € 15. 90/- 7.1... 43521 02) ৪. 110/- 17,110. 1311২ ৫2 7২5. ০0/- [-1.0.৫. 
213” 11২02) 15. 50/- 71 0.0. 01801700170 28 0050103) (00701 (10 হা16171৮৩5 02) 25. 5/- ৮111 
১০ 01১8150 ০৯118) (07%)-৯ 0) 1২5. 50/- 0.1. (609017117)610901018 01 & 17161719019 16081160 101 
০0011-980019). 


চা 67) 276 07 101৯, 001,770 ০11২7 : ৮1049011010, 90/7/১, 1৮. 
0. ০8৫, 17০01-73. (০)-৯ 1২017051/ 1309 গতি 2211-1222/1747 (0.)-৯/1757705 0179৮%18/ 
97€€[9905 /1১851) 55/81890/817 1২8019 68108 1২080 (/৮ & )-৯৭13 2২5 80/- 0.0. 673 
(6) 75. 120/- 7.6... (0) 140 


8) 9. 1.1081420691ঘ। ১0. 978৭6017 দা] 105 4৯990. : 0/0 [77115013911 ০01 111018. 
[08117068516 ৩৭. 13191). 4. 18111101880. ৮০1-1- (0)-৯ সি 2220 8780, ৫0,)-৯7৮19 80815111771, 
(০2. 10 ১০৪-০০৪০/) 1১011960011 709 & ৬/৪% 10 131915150৯৪ 49111) (৯ ৫ )-৮৯3352 
৫) 85. 100/- 17... 31328 £) চিএ. 100/- 0..09-৫. 3321২ ৫8 25. 130/- 01-07,৫- (074)-৯2 
50/০ [9.1- (00106 ০৯08 17009013997) 06 91195 11) 6901) 1০901) ৮৮100) ও 1709%1]10ো8 0 1২5. 5/- 
7.1...) 


খাছ) 0৭7 0ম 1018 574 চা হত£01২8//4710৭ 07.779, 17101.17)/% 201, 
1010) 10601 20171 : 1, 1২951008801 2৮০1000, 0001-28- 00০)-৯জ৪ 255] 2504 (7)-৯88771 
8119৬97, 05510 91819181181 18111. (4১ & 1২)-৯5137 102 5. 125 0.৫. 3811 0) 125 1.৫. 


৭1781) 2৭16 05 2019, খর 8৯11 1. হ.1৮৮1,00. 171078.1108 11601 €:01৯7- 
17777 হা : 156, 4. 0.0. 1309০ 1090, 101-14. (00৯ প্র 2244-3356. 01.)-৯ 20170910085, 
(০81 112811085 ১৪10801)1 17৮1811). 315105. ৬৪1), 1017) ১৬৪16909150.) (4১৫ বি) 47355 
(6) 17২5. 1230/- [911.0. (07৮)-৯ ৫15. 70/- 7. (50০) 25. 12/-. 


8. 2. 1. £7৮ 4১১0৭, 07. 0.) খা) দ,002২) : (0)-৯ 22458 7471 &৬১ & ২৯ 4 
[৯050193 *« 1টি £) 901- 10.. (১০)-৯ 10/- যো 7 089. 


চাহ) 81৭৮ 05 2101 ০৬5 ৫, 01778: 0701089 170177৩5 5৮৮ 00171101055), 
0/০, 0011150138৮ 0 11068, ২৩৬৬ 14001৮51 0181101) 94, 5. বব. 23৩7510০৩ 2২0৪৫, 101-13. (০) 
স্ট দি 2244-1093. (4৯১ & )৯ 48518 0) 5. 80/- [71.0-9, 5331 8 £&5. 70/- 7.9. 
(0৮)-৯ 2 85. 30/- 7. (90)-৯ 0 5. 1547 077 | 


হলিডে হোম ৭১৩ 


খত) 9৯৭16 0৮ হা], 10175 1২17878 কি তের ঘা7১,0৬ 2১" 70171. 
08 11011 ০০117 ঘা) : 39, 12107 ডা), 101-13, (০)-৯ 290 108, প্রি 2244- 
1101/02. (1-)-৯8081518878 1007 00008658178, (৯ & 0২)-৯3৮ 11 ৫2 £5$. 9০0/-, 43,228 
(8) 15. 80/- 11৫. (০1%)-৯৫) £5. 50/- 0.1. (50)-৯৫7২5. 20/-. 


0.5. 102810০87২5 871. 550৭. : 16, 014 ০০1 17045৩ 31. 1০1-1, মো. 0.) (০) 
প্রি 2298-7147106১ & £&)-৯ 6090175৭11২ €) 1২5. 100/ 1৫. (১0০)-৯৫) 1৪. 20/- (0.)-৯ 
০৮/৪7890৬/91 24. (090 08185 18011), 


77 07 710£15 4৬৩0, £ 16, 014 ০০৪ [10055 51. 101-1. 01. 0) (0) ছি 2248-7471 
(36211) (0)-৯ 0০010951, ১8%81081৩6 (১০৪ 919০) (4৯১ & )-৯ 31২54 70101058110 11) ০৪017 
(8) 7২5. 120/- (01%)-৯ 30/- ঠা) 5801) 10011. (১০)-৯ ৫8 10/- 1৬18১110ঘ) 01 ১০৬৩1) 895. 


851 71৬17৮7050০ /১০061/7 10৭ (17.0.৮0 যা) : 16, 014 0০801 1101856 91661 7001. 
1. 00০) "৯10. 1৬812121, টয, 0. 1085 5.1১91 ভি 22418-747101.) "৯ 16501) 1)010817) 39118 [81748 
[২09৫ 000. 13118 08095 17109055 -৯ 3+171 ৫0)140/- 551 ৫) 160/- 5৮1 41150/ 5৮2 0 180/ 
-7*] 9811 0) 180/- 70-1-10. (014) 100/-. 


চাবি 8) 13] 01 7৭707 £৮171.0% হা 00৭ 07২১৬ : 014 0০01 119805০ 91661 
[39170110111 16, 014 (0011 7০046 911661, £€০01-1, (0)-৯ গ 2248-9285 (২0117, 208) 0.)-৯ 
৭৬৪1290৮৪91 1২০৪৫, 0691 4১010৮11749 4১91] 4 0010. 17917089 11201, 25 ধা), 10) 1২1১. 
১01.) (/৯ & ₹)-৯ এাওিএ ওত (131 101091) 2 25. 90/- 010, 01 518155 £) 5. 100 7.0 এ. 
101 0)81-58005. (০74)-৯ ৫2 5. 30/- 0. (৬০)-৯৫) £5. 5/7 0৭ 


787) 2৯ 0 ৭701 7১17৮105০4১ 0৭ 01, 90078 1৭ £ 
31/071 : 10, টা. 5. 1২08, 1০01-1. (০) শ্তি 2243-9967/2-20-76১--55 
(.)-৯9175 87715915961, 1১1911110 101165 (১ & 0 21411 4) 209/- 19117 4. (০1%)-৯ 10017 104. 


[খা 0) 8 0 1107 ০7৯ ঘা 260. 01,008: 519011917191)05 17011 131818015 26 ৮818 
[ঞা। 10181) 9912101১ 101-9, (0)-৯/৯5115 ছা পি 2350-3969. 0.)-৯ 01781700185 0855 
1101190, 981709189179198 1৬080) 13090, ৮৩1০০ 1310, ১০৮৪9৪]) ১৪17818 ১০170০01, 9৬/০7890৬/81- 
(/৯ & [২)-৯ 010070 11০01 43 0) 105. 110/- 71. 15011001413 2) 1২5. 13917 0470. 2704 
11099 478 ৫ 150/- 710. 


[শাম 284 1€ 0দি 1াঘা)07/, 7৮110৯1২4 টাক 21911, 28180121707 08 1২084, 
7৩০01-37. (0)-৯ পি 2556 6594 0.)-৯ 98081 রত 518 20118118180) 00100১91991 চি & 
২)-৯4-34-ৎ 2 05. 125/- 1910.4. 001)-৯ তি5 1001 10- (90০)-৯ 15107 টিবি, /১৬৪11- 
৪91০ ০০০1০178% £95. 


0. 8. 1. চ৮17,0৭ মঢ5' হম. & ৬ ঘা. 550৭ : 0/0+ (7100150 [18001301191 13911 
03০৬/১৪2৪1 13191801213, 8. 3. 091780019 90691, ৮০1-12- 0০-৯্ি 2237-491 5. (০)-াবতঠা 
“958-৮6৪০1), [১01195 9080017, (৬/৪9 10 40888110801) 11170010, 101) 5/৪18945481) (৬11) 0.8. 
[. 199]. 90. 17011099 17017)6) (/৯ & 1২)-৯৫) ₹9. 100/- 73. ১০)-৯৫) 1২5. 10/- 07 780891৩ 8! 
13011099 [10176 


৬778৬ 13৭ ৮ 01২35 107,170 17696, : 97 ১811 91521 (6101 0001), 2০01 16. 
(0)-৯গ৪ 2226 1182 (0.)-৯৬৪৪এাাও। ৩৪1 31028 ঠিসমাছাত 09010851081, (8) & ১৯ + 
23] 2) 70/- 1.৫. 4+2 1311 &/ 75/- 7.৫. (01৬)-৯3০/- 


৭১৪ ভারত ভ্রমণ 


[00 8541 07011107২47 দ071001%1 ; 0/0. 70700 138118, 90178082981 881101, 1. 98110178 
1৬911101610) (07 181. 1. টে. 10850, 701-7) (০)-৯ গতি 2555-9897. (0,)-৯ 917৭ 
59081711868, তি16111 01 116 9০৪-১০৪০1. 00108159171, ১/8280৬/ঞ1 (৬/10) ৬৮5৬ [1101108% 
11011৩) (4৬ &- 1২)-৯4-0 3০৫5৫ 2০০0175 [. ০. 7 00610) 2) 25. 120/- 120/- [9.11.৫- £২০০) 
০. 2, 4 তিক, 1090/- 010. (01৬)-৯৫) 5. 50/-71, 


710৭ 3৯৭1 £777.0% 85৬ 00-০0৮৮. 02770175001 1770, 1014 
১011০177১14 06 2. 21551180181 0501181785 0180৩, ৮001-1-00)-৯28100 88118৬ 
[081)381 পি 2230-6807/9808/2701/2702. (1)-৯৯815৫% ১৬৪1৪84৮481, 000, 131078191 96৬831811) 
১০1০০. (4 & 1২)-৯৫13* 11102 ক 120/7 (01৮) 50/-- 40108007154 0811, 00110101101, 01৬. 


411, 2018 1000 84 0দছ108:5 দ)২/ 10, 17101-70৯% 1101116 : 2.,1174018 
[:১০11112৩ 019০৩. 1017 21901, 801-1. 0০) 2220-3383 (5 11755), 0.) -৯50719881 
5৪180500%1 1২080. (1391114 78011170191). (/ & ১১-৯৫-3০৫6 2৩, 120/- 01704. (89115 
00171818952) 1২5. 15/- 19.1001 07 0995). (শে 0101-510015 : 1২০9011017)011081101) 01 81) 0111105০6 
91700 13817 01 100101111081101) 101) 01000৬1 15 1160059551৬). 


€. 1. ৯৬. হু. €. 8৬17৮108৮৮৬ ০০0-0৮01২/1 1৬৮ 05101 ১061৮7%/ 171), : 4. 
10111019806, 1601-1 (০)-৯শ্রি 22230-2321, 0-)-৯৯11817081706]8- 50813699175 01846910 00 
৬1০10118. ০1110 110091) ৫১ ৫০ 1২)-৯ 1০001-8 [00115 1-1২*4-13 0 5 8০17 0 এ. 277২১6-13 ৫) 
1২5. 75/- 1২-23-1314) 05. 50/- [107 ৫. ১7২76713৫05. 80-11-079০ & 87২5০7413৫7 5, 801 
- [9.10:4. 771২-77-12 0) 75/- 01700. 007)-৯6 55257 071 (১0০)-৯1২০011 0. 1537 4১৫2 2৭. 
4/- 1171) ৫. 1২০9011) 130 3. 5.০. 810 15. 5/- 1170-0. (001 0981 51915 : 1২০০0171101) 081091) 01 
৪ 1101110৩115 160111104) রি 


[060] 01]৭ 517২0117675 060. 2710. £৮177,0. 80৭101৭ : 51. বব. 5. 7০94, 701-1. (0)-৯ 
প্রি 7১30-08-31. (1.)-৯831701081) (017817018 928101 ত1818018 (030101104 58021105 101৩1) (৬ &. 
১)-৯4-২-3-8 £ 5- 125/-, 47131722705 109/75 04৫. 060)-৯6) [5 ১0-17-5002 তিও 
10/- 17-177). 


0০৮01,060৮1041, 507৬৮, 00-00৮1৮ 027. ১00. [770 : 190018101% 001771৩ 
131141118-, 150 11001, 15,17৬ ১0০০. ৮₹১০1-16. (০)-৯ 22১9-6047 (2. 5511) 1081585881111, 
98/0815108171, 0171705116 11811085 15180. (9৯ ৫ ৯4 21২ 07 1090/- 0114. (07৮)-৯1০00/- 
0.1. 0101 081-5140919 : 1২০011)111011091101) 01 & 11011076115 100181169) 


এ/৯ 6৬ ৬৯ তা 00. 717771087৮5 0০0-০0৮5 471৬6 0016) ১0960177% 
71:31, 010৬৮1015116৩ 1099৫. 601-16. (0)-৯ 2249-0011/2349-8274- 0)-৯1৮ 51505101751 
188611- 00011701591)1, 131011908 গামা 0৩৪10. 13. 15 91181709281 31, 70110917016). (৯ 
&. 1২)-৯4-3০24ত ৫) তি5. 100/- & 5. 80/- 3735 1-1২ ৫ 1২3. 90/- 7.৫. (৯0)-৯৫) 1২5. 10/- 
[.1.1.৮/. 00 081-514015 : 1২6০011117)51)081101) ০0£ ৪ 1000৮৮1] 1১01502 01 819 100111111091101) 15 
19018150) 


৯1২1) 116৭8085১0৭ হা). : 4. 011৬০ 10৬৮, ৮০11. 00)-৯গ 2220-4351. 0,0৯0 
01810 08 18018 ১৪108 7২090. 0০101101১01 11060৩10৯ & ৯০-13-171২ 0 150/-, 3+1-3৯3- 
7২275. 125/- 17114. 0015) 25. ১০/- 170, 085 /১৮৪11801৩- 13০00101118 5107৩ 60 ৫855. 


খি/া 1041, [বিডি ৯1770. €0-07৮. 0787. & 08 1160 50017 
1,117). : 7, 0০00110111708059 90৩০1. £€০01-1. (০)-৯1176 ১৩৩5৮ প্রি 2210 4409 ৫0.)-৯ 101687718 
৩৮৬৪2৪৫৬৮৪7 (1301170 3118191 ১০৬৪ 45818) (৯১৫৮ 10৯15001001 473 51070 2) 1২5. 70/- 
71... ০-13 1-1২ £2 7২5. 90/- 17৫. 01018 2100 02) 5. 60. [91.0.. 2-13*1-0২ ১ 5. 50/ 
0.৫. (01)-৯ 5. 30/- 00. ঠে0ো 081-5০0019 : [:০০011117100811018 01 2 11101701 19 
[691190). 


হলিডে হোম ৭১৫ 


511010০4১16 9৮৭16 চাকিছাদ 00157870710 7015, : 213. 1.910928 ৩1. 
1001-] পি 2248-005১. (০) 18100109) 01080180171, সসেঠাজ 081. (1,)-৯708771715৬8 
1718185১৮৪9. /১৫৮২)-৯এ৭3 ১ 010801৫1001 €€) 5. 70/- [710 - 
খা) 94৭৮6 05 1101৯ £1৮17১1,0% 255 1101.170/৯% 17017৯1, : 39. 10111) 381811. 
101-13, (০)-৯১০০০(৪৬ ক্রি 2244-1101 11011995 [71017)6 50-00111701015৩, 01.)-৯980819)817 
10101, 00080108(510051, 1365100 ৯90108108 ঠিএাঞাত। ৫০)৯33%17 07 70/- 7700. 4318 
(6) 8০/- 1১.7-৫. 

চবি] 81) 94৭1 07 11014 91 হা ৯৮8৯২ 4০ 081171107২1, ১00 : 53. 
5.15. 17108010৩0০ 1২০৪৫, 70126 (11828 196) (০)-৯০৪1))] 138590 গর 2175-4768 
(1,)-৯98101818.- 05080109058511- 170৩ 055৪ ৮118. ১০৪ 19017610011. 131 1001 
(/১47২)-৯13 851২7) 17517151704, ৮1011011000: 0001 00/- 01 


7৮৮71 1,7৯৯ 01678২50006] 110056, : 134, 196০815 1,810. 70169. গতি 2248 8996/ 
9০42). (০)-৯/১৩০৮ 109981019:1).17, 01180091006, 1117৩: 1] 2.1. 1 টা, (1.)-৯ 31011 121) 
58(8581) 1২994 ১৬৬৪091017৬01 11001 01 9785581 £০08110 180. 10134 6 100/- (0174)50/-. 


০1417 8341৭ 7ত 08 1খি7)1/4 ০18৯ চদা ১5506014710 ৭৭ 1107110/৯ 170১1, ১77-60১1- 
৯1177708: 1] & 13. 91791১0976816 ১1101, 10177]. স্ি 2282-1140 (0) 0.)-৮ 78158711 
00098071581), ১৬/৪1%7৬/৪1, 101. /১৫০7২)-৯১ ০0175 81801) ৮০11 ৫ 16110101৮৮1 10015115115, 
19৩1 1২০0117-1 176205121২5. 120/7 [117 (01৬)-৯4) 25 100/7 017 (১0)-৯৫2 ৯ 10/- (017 
48১5) 

2/৬1€ 0 হাখা)1/ ০4৯ ছা 00-07৮৮ 90601, 107, ৮41খ 21. : 23-/13. বি. ০ ৫ 
(01-1. (0০) 2220-2301. 01:)-৯৯901 ১৫. ১৬/2128181 06 1₹00175১4 1901501)5 /৮- 
(217৩ 10911) 101001501) 01001114 10. 1২5. 90/- 151 100 05 120100. (০1১1)-৯1২5. 50/- 
(১০)-৯1২5. 10/- 


০1/]7 98 0 1101/৯ : 13811520155 13191701, 9004: 08019810818 0084১, ৮০1-19, 
(0)-৯১০০০1919, পট 2175 2945 0,)-৯১৯৪%৪0৬/৪1, 1১0011- 447)-৯2 501105৯3 106845 ০901) 2 
৩. 1007.৫. (০1৬)-৮৫) 5. 50/- 01. 130010112 : 3: 1701101)5 ০০1016. 

100 341 ০574৯ দ্? €171019 : 10, 13... 01011, 101-1, 11101) 1100 (04)-৯১185110948 
1৬117100781 5৫101 প্র 222১-1127 29 11581. 407) 07)-৯30207407% 168018৮5146 1৭080141 
[10101, ৩৬০1290৬৮91 (/১৫২)-৯ 01001 100 8) 1২5. 1560/- 214 11001%7200/- 04 1৮- (০) 
20/- 

100 8/খত 97 ছা 01078: 10, 3.1... ১81011,1601-1, 1010) 1901 (0০)-৯1091801791 
[)৩1811/)010770৬ 01051) পি 2225-4041/41-30-4129 050 536, 2375 2096) ৫0)-৯110661 
[10181 81806 500 30901517081 1৯07 [10161 (/১47২)-৯৫০ 1২5 200/- 114- 60০) 290/7 


000 8/৭1€ ০7 ছা 1২8,004 710৭ 01.8)5: 10, 317৬]. ১7181)1- %01-1, 210 10001 
(০)-৯/91015 781 স্ 2225-4120-4129 (খা. ১১০), 

[00 8/খাং ১077৭ 017 [5601২74710৭ 07,108. : 2, 171019 12501801760 17900, ৮0০1. 
ভি 2220-3383-86. (.)-৯11517 0119%81, 00071158101, 1831 13817 (94)-৯ব1) 2 ০০542 
5. 100/- 0.7. 513৯11২ %) 25. 110/- [0700 (০10)-৯৫) 1২5- 50/- (90০)-৯%) তি5 10) 101 7 
08৮9. 

00 8/খ€ খ/0108 1, 97 দি 2২70 01017. : 104১, 13181900177 7২09৫ 1501818. 310 
(1001 (19018 138101. 73801101116) 101-1 (0)-৯ভি 2235-1778 (1-)-৯৭87818, ১৬৪1৪০০৬৫, 1১001. 
(/১৫৮)-৯313 ৯21২ ৫2 17২5. 200/- [104 

571২৬ ৮ 7/1€ 0দ হাখা01/ £7৮171,0% ড5 €00-0179৮, 01867)17 ১0600187% 171). 
13, 618) 5৮01185 1২০9৫, 7০01-1 (0)-৯ ১০০1৩1০1 0.)-৯5৬/91890/81.. (136107 110151 ১7811) 
(/৬৫২)-৯4-3৮০-২ 7) 25. 120 110.4. 4-13+3-1 6) 5. 100/-19174- 4713%12তি ৫8 05. 
110/- [10.6- 81) 8-3%1-২ %) 1২5. 150/- 17104 (০11)-৯15 50/- 0.1. 


৭১৬ ভারত ভ্রমণ 

(00 8:7777,0%8:5:5 0০০0-০0৮৮৮ 0২807 5077 1.7), 12, ঘি. ই 0481017509৩ [২০৪ 
৮০০1-1 (০)-৯ছ্ি 2248-268]. 4111555. (1.)-৯৩৬/৪7890৬/81. 8551৩ 00810981008 ১৩০৫৪ ৫) 001 
7799 9189৬90. (/4৮২)-৯4 73৯11 ৫2) তি5. 150/- 71... (01৬) 100/- 808০1054 81101051 9401) 4 
0810017%. 

(০.0 08715116017 767২8 271৬4 2২0 07708: 12, 2, 10011150৩ 
201-1, (0) ৯001 00118 1382/7509101891190 0018091) (08918) 1601.)-৯ পি 2248-2691 
(1.)-৮11180172 170056, 101591708 10106. (/৯৫৮২)-৯ 617২%430215. 120/- 7--0-4. (০75)100/-. 1.1 
5 38134 (0774 207২4 : ৩৬ 950159181191৩ 130011019, 31০0০৮৯১401 000. ₹০| 2 (০)- 
[80500 1321101165/7-019611 10৩9. কি 2248-6271 0601. 118, 122. 93) 0)-৯7701৩1 ১828 
আআ [গাা9ঞ, 0০5106 101 95301) 00011, 1৯01 180151, (2২)-৯21২*43 02 £5. 1701 
[.1-0.৫. 

11, হাখা) 17581782841) 2৮6 ৯7108101770 885 ছছ101২7:/ 1101৭, 
৩০01 11911 131. 14. 117018 69118185 11805, 701-1 (০)-৯ 2220-8375. ৫0.)-৯ 88180%। 
[00188621) 1২৫. (621 ৮78 1191 [০01০1 (৫১৫৮২)-৯19, 13, তি 4 0050175) (৫) 15. 1060/ 
(01/)-৮ 0 1২5. 40/- (১০)-৯ ৫8 £৩. 10/- 

৮০০ 8৮ 80. 0157078. 7২/১3/8021 7২. : 66, 4. 7. ০. 7২০৪8, 1০01-9 (০) 
৩৩০1৩০1 ক্র 2350-6397 (0.)-৯১৬/৪850৬8 00৬/০ 17111168165 ৬/৪11 গিটো)। 99৪ 91016 
(৫১৪৮০1২৯2৯4 00190506) 25. 100/- 1১171. (071)-৯৫) ৪. 50/- (50)-৯৫) 25. ?0/- ৫ 
/ঠ0111/ 2৭16 ১17১1,0 হ8০ ৯১১০৫০7710৭ ডে% ৮] 264৯1.) : 14/173. 121 
9. ৮০০01-1 (0)-৯১008151)) 0110517/45009 0311051, পি 2235-0352/7793 (1,)-৯810661 (০০191778111 
0117835 01 110161 1২81, 110৮৮ 1৮911110 101156 209৫, ১০৪ ৬1০৬/ (/১৫৮1২)-৯21২৯3 £ 12)330/- -250। 
- 0.1 0.৫. (01%)-৯50/- 07. ৮0) িা0151864 10901 1৬ & 1381001709৯ 

$& 0111 উচিত 221৮170,0%£75 000৮8৮05007 50601 21). : 14113 
ঠিতান। 91. 17501-1 (0)-৯১৪৫৪91)91 011091//4005 018091 পি 2235-0352/7793 0,)-৯77016, 
11118 09001, 80180011010 17161 1308196. 176৮/ 1৬811101017 [০0৪৫১ ১৪৪ ৬1০৬ 
(৯4৮৮১)-৯2৮43 ৫2200/- _ 250/- 1... (01%)-৯50/- 1. 

চি. চি. 2৬৮, 00-০0০৮৮ ০8807 50017 171): 18 বৈ. 5. 13৫. 101-] (0) ঞ 2220- 
2233, 2220-3920. (0)-৯৯% ৪] 8 ১৬৪1880৮581. (৫৮)-৯৫ [9015019 ৯3 1২০০775 0) 15. 
80/- 7.4. 3 1৮01501)5 | 1001) ৫2 1২5. 30/- 1.৫. (071) 0) 7২5 40/- 

[১ 9, ৯৯৯17600101 : 1357 1310100। 2৪98 73617011 1২08৫, 101-1 (০) 2220-2181 
()-৯870661 [10178 00010805911. (/১২)-৯ 19050175৮37 62 140/- 0.৫. 3 (701501751-1২ 
5. 170) 7.৫. (01) ৯৫১) 1২5. 50/- 

হাব) 8৯৭16 ৮১17, 11110 101,170 171011%, : 3 1২6 01095 719০6 101 1. (0) 
টি 2248 3898. (1.)-৯10955018877) 4671 171511085 151811) (4১47২)-৯2- ৮ 70190175 02) 1২5. 80/ 
- [01-00-৫371 1733 তি ৫2 15. 140/- 7104, 001)-৯৫ [5 30/7 0৭. 

ঢাখ0181৭ 8৯৭16 ₹17৮, 01২1) 00-0৮৮৮ 5002 : 3/1 ২. 1010760116৩ 7২৫. 7০ 


] 5৮ 0100 00০) 2548 7903 (00৯81118788 059106 [3118 09০91 [10815৩, 1৬৪11151016 
1২০৪৫ (4/১৪০)-৯১1২ ৮43 075. 190/- / 190/- 19.1.0.3. ৮৮111) 885 ৫ ০8016 1৬. 


9৯, 93. |. জাকাত ৯950৭. 0৮777: 2, : 334, 09৬/8101181 6110 তি. ০01 71. 
(0)-৯১০০1681৬ প্রি 2226 7230. 0) £১818811., ১৬৪1990৬401. (/১৫০২)-৯৫-3৩৫%2 1২০০ 2) 15. 
100/- 7.৫. (01) (2 1২5. ১0/- 

₹). . |. হাতা) 2৯১১০001710 80৬/734১241 8, : 2352 38. 0818819 ৩1. 10০01- 


12. (0)-৯55916191%, প্রি 2337-1471. 0)-৮৯ 7597 19512, 5৮/8158৬2 (১) [২০0 
0) £$. 100/-. (0০74)-৯২5 25/-0.৭. 


হলিডে হোম ৭১৭ 


0115 105 ০00৮ 51২1৬চ 9৬ 57 ছাদ [২0২ ঘ৯ 0৭ 0078: 68. 1879 
781001 ৫. ৮013]. (০)-৮৩০৬2%, টি 2415-8575/4055 (01.)-৯77181371 (90651 [108856. ৩৬ 
1917161311৩ 1080, 17591 5/8188081 (৫/৫7২)-৯বাং 2) 05. 200/- 0.1... 


0৯70৯ ৬)2 চা ২1 £17৮7,0 67: 00-60-7০০৫ হণ হাট, : 
1508%081 011551510 0811])035 £১01061190 31785817, 101-32, (0)-৯9 2414-6441. 12 চপ. 
1 71. ()7৯007 সতত চা] 01011095 20716, 0001 38118৮ [২0 (/১৫২)-৯6২ ৮৫93 2) 
150, [0..0.0 (07%)-৯5০0/-5.0. 20/-. 


1101৭ ৯5১0607110৬ হ017২ 7170) 01,71৬ 10৭ 07৭ ৬৫0 ঘখ 08) (1.4... 
০ ৬৯4  ০077111ছঘ : 0808৬1%01, 101-32, (0)-৯/02 10015/9800818 
01109171/1581)00) 851:81/9৩0০19917 12]. গ:2473-4971. (0.)-৯10 81 811611018181 591841 
116918089 13)1786. 9165 38801)801) 1,০80. ০৮/ 18171)6 1017551২094, 159 16৬ 5০৪ [19৬1 
11001 (/১৫7২)-৯3৫ ৯413 ৫) 2060/- 171-0.4 (01৬-৯100/-. 


7২70০101৭41, ৮০৬11) ঘা নিাখাট ০0-07৮81২/ 1৬ 5001৮: 5811 1,81৩, ৪৬০01 
2, (81001081110955, ৮০1 91. (0০)-৯১০০19181%, পি 2334-7013 (0০)-৯৪৩ 6৩ টি ত। 28001001886, 
বা ১০৪৬1৩৮/110101, /১৪০/২)-৯৩ 0074 100150105 (%) 7৪. 100/- 0. 1.4. (0751)-৯7২5. 50/- 


3114 0৯৮ ২১,৯৩১ 84 574 দা 1২07২84৯80৭ 01875: 33, 1810820 ওা. 
01-1. (1)-৯917991719]1 1016581188911. ১৬১৪1984৬21. (/৯ ৫০ ৩)-৯] 0001) «5 90190115 (6) 5. 
80/-0.. 1 7০০79 € 3 7015019 (2 15. 90/- 0১.৫. (01৬)-৯5০/- 


&1], হবি) ৮10৯4 281৭1 01770 6৮ াখিছ0খ : 125/]-, [থা ১1. 7601-15. 214 
11001, প্র 2249-7140. 0.)-৯5জা। 0০901991591, (4421২)-৯] 1২০01)১৫6 0015015 ৫2 15. 150/ 
"0. 1 1২০0174 7৩019015 (0 15. 130/- 19৫. (০:৬)-৮5. 50/- 


11710 601৮1 74% 57075 & 654110৭0107 1১13, 0110৮11785৩ ১18816, 
[01 69, (0)-৯০০০০1৬, পতি 22482661-63, 61,160]. 151 11001. এগ ডা 
/0116য6,৮ 83001011775 1-30-2.30 ৮. 0-)0-৯91৩6 38081710817 14017৩ ওা5 1075৩ 
২08. 1768 2২০৮ 55৪ [19৬/. (৯১ & ২)-৯417৮61২)160-210/-, 04-04. (02)-৯50/ 64. 
1901950 18101) 4 10110100175 85 116. 


৬/ছ:০ 904], [6001 185 9702875 & 4৮17005811 ঘাখা 015 713, 
017০৬117856 90085, 1001 69, 01004 11001 (০)-৯1১৩৮৪985 1১০9 15101911, রি 22485237101 
8213. 171-502, 15. চ1001, 88521 13185/০]) 2001)5506, 13090090178 10176120530 2৭ 
(0.)-৯০2. 0108 (9871051$, 70691790 10101], 000. 13118 00631 1108505 00801081581)8 (2 & 
২)-৯41 4২ 0 150/-, 7.0. 


০%খ7071604 াাছ। 0 974 ছা [00৭ : 6, টি. 5. 7. 70-1 (০)-৯ছ্ি 2220-0902 
()-৯৪7880 1১817, ৩91 968 35801) 1১০011০৩ 51801017. 1/52)-৯3 2০০1) 40050155088 2 
1010167) £) 25. 100/- 7.৫. (01)-৯২5. 6০/- 19০)-৯5. 10/-. 


101 081২৮ 71৮71,0% 85 0০0-০0৮৮ &170711041 2 কচ ৯৮1৯ 
50078 : ৮-129, 131০9/-/, 98780019181, 181৩ 10৩/1), 8০1 89. (০)-৯ 07.0.) 985) 
২০5. 2521-5974/5975. 19110010 ৫০)-৯৪ 2659-2342/2338/3611 91551011199 8410 
খা, 0.)-৯91৩গ718 5096 1৩81 9118 09651 [10996. (40)-৯ 03 ৮31 0 175/-7.1-2.3. 
(014) 100/- 0.1. 

বাস 710৭ হা 0 ঘ, (6000) 121,08৮ 8:5 ০0-07৮ ০881017 


500েঘণা্ হট, : 11, উঠাতে 08118 90190, 801-87, (০)-৯৩এ৩০9 গ্রি 2252-0662. 
(0.)-৯7181888015 (8) 43৩4 1401-77-24. ৮56 855 (011) 5017 


৭১৮ ভারত ভ্রমণ 


৬ 187.050 271৮1770৮৮৯ 00-0৮১৮, 07২57) 17 ১06018/7% 2110, 1145 ৯0128 08179 
১155, 2০০87, (0০)-৯১০০৩219 পি 2252-3890. 0-4)-৯98108151)95 ১৬/৪880৬৪7 (/৫৮৩) 
43০৮2 6) 150/- 11-0.0. (01) 100/-. 


70017, 4 &7771017৯ 7, 001২7074710 1,৯৬৬ 1077৮]. ২6, €1577, 5 ০ 
73210605০ 1080, 101-13, প্রি 2244-3471.015807, 2420) (0)-৯1%58017 13171811801166565//78] 
[১০00481, (1.)-৯5818 00656 770885€, (11118111811), 1৭৩৬/ 18111101110 1681 10 9৪০৩৪০1) 
0100150 1001 225 (6) 140/- 0.0... 150 190 2722 ৫2 160/- [১17-. (07৮) 50/-. 


চ07,8৩/7৯ 111011017৯1, 0077607110৭ 00-0৮৮, 021) ১007 হা), 1 
11058 91661. 17601-13- 151 11001. (0০)-৯৪৪]। ১৪18 প্রি 2244-347 1. (55101.2542), 0.৯ (খাছ 
চ1818014, 130১14০ 98891718 110101, 4 130১5 (৫) 80/- 10711). 19৩7০911 100/-. (014) 100/-, 
811801760 0911) & 1১11011611. 


101,167 101017৮4100 7707/710৭ 71৬171075৮5 ৯/৭]701716]1৮ ১06]- 
চ., 5, ১. তব. 13981101066 090. 701-13, 05611081 17২০০0145 13619. 01011110 11001 (৬৮৩1) 
(০)-৯1২90)11 101. 1১01. 0)-৯7001105 91108, ১৯৪12৪৬/০ (৮৮৪091) 00780180016 13211) 
00010815910) 0৪1 13921. এ 13543 %) 70/- 1)17-0. 001৮) 100/-- 801801)64 1১911) ৫০ 11010). 


০০160 চ৬11,00%6£5 0০০0০-০0৮৮ 081) 50607157170. 45 0917091) 01)917018 
/১5০11010. ৫91-13, সি 2337131-3-1-3129-01580- 217) 01)-৯101518108 4 81085. 090- 13119141 
১০৪5৪) 98118102, ১৬/৪৪/4৬৮1 1094, 371%410) 80/- 010, 7 (0) 20/-. 


ঠা ৯0৯0৯2৯1৭৮৯ 1 ৮৯৮1৮১1,0৭ £৬ 00-0৮-8৯1৬ ৮08৮7017১০৫ ॥- 
চা 1), : নথ] ডাহা ১0০০, 7901-] (০)-৯ 11106 ১০০6101%, পি ৯237-4870. (1,)-৯ 0777 
1,016 ১৪012511) 1৬09011 1২09৫, 901 15101) 1৬01100, ১৬৬৪1৪৪এ৬এ ($চি ৫ 1২)-৯ 473%25141 15. 
12১7 0710: (01৬1)-৯% 25 100/-- 


0৩ 737164৯1117) ৮1১81 ৮7২5 ৯১১০০14110৭. 1/1/5, 0011580 ১০%৩, 101- 
73.: 00) ৯ 80111014112) 01051) পি 32319251 (31011-5117), (1-)-৯081810861- 09010915791), 
1021 12] 130101. [১061111২004 (4৬৫1) ৯ 413১৮110011 30/7 0৭ বায] 84150170400) ০৯ 
1000/ 01 1 4৫ 2৪5 ৪৮৪110610. 


115৯৬701% 0011,101105 00-07৮5781 1৬৮ 500017৮1111). : 3 0০0৬০1101701)1 191806 
৬/৩১1, 16০01-]- (0) ০৯ শ্রি 2235 79491] 0৭. 203). 0) ০৯ হ০101)থ 1700106, ৩৬৪127015/21, 
(441) »»11304 ১ এ 1২001] (6) 4১/- 7.1. 001) ৯ 5017 01. 


8৯7 20০৯100৮005 ১৩১০০৮৯0)৭ 0171 1)1301101 0য়াহ01 15 1381005107 
৩1811001৩0১, 1501 73 ৮9111 110১০ 1381191116, (6৬) ৯ সি 2331 29১94 (9) ৯ ১৩ ধা ড% 
03001708158191 17921 09111910140) ৯ 4 1১6৫161170017 01704 ৯100) 81180164 0210),151001701, 
89১ ৫ 0017015 1801110105. 


101,114 ৯1871050117 10৮৮ 51,07211151 ৭] ৯7007110717 81770 5৮ 
(00-07৮৮ ০7821917501 170. 0010190587 131785917, (0100110 101001) 13101781) 88এা 
£১01-9] (০) ৮৯ হি 2321 7954 0) ৯3808185808 9৬81880৬401 1০81 4১101770 5০011001 
1 স্ট 2 (৫ 120/- 07174. 







০২১০০/১৪ স্হ0 ৮ (৯1912 ঞ 75৬10৮-) 291710% £25 €00-025 


১ ৪৪9. 014 100/- 1 


হলিডে হোম ৭১৯ 


৬৪৮৬ টিছাখ ০৯], 00771 0]11, £210771২ 57:00110/% 8106704710৭ চ৬77৯1,0- 
5 ০০0-০0৮৮৮ ০017 50601571417). ৬105858৪81 13118৬/0] 3101101 বি এ৪থা, 2০ 91. 
(০)-৯১8(98018661510010110150/980585801 0008. গ্ি 2537 4984-87. (0,৯01) 8811 80119৬%।) 
13587 ব5৬/ 5৩৪ 118৬৮, 0০800815811. (4৯ & তি) -৯৫3৯2-২ (% 120/404.1 এ. (00) 100/-77, 
(১০) 10/7 8118০1)6 0৪0) 2100 10601801. (3) 9766 08776518 11011085 ০5০ [39118 
79108, টিওঞা 13118 00990 119050. ৫৬ ৫1)-৯ক382- ৩1501 004. (04) 100/- 71. 
(১০) 10/-. 


৮৬ টিনা ০/৯1, 97৮ হাত 9০00) ৩7৮0২75 /) 07717717২81, 
০081৭611. 131051 1319৬৮217. (010) 11০0) 59০10 2,13141581 বৈআ্না, 891 91. 
(০)-৯/১/০9০10 017188011/198017 00101180115, পতি 2359 1930-39. 1211. 566, 389. 
(1.)-৯118018]86 21)87) 10017138201 (8 ৫ 1২) ৮৯77২৮191319)120/-170.4- (01) 5047 01 
901801)৩0 ০৪101) & 1011019011. 


[২7৮0101৭4৯1 ৮২0৬ ]1)খ] হ]খ]1) 000৮7৮08871 5060167% হা). 1). 13100. 
৩৬৩10 2, 13101181788, ০ 91. (0)-৯ 21421091101 01051). পি 2334 7013. 0.) 977 
7189 10811101775 1818921] 1319181]) 1২080 (1380 01 ১০৪ ৬1৩৬/ 119191) (4১ ৫1৩) -৯৭]3 *5২140/ 
- 70.0.. 001৮) 100/- 13001078 091010 060) 485. 


[3৯ ২/৯১/৯ ] চ0011011241, 11710759910] 07417 চাচা লা), 103-0 1307. 
13819581 1501-700 174 (0০)-৯5৪017517) উ0111010০0//81100109 110008/1301)8 10৬ (9110৬৬1811%/ 
পি 25572 3211. 01,)-৯15815811 (07]165- ৩1 13220118104 19] 11010, ১৬৭18৬৪, (/৯ ৫ 
1১)-৯4-1১2-7২2120/-07-09,- 80180000811, 1500) ৫০ 2585. 


৬1৮১7 317৭ 041, 4010 1005117২155 ১৮05 01073 (101,110 71710715) 2313, 
1 5. 7২08৫ 101 1, 314 11001 (০)-৯1) 01709//5 185 শ্ 2220 2314-15 0)-৯071016] 20016171, 
৭৬710270৮81 (4৯ ৫ 1২)-৯৭4-133-7ত41 50707 107-- 0619) 50/7 17901941176 295. 


৬.০] 1376০/৯1, 110075716 00 0) ৮0০1384৯110 01003 105, ১ বি 1381101000৩ 
707৫. 1701 14. (0)-৯131704 130950/ 917011181 101110006 / সি 23441965767 0)-৯৬৪4171 
9,101 31785 287. গে ১৬০5৯১০( 001178 1811, 00801915011 ৫ ২)-৯৩ 1] *)16009/- 
[917 ৫. (007) 1001-, 811991)04 11101), 02111 2014 1041001)9 


হাত 00711117081,7৯%55 0170 0785 £77721,0£5 00-০0৮৮, 
01861)17 50601167% 1,711). 14. 13010217812 1৬14111২০64. 101 15- (0)-৯/4৬7118 9190০ পি 
22516784. 13৯1-543 ৫0,)-৯1২7779118 11) 00170 01 [1515 1101776 € 1২)-৯41) 41761 1-25/- 
7117. (01) 50/- 1১17 9/15০1764 ০501) 46 1019120) 


৯1710 7২৯11, ২.0 10থ 217) 10170 777] 1317921), 33/]. 115 86119 7২080, 
০1-71. 214 11001. €০)-৯ ১০৮1 10811112//5111211]র1) 0176051), 17015011761 13181101, প্রি 2245 
7348. 21-55051. (01.)-৯৯৮851) 09০5 2০৬১৫ 5৬৪1880915 708 1)100181 ১০৮৪গাধা] ১116198 


(/৯ & [২)-৯৫]২১413020/-, 77704. 8180100- 08৮, -:1010161. 


18710 হ8]1, 15085116941 0178. ৮1০010 1811 1319541, 34/1. এড 14110 1২০৪৭. চ৩০91- 
71, 151171001. (0০)-৯/১০০০০ 10019111761 প্রি ১276 7280-87. চ1-53132/55153- 
(1.)-৯78181)78507% 1095, 99518188091 (১ & [২)-৯21২১21368125-- 0.1... (01) 100/7 0৭ 
3০ 10/- 107 ৫455. 

০০৬ 0ছ হাখ) 57710 & শেখা ও ঘসা, 00-0৮৮, 500151% 
10017878177), 3 00৮) 1:91, 701 1, (00-৯৮8189 [য950, জি 2248 4180, 09৯ 
৮18, [91981180217 ও৪সযাগওএহা, (৯৫ ₹)-৯2২%479)120/-- 04 74700) 1007 


৭২০ ভারত অমণ 


1৯1৮1৯17741 1 ট1171701781, ৮71,077 ৮1,71৮ ১০0০] 1.1. 
7০5৫৩ 7998৫, 8৮০1 - 56, (0০)-৯৩এ)1 1309৩ শ্রী 2564-9580. (1.)-৯17871055 719018, 58৬/8159021 
13221, (4৮ & )-৯ 00. 17২৮47৫105/-, 10704. 0 805015 ৮৪1, 2৮47 295/- 70৫ 
৮/1011080 080). 15 শিণে0ো 21472)1 15/- 71,709. 80 10087 তাহ 100৩5 190 121901, 
2২৮4৮ 02 120/- 01... (569 0106), 210 11০01 2২৮4৮ 0 135/- 70100. 01৮ 100/- 0. 


01674 ১011010007৮ 2৭16 71117 8,7) 18, 1.2108281 ১06551 (0০)-৯শ্ 2214- 
9000. 0.)-৯৯%/৪])788 ১9027, 099091 138118% 1২09৫ (4১ & 1২0০৯ 7 ৮4136)1 00/-, 0.1-0.6. ০1% 
100/- 01. 0017 ৫855. ১০ 0) 20/- 0. টা 7 ৫85. 


০2 002২7017২41 10৭ 00-017১7৮ 0181) ৯00161% 77), 13 গাঞ্জা এ [০৪৫, 
০1 1, (0)-৯ ৯৬177 190107606৩ প্রি 2248 2354, (01,)-৯54115 0016055৩, ১৪৮/2128091, (4৯ &. ৯ 
47২%4902175/-, 00.11.. (0) 200/- 74. 


গাছ 701,872 ৮০ ছা 57 ১1710 ঘ১ 00-০0৮৮৮ 0850) 5001 হা), 
15 918110২০08৫. 701 1, (0)-৯৮011810 1%011700৩৩ প্র 2229 3451, 201. 294. 296 0)-৯৯৪৫।১1 
911161 0108৬882, 98৬48158021, (/৯১ ৫ )-৯57 43৫21 30/- 1010 এ. (0০8) 100/-. 1১1. 


৯1/710171%4/১1101/1% 11711601757. 11501210181), 7০01-700 129 (০)-৯১৪৭। 115. 
পি 2538 2991/02093 (1,)-৮ 1818, ১৬৪৪৬, (৫ & 1)-৯41২838902)125/-, 01 4. (01) 
100/-. 0). 


৬ 31২1২070708 01৭16001781, ৩৬ 137178010016১ 801-700 131 0০)-৯1৬21796 
13188118016066 সি 2537 5408, (1,)-প101918) 5৮8৪1290৬81, (৯ ৫ ২)-৯2*3130)125/-, 010. 
(0০1৬) 50/- 107. 801691757 ছ9010115. রি 


৮ খর ৯11,78৬ 701,770/4 270 £১১-1171,0% 605 05 91108 1২0) 
0747২777২72) 94176 ৬৪151)170 (01291776019, 0, 131808017 7020. 1001 1, 1২0০17 1০ 13- 
0014 83950117611) (0)-৮1/181091) 1981118/98177911085/১00011 10৩৮/5৪1]1 091. প্রি 2234 1297 
[30. 22, ৫,)-৯11577 31088৬৮115 (05001 13811) 10691 589818899 (/৯১& তি) 7৯7২ ৮ 3১ ৫ 1০0/ 
- 00. 00081116 81811801000 / ৪৯16 (9810618 (50656 1210805€ 1581 701 0োাা)98 1381115 
9৪৬/৪189981 (4৯ & 1) ৯ 51২ 371 ৫2 180/- 7.1.0.৫. ০০9০961178 91191186110, 1. 


[২11,৬৬4 [৬0৮ 00-0৮১7৮ 018870177 5060181% 2), এ 011022112৯৬ 
০170৩, 1-01-72 310 1001 (০)-৯ 2212 4910 / 2243 5183, (0)-৯৯810 ১৪৬৪1890415 0921 
58851119 170101, (১ & 1২) ৯ 8 ১413 19 01০901 2) 100/-, 2170 2) 140/-, 2114 1001 2১০০া। 
০. 8 ৫ 150/- 1১1-0-. (০1৬) 100/- 171. 


11801165017, 7 ৬/[10/৯৫৮ হা 01 01201৭01576, 50 0. 1.. ০1178 ০৪৫, 7%০01-7] 
811 (00. (0)-৯ [হাঞা) [820]াএথা / 1000 0৩9, 2282 4207 / 5196, (0)-৯188-7381)9- 
8198৬গাহ। 10 ১৪৬/৪18801, ৫৯ ৫ 1) ৯ 21২ ৮ 43 ৫) 120/- [9.1-0.৫. (01৬) 50/- 0.1. 


হাব) 84৭ 05 হবি) ০14 17011081107 0007১11৮171 8. ০.1.1. ০৪৫ 
18101), 76 10. 98010811 1৬01181) /১৬5006 0001 14 (0)-৯17801 82010021/5008181 
71011610৩৩. 2244 8150 (1,)-৯7,811911 91০5101517178 1-০0020, 19801010৪9৫, 11581 170101 2₹৪1, 
01779381৩ 08181911, (ঠ৬১ & 1) ৯ 210 ০০৫ খা ৮493 ৫ 170/-, 710.. (01) 100/--. ০) 
20/- টি. টি 015 ৮/০০%. 


[770 081 0 হও) 7২5৫ €786775 01২৯1৭017০1 দা 7707.87)0 17018, 
(07771777154, 7810 90৬৩৫ 801. 17 (0)-৮50006 3155585/731505 01991089019, প্রি 2284 
4070 (00-৯1-8891 91601019)108 1,08৩, সি801)) 0980, 25৩1 [70151 2৪), ০170511৩ 08187818, 
(৬ & হ) ৯ 0৬ 090 4 49 02 170/-, 012৫. 00) 100/70-. ১০) 20/- 7.1. সো 015 
ড/০৩. 


হলিডে হোম ৭২১ 


হরি£ ৮651 0281512010051% ০০0-07৮৮৮ 500187% 2070. 5, 58]1 98৮10491২০৪, 1৫01- 


1. (8০5৪1 7390800078 2170 1০01) (০)-৯ আ্কি 2220 9211/12 (1.)-৯990788109 :851)117 
5/81880৬/91 (4৯ ক তি) ৯91২ ৮43 08 10/+, 077:. (07৮) 100/-71. 


৮৮. 10. 0. 27 হ017/101৭ 01708 1 70/01) থা [০৬ 7২০৪, 101-1, 1০৮/ 9৩৩18191151 
730101718, 61) 1001 13109 4১ (০)-৯ [প্রা 13050 139111817//510106 51108. প্র 2248 2024/12 
(0-)-৯8891১1১ 2078৩, ৮5101000011 170151 /৯ & তি) ৮৯ 1৮ 32) 130/-. 11২ » 4 ৪) 150/ 
- 7.1... (01৩) 100/-04. 


০0117570141, [খা ঘ1.100৮ & 97411511705 হা11৮,0 ৮১ €00-0০৯ 
০871) ১0011 7). 1 0081511 17101055 90601, ৮01-1, (0)-৯ ১৫] 015091/1 81) 
[০৬ প্রি 2245 3111 41511753701. ০. 277/283 (1)-৯18171 08117, ১৮৪1870৬/81 (৯১ & 1২) 
স্ট 30 6) 120/-. 41312) 150/-. (01৬) 50/-0-. 


7৮০৬৬ মং 1২60747701৭ 07,770 1 10101 ১৪111917২০0 1২০৪৫. 1501-1, 15৬4 ১০০1০001781 
[31110179710 1001 (0)-৯ 01] 017091/90101911) 0 জি 2248 627], 1251. 0০. 32/2/3285 
(01.)-৯১৪৮১৪11) ১৪ 1,91181110911), 00111991581 (৮ & 2) ৯ 2543 2 170/-. 710..000%) 
106)/- 004. 


শা 2004৯ 7. ১0 ঘা 00-0177 50617৮71711), 191181212) 3100/ 5, 
151 1৮, €01- 1 (০)-৯ প্রি 2214 - 4009 ()-৯1067))8171, 00010, ১৬/৪5৬/৪ 000118 10586, 4 
1২) ৯ 0২৯413 02) 100/- 7000. (071) 100/- 71. 


খ/১১/১০২/৯৮ 7১07৮1565 00-0৮৮৮ 088701784৭1 270). 117 ৬1551081709 ২০৪৫, 
219801211), 11008]. 1১1) 0০৫০ 712246 (০)-৯ ৪ 2673 0919 0.)-৯819, 0001081591)1, (১ 
& 1২) -৯ 2২413 1090/- 0977-৭. 


[াখ])1/৭ 0৮7,7২57:4১ 73/1৭17 [0৮17৮10%6৮5 00-017৮৮৮ 08807750601 
[,11117171) [১35 11019 170178120 1895 8:০1 ] (0) 7৯ 131191) 1983/1 81985 9 সরি 2225-7469. 
(0) -৯ 10161 96৫ ৬7০৮৮ ১৮/৪1৮90৬/21 -৯ (4৯ & তি) 3৮413 (2) ১00/-, 1৮৯2808150/- 19,104. / 
95811680187 6676 9৬/81980/81, ০০111700 11190191130161 "৯ ৯ & তি) 51২43 ৫) 150/- 0.০. / 
98/1918951771 11611 ১৬/18/81৮৮ (৫১ & 1২) 3৮473 £) 100/- 1970. 


বম €চাখা ২1,010) 1৮117, 207২741101৭ 01,815: 18/13190২07775 1২৫. 1701-1. 
(0)-৯ গ্ি 2235-1875/1049 (1,)-৯168170088 বিঃ85, 00000980581), ৯ & £) -৯2১490)150/- 
[0-0,.0. (0)-৯ 1২5. 100/- 7.1. 


ঢা 8081২0 110110৯7701 00717 ঘ। : 14, 8.1. জা, 101-1. 0০)-৯ প্র 
2235-1411 (8 11165) (0.)-৯71915 10858181250 03817 008010815211, 1০ 9৮81884৬21 (১ 
[)-৯ 1 581021২ 0 5. 220/-/ 58৮11 2) 170/-/ 41341৫2150/- 010.. (০7/)-৯100/- 100. 
(50) 15/- 0.1. 0 01৩5 ৫855. 4১11 10979 108৮০ 8৪3 &০ ০00100118 9০119 


ভন, 80717011705 হাখ 1018 £7771,0% 5855 ০0-০07৮৮ 088) 50012 
মু), : 52/18, 17015000551) 38108 9818111, 0001-19- (০)-৯ রি 2461-9022/33. 18৯: (033) 
2461-9072  7777811991100016)%5771-001) ৮/515: 98119০01081৩91501100ল7) (01-)-৯11০91 
92885 2709৬228, বা হ981) 31583 [২০৪৫ ৮/৩৩৫ 01 81800901820 (4১ & তি) ৯318 1001) 
৫ 200/-, 91270810100) 02) 175/- 0.1.0.6. (07)-৯ তি৩-150/- 01. 


(4.6) েতাখা 1, 118170017২৮ 01770 00-০0০৮7 ০207 ০0602£7% 
171). : ৪, 26 01089 198০০, 2০01-7] (০)-৯ পি 2248-5935/2222-5968-01)-৯1856৩1 এ 77 22 
13311108739 558 1358501, 0654 199011170161, ৫৯ & ৮২) ৯ 27341 8 159/- 219. (০7৮) 
5. 100/- চ.1. 810801750 0৪0 & 101011011. 


ভারত ভ্রমণ-_- ৪৬ 


৭২২ ভারত ভ্রমণ 


শত 1016৮ 72 টি 0204৭ ৪ তাহ & ০2খ]া 4710৭ 5৯877170717 
চাদ ০00৮7৮08001 ১0618 770, : 52 3310. 396, ১০17) 8০01-1 (0)-৯ গ্ি 
2248-2346-47. 02 211). 0)-৯০7 & 96৪ 00001915911, 17581 2৪] 11051, (4 & তত) -৯ 
21549 2150/- 214902)120/- 10.1.0.৫. (01৮)-৯ 25. 50/- 01. (0) 25/70/1597 45893. 


141৭ 5৯1151৮7701 7, 0071,8505 & 1109717%1, 2৯177.0% ৮ 
[২67২/110৭ 01,878: 1393, 4. 3.0. 73096 7২08৫, 8০01-14 (0)-৯৮1717001 2. (01881)08/ 
899) 01. 1085 (0,)-৯1779811105 5৮/৪18৪0৬৫17 (১ & 0২) ৯ 2+4136)100/- 17-17-9- 0074)-৯ 
[5 20/- 0.1. ৯/8917178 018815৩ 20/-, 811801860 ০৪11) 2 101010011. 


8/ 0 | 701 ঘ.১1717,0% 8৩ (060-077 0) 50601577% হা), 2: 23৯-73, ই, 
5. ০৪৫, 701-]1, 1৬082781010 11001 (0)-৯ গি 2230-2301. (21. 217) 0,)7৯61) 09128 
77851)861 065106 18) 17016] (4১ & ৩) ৯ 411২4302120/- - 140/7, 070.0- 02) ৯৪081 ১1711 
৮৪1৫০ 5৮/91290৮/91 139281 &৯ & 1) ৯ 51২৯43:2)1401/- 0104. 80190106এ 0৪01) & 11691701). 


/৯[, হা) 2৬1 0 11011 ১0/০1/0860 £1৮177,0% 8 2১061 10৭ : 23/3 
শৈ. 9. 1২080, 1011, (0)-৮৮, 1১. £05/9891181)08 209 পি 2220-2301. 051. 203. 219) 
(1.)-7৯58181 ০৬17186 1710661) 001001091591)) 1২080, 17991 791/81019/১৬/81894/51 132281 (/ & 
স্ট ঠ২-41716)150/- 00104. ৬10) 885,71৬ 8০1101%. 


৮৮. শা হ071,0% 8৮১ €0-077৮, 0750171১061 277). 7 118৩ ১1661, 2খ-1, 
(০)-৯5817010 01081089010 গ্রি 2248-5261-64 (01-)-৯০58581 20818158715 1075৩ 08৫ 
5৬/8189৫৬8 (4 & ২) ৯ হাং3]1121170/- 0৭410 001) 100/ 771 918০160০971) & 1010]721 
৬101) 002179115. 


(9110571 109০1170828 0৮110814008 : 293 1313. 0810801) 9. ৮০0-12. 
(0)-৯১1116 71091) 10851108 পি 22360-5213. (1.)-৯ 71 206, 0000708158101, 17521 এগ 
[311 (৯ & 0) ৯:506)100/-, 117. (0) 50/- 


0৯8৫) হাাখ ২6461 ০11 581780875 & ৭০1 ২১ ১ 0-0০7৮ ১0017 
|), 2: 5346 0819617) 15801) 10984, £01-34, (0০)-৯গ্ 2409-8100-13. (৯1. 760) 
()-৯০০০/০৪15৪1)10৯ 8০ 1) ৯ 4/2)65/-, 010৭. 


(4170৭ 2060115771৮ 501147057২5 & ঘাখ ০1৭ ২১ 7117160881৬ €:0-00৮৮৯ 
০) ৯০061757% : 43/46 0810217 75901) 1২08৫, 8001-24. (0) 2469-8100-13. (০৭1. 
760). &৯ & তি) ৯ 4৫)65/- 7700. 


চা ০ 


খা ঘা) 9৭1 0 15018 ৩14 হা ৬7) ৯00187% 17/123 1819 5. 0. 11118 
1২০৪, 2০1 84. (0০)-৯1৭2108101100 (017081/505817108 0008108019/ 88 2430 4144.0.)-৯770161 
9৫811616 0৬), (/১ & ০)-৯ 3711 02350/-71-0-0- ৬0) 0৩95৩. 


খাট 8৯ 05 হাখ)/ 14 ছা ৮81, 50017 26826/7 [10170091117 
১81 1501 29. (০)-৯1২801191) ৯61907018/0519101989 1781061/] 280) 1591010 1001700//11 7২০9 পি 


2494 3392 0.)-৯110661 (018181878170166] 17৩ 1৯876 (107-061188)04 € ৯ 45393 & 
400/- - 450/” 17-0-৫. 


6] ৮171.0% ৮০ ৯550077101৭ (2.0. : 16:01 00881 1799095 90৬০1 1001-1. 


(০) 7৯19. 11518101, ইত. 0,083 551 পি 22948747101.) ৯ 1796611১87০ 38105110016 7511178 
(৯ & ২) -৯ 3+1”2 300 /- 3+]*]  230/- 


হলিডে হোম ৭২৩ 


[087 574 01২41 201৭ 01,005: 91901081081)9 181 0, 29 18)8 19110018011 
9৪18171, 1০019. (0০) -৯ 49515 5817121, পি 2350-3969 0.) "৯ 76111770 €061767৩ 10৬৩1 7011078 
(৪২)-৯21ত € 2২5 275/- 0901. 3 0) 5. 225/-, 4 ৫ 200/- 17.1-711. 00০৫1178 ৪10 
1,0081178 [৩ 1654 ৮0) 811901900 81261. 


7067২1৬7 (খা ছি 16170001001718 08178 5180101) 208৫. 1:01 84. (০)-৯ 2432 2421/ 
1৬1.9830539421. 


০117৩ ভ১77৮7,0 855, €00-0৮2 41৬ 7৫7) 50601871119, : 43 
98111110811, 1001-42. (0০)-৯ 78181 01910800119 প্রি 2344-9000/9030/90932 (651. 9032) 
(1.)-৯771006] 1১৪11018771, 1,0/01 1611116. (/৮7)-৯2*411621২5 350/- 7010.. (১০) 10% 


100 2/৭1 51/ দচ ই ঘ.0/110৭ 01,088: 10 13. 1. 1. 5819171. 1০1-1, (০)-৯380010 
01181101066 প্রি 2225-4120-29 (551 206) (1,)-৯11959168 1০006, ৮০৩11 1১11 তি, 10৯/৩1 
[১6111170 44৮২)-৯21 0 25 350/- [777,. 


(000 7/খ ৭14 দা 0178. : 10 03. 1, 98110, 15 71০0, ৮০০1-1. (0)-৯ 18181) 
01781017101111)1117 বিল ও 2225 3120-29. চুখা, 0327) (0.)-৯01) 210661 এাহত০. 017৩1 
1701115 (/৬ € 1২)-৯2) ২5 300/- 0170. 02) (0০)-৯ 5811165৬ 1510011106৩ পি 22208817718. চু 
(25) 10601 ঘাস. (01770 7011108 &৯ & 0)-৯৫ [৩ 300/- [১1-0-৫- 


ৃ01/ খিঞা10ব/1, 9/৮৭10 98101 [0৭10খ, : ৪ 1:90175 [২878৩, %0০/-]. (০)-৯ 
পি 2220.2181 0.)-৯119661 11850, 0470. 061778, ১৪৮২)-৯৫৪৮০ ঠে 350/- 01-0.৫ 


$৯1,18175 8৮10 2৮ £৯11৮1,0% 2০ 00-079৮ 07২01 5001৮782710, 14 17019 
1:501587186 12190 %01-1. 01001 1001, 15011818141) 131811010, (0)-৯৮ ৮০ 10৩%/9. 0180317/ 
৭০ 01191070111 [)ধ5, প্রি 2242 0559/2220 8375-77. ৫৯ & ২)-৯131702250/-. 0. 0... 
41২ ২+118350/-- 11২৮ 5+1027400/- 8180100 ০810) &. 2০9৩৫. 


/17, চদা) 811৯11৯9৯00 ১৯৭ 50/57 511,07১ ৬ ১174, 0001৭6051, 
14 11009 [0181790 1018০5. %01-1, 75 10005 8015918 88) 1318170185 (0)-৯/৯, ৮৮ 0৩915. 
011051/১. 01795011911, 1995. পি 22109 75995/22209 8375-77. 02৮ 144). 00.)-৯73916] 
06১01818 (/4৮)-৯3+181350/7 01045 483065001- 01106. 


০41 8816 01 211 & 34৯17৮01৫ 61%1৮7. 7207,110/ 17077) 9)79- 
৮0০%21%117 দিছ : 14, 5. 7২০৪৫, 7০০1-] (0০)-৮1২81701 881//551)06 78] পি 2220-1188/11 89 
3464/0529 (0.)-৯110661 15811851), যতো 10611008৯১4 ২)-৯বাং4417৫)00/- - 300/-. ৫016145 
10১91) 17580 101 2০০0115 &. 1:0081119. 


1০৯1৬148111 21 ৮100৭101718 21৮10 % 5৬ 118215 5001: 1.1. ৮০৫৫৪ 
1২08৫. 701-56 (০)-৯১৪॥ 13090, সি 2564 9580 (1,)-৯71766] 0০০৩1১৪1, 10070 2৩11176 (& & 
২7৯21২44762) 25. 300/- 1১410. (07৮)-৯/ 85. 100/-27- ৮10) ০১5০1. 


৮৭1 17110817017) 210 ১০০10 হত 02 2 10410 €741২- 
1 মং) 2৭1 ৬8191170 01)810615, 6, 13801) [২০৪৫১ 2001 -], 7২০) 1০ 73-001৯ (3996- 
[12110 (0)-৯1৮8180 1000118/9211)1 1)85/910711 10৩/৯]]17 791. ও 2234-1297 21. 22, 
(1.)-৮170161 90775 0101701 7511875/77066] 911607500 1110015 ৮০11078/775161 26৪01 9661096 
10৬৩1 13611075- ৫৯১ & 0২) ৯ ০৩) ভাত! 2 320/-600/-1010.. 91080150 081) ৮101) 8৩55০. 


হাহ ৬৮০] 0৯117000518 00-0৮-0617 [0. 5, ১6181) 980183 [98, 001. 
1, (8০981 88110168 210 0001) (0০)-৯ ভি 2220 9211/12 0.)-৯170661 610170610৬৩ 7৩1118 
(১ & 1) ৯ 8২৮2+] 2) 425/-, 3+127475/- 17119. 


৭২৪ ভারত ভ্রমণ 


(৮0718760০17, হাখ ঘা & ০71157705 £867,0% 20 €0-0৮৮৯, 
0০88£017 ১০০৪7 2770. 1:0901981 1705895 505০0 1001-1, (0০)-৯ 581781 010911/1 51081) 
[০১ পি 2248 3111 4 111755, 200. 0. 277/283 0.)-৯770161 ৯6185/170661 (06268881068 13105 
91874 (১ & 1২) -৯ 17৩18 1013 2) 450/-,13 2) ১0০0/-- 77-0-0-/52া। 10৩1856 107302)400/-, 19 
0 500/-7.1.0-৫. 


চখিা0 2/1৭17 1৮1717,0% 8০ (00-07৮৮৮ €881) 50601757177). 15 11)0121) 123 
91081785 11805 801-1, (0)-৯ 18191 1৩0 1085 প্রি 2220-98697/9898/2701/2702 0.)-৯77016) 
ভিঃ0 ৬1০৭, 1৬11001৩ [61111 (4 & তি) ৯267 ৫) 350/- 11... (01) 50।-. 


51, 8/৭1 08 [খ)1/ 57 5550017170৭ 00-07৮৮, 8৭6 1.0) 13 
0০160 17819, 101-69 (0০)-৯17850112 9811010৩/৬0199 1390017)1 প্রি 2210 7919 (1,)-৯17066] 
[70119 1১01001৩ চ611878 (4 & )-৯2৮413 2) 300/ _ 350/- 0.1.0.4. 


হাখ)01/1৭ 0৬ ৮75৮:/৬০ 704 1 7৮17৮1068৮৬ 00-077৮ 0) 506017৬ 
1,177) 735 111018 15501801125 214০6 4001 1 00) "৯ 31181) 13085/1 8095 1০ ক্রি 2225-7469. 
0.) -৯ 70661 98006151195) 1076617198007181 1710010 1১51116 ৯ (৮ & 1২) 2২,471 2) 275/- 70. 
(01৬) 100/-. 71. 


ঘা 0717-70-5৩ & 2২70০1২7410 07,578, ৮.0. 1-13 (0170৬/111161106 
95096, 1৩01 69, /১898181 131)8521) /1178৩ 151 1001 (0)-৮ 2 2248-2691-55- 02২1. 1601) 
0০01070607৩ )-30-2.30 0) »৯ 780161 987৬০ [7001 1১011015৯৫৯ & ২) 1147 0 280/7, 
17517 02) 310/-, 10170-৫. (015) 100/-. 01. 


124 80৯ 270 2701808৬110, 00771177714. 3.1. 1৩. ১1217 101 1 00) ০৯ 1781011 
[085 প্রি 2235-1411. 0.) -৯1770161 81185018816 (000৩1 7611178 -৯ (2441) 43 21২ 2) 300/- 
0.1. (01) 100/-. 0.1. (50) 25/- ধিখ 3 ৫899. 


16170 1], 0284710৭018 ৮৩11০ 1911 13108৬817 33/1- 3714. 6110 2২০৪৫, 
101-71, 210 100, (0০)-৮ ১9011 1080018//1711211]201) 010091), 1১0190101561 13181001, পি 2245 
7348. 15.-5590591. (010৯1706061 ৩17795088918/11016]1 ১6120)9 1৮110015 6111172 (৯4)-৯ 
198308300/-, 33 *1৩৬/2)3759/-, 313 ০০ 61302)5090/-, [7.171.4. 225/- 001 10001118 
&. 10021116 19,110. 


17২ 70601২75 17 € ঘা ঘ, : 310০৮-17. 19101 ০. 141, 1391911790017918-591011 1 0৯/151010, 
01-94 ০৫ 280011 7১.৩. (0০)-৯0০এ৬ 1৬080107051. 


[১৭017198041 


০, 47170 হ18 0 11৭101/ £1171,0% ৫8,5 ০0-০৮-০820 ৯০ 
70. : 52/14, 90171010591) 13810858118, 10001-19. (0০)-৯ গ 2461-9022/33. 78১0: 0033) 
2461-4072 :£-71811981060070%971-০0) ৬/599116: 9911০০01018(1৬5015011.001) (01.)-৯ 
সিরা 111৩, 0000. 5911809181 11181) ১০18০01. (4৯১ ৬৮ 2২) ৮৯ 11৮57 6) 2৩. 300/-1১-17.4. (০75)-৯ 
ঢ5. 1৯9/- 04. 


[২০] 


হা) 08 0 হাখ7)2 57 হাহ ৯৪:৮5 8 ৯060187% 265426/7 11110151189) 
[১ 1001 29. (০)-৯1847)81) 50178101918/01881705485 17519617181) 1০8100 108270//81 ০9 গ্ 
2464 3392 0-)-১865989) নিত 951185911 আজ 055৫ দিও বিঞ৮ত)৯ 248 2 20017 
1... 10) 8190৩0 ৮৪17) &. 1019৩). 


হলিডে হোম ৭২৫ 


0). 5. |. 0£2810£85 5550. : 16, 014 ০০0৬1110056 51. 1০1-1. (7. 0.) (০)-৯ 2248 
7471 801) 21০01 ()-৯1765880 ঠা (৯১৫০ ত)৯1 0010880 * 2328 5.1 50/- 


0). 8. . 018 4১550. 15 910 ০০৬ 1399০ 9. 801-1] (71.0.) (0) পি 2248-7471 021. 
211) 0)-৯স98858 219৬2] 06170819911 01 1018 0৫. টা 181৩1 পা)0 [701 91718) (৪ 
& [২) ৮৯31৩ * 44790150175 10) 5891) 5. 120/- (0০1৬)-৯২৩, 50/- ঠা) 5৪০1 10018. (50) -৯10/ 
- [80180] 07 ৫895. 


2/1 07 2৯7২07) £৯177.0% 85৬ ৯১50. (৯৮.9.) : 4, 17018 1201781160 118০৩, ৮01- 
] (0)-৯/1081 109, প্রি 2220-9076-78. (1.)-7৯531 13801101118, 101170110 0810017. (4১4৮)-৯4- 
1৮416)75- 100/- 1১1-0. (0১)-৯7২5. 50/- 1071. 


7). 7. 1. 171৮1770889, 0007৮81২71৬, 07২57) ০00] হট. : 0/0 1710105৫ 
[3817 01 17019, 1701/818 13181101, 411) 1001, 4. টব. 0. 10018 ১8158101, 1701-1 (0)-৯]1)০ ০০০. 
16181, শ্রি 2220-0841. (1,)-৯16651881) এরা সযাং, বি ৩৪1 (51017117810, (৯4৮)-৯ব3 ৯4, [ও 
150/- 1.1... 20 0) 25. 120/- 0.10-0. (01090111181 17760110905 (0) 5. 5/- 0.1... ৬11 ০৩ 
91102৩0 ০৫09) (0০৮1)-৯5. 560/- 0.1. (007 0811-910015 1২০০0117)01)081)01) 01 & [01101 15 
1৩0011160). 


চারি দাখ)৬ ৯১০1৯ 101, খা 19 201 02 71014, 90৬5 28 চা: 
239/9. 13. 13. 081160015 ১1. 1০01-12 (0)-৯ 2237 1471. 5০01511%. (1)-৯98117838778 13119 8)।. 
730118911 1১218, 11981 135818171১5 &১ ৫৩ ১৯১3 ৮41 ৫2 75. 100/- (01৮)-৯15, 50/- 701. 


1751) 0 তি 05 11015, ২7:6০ 1৯1 ৪91/৯খ017 :1350, 08] 11185 
01781710175 130952 1২020, 101-40. (07৮28 2472-3141. 0.) 706511510 গা?) । 6৪1 101106 
91801017) (৮101) 0. 13. 1. 08118119814 13191001) 11011095 1101716). (৫৯ & 7)-৯1-৮181 (0 4 05073 
(2) 15. 120/- [0-.0১1. 1-1181 016 150190159 (0) 15. 150/- 1১:.0.1 (০11)-৯135. 50/- 01 


00 924 ০ চাদ 07508, 10 13. 1৬ 21111, 101-1.- 01001111001. (0)-৯18180178170 
[)0010901)/150117া085 01099) কি 22-5-1704112225-4120-29 (15. 2099, 236. 237) 007৯ 
551১1) ৮119, 17681 1391291501১918, 13912111১৯৮ 4০ 0২)7৯৫2150/- 114 90) 20/- 


800 34৯1 ০74 দা 1২001২74170 07,778, 10 13171 ১, 1001-]1- 411) 11001. 
(0)-৮1%15-1181178158 129119/ প্র 2225-4041/22259-4120-29 (5৯ 3194). 


€. শা, 0. (01 7891 00.) হ৮0 0758: 183. ৮3. 07 73096 108৫, ₹০1-14 
(০)-৯গ 2244-2521/1213 00-৯119661 738567%, ৩ 00৮1. 130011810৬/ 10., 2. (91018, 0), 
1. 1917058৬ 91169). ৫ & 7২)-৯৭13 ৯31 ৫2 185. 120/- 1117-0- (07)-৯৫2 8 9/704- 
(90)-৯10%9 017 10088108. (0:01 091-514915 : 1২০50011110114986101) ০01 এ 110100৩1715 1594160). 


ঢ২ছ.0০10/1, ৮২0৬1) থাবা দি) খা) 0০0-০0৮87২/ 716, ০880011১001 110, 
9118) [1099, 44, 1১911 901591, 8:০1-16. (০)-৯115 5০০1০181%, পি 2247-5080, (14). দ৮৬8 
8189৬এ। 581 13918111015 (4১ & ৮)-৯4৪ ৯31২ & 15. 80/- 0... (071) 85. 40/7 0৭. 
(601 ০081-510015 : 070 11700000110) 15 19081160 ৮৪৬৩৩ 2-30 [10 0 0৭). 


(শে 771০1 017 161২  1২/1১1৬//%৩ (101. 778/81 060.) 6. ০7808: 01. 0.) 
12 হি. 100015505৩ [২০8৫, 7001-1. (০)-৯9011 10 389/19৩001851780 017091) (০891 
[00000001) পি 2248 (0.)-৯1৯181)67)015 28188৬ঞ18. (৩81 1901105 9108001 85178812218) 
৬/৪10178 419191705 5 1৮111015500 11065/7178 (/১ & 1২)-৯2441936)100/- (০1) 75100/-. 


৭২৬ তারত ভ্রমণ 


2১141817298 8826 2860 02 2 055 00018 501780185 15০5. 10০-1 (00-৯4-5181 
[২০৬//১9115 01১811901 সি 2220-8375-77 0)-৯7868) 852], 65515 00%1. [7091191 
/১৫২)-৯11ত57+1 ৫2) 120/- 17310) 100/-, 8108017650 1016018017. 0.10.. 


(041,077 ভাঞ্াাছ। ব২5৮027 007707710৭ £.271.0% 72:৬১, 00-0৮৯- 
1২71৬602881) ০061781% হা), : 45, 0811691) (0172701 /১5ত110৩, 801-13- ডি 2232- 
1212.0500. 217). 00৯78790578, 138178911 2818, 581 £:81211 ০-5. ৫৯১ & 1২)-৯4+ 1 ৮4- 2 
চ5. 110/- 7.1... (01) 50/- 03০9০801178 2 7101711) ৮501৩ 1115 4915 ০1 75901811017) 


9৭7 08 5৯1070 2717 ০0. 0৮7৮ 02২81017501 57 111). : 45 1007018 12015817£5 
718০৩, (01-] (0০) 2220-8645, (৯ & 7) ৯1 3. 0 0175. 70/- 381 02 5. 100/- 
(01৮1)-৮1২৩. 50/- 


&খ)71/ 81৭1 7.177,0৩ হছ.5 89906078770 ড/7:.০7 2047, : 14/113. তাজ 
91. ৮01-1 (0)-৯9009151791 00150914099 018091), সি 2235-0352/7793 (.)-৯ 101917807)0 (9810€7). 
1591 5. 13. |. 730110878, ৫১৫২)-৯27২489 02220/- - 240/- 09.0-. (07৬)-৯50/- 121. 


খা 8/1 87৬17৮7088৬ €0-60৮৮ € 7) ৯০0 হয), 15 11001811 - 
01718156 191806 101-1, (০)-৯ 1/8178918 11921010001 পি 2220-6867/6868/2701/2702 ৫0)-৯ 
166518964৯0) 138175911 £81 (4 & তি) ৮৯ 41২5432)100/- 0.100- 0(0) 507 


[২7:6710141, ৮7২0৬ 17)ঘতা' হা]াখা) 00-0৮7১, ০0617, : 44, 781 51 1001-16 10107 
11০01. (0) ৮৯9৬০015845, পি 2247-5080 ৫0.)-৯ো 0891) 8188৬8, (০৫1 [২5181 35291). &/১& 
)-৯31৮4 26090179 ৫) 1২5. 8০0/- 7.0. (01৬)-৮1২5. 40/-. 


ডানা, ৪/খা 0 ]াখা)1 9 555001710োব : 388, 07০/518765 0২০৪৫, 
[210791898 [0895, 1701-71. (০)-৯81591801101জ 1085. প্রি 2226-2371/1402, 2242-25905 
(0.)-৯7791561 56198 58018, 10651 06110811381 (4১ & 1২) ৯434 2) 25 100/-, 712. 
(01%)-৯৫2 5. 50/- 7.1. 


গাাঞাাঘ। 8৭ 0৮ 8174 ৩ 5417৮) 717৮7, 1207,170% 22077, ৯0৮- 
0০0১111াঘ, : 14, ্. ১. 109৫. £01-] (0)-৯1:810111 491//51)06 221 গ 2220-1188/1189, 
3364/0529 (1.)-৯10197707800 05810618- 101)817708511818 080, 9131 13011101116 (4১4) 2749 
0 1099/-, 7.1.0.৫. (০7)-৯5০0/- 0.1. 


০%1২70704) 89/৭ ৬ দা 0. 015. 16071058120 : 33, 101 139251 91. 
7(01-1 (0:)-৮5০০16191% গি 2298-6005 0.)-৯1709161 8877081)9, 121)81777851918 7০৪০. (4৯ &. 
ও)-৯583 5811 0) 2৩. 120/- 79.. (01)-৯৫) £5. 50/- (১০)-৯ 15. 15/- 07 0895. 


৬১ 201, ০4 ঘ। 81871117880) ১027৩ 2৭0 0011 77788, 
(0০0171৭6021 31৫১0 13198৬/81). (0001) 01001) ১৩০৫০ 2, 1310117 5892, ৫০০1 91. 
(০)-৯/১০01700 0178108001%/78010 0179108001৮, প্রি 2359 1930-39. 2৯. 566, 389. 
(.)-৯51)1গ) 105681). ৮5580৩ 7.5. (৫১ & 0) ৮৯4৮১৫33021 30/- 01-0-৫. (015) 50/7 01 


141 5871 1671 41781, £১771,0% 85 ৬,৮৯১ 506017% : 1. 17৬1 ৩5৫৩1 
[0৪0,801 56. (0) "৯ 9801117309৩, জি 2564 9580 (1.) “৯ 91712 18618 898112911 সাজ সি ৫ 
& ২) 2,417 2)125 /-1.1.0.. 0) 15/- 74. 


[0,600 8৬ হইঘ0ম হক 0৭ 01: 1, 10 981781 109 1২08৫, 1601 1. ৩৬ ১৩০1৩৪1 
9881008)2 131০01 4৯. 610 1০0 (০) "৯ 1080) 10৩৬ 38177281///101ত 91008, 8: 22482024 0) ০৯ 
9181৬2]া8 [186698) 9817881) ৪1৬ ৮৩3৫৩ 1১০1০৩50810) ৮ (৫১ & 8) 24৮ 8 120/- 21৭. 
(০1৬) 100/- 7.1. 


হলিডে হোম ৭২৭ 
হয় 


[000 94৭ 518 ঘচ [২:05:ঘ710৭ 07708 10. 3.174 ওমান, 10071 (0 ৯ 90 
0৩১ প্রি 2225-4120-29. চক, 228, 413. 


[48৬41 014 


0000 9১৭ 5718৮ ০108 10, 8.1. 581217150601 1,151 1001 (0) "৯ 1) 00080680011 
[9017 ব83// প্রি 2225-4120-29- 2 227. 0) ৯ 70৫61 শিওগ। 2020880 [৩১118 1২০৪৫, 
9০030) 53110101175 19681 [78150 7৯ ৯ & £ত) 8 3090/-0-1--9. 


/]1.18175 050) 8৮৭1 2770৬ 6৬ 0০0-0৮৮, 0২7) 506008% 70. 14 11018 
[:০118178০ 1919০6. 10011, 01080701100, (01181814910 131811019, (0)-৯৮, ঘি 0০৯15. 01509/ 
5. 01081081010, 1985. পি 2242 0559/2220 8375-77. (1)-৯77006] 01088000 1081801)972017 58, 
181 0105 51810. (4৯ & 1২)-৯11২41162300/-- 11৮ 61712)350/-, 0174 819991754 0801 & £55501. 


রায় 100761৯১৮07 & ০88:27101৭ 01078, ৬.৪. 713 0170৮/1119176৩ 
9৫00810, 6001 69, /898181 3178৬81 4৯101785151 0001 (0০)-৯ প্রি 2248-2661-93. (28. 16901) 
১০০801)5 017)6 ] 30-3.30 0) ৯ 0)-৯18160661 ০৬71 15780189177207 08, 10091 005 91810. (৯ & তি) 
11২-011 2 200/-. 17২-417 02 180/-, 1)70-৫. 


০1148 


হ06)7২1৬]1 (মাখা 1 017100196118, 08115 91901071308, 80০1 84. (0৯ 2432 2421/ 
1৬ 98305359421. 


৮৮12 77৮55 হ701170/% 77078 00711117134, 15০01518110, 1701-) 
(০)-৯৪ 2245 3247 021. 214) 10106 : 11 হা 10 1 টা, 001111705017561701. (10-৯1-90৬6 14867) 
৮8186, ঠা, 19 90৮ 33৮2] £) 100/- (০1৬) 50/-. 8০01018৮৩০০ 65 0855. 


8100 84৭1 ৬4 দা 01078 :10 31. 1. 5৪19101-1601-1- (0)-৯১111 ত0১//51111 110)11001 
সি 23-35-7695/2225-4120-29 চোখা, 231) 0)-৯1209661 4৯105818702 08৫ (/১1)-৯400। 
- 0100. | 

800 9416 ০1 ছাদ হম 110৭ 01,805 10,131. 591 2101, 1001 1 401 11001 00) ৯ 
৮15. 151810916 1811788 পি 2325-4120-29. 1 304. 


00 2947৫ 05710775000 0775 164৮, 08৮01 1২09৫, 1001 1, 314 01001 (0) "৯ 
0892) 017, 13155/85 প্রি 2235-1778.0-)-৯7817]81771 17061 ৫১৫২)-৯০৮2+108375/, 
2চ২৮4302650/- 3302475/- 117১4. 


১1718175080 660২1700৭07, : 14, 111019 1201781186 1189০, 1501-1 (€০)-৯1০87781 
[২0৬//১51715 01781089019 গ্্রি 2220-8375-77. ৫0.)-৯81966) ৪018617 [1185510 750015 পি 
(/১৫1)-৯17672)350/-, 31*3776)3090/-, 01.04. 81080176০৪0, 08015 1৬, 0৩59০. 


411, হা) ৯7,191 881)0 ঠিঞাখ 500/৬7 21৮77%1. ৬£1,7৯ হত 0090871৭618, 
[২৫10৭ 02, : 14, 117018 15501181166 99০৩, 7০01-1 151 71001 (0)-৯ 221 0-7595/ 
2220-8375-77. (3. 144) (-)-৯1710161 %50185517, 10111885 55158106 11811 (947২)-১৫)300/-, 
400/-, 0.1. 


খ/710খ/ . হাখ ৬ ঘা, 018৮ হম07২/710৭ 01,877 : 5, 1৭18]1 ১001985 7২09৫ 8০1 
1] 20981 1157019110৩ 19801101778 310 1০01 (0) ৮ 2018]1 88 01700011017/5000761) 01809). 
ও 2220-9211/9212/2386/2243-5386 01.) -৯ 815011091) "৯ ৫৯ & 2) 2+1 ৫ 350 /-. 3+1 
$00/- 1.1... ও 


৭২৮ ভারত অ্রমণ 


6177২470011 খাত 13100 2. 2101 0. 141. 13815111709 0217818 280011 201-94 
(0)-৯0০1877 1509)0177001. 


৬৫0১1106036 


5/1)৯৬7৮72 0017৬71২517 77৮17৮108৮5 00-০৮৮৮ 0 ০০017 1770. : 
18081901001 32. (0) "৯ 100700 131795217, পি 2414-6441.130095/08 [5 12. 00, 2 টা, 
0) -% 107. 1 ১20 চ16150115] 1701108 2076 10621 811/89 90801017৯৫৯ & তি) 31543 2)69 
/- [9.100-0. (01) 20/- 01. (90) 20/-1.. 


০৯1২1016015 716 ০7৯ দাদ 2২70274110৭ 01,83 7077081701৮): 313, 
[,8108291 90. ৮€০01-1 (0)-৯গ 2248-5055 0) 1০18179 (55/89101910090011) 10101. হিট? 006 
[২19 ১৮). ৫১৫৮১)-৯4-3৩-2) 75/- 4473৮271860 0... (07) 100/-. 8০90801)8 ৮০০16 
50 ৫8১. 


০৯%1৭])10/ 18 91৭1 ১14 চাহ 0778110৭018: 313 19108201 9115515 791 1. 
0০০1181 4১০০০001815 061০6 3৫ 100 (0) -৯ 00181 101/112/9001152, 01709, পি 2248-6055. 
(1) -৯ 5৮798560119 76011817591 [0115/99 9(210101) "৯ 4৯ % 2) 0130 50 /- [১71-0.. (01) 50/- 0. 
(৯০) 20/-71. 


২0৮4৯] 5060184৭0০৮ 4০7) ৭06 £৮7১171,0% £7৮৬ 00-0৮১7৮ 0) ১06012167% 
7,170. : 6 1,5019 [২91160. 701 1. 2174 11001 (0) -৯ 13101901995, ই 2১20-9641-43. 0.) "৯ ৩5 
1001 [811/8% 9186001 ৯ (4১ 4৮ 0) 21413 02100 /-. 1121২ (2) 90/- 791... (07৮) 100/- 1). 
(১০) 10/- 01. র্ 


1/১৬৯ [06016 ০ 10801 5১11.0% ৮7 00-0178 0851)17 5061167% 2,170). : 4 1১073 
[81766 1501 1. 901) 1100 (০) "৯ 4/101110 1182017081/510৬21081 0110917, পট 2220-4754/4794. 1.) 
স্ট তাজ 18152 বি811/8% 5101101) "৯ (4) 215673 880 /-, 1২ -4136) 45/-, 1৮273 02) 
25/- [.1-0.4. (01৮) 100/- 01 (90০) 21//- 01. 


9118৯ খা খত সি 


11170 81, 507710৭0108 1500 1২811 1318৬805311. 0715 01719 2080, 
01-71-2170 1100, (0০)-৯ ১৪৮ 19011102//111581110]) 00091), 13619011101 13181701, প্রি 2245 
7348. 1755059109৯ ি818 14510610750 15080 08. 1301017016 (/১47২)-৯ 01. 11. 
€)175/-, 151 11. (81200/-, 101.2250/- 1১০0). 10+3৫2500/-. 


80০0 88৭1৩ ০14৯ দি 0০1২641101৭ 01,809 10, 1311৬. 5012101, 0001 15 7118 01001 00) ০৯ 
91৮21181001 1২05 প্র 2225-1120-29. 151. 501/510. 


1২৯৮1 


041,0০0 714 ডাকাত ৭৬৮0 008২7024110 £.771,0% ঘঘ০+ €0-00৮১- 
চা 1৬৮ 01610175017 1,717), : 45. 0811651) 011801709 /১%০110০, 101-13, প্রি 2237- 
1212.05507. 217) (00০)-৯ 87078 29৬81 10666, ৩৪ 1817011 (ঠি & ৮0-৯2 ৯43 ৫ [5, 
120/- 1)1.0.0. 


৯২৯1৭ 51 


1€.7.0. 777 7/0% 2৮৬ ৬৯ 0 মা 5061৬: 5, ৩. 88761125708. 801-13 
02170181 ত5০9105 [)০1)0. 10017411001 (৬৮591). (0)-৯7২210)10 তা, 081 (10-৯827া]01হ0াহ 011 
08101700118 1৬010. 1361)8185, (/৯৫২)-৯ 436৮3 02) 1২5.100/-, 0.1.0-0. (01) 100/- 


হলিডে হোম ৭২৯ 


[য় 087 9৯2২6010/৯ £1১177.0% হ৩ 89590. ড%.৮.) : 0/০. 13911 ০011381008১ 11711. 
[38051)955 13181501)5 005 110090", 8, 17019 [501081785 019০০, 1৫01-1, (0)স্৯গ্ি 2221 4467 
(.)-৯৩৪1 410855/85917)51) 01781 (4৯১ ৫ 1২)-৯1-318 190০991635৫ 1২০০) (0 2 + 1] 061$01/9) 
2) [২5. 80/- 1.1. 1-91081| 19991513505 ০০1) (10 2 1050115) 2 ২5. ০0/- 7.1... 2 
[২০০]) * 31950 6) 100/- 7.৫. (01)-৯ ০) [5৩ 50/- 171. (০)-৯৮135. 10/- 7.10.9. 


5... £৮7]7,00% হত (96941, 018২601,5) 00-0৮৮1২ 1 1৬ , £ ২0] 00177 
৪), : 8, 014 105 00106 90৩০1 210 11০01. 101-]. (0)-৯৪০০1০৪৫৪/৮ প্রি 2248-5075. 
(1.)-৯1881705171018 (/১10915809121)81) (৯ & 1২)-৯1-50105 (370২) 101 ০- চ050119 (2) [5. 150/- 
[75 (017)-৯71 1২5. 50/- 0.5. (০ 091-919915 : 76০01117)017091101) 01 ৪ 10010109101 (119 
৭০০86 15 1৩0013110). 


(01,874 001701২8110 ০0-077৮ 08810150601 170). : 1. 17028 906০1. 
1001-13 (0০) 2244-3471. 0.)-৯%10556178 680৫8. 0০ 10851111101) 101106 0170/151) 
130178185, [0.0.-221001. /১৫৮)-৯ 5 ৮4176805/ 0101 5 100/-, 57২৮141175805/ 171. ৫2 1৩ 
90/- (01) 175 50/- 13001179 : 1৬111117017 4 10859 1৬9:5111181) 15 085. 


[78171504028 ৬৬017816575 10৭ : 14. 1101017 00181180 19856. 701-1 (2174 
চ00) (০)-৯  2220-8375-77 0: 123) 0.)-১78195111 81506166, 0108 তা /৫৩)-৯ 
21২,3111670/--80/- 0700.0- ০01)1701) 0811), 2-3112)90/- 01 89917608117, (01) 
1009/-. 


5%1খ[)16/1 5, 9/৯খি€ ০4? 00. 0170) 11011101101: 313. 1-910871 51- 
চ01-1. (0)-৯১০০০%, পি 2298-090055 (1৯০42 14010) 121, 0109 1381511 10700511155 
(081-15৬/211811 2170 ৬1911919511) 7100116) (/৫2৩)-৯412 (101) 00০01078011 21) 1100) 
8) 5. 100/- 7.4 (014)-৯১. 50/- (০)-৯2) 25, 101 চি 7 483. 


701,07হাখ (186 ঘা], & 71/৯0০017) 81710 ££5 €০0-0৮71ত৮ 11৮6 ৫৮881)]11 
50601167% যা). : 21811100190, 701-1 00)-৯ 1106 0োাা01 ৯৩০/৩(০%- ক্রি 22১0-6847/ 
(1.)-৯০৮৮০০৫ চর010০, 1)/47/75 1১811219019, (0077 10 11848 01110772 11811) (১40)-৯413 ৯ 
8) 5. 90/- [9.1712.4. 30%11২ %) 5. 45/- 09119. 0130908৬111 501109০1016 2 01010103)- (0 
00514015 : [২০০01111)017091101) 01 8 17010190115 160.010100) 


1. |. 0. 81৯17১7.0 ঘ:5? চ]াখাা খচ৬৬ হাখ1)1/৯ 00-0৮৮11৬5 08501 500া 
7.7). : (61077011081) 1301101108. 151 01901), 7, ০110/11781)60 1২৫. 401-13. (০)-৯ 1106 
56০0151থ9 প্রি 2248-4193. 0.-)-৯1১87169 174৬1), বিডঞা 1015817065থা 0৯ (01 0,031 
[71711010595 0০-90০9811৮0 & 10. 13. 1. বি. 5080 13. 11011089 110106) (1)-৯4 
[3০৫০৫৮21২০3 (2) 15. ০0/- 7010. 31311 %1 125, 100/- 04. (০1)-৯2) 8৪ ১017 04. 
(১০)-৯০) 25. 5/- 0৭. 0 3 895. 


ঘর [00767 57079 & 1677 710৭ 01809 1১13, 0110৬/11)8৩৩ ১০৪)॥16- 
৮0০] 69, (0)-৯৯০০০৩19, পতি 22418 2661-63, 1:৯1-901, 151 11001, 4১958811318) 
£৮]11536.7 130010118111051,30-230 121৩ 0.)-৮210161 ১৪7৪1943265 /১88805116917080 
[08589৬/210601) (4১ & ১৯ 10৯41721301 01711৫21507 টিন-4- 


100 1981 0 দা 0ঘ05 (001 07২7:55 16/৯, 131890011) [০08৫, ০01 1, 34 1100 (০) -৯» 
৭৪19581) 011. 31585 স্টি 2235-1778.0.)-1581 1685171 উদ 81191 11817087 (/১৫)-৯ 
7 *31302200/-, 1.1 0.৭. | 


৭৩০ ভারত ভ্রমণ 
৬০178 1077৯৯1৭877 


81057 88৭1 518 দা 01708 10,131... 98181017001 1. 191 1001 (0) ৯ 581117811 01781010065/ 
0০018) 911 শ্রি 2248-0297/8045.0,) "৯ 7911106 8081076171, 81010175118 011090 ৫ & 0) ০৯ 
€) $00/- 01-0.৫. 


৩0০০ 641৭16০7467 [২707667101৭ 01,608 10, 3.1. 58018101, 101-1, 71) 1001. (0) ০৯ 
91781181001 [০0% প্রি 2225-4120-29. 201. 501, 510. 
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চবি 94৭16 05 11014, ০৯114 084৯ 4517, 029178 801 84. (০)-৯1101ঞো। 
1101)081/911591718 01)810500119/8 2430-4144.0,)-৯1%511) 99251 2090, 1৩গা 07৬০ 110911- 
181, 0০170101081 (45 & ত)-৯ 0)100/- - 150/- [10.0. 809০1764080) 8190 10001061. 


হা 007৮7118101 17975 01706070772 7৮1,078 0০2৮) 
০০9০87৮1217). 9815 195 13011011)2, 14, 13018818019 1911 1৫084. 1৩01 15 (0)-৯/0/81198 
1800 পি 2291-9784. (0501. 5243) (1)-৯174016617907 96৬৪ 1 ২17:81061 344/3 1৬511 1392 [০৪৫ 
(৬ & )-৯ 521710)150/- 0 0.. ৬11110101৩7, 
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[. __1.0০8110) 7. ₹. -- 7৩ 1001) 
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অচল গড় ৫৬৯ 
অজ্জ্তা ৫৩৬ 
তত্র ১৩৩ 
অনস্তনাগ ২৫৯ 
অমরকণ্টক ২৪৪ 
অমরনাথ ২৬৫ 
অমরপুর ৩৩৭ 
অমরাবতী ৫৪৫ 
অমৃতসর ৪৪২ 
অশ্বর ৫৯২ 
অযোধ্যা ৭৭ 
অযোধ্যা পাহাড় ৩৯৩৬ 
৩৬৮ 
আলং ১৬৪ 
আআ 
আইজল ৫৪৮ 
আইহোল ১৮০ 
আঁটপুর ৩৯০ 
আখনুর ২৫৩ 
আগরতলা ৩৩৪ 
আগ্না ৮০ 
আগ্রা দুর্গ ৮৩ 
আচ্ছা বল ২৬০ 
আজমীর ৫৮১ 
আঞ্জুন। বীচ ২৩৭ 
আনন্দপুর সাহেব ৪8৪৬ 
আমেদা বাদ ২০৫ 
আম্বালা ৬১৫ 
আমুধ-নাগনাথ ৫৩৮ 
আরাকু ভ্যালি ১৬ 
আরাদি ১৪৭ 
আরু ২৬২ 
আরেকামেডু ৩৬৯ 
আলওয়ার ৫৯৪ 
আলওয়ে ১৯৯ 
আলচি ও লিকির গুস্ফা ২৭২ 
আলামুষা ১৯২ 
আলমোড়া ১০১ 
আসানসোল ৪১০ 
আহমদনগর ৫৩৮ 
আহারবল প্রপাত ২৬৪ 
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ইটানগর ২৯ 
ইনটাস্কি অভয়ারণ্য ৩৬২ 
ইন্ডিয়া গেট ৩৫২ 


বর্ণানুক্রমিক সূচি 





ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ৩৮২ 
ইন্দোর ৪৮৪ 
ইম্ফল ৪৬৯ 
ইয়াকসুম ৬০৯ 
ইয়াদাগিবি গুট্া ১৩ 
ইয়ানাম ৩৬৪ 
ইয়ুমথাং ৬১০ 
ইয়েরকৌদ ৩১৫ 
ইলোরা ৫৩৫ 
উ,উ 
উত্রুল ৪৭২ 
উজ্জয়িনী ৪৯১ 
উটকামণ্ড ৩২৮ 
উত্তর লখিমপূর ৫০ 
উদয়পুর ৩৩৬, ৫৭১ 
উমরাংসো ৪৩ 
উলার হুদ ২৬৫ 
উনকোটি ৩৩৮ 
উষাকোর্ঠি অভয়ারণ্য ১৫১ 
22224585 
একলিঙ্গজি ৫৭৪ 
একাম্রনাথের মন্দির ২৯৮ 
এভারেস্ট ৬৬৬ 
এর্নাকুলাম ১৯৯ 
এলাহাবাদ ৬৫ 
এলাহাবাদ মিউজিয়াম ৬৭ 
'ণলিফান্টা ৫১৩ 
ও, ৩ 
ওখা ৩৬২ 
ওক্কারেশ্বর মন্দিব ৪৮৭ 
ওড়াগাও ১৩৩ 
ওয়ইদাউ লেক ৪৭২ 
ওয়াংদি ফোড়ং ৬৭৭ 
ওষ়ারকালা ১৯৪০ 
ওয়ারাং গল ১১ 
ওয়ার্ধা ৫৪১ 
ওয়ালটেয়ার ১৪ 
ওরছা ৪৯৮ 
ওয়া ৪৩ 
ওশির়ী ৫৬৫ 
ওসমান সাগর & 
গুরঙ্গবাদ ৫৩১ 
ক 
কক্কালীতলা ৪১৩ 
কচ্ছ ূ ২২৭ 


কাপুর থালা 


কারলা গুহা 


কাশী বিশ্বনাথ মন্দির 
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
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৪২৪ 
৪১৭ 
৭৪ 
৭৫ 
৬২৯ 
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কুম্তকোনাম্‌ 
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কুরুক্ষেত্র 
কুলীনগ্রাম 


কুলু 

কুশীনগব 
কৃষ্ণগিরি 
কৃষ্ণনগর 
কেইলং 

কে এল জাতীয় উদ্যান 
কেওনঝড় 
কেতু গ্রাম 
কেদারনাথ 
কেম্পটি ফল্স 
কেম্মানাগুডি 
কৈপা 
কোকরনাগ 
কোচবিহার 
কোচি 
কোজিকোড 
কোটা 
কোটাগিরি 
কোট্টামাম 
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